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ধিক সডাক = 


£ র বিনিময় হার. 


মণ চোদ বমাসের্ পক্ষ হইতে , 


£ টাকার দর বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ, টাকার মুল্য 
] এবং তৃতীয়তঃ, বর্তমান টাকার ১৮ পেনী 
[সময় হার বহাল রাখা । মিঃ জালানের মতে 
মূল্য হাস বা বিনিময় হার বৃদ্ধির সময়ও মাই 
Suan Cy bt 
কার আমদানী। মালের দাম বাড়িবে তাহা 


(4. টারার মুল্য হ্রাস : ‘করিলে শেষ পর্য্ত 
নী বৃদ্ধি গাইবে, কিন্ত ভারতের খুব বেলী ক্ছি 
নী করার মত জিনিষও নাই।, 
[ণট রপ্তানী নিয়ণের, যে নীতি অনুসরণ 


তিছেন, ভাহাতেই ইহা প্রমাণিত হয়। 


বৰ্ষ তাঁহার ‘নিজের : প্রয়োজন (মিটাইয়! 
ছিলই রানী করিয়া থাকে। মিঃ 
ন দেখাইয়াছেন যে, বৃটেন ও মাঁ্িন যুক্তরাষ্ট্র 
তাছে তথাপি বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হাঁস করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। 
ত ' মিঃ 'জালনি 'ইহাও' মনে করেন বে, 
[ল্য বৃদ্ধি, করারও কোন কারণ নাই। 
মিঃ জালানের এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ 


ভারতকে মাকিন মুর বাহাতে বিলে 
হাজার কোটি ডলার ,খণ দেয় তত্জস্ত ডাঃ 
রম ব্যক্তিগতভাবে এক আবেদন 
মইয়াছেন। ভাঃ' লঙ্কাসুন্দরমেদ মতে ভাঁরতবর্ধ 
ঘুণ পাইলে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্তাসমূছের 
' হইতেই সমাধান হইয়া যাইবে । : ডাঃ 
ন্বরম খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এবং জাতি- 
বল সাধারণ,পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের 
বন, বিশিষ্ট সন্ত । তিনি ‘ব্যক্তিগতভাবে ষে 
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ঠানের সর্ভাপতি.১ মিঃ বি, এন, জালান 


সম্পর্কে তিনটা ব্যবস্থা, অবলম্বন করা যায়। , মনে করিবার কোন কারণ নাই। 


Hs " সনিৰ্ঘ্যত ভারতের রহিয়াছে বৃটেনের নিকট যে 
| আভ্যন্তরীণ, দরও বধ হইবে চট ভারত ১ 8 
ই রর নীতি . হইতেছে আভ্যন্তরীণ. দরবৃদ্ধি 





ছি পাইভেছে' ও বিদ্যা বুলা হল লুল 
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সম্পাদক--শীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য. 


এ 





সাম পিক প্রসঙ্গ নন জা বাল বল৷ 
” তাহার মূল্য, হইবে তিন হাজার, কোটি ডলার. 

তারতের পক্ষ নিক হইতে হত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তু ৮ 
বিলম হয় না। এরূপ একটি গুরুতপূর্ণ প্রস্তাব ভাঃ অসম্ভব বলিলেও হয়।, দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃটেনকে 
লক্কানুদ্দরম অকস্মাৎ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা এই খণ শো করিতে হইবে। ইহার ফল ভারতের 
পক্ষে মারাত্মক, হইবে ৷, ভারতে, শির সম্প্রসারণের, 
ক্রতগতি বৃটেনের উপর, নির্ভর করিয়া থাকিলে, 

* পুরুতরভাবে , বাধাপ্রাপ্ত; হইবে :  ই্-ভারত 
শ্সর্ক ইহাতে তিক্ত হইয়া উঠিবে এবং আকার 
দিনে যে পারল্ারিক সহযোগিতার . ‘মনোভাব দেখা” 
যাইতেছে, তাহা অন্তহিত্‌ হইয়া তীর বিরোধ, 


ভারতের শিল্প 'সঞ্প্রসারণের . বিপুল সম্ভাবনা 
রহিয়াছে এবং জাতীয় গবর্ণমেপ্ট ওতিঠিত-হওয়ায়, জিত 
এই, সম্ভাবনা উচ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প- 
প্িস্তারের অস্ভ ভারতের ওয়োজন কোটি কোটি 
. টাকার' যন্ত্রপাতি । এই যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার, 


কাহারও পক্ষেই ইহা; .বাঙ্নীয় নহে. -ডাঃ 
লঙ্ধাস্ুন্রম এই বিষয়গুলি নিপুপতাবে বিশ্লেষণ 
' পৃষ্ঠা | করিয়া: দেখাইয়া নার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বণ 
৮১-৮৬ 

রহ প্রস্তাব করিযাছেন। ভারতবর্ষ সার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এক হাজার কোটি ডলার 


: 'বিষয়-সুচী' 
২ বিষয় টে টি ) 
১ সাময়িক প্রসঙ্গ ' j 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কট নক 

রি ৫৮৭-৮৮ 
&৮৯-৯০ 

৯১-৯২ - 
৫৯৩৯৪ 
"1 &৯৫-৯৭ 
৫2৯৮-৬০০ 


| পরিস্থিতি 
‘লিমিটেড কোম্পানী গঠন (৩) 
রাজ্নৈতিক.প্রসল্দ, : 
খেয়ালীর খাতা | 
“আধিক হুনিয়ার' খবরাখবর 
কোম্পানী প্রশ্ন 


বাধা থাকিবে না। প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি ভারত-. 
বর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ক্রয় করিতে 
পারিবে। _ বৃটেনের, নিকট পাওনা টাকা হইতেই, 

ভারতবর্ষ : মার্কিন গণ অনায়াসে শোধ করিতে, 


৮ হি 
: ‘ছেড ফিস £১8, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! । ্‌ 


... ফোন ক্যাল ৫৯৮৯ ২ 


টু টি ভু 
।, এক বতসরের.জন্য ৩০% প্রতি বৎসর 


27 


865 রে 


নিত চর = 


//পাহশ ব্লাড 


ও শঙ্কট, খ্নাইয়া উঠিবে। বৃটেন বা.. ভারতবর্ষ, 


খণ' পাইলে তাহার শিল্প সম্প্রগারপে আর কোন, 





॥ 


১৫৮৯ 


আর্থিক জগৎ ্‌ 





পারিবে। বৃটেনের পক্ষেও ইহাতে সুবিধা হইবে। 
বৃটেন দীর্ঘ দিনের মেয়াদে এই -টাফাটা মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে দিবার সুযোগ পাইরে। : 
৷ ভারতে শ্রমিক সংগঠন . 
ইভা ক 
হইতে এরূপ, ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নিখিল 
ভারতীয়; ট্রেড ইউনিয়ন ' কংগ্রেদই ভারতীয় 
শ্রমিকদের প্ৰতিনিধিমূলক. প্ৰতিষ্ঠান এবং 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক ' সন্বেলনে : “একমাত্র এই 
' প্রতিষ্ঠান হইতেই শ্রমিকদের প্রতিনিধি: নির্বাচিত 
করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়টার প্রতি দেশের 
অধিবালীদের দৃষ্টি তেমনতাবে আক্ষ্ট হয় নাই। 
মালিকদের অত্যাচার অবিচার হইতে শ্রমিক দিগকে 
ব্রক্ষা করিবার অন্ত বিগত ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে 
কলকারথানায় মন্ধুরের সংখ্যা ২৫ লক্ষের মত। 
কিন্তু যে সব কারখানা কারখানা আইনের বিধান 
অন্থযায়ী, রেজৈষ্টরীক্ৃত নহে, সেই সব. ছোটখাট 


কারখানার মন্ভুর মংখ্যা' “ধরিয়া ভারতে বৃহদাকার, 


ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা দেড় 
কোটীর কম হইবে না । উহু! ছাড়া এদেশে যে 


সমস্ত ভূমিহীন কৃষক-যন্তুর রহিয়াছে তাহাদের 


সংখ্য! হইবে ৮ কোঁটীর মত। ' মোটের উপর, 
এদেশে যাহারা মন্ধুরী করিয়া খায় তাহাদের-সংখ্যা 
হইবে ১* কোটা-_-ভারতের মোট জনসমহির এক- 
চতুর্থাংশ। যদিও এই সর্ব মন্ধুরের* মধ্যে অতি: 
সামাম্তসংখ্যক মুই তারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের “অন্তত তথাপি ট্রেড" ইউনিয়ন 
“ : কংগ্রেসের . চেষ্টায় এদেশে 'শ্রমিকদের্-_ অন্ততঃ" 

কারখানার ' শ্রমিকদের অবস্থার যে কতকাংশে 


“, উন্নতিশহুইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।' 


অধুনাসমাপ্ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে এই 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে পঙ্গু করিয়া দিবার একট! 
,ষড়যন্ত: "হইয়াছিল এবং গবর্ণমেন্টের প্রচুর অর্থ 
সাহা পুষ্ট হইয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্োগৈর 
প্রতিত্বন্বী হিসাবে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার’ 


নামক একটা ভূঁইফৌড় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হুইয়া- : 


ছিল বস্ততঃপক্ষে এই ফেডারেশন ছিল 
সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিকদের ক্রীড়নক মাত্র ।' 
গবর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্যের ফলে এই ফেডারেশন 
এক সময়ে ১৩৪টী ইউনিয়নের মারফতে ৩ লক্ষের 
উপর শ্রমিককে উহাদের সদস্ততুক্ত করিতেও সমর্থ 
হইয়াছিল! যাহা হউক, যুদ্ধাবসানের পরে ট্রেড 
ইউনিয়ন.কংগ্রেসের সঙ্গে নিজদিগকেও ভারতীয় 
শ্রমিকদের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী উপস্থিত করে। 


তখন গবর্ণমেন্ট বাধ্য হুইয়া উহাদের চিফ লেবার, 


কমিশনারের দ্বারা একটী তদন্ত করান। এই 


তর্দস্তের ফলে কেবল উহাই প্রমাণিভ হয় নাই যে, 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তুলনায় ফেডারেশনের 
সদস্ত সংখ্যা অৰ্দ্ধেক অপেক্ষাও কম--তদত্তে উহাও 
প্রমাণিত হয় যে» ইদানীং গবর্ণমেন্টের অর্থ 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ফেডারেশনের 
সত সংখ্যা শতকরা ৫১ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। 
ভারত সরকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকেই 
শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধি বিয়া 
কা ০০ 


ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনকে খণ্ডিত ও 
বিভক্ত করিবার এই অন্ত যড়যস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে 
দেশবাসীমাত্রেই আনন্দিত হুইবেন। ৷ অনেকের 
ধারণ! যে, শ্রমিক আন্দোলন দেশের শিল্পোন্নতির 
পরিপদ্থী। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই উহ্থা 
স্বীকার করিবেন যে, সুস্থ, সবল, ছু*বেলা পেট 
ভরিয়া খাইতে পারে--এরূপ শ্রমিক ন! হইলে 
দেশের কৃষি, শিল্প কিছুরই উন্নতি হইতে পারে 
না। কিন্তু শ্রমিকদিগকে একথা স্বরণ রাখিতে 
হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা দলগত ও 
সম্প্রদায়গত ভেদ-বিভেদ তুলিয়া এঁক্যবদ্ধভাবে 
সংগ্রাম চালাইতে না পারিবে ততদিন তাহাদের 
অবস্থার উল্লেখযোগ্যকূপ উন্নতি ঘটিবে না। 
' ফেডারেশনের চক্রান্ত ছিন্নভিন্ন হইলেও ইদানীং 
দেশে শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক তেদবুদ্ধি 
উসকাইয়া দিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক 
সংগঠনের আর একটা অপচেষ্টা চলিতেছে । যদি 


এই চেষ্টা সফল হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা ' , 


মালিকগণ কর্তৃক শ্রমিকদের শৌষপরের রী প্রশস্ত 
হইবে) . 


Ed 


এশ 

কলিকাতার..শোচনীয় পরিস্থিতির জন্ত' 
‘আর্থিক জগতের" সম্পাদকীয় বিভাগ এবং 
ছাপাখানার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তিই 
নিয়মিতভাবে কাজে যোগদান করিতে সমর্থ 
হইতেছেন না। এজন্য আর্থিক 'জগতের, 
বর্তমান সংখ্য। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কলেবরে 
প্রকাশিত হইল । * যতদিন পর্যন্ত কলিকাতার: 
অবস্থার উন্নতি না ঘটে, ততদিন উহার; 
প্রতিকার করা সম্ভবপর হইবে না। আশ। 
করি, পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত 











ক্রটী মার্জনা করিবেন। ইতি 
সরকারী অক্ষমতার প্রতিবাদে কাজ 
বন্ধের প্রস্তাব 


“সম্প্রতি. শ্রীযৃত' শরৎ বহর সভাপতিত্বে 
কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক যৃভায় স্থির 
হইয়াছৈ যে,” বাজলা' সরকার যদি ইতিমধ্যে 
অশাস্তির অবসান ঘটাইতে সমর্থ, না হন, তাহা 
হইলে ঠঠা নবেম্বর হইতে ১৩ই .নবেদ্বর পর্য্যস্ত 
সর্ব প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্দ বন্ধ রাখিয়া 
এই 'অক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা. 
হইবে । -৩১শে অক্টোবর এই প্রস্তাব গৃহীত 


হইয়ান্তে। পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে অবস্থার 


কতটা উন্নতি হইবে জানি না, তবে মহাত্মা গান্ধী 
ও বড়পাট কলিকাতায় আগিয়াছেন এবং মিঃ 
স্ুরাবদ্দী ঘন ঘন, গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতেছেন 
_ইহাতে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। 
অবশ্য ইহ্থারই মধ্যে কড়া. প্রেস অভিন্যান্দ ও 
আদেশ জারী করিয়া মিঃ সুরাবন্দী তাছার-দাপট 


দেখাইতে তুলেন নাই ।%;তবু লব তাল ষার"শেষ 
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' মন্কুরগণ কেবল যে এই হারে বেতনই পাইতেছে 













ভাল-__এই আশায় আমরা বুক বাধিয়া 
আর জীবনযাত্রা অচলই হইয়! গিয়াছে, কা 
অশান্তির অবসান লা হইলে কয়েক দিনের ' 
কাঘ-কর্ম বন্ধ রাখিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনে কাহ 
আপত্তি হইবার কারণ নাই ।' 


'ইতলগ্ডে কৃষি-মন্ত্ররের 
'_ লাম্প্রতিক একটি সংবাদে জানা 
ইংলগ্ডের কৃষিকাধ্যসমূছে যে সকল 
করে উক্ত দেশের শ্রমিক গবর্ণমে 
মঙ্ুরীর হার বন্ধিত করিয়া 
ব্যবস্থায়, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক কৃষি- 
ঘণ্টা কা করিয়া সর্ব্বনিয্ন ৮০ 
মন্তুরী পাইবে.। , আমাদের দেশের 
হইতেছে €৩/০ আনা। এই 
একজন পূর্ণবয়স্ক কৃষি-মনজুরু মাসে 


প্রতি সপ্তাহে ১০৭ শিলিং করিয়াও বেতন’ পাশ 
পারিবে। উহা হইতেছে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা হিলাঢে 
কাজের বেতনের হার। কোন ক্বষি-মজুর যা" 
সপ্তাহে' উহা অপেক্ষা অধিক সময় কাজ করে ত. 
তাহাকে প্রত্যেক ঘণ্টার ভন্ভ ২ শিলং ১ পে; 
হইতে ২ শিলিং ৬ পেনী পর্য্যন্ত অতিরিক্ত নব 
দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের ক 

















এরূপ নহে। উহারা অন্ত দশ শ্রেণীর মঙ্জু 
সহিত বাধ্যতামূলক বীমা, বৃদ্ধ বয়সের পে 
বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ইত্যাদি বহ্প্রকার অয 
স্থবিধাও পাইতেছে। মোটের উপর, ইংলগ্ডে এ 
মজুবদের বর্তমানে যে হারে বেতন দেওয়ার ব্য | 
হইয়াছে তাহাতে আমাদের দেশের কের 
অধ্যাপক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তো! বটেই--এদে 
সাব-ডেপুটা জাতীয় ক্ষুদে হাকিমগপও তাহাদি 
হিংসা করিবেন। স্বাধীন ও পরাধীন ' ৫ 
মানবের শ্রমের মূল্যে কি বিরাট পার্থক্ই যে' 
হইয়াছে, “তাহ! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 


(দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 
গিগলস্‌ ব্যাধ নি 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা | 

কোন £ কলিঃ ৩৩৮১ £ঃ তার £ 
স্সামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বি 
শেয়ার ও সিকিউরিটি নি করা হ 


|  |নালনাতের সগানুভু ভুতি প্রার্থনায় : 


সকল প্রকার 
ব্যাঞ্কিং কার্য্য 


_করা হয়। 


‘Honey Comb," C 
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বাঙ্গলায় খাণ্য সমস্তার গুরুত্ব 
,একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, বাঙ্গলা 
যে সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয় এবং বাঙলার 
পুলের কলগুলিতে যে সরিষার দরকার হয় তাহার 
[ধকাংশ সংযুক্ত প্রদেশ. হইতে আমদানী হইয়া 
ক। এই তৈল ও সরিষার আমদালীর ব্যাপারে 
খানেক হইল দিল্লীতে সংযুক্ত প্রদেশের 
মেণ্ট এবং বালা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের 
একটী বৈঠক ছয়। উক্ত বৈঠকে স্থির 
ছু যে, সংযুক্ত প্রদেশ হইতে বাজলায় যে 
রিষার তৈল আমদানী হইবে তজ্জম্ক বাঙ্গলা 
একার প্রতি মণে ৫৭1০ আনা মূল্য দিখেন। এই 
দর আরও স্থির হইয়াছে যে, বাঁজলায় সংযুক্ত 
দেশ হইতে যে সরিষার তৈল আমদানী হইবে 
হার বিক্রয়ের ভার সংযুক্ত প্রদেশের অয়েল মিলস 
সোসিয়েশনের হাতে . দেওয়া হইবে। যুদ্ধের 
িয়োজনে বালায় খাতদ্রব্য ও অষ্যান্ জিনিষের 
মামদানী রণ্তানীর উপর নিয়ন্ত্র-নীতি প্রযুক্ত 
ওয়ার সুযোগে বালা সরকাব দেশের ক্রয় ও 
ব্রয় বাণিজ্যে সাশ্রদায়িক নীতি প্রবর্তন করিয়া- 
ছেন এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে চৌদ্দ পুকষের মধ্যেও 
[দের'কোন অভিজ্ঞতা নাই সেই সব বাঁক্তির হাতেও 
ট্রোলের দোকান ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাঙলা 
মাজ যে জীবন-ধারণের জগ্ অত্যাবশ্তকীয় জিনিষ 
















[ইতে জনসাধারণকে চুড়ান্তরপ দুৰ্গতি ভোগ, 


এতে হইতেছে ব্যবসা বাণিজ্যে সাম্প্রদায়িক 


ত তাহার অগ্ঠতম কারপ। যাহা হউক অবস্থা 


হকে সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী সরিষার 

ধের ব্যাপারে শাঙ্গলা সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতি 

দয় স্বীকার করিতেছে তাহা সুখের বিষয়। 

সা বাণিজ্যে যে সকল সময় সাম্প্রদায়িক নীতি 

{ ২ না_বালা সরকার এই ব্যাপার হইতে যদি 

রে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে 
তে দেশের মঙগলই হইবে । 


টু রই প্রসঙ্গে বাঙ্গলা সরকারকে তাহাদের কর্তব্য 

ত্ত। অবহিত করিয়া দেওয়া আবশ্তক বোধ 

. তছি। তৈলের ব্যাপারে বাঙ্গলা বিশেষভাবে 

৮ প্রদেশের মুখাপেক্ষী বলিয়াই তাহারা অনিচ্ছা 

ও সংযুক্ত প্রদেশের লোকের 'হাতে একচেটিয়া 

| তৈলের ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে ' বাধ্য হইতে- 

। কিন্ত আজ বাঙ্গলা সরকার সংযুক্ত প্রদেশ 

যে তিক্ত, অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন 

হয়ত তাহাদিগকে বিহার হইতেও সেই 

লাভ করিতে হুইবে। ডাল, গম," মাছ, 

স্বত ইত্যাদি বহুবিধ 

দব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলা বিহারের উপর 

শীল ৷ কিন্ত বিহারে গত ৩০ বৎসরের 

জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে__ 

রে উক্ত প্রদেশে উৎপাদিত খান্দ্রব্যের 

ণশতকরা ৪০ ভাগ হাস পাইয়াছে। ফলে 

- ইতিমধ্যেই একটা স্থায়ী খাস্ত-সন্কট 

দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে 

{ হইতে বাঙ্গলায় খাস্বদ্রব্যের আমদানী বন্ধ 

যাইবে। সুতরাং ইতিমধ্যে বাঙ্গলাদেশ 

রর ব্যাপারে যাহাতে স্বাবলম্বী হয় তাহার 

ক বিলিব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গলা দেশের 

চস্মন্ত। কি প্রকার শোঁচনীয্ন অবস্থায় উপনীত 
২ 


সী, ফল, মাংল, 





আর্থিক জগৎ 


হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়! বাঙলার লীগ 
গবর্ণষেণ্ট বর্তমানে তথাকথিত সাম্্দায়িক স্বার্থ- 
সংরক্ষণে যে প্রকার উন্মত্ত তাহাতে এই সব বিষয় 
তাহাদের চিন্তা করিবারও সময় আছে কি-না 
সন্দেহ । উহারা বর্তমানে যে নীতি অবলম্বনে 


কাজ করিতেছেন তাহাতে হিন্দু বা মুসলমান. 


কাহারও কোন স্বার্থ হইবে না। উহার অবশ্থস্তাবী 
পরিণতি হইবে এই যে-_বাঙ্গলাদেশ গ্রোরস্থান ও 
শ্মশানে পরিণত হইবে । 


বাজলায় চাউলের কলের ছুর্গতি 

অধুনাসমাপ্ত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
ভারতবর্ষে মোট প্রায় ১২ শত চাউলের কল ছিল 
এবং উহার মধ্যে বাঙ্গলাতেই চাউলের কলের 
সংখ্যা ছিল ৪ শত। একমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশ বাদ 
দিলে ভারতের আর কোন প্রদেশে এত অধিক, 


চাঁউলের কল ছিল না। ওঁ সময়ে ভারতের সমস্ত 


চাউলের কলে প্রায় ৫০ হাজার শুমিক নিযুক্ত 
ছিল এবং উহার মধে] বাজলায় নিযুক্ত শ্রমিকের 


সংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ হাজার । মোটের উপর এই : 
শিল্পে বালা দেশ ভারতের সর্বাপেক্ষা উত দুইটী | 
প্রদেশের অষ্কতম ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বাজলায় | 
চাউলের ৰূলশুলির অবস্থ! সহ্দ্ধে হ্ন্রেল রাইস | 
মিলস এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ শরৎচন্দ্র | 
সাহু যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, | 
বাজনা সরকারের খামখেয়ালী এবং ছুর্ব,দ্ধির ফলে | 


বাজলার এই সমৃদ্ধ শিল্পটী ধ্বংসোশ্ুখ অবস্থায় 


উপনীত হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে বাঙলা | 
সরকার বাঙ্গলার চাউলের কলগুলির কাধ্যগ্ণালী | 
নিয়ন্ত্রণের ন্ত বেঙ্গল রাইস মিল কনট্রোল অর্ডার | 
নামে একটা আদেশ জারী করেন। চাউলের | 
কলগুলি যাহাতে জনসাধারণের নিকট অত্যধিক | 


মূল্যে চাউল বিত্রয় করিতে না পারে 


হয়। অতঃপর প্রথমে উক্ত অড়ার পুনঃ পুনঃ 


সংশোধিত করিয়া ভারা মাঃ | এম-এস-সি (কলিকাতা) এটি-আই-এস (লণ্ডন), 
গ্রেইনস কন্ট্রোল অভর্গর নামে আর এক আদেশ | 


জারী করিয়া বালা সরকার এই সব কলের কর্মক্ষেত্র » 


ইয়ং ই্ডিয় পেপার মিলম্‌ 


ভিলন্যিতেদ্ভ . 
রেজিষ্টার্ড অফিস ৫ ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা । 


ন্যানেজিং এজেন্স্‌£ এন তিনি > এ €ক্কাঁছ 


সর্ধত্র সন্ত্ান্তশালী কন্মাী আবশ্তঠক। . 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন । | 


মাণিক্য কেমিক্যাল শট 


ভিনিন্িটেজ্ভ 
১৫নৎ নারমল লোহিয়া লেন (বড়বাজার ), কলিকাত!। 
' শাখা 2 আগর্তল। ও পাটনা। 
হালা! রাসায়নিক ভ্রবা, পেটেন্ট ও আযুর্ষেদীয় সকল প্রকার উৰ্ধ ও প্রসাধন 
দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত কর! হয়৷ 
সর্ব প্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। |. ৪. 
. সর্ধত্র পক এবং এজেণ্ট আবশ্যক। 



























ৃ | | তমনুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, 
তাহাই এই অর্ডারের উদেশ্য ছিল। এই অর্ডারে | 


চাউলের কলগুলির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া | মেদিনীপুর, যশোহর, দ্রাব্সাহী, শাস্তিপুর, 


৫৮৩ 


আরও সীমাবদ্ধ করেন। বর্তমানের এই খাস্ত- - 
সঙ্কটের দিনে গবর্ণমেন্ট যদি চাউলের কলগুলিরে - 
যতদুর-সম্ভব অধিক পরিমাণে চাউল. উৎপাদন ' 
করিবার সুযোগ সুবিধা দিয়া উহাদিগকে তাহা ষ্তায্য 
লাভে বিক্রয় করিবার সুযোগ দিতেন তাহা হইলে 
গবর্ণমেপ্টের উপরোক্ত বিধিনিষেধের ' বিরুদ্ধে 
আমাদের কিছু বলার থাকিত না। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট ধান্তের যে দর স্থির করিয়া দিয়াছেন 
সেই দরে চাউলের কলসমূহ ধান ক্রয় করিতে 
পারিতেছে না| পক্ষান্তরে কলে উৎপন্ন চাউল 
উহীদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত দরে 
গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইতেছে। 
গবর্ণমেন্ট ধান ও চাউলের যে নিয়ন্ত্রিত দর স্থির 
করিয়াছেন তাহাতে চাউলের কলগুলির খরচের 
উপর শতকরা ৯ টীকা লাভ থাকার কথ! । কিন্ত 
নিয়ন্ত্রিত দরে ধান না পাওয়ায় এবং ঘুষ প্রভৃতি 
আম্ুবঙ্গিক বহুবিধ খরচা বাড়িয়া যাওয়াতে 


(স্থাপিত_১৯২৬ ) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 


হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
5 অনুমোদিত মুলধন EAA 
Ee 
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: SF মূলধন ও 
রিজার্ভ__১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 
কার্যকরী মুঙ্গধন-_১,৫৫১০০১০০০২ + গ | 


_ শাখাসমূহ 


] কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, ডি 





বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, পি 


সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এল, এম, মুখার্জি 
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আর্থিক জগৎ 





বর্তমানে চাউলের কলগুলির অধিকাংশের পক্ষে 
শতকরা ৯ টাকা লাভ করা দুরের কথা, 
অনেককে গীঁট হইতে পয়সা দিয়া ক্ষতি 
ক্বীকার করিতে হুইতেছে। ফলে অনেক কল 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বাকীগুলির অবস্থাও 
শৌচনীয়। বাঙ্গলা সরকারের এই নীতির ফলে 
কেবল যে বাঙ্গলার একটা সমৃদ্ধ শিল্প বিনষ্ট হইয়া 
বহ লোক বেকার হইতেছে এক্সপ নছে_ উহার 
ফলে বাঙলার খান্ত সমন্তাও অধিকতর জটিল হইয়া 
পড়িয়াছে। কারণ ছুতিক্ষ, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির 
ফলে বাঙ্গলায় বর্তমানে এমন লোক বেশী নাই 
যাহারা ঢেকী সহায়ে বাঙ্গলায় উৎপন্ন সমস্ত ধান 
হইতে চাউল উৎপন্ন করিতে পারে । 


ভারতে বন্তজরীভাব . 

ভারতীয় কারখানা আইন অমুসারে কাপড়ের 
কলসমূহে দৈনিক খাটুনীর সময় হ্রাস, ধর্ঘট, 
সাম্প্রদায়িক অশান্তি ইত্যাদির ফলে চলতি ১৯৪৬ 
সালে ভারতীয় কাপডের কলগুলিতে উৎপন্ন বন্্রে 
পরিমাণ যে উল্লেখষোগ্যভাবে হাস পাইয়াছে 
তৎ্সপ্বন্ধে গত ২১শে তারিখের 'আধিক জগতে? 
আমর] বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
ভারতবর্ষ বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী. হওয়ার জগ 
বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং এই 
চেষ্টার ফল হিসাবে একদিকে ভারতে যখন 
বৎসরের পর বৎসর কাপড়ের কলের সংখ্যা 
বাড়িয়া যাইতেছে সেইরূপ অষ্য দিকে বিদেশ 
হইতে ভারতে বস্ত্রের আমদানী ক্রমে হাস 
পাইতেছে। অধুনা সমাপ্ত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
আশা কর! গিয়াছিল যে ভারতবর্ষ অদুর ভবিষ্যতে 


বসন্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে। কিন্ত যুদ্ধের: ' 


এই কয় বৎসরে ভারতে নূতন কাপড়ের কল স্থাপন 
বন্ধ হইয়াছে। অধিকন্ত অনেক কলের কলকজা 
পুরাতন ও অকেজো হইয়া . যাওয়া সত্বেও এই 
সব কলকঞ্জার স্থানে নূতন কলকজা বসান 
সম্ভবপর হয় নাই। অধিকস্ক যুদ্ধের সময়ে 
ভারতে উৎপন্ন বস্ত্র অধিকাংশ সামরিক 
প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়াতে এদেশে বজ্র 
চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটিয়া জনসাধারণের অশেষ 
দুখে-ছুর্দিশা উপস্থিত হুইয়াছে। সকলেই আশা 
করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ সমাপ্তির পর একদিকে 


সামরিক প্রয়োজনে বন্ত্রের চাহিদা হাস, IES A 


বিদেশ হইতে ভারতে বস্তা আমদানী এবং আর 
এক দিকে ভারতে অধিকতর পরিমাণে বস্তরের 


উৎপাদন হেতু ভারতবাসীর বস্ত্র সমস্তার বহুলাংশে |: | 
কিন্ত এই দিক দিয়া এই দুর্ভাগ্য 


সমাধান হইবে । 
দেশের অবস্থাব কোন উন্নতিই' হইতেছে না। 


বুদ্ধের পরে ভারতে সামরিক. প্রয়োজনে, বস্তের | 
কিন্ত 


চাহিদা অনেক হাস পাইয়াছে সন্দেহ নাই । 
তারতে বস্ত্ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া দুরে থাকুক 
যুদ্ধের পর বরং বস্ত্র. উৎপাদন কমিয়াই গিয়াছে । 


ভারতের নবগঠিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এই অবস্থার 


প্রতিকারের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন বটে এবং 
ভারতের প্রত্যেক কাপড়ের কলে যাহাতে দিবারাত্র 


২৪ ঘণ্টা কাণ্ড চলে তাহার অবিধার্থ কাপড়ের : 


কলগুলিকে পধ্যাঞ্ড পর্বিমাণে- কয়লা . দিবেন 
বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। . কিন্ত দেশে দারুণ 
সাম্প্রদায়িক অশাস্তি হেতু এই দিক দিয়াও বিশেষ 


কোন সুবিধা হইতেছে না। সাম্প্রদায়িক অশান্তির 
জন্য বোম্বাই, আহম্ষপাবাদ, বাক্ষলা সর্বত্রই 
কাপড়ের কলগুলির পক্ষে পূরাদযে কাজ করা 
অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় আপাততঃ 
কিছুদিন পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানী বস্তু দ্বার! 
দেশের চাহিদা মিটান আবশ্তক হইয়াছে। কিন্ত 
যুদ্ধের পৃর্ব্বে ভারতে যে দুইটা দেশ কাপড় রপ্তানী 
করিত তাহার মধ্যে জাপান যে আগামী ২৩ 
বৎসরের মধ্যে ভারতে কোন বস্তু রপ্চানী করিতে 
পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই । ইংলওও বর্তমানে 
যে বস্তু উৎপাদন করিতেছে তাহা দ্বারা 
উহার নিজের চাহিদাই মিটিতেছে না। সুতরাং 
কোন দিক হইতেই কোন ভরসা পাওয়া যাইতেছে 
না। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্র ভারতবর্ষকে 
কিছু বস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে পাঁরে। উক্ত দেশে 
বন্ত্রের উৎপাঁদনও দ্রুত বাঁড়িতেছে। গত ১৯৩৯ 
সালে এ দেশে ৮২৫ কোটা ৭০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল। নেই স্থলে ১৯৪৫ সালে উক্ত দেশে 
৯৩০ কোটী গল্প বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । প্রকাশ 
যে, যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমে্ট উক্ত দেশে বৎসরে যাহাতে 
আরও ২০০ কোটী গজ অতিরিক্ত বস্তু প্রস্তুত 
হয় তাহার বিলি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন । এই 
উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষ ও দেশ 
হইতে কিছু বস্তু পাইতে পারিবে আশা করা যায় । 
তবে কতদিনে যে এই আশা পূরণ হইবে তাহা! 
কেহ বলিতে পারে না। 


স্থাপিত--১৯৩৩ 


. আসাম-__সিলেট। বাংলা-__সিলিগুড়ি, কাপিয়াং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাচকুড়া | 
বিহার--ঘাটশীলা, মধুপুর সংযুক্তপ্রদেশ-_-এলাহাবাদ। দিল্লা-দিল্লী ও নয়াদিল্লী। 
সকলপ্রকার ব্য কিং কাধ্য করা ৪ 
ম্যানেজিং ভিরেকউরুস্‌ £ 
সুধাংশু বিশ্বাস' 
সুশীল সেনগুপ্ত . 


থাগাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


হেড অফিস-_শিলঢর, আসাম 
... কলিকাতা অফিস _পি-২৯, মিশন রো! ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ £_ সীল্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ভী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগচরিয়া 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে র্কপ্রকার ব্যাঞ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 


-কালকাতা- শ্তামবাজার, কিরেন বডবাজার, তে বরাহনগর, খিদিরপুর, বেহালা, 
বজ্ৰ বজ,, ল্যান্সভাউন রোড, কালীঘাট, বাটানগব, ভায়মণ্ডহারবার । 






























[ ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ 


বাল! সরকার রিলিফের বা আর্তত্রাণের জ, 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রিলি 
কমিশনার স্তার ওয়ালটার গানণর তাহার একট 
ফিরিস্তি রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক সভায় দাখি 
করিয়াছেন। বাঙ্গলার দুর্গতদের জঙ্ভ বাঙ্গ' 
সরকার অনেক কিছু করিতেছেন এমন কথা ম' 
করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আনন্দ হইত ; কিন্তু বর্তম 
অবস্থায় রিলিফের ফিরিস্তি শুনিলে আন 
পরিবর্তে ক্ষোভই হয়। স্তার ওয়াপ্টার গান? 
হিসাব দিয়াছেন যে, সমগ্র প্রদেশে ২০ হাজাও 
লোক টেষ্ট রিলিফের কাজে নিযুক্ত আছে, 4 
হাজার লোককে নগদ টাকা দিয়া সাহায্য ক 
হইতেছে এবং প্রায় দুই লক্ষ লোক খাস্তদ্রব্যা 
পাইতেছে। সারা বাঙ্গলায় মাত্র তিন লক্ষের ম! 
দুঃস্থ আছে এমন কথা ভাবিতে পারিলে নিশ্চয় 
আমরা গর্ব বোধ করিতে পারিতাম ; কিন্তু কঠ 
সত্য তাহার বিপরীত । স্যার গানণবের 
হইতেই বুঝা যায় যে. বাঙ্গলা সরকার, বাঁ 
বিপুল সংখ্যক দুঃস্থ জনগণের একটি তগ্রাংশকে? 
মাত্র সাহায্য দিতে পারিয়াছেন | বিগত মন্বন্তরের 
পর বাঙ্গলার আধিক অবস্থার লেশমাত্র উন্নতি হয় 
নাই। ইহার উপর আসিয়াছে বগ্যা ও সর্বধ্বংসী 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। স্তার ওয়াল্টার গানণরের 
বিবরণেই প্রকাশ যে, গত মধ্বস্তরের ফলে প্রাষ তি 
হাজার অনাথ বালক বালিকার দায়িত্ব গবর্ণমে 





টেলিঃ_ জাতীয়দ্ীপ, কলিকাতা। দ উরি িজী। 


ম্যানেজিং ডিরেক্উর- ডি, গুপ্ত . 





৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আথিক জগৎ 


৫৮৫ 





গ্রহণ করিয়াছেন। আরও কত হাজারের দায়িত্ব 
গবর্ণমেন্ট লন নাই তাহার কথা তিনি বলেন নাই। 
বকলিকাতার দাঙ্গার ফলে প্রায় পাঁচ হাজার দুঃস্থ 
নরনারী ও শিশু দুঃস্থ আশ্রমে রহিয়াছে । কিন্ত 
আরও কৃত হাজার নরনারীর দায়িত্ব হিন্দু ও 
ফুসলমান সমাজ গ্রহণ করিয়াছে তাহার কথা জানা 
নাই। ইহাদের ভবিব্যৎ কি তাহাও বলা কঠিন। 
এক কথায় বাঙ্গলা সরকারের রিলিফ বাঙলার দুঃস্থ 
নরনাঁরীর অতি সামাগ্চ অংশকেই রক্ষা করিতেছে 
এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। কিন্ত 
"আসল গলদ রিলিফের ব্যবস্থায় নহে; আসল গলদ 
রহিয়াছে শাসন ব্যবস্থায় । শাস্তি ও শৃঙ্খলা যে 
প্রদেশে নাই, যে প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ সত্প্রদায় 
সংখ্যালঘিঠকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর, যে 
প্রদেশে মানুষের জীবনের, নারীর সতীত্বের বিন্দু 
মাত্র মূল্য নাই, সে প্রদেশে অরাঁজকতাই স্বাভাবিক 
এবং সে ক্ষেত্রে রিলিফের ব্যবস্থা ঘরে আগুন 
লাগাইয়া দিয়া জল ঢালার স্যায় নিঠুর পরিহাসের 
বিষয় । 
খাহার আছে ও যাহার নাই? 
গত আগষ্ট মাসে কলিকাতার ষে হত্যাকা ও 
‘লুঠ হয় তাহাকে অনেক অভি-বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
, একটা অর্থনীতিক সংগ্রাম--অর্থাৎ যাহাদের আছে 
তাহাদের সহিত যাহাদের নাই তাহাদের সংগ্রাম 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া 
বিস্মিত হইতেছি যে, নোয়াখালীর মৰ্ম্মান্তিক 
ব্যাপারকেও অনেকে এই ধরণের একটা সংগ্রাম 
বলিয়া অভিহিত করতঃ অপরাধীদের দোষ লাঘব 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । যাহারা এই ধরণের 
মতবাদ প্রচার করিতেছে তাহাদের মধ্যে হিন্দু 
.নামধেয় ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী। উহাদের অবগতির 
দম্ভ উছা বলা আবশ্তক যে, প্রথমতঃ, নোয়াখালীতে 
যে সমস্ত ব্যক্তি হত্যা ও লুষঠন কার্যে 
ব্যাপৃত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেক 
স্বচ্ছল ব্যক্তির অর্থাৎ যাহাদের আছে 
সেই শ্রেণীর ব্যক্তির : যোগসাদ্স ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, উক্ত জেলায় যাহাদের বাড়ী 
অগ্নিদগ্ধ ও দিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহাদের 
কিছুমাত্র সৎল নাই এরূপ ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী। 
তৃতীয়তঃ, উক্ত দেলায় মাত্র এক সম্প্রদায়ের স্বচ্ছপ 
: ব্যক্তিদের বাড়ীঘরই ভস্মীভূত ও নুষ্ঠিত হইয়াছে। 
. এই হাঙ্গামায় অন্ত সম্প্রদায়ের কোন জোতদার, 
: তালুকদার, জমিদার, ব্যবসায়ী বা অস্ত শ্রেণীর 
স্বচ্ছল ব্যক্তিদের বাড়ীতে একটা ইটপ।টকেলও 
- পড়ে নাই। এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসরই 
নাই যে, নোয়াখালীর ঘটনা একটা নিছক 
সাম্প্রদাধিক ব্যাপার এবং সাম্প্রদায়িক বিঘেষ 
গ্রচারেরই-.উহা অবশ্তম্তাবী ফল। যাহারা এই 
ঘটনাকে 'ছেত ও ছেত নটের? সংগ্রাম বলিয়া 
প্রচার করিতেছেন . তাহার! সত্যেরই অপলাপ 
- করিতেছেন । | 
কলিকাতা কর্পোরেশনের বিপদ . 
লীগ নীতির অনিবার্য্য পরিণতিশ্বরূপ সমগ্র 
বাঁজলা দেশে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও বিদ্বেষ 
, ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ফলে অর্থনৈতিক ও 
সামার্িক জীবন বিপর্ধ্যস্ত হইয়া যাইতেছে। 
.কলিকাতাই প্রধান ঝটিকা-কেন্্র, কাজেই 


কলিকাতা কর্পোরেশন এই বিপধ্যয়ের হাত 


হইতে রক্ষা পাইতেছে না। ইতিমধ্যেই 
কর্পোরেশনের আয় এরূপ হাস পাইয়াছে যে, 
কাউন্সিলাররা উদ্বেগ বোধ করিতেছেন | সম্প্রতি 
কাউন্দিলারদের সভায় এই ব্যাপার লইয়া 
আলোচনা ও কথা কাটাকাটিও হইয়াছে । 

প্রযুক্ত স্ুধীরচন্ত্র রায় চৌধুরী বলেন যে, 
সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে মাত্র ৩৩ লক্ষ ৬২ হাজার ১২৭ 
টাকা আদায় ছুইয়াছে। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর 
কোয়ার্টারের আদায়ের তুলনা ইহা প্রায় ১৮ লক্ষ 
টাকা কম। বাঁজারগলি ঠিকমত চালু না থাকায় 
লাইসেন্সিং বিভাগের আয়ও সামান্ত হইতেছে । 
এই ভাবে চলিলে কর্মচারীদের এক মাসের 
মাহিনা দিতেই কর্পোরেশনের তহবিল শূন্য হইবে । 

সুদীর বাবুর এই উক্তি যে সত্য সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদিন কি তাহারা 
ঘুমাইয়াছিলেন। কর্পোরেশন বাজারগুলি চালু 
রাখার এবং কর্পোরেশনের আদায়কারীদের ও 
অগ্যান্ কর্মচারীদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের দাবী জানাইয়া কেন তাহারা আন্দোলন 
করেন নাই? গবর্ণমেণ্টের নিকট ছুই একবার 
তাহাদের বক্তব্য জানাইলেই যদি বর্তমান অবস্থায় 
কার্যোদ্ধার হইত তাহা হইলে ত কলিকাতা ও 
নোয়াখালীর হাল্লামা ঘটিতেই পারিত না। 
সুখনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কবে যে কাউন্সিলাররা 
নাগরিকদের স্বার্থরক্ষাষ অবহিত হইবেন তাহ! 
জানি না, তবে ইতিমধ্যেই ব্যাপার তাহার! বেশ 
জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। লীগ নেতা ও মেয়র 


মিঃ ওসমান অনেক শ্রুতিস্থকর কথা বলিয়াছেন, 
কিন্ত শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না। তাহার লীগ 
অন্ুগরবৃন্দকে কিঞ্চিৎ সংযত করিতে পারিলে 
তিনি সহজেই নাগরিক জীবনে শাস্তি ফিরাইয়া 
আনিতে পারিবেন এবং শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে 
কর্পোরেশনের তহবিল পূরণে খুব বিস্ ঘটিবে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। 










৫%; রাধাবাজার 


মোন, ৬ 


__ভিশহ্িভেড্ভ- 
স্বীট, কলিকাতা । 










তপতি 


হেড অফিস_পি-৫, ক্যানিৎ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
বিহারের রাজস্ব ও খান্ত সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোছিত্যে 
গত ১৭ই জুলাই আমাদের পাঁটন! ' সিটি শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। 


রূটেনের শিল্পোন্নতি 

যুদ্ধোত্তর বৃটেন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় প্রাক 
যুদ্ধের অবস্থায় উপনীত হুইয়াছে। সমস্ত শিল্পেই 
নূতন দোয়ার আসিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় লা। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা বা চাপের ফলে 
ভবিষ্যতে এই ঘোয়ার থামিয়া যাইবে কি না, কিন্বা 
অন্য কোন কারণে এই শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে 
কি না, ইহা লইয়া গবেষণা করিয়া আপাততঃ লাভ 
নাই! একদিকে প্রায় সমস্ত শিল্পের উন্নতি ও 
অপরদিকে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রপার বুটেনে অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোতে নৃতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। 
সম্প্রতি জাছাজ-শিল্পের সম্পর্কে যে সকল তথ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ 
লয়েডস-এর রিপোর্টে দেখ! যায় যে, সমগ্র পৃথিবীতে 
কেশিয়া, জার্মানী, জাপান ও পোল্যাণ্ড ছাড়া) 
যত টনের জাহাজ নিন্মিত হইতেছে, তাহার শতকরা 
৫২'৫ ভাগই হইতেছে বুটেনে। জাহাজ-শিল্পে 
সুদীৰ্ঘকাল ধরিয়া বুটেনই পৃথিবীতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া আসিয়াছে! বর্তমানে তাহার 
বৃহত্তম প্রতিত্বদ্বী মাকিন বুক্তরাষ্্ী। কিন্তু জাহাজ 


এলায়েয ব্যাঙ্ক 


--লিমিটেড-- 
হেড অফিস 2--ঢাঁক। 
কলিকাতা অফিদ_৩নং ম্যাঙ্গে। লেন 
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ 2 কিশোরগঞ্জ 
বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাকা)। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্টান 


| অজিতকুমার সোম হরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য 
| ডিরেউ্র-ইন-চার্জ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 



















ম্যাঃ ডিঁ-মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী। | 


(সির HEE যশ সী 


.* গ্রাম ই বন্দে হিন্দ 
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নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার . করিয়াছে। 
সেপ্টেম্বরের শেষভাগ পর্যন্ত বৃটেনে ১৮ লক্ষ 
৭ হাজার টনের জাহাজ নিন্মিত হইতেছে 
বলিয়া, হিসাব পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে 
মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টনের 
হাজ্জ নিম্ধীপের হিসাব পাওয়া গিয়াছে । অবশ্ঠ, 
এই হিসাব দেখিয়! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ নির্দাণ- 
শিল্পে বুটেনের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ মনে করিলে ভূল 
করা হইবে। মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
শত শত জাহাজ নিৰ্ম্মাণ করিষা সমস্ত মিত্রশক্তিকে 
সরবরাহ করিয়াছে এবং নিজের নৌশক্তিও বৃদ্ধি 
করিয়াছে । আজ মাকিন নৌবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রশান্ত ও আটলাপ্টিক উভয় মহাসাগরের বিস্তৃত 
উপকূল ভাগ রক্ষা করিতে সমর্থ। যুদ্ধের সময় বহু 
জাহাজ নির্মিত হইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে জাহাজ নির্শ্মাণে খুব মন দেয় 
নাই। বৃটেনের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নহে। 
যুদ্ধের সময় জার্্ান মাইন ও ডুবোজাহাজের 
টর্পেডোব আঘাতে বৃটেনের শত শত জাহাজ 
জলমণ্ণ হইয়াছে। ইজ-মাকিন যুক্ত প্রচেষ্টায় সে 
ক্ষতিপূরণ সম্ভব হওয়াতেই বুদ্ধজয় দ্রুততর হওয়া 
সম্ভবপর হইয়াছিল । বৃটেন এখন স্বাবলম্বী হইযা! 
নিজের ক্ষতিপূরণ ও শত্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে । 
বৃটেনের জাহাজ-শিল্প জ কিয়! উঠিবার ইহাই প্রধান 
কারণ । তবে কারণ যাহাই হউক না কেন, বৃটেনের 
জাহাজ-শিলের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করিবার মত। 
১৯২২ সালের পর এত জাহাজ বুটেনে আর তৈরী 
হয় নাই বলিয়া প্রকাঁশ। যুদ্ধের সময় প্রধানতঃ 
নৌ-শক্তিব উপর এবং শাস্তির সময় প্রধানত: 
রপ্তানী বাণিজ্য ও বাণিজ্য পোতবহরের উপরেই 
বুটেনকে নির্ভর করিতে হয়। সে দিক হইতে 
বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে বৃটেন যতটা হীনবল 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া সাঁধারণ লোকের ধারণা হইয়াছে 
ঘাহা সত্য নহে। যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে শাস্তি- 
কালীন অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বৃটেন যে 
সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে তাছাতেও ইহ! প্রমাণিত 
হয়। গত আগষ্ট মাস পৰ্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায় 
যে, আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী শিল্পে বৃটেনে ১ কোটী 
৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার 


মধ্যে জুলাই হইতে আগষ্ট মাসের ভিতরেই প্রায় : 
সাড়ে তিন লক্ষ লোক সামুরিক বা সমর সংক্রান্ত 
কাজ হইতে অপসারিত হইয়' বিভিন্ন শিল্পে : 


নিযুক্ত হুইয়াছে। বিরাট আকারে শিল্োন্নয়ন 
ব্যতীত এরূপ সহজে ও ব্যাপকভাবে যুদ্ধকালীন 
অবস্থা হইতে শাস্তির অবস্থায় ফিরিয়া, যাওয়! 
সম্ভব হইত না। 


ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চা উৎপাদনকারী 
দেশসমুহের অগ্কতম । এদেশে চায়ের ব্যবসায়ে 


কোটা কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং প্রত্যক্ষ 


ও পরোক্ষভাবে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক চা-শিল্লের 


সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে! কিন্তু ভারতবর্ষে চায়ের রঃ 


ব্যবহার সেরূপ জনপ্রিয় না হওযাতে এদেশের"চা 


উৎপাদনকারিগপকে উছাদের উৎপন্ন চা বিক্রয়ের, FE 


আর্থিক জগৎ 


[ ৪ঠা নবেশ্বর, ১৯৪৬. 








এই অবস্থার. প্রতিকারের জন্য ভারতীয় জল- 
সাধারণের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে চায়ের 
প্রচলন করিবার উদ্দেষ্যে গত ১৯০৩ পাল হইতে 
এদেশে চায়ের গ্রচারকাধ্য সুরু হয় এবং উহ্থারই 
পরিণতি হিসাবে দেশে বিদেশে সর্বত্র চায়ের 
প্রচারকার্ষ্যের উদ্দেশ্যে গত ১৯৩৭ সালে ইণ্ডিয়ান 
টি মার্কেট এক্সপান্সন্‌ বোর্ড নামক একটী প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হয়। সম্প্রতি আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
সৌস্ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে এদেশে 
চায়ের প্রচারকার্য্যে কি প্রকার কাজ হইয়াছে 
এবং টি মার্কেট এক্সপান্সন্‌ বোর্ড কত বিভিন্ন প্রকারে 
এদেশে চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার আস্ত বর্- 
প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার বর্ণনাসহ একটা 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্টীয়াল 


ল্যা্ষ্য লিনস্িচেডভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান--্রায়ক্ত যদুনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড 

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 

শাখাসমুহ_ 

বড়বাজার,স্তামবাঞ্জার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
I 


পে-অফিস $ মিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যানেজার :ঃ 
এ চ্যাটার্জি, বিকম) সি, এ, আই, আই, বি 





০০০০০ 











মূলধন 


আদায়ীকৃত 


পুস্তিকা! উপহার পাইয়াছি। এই পুস্তিকায় দেখা৷ 
যায় যে, প্রচারকার্ধ্যের ফলস্বরূপ গত ১৯২৫ সালে 
যে স্থলে এদেশে মোট ৩ কোটা ৫ লক্ষ পাউণ্ড 
মাত্র চায়ের কাটতি হইয়াছিল-_সেই স্থলে ১৯৪৫, 
সালে এদেশে ১২ কোটী পাউও-_অর্থাৎ প্রায় ৪ গুণ 
অধিক চা কাটতি হইয়াছে । এই কাটতির পরিমাণ 
ভারতবর্ষে উৎপন্ন মোট চায়ের এক চতুর্থাংশের, 
মত। উহা! কম কৃতিত্বের পরিচায়ক লহে। আশা 
করা যায় যে, টি মার্কেট বোর্ডের প্রচারকার্য্যের, 
ফলে উৎপন্ন চা কাটতির ব্যাপারে ভারতবর্ষের, 
পরনির্ভরতা ক্রমেই . কমিয়া যাইবে এবং ভারতে 
উৎপন্ন চায়ের বেশীর ভাগ ভারতেই কাটতি 


এত 
ঝা! 





ব্যাঁম্কিং ও ব্যবসায়-অগতের 


ক্রমবধধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্ঠকার দিনের সর্ব- 


প্রকার বাঁণিজ্যগত সমুন্নতির 

সঙ্গে তাল রেখে চলবার 

উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 

স্ুবিধা-রাজির উন্নতি, বিধান- 

করে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 





ফোন : ক্যালঃ ৩৪৫৯ ম্যোঃ ডিরেক্টর) : 


১,০০১০০,০ ০০২২ টাক। 
৫,৮৭,০০০২ % উপর - 


৫১৯০১০০০১২৬ গু চা 








কাধ্যকরী তহবিল- প্রায় হই কোটি টাকা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন সি দ্বত্ত' এম এ, বি এল 





সন্ত বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়! থাকিতে হয় ৷ লিল নি রত মারেরণা হককে পেত EE 1১১৬ 3119 ২. কেপ 


ব্যবসা-বা ণিজ্যর সঙ্কাজনক, পল্নিস্বিতি A 


কলিকাতা, নোয়াখালী, _প্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি 
অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার তাওৰলীলার ভ্রস্থ সমগ্র 
বাললা দেশের জনসাধারণের মনে যে ত্রাস এবং 
জীবন ও সম্পত্তির, নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে সমগ্র বাঙলা দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক, অতি-সঙ্কটজন্ক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। . বর্তমানে দেশে যে 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে . . অদূরভবিষ্যতে তাহার 
যদি কোন প্রতিকার না হয় এবং দেশের সর্বত্র 
জনসাধারণের মনে যদি একটা নিরাপত্তার ভাব 
ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে দেশের অগণিত 
ব্যবসা ও শিল্প-গ্রতিষ্ঠান ফেল পড়ার ফলে দেশের 
লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্বান্ত হইবে এবং এই পর্যন্ত 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে আধিক দিক দিয়া 
যত লোক সর্ধন্থাস্ত হইয়াছে তাহার তুলনায় 
. বর্তমীনের এই নুতন পরিস্থিতিহেতু ক্ষতির পরিমাপ 
শত গুণ বেশী হইবে। | 

আমরা কলিকাতায় অবস্থান করিয়া এই 
সহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ছুরবস্থার উত্তব 
হইয়াছে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি _মফঃম্বলে 
কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তৎলঘন্ধে আমাদের বাস্তব: 


এ AR RK 


সাহাঁয্যে কারখানার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলান 
করে এবং কারখানায় মাল উৎপন্ন হইয়া যতদিন 
পর্য্য স্ব উহা বিক্ৰয় না হয় ততদিন উহা ব্যাক্কের 


' নিকট বন্ধক রাখিয়া পরবর্তী কাজের জঙ্ক অথসংগ্রহ 


করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির ফলে ' শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ব্যাস্কসমূহের সাহায্য পাওয়াও 
এক প্রকার অসম্ভব হইয়া! পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
যদি অল্পদিনের মধ্যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
না আসে: তাহা হইলে: দেশের বড়, 'মাঝারি ও 
ছোটখাট শত শত শিপ-প্রতিঠান ফেল পড়িবার 
আশঙ্কা রহিয়াছে। 

দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইল, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও 
তাহা সমভাবে প্রযোজ্য । একথা সকলেই জানেন 
যে, এক শ্রেণীর বড় পাইকারী ব্যবসায়ী বিদেশ 
হইতে অথবা দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট 
হইতে কাপড়, লবণ, চিনি ইত্যাদি অগণিতপ্রকার 
পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা ছোট পাইকারদের 


নিকট বিক্রয় করে। এই সব ছোট পাইকার অন্ত 


পাইকারের নিকট এবং উহ্ারা খুচরা বিক্রেতাদের 
নিকট এ পণ্যতব্য বিক্রয় করে এবং তৎপর খুচরা 


কোন অভিজ্ঞতা নাই| কিন্তু মফস্বলের সর্ব বিক্রে তাগণের মারফতে তাছ! জনসাধারণের 


দেশের জনসাধারণের একটা বিশিষ্ট অংশের মনে: 


বর্তমানে যে ত্রাসের ষ্রষ্টি হইয়াছে তাহাতে 
'মফঃস্বলেও যে সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে 


পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, তাহা’ অসুমান করিতে পারি,।. 


যাহা হউক, কলিকাতার অবস্থা সন্ধে, আলোচনা 
করাই,বর্তমানে আমাদের উদেশ্য 

প্রথমতঃ, এখানকার শিল্প-গ্রাতিষ্ঠানগুলির অবস্থা 
সম্বন্ধেই আলোচনা করা যা’ক। বর্তমানের এই 
অনিশ্চিত অবস্থার, দরুণ ' . শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের 
শ্রষিকগণের “মধ্যে অধিকাংশই নিয়মিতভাবে 
কাৰ্য্যে যোগদান করিতেছে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
গুলির অফিসাদিতে যাহারা কেরাণী, ইত্যাদির 
কাজ করে, তাহাদের মধ্যেও বহু লোক অনুপস্থিত 
খাকিতেছে। এদিকে: এই সষ্কটকালের মধ্যেও 
যে সব শিল্পগ্রতিষ্ঠানের পরিচালক শ্বল্পসংখ্যক 
লোক লইয়া কোনওরূপে কারখানার কাজ চালু 
রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন তীহারাও যানবাহনের 
অভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল 
ও অন্থান্ঠ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন 
না। যদিও বা পূর্ব হইতে মজুদ কাচা 
মালের সাহায্যে . কারখানায়  কথঞ্চিৎ 


পরিমাণে শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তাহাও শিল্প- : 


পরিচালকগণ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
কারণ বাঙ্গলার সর্ধ্বত্র একটা অনিশ্চিত অবস্থা এবং 
আতঙ্কের উদ্তব হওয়ার ফলে কোন ব্যক্তিই এক্ষণে 
আর নগদ টাক] দিয়া কলিকাতায় মাল কিনিয়া 
তাহা বিক্রয়ের জগ্ত মফ:স্বলে পাঠাইতে সাহস 
পাইতেছে না। অধিকস্ত বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে কারখানা চালু রাখিবার জন্ক যে অর্থের 
প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। 
একথা অনেকেরই অবিদিত নাই যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের অধিকাংশ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা 
'লইয়া কাঁচামাল ক্রয় করে, ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফটের ' 
৩ 


হস্তগত হয়। কিন্তু গত ১৬ই আগষ্ট -তারিখে' 
কলিকাতায় দাঁঙ্গা আরম্ভ হইবার পর বহু পাইকারী, 
ও খুচরা দোকান হয় লুষ্টিত, না' হয় ভস্মীভূত, 


হইয়াছে। নিরাপত্তার অভাব হেতু বহু স্থানের 
পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়িগণ দোকান তালাবদ্ধ 
করিয়া অগ্করে চলিয়া গিয়াছে এবং এই পর্য্যন্ত এ 
সব দোকানের প্রায় কোন দোকানই খোল! হয় 
নাই। হিন্দু পল্লীর ভিতরে যে সমস্ত হিন্দু ব্যবসায়ী 


এবং মুসলমান পল্লীর ভিতরে যে সমস্ত মুসলমান: 


ব্যবসায়ী এখনও, দোকান খোলা রাখিয়াছেন 


তাহাদেরও কাজকারধার কিছুই হইতেছে না।. 


০০০০৮ থাকিলেও 


১10158৮1145 


The ey 
' এফঃংহল হইতে বেহ' এই' সব দোকানে মাপ 


ব্রয়, করিতে আসিতেছে না-_সহরে যে! সব ‘ক্ৰৈতা 
আছে তাহার মধ্যেও কৌন হিন্দ ক্রেতা “মুসলমান 


' পল্লীতে এবং মুসলমান ত্রেতা হিন্দু পল্লীতে মালপত্র 


ক্রয় করিবার ভন্ত যাইতে সাহস (পাইতেছে ' না 1 
 শিল্প-প্রতিষ্ঠীনগুলি যেভাবে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজ- 
কারবার চালায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিও' অনেকটা 
সেইভাবে কাজ করে। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
"মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিও ৭ বর্তমানে ব্যাঙ্কের কোন 
সাহায্য . . পাইতেছে না। কারণ যে ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান, যে কোন মুহূর্তে লুঠিত বা অগ্নিদগ্ধ হইতে 
পারে. তাহাঁতে মজুত মালের জামীনে কোন্‌ ব্যাঙ্ক 
টাকা দিতে অগ্রসর হইবে? ফলে সহরের 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিরও শিল্পপ্রতিষ্ঠীনগুলির মতই 
শোচনীয় দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বিকিকিনি 
একপ্রকার বন্ধ; অথচ বাড়ী ভাড়া, লোকজনের বেতন, 
টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যয় প্রায় সমভাবেই 
আছে। এই অবস্থা! আর কিছুদিন চলিলে সহরের 
বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও ফেল পড়িবে। এই প্রসঙ্গে 
যাহারা ব্যবসা হিসাবে বাস, ট্যাক্সি, লরী ইত্যাদি 
যানবাহনের কারবার, চালাইতেছেন। তাঁহাদের, 
কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্বে এই লব, 
র্যরশায়ী, সকাল হইতে. আরম্ভ করিয়! বারি ১১টা 
কি টা পথ কারবার চালাইতেন | কিন্তু বর্তমান 
সৃহ্ষ্যার পরে কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে? সাহস, 
পায় না,। দিনের বেলাও যাহাদের বাহির হওয়া 
একেবারে অপরিহার্য তাহারা ছাড়া আর কেহ, 
বাহির হয় না। এরপ অবস্থায় এই সব যানবাহন 
প্রতিষ্ঠানও এক্ষণে ক্ষতি দিয়া কার্বার চালাই- 
তেছে। এই ধরণের ক্ষতি বেশী দ্নি পৰ্য্যন্ত বহুল, 
করা উদ্থাদের পক্ষে যে সম্ভরপ্র হইবে না, তাহা, 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।, ৮৭2, 
বর্তমান অবস্থার ফলে দেশের বীমা কোম্পানী, 
এবং ব্যাক্কগুলিরও সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছে 


গ্রাম :_'MOHABANE? 


| কলিকাতা শাখাসমূহ ৮ 
বেলেৰ: ভবানীপুর, বড়বাজার, স্টামবাজার। 


আদায়ীকত মুলধন ও নিজার্ড ১৫,০০,০০০২ টাকার উপর |. 


'ক্ার্য্যকল্লী তহবিল 


.২,00,00,000২, টাকার উপর 





আমানত রাখিবার সর্ববাপেক্ষা! নিরাপদ প্রতিষ্ঠান ' 
অভিজ্ঞ ও লব্মপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্থপরিচালিত। দেশের As I 


সর্বত্র শাখা -ও এজেন্সী অফিস আছে । 


সুষ্ঠ, পরিচালনা 


এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত। ছা 
ll ম্যানেজিং ডি SA SEACH SEE 





৫৮৮ 


আর্থিক জগৎ 





[ ৪ঠা নবেস্বর, ১৯৪৬ 





দেশের সর্বত্র জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব , 
হেতু ভবিষ্যতের সংস্থান অপেক্ষা /বর্তমানে' জীবন" 
রক্ষার সমস্ডাই সকলের কাছে বড় হুইয়া! উঠিয়াছে। 
এজ্্ক বীমা করিবার উৎসাহ কাহারও নাই । বীম! 
কন্মিগণের. পক্ষেও. ঘোরাফেরা করিয়া বীমার 
কাজ সংগ্রহ করা. একপ্রকার অসম্ভব হুইয়াছে। 
,এক্নপ অবস্থায় বীমা.কোম্পানীগুলির নূতন কাজের 


পরিমাণ বহুলাংশে হাস পাইয়াছে এবং বছ 


বীমাকারী সময়মত বীযার প্রিমিয়াম দিতে 
পারিতেছে ন|। 'কিন্ত বর্তমান পরিস্থিতির ফলে 
ব্যা্সমৃছের, বিশেষতঃ যে সব ব্যাঙ্কের নগদ টাকার 
তেমন স্বচ্ছলতা নাই সেই লব ব্যাঙ্কেরই বিশেষ 
উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রায় সমস্ত পথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে গত ১৬ই আগষ্ট 
ভারিখের পর হইতে ব্যাক্কসমূহে আমানত হিসাবে 
যে টাকা জমা পড়িতেছে এবং দাদনী টাকা যে 
পরিমাণে পরিশোধ হুইয়া আসিতেছে তাহার 

ভুলনায় ব্যাক্কলমূহ হইতে. অনেক বেশী পরিমাণ 
টা হইতৈছে,। বাঙ্গলার শোচনীয় 
অবস্থার দরুণ বাঙলার বাহির হইতে ব্যাক্ষূছে 
টাকা আসার . পথও কুদ্ধ ' হইয়াছে। 
এদিকে দেশের এই পরিস্থিতির অস্ত শৈয়ার 
ৰাজারে শেয়ারের মুল্য অসন্তব পড়িয়া খাওয়ার 
দরুণ বছ ব্যাঙ্কের বিস্তর টাকা শেয়ারে, আটক 
পড়িয়া গিয়াছে।. যে সব ব্যাক্ষের তেমন অর্থ- 


সঙ্গতি নাই এবং নগদ. টাকার স্বচ্ছলতা ধাহাদের . 


কম তাহারা যে কত্দিন এট অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম 
করিতে পারিবে তাহা বলা কঠিন। মোটের উপর 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বর্তমানে যে শোচনীয় 
পরিস্থিতির উত্তৰ হইয়াছে তাঁহাতে একথা বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না যে, অনুর ভবিষ্যতে যদি অবস্থার 
পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে বাঙ্জলার বহু 
মংখ্যক ব্যবসা ও শি-প্রতিঠান ফেল পড়িবে, এবং 
লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, হইয়া বর্তমানের এই 
্ুলযের দিনে সপরিবারে নিশ্চিত মৃত্যুর লীন 
হইবে। 

বাজলার লীগ মন্তিগুলী- ধাফারা এই অবস্থার 
জন্ত দায়ী তাহাদিগকে দেশের এই অর্থনীতিক 
বিপর্ধ্যয়ের কথা বিশেষভাবে ভাবিয়! দেখিতে 
সঅমুরোধ করিতেছি। আপাত দৃষ্টিতে তাহাদের 
এই মনে হইতে পারে যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য 
হিন্দুদের হাতে__কাদ্দেই উহাদের যদি ব্যবসা উঠিয়া 
যায় তাহা হইলে তাছাতে ছুঃখিত 'হইবার কারণ 


নাই। কিন্ত তাহাদের একথা জানা উচিত বে, ' 


বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিন্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের হাতে 
কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও বীমা! কোম্পানী, সামাগ্ত কয়েকটী 


কাপড়ের কল এবং কতিপয় উঁধধের কারখানা 


থাকিলেও এই প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দু 
অপেক্ষা মুসলমানের স্বার্থ অনেক বেন্ী। এই 
প্রদেশের অন্তর্বাশিজ্য-_যাহার পরিমাণ বৎসরে ৫ 
শত কোটী টাকার কম নহে তাহার মধ্যে মুষ্টিমেয় 
নামজাদা হিন্দু পাইকারী ব্যবসায়ী থাকিলেও 
খুচরা বাণিজ্যে প্রায় সর্বত্র মুসলমানদের আধিপত্য 
রহিয়াছে। 


পাইকারী ব্যবসায়েও চামড়া,'লবণ, “| 
অশল্লা প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবসায়ে মুসলমানের - | 
সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা. বেশী। ছোট, . মাঝারি . |. 


অনেক অধিক. এই প্রদেশের কলকারখানায় 
যত মজুর রহিরা্ছে তাহাদের মধ্যেও “হিন্দুর, 
তুলনায় যুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী।. দণ্তরি, 
দরজি, গাড়োয়ান, বিডি-সিগারেটের ব্যবসা, লরীর 
ব্যবসা, চালানী কারবার ইত্যাদিতে মুসলমানগণ 
প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে। 
মাঝি, কলুং রাজমিস্তরী, হৃআধর, রেশম ব্যবসায়ী 
ইত্যাদি জাতীয় ব্যবসায়ীর সংখ্যাও হিন্দুর 
তুলনায় অনেক বেশী। কলিকাতা সহরে 
যত মুনলমান ফেরীওয়ালা: বা ঠেলাগাড়ীর 
"চালক হিসাবে কাজ -করে_ হিন্দু তাহার 
অর্দজেক হইবে কি না সন্দেহ । এদেশে 
হুধ, তরিতরকারী, ফল, ডিম, ছাগ,'ভেড়া, মুরগী 
ইত্যাদি যে সমস্ত খাতামগ্রী' উৎপন্ন হয় তাহাও 
প্রধানতঃ মুললমানগণই উৎপর করিয়া থাকে এবং 
এই সব জিনিষের প্রধান, ক্রেতা হিন্দু। এই সব 
বিবরণ হইতে বাঙ্গরার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে মুসল- 
মানের কিরূপ ' প্রাধান্ ' কুহিয়াছে এবং 
অৰ্থনীতিক ক্েন্তে হিন্দুর ধর সহিত যুম্ল- 


মানের স্বার্থ কি প্রকার ঘনিষ্টতাবে জড়িত তাহা 
বুঝা যায়।। এরূপ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির 
ফলে যদি দেশের শিল্প, ব্যৰলাঁ ইত্যাদি ফেল 
পড়িয়া দেশের অর্থনীতিক কাঠামে! বিপর্যস্ত হইয়া 
পড়ে তাহা হইলে উহার ফলে যত হিন্দু বেকার ও 
র্ব্বাস্ত হইবে তাহার তুলনায়, অন্ততঃ দেড়গুণ 
অধিক মুসলমান বেকার ও সর্বস্বাস্ত হইবে। 
সৃতরাং বাঙলার লীগ মন্ত্রিমগুলী সাম্প্রদায়িকতার 
আগুন লইয়া খেলা করিয়া দেশের হিন্নু-মুদলমান 
সকলকেই মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া দিতেছেন। আজ 
বাঙ্গলার নিরক্ষর.ও ধর্দের গৌঁড়ামিতে আচ্ছন্ন বে 
সমস্ত মুসলমান কায়র্লেশে দিন গুদ্ররাণ করিতেছে 
তাহারা বর্তমান মন্ত্িমগ্ুলী তাহাদের ভাগ্য লইয়া 
কিরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাহা বুঝিতেছে 
না। কিন্ত হ’দিন পরে উহারা যখন উদরারের । 
অভাবে অধিকতর নিপীড়িত হইবে তখন কোন 
মুসলমানই এই মন্ত্িমগুলীকে ক্ষমা করিবে না। 
হিনূর কথা এখানে নাই বলিলাম । তবে বর্ধমান 
মগ্্িমগুলী যত শীত্র অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন 
ততই তীহাদের মঙ্গল। | 











ইণ্ডিয়া ন ন্যাণনাল ব্য ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৯৪৫ 


৪৮ ক্যাল ৪১০১ 


৫,৭৫,০*০২ উর্ধে 
শতকরা ৯১৫ পারসেন্ট, 


শৃতকর। ৫২ টাকা (আয়করমুক্ত ) 


মিঃ আর, রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 

















জানব মা ক্যা 


হেড অফিগ$ ২০ ধু হাহ দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 
হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমি রিখঙ্জ | 





১৯২৯ 









স্বাপিত-_-১৯২৯ 


হেড অফিস-_ ৫৬, বেণ্টিঙ্ক ফ্রী, কলিকাতা । 


. কলিকাতা শাখাসমূহ £ ওক্ড চীনাবাজার, স্ত্রী, বড়বাঁজার,, স্যামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


, অস্যান্ত নুর 5455 


+ 


ee চি দ্র 


ও কুটীরলিলেও: হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা সস 


কার্যকরী তহবিল এক কোটী টাকার উপর 


{ এম্‌, কে, গু 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





লিমিটেড কাগ্মানী গঠন ৩) 


যে, কোম্পানী রেঝেষ্টরী ' করার পূর্বে কোম্পানী এডভোকেট, এটরী বা উকিলের দ্বারা এই করম 


ইতিপুর্ব্বে, বলা হইয়াছে যে, স্ট্যাম্পকরা 
'মেযোরেগ্াষ ও আর্টিকেল রেজিষ্রারের নিকট 
দাখিল করিয়া ক্যাপিটাল, ফি অমা দিয়া 
কোম্পানী রেজেষ্টরী করিতে হয়। কিন্ত 
'কোম্পানী রেজেইরীর পূর্বে এই সম্পর্কে 
আরও কতৰুগুলি ফরম পূরণ করিয়া 
রেজিপ্্রীরের নিকট প্রত্যেক ফরমের অন্ত 'তিন 
টাকা ফি সহ তাহা জম] দিতে হয়। এই ফরমের 
মধ্যে কোম্পানী আইনের ২৪ (২) ধারা অনুযায়ী 
নিদিষ্ট ভিক্লারেশন ফরমের . কথাই প্রথমে 
উল্লেখযোগ্য । এই ফরমে এক্সপ লিখা থাকে 





' হুইবে। 


একটি তথ্য বর্তমানে মু প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর 
বু রা অন্য কোন মার্ক টায়ার অপেক্ষা 
ইয়ার টায়ারকেই বেশী পছন্দ করিয়া, থাকেন 
নিরব গত ৩১ বৎসর যাবৎ একথা যেমন সত্য 
ছিল, বর্তমান বৎসরের অন্তও ইহা তেমনি সত্য। 
জনসাধারণ বন্ধচক্ষু হইয়া কোন কিছু ক্রয় করে না, : 
পৃথিবীর সর্বত্র গুড ইয়ার টায়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত 
হইয়াছে বলিয়াই জনসাধারণ এই মার্কা টায়ার ক্রয় 


করে। 


যুদ্ধের পরে নির্মিত গুডইয়ার টায়ারের নিম়োক্ত- 
. রূপ উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে £__ | 
ক টায়ারের অবয়ব ও ট্রেডের মধো শাতকর। 
১** ভাগ খাটি রবার। 
॥' 2 অত্যধিক মজবুত ও অত্যধিক পাকানো 
কর্মক্ষম দড়ি দ্বারা প্রস্তুত নূতন কাঠাম। 
2 সর্কোবক& রাসায়নিক দ্রব্-_বৈজ্ঞানিক 
ডিজাইন ও প্রস্তত প্রণালী । 


THE GREATEST NAME 


সবার আগে থাকৃতে -হলে 
সবার সেরা হওয়া চাই 


' কোন্‌ মার্ক টায়ার নিরাপন্ত। এবং অধিক 
মাইল পর্যটনের] ছিক হইতে সর্্মাপেক্ষ। 
অধিক কাধ্যদক্ষত। দেখাইতে সমর্ব হইবে, 
এই সম্বন্ধে সিহ্বান্ত গ্রহণ করিতে হইলে 
আপনাকে তথ্যের উপরেই নির্ভর করিতে 


আইন, অস্থুযায়ী যে সব. বিধান মানা: আবশ্যক 
তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে। কোম্পানীর 
আর্টকেলদ অব: এসোপিয়েশনে বদি ডিরেক্টর, 
ম্যানেজার বা সেজেটারি হিসাবে কাহারও 
নাম উল্লেখ থাকে, তবে উহাদের যে 


কেহ এই ফরম সহি: করিয়া দিলেই চলে। 
কিন্তু অনেক কোম্পাণীরই আর্টিকেলস অব 
এসোপিয়েশনে ডিরেক্টর, ম্যানেঙ্জার বা 
সেক্রেটারির নাম উল্লেখ থাকে না ।. এরূপ ক্ষেত্রে 
হাইকোর্টে মামলা পরিচালনায় অধিকারী কোন 


সহি করাইয়া দিতে হয়। এই ভাবে ষ্থ্যান্স ও 
সহিযুক্ত মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস দাখিল করিয়া 
'রেছিষ্্রারের অফিসে ক্যাপিটাল ফি জমা দিবার পর 
তিন টাকা শহ এই একটা মাত্র ফরম দাখিল করিলোই 
“৫কাম্পানী রেজেস্টরী হইতে পারে । কিন্ত আর্টিকেলে 
যদ্দিকোম্পানীর ডিরেক্টরদের নাম দেওয়া থাকে, তাছ! 
হইলে-কোম্পানী রেজে্রীকালে মেমোরেণ্ডাম ও 


- আর্টিকেল এবং উপরোক্ত ভিক্লারেশন ফরম ছাড়া 


নিম্নলিখিত তিনটা ফরমও দাখিল করা আবশ্যক 
হুয়_-যথা (১) যে সব ব্যক্তি ভিরেকটর হইতে সন্মত 


£১ 






























IN RUBBER . - রে 
(1, 
এসি কী তু ৯ 


€৯০ 


_ হইয়াছেন তাহাদের নামের তালিকা, /২)। 
ভিরেক্টরগণের ভিরেকটর হইবার সম্মতি এবং . ৩) 
ভিরেক্ষটরগণ কর্তৃক ভিরেকটর ছইবার 'ঘোগ্যত! 
ল্তর্নের আস্ত নির্দিষ্ট পরিমাপ, টাকার শেয়ার 
ক্রয়ের, -কল্ট্রাট। বরই সব ফরম মুদ্রিত 
আকারে বাবারে কিনিতে পাওয়া যায়।', উহার 
মধ্যে প্রথম -,ফরমটী. "যে: কোন, ডিরেক্টর 
দ্বারা 'সহি..করাইয়া দিলেই. চলে।-. দ্বিতীয় !"ও 
হয় এবং এই ফরম দাখিল. করিবার সময়ে ফাইলিং 
ফি হিসাবে ৩২ টাৰ্ণ ছাড়া প্রত্যেক ভিরেকটইরের 
অন্ত ৯২. টাকার করিয়া ট্টাম্পপতর দিতে হয়. তবে 
যে সমস্ত, ডিরেরটর;, ডিরেকটর : হইতে ' ষে 
পরিমাণ টাঁকার শেয়ার ক্রয় কর! বাধ্যতামূলক, 
অন্যুন সেই পরিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয় করিবেন 
বলিয়া! মেমোরেগ্ডাম ও আর্টিকেলে সহি রুরিয়া 
থাকেন, ভীহাদিগের এই তৃতীয় ফরম দাখিল করা 
আবশ্যক হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্রীরকে 
চিঠি দ্বারা এই কথা জানাইতে হয় যে, অমুক অমুক 
ডিরেক্টর তাঁহার যোগ্যতার অমুরূপ পরিমাণ 
শেয়ার মেমোরেত্ডামও আটিকেলে সহি করিয়া 
গ্রহণ করিতে সম্মত হুইয়াছেন। এই ভাবে 
যেমোরেগাম ও আর্টিকেল এবং ' বিভিন্ন ফরম 
জয়েপ্ট-্টক কোম্পানীর অফিসে দাখিল করিলেই 
কোম্পানী রেজেষ্টরী হইয়| যায় এবং রেজিষ্ট্রার 
কোম্পানীর একটী নম্বর দিয়া উহা রেজেষ্টরী 
হুইল বলিয়া একটা সার্টিফিকেট দেন। এই 
সার্টিফিকেটের প্রচলিত নাম ইনকরপোরেশন 
সার্টফিকেট। এই প্রসঙ্গে আরও একটী : বিষয় 
উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ কোম্পানী রেজেষ্টরী 
করার সময়ে কোম্পানী আইন অঙুদারে নিদ্দিষ্ট 
ফরমে কোম্পানীর অফিসের ঠিকানা কি তাহাও 
দীখিল করা কইয়া থাকে। অবস্ত  বেজেটীর 
সময় পর্য্যন্ত ষ্দি কোম্পানীর অফিস কোথায় 
স্থাপিত ছইবে তাহা ঠিক না! থাকে, তবে এই 
ফরম দাখিল না করিলেও কোম্পানী রেজেষ্টরী 
হইতে পারে। তবে কোম্পানী রেঝেরী-হইবার 
২৮ দিনের মধ্যে রেজিষ্্রারের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে 
কোম্পানীর অফিসের ঠিকানা দাখিল করা 
বাধ্যতামূলক । 

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য । 
কোম্পানী আইনের ৭৩ ধারায় একটী বিধান 
রহিয়াছে যে, প্রত্যেক কোম্পানীর পরিচালক- 
গণকে উহার রেজেষ্টরীকৃত অফিসের 
সামনে একটী গ্রকাশ্ত স্থানে ইংরাজী ভাযায়,ও 
সহজে পড়া যায় এরূপভাবে কোম্পানীর নিভুল : 
নাম লিখিয়া বা লাগাইয়!- রাখিতে হইবে। উহা: 
না করিলে কোম্পানীর পরিচালকগণের ৫1 শত 





হইবার জে সঙ্গে উহ! :সাবালক হইয়! উঠে এবং ' 
ও দিন হইতে উহা! ব্যবসা আরম্ভ ( conmence- 
ment ‘of business )- করিতে পারে। এই 
শ্রেণীর কোম্পানীর ডিরেক্টর রাখা কোম্পানী । 
আইন অনুসারে বাধ্যতামূলক নহে_:অর্থাৎ।- 
ভিরেক্টর, বোর্ড ছাড়াও এই শ্রেণীর কোম্পানীর 
ককার্ধ্য পরিচালন . করা যায়। . “শেয়ার - বিলির্‌_ 


নহে।। 


আর্থিক জগৎ 


[৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ 





পূর্বে প্রসপেকটাস দাখিল করাও! এই! 
শ্রেনীর -- কোম্পানীর ' পক্ষে . বাধ্যতামূলক. 
কিন্তু : পারিক লিমিটেড কোম্পানী 
কেঞেষ্টরী'.হওয়ার, সময়ে, উহা জন্ম পরিগ্রহ-করে 
মাত্র-সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্যবসা আরম্ভ 
করিতে হইলে উহাকে আরও অনেক, কিছু কবিতে 
হয়]. "কোম্পানী, আইন . সমুসারে (প্রত্যেক 
পারিক লিমিটেড. কোম্পানীতে অভ্ততঃ তিন;জন 
ডিরেকটর, লইয়া: একটা ভিরেকটর' বোর্ড থাক! 
নাধ্যতামৃলক। 1: রেজেষ্টরী.' হইবার স্পর: উহ্থাকে 
জয়েপ্ট-টটরু ,কোম্পানীর- রেজিস্্রারের নিকট সমস্ত 
ডিরেকটরের- সহি সহ একটী-প্রসপেকটাস. -অথবা 
প্রপপেকটানের- বদলে : একটা: বিবৃতি ( State- 
ment in lieu of Prospectus) দাখিল 
করিতে হয়। এই প্রসপেকটাস বা বিবৃতিতে 
নগদ টাকায় পরিশোধনীয় অন্যন কত টাকার 
শেয়ারের আবেদন পাইলে ভিরেকটরগণ কোম্পানীর 


শেয়ার বিলি করিতে (21191) সমর্থ হইবেন তাহা 


উল্লেখ থাকে | ইংরাজী ভাষায় উহাকে Mini- 
mum subscription বলা হয়। প্রসপেকটাস 
বা বিবৃতি দাখিলের পর ভিরেকটরদের সভা ডাকিয়া 
উপরোক্ত সর্ববনিয় পরিমাণ শেয়ার বিলি করিতে 
হয! তৎপর ডিরেকটরদের প্রত্যেকের নিকট 
হইতে এলটম়েশ্টের টাকা আদায় করিয়া জয়েপ্ট- 
ধক কোম্পানীর রেজিস্্রারের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে 
এই মর্দে বিবৃতি দিতে হয় যে, (১) নগদ টাকায় 
পরিশোধনীয় কোম্পানীর মোট শেয়ারের পরিমাপ 


এত টাকা, হে) কোম্পানীর 'তরফ হইতে" 


রেজিপ্রীরের নিকট প্রসপেকটাস বা উহার বদলে 


বিবৃতি দাখিল করা হইয়াছে, ৩) Minimum 


subscription বা'সর্বনিয় এত টাকার শেয়ারের 
আবেদন = *পাইলে কোম্পানীর ভিরেকটরগণ শেয়ার 
বিলি করিতে পারিবেন বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, (৪) 


এই পর্যাস্ত মোট এত টাকার .শেয়ার বিলি করা, 


হইয়াছে: ( এই টাকার পরিমাণ যেন শর্কনিয় 


শেয়ারের কম না হয়) এবং (€) কোম্পানীর ' 
প্রত্যেক ভিরেকটর নগদ্:হিসাবে তাহার দেয় : 


আবেদনের. টাকা ও “এলটমে্টের টাকা 
কোম্পানীকে' প্রদান করিয়াছেন'। উক্ত বিবৃতি 
দাখিল! করিবার পর জয়েন্ট-টক কোম্পানীর 
রেডিষ্্রার কোম্পানীকে একটা ব্যবসা আরস্তের 


. সার্টিফিকেট ( commencement certificate ) 


প্রদান করেন। এই সার্টিফিকেট পাইলেই 
কোম্পানী সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবে ভারতীয় 


,, কোম্পানী আইনে ‘ব্যবসা আরম্ভেরঃ একটা বিশেষ 
সাত উহার অর্থ এই যে, রেঝিস্টারের,নিকট, 


হইতে উক্ত সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্ন 
কোম্পানী (১) কোম্পানীর তরফ হইতে কোন 
উাকা''যার গ্রহণ করিতৈ-পারিথে না, (২) শেয়ার 
বাবদ যে-টাকা পায়া গিয়াছে তাঁহার কোন 'অংশ 
‘খরচ না করিয়া তাহা কোম্পানীকে একটা তাপিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে) :0৩) উহ্থীর পূর্বে 
কোম্পানী বেসমন্ত' চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা 
কোম্পানীর পক্ষে বাধ]তামৃললক বলিয়া বিবেচিত হইবে 
না। কৌন পারিকণলিমিটেড কোম্পানীর পরিচালক 
যদি কমেষ্নমেণ্ট সাটিফিকেট না লইয়া প্রথম দায়, 
উল্লিখিত -কাজ করেন' 'তবে কোম্পানী আইনে 
তাঁহার € শত টাকা - পর্্স্ত ! ' জরিমান! হইবার 
নির্দেশ রহিয়াছে। উট ২ 

করিবার সময় যদি এই কোম্পানীর 
ডিরেকটরদের নামের তালিকা, ডিরেক্টরদের' 
সন্মতিপঞ্রে ও চুক্তিপত্র দাখিল করা না হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে কোম্পানী রেজেষ্টরী হইবার 
অব্যবহিত পরে কোম্পানীর প্রমোটারদের কর্তব্য 
হইবে প্রমোটারদের একটা সভা করিয়া একটা 
ভিরেকটর বোর্ড নির্বাচিত করা। এই সভার জদ্ত 
১৪ দিন বা ২১ দিনের লোটাশ দেওয়ার কোন 
প্রয়োজন নাই। প্রমোটারগণের সভায় উপস্থিত 
হইবার পক্ষে উপযুক্ত কয়েক দিনের নোটীশেই- 
এই সভা আহ্বান করা চলিবে। উহার পর; 
তাহাদের কর্তব্য হইবে রেজি্রীরোর নিকট ভিরেকটর 
দের তালিকা, সম্মতিপত্র, চুক্তিপত্র এবং ভিরেকটর». 
ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেপ্টদের সম্পর্কে বিস্তৃত 
বিবরণ ( Particulars of Directors, 
Managers & 115. Aছeuts ) দাখিল করা।- 
'কারণ কোম্পানী আইনের ৮৪ ধারায় এরূপ নির্দিট- 
রহিয়াছে যে, ডিরেকটরগণ রেজিষ্্রীরের নিফট- 
তাহাদের সন্মতি ও চুক্তিপত্র দাখিল না করা পর্য্য্ত 
এবং পরিচালকগণ কর্তৃক রেজিষ্্রারের্র নিকট, 
ডিরেকটরের তালিকা দাখিল না. হওয়া পর্ব্যন্ত কোন 
প্রস্পেকটাস বা, প্রসপেকটাসের ব্দলে বিবৃতিতে. 
তাহাদের নাম উল্লেখ করা যাইবে না। করিলে 
কোম্পানীর পরিচালকদের ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত 
জরিমানা হইতে পারিবে ।. এদিকে কোম্পানী 
আইনের ৮৭ ধারায় নির্দিষ্ট আছেষে, প্রথম ডিরেকটর: 
বোর্ড নির্বাচিত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে উপরোক্ত 
বিস্তৃত বিবরণ: দাখিল করিতে হুইবে। সুতরাং 
এই সব ব্যাপারে কোম্পানীর পরিচালকদের 
সময়ক্ষেপ করা সমীচীন হুইবে না। 


রঃ 


(ক্রমশঃ) 





শিলং ব্যান্ধিং বগে নেন লিঃ | 


হেড, অফিস-__ন্পিভলহ 
টেলি :ঃ-SHILLBANK 
ফোনঃ. শিলং--১৬৬ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
টেপি :--BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল--88৫5 


' অন্যান্য শাখা-_শ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগঁ। (আসাম)। 
j শিলচর শাখা 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, ূ 
রর জেনারেদ ম্যানেজার । ৪ 


শীত্রই খোলা হইবে । | 


্ীপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী, 
.. ন্যানেজিং ডিরেক্টর | 








পূর্ববঙ্গ সফরের ভন্য মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলায় 
আপিয়াছেন। এদিকে কলিকাতার অবস্থা 
আবার ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। হিংসা ও 
হানাহানির এই চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে অহিংসার 
অবভারকে কাছে পাইয়া আমর! স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছি। তাহার বাণী শুনিয়া হিন্দু ও 
মুসলমান শান্ত হউক, ইহাই আমাদের কামনা । 
মহাত্মাজী নোয়াখালী যাইবার পূর্বে বাঙলার 
লাটের সহিত দেখা করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
স্ুরাবদ্বীও তাহার সহিত সোদপুর আশ্রমে দুইবার 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আশা করা যায়, মহাতআ্রাজীর 
চেষ্টায় বাজগলার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া! আসিবার 
একটা সুষ্ঠু পন্থা আবিষ্কৃত হইবে। | 

গা + # 

বাল্পলাব সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংক্রান্ত সংবাদ 
প্রকাশে বিধিনিষেধ জারী করিয়া ইতিপূর্বে বাঙ্গল! 
সরকার প্রেস এডভাইসারী কমিটিকে যেটুকু 
সুবিধা দিয়াছিলেন তাহাও গত ৩১শে অক্টোবর 
বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই সঙ্গে গবর্ণমেন্ট 
বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অভিনাদ্সের বলে সমস্ত 
“আপতিজনক রিপোর্ট” প্রকাশ নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন। এই আদেশ অমান্ত করিলে পাঁচ 
বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হইতে 
পারিবে । সংবাদপত্রের কঠরোধের এই প্রচেষ্টাষ 
সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও গোলযোগের অবসান না 
হইয়া উহা আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা। কিন্ত বাজলা গবর্ণমেপ্ট 
নিরঙ্কুশ দমন নীতির পথকেই সমন্তা সমাধানের 
উপায় বলিয়া ঠিক করিয়াছেন! গুণ্ডা দমন করার 
ক্ষমতা ' যাহাদের নাই, তাহারা সংবাদপত্র দমনে 
বেশ তৎপর হইয়া! উঠিয়াছেন। 

bd * % 

বাজলার গোলযোগ সম্পর্কে উড়িষ্যার প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস বলিয়াছেন, 
*্বালার আর্তনাদে আজ পার্ববস্তীঁ প্রদেশগুলিও 
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই চাঞ্চল্য আজ এমন 
একটা স্তরে পৌছিয়াছে যে, উড়িষ্যার সংখ্যালঘু 
মুসলমানদের রক্ষা করা উড়িষ্যা মন্ত্রিসভার. পক্ষে 
একটা বিরাট সমস্ত! হুইয়া ধীড়াইয়াছে। এই 
সমস্ভেরই মূলে রহিয়াছে মুসলিম লীগের দ্বৈত 
নীতি: মুসলমানদের অর্থনৈতিক বয়কট, করার 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে আবেদন 
জানাইয়াছি। কিন্তু কতকাল এই আবেদন আর 
ফলগ্রস্থ হইবে, যখন দিনের পর দিন কলিকাতা 
ও পূর্ববদদ হইতে বর্বরতা ও পৈশাচিকতার 
সংবাদ আসিতেছে ?” 


bd + + 
লালকোর্ভাদের এক বিরাট জনসভায় 
. বক্তৃতা প্রসঙ্গে খান আবদুল গফুর খান বলেন, 
প্ৰুটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের অনুশ্যত সনাতন 
ভেদনীতির প্রয়োগ দ্বারা শাসন কাৰ্য্য নির্বাহ 
করিয়া ভারতবর্ষকে ধ্বংস করিবার খেলায় মত্ত 
হইয়াছেন। আমি ইহার বিরুদ্ধে ভারতের সকল 


নেতাকে সতর্ক-করিয়া দিতেছি। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ - 


ভারতীয়দের . মধ্যে শোচনীয়ভাবে বিবাদের ইন্ধন 
Ki ৮ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


জোগাইয়া দেশের শান্তিপূর্ণ দেশের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া নষ্ট করিয়া 
দিয়াছেন। দেশে সম্প্রতি যে সব অরাজকতা 
চলিতেছে তাহা তীহাদেরই দ্বারা হৃষ্ট। যে 
নামমাত্র ক্ষমতা আমাদের হাতে আসিয়াছে 
তাহাও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা ও রুশ- 


ভীতির দরুপ-_ইংরেজদের হৃদয়ের পরিবর্তন 


হইয়াছে বলিয়া নছে। আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে 
বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করা উচিত হইবে না 
কেন-না অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের সহ-সভাপতি 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত লোকের উপরও 
সাধারণ একজন পলিটিক্যাল এজেন্টের ই্গিতে 
ইষ্টক নিক্ষেপ করা হয়।” সীমাস্ত গান্ধী সংক্ষেপে 
বর্তমান ভারতের যে বাস্তব অবস্থা বিবৃত 
করিয়াছেন তাহা নেতৃগণ ও জনগণের গভীরভাবে 
ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
| Ld কক 

নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি 
আচার্য্য কৃপালনী' বলেন, “পূর্ববঙ্গের মর্ন্ধদ 
ঘটনাবলী লঘু করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুগলিম 
লীগ ও বাঙ্গলা গবর্ণষেণ্ট অন্যায় করিয়াছেন। 
“আমার মনে হয়, গত ১৯৪৩ সালের দুর্তিক্ষ__ 
যে ছু্তিক্ষে ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে__ 
তাহার অপেক্ষাও পূর্ববঙ্গের এই ঘটনা অনেক 
বেশী ভয়াবহ। লীগ নেতৃবুনের ক্রমাগত হিংলা- 
প্রচার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কাজেই এক 
সম্প্রদায়কে সুসংবদ্ধ করিয়া সংখ্যালঘু সপ্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত, ব্যাপক ও নারকীয় অভিযান 
চালাইতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ অসুবিধা 
হয় নাই ।” 

» # Ld 

নয়াদিল্লীর এক সুংবাদে প্রকাশ, বাঙলার ভ্ভায় 
জরুরী পরিস্থিতির উদ্তব হইলে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 
যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 


দি মোহিনা খিলদ্‌ লিঃ 


‘বিজ্ঞপ্তি 
কলিকাতায় এলং পূর্ধবঙ্জে ভয়াবহ সাম্মদায়িক দাঙ্গার প্রসার 
দমনে গবর্ণসেণের নিক্ষিয়তার প্রতিবাদকল্মে, এবং দাঙ্গার ফলে. 


ক্ষমতা . রহিয়াছে। 


সমর্থ হন তজ্জগ্ভ তাঁহারা নাকি অধিকতর ক্ষমতা 
লাভের অগ্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ 
করিতেছেন। সংবাদটি সত্য হইলে ভরসার কথা। 
বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
গুলি শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
স্বাতন্ত্রযের অধিকারী । পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
এখনও ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে গঠিত। 
ইহার ফলে প্রাদেশিক গবর্ণর বা গবর্ণমেন্ট 
শাসনকার্য্য নির্বাহে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেও কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন লা। এই 
অসামঞ্জন্তের দরুণ বাক্গলার গায় গুরুতর আপৎ- 
কালীন অবস্থায়ও কেন্দ্রীয় সরকার অরাজকতা ও 
নরমেধ-যজ্ঞের নিরুপায় নিরপেক্ষ দর্শক মারে । 
অবপ্ত বর্তমান বিধিব্যবস্থায় বড়লাটের বিশেষ ' 
তিনি ইচ্ছা করিলে উহা! 
প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে-_শাসন- 


তান্ত্রিক পরিবর্তনের পরে-__বড়লাটেব এই বিশেষ 
ক্ষমতা কেন্ত্রীধ সরকারে তাহার সহযোগীদের 
সহিত অংশভাগী হইবে কিনা বা হইতে পারে 
কিনা, অর্থাৎ তিনি এই জাতীয় জরুরী ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে তাহার দায়িত্ব অর্পণ করিতে. 
পারেন কিনা, ভাহাই বিবেচ্য বিষয় । এই বিষয়ের : 










ভিডিও ২১৩, £, ক্যানিং ষাট, কলিঃ 
nr ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম: ষ্টংরুম ' 
খাসমূহ :--ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 
যা নি রামপুরহাট, বারহারওয়া, 
সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর, রঘুনাথগঞ্জ ও 
সোনারপুর। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ ভি এন চ্যাটাজ্জা এফ, আর, ই, এস্‌ 


(লণ্ডন ) 


ক্ষাতিগ্রন্ত জনগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনার্থ মোহিনী মিলের 
কর্মারী ও ক্বাক্ষঘবন্দ অতীব দ্রঃখের সহিত (ঘাষণা করিতেদ্বেন যে 
মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বৰ্গত (মাহিনীমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের 
পঞ্চবিংশতিতম টা আগামী এই নভেম্বর, ১৯৪৬ জে 


হইবে নান. 





 ক্রালিকতা শাখা-পি২০ রাধা বাজার ্টীট . 
চা ‘(পুরাতন চিনাবাজার সীট ও সোয়ালো লেনের জংসন) 


৫৯২ 





ব্যাখ্যা ও প্রতিকাবের জন্যই নাকি ভারত সরকার 
বৃটিশ সরকারের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন । 
পু * ক 

কলিকাতা ও নোয়াখালীর বিপর্যয়ের 
প্রতিক্রিয়ায় অন্থাস্ট প্রদেশে, বিশেষ করিয়া 
বিহারে, প্রচণ্ড অসস্তোষের উত্তব হুইয়াছে। 
ইতিমধ্যেই ছাপর! হইতে ব্যাপক অশান্তির সংবাদ 
আগিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিহারের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীুক্ত শ্রীরুষ্চ সিংহ বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“অধুনা বিহারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক 
হাঙ্গামায় জড়িত হুইয়া পড়িয়াছে। ইহা বাজলায় 
অনুচিত অনাচারেরই প্রতিক্রিয়া । বদি পূর্ববঙ্গের 
অবস্থা! শীঘ্র ভালর দিকে না যায়, তাহা হইলে 
বিহারের সাম্প্রদায়িক অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে 
চলিয়া যাইতে পারে।” শ্রীযুক্ত শীকবষ্ণ সিংহ উক্ত 
মর্ষের একখানি চিঠি বড়লাটের নিকট প্রেরণ 
করিবেন বলিয়! প্রকাশ । 


রি + EY 


কেন্দ্রীয় পরিষদের শরৎরালীন অধিবেশন 
আরম্ভ হইয়াছে । ভারতের ইতিহাসে এই 
অধিবেশনে এই প্রথম এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
লক্ষিত হইল। এতকাল; পরিষদ কক্ষে যাহারা : 
ছিলেন বিরোধী পক্ষ তাহারা এবার গবর্ণমেন্ট 
পক্ষের লোক এবং চিরদিন যাহারা চোখ বুয়া 
গবর্ণমেন্টের ' ভালমন্দ সকল প্রস্তাবে গবর্ণষেন্ট ' 
পক্ষে ভোট দিয়া আগিয়াছেন সেই ইউরোপীয়” 
সদশ্তগণই এখন পার্লামেন্টারী বিধিবিধান অনুযায়ী 

পরিষদের একমাত্র বিরোধী দল। 

মধ্যবর্তী সরকারের নয়ঞ্জন সদন্ত কেন্দ্রীয় 

পরিষদে থাকিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 

পরিষদের নেতা হইবেন। শ্রীবুক্ত সত্যনারায়ণ 
শিং সরকারপক্দের চীফ হুইপ হইবেন। কেন্সীয় 
সরকারের উপরোক্ত নয়জন সদস্ত ব্যতীত অবশিঃ 

পীচজন সদন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় থাকিবেন। 
ইহাদের Hl Ed আবহুল 0 


নী পরিষদের রা দিনের আনেন 
প্রাক্কালে পরিবদ ভবনের বাহিরে অস্তর্বর্তী 
গবর্ণমেশ্টের জাতীয়তাবাদী সদস্তদের মোটর হইতে 
ক্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা অপসারণ ও পণ্ডিত নেহরুর 
গাড়ীতে অলন্ত সিগারেট নিক্ষেপ দ্বারা যেরূপ 
ক্জঘগ্ত ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা হইয়াছিল, 
তাহাতে সমগ্র দুনিয়ার ভদ্র ও সৎ ব্যক্তি মাত্রেই 
বিশ্ময় মানিবেন। শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের গণতান্ত্রিক অধিকার সকল দেশে সকল 
শ্রেণীর লোকেরই আছে। কিন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
নামে এ রি ফ্যাপিষ্- i বৰ্ব্ব্নতা | 


বিহার Ee Sl কমিটির সভাপতি 
- অধ্যাপক আবদুল বারি বলিয়াছেন, "পূর্বে 
যাহা চলিতেছে তাহাকে ইসলাম ধর্ধের নামে 
ভাড়ানি বলা যাইতে. পারে। নবী ও পবিত্র 
কোরাণের শিক্ষাকে যেভাবে অমর্ধযাদা করা 
হইতেছে, প্রকৃত ইসলাম-বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহা সহ 


করিতে পারেন না। যাহারা পূর্ববঙ্গের এই | 


বিষাদদ্রনক অবস্থার সষ্টা তাহারা কাফের ও গুণ্ডার 


আর্থিক জগৎ 


[ ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ 








গত ২৭শে অক্টোবৰ নয়াদিল্লীতে মিঃ জিন্নার 
সভাপতিত্বে মুদলিম লীগ পরিষদ দলের ষে বৈঠক 
হইয়া গিয়াছে তাহাতে লীগ দল “পারম্পরিক 
সহযোগিত[ব” সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । এই 
“পারম্পরিক সহযোগিতার স্ববপ কি তাহা 
জানিবার জন্ত আমরা উদগ্রীব হইয়। রছিলাম । ' 
+ tt ক 
অন্তর্ঘর্তী সরকারে লীগ মনোনীত সদম্তগপ 
যোগদান করায় দণ্তরগুলি নিম্নলিখিতভাবে বন্টন 
করা হুইযাছে £ অর্ধপচিব_-যিঃ লিয়াকৎ আলি 
খাঁন ; .বাণিজাপঠিব_-মিঃ চুন্দিগড়; ডাক ও 
বিষানসচিব--মিঃ আবছুল রব নিস্তার) স্বাস্থয- 
সচিব_-মিঃ গঞ্নফর আলী খান ও আইনলচিব__ 
মিঃ ষোগেন্ত্র মণ্ডল । এই দপর পরিবর্তনে শ্রীযুক্ত 
রাঙ্জাগোপালাচারি শিক্ষা ও কলাশিল্প, ডাঃ 
জন মাথাই শ্রম-শিল্প ও সরবরাহ এবং মিঃ ভাবা পূর্ত, 
খনি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভার গ্রহণ করিলেন । 
অষ্যাম্ক সদন্তরা পূর্বের দণ্তরেই বহাল রছিলেন। 
# # 


রা 


ফরোয়ার্ড ব্লক নেত্রী ও গণপরিষদের সদস্তা 
যুজা লীলা রায় নোয়াখালীর ঘটনাবলী সম্পর্কে 
বাজলার গবর্ণরের নিকট একখানি খোলা চিঠি 
লিখিয়াছেন। অদমা স্বাদেশিকতা ও নারী জাতির 
আত্মমর্ধ্যাদাবোধের দিক হইতে এ চিঠিখানির 
গুরুত্ব আজ অপরিসীম। স্থানাভাবে ও চিঠির 
অংশবিশেষ উদ্ধত করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত হইতে 
হইবে। শ্রীবুক্তা রায় স্তার ফ্রেডারিক বারোজ্জকে 
উদ্দেশ কবিয়! লিখিয়াছেন £ 
গঠিত বলিয়া অভিহিত গবর্ণমেশ্টের. আপনি প্রধান 


), বাক্তি। সুতরাং আমি এই দেশের নারী সমাজের 


পক্ষ হইতে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি £ নারী- 
দিগকে উদ্ধারের জগ্ত আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন? এ পর্ধ্স্ত কতজ্জন নারীকে উদ্ধার 
করা হইয়াছে? অবিলম্বে সামরিক প্রহ্রার 
ব্যবস্থা করিয়া! দলে দলে স্বেচ্ছাপেবক-বাহিনীকে 
নোয়াখালী সফর করিতে এবং অবিলম্বে তাহাদের 
উদ্ধার কার্ধ্য আরম্ভ করিতে দিতে আপনি প্রস্তুত 
আছেন কি? আপনি যদি এই প্রাথমিক দাবী 
পূরণ করিতে না পারেন, তবে কি উদ্দেস্তে 
গবর্ণমেন্ট ‘শান্তি ও. শৃঙ্খলার নামে এই বিরাট 


বাহিনী পোষণ করেন তাহা ঝানিবাব অধিকার 


স্থাপিত-_১৯২৯ 


একটি সিডিউল্ভূক্ত ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক 
হেড অফিদ-_-১০, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা | ' 


গ্রামঃ SELFHELP 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত মুলধন 


মোট আমানত, 





ফোন ক্যাল ৪৬৫৫ 


 পনিয়মতান্ত্রিকভাবে ' 


২,৫০,০০ 2000» 


আপনার তা রর যোগ্য ডি জাতীয় ব্যাঙ্ক 


আমাদের আছে। এই তথাকখিত শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষার জাকঘমক কেবলমাত্র দেশের bl 
যুবশক্তির পশ্চাতে ধাওয়া করিতেই পটু ।-- 
অর্্ধশতাব্দী কাল বিপ্লবী বাঙ্গলা উহা হাড়ে হতে 
অন্থভব করিয়াছে। কিন্তু নোয়াখালীর ব্যাপার 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ইছা মাতৃজাতির সম্রম তথা 
7755 বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ]। 
***বাঙ্গলা এই আহ্বানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিবে। 
রক্ত দিয়া ভারত যে এঁতিত্থ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে 
সে ধুলায় লুটাইতে দিবে না ।-**এই সব ঘটনায় 
আপনি বিন্দুযাত্র বিচলিত ছন নাই । এই দেশের 
মহিলারা প্রতি মুহূর্তে যে অবমাননাকর অবস্থায় 
কাটাইতেছেন সেই নম্বন্ধে আপনি একটি কথাও 


' বলেন নাই। স্বেচ্ছাক্কৃত আত্মতুষ্টি সহকারে আপনি 


কেবল যাতায়াতের অঙ্গুবিধার কথাই বলিয়াছেন ।” 





|. শীকবীমা 
বোনে মিটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 


৮নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 














ফোনঃ ক্যাল ২৩৩৯ (তিন দাহন) 


১,০০১০ ০১০০০২২ টাকা 
১২,৫৮,০০০ টাকার উপর 
১০১২৮১০০০২২ $% ” 


২১০০১ ০০১০ ৫৬ রি টি 

১০. » জোড়াই কোটি) 
(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ অডিট সাপেক্ষ ) 
ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর_এস, সি, পাল 









| আ্ স্থাপিত-_১৯২৫ 


উপযুক্ত সিকিউরিটির জামিনে দীদন দেওয়া হয়। 


| ভারত ত মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতি। 1 ' 
গত জুন মানে গণ্ডিয়া (সি, পি;) শাখা| খোলা হইয়াছে। 





নোয়াখালী ও ব্রিপুবার অরাজকতায় বিধ্বস্ত 
জনদাবারপের সেবা করিতেছেন কলিকাতায় 
বর্তমানে এমন একাধিক জনসমিতি আছে । ইছাদের 
প্রত্যেকেই যথেষ্ট প্রশংসনীয় কান্স করিতেছেন । 
স্থতবাং ইহাদের সম্পর্কে যে কথাগুলি বলিতেছি 
সেগুলিকে ও সকল সমিত্ত্রা যেন একজন বন্ধু- 
ব্যক্তির সুপরামর্শ হিপাবেই গ্রহণ করেন, নিম্দুকের 
সমালোচনা! বলিয়া! ভূল না করেন। বর্তমান 
ক্ৰটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিয়া সমিতিগুলি 
যাহাতে অধিকতর কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত 
হইতে পারেন, সেই উদ্দেম্তেই এই আলোচনা ৷ 


# * ক 


শিয়ালদহ স্টেশনের প্লযাটফরমে ঢুকিলেই যে 
“জিনিষটা আপনার চোখে পড়ে তাহা সাইনবোর্ড । 


‘একটি নয়, ছুটি নয়,--প্রায় গোটা পঁচিশ । লাল 


কাপড়ে সাদা অক্ষর, সাদা কাঁগন্সে নীল লেখা, 
নানা বিচিত্র রেখা, নান! বিচিত্র নাম। কিশোর 
সঙ্ঘ, যুবক সমিতি, ৯এর পল্লী হিতসাধন সভা, 
-২এর ওয়ার্ড আর্তত্রণ সমিতি ইত্যাদি, ইত্যাদি 
ইহার উপরে আছে জেলা ও মহকুমার দল 
নোয়াখালী সমিতি, চীদপুর সমিতি, বরিশাল 
সমিতি । এবং আছে একাধিক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ; 


বথা--কংগ্রেস, হিদ্দুসভা, রেডক্রশ প্রভৃতি। |! 


“প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, আলাদা ক্যাম্প । গোটা 


শ্যাটফরমটার ভিতরে প্রতি ২ গঞ্জ ব্যবধানে hi 


একখানা টেবিল ও খান-হুই বেঞ্চি বা চেয়ার পাতা 
'হইয়াছে। সত্য কথা বলিলে বলিতে হুইবে রিলিফ 
.সেন্টারের টেবিল চেয়ার ও ভলাশ্টিয়ারের চাপে 
প্রযাটফরমে পা ফেলিবার জায়গাটুকুও নাই। 
রিলিফ সোসাইটী বেশী থাকাটা দোষের কথা 
-নহে। রিলিফ দেওয়া প্রয়োজন এমন লোকের 
-যখন অভাব নাই, তখন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা লইয়া 
"আমি আপত্তি করিব না। আমার অভিযোগ এই 
যে, এই রিলিফ সোসাইটিগুলির মধ্যে একযোগে 
কাজ করিবার ব্যবস্থা অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 
বলে কো-অডিনেশন তাহার বাশ্পমাত্র নাই। ফলে 


₹" অনেক অব্যবস্থা, অনেক অপচয় ঘটিতেছে। শুধু 


একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি | আকাল যানবাহনের 


অভাবে যাত্রীদের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া অত্যন্ত বিপদ- 


গ্রস্ত হইতে হয়। কয়েকটি সেবা-সমিতি তাহাদের 
নিজেদের মোটর লরীর সাহায্যে যাত্রীদের ষ্টেশন 
হইতে 





ইনসিওৱেন্স কোং লিঃ - 
৯৫ বহি বর্মলিবসতা 


টেক শি ২৯ 





খেয়ালীর খাতা, 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 


কো-অভডিনেশনের অভাবে এই উপকারী ব্যবস্থাট 


কতটা অসম্পূর্ণ হইয়া আছে তাহা! লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । মাড়োয়ারী সমিতির লরী বড়বাজ্জার 
অঞ্চল ও হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রী পৌছাইয়া দেয় । 
হিন্দুসভার গাড়ী যায় ভবানীপুরে । ভারত সভা 
বা সঙ্ঘ-এর গাড়ীও ভবানীপুরে যাত্রী লইয়া যায়। 
কাশী বিশ্বনাথের গাড়ী যায় বড়বাজারে এবং ভারত 
সেবাশ্রম সঙ্বের গাড়ী আসে বালীগঞ্জে। এই 
সমিতিগুলি প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে গাড়ী 
না চালাইয়া যদি সকলে মিলিয়া একস যাত্রী- 
বছনের ভার গ্রহণ করিতেন, তবে বড়বাজার 
অঞ্চলে ছুইটি গাড়ী ও তবানীপুরে একাধিক গাড়ী 
না পাঠাইয়া গাড়ীগুলির এমন ব্যবস্থা করা যাইত, 
যাহার ফলে কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলের যাত্রীরাই 
এই ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করিতে পারিত। 
প্রত্যেক সমিতির হুইথানা, চারথানা ও তিনখানা 




















বাভী পৌছাউয়া দিয়া থাকেন। 






ইলসিওরেন্স কোম্পানী 'লিমিটেড্‌ 
খ নং, কাউন্দিল হাউস ইট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল £ ৫৭২৬ 


ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্ধানাই- 1 


জেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্তমান । 


শু জি 
বদনা ইন্ঘিঃবে 


করিয়া গাঁড়ী আছে। সেগুলি একত্র করিয়া একটি 
পুল” করিলে শ্ামবাজার, হাটখোলা অঞ্চলের 
যাত্রীরা শিয়ালদছে পৌছিয়া অসহায়ভাবে হয় 
ষ্টেশনে বসিয়া থাকা অথবা গুপ্ডার হাতে প্রাণ 
হারাইবার আশঙ্কা লইয়! পথে হাটিতে বাধ্য হইত 
না, লরী চাপিয়া নিরাপদে বাড়ী পৌছিতে 
পারিত। 

বিতির সমিতিগুলি যদি তীহাদের পৃথক অস্তিত্ব 
বজায় রাখিবার অস্ত বিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকেন, 
তবে তাহা! রাখিয়াও একযোগে কাজ কর! যাইতে 
পারে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেমন ফেডারেশন আছে, 
তেমনি এই ৫সবা-সযিতিগুলিও একটা কেন্দ্রীয় 
সমিতির অস্ততৃক্ত হইয়া পৃথক পৃথক নামে পৃথক 
পৃথক কাজ করিতে পারেন। তাহাতে একই 


কাজ পাঁচটা প্রতিষ্ঠান করিতে যাইয়া সময়, শক্তি 


লি 
দন 2" 
EA 2 


হেডঅফিস : ৯৩, ক্লাইভ ফ্রী, . 


ফোনঃ: কলিঃ ৫৩৮০ 





৫৯৪ 


আর্থিক জগৎ 





ও অর্থের অপব্যয় হইত না। তখন রেডক্রুশ শুধু 

হু্ধ বিতরণ, আর, ভন্সিউ, এ, সি, প্রাথমিক 
_ চিকিৎসা, যাড়োয়ারী সমিতি খান্ত বিতরণ এবং 
ভারত সেবাশ্রয যাত্রীদের নিরাপদে বাড়ী 
পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা, যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন 
করিতে পারিবেন। এক সঙ্গে সব কিছু করিতে 
বাইয়া গোলে হরিবোল হইবে না। 

* * | |) 

. গবর্ণষেন্ট .. বলিতে বর্তমানে বাংলাদেশে 
যাহাদিগকে বুঝায় তাহাদের কাছে কোন কিছু 
প্রত্যাশা করা আর না-কর| ছুইই সমান, _অত্ততঃ 
হিন্দুদের পক্ষে । : সুতরাং গবর্ণমেশ্টের কর্তব্য 
নির্দেশ 'করিতে যাওয়ার মতো মূর্ধতা বোধ হয় 
আর কিছুই নাই। কিন্ত সাংবাদিকদের মুস্কিল 
. এই যে, যে-কথায় কেহই কর্ণপাত করেনা, সে 
কথাও বলিতেই হয়। শুনিতেছি বিভির সেবা- 
সমিতিকে গবর্ণমেপ্ট “কোন কোল দিক দিয়া 
সাহায্য করিতেছেন, হুর্গত জনসাধারণের 
কল্যাপার্থে। এজগ্ভ গার সিরিল ওয়ালটার 
গার্পারকে তাহারা রিলিফ কমিশনারও নিযুক্ত 
করিয়াছেন! একমাত্র কয়েক বস্তা চাল বা আটা 
।দেওয়ার মধ্যেই যদি গবর্ণমে্ট সাহায্য নিবদ্ধ না 
‘থাকে, শরণার্থীদের সকল রকম স্থবিধার দিকে 


লক্ষ্য রাখাই যদি উদেশ্য হইয়া থাকে, তবে একটি 
ক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে গবর্ণষেণ্টের মনোষোগ ' 


কি ই 


‘কলিকাতায় আছেন এবং সংবাদ পাইলে ষ্টেশনে ' | 


আনিয়। তাহাদের ভার লইতে পারেন কিন্বা ষ্টেশন 
হইতে, গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়! দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিতে 'পারেন। কিন্ত রেশন হইতে যাত্রীর] 
' ব্যবহার করিতে পারে এমন একটি টেলিফোনও 
/নাই। একটি রিলিফ সোসাইটির একটি টেলিফোন 
{ আছে, তাছা সাধারণের ব্যবহার করিবার উপায় 
!নাই। ষ্টেশনের নিকটে হার্নিসন রোডে কয়েকটা 
দোকানে টেলিফোন আছে বটে, কিন্ত “টেলিফোন 
খারাপ হইয়া গিয়াছে” এই অভুহাতে দোকানীরা 
কাহীকেও সেগুলি ব্যবহার করিতে দেয় না। 
"তাহাদের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই। প্রথমতঃ, 
বাহিরের লোককে 'টেলিফোন করিতে . দিলে 
তাহাদের নিজদের কাজ বন্ধ হয়।. তাহা ছাড়া 
দিনকাল খারাপ, হয়তো টেলিফোনের নাম 
' করিয়া একজন প্রত্যক্ষ সাংগ্রামিক দোকানে ঢুকিয়া 
বুকে ছোর! বসাইয়! দিবে ! 

শে Je ক 

গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই শিয়াসদহে ছুইটি 
টেলিফোন বসাইয়া যান্ত্রীদের উপকার করিতে 
পাঁরেন। ইহা একেবারে খয়রাতি ব্যাপার হইবে 
লা, যাহারা টেলিফোন করিবে, . তাহারা পয়সা 
দিয়াই করিবে। অনেক লোক-_বিশেষ করিয়া 


যাহারা সম্ভ শ্রীমাঞ্চপ হইতে আসে_ ইংরেজী] 
ভানে না, বা টেলিফোন করিবার ফায়দা-কামুনওটু 
যাহাতে ছ-আনী ফেলিয়া টেলিফোন করিতে হয়, 


জালে নী। সুতরাং 





[ ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ 





সে জাতীয় ব্যবস্থার বদলে সাধারণ টেলিফোন ও 
একজন কর্দচারী নিযুক্ত করা প্রয়োজন, যিনি 
যাত্রীদের হুইয়া প্রয়োজন মতো! টেলিফোন 
করিবেন এবং পয়সা লইবেন। বাংলা গবর্ণমেপ্ট 
যদি না করিতে চাছেন, ডাক ও তার বিভাগ 
উদ্ভোগী হইয়া ইহা করিতে পারেন। শিয়ালদহ 
সম্পর্কে যাহা, বলিলাম হাওড়া ষ্টেশন সম্পর্কেও 


'তাছাই প্রযোজ্য। 
; কশিকাতাত্ম যে-সকল ট্রেণ রাজিবেলায় পৌঁছে, 


সেগুলির সময় সাময়িকভাবে পরিবর্তন করা 


প্রয়োজন। যদিও সান্ধ্য আইন সুরু হয় সাড়ে 
দশটায়, সর্য্যান্ডের পরে ট্রাম-বাঁস চলে না, বাড়ীর 
গাড়ী চালানোও নিরাপদ নয়। কোন কোন 
অঞ্চলে তো ৭টায় কারফিউ আরম্ভ । ষ্টেশনে. 
রাত্রি কাটানে! বর্তমানে কতখানি নিরাপদ, সে 
বিষয়ে সনোেছ আছে। সত্যং ট্রেপগুলি যাহাতে. 
সন্ধ্যার আগে কিন্বা রাত্রি প্রভাতের পরে শিয়াল- 
দহে ও হাওড়ার পৌঁছে সে. ব্যবস্থা করা: 


দরকার । 
৫ 


- খেয়ালী 


জানেন কি? প্রতি বৎসর ভারতে ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় এবং ২* কোটি 


লোক পালা, ডেঙ্গ, ও কালাজ্জরে আক্রান্ত হয়! 
রেঞ্জিষ্টার্ড ) “কুইনাইনার” ট্যাবলেট দৈবপ্রেরিত মহৌষধ । 


ইহাদের জম্য অব্যর্থ ও সস্তা ( গভঃ 
ইহা তিন দিনেই 


জ্বরের জীবাণ্‌ নাশ করিয়া শরীর আরোগ্য করে। রিবা 


এজেন্ট আবশ্যক । 


নমুনা ও এজেজ্সীর জহ্য আজই পত্র লিখুন। . 


। ম্যানেজার--ওভারল্যাণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডা্রীজ, কটক। 








কং বায়ুপ্রবাহে যে বৃষ্টিপাত ও 
শুমোটের চাহি করে তার, মধ্যে শান্তি | 
পূর্ণ বিশ্রাম একরকম হুলতি বললেও 
চলে, এবং সে অবস্থায় হুদ্দশার সীমা 


থাকে না। ঠিক এই অক্লেই প্রয়োজন | । 
.পাউথ, উইও্ড”-এর, কেননা এঁর শীতল | ' 
2 মধুর হাওয়া! ধনে গভীর ও অনাবিল 


শাস্তির প্রলেপ দিয়ে থাকে। 


খাও উহ - চে 


(টনিক বি ২২৩০ 


? ম্যাশনাল মডেল রি & 






৯৯-সি, গড়পার রোড, কলিকাতা 
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হাওড়া পুলের উপর দিয়া প্রত্যহ গড়ে কোন্‌ 
শ্রেণীর কত যানবাহন এবং কত লোকজন ও 
গো-মহিষাদি পণ্ড যাতায়াত করে তাহার হিসাব 
নিম্নে দেওয়া হইল-_-যোটরগাড়ী ৪৫৪৩, মোটর 
সাইকেল ৯৯, লরী ও ট্রাক ৩৬৯৫, সামরিক 
যানবাহন ১৪৯৩, বেসামরিক কাজে নিযুক্ত সামরিক 
যানবাহন ২৫০, মোটর বাস ১৮৪৬, ট্রাম ১১৬২, 
ঘোড়ার গাড়ী ১৪১২, মহিষের ও গরুর গাড়ী 
১৫৭৩, ঠেলা গাড়ী ৩১৯৩, রিক্সা ৩৬২৩, সাইকেল 





এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার 
উদ্ধোপ্তে ভারত ও মার্কিন সরকার উভয় দেশের 
কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রদূতের ' মর্যাদায় 
উন্নীত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা কর! 
হইয়াছে যে, ২৬শে অক্টোবর হইতে আরও এক 
মাসের অন্ত কলিকাতায় সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধার! 
বলবৎ থাকিবে । 





খান্যবস্তর উপর হইতে নিয় ও ব্যবস্থা উঠাইয়া 
লওয়! হইয়াছে । 
পাঞ্জাব ও সীমাত্প্রদেশ ব)তিরেকে অপরাপর 
প্রদেশে চিনির পাই কারী দর যণ প্রতি পনর টাকা 
দশ আনা হইতে বাড়াইয়া কুড়ি টাকা চৌদ্দ আনা 
করা হইয়াছে। পূর্বোঙ্িখিত দুইটি প্রদেশে 
চিনির পাইকারী দর মণ প্রতি চব্বিশ টাক! ধার্ধ্য 
করা হইয়াছে। 
প্রদেশে আরও ছুইটি কৃষি-কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে--একটি ধারওয়ারে এবং অপরটি 
কইরা জেলার আনন্দ নামক স্থানে। এই ছুইটি 
























২৭৪৫, বিবিধ শ্রেণীর গাড়ী ১৩২, পদাতিক মানুষ ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ ষে, মাঞ্িন কৃষি কলেজেরই কাজ আগামী জুন মাস হইতে 
১০৩০৭১, গো-মহিষাঁদি পশু ১৫৪৯ । যুক্তরাষ্ট্রে চিনি ও চাউল ব্যতেবেকে অপবাপর শুরু হইবে । 

্বোজ্ন লী > 
| ক্ৰ স্ব ল্না-শনিত্ 
ঢু _আতন্কা উচিত শপ 
i TTT রি ETE OE TE চু 
রঃ বালতি পেছু আরো ।০ আন! বাড়ানে। হয়েছে! রঃ 

* টি ১৯৩৯ সালে মূল বেতনের হার ছিল প্রমাণ সাইজ এক বালতি কয়লার জন্য ॥০ আনা । 4 | 
না ১৯৪৩ সালে বিভিন্ন সময়ে বাড়ানো মঞ্জুরি হিসেব করে প্রতি বালতি পেছু মোট ।* আন৷ 1 ছু 
K নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই বাড়তি 1০ আনার উপরেও অন্যান্য সুবিধে দেওয়া হত, 
NS যেমন সস্তায় চালডাল, কাপড় ও কতগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস । ১৯৪৪ সালে এই i 
Is সব সুবিধে ছাড়াও প্রতিদিনের মজুরির উপরে বাড়তি নগদ পয়সা 'এবং বিনামূল্যে আধ ; 
ES সের করে চালও দেওয়া হত। শেষের ব্যবস্থাটা বর্তমান বছরের গোড়ার দিকেই একটু 
i পরিবতিত করতে হয়, থাস্ঠশত্যের ঘাটতির জন্য, বিনামূল্যে যে চাল দেওয়া হত সেটাকে $ 
বাধ্য হয়েই আধ সের থেকে এক পোয়াতে নামানো হয়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে নগদ '_ | 
ij পয়সা যেটা বাড়তি দেওয়া হচ্ছিল তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে । ‘| K 
| | গড়ে দৈনিক দেড় বালতি করে কয়লা (খুব বেশি নিশ্চয়ই নয়) মজুরেরা কেটে তোলে, সেই "| | 
Ks হিসেবে প্রত্যেক মজুরের দৈনিক মরি এই দাড়ায় £ : 
; ॥০ আনা বালতি হিসেবে মূল বেতন, - ১ 9০ - ঃ 
i NE EES ৫০% বাড়ানোর ফলে 1৮৯ মম 
্ ১৯৪৬ সালে মূল বেতনের উপর ৫০, বাড়ানোর ফলে 1 
ga আ্যাটেন্ডেম্স, (হাজিরা ) বোনাস 1১০ : 
hy বিনামূল্যে চাল /১০ i 
E মা ! 


Fem Lt ASE TTS 








এ ভাড়াও মজ্রদের কাপড় ও অন্তান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিল এখনো সস্তায় দেওয়া হচ্ছে। 
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ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা-খনি শ্রমিকদের 
সম্বন্ধে যাবতীয় অবস্থা তদন্ত ও বিবেচনা করিয়া 
তাহাদের যুক্তিসঙ্গত বেতন .সম্পর্কে সুপারিশ 
করিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট একটি তদন্ত সমিতি 
নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ওঁ সমিতি 
আপাততঃ বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারেই 
তাহাদের বর্ধপদ্ধতি' সীমাবদ্ধ, রাখিবেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে। ' " 
' সম্প্রতি কয়লা-ধনি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে 
যে তদন্ত কর] হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছে 
যে, এ শ্রমিকদের বেতন সম্বন্ধে একটা নির্দি্ 
নীতি অবলম্বন করা দরকার। কয়লাখনিতে কাজ 
করিবার জগ্ভ সাধারণতঃ শ্রমিক সংগ্রহের ব্যাপারে 
বেশ অন্ৃবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহাদের 
অবস্থার উন্নতির জগ্ভ বাসস্থান, শিক্ষার প্রসার 
প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা করা হউক ন! কেন, 
তাহাদের বেতনের হার এমন হওয়া উচিত 
যাহাতে তাহারা অন্ততঃ দৈনন্দিন আবশ্তক 
দিনিষগুলি ক্রয় করিতে পারে। 

ফল সংরক্ষণ শিল্পের উন্নতি ও প্রলারের জন্ত 


ভারত গবর্ণমেন্টের ক্ৃবিবিভাগ হইতে বিশেষ 


চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি জান! গিয়াছে যে, 
ভারত' গবর্ণষেন্ট ফল সংরক্ষণ শিল্পের উন্নতিকল্পে 
২ হাজার ৮০০ টন চিনি বিশেষভাবে বরাদ্দ 
করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের ফল-উন্নয়ন উপদেষ্টা 


-ফল-সংরক্ষণকারী 'ব্যবসায়ীদের যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ ' 


ও সংরক্ষিত দ্রব্যাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া 


তাহাদিগকে আবশ্যকমত চিনি ' বিলি করিবার 


ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল উৎপাদক ব্যবসায়ী 
যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা সম্পর্কিত চাহিদা মিটাইবার 
অন্ত তাহাদের . কারখানায় সংরক্ষিত ফগ সরবরাহ 
করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তীহাদিপকেই সরাসরি 


সরকারী খাত্ব বিভাগ হইতে ১ হাজার ৭০০ টন ' 


চিনি বিলি কর! হইবে বপিয়! জানা গিয়াছে। 
পর্য্যবেক্ষপের ফলে দেখ! গিয়াছে যে, 
পৃথিবীর তৃতীয় দীর্ঘতম নূতন হাওড়ার পুলটির 
উপর দিস্বা প্রতিদিন গড়ে ২৭ হাজার গাড়ী, ১ লক্ষ 
পায়ে-হাটা লোক ও ১,৫৭০. গো-মহিষাদি 
বাভায়াত করে যাহার ওজন অন্ন ৯৫ হাজার 
৭০০ টন। শতকরা! হিসাব অন্ক্যায়ী প্রতিদিন 
গড়ে মোটর গাড়ী ৪৬৯) ট্রাম ৪৫১, পশুচালিত 
বান ১১৫৯3 মানুষচালিত যান (সাইকেললহ.) 
৩৭১৯ ও অগ্তান্ত যান ০৫১ উত্ত পুল অতিক্রম 


করে। আরও দেখা গিয়াছে যে, উক্ত যানগুলির 
মধ্যে শতকর। ৬০ ও ৪০ ভাগ যথাক্রমে যাত্রী ও - 


মাল চলাচলের কার্যে নিয়োজিত থাকে। 
কর্ধচঞ্চল ঘণ্টাগুলির প্রতি মুহূর্তে গড়ে ১২৪টি 
গাড়ী পুলের উপর দিয়া যাতায়াত. করে। . তবে 
১৪ দিন পর্যবেক্ষণের কোনও বিশেষ মুহূর্তে পুলের 
উপর ১৬ হানার ৯০০ পায়ে-হীট! যাত্রী, ১ হালার 
৯৯০টি মোটর ও বিছ্ৎচালিত গাড়ী, ' ৩২১টি 
পশ্ডচালিত যান ও ৯৯৬টি 'মাহ্ষচালিত গাড়ী 
গিয়াছে। নুতন হাওড়া পুলটি ৯৯৪৩ সনে খোলা 

হয়। উহার দৈর্ঘ্য ২৯১৫০ ফুট। 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে ষে, 
সান্রাজ। অ্রিবাস্ুর, 'কোচিন ও. মহীশূরের 
শবর্ণনেণ্টের সহিত পরামর্শক্রনে ভারত গবর্ণমেণ্ট 


[ ৪ঠা নম্বেবর, ১৯৪৬ 








নারিকেলের তৈল ও শুক শীসের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
' ‘বিবেচনা অনুযায়ী এখন হইতে আগামী ১০ই নবেম্বর 


বিবেচনা করিতেছেন। নিংহল৷ হুইতে' ধ সকল 


জিশিব আসিয়া পৌছিলে, ত্যহাতেও যদি তারতে - 


ওঁ সকল জিনিষের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে না' কমে, 
তবে মুলা-নিয়ন্ত্ণ করা হইতে পারে। যুদ্ধের 
পুর্বে বৎসরে ২ লক্ষ টন শুক নারিকেল শাঁস বিদেশ 
হইতে ভারতে আমদানী হইত। যারা, কোচিন 
ও ত্রিবান্ধুর অঞ্চলে উৎপন্ন হইত ২ লক্ষ টন। 
এখন সুদূর প্রাচ্য হইতে আর শুষ্ক নারিকেল শাস 
এখানে, আমদানী হয় না। বৃটিশ গবর্ণষেপ্টেবু 
খান্ত বিভাগ ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপন্ন 
সিংহলের সমস্ত নারিকেলের তৈল ও শুফ শাস 
ক্রয় করিয়াছেন। উদ্ধার মধ্য হইতে ১৯৪৬ সনে 
ভারতবর্ষকে' দেওয়ার জন্ভ ৬৫ হাজার টন শুষ্ক 


নারিকেলের শাণের বরাদ্দ করা হইয়াছে। ওঁ বরাদ্দের 


মধ্যে কিছু পরিমাণ আসিয়া পৌছিয়াছে এবং 
বাকীটা বর্তমান বৎপরের মধ্যেই আসিয়া পৌছিবে, - 
- বলিয়া আশা করা যায়। 


মালও কিনিতে পাওয়া যাইবে, কাজেই দর অনেক 
পরিমাণে কমিবার সম্ভাবনা! আছে। কোনও 
ভারতীয় ব্যবসায়ী সিংহল ব্যতীত অন্তস্থান হইতে 
নারিকেলের তৈল বা শুক শাস আমদনীর চেষ্টা 
করিলে গবর্ণমেনট তীহাদিগকে . যথাসাধ্য সাহায্য 
করিবেন। ' 


বৃটেনে দৈট, চালিত বিমান সম্পর্কে যে 
পরীক্ষামূলক কার্ধ্য চলিতেছে তাহা সাফল্য লাভ 


করিলে অনূর ভবিষ্যতে বিমান পথে ভারত . হইতে 
বুটেনে ডাক যাইতে মাত্র বার ঘণ্টা সময় লাগিবে | 


বাজলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এক 


আদেশে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা ও হাওড়ায় 


সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাধ স্কুল কলেজ- 


£. তখন ভারতের এওঁ -- 


সমুহের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকগণ নিজেদের 


পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিতে পারেন। 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ 
সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৯শে ও ২০শে 
নবেগর দিল্লীতে কংপ্রেল ওয়াকিং কমিটির বৈঠক 
বপিবে ; ২১শে ও ২২শে মীরাটে বিষয় নির্বাচনী 
সমিতির সভা হুইবে এবং হ৩শে ও ২৪শে 
(প্রয়োজন হইলে ২৫শে) নবেষ্ধর মীরাটে 
কংগ্রেসের প্রকাস্ত বাধিক অধিবেশন হুইবে | 
সরকার পক্ষ হইতে সম্প্রতি বলা হয় যে, ভারতে 
মোট সোয়া শত নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের 
প্রস্তাব কর! হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবিত কল- 
সমূহের মধ্যে বোদ্াইয়েয় অন্ত চব্বিশটী (তিন 
লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকু ), মাদ্রাজের জন্ত যোলটা 


(সোয়া, তিন লক্ষ টাকু), বাংলার জন্ত বারটা 


(দুই লক্ষ চৌধঠি হাজার টাকু ), যুক্তগ্রদেশের 
অন্ত পনরটী (চার লক্ষ, সাইব্রিশ হাজার টাকু ), 
পাঞ্জাবের অদ্ভ নয়টা (ছুই লক্ষ তের ছাজার 
অষ্টাশীটী টাকু ), বিহারের জন্ভ ছয়টা (এক লক্ষ 
একান্ন হাজার টাকু ), মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জস্ত 
চারটা (এক লক্ষ উনিশ হাজার টাকু ), উড়িম্যার 
জন্ত তিনটা (পঁচাত্তর হাজার টাকু), সিদ্ুর জন্ত 
চারটা (এক লক্ষ টাকু ) ও বিভিন্ন দেশীয় রাজে;গ 










ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
২৭-৯-৪৬ তারিখের হিসাব 
মূলধন টাক। 












ও 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৭১১৫,০০০২ 
নগদ, কোম্পানীর 
কাগজ, ইত্যাদি ২৬২১৭১০০৯০২ 
আমানত ৬০৫১১১১০০০২ 
কার্ধ্যকরী মুলধন ৬১৯১,৬২,০০০২, 






অনাগত সুধ্ধিনের নিশ্চিত নিদর্ণন 
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বাংলার বস্ত্র-শিপ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলম্‌ লি 


ই চ্বিভ্লেস্্ 
বস্ত্রাদির-জনপ্রিযতার কারণ ব্যবহারেই (বোধগম্য হইবে হারেই (বাধগম্য হইবে । 


১নং মিল ' 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) - 


ম্যানেজিং এদেন্টদৃ কি: সন্স এণ্ড কোং 
- 'পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া ) ৃ 


এ শে অত রেস পথে ও নেব 
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৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ ] আর্থিক জগৎ ৫৯৭ 
জন্ত বত্রিশটী কল (সাত লক্ষ আট হাজার আটশত ময়মনসিংহের পাকুড়িয়া ও বরাটিরা গ্রামের কুষ্টিয়ায় বস্তুতঃ কোন চাউল নাই। রেশনের 
টাকু ) বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। রসিদ সেখ, কাজু ফকির এবং: .নারুন্দি সেখ ‘কোটা’ হইতে কর্তৃপক্ষ চাউলের পরিমাণ আরও 


জাতীয় সম্পত্তি্রপে পরিণত: করিবার জন্ত 
বাংলা ও বিহারের, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: ব্যবস্থাধীন 
এলাকায় অবস্থিত .খনিসমূহ সরকারী দখলে 
'আনিবার অন্ত বদ কদলি তি পি 
০5৫ 

. ময়মনসিংহের সেরপুর টাউনের এক খবরে 
প্রকাশ যে, খানের সন্ধানে দলে দলে বুভূক্ষু নরনারী 
£সহরে' আলিয়া উপস্থিত হইতেছে । চাউলের দর 
প্রতি মণ ২৭৯ টাকা হইয়াছে।' 


সম্প্রতি কলিকাত৷ বন্দরে আসিয়াছে। এই মাল 


তিন টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 


খাস্ধাভাবে মারা গিয়াছে ।, কমাইয়া দিয়াছেন। | 
ূ চাকার পরী অঞ্চল হইতে শোচনীয় খাাভাবের জলপাইভুড়িতে চালের দর মণ ভি, 
খবর পাওয়া গিয়াছে। '. টাকা হইয়াছে । '£ ? 


ব্যক্তিগত 

, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের জেনারেল ম্যানেজার 

সম্পূর্ণই বিহারের অন বরাদদ করা হইয়াছে। রায় বাহাছুর এন, সি, ধোব নবগঠিত এয়ার 
নোয়াখালির দালাব্ধিবত এলাকায় নিদারুণ টীন্দপোর্ট লাইসেন্দিং বোড়এ যোগদান করার 

খাস্তসট দেখা দিয়াছে চাউলের দর সের প্রতি উক্ত হেলের চীফ অপারেটিং জুপারিস্ে্ে্ট খান 

বাহাছুর জি, -ফাকুক্বীকে জেনারেল ম্যানেজার 

কর! হইয়াছে । 


আর্ডেটাইন হইতে” আরও ৮১১২ টন তুষ্ট 


I+ 


না (SECTION MS OF 2nd CATALOGUE) 


‘Following isa comprehensive list of stores that will be sold by 
1715 Directorate as and when they become available. Some 


of ‘them are now available and listed in the above catalogue. 


দির Stores: Paper and poper products; 
Books, maps and magazines; Cabinets and filing 
devices; Pens; 0151 etc. 


Drugs and Chemicals: ihjectible and oral divs 
Vaccine and sera; Biologieal,reagents; Hygicnic 
chemicals; Ointments and extemol appliences; 5০, 


Dressings and Bandages : ‘Plasters, etc. 


Surgical and Dental Instruments: 
ear, nose, throat and orthopaedic equipments; 
Ligatures; Nursing, dispensary, hygienic, dental, 
veterinary and post-mortem appliances and instru- 
ments; Anti-malarial, blood transfusion, opthalmic 
* and gynaecological equipment; X-ray apparatus ? 
Films and chemicals; other instruments includ- 
ing hypodermic syringes and suture needles; etc. 


Other Medical and Veterinary Stores. 
Acids and Chemicals: Basic chemicals; Fine 


, chemicals excluding photographic and medicinal 


চি 


Anaesthetic, 


chemicals; Gases" including tigen and indus- 
trial gases; Coal-tar and products; Soaps; Perfum- 
eryi Detergent Alcohol and industrial solvents; etc. 


Paints, Varaishes and Enamels: Dry and mixed 


‘Paints; Enamels; Varnishes; Dopes; Disttempers; etc. 


Petrol, Kerosene and Fuel Oil:-Motor spirits; 
Kerosene; Fuel oil; etc. | 


Lubricating Oils: Mineral and vegetable Wbri- 


" cating oils, etc.. 


Other Petroleum and Oil Producs: Greases 
and petroleums; Road-dressing materials; Veget- 


able, castor, linseed and cocoanut oils; etc." 1 
Amenity Stores: Games materials; Musical 


instruments; etc. 


01897 Miscellaneous Stores: Cutlery ond cloaks 
ery; Glass sheet and holloware excluding bottles; i, 


‘ Rubber’ and | rubberised goods; Enamelare 


, Kitchenware; Brushware and components; etc. 


r 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, etc. and the" * co 
Wi method of tendering are contained in Section MS of the Second Catalogue whichis | 
B&- available at Rs. 3/- on or about 2158 October, 1948, from the addresses given below: 
পি 





8. Dy. Regional Commissioner (Disposals) at 


KARACHI - Variawa Building, McLeod Road. : 
MADRAS -United India tife Building, | 


Regional Commissioner (Disposals) af 


BOMBAY » Mercantile Chambers, Graham 
Road, Ballard Estate. 


CALCUTTA * 6, Esplanade East. 
i LAHORE + 6.P.O, Square, The Mall. 
CAWNPORE «15/159, Civil Lines. 


Esplanade. 


C. All important Chambers of Commerce and 
Trade 9 


Malt orders for the catalogue must be ৪৫৫০770716৫ by Money Order of Indian Postal Order, 1 
£0 NOTE: Watch for further announcement" regarding Section MS of Third রে 


which will contain a further list of stores available for disposal; 
* f t 





DEPARTMENT OF ;INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELHI. 


AC IB 





বেঙ্গল ওয়াটার-প্রচ্ষ ওয়ার্কস 
(১৯৪০ ) লিঃ 

১৯৪৫ সালের কার্য্য বিবরণী 
বেঙ্গল ওয়াটার-প্রুফ ওয়ার্কস বাঙ্গলা তথ! 
সমগ্র ভারতের জনপ্রিক্ন শক্তিশালী ওয়াটার-প্রুফ 
নিৰ্ম্মাণ কারখানার অস্ততম। সম্প্রতি আমরা এই 
কোম্পানীর গত ১৯৪৫ সালের যে কাৰ্য্য বিবরণী 
পাইয়াছি তাহাতে আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীটির 
সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় । আলোচ্য বর্ষে 
হঠাৎ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় যুদ্ধসংক্রাস্ত সমস্ত 
কন্ট্রান্ট বাতিল হওয়া সত্বেও, কোম্পানীর মোট 
৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ২ শত ৮৭ টাকার মালপত্র 
বিক্রয় হইয়াছে, পূর্ব বৎসর কোম্পানীর মালপত্র 
বিক্রয় হইয়াছিল মোট ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার ৪ শত 
১৬ টাকার। রবার, রাসায়নিক দ্রব্য, কার্পাস- 
জাত জিনিষ এবং কয়লা প্রভৃতি সংগ্রহের চরম 
অন্গুবিধা থাকা সত্বেও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় 
আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর মোট ৬৫ ছাজার ৮ 


শত ৪০ টাকার মালপত্র অধিক বিক্রয় হইয়াছে। 


বিভিন্ন দিকের মোট আয় হইতেকার্য্য পরিচালনা 
ব্যয় ও অগ্ভান্ত যাবতীয় ব্যয় মিটাইয়া আলোচ্য বর্ষে 
কোম্পানীর নীট লাভ ধড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ১০ 
হাজার ৩ শত ৯ টাকা। ইহার সহিত পূৰ্ব্ব 
বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ৩ লক্ষ 
৯২ হাঁজার ৩ শত €০ টাকা যোগ দিয়া যে ৮ লক্ষ 
২ হাজ্জার ৬ শত ৬০ টাকা দাড়াইয়াছে, তাহা 
হইতে অগ্রিম প্রদত্ত অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ বাবদ ১ লক্ষ 
১৭ হাজার € শত টাক! বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং 
বিভিন্ন মজুদ তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে ২ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা । অবশিষ্ট ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১ শত 
৬০ টাক! হইতে সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত প্রেফাবেন্স 
শেয়ারের অন্ত প্ররেফারেম্স অংশীদারগণকে আয়কর- 
মুক্ত শতকরা বাখিক ৬২ টাকা, সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত 
অভিনারী শেয়ারের জন্ত সাধারণ অংশীদারগণকে 
'আয়কবমুন্ত শতকরা, বাধিক ৩২ টাক! এবং 
সম্পুর্ণ আদায়ীরুত ডেফার্ড শেয়ারের জন্ক ডেফার্ড 
অংশ্লীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বাধিক ১৫ 
টাক] হারে আলোচ্য বর্ষের শেষ লত্যাংশ দেওয়ার 
অগ্য ডিরেক্টরবর্গ সুপারিশ করিয়াছেন। উল্লিখিত 
| লভ্যাংশ দেওয়ার জন্ত কোম্পানীর মোট ৭২ হাজার 
- টাকা ব্যয় হইবে। অবশিষ্ট ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯ 
শৃত ৬০ টাক! চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে 
জের টানা হইয়াছে । . 

কোম্পানীর উত্বর্ত পরে দেখা যায় যে, ইহার 
আদারী মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা সম্প্রসারণের 
অঙ্ক মুদ তহবিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার'৪ শত ৯৭ 


কোক্সানী প্রসঙ্গ 
১শত ৮ টাকা। ইহার বদলে জি শেষে 


কোম্পানীর হাতে যে' সব সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £ জমি ৭৯ হাজার 


৫ শত ৩৬ টাঁকা। কারখানার বাড়ীঘর ২ লক্ষ ৯৬ 


হাজার ৪ শত ৭৫ টাকা, যন্ত্রপাতি ১ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ৮ শত ৩০ টাকা, আসবাবপত্র ২৬ হাজার 
৮ শত ৩৪ টাকা, মালপত্র ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ২ শত 
৫১ টাকা, বাজারে পাওনা ২ লক্ষ ৮১ হাজার ১ শত 
৮ টাকা, অশ্রিম প্রদত্ত ৫৫ হাজার ৩ শত ২৯ টাকা, 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কে মজুদ এবং হাতে নগদ ২০ লক্ষ ৬২ 
হাজার ২ শত ৯৫ টাকা । উদ্বর্ত পত্রের উল্লিখিত 
বিবরণী হুইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, 
কোম্পানীর আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় এবং ইহার 
নিয়োজিত প্রত্যেকটি পয়সা সম্পূর্ণ নিয়াপদ। 


রবার  শোধন-বিজ্ঞান এবং 
কার্ধাবলীর উন্নত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য 


কোম্পানীর তত্বাবধানে যে গবেষণা চলিতেছিল,. 


আলোচ্য বর্ষে তাহার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে 


এবং আশা করা যায়, ১৯৪৬ সালের মধ্যে এই 
গবেষণা কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইবে। কারখানা প্রাঙ্গণের 


ভিতরে অথবা কারখানার নিকটবর্তী স্থানে 


কোম্পানীর কর্শচারিবুন্দ এবং শ্রমিকগণের অগ্ত' 


বাসস্থান নির্মাণের. এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় কাচা দ্রব্যসপ্তার 
সংগ্রহের বিশেষ অসুবিধা সত্বেও, উক্ত পর্নি- 
কল্পনাম্বযায়ী কাছ-কন্দথ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা! 
হইয়াছে। নুতন ধরণের জিনিষপত্র তৈয়ার করিয়া 
কোম্পানীর কাঁজ-কর্ষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের" 














আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
"গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 
' আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 
আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। ' 


্‌ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন 
ইট ইণ্ডিয়া ঠক এও শোর ডলা 
- শিঞ্তিত্কেতউ হভিনিচডেডভ. 


৫1৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 











গ্রাম-_হলিৰুম্ব 





শাল নাল নিযুত নরিবজনতে চাকা নিল 


এক বৎসরের জন্য 81০ আন৷ 
'ভুই বৎসরের জন্য বাবিক শতকরা ৫1, আনা : 
তিন বৎসরের অন্য বাধিক শতকরা ৬৩০ আনা 


৫০০২ টাক! অথবা ততোধিক টাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলে' লাভের শতকরা ০২ টাকা 
. অতিরিক্ত দেওয়া হুয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 





ফোন--কলিকাতা ৩৩৮১ 











একটি উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক ঘফ ব্যাঙ্ক লিঃ 


পি-৫, ক্যানিং ফ্টীট, কলিকাতা । 




















নূরম| ভেলী 


স্বাপিত--১৯১১, 


ব্যাঙ্ক লিং 





তৎসংক্রোক্ত 


টাকা। আকস্মিক প্রয়োজনের জন্ক মজুদ তহবিল 
১০ লক্ষ টাকা, মাল সরবরাহ ও আম্ষঙ্গিক ব্যয় 
বাবদ দেনা ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯ শত ১২ টাকা, 















লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলের জঙ্ ৪০ হাজার টাকা, 
মজুদ তহবিলের, জন্ত ১*লক্ষ ৫০ হাজার হাজার টাকা এবং 
লাভক্ষতির হিসাবে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১ শত ৬০ 
টাক! লইয়া আলোচ্য বর্ষের শেষে কোম্পানীর 
মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৯৮ হাজার 


হেড অফিদ_িলেট . কলিকাতা! অফিস ₹- 
- টেলিগ্রাম01115793%0 ১৪, বেশ্টিক্ক রী (খুজরাট, ম্যানসন ) 
টেলিফোন_ সিলেট ৫৯ | টেশিঞ্রাম_BANKVALEY. 


aan হবিগল্প, সুনামগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, সোনারি,. বড়পেটা, ভেরি 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়ছাট, মঙ্গলদই, গৌহাটী, ধুবড়ী, ভিক্রগড়, 
বাংলাবাজার (টাকা), মিটফোর্ড ( মোগলটুলি, ঢাকা ),' খরুপেটিয়া এবং শিলচর | 

| ১২-৭-৪৬ তারিখে: ১০ভি, আশুতোষ মুখাজ্দি রোডে 

. ভবানীপুর শাখা খোল! হইয়াছে। 











FF উর 


;', নরেন পি বমরাজ। 


ওঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ ] 
'উদ্দেস্তে রবার বেণ্টিং, ফ্রোৰিংস্‌, বিনা কাপড়ে 


বারের পাত প্রস্তুত করিবার অন্যও পরিকল্পনা, 


রচনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পশা কার্যে 
পরিণত করিবার জন্ক মাক্ষিন বুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার সংকল্পও 
‘কোম্পানীর রহিয়াছে । ইহ! খুবই শুভলক্ষণ যে, 
আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর শ্রমিকগণের মধ্যে 
বিরোধের কোন কারণ ঘটে নাই। আলোচ্য বর্ষে 
শ্রমিকগণের মন্ভুরীব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া পূর্বব বৎসরের 
৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ১ শত ৮ টাকা হইতে ৫ লক্ষ 
«১ হাজার ৮৬ টাকায় দাড়াইয়াছে। কোম্পানী 
"ইহার শ্রমিকগণকে সুবিধা দরে থান্তশস্ত সরবরাক, 
বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার স্যোগ, বিনা ব্যয়ে জল- 
খাবার, এবং বিনা ভাড়ায় থাঁকিবার বন্দোবস্তও 
-করিয়! দিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালনাধীনে 
একটি ক্যান্টিন” খোলার আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ 
‘হইতে চলিয়াছে। এই “ক্যান্টিন” হইতে 
.কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীর পক্ষে সুবিধ! দরে 
স্বাস্থ্যকর আহার্ধ্য পাওয়া সম্ভব ছইবে। দীর্ঘকাল 
ধরিয়া বেঙ্গল ওয়াটার-্রফ ওয়ার্ক তাহার গৌরব- 
ময় সাফল্য অটুট রাখিয়াই চলিতেছে । ইছা ॥ 


"কোম্পানীর পরিচালকদের অনগ্ভসাধারণ কৃতিত্বের ণ 


পরিচায়ক, সন্দেছ নাই। আমরা বাঙ্গালীর ব্যবসা 
প্রতিভার অন্যতম উজ্জল 


-করি। 
নুতন যৌথ কোম্পানী . 
সাইন 'ইণ্ডাট্রীজ লি:--ডিরেক্টর--মিঃ 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৮, 
ক্যানিং সীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা. :ফিল্ম,কোম্পানী । i 
সিল্ক টেক্সটাইল'লিঃডিরেক্টর-মিঃ বি 
‘ভট্টাচার্য্য । .রেডিষ্টার্ড ' অফিস-নটন বাবুর 
বাগান, জৈরামপুর, বেহালা, ২৪-পরগণা। 


“অনুমোদিত মূলধন-_১ লক্ষ টাকা। সুদরা্কন, রঞ্জন 


‘এবং সিক্ ও সুতা ধোলাই সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান সিস্কোন| এণ্ড কুইনাইন | 


ইণ্ডাট্টাজ লিঃ-ডিরেইর--মিঃ এস পি সেনগুপ্ত । 


ক্েঞ্ডিষ্টার্ড অফিল--৭১, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । | 
অন্থমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । সিঞ্কোনা | 
আবাদ, কুইনাইন এবং ক্ষারদ্রব্যাদি প্রস্তুত সংক্রান্ত | 


প্রতিষ্ঠান | 


নিদর্শন এই অনপ্রিয় | 
প্রতিষ্ঠানটির অব্যাহত উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা | 


পিপলস ফিনান্দ কর্পোরেশন লিঃ রা = 


আর্থিক জগৎ 


\ ৫৯৯ 





অনুমোদিত মুলধন--৫ লক্ষ টাকা । অর্থ সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান । 

ক্রি ইণ্ডিয়া প্রেস লিঃ_ডিরেক্টর-_মিঃ জে 
এন রায়চৌধুরী । রেভিষ্টার্ড অফিস--২২, ক্যানিং 
রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন লক্ষ 
টাকা । মুদ্রাকর, প্রকাশক ও বুঝ বাইতিংএর 
ব্যবসা । 

শ্রমজীবী সমবায় সংসদ লিঃ-_ডিরেক্টর 
_মিঃ যোগেশচন্ত্র দত্ত। রেিষ্টার্ড অফিস 


' কাশীমুদ্দীন রোড, বাটানগর। অমুমোদিত মূলধন 


--২* হাজার টাকা । স্তী ও সিন্কের কাপড়- 
চোপড় তৈয়ারের ব্যবসা । 

রিলায়েন্স ফিসারিজ এণ্ড ফার্ন্সস্‌ লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ মণিলাল রায়চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--১২, সীতারাম ঘোষ ্ট্রী, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত যূলধন--৫ লক্ষ টাকা। মধ্য চাষ ও 
আনুষঙ্গিক ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

চিটাবলসা' জুট মিলস কোং, লিঃ_ 

১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন 0979 লষ্ট 


| আহ্ম ললো ল্যন্ = ন্বনুরভলন- 


হয়ত কাজকর্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই স্ময় হয় না। 

অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুষ্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 


[| 
|] আপনার 
আপনি 


নিছ্দের আর্থিক 


ee —— 


থাকতে পারেন। 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার | 
উহ্থার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই | 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সহন্ধে যে | 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার | 
' আথিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল | 


এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে : 
হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রো! এক্সচেনসন, | 


দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা | | 


প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা। ইহার ' 
পূর্ব ছয় মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
€ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
এম্পায়ার জুট কোং, লিঃ _-১৯৪৬ সালের ' 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের ভ্রন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
£২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । ।' 
কেলভিন জুট কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পধ্যস্ত ছয় মাসের” জন্তু প্রতি ' 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা! 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের আন্ত প্রতি 
শেরারে শতকরা বাধিক ১৫২ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল।  নেলিমারিয়া জুট 
মিলস কোং, লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । ইহার. 
পুর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা : 
বার্ষিক ৭০ আনা হারে . লভ্যাংশ দেওয়া : 


হইয়াছিল। 












eC 
গু 








ডিরেউর-_মিঃ যদনমোহন। রেঞিষটার্ড অফিস-. টুর: 


২৬ বি, আগুতোষ যি রী, কলিকাতা ; 


“তন যৌয  কোমানার 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
৷. নেমলেঁট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান! 


নয়কে! 


' | ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোনঃ কলিকাতা ১৬৬ 























হেড অফিস ২ 





ফোন 2 ক্যাল ৫১৪১ 


লি 


১৪নং ee ্ীট কলিকাতা | 


2 শাখাসমূহ £ : এ ্ 
শ্যাসলাজার, ক্লাইভ ফট, মাণিকতলা, ডিনার খিদিরপুর, 


দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ। 
সব্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয়। 


৮ ক 





৯০০ . আর্থিক জগৎ [ ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৬ 
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+ | fl EY ' ] 
SY SALTS, TINCTURES. AOQUAE. . INJECTABLES AND DRUGS,OF .. Pp 2 et রর i 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS. , 1 ৯৯ এযাহানার Ed * ৮১,লাইড হুট || 
+ manufactured” in our’ well-equipped '" laboratories ‘vader the. ১: 1 ৮ EE {HES : 
Supervision of expert Chemists. , টি 
4 ৬ ১ -* |||" কিয়ারিংএর পূর্ণ স্থযোগপ্রাপ্ত 
রি Only the best and select raw materials are used in manufacture, , অন্যান্য শাখা £__ চট্টগ্রাম, চন্দননগর, 
to ensure guaranteed standards. Tre ee re 1 ০২৯১০ 
মর রা ‘ রি যি . ___ রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 
৮7813 We also manufacture Technical ag Fine Chemicals; Essentiat: || ুলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । * 
৯ ৯: ২৪ 


| 02 and Laboratory Reagents. +; - ১ হামবাজার/শাধা, ৮২/২৩, বর্ণওয়ালিল্‌ 


১ ইট, কলিকাতায় খোল! হইয়াছে। 
০. _স্বদের হার. 
কারেন্ট ১২% সেভিং'২% ফিক্সড হ% 

- ,ক্যাসনাটিফিকেট, প্রভিডেন্ট! ও) 

লোন ও ওভারদ্বাধুটের জন্ লিখুন! 
বাজার চল্‌তি শেয়ার ক্রয়-বত্রয়করা হয় 

. চেয়ারম্যান :জী মতিলাল রায় 
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গ্রাম--ইকমিক ব্যাক্ষ)ক্যাল : 
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_ হেড অফিস £-৮৬-কি, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 
| ----পাখাসমৃহ---- 7 - 
' কলিকাঁতী-_বড়বাজার, সাদার্ণ এতেনিউ, শালকিয়া। বাজল।__বকুড়া, ঘাটাল। মেহেরপুর, 
বৈস্তপুর। বিহ্বার-__টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড়। আসাম-বড়পেটা। যুক্তপ্রদেশ_-কাপপুর, 
' গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, ' জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিটঃ মোরাদাবাদ, 
' লক্ষৌ, দিশ্ী। সাব ক্রাঞ্চ_রবাটগঞ্জ, তৈৎপুরা, কচুয়া, আরাউরা, সোপামুখী। | 
সর্বপ্রক্কার ন্যাক্কিং সপ্মকিত কাধ্য করা হয়। 

688 পি, বি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানেজার : 
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LN ONT এ { 
হেড অক্ষিত্ন ৪-৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । : 


_ প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। | 

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে' -. /.. পজিশন 
ডিরেক্টর-ইন্চার্জ_-ঞ৯ ৫ লাশ |. THE BENGAL BELTING WORKS LTD 
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চহনং বহ্বাছার কটি, কলিকাতা__খাধির ভগহ পেল ্রীধতীজনাধ ভাগ ছারা সম্পাদিত, জিত ও প্রকাশিত। 
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নিল লে I 


মৃল্য_বাধিক সডাক ৯২ 


যা 


নবম বর্ষ ] 
ইণ্ডাষ্টীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 


ভারতবর্ষের শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তা . করিবায় 
জন্য জার্মানী বা জাপানের ষ্যায় ইনভাগ্রীয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশন বা অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের 
দাবী . জানাইয়া ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘকাল 
আন্দোলন চালাইয়াছে। এতদিনে সেই আন্দোলন 
ফলপ্রস্থ হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
পরিষদে মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণমেন্টের অর্থ-সচিব 
মিঃ লিয়াকৎ আলি থান ইনভা্ট্রীয়াল ফিনান্প 
কর্পোরেশন বা শিল্পে 'অর্থসাহাধ্য প্রতিষ্ঠান গঠনের 
এক বিল উপস্থিত' করিয়াছেন। বিলে প্রস্তাবিত 
প্রতিষ্ঠানের উদেশ্য হইতেছে শিল্পসমূহের পজির 
অন্ত খপ দান, করা। প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের 
মূলধন হইবে পাঁচ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ভপশীলভুত্ত ব্যাঙ্চসমূহ, বীমা 
কোম্পানীসমুহ, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ বা অমুরূপ অর্থ- 
চি প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কেহ এই 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ত্রয় করিতে পারিবেন না। 
শেয়ারের আসল টাক] এবং বাধিক শতকরা আড়াই 
টাকার অনধিক সুদ সম্পর্কে তে 
গ্যারান্টি দিবেন। ' 
এই প্রতিষ্ঠান বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বা করিতে 
করিতে পারিবেন, তবে উহার পরিমাপ কর্পো- 
' রেশনের দায়সহ আদায়ীরুত মূলধনের চার গুণের 
বেশী হইতে পারিবে না। কর্পোরেশন দশ 
বৎসরের কম সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণষোগ্য নহে 
বা এই ধরণের অগ্যরূপ সর্ে জনসাধারণের নিকট 
হইতে টাক! আমানত রাখিতে পারিবেন। 
' কর্পোরেশন ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রত্যর্পণ করিতে 
" হইবে এই সর্তে শিলপ-গ্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘ মেয়াদী 





1 খপ দিতে পারিবেন এবং টাকা মিটাইবার আস্য 


৭ বৎসরের মধ্যে যে কোনও শেয়ার বা ডিবেঞ্চার 
বিক্রয় করিতে পার! যাইবে এই গর্তে কর্পোরেশন 
কোন' শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার 
বাজারে ছাড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন 
কর্পোরেশন আয়কর বা অতিরিক্ত .আয়ফরের 
আমলে আসিবে না, কিন্ত অংশীদাররা কর্পো- 
রেশনের নিকট হইতে, যে ডিভিডেণ্ড 'পাইবেন 
'তাহা আয়করের আমলে আসিবে | 
' , শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক হার ডিভিডেণ্ড 


উনি TPE 
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প্রতি সংখ্যা /* আনা 
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Monday 11th November, 1946, সোমবার, ২৫শে কার্তিক, ১৩৫৩ 


[ ২৬শ সংখ্যা 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


, পর কর্পোরেশনের যে উদ্ধত মুনাফা হইবে তাহা 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্ট পাইবেন।, খণগ্রহীতাদের 
নিকট হইতে খণ আদায় সম্পর্কে 02 
বিশেষ সুবিধা পাইবে) 

শ্রমিক কল্যাণের জন্য সঠিক 

বীমার ব্যবস্থা 

শ্রমিক কল্যাণের জগ্চ আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ 
প্রবর্তনের জঙ্ক মধ্যকানীন গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইতেছেন। শ্রমিক অশান্তি দূর করিয়া একদিকে 


. উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের অন্গুবিধা দুর 





'দিবার এবং ৫ কোটি টাকার রিজার্ভ ফণ্ড গঠনের 


করা এবং অন্তদিকে জনসাধারণের একটী বৃহৎ অংশ 
হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই 
মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য 
সন্মুখে রাখিয়াই শ্রম-সচিবের পক্ষ হইতে ডাঃ মাথাই 


পৃষ্ঠা , 


৬০১-০৬ 


৬০৭-০৮ 
৬০৯-১০ 
৬১১-১২ 
৬১৩-১৪ 
৬১৫-১৭ 


লিমিটেড কোম্পানী গঠন (৪) 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাতা 

আধিক হ্ুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 


বাজারের হালচাল ৬১৯২২ | 
কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি 'আবস্তিক রাষ্ট্র বীমা বিল 








উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে কারখানায় নিযুক্ত 


শ্রমিকদের অগ্ঠ ব্যাধি, বেকার, মাতৃমঙ্গল ও আঘাত 


সংক্রান্ত বীমার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। একটি 
কর্পোরেশনের ' মারফৎ এই বীমাগুলির কাজ 
পরিচালিত হইবে । কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট, প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহ, মালিক, শ্রমিক ও চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি 
কেন্দ্রীয় কমিটি উল্লিখিত কর্পোরেশন পরিচালনা 
করিবেল। মালিক ও শ্রমিকদের চাদা হইতেই বীমা 
তহবিল ' গঠিত হুইবে। শ্রমিকদের গড়মজুরীর 
ভিত্তিতে টাদার পরিমাণ স্থির করা হইবে। প্রথম 


' চাঁদা মালিকই দিয়া দিবেন, তবে পরে তিনি সংশ্লিষ্ট 


নুরের রী হইতে সেই টা কাটিয়া ' লইতে 


পারিবেন। যে সকল শ্রমিকের মজুরী দৈনিক 
দশ আনার বেশী নহে তাহাদের বীমার চাদা 
মালিকদের দিতে হইবে। | 


পর &০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় সম্প্রতি তথায় 
ওঁ শিল্পের হ্বর্ণ-ঘয়স্তী উৎসবের আয়োজন হইতেছে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর শিল্প বর্তমানে ও দেশে 
প্রধানতম শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ 
পঞ্চাশ বৎসর আগে মিঃ হেনরী ফোর্ড ও মিঃ 
চালি কিং প্রথম যখন আমেরিকায় মোটরযান 
নিৰ্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন তখন এ দেশের 
লোক তাহাদের সে প্রচেষ্টাকে বিজ্রপের চোখে 
দেখিয়াছিলেন, ওঁ শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে 
করিয়া অনেক ধনপতিই উহার পিছনে অর্থ খাটাইতে 
রাজী হন নাই। কিন্ত গত ৫০ বৎসরে আমেরিকায় 
এই শিল্পের কি বিদ্বয়কর উন্নতিই না সাধিত 
হইয়াছে! প্রাথমিক উদ্যোক্তারা সামন্ত মূলধন, 
নিয়া বহু কষ্টে ছোটখাট কয়েকটি কারখানা স্থাপনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ দেশে মোটরযান 
তৈয়ারের সেই সব কারখানা সমস্তই সুসমৃদ্ধ 
বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। যে শিল্পের. 
অন্য প্রথমে ১০ ছাজ্জার ভলার- সংগ্রহ করা 'সম্তবপর রর 
হয় নাই, সেই শিল্পে আজ আমেরিকাবাসীদের ৪৫* '. 
(কোটি ডলার মূলধন খাটিতেছে। মোটর, 


'কারখানাগুলির আয় আজ এত বেশী দ্বাড়াইয়াছে, 


যে, তাহারা ট্যাক্স বাবদই গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে. - 

* কোটি টাকার উপর প্রদান করিতেছে। 
মার 'কারখানাসমূহে গত €০ বৎসরে ৬ 
হাজার ৪০০ কোটি ডলার মুল্যের ৯ কোটি 
মোটরযান শিল্পিত হইয়াছে। ১৮৯৬ সালে 
আমেরিকার রাস্তাসমূহে ২৫টির বেশী মোটরযান 
চলিত না। আজ সেস্কলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ 
মোটরযান চলিতেছে । মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর 
শিল্পকারখানাসমূছে বর্তমানে ৭০ লক্ষ লোক কাজ 
করিতেছে! এ দেশের মোট কার্ধ্যরত লোকের 
মধ্যে এ সংখ্যা প্রায় এক-অষ্টমাংশ বলা চলে। 
১৮৯৬ সালে মোটর শিল্লকারখানার "শ্রমিকদের 
প্রতিজনের দৈনিক গড় মজুরী ছিল ৯ ভলার। 
বর্তমানে সেই গড় মছুরীর হার দশ ডলার (৩০ 
টাকার উপর) দীড়াইয়াছে। 
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এই মোটর শিল্প শুধু এককতাবে মাক্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় শিল্প হইয়া দীড়ায় নাই, এ 
শিল্পের উন্নতির সঙ্গে অন্ত অনেক প্রকারের শিল্পও 
দেশে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে । 
মোটর শিল্পের প্রয়োজনে দেশে ইম্পাত, কাচ, 
রবার, নিকেল ও সীসার উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। 
আনুবঙ্গিকভাবে তৈল উৎপাদনের শিল্পও যথেষ্ট 
উৎসাহিত হইয়াছে । বেশী মাত্রায় মোটরযান 
ব্যবহারের অন্ত দেশে রান্তাঘাটের ব্যাপক প্রসার 
সাধিত হুইয়াছে। মোটর শিল্পের এই অভাবনীয় 
উন্নতির ভিতর দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ৫০ 
বৎসরে যথেষ্ট অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অঞ্জন করিয়াছে । 
বর্তমান যুদ্ধোত্তর যুগেও এই শিল্পের সম্মুখে কোন 
আশঙ্কার কারণ দীড়ায় নাই। যুদ্ধের সময় বিশেষ 
প্রয়োজন সত্বেও অনেক লোক মোটর গাড়ী 
কিনিয়া ব্যবহার করিতে সক্ষম হন নাই। বুদ্ধোত্তব 
যুগে লোকের সেই দাবী আজ মিটাইতে হুইবে | 
যুদ্ধের সময়ে নানা কাজে ব্যবহৃত বহু মোটরযান 
অকেজো! ও অচল হইয়াছে । তৎপরিবর্তে ব্যবহার 
করিবার অন্তও দুনিয়ায় নৃতন মোটরষানের চাহিদ| 
ব্যাপক হইয়া দেখা দিতেছে। সেই ব্যাপক 
চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া! মাঁফিন শিল্পপতিরা 
এখন হইতে বৎসরে ৬০ লক্ষ যোটরযান চিলিতে 
পরিকল্পন। করিতেছেন। 

, ভারতবর্ষে মোটরযান নির্দাণের শিল্প প্রতিষ্ঠা 
কিয়া তাহার মারফতে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও 
লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ যে আমরা কতদূর 
প্রসারিত করিতে পারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর 
শিল্পের গৌরবময় দৃষ্টান্ত পে কথাই আমাদিগকে 
স্বরণ করাইয়া দিতেছে । 
| থাগ্যবিতর্কের অবসান 

কেন্দ্রীয় এসেন্বলীতে খাগ্বিতর্কের অবদান 
হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বিছারের সাম্প্রদায়িক 
পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র 
প্রসাদ বিহারে চলিয়া গিয়াছেন। খাস্জবিতর্কের 
অবতারণা করিয়া! ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে বক্তৃতা 
দেন সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ একাধারে কর্দযোগী ও জ্ঞানযোগী, 
কাজেই তথাবপিত আই, সি, এস বা সরকারী 
অনুগ্রহভাজন শাসন পরিষদের সদন্তদের অপেক্ষা 
তাহার কাজ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য । 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বৃথা আশ্বাস না দিয়া খাগ্য-সন্কট 
প্রতিরোধের অন্য দুইটি প্রধান পন্থা নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রথম পন্থা হইতেছে রুবিজীবীদের 
উদ্বৃত্ত থান্ধশস্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয় 
পদ্থা হইতেছে উৎপাদন বৃদ্ধি। বিদেশের সাহায্যের 
উপর নির্ভরশীলতা তিনি পরিহার করিতে 
বলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের সকল সদস্তই 
এবিষষে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সহিত একমত 
হইয়া্ধেন। বিদেশের,উপর নির্ভরশীলতা কতটা 
বিপজ্জনক, তাহা! দেওয়ান চমনলালের উক্তিতেই 
বুঝা যায়। দেওয়ান চমনলাল '-বলিয়াছেন যে, 
এখন হইতে ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসের মধ্যে 
ভারতবর্ষ কানাডা হইতে মাত্র দশ লক্ষ টম থান্-শশ্ত 
পাইবে ।, মাকিন যুক্তরাষ্্র হইতে € লক্ষ টনের 
বেশী খাস্ভ-শশ্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি মনে 
করেন না। ভারত সরকার 'বিশেবভাবে চেষ্টা 





আর্থিক জগৎ ! 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





করিলে আরও কয়েক লক্ষ -টন খাচ্ক-শশ্ত পাওয়া 
যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশে খান্তের অন্ত কিরূপ 


* হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, তাছাও দেওয়ান চমন- 


লালের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যখন 
আর্জেন্টিনায় ছিলেন তখন ১৭টি দেশের 


* প্রতিনিধি দলকে সেখানে খাত সংগ্রহের আশায় 


ধর্ণ| দিতে দেখিয়াছেন। 


এই অবস্থায় বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইতে 
নিষেধ করিয়, ডাঃ রাজেস্তর প্রনাদ ঠিকই করিয়াছেন। 


বৃটেনের দৈনিক সংবাদপত্র 

বৃটিশ পাল “যেণ্ট ও দেশের দৈনিক সংবাদপ ত্র 
সমূহের মূলধন ও মালিকানা স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে 
তদন্ত করিবার অন্ত একটি রয়েল কমিশন 
বলাইবার প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। উহ! 
সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের একটা প্রাথমিক পূর্ববাতাষ 
বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। বৃটেনে অনেক- 
গুলি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইযা থাকে । 
উছার মধ্যে প্রধান কয়েক্টর প্রচার ও কাটতি 
বিপুল। লর্ত বেভারক্রক পরিচালিত ডেইলী 
এক্সপ্রেস পত্রই ওদেশে সমধিক জনপ্রিয়। এ 
সংবাদপত্র দৈনিক ৩৪ লক্ষ ৬৫ হাজার পরিমাণে 
কাটতি হুইয়া থাকে । তৎপর অন্ত প্রধান 
সংবাদপত্রগুলির কাটতি সংখ্যা এইরূপ : ডেইলী 
মিরর ২৪ লক্ষ, ডেইলী মেইল ২০ লক্ষ ৩৫ হাজার, 
ডেইলী হেরান্ড ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার, নিউজ. 
ক্রনিকেল ১৬ লক্ষ, ডেইলী গ্রাফিক ৯ লক্ষ ৯৯ 
হাজার, ডেইলী টেলিগ্রাফ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার, 
দি টাইমস ২ লক্ষ ২৯ হাজার, ডেইলী ওয়ারকার 
১ লক্ষ ৬ হাজার। ১৯৩৮ সালে গড়ে প্রত্যেক 
দৈনিক সংবাদপত্রের কাগন্গ ও ছাপ! খব 
দাড়াইয়াছিল ২৭ লক্ষ পাউণ্ডের মত। প্রচার' ও 
কাটতি সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার উন্নতির জন্তও গড়ে 
এক একটি সংবাদপত্রেব খরচ পড়িত € লক্ষ 
পাউণ্ত। কিন্তু খরচের তুলনায় বৃটেনে সংবাদপত্র- 
গুলির আয় দীড়াইয়াছিল' অনেক বেশী। কেবল 


, বিজ্ঞাপন হুইতেই উছারা পাইয়াছিল ২ কোটা 


১০ লক্ষ পাউগ্ড। অনেক শ্ৰেণী বিজ্ঞাপনের 
মধ্যে খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন হইতে 
আয় হুইযাছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, গৃহ ও গাহস্থ্য 
জীবনের সাজ্গসরঞ্জাম সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন হইতে 
আয হুইযাছিল উহার চেয়ে সামান্য কিছু কষ, 
ওষধের বিজ্ঞাপন হইতে পাওয়া গিয়াছিল ৩০ 
লক্ষ পাউণ্ডের উপর, বস্ত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন হইতে 
আয দাডাইয়াছিল সাড়ে বার লক্ষ পাউণ্ড । 
একদিকে কাটতি সংখ্যা বেশী, তাছার উপর 
বিজ্ঞাপনের দফায় আয় বিপুল। ফলে বৃটেনের 
প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের মালিকদের 
যথেষ্ট লাভ হইতেছে দুঃখের বিবয়, অধিকাংশ 
সংবাদপত্র কয়েকজন ধনপতির কুক্ষিগত ডি, 
মুনাফা মুখ্যতঃ তাহাদের হাতে 
কেন্দ্রীভূত হইতেছে। সংবাদপত্র ভি 
"ব্যাপারে কতিপয় পজিপতির অহেতুক প্রভুত্ব ও. 
লাভের ব্যবসা! শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল হইয়া 
দাড়াইয়াছে। জনসাধারণের’ভিতর জ্ঞান প্রচারে 
ও দেশের জনমত গঠনে আধুনিক যুগে দৈনিক. 
সংবাদপত্ৰগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 
মুষ্টিমেয় ধনপতিব নিজস্ব খেয়ালে কিংবা তাহাদের 
দলীয় স্বার্থে এ সমস্ত একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া 


পুর্ব তাহারা একবার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির 
মূলধন ও পরিচালনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
দেখিতে চান । 


লৌহ ও ইস্পাত স্কট প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা পারে 

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শুধু খান্ত নহে, অনেক 
বিষয়েই সঙ্কট দেখ! দিয়াছে, লারা পৃথিবীতে 
বিরাট পুনর্গঠনের কাজ সুরু হইয়াছে, ফলে বিভিন্ন 
জ্রিনিষের চাহিদাও বিরাট আকার ধারণ, 
করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত পুনর্গঠনের একটা 
অত্যাবস্তকীয় উপাদান। চাহিদার তুলনায় ১৯৪৭ 
সনে এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের উৎপাদন কম 


'হইবে। এদিকে ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় কয়লার 


অভাব ও ঘন ঘন শ্রমিক অশান্তির ফলে লৌহ ও 
ইস্পাত উৎপাদনে গুরুতর বিশ্ল ঘটায় ১৯৪৭ সনে 
৯ লক্ষ টনের বেশী লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হুইবে 
না। ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ১২ লক্ষ টনের 
মত, কিন্তু এই উৎপাদন ক্ষমতা কুণ্ন হওয়ায় ভারতে 
লৌহ ও ইম্পাতে ঘাটতি পড়িবে। বিশ্বব্যাপী 
ঘাটতির জন্ত ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ দেড় লক্ষ টনের 
বেশী লৌচ ও ইন্পাত বিদেশ হইতে আমদানী. 
করিতে পারিবে না। এই সক্কটাবস্থার প্রতিকারের, 
জন্য ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত বণ্টনের নূতন 
পন্থা স্থির করিয়াছেন। এই নূতন পন্থীন্থযায়ী 
রেলওয়ে এবং অনসাধারপের ও শিল্পসংক্রান্ত 
প্রয়োজন বুঝিয়া মোট লৌহ ও ইস্পাত ছুই ভাগে 
ভাগ করিয়া বরাদ্দ করা হইবে। ১৯৪৭ 'সনে 
রেলওয়ের জঙ্ক বরাদ্দ হইয়াছে ৩ লক্ষ টন এবং 
অনলাধারণ ও শিল্পসমূহ্র অন্ত বরাদ্দ হইয়াছে 
৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজ্যের আয়তন, জনসংখ্যা ও যুদ্ধ-পূর্বকলের 
সরবরাহ বিবেচনা করিয়া লৌহ ও ইস্পাত বরাদ্দ 
করা হইয়াছে। জনপাধারপের পক্ষ হইতে 
প্রাদেশিক অফিপারের নিকট প্রয্মোজনীয লৌহ ও 
ইম্পাতের দন্ড দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্ত 
অন্যায়ী পারমিট পাইলে তাহাবা তালিকাভুক্ত 
দোকান হইতে জ্জিনিব ক্রয় করিতে পারিবেন 

যুদ্ধ মিটিয়া গেলেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয় ! 
যাইবে এবং সব কিছুই ইচ্ছামত পাওয়া যাইবে 
ভাবিয়া যাহারা উল্লসিত হুইয়াছিজেন, তাহারা 


এই ব্যবস্থায় বিরক্ত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
একটা বিরাটংযুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া 
যাওষা সহজস্াধ্য ব্যাপার নহে। কাঙ্জেই এখনও 
কিহুকালের মত এই বিরক্তিকর, অধচ অনিবার্য 
বাবস্থা আমাদেব মানিয়া চলিতেই হইবে । 

৪ 






দেশের ও দশের সেবায় .. 


| নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


সকল প্রকার 
ব্যাঙ্কিং কার্য 
_করা হয়।_ হয়। 


ইণ্ডিয়ান 
গিণলম্‌ যানি: 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেম, 
কলিকাতা 
১ সকার 2 











‘Honey Comb,’ Cal. 


বাঞ্চনীয় নহে। এদিক দিয়া মুষ্টমেয়ের অতি- যাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
লাভের সুযোগ অব্যাহত ? থাকাও নিতান্ত শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হুয়। 


অনভিপ্রেত বলা চলে । তাই বর্তমান বৃটিশ শ্রমিক ,, 
গবর্ণমেপ্ট এই অবস্থার প্রতিকার সম্পর্কে বিবেচনা 
করিতেছেন ।' কোন: নির্দিষ্ট ব্যবস্থা 'অবলঘনের 






তে সবি প্রার্থনীয় 


১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ ] 


ভারতের থাছ্য-সমস্থ। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে খাগ্ঠ-বিতর্কের অবতারণা 
করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র গ্রসাদ আসন্ন খান্চ-সন্কট সম্পর্কে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ভারতের খাছ্ছা- 
সঙ্কট সমাধানের তিনটা পন্থার উল্লেখ করিয়া তিনি 
দেখাইয়াছেন যে, তিনটা পদ্থার একটা ব্যর্থই 
হইয়াছে । বিদেশ হইতে খা্চ আমদানীর উপর আর 
আশা করা যায় না_-একথা তিনি স্পষ্ট করিয়াই 
বলিয়াছেন। ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ 
টন খাস চাহিয়াছিল। ইহার মধ্যে পাওয়া গিষাছে 
মাত্র ১৭ লক্ষ টন। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের মধ্য 
হইতে .খাঘ্য সংগ্রহ কর! গিয়াছে ৩০ লক্ষ টন। 
ডাঃ রাজেন্ত্র প্রসাদ এই তথ্যের উল্লেখ করিয়া 
দেশের উপরেই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিতে 
বলিয়াছেন। দেশের মধ্যে ৬ কোটি টন খাদক 
উৎপর হয়। বিশেষজ্ঞদের যতে ইহার মধ্যে 
কষিজীবীদের প্রয়োজন মিটাইয়া ২ কোটি ৪০ 
লক্ষ টনের মত উদ্বত্ত থাকে । এই উদ্বত্ত খাদ্যের 
মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ টন গবর্ণমেপ্ট সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন। সংগৃহীত খান যাহাতে জন- 
সাধারণের মধ্যে বিধিসঙ্গতভাবে বণ্টন কর] হয়, 
তজ্জষ্ক রেশন' ব্যবস্থার প্রসার করা হইতেছে এবং 
১৯৪৬ সনে ১৫ কোটি লোক রেশন ব্যবস্থার 
আমলে আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিদেশের আম- 
দানীর উপর নির্ভর না করিয়া দেশের উপরেই 
নির্ভর করিতে চাহিতেছেন। ইহা জাতীয় 
গবর্ণমেন্টের যোগ্য কাজ হুইয়াছে। কিন্ত তাহার! 
যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তৎসত্বেও 
নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে থান্ত-সন্কট ঘনীভূত 
হইবে, একথা ডাঃ রাজেন্্র প্রসাদ জানাইয়া 
দিয়াছেন। 
কাজেই খুব সতর্কতাবে চলিলে লোকে অনশনের 
সম্মুখীন হইবে না বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে আবপেটা খাইয়া 
থাকিতে হইবে এই ইঙ্গিত করিতেও”তিনি, ভুলেন 
নাই। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন,যে, ভারত- 
বাসী দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত । তাহার! আসন্ন খাত্ধ- 
সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারিবে। এ ছাড়া 
অর্ধাশনের অবস্থা ভারতে লাগিয়াই আছে। 

ডাঃ রাজেন্দ্র গ্রসাদের এই ইঙ্গিত ও উক্তি 
কঠোর বলিয়া মনে হইলেও একান্ত সত্য । ইংরাজ 
আমলে ভারতবর্ষে বার বার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে, 
বৎসরের পর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অর্দাতুক্ত বা 
অভুক্ত থাকিয়াছে | আজিকার দিনে এই অবস্থার 
পরিবর্তন হয লাই । পরস্থ বিশ্বব্যাপী খাস্য-সঙ্কটের 





., ফলে অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে । কিন্তু বিদেশ | 


“হইতে যদি খাস্ত না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বৃথা 
ক্রন্দন না করিয়া দৃঢ়ভাবে বিপদের সম্মুখীন ॥হইতে 
হইবে । 
"তাই ব্যক্ত হইযাছে। 


আশার আলো 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের 


অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে বিধ্বস্ত বা বিপর্যস্ত 
হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে 


কয়েক বৎসর লাগিবে | সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্তার | 
হৃষ্ট হইয়াছে খাস্ত'লইয়া | কৃষি ও.শিল্পে অহুয়ত : | 
দেশগুলির উপরেই খাস্ত-সঙ্কটের. আঘাত প্রচণ্ডতম 


২ 


নৃতন ফসল উঠিবার সময় হইয়াছে, ' 


ERE ET EOE: 


আথিক জগৎ 


হইয়াছে । ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি বিরাট দেশগুলির 
লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন এই বিশ্বব্যাপী খাদ্য- 
লঙ্কটের ফলে বিপন্ন হইয়াছে। আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতা, থানত নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ফলে এ পর্য্যন্ত 
সঙ্কটের আঘাত প্রতিবোধ করা সম্ভব হইয়াছে। 
১৯৪৬ সালেব ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে 


মান্য বোধ হয় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে 


পারিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের 
পূর্বাভাষে মানুষ সেই আশার ক্ষীণ আলো দেখিতে 
পাইতেছে। মার্কিন পূর্বাভাষে বলা হইয়াছে 
যে, ১৯৪৬-৪৭ সনে সমগ্র জগতে খাদ্য উৎপাদনকারী 
দেশগুলির মোট উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ৭ ভাগ বেশী হইবে বলিয়া! আশা করা 
যাইতেছে। অবস্ত, মার্কিন কৃষি-বিভাগ সঙ্গে সঙ্গে 
সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৪৭ 
সনেব বসস্তকালেও প্রায় ছুত্তিক্ষের অবস্থার হ্যাট 
হইবে, কাজেই খুব সাবধানে খাদ্য নিযন্ত্রণ করিয়া 
বাডতি খান্ত ছুভিক্ষ নিবারণের জন্ঘ কাজে লাগাইতে 
হইবে। মাকিন কৃষি বিভাগের এই সতর্ক 
বাণীতে কিছু মাত্র বাড়াবাডি করা হয় নাই। 
বিশেষজ্ঞরা বার বার জানাইয়া দিয়াছেন যে, 


পৃথিবীতে স্বাভাবিক খাগ্ভাবস্থা ১৯৫০ সনের পূৰ্ব্বে 
ফিরিয়া আসিবে না। কাল্পেই এখনও আমাদের [ঁ” 


দীর্ঘকাল সম্তর্পপে ও সতর্কভাবে চলিতে হইবে। 
তবু স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ধীরে ধীরে ফিরিয়া 


চলিয়াছি, ইহাও কম বড-সান্বনার কথা নহে। | 
১৯৪৭ সন কাটাইতে পারিলে খাত্ত-সঙ্কটের | 


ভয়াবহতা! বহুল পরিমাণে দুরীভৃত হইবে, এ বিষয়ে | ' 
ক | অনুমোদিত মুলধন 
রী বিজিকৃত 


কোন সন্দেহ নাই। 


ভাতে মারিবার চে! 
কার্তিক মাস শেষ হইয়া আসিল। 


হইবে। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে কিছু | 


কিছু হইয়াছে। এই 


ধান কাটা আরস্তও 


সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের * নানাস্থান হইতে আশঙ্কা- } 


জনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । প্রকাশ যে, এ সব 


অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পক্ষে নিজ | 
নিজ জমি হইতে ধান কাটিয়া ধরে আনা এক | 
প্রকার অসম্ভব হইয়া ঠ্রাড়াইয়াছে। এই অবস্থা | 
হইতে ধনী, দরিদ্র কেহই রেহাই পাইতেছে না । | 
নোয়াখালী-ক্রিপুরা অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 

“হাতে” মারা হইয়াছে এবং ঢাকা গুভৃতি অনেক | 


অঞ্চলে এই অবস্থার বিস্তার হইতেছে । 





শীত [ 
বাঙ্গলার সর্বত্র আমন ও রোয়া ধান কাটা আরম্ভ | 













৬০৩, 
কিন্তু 
বর্তমানে যে অবস্থার লুটি হইয়াছে, তাহাতে মনে 
হয়, পূর্ববঙ্গের সর্বত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে "ভাতে? 
মারিবার ষড়যন্ত্রও পাকিয়া উঠিতেছে। বর্তমান 
অবস্থার যদি অবিলম্বে প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগণিত ব্যক্তি. আগামী 
কয়েক, মাসের মধ্যে অনশনে মরিবে। কিন্ত 
প্রতিকার করিবে কে? ধীহারা নিরপরাধ 
ব্যক্তিগণকে হত্যা, লুঠঠন, অগ্নিদাহ, বল- 
পূর্বক ধর্দাস্তরকরণ, নারীর মর্ধ্যাদা ছানি ইত্যাদি 
পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করা কর্তব্য বোধ 
করেন নাই, তাঁহারা যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এই 
নূতন ও অধিকতর মারাত্মক অভিযানের কোন 
প্রতিকার করিবেন, তাহার ভরসা কোথায় ? আমরা 
এই নৃতন সমস্তার প্রতি বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরের 
জননায়কগণের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 


কুষিজাত পণ্যের দর বাড়িতে দেওয়া 
হইবে ন! 

থাস্ধ বিতর্ককালে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 

বলিয়াছেন যে, কৃষিজাত পণ্যের যে দর নির্ধারিত 

il SLE Mtl ASSL 


বেন ব্যান্ধ লিঃ 
| €(স্থাপিত_১৯২৬) ও 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 

হেড অফিস £--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা! 
২৫১০০১০০০১২ 

ed ১২১৫০১০০ ০২ » 

১২,৫০ ১০০০৯ ঠা 


মূলধন ও 
রিজার্ভ-_-১২,৫০,০০০ টাকার উপর 
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শাখাসমূহ | 
কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 


টুচুড়া, 
| তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 






| থঙ্গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, 





বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, | 
মেদিনীপুর, যশোহর, দাজসাহী, : শাস্তিপুর, | 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ | . ' 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর এজ, এম; মুখীডিজি ' 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), | 
চারটার্ভ সেক্রেটারী । 






ব্যাঙ্ক লিং 


৪ ১৪নং হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 


£ শাখাসমূহ 8 





শ্যামরাজার, ক্লাইভ ফট, মাণিকতলা, ভবানীপুর, খিদিরপুর, 
৮" দমদম, হাওড়া, আমতা, মধুপুর, এলাহাবাদ ন 
- -সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 
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আর্থিক জগৎ 


.[ ১১ই নবেম্বর) ১৯৪৬ 








তিনি দেখাইষাছেন যে, কাঁরখানাজাত মালের 
তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের দাম অনেক বাড়িয়াছে, 
কাছেই দাম বাড়াইবার কোন কারণ নাই। 
এতদ্্যতীত, কৃষিজীবীদের যদি লোৌকসানই হইত, 
তাহা হুইলে তাহাব প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা যাইত 
যে, তাহার! কোন খান্তশস্তের চাষ বন্ধ করিয়াছে 
বাহাস করিয়াছে অথবা থান্ূশস্তের পরিবর্তে অগ্ঠ 
কোন শঙন্তের চাষ করিতেছে । ডাঃ রাজের 
প্রসাদ বলেন যে, উল্লিখিতরূপ কোন প্রমাণও 


তিনি পান নাই। ও 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সিদ্ধান্ত আমরা সর্ববাস্তঃ- 
করণে সমর্থন করি। কৃষিজীবীবা তাহাদের' 


পণ্যের জন্য স্তায়সঙ্গত দর পায়_ইছা সকলেরই 
কাম্য। কিন্ত থান্য-সঙ্কট কালে--বিশেষ করিয়। 
যখন যমুদ্রাক্ীতি বিন্দুমাত্র হাস পায় নাই, তখন 
খান্যশস্তের দাম আরও বৃদ্ধি করিলে অগ্ান্ত শ্রেণীর 
কোটি কোটি নরনারী সহ বিপুলসংখ্যক কৃষিজীবীও 
বিপর হইবে । একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, 
আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবীর ঘরেই 
সম্বংসরের খোরাক থাকে না। আর একটী কথাও 
স্বরণ রাখা দরকার । বর্তমান অবস্থায় 
কৃষিজাত পণ্যের, বিশেষ করিয়া থাদ্তশন্তের 
মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা কৃষিজীবীকে সাহায্য না করিয়া 
ফড়িয়া ও চোরাকারবারীদের 'যুনাফা বৃদ্ধিতেই 
সাহায্য করা হইবে । বর্তমানে খাস্যশন্ত, বিশেষ 
করিয়া চাউল যে দরে' রেশন এলাকার বাহিরে 


বিক্রয় হয়, তাহার কতটা কৃষিজীবীরা পায় পূ 
সেবিষয়ে সন্দেছ করিবার যথেষ্ট “কারণ আছে। 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রপাদ চোরাকারবারী ও টু 
মুনাফাখোরদের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু রর 
যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর' সমাজে ইহারাই দেশের 
পক্ষে এক প্রকাণ্ড অভিশাপ হইয়া দাড়াইয়াছে। পু 
রেশন এলাকার পরি বিস্তারে ইহারা অনেকটা | 
সংযত হইয়াছে ও হইবে, তথাপি কঠোর হস্তে | 
ইহাদের দমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় সমিতির পু 
ঢু অনুমোদিত মুলধন 
কষিজাত পণ্যের বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা হইতে | 
বহল পরিমাণে বঞ্চিত হইতে পু 


মারফৎ ক্রুয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিলে 


কুষিজীবীরা 
থাকিবে ॥ 


করি। 


কলিকাতায় ১৬ই আগষ্টের হাজামা সুরু হইবার | 
৷ পর এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় বার বার ট্রেণ চলাচলের রর 
ব্যবস্থা বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে, রেলকর্খচারীরা গুণ্ডাদের 
আক্রমণে হতাহত হইয়াছেন, ' রেলওয়ের ও ন্‌ 
'রেলকর্খচারীদের সম্পত্তি লুষ্ঠিত .হুইয়াছে এবং রর 
হতাহত |] 
কেন্দ্রীয় I 
পরিষদে মিঃ কে; সি, নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে | 
রেলওকে সচিব মিঃ আসফ আলি রেলওয়ের পু 


আক্রান্ত ও 
২৮শে অক্টোবর 


অনেক যাত্রী 


হইয়াছেন। গত 





এই কারণেই কারখানাজাত পণ্যের মুল্য” | 
সম্পর্কে কৃষিজ্গীবীদের অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। 
মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণমেন্ট কৃষিজীবীদের এই | 
অবস্থা ও অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত টু 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশা | 


ইতিমধ্যে বিহারে হাঙ্গামার ফলে বেলওষের যে 
ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অবস্ত এই বিবরণের অন্তর্ভ,ক্ত 
করা সম্ভব হয নাই। বিহারে এ পর্য্যন্ত যাহা 
ঘটিয়াছে তাহা! বাঙ্গলার তুলনায় কিছুই নহে, 
কাজেই বিহারের ক্ষতির বিবরণ না থাকিলেও 
বিশেষ কিছু আসে যায় না। বাজলা দেশে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে অরাজকতার হ্ষ্টি 
হুইযাছে, তাহা কিভাবে রেলওয়ের গ্ায় একটা 
গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিয়াছে 
এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ও 
নাগরিক জীবন,কি ভাবে বিপধ্যস্ত হইয়াছে, তাহা 
বিবেচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে” হয়। 
শুধু বি এ রেলওয়েরই তিন লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের ক্ষতির 
হিসাব পাওয়া যায় নাই। রেলওয়ে কর্মচারীদের 
মধ্যে ৭ অন নিহত ও ১৭ জন নিখোজ হইয়াছেন। 
৯৩৯ জনের সম্পত্তি লু্িত খা বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
মিঃ আসফ আলি পূলিসের সংখ্যাঙ্পতা এবং 
হাঙ্গামাব ব্যাপক বিস্তৃতির উল্লেখ করিয়া 
বলিষাছেন যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাহাদের পক্ষে 
যাহা করা সম্ভব করিয়াছেন। তাহার উক্তির 
সত্যতা অস্বীকার না করিয়াও আমরা বলিতে বাধ্য 
যে, রেলওয়ের গ্ভায় জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্তু কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সামরিক সাহায্য 
গ্রহণ কবা উচিত ছিল। 
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১নং গজারাম পালিত লেন 
পোঃ ধর্মতলা, কলিকাতা 
টেলিফোন--কলিঃ ১১৭১ 


বিপিক্বত মুলধন 


কামনা করি। 


১৯88-8৫ % ৪৭ 


_ অরাজকতা সম্পর্কে এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন | এলি পারতেন 


দি ন্যাধন্যান কটন মিলঘ্‌ লিমিটেড 


(১৯১৩ ইং ভারতীয় কোম্পানী আইনামুযায়ী গঠিত ) 


২৫,০০,০০০২ টাঁকা--৫*২ টাকা 
৫০১০০০ অভিনারী শেয়ারে বিভক্ত । 
২৯০ ০১০৪ ০৯, টাকা অর্থাৎ ৪১০০০ শেয়ার 

(তন্মধ্যে বিক্রয়ের বাকী মাত্র ১,০০০ শেয়ার ) 


আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের স্বতা কাটিবার ও কাপড় বুনিবার ॥ 
অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রথম কিস্তি গত মাসে বিলাত হইতে “ক্রেন মেকৃনিজ” স্টামার যোগে রওনা 
হইয়াছে এবং এই ( সেপ্টেম্বর ) মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিবে। ভারত গতর্ণমেণ্টের | 
টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ স্ুপারিশক্রমে ভারতের বরাদ্দ যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে ইহাই | 
সর্ধাগ্রগণ্য সাপ্লাই অর্ডার বিবেচিত হয় এবং Import Licen5€e পাওয়া ষায়। 
ন ভ্রতগতিতে আমাদের এই সকল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে-_ আশা করা যায়, এই বৎসরের | 
মধ্যে সকল যেসিনারী (আস্জুযানিক মূল্য ১৪,০০১০০০২ টাকা) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিবে। | 
এই সময়ে অংশীদারগণের ও দেশবাসীর 

1 লভ্যাংশ 
১৯৪৩-৪৪ শতকরা ৪২ টাকী-আয়করমুক্ত 
১৯৪৫-৪৬ হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুর 
| হারে আশা করা যাইতেছে। 


যুদ্ধের পর সমগ্র ভাসতে এই মিলই সর্বপ্রথম ক্সিনিং ও 
| উইভিং মেখিনারা পাইতেছে। 


মিঃ আসফ আলি বলিয়াছেন যে, আইন ও 
শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বাঙলা সরকারের । কিন্ত 
বাল! সরকার যে অপূর্ব দায়িতজ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা তাহাদের অজানা ছিল না। এ 
অবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে সুক্ম বিচার না করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
আরও দৃঢ়তা ও তৎপরতার পরিচয় দিলে অনেক 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাইত এবং বাজলার 
অর্থ-নৈতিক জীবন অনেক কম বিপর্যস্ত হইত । 

ব্যাঙ্কের শাখ৷ প্রতিষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ বিল 

ভারতবর্ষে শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস্ক- 
ব্যবলায়ও প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা দেশের 
সমৃদ্ধির পরিচয় হইলেও, সম্প্রতি ব্যাক্ষ-ব্যবসায়ের 
অতিরিক্ত প্রসার বিপদের কারণও হুইয়াডে । 
এক একটী ব্যাঙ্কের বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বা হইতেছে। এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা এত 


‘তীব্ৰ হইয়াছে যে, শাখা প্রতিষ্ঠায় লাভ ন! হুইয়া 


অনেক ক্ষেত্রে লোকসান হুইতেছে। দেশের 
আর্ধিক অবস্থা ও শক্তিকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। দেহের 
কোন অলের অতি প্রসার যেমন দেহকে শক্তিশালী 
না করিয়া দেহকে পঙ্গু করে, ঠিক আধিক ক্ষেত্রেও 
শক্তির অনুপাতে যদি কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের 
অতি প্রসার ঘটে, তাহা হইলে আধিক ভিত্তি 
দূর্বল হইয়া যায় । আমাদের দেশে ব্যাক্ষ-ব্যবসায়ের 
অনেকটা এই অবস্থাই ঘটিয়াছে। এই অবস্থার 








সিল 
হালিসহর, চট্টগ্রাম 
( কর্ণফুলী নদীর তীরে, সন্মুখে রেলওয়ে 
ও সুবিস্তৃত পাকা রাস্তা সংযুক্ত ) 













যেরূপ ॥ 








সকল প্রকার সহানুভূতি ও সাহায্য : 








কে, কে, সেন, :- 
" ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 






১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬] 


"অবসান ঘটানোর অন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে 
একটা বিল আনীত হইয়াছে । উক্ত বিলে ব্যান্ক- 
গুলির শাখা প্রতিষ্ঠা বা বন্ধ করা সম্পর্কে বিধি- 
নিষেধ প্রণয়ন করা হুইয়াছে। 

বিলটীর বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই, 
কাজেই এখনই মন্তব্য কবা সম্ভব নয়। তবে 
ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


কয়লাখনি কমিটার রিপোর্ট 


ভারতের কয়লাশিল্প সম্পর্কে তদন্ত করার জ্রম্য 
কিছুদিন পূর্বে ইণ্ডিয়ান কোলফিল্ডস্‌. কমিটী 
নামক একটি কষিটা গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি 
উক্ত কমিটীব কাৰ্য্য শেষ হইয়াছে এবং কমিটীর 
রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। 
সম্পূর্ণ রিপোর্টটা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্ত 
কয়লাশিল্প সম্পর্কে কমিটী যে সমস্ত সুপারিশ 
করিয়াছেন সংবাদপত্রে তাহার, মোটামুটি সারমর্ম 
প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের প্রকাশিত 
‘বিবরণ হইতে দেখা যায়, কমিটার সুপারিশসমূছের 
মধ্যে নৃতনত্ব কিছু না থাকিবেও কয়লাশিল্পের 
যাবতীয় সমন্তা সম্পর্কে কমিটী বিশদভাবে 
"আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপযোগী যেটালাঞ্জিকেল 
কয়লার সংরক্ষণ ( conservation ), কয়লা 
রপ্তানী, ষ্টোয়িং, কয়লাখনির শ্রমিক সমস্তা, কয়লা 
হইতে অন্তান্ধ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন এবং এই 
সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন প্রভৃতি কয়লাশিল্পের 
‘নানাবিধ পুরাতন সমন্তা কমিটার দৃষ্টি আকর্ষণ 
“করিয়াছে। কয়লাশিল সম্পর্কে পূর্ব্বে পূর্বের যে 
সমস্ত কমিটীর অনুমন্ধান হইয়াছে, সেই সমস্ত 


কষিটীর রিপোর্টেও উক্ত সমশ্তাগুপির বিশেষ 


'আলোচনা হইয়াছে এবং বর্তমান কমিটী এই সমস্ত 
বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ করিতে পারিয়াছেন 
বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কমিটার যে 
-ছুইটা সুপারিশ আমরা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য মনে 





আর্থিক জগৎ 


কমিশন স্থাপনের প্রস্তাবও কমিটীর অগ্ভতম প্রধান 
স্পারিশ । ভারতেব ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্টে এরূপ একটী দপ্তর গঠনের অবকাশ 
নাই বলিলেই চলে। এই হিসাবে কযিটীর উক্ত 
সুপারিশের বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে 
হয় না। তবে কয়লা সম্পর্কে ভবিষ্যতে বিভিন্ন 
গ্রপ, প্রদেশ এবং কেন্দ্রের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট 
নীতি,অস্থুলারে কাজ করার প্রয়োজন হইতে পারে 
এবং এই ব্যাপারে সহযোগিতার অভাব হইবে না 
বলিয়াই আশা করা যায়। 


্বশায় নায় ষ্রনাথ মজুমদান্ন বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয়, 
উদ্বোধিত দশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগড়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক 


লিনিসিচেভ 
১২, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা । 


৬০৫ 


কলিকাতার দাঙ্গায় টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জ 

কলিকাতায় হাঙগামা সুরু হইবার পর 
টেলিফোনের যোগাযোগ কি ভাবে ব্যাহত হইয়াছে, 
তাহা সর্বজনবিদিত এবং আমরা ইতিমধ্যেই এ 
সম্পর্কে মন্তব্যও করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
এসেম্বলীতে মিঃ কে, পি, নিয়োপী টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন 
করেন। একটা প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, 
বর্তমানে জরুরী বিভাগের সহিত জড়িত গ্রাহক 
















মিডল 





দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


এজেন্টস-_বারকেজ ব্যাঙ্ক লিঃ (ডিসি এণ্ড ও) 


আষ্ট্রেদিয়ান এজেন্টস- ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ডাঠ এস, বি, দত্ত এম-এ, ৬৯৮ পি-এচ-ডি ১১১৫৯ লগ্ন, বার-এট-ল | 





স্থাপিত__১৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস--8, ক্লাইভ ষ্ীট, কলিকাতা 
অনুমোদিত মুলধন-_ ২,০০১০০,০০০২ 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন-_ ১১০০৩১৯০১০০ ০২২ 34 
টিনা তিলের ) ৬৫,০০১০০০২. টাকার উপর 
beds dla ২৭১০০১০০০৯৬ 3) £ 
১২৯৫০১০০৯০০ ০১২ 5 
জা মূলধন _- ১৫১০০১০০১০০ ০২ টাকার উপর 
(৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬) 
সকলপ্রকার বৈদেশিক কাৰ্য্য কর! হয়। 
লণ্ডন এজেণ্টস্‌ : বারকেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, টা গ্যারান্টি ট্রাষ্ট 
কোং অব নিউ ইয়র্ক, 








করিতে পারি তাহা (১) কয়লাখনিসমূহকে জাতীয় 


‘সম্মতিতে প'রপত করার প্রস্তাব এবং (২) কেন্দ্রীয় 
'গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতির জন্য একটা | 
নৃতন দ্র গঠনের প্রস্তাব। কয়লাখনি জাতীয়করণ | 
সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাব কর! হইয়াছে যে, ২৫০০ | 
ফুটের নীচে এবং যে সমস্ত, অঞ্চলে কয়লাখনির টু 
‘কোন কাজ হয় না সেই সমস্ত স্থানের সমস্ত কয়লাব রর 
মালিক হুইবেন গবর্ণষেন্ট। বিহার এবং বাঙ্গলার | 
-কয়লাখনিসমূহের স্বত্ব গবর্ণমেন্ট ১৯৪৫ সালে প্রাপ্ত ্ 
রয়েল্টা বা মালিকানার ১০ গুণ মুল্যে ক্রয় 
করিয়া লইবেন এবং এই বাবত প্রায় ৬ কোটী পর 
টাকা ব্য বাডিবে, কমিটী এরূপ অভিমত প্রকাশ | 
-করিয়াছেন। বাঙ্গলা এবং বিহার উভয় প্রদেশেই | 
জমিদারী প্রথা বিলোপ করার আলোচনা বহুদূর E 
ভ্রমিদারীসমূহ জাতীয় | 
} সম্পতিতে পরিণত হইলে কয়লাথনিলমূহও যে 
একই নীতি অমুসারে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত : 

করা হইবে তৎসম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। | 
প্রস্তাব ছু 
অতিনব মনে করিবার হেতু নাই। কয়লা, বিদ্যুৎ ছু 
গরস্থৃতি স্পর্কে কেন্দ্রে একটা নৃতন দপ্তরের প্রতিষ্ঠা 
এই দপ্তরের এবং অধীনে একটা জাতীয় কয়লা ' 


{ 


1 অগ্রসর হুইয়াছে। 


কাজেই কমিচীর এই জাতীয়করণের 





হেড অফিস - সিলেট 


TEETER বাঙ্গাল! 
শিলং আদায়ীরুত মূলধন ও চট্টগ্রাম, 
শি রিজার্ভ ফণ্ড - ঢাকা, 
€ ) | নারায়ণগঞ্জ, 
টা 0509২ ময়মনসিংহ, 
মৌলবীবাজার, কিশোরগঞ্জ, 
নওগাঁ, কাধ্যকরী মূলধন নেআরকোণ।। 
ছাতক, প্রায় ১৭৫,০০,০০০২ 
হবিগঞ্জ | 


j ১। লিলেট 
২। শিলং 


বালিগঞ্জ শাখা 


মিঃ পি, কে, চক্র নত্তা, 
রর ম্যানেজিং ভিবোর 


* সিলেট ইণ্ডাষ্্ীয়াল ব্যাঙ্ক «. 


£ কলিকাতা 

১। মেইন অফিস__৬, ক্লাইভ ট্রাট, ফোন নং - ক্যালকাটা _€৬০৭ 

২। বড়বাজার --৯, পগেয়া পর়ী। 

৩। কলেজ রী _-৭৯।২, হ্থারিসম্‌ রোড -এ 

(কলেজ স্ত্রী ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 


_ ব্যাক্ষের নিজস্ব বাড়ী -, 


কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ অমি লওযা হইয়াছে। 
শীভ্ই খোলা হইবে। 





স্থাপিভ-_-১৯২৮। 













৩। শ্িলচর 
৪1 ঢাকা 













মিঃ জে, এম, দাস, 
জেনারেল ম্যানেজার 





) 


৬০৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





ছাড়া আর কাহারও অস্ত টেলিফোন চালু রাখা 
হয় ন! এবং জরুরী বিভাগের লোকদের তালিকা 
টেলিফোন কর্তৃপক্ষ বাল! সরকারের সহিত 
‘পরামর্শ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। কেন্ত্রীয় 
পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে এই যে তথ্য উদঘাটিত 
হইয়াছে, তাহাতে সকলেই একাধারে উদ্বেগ ও 
বিশ্বময় বোধ করিবেন। বাঙ্গলা সরকার যে কিরূপ 
কর্ধদক্ষ ও নিরপেক্ষ, তাহা বার বার প্রমাণিত 
হুইয়াছে। কাজেই টেলিফোন গ্রাহকদের তালিকা 
প্রস্তুতের ব্যাপারে তাহারা ্বজনগ্রীতির পরিচয় 
দেন নাই, এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ 
দেখা যাইতেছে না। একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের 
বহু গ্রাহক জরুরী তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য 
হইলেও যে স্থান পান নাই, ইহা মনে করিবারও 
যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। 


ূ সমস্ত! 


বাঙলা, আসাম ও বিহারের নদীপথে 
যে সকল ষ্রীমার চলাচল করে সেগুলির 
অধিকাংশই বিদেশী বণিকদের করতল- 
গত। ভারতীয় যাত্রীদের দুখ সুবিধার প্রতি 
এই সকল বিদেশী ট্টীমার কোম্পানীর 
উদাসীগ্তও সর্বজনবিদিত। এই কারণে উক্ত 
কোম্পানীগুলির মালিকানা ও পরিচালনা সম্পর্কে 
তদন্তের দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল। এই দানী 
মানিয়া লইয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেটগুলির মতামত জানিবার জহ্য একটা স্মারক 
লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেক 
দিন কাটিয়া গিয়াছে । 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ কে, সি, নিয়োগীর 
. প্রশ্নের উত্তরে যানবাহন সচিব মিঃ আসফ আলি 


জানাইয়াছেন যে, ৯৩ ধারার আমলের গবর্ণমেন্ট- 


গুলি জানাইয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে দায়িত্বশীল 
মন্ত্রিমগুলীর মতামত গ্রভণ করাই সঙ্গত । কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন এবং 


প্রাদেশিক মন্ত্রিমগ্ুলী গঠিত হইবার পর গ্রীমার রঃ 


কোম্পানীগুলি সম্পর্কে বাঙ্গলা, বিহার ও আসামের 


মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। আসাম মঞ্্রি- | 


'মগ্তলী গ্ীমার কোম্পানীগুলি জাতীয়করণের পক্ষে 
মত দিয়াছেন। কিন্ত বালা সরকার আজও 
ফোন উত্তর দেন নাই। 


নাই। 
সহিত, কাজেই নদীবহুল বাজলার স্টীমার কোম্পানী- 


গুলির সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের মতামত জানিতে : 
আমরা স্বভাবতঃই উৎসুক । কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে L 
এই যে, এই ওৎসুক্য মিটাইবে কে? একদিকে | 


প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং অপরদিকে দণমুণ্ডের বিধান 


করিয়া লীগ মন্ত্রিমগুলী আর কোন বিষয় সম্পর্কে রর 


ভাবিবার ফুরসৎই পাইতেছেন না। এ ছাড়া 


পাটের দরের ব্যাপার লইয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকগোষ্ঠীর 


সহিত একবার চটাচটি করিয়া আবার ষ্টীমার 


কোম্পানী লইয়া গোলযোগ বাধানো বোধ হয় | 
' লীগ মন্্রিগুলী সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন 


না 


দিয়াছেন কিনা মিঃ আসফ আলি তাহা জানান | 
যাহা হউক, আমাদের সম্পর্ক বাঙলার টু 


চিনির মূল্যবৃদ্ধির যৌক্তিকত৷ ? 

এদেশে চিনির দর মপকরা! ১৫০০ 
আনা হারে নির্ধারিত ছিল। গত ২৩শে 
অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট সেই দর ২০৮৮০ আনা হারে 
বাধিয়া দিয়াছেন পোঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ছাড়া)। সুগার এডভাইজরী কমিটি ইক্ষুর দর 
বাড়াইয়া যণপ্রতি ৮/০ আনা হইতে মণপ্রতি ১০ 
আনা নির্ধারিত করিবার জন্ত সুপারিশ 
করিয়াছেন। ইক্ষুর বন্ধিত মূল্য দিতে গিয়া চিনির 
কলগুলির যে ক্ষতি হুইবে চিনির বাড়তি মূল্য 
দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করা হইবে । 

ইক্ষুচাষীরা অধিকাংশই দরিব্র। সে হিসাবে 
তাাদিগকে কিছু বেশী মূল্য পাওয়ার সুযোগ 
দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে অস্ত নছে। কিন্তু লামাস্ত 
পরিমাণে ইক্ষুর মূল্য বাড়াইতে গিয়া তাহার 
অজুহাতে চিনির মূল্য গবর্ণমেন্ট যেরূপ অত্যধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে আমরা 
বিস্মিত হুইয়াছি। একমণ ইক্ষু হইতে শতকরা 


দশভাগ চিনি পাওয়া যায়__ধরিলে ইক্ষুর যণকরা 
দর V০ আনা হারে বাঁড়িলে তাহাতে চিনির 

















ফোন £ কাল ৪*৫৩ 


ইউনাইটে 





অধিকতর 














ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি, কে, দত্ত 


ড ব্যান্কিং কর্পোরেশন 


লললললরুলভিলম্িট্ে্ভুুৃ্যা 

৩1১, মযালো। লেন, কলিকাতা । . 
শ!খা 2 _বড়বাজার, গ্তামবাজার (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বীকুড়া, শিক্পাথালা ৷ 


চল্‌্তি হিসাবে সুদ শতকরা ১২ সেভিংস শতকর ২॥০ 
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে ন্ুর্দ .ওয়া হুয়। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরস--সিঃ এস কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন এল মুখাঞ্জি 


সুবিধা সুযোগ পাওয়ার, 


এবং 
অপেক্ষাকৃত অধিক লাভে টাঁকা 
খাঁটাইবার জঙ্্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 


| ব্যাঙ্কিং কর্ণোরেশন 


তি হল 
| রেজিফটীর্ড অফিস- কুমিল্লা 


সর্ঝপ্রকগর ব্যাক্কিং কা্য্য 
সুষ্ঠভাবে সপ্রন্ন করা হয়। 


স্ব 


উৎপাদন খরচ মণকর! ৩০০ আনা বাড়িয়া যাওয়ার 
কথা । কিন্তু চিনির মৃল্য বৃদ্ধি ৩/০ আনায় সীমাবনধ 
না করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভাহা কাৰ্য্যত: £৷৩০ পরিমাণে' 
বাড়াইয়া দিয়াছেন। চিনির কলওয়ালারা যুদ্ধের 
সময হইতে রক্ষণ শুস্কের সুবিধা পাইয়া পূর্ব 
হইতে যথেষ্ট লাভ পাইয়া আসিতেছিল, যুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে তাহাদের লাভের মাত্রা 
নানাকারণে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই 
অবস্থায় চিনির দাম বৃদ্ধি করিয়া দেশের এই 
দুদ্দিনে ক্রেতাদের স্বার্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে 
অধিক মুনাফার সুযোগ দেওয়া নিতাস্ত অঙ্গচিত 
বলিয়াই আমরা মনে করি। নূতন মধ্যবর্তী 
গবর্ণমেন্ট সকল ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের 
স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিবেন বলিয়া সকলে। 
আশা করিতেছে । কিন্তু চিনির যুল্য বাঁড়াইতে 
গিয়া তাহারা চিনির কলওয়ালাদের স্থার্থই বড় 
করিষা দেখিয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। চিনির 
মুল্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করিতে গিয়া গবর্ণমেপ্ট 
এই বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন 
বিবেচনা করেন নাই | ইহাও আমরা যথেষ্ট 
ক্ষোভের সহিতই লক্ষ্য করিয়াছি! 











নিরাপত্তার 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন, সি, দত্ত 


অনুন্নত দেশসমূহের আর্ধিক উন্নতির সমস্যা 


যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিব 
জন্ত ও লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত 
করিবার ন্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসাইবার 
ও তাহার মারফতে একটি সহযোগিতামুলক 
কাধ্যনীতি স্থির' করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। 
আন্তজাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভন্ত ও লোকের 
ব্যাপক কর্ধসংস্থানের জন্ত কি শ্রেণীর বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করা দরকার, তাহা স্থির করিবার জন্য 
লণ্ডনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের লইয়া পম্প্রতি 
একটি প্রাথমিক বৈঠক বপিয়াছিল। ওঁ বৈঠকে 
জগতের শিল্পোন্নত দেশসমূহ ও শিল্পের দিক দিয়া 
পশ্চাৎ্পদ দেশসমূহের পক্ষ হইতে যে সব প্রস্তাব 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অবলগ্নীয় পন্থা সম্পর্কে 
উভয় শ্রেণীর দেশসমূহের ভিতর একটা মতানৈক্য 
তালরূপেই লক্ষিত হুইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে 
(এবং যাহার পিছনে জগতের অন্ত অনেক শিল্লোন্নত 
দেশের সুস্পষ্ট সমর্থন রহিয়াছে ) তাহাতে বলা 
হইয়াছে-_বিভিম্ন দেশের গবর্ণষেণ্ট ব্যাপকভাবে 


শিল্প-সংরক্ষণ নীতি, বাপিজ্যগত নুবিধাগ্রদান নীতি ' | 


, (যথা ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স) ও কোটা নির্ধারণের 
রীতি অবলম্বন করায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা 
বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে দুনিয়ায় বিরাট 
অসুবিধার হ্প্টি হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে 
সমস্ত জাতির ভিতর বাণিজ্যগত আদান-প্রদান 


বাড়াইতে হইলে এসব প্রতিবন্ধক দূর করিবার | 


ব্যবস্থা করিতে হইবে। রক্ষণত্তক্ষ নির্ধারণ, 
বাণিজ্যগত সুবিধা প্রদান ও কোটা স্থিরীকরণ 
সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব ও 
সংহত করিতে হইবে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশ- 
সমূহের এই শ্রেণীর প্রস্তাব জগতের অনেক অনুন্নত 
বা কম উন্নত দেশই মানিয়া লইতে প্রস্তত নহে। 


ভারতবর্ষ, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি . দেশের 


প্রতিনিধিরা এক পাণ্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া 
বলিয়াছেন, দুনিয়ার কতকগুলি দেশ প্রয়োজনো- 
পযোগী শিল্প গড়িয়া তুলিতে না পারায় 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া জগতের প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ 
দেশগুলির তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া 
রহিয়াছে |. এই পম্চাৎপদ অবস্থা কাটিয়া উঠিতে 
না পারিলে আস্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
অনুরত দেশগুলি তাহাদের গ্ভায্য স্থান অধিকার 
করিতে সমর্থ হইবে না। অনুন্নত দেশগুলির বিরাট 
জনসমাজ অশেষ দারিদ্র্য ও ছুঃখ-দুর্দশার ' ভিতর 
দিন, যাপন করিতে থাকিলে শিল্পোরত দেশসমূহের 
উৎপন্ন দ্রব্য কাটতির পথে বিশ্ব ঘটিয়া আত্তর্জ্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সমুচিত উন্নতিও অসম্ভব হইয়া 
দড়াইবে। কাজেই আজ যাহার] আত্ত্জ্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কথা চিন্তা করিতেছেন, 
তাহাদিগকে অন্ুরত দেশগুলির কথা সহাল্সু- 
ভূতির সহিত বিবেচনা করিতে হুইবে ; 
উপযুক্তরপ শিল্প গডিযা তুলিয়া ক্রমে ক্রমে 
উহ্থারা যাহাতে শিল্পোরত দেশসমূহের সমান 
প্ধ্যায়ে উন্নীত হইতে 'পারে, সে ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । প্রথম প্রথম শিল্প সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের, 


৩ 


আমদানী - বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ও প্রয়োজনমত 
বাণিজ্যগত কোটা নির্ধারণের সুযোগ না পাইলে 
শিল্পোরত 'দেশের প্রতিযোগিতার সমক্ষে অনুন্নত 
দেশসমুহ উহাদের শিল্প-বাপিজ্যের বনিয়াদ সুদৃঢ় 
করিতে পারিবে লা। সে কথা বিবেচনা করিয়া 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে উপরোক্ত 
_হুবিধাদানের ' নীতি জগতের শিল্পো্নত দেশসমূহকে 
-সমবেতভাবে সমথন ও গ্রহণ করিতে হইবে। 
সংরক্ষণ নীতি, আমদানী-নিয়ন্্রণ নীতি ও কোটা : 


নির্ধারণ নীতি অবলম্বন করিয়া যে সব দেশ, 


- অবলম্বনের প্রয়োজন ব্যক্ত করিতেছেন।। 


দেশের তরফ হইতে উপস্থাপিত এই প্রস্তাব খুবই 
সঙ্গত এবং ইতিপূর্বে আমরা এ ধরণের প্রস্তাব 
আন্তরিকভাবে সমর্থনও করিয়াছি । সুখের বিষয়, 
কেবল অনুন্নত দেশের লোকেরাই এইরূপ দাবী 
করিতেছেন না, শিল্পোন্নত দেশসমূহের অনেক 
মনীষীও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সমুচিভ- 
ভাবে সম্প্রসারণ করিবার জগ্ত অমুরত দেশগুলির 
শিল্পোরতি সম্পর্কে, এরূপ হুবিধাদান নীতি 
সম্প্ৰতি 
লীগ অৰ, নেশন্স্এর দপ্তর হইতে শিল্পোন্নতি 


ইতিমধ্যে শিল্পের দিক দিয়া সমুন্নত হইয়া! উঠিয়াছেন: ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রকাশ 


উহ্নাদিগকে ভবিষ্যতে তাহা সংবরণ ও খর্ব করিতেছি! করা হইয়াছে ( Industrialisation 


বল! অনুচিত বা অলঙ্গত নহে। কিন্তু অনুন্নত 


দেশসমূহের পরিপূর্ণ শিল্পোন্নতি গড়িয়া না উঠা, 
পর্য্যন্ত উহাদিগকে এ সব বিষয়ে স্বাধীন কর্দনীতি: 


অবলম্বনের সুযোগ অবশ্যই দিতে হইবে |: 11 


and 
Foreign Trade. Published by League 
of Nations) গত ১৪৩৮ সাল পর্য্যন্ত 
আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণ্ডিযির গতি সুচিত্তিভাবে 
বিশেষণ করিয়া উহ্থাতে উন্নত ও তঙ্ু্ত দেশগুলির 


আত্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের প্রাথমিক অর্থ নৈতিক সংস্থানের তারতম্য প্রদর্শন করা 
বৈঠকে ভারতবর্ষ, ব্রেছিল ও অস্ট্রেলিয়া গুভৃতি? 






নালা জজ 


_স্বতীক্ষত হিল 
১*২বি, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 


আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ক্রয় করুন। 


বি্ীত মুল 
vie Y 





" মেয়াদন্তে দেয় 











স্থায়ী আমানত (১ বৎসর ) 







বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোন--ক্যাল ৩৪৪৭ 


যমোহৰ- খুন টন ান্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


১২৫ ক্লাই উ্টীত্টে জালে নিজকে 
জিিভনন ল্বাঁজীন্ব ভিভলেন ল্যান 


স্কানাস্তল্রিভ হল ন্নাছে। 
শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য কর! ইয়ান 
রি রায় এলেনা খোষ বাহাদুর 








রি 







হইয়াছে । এই গ্রন্থের রচয়িতাঁদের মতে অগতের 
















ফোনঃ কলিকাতা--২০৪৪ 


ধা ১ ON এ ছি 
< ie ৰা 
২৪৪: 


লা) ৮৫ ক, লিলি 









কি 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


৪৩, ধর্মতল। গ্রীট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (ভিন লাইন) 


২৭-৯-৪৬ তারিখের হিসাব 
মুলধন টাকা 


ও 
সংরক্ষিত তহবিল 





















৩৭১১৫,০ ০০২ 
নগদ, কোম্পানীর 
কাগজ, পাতি ২,৬২০৭১,০৮০২. 
৬,০৫,১৯১,০০০ 
কার মূলধন ৬১০১, তিনি 
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আর্থিক জগৎ 


bd 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





কতকগুলি দেশ অন্থুমত থাকায় তাহা কেবল 
ধ সব দেশের অগণিত জনসাধারণেরই 
দুর্তির কারণ হয় নাই, শিল্পোন্লত 
দেশসমূহের বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথে 'বস্বস্বরূপ 
হওয়ায় উহাতে সেই সব দেশের অর্থনৈতিক 
প্রগতির সুযোগও সীমাবদ্ধ হইয়া .বহিয়াছে। 
দুনিয়ার অনেকগুলি দেশ শিল্পের দিক দিয়! পশ্চাৎ- 
পদ থাকায় ও সব দেশের লোকদের মাথাপিছু 
আয় স্বপ্ন! কমখাইয়া ও কম জিনিষ ব্যবহার 
করিয়া তাহাদের অধিকাংশই কোনরূপে দিন- 
যাপন করিতেছে । ইহাতে এসব দেশে শিল্পদ্রব্য 


কাটতির' হুযোপ-সম্ভাবনা যথেষ্ট খর্ব হইরা 


ব্হিয়াছে। 
কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন কোন দেশ 


শিল্পের দিক দিষা উন্নত হুইয়া উঠিলে ওঁ দেশ বাহির 
হইতে বিশেষ কিছু মাল আমদানী করিতে চাহিবে 
না। ফলে ব্যাপক 'শিল্প-প্রসারের সঙ্গে 
আস্তজ্রাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িবে। কিন্ত 'ইপা্য়ালাইজেশন এও 
ফরেণ ট্রেড’ পুস্তকের রচয়িতাবা দেখাইয়াছেন যে, 
& ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। শিল্পোর্নতির 
দিকে অগ্রসর হইলে তজ্জন্ত যথেষ্ট মালমসল্লা 
দরকার হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় ত বটেই, 
পরেও, বাহির হইতে সেজগ্ত অনেক মালমসঙ্লা 


| 
) |. 


আমদানী করিতে হুয়। শিলের দিক দিয়া কোন: 


দেশ উন্নত হইয়া উঠিলে ওঁ দেশের লোকেরা বেশী 
ক্ৰয়শক্তির অধিকারী হইযা অধিক পরিমাণ ভোগ- 
সামঞ্জী ক্রয় করিতে পারে । উহাতে যেমন দেশীষ 
শিল্প-ভ্রব্য কাটতির আভ্যন্তরীণ সুযোগ বৃদ্ধি পায়, 
তেমনই ও দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য 
প্রসারেরও যথেষ্ট সুবিধা হয। বৃটেনের লোক- 
সংখ্যা মাত্র ৪ কোটি .৭০ -লক্ষ। কিন্তু ও দেশ 
শিল্পের দিক দিয়া সমৃদ্ধ ও ও দেশের লোকদের 
ক্রযবশক্তি বেশী বলিয়া বৃটেনে মাক্ষিন যুক্তরাষৰ ও 
অন্ত অনেক দেশের প্রভূত মাল কাটতি হইয়া 
থাকে। অপর দিকে চীন . দেশেব লোক- 
সংখ্যা ৪৫ কোটি হইলেও শিল্পের দিক দিয়া অনুন্নত 
বলিয়া! & দেশে লোকের ক্রয়শক্তি খুব কষ। 
ফলে নিতান্ত প্রযোজন সত্বেও চীন দেশের 
লোকেরা শার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্ত শিল্পোরত দেশ 
হইতে বেশী জ্রব্য খরিদ করিতে পাবে লা। পত 
১৯২৯ সালে বৃটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৮৪ 
কোটি ১০ লক্ষ ডলার মুল্যের মাল রণানী 
হইয়াছিল, লেই স্থলে ও সালে চীন দেশে মাকিন 
বুক্তরাষ্্র হইতে মাত্র ১২ কোটি- ৪০ লক্ষ ডলার 
মূল্যের মাল রপ্তানী হইয়াছিল। কাজেই বাণিজ্/- 
প্রসারের দ্বিক হইতে বিবেচনা কবিলে পৃথিবীর 
বত বেশী দেশ শিল্পের দিক দিযা উন্নত ও সমৃদ্ধ 
হয় ততই মঙ্গল । 

শিপ্পোরতির সহিত লোকের জীবনযাত্রার 
উন্নভির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে । লীগ অব 
'নেশনস কর্তৃক প্রকাশিত উপরোক্ত পুস্তকে 
শিল্পো্লত দেশের তুলনায় অনুন্নত বা কম উন্নত 
দেশসমূহের জনপ্রতি পণ্য ব্যবহারের তারতম্য 
দেখাইয়ঠ তাহা ভালভাবে প্রমাণ করা হুইয়াছে। 


যুদ্ধের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্শ্মানী, : 


জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, ইটালী, স্ুইজালঢাও 


'অক্টিয়া, বেলজিয়াম, জেকোশ্্রোভেকিয়া ও হ্ল্যাও 


এই ১২টি দেশই জগতে শিল্পোরত বলিয়া 
খ্যাত ছিল। অন্থ সকল দেশই ছিল শিল্পের দিক 
দিয় কম-বেশী পরিমাণে অনুরত, কৃষি পণ্য ও অগ্ঠ 
কাচামালই ছিল উহাদের মুখ্য বাণিজ্যোপকরণ। 
এই ছুই শ্রেণীর দেশের বাঁণিজ্যগত আদান- 
প্রদানের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৩৫ 
সালে ১২টি শিল্পোপ্ত দেশ অগ্ঠান্ত দেশ হইতে 
একদিকে ৪১০ কোটি ডলারের কাঁচামাল ও ২০ 
কোটি ডলারের শিল্প-পণ্য আমদানী করিয়াছির্ল। 
অপর দিকে উবার অন্ঠান্ত দেশে (অমুর্নত' দেশসমূহে) 
৭০ কোটি ডলারের কাঁচামাল ও ২৫০ কোটি 
ডলারের শিল্প-পণ্য রপ্তানী করিয়াছিল। মোট 
আমদানীর হিসাবে দেখা যায়, শিল্পোর্ত দেশ গুলি 
পবম্পরের সহিত বাণিজ্য চালাইয়। ও অঙুন্নত দেশ- 
গুলির সহিত বাণিগ্য চালাইতে গিয়া মোট ১৬০ 
কোটি ডলারের শিল্প-পণ্য আমদানী করিয়াছিল। 
অপরদিকে, অমুন্নত দেশগুলি পবস্পরের সহিত 
বাণিজ্য চালাইতে গিয়া ও শিল্পোন্নত দেশগুলির 
সহিত বাণিজ্য চালাইতে গিয়া মোট ৩০০ কোটি 
ডলারের শিল্প-পণ্য আমদানী করিয়াছিল। ১২টি 
শিলোন্নত দেশেব লোকসংখ্যা ছিল ৪৪ কোটি ৪০ 
লক্ষ ও অনুন্নত দেশগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬৫ 
কোটি. ১০ লক্ষ। ফলে দেখা যায়, লোকসংখ্যা 
অমুপাতে শিল্পোন্নত দেশগুলির মাথাপিছু শিল্প-দ্রব্য 
আমদাশীর পবিযাণই বেশী ধ্রাড়াইয়াছিল। অনুন্নত 
দেশগুলি মোট যে শিল্প-দ্রব্য আমদানী করিয়াছিল, 
তাহাতে মাথাপিছু আমদানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
যাত্র ১৮ ডলার । অপরদিকে শিল্পোয়ত দেশ- 
গুলিতে মাথাপিছু শিলপব্য আমদানীর পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৩৬ ডলার । কাজেই স্পষ্ট বুঝা 
যাইতেছে, কোন দেশ শিলের দিক দিয়া সমুন্নত 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাস্ট্রীয়াল 


হাক ভিলন্মিভ্তেত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যছ্রনাথ নায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 








বভবাজাব,স্তামবাদার, ছাটখোল! (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, মযমনসিংহ ও 
সিটী। 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যান্জোর £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম? সি, এ, আই, আই, বি 
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হইলে সে দেশ কেবল বাহির হইতে বেশী কাচামালই 
আমদানী করে না, বাহির হইতে শিল্প-পণ্যও এ সব 
দেশে অসুরত দেশের তুলনায় বেশী পরিমাণে 
আমদানী হইয়া থাকে । লোকের জীবনযাত্রার যান 
যে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কতদূর উন্নত, ও বিবরণ 
হইতে তাহাও ভালভাবে ধরা পড়িতেছে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আভ্যন্তরীণ- 
ভাবে প্রচুর শিল্পপণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
তাহার উপর উহার! বাহির হইতেও বিস্তর শিলদ্রব্য 
আমদানী করিয়া থুকে। ফলে লোকপিছু যথেষ্ট 
শিল্পপ্রব্য এ .সব দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
অনুন্নত দেশসমূহে শিল্পন্রব্য উৎপন্ন হয় কম, উহারা 
বাহির হইতেও শিল্পদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে 
“জনসংখ্যা অমূপাতে সামাস্ধ। ফলে এসব দেশেব 
(লোকদিগকে খুব কম জিনিষ ব্যবহার করিয়া কোন 
প্রকারে জীবনধারণ করিতে হয়। এর দুরবস্থা ' 
হইতে অনুন্নত দেশের লৌকদিগকে উদ্ধার করিতে 
হইলে শিল্প প্রসারের দিকে তাহাদের গবিপুৃর্ণ 
মনোযোগ আকৃষ্ট করা ও তাহাদিগকে সেবিষয়ে 
যথাসম্ভব স্যোগ-সুব্ধা প্রদান করা শিল্লোন্নত 
দেশসমূহের একান্ত কর্তব্য। তাহা হইলে 
অগণিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে 
আস্তর্জা তিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের পথও যথেষ্ট 
পরিমাণে উন্মোচিত হইবে, সন্দেহ নাই । | 
লীগ অব. নেশনস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইপ্তাটট্রীযা- 
লাইজেশন এণ্ড ফরেণ ট্রেড; নামক পুগ্চকের এই 
সিদ্ধান্ত খুবই সুচিত্তিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
সম্মেলনের উদ্যোক্তারা দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্প্রদারণের জন্ এ সিদ্ধান্ত অন্নযাষী অনুন্নত দেশ- 
গুলির শিল্পোন্নতি সম্পর্কে এখন হইতে , একটা 
সাহায্য ও সহানুভূতির ভার নিয়া কার্ধে; অগ্রসর 
হইবেন বলিয়া আমর! আশা করি । 








ব্নণস্থী ইব্দিণৱেধ্দ | 


হিনও 


১, ক্লাইভ ধ্টাট, 
কলিকাতা! 


হেডঅফিস £ 


২৬ 





লিমিটেড. কোম্মানী গঠন ৪) 





ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, কোম্পানী 
-রেজেষ্টরী হইবার পূর্বে যদি কোম্পানীর কে কে 
“ভিন্বেকটর হইবেন তাহা স্থিরীক্ৃত ন! হুইয়া থাকে 
তাছা হইলে কোম্পানী রেজেষ্টরী হইবার পরেই 
কোম্পানীর প্রমোটারদের কর্তব্য হইবে একটা সভা 
কবিয়া ডিরেকটর নির্ব্বাচিত কবা এবং উছারা ষে 
ভিবেকটর হইতে ও ডিপ্রেকটরের শক্ষমত! অর্জন 
করিবার জন্য যে পবিমাণ টাকার শেয়ার ক্রয় 
করিতে হয় তাহা ক্রয় করিতে সম্মত, আছেন 
তদ্বিবয়ে উহাদের সহি সহ ছুইটী ফরম যৌথ 
কোম্পানীর রেজিপ্রারের নিকট দাখিল করা | 
প্রমোটারদের সভায় ভিরেকটর নির্বাচিত হওয়া 
এবং ভিবেকটবুদের সম্মতি ইত্যাদি দাখিল করিবার 
'পব কোম্পানীর পরিচালকদের কর্তব্য হইবে 
ডিরেকটরদেব একটা সভা আহ্বান করা । যে কোন 
_ভিবেকটর অথবা কোম্পানীর ম্যানেজার বা 
সেক্রেটারি অথবা ম্যানেজিং এজেপ্টদের পক্ষ 
হইতে কেহ এই সভা আহ্বান করিতে পারেন। 
উক্ত সভায় কোম্পানীর ব্যাঙ্কার কে হইবেন, চেকে 
‘কে সহি করিবেন, কোম্পানীর ১অভিটার কে 
হইবেন, কোম্পানীর কমন সিল কিরূপ হইবে ও 
উহা কাহার নিকট গচ্ছিত থাঁকিবে--এই সব বিষয়ে 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে । কোম্পানীর ম্যানেজিং 
এজেপ্টদের সঙ্গে বে চুক্তি সম্পাদনের কথা 
'হইযাছে, তাহাও বোর্ডের এই সভায় পাশ করাইয়া 
লওয়া যুক্তিসঙ্গত । সম্ভব হইলে কোম্পানীর 
পরিচালকগণ এই সভায় কোম্পানীব একটা মুদ্রিত 
" ৰা টাইপ করা প্রসপেকটা বা উহার বদলে একটা 
বিবৃতি অনুমোদন করাইয়!। তাহাতে প্রত্যেক 
ডিরেকটর দ্বার! সহি করাইষা লইতে পারেন। তবে 
. কোম্পানীব প্রসপেকটাস একটা অতি জরুরী দলিল 
এবং উহাতে বাধ্যতামূলকভাবে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ 
- কবিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ডিরেকটরদেব প্রথম 
সভাষ কোম্পানীর প্রসপেকটাঁসের বিভিন্ন বিষয় 
সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করিয়া ভিরেকটরদের 
পরবর্তী সভাতে তাছাদেব দ্বারা উহা অনুমোদন 
করাইয়া লওয়াই অধিকতব যুক্তিসঙ্গত হইবে । 
মেমোরেগাম ও আর্টিকেলের ষ্টায় কোম্পানীর 
প্রসপেকটাসও কোন বিশেষজ্ঞ দ্বাবা লিখাইয়া লওয়া 
বাঞ্ছনীষ। কারণ প্রসপেকটাসে উল্লিখিত বিভিন্ন 
বিষয় দৃষ্টেই বাহিরেব লোক কোম্পানীর শেয়ার 


ক্রয় সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করে। উক্ত 


গ্রসপেকটাসে যে সব বিষষ উল্লেখ করিতে হয় 


তাহার মধ্যে প্রধান দফাগুলি এই---কোম্পানীর . ধর 


নান ; অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ--উছ্থা বিভিন্ন 
শ্রেণীর কত টাকা মূল্যের কত শেয়ারে বিভক্ত এই 


. লৰ শেয়ারের মধ্যে যদি ফেবৎযোগ্য (redeemable) 
প্রেফারেন্দ শেয়ার থাকে তবে তাহা. ঈ 


কোন 
কতদিন পর এবং কতদিনের নোটাশে পরিশোধ 


করা হইবে ; বিক্রয়যোগ্য (15549) মূলধনের ' | 


পরিমাণ-_উহ? বিভিন্ন শ্রেণীব কত শেয়ারে বিভক্ত 
- এই সব শেয়ারের অগ্য আবেদনের সহিত কত টাকা, 
শেয়াৰ বিলি হইবার পর কত টাকা এবং বাকী 
টাক! কতদিন অস্তর অন্তর দেয়) কোম্পানীর 


কোন্‌ কোন্‌ কোম্পানীর ভিরেকটর আছেন ) 
কোম্পানীর ব্যাঙ্কার বা ব্যাঙ্কারদের নাম) 
অভিটারের নাম ও ঠিকানা ; রেজেট্টরীকৃত অফিসের 
ঠিকানা ; কোম্পানীর ষদ্ি কোন ম্যানেজিং 
এজেণ্টস থাকে তবে তাহাদের নাম ও অফিসের 
ঠিকানা; কোম্পানী স্থাপনের উদ্দেস্ত কি-- 
এই উদ্দেস্ত সাফশ্যমত্ডিত হুইবার কিরূপ সম্ভাবনা 
আছে--কোম্পানীর সম্ভাবিত লাভের পরিমাণ 
কিরূপ) কোম্পানী বদি (ক) কোম্পানীর পরি- 
চালনাব জস্ভ কোন ম্যানেজিং এজেন্টস, খে) সম্পত্তি 
ক্রয়ের বা প্রচলিত কোন ব্যবসা অধিকারের জস্ত 
সম্পত্তির ক্রেতা এবং (গ) শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোন 


আপাঁব-রাইটাঁরেব সহিত চুক্তি কৰিয়া থাকেন তবে 
এসব চুক্তিব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ; ম্যানেজিং এজেণ্টদের 
পাবিশ্রমিকেব পবিমাণ-_উহার! কতদিনের 





28717777152 
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টেলিফোন £ কলিকাতা! ৬৯৪০ 


অনুমোদিত 
বিলিকৃত ও বিক্রীত 

আদোয়ীকৃত ( অগ্ৰিম কল ও 
রিজার্ভগহ ) 
আমানত 
গ্ভর্ণমেন্ট ও বাজার দরে 
অন্যান্য 


মিঃ জে, সি, বহু 


জগ্ক ম্যানেজিং এজেণ্টপ নিযুক্ত হুইয়াছেন; 















নামের সর্বপ্রথম পিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


হেড অফিস £ শিলং 
টেলিফোন : শিলং ২০ (ছুই লাইন ) 
কলিকাতা অফিস £৬, ক্লাইভ রো! 


ব্রাঞ্ঘসমূহ ঃ 
বড়পেটা, পৃবডী, গোয়ালপাড়া, গোহাটি। 
(জাড়হাট নওগা, ইক্ষল এবং ডিব্ৰুগড় । 










| ম্যানেজার, (কলিকাতা অফিস ) 
ভিরেকটরদের নাম, ঠিকানা, ব্যবসা এবং উহারা অস্ত. MEE CENCE রমার 


কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেন্টস, ব্যাঙ্কার, সম্পত্তি- 
বিক্রেতা ইত্যাদি হিসাবে কোন ভিবেক টন্রের যদি 
বিশেষ কোন স্বার্থ থাকে তবে তাহার বর্ণনা; 
সর্বনিন্ন কত টাকার আবেদন পাইলে ডিবেকটরগণ 
শেষাব বিলি করিতে আরম্ভ করিতে পারিবেন; 
কত টাকার শেয়ার ক্রয় করিলে ভিরেকটর হওয়ার 
যোগ্যতা অন্মিবে এবং ডিরেকটরগণকে প্রত্যেক 
সভাষ উপস্থিত থাকার জন্ত কত ফি দেওয়া হুইবে ) 
কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয়ের পরিমাণ কি হুইবে; 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠার (67071090012) অয কাহাঁকেও . 
কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হুইষাছে কি না এবং 
দেওষা হইলে উহাৰ পরিমাণ কত) বিভিন্ন 


শ্রেণীর শেযারহোলন্ডারদের কিরূপ ভোটাধিকার 
দেওষা হুইষাছে; শেবার হস্তপ্তির সন্ধে 
যদি কোন বিধিনিষেধ থাকে তবে তাহার বর্ণনাঃ 
ভিবেক্টরদের ক্ষমতার উপৰ কোন নিষেধ বিবিধ 


টেলিগ্রাম £ব্যান্কআসাঁম 
টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক 
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প্রযুক্ত হয় নাই এরূপ বর্ণনাঃ কোম্পানীর 
মেমোদ্বেণ্ডাম ও আটিকেলস কোথায় দেখিতে 
পাওয়া যাইবে ; আত্তীর-রাইটার ও দাঁলালগণকে 
‘ কিরূপ কমিশন, দেওয়া যাইবে ; শেয়ার সার্টিফিকেট 
কৰে৷ দেওয়া হইবে; শেয়ারের আবেদনপত্র 
কোথা'র পাওয়া যাইবে ইত্যাদি । 


গ্রসপেকটাস দাখিল করিবার সময়ে উহার 
সহিত কোম্পানীর একথও 'মেমোরেগামও দাখিল 
করিতে হয়। প্রসপেকটাস্রে প্রথমে উহ! লিখিয়া 
দিতে হয় যে, এই প্রসপেকটাপের' এক কপি যৌথ 
কোম্পানীর রেজিট্রীরের নিকট দাখিল করা 
হইয়াছে । বর্তমানে কোন কোম্পানী ভারত 
গবণীমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত “একজামিনার অব 
ক্যাপিটাল ইন্থ্যর” অস্থ্যতি না লইয়া ৫ লক্ষের 
অধিক পরিমাণ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে 
পারে না। কোম্পানী যদি এইরূপ অস্থুমতি গ্রহণ 
করিয়া € লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের শেয়ার 
বিক্রয়ের জন্ভ সাধারণ্যে আবেদন করে, তবে 


এই শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত যে ভারত সরকারের - 


অনুমতি পাওয়া গিয়াছে এবং কোম্পানীর অর্থ- 
নীতিক হুদৃচতা অথবা উহু! কর্তৃক প্রচারিত 


কোন মন্তব্যের যে ভারত সরকারের কোন দায়িত্ব, : 


নাই তাহাও গ্রসপেকটাসের উপরে লিখিয়া দেওয়া 
আবশ্যক । প্রসপেক্টাস যুজ্িত না করিয়া 
টাইপ করিয়াও .- অয়েপ্ট-ইক কোম্পানীর: 


রেজি্্রীরের নিকট দাখিল করা যায়। তবে 


মুদ্রিতই হউক আর & টাইপ . করাই হউক, 
প্রত্যেক গ্রসপেকটাসের শেষে কোম্পানীর সমস্ত 
ভিরেক্রের সহি দিতে, হইবে এর্বং উহা কোন্‌ 
তারিখের প্রসপেকটাস, তাহা লিখিয়! দিতে 
হইবে । 

প্রদপেকটাস দাখিল করিবার পর রেজিষ্রার 
কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইলে ভিরেকটর বোর্ডের 
একটি সভা ভাকিয়া প্রসপেকটাসে উল্লিখিত সর্ববনিয় 
পরিমাণ শেয়ার ( Minimum subscription ) 
বিলি (110) করিতে হয়। অতঃপর নিদিষ্ট 


ফরমে আবেদন করিলেই রেজিষ্ট্রার কমেন্সমেণ্ট | 


সার্টফিকেট প্রদান করেন। কোম্পানী তখনই 
সাবালকত্ব অর্জন করিয়! ব্যবসায়ে পূর্ণভাবে আত্ম- 
নিয়োগ করিতে পারে। যোটের উপর, পাব্লিক 


লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়া যতদিন: 


পর্যাস্ত কমেন্সমেণ্ট সার্টিফিকেট না পায়, ততদিন 
পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর গঠনকাধ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, 
তাহা বলা যায় না। পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে, 
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর এই সব ব্যাপারে 


কোন বালাই নাই এবং রেজেষ্টরীকৃত হইবার সদে ; 


সঙ্গে উহা সাবালকত্ব অর্জন করে। 

লিমিটেড কোম্পানী কিভাবে গঠন করিতে হয় 
তৎসম্বন্ধে আমাদের বভ্তব্য শেষ হইল। তবে এই 
সম্পর্কে একটী বিষয় বথাস্থানে উল্লেখ কর! হয় 
নাই। তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি । তারতীয় 
কোম্পানী আইনের শেষে ' ১ম তফশিলের “এ 
তালিকায় (5016 A of the First Schedule) 
কোম্পানী পরিচালন! সম্পর্কে কতকগুলি নিয়মাবলী 
দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের মোট সংখ্যা ১১৬ । 
প্রকৃত, প্রস্তাবে এই নিয়যাবলীকে কোম্পানীর 





আঁটিকেলস অব এসোসিয়েশন বলা যাইতে পারে 
এবং, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি যদি 
আর্টিকেলস ছাড়া কোম্পানী রেজেষ্টরী করিতে 
চাহেন তাহা হইলে কোম্পানীর.মেমোরেগ্ডাম অব 


“£সোসিয়েশনের পেছন দিকে “প্রথম তফশিলের5 


“এ তালিকার নিয়মাবলী কোম্পানী সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য হইবে*__একথা লিখিয়া দিলেই কোম্পানী 
রেছেষ্টরী হইতে পারে । অবস্য সাধারণতঃ প্রত্যেক 
কোম্পানার উদ্ভোজ্ধাগণ নিজেদের প্রয়োজন ও 
অতিরুচি অল্ন্যার্াই আর্টিকেলস অব .এসোসিয়েশ* 
রচনা করেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও পারিক লিমিটেড 
কোম্পানীর পক্ষে ‘এ তালিকার ৫৬, ৬৬১ ৭১, ৭৮, 


৭৯, ৮০, ৮১১ ৮২, ৯৫, ৯৭, ১০৫, ১৭ এবং ১১২ 
হইতে ১১৬ নং নিয়মাৰলী আটিকেলের অন্তভু ক্র 
করা বাধ্যতামূলক । | 

“লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইবার পর উহু। 
পরিচালনার সময়ে 'উছাকে . বুহ্বিধ ব্যাপারে 
কোম্পানী আইনের নিয়মকাস্থন মানিয়৷ চলিতে 
হয় এবং রেজিস্্রীরের অফিসে নিয়মিতভাবে অনেক 
দলিলপত্র পেশ করিতে হয়। ইংরাজী ভাষায় 
কোম্পানী পরিচালকদের এই দায়িত্ব 
Statutory: obligations বলা হইয়া থাকে । 
এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা 
আমাদের উদেশ্য রহিল। 





ক্ললিকাতা শাা-নি২৩রাধা বাজার সীট 


ও 


সেয়োলো লেনের জুংসন). 





ক্লিয়ানিংএর স্মযোশ সম্বলিত একটি সিল রর লে টি 
লি ওতক্লাতিনি-্রেভেজ্ভ' 


জিপুরেশ্বর শী্রীযুত মহারাজা 
মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই 


চীফ অফিস 2_ আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। 


কলিকাতা অফিসসমূহ :--১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেজ্্ রোড। 


টেলিফোন £ ১০৩২ কলিকাতা 


টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্কব্রিপুর” 


অন্যান্য অফিসসমূহ ঃ 
জ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, চাকা, কষলপুর, 
ইডি চকবাজার (ঢাকা), মান, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, 
১ 88৯: 8৫৯ গ্রীল ভৈরববাজার | 





মোট্ান ক্যালকাটা বান নিউ | 


, হেড.অফিস__৯-এ, ক্লাইভ ছ্বীট, কলিকাতা। -:- .. ফোন কলিঃ- ২১২৫ ৬৪৮৩ ' | 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত ) 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 
| _ শীখাসমুহ-- Vl 
আসানসোল হুবরাপুর বালুরঘাট শ্তামবাজার 
আজষগড় নিউ মার্কেট বেনারস সাউথ কলিকাতা! J 
" এলাহাবাদ নীলফামারী ভাটপাড়া 
কাচরাপাড়া-. ‘ “নৈহাটী রায়বেরিলী সিরাজগঞ্জ ' 
কুচবিহার পাটনা! রংপুর সিউড়ী 
জলপাইগুড়ি পাবনা লক্ষ. সৈয়দপুর : 
জৌনপুর বর্ধমান লাহিড়ী মোহনপুর হিলি 
লালগঞ্জ 


সিট ২1 হলের . 
দেক্েটারী--মিঃ সুধেন্দুকুনার নিয়োগ ম্যানেজিং ভিরেইর মিঃ ডি, রায় । 





সস্ভ বর্তমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের 
সর্ধবুহৎ জাতীয় সমন্তা ও সর্বাধিক ভাবনার 
বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে। এই ঘোর সঙ্কটের 
স্বনান্ধকারে একমাত্র ভরসার আলো জনবরেশ্য 
নেতৃগণের, সবার উপরে মহাত্মা গান্ধীর, সময়োচিত 
কর্মতৎপরতা। মহাত্মাজীকে একদিকে টানিতেছে 
বালা, আর একদিকে বিহার । ভারতের জাতীয় 
আত্মার, মূর্ত প্রতীকের কাছে বিপন্ন হিন্দু ও 
যুসলমানে ভেদাভেদ ' নাই। তাই মধ্যযুগীয় 
বর্বরতার অভিযানে বিপর্যস্ত নোয়াখালী সফরে 
যাত্রা করিবার প্রাক্কালে বিহারের তাগুবলীলা 
তাহার মনে সয়তাবেই অপরিসীম বেদনার তরঙ্গ 
তুলিয়াছে। বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে বন্ধ না হইলে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন 
বরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন |, এই সংবাদে সমগ্র সভ্য 
জগৎ উদ্বিগ্ন হইবে । ভারতের কল্যাণ, তথা বিশ্ব- 
শাস্তির পক্ষে মহাত্মাজীর জীবন অমূল্য ও 
অপরিহার্য |, আমরা আশ! করি বিহারের আগুন 
অগোণে নির্বাপিত হইবে। পত্তিত নেহরু, ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আচার্য্য কৃপালনী উপদ্রত অঞ্চল- 
সমূহ পরিদর্শন ও বিভিন্ন স্থানের জন্সমাবেশে 


বক্তৃতা প্রদান করিয়া ফিরিতেছেন। মহাত্মাভীর, 


স্তভ আবির্ভাবে উত্তপ্ত পুর্ববঙ্গও সুস্থির ও স্বাভাবিক 
হইতে থাকিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 
জয়তু গান্ধীলী | 

j + ক র্‌ 
গত সন্তাহে অন্তর্বন্তী সরকারের কংগ্রেসী সদন্ত 
পণ্ডিত নেছরু ও সর্দার প্যাটেল এবং লীগ সমস্ত 
মিঃ লিয়াকৎ আলী খান ও মিঃ আবদুর রব নিস্তার 
এক সঙ্গে বিমানযোগে কলিকাতায় আগমন করায় 
এবং সর্বোচ্চ সরকারী মহল ও বিভিন্ন বে-সরকারী 
মহলে তাঁহাদের আনাগোনা আর আলোচনার ফলে 
স্বভাবতঃই বাঙ্গলায় এক কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট 
গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জোর জল্পনা-গবেষণার শি 
হইয়াছে। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিঃ 


সুরাবদ্দীর বার বার সাক্ষাৎকারের সংবাদে উপরোক্ত 


অনুমান আরও বেশী জোরাল হইয়া উঠে। প্রকাশ, 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অসমর্থ লীগ মন্ত্রিসভার 
কর্ণধার মিঃ সুরাবদ্দীর নিকট নাকি কংগ্রেস তরফ 
হইতে আইন ও শৃঙ্খল! দপ্তর চাওয়া হুইয়াছে। 
মিঃ মুরাবন্ধী নাকি এই সর্তে রাজী হন নাই। 
অবশ্য তিনি কংগ্রেপী সদন্তের হাতে বে-পামরিক 
সরবরাহ দপ্তরের ভার ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন। 
কংগ্রেস পক্ষ নাক্কি ইহাতে রাজী নহেন। যাহা 
হউক, সম্মানজনক সর্ভে ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার 
ভিত্তিতে একটি কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠনই পীড়িত 
বাজলার সম্মুখে আপাততঃ একমাত্র সমাধান 
বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কিন্ত কোয়ালিশনের 


প্রশ্ন এক.সর্ক-ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয় । প্রকাশ, 


মিঃ জিরা নাকি আরও দুই উপত্রুত প্রদেশ বোম্বাই 

ও বিহারে কংগ্রেস পক্ষ কোয়ালিশনে সম্মত ন! 

হইলে বাঙ্গলায় কংগ্রেস-লীগ মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন 

করিতে দিতে নারা। 

আলোচনার বিষয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং 
৪ 


নেপথ্যের আলাপ- -- 


পনাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


এই সম্পর্কে কোনও পাকাপাকি খবর বাহির হইতে 
যতই দেরী হইতেছে উন্মুখ জনসাধারণের মন হইতে 
কোয়াজিশনের আশা-ভরসা ততই দুরে সরিয়া 
যাইতেছে । আমাদের এই লেখা ভেসে যাইবার 
পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত ওত্যাশিত কোয়ালিশনের আস্ত 
‘ৰা অনতিদুর সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনরূপ সংবাদ 
প্রকাশিত হয় নাই। 


+ * ঠি ফা 
কোয়ালিশনের সম্ভাবনা সম্পর্কে এতাবৎ 
কোঁনও সন্তোষজনক আভাস পাওয়া যায় নাই 
বটে) কিন্ত মহাত্মা গান্ধীকে যোগস্থত্র করিয়া 
বাঞ্জলার কংগ্রেস ও লীগ মহলের মধ্যে একটা 
বোঝাপড়ায় পৌঁছিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত 
হইতেছে। গত ৫ই নবেম্বর প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
সুরাবদীর ভবনে বাঁজলার মন্ত্রিসভার কয়েকজন 
সদন্ত ও জনকয়েক বিশিষ্ট লীগ নেতার সহিত 
গাস্ধীজীর বন্ক্ষণ আলোচনা হয়। এ দিবস সাস্থ্য 
প্রার্থনা] শেষে মহাখ্মাজী বলেন, প্ইহারা ( লীগ 
মুখপাত্ররা) সকলেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 
তাঁহারা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, 
তাহারা সকলেই শান্তিকামী; তাহারা ইহাও 
পরিফারভাবে জানাইয়াছেন যে, সংঘর্ষের মধ্য 
দিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পরস্পর 
কলহে লিপ্ত হইলে স্বাধীনতার স্বপ্ন শৃচ্ে বিলীন 
হইবে ।” মহাত্মা গান্ধীর নিকট বিশিষ্ট লীগ 
সদস্তগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা যদি অকপট 
ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
বাজলার সাম্প্রদায়িক বিপদের আত্ত অবসান এবং 
সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমন্তার সমাধানও 
অসম্ভব কিছু নহে। কিন্তু সেদিন ঈদ দিবস 
উপলক্ষে লীগ কর্ণধার মিঃ জিন্নার , ভাষণে এখনও 


যেরূপ একপেশে দৃর্টিভ্দী ও অস্পষ্ট মনোভাবের , 


পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে, সরাবন্ধী ভবনের 
আলোচনা-বৈঠকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর এখনও 
আমর] ভরসা স্থাপন করিতে পারিভেছি না। 

' ৰাঙগলায় সাম্প্রদায়িক শাস্তি ও স্বাভাবিক 
অবস্থা সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
সুরাব্দা হিন্দু ও মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শাস্তি কমিটি গঠন করার 
চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । এই কমিটিতে 
বিশিষ্ট হিন্দু নেতারা যাহাতে যোগদান করেন 
তজ্জন্থ লীগ নেতারা নাকি মহাত্মা গান্ধীর 
অমুমোদন কামনা করিয়াছেন। প্রস্তাবিত শাস্তি 
কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন স্বয়ং মিঃ সুরাবন্দী। 
কেন্দ্রীয় নির্দেশ ও পরিচালনা অনুযায়ী উভয় 
সম্প্রদায়ের নেতৃগণ বিভিন্ন জেলায় সফর করিয়া 
জনসাধারণের বিলুপ্ত আস্থা ফিরাইয়া আনিবে, 
পরিকল্পনার ইহাই উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্য সাধু। কিন্ত 
এখানেও ওঁ একই প্রশ্ন করিব £ মিঃ সুরাবদ্ী 
অকপট মনোভাব ও দ্বিধাহীন উদ্দেশ্ত লইয়া 
অগ্রসর হইয়াছেন কি? 

* ক ক 

পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মিঃ লিয়াকৎ 

আলি খাঁন ও আবদুর রব নিস্তার অন্তর্বর্তী 






গবর্ণমেণ্টের এই চারজন সদন কলিকাতায় অবস্থান 
কালে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন £ 
“এই বৃহৎ নগরীতে এবং ভারতের এই প্রধান 
প্রদেশে যে সমস্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে 
তাহাতে আমরা অভিভূত হইয়াছি। আমাদের 
কর্তব্য আশু বিপদের অবসান ঘটান ও উহার 
মূল কারণ উচ্ছেদ করা। শুধু কলিকাতা ও 
বোন্বাই নহে, সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের নিকট 
আমরা এই আবেদন জানাইতেছি। সম্প্রতি এমন 
সব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা ভারতের মনুষ্য, সমাজের 
মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে ও আমাদের বহির্জ্জগতের 
নিকট লজ্জিত করিয়াছে। আমাদের মতভেদ 
যাহাই হউক, যে সমস্ত কাৰ্য্যকলাপ আমাদের 
জনসাধারণকে নীচ করে ও পশুতে পরিণত করে, 
তাহা কাহারও সহ করা উচিত নছে। ও হীন 


উপায়ে কোন, সমন্তার সমাধান হয় না।* মূল 


কারপের উচ্ছেদ না করিলে সমন্তার সমাধান হুইবে 
না, বিবৃতিকারীদের এই উক্তি সর্ব্বৈব সত্য। 
কিন্ত আমাদের প্রশ্ন এই, মূল কারণ ও উহার 
উচ্ছেদের পদ্থা সম্পর্কে উপরোক্ত চারজন 
বিবৃতি-দানকারী একমত কি? নছিলে 
জনসাধারণকে মূল কারণ উৎপাটনের অগ্ভ যে 


. আবেদন জানান হইয়াছে, তাহা! নিছক শুভেচ্ছা- 


প্রণোদিত বিবৃতি হুইয়াই থাকিবে। তাহারা 
আগে একমত হইতে পারিলে সমগ্র দেশ একমত 
হইতে দেরী করিবে না। 
* + ক 

পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ জাতীয়তবাদী 
নেতৃগণ এখন বিহারের সমস্ত উপৃক্রুত 
অঞ্চলে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া (ঘুরিয়া তাহাদের 
বিবৃতি, বক্তৃতা ও আবেদনে যে সব উক্তি 
করিয়াছেন, সংবাদপত্র মারফৎ তাহা আমর! পাঠ 
করিয়াছি। সর্বোপরি নোয়াখালি ও ছাপরা 
সম্পর্কে মহাত্মাজীর বেদনাময় মন্তব্য ও গভীর 
হুঃখপ্রকাশের ভাষাও আমরা প্রত্যহ লক্ষ্য করিয়া 
আসিতেছি। কংগ্রেস নেতৃগণের এই লব উক্তির 


ঢাকা ফেড়াৱেদ ব্যান 
লিমিটেড 


স্থাপিত- ১১৩৪ 
রেজিস্টার্ড অফিস-ঢাকা। 
সেপ্টাল অফিস-_৫ ও ৬, হেয়ার ছ্রীট, 
কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, স্যামবাজার, 
মজঃফরপুর, মতিহারি, বালেশ্বর, দধীতন,- 


এগ্রা, ভগ্গবানপুর, মঙ্গলামার, চাকিয়া, 
চট্টগ্রাম, শ্ৰীহট্ট, কাখি। 








মিঃ এন্‌ কে চক্রবর্তী, বি-এল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


৬১২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





' লহিত মুসলিম.জীগের নেতৃগণের উক্তিগুলি তুলনা 
'করিয়া উভয়ের মানসিক গঠন ও জাতীয় আদর্শের 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা, নোয়াখালি 

ও ত্রিপুরার হিংশ্র 'অভিযান সম্পর্কে সর্বভারতীয় 
. লীগ নেতারা প্রথমে মুখ খোলেন নাই, পরে মৌন 


ভঙ্গ করিয়া যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে : 


কংগ্রেস নেতৃগণের গায় তাহার] দলীয় দৃষ্টি ও সন্ধীর্ণ 
সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ ও 
উহার মাঁনবতাবোধের পরিচয় দিতে পারেন 
রি 
* গা ক 
পত্তিত মদনমোহন মালব্যের গুরুতর পীভার 
সংবাদে সমগ্র দেশ উৎকগায় কালাতিপাত 
করিতেছে । তিনি €ই.নবেম্বর হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া 
পড়েন। তাহার এই আকস্মিক অসুস্থতার মূলে' 
রহিয়াছে দেশের সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া । 
জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াই মালব্যজী যে দুইটি মাত্র 
প্রশ্ন করেন তাহা হইতেছে £ প্দাঙ্গা সম্পর্কে 
সর্বশেষ সংবাদ .ফি? যহাত্ম্থীর অনশন 
অবলম্বনের সংবাদ কি সমধিত হইয়াছে?” পণ্ডিত 


মদনমোহন সনাতন ধর্ধাশ্রয়ী খাটি ছিন্দু এবং 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উর্ধে। তাঁহার ছ্ছায় 


জ্ঞানবৃদ্ধ জাতীয়তাবাদী জননায়ক আরও বহুকাল 
বাচিয়া থাকিযা বিপথগামী জনদাধারণকে ঠিক 
পথের সন্ধান দিন, ইছাই আমাদের একান্তিধ 
কামনা । 
+ | # bd 

নোয়াখালির নারকীয় অভিযান সম্পর্কে মিস 
সুবিয়েল লিষ্টার পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া নোয়াখালি 
হইতে লিখিয়াছেন, “জীবনের বিনিময়ে বহু সহঅ 
লোককে জোর করিষা গো-মাংস ভক্ষণ ও ইসলাম ধর্প 
গ্রহণে বাধ্য কবান হইয়াছে।...ইহা পল্পলীবাসীদের 
স্বতঃক্ফুৰ্্ড অভিযান নহে। বাঙ্গল! দেশে যত গুণ্ডাই 
থাকুক, তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় ইহা কখনই 
সম্ভব নয়। পেটুপ ছড়াইয়া গৃহদাহ করা 
হুইয়াছে। . রেশনের এই বস্তুটি তাহাদের 
সরবরাহ করিল কে?. পল্লী অঞ্চলে তাহারা 
্টারাপ-পাম্প কোথ] হইতে পাইল? অন্তর-শঙ্তর 
তাহাদের কে ষে!গাইয়াছে?” মিস মুরিয়েল 


লিষ্টার হিন্দুও নন, মুপলমানও নন, তিনি একজন 


সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক | 
ক ক * 

মাকিন যুক্তবাষ্ট্রের কংগ্রেস ও পিনেটের 
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে! এবার 
"উভয় ক্ষেত্রেই ডিমক্রেটিক দলকে হারাইয়া 
রিপাবলিকান দল জয়লাত করিয়াছে। ইহার দ্বারা 
‘প্রেসিডেণ্ট যান ও তাহার অমুন্থত নীতির প্রতি 
তথা ডেমোক্র্যাটিক দলের উপর আমেরিকার 
বেশীর ভাগ নাগরিকের ' অনাস্থা হুচিত হ্য়। 
আমেরিকার এই 'শির্ববাচনের ফল আত্তর্জাতিক 


ক্ষেত্রেও যথেষ্ট জটিলতার হৃষ্টি করিবে। রিপাব- 
লিকান দলের অয়লাভে মাকিন পৃজিপতি ও |: 


প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলিরই শক্তিবৃদ্ধি হইল। 
স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরলোকগত রাষ্ট্রপতি 
রুজভেপ্ট যে উদার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, 
এতগ্রিনে তাহার: অবসান ঘটিতে চলিল। ছুই 
মাপের মধ্যে নৃতন: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হইবে। 


এবার যে রিপাবলিকান দলের লোকই মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হুইবেন, সেই 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। " 


* প্র কা 


দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ যাহাতে জাতিসজ্যের 
আলোচ্য বিষয় না হয় তঙ্জন্ভ জেনারেল স্বাটস্‌ 
চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কিন্তু সকল চেষ্টা নিক্ষল 
হইয়াছে। স্রাটস্‌ গব্্ণমেণ্টের স্বৈরাচারের 
বিষয় আলোচনার জন্য জাতিসজ্ঘের রাজনৈতিক 
কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই 
প্রস্তাবের সময় কৃশিয়া, চীন, নরওয়ে ও ইউক্রেন 
ভারতের দাৰী সমর্থন করে। আমেরিকা ও 
বুটেন কিন্তু ভারতের স্বপক্ষে দীভায় 
নাই। 

ক * a 

রাষ্ট্রসজ্বের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাদানকালে 
গ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষী পণ্ডিত যখন বলেন, “এই 
প্রথম আন্তর্জাতিক দরবারে এক ভারতীয় 
প্রতিনিধি দল তাহাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নামে 
কথা বলিতেছেন,” তখন উচ্চ প্রশংসাধবনির দ্বারা 


তাহাকে অভিনন্দিত কর! হয়। জাতীয়তাবাদী 


ভারতের যোগ্য ঘুখপাত্রী শ্রীযুক্তা পণ্ডিত এ 
আন্তর্জাতিক অভিননানেব মর্যাদা বক্ষা করিয়াছেন । 
তাহার বক্তৃতায় পূর্বাপর তিনি নিপীড়িত জাতি- 
সমূহের প্রতি সুবিচার ও গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ 


' রক্ষার জন্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট, বিশেষ করিষা 
' বৃহৎ রাষ্্রুপির নিকট, বলিষ্ঠ ভাষায় ৮7 


আবেদন জানাইয়াছেন। ক 
ক. ক ঠা ক্ষ. 
রাষ্টরসঙ্বের সাধারণ পরিষদে রুশ পররাষ্ট্রসচিব 
মঃ মলোটভ বক্তৃতা প্রণক্ষে বলেন, "ভারতের দাবী 
স্বীকার করিয়া লওয়ার সময় উপস্থিত। ভারত 


সম্মিলিত রাষ্ট্র পরিষদের সদস্ত। সনদ অঙ্গযায়ী_ 
- বৃটেনের সহিত তাহার বর্তমান সম্পর্ক সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের সমমধ্যাদার ভিত্তিতে হওয়া! আবশ্তক।]1] 
ইহা সত্তেও কি আমর! সাধারণ পবিষদে সমর্থন * 
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Phone : 
হত তত পেতে 


Asia’ Electric টি Calcutta. ও 


ও সহায়তার জন্ত ভারতের আবেদন শুনিতে পাই 


নাই? আমরা এই বিষয়ে আর উদ্দাসীন থাকিতে 


পারি না।” 


ক ই * ক 


' নোয়াখালির লুঠ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে বিহার প্রদেশে যে হত্যাকাণ্ডের অস্থুষ্ঠান 
হইয়াছে তৎসম্পর্কে পাটনার “বিহার হেরাল্ড” 
লিখিতেছেন-_“পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের 
উপর উৎপীড়ন হইবে ভয়ে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে 
হিন্দুগণ সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর কোন 
অত্যাচার করিতে সাহস পাইবে না বলিয়া মিঃ 
জিরা যে মতবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা যে কত 


তুল তাহা বিহারের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত 


হইতেছে । এক প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
উপর উৎপীড়ন হইলে প্রতিশোধ হিসাবে অন্ত 
প্রদেশের সংখ্যালঘুদের উপরও উৎপীড়ন হুইবেই। 
এইভাবে হত্যা এবং উহার প্রতিশোধ গ্রহণের জঙ্ত 
পাণ্টা হত্যার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে যতদিন পর্য্যন্ত 
দেশের সকল স্থানের সকল শ্রেণীর সংখ্যালঘুদল 
একেবারে নিশ্চিহ্ন না হইবে, ততদিন পর্য্যস্ত এই 
হত্যালীলা থামিবে]ুনা। কিন্তু প্রত্যেক অঞ্চলেই 
সংখ্যালঘুদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ । কাজেই এইভাবে 


হত্যাকাণ্ডের, অবসান ঘটিতে দীর্ঘকাল সময় 


লাগিবে এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতে পাকিস্থান 
ও হিন্ুস্থান কিছুই থাকিবে না, লাভের মধ্যে সমগ্র 
ভারতবর্ষ ধূমায়যান ধ্বংসম্ত,প ও গলিত শবের 
একটা! শ্মশানে পরিণত হইবে ৷”? 

































বিহারের দাঙ্গা সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবর্গের 
' "আচরণ লইয়! গত কয়ে দিন যাবৎ কলিকাতায় 
‘একটা চাপা অসস্তোষের ভাব লক্ষ্য কৰিতেছি। 
এমন "কি ট্রামেবাসে ভদ্র বাঙ্গালীদের মধ্যে 
“আলোচনায় ল্পষ্ট অন্থযোগের সুর দেখা দিয়াছে। 
'অভিযোগগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকারের । প্রথম 
নঘর,__পত্ডিত নেহরু বিহারের উপন্রুত অঞ্চল 
যেভাবে সফর করিয়া বেড়াইতেছেন, বাংলায় 


খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জন্ক সম্পাদক, দায়ী নছেন ). . 


তাহার কিছুই করেন নাই। কলিকাতার 
হত্যাকাণ্ডের পরে এবং নোয়াখালীর ঘটনার পরে 
পণ্ডিত নেহরু বাংলা দেশে আসেন নাঁই। বহু 
বিলম্বে যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখনও 
বাংলার উপক্রত এলাকায় যাওয়া প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই। দ্বিতীত্্র. দফা,_বিহারের দাল! 
দমনের অর্ক পণ্ডিত নেহরু যেভাবে সামরিক শক্তি 
নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন লেফটেনেণ্ট 


জেনারেল, বুসারকে সঙ্গে, লইয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
আয়োজন করিতেছেন, বাংলার বেলায় তাহার 
কিছুই করেন নাই। আকাশ হইতে বোমা 
বর্ষণের যে ভীতি প্রদর্শন তিনি করিয়াছেন, তাহার 
প্রয়োজনতো! নোয়াখালী, ত্রিপুরা বা ফরিদগঞ্জের 


অন্ত একটুও কম ছিল না এবং এখনও নাই। এই 


ছুই দিন আগেও তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট আর, 


- ভারতবর্ষে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস কয়লা, এ জন্য কয়লাঁ-ব্যবসায়ীরা খনির 
কর্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছেন, যাতে তারা আরে৷ বেশি' 
কয়লা কেটে তোলে । 
১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কয়লাখনির সকল শ্রেণীর কর্মীদের 
মজুরি বাড়ানো হয়েছে । 


৫০৬ টাকার নিচে যাদের বেতন ভারা শতকরা ৩৩১/০১ টার! 


বেশি পাচ্ছেন। 


৫১২ থেকে ১০০২ 


১৫৯ বেশি পাচ্ছেন। " 
১০১২ টাকার উপরে যাদের বেতন তারা পাচ্ছেন শতকর] ৫৯ 
টাক! বেশি। | 


টাকি HN I ত ন যয 


১৯৩৯ সাল থেকে ধরলে মজুরি বাড়ানোর ETE CEE EEE IE 


, অমুসারে মজুরের! বিনামূল্যে এক পোয়! করে চাল এবং মজুরির উপরে বাড়তি নগদ 
45 ৃঁ 
মভুরদের সম্তায় দেওয়া হচ্ছে। হা 


কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত অরুরী কতগুলি গ্বরর 


RES 


জনসাধারণের উদ্দেশ্টে প্রচারিত 





৬১৪ 





গুপ্তের নৌকা আক্রমণ করিয়া লীগের গুপ্ডারা 
,আসামী ছিনাইয়া লইয়! গিয়াছে। বাংলাদেশে 
প্রাদেশিক শ্বায়ত্রশাসনের জঙম্য যদি কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তক্ষেপে বাধ! ছিল, তবে বিহারের 
সম্পর্কে কি সে বাধা নাই? 
গু ১. , ক ষ্ঠ 

তিন নম্বর অভিযোগ গাস্ধীজীর বিরুদ্ধে । 
বিহারের দাঙ্গা না থামিলে আমরণ অনশন করিবেন 
বলিয়া মহাত্াজী যে ঘোষণা করিয়াছেন, 
তাহাকে অনেক বাঙালী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি যনে 
॥ করিতেছেন। ডক্টর শ্ঠামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়া উহার সমালোচনাও 
করিয়াছেন। আমি কংগ্রেসের কেহ নহি। এমন 
কি সাধারণ চার আনার সদন্তও নই| সুতরাং 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়ার আমার 
আহুঠানিক অধিকার 'নাই'! আমি সে চেষ্টাও 
করিব না। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের 
মতামতই ব্যক্ত করিব। প্রথমে তিন নম্বর আপত্তি, 
যাহা গান্ধীজী সম্পৰ্কিত, তাহা ছি 


অহিংস দাকীজীর EE সুতরাং, 
নরহত্যা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যের জদ্ভ 
তাহার পক্ষে মর্্াহত হওয়া স্বাভাবিক। ভারত- 
বর্ষের জনগণকে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত করিবার 
“আদর্শ তাহার । - সুতরাং সেই আদর্শের এই 
অবমাননা দেখিয়া তিনি বিচলিত হইবেন ইহাও 
আশ্চর্য্যের কিছু নয়। গান্ধীজী জনসাধারণের 
অক্ষমতা ও ত্রুটির জন্য নিজকে বহক্ষেত্রে, দায়ী 
করিয়াছেন এমন দৃষ্টাস্তও বিরল নহে, তাহার জন 
অনশন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন এমন 
উদাহরণও আছে। সুতরাং এবারেও অনশন 
করিবার সংকল্প তাহার পূর্কচরিতের সহিত সম্পুর্ণ 
সামপ্তন্তপূর্ণ। যাহারা গান্ধীজীর উক্তি বা 
আচরপের সমালোচনা করিতে ব্যণ্র তাহারা বদি 
এই কথাটি স্বরণে রাখেন যে, গান্ধীজী সাধারণ 
মানুষের অনবিগম্য এক উর্দ্ধলোকে বিচরণকারী 
মহাপুরুষ, ভয়, দ্বেষ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা- 
পরাষণতার উপরে তাহার আসন, দল, গোষ্ঠী বা 
সম্প্রদায়ের অতীত তাহার মনোভাব, তবে সমালো- 
চকেরা অনর্থক মইতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শপের 
সুতা হইতে আপনাকে রেহাই.দিতে পারিবেন। 
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পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে প্রথম অভিযোগের : 
জবাব এই যে, খাংলাদেশে লীগ গভর্ণমেন্টের মতি- 
গতি কাহারও নাই। পত্ডিতজী বা 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেশ বা অনুরোধে লীগ 
গভর্ণমেন্ট, কর্ণপার্ত করিবে এমন সম্ভাবনামান্র 
ছিল না। যে বের মারফতে কেন্দ্রীয় 
সরকার নিজ ক্ষমতা] (কাহাও সরাসরি নহে, বড়- 


. সভাপতি । 


আর্থিক জগৎ _ 


বলিয়াই তিনি লিয়াকৎ ও নিম্তারকে সঙ্গে লইয়া 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভিতরের খবর 
যাহারা জানেন তাহাদের কাছে ইহা অবিদিত নাই 
যে, লীগ মন্তরিত্ম কলিকাতায় আসিতে একটুও 





ইচ্ছুক ছিলেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র ' 


পণ্ডিতজী ও সর্দার পেটেলের চাপে পড়িয়াই 
এখানে আপিয়াছিলেন এবং এখানে লীগের 
ঘরোয়া বৈঠকে নিজ চেলা-চামুণ্ডাদের ঠাণ্ডা 
হইবার উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। 

প্রাদেশিক স্বায়ভশাসনের বাঁধা বিহারেও 
আছে। আইনগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা সেখানেও নাই। কিন্ত 
একথা মনে রাখা দরকার বিহারে পণ্ডিত নেহরুর 


_ নিজস্ব গতর্ণমেপ্ট। ষে কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তি 


হিসাবে শ্রীরষ্ণ সিংহ বিহারের গভর্ণমেপ্ট 
পরিচালনা করিতেছেন, পণ্ডিত নেহরু তাহার 
সুতরাং সেখানে তাঁহার কথাই 
আদেশ, তাহার ইচ্ছাই সরকারী নীতি। 
বোমাবর্ষপের কথা নেহরু বিহার, মাজ্রা্জ, 
যুক্তপ্রদেশ, আসাম, সীমান্তপ্রদেশ, বোধে বা মধ্য- 
প্রদেশেই বলিতে পারেন, -বাংলা বা সিন্ধুতে নহে। 
নিজের ছেলেকে চপেটাঘাতের দ্বারা সব মায়েরাই 
শাসন করেন, প্রতিবেশীর ছেলেকে নয় | 
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বিহারে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি যে-অত্যাচার 
হইয়াছে, তাহার জঙ্ অবশ্যই কিছুটা দুঃখ রোধ 
করিতেছি। কিন্ত তাহার জন্ভ পণ্ডিতজী বা 
গান্ধীজীর গ্ভায় বেদনা পাইয়াছি, এতবড় মিথ্যা 
কথ! বলিয়া আমি নিজকে বা! পাঠকদের ঠকাইতে 
চাহি না। হত্যা, নুন প্রভৃতির প্রতি হিন্দুসমাজের 
অশিক্ষিত স্তরেও একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ঠা আছে। 
ইহ] কিছুটা আমাদের ধর্ষের শিক্ষা, কিছুটা কোমল 
মনোবৃত্তির ফল, কিছুটা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর 
মনোভাবের ক্রিয়া। অর্থনৈতিক কারণ ও 
লেখাপড়ার প্রপারকে যাহারা ভারতবর্ষে সম্প্রদায় 
বিশেষের সাম্প্রদায়িকতার কারণ বলিয়া উল্লেখ 
করেন আমি তাহাদের দলে নই। বরং নিরক্ষর 
ও দরিদ্র গ্রাম্য চাবীমুরেরা যে তাহাদের শিক্ষিত 
ও অর্থশালী স্বধন্ীদের চাইতে অনেক বেশী 
. ভ্রাতৃভাৰাপন্ন ও অনেক কম সাল্প্রদায়িকবুদ্ধিপ্রবণ 
তাহা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অনেকেই 
ভানেন। যে প্তার আব্দার রহিম আলীগড় 
বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার বীক্ত বপন করিয়াছিলেন, 
যে.সহিদ স্ুরাবদর্ণ মীনা-পেশোয়ারীর মুরব্বী হন, 
এবং যে গজনফর আলী খাঁ গভের মাঠে গুণ্ডাদের 
উস্কাইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ হাইকোর্টের জজ, 


কেহ অকুফোর্ডে-এর গ্র্যাজুয়েট এবং কেহ বা 


নামকরা উকীল, তাহাদের কাহাবও-অর্থ-নৈতিক 
অবস্থাই আমার বা ৮৮ চাইতে খারাপ নয়। 
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পারিতেন? সেই ক্রেড়রিক বারোজ নুরাবনদীর, ।'্আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এবছর গোড়ার- 


সুতরাং লি গো 
অব্যবহিত পরে আসিয়া - পণ্ডিতজী 
কিছুই করিতে নিজ লা ৷ . মুসলিম 
লীগ গভর্ণমেপ্টকে ॥ লীগ্‌ ক্ুপঙ্গের -: : মাফতে- 
ডাপ দিতে হইবে এই জ্ঞান তাহার ছিল 


দিকে .খাঁলীগড়ের বাজারে অপর সম্প্রদায়ের 
অগ্নিসংযোগ ও আমুষঙ্গিক 
অপকর্খের যে-রেকর্ড 'রাখিয়াছে তাহা! অশিক্ষিত 

গুগডাদের পক্ষেও ছাড়াইয়া যাওয়া শক্ত। 
“নোয়াখালীর ঘটনার পরে বাংলাদেশে ইসলামিয়া 
কলেজের ছাত্রদের কাহারও মুখে প্রতিবাদের টু 
শব্দটি শুনিষাছেন ? বরং প্রেসিডেন্দী কলেজে 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 


কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ছেলেদের উহ! লইয়া 
নিজেদের মধ্যে আলাঁপ-আলোচনায় আত্মপ্রসাদের 
লক্ষণ দেখিয়াছি । সুতরাং আমরা যাহারা সাধারণ 
লোক, তাহারা ষদি বিহারের ঘটনাষ যথেষ্ট দ্বপা 
বোধ না করি বা ক্রুদ্ধ ন! হই, তবে আমাদের 
সে-ছুর্বলতা যেন আমাদের নেতৃবৃন্দ ক্ষমা করেন। 
একথা আজ আর গোপন করিয়া লাভ নাই যে, 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ছুষ্টবুদ্ধি ও 
কুকার্য্যের ভয়াবহ তাবে আমরাও ক্রমশঃ মরিয়া 
হইয়া উঠিতেছি, আমাদের সুকুমার প্রবৃত্ভিগুলি নষ্ট 
হইয়া উঠিতেছে এবং নেছাৎ আত্মরক্ষার তাগিদেই- 
পারিনি নারি | 
রা 

নি চির 
ফিরাইয়া দেওয়ার যে মনোবৃত্তি প্রাণীমাত্রেরই 
আদিমতম সংস্কার তাহা হইতে আমরা মুক্ত নহি 1, 
যিশ্তপরীষ্ট, শচৈতগ্তদেব বা গাস্ধীজীর সংখ্যা যুগে 
যুগে এক আধজ্পনের বেশী হয় না ; হইলে পৃথিবীটা 
পৃথিবী না! হইয়া স্বর্গরাজ্য হইত। রামগঞ্জে 
বাড়ীতে যাহার বৃদ্ধ পিতা নিহত, ভ্রাতা ধর্শস্তিরিত, 
স্ত্রী লাঞ্ছিতা ও অনুঢ়া ভগ্নী অপহ্বতা হইয়াছে 
তাহার পক্ষে বিহার শরীফের কোন উপদ্রত; 
পরিবারের জঙ্ক অশ্রপাত করা সহজ নয়। 
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হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিকার হয় না একথা" 
জগতের সকল ধর্মগুরু কহিয়া গিয়াছেন, বহু ধর্ম 
গ্রন্থেও আছে-_এক গালে চভ খাইয়া আরেক গাল 
বাড়াইয়া দিলে শক্রর মনে অন্ুতাপের স্ষ্টি করা যায় 
একথাও শুনিয়াছি। কিন্ত আমরা--যাহারা জগতের- 
শতকরা ৯৯ পয়েন্ট ৯ পারসেন্ট লোক-_পৃথিবীতে 
ধর্ম প্রচারের ভগ্চ আসি নাই। মাম্থষের অধিকার" 
লইয়া মানুষের মতো বীচিতে আসিয়াছি। আমরা' 
কাহারও ভ্ভাষ্য অধিকার হরণ করিতে চাহি না, 
কিন্ত কেহ আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে” 
তাহাও সহ করিব না। 


ক 

একটা হঠাত নিতেছি। রা 
নেতৃবৃন্দ যখন কোন স্থানে বক্তৃতা দিতে যান, তখন" 
তাহাদের পথে ও সভা-সমিতিতে লীগের পাণ্ডারা' 
দৃচ্ছ গুপ্ডামি করিয়া বেড়ায়। আলীগড় ষ্টেশনে 
মৌলানা আজাদের গাড়ীতে বিশ্ববিস্তালয়ের লীগ- 
সদন্ত ছাত্রেরা ঢিল ছুঁড়িয়াছে, লাহোরে সৈয়দ 
ছোসেন ও হজ্জরৎ মদানীকে লীগের ছেলের! 
প্রহার করিয়াছে, দিল্লীতে জওহরলালের গাড়ীতে 
পোড়া সিগারেট নিক্ষেপ করিয়াছে। ইছার অদ্য 
লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে কোন নিন্দা আজ 
পযন্ত কেহ শুনিয়াছেন? বরং লীগের কাগজ - 
ভন্* পরিষ্কার ভাষায় ছুস্কৃতকারীদের উৎসাহ দিয়া: 
বলিয়াছে, লীগ বিরোধীদের অভ্যর্থনা করিতে. 
হইবে not with. boquets but with brick 
bats। পেশোয়ারে আবছুল কোয়ায়েম দম্ভভরে- 
পণ্ডিত নেহরুর উপর আক্রমণের সমর্থন করিয়া 
বলেন, “নেহরুর ইহা হুইতে শিক্ষা হওয়া উচিত” 
কিছুমাত্র লজ্জা নাই। কংগ্রেস পক্ষ হইতে আজ- 
পর্য্যন্ত কোন লীগ নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন: 
হয় নাই বলিয়াই যে এই গুগামি বাড়িয়া, 
চলিয়াছে, তাহা! মনে করিলে অগন্ভায় করা: 
হইবে না। 
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মোট কথা এই ষে, যেখানে একপক্ষ কেবলই - 
যুদ্ধং দেহি’ বলিয়া তাল ঠুঁকিয়া বেডায় সেখানে: 
অপর পক্ষ শাস্তি, সৌল্রাত্র, প্রেম, প্রীতি বলিলে 
শাস্তি আসে না, কিবা আসিলেও ছুই দণ্ডের বেশী" 
স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ প্রথম পক্ষ একথা বুঝিতে 
না পারে যে, গৃহযুদ্ধটা শুধু প্রতিপক্ষের পক্ষেই 
ভয়ের কারণ নহে, যাহারা তাহা বাধায় তাহাদেবও 
উহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা! আছে, ততক্ষণ তাহাদের 
যুত্বক্পৃহ| নিবারিত হয় না। বর্তমানের হুঃখজনক - 


_ খেয়ালী 
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আর্ষিক হুনিয়ার খবরাখবর 


ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রদূত 
বিনিময়ে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়ান চমনলাল 
বলিয়াছেন যে, ইহার পরে এই দুইটা দেশের মধ্যে 
বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হওয়া উচিত। তাহার 
মতে ভারতে শিল্পোমতির জন্ভ এখন প্রয়োজন 
উৎপাদন দ্রব্য (ক্যাপিট্যাল গুডস্‌ ), শিল্পবিষয়ক 
শিক্ষা ও উপদেশ এবং বিশেষ ধরণের কাচা মাল, 
ও সারা দুনিয়ায় সহযোগিতা । 

কয়েক দিনের মধ্যেই ইঙ্গ-পোভিয়েট বাণিজ্য 


আলোচনা সুরু হইবে । 


আগানী ২২শে 'নবেষ্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়ার পূর্ব অঞ্চলের (কলিকাতা) স্থানীয় বোর্ডের 
সদন্ত নির্বাচন হইবে। 

যুদ্ধকালীন উত্ব ত্ত বৈদ্যুতিক পাখাগুলিকে 
ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সংস্থাপিত করিবার 
বিষয়টা সম্প্রতি ভারত সরকারের ইণ্ডাইজ এযাও 
সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছেন। ূ 

গৌদাবরী নদীর বুকের উপর প্রস্তাবিত 
রামপদসাগর বাধ নির্ম্মাপেব বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে 


মাদ্রাজ সরকারকে পরামর্শ দানের জন্ত শীগ্রই 
ছুই্গন মা্ষিনী বিশেষজ্ঞ মাপ্রা্ে আপিতেছেন। 

গত সেপ্টেম্বর মাসে জামসেদপুরস্থ টাটা 
কোম্পানীর কারখানায় প্রায় ছিয়াশি হাজার 
আটশত টন পিগ আঁয়রণ, তিরাশি হাজার সাতশত 
টন ষ্টীল ইনপট এবং উনষাট হাজার তিনশত টন, 
পা ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছে। 


বোম্বাই সহরের তিনশত মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত পশ্চিম উপকুলবত্তা পোতাশ্রয় ভাটকলে 
একটা জাহাজ নির্ধাণ কারখানা স্থাপিত হুইতেছে। 





(SECTION MS OF 2nd CATALOGUE). 


Following is a comprehensive 18 of 5975 that will be sold by: 
MS Directorate as and when they become available. Some: . 
‘of Hem are now available and listed In the above catalogue. 


Stationery Stores: Paper and paper products; ' 


Books, maps and magazines; Cabinets and filing 
devices; Pens; Nibs; etc. 


f | Drugs and Chemicals: Injectible and oral drugs ; 
| Vaccine and sera; Biological reagents; Hygienic 


chemicals; Ointments and external appliances; etc, 


Dressings and Bandages: Plasters, etc. 


Surgical and Dental Instruments: Anazsthetic, 
ear, nose, throat and orthopaedic equipments; 
Ligatures; Nursing, dispensary, hygienic, dental, 
veterinary and post-mortem appliances and instru- 
ments; Antimalarial, blood transfusion, opthalmic 
and gynaecological equipment; X-ray apparatus 5 
. Films and chemicals; other instruments iuclud- 
ing hypodermic syringes and suture needles; etc. 


Other Medical and Veterinary Sfores. 


Acids and Chemicals: Basic chemicals; Fine 
chemicals excluding photographic and medicinal 


chemicals; Gases including refrigerant and indus- 


“trial gases; 0০011 and products; Soops; Perfum- 


ery; Detergent Alcohol and industrial solvents; etc. 
Paints, Varnishes and Enamels: Dry 913. mixed 
paints; Enamels; Varnishes; Dopes; Distempers; etc. 
Petrol, Kerosene and Fuel Olf: Motor spirits; 
Kerosene; Fuel oil; etc. 

Lubricating Oils: Mineral and vegetable 19177 
cating oils, etc,. 

Other Petroleum and Oil Products: Greases 
and petroleums; Road-dressing materials; Veget- 
able, castor, linseed and cocoanut oils; ete. 
Amenlty Stores: Games materials; Mysicol 
instruments; etc. 

Other Miscellaneous Stores: Cutlery and crock- 
ery; Glass sheet and holloware excluding bottles; 
Rubber and rubberised goods; Enamelware: 
Kitchenware; Brushware and components; etc. 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, etc. and the 
method of tendering are contained in Section MS of the Second Catalogue which is 
available at Rs. 3/- on or about, re October, 1946, from the addresses given below: 





B. Dy. Reglonal Commissioner (Disposals) at 


KARACHI - Variawa Building, McLeod Road. 
MADRAS -~United India Life Building, 
Esplanade. f 


‘A. Regional Commissioner (Disposals) at 


BOMBAY - Mercantile Chambers, Graham 
Y' . Road, Ballard Estate, 


) CALCUTTA - 6, Esplanade East. 
‘t, LAHORE - 6.P.O. Square, The Mall. C. Allimportant Chambers of Commerce and 
+।১ CAWNPORE ~ 15/159, Civil Lines. ‘ Trade Assoclations. 
‘Mall orders for the catalogue must be 2০০01110716 by Money Order or Indian Postal Order, 


/ ‘NOTE: Watch for further announcement regarding Section MS of Third Catalogue 
which will. contain a further list of stores available for disposal. 





৬১৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই নম্বেবর, ১৯৪৬ 





এই কারখানায় পাঁচ হাজার টনের ভাহাজ পর্যন্ত 
তৈয়ারী করা চলিবে। ভাটকল পোতাশ্রয়ে 
যাহাতে সুদূর সমূকর্ামী বড়.বড় জাহাজও ভিড়িতে 
পারে দেই উদ্েস্তে একু কোটী চুয়াপ্লিশ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে পোতাশ্রয়টাকে ৭ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার 
জন্য পোর্ট টেকনিক্যাল কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছেন। 
_ সম্প্রতি ভারতে আগত অস্ট্রেলিয়ার শিল্পপতি 
প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ বি, নীচ ছ্যাম মধ্যকালীন 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী সভাপতি পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষীৎ : করিয়া 
তাঁহাকে অস্ট্রেলিয়ান বাণিজ্যসচিবের শুভেচ্চা 
_ জানাইয়াছেন।' উক্ত সাক্ষাৎকাল্রে এই. ছুইটী 
দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ ও পারস্পরিক বাণিজ্য 
ব্যবস্থার সম্ভাবনার বিষয়ও আলোচনা” করা হয়। 


পরে প্রতিনিধিদলের অন্তাস্ সদস্তও এই বেসরকারী 


আলোচনায় যোগদান করেন। 

বিহারের ১৯৪৬ পালের ইচ্ষচাষের প্রাথমিক 
পূর্বাভাষ সম্প্রতি প্রকাশিত হুইয়াছে। উহা 
হইতে দেখা যায়.যে, এই বৎসরে এ পর্য্যস্ত প্রায় 
তিন লক্ষ একানব্বুই হাজার তিন, শত একর 
জমিতে ইক্ষু চাষ কর! হইয়াছে। ' গত: বৎসরে 
এই সময়ে ইক্ষু আবাদী অমির পরিমাণ ছিল তিন 
লক্ষ সাতানব্ব.ই হাজার চার শত একর-। 

আসামের বস্তাবিধবস্ত অঞ্চলে সাহায্য কার্য 
পরিচালনার জন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
আসাম : কংগ্রেসে : পচিশ হাজার টাকা 
দিয়াছেন । | 

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় বানগস্ববোর্ডের সদন্ত মিঃ. 
 জ্রীণফিজ্ডের সহিত -লব্প-শিল্প জাতীয়করণ প্রস্তাব 
আলোচনাকাঁলে , মহাত্মা গান্ধী নাকি সমুদ্র 
উপকূলবর্তী অঞ্চলের ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বার্থ- 
রক্ষাসাপেক্ষ উক্ত প্রস্তাবটা সমর্থন করিয়াছেন । 

বৃটেনের অর্থসচিবের মতে ৯৯৪৫ ' সালের 
জুলাই এবং ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 

এর ক্রয়ক্ষমতা ১৯৩৪ সালের তুলনায় 
শতকরা একভাগ বৃদ্ধি পাইম্নাছে। 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবদে ' একটা প্রশ্নের 
উত্তরে মধ্যকালীন সরকারের অর্থসচিৰ 


জানাইয়াছেন যে, দুভিক্ষের দরুণ কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক বাংলা সরকারকে'১৯৪৩-৪৪ সালে তিন কোটা 







৪নং ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
. আমাদের নীসমাপত্রুর ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ শ্ুবিঘা - 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 


কর্শনিষ্ঠ, স্পা 
এজেন্সি দ্বার! প্রচুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেজারের: নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 








| লি ০স্ন 


শ্ি্রেশ্ম কোং লিঃ] 


টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে সাত কোটা টাকা এবং 
১৯৪৫-৪৬ সালে আট কোটী টাকা সাহায্য করা 
হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে অপর কোন 
প্রদেশকে এত টাকা সাহায্য করা হয় নাই। 
বাংলা সরকারকে এই সাহায্য দেওয়ার সময়ে কোন 
সর্ভ আরোপ করা হয় নাই। 
বৃটেনের খবরের চিগজগুলির মালিকানা, 
নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং অর্থসংক্রাস্ত বিবিধ তথ্যাদি 
অমুসন্ধানের জন্ত হাউপ অব কমন্স সম্প্রতি একটা 
রাজকীয় কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত সদম্ভ মাননীয় শ্রী্গঞ্দীনন রামের 
সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি দেশীয় রাজ্য- 





হেড অফিস__স্পিভলহ, 
টেলি :ঃ-SHILLULBANK 
ফোন : শিলং--১৬৬ 


বি-কয, আর-এ, 


এস্‌, দত্ত, 
রা জেনারেল ম্যানেজার । 


ভারতীয় বৃত্ত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক | 
অনুমোদিত মূলধন 5৮০৩৯ টা রিজার্ত ও অন্তান্ত তহবিল ৩,*৫,২৩,১,* টাক! 
বনিলিকৃত মূলধন ২৫,০০৭,০০০) টাকা আমানতের পরিমাণ (৩*-৬-৪৬ তারিখে) ১১৫৭৪৮১৫৫১৩, ০৭, টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ২.৬১ রাকা হেড অফিস --মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


ভারতের সর্ধত্র ৩৫০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 
ম্যানেজিং ডিরেউর £ মিঃ এইচ. দি ক্যাপটেল, জে, পি। 
লণ্ডন এজেস্টল্‌ £ বায়ক্লেস ব্যাঞ্চ হিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লি: | নিউইয়র্ক এজেণ্ট ; দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কাঁধ্য করা হর । সর্তাবলী পত্র লিখিয়! জানুন । 

কলিকাতার , ক্লাইভ স্ট্রীট ; বড়বাজার---+১, ক্রুশ স্ট্রীট । নিউ মার্কেট --১০, 
শ্তামবাজার__-১৩৩, কর্ণওয়ালিস সীট । হাঁটখোল1-_-৫১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর-_৮-এ, রস! রোড ৷ বঙ্গদেশ_ চাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, যীরকাদিম, জলপাইগুশি শিশ্গুভি, স্নান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরববাজার, নয়মনসিংহ, কালিংপও, রারগঞ্জ, 
চাদপুর এবং কুল্টা । বিহার-জ্রামসেদপুর, মজাফ রপুর, সাসারাম। পরা, ছাপরা। জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, বালী 
খাগাড়িয়া, রকসউল নৌগাভিয়া, ভাগলপুর, পাটন।, পাটন! সিটি, কাটিহার, কিষাপগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহ্বগঞ্জ, বালিয়া, 
বৈরাগমিয়া, কলঙগঙ্গ সমস্সিপুর, পুকলিয়া, দেওঘর, বনমংশ্ি ও বল্পার | উড়িস্তা--সম্বলপুর ৷ 


স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয্নারব্যান | 


শাখাসমূহ যেন আফিস--১০* 


সনের সেপ্টেঘর মাঁসে ছিল ২৩৮"। 





শিলং ব্যান্কিং কণোঁরেশন লিঃ 


অনান্য শাখার হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগা! মোসাম)। 
| ৃ .শিলচর শাখা শীত্বই ধোলা' হইবে । 





ভাল ল্যাল্র অব হুব! লও 
-  ক্ছাপিত-_ডিসেম্বর__১৯১১ 





সমূহের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের যে বৈঠক হইবার 
কথা ছিল, তাহা আগামী ২৯শে ও ৩০শে নবেম্বর 
তারিখে হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে। 

| বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেণ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের আগষ্ট = ১০০) খাস্তশপ্তের 
যে'মাসিক পাইকারী মান নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর মাসে উদ] 
২৫৪" ছিল। পূর্ববর্তী মাসে ছিল ২৫২" এবং ১৯৪৫ 
আলোচ্য 
মাসে অড়হর ভাল, কফি, লবণ, চা ও গুড়ের 
মূল্যমান যথাক্রমে ৪৪০) ৩১২১ ১৫৬) ২৫৭" ও 
১৮৩" ছিল। 


== 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ £__১৫নং ক্লাইভ গ্রীট 
টেলি :-—BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল-_ 88৪৫5 








৪৮৮৬১ চৌধুরী? 


ম্যানেজিং 

















লিশুসে চ্রীট। 








১১ই নম্বেবর, ১৯৪৬] 


আর্থিক জগৎ 





ব্যক্তিগত 


ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত এ্যাভাইসরী 
প্র্যানিং বোর্ড-এ নিয়লিখিত ব্যক্তিগপকে সবস্ত 
নিযুক্ত করা হইয়াছে £- 

মিঃ কে, সি, নিয়োগী (সভাপতি ), অধ্যাপক 
‘মেঘনাদ সাহা, নবাব আলি নওয়াজ জজ, মিঃ জি, 
এল, মেটা, অধ্যাপক কে, টি, শা (অবৈতনিক 
সম্পাদক ), শ্তার এস, এস, ভাটনগর, ডাঃ নাজির 
'আহমেদ, যিঃ এইচ, কে, ক্ুপালনী, মিঃ এস, 
'ভেক্কটরমপ, মিঃ ভি, নবহরি রাও, স্যার ফিরোজ 
খারেগট ও মিঃ ই, পি, মুন (সম্পাদক )। 


খা্-সঙ্কট 


কেন্সীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাগ্ক-দপ্তরের 


সেক্রেটারী জানান যে, ইঁদুরের উৎপাতে বৎসরে 


ভারতের প্রায় দশ লক্ষ টন খাস্তশন্ত নষ্ট হয়। ইহা 
‘ছাড়া কীটপতঙ্গের উৎপাত ও সংরক্ষণের 
'অব্যবস্থার দরুণও বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন থাগ্ভাশস্ত 
“নই হয়। 
ক কচ নু 

কেন্দ্রীয় সরকারের খান্ত-সচিব ডাঃ রাজেন্দ্র 
প্রসাদ ঘাটতি প্রদেশের জন্য চাউল সংগ্রহ 
করিবার উদ্দেশ্তে সম্প্রতি উতত প্রদেশ গুলিতে সফর 
-করিযাছেন। 

মা Ld + 

পূর্ববঙ্গের খাত্তাভাবের জরন্ত সেনাবাহিনীর 
"মজুত খাদ্ধভাণ্ডার হইতে ১৩৫০ মণ ডাল, ২৭ 
"হাজার মণ চাউল দেওয়া হইতেছে। 

ক ক * 

প্রতি মণ ৪২২ টাকার কম দামে ময়মনসিংছ 

-সহরে আর চাউল পাওয়া যাইতেছে না। 
ক রঙ্গ + 

প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়া হইতে ছয় হাজার টন 
‘চাউল ভারতে পৌছিয়াছে। আরও ৩৫ হাজার টন 
চাঁউলের একটা চালান শীঘ্রই ভারতে 
পৌছাইতেছে। 

# La গু 

গত অক্টোবর মাসের সুরু পর্য্যন্ত সারা ভারতে 
মোট ৭৭১টি সহর ও পল্লী অঞ্চলে খান্তবরাদ্দ ব্যবস্থা 
চালু ছিল। মোট ১৫ কোটি. নরনারীর । জগ্য 
- উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল । ূ 


গা গু ক 


আরও ১২০টি সহরে শীঘ্রই খাদ্যবরাদ্ ব্যবস্থা 
‘চালু হইতেছে। ফলে আরও ৫৫ লক্ষ নরনারী, 
" বরাদ্দ ব্যবস্থার আওতায় পড়িবে । 
11 


1) ৰ চা Ld 


« 


ধানৈর দর বুদ্ধি সম্পর্কে আসাম সরকারের 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হুইয়াছে। 
ন্চ + গু K tt 
মেহেরপুরের রেশন দোকানেও চাউল পাওয়া 
যাইতেছে না । 





প্রায় মাঁসখানেক যাবৎ বেরা পোবনা) তে 

ভীষণ খাঁদ্ধাভাব দেখা দিষাছে। 
গ্ৰ + ক 

ব্ৰঙ্মের অর্থবিভাগীয় কমিশনার মিঃ বীনস্‌ এক 
বিবৃতি প্রসঙ্গে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, আগামী 
বৎসর ব্রহ্মদেশকে যে চাউলের অনটনের সম্মুখীন 
হইতে হইবে না, একথা সুনিশ্চিত । তাহার মতে 
১৯৪৭ সালে রপ্তানীর অন্ত মোট দশ লক্ষ টন চাউল 
বা চাউলজাত দ্ৰব্য উদ্ধ তত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । 


৬১ 


গত মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত 
বিদেশ হইতে যত খাস্তশন্ত আমদানী হইয়াছে, 
তাহা হইতে মাদ্রাজকে ৩ 'লিক্ষ ১৬ হাজার, 
বাংলাকে ১ লক্ষ ১ হাজার" বোম্বাইকে ৯৯ হাজার 
ক্রিবাছুর-কোচিনকে ৯৬ ছাজার, মহীশূরকে ৯৫ 
হাজার ও বিছারকে ৭১ হাজার টন খাস্তশস্ত 
দেওয়া ছইয়াছে। 


Lo ক্ষ EY 
পারস্ত সরকার ভারতে প্রেরণের জন্ঠ ৬০ 
ছাজার টন খাছ্যশস্ত রানীর অনুমতি দিয়াছেন। 


১১১৩৮০৪৪৪৪৯ টাকা 
৩৯৯৭৯০৩৯টাকা। 


০৬ 


বীমা (১৯৪৫) 
২১১০ ১৩৬,৭৪২ 


আমরা আনন্দেব সহিত জানাই 
(ইউ, পি), টাদপুর (বাঙ্জলা') 
তিনন্থুকিয়৷ শাখা স্তি খোল হইয়াছে । 


দি ত্রিপুর| মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


( সিডিউল্ড এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 


অন্ুমোদ্িত মূলধন 
বিক্রীত মুলধন 


ত্*্ধ 


বেনারস | 


ইন্মল ( মণিপুর ষ্টেট ) এবং 


৫০, ০০,9০০ 


২২১৫০, ০০০৯ 


দায়ী বূলধন: ও মনু হবি ১3,৫০,০০০ ২টাকার উপব 


উপ তহবিল 
পৃষ্ঠপোষক 

ত্রিপুরাধিপতি মহামান্য মহারাজা! 

' মাপিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আই 

চীফ অফিস-_-আগরতল! (ত্রিপুরা ষ্টেট) 


৩,২০, ০০১০০০২২ 
৩৭০১০০১০০০৬ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রাজসভাভুষণ গ্রীহরিদাস.ভ্টাচার্য্য 


রেজিষ্টার্ড অফিস আখাউড়া (বি-এ. রেলওয়ে) 


কলিকাতা অফিসসমূহ--১০২/১, ক্লাইভ গ্রীট, ৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
| ২০১, হ্বারিসন রোড ও ১০৯, শোভাবাজার ছ্রীট। 
বাজলা; আসাম, উড়িস্য। এবং.ঘুক্তপ্রদেশের সর্ববত্ত শাখা আছে। 





নৃতন যৌথ কোম্পানী . 
ওকিউলাস কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
ভিরেকটর--যিঃ ভি পি প্যাটেল। রেজিস্টার্ড 
অফিস--২০, পার্ক স্ট্রীট, কগিকাতা। অস্থমোদিত ' 
মুলধন--১ লক্ষ টাকা। আমদানী, রপ্তানী ও 
এজেন্সির ব্যবসা । 
হিন্দ মেভিজিনস্, লিঃ_ডিরেকটর--মিঃ 
সন্তোষরঞ্জন দাশগুপ্ত । রেজিস্টার্ড অফিস--২৩ 
' সেন্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
--৫ লক্ষ টাকা রাসায়নিক ও ওষধ ব্যবসায়ী । 
ষ্ীলম্যান (ইণ্ডিয়া), লিঃ_ডিরেকটর-_ 
মিঃ সলিলকুমার দত্ত । রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪৷২, 
ওল্ড চীনাবাজার রী, কলিকাতা। অম্থমোদদিত 
মুলধন_-২০ হাজার টাকা । নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের 
.আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 
জোসেফ দেওয়ার (এণ্ড, কোং, লিঃ-_ 
ডিরেকটর-_মিঃ বি এস দুয়া ৷ রেজিষ্টার্ড অফিস 
৬০, ধর্দ্মতলা৷ স্ত্রী, কলিকাতা | অস্থুমোদিত মূলধন 
--৫ লক্ষ টাকা । আমদানী, রপ্তানী ও সওদাগরী 
ব্যবসা । 


কারবারি হিন্দ লিঃ_ডিরেকটর--মিঃ 
মোহনলাল মুখাঞ্জি। রেভিষ্টার্ড অফিল_-১৯, 
গৌরমোহন মুখাজ্জি ইট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--১ লক্ষ টাকা । কালি, কলম: ও কাগজ 
এবং মুদ্রাকরের ব্যবসা । 

স্যাশনাল রেলওয়ে এণ্ড ষ্টীম নেত্তিগেশন 
কোং--ডিয়েকটর_মিঃ এ কে ফজলুল হক। 
রেঞিষ্টার্ড অফিস-_ভোলা, বরিশাল । অস্থযে 
মুলধন--৫ কোটি টাকা। রেলওয়ে এবং ষ্টীম 
নেভিগেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

ডান্ড কে! প্রভাক্টস্‌ লিঃ_ডিরেকটর__মিঃ 
ই এইচ ডেভিশন। রেজিষ্টার্ড অফিস--পি-৩১, 
মিশন রে! এক্সটেনসন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মুলধন--৫ লক্ষ টাকা। কারিগরের যন্ত্াদি, ধাতব 
যন্ত্র এবং লৌহ প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া জোভা 
লাগানোর ব্যবসা । 


ম্যাভরাব কমাশিয়াল কর্পোরেশন লিঃ 
ভিরেকটর-_মিঃ জি সি ব্যানাজ্জি। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--ম্যাডরাব, জেলা__২৪ পরগণা। অনুমোদিত 
মূলধন_২০ হাজার টাকা। কৃষি, 'উদ্যান-বিস্তা, 
মৎস্ত চাষ, হংস-কুকুটাদি গৃহপালিত পক্ষী পালন 
এবং ডেয়ারী ফার্শিং সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 


নেমপ্লেট, গালামোহর 


ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়ন 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা | 


ফোন: কলিকাতা ১৬৬ 


অনুমোদিত . 





কোম্মানা প্রসঙ্গ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইউনাইটেড প্রভিন্দেস্‌ ইলেক্ট্রিক 
সাপ্লাই কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাৰিক ৮২ টাকা। আগ্রা ইলেকট্রিক 








সাপ্লাই কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে 


মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা। আপার যমুনা 
ভেলী ইলেক্্রসিটি সাপ্লাই কোং, লিঃ 

১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্ভ প্রতি শেষারে শতকরা বাধিক «২ টাকা। 
হুগরাজুনি (আলাম) টি কোং জি 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭০ আনা । 


ইহার পূর্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 


১২০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। সিঙ্গেল টি কোং লি 


27-১৯৪৫ 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ টাঁকা। ইহার 
পূর্ব বৎসরের জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া. 
হয় নাই। প্রেলিডেন্সী জুট মিলস কোং লিঃ. 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যস্ত ছয় মাসের জগ্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৩॥০ আনা । ইহার, 
পূর্ব ছয় মাসের জন্ভও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ, 
দেওয়া হইয়াছিল। ভানবার মিলস, লিঃ- 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকর। বাধিক ৭০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। বসমাটিয়| টি কোং, লিঃ--১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জগ্' 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২1০ আনা । ইহার; ' 
পূর্ব বৎসরের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক- 
৭]০-আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 





us 














হেড অফিস--বেলেখাট। 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


* ক্রিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ৷ 


* ব্যাক্কিং কার্য্যের 


সর্ত সহজ ও সুবিধাজনক । 


*- পরিচালন আন্থাতািন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান । 








প্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেইর। 





ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলদ্‌ । 
২ লিসিটেড | 


রেজিস্টার্ড অফিস 2 ২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা! । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ শ্রন্ন সিসে ৬ কাছ, 


রক সঙান্তশালী কমা আবশ্যক ৷ | 
- বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 





টাক] ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৮ই নবেশ্বর__ক্রিয়ারিং-এর 
অন্থৃবিধা থকিষ কলিকাতায় টাকার বাজারে কিছু 
“টানাটানি” ভাব দেখা গিয়াছিল।' তবে 
গত সোমবার হইতে. আবার স্বাভাবিক ক্লিয়ারিং- 
এর কাজ সুরু হুইয়াছে। চাহিবামাব্র, পরিশোধের 
সর্তে ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে যে “কল? টাকার্‌ জোন্দেন 
হইয়াছিল, তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা 
1 আনাই বহাল ছিল- বোম্বাইয়ে এই স্থদের 
হার শতকরা 1০ আনা হইতে ॥০ আনার মধ্যে 
উঠানামা করিয়াছে। 

গত ৪ঠা নবেম্বর সোমবার, ভারত সরকার 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ্রেজারী বিলের ভ্রম 
হ কোটী টাকার টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । 
মোট ৩ কোটী টাকার টেগার পাওয়! গিয়াছিল। 
শতকরা ৯৯৮৮৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত 
হুইয়াছে। নিম্ন মূল্যের টেণডার অগ্রাহ্থ হইয়াছে। 
মোট ২ কোটী টাকার টেপার গৃহীত হইয়াছে। 
গৃহীত টেওারের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক 
শতকর!।৩/০ আনা ধাধ্য হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
কিছুটা ‘তেলী’ভাব (দেখা, গিয়ুছিল। বিনিময় 
বাষ্টার হার নীচে দেওয়া হইল: 8 
টেলিঃ ছণ্ডি (প্রতি টাকায় )- - > শিঃ ৫৩২ পেঃ 
এদর্শশী (১ +) ঠি রি 
ডি. এ. তিন মাস ( » 7... ই শি ৫৬ পেঃ 
ডি. এ, চার মা (0১... ৮ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হসাব_ রিজার্ভ হা 
গত ৎ৫শে অক্টোবরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় বে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১১৯৫ কোটি ১৭ লক্ষ €> হাজার টাকা। 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৮ই নবেম্বর: কলিকাত! 
শেয়ার বাজার সরকারী ভাবে বন্ধ থাকার মধ্যে 
কেসরকারীভাবে বিভিন্ন বিভাগীয় শেঁয়ারসমূহের 
বিকিকিনিতে কিছু উন্নতি পরিপ্ুট হইয়া 
উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
বাজার খোলার সময় এই উন্নতি অব্যাহত 


ত ছিলই, পরস্থ সোমবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- | 


সমূহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিশ্দুট হইয়া উঠে। 
বস্তুত: সোমবার কলিকাতার শেয়ারে বাজারে 
বেশ একটা আশাবাদী মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। মঙ্গল ও বুধ ছু দিন কলিকাতার 
শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিয়া বৃহস্পতিবার বাজার 
খোলার সময়ও এই আশাবাদী মনোভাবের প্রভাব 
যথেষ্ট পরিম্পে-বিদ্থমান, থাকে, বাস্তবিক পক্ষে 


বৃহস্পতিবার কৃলিকাতার, শেয়ার, বাজারে : উদ্লেখ- '| 
ষোগ্য কৃর্ণচাঞ্চল্য দেখা যায়.এরং. বিভিন্ন বিভাগীয় | 


শে্নারসমূহের দরে সোমবার অপেক্ষাও উন্নতি দৃষ্ট 
হয় কিন্তু শুক্রবার বাজার খোলার সময়েই 


শেয়ারসমূহের দরের গতি নিয়াভিমুখী হয়, এবং | 


বাজার বন্ধের সময়, কোন, কোন: ক্ষেত্রে, দরের 
গতি বাজার খোলার সময় অপেক্ষাও হাস 


পাঁয়। ভিসার যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় উউিনাঠ ভীতি 


বাজারের হালচাল 


কংগ্রেসে রিপাবলিকান, দলের সংখ্যাধিক্য এবং 
ভারত গবর্ণমেপ্টের ১৯৫৪ সালের শতকরা 


২/০ টাকা হুদ্রে খণপত্র ( আমুমান্কি, ৩৫. কোটি, 


টাকা ) ছাড়ার সংরাদ প্রকাশিত হওয়ায় আগামী 
সপ্তাহেও. কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরের উন্নতি অব্যাহতই 


থাকিবে। 

কলিকাতা, ৮ই নবেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক 
পাটের রপ্তানীষূল্য নিয়নণাদেশ বাতিল করিয়া 
দেওয়া এবং মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যূল/ নিয়গ্র 
উঠাইয়া লওয়ার খবরে পাটের বাজারের সর্বরবিধ 
মালের দরই বিশেষ চড়িয়া যায়। আলগা পাটের 
দর শতকরা প্রায় ৯২ হইতে ১০২ টাকা এবং 
অপরাপর মালের দর শতকরা প্রায় ৮২ টাকা 
হইতে ১৯২ টাকা বাড়িয়াছে। চাটের দর 
শতকরা ৬০২ টাকারও বেশী চড়িয়া যায়। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের রপ্তানী 
বাজারে মাঝা-মাঝি রকমের কাজকারবার 
হইয়াছে__অবস্ঠ মালচলাচলের অনিশ্চয়তাই ইহার 
জন্য অনেকাংশে দায়ী, গত সপ্তাছে পাটের দব 
গাঁইট প্রতি প্রায় ১৫৯ টাকা- নামিয়া পড়ে, তবে 
আলোচ্য সপ্তাহে গাইট প্রতি ' দর প্রায় ২৫২ টাকা 
চড়িয়া যায়। ফাল্তেপ্ দর ১৯০২ টাকা পর্য্যস্ত 
উঠিয়া পড়ে। ডাণ্ডি তোষা ২৩ ১৮০২ টাকা 
এবং ডা্ডি)/ ডেইজী. ২1৩ ১৭৩২ "টাকা দরে 
বেচাকেনা হইয়াছে। আঁউটপোর্ট তোষা ২।৩. এর 
দর ছিল ১৭৩২ টাব্ধা। স্থরুতে এন.সি. কাটিং-এর 
দর. ১০০২ টাকা থাকিলেও শেষে ১১০২ টাকা 
দরেও ক্রেতা দেখা গিয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
যথেষ্ট বেচাকেনা হইয়াছে-_এবং দরও মণপ্রতি 


৩২ টাকা চড়িয়া যায়। প্রথমে ৩৩২ টাকা 
দরে জাত মিডল এবং ৩৯২ টাকা দরে 
বটমের কাজকারবার হইয়াছিল, পরে দর আরও. 
১৯ টাকা চড়িয়া যায়। 

আলোচ্য সপ্তাহের, গোড়ার, দিকে পাটজাত 
দ্রব্যের বাজারের কাজকারবারে ভাটার লক্ষণ 
দেখা গেলেও শেষের দিকে বাজার খুবই কর্ধতৎপর 
হইয়া উঠে এবং দূরও চড়িয়া যায়! নাইন- 
পোর্টারের চটের বেচাকেনা ৩২২ টাকা সুরু 
হইলেও শেষের দিকে, দর ৩৪০ আনা হুইয়াছিল। 
পরে এপ্রিল সেপ্টেম্বর নাইন পোর্টারের দর 
ছিল ৩৮৯ টাকা। রেডি ইলের্ডেন পোর্টারের দর 
ছিল ৪১৫০ আনা। রেডি ‘বি’ টুইল ১৯০২ টাকা 
দরে কেনা-বেচা হইয়াছে। 


সোনা, ও রূপা, 

কলিকাতা, ৮ই নবেশ্বর--আবাদোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার বাজারে প্রতি-ভরি গোনার, সর্ক্বোচচ. 
ও সর্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ৯৯০ আন! 
ও ৯৯২ টাকা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
১০৫৷/০ আনা ও ৯৯০ আনা। বোম্বাইয়ের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি সোনার 
সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে 
১০০০ আনা ও ৮৮৮০ আনা । গত সপ্তাহে ইহা 
ছিল যথাক্রমে ১০১৮০ আনা ও ৯৮/০ আনা। 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতি খণ্ড গিনি ৬৮২ 
টাকা দরে বিক্রয় হুইয়াছে। 

বূপী--আলোচ] সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্বনিয়্ দর 
দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬০০ আনা ও ১৬০২ 
টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৪৪০ 
আনা এবং ১৬৩২ টাকা । ভারতের বাজারে 
মার্ষিন রূপ! আমদানীর সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরের অবনতির অন্যতম 
প্রধান কারণ। | 


ন্যন্স কল্প 


আসন 
আপনার 


নিজের আধিক 


যদি আপনি-_ 





হয়ত কাজকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয না। | 


থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে যুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

‘সময়ও পেতে পারেন অথচ 
অনর্থক হুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে “পারেন 


অবস্থা সন্ধে 





এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত ক্লা্ষকারবার 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে, প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে ভা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার' 


আধিক অবস্থা সম্বন্ধে, স্-ূর্ণ গাবেকহাব 
থাকতে পারেন। 


এমুম্বন্ধে সমস্ত, জানতে 
হ্ডে সি মিশন, নু 


কলিকাতা ও | 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা,।, 


Ey 














সপ সপ পন 


৬২০ 
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[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ . 


পিস 





Spring, Springwashers Setscrews, 
Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 


Tube, Brushes, Link & Wire 
Chains, etc, 





| “সি্ডিউন্ড ব্যান 
les হন ১7৯ 85411 ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
লি কমা মানী শহা নন তনটন। 
+ উপযুক্ত সিকিউনিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়।। 
ae প্রকার ব্যার্কিং কাধ্য করা হয়। 
তত ৯৬ ডি অমলকুনার রারচৌধুরী, এম-ভি 


A 


S. K. Dutt. 


Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 
CALCUTTA 
Phone : Cal. 1434 
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হেড অফিস £_ ৬ ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা ফোন £ কলিঃ ৩৪৬ 
শিবপুর, . পাটনা, প্লাটি, 


শাখাসমূহ শ্যামবাজার, 


রঘুনাথপুর, শ্যামনগর ও দক্ষিণ কলিকাতা 
চৌধুর 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ₹_এস+ 














র্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগল্রাপ্ত 


অন্যান্য শাখা $_ চট্টগ্রাম, চন্দনমগর, 


'রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 
অলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ |, 


জানেন কি? প্রতি.বৎসর ভারতে ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় এবং ২* কোটি হ্তামবাজার শাখা, ৮২1২) কর্ণওয়ালিস্‌ 


ট, কলিকাতা হইয়াছে 
লোক পালা, ডেঙ্গ, ও কালাছরে আক্রান্ত হয়! জন্য অব্যর্থ ও সত্তা ( গভঃ i a 
রেজিস্টার্ড ) “কুইনাইনার” ট্যাবলেট দৈবপ্রেরিত মহৌষধ ইহা তিন দিনেই 8 
জ্বরের জীবাণু নাশ করিয়া শরীর আরোগ্য করে। সর্বত্র মাসিক ৩* টাকা বেতনে ডোন্ট ফ 


ক্যাস্‌-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণঁ। , 
এজেন্ট আবশ্যক । 
| নমুনা ও এজেম্দীর জন্য আজই পত্র লিখুন! 


লোন ও ওভারডাফ্টের অস্ত লিখুন। 
বাজার চলৃতি শেয়ার ব্রয়-বিক্রয়কর। হয় 
ম্যানেজার__ওভারল্যাণ্ড কেমিক্যাল ইপ্তাট্রীজ, কটক। 


চেয়ারম্যান £ভ্রীমঘিলাল রায় 
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ডং" রর, . আর্থিক জগৎ | 1 ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৬ ' 





EE টুনা ০০৭১, HEY 
ক্ষ প্রতি ১২০ আনার বদলে ১০০২ টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 
ক্৯ উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাধিক ২৭ টাকা। 
* দশ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাবলী অনুযাধী এ 


‘ . স্ুদসহ ফের পাওয়া যাইতে পারে। 
' বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিন্ম ঠিকানায় আবেদন করুন । 


দি ইউনাইটেড কমা্িয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


এ .:২নং রয়েল এক্সটেজ প্রেস, কলিকাতা । 




















কাপড়ের ঘাটতি . গভপর্টর | 
ৃ র শি 


১ 


কুক Pod nDNA” WE BT 


Ln | প্ৰর্তমানে 'লকলপ্রকাঁর কাপড়ের ঘাটতি এবং শে্ন্ত 
+4" {| ভারতীয় কলনমূহের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য 
গভর্ণমেন্টের হুশ্চিত্তা সন্দর্শনে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক 
| নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা আমর! করিয়া- 
| ছিলাম। ভারতলক্ষ্রী সিকক ও কটন মিলস্‌ লিমিটেড 
সংগঠিত হওয়ায় আমাদের অনুমান সত্যই হইয়াছে। 
| , ** টা জনসাধারণের জন্য এই কোম্পানী ১০২ মূল্যের 
১,১০,০০০ অভিনারী শেয়ার ও ২৫২ মূল্যের শতকরা! 

৭২ লভ্যাংশসহ ৩২,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি 
করিতেছেন । ভাইরেক্টরগণ, লিং এজেন্টস্‌ ও 
তাঁহাদের বজ্ধুবাস্ধবগণ ১০২ টাকা মুল্যের 80,0০০" 

অর্ভিনারী 


| En 







_-পক্যাপিট্যাল, ১১ই অক্টোবর, 28 


ভারত সিন্ধ এ! এড কটন মিলঃ কটন যিলম্‌ | AA“ 


মং, কাত লিল হাউস রখ 





























চে টেলিগ্রাম ০ {= ফোন | ফোনঃ ক্যাল ৫৭২৬ 
20০0 ৫৷১,,রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা .. . কলি: ৩৩৮১ ভারতের "সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ 
অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফি বর্তমান 
[5৮ রি EE EEE EET EE TEE 
উন্নতিণীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আৰ্ল হান 
--১৯৪৫ সালের নুতন 
| বীমা রুরিয়া দেশের শিল্প ইনসিওরেম্স কোং লিঃ [জীবন বীমার পরিমাণ 
৷ বাণিজ্যকে বাড়াইয়া //. আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং . রি দে ] 
[175 তুলুন! ' "১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । ৫৪লক্ষ টাকার | | 


টু 
7৮-৯০-১০৮০ 


দি ১২২নং বহুবার সী, কলিকাত]--আধিক জগৎ প্রেসে রা যাও ধান সম্পাদিত, মুজিত ও খাপ 
ক 4. রত টা 
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= : সলয- বার্ধিক সডাক ৯২. 


ছুাযাগাযাগামাযমাামাযা।া|ামযাজাযাযামানাযাগাযা।া।ঠামাামাগাগাথাহাগাগাযাতামাগযাথাাগাগাগাগাগাযাতাগাগাযাাযা]াা lille 
Monday 18th November, 1946, সোমবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ 


নবম বর্ষ ] 
. নট্রোলের মিয়া 


যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমে্ট দেশরক্ষা 
5 অত্যাবশ্তকীয় দ্রব্যের 





॥ উৎপাদন, (সরবরাহ ও বণ্টন. শিয়্রণের ক্ষমতা : 


স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যবর্তী সরকারের 
শিল্প ও সরবরাহ সচিব ;ডাঃ জন মাথাই সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উত্থাপন 
করিয়া .তারত,. গবর্ণমেপ্টের সে ক্ষমতা আরও 
কিছুকাল অব্যাহত. ক্লাখিবার , প্রস্তাব করেন। 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হইয়াছে। উহাতে ভারতে জনসাধারণের 
ব্যবছারধ্য কতিপয়, অত্যাবস্তবীয় দ্রব্য সম্পর্কে 
সরকারী সরি নীতি আরও. কিছুকাল কায়েমী 
রাখারই পারা. ব্যর্থ! হইয়াছে । । : 

ডাঃ জন মাথাই 'উপরোক্ত৷ বিলটি ' উপস্থিত 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যুদ্ধ শেষ হইলেও ভারতে 
। অনেক: অত্যাবস্তকীয় জিনিষপত্রের উৎপাদন 
যথোচিত পরিমাপে বাড়িতেছে না। জিনিযপত্রের 
স্বল্প যোগানের ভিতর কন্ট্রোল বা! নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 


উঠাইয়া লইলে তাহাতে নানাদিক দিয়া বিশৃঙ্খলার, 


সৃষ্টি হইবে । আয়.ও ক্রয়ক্ষমতা, সম্পর্কে, এদেশের 
লোকদের ভিতর বেশী রকম বিভেদ-বৈষম্য-লক্ষিত 
হইয়া থাকে । এই অবস্থায় কনট্রোল ব্যবস্থা 


উঠাইয়া লইলে , অপেক্ষাকৃত ‘দরিদ্র লোকদের ' 


পক্ষে স্কা্যয “দরে উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষপত্র 
সংগ্রহ করা নিতাস্ত কঠিন হইয়া দাড়াইবে। 
কাজেই লিনিষপত্রের যোগান ভালরূপ বৃদ্ধি,ন! 
পাওয়া পর্যন্ত সর্বসাধারণের কল্যাশে উহাদের 
উৎপাদন, বিক্রয় ও বণ্টন' নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা 
গবর্ণমেন্টের হস্তে চ্চত্ত থাকা খুবই প্রয়োজন । 
ডাঃ জন মাথাই কন্ট্রোলের স্বপক্ষে যে যুক্তি 
দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা সর্ধথা সমর্থন করি; 
কিন্তু কন্ট্রোল ব্যবস্থা মূলতঃ দরিদ্র জনসাধাধারণের 
কল্যাণের জম্ভ পরিকল্পিত হইলেও নানা কারণে 
তাহার; পরিপূর্ণ সুফল এদেশবাসী ভোগ করিতে 
পারে নাই। সরকারী কর্মচারীদের অব্যবস্থা 
অদূরদর্শিতা ও দুর্নীতির//ফলে: কন্ট্রোল সম্পর্কে 
নিয়ম ও নীতির মর্যাদা! এদেশে অনেক ক্ষেত্রেই 
ক্ষ হইয়াছে।' রুন্ট্রোলের জিনিষ সংগ্রহ করিতে 
জনসাধারণকে অফুরস্ত চুঃখ কষ্ট-সহ করিতে হয়। 
যে জিনিব পাওয়া যায় তাহা অনেক সময়ই 
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21116 JAGAT: (৮. 
ব্যবসা-বাণিজ্য- শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাত্তাহিক ' 


'সম্পাদক-_গ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


উনি দর বনিয়ানে রাঃ শ্রেণীর বলিয়া.সে কারণেও ক্ষতি 
ও অন্থবিধা যথেষ্টই' ঘর্িয়া থাকে । অথচ নির্ধারিত 
চড়া.দরে এ জিনিষ বিক্রয় করিতে গিঁয়াই প্রতিবৎসর 
সরকারী দপ্তরের বিপুল ঘাটতি দড়াইতেছে। ফলে 
সরকারী কন্ট্রোল ব্যবস্থাকে , সমর্থন করা দুরের 





কথ, দেশের জনসারারণ ভাহাকে অবাঞ্ছিত বিভীষিকা 


বলিয়াই মনে করিতেছে। ভারতের বর্তমান 
জাতীয় গবরণমেন্ট যদি কন্টোলের এই বিভীষিকা 
দূর করিয়া তাহাকে প্রবৃত কল্যাপম্য়রূপে ফুটাইয়া 


তুলিতে চান; তবে কন্ট্রোল ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ . 


গলদ ও ক্রটি-হ্চ্যুতি তাহাদিগকে সর্বাগ্রে 
অপসারণ করিতে হইবে । ডাঃ জন মাথাই সরকারী 
বিবিব্যবস্থার গলদ স্বীকার করিয়া লইয়া 
তৎপ্রতিকারে দৃঢ়সক্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহা 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ভরসার কথা সন্দেহ লাই। 


বিষয়-সুচা 
বিষয় | 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
5. অবসান কোন.পথে? 
কয়লাখনি কমিটীর রিপোর্ট . 


পৃষ্ঠা 


৬২৩-২৮ 


৬২৯-৩৩ 
৬৩১-৩২ 
৬৩৩-৩৪ 
৬৩৫৩৬ 
৬৩৭-৩৯ 





নুতন শাখা আফিস স্থাপন সম্পর্কে ব্যাষরমূহের 


কাধ্যধারা নিয়ন্রণের অন্ত ভারত. সরকারের, অর্থ-. 


সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খা, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে একটি 'বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
ছুইদিন আলোচনার পর পরিষদ কর্তৃক তাহা গৃহীত 


হইয়াছে । এই বিলে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,- 


এদেশে কোন ব্যাঙ্ক কোন. নূতন. শাখা আফিস 
স্থাপন 'করিতে চাহিলে ততসম্পর্কে এ ব্যাঞ্চকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের" লিখিত অনুমতি 
হইবে। কোন নূতন শাখা আফিস স্থাপনের 
প্রস্তাব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জনন্বার্থের প্রতিকূল 
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২৭শ সংখ্য। : 
বলিয়া বিবেচনা করিলে নূতন শাখা আফিস 


' স্থাপনের যেকোন প্রস্তাব তাহারা নাকচ করিয়া 


দিতে পারিবেন |, 

রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া অর্থ-সচিব 
জানাইয়াছেন, ভারতে গত কয় বৎসরে ব্যাক্কের 
শাখা আফিসের সংখ্যা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে।, ' ২৯৩৮ লালে দেশে ব্যাঙ্কের আফিস 
ছিলি > হাঙ্জার ৪৭১টি, ; তাহার সংখ্যা ১৯৪২ সালে 
২ হাজার ৭১টি, ১৯৪৩ সালে ৩ হাজার, ৪১৩টি 
ও ১৯৪৪. সালে ৪ হালার ৮০০টি দীড়ায়। 
এইভাবে বাঁড়িতে বাড়িতে ' ১৯৪৫ সালের 
শেষে ব্যাঙ্ক আফিসের সংখ্যা মোট ৫ হাজার 
২৬৬টিতে ' পৌছিয়াছে। খুবই দুঃখের বিষয় 
এই যে, যথোচিত : বিচার-বিবেচনা, করিয়া 
ও অনস্থার্থের আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া ব্যাঙ্ক প্রসারের 
এই কাধ্যনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। অনেক 
ক্ষেত্রে ব্যাক্কিং-এর প্রয়োজন ও কাঅকারবারের 
জুযোগ-সথবিধা বিবেচনা না করিয়া বড় বড় সহরে 
নূতন শাখা আফিসের সংখ্যা অয়থা' “বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। উহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর 
অস্থচিত প্রতিষোগিতার ভাব হৃষ্ট হইয়াছে, 
অন্থুবিধা, অপচয় ও ছুর্নাতির কারণ ঘটিয়াছে। 
কোন কোন স্থলে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে 
টাকা তুলিতে পারিতেছে লা বঞিয়াও গবর্ণমেপ্টের 
নিকট অভিযোগ আসিয়াছে। এই অবস্থায় 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের মারফতে নূতন শাখা আফিম 
গড়িয়া তোলার কাজ নিয়ন্ত্রণ . করা আজ গর্্- 


যেন্টের পক্ষে একান্ত গরয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে।' 


ভারতে একটি ব্যাপক ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নের অস্ত 
ইতিপূর্বে দ সরকারীভাবে একটি বিল উপস্থিত করা 
হইয়াছে, সেই বিলের ১৮৬) ধারায় শাখা 
আফিয স্থাপনের কাজ, নিয়স্রণের আন্ত ' একটি 
বিধানও যুক্ত হইয়াছে। কিন্ত ও বিল. বিবেচনার, 
জন্ নিয়োজিত সিলেট কমিটি এখনও; তাহাদের 
রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ না ‘করায় অচিরে 
নেই প্রস্তাবিত আইন বলবং:করা সম্ভবপর নহে। 
কান্ধেই গবর্ণমেন্ট বর্তমান প্রয়োজনের কথ 
বিবেচনা করিয়া শাখা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, পরিকল্পিত 
বিধার্নটি - আলাদাভাবে এখনই ' কার্যকরী; বিয়ার 
ব্যবস্থা করিতেছেন রা রে 

. যে অঙ্থবিধাও বিশৃ্খলার নজির দি 
অর্থসচিব অচিরে এদেশে ব্যাঙ্কের শাখা আফিল 


Se 


৬২৪ 


আ'1ধক জগৎ 








স্থাপন সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন তাহা যে অনেকাংশে সত্য সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কের নৃতন শাখা আফিল 
স্থাপন করিতে গেলে অনস্বার্থের 'দিক হইতে 
তাছার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ভালভাবে 


বিবেচনা করা প্রয়োজন। নূতন শাখা স্থাপন 


করিতে গিয়া ব্যাঙ্কের আধিক ভিত্তি যাহাতে ক্ষুণ্ন 
না হয় তাহাও দেখা দরকার। কিন্তু এদেশে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যধারা যেরূপ গোৌঁড়ানীতিতে 
পরিচালিত হইতেছে এবং অতীতে জাতীয় ব্যাঙ্ক 
. ব্যবসায়ের স্বার্থ সম্পর্কে উহারা যেরূপ উপেক্ষা ও 
উদ্বাসীনতার ভাব দেখাইয়াছেন তাহাতে ব্যাঙ্কের 
শাখা আফিস নিয়ন্ত্রণে উহাদের উপর বিশেষ ক্ষমতা 
গস্ত করিয়া, তাহা দ্বারা আসল উদ্দেশ্য কতদূর 
সাধিত হইবে সে বিষয়ে অনেকের মনেই যথেঈ 
' দ্বিধাসক্কোচ রহিয়াছে । এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্প্র- 
সারপের যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা 'গখনও রহিয়াছে । 
সে হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে তাহার 
ক্ষমতা অপব্যবহার না করেন এবং ব্যাক্কের শাখা 
আফিস স্থাপন সম্পর্কে যাহাতে অযথা কোন বিষ্টি 
না করা হয় তাহা দেখা দরকার। সেভ জনম্বার্থ 
বিবেচনা করিয়া! কাজ করিবার একটা অস্পষ্ট 
দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর গ্তস্ত না করিয়া নূতন 
বিলটিতে * সেই জনন্থার্থের কয়েকটি মান স্থির 
করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল । 


যুদ্র। সম্প্রসারণের অনিঃকর গতি 

যুদ্ধের সময়ে সমর-প্রচেষ্টা চালাইবার জন্ত ও 
'বুটেনকে ক্রেডিটে মালপত্র দেওয়ার সুবিধার জন্ত 
এদেশে চলতি নোটের পরিমাপ অত্যধিক হাবে 
বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া 
যাওয়ার পরও দেশে চলতি মুদ্রার পরিমাপ 
“বিশেষ কিছু হ্বাস পাইতেছে না, ইহা দুঃখের 
বিষয় । মন্ধাবুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রান্ধালে ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৬ কোটি টাক! । ক্রমে 
বাড়িতে বাড়িতে গত জুন মাসে তাহা ১২ শত 
৪৯ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌছে। তাহার পর 
চলতি নোটের পরিমাণ কমিয়া গত অক্টোবরের 
শেষে ১১ শত ৯৫ কোটি টাকায় আসিয়া 
দ্রাড়াইয়াছে। কাজেই দেখা যায়, যুদ্ধের পুর্ব 
সময়ের তুলনায় এখনও ছয় গুণেরও বেশী নোট 
দেশে ছড়াইয়! রহিয়াছে । যুদ্ধ শেষ হওয়ার’ পর 
হইতে গৈগ্ঠসংখ্যা কমাইয়া সামরিক ব্যয় ধীরে 
ধীরে হান করা হুইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 
বেসামরিক খরচপত্র না কমাইয়া তাহা সমষ্টি- 
কৃতভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। উহার 
ফলে যুন্ধ-সমাপ্তির পরও চলতি নোটের পরিমাপ 
বিশেষ কিছু হাস পাইতেছে না । দেশে উৎপাদন 
ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিলে এই বাড়তি অর্থ জাতি- 
গঠনযুলক কাজে নিয়োজিত হইয়া দেশের সম্পদ 
বৃদ্ধিতে সহায়তা করিত। -কিন্ধ নানা প্রকার 


নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং অগ্ঠ বাধা-বিদ্ব ও অনুবিধার, 


ভিতর দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ এখনও বিশেষ 
কিছু প্রসারিত হইতেছে না। ইহাতে জিনিব- 
পন্র্রের যোগানের তুলনায় লোকের হাতে অর্থের 
প্রাচ্য ঘটিয়া দেশে নিদারুণ ইনফ্লেশন দেখা 
দিয়াছেন জনসাধারণের ব্যবহার্ধ্য প্রব্য-সামগ্রীর 


দর না কমিয়া তাহ! খুবই চড়া থাকিবার কারণ 
ঘটিয়াছে। এই ছুরবস্থার প্রন্তকার করিতে 
হইলে, হয়, উৎপাদন প্রপারপের, সুযোগ 
দেওয়া, না হুয় অর্থ প্রসারশের গতি বন্ধ কর! 
গবর্ণমেশ্টের একান্ত কর্তব্য | 


টেরিফ বনাম সাবসিডি 


টেরিফ বোর্ডের অস্ততষ সদস্ত ডাঃ এইচ এল , 


দে সম্প্রতি লাহোরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 
“শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারতবর্ষ ব্যাপক কার্য্যনীতি 
অন্মসরণ করিবে । তবে টেরিফ বা রক্ষণ-শুন্ক 
নিদ্ধারণ করিয়া সে কর্তব্য সুলমাধা হইবে না। 
শিল্প সংরক্ষণের জন্ত উপযুক্ত সাবসিডি বা সরকারী 
সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থাই হইবে ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টের অবলঙ্বনীয় নীতি। টেরিফ বা রক্ষপ- 
শুল্ক ক্রেতা-সাধারণের উপর একটা বৌঝাশ্বরূপ 
হইয়া দাড়ায় । যে নীতিতে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিয়াছে উহা! 
তাহার বিরোধীও বটে। কাজেই শিল্প সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা হিসাবে টেরিফের ব্যবহার ভবিষ্যতে 
যথাসম্ভব খর্ব করিতে হইবে ।” 


ডাঃ দে পূর্ব হইতেই টেরিফ নীতির বিরোধী । 
ক্রেতা-সাধারণের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয় বলিয়া 
তিনি উহার বিরুদ্ধে সর্বদাই তাঁহাব প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করিয়াছেন । সে হিসাবে আমরা তাঁছার 
বর্তমান মন্তব্যে বিস্মিত হই নাই। কিন্তু ক্রেতা- 
সাধারণের পক্ষে প্রথম অবস্থায় ক্ষতির কারণ 
হইলেও ভারতের বর্তমান অবস্থায় এদেশের শিশু- 
শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার অন্ত উপযুক্ত রক্ষণ 
শুন্কের ব্যবস্থা করা ছাড়া আমর কোন গত্যন্তর 
দেখিতেছি না। ডাঃ দে অবশ্য সেজন্য দেশীয় 
শিল্পগুলিকে উপযুক্ত সাবপিভি প্রদানের প্রস্তাব 


করিয়াছেন'। শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থের কথা বিবেচনা! ' 


করিলে টেরিফ. ও সাবপিডি এ দুইয়ের ফলই 
একই বূপ। সুপ্রতিষ্ঠ বিদেশী শিল্প কারখানাগুলি 
কম খরচে যাঁল উৎপাদন করিষ। যেরূপ সন্ত! দরে 
তাহা বাছিরে চালান ও বিক্রয় করিতে পারে, 
কোন নব-প্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিল্প কারখানার পক্ষে 
সেরূপ কম দরে মাল সরবরাহ করা সম্ভণপর নছে। 
এরূপ ক্ষেত্রে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে 
দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশগত 
মালের উপর উপযুক্ত রক্ষণ শুল্ক ধার্ধ্য কবা যায়। 
তাহাতে বিদেশী শল্প পণ্যের মূলা বুদ্ধি ফলে 
তাহা দেশীয় শিল্পজাত পণ্য কাটতির পক্ষে অন্তরায় 


[ ১৮ই নম্বেবর, ১৯৪৬ 





টেরিফের সাহায্য গ্রহণ করাই অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত । { 

যুক্তপ্রদেশে রিহন্দ বাধ পরিকল্পন! 

যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই রিহন্দ বাঁধ পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইবেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। এই পরিকল্পনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
বিহারের সীমান্তে মীর্জাপুর জেলায় রিহন্দ নদীতে 
বাধ দিয়া ২০ মাইল দীর্ঘ ও ৯ মাইল বিস্তৃত একটি 
বিরাট জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্থত 
হুইয়াছে। জলাধারটির কিছু অংশ রেওযা রাজ্যের 
মধ্যেও পড়িবে । যে স্থানে বাধ দিয় এই জলাধার 
টি করা হইবে সেই স্থানের নাম- হুইল পিপরী। 
পিপরীতে বাধ নির্খাণের ফলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার 
কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব 
হইবে। ইহার ফলে যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, 
বিহার ও রেওয়া রাজ্যে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া 
উঠিতে পারিবে। যে অঞ্চলে বাধ দেওয়া হইবে 
সেই অঞ্চলে নানারূপ খনিজ দ্রব্য আছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। পিপরী বাধ নির্িত হইবার 
পর কয়েক মাইল দূরে ওবরাতে আর একটা বাধ 
দেওযা যাইতে পারে। ইহার ফলে আরও 
কয়েকটা জেলায় বিদ্যুৎ পরবগাহ করা সম্ভব 
হইবে। 

এই পরিকল্পনার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকও 
আছে। ছোপানে যেখানে শোন নদ রিহন্দের 
সহিত মিলিত হইয়াছে সেখানে জলাধারে সঞ্চিত 
জলরাশি পাম্প করিয়া নদীতে ফেলিয়া শোন নদকে 
পাটনা পর্য্যন্ত নৌবাহ করিবার প্রচেষ্টাও এই 
পরিকল্পনার একটা অংশ। বর্তমানে গ্রীশ্মকালে 
নদী শুকাইয়া যায় বলিয়া পাটনা পর্য্যন্ত অলযান 
চলিতে পারে না। পরিকল্পনাকার মিঃ এ, পি, 
ওয়াটাল মনে করেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা সফল 
হইলে রেওয়া রাজ্যের শিকারগঞ্জ সহরের সহিত 


জলাধারের সাহায্যে জলপথের যোগ স্থাপন করিয়া 
তথায় একটা বন্দর -স্থাপন করাও সম্ভব হইবে । 

যুক্তপ্রদেশ গর্্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই মিঃ 
ওয়াটালের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্ঠ 
প্রাথমিক কাজ সুরু করিয়াছেন । 


হইয়] দাড়াইতে পারে না। শিল্পের জন্য সাবপিভি 


বা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইলে অন্ববপ 


' উদ্দেস্তই সাধিত হয়। পড়তা খরচ বেশী বলিয়া 


নব-গ্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সমানভাবে প্রতি- 
যোগিতায় দ্াডাইতে পারে না। কম মূলো শিল্প 
পণ্য বিক্রয়ের যাবতীয় ক্ষতি সরকারী অর্থসাহায্যে 
পরিপুরণের ব্যবস্থা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি 
এই অন্ুব্ধি সহজেই কাটাইযা উঠিতে পাবে। 
সে হিসাবে টেরিফ ও সাবপিডির ভিতর বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু একটা কারণে 
।টেরিফের বদলে সাবসিভির ব্যবস্থা করা গবর্ণ- 
মেস্টের পক্ষে অন্বিধাজনক। টেরিফ বপাইতে 
গেলে তাহার প্রত্যক্ষ চাপ গবর্ণমেণ্টকে বহন 
করিতে হয় না । কিন্তু সাবপিডি দিতে গেলে পেজন্ত 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গবর্ণষেণ্টকেই 
গ্রহণ করিতে হুইবে | ভারত গবর্ণমেণ্টেব অর্থসঙ্গতি 
বর্তমানে যেরূপ কম, তাহাতে শিল্পের জন্ভ ব্যাপক 
সাবনিডির ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। প্রত্যক্ষভাবে ট্যাক্স বসাইয়া প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলে তাহাতে লোকের 
,বিরাগ-ভাজন হওয়ার আশঙ্কা যথেইই আছে। 
কাজেই সাবধিভি দ্বারা শিল্প সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করিতে না গিয়া বর্তমানে সেজগ্ত 


দেশের ও দশেল সেবায় 
নিঙরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান 
গিগঘ্‌ ব্যান্ধ লিঃ 


সকল সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কাৰ্য্য 
করা হয়। হয় । 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেন, 
কলিকাতা 
ফোন £ কলিং ৩৩৮১ 28 ভার £ ‘Honey Comb,’ Cal, 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক একসচেজের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 





মাপনাদেব সগন্বভূতি প্রার্থনায] 





১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬. ] 


বাঙলার আমন ফসল 

খাঁন্ধ-সঙ্কটের সর্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থার সৃচন! 
হুইয়াছে। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে খাগ্ত- 
সঙ্কট যে অতি কঠিন আকার ধারণ করিবে 
এ বিষয়ে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইতিমধ্যেই 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এই সঙ্কটকালে 
বাঙ্গলার অবস্থা কি দীড়াইবে তাহা বিশেষভাবে 
আমাদের লক্ষ্য কর! দরকার । এবার আমন ধান 
-গত বৎসরের তুলনায় কিছু বেশী পাওয়া যাইবে 
বলিয়া আশা করা যাইডেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে 
খীন্ত কমিশনার মিঃ এস, এন, রায় ঘোষণ! 
করিয়াছেন যে, এবার ৮১ লক্ষ ৬২ হাজার ১ শত 
টন চাউল পাওয়া যাইবে । গত বৎসরের তুলনায় 
ইহা ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত টন বেশী। ঝড়তি 
পড়তি এবং হিসাবের ক্রুটি বাবদ ৮৯ হাজার ৪শত 
টন যদি বাদও দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ৮ লক্ষ 
টন বা প্রায় সওয়| দুই কোটি মন চাউল বেশী 
হইবে। আগামী আন্টস ফসল হুইতে ২১ লক্ষ 
১১ হাজার টন চাউল পাওয়া যাইবে ধরিয়া লইয়া 
খাস্ভ কমিশনার বলিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সনে বাঙ্গল! 
দেশ সঙ্কট অতিক্রম করিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
খাস্ত কমিশনারের এই আশা সত্য হউক হহা 
সকলেই কামনা করে, কিন্ত এখনও উল্লসিত হুইবার 
কোন কারণ দেখ! যাইতেছে না। প্রথমতঃ, 
সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পূর্ণ্রপে তিরোহিত না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়। আসিতে 





বিলম্ব ঘটিবে এবং খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারে ' 


বহু বাধার চ্ষ্টি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন জেলায় 
চাঁউলের দর জ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমন ফসল 
উঠিতে আরম্ভ করিলে দর কিছু নাঁমিতে পারে, 
কিন্ত ইতিমধ্যে সঙ্কট চরমে উঠিবে ও বহু লোক 
অনশনের . সম্মুখীন হইবে। ঘাটতি জেলাগুলি 
হইতে অর্ধাশন ও অনশনের খবরও পাওয়া 
যাইতেছে। * 

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে দৃঢ়- 
হস্তে শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং খাগ্তশন্ত সংগ্রহ ও বণ্টনের 
সুব্যবস্থা করা দরকার । বাঁজলা সরকার যদি 
সমস্ত ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এই সকল ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে আমন ফসল 
ভাল বা অধিক হইলেও বাঙলার ভাগ্য 
অন্ধকারাচ্ছ্নই থাকিয়া যাইবে । এতত্যতীত সমগ্র 
ভারতের খাগ্য-সঙ্কটের অবসান না হওয়া পর্য্যস্ত 
বাঙ্গলার খাগসংক্রাস্ত বিধি-নিষেধ ও রেশন ব্যবস্থা 
প্রভৃতি প্রত্যাহার করা সম্ভব হইবে না] বাঙ্গলার 
সুদিন ফিরিয়া আসিলে প্রতিবেশী প্রদেশগুলির 
ছু্দিনে বাঙ্গলাকে সাহায্য করিতেই হইবে। 


বিদ্যুৎ্চ।লিত ট্রেন প্রবর্তনের প্রস্তাব 

বি-এআর, বি-এন-আর ও পা 
ছয়টি শাখায় বিছ্যুৎচালিত ট্রেন প্রবর্তনের 
পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে বলিয়া বেলওয়ে সচিব 
. মিঃ আসফ আলি জানাইয়াছেন। কলিকাতা বা 
' বৃহত্তর কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিছ্যুৎচালিত 
ট্রেন প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শিয়ালদহ- 
বাপাঘাট-কৃষ্চনগর সিটি, শিয়ালদত-বজবজ ও 
সংশ্লিষ্ট শাখাগুলি, হাওড়।-টাটানগর, বর্ধমান-গষা- 


_, মোগলসরাই, হাওড়া-বগ্ডেল-বর্ধমান এবং হাওড়া- 


২ 


আথিক জগৎ 


৬২৫ 








বর্ধমান কর্ড লাইনে বিদ্যাৎচালিত টেন প্রবর্তনের 
কথা বিবেচনা করা হইতেছে এবং এইগুলির মধ্যে 
বর্্ধমান-মোগলগরাই এবং হাওড়া-টাটানগর ছাড়া 
বাকী ৪টি লাইন সম্পর্কে প্রাথমিক অন্থসন্ধানের 
কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। 

১ সুচনা হিসাবে সমগ্র পরিকল্পনাটি সর্ব্বালসন্দর 
হইয়াছে । প্রথমতঃ, কলিকাতা মহানগরীর সহিত 
উপকঠগুলির যোগ নিব্ড়িতর করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অন্ততম বৃহত্তম শিল্প- 
কেন্জ্র টাটানগরের সহিত কলিকাতার ষোগ ঘনিষ্ঠ 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ, ভারতের 
অগ্তম বৃহত্তম রেলওয়ে জংশন মোগলসরাইয়ের 
সহিত কলিকাতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করিবাব কথাও 
চিন্তা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সাফল্য- 
মণ্ডিত হইলে উপকণ্ঠস্থিত জনসাধারণের কর্মস্থলে 
যাতায়াতের অভূতপূর্ব সুবিধা হইবে, শিল্প- 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে এবং কলিকাতার 
উপকণ্ঠ আরও বিস্তৃতিলাভ করিয়া নূতন নূতন 
সহরের পত্তন হুইবে। বোষ্বাইয়ের পন্থাঙ্থুপরণ 
করিয়া বালায় বিদ্যুৎচালিত ট্রেন প্রবর্তনের জঙ্য 
আমরা বহুদিন হইতেই লেখালেখি করিতেছি । 
মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আমলে আমাদের 
এতদিনের দাবী পুরণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া 


আমরা অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছি। মিঃ 


আসফ আলির নেতৃত্বে অবিলম্বে পরিবলপনাগুলি | 


কার্যে পরিপত হইবে বলিয়াই আমরা আশা | 


করি। 
বৃটিশ বীমা ব্যবসায়ের ভাবী দু্দন 


বৃটিশ বীমা কোম্পানীগুলি দীর্ঘ দিনের | 
প্রচেষ্টায় পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপক ব্যবসা- | 
বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। পলিসি বিক্রয় করিয়া | 
প্রিমিয়ামের মারফতে নানা দেশ হইতে উহারা | 


দেশের অস্ত অর্থ আহরণ করিতেছে। যে রপ্তানী 


করিয়াছে । কেননা শিল্পপণ্য বেচিয়া বাহির 
অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা, ছুর্ঘটনা-বীম] সংক্রান্ত পলিসি 
বিত্রয় করিয়াও বিদেশ হইতে গড়ে বৎসরে ২ 
কোটি পাউণ্ড বৃটেনে আসিয়াছে । কিন্ত বীমা 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এতদিন বৃটিশ কোম্পানীগুলি যে 


সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়াছে সমযের পরিবর্তনের = 


ফোন-_কলিঃ ৫৯৪৪ 


















মু কার্ধ)করী মুলধন- ১১৬০১০০ ১০০০৯ 

বাণিজ্য বৃটেনের অৎ নৈতিক'জীবনীশক্তি বলিয়া গণ্য, | St শি 
সেই রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনশ্তভাবে বৃটেনের | 
বীমা কোম্পানীগুলি এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ | কান্না, কাটোয়া, কি, কুষ্টিয়া, 


ঢু তমদুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটা, 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার মত জীবন-বীমা, | বহরমপুর 


| মেদিনীপুর, যশোহর, 


স্থাপিত-_-১৯২৯ 


সঙ্গে বর্তমানে তাহা ক্ষুপ্ধ হইয়া আসিতেছে। 
অর্থ নৈতিক জাতীক়তাবোধ হইতে বিভিন্ন দেশের 
গবর্ণমেণ্ট দেশীয় বীমা কোম্পানীর স্বার্থ সংরক্ষণের 
অন্ত বিদেশী কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে নানা 
কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলগ্ধন করিতেছেন ! 
আর্জেন্টিনার লোকদের পক্ষে বিদেশী কোম্পানীতে 
কোন কোন শ্রেণীর বীমা করা আইনগতভাবে 
নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । আর্জ্জেণ্টিনা গবর্ণমেন্টের 
এই দৃষ্টান্ত অমুপরণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার 
ব্রেঞ্ছিল, চীলি ও পেরু গুভূতি দেশের গবর্ণমেপ্টও 
অনুরূপ নিবেধাজ্ঞা বলবৎ করিবেন বলিয়া মনে 
হইতেছে । বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করা . 
যেসব দেশে নিষিদ্ধ হয় নাই, সেসব দেশেও বিদেশী 


-কোম্পানীর কা্-কারবার সীমাবদ্ধ করার অন্ত 


গবর্ণমেপ্টসমূছ নান! খিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনে ক্রুট 
করিতেছেন না। দেশীয় কোম্পানীর তুলনাষ 
বিদেশী কোম্পানীর উপর বেশী ট্যাক্স নির্ধ(রণ করা, 
বিদেশী কোম্পানীর নিকট হইতে অধিক আমানত 
গ্রহণ করা, রি-ইন্সিওরেন্দ বা পুনর্বামার কাজ 
সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও বিদেশী কোম্পানীর 
শাখা অফিস স্থাপনের সুযোগ সীমাবদ্ধ করা আজ 
অনেক দেশেই সরকারী রেওয়াজ হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা হষ্টি. 


| বেঙ্গল ব্যান দিঃ 


€স্থাপিত-_১৯২৬) 
গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 


২৫,০০,০০০২ 
১২১৫০১০৩০২২ 
বিভ্রীত n ১২১৫০ ১০০০২ 
[| আদায়ীকৃত মূলধন ও 
রিজার্ভ__-১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 


শাখাসমূহ 


খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চুচুডা, 
বাগেরহাট, বীকুডা, 
ঘলাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ এল, এম, মুখাঙ্জি 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), 
চারটার্ড সেক্রেটারী । 


(বেঙ্গল), 








গ্রাম_ইকমিক ব্যান্ব, ক্যাল 


| ইকমমি ব্যাঙ্ক লিমিটেঢ 


হেড অফস £_৮৬-বি, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা । 
-- - "গ্ৰাখাসমূহ- - --- 
কছিকাতা-_বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাঙ্গলা--বাকুডা, * ঘাটাল, মেহেরপুর, 
বৈষ্বপুর । বিহার-_টাটানগর, পুকলিয়া, নয়াগড । আসাম-বড়পেটা। যুক্তপ্রদেশ--কাণপুর, 
গান্ধীনগর, এলাহাবাদ, বেনারস, শীর্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলতিট, মোরাদাবাদ, 
লক্ষৌ, দি্লী। সাব ব্রাঞ্চ__রবা্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কছুযা, আরাউরা, সোণামুখী । 
সর্বপ্রকার ব্যান্ষিং সম্মক্িত কাধ্য করা হয়। ,. 
জি, বোস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


৬২৬ 


আর্থিক জগৎ 


,[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 








হওয়ার ফলে বৃটিশ বীযা কোম্পানীগুলির পক্ষে 
বিদেশে পলিসি বিক্রয়ের সুযোগ দিন দিন খর্ব 
হুইয়া পড়িতেছে। ফলে ইংলগ্ডের বীমা 
কোম্পানীর কর্ণধাররা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উপযুক্ত 
প্রতিকাকোপায় বিধানের জগ্ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন করিতেছেন । ইংলণ্ডের বীমা ব্যবদায়ীদের 
পক্ষ হইয়া লগ্ডনের সুবিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্র 
জগতের বীম! ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য 
নীতি সুপ্রতিষ্ঠ করার দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। 
এটলাপ্টিক চার্টারের বিধান কার্যকরী করিয়া 
বীমা ব্যবসায়ের উপর জাতিগত ও দেশগত নিয়ন্ত্রণ 
নীতি খর্ব করিবার কথা বলিতেছেন । 
আস্তজ্জীতিক বাণিজ্য 
শিল্লো্তত 'দেশসমূছের স্ুবিধার্থ মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট শিল্প সংরক্ষণ নীতি, আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ নীতি ও কোটা নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে 
বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা ও অধিকার সঙ্কোচনের যে 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন বীমা ব্যবপায় সম্পর্কে 
ছইকনযিষ্ পত্রের দাবীও তাহারই অনুরূপ | কিন্ত 
সুপ্রতিষ্ঠ বৃটিশ বীমা প্রতিষ্ঠানগুপিকে অবাধ 
বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়ার জন্তু অন্য দেশের 
স্বাধীন কর্মনীতির উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া 
নিতান্তই..অযৌক্তিক। . দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের 
কল্যাণে বিদেশী বীমা কোম্পানীর অপম 
প্রতিযোগিতা রোধ করিবার গ্ভায্য অধিকার সকল 
দেশের গবর্ণমেপ্টেরই আছে, ভবিষ্যতেও তাহ! 
থাকা উচিত।' 
‘ট্রাম কোম্পানীর সাফাই 
কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ ধনিক-গোষ্ঠী পরিচালিত 
ট্রাম কোম্পানী নানাভাবে জনসাধারণকে বিব্রত 
ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। ১৯৪৬ সন শেষ হইয়া 
আপিলেও এখনও সংবাদপত্রে ট্রাম. কোম্পানীর 
বিজ্ঞাপনে (ঘাষণা করা -হইতেছে, “১৯৪৬ সনে 
আরও নূতন গাড়ী ।” জনদাধারপের সহিত 
এইরূপ রঙ্গরল করিয়াই ট্রাম কোম্পানী ক্ষান্ত হন 
নাই। সম্প্রতি লণ্ডনে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর 
বাধিক সম্মেলনে স্তার লিওফ্রে; আর, ক্লার্ক 
কোম্পানীর যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন 'তাঁছাতে 
গুরুগস্তীরভাবে গাড়ী কম থাকার কৈফিয়ৎও 
দেওয়া হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, “নগরী 
জনপূর্ণ রহিয়! গিয়াছে এবং আমাদের ট্রামগুলিতেও 
অতিরিক্ত ভীভ রহিয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত গাড়ী 
দিয়! এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করা হইযাছে, কিন্তু জিনিষপত্রের গুরুতর ঘাটতি 


পড়ায় অতিরিক্ত 'গাঁড়ীগুপির সবগুলিকে কাজে 


লাগানো সম্ভব হয় নাই।” সবগুলি কেন আদৌ 
কোন অতিরিক্ত গাড়ী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 


'কলিকাতাবাসীর! আৰ পর্যন্ত জানেন না! আর. 


যদি অতিরিক্ত বা নূতন গাড়ী দেওয়। সম্ভব নাই 
হইয়া থাকে, তবে কাগজে “আসিতেছে, নূতন 
'গাড়ী আসিতেছে” বশিয়। মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন 
, দিয়া জনসাধারণকে দিনের পর দিন প্রতারিত করা 
হইয়াছে কেন? ট্রাম শ্রমিকদের ধর্ধঘটের ফলে 
'মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া এবং নানারূপ হাঙ্গামার ধাক্কা 
'সামলাইয়াও ১৯৪৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর যে 
বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার মধ্যে ট্রাম কোম্পানীর 
আঁয় বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই । ১৯৪৫ সনে 


নিয়ন্ত্রণের নামে, 


মোট আয় হইয়াছে ১৩ লক্ষ ৭৮ হাঁজার ৩ শত 
৪০ পাউও এবং ব্যয় হইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৭ হাঙ্জার 
৮৮ পাউণ্ড। আয় হইতে বার বাদ দিলে থাকে 
৫ লক্ষ ৮১ হাঞ্জার ২ শত ৫১ পাউণ্ড অর্বাৎ ১৯৪৪ 
সনের তুলনায় ৮৮ হাঙ্গার ১ শত ২৪ পাউণ্ড বেশী। 
বৃটেনে ও ভারতে আয়কর, অতিরিক্ত মুনাফা 
কর প্রভৃতি দিয়াও রিজার্ভ তহবিলে ৮০ হাজার 
পাউণ্ড জমা রাখা হইয়াছে। কলিকাতা 
কর্পোরেশন চেষ্টা করিয়াও ট্রাম কোম্পানী আয়ত্তে 
আনিতে পারেন নাই এবং বাঙ্গলা সরকার বড 
বড় পরিকল্পনা খাড়া করিয়াও কিছু করেন নাই, 
কাজেই ট্রাম কোম্পানীর পোয়াবার হুইয়াছে। 
চুক্তি অন্থ্যায়ী তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ১৯৫১ খৃঃ 
অব্দের ৩১শে ডিসেঘর পর্য্যন্ত ব্যবসা চালাইতে ও 
পয়সা লু'টতে পারিবেন। বর্তমানে দাঙ্গার 
অদ্ুছাতে সব কিছুই চাপা! পড়িয়া গিয়াছে, কাজেই 
ট্রাম যাত্রীদের বিলাপ আর কেই বা শুনিবে? 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কন্যাণ 


‘বর্তমান পঞ্জিতাস্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানব 
সমাজে ধন-বৈষম্য ও অর্ব-নৈতিক অপাম্য 
বড় হইয়া দেখা দিয়াছে । ব্যক্তিশত পজি ও 
শ্ৰেণীগত কায়েমী সুবিধার অন্ত মুষ্টমেয় লোক 
শির-বাণিগ্য ক্ষেত্রে প্রহৃত্ব করিতেছে। ফলে 
জাতীয় আষ ও উীশ্বর্য বহল পর্িঘাণে উহাদেবই 
কুক্ষিগত হুইতেছে। দেশের ও লযাঙ্গের অধিকাংশ 
বলিতে যাহাদের বুঝায় গেই চাষী ও শ্রমিকের 
দল বর্তঘান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায নিজেদের 
মর্যাদা ও অধিকার স্থপ্রতিঠা করিতে পারিতেছে 
না। মাথাপিছু স্বল্প আয় লইয়া অনেককেই 
মহ্থষ্যোচিত সুধ-স্বাচ্ছন্্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে 
হইতেছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কা্ধাববা প্রবনে 
এই বৈষম্য দুবীকবণে বিশেষ কিছু যত্বপব 
হননাই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ক্রমিক 
প্রসাব তাহার্দিগকে আদ মন্্প্ত করিষা তুপিধাছে। 
ফলে সমাজের দুঃস্থ ও বঞ্চিতদের জন্য তাছাবা 
আজ নানারূপ সাহায্যের ব্যবস্থা কখিতেছেন। 
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শ্রমজীবীদের বর্তমান নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সংস্থান 
সম্পর্কে তাহারা মাথা ঘামাইতেছেন। 5০০1৪] 
Security Measure বা লসমাজকল্যাণযূলৰ 
বিবিবঃবস্থার নামে এই সব কার্য্যধার! আজ বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে প্রাব ল'ত করিতেহে। ধনতাঞ্িক রাষ্্- 
গুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বর্তযানে অগ্রগণ্য 
স্থান অধিকার করিষাছে। এই রাষ্ট্রের এখর্য ও 
সমৃদ্ধি বিপুল । সমাজ-কল্যাণ বাবদ সরকারী ব্যয়- 
বহরও ও রাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশ্ী। লোকের ব্যক্তি- 
গত ও পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা এবং সংস্থান 
বৃদ্ধি করিবার জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট 
যে সব বিধিব্যবস্থ! অবলঙ্চন করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান 
আার্পেল-'অব সোপিয়েল ওয়ার্ক (00015. Journal 
of Social Work) নামক পত্রের গত সেপ্টেম্বর 
সংখ্যায় তাহার একট বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । এ 
বর্ণনা হইতে আনা যায়-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে 
তিন শ্রেনীর সামাঞ্জিক নিরাপত্তামূলক বিধান বলবৎ 
কর। হুইয়াছে। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্ট সামাজিক 
বীনা-পরিকল্পনার মারফতে সামান্ক মাসিক চাদার 
বিনিময়ে জনসাধারণকে বেকার ও বার্ধক্য দশায় 
নিদ্দিই ভাত। দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ 
বীম! স্কীম অঙ্থুলারে সকল কর্মরত শ্রমিক ও 
চাকুরিয়াদের নিকট হইতে একট! শিদ্দি্ হাবে 
চাদ! গ্রহণ কবা হয়। কল-কারখানার মালিক 
এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও উপযুক্ত চাদ! 
লওয়া হয়। এ সমস্ত চাদায় একট বীমা তহবিল 
গঠন করা হয়। কোন কর্শবত শ্রমিক বেকার 
হইলে ও কোন শ্রমিক বার্ধক্য দশায় উপনীত 
হইলে তাহার সে অপৃহায় অবস্থায় উক্ত তহবিল 
হইতে তাহাকে মাসিক ভাত] প্রদান করা হয়। 
ব্বিতীয়ত;, পাব্লিক এপিষ্টেনস্‌ ফ্যণ্ড বা জনসাহাযা 
তহবিল খুলিয়াও গবর্ণতমণ্ট দুঃস্থদিগকে সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা করিয়ছেন। বীমা ছাড়াও দেশের 
অসহায় বৃদ্ধ লোকেরা ও অন্ধরা এ তহবিল হইতে 
মাসিক ভাত! পাইতে পারে। কোন লোকের 
মৃত্যু ঘটলে তাহার অসহায় শিশু:দগকে পরি- 
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১৮ই নম্বেবর, ১৯৪৬]. 


আর্থিক জগৎ 





পালনের জন্তও এ্রন্নপ সাহায্য রাষ্ট্র হুহতে মঞ্জুর 
কর] হইতে থাকে । তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেণ্ট তাছাদের ব্যাপক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা 
দ্বারাও লোকের জীবনের নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে 
সহায়তা করিতেছেন। প্রস্থতি, শিশু ও রোগী 
নির্বিচারে সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ করিতে পারে। সামাজিক বীমা পরিকল্পনা 
অমুদারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার 
বৃদ্ধ আজ জীবিকাভাতা! পাইতেছে, ১৮ লক্ষ ৪২ 
হাজার লোক বেকার দশায় মাসিক সাহায্য 
-পাইতেছে। ২০ লক্ষ বৃদ্ধ পৃর্ব্বে কোনরূপ বীমা না 
করিয়াও বর্তমান অপহায় অবস্থায় পাব্লিক এসিষ্টেনস্‌ 
'ফ্যণ্ড হইতে সাহায্য লইয়া বাচিয়া আছে। ৬০ 
হাজার অন্ধ এবং এ লক্ষ অনহায় শিশুও এ ফ্যণ্ডের 
, সাহাষ্য সম্বল করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থার 
ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করিয়া ভারতের অগণিত 
‘বৃদ্ধ, বেকার, অন্ধ, রোগী ও শিশুর অসহায় দুঃস্থ 
জীবনের কথা আক বিশেষ করিযা মনে 
জাগিতেছে। ইহাদের দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থা লাঘব 
করা সম্পর্কে আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টের কি 
“কিছু করিবার নাই? 


বিদেশ হইতে খান্য আমদানীর 


আর্থিক প্রতিক্রিয়। 


কেন্দ্রীয় পরিষদে সাম্প্রদায়িক খাদ্ত-বিতর্কের 
"সময় মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের থাগ্ঘ-সচিব ডাঃ 
রাজের প্রসাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। থাগ্য-সমস্তার 
এই দিকটা এ যাবৎ কাহারও চোখে পড়ে নাই। 
এই বিষয়টি হইতেছে বিদেশ হইতে থাড 
আমদানীতে ভারতের বিপুল ব্যয় এবং এই বিপুল 
ব্যয়ের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া । ডাঃ রাজেন্দ্র 
' প্রসাদ দেখাইয়াছেন, বিদেশ হইতে অধিক দামে 
খাস্ত আমদানী করিতে ভারতের প্রায় ৯১ কোটি 
টাকা ব্যয় পড়িবে । ইহার অর্থ আমদানী মালের 
মূল্য হিসাবে ভারতবর্ষকে এঁ পরিমাণ টাকা বেশী 
-দিতে হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পপতিরা 
বিদেশে পাওনা টাকার পরিবর্তে বা আমদানীর 
'তুলনায রপ্তানী বেশী করিয়৷ উদ্বত্ত টাকার দ্বারা 


বিবেচনাধীন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী 
ভারতে বৎসরে আরও ৪০ লক্ষ চন গম ও চাউল 
উৎপাদন করা হইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছে। 
উহার মধ্যে বুটিশ ভারতে ৩০ লক্ষ টন এবং 
দেশীয় রাজ্যগুলিতে ১০ লক্ষ টন উৎপাদিত 
হুইবে। বরা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাব 
ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ফপল বাড়ানোর জন্য 
ছোটখাট গেচ পরিকল্পনাগুপি যতশীত্র সম্ভব কার্য্যে 
পরিণত করার জন্ভ ভারত সরকার উদগ্রীব হইয়া 
রহিয়াছেন। 

বোম্বাই প্রদেশের পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পন। 

বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশের পুনর্গঠনের 
জম্য একটা পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত 
করিতে ব্যয় হইবে ৮৭ কোটি টাঁকা। পুনর্গঠন 
সচিব মিঃ পাতিল দেখাইয়াছেন যে, ৯৩ ধারার 
আমলে বোম্বাই গবর্ণষেন্ট ৫ বৎসরে ৬০ কোটি 
এবং পরে বৎসরে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় 
করার এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বর্তমান 
গবর্ণমেন্টকে উক্ত পরিকল্পনা নূতন করিয়া ঢালিয়! 
সাঞ্জিতে হইয়াছে । মাদক বর্জন ব্যবস্থা এবং 
নিয়পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও মাগী 


ভাত! বৃদ্ধির ফলে আয় কমিয়াছে এবং ব্যয় : 
বাঁড়িয়াছে। অপরদিকে বিক্রয়কর প্রবর্তন ও আয়- | 
কর বাবদ আয় বৃদ্ধির ফলে বোম্বাই গবর্ণমেন্টের টু 
আয় অহুমান প্রায় ৫ কোটি টাকা হইবে। কাজেই | 
গড়ে গবর্ণমেপ্টের আধিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন | 
এ ছাড়া রতি হইলে | 


হইবে না। 





শ্থাপিত--১৯৩৩ 





নূতন নূতন কলকজ্জা আমদানী করিবার যে [জেলের 


পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া 


যাইবে। এক কথায় খান্বের জন্তু তারতবর্ষকে | 


যে মূল্য দিতে হইবে তাছার ফলে ভারতের শিল্প- 


সম্প্রসারণের উদ্যম ব্যাহত হুইবে। বিদেশের Bl 
রাজেন্দ্র প্রসাদ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, & 


খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে নিষেধ করিয়! 


"ইহাই তাহার অন্ততম প্রধান কারণ । 


' বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর এই আধথিক পি 
প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ভারতবর্ষকে | 
স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে ভাবত সরকার খান্থ | 
উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন! 


: “ভারত সরকারের বিশেষ খাদ কমিশনার লেঃ 


জেনারেল স্তার র্যারেন্দ বার্ড সম্প্রতি এক | 


সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের . .খাস্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার বিবরণ প্রকাশ করেন। 


তিনি বলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের £ 





ঘ্ামাম ব্যাঙ্ক লিমিট 


হেড অফিস-শিলদর, আসাম 
কলিকাতা অফিস_পি-২৯, মিশন রো ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ £ সীত্রাগাছি, গোচরণ বেগিয়াচণ্তী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া। 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


হেড অফিস_পি-৫, ক্যানিং ্রীট, কলিকাতা । 
বিহারের রাজস্ব ও খান্ত সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোছিত্যে . 
ই আমাদের টির টি শাখার উদ্বোধন হুইয়াছে। 


৬২৫ 


গবর্ণমেন্ট .ভাহারও কিছু অংশ পাইবেন। 
তথাপি হিসাব করিয়া দেখ! যায় যে, ৫ বৎসর 
পরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসর এক কোটি টাকার 
বেশী উন্বত্ত থাকিবে না। কাঞ্জেই পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা কার্ষ্যে পরিণত করার পর সম্পাদিত 


কাজগুলি চালু রাখার জন্ত কর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন 


হইবে । মিঃ পাতিলের মতে € বং্সর পরে যাহাতে 
৬ কোটি টাকা বেশী আয় হয় এবং ৫ বৎসর কালের 
মধ্যে ১০ কোটি টাকা আয় হুয় এক্সপভাবে নৃতন 
কর প্রবর্তন করিতে হইবে । পঞ্চবার্ষধিকী পরি- 
কল্পনার অন্ত ভারত সরকারের নিকট ১৭২ কোটি 
টাকা, প্রাদেশিক পুনর্গঠন তহবিল হুইতে ১২২ 
কোটি টাক! এবং & বৎসরে উদ্ব ত্ত রাঞ্জশস্ব তহবিল 
হইতে ১০ কোটি টাকা মোট ৪০ কোটি টাকা 
পাওয়া যাইবে । ৯৩ ধারার আমলে গবর্ণমেন্ট বাকী 
২০ কোটি টাক] খ্বণ গ্রহণ করিয়া ৬০ কোটি টাকার 


“পরিকল্পনা চালু করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । 


কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ৮৭ কোটি টাকার পরিকল্পনা 
রচনা করিয়াছেন। বাকী ৪৭ কোটি টাকা 


লি 
বানী ইণ্মিরেন্ব 


— 
~- 

হেড অফিসঃ ৯০, ক্লাইভ গ্রীট, 
কলিকাতা 


ফোন; কলিঃ ৫৩৮০ 


জলি জাতীয়দীপ, কলিজা কলিকাতা।। 

















৬২৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





' সংগ্রহের জগত, ৰোদ্বাইয়ের :ৰংগ্রেসী মন্্িষগ্লী 
নিম্নলিখিত পদ্াগুলি অমুসরণ করিবেন £_- 
(১) ১০ কোটি টাকার নূতন করবার্ধ্য ; (২) গবর্ণ- 
মেণ্টের হাতে যে ১০ কোটি টাকা রহিয়াছে 
তাহা ব্যয়। এই টাকা কোন বিশেষ কাজের 
উদ্দেশ্ে পৃথক রাখা হয় নাই এবং বর্তমানে খাদ্বক্রয় ও 
বণ্টন প্রভৃতি কাজে খাটানো হইতেছে; (৩) 
২৭ কোটি টাকার খপ গ্রণ। € বৎসর. পরে 
বৎসরে নৃতন কর বাবদ যে ৬ কোটি. টাকা আয় 
হইবে এবং ১ কোটি টাকা উদ্বত্ত থাকিবে তাহার 
দ্বারাই এই খণ পরিশোধ কর] যাইবে। 

মোটের উপর, বোম্বাই সরকার প্রদেশের 
আধিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটী সামপ্জস্ত- 
' পূর্ণ পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই 
' পরিকল্পনা খুব বিরাট নহে, কিন্তু ইহা দৃঢ় আঁধিক 
ভিত্তির উপর রচিত হইতে চলিয়াছে। কাগজে- 
পত্রে বড় বড় পরিকল্পনা রচনা না করিয়া এই 
ধরণের কার্যকরী পরিকল্পনা রচনা করাই 
শ্রেয়ঃ। 


রিপাবলিকান ছলের জয় ও তাহার 
অর্থ নৈতিক তাৎপৰ্য্য 


সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নির্বাচন হইয়া 
গিয়াছে তাহার ফলে আমেরিকার ডেমক্রেটিক 
পার্টির পরাজয় ঘটিয়াছে। 
সদশ্তরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইয়া মার্কিন 
কংগ্রেসের ছুই প্রতিনিধি পরিষদ-_সিনেট ও 
হাউস অব. রিগ্রেজেন্টেটিতসএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করিয়াছে । জগতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
: ক্ষেত্রে রিপারিকানদের এই জয়ের প্রতিক্রিয়া কি 
: দীড়াইবে তাহা নিয়া অনেকে আলোচনা 
' করিতেছেন। ডাঃ রুষ্ণলাল শ্রীধরণী মার্কিন দেশে 
ভারতীয় প্রচারক হিসাবে খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন। 
সম্প্রতি তিনি ভারতে সফর করিতে 
'আসিয়াছেন। গত ৯ই নবেম্বর বোম্বাই হইতে 


এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি রিপার্িকান পার্টির জয়ের . 


তাৎপর্য নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিযাছেন। . তিনি 
বলিয়াছেন, রিপাবলিকান দল মাঞ্চিন কংগ্রেসে 
সংখ্যাধিক্য লাভ করায় এখন হুইতে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া মার্ষিন গবর্ণমেণ্টের 
নীতি ও বর্শধার] নিয়ন্ত্রণে উহারা বেশীরকম প্রভাব 
বিস্তার করিবে । রিপাবলিকান দলের পিছনে বহু 
বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সমর্থন ও যোগাযোগ 
রহিয়াছে । সেই হিসাবে এ পাটি উগ্র পুঁজিবাদী 
ভাবধারার সমর্থক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার 
লুযোগ বাডাইতে উহার! দৃঢ়সন্কল্প। দুনিয়ার 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ 
ক্রমেই বেশী পরিমাণে প্রসার লাভ 
করিতেছে । এই অবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রে রিপাবলিকান 
দল বিজয়ী হওয়ায় তাহাদের উগ্র পুঁজিবাদের সহিত 
সমাঁজতন্ত্বাদ ও কম্যুনিজমের সংঘর্ষ বড় হইয়া 
দেখা দিবে । ডেমক্রেটিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ‘নিউ ডিল” লামধেয় যে অর্থনীতি 
প্রচলন করিয়াছিলেন অনেক দিক দিয়া বড় 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থের তাহা প্রতিকূল বপিয়া 
রিপার্সিকান পাটি তাহার নিশ্চিত "অবসান ঘটা ইঁতে 
তৎপর হইবেন, সন্দেহ নাই । পুঁজিবাদের দৃঢ় সমর্থক 


রিপাব্িকান পার্টির - 


হিসাবে কম্যুনি্ রাশিয়ার প্রতি রিপাবলিকান 
পার্টির সভ্যরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া 
থাকেন। সে হিলাবে বৃটেনের সহিত মিত:লী 
দুচতর করিয়া তাঁহারা সোভিয়েট রাশিয়াকে 
কোণঠাসা করিতে চাছিবেন। রাজনৈতিক দিক 
দিয়া উহা বৃটেনের পক্ষে স্বিধাজনক হইবৈ, সন্দেহ 
নাই। তবে রিপারিকান দলের জয়ের ফলে অর্থ- 
নৈতিক দিক দিয়া বৃটেনের স্বার্থহানির সম্ভাবনাও 
কিছু কিছু রহিয়াছে। বৃটেন সাত্রাজ্যবাদী নীতি 
অনুসরণ করিয়া ভারত ও অন্ভান্ঠ দেশকে শোষণ 
করিতেছে । অর্থনৈতিক শোষণ কার্ধ্য চালাইবার 
জুবিধার্থ বৃটেন 'ষ্থালিং এরিয়া” শি করিয়া ও 
ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের নীতি বলবৎ করিয়া 
এসব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। 
রিপারিকান দল তাহাদের অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদ 
নিয়া এশিয়া ও আফ্রিকায় বৃটেনের এই একচেটিয়া 
শোষণনীতি সমর্থন করিবেন বলিয়া আশা করা যায় 
না। রিপাবলিকান দল মার্কিন ব্যবসায়ী ও শিল্প- 


VAY 
od et 


ব্যাঁন্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- - 


প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 

সঙ্গে তাল রেখে চলবার 

উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 

সুবিধা-রাজির উন্নতি, বিধান- 

কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 
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ক্লাইভ ্রীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমুহু । 


১২নং 








পতিদের বাণি্য-শ্বার্থ যেরূপ বড় করিয়া দেখিতে 
অত্যন্ত, তাহাতে উনারা শ্বভাবতঃ এশিয়া ও. 
আফ্রিকায় বৃটিশের বাণিজ্যগত প্রতুতব কুপন করিতে 

আগ্রংশীল হইবেন। হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রয়ারের হুবিধার্থ তাহারা ষ্টাপিং' 
বলক’ ভাজিয়া দেওয়ার ও “ইম্পিরিয়াল গ্রেফারেন্দ” 
বাতিল করিয়া দেওয়ার দাবী সজোরে উথাপন' 
করিবেন। রিপান্লিকান দলের সাফল্যের ফলে. 
সেদিক দিয়া ভারত ও অস্ত্র বৃটেনের বাণিজ্যাগত : 
্বার্থহানির আশঙ্কা কিছুটা রহিয়াছে। 'ডাঃ ক্ষ 


লাল জীধরণীর এই সৰ মন্তব্য খুব সুচিত্তিত বলিয়াই 
আমরা মনে করি। 








[ইউনাইটেড] 
ইগ্াট্রায়াল 


ল্যাক্ষ্ত ভিল্মিটেজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান-গ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 





৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 


| শাখাসমূহ-_ 
বড়বাজার,শ্তামবাজ্জার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ চাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 
পে-অফিস 3 মিরকাদিম। 
লেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি 1 











নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যা ব্যাঙ্ক লিঃ! 


গ্রাম 2 SEUFHELP 


স্থাপিত ১৯২৯ 


ফোন £ ক্যাল ২৩৩৯ 


পাটি প্রধান ভারতায় ক্লিয়ারিং হাউসের পূর্ণ সভ্য । 
হেড অফিস--১*, ক্লাইভ স্ত্রীট, কলিকাতা । 


লী 


বাসিগজ, 'বড়বাজার, শ্তামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নি কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, 
চৌমুহনী, ফেনী, দৌলতগঞ্জ, হিলি, আসানসোল, চাদপুর, কুষ্ণচনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, 
জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, রাচি, জামসেদপুব, কাটিহার, 
পূৰ্ণিয়া, "আরা, মজ:ফরপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ, কাণপুর, গৌহাটি, সিলেট, 


গড়, মাদ্রাজ, কটক ও দিল্লী । 


পেনঅফিসসমূহু-_সোশাপুর, জিয়াগঞ্জ, ভবানীপুর । 


কার্যকরী মুলধন 


আড়াই কোটি টাকার উপর। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ এস্‌, সি, পাল 


চা 
. 
কি 


সাম্ম্দায়িক বিরোধের অবসান কোন পথে? 


গত তিন মাস কালের মধ্যে কলিকাতা, 
নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বিহার প্রভৃতি বহু অঞ্চলে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে বীভৎস রূপ দেশবাসীর 
সমক্ষে উদঘাটিত হইল, আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে 
কলিকাতায় তাহার স্থত্রপাত হইকার পূর্বে দেশের 
কোন'হিদ্দু-মুসলমাঁন তাহা কল্পনাও করিতে পাবেন 
নাই। ভারতে ইতিপূর্বে হিন্দু, মুসলমান, শিখ 
ইত্যাদির পরস্পরের মধ্যে অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের মত ৪০ কোটা অশিক্ষিত 
এবং মধাষুগীষ ধর্খের গৌডামীতে "আচ্ছন্ন লোকের 
অধ্যুষিত এক বিরাট দেশে এই ধরণের দাঙ্গা একটা 
অস্বাভাবিক ব্যাপারও কিছু ছিল না। 
ব্যক্তিগত বিরোধ, মসজিদের সামনে বাদ্ভাগ, 
গাঁহত্যা ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া এই সর দাঙ্গা 
হইয়াছে এবং উহাতে রক্তপাতও কম হয় নাই। 
কিন্ত আগষ্টেব পর হইতে ভারতে যে শ্রেণীর 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের হি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ 
পৃথক ধরণের | স্থানীয় বিরোধ অপেক্ষা অগ্ঠ 
স্থানের দাঙ্গার প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবের 
ফলেই এই সব দাঙ্গার উৎপত্তি এবং উহার 
ব্যাপক্ষতাও কল্পনাতীতরূপে বীভৎস ও মর্দন্তদ | 
নোয়াখালীর দাঙ্গা বা বিহারের দাঙ্গা স্থানীয় 
কোন বিরোধের ফলে উদ্ভূত হয় নাই। কলিকাতাতে 
যে সমস্ত লোক হতাহত হইয়াছে, তাছার 
প্রতিশোগ গ্রহণের মানসেই নোয়াখালী-ত্রিপুরার 
লোক বিন! কারণে অন্য সম্প্রদায়ের নিরপরাধ শত 
শত লোককে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের সর্ববদ্ব লুঠ 
ও অগ্নিদগ্ধ কবিয়াছে, সহস্র সহস্র লোককে বলপূর্্বক 
ধর্দাস্তরিত করিয়াছে এবং শত শত নারীর সম্ত্রমহানি 
করিয়াছে। আবার এই অত্যাচারের 
প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে বিহারের লোকেরা 
বহুসংখ্যক অদ্য শম্প্রদায়ের লোককে হত্যা 
করিয়াছে এবং সহশ্র সহস্র লোকের বাঁড়ীধর 
লুঠ ও অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। এই সমস্ত স্থানের 


বিরোধের ফলে দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা 
ব্যর্থ হইবে--এসব কথার সত্যতা অস্বীকার করি 
না। কিন্তু মিঃ জিন্না কি বারম্বার একথা বলেন 
নাই যে, হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতা নহে-__উহারা দুইটা 
পৃথক জাতি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে উহাদের 
মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে? তিনি কি একথা বলেন 
নাই যে, ভারতে হিন্দুযুদলমান পাশাপাশি 
বসবাম করিতে পারিবে না এবং এজন্য কি তিনি 
পাকিস্থান__অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক- 
ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী করিতেছেন লা ? 
তিনি কি উছাও বলিতেছেন না যে, ভারতের 
স্বাধীনতার অর্থ মুসলমানদের উপর ভারতীয় 
বর্ণহিন্দুদের প্রতৃত্ব এবং মুসলমানদের কাছে এই 
ধরণের স্বাধীনতার কোন মূল্যই লাই? একথাও 
কি তিনি বারবার বলেন নাই যে, পাকিস্থানে 
সংখ্যালঘু হিন্দুগণকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া 
হিন্দুস্থানে মুসলমানদের উপর যাহাতে কোন 
অত্যাচার-অবিচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে? মোটের উপর, মিঃ জিরা কোনদিন 
সৌন্রাত্র, মিলন এবং একদেশ ও একজাতির নীতি 
মানিয়া লন নাই। তিনি মনে করেন-_-ভারতে 
হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে সশস্ত্র 
অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখি হুইয়া থাকিলেই ভারতে 
সংখ্যালঘু হিন্দু ও সংখ্যালঘু মুসলমান নিরাপদে 
বসবাস করিতে সমর্থ হইবে। দেশেব সংখ্যাগুরু 
হিন্দু অঞ্চলে হিন্দুদের সদিচ্ছা ও সহাম্ভূতিই যে 
মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রকৃ্টতম পদ্থা এবং 
সংখ্যাগুরু মুসলমান অঞ্চলে মুসলমানদের সদিচ্ছা 
ও সহামুভূতিই যে হিন্দুদের স্বাথরক্ষাব প্রকষ্টতম 
পন্থা তাহা তিনি কোনদিন মনে করেন নাই। 
তিনি বিরোধের পদ্থাই বাছিয়া লইয়াছেন। 
ভারতের অধিকাংশ মুসলমান মিঃ জিয়াকে 
নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মিঃ 
জিম্নার উপরোক্ত নতবাদ সমর্থন করিতেছেন । 


ঘটনার বিস্তৃত বিববণ সকলেই অবগত আছেন এবং সাতার 


এখানে উহার উল্লেখ অনাবশ্যক | তবে উহাতে সন্দেছ ; 
নাই যে, বাঙ্গলা ও বিহারে যাহা ঘটিয়া গেল এবং | 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকাবে সংযুক্ত প্রদেশ ও বোঙ্বাইয়ে |! 
যাহা ঘটিয়াছে তাছার কথ। চিত্তা করিলে হিন্দু ও |} 
মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিঁধাহারা i 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে এখনও পত্তর পর্য্যায়ে নামিয়া & 
যান নাই--তাঁহারা প্রত্যেকে শ্বদেশবাসীর এই | 
ছুক্ার্য্যের জন্ত লজ্জায়, স্বণায় ও ক্ষোভে মস্তক অবনত | 
করিবেন | কিন্তু উহার শেষ কোথায় ? কলিকাতা | 
তৎপর নোয়!খালী-ত্রিপুরা এবং তাহার পর ৰং 
বিহার। তারপর কি? এই হত্যা এবং পাণ্টা টু 
অবিশ্রাস্ততাবেই, চলিবে ? সমগ্র টি 
ভারতবর্ষ কি এই দাবানলে ভন্মীভূত হইবে? নর 
হিন্দুমুসলমান প্রত্যেককে এই সব কথা ভাবিয়া 


হত্যা কি 


দেখিতে অনুরোধ করিতেছি । 


বর্তমান ক্ষেত্রে মিলনের শ্রতিমধুর কথা কোন টি 
সুফল হইবার আশা আছে বলিয়া আমরা মনে 
করি না। হিন্দু-মুসলমান ভাই__এই দেশেই | 
সরুলকে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে 


কাধ্যকরী তহবিল 


ডি bi) le 


এরূপ অবস্থায় দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে 
ভ্রাতৃত্বের বাণী, একত্রে শান্তিতে বসবাস করিবার 
কথা এবং ভারতের স্বাধীনতার কথা বলিয়া কি 
লাভ ? 

সুতরাং বিরোধের কথাই বলিতে হইবে-- 
বিরোধ বাডাইবার অন্ত নহে_ মুসলযাঁন ভ্রাতাগণের 
নিকট বিরোধের অযৌক্তিকত! প্রতিপন্ন করিবার 
অস্ত | এক সময়ে মিঃ জিল্লা দাবী করিয়াছিলেন 
যে, মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি একথা 
মানিয়া না লন যে, তাহারা একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি তাহা হইলে বিরোধের মিটমাট সম্পর্কে 
তিনি উহাদের সহিত কোন 'আলোচনাই করিবেন 
না। মিঃ জিরাকে সন্ধ্ট করিবার ভন্ক মহাত্মা 
গান্ধী বা কোন কংগ্রেস নেতা নিজদিগকে 
সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের আসনে অবনমিত করেন 
নাই। ফলে মিঃ জিল্না তাহার এই দাবী পূরণ না 
হওয়া সত্বেও বোস্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধীব সহিত এবং 
পরবন্তীকালে অনেক কংগ্রেপী নেতার সহিত 
আলাপ-আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিঃ 
চার্চিল ও এমেরী- মুসলিম লীগের সম্মতি ন! 
পাইলে এদেশে কোন রাজনীতিক অগ্রগতি হইবে 
না বলিয়া মিঃ জিন্নীকে ভরসা দিয়াছিলেন। 
এজন্য মিঃ জিল্লা পাকিস্থানের অসম্ভাব্য দাবী 
উপস্থিত করেন। কিন্তু ইংলগের শ্রমিক প্রধাঁন- 
মন্ত্রী যখন জাঁনাইষা দিলেন যে, ভারতের কোন 
সংখ্যালঘু দল আপত্তি করিলেই ভারতের রাজ- 
নীতিক অগ্রগতি ব্যাহত করা হইবে না এবং 
তৎপর বুটীশ মন্ত্রী-মিশন যখন স্পষ্টাক্ষরে পাকিস্থানের 
অসস্তাব্যতা ঘোষণা করিলেন তখন মিঃ জিল্না 
পাকিস্থানের আশা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন-_-অবস্ত মুখে বলিলেন যে, 
উহা দ্বারাই পাকিস্থান আসিবে । তারপর তিনি 
দাবী করিলেন যে, কংগ্রেস যদি ভারতের অস্থায়ী 
bia i 


ফোন £ কলিঃ ৪৭১৯ 
—'MOHABANK’ 


বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বড়বাজার, শ্যামবাজ্জার। 


আদায়াক্কত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০0০,০০০, টাকার উপর 
২,০0,00,000২ টাকার উপর 





আমানত রাঁখিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। 


অভিজ্ঞ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গ দ্বার! পরিচালিত । দেশের, 
সর্বত্র শাখা ও এজেন্সী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালনা 


এবং কর্মতত্পরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত। 
ম্যানেজিং ভিরেইর : জি রি পাল, বি-এল, এম-এন্ল-এ 





৬৩০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





মুসলমানকে মনোনীত করে তবে তিনি ঁ 
গবর্ণমেন্টের সহিত কোন সহযোগিতা করিবেন 
না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার এই দাবীও টিকিল 
না। নিজের বহৃ-ঘোধিত নীতি বিসর্জন দিয়া 
তিনি তাঁহার মনোনীত ৪ জন লীগপদ্থী মুসলমানকে 
অস্থায়ী গবর্ণমেন্টে প্রেরণ করিলেন। এই ভাবে 
প্রতি পদে পরাজিত ও পরুর্শদন্ত হইয়া তিনি শেষ 
পন্থা ছিপাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-_ওরফে হিন্দুর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম বা গৃহযুদ্ধের জিগীর তুলিলেন। তাহার 
পরিণাম কলিকাতা, নোয়াখালী-ব্রিপুরাঁঃ বিহার 
এবং ভবিষ্যতের আরও কত কি। 

এই গৃহযুদ্ধ দ্বারা সম্প্রদায় ছিসাবে মুসলমানদের 
স্বার্থ কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা ধীরভাবে 
চিন্তা করিবার জগ্ভ আমরা মুসলমান ভ্রাতাগণকে 
সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি । এই গৃহযুদ্ধে হিন্দু 
ও মুদলমান উভয় সম্পরদায়ই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে। কিন্ত ভারতে হিন্দু সংখ্যায় মুসলমানের 
তিনগুণ এবং অর্থবলেও মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু 
অধিকতর বলীয়ান। ভারতের হিন্দুগরিষ্ঠ বিহার, 
উড়িঘ্যা, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ-__কোন 
স্থানে মুসলমানের সংখ্য শতকরা ২৫ জনের 
অধিক নছে। কিন্তু বালা ও পাঞ্জীব_থে' ছুইটী 
বৃহদাকার প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে সেখানে অমুসলমানের সংখ্যা শতকরা 
৪৫ জনের কম নহে। পাকিস্থানই হউক আর 
হিন্দুদ্বানই হউক, কোন 'স্থানই? এই দুই প্রদেশের 
অমুপলমানগণকে পরাভূত ও পরু্দস্ত করিতে 
পারিবে না। সিদ্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ছিন্দুব 
তুলনায় অনেক বেশী বটে। কিন্তু এই তিনটা 
প্রদেশ পর্বত ও মরুভূমিতে পূর্ণ । উহার প্রার্কৃতিক 
সম্পদ কিছু নাই এবং উক্ত তিনটা প্রদেশের 
সমাষ্টগত জনসংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ_ক্ষুদ্র উড়িস্যা 
প্রদেশের হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষাও কম। 
ভারতে যে শত শত দেশীয় রাজ্য রহিয়াছে তাহার 
মধ্যে কাশ্মীর এবং বাহাওয়ালপুর প্রভৃতি অন্ত 


৫1৬টী অতি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ছাড়া আর সর্বত্র nl 
হিন্দুর সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে এবং অদূরভবিষ্যতে b 


সমস্ত দেশীয় রাজ্যে যে জনছুগত শাসনব্যবস্থা 


প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জগতের কোন 
শক্তি তাহা রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এরূপ | 


অবস্থায় গৃহযুদ্ধে হিন্দুর যত ক্ষয়ক্ষতিই হউক না কেন, 


হিন্দু তাহা অনায়াসে সহ করিতে পারিবে কিন্তু টু 
মুসলমানের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। মুসলমানগণকে ..ি 
একথা ভাবিতে বলি যে, “গৃহযুদ্ধের” ফলে যদি একজন 3 
হিন্দুর প্রাণহানি ঘটে তাহা হইলে হিন্দুর সংখ্যা 


ক্রিশ কোটী ভাগের এক ভাগ হাস পায় পক্ষান্তরে, 


এই ‘যুদ্ধে যদি একজন মুসলমান প্রাণ হারায় তবে রর 
মুসলমানের সংখ্যা হাস পায় দশ কোটী ভাগের 
এক ভাগ-_-অর্থাৎ হিন্দুর তুলনার তিনগুণ বেশী । ণ 
অবস্থা মুসলমানদের মধ্যে ধাহারা বিন কাশিম বা i 
বজ্তিয়ার খিলনির যুগের কথা ভাষ্িয়া মনে করেন 
যে, গৃহযুদ্ধের ফলে এদেশের ত্রিশ কোটী হিন্দু 
পযুযদন্ত হইবে এবং তাহার পরও এই দেশে নু 


পাকিস্থান কায়েম করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক | 
মুসলমান অবশিষ্ট, থাকিবে তাঁহাদের 'কাছে 


উপরোক্ত যুক্তির কোন মূল্যই নাই । 





আমরা মুসলমান ভ্রাতাগণকে ভীতি-প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে এই সব কথা বলিতেছি না। নিজ 
সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় কি 
পরিমাণ স্বার্থত্যাগে সমর্থ, এজন তাঁহারা কি 
প্রকার অবলীলাক্রমে জীবন ও সম্পদ বিসর্জন 
দিতে পারেন, তাহা আমরা জানি। ভারতের 
দশ কোটী মুসলমান ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে ভারতে 
যত শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টেরই প্রতিষ্ঠা হউক ন! 
কেন তাহা যে জাতি-সম্প্রদায়-পির্বিশেষে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি 
বিধান_-এই অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইতে পারে না, তাহা আমরা! 
অকপটচিত্তে শ্বীকার করি। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
ধৰ্ম্ম, সংস্কতিগত স্বার্থের হানির সত্যপত্যই কোন 
আশঙ্কা ঘটিয়াছে বলিয়া যদি মুসলমানগণ মনে 
করেন, তাহা হইলে লাভক্ষতি বিচার না করিয়া 
অবশ্যই তাঁহারা গৃহযুদ্ধের মধ্যে চুডান্তরূপ স্বার্থ- 
ত্যাগে অগ্রসর হইবেন। আমরা মুসলমান 
ভ্রাতাগপকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, এই ধরণের 
কোন ‘যুদ্ধ’ যদি আরম্ভ হয় তাহা হইলে দেশের 
বহু হিন্ুও মুপলমাঁনদের পক্ষ সমর্থন করিবেন । 
কিন্তু গৃহযুদ্ধের কোন প্রয়োজন উপস্থিত 
হইয়াছে কি? আমরা সছতবার বলিব 


অহেতুক হিন্দুবিদ্বেষ এবং আগ্মশক্তির উপর অনাস্থা 
বশেই মিঃ ছিপ্না মুসলমান সম্প্রদায়কে গৃহ্যুদ্ধেব 
পথে টানিয়া লইতেছেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের 


৫৭; রাখাবাজার ই্রাট, কলিকাতা । 





স্থাপিত--১৯৩০ 
গ্রামঃ পেমেণ্ট 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


নিউদিল্লী, চন্দননগর ও চৌমুছিনী। 


সদিচ্ছা ও সহানুভূতিকে পদদলিত করিষা দেশের 
সমগ্র হিন্দু সমাজকে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি- 
পরায়ণ ও সংগ্রামশীল করিয়া তুলিতেছেন। 
উছ্বার শেষ পরিণতি হিন্দু ও মুসলমান উভষেরই 


সর্বনাশ । এজন্ত মুসলমান ভ্রাতাঁদের নিকট আমাদের _' 


নিবে্দেন--আস্থন আমরা পরস্পরকে একবার বিশ্বাস 


রক্তপাত হইতে বিরত হইয়া দেশব্যাপী “এই 
দাঁরিপ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগ-শোকের বিরুদ্ধে” কাধে 
কাধ মিলাইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। আম্মন 
আমরা সমস্বরে বলি-_ আমরা এক জাঁতি-_ 
এক দেশ- আমরা কাহারও উপর অস্তায় করিব 
ন! এবং কাহার অগ্ায় সহ করিব না। তারপরও 
যদি দেখিতে পাই যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের 
অনিষ্ট সাধনেই ব্যগ্র তাহা হইলে অনিবার্ধ্য পদ্থ! 
হিসাবে পরস্পর পরস্পবের গলা কাটিয়া আসুন 
আমরা উহ্বার মীমাংসা করি। কিন্ত তাহার পূর্বে 
আসন্ন, আমরা একবার মিলনের, সৌত্রাত্রের পথের 
কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখি। আমরা 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি--মুসলমান ভ্রাতাঁগণ যদি 
আমাদের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন, তাহা হইলে 
স্বললকালের মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে, 
ছুই জাতি ও পাকিস্থানের দাবী অপেক্ষা 
পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃভাবই হিন্দু-মুপ্লমাঁন 
সকলের স্বার্থরক্ষার প্রকৃষ্টতম পন্থা । মুপলমান 


ভ্রাতাগণ কি আমাদের এই আহ্বানে মাড়া 
দিবেন? 


| জিগেট বমাধিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া | 


_ভিনল্মিতউিত্ত-_ 


ম্যাঃ ডি মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 


১৫, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা 


ক্যাল £ ২৫৪৬ 


ফোন £ 
£ ক্যাল £ ৩৪৫৯ (ম্যাঃ ডিরেক্টর) 


ফোন 


শাখাসমূহ 


শ্যামবাজ্জার, বভবাঁজার, কলেনস্্রীট, বালী গঞ্জ, ভবানীপুব, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, 


মিরকাঁদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিষা, গোপালদি, কুমিল্লা, 
ব্রাহ্মণবাডিঘা, পাবনা, জয়নগর-মজিলপুর, পুরানবাজার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরপিংদি, 
আসানসোল, বদরপুর, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড় হাট, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলা ঘাট, 
ইটওয়ারী, নাগপুব, রায়গড. রায়পুব, পাটনা, মতিহারি, বেনারস, শিলং, ডিক্রগড়, 
তেজপুব, কাটিহার, আরা, বোম্বাই, কলবাদেবী (বোম্বে), ছাঁপরা, মজ£ফরপুব, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £-- 
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল 








1০ 


করিয়া দেখি। আসুন আমরা পরস্পর পরস্পরের ..' 





কয়লাখনি কমিটির রিপোর্ট 


সংবাদপত্রে ভারতীয় কয়লাখনি কমিটার 
রিপোর্টের যে বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে 
ৎসম্পর্কে বিগত সপ্তাহের সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
আমরা সাধারণ আলোচনা করিয়াছি। কয়ল(শিল্ 
ভাবতের মৌলিক এবং বৃহত্তর শিলপসমূছের 
"অন্ততম। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহও কয়লা- 
শিল্পের উপর বিশেষভাবে সির্ভরশীল। কয়লা শিল্পে 
এবং কয়লার ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকসংখ্যা এবং 
নিত্যব্যবহার্ধ্য পণ্য ছিসাবে জনসাধারণের পক্ষে 
কয়লার যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা বিবেচনায় 
কমিটার রিপোর্টের আরও বিশদ আলোচনা 
'আমর] বাঞ্ছনীয় মনে করি। 


আমেরিকায় ভারতীয় সরবরাহ মিশনের 
ভৃতপূর্ব প্রধান কর্পকর্তী মিঃ কে, সি, 
আহিন্দ্রের সভাপতিত্বে এই কমিটী গঠিত হয়। 
'এগুরু ইউল কোম্পানীর মিঃ পি, এ, ইনেস্‌, কেন্দ্রীয় 
পরিষদের সদন্ত মিঃ কে, পি, . নিয়োগী, পাটনা 
ষ্টেটের প্রধানমন্ত্রী রায়বাহাছুব লাল! রাজকুমার, 
‘ভারত গবর্ণমেণ্টের জয়েণ্ট পেক্রেটারী মিঃ এম, 
-ইক্তামুস্্রা, আই, পি, এস্‌, কমিটার সভ্য এবং ভারত 
সরকারের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ পি, আর, নায়ক 
কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হুন। উল্লেখযোগ্য 
যে, কয়লাশিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্ভচ কয়েক 
বদর পুর্বে যে আর একটা কমিটী গঠিত 
হইয়াছিল, বর্তমান কমিটার অগ্ভতম সন্ত মিঃ 
ইক্রামুল্লা তাহার' সেক্রেটারী ছিলেন । কয়লা- 


‘শিল্পের বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া, ৃ 


কমিটী এক বৎসরের কম সময় মধ্যেই রিপোর্ট পেশ 
-করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে, কমিটার বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে 
-সকল সদন্তই একমত হইতে পারিয়াছেন। 


কয়লাশিল্প সম্পর্কে কমিটী যে সমস্ত সুপারিশ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে কালক্রমে কয়লাশিল্পকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার যে প্রস্তাব 
রহিয়াছে, তাহাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে 
হয়। আমাদের ধারণা বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট 
ইংলগ্ডের কয়লাশিল্প জাতীয়কবণের অন্য যে ভাবে 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাই কমিটার এই প্রস্তাব 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে । অমিদারী 
প্রথা বিলোপ করার জন্ত যে দাবী সমগ্র ভারতে 
প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, কয়লাখনির স্বত্ব সরকার 
কর্তৃক ক্রয় করার লগ্য সেরূপ জনমতের অভিব্যক্তি 
আজও হয় নাই সত্য বটে। কিন্ত জনসাধারণের 
স্বার্থ এবং দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে কয়লার 
* যে গুরুত্বপূর্ণ ্বান বৃহিযাছে তদ্বিবেচনায় কয়লা- 
খনির স্বত্ব প্রনকয়েক জমিদার এবং করলাশিল্লের 
পরিচালনা মুষ্টিমেষ কয়েকটী ব্যবসায়-প্রতিষ্টানের 
হস্তে কায়েনী করিনা রাখার বিরুদ্ধে অদুব- 
ভবিষ্যতেই জনমত হৃষ্টি হইতে পারে। কমিটী 
অবপ্ত এই দিক দিয়া বিষয়টি বিবেচনা কবেন নাই। 
কমিটীর মতে কয়লা শিল্প ব্যক্তিগত ব্যবসায় হিসাবে 
' চালু থাকায় অনেক সময়ে প্রধোজনের তুলনায় 
অধিক পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে 
* এবং ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই উৎকৃষ্ট 










শ্রেণীর কয়লা নিঃশেষ করিয়া ফেলা হুইতেছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত বাজলা ও বিহারের 
খনিসমূছের মালিকানা স্বত্ব জমিদারদের । ইহার 
ফলেও কয়লাশিল্পে নানারপ গলদ হৃষ্টি হইয়াছে । 
খনি “লী” বা ইজারা দেওয়ার সময় জমিদারগণ 
যে “সেলামী” নিয়া থাকেন তাহাতে কর্ষণযোগ্য 
জমির ষ্যায় কয়লার খনিসযূছও বহু অংশে বিভক্ত 
হইয়া বহুসংখ্যক মালিকের সম্পত্তিতে পরিণত 
হইতেছে । খনি হইতে উৎপন্ন কয়লার তন্তু 
্মিদার বা উপরিস্থ মালিককে যে প্রয়েলটা” 
দিতে হয় তাঁহার হার বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন 
সময়ে সুযোগ বুঝিয়া পরিবর্তন করা হুইয়া থাকে 
এবং এই কারণে খনিসমূহের উন্নতিমূলক কোন 
সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় না। 
এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কমিটী প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে, সমস্ত অনাবিষ্কৃত খনি এবং যে সমস্ত 
খনি চালু আছে তাহাদের ২৫০০ ফুটের নীচে 
অবস্থিত কয়লার স্বত্ব আইনের সাহায্যে কোন 
মূল্য না দিয়াই গবর্ণমেন্ট জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিপত করিবেন। আবিষ্কৃত খনিসমূহের মধ্যে 
যে সমস্ত খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করা হয় না 


[NTE TH 








শ্থাপিত-__-১৯২১ 


হেড অফিস-_৫৬, বেণ্টিঙ্ক ফ্রীট, কলিকাতা । 


কলিকাতা শাখাসমূহ 2 ওন্ড চীনাবাঙ্জার স্ট্রী, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 
অন্যান্ভ শাখাসমূহ £ বাঙ্গলা, বিহার ও বুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 


নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই সমস্ত খনির স্বত্ব 
গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিবেন এবং যে সমস্ত খনি 
বর্তমানে চালু আছে ১৯৪৫ সালে প্রাপ্ত “রয়েলটার” 
১০ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর তাহার মালিকানা 
সরকাবী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। এই প্রস্তাব 
অনুযায়ী কেবলমাত্র বালা ও বিহার প্রদেশের 
খনির স্বত্ব জমিদারগণে র নিকট হইতে গবর্ণমেপ্ট 
স্বয়ং ক্রয় করিয়া লইবেন । ভারতবর্ষের অন্তান্ 
অঞ্চলের খনি সম্পর্কে কমিটার এই সুপারিশ 
প্রযোত্য নহে। এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় 
বলা আবশ্যক যে, কমিটী ইংলগ্ডের ষ্কায় কয়লাশিল্প 
জাতীয়করণের কোন প্রস্তাব করেন নাই। 
কয়লাশিল্পের পরিচালনা বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী 
ব্যক্তিবিশেষ বা বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের হাতেই 
থাকিবে। কমিটার সুপারিশ মতে কেবলমাত্র 
খনির মালিকানা বা উপরিস্থ স্বত্ব জমিদারের 
সম্পত্তির পরিবর্তে সরকারী সম্পত্তি বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। কমিটী কয়লাশিল্পকে 
জাতীয়করণের বিরোধী নহেন। বরং ভবিষ্যতে 
কল্পলাশিল্প যাহাতে জাতীয়-সম্পত্তিত্তে পরিণত 


হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা অনুধাবন করিয়াই 






পা 








কার্যকরী তহবিল ঃ এক কোটা টাকার উপর 
টি, মজুমদার এম্‌, কে, গুহ 
সেক্রেটারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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SALTS. TINCTURES. 80856, 18160581565 AND 03065 OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories 07067 the 
Supervision of expert chemists Hg = 


Only the best and select raw materials are used in manufacture, 


to ensur£ guaranteed standards 


We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
Oils and Laboratory Reagents 
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' হইবে। 
' একটী নৃতন দপ্তর গঠনের জস্ভ কয়লাখনির 





কমিটী প্রাথমিক ব্যবস্থা চ্সাবে খনির মালিকানা 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ক্রয় করিয়া নেওয়ার প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টে কয়লা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির 
জচ্য একটা নূতন দপ্তর গঠনের প্রস্তাব কমিটীর 
অষ্যমত উল্লেখযোগ্য সুপারিশ । উক্ত দপ্তরের 


"অধীন একটী জাতীয় কয়লা-কমিশন গঠন করিয়া 


এই কমিশনের উপর বর্তমান Soft Coke Cess 


‘ Committee, Stowing Board, Gradiug 


০৭rd প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার অর্পণ করা 
কয়লাশিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 


মালিকগণ কিছুদিন যাবৎ দাবী জানাইষা 


' আসিতেছেন। কমিটীর এই প্রস্তাবে মালিকগণের 
' এই দাবী সমধিত হুইয়াছে। 


ভারতবর্ষের কয়লাখনিসমুহ হইতে বর্তমানে 
বাধিক প্রায় ২ কোটা ৬০ লক্ষটন কয়লা উৎপন্ন 
হয়। কিন্ত জনসাধারণ, শিল্পগ্রতিষ্ঠান, রেলপথ এবং 


' বীমার ও জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতির মোট চাহিদা 


৩ কোটা টন। শিল্পোন্নতির যে সম্ভাবনা আছে 
তাহাতে কমিটী অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৫৬ 
সালে এদেশে কয়লার মোট বাধিক চাহিদার অঙ্ক 
দীড়াইবে প্রায় ৩ কোটী ৯০ লক্ষ টনে। 
বর্তমানের ঘাটতি পূরণ হইয়া ভবিষ্যতের 
চাহিদাও যাহাতে যিটিতে পারে এই উদ্দেস্তে 
কমিটী কয়লার উৎপাদন এখন হইতেই প্রতিবৎসর 


:১৫ লক্ষ টন হিসাবে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করিয়াছেন। । 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হিসাবে কমিটী রেলওয়ে 


কয়লাখনিসমূহ হইতে অধিকতর কয়ল! উত্তোলন, 
মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-ভারত এবং কতিপয় দেশীয়- 
রাজ্যে নূতন খনি চালু করা এবং এই সমস্ত নৃতন 
খনিতে যন্ত্রের ' সাহায্যে কয়লা কর্তন প্রভৃতি 


বিবিধ পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন । 


এদেশের জনসাধারণের 


খনিসমূহে 


_ব্যবহারোপযোগী সাধারণ কয়ল! অনির্দিষ্ট কালের 


অন্ত যণেচ্ছ উৎপাদন করা যায়। কিন্তু লৌহ ও 
ইস্পাতশিল্প প্রভৃতির জন্ত যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
কয়লার প্রয়োজন হয় তাহার সম্পদ এদেশে 
সীমাবদ্ধ বলিয়' বিশেধজ্ঞগণ অনেকদিন যাবৎ মত 


॥ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কমিটী অনুমান করেন 


যে, এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কয়লা ভারতবর্ষের 


' খনিসমূহে মোট ৭০ কোটী টনের বেশী নাই এবং 


বর্তমানে যে হারে এই কয়লা ব্যয়িত হইতেছে 
তাহাতে আগামী ৬৫ বৎসরের মধ্যেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 


কয়লা সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। 


এই কয়লা-সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিবেচনা সহকারে 
ব্যয় করার জগ্ত কমিটী মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
সংরক্ষণের উপায় হিসাবে কমিটী যে 
সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তন্মধ্যে নির্দিষ্ট 
কয়েক শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত 
এই কয়লা আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না 
এবং রেলপথসমূহ যাহাতে কয়লার পরিবর্তে বিদ্যুৎ 
সাহায্যে পরিচালিত হয়_-এই দুইটা প্রস্তাবই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

* ভারতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানী--বিশেষতঃ 
উৎক্বষ্ট শ্রেণীর মেটালাঞ্জিকেল কয়লা রপ্তানী বন্ধ 






আর্থিক জগৎ 


[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬- 





করিয়া দেওয়ার স্বপক্ষে কমিটী অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশঃ সিংহল, প্রেটুস্‌ 
সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি স্থানে কয়ল! রপ্তানী বন্ধ করা 
যুক্তিযুক্ত হইবে ন! বলিয়া কমিটী মনে করেন। 
এই সমস্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে খান্ত এবং 
নানাবিধ অত্যাবসশ্তকীয় পণ্য আমদানী করা হয় 
এবং কয়লা সম্পর্কে এই তিনটী দেশ ভাঁর্তবর্ষেব 
উপর চিরকাল বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলিয়াই 
কমিটী রপ্তানী বন্ধের প্রস্তাব হইতে এই তিনটা 
দেশকে বাদ দিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
স্তায় ভারতবর্ষের বিদেশগামী কোন জাহাজের 
ব্যবসায় নাই এবং বিভিন্ন দেশের সছিত ব্যবসায়ের 
জন্য ভারতবর্ষকে বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। এই কারণে বিদেশাগত 
জাহাজসমৃহ যাহাতে ভারতীয় বন্দরে কয়লার 
যোগান পাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা থাকা 
দরকার এবং রপ্তানী বন্ধ করার প্রস্তাব এই 
সম্পর্কেও প্রযোজ্য করা উচিত হইবে না বলিয়া 
কমিটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

কমিটীর যে প্রস্তাব সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ মনে হইবে তাহা কয়লার ব্যবসায় এবং 
করলার মূল্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনির্দিষ্ট 
কালের জস্ক চালু রাখার স্থপারিশ। চাহিদার 
তুলনায় কয়লার যোগান বর্তমানে কম এবং 





এক 


তিন 


বৎসরের জন্য 
বৎসরের জন্য 


আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 


গ্রাম_হনিকম্ব | 





মালগাড়ীর অভাবে কয়লা চলাচলের 
এখন পধ্যস্তও দুরীভূত হয় নাই । এই ছুহটা 
কারণে কমিটী সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। 

কমিটার রিপোর্টে অন্ভান্ত যে সমস্ত সুপারিশ 
করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ কর়লাশিল্পের 


আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে কয়লা" 


হইতে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন 
সম্পর্কে! কয়লাশিল্পের শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে কমিটী 
শ্রমিকদের উন্নয়নমূলক নাঁনাবিপ ব্যবস্থা--যথা মজুরির 
হার বৃদ্ধি, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং খনির কাজে 
শ্রমিকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে 
গ্রয়োজনীয় প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমানে কয়লা 
উত্তোলনের অন্ত বিভিন্ন খনিতে যে কণ্টাক্টর নিযুক্ত 
করার প্রথা আছে তাহাঁও রুহিত করার জন্য, 
কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন। 

কষলাশিল্প সম্পর্কে বিগত কয়েক বৎসরের" 
মধ্যে হা৩টী কমিটী অস্থুসক্ধীন করিয়াছেন। কিন্ত 
একমাত্র পষ্টোয়িংগ ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ 
ব্যতীত বিভিন্ন কমিটার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহও' 
কাঁধ্যকরী করা হয় নাই। বর্তমান কমিটার' 
রিপোর্ট সম্পর্কে কেন্দ্রের জাতীয় গবর্ণমেন্ট কি 
মনোভাব অবলম্বন করেন, তাহা জনসাধারণ, 
আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে! 





১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি এবং সুদ ও লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করিয়াছি । 

আমরা সকল প্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটির কাজ করিয়া থাকি । 

আমাদের শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন $= 


ইট ইণ্ডিয়া &ক এও পেয়ার ডিলাঘ 


ভিনহিঞন্কেউ্ ভিনভ্বিভদ্ভ 


৫1৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 


আমাদের গ্যারা প্টযুক্ত পরিকল্পনীতে টাকা! খাটানই সবচেয়ে লাভজ্জনক। 

স্থায়ী আমানতে সুদের হার £ 
বাষিক 
বাধিক 
বৎসরের জন্য বাধষিক শতকরা 
৫০০২ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মুল্যের শেয়ার কিনিলে লাভের শতকবা ৫০১ টাকা 
অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আমরা সকল প্রকার শেয়ারের কাজ' করি বলিয়াই ইহা দেওয়া 


ই 


শতকরা 
শতকরা 


80০ 
৫॥০ 
৬০ 





ফোন--কলিকাতা ৩৩৮১ | 














সি 


ভাপা, 





হেড আক্কিভ্ন ৪--৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার হ্যাক্ষিং কাষ্য করা হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে 


ডিরেকটুর-ইন্-চার্ভঞ-_ঞ০ ক্ষ লাল্শ 











অসুবিধা ' 


- 


৷ গত ১২ই ডি অপরাহে পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য মহাপ্ৰয়াণ করিয়াছেন। ভারতীয় 
সংস্কৃতির অগ্রদূত ও সর্ধজনমান্য গণনায়কের 
" এই স্বাভাবিক লোকাস্তর অকালমৃত্যু মতই 
শোকাবহ । দেশের এই ঘোর সঙ্কটের দিনে 
জনসাধারণকে ঠিক পথে পরিচালিত করার কাজে, 
বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের সংহতি ও স্বার্থ 
সংরক্ষণে, তাহার জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ ও উপদেশের 
একান্ত প্রয়োজন ছিল। নোয়াখালির হাঙ্গামার 
পর হইতেই মাঁলব্যজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে । 
মানসিক সংঘাতে আর উদ্বেগে তিনি একাধিক 
বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। সমগ্র দেশের 
বর্তমান ও আশু ভবিষ্যৎ এবং হিন্দু সমাজের 
ইষ্টানিষ্ট সম্পর্কে একট! অস্বস্তিকর মনোভাব লইয়! 
তাহাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে। 
দেশবাসীর পক্ষে ইহা সত্যই বেদনাদায়ক। 
মহাপ্ৰাণ মালব্যজীর সার্ধ শতাব্দীর নিরলস ও 
কর্দমুখর জীবনের অক্ষয় ইতিহাস স্বরণ করিয়! 
তাহার প্রতি আমরা অকপট হৃদয়ের সুগভীর 


শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । 
মহাত্মা গান্ধী এখনও পূর্ববঙ্গ সফর করিতেছেন। 


নোয়াখালির পল্লী অঞ্চলের অত্যন্তরভাগে তাহার 
অহিংস অভিযানের সংবাদ আঁসিতেছে। সত্য ও 
মানবতার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় 
বর্বরতার অভিযান প্রশমিত ও ধীরে ধীরে উহার 
কাধ্যকাঁরণ দূরীভূত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস । ইতিমধ্যেই সংবাদ আসিতেছে, নোয়া- 


খালির তীব্র পারস্পরিক বিদ্বেষ ও প্রবল সংশয়ের! 


আবহাওয়ার মধ্যেও মহাত্মাজীর একাধিক প্রার্থনা- 
পভায় দলে দলে মুসলমানরাও যোগদান করিয়া 
উৎকর্ণ হুইয়] তাহার উদার বাণী শুনিয়াছে। বস্তুতঃ, 
মহাত্মাজীর পূর্ববঙ্গ সফর এক এতিহাসিক 
প্রীক্ষাকার্য্য । একদা যে পরীক্ষা প্রথম তিনি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিগত 
২৬ বৎসর কাল যে সতাকে নানা কঠোর অগ্নি 
পরীক্ষার মধ্য দিয়া তিনি পরখ করাইয়া 
আসিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের সঙ্কট মোচনে সেই পথে 
সেই নীতিরই তিনি ওঁতিহাসিক প্রয়োগ করিতে 
চলিয়াছেন। তাহার এই অহিংস পরীক্ষাকার্ধ্য 
সাফল্যমত্তিত হইলে-সফল হইবে বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বীস-_উহা কেবল ভারতের সাম্প্র-. 
'দায়িক তথা জাতীয় সমস্তার চুড়ান্ত সমাধানের 
, পক্ষেই অপরিহার্য্য অন্তর হইবে না, হিংসাদ্বেষ- 
বন্দেহক্রিষ্ট বর্তমান পৃথিবীর সম্মুখেও উহা প্রকৃত 
শাস্তি স্থাপনের এক সুষ্ঠ, পন্থা উদঘাটিত করিবে। 
গত সপ্তাহে মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়ক মিঃ : 
জিম্নার বিবৃতি পড়িয়া আমরা সংশয়াচ্ছন্ন বিশ্বয় 
বোধ না করিয়া পারি নাই। বিস্ময়ের কারণ 


ছিল এই যে, লীগ কর্ণবারের ভাষণে এতদিনে : 


শুভবুদ্ধির আভাস পাওয়া গেল। মিঃ জিরা! 
তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, পাঁশবিকতা, 


অমামুষিকতা ও নিঠরতার দ্বারা ইসলামের সম্মান , 
মুসলমানরা যেন মসীলিপ্ত না করে এবং এরূপ -. 


৪ 


নাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


গৃহযুদ্ধের পথে অভীপ্দিত পাকিস্তান অঞ্জন করাও 
সম্ভব নছে। মুসলমান সমাজকে উদার হইবার 
এরূপ উদার আহ্বান জ্বানাইষা তিনি সত্যই 
আমাদের বিশ্বয়াবিষ্ট করিয়াছিদেন। কিন্তু সেই 
সঙ্গে আমাদের সংশয়ের কারণ ছিল মিঃ জিন্নারই 
পূর্বাপর রাজনৈতিক জীবন। কলিকাতার দাঙ্গায় 
যিনি টু শব্দটি করেন নাই, নোয়াখালির নারকীয় 


, অভিযানে যিনি নিরপেক্ষ দর্শকের গ্ভায় নীরব 


ছিলেন, সেই কায়েদে আজম জিরা বিহার হাঙ্গামার 
পর সহসা এত মুখর হইয়া উঠিলেন কেন? 
ইতিমধ্যে এমন কি ঘটিয়া গেল যে, মিঃ জিল্নার 
জাতীয়তাবিরোধী দৃ্টিভজীর মধ্যে হঠাৎ জাতীযতা- 


বোধের গন্ধ পাওয়া যায়? ভাবিয়াছিলাম, মিঃ 
দ্ষিশ্নার মনের পরিবর্তন না হক, মতের পরিবর্তন 


ঘটিতেছে। আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের পথে মোহাদ্ধ 


অমুপন্থাদের প্ররোচিত করিয়া মুসলমান সমাজের 
স্বার্থও যে সিদ্ধ হইবে না শেষ কালে এই সত্য বুঝি 
তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। হা হুতোইস্বি। 
আমাদের ক্ষীণতম ভরসাটুকুও মিঃ জিরার . পরবর্তী 
উক্তিতে (১৪ই নবেম্বর তারিখের) একেবারে 
উবিয়া গেল। মিং জিনা নয়াদিল্লীতে এক 
বৈদেশিক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেক 
“্অস্তর্বন্তী সরকারে মুসলিম সদস্তগণ ‘সতর্কপ্রহরীর’ 
গ্ঠায় থাকিয়া মুসলিম স্বার্থরক্ষা ও পাকিস্তান 


জানেন কি? প্রতি বৎসর ভারতে ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় এবং ২* কোটি 
লোক পালা, ডেঙ্গ, ও কালাজ্বরে আক্রান্ত হয় ! ইহাদের জন্য অব্যর্থ ও সস্তা (গভঃ 
রেডিষ্টার্ড ) “কুইনাইনার” ট্যাবলেট দৈবপ্রেরিত মহৌষধ ৷ ইহা তিন দিনেই 
জ্বরের জীবাঁণ, নাশ করিয়া শরীর আরোগ্য করে। ০০০০০৪৪১০০৪ 


এজেন্ট আবশ্যক ৷ 


নমুন! ও এজেন্দীর জন্য আজই পত্র লিখুন । 
ম্যানেজার_ওভারল্যাণ্ড কেমিক্যাল ইণপ্তাষ্টাজ্জ, কটক । 





৬৩৪ 


আর্থিক. জগৎ 


[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 








' অর্জনের পথ পরিষ্কার করার দিকে সর্বক্ষণ সজাগ 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন। ভঠুরতীয় সমস্তা সমাধানের 
করিয়া হিন্ৃস্থান.ও' পাকিস্তানে পরিণত করা!” 


কংগ্রেস যদি ভারত ব্যবচ্ছেদে রাজী না হয়, তবে ' 


'ভারতের বর্তমান ও আশু ভবিষ্যৎ কি রূপ লইবে 
এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ জিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 
"আপনারা এখন যাহা দেখিতেছেন, তাহাই 
: ঘটিবে।. যাহা ঘটিতেছে তাহা তো আপনারা 
'দেখিতেছেন।”, , মিঃ জিল্নার আকৰুস্মিক ম্থুর 


পরিবর্তনে আমাদের সংশয়ই শেষ পর্য্যন্ত সমধিত 


, হইতেছে। 
সম্প্রতি কেন্্ী় ব্যবস্থা পরিষদে জনৈক সদস্তের 
' প্রশ্নের জবাবে পণ্ডিত জওহরলাল হর্ষধ্বনির মধ্যে 
“ , জানাইয়াছেন য়ে, সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ 
। মলোটভ, তারতরর্ষের সহিত কূটনৈতিক দুত 
বিনিময়ের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং এই 
বিষয়ে আগামী ডিদেম্বর মাসে মঙ্কোতে আরও 
। আলোচনার প্রস্তাব করা ছইয়াছে। ইহার পরে 
ভাবলিনের এক সংবাদে প্রকাশ, আয়ার গবর্ণ- 
মেশ্টের কর্ণধার ডি.ভ্যালেরাও সানন্দে ভারতবর্ষের 
' সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময় করিতে সন্মত হইয়াছেন। 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আয়ারল্যাণ্ডের 
বিদ্রোহ ও কুশিয়ার বিপ্লব যে অপরিসীম প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে সেই কথা স্বরণ করিয়া আমর] 
উপরোক্ত সংবাদ দুইটি সানন্দে গ্রহণ দা কেছ 


রি বিধৰ এক সভায় ডি এন 
রিট এক বত্ৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “কুশিয়ার সহিত 
শৌঁছাৰ্দ্য স্থাপনহ ভারতবর্ষের অভিপ্রায় । দারিদ্র্য, 
অশিক্ষ। প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক অভিশাপে অভিশপ্ত 
ভারতবর্ষ রুশিয়ার সাফল্যে আশা লাভ করিয়াছে 
যদিও কুশিয়ার অনুক্ছত পথেই ভারতের 
স্বাধীনতা না-ও.হইতে পারে ।” 

মালয়ের ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ 
জে এধিভী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মালয়ে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিতেদনীতি অস্থসরণ করিতেছেন। 
, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সেখানে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর 
এক সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করিতেছেন । ভারতে 
এখনও পরোক্ষ উপায়ে সেই ভেদনীতির খেলাই 
চলিতেছে ব্রহ্মদেশেও সেই অপকৌশলই চলিতেছে। 
প্যালেষ্টাইনে এবং মিশরেও একই বৃটিশ কূটনীতি 
অন্ু্থত হইতেছে। তথাপি কমন্স সভায় দীড়াইয়া 
সেদিন মিঃ এটলী গল! ছাড়িয়া দুনিয়াকে 
জানাইতে চাহিয়াছেন, ভারতবর্ষ প্রমুখ দেশগুলির 
দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে যে, বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের সাআজ্্যবাদী মনোভাব আর নাই। 

রেজিনাল্ড রেনন্ডস্‌ লিখিত “হোয়াইট সাহিবস্‌ 
ইন্‌ ইণ্ডিয়া” পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে কমন্ন 
সভার সদস্য মিঃ উড করল ওয়াট “নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড 
নেশন’ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, “ভারতে সাদা 
সাহেবদের: লোভ, নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতির বহু লিখিত 
প্রমাণ রহেয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে এ সব সম্পর্কে 
যে সব অভিযোগ আছে তাহার জবাব দিতে কে 


পারিবে না। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের মধ্যে 
যে ছুই-চারি-সন লোক ভারতের কল্যাণ 


‘করিয়াছেন, অপরিমেয় দুষ্ার্যযের তলায় ০০ 


সবই চাপা পড়িয়া 2 
ক কি 
নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপ ওঁ 
অন্ধ স্থানের নির্বাসিত ভারতীষদের' "শীঘ্রই 
‘ভারতে আসিবার' অনুমতি দেওয়া হুইবে। 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট তাহাদের ভারতে আনিবার 


ভন্ত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। 


[ # # MEE 
ধুবড়ী জেলা মুসলিম লীগের 'প্রেসিডেণ্ট মিঃ 
আবদুল মজিদ, এম-এল-এ এক বিবৃতিতে 


বলিয়াছেন, “সংবাদগুলি যতই অতিরঞ্জিত হউক 
না কেন, নোয়াখালির দুর্বত্তরা নিদারুণ উপজ্রব ও 
নারীর সম্রম নষ্ট করিয়া মুসলমানদের কলঙ্কিত 
কবিয়াছে। আমাদের এই জঘস্ গৃহবিবাদে লাত- 
বান হইতেছে কেবল তৃতীয় পক্ষ--তাহার! শ্যেন- 
দৃষ্টিতে আমাদের অনৈক্য লক্ষ্য করিতেছে ।” 
* * hd 

ভারতে অবস্থিত শ্বেতাঙ্গ সমাজের ভঙ্ডামির 
একটি চমৎকার নমুনা হইতেছে ইউরোপীয়ান 
এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার গত ৮ই 
নবেম্বরের অধিবেশনে বাজলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
সম্পর্কে প্রকাশিত অভিমত ও অযাচিত উপদেশ 
বর্ষণ । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, “বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল যদি,বাঙ্গলায় এক কোয়ালিশন 
নিসা গঠনে সম্মত হয়, তাহা হইলে এই 


প্রদেশের অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে। আশ। 


করি, কেন্দ্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে প্রদেশ- 
গুলিতেও তাহার প্রভাব পড়িবে।” এই ধরণের 
মুকব্রিয়ানা সত্যই অসহা। শ্বেতাঙ্গ ধুবন্ধররা আজ 
কোঁয়ালিশন মন্ত্রিসভার পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্ত 
বাঙলার জনসাধারণ এত শীঘ্র ভুলিতে পারে না যে, 
মিলিত মহ্ত্রিসভা গঠনের উদ্দোস্তে কংগ্রেস যখন 
সুরাবর্দি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
আনিয়াছিল তখন. এই কোয়ালিশন-কামী 
ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যরাই পরিয়দ 
কক্ষে নিরপেক্ষতার মুখোস পরিয়। বর্তমান মস্ত্রি- 
সভাকেই টিকাইয়া রাখিবার অপকৌশলের আশ্রয় 
বিডি J | 


ক, bd 

নোয়াখালি নারকীয় অভিযানের চাপে পড়িয়া 
বাঙলার ব্রাহ্মণ সমাজের রক্ষণশীল অংশের এত 
কালের অহন্কৃত দরাগীর্ণ ভিত, কাপিয়। নড়িয়া 
উঠিয়াছে। কলিকাতা. ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ ও 
বাঙলার অগ্তান্ত শাস্ত্রীয় কেন্ত্রের পঁচিশ জন সমাছ 
ব্যবস্থাপক পণ্ডিত সংবাদপত্র মারফৎ নিম্নলিখিত 
নির্দেশ প্রচার করিয়াছেন £ (১) হিন্দু জাতির 
বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে সামাজিক অবিকার- 
বৈষম্য থাকিবে না ; (২) হিদ্দুর মন্দিরে ও দেব- 
দেবীর পুজামণ্ডপে হিন্দুমাত্রেরই প্রবেশাধিকার 
থাকিবে) (৩) হিন্দু সমাজের ক্ষৌরকার, রজক 
প্রভৃতি হিন্দুমাত্রেরই কাৰ্য্য করিবে, এই বিষয়ে 
কোন প্রত্রিস্কক থাকিবে না 9 (৪) ব্রাহ্মণ হিন্দ- 


মাত্রেই পৃজার্চনাদি ধর্ম কার্ধ্যে ' পৌরোহিত্য 


করিতে পারিবেন। .. 
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সংবাদপত্র মারফত আর একটি নির্দেশে ডক্টর 
স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়সহ বাঙলার ৮ জন 
প্রখ্যাত পণ্ডিত জানাইয়াছেন ? “বর্তমান অত্যাচার 
নিপীড়িত ও বলপূর্ব্বক- ধর্াস্তরিত জনসমূহেব ও 
“ধধিতা নারীগণের হিন্দুত্ব অঙ্গন আছে। বলপূৰ্বক 
‘বিবাছ। হইয়া ধাকিলেও তাহা শাস্ত্র দৃষ্টিতে বিবাহই 
'নছে। ' তাহাদের সকলেই স্ব সমাজে পূর্ববৎ 
'স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে 
'কাহারও কোনও ' মতভেদ নাই--ইহা সকল 
'ৰ্দ্মাচার্য্য, বিদ্বদ্ব্ণ ও ব্রাঙ্ষণমণ্ডলী একবাক্যে 
'উদ্ঘাযিত করিয়াছেন ।” 
| এই লময়োচিত নির্দেশনামা সমগ্র রে 
পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইলেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের 
'পক্ষে উহা আদৌ শ্লাঘার বিষয় নহে। তাহাদের 
চক্ষু বহুকাল পূর্বেই উন্নীলিত হওয়া উচিত ছিলি। 
‘মহাত্মা গান্ধী বহুকাল যাবৎ, বিশেষ করিয়া ১৯৩৩ 
(সাল হইতে, অন্পৃশ্ততা বর্জন ও'মন্দির প্রবেশ 
সম্পর্কে যে সব আন্দোলন পরিচালনা ও আবেদন- 
নিবেদন করিয়া আপিতেছেন ' তাহার বিরুদ্ধে 
সর্বাধিক আপত্তি তুলিয়া অর্থহীন বাধার সৃষ্ট 
করিতে চাহিয়াছেন এই অমুদার পণ্তিত সমাক্ষই। 
সময় থাকিতে তাহাদের চক্ষু খুলিলে আজ পারা 
ভারতে হিন্দু সমাজের অখণ্ডতা অক্ষুপ্ থাকিত ও 
‘রাজনৈতিক সমস্তা বহুলাংশে সরল হইয়া আগিত। 
বর্তমানে ব্ৰাহ্মণ পঞ্ডিতগণের এই নির্দেশাবলী 
আপদ ধর্ষের ফল হইলেও আমরা তাহাদিগকে 


- অভিনন্দিত করিতেছি। সর্বনাশের ' মুখোমুখি 
রি আজ তাহাবা যে মনোভাবের পরিচয় 
ন 


বিপদ পার হইয়; গেলে আবার উহার 
'বিপরীত মনোবৃত্তির আশ্রয় তাহারা লইবেন না, 
ইহাই আমাদের আত্তরিক কামনা । 

8555522০5০২ 


la ্ায়ার অব ইণিয়া 
[লাইফ এমিগুরেন্স কোম্পানী 
লিমিটেড 


স্বাপিত--১৮৯৭ সাল 


৷ -উন্নতির পরিচয়-_ 
‘সম্পত্তির পরিমাণ. 
চলি EO ১২,০০ a টাকার উপর' 


ক ০ a টাকার উপর 
৯১৩৫,০*০০০২ টাকার উপর 


| বর্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন 
বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার 
' পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্তনশীল 
জগতের বহুবিধ ছুঃখ-ছুর্দশায় ইহাই 
আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে 
পারে। 


ভি, এম, দাস এ সন্গ লিঃ 
চীফ এজেণ্টসূ 
বাঙ্গল!, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
১৮, ভালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


co ira লও ও টের 
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..' পর পর ছুই সপ্তাহ সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা 
"লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। আশা করি, 
'সে-জন্ভ পাঠকদের কাছে কোন কৈফিয়তের 
'প্রয়োঙ্জন নাই। প্ররুত অবস্থার যাহারা খবর 
রাখেন, তাঁহারা জানেন, কলিকাতায় বর্তমানে 
দাঙ্গারই জের চলিতেছে। শুধু কলিকাতায় নহে, 
এই প্রদেশের সর্বত্রই । কারণ কলিকাতা বাংলা 
দেশের প্রাপকেন্দ্র। শরীরতত্বের উপমা দিয়া 
বলিলে বলিতে পারা যায় যে, এখান হইতে সমস্ত 
'প্রদেশের দেহে 'রক্তসঞ্চালন  হয়। কাজেই 
'এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া ও অগ্ঠান্ 
কাজকারবার বন্ধ হওয়ার ফলে সমুদয় বাংলা 
“দেশের অর্থনৈতিক ও লামান্সিক জীবনে বিপর্যয় 
'দেখা দিয়াছে । এ-সময়ে অন্ত কোন প্রসঙ্গে মন 
দেওয়ার মতে! মনের অবস্থা নাই। 
ক ক * 

প্রথমতঃ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ধরা যাউক । 
'যাছারা বাহির হইতে মালপত্র আনে তাহারা ডক 
বা রেল-ষ্টেশন হইতে মালপত্র খালাশ করিতে 
পারিতেছে না কুলীর অভাবে। যাহারা কার- 
"খানায় জিনিষপত্র তৈরী করে তাহাদেরও 
“শ্রমিকেরা সকলে আসিতেছে না । শ্রমিক আসিলেও 
তাহারা আড়ত হইতে কাচা মাল কিনিয়া 
কারখানায় নিতে পারিতেছে না ঠেলার অভাবে । 
ঠেলাওয়ালারা. হিন্দু হইলে মুসলমান পাডায় 
"যাইতে ভীত এবং মুসলমান হইলে হিন্দু এলাকায় 
যাইতে নারাজ । কারখানা হইতে তৈয়ারী মাল 
'. রেল-ষ্টেশনে বুক করিতে বা শহরের বিভিন্ন 
এলাকার দৌকানপারদের কাছে পৌছাইয়া 
' দেওয়ারও এ অস্থবিধা ৷ তাহা ছাড়া আদায়পত্রের 
পমন্তাও আছে। কারখানার মালিকেরা বা! বড় বড় 
আমদানীকারকের1 শহরের দোকানীদের ধারে 
"মাল দেয়, তাহারা সে-মাল বিক্রয় করিয়! সপ্তাহে 
সপ্তাহে বা মাপান্তে দাম পরিশোধ করে। গত 
১৬ই আগষ্ট_ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন--হইতে 
কারখানার মালিক বা মহাজনের! তাহাদের 
পাঁওনার সামাস্ক অংশই পাইতেছে। বাজারে 
* বেচা-কেনা নাই, দোকানীরা দেনা মিটাইবে 
- কেমন করিয়া ? 

# ১ hd 

বড় কারবার ও কলকারখানার কথা ছাড়িয়া 

ছোটখাটো ব্যবসায়ী খুচরা কারবারীদের অবস্থাটা 


একবার ভাবুন! তাহারা মাসের মধ্যে দশদিন |: 
- দোকানের দরজা খুলিতেই ভরসা পায়না, বাকী 
কুড়ি দিনেরও এবেল! যদিবা শহরের অবস্থা শান্ত & 


দেখিয়া দোকান সাঁজাইয়া বলে ওবেলা কোন না 


কোন একটা কারণ অর্থাৎ সামনের ফুটপাথে পল 
- ছোরামারা, রাস্তার মধ্যে দুইদলের ইটপাটকেল | 


নিক্ষেপ, বা নিকটবর্তী এলাকায় অগ্নিসংযোগ, 


- (সরকারী প্রচার বিভাগের বিজ্ঞধিতে এই সব রর 


গুলিকেই অব্য incident বলিয়া শেষ করা 
- হয়!) ইত্যাদির অন্ত আবার দোকান গুটাইতে 
বাধ্য হয়। মুগাঁহাটায় যাইয়া পাইকারের কাছ 
হইতে মাল আনিবার অঙ্থবিধা। অথচ মাস গেলে 


খ্য়ালীর খাতা 


(মতামতের ভস্থ সম্পাদক দায়ী নহেন) ' 
ধরভাড়া জোগাইতে হয়, কর্মচারীর বেতন দিতে 


হয়, নিজের পরিবার প্রতিপালন করিতৈ হয়! 


ক্ষ ক * 


শহরের প্রমোদগৃহ-_সিনেমা ও থিয়েটারের 
খবর রাখেন? রাত্রি সাড়ে নটায় ‘শো? নাই। 


দূর হইতে বাড়ীর মেয়েছেলে নিয়া ট্রামে বাপে 
পিনেমা দেখিতে যাইতে সাহস হয়না। সন্ধ্যা 
৭টায় অনেক অঞ্চলে সান্ধ্য আইন (বর্তমানে ইহা 
এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হুইয়াছে )। এসব 
ঝুকি লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার ইচ্ছাই 
থাকেনা । বেলা টার অভিনয়ে আপিস 
আদালত ফেলিয়া কে ছবি বা নাটক দেখিতে 
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যাইবে? কাজেই চিত্র ও রক্গগৃহের" মালিকের! 
প্রেক্ষাগুছের শৃন্ত চেয়ারগুলির দিকে তাকাইয়া 
দীর্ঘখনিঃশ্বাস ফেলেন। আয় কমিয়াছে বলিয়া ব্যয় 


' কমে নাই। বিজ্ঞাপন দিতে হয়, আলোর খরচ, 
“ পাখার বিল, লোকের মাছিনা সমানই আছে ।. 


সাড়ে পাঁচটার ‘শো’তেও বেশী লোক হয়না। ' 


+ চে ১ 
চিত্র নির্দাতাদের মধ্যেও অনেকেরই খবর 
জানি | ইুডিওর ভাভা, টেক্নিসিয়ানের 


বেতন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাহিন! গুণিয়া 


বাইতেছেন, অথচ ছবির কাজ আগাইতেছে না। 
শহরের কোন না কোন অঞ্চলে অল্পবিস্তর গোঁল- 
ষোগ লাগিয়াই আছে, কাজেই কোনদিন ছবির 
নায়িকা আসিলেন তো নায়ক অস্থপস্থিত, কোন 








আকস্মিকতা ও 








সর্বপ্রকার বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকাই দভ্যতা ূ 


মান্থষের জীবনে বিপদ আসে বন্ু,_বৈচিত্রেরও তার অভাব নেই। 
অনিশ্চয়তাই দুর্ঘটনার প্রধানতম বিশেষণ । 
কলিকাতার হত্যাকাণ্ডও ইহার একটী নিদর্শন ৷ 


দুঃখের দিনের “বন্ধু হিসাবে আমাদের পলিসি আপনার. জীবনের 
আকস্মিক বিপদকালে একমাত্র সান্ত্বনা । 


বীমার জন্য মিউচুয়াল কোম্পানীর আদর সর্ব্বাগ্রে ও সর্বত্র ৷ 


সিটিজেন্ম অব ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল 


ইল্ছিন ওুত্বেলুন ক্কাৎ হিলও 
৩৭৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


ফোন- বি, বি, ৩১৫৮ 











| বে নদ সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 





হেড অফিস ৮গনং ক্লাইভ কলিকাত। ৷ 


{ ১৯১৮ সালে স্থাপিত 
আদায়ীন্কত মূলধন : 18,00,000২ 
মজুত তহঘিল ১৫,৬৫,০০০২ 
সিকিউরিটীসমুহের বাক্তার দর 
থাতার মুল্যের চাইতে ৫0,00 A টাকারও অধিক! 


শতকরা বাধিক চারি আনা ও ১॥০ টাকা সুদে যথাক্রমে চলৃতি এবং 
হয়। তিন মাপ, ছয় মাস ও বার মাসের স্থায়ী আমানতের জন্য যথাক্রমে শতকবা বাধিক 
১॥০ টাকা, ২২ টাকা ও ২০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটের 


সৈভিংস একাউণ্ট খোলা 


জন্য 'অল্লাধিক শতকরা বাখিক ২॥০ টাকা হারে সুদ পাওয়া যায়। 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাৰ্য্য কর! হয়। 
লণ্ডন এজেন্টস্‌ ঃ মিডল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 






ব্যাঙ্ক রিলিফ 
কোন অফিনে 





নিউ ইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ ন্যাশন্যালি সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক 
অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্‌ £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলসৃ 

ব্যান্কের আমানতকারী ও পৃষ্ঠ 
যাইতেছে বে, বাংলার দুঃস্থ জনগণের সাহাব্যার্থ বেজন সেন্টাল 
ফণ্ডে তাহাদের সন্বদয় দান ব্যাঞ্ষের যে 
ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করা হইবে। 


ভে সি দাশ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর |. * 










পাষকণণকে অঙ্কুরে ধি করা] কর 
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মা 


দিন বা ঠিক তার বিপরীত। উহাদের দোষ দেওয়া 
বায়না, প্রাণের মায়ার চাইতে তো বড় কথা নাই! 
তাহার উপরে যানবাহনগলকল্স দিন 'খাকেনা 1২7 


bl ক ফু 


যাহারা ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী বা অন্ত 
কোন আপিস চালান, তীহাদেরও কাজকর্খ সামাঙ্কই 
হয়। কেরাণীরা সকলে সকল দিন আসিতে পারে 
না,'আসিলেও তিনটার - পরেই বাড়ী ফিরিবার 
চিন্তা । বিপজ্জনক এলাকায় ধাহাদের বাস তীহার! 
'আপিসে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে আগের মতো কাজ 


করিয়া যাইবেন এমন আশা করা যায় না। বীমার 


দালালী, অর্ভার সাপ্লাই ও অন্ভান্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায় 
করিয়া ধাঁহারা সংসারধাক্রা নির্বাহ করিতেন 
তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইবার কাছাকাছি। 
তি | ধু 
যাহারা দিন আনে দিন খায়, তাহাদের অবস্থা 
আরও সাজ্যাতিক। শাক, সী, ডিম বেচিয়! 


গ্রাসাচ্ছাদন করে এমন দি মুশলমান গৃহস্থেরা 


নিকটবর্তী ছিন্দু এলাকার বাজারে আসিতে 
পারিতেছে'না।' হিন্দু বিক্ৰেতারীও ঠিক ওঁ ভাবেই: 
মুসলিম অঞ্চলের বাজারে' বেচাকেনা করিতে ভয় 


পায়। মুটে, সন্ভুর, ঘোড়ার গাড়ীর কোচয়ান,' 
রিক্লাওয়ালা, ট্যাক্সিচালক সকল শ্রেণীর মধ্যেই... 
এই “নিষিদ্ধ এলাকার’ ফল ফলিতেছে, অর্থাৎ রুি-- 


রোজগার একেবারে বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা মারাত্মক- 


রূপে হাস পাইয়াছে। সে দিন কালীঘাটের পথে 


একজন উড়ে প্রা্ধার--যে জলের কল মেরামতির 
কাজ করে. তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হইল। 
লোকটি জাতিতে উড়ে। একজন মুসলমান 
ঠিকাদারের অধীনে কাজ করিত। পার্কসার্কাস্‌, 
বেপেপুকুর, ইটালী অঞ্চলে বহু বাড়ী তাহার “বাধা 
খদের" ছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
তাহার রোজগার একদম বন্ধ। কয়েকদিন এ- 
পাড়ায় মুটের কাজ করিয়াছে । তাহাতে মন্ভুরী 
অল্প, খাটুনী বেঈী। তাই দেশে ফিরিয়া যাইবে 
টির 


+ Ld 


এই না ক্ষতি সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত 


হইতেছে। ব্যক্তি "ও পরিবারের হুর্দশী অনেক 
হইতেছে। সম্প্রদায় হিসাবেও ক্ষতি কম নহে। 


আমার এক আত্মীয় ডাক্তারের যেটিয়াবুকু্ . 


অঞ্চলে কয়েক ঘর রোগী আছে। তিনি সে-দিকে 
যাওয়া ছাড়িয়! দিয়াছেন, অর্থাৎ দিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। কিন্ত মানব-চরিত্র সম্পর্কে ধাহাদের 
সামাঙ্ক জ্ঞান আছে তীহারাই জানেন ভুতের ভয়, 
গণৎকারে বিশ্বাসের মতোই বিশেষ ডাক্তারের 
প্রতি বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারের আস্থাও যুক্তির 
বাহিরে । সেই ডাক্তারটি ছাড়া অন্ত কাহারো 
অযুখে তাহার ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের ভরসা 
নাই এবং সেজপ্ অস্ত ডাক্তারের চিকিৎসায় ফলও 
হয় না! এমনই একটি একান্ত নির্ভরশীল রোগী 
অনেক সাহস করিয়া: মেটিয়াবুরুজ,.হুইতে আমার 
আত্মীয়টির অধুষ নিতে 'আসিয়াছিল। তাহার 
কাছে স্তনিল্গাম. তাহাদের অঞ্চলে বছরে প্রায় 
'সাত্লাখ টাকার দরজীর কাজ হয়। উহার মধ্যে 
প্রায় সাঁড়ে পাঁচ লাখ টাকার কাজ হয়- পূজার 


মরশুমে। এবার এক পয়সার কাজও হয় নাই। 






আর্থিক জগৎ 


[ ১৮ই নবৈশ্বর, ১৯৪৬ 





দরজীরা যেমন হিন্দু পাড়ায় আসিতে সাহসী হয় 
নাই, হিন্দু দোকানদারেরাও তেমনি দরজীদের 
বাড়ীতে যাইয়া কাঁজ দিতে ভয় পাইয়াছে। 


* + # 
এবার শীতে হিন্ুপাড়ায় লেপ, তোষক, বালিশ 
তৈয়ার করা কঠিন ব্যাপার । কান্তিক মাসের 
শেবাশেবি হইতেই গলিতে গলিতে তাহাদের 
বৃহদাকার বাঁশের যস্ত্রটার ছিলাতে অঙ্গুলীর আঘাত 


' করিয়া উ্ং উ্ং আওয়াজে যে-সকল তুলা ধুনকর 
' ঘুরিয়া বেড়াইত তাহারা সবাই মুসলমান। 


বালীগঞ্জ, কালীঘাট বা শ্তামপুকুরে তাহাদের চিহ্ন 
দেখিতেছি না। মেয়ের বিয়েতে ভোজের, পাট 
সিভিল সাপ্লাইর আইনে বন্ধ হইয়াছে; অতঃপর ' 
লাল নীল কাপড়ে সাজানো বাশের মাচার উপরে 
বসিয়া যাহারা শানাই বাজাইত তাহাদেরও আর 
দেখা যাইবে না! 


ক ক ক 


আধিক লোকসানের ধাকা গবর্ণমেণ্ট পর্যন্ত 


- পৌছিবে। বেচাকেনার অভাবে বিক্রয়-কর আদায় 
হইৰে না, প্রমোদ-রুরের পরিমাপ কমিবে, ইনকাম ; 


ট্যাক্স হ্রাস পাইবে এবং আরও একাধিকরূপে 
গবর্ণমেন্টের' আয়ের পথে বিশ্ব জন্মিবে। ফলে 


প্রাদেশিক রাজন্বে - ঘাটতি . অবশ্তন্তাবী। 


কর্পোরেশনে ট্যাক্স আদায় হইতেছে না__সে 
খবর তো সংবাদপত্রেই দেখিয়াছেন। নুতরাং 
এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কেবল কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে হাত পাতিয়া কতদিন চলিবে? 


| ক ন 
- আখিক ব্যাপারটা ছাড়িয়া দিলে মানসিক 


অবস্থাটাও ৰুম চিন্তার ’ বিষয় নহে। আপিসে 
হিন্দু কর্মচারী ও মুসলমান কর্ণচারী পাশাপাশি 


পর হইতে | 





Gb, লাইভ সীট, কলিকাতা। 
ম্যানেজিং ডাঁইৱে্টার-এস, সি, চক্ৰবৰ্তী « এম এ, বি-এল। 


টেন্রিলে কাজ করিয়া আসিয়াছে। উভয়ের বেতন 
এক, থাঁটুনী একপ্রকার, সুখ-ছুঃখের কাহিনী 
সমশ্রেণীর। যাস চারেক আগেও একজন আর 
একজনকে ডাকিয়া মেয়ের ব্যামো, ছেলের পড়া, 


' বোনের বিয়ে লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছে ।। 
' আজ তাছাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর উঠিয়াছে । 


সেথ মনিরুদ্দিন ভাবে, বিশ্বস্তরের কোন আত্মীয় 
বা বন্ধু অতর্কিত ফস্‌ করিয়া তাহার মাথায় একথা 
লাঠি বসাইয়া দিতে পারে। বিশ্বস্তরের আশঙ্কা, 


'_মনিরুদ্দিনের চাচা বা ফুফার হাতে পড়িলে 


পেটের মধ্যে ছোরা প্রবেশ অবধারিত! হিন্দু 
উন অধীনে মুসলমান ছোট দারোগা 
₹ মুসলমান পুলিশ সাহেবের অধস্তন হিন্দু 
দমকা বাবুদের চাকুরী জীবনের ধারা কি 
আগের মতো অফিসিয়েল খাতে বহিয়া চলিতেছে? 
দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্ট যদি বিশ্বাস করিতে 
হয়, তবে--তিবে'টা থাকুক। আসল কথা, = 
বাংলাদেশ কোথায় যাইতেছে? কী তাহার 
পরিণাম ? ফোন্ধানে ইহার প্রতিকার ? 


্্যাক্ষির 
শৰৰ ভিিও 
£ ২১এ, ক্যানিং ট্রাট, কলিঃ 


হেড অফিস 
গ্রাম £ স্রীংরুম 


ফোন ঃ ক্যাল ১৭৪৪ 
শাখাসমূহ :--চাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 
ক্যানিং, গুরঙ্গাবাদ, রামপুরহাট, বারহারওয়া, 
- সাহেবগঞ্জ, . 

সোনারপুর । 


যানেজিং ডিরেক্টর £ 
PE Ee Edy আর, ই, এস্‌ 


( লণ্ডন ) 









কোর্গর, রঘুনাথগঞ্জ ও | 


ৰ 





_আর্ধিক ছ্রনিয়ার খবরাখবরা 


যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা আগামী 
জুলাই মাস হইতে নাগপুরে একটা মেডিক্যাল 
কলেজ ও জব্ব্পুরে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
চালু করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

মাল্রাজের গবর্ণর গার আচ্চিবন্ড নেই 
তাঞ্োরের ভিষ্রক্ট বোর্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এক 
সভায় তাহাদিগকে দৈনিক পয়তাল্লিশ মিনিট 
করিয়া সুতা কাটিতে উপদেশ দেন। 

প্রকাশ, ভারত সরকার জার্শানীর নিকট হইতে 
ভারতের যুদ্ধের দরুণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছয়টি বিভিন্ন 
প্রকার কারখানা পাওয়ার দাবী ক্রসেলস্ম্থিত 
মিব্রশক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ প্রতিষ্ঠানের নিকট 
উপস্থিত করিয়াছেন। এই কারথানাগুলির 
কোনটাতে মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন, কোনটীতে বা বিমান 
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GOV ERNMENT O F 


(SECTION CPM OF 3rd CATALOGUE 


ইঞ্জিন তৈয়ারী করা যাইবে । এই কারখানাগুলির 
বিস্তৃত বিবরণ ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের পরিকল্পনা দণ্যরে জানিতে পারা 
যাইবে। অঙুসম্ধিৎসু শিল্পপতিগণ ইচ্ছা করিলে 
তাহাদের প্রতিনিধিগণকে নয়াদিল্লীর মানসিংছ 
রোডস্থিত “যয়শলমীর হাউস” ঠিকানায় পাঠাইয়া 
এ বিষয়ে বিদ্তৃত বিবরণ অবগত হইতে পারেন। 
প্রকাশ, বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় 
মাদক দ্রব্য বৰ্জ্জন ব্যবস্থা চালু করিবার উদ্েস্তে 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটী 
“মাদক দ্রব্য বৰ্জ্জন বিল” উত্থাপিত করা হইতেছে । 
প্রকাশ, মাত্রা সরকার পেট্রল ট্যাক্স প্রতি 
গ্যালন দেড় আনা হইতে বাডাইয়! তিন আনা 
করিতেছেন, তবে কেরোসিনের উপরে এই 


বন্ধিত কর চাপানো হইবে না। আরও প্রকাশ, 
পাচ হাজার টাকার বেশী কৃষি আয়ের উপরও 
নাকি কর বসাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
এতদুদেস্তে একজন বিশেষ অফিসারও নিযুক্ত করা 
হইয়াছে। 

প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকার প্রদেশের বাস 
সাঁভিসগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিণত 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়টীর 
বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া সরকারের নিকটে 
একটা রিপোর্ট পেশ করিবার জগত একটা কমিটিও 
নিয়োগ করা হইয়াছে 

মধ্য এশিয়ার পামীর পর্বতমালার সাছদেশে 
তৃপৃষ্ঠ হইতে আট হাজার দুই শত ফিট উচ্চে 
সোভিয়েউ এলাকায় একটা নূতন লৌহুখনি7 
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Following types of stores aré available for sale: 


Hand Tools: Eyed tools including agricultural 
implements, etc: All other types. 


Machine Tools: Lathe; Drilling, shaping, slotting, 
planing and milling mochines ; Grinders; etc. 


machinery (Bulldozers, etc.), asphalting and surface 
treating machinery; tar sprayers (tar bollers, 
spreaders, etc.) stone crushers, concrete-mixers, 
premixed surfacing-mixers, etc.; Alr compressors, | 
etc.; Agricultural; Refrigerating; Heating; Light 















Engineering Workshop and Cosnstructlonal 
Machinery and Plants: Air compressors and 
machinery driven by compressed air accessories; 
Workshop machinery and accessories; Lifting and 
transport machinery and accessories (cranes, 


travelling cranes, etc.): Electrical welding machin- 


ery and accessories; Gas welding and cutting 
machinery and accessories, 


Engines: Intemal combustion engines, other than 
M.T. Aero and large marine engines; Accessories 
other than electric equipment. 


Other Plant and Machinery: Road making 
[06117616010 shifting, grading and surfacing 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, etc. and the 


(non-electric); Pumping machinery waterworks; 
Special industry machinery. 


Bridges and Heavy Constructional Maferlalis, 
Structural Steel Works. 


Survey cand Optical Instruments: Watohes, 
clocks and other time devices; Compassesi 
Drawing instruments. 


Buildings : Sheds-timber, etc.; Hangars; etc. 
Factories and Industrial Units. 
Installafions. 





method of tendering are contained in Section CPM of the Third Catalogue which is 





A. Regional Commissioner (Disposals) at 

BOMBAY - Mercantile Chambers, Graham 
Koad, Ballard Estate. 

CALCUTTA - 4, Esplanade East, 

LAHORE - 6.P,O. Square, The Mall. 

CAWNPORE .« 15/159, Civil Lines. 


availabls at Rs. 3/- on or about 15% November, 1946, from the addresses given below: - 


B. Dy. Regiosal Commissioner (Disposals) af 


KARACHI 70705801017, Mcleod Road. 
MADRAS -United India Life Building, 
‘ Esplanade.. 
C. Allimportant Chambers of Commerce and 
Trade Associations. 


Mail orders for the catalogue myst be accompanied by Money Order or Indian Postal Order: 


NOTE: Watch for further announcement regarding Section CPM of Fourth Catalogue 
which will contain a further list of stores available for disposal, ' . 





৬৩৮ 


আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই লৌহখনিই হুইল 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে" অবস্থিত লৌহখনি। 
কৃষিক্ষেত্রের লেচ-যবস্থার উন্নতি বিধানের 
অন্ত বোছাই সরকার আগামী, পাচ বৎসরে পঞ্চাশ 
ইরা 
' ভাঁঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত 
aS রক্ষীদলের সংগঠনের অস্ত ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি লক্ষ 
টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ইছা 
ছাড়া লোকবল দিয়াও বিভিন্ন প্রদেশ সাহায্য 
করিতে রাণী আছেন। . চা 
সংযুক্ত প্রদেশে বৎসরে ২১ লক্ষ ৪9 হাজার 
মণ দ্বৃত উৎপন্ন ছইয়! থাকে এবং উহার মধ্যে প্রায় 
২ লক্ষ মণ সবৃত বাহিরে রপ্তানী হয়। তবে যুদ্ধের 
সময়ে নির্ষিচারে গোঁ-হত্যা হওয়ার 'জগ্ উক্ত 
প্রদেশে সম্প্রতি দ্বতের' উৎপাদন কিছু হাস 
পাইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বড় বড় বন্দরগুলির গত ১৯৪০- 
৪১ সালে আয়ের পরিমাণ নিয্নলিখিতন্ধপ ছিল-_ 
কলিকাতা--৩ কোটী ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, 
বোম্বাই_হ কোটী ৭০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, 
করাটী-_৬৮ লক্ষ € হাজার টাকা, কোচীন--১৪ 
তা সহ পট [= 
টাকা, ভিজাগাপউম__-১২ লক্ষ ৫৭ হাদার টাকা, 
চট্রগ্রাম_-৭ লক্ষ ৪ হাদার টাকা । ১৯৪০-৪১ 
টে ৪ 





সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট নেপাল সীমান্তে . |. 


খাগড়া নদীর মুখে বাধ দিয়া বিদ্যুৎ, উৎপাদনের 
একটা বিরাট পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। ' উহা 
হইতে ২০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে 
এবং এই বিদ্যুৎ সহায়ে উক্ত প্রদেশের শিল্প 
কারখানাসমূে বিছ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে । এই 
বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কত' 'বিরাটকায় তাহা এই 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমেরিকার বিশ্ববিশ্ৰুত 


জীবনবীমায় 


বোনে মিটচুয্যাল 

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
_লিমিটেড 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত_১৮৭১ 


| লক্ভিলগাশ্র এণ্ড সন্মম 








চীফ Pe by 


নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 





আর্থিক জগৎ 





[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৩ 





টেনেসি উপত্যকার বিদ্যুৎকেন্্রসমূহ হইতে যত 


বিদ্যুৎ উৎপন হয়, খাগড়* বিছ্যাৎ কেন্দ্র হইতে তাহা 


“৮ অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক বিহ্যুৎ উৎপন্ন হইবে । 


ভারতীয় সেনারাহিনীকে জাতীয়করণের 
উপায়. নির্ধারণকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ- 


দানের অস্ত সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত 


করিয়াছেন। গ্তার এন, গোপালম্বাধী আয়েঙ্গার 
(সভাপতি ), পণ্ডিত হৃদয়নাথ কু্জরু, মিঃ মহম্মদ 
ইসমাইল ও সর্দার সম্পূরণ সিং উক্ত কমিটির সদস্ত 
নিযুক্ত হুইয়াছেন। ইহ! ছাড়া তিনটি বাহিনীর 
প্রত্যেকটি হইতে প্রতিনিধি হিসাবে একজন 
প্রবীণ ভারতীয় অফিসার এবং বৃটিশ সাঁভিসের 
প্রতিনিধিত্বরূপ মেভর জেনারেল অথবা উচ্চতর 
পদের একজন সিনিয়র বৃটিশ অফিসারও উক্ত 


সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
তহবিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে প্রতি টাকার 
্বরণযূল্য -০০৮৬৩৫৭ আউন্স বাধ্য করা হইয়াছে 
বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন।. ..: 

ভারত সরকার কর্তৃক _ অধুনাগঠিত 
এঢাডভাইসরী প্ল্যানিং বোডএর প্রথম অধিবেশন 
সম্প্রতি সভাপতি নিঃ কে. সি. -নিয়োগ্ীর 
সভাপতিত্বে নয়াদিল্পীতে অমুষ্ঠিত হইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং 
কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কৰ্তৃক রচিত 
বিডির পরিকল্পনাগুলি বিবেচনা করিয়া ততৎ্সম্বদ্ধে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করাই এই 
বোর্ডের কর্তব্য । আশা করা যায় বড়দিনের পূর্বে 





বোর্ড তাহার রিপোর্ট পেশ করিবেন। 
কমিটিতে থাঁকিবেন। একজন প্রবীণ ভারতীয় 


অফিসার এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
পারস্পরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের 
বিষয় ভারত সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র 
বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন। 
ব্যাঙ্কের শাখা অফিন খোলা ও শাখা অফিস, 
স্থানাস্তর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অর্থ সচিবের উত্থাপিত 
বিলটি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে বিনা ডিভিসনে 





সা: 18৮] | 
সাদ; সাদ, ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিন ক্লাইভ দিড়িউন্ড 84 ্ জান, ৫৯৮৯. 
ব্রাঞ্চ বড়বাজার, স্ট।মবাজার, ভবানাপুর, বসির হুট, খুলনা ও পাটনা। | 
"উপযুক্ত সিকিউরিটাতে টাক। ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ অমলকুমাঁর রায়চৌধুরী, এম-ডি 


ক্যালকাটা মাম ব্যাঙ্ক | 


ভিন সি ভেত্ভ 
॥ স্থাপিত -১৯২৯ 
হেড অফিস £ ২০১, মহধি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 
. ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজ্মি'রশ্বঞ্জ । 
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বাংলার বন্্-শিশ্পের অগ্রদূত 


=মোহিনী মলম্‌ লিঃ 


ওই সিলেনন্ত 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে বোধগম্য হইবে J 


১নং মিল ২নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়। ) | বলার ২৪, (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিৎ এজেণ্টস্‌ ঃ £ চক্রব্তাঁ সন্স এণ্ড সম্দ এণ্ড কোং 
পো কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়!.) 


| 


খানের 


শহর বার, ৯0233 বা সহ ২৪৯৮ uname পারল “A” 
Dla এসে এ এর, এ Emm 
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I 
| 





এ ও হার 


১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ ] 


খাগ্য-সঙ্কট 
প্রকাশ, গত কয়েক মাসে ভারতীয় সৈগ্ঠ- 
" বাহিনীর বরাদ্ধ খান্ধত্রব্যের পরিমাপ অনেকাংশে 
কমান হইয়াছে এবং তাহার ফলে পৈস্ভবাহিনীর 
খাছজরব্য সম্পৰ্কীয় দাবীদাওয়া 'কমিয়া গিয়াছে। 

17 + # 4 * 

- "ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, মান যুক্তরাষ্ট্রে 
বাণিজ্য দপ্তরের, উদ্ভোগে পরিচালিভ 'স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত খাস্ভাভিযানের ফলে এই বৎসরে ভারতে 
৩ লক্ষ ডলার মূল্যের খান্ত রপ্তানী করা হইবে । 


আর্থিক জগৎ "৬৩৯ 


ধুবড়ীর এক খবরে প্রকাশ, ধানের চোরা- বিদেশ হইতে চড়া দরে আমদানী করা খান- 
কারবারীদের সহিত ষড়যগ্র করিয়া ধান লুকাইয়া &শন্তের দর দেশীয় খান্শন্তের দরের সমান রাখিবার 
রাখিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার অপরাধে ধাস্ত- “উদ্দেপ্তে ভারত সরকার বিদেশী খান্শশ্ত বিক্রয়ের : 
সংরক্ষণ কর্মচারীদের তিনজন চেকারকে সদপেণ্ড লোকসান. নিজ তহবিল হইতে, দিবার সিদ্ধান্ত - 
করা হইয়াছে এবং আইনামুযায়ী তাহাদের শাস্তির. করিয়াছেন; এই বাববে সাড়ে পনর কোটা টাকা 
ব্যবস্থা কর! হইতেছে। . ঠুঁলাগিবে । 


চিৰা বৰণী ) ধা্ক রী বিরুদ্ধে 
জনগণ মিলিত প্রতিরোধ হুষ্টি করিয়া ধাম্ত বোঝাই 
দুইটী সরকারী'লরী আটক করে এবং নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে উক্ত শত বিক্রয়ের দাবী জানায়। 





ভারতবর্ষে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস কয়লা, এ জন্য কয়লা-ব্যবসায়ীরা খনির: 
কর্মীদের সুখস্াচ্ছন্দ্ের দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছেন, যাতে তারা আরো। বেশি 
কয়লা কেটে .তোলে । ঃ 
১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কয়লাখনির সকল্প খের কর্মের“ } 
মন্তুরি বাড়ানো হয়েছে। ৃ 

৫১২ টাকার নিচে যাদের বেন তারা শতকরা ৩৮০১ টা 

বেশি পাচ্ছেন? 

৫১২ থেকে ১০০২ টাকার ন্মধ্যে যাদের বেতন তার! খতকর 

১৫২ বেশি পাচ্ছেন। . 

১.১২ টাকার উপরে যাদের বেঙন তারা পানের শতকরা ৪ 

টাকা বেশি।' 


১৯৩৯ নাল থেকে ধরলে মজুরি বাড়ানোর এটি তৃতীয় দফ!। এ ছাড়াও দৈনিক হাজির) _ 
অমুসারে মজুরেরা বিনামূল্যে এক পোয়া করে চাল এবং মজুরির উপরে বাড়তি 'নগদদ। . 


ন 


পয়সাও পাচ্ছে । কাপড় ও অন্যান্য ' নিত্যপ্রয়োজনীয় কতগুলি দিবি এখনে), - 
মজুরদের সস্তায় দেওয়া! হচ্ছে। 


AEE Soni docs 
রাহি জাতে চরের 


শত এ! 





নূতন যৌথ কোম্পানী 

ট্রেডিং হাউস লিঃ_ডিরেক্টর-_মিঃ সত্যব্রত 
রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস--৯৪, রাসবিহারী 
এভেনিউ, কলিকাতা । অস্থুমোৌদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাকা । কাপড়-চোপড় ও মোজা-গেঞ্জি 
প্রভৃতির ব্যবসা । 

পিকচার সিণ্ডিকেট অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
ডিকেউটরঁ_মিঃ দীনেশচন্দ বিশ্বাস । রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_-১/৩এ, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মৃলধন--১০ লক্ষ টাকা। ফিল্ম 
কোম্পানী । ' | 

ইউনাইটেড ন্যাশনাল: ইত্তাট্রীয়েল 
কর্পোরেশন লি:-ডিরেক্টর--মিঃ ভগৎ, সিংহ 
রাম। রেজিষ্টার্ড অফিস--২২, ক্যানিং গ্রীট, 


কলিকাতা । অন্থযোদিত মুলধন--+১ লক্ষ টাক । (১ 


_ সেক্রেটারী ও ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 


বিজনেস্‌ এম্পোরিয়াম লিঃ_ডিরেই্র_ | 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_১/৩এ, | 
মূলধন_২০ হাজার টাকা। ফিল্ম শিল্পের | 
ব্যবসা | 

ক্রেসটিয়েন মাইক! ইণ্ডাট্রা লিঃ | 


রেজিষ্টার্ড ছু 
অফিস-_৪, লায়নস রেঞ্জ, কলিকাতা । অমুমোদিত | 


মিঃ প্রফুল্ল হোর। 
বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৷ 


ডিরেইউর--মিঃ সি এইচ হিপ। 


মূলধন-_-১ কোটি টাকা । অল্র খনির ব্যবসা । 


শেয়ার ডিলাস” ইন্ভেষ্টার্স এণ্ড আগুার- |. 


রাইটার্প লিঃ _ভিরেউর-মিঃ  হূর্গাদাস 
_ চ্যাটাঞ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস--১১, সৈয়দ সালে 

লেন। অস্থমোদিত, মূলধন-- £০ লক্ষ টাকা। 
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা । 

দি হিন্দ মাই নিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন 
' লিঃ_প্রমোটর--মিঃ এইচ আর চৌধুরী ৷ রেজিস্টার্ড 
অফিস_-৪০, সদানন্দ রোড, কলিকাতা । অন্ু- 
মোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা | খনি ক্রয় অথবা 
অগ্য উপায়ে খনি দখলসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 

ভারতী ছায়ামন্দির হিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
ম্দনলাল ঘোষাল। রেজিস্টার্ড অফিস- ৩২, 
ধর্দতলা স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । ফিল্ম শিল্প গ্রতিষ্ঠান। : 


৪৩, ধর্্মতল। ট্রাট, কলিকাতা 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
২৭-৯-৪৬ তারিখের হিসাব 
আদায়ীকৃত মূলধন ও ; . 
সংরক্ষিত তহবিল ৩৭১৫,০০০২, 
নগদ, কোম্পানীর 
কাগজ, ইত্যাদি ২১৬২,৭১,০০০২ 
আমানত এবং ' 
অন্যান্য তহবিল ৬৭০৮১১১০০০৯ 
কার্ধ্যকরী মুলধন ৬১১১,৬২,০০০২ 
আবাদের আপনার 


অনাগত স্ুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন 








কোগ্সানা প্রসঙ্গ 

দি ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসিং এণ্ড ল্যাণ্ড 
ভিভেলপমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ _ভিরেউর-_মিঃ 
ক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ । রেজিস্টার্ড অফিস-_&, ক্লাইভ 
রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৩০ লক্ষ 
টাকা । জমি ও সম্পত্তি দখল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দি আমেদাবাদ এডভান্স মিলস লিঃ_ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত এক বৎসরের জনক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৩২ টাকা। 
ইহার পূর্ব বৎসরের স্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। দি ফোর্ট গ্রষ্টার জুট 
ম্যান্ক্যাকচারিং কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের 


দেয়া 


কমন শীল 


রবার ষ্্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমল্পেট, গ্ালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ | 


জন্যও অন্ুব্ূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 







চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা | 






দি ফোর্ট উইলিয়ম জুট কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের. 
জন্য প্রতি শেয়ারে বাধিক শতকরা ১০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ও.অমুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। রিবড়া ষ্টোন লাইম কোং, 
লি:--১৯৪৬ পালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয়, 
মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৬1০ 
আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে, 
শতকরা বারেক ১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। ছুলুনগুরি টি কোং, লিঃ. 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা ॥ 
ইহার পূর্ব বৎসরের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা: 
বার্ষিক ১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। 





ne স্ে 
RR 






ff 
রণ 





7 
৫ Hr SA, 
77777 
রর 243 
SS 


AY THE Stak Of GOOD BELTING 


THE BENGAL BELTING WORKS LTD 
MG. AGENTS $. K. ROY & CO., LTD 
2, Dalhousie Squsre East, Calcutta 



















৫১২১২ 


টিন তি লিলা 





7 হেড অফিস : নারায়ণগঞ্জ 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ 


রিজার্ভ ফাণ্ড | 
শাখাসমূহ-_বরিশাল, ভৈরববাজার 


নিউ. ১২: 
পন ১১৫ ০৬ সু পু তে পুমা 
কের [687 এ 


= এম্বক্ষল ব্যাক 
কলিঃ অফিস £--১৭৬, ক্রস ষ্ট্রাট । 


₹' বিক্ৰীত মূলধন ১০,০০,০০০২ টাকার অধিক আদায়কৃত মূলধন ৭,৮৩,০০০২ টাকার 
১৩৯,০০০২ টাকার অধিক অধিক 


' মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনা সিটি, পুরাণবাজার (াদপুব), শিলচর, শুহটর। 
ক্লিয়ারিংয়ের সমস্ত সুবিধাসহ ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাৰ্য্য করা হুয়। 
এস্‌, সি, সাহা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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বিলিকৃত মূলধন ১৫১,০০+০০ ০২৬ 







(ময়মনসিংহ ), কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, 














টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর--চাহিবামাত্র পরি- 
শোধের সর্ডে ব্যাঙ্কসযুহের মধ্যে যে “কল? টাকার 
লেনদেন হইয়াছিল তাঁহার সুদের হার আলোচ্য 
সন্তাহেও কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনাই বহাল 
ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জন্য প্রাপ্ত 
টেওারের পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। সুদের হারও 
অপরিবর্তিতই ছিল। গত ১২ই নবেম্বর নঙ্গলবার 
ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী 
বিলের জণ্ত ছুই কোটি টাকার টেগার আহ্বান 
করা হইয়াছিল। মোট ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার টেপার পাওয়া যায়। শতকরা ৯১৯৮০৩ 
পাই ও অদুন্ধ্ণরের সমুদয় টেগাঁরই গৃহীত হইয়াছে। 
লিমমূল্যের টেগ্ডার অগ্রাহ হইয়াছে । মোট ৩৬ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেপার গৃহীত হইয়াছে। 
গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা 
বাধিক 1৫ পাই ধার্ধ্য হইয়াছে। আগামী ১৯শে 
নবেম্বর মঙ্গলবার বোধাইয়ে সকাল ১১টা ( ষ্টাওার্ড 
টাইম ) পধ্যস্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ১৮ই নবেম্বর 
সোমবার কাঁজকারবার বন্ধ না হওয়! পর্য্যস্ত ভারত 
সরকারের তরফ হইতে ভিন মাসের মেয়াদী 
২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার গ্রহণ 
করা হইবে। ধাহাদের টেপার চূড়ান্তভাবে গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২২শে নবেঘর শুক্রবার 
টাকা জমা দিতে হইবে । অন্াগ্ সর্ভাদি পূর্ববৎ। 

গত ৮ই নবেশ্ধর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


উহাতে রিজার্ভ ব্যাক্ষের ইন্থ্য বিভাগের অগ্কুলে | 
মোট ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের | 


ট্রজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। 


গোটা সপ্তাহই কলিকাতার বিনিয়ম বাজার | 
বেশ ‘তেজী’ ছিল। আবার রপ্তানী বিলের দেখা | 


পাওয়া গিয়াছিল তবে €রেমিট্যান্দের' সেরূপ যোগান 


ছিল না। সম্প্রতি ভারত সরকারের তরফ, হইতে | 


টাকার যে স্বর্ণমূল্য ধার্ধ্য করা হইয়াছে তাহার ফলে 
বাজারের জোর বৃদ্ধি পায়। বিনিময় বাটার হারে 
কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে.নাই। বাট্রার ছার নীচে 


দেওয়া হইল £-- 

টেলি: হগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫২২ পেঃ ৷ 
দর্শনী ( 5» * ) & ৪১ 
ডি. এ. তিন মাস ( ১» ), ১ শিঃ ৫$$ পেঃ 

'ভি,.এ.চার মান (*৮) a টা 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'হিসাব-_রিজার্ড ব্যাঙ্কের | 


গত ১লা নবেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১১৯৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। এক 


সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটা kj 


১৭ লক্ষ ৫১ হামার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর-_-গত সপ্তাছের 
শুক্রধার বাজার খোলার সময়েই: বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহের দরের গতি যে নিষ্নাভিমুখী হইয়াছিল 
আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা অব্যাহত ত 
থাকেই পরন্ত সোমবার বিভিন্ন, বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরে লাধাঁরণভাবেই অবনতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে। মঙ্গলবারও শেয়ারসমূছের দর 
সাধারণভাবে কমতির দিকেই ছ্বিল। তবে 
মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারসমূহের বিকিকিনি 
অনেকটা বৃদ্ধি পায়, সন্দেহ নাই। বুধবার 
কলিকাভার শেয়ার বাজার পরঙ্ডিত মদনমোহন 
মালব্যের মৃত আত্মার প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থ বন্ধ 
ছিল। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
অনেকট] কর্ধচাঞ্চল্য অনুভূত হয় এবং সাধারণ- 
ভাবে বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরেও উন্নতি দেখ! 
যায়। অন্ত শুক্রবার কলিকাতাঁর শেয়ার বাঁজারে 


‘উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হুইয়] উঠে এবং বিভিন্ন. 


৬ 





বাজানের হালচাল 


বিভাগীয় শেয়ারপমূছের দরে বৃহস্পতিবার অপেক্ষাঁও 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৫৪ 
সালের শতকরা ২০ টাকা মদের খণপত্র 
(আহ্ুমানিক ৩৫ কোটি টাকা) বিক্রয়ের ভ্ 
ছাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাই হইবে-_-কলি- 
কাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ মনোভাব 
অভিব্যক্ত হওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে 
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরের উন্নতির অগ্ভতম প্রধান কারণ। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৫ই নবেশ্বর-__ আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার পাটের বাজারের অবস্থায় কিছু 
অবনতি ঘটে, দর সামাষ্ক পড়িয়া যায়। বাজারে 
জোর গুজব যে, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে যে 
‘কোটা!’ ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে, শীঘ্রই তাহা 
উঠাইয়া লইবার জস্ চেষ্টা করা হইতেছে। 

স্বৰ্গত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বৃতির 
প্রতি শুদ্ধা প্রদর্শনের জন্ত গত বুধবার বাজার টার 
সময়ে বন্ধ করা হয়। I 

ফ্রান্স, রাশিয়া ও ডাণ্ডি হইতে চাহিদা আসায় 
আলোচ্য সপ্তাহে. পাটের রপ্তানী বাজারে বেশ 
কর্দতৎপরতা দেখা গিয়াছিল। নবেধর ফাষ্ট 
১৮০২ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে.। জানুয়ারী 
ফাষ্টের দর ছিল ১৬৮ টাকা।. ঢাকা তোষা হ।৩ 
এবং চারের দর ছিল যথাক্রমে ২২৫২ টাকা ও 
২১৫২ টাকা । ডাঙ্ডি তোষা ২।৩এর দর উঠিয়াছিল 








[| আপনার. নিজের আবি 
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হয়ত কাজকর্শে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, স্লাপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিষমিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। - 

ধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না” 


১৯০২ টাকা পর্যযস্ত। ১৭০২ টাকা দরেও ডাঙি 
ডেইজী ২।৩এর ক্রেতার অভাব ছিল না। আউট 
পোর্ট তোষা ২৷৩এর কাজ-কারবার ১৭০২ টাকা 
পর্য্যন্ত হইয়াছে। 


সোনা ও রূপা, 

কলিকাতা, ১৫ই নবেহ্বর-_আলোচ্য সপ্তা্থ 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর শ্লাড়াইতেছে 
যথাক্রমে ৯৯০ আনা ও ১০০০ আনা এবং ৯৯ 
টাকা ও ৮৭০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ৯৯1০ আনা] ও ১০৫1/০ আন! এব 
টাকা ও ৯৯॥০ আনা। আলোচ্য সং 
কাতা ও বোদাইয়ের বাজারে প্রতি 






৯৯ be) 
যথাক্রমে ৬৭৮০ আনা! ও ৬৭২ টাকা দরেসব্ক্রিয় 


হইতেছে। 

রূপ!--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্কোচ্চ ও সর্ধনিয় দর 
দ্াড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৬॥০ আনা ও ১৫৫২ 
টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬০1০ 
আনা ও ১৬০২ টাকা। বোস্বাউয়ের বাজারে 


আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 


ও সর্ধনিয় দর টাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৫]০ আন! 
ও ১৪৫০ আনা | 

















আপনি 

















ব্যান্কা 


' , এ হিসাব, খুলে আপনার সমস্ত -কাজকারবার 


থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে যুস্কিলে 

পড়তে হয় ও ছুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
' অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে .পারেন 


bs lle fae টিটি 
টিন 





লিঃ 


উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হতে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আথিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পাঁরেন।, 
এসন্বন্ধে- সমস্ত জানতে হলে লিখুন £$_ 
হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রে! এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা। 



















তে 
এ 


৬৪২ 


[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 





























১২ই নবেম্বর 
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এলায়েড ব্যাঙ্ক 
: -লামিটেড-- ; 
হেড অফিস ঃ--ঢাকা 
কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে। লেন 
ফোঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ £ কিশোরগঞ্জ 
' বাজিতপুর £ নবাবপুর (ঢাকা)। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ডিরেক্টর-ইন্-চার্জজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


দ্বিতীয় ক্যাটা ক্যাটালশের এম এম এইচ সেকশন 


উপরোক্ত ক্যাটালগের তালিকাভুক্ত নিয়ন্ত্রি ) 
ও ইন্পাত বিক্রয়ের জন্য কাত at oe 
হতে কর! হইতেছে। সাত 


কনট্রোলারের 
0৮৮2 

যাহা উদ্ব ত BLL BD বিক্রয়ের ভার 
উপরোক্ত হা এণ্ড ষ্টীল কনট্রোলারের উপর 


ডি (জনারেল অব ডিসপোজালস * 
সাজাহান রোড, নিউ দিল্লী । = 















































একটি উন্নতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক ঘফ ব্যাঙ্ক লিং 


পি-৫, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা । 



























১৮ই নবেশ্বর, ১৯৪৬৭] আর্থিক জগৎ. ৬৪৩ 
j _ সাপ্তাহিক বাজার দর 
_৬ই নবেম্বর '| বেম্বর '| ১১ই নবেম্বর | ১২ই নবেঘ্র | ১৩ই নবেম্বর | ১৪ই নবেম্বর | ১৫ই লবেষর 
কাপড়ের কল--নিউ ভিক্টোরিয়া কটন নিলয় বিঃ ১১%০-১০৪৮০ | ৯০1%০-১০/০ | ১০/০-৯৮৩ _1১০1০-১০/০ 1১০1৫০৯১০৩০ 
বেনারস ও ১৩/০-১৩২ , ১১৪০ ১১৪৩1০-১১৪৩ = 
কাণপুর টেক্সটাইলদ্‌ ১১০ | ১৪$০-১৪৪০ | ১৩০-১৩/০ | ১৩/০-১২৮o/০ ১৩1৮০-১৩২ ১৩০-১৩০ 
এলগিন কটন মিলদ্‌ লিঃ ১০1 ৯০৮০1 ৮৯৮০৮৯৮০ | Pu ৯১২-৯০২ — 
কেশোরাম *:* | ২৮া৮০-২৮1৬০ ২৮/০ ২৭1০ ২৭1০ tbo 
ডি ২৮1৮০ — ie ২৮৪০ ২৭1০ 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ সপ EL _ 
- মোহিনী = == 
কফাগিজের কল--ইণ্ডিয়া পেপার পল্লি লি « ৩৪০২-৩৩৪২ ৩৩০ ৩৩৪৯ ৩২৫১-৩২৩৯ ৩২০২-৩১৭২, 
শ্ৰীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ +. | ২২৮০০ ২২৮০-২১৮০ ২২০ ২২০/০-২১॥০/০ ২২০ 
টিটাগড় , ৭৫২৭৩1%০ ৭81০-৭২ ০ ৭২০-৭১২, ,৭৯২৭১7০ ৭২1০-৭০]০ 
চটকল-_অকল্যাণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ টি — টি ০ oF LENT ETA 
| ik -৭ ৭১২২-৭১০ ৭১৫ ৭১২-৭০০ 
এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ , ০০০ | ৭৩৮৭২২২ | ৭২৭২718২, Nes ২ MN 
কামারহাটি ত» ce 1১১২৫৯১১১৫৭ 2১০০১ 1১০৬১-১০৫০, ১০৭০২১০৫০২২ টি 
নদীয়া টির ২৯৫২-২০৪২ | ২০৫৯-২০২২৬ | ২০২১-১৯৮২ = 
প্রেসিভেন্সী ইরানি ১৬%০-১৫৪৮০ | ১৫৮০-১৫৪০ ১৫1৮০-১৫৮০ ১৫1০-১৫৩/০ 
ছিলায়েন্দ j hl 8, ” »*৭ | ১২৪৮০-১২৩০ | ১২৩1০-১২২০ ১২০1০ — KR 
কাকনাড়া | cee | ৯৫০২৯৪৫ ৯১৫২-৯০২১২ | ৯০৫১২-৮৯৮২ ৮৯০৭ N 
টা ৮৮১৮ i ~ ১১১, ২৯ ১৪০1৩/০-১৩৮।০ 1 ১৪০৮%০-১৩৮৮০ ১৪২৯-১৯৪১৮৩ 
ভালহৌসী ’ ৫৫০৬ ৫৪০২ ৪৯৫১ Iv ৫২৫ 2 
খর বজ 5 ৯৬৫ HEE bt ৮৬৫৮৮৪২ টি Iv: ৮৪০১-৮৩৭২, 
ষ্টযাার্ড + ce ৫৩৫২৫২৫ ই ভি ৫৫০২২-৫২০২২ ৫৪০৯২০৫২৫২২ 
চু Ld | ne UE ৬২৮২ . 
এলায়েন্স চু ee kat ৬৫৬২ [5 ১৪1০/০-১৪০/৩ ১৪1০ 
“চিনির কল- বেলন স্বগার কোং লিঃ ++ | ১৫২০১৪৪৪০ টা ৭. রি রি বির 
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ** | ৪৯1৬/০-৪৮৪০/০ —_ ৪৬৮%০-৪৬৪০ নি বারা 
SY iw IE UA ০) টব ভিন ২৯৪৩/০-২৯%০ 
রামনগর ৩১%%০-৩১]০ | ৩১1৮%০-৩০/০ | ৩০।% ০২৯৯৬ রি _ 
চা বাগীন-_চন্দননগর টি ** — = = 2 
ইষ্টাৰ্ণ হিন্দুস্থান n AE) টি = ছি । রা _ 
কল্যাণী sw » Rg ইন এ টি 2 
2 মিনারেল ০৯ স্পা hh o— kee , ৬ 
লেবং এণ্ড ২৭৪-২৬২ = ২৮৯২৬ |] ২৮1০-২৮৮০ 
বিশ্বনাথ A ** — ী — ৫৮০. | ৫৮1০ 
বিব্ধি__ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ কহ সপ ১৮০ ১৮০০-১৮০ ১৯৮০-১৮%০ a 
বি আই কর্পোরেশন *** | ১৪৮০-১৩৪৮০ | ১৩০-১৩০ | ১৩৮০-১২৮০ ১৩০-১২৬০ | ১৩/০-১২॥০ 
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ + — ১৪১২ ১৪০-১৫০২, ১৫৭২-১৪৯২ | ১৬৩২-৯৫৯২ 
রোটাস ইণ্ডাতিজ লিঃ ১৮/০-১৮৭ ১৮1৬/০-১৭৮%/০ | ১৮/০-১৭৮%/০ ১৮/০-১৭৮০ ১৮৮০-১৮/০ 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেত্তিগেশন কোংলি — ৩২৫২-৩১৬২ ৩০৫২ ৩২৬২-৩১৬২ Et 
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ভি ৯5 — — লট — ৩০২ 
স্তাশনাল ইনম্থলেটেড কেবলস ২০৮০-১৯৫০ ৮ — ২০1%০-২০1০ ২৩1০-২০%/০ 
নিউ এসিয়াটিক ইনপিওরেন্স + 1১১৪৮০১১৪৮০: ১১৮০-১১৪০ | ক , ১১/০ ১১৪৬০-১১৫০ 
'হিন্দৃস্থান মোটরস্‌ ce PE ই রর =~ তি 
"ক্যালকাটা ট্রাম ke ৩৯২-৩৭।০ ৩৮1০ — ৩৮৮% ০-৩৮০ 
ইণ্ডিয়ান উভ প্রভাক্টমূ ৪৮1৮০ ২ সপ ৪৮২ ৪৮০/০-৪৭%/৩ 





পা 








ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ নযোগপ্রাপ্ত | 
অন্যান্য শাথ। $- চষ্টগ্রাম, চন্দনদগর, 
রাঞ্দাহী, সিরাজগঞ্জ, সাস্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়ৰলসিংহ । 
স্াহবাজার শাবা, ৮২২এ, কর্ণওয়ালিল্‌ 
দ্রীট, কলিকাতায় খোলা হুইয়াছে। 


মদের হার 

কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিন্গুড ৪% 
ক্যাসূ-সার্টিকিকেট, প্রভিডেট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারডাক্টের জন্ত লিখুন । 

বাধার চল্তি শেয়ার ক্রর-বিক্ররকর। হ্য় 


চেয্বারম্যান ঃশ্রী মতিলাল রায় 














ইয়ং ইণ্ডিয় পেপার মিলদ্‌ - 


J ভিলিন্মিজেত্ভ 
ৰ রেজিস্টার্ড অফিস 8 ১০, ওল্ড পো অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ঃ এীন্ঠ্নিতন ৬ কক্কোং 


সৰ্ব্বত্ৰ সঙ্জাস্তশালী কর্ম আবগ্তক। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন |; 















০০ 

















৬৪৪ | আর্থিক জগৎ [ [ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪৬ 














| তি UA দাদন করুন।  -. 
| 5৩ প্রতি ১২1০ আঁন্বার বদলে ১66২ টার্ন সাটি ফিকেট দেওয়া হয়| ' 
:-. স্ঈ উহাতে স্থুদের হার পড়ে শতকরা বাধিক ২৭ টাকা | , ০: ও 
I * দশ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাক! ্যাকর নিয়মাবলী অনুযায়ী. 
মদসহ ফেব্রং পাওয়া যাইতে পানে। রর 
রি 55 সর 





ই ইতর নং রয়েল এক্সচেজ প্লেস, কলিকাতা 
Ee | 7" অথবা ব্যাঙ্কের কোন শাখায়. 
রে “ 7" "7 কলিকাতা অফিস ১ " ' " ৯ ভবানীপুর; কর্ণওয়ালিস-ট, 
৫ ০ পক্সচেষ্ প্লেস. " রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, দেওঘর, .. 
০2 £ be ey পিরিডি, গৌহাটি ও ভারতের , অন্তান্ত. 
8 আর, বি, সা-ধ্যাপ্টিং ম্যানেজার প্রধান প্রধান সহরে। 


by Ed ) i) Y ৪ 
IT Ia 




















a ' কলিকাতা শাহু ৮১০: 


লালের জংসন) 








‘Phone Cal. ০৫৫ | 1510. 1925. 
টু এ A BANK To WIN. YOUR a tA 


রি ::-\N. e CONFIDENCE ৮ 
INVESTMENT AGAINST PROPER 
SECURITIES রর 


“Bharat Mercantile Bank bimited - 


17,' Mangoe Lane, Calcutta. , ... 
GONDIA Branch ‘opened Jast June, 
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ছি 


1“, 5২২নং বছবাজার সরা, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে-শরযতীজ্রনাথ ভট্রচাধ্য-ঘারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


কি 





PHONE: স্পট, 5৪. টানি - রি এ এই i 





it lily I it lft. Rf 1 js ১]] ||| ji lj 
নবম বৰ্ষ ] Monday, 255, Ne 1946, (সোমবার, ই 


বাদলার' কতকগুলি ছোট বতৰ ছুনীতির 

উল্লেখ করিয়া ক্যালকাটা! ক্রিয়ারিং ব্যান্কস্‌ এসো- ভুহাকে একীভূত রর 
সিয়েশন সম্প্রতি উহাদের উপর ,চেফ গ্রহণ করা ' কাঁটাইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই ভবে 
সম্পর্কে অন্তাস্ত ব্যাঙ্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বাকা রথের জে গা 
এই ব্যাপারকে কেন করিয়া ব্যাঙ ব্যবসায় ক্ষেত্রে একন্রীকরণ নীতি অব্লানে অচিরে উগে হই 
অত্তভ ধরণের জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়াছে । যে সব ইত 

ব্যাঙ্কের বিকুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে 
উহাতে তাহাদের বিপদের সম্ভাবনাও হড হইয়া 
. দেখা দরিয়াছে। একথা অনেকেই অবগত আছেন 
' যে, বাঙ্গলায়.ছোঁট ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার 
ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম ও নীতির মর্যাদা 
রক্ষিত হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ La অনাস্থার ভাব কট হওয়ায় দেশের শা ব্যাক 
ও অসাধু লোকরা ব্যাঙ্ক কোম্পানী ফীদিয়া নিজেদের প্রাতিঠানের স KOEN SA INE 
, খেয়ালমাফিক . তাহা. পরিচালনা _ - করিতে পি: হইয়া REE ARE 
চাহিয়াছেন। অর্ধ কম থাকা সত্ত্বেও খরচ- কি তাবে এই A CHAINS 
HUE LOR বৃ্ধ করিয়া, ব্যাঙ্ক এবং কি ভাবে উহাদের সা্ত্নিতকামীয়ের স্বার্থ 


প্রতিষ্ঠানকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। 


ভাষ্য পথে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা ন! করিয়া বেশী লাতের 
অস্ত নানা 'বীকিদারী কাঁজ-কারবারের আশ্রয় 
লগা হইয়াছে। উপযুক্ত সিকিউরিটি ছাড়া টাকা বিষয় এ 
সামূয়িক প্রসঙ্গ 
মুসলিম লীগের অগ্রি-পরীক্ষা 








পড়িয়া বাঙ্গালী পরিচাছগিত কয়েকটি ব্যাঙ্ক যি 
আজ. ভাহাদের দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয় তবে 
তাহাতে কেবল পাওনাদারদেরই ক্ষতি হইবে না, 





লগ্নি করিতে গিয়া ব্যাঙ্কের আনাড়ী পরিচালকর! 
. ব্যাঙ্কের অসুবিধা! ও ক্ষতির কারণ ঘটাইয়াছেন। 
উপযুক্ত নগদ তহরিল লা রাখিয়া আমানতকারীদের 
দাবী 'মিটানো সম্পর্কে ও' চলতি খরচ নির্ববাহ 
করা সম্পর্কে ব্যাঙ্কের শজি-সামর্থ্য অনেক ক্ষেত্রে 
নির্বিচারে কু করা হইয়াছে । এই ধরণের গলদ. 
ও অব্যবস্থা যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ : চলিয়া ++ 
আগিতেছে সেখানে যুদ্ধোত্তর মন্দার বাঁজারে কোন . নিরাপদ হইতে পারে বাজলার ব্যবসায়ী সম্প্র-. 


কোন ব্যাঙ্কের যে বিপদের কারণ দেখা দিবে, . দায়ের পক্ষে, বিশেষ করিয়া বড় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের : 
পক্ষে তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। , 
যাহ! হউক, কোন কোন ব্যাঙ্কের গলদ প্রকাশ _ এ প্রদেশে. বাঙ্গালী পরিচালিত এমন কতকগুলি । 


' তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


পাইয়াছে ও তাহাদের বিপদের কারণ দেখ! প্রতিষ্ঠ বড়ব্যা্ক রহিয়াছে যাহারা কতিপয় ছোট : 
দিয়াছে বলিয়া সোরগোল তুলিয়া উহাদিগকে ব্যাঙ্কের উপরোক্ত বিপদে প্রকৃত সাহায্য ও 
জাহামামে এপাঠাইবার কোন ব্যবস্থা আমরা . সহযোগিতার ভাব. দেখাইয়া উহ্াদিগকে ভরাডুবি 
1 সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। ও ব্যাঙ্কের হইতে রক্ষা করিতে পারে। সাহায্য ও সহযোগিতা 
পরিচালকরা যদি তাঁহাদের পূর্বেকার নীতি অর্থে অনুপযুক্ত" পরিচালকতের হাতে নির্বিচারে 
সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্কের বিপদ কাটাইয়া উঠিতে টাকা ঢালিয়া দেওয়ার কথা আমরা বলিতেছি না। 
'আস্তরিকভাবে সচেষ্ট হন তবে তাঁহাদের এ সকল ছোট ব্যাঙ্কের সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ , 
সে কাজে সহযোগিতা করাই জনসাধারণের বিশ্লেষণ,করিয়া বড় ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বে আনিয়া কিংবা! ) 
কর্তব্য। কোন ব্যাঙ্ক পরিচালক যদি দেখেন যে, তাহার সহিত একত্রিত করিয়া সম্ভবপর ক্ষেত্রে 
অভ কোন শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত উহার্দিগকে রক্ষা করিবার কথাই. আমরা 





আত্যত্রীণ গলদ ও ওুতিবুল অবস্থার চাপে - 


ব্যাঞ্চ ব্যবসায় সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা সন্দেহ ' 
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বলিতেছি। আশা করি বর্তমান পরিস্থিতিতে 
ছোট ব্যান্ক ও বড় ব্যাঞ্ধের ভিতর সে ধরণের 
সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব হইবে না। . 
দ্বাঙা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ফসল সংগ্রহের 


| অর্ভিনাব্স 


+ নোয়াখালি ও.ঝ্রিপুরার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত, অঞ্চলে 
, এবং পূর্বের বহ স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 


লোকেরা ব্যাপকভাবে সংখ্যালখি্দের ধাস্ক্ষে্ের 
ফসল কাটিয়া লইতেছে-- এই ধরণের সংবাদ কিছু- 


কাল যাবৎ পাওয়া যাইতেছে এবং ইহা; লইয়া সমগ্র 
- প্রদেশে বিশেষ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। 


রর্তমান খান্ভ-সঙ্কটকালে এই 


ধরণের ব্যাপার 
কতটা গুরুতর, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 


সংখ্যালিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আন্দোলনের এবং সম্ভবতঃ 
মিঃ সুরাবদ্দী ও অন্তান্ত' লীগ মন্ত্রীদের এ সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলে সম্প্রতি বাঙ্গলা 
সরকার নেক্াখালি ও ব্রিপুরার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত 
অঞ্চলের যে সকল লোক গৃহত্যাগ করিয়াছে 





তাহাদের ধান্চ কর্তনের অস্ত এক অভিনান্দ জারী 
করিয়াছেন] এই অভিনাদ্ের বিধানুমতে এক 
বা একাধিক. ইউনিয়নের জন্য এক একজন পরিদর্শক 
অফিসার, নিয়োগ করা হইবে এবং এই সকল '. 
. অফিদ্ার যাহার! এ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া গিয়াছে 
তাহারা নিজেরা অথবা মজুর দ্বারা "অথবা বর্গা 
» প্রথায়.যে.সমস্ত জমিতে ধান ফলাইয়াছে সেই, সমস্ত 
জমির একটি তালিকা প্রস্তুত. করিয়া ও সকল.জমি 
“হইতে ধান-কাটা ও যাড়াইয়ের ব্যবস্থা করিবেন। 
৭ ইছার দগ্ত, মভুরী, বাবদ যে খরচ হইবে তাহা ফসল 


হইতে দেওয়া-হইবে। সংগৃহীত ধান্. কয়েকজন: 


লোকের নিকট*গঞ্ছিত রাখা হুইবে এবং এইজন্ত 
তাহাদিগকে নগদে. বা শশ্তে- কিছু পারিশ্রমিক ' 
দেওয়া হইবে । - শল্তের মালিকরা নির্দিষ্ট তারিখের 


৮ মধ্যে ধান দারী' করিলে এবং" দাবীর - সত্যতা! । 
৷ প্রমাণিত. .হইলে তাহাদের : ধা্ ফেরৎ দেওয়া 
-. হইবে ।.. নির্দিষ্ট তারিখের পর আপিলে ধানের : 
, মূল্য :দেওয়! হইবে | " কোন. অঞ্চলের স্থানীয় 
7 জনসাধারপ-ধাগ্ সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা না 
- করিলে সে.অঞ্চলে পাইকারী. অরিমানা ধাধ্য করা 
হইবে এবং 'অঞ্চল :ত্যাগকারী . লোকদের জেমির 
"তালিকা অনুষাধী যে ধান প্রাপ্য হুইবে তাহার 


মূল্য এ জরিমানার ডিক 
হইবে! | 


হইতে দেওয়া 


৬৪৬ 


* আৰ্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 





_ বাঙ্গলা, সরকার নোয়াখালি ও ত্রিপুরার সংখ্যা- 
লঘিঠদের স্বার্থরক্ষাব জন্য ধাষ্ধ কর্তন সম্পর্কে যে 
অভিনান্স করিয়াছেন .তাহা সকল দিক হইতেই 
সঙ্গত হইয়াছে | হালাম। বাধিবাব পর এই প্রথম 
_বাঙ্গলা সরকার সংখ্যালধিষ্ঠদের শ্থার্থরক্ষার জন্য 
একটি উল্লেখযোগ্য ও কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বন 
' করিলেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অশান্তি দমন 
অডিনান্সের সহিত যিলাইফা উল্লিখিত ধাষ্ কর্ত্তন 
অডিনান্স যদি যথারীতি কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 
হয় তাহা হইলে শুধু নোয়াখালি ও ব্রিপুরা নহে, 
সমগ্র পূর্ববঙ্গেই অশান্তি প্রশমিত হইবে এবং 
সংখ্যালঘিষ্ঠ সঙ্পদায় আশ্বস্ত হুইবে। কিন্ত 
কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ না করিলে বা প্রয়োগে 
শৈথিল্য দেখাইলে এই সকল অগ্ডিনান্সের কোনই 
সাথকতা থাকিবে না।, 


রেশন চাউলের বরাদ্দ হাস 

রেশন বাবস্থার আমলে বাঙ্গলাষ প্রথম দিকে 
মাথাপিছু সপ্তাহে দুই পের দশ ছটাক চাউল বরাদ্দ 
করা হইয়াছিল । গত সেপ্টেম্বর মাসে সেই বরাদ্দ 
হাস করিষা বাঙ্রলা ঘবকার তাহা মাথাপিছু এক 
সের বার ছটাক হিসাবে নির্ধারণ করেন। সম্প্রতি 
এক নূতন ফরমান জারী করিয়া তাহারা ২৫শে 
নবেম্বর হইতে রেশন ব্যবস্কাষ জনপিছু মাত্র ১.সের 
পাচ ছটাক চাউল দেওয়া] হইবে বলিয়! ঘোষণা 
করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য হিসাবে আটার যোগান 
অব্য বাঁডিবে, কিন্তু লোকে আটা খাইতে পারুক 
আর নাই পারুক, সপ্তাহে এক সের পাচ ছটাকের 
বেশী চাউল,তাহাদিগকে সরবরাহ করা হইবে না। 
চাউল ব্রপ্টন সম্পর্কে এই নবতম বিধান বাঙ্গলার 
: জনসাধারণ 'বেশন ব্যবস্থার অপরূপ মহিমা 
হিপাবেই ধরিয়া লইবে, সন্দেহ নাই। প্রথম যখন 
রেশন প্রথা প্রবর্তিত হয় তখন জনসাধাবণকে 
নির্ধাবিত দরে চ্চায্য পরিমাণ চাউল পাইবাব 
সুবিধা দেওয়াই ছিল উহার উদ্দেশ্য । গবর্ণমেণ্ট 
জানাইয়াছিলেন, চাউল সংগ্রহ ও বণ্টনের ভার 
নিজ হাতে লইয়া তাহারা একদিকে এই জিনিষটির 
" যোগান বাড়াইবেন এবং অপরদিকে উহার অপচয় 
: নিবারণ করিবেন। সরকারী বিধিব্যবস্থার ফলে 
যখন অবস্থার উন্নতি ঘটিবে তখন মাথাপিছু 
“বরাদ্দ বাড়াইয়া দেওয়া -হুইবে।, কিন্ত 
১৯৪৪, সালের জানুয়ারী মাসে রেশন ব্যবস্থা চালু 
হওষার পর গত পৌণে তিন বৎসরের সরকারী 
বিবিব্যবস্থার গুণে অবস্থার এতদূর উন্নতি ঘটিয়াছে 
যে, মাথাপিছু চাউলের বরাদ্দ অর্দ্ধেক হাস করিয়াই 
আজ গবর্ণষেণ্টকে রেশনিং প্রথার ঠাট বঙ্জায় 
রাখিতে হইভেছে। অথচ ভারত সরকারের 
খাগ্ভসচিব হইতে আরম্ভ করিয়া বালা সরকারের 
বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের অফিসয়কুল 
পর্যন্ত সকলেই এদেশে রেশন ব্যবস্থার সাফল্য ও 
সার্থকতা বর্ণনায় কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছেন না4 
আগের চেয়ে চারিগুপ বেশী দামে স্বল্প পরিমাণ 
চাউলের রেশন পাইয়া! বাঙ্গলায় আজ যাহাদিগকে 
কোনমতে জীবনধারণ করিতে 'হইতেছে, রেশন 
ব্যবস্থার সাফল্য ও সার্থকতা তাহারা মর্ধে মর্থে 
উপৃলব্ধি করিতেছে! রেশন ব্যবস্থার দায়িত্ব 
হাতে লওয়ার পর চাউলের যোগান বাড়াইবার 
দন্ত সুসক্ষল্লিত কা্যনীতি অবলম্বন করা ও 


রেশন এলাকার লোকদের প্রযোজন বুঝিয়া সদাঁ- 
সর্বদা উপযুক্ত পরিমাণ চাউল মন্তুত করিষা রাখা 
গবর্ণমেপ্টের একাস্ত কর্বব্য ছিল। কিন্তু তাহারা 
যে প্রকৃত দৃবঘশিতা নিয়া সে কর্তব্য পালন করিতে 
পাবেন নাই, অথবা কর্তব্য পালনে ব্রতী হইলেও 
ধ্ীসব বিষয়ে ষে তাঁহাদের কোন সাফল্য ঘটে নাই, 
চাউলের রেশন পুনঃপুনঃ হাস করাতে তাহাই 
ভালভাবে প্রমাণিত হইযাছে। আমরা স্পঠই 
বুঝিতে পারিতেছি, চাউলেব দিক দিষা দেশের 
অভাব পরিপুরণের সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টা শুধু 
একটা বান্িক আড়ম্বর়েই পর্যবসিত হুইযাচে-_ 
কোন দিক দিয়া প্রকৃত সুফল প্রসব করে নাই। 


কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থার 


সম্প্রসারণ 


কলিকাঁতাঁর টেলিফোন ব/বস্থা লইয়া যুদ্ধেব 
সময় হইতে বহুবিধ অভিযোগ পুঞ্ীভৃত হইয। 
বহিযাছে। যুদ্ধের দৌলতে সাধারণ লোক 
টেলিফোনেব সুবিধা হুইতে বঞ্চিত হইযাছে, বহু 
লোকের টেলিফোন কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং 
টেলিফোন গার্লদের তপস্তা করিষাও সাড়া 
পাওয়া যায় নাই। 'যুদ্ধোত্তর কালেও অবস্থাব 
বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই । আজল্রও টেলিফোন 
পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার |' টেলিফোন কবিবার 
জন্ভ আজও দীর্ঘকাল টেলিফোন গার্লদেব পাধা- 
সাধনা করিতে হয এবং যদি বা সাডা মেলে ত 
অধিকাংশ ভূল নম্বরে লাইন যোগ হইয়া যায়। 
টেলিফোন গার্পরা বলেন যে, কাজ যতগুপ 
বাডিয়াছে সে তুলনায় তাহাদের সংখ্যা খুবই কম, 
কাছেই এইন্প হইতে বাধ্য) গ্রাহকদেবই 
হইযাছে বিপদ। টেলিফোন না হইলেও কাজ 
চালে না, আবার টেলিফোন করাও এক সাধনার 
ব্যাপাব। এই গোলযোগ ও অভিযোগের মধ্যে 
টেলিফোন কোম্পানী নিরাকার পবম বর্গের মত 
অবস্থান করিতেছেন। জবাবদিহি কবিবার কোন 
দায়িত্ব আছে বলিয়া তাহারা মনে করেন না এবং 
যেটুকু করেন সেটুকু গ্রাহকদের প্রতি নিতান্ত 
দ্রয়াপরবশ হইয়াই করেন বলিয়! মনে হয়| 

সম্প্রতি নযান্নিল্লীতে ধধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের 
অর্থপচির মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের সভাপতিত্বে 
ট্যাণ্ডিং ফিনাম্স কমিটির যে সভা হইয়া গিরাছে 
তাহাব সংবাদ টেলিফোন গ্রাহক ও টেলিফোন 
লাডেচ্ছ,দের কিছুটা আশার সঞ্চার করিবে বলিয়া 
মনে হয়। ষ্র্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি ১৭ কোটি ৮৭ 
লক্ষ ৪ এত টাকা মূলধন লইয়! এবং বাঁধিক ৯ লক্ষ 
৮৬ হাজার ৬ শত টাকা পৌনঃপুনিক ব্যযে 
কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার সম্প্রপারণ ও 
উন্নতির পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। নূতন 
পরিকল্পনা অন্নযায়ী কলিকাতায় অটোম্যাটিক বা 
স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ 


"১৯৪৯ সনের পুর্বে আরম্ভ হইবার সম্ভাবন! নাই। 


অথচ এদিকে টেলিফোন পাইবার জন্ত প্রায় 
৯,২০০ দরখাস্ত পড়িয়াছে। এই সমস্তার সমাধানের 
অন্য কমিটি টেলিফোন সুইচ বোর্ডের সম্প্রপারণের 
অন্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং 
৫,২০০ নূতন লাইন বসাইবার প্রস্তাব অনুমোদন 
করিয়াছেন । 


কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহের ' 
ব্যবস্থা 


কলিকাতা নগরীতে জনসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং অদুরভবিষ্যতে কলিকাতার আশে 
পাশে ছোট ছোট, শহর গড়িয়া না. উঠিলে 
কলিকাতার স্বাস্থ্য গুকতরভাবে ক্ষুধ্ হইবার এবং 
বাস্থান ইত্যাদির অভাবে নাগরিক জীবনের 
সভ্যতা ও শালীনতা দূবীভূত হইয়া বর্বরতার 
প্রাহুর্ভাব ঘটিবার সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে। যুদ্ধের 
সময হইতেই এই সকল অশ্তভ সুচনা দেখা দিয়াছে 
এবং বর্তমানে এইগুলি বুদ্ধি পাইয়াই চলিয্রাছে। 
পানীষ জলের অভাবও এই সকল অস্তভ সুচনার 
অগ্ঠতম কারপ। কলিকাভার বর্তমান জনসংখ্যার 
তুলনায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আদৌ 
পর্যযাপ্ত নছে। পানীয় জলের এবং মানের জলের 
অভাবে সহজ সহস্র মধ্যবিত্ত, নিষ্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
শ্রেণীর পরিবারবর্গকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়| কলিকাতার এই জপ্লাভাবেব্‌ সমস্তা 
সমাধানের জগ্ত বাদল! সবকার গত বৎসর একটী 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। সম্প্রতি এই 


কমিটির মধাকালীন রিপোর্ট কলিকাতা কর্পো- ' 
রেশন মোটামুটিভাবে অনুমোদন - করিয়াছেন। ' 


কমিটির পবিকল্পনা অন্গযায়ী বর্তমানে যেখানে 
দৈনিক অবিরাম ৭ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন হইতে 
৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ হয় সেখানে 
দৈনিক অবিরাম ১২ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ১৩ 


কোটি ২০ লক্ষ গ্যলন জল সরবরাহ করা সম্ভব - 


হইবে । পরিকল্পনাটী'কার্ধ্যকরী হইতে তিন বৎসর 
লাগিবে। কর্পোবেশন উক্ত পরিকল্পনা অন্গুমোদন 
করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়া “র-ওয়ার্কসের এক ঞ্রিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, গুপ্ত দৈনিক ১৪ কোটি 
গ্যালন জল সরবরাহের যে আর একটী পরিকল্পনা 
দাখিল করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেপ্টকে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বের বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
বলিয়াছেন । বিশেষজ্ঞদের লড়াই সম্বন্ধে আমাদের 
মস্তব্য করিবার কিছু নাই, কারণ আমরা উহার 
কিছুই বুঝি না। তগ|পি বাঙ্গল! সরকার ও 
কলিকাতা কর্পোরেশন উভয়কেই “জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে এই কথাটুকু "বরণ করাইয়া দিতে চাই 
যে, যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত পরিকল্পনার সাহায্যে 
ভল সরবরাহের পরিমাণ বুদ্ধি করা হউক, ইছাই 
লোকে চায়। কাজেই বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য 
নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কিন্ত 
সেই বক্তব্য যেন শে পর্যন্ত অনির্দিষ্কালব্যাপী 
তরজায় পরিণত না হয়। 
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করা হয়।' 


২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬]. 


আর্ক জগৎ 


৬৪৭ 





ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া 
বাজলায় যুদ্ধের সময়ে কুইনাইনের মারাত্মক অভাব 
' দেখা গরিয়াছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার দেড় 
বৎসর পরও সেই, অভাব আজ পর্য্যন্ত দূর 
হইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়। 
যুদ্ধের সময় হইতে কেন্দ্রীয় সরকার 
কুইনাইন সংরক্ষণ ও বণ্টনের ভার নিজ: হাতে 
গ্রহণ করিয়াছেন। আরও কিছুকাল তাছারা 
এই নিয়ন্ত্রণ নীতি চালাইয়! যাইবেন বলিয়া সম্প্রতি 
স্থির করিয়াছেন। কুইনাইনের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ না 
করিলে উহা নিয়া চোরাকারবার বৃদ্ধি পাইবার 
আশঙ্কা আছে জানি, কিন্ত নিয়ন্ত্রণ নীতির ভিতর 
দিয়! লোকের অভাব মিটিবার আশাও আমরা 
তেমন কিছু দেখিতেছি না। যুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে বৎসরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড 
. কুইনাইন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহে বণ্টনের অস্ত 
দেওয়া হইয়াছে। , ১৯৪৭ সালের অন্ত সেই 
* পরিমাণ বাড়াইয়া ১ লক্ষ ৬০ হানার পাউণ্ড 
নির্ধারণ কর! হইয়াছে। বুদ্ধের পূর্বে সমগ্র 
ভারতে ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন কাটতি 
. হইত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
‘বৃদ্ধির জা এক্ষণে তাহার তুলনায় অনেক বেশী 
কুইনাইন প্রয়োজন। 
সালেও ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডের বেশী, কুইনাইন 
বণ্টন করিতে পারিবেন না। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য 
রক্ষার যত অত্যাবস্তকীয় ব্যাপারে ইহা! সরকারী 
অক্ষমতার, একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত ছাড়া আর 
কিছু নহৈ | 

' কুইনাইনের অভাব 'মিটাইবার জঙ্ক অচিরে 
দুই দিক দিয়া সুসক্ষল্লিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
প্রয়োজন। সেই দুইটি পদ্থার একটি হইতেছে 
উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং অপরটি হইতেছে 
'আমদানী বৃদ্ধি। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে ( ( বিশেষ 
করিয়া বাঙ্গলায় ও মাদ্রাজে ) ৭০ হাজার পাউণ্ড 
কুইনাইন উৎপন্ন হইত। বর্তমানে কুইনাইন 
উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯০ হাজার 
পাউগ্ড। লোকের প্রয়োজনের তুলনায় ইহ! 
এখনও সামান্ক বলা চলে। ভোর কমিট এদেশ- 
বাসীর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 


এদেশে কুইনাইনের উৎপাদন ২ লক্ষ ৯০ হাজার ' | 


ু পাউণ্ড পর্যস্ত বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
. সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাদেশিক স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের যে 
বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে ভোর কমিটির, এই 
' নির্দেশ সমধিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের 'বিষয় ও 
'" বৈঠকে বাঙ্গলা ও মাদ্রাজে লিক্কোনার চাষ 


' ৰাড়াইবার যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 


‘২০ বৎসরের আগে এদেশে কুইনাইনের উৎপাদন 
২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার 
আশা নাই ৷ যুদ্ধ সমাপ্তির পর দেড় বৎসর কাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে। . এক্ষণে বাহির হইতে মাল 
আমদানীর সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। 


কিন্ত কুইনাইনের আমদানী বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট রঃ 


এখনও 'কোন ভরসা, দিতে পারিতেছেন না। 


. ইউরোপ হইতে কিছু কিছু .কুইনাইন আমদানী ্ 


হইতেছে। কিন্ত যে জাভা যুদ্ধের পূর্বে ভারত- 


' অথচ গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৭, 


- জাভা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন 'আমদানীর 


কোন সুযোগ গবর্ণমেন্ট এখনও দেখিতেছেন নাঁ। 
জাভা! হইতে অচিরে কুইনাইনের তাঁলরূপ যোগান 
পাওয়ার সম্ভাবনা নাই মনে করিয়াই তাহারা 
এই জিনিষটির বণ্টন আরও কিছুকাল নিয়ন্ত্রিত 
রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জাভা. হইতে 
কুইনাইন আমদানীর সমস্তাটা এখনও এতটুকু 
জটিল থাকিবার কি কারণ আছে তাহা আমরা 
বুঝি না। তথাকথিত সরকারী আমলাদের রিপোর্ট 
অনুযায়ী এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা না করিয়া 


' অন্তরবত্তী সরকারের সস্তা স্বাধীনভাবে প্রকৃত 


জ্বযোগ-পম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখিবেন বলিয়া 
আশা করি। 


সেনাবিভাগের জাতীয়করণ প্রচেী 


 মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের দেশরক্ষা সচিবের _ 
ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ভারতের স্থল, নৌ ও | 
বিমানবাহিনীর জাতীয়করণের পদ্থা নির্ধারণের | 
'জগ্ক একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। পণ্ডিত | 
হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রভৃতির গ্ভায় প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞ | 
ব্যক্তিগণ কমিটির সত্য মনোনীত হইয়াছেন। ছয় | 


মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দাখিল করিতে 


হইবে। স্বাধীন ভারতে বৃটিশ সৈগ্ত থাকা | বিলিকৃভ 
উহাতে সার্বভৌম ক্ষমতার হানি হয় | 
ইহা সহজেই বুঝা যায়। বৃটেনের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ | 
সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ বৃটেনকে সকল সুবিধা | 
কংগ্রেস যখন মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টে ॥{ 
যোগদান করে তাহার পূর্ব, ভারতবর্ষ হইতে | 
বৃটিশ ফৌজ অপসারণের দাবী স্পষ্ট ভাষায় | 
বড়লাটকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। : স্বাধীন ভারতে | 
ভার তীয় জাতীয় বাহিনী গঠনই -বংগ্রেসের ও | 
ভারতীয় জনসাধারণের স্ববিদিত' নীতি | মধ্য- | 
কালীন গবর্ণমে্ট, এই কারণেই উক্ত নীতি কার্ধ্যে | 


অসঙগত। 


দেওয়া শয়। 





সৈগ্ভবাহিনীকে বিদেশী অফিসার বা সেনানায়কদের 
অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে।' প্রয়োজন 
বুঝিয়া ভারত সরকার নিশ্চয়ই "বিদেশী সেনানায়ক 
বা অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং 
সেক্ষেত্রে শুধু ইংরা নহে, রুশ, মাঁকিন, যে কোন 
জাতির সমর বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ সেনানায়কদের 
নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারের হাতে 
থাকিবে__ইহাই মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট চাহেন। 
ভারতীয় জনসাধারণও এই দাবী লইয়া দীর্ঘকাল 
আন্দোলন করিয়া আসিতেছে । জনসাধারণের 
দাবীগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মধ্যকালীন গবর্ণমেঞ্ু 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটির উপর ষে 
সকল বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার পড়িয়াছে সে সকল 
বিষয়ে রিপোর্ট পেশ হইবার পর ব্যবস্থা. অবলদ্বিত 
হইলে ভারতের রাজ্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


বেদ ব্যান্ধ লিঃ 

0 

(স্থাপিত ১৯২৬ ) 

ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 

|] হেড অফিস £_২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
] অনুমোদিত মুলধন ২৫১০০১০০০১২ 

id ১২১৫০১০০০২২ % 

১২১৫০১০০০২২ % 





বিক্রীত ,» 
আদায়ীকৃত মূলধন ও 
রিজার্ভ_-১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 


কার্যকরী মুলধন-_১১৬০১০০১০০০২ « ” 


তমনুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, ' বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, দ্বাজসাহী, শাস্তিপুর, 

. সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । ' . 





পরিণত করিবার জগ্ভ ব্যগ্র হইয়! উঠিয়াছেন। | ম্যানেজিং ডিরেক্টর- এল, এম, মুখার্জি 
ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার ভগ্ত উপযুক্ত, সংখ্যক | এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এস (লগ্ন), 
গৈষ্য নিশ্চয়ই রাখা হইরে,- কিন্তু যতশীস্র সম্ভব সেই I ৪১৪ সেক্রেটারী । 





বর্ষকে বেশী পরিমাণ কুইনাইন জোগাইত সেই ০ সপ 


a 


75 


ফ্নী্ডাইয়াছে। 


অমুপযুক্ত ৷ 
সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগে খবর নিয়া 


৬৪৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 








দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিবে। রাজনৈতিক 


+ পরিবর্তনের কথা বুঝাইয়া বলা বাহুল্য । ভারতীয় 


অর্থনীতিতে সমর বিভাগের ব্যয় কতটা প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে তাহা নুবিদিত। নূতন 
নীতি অমুস্থত হইলে দেশোক্নতিমূলক কাজ উপেক্ষা 
করিয়া সমর বিভাগের জগ্ অর্থ যোগাইতে হইবে 
না, ভারতীয়দের জন্ভ নূতন নুতন কাদের ক্ষেত্র 
উন্মুক্ত হইবে এবং সহজ সহত্র বিদেশী সৈন্যের 
জন্থ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার স্থলে 


সমসংখ্যক বা অধিকসংখ্যক অথচ দক্ষ ভারতীয় 
সৈচ্ের জন্ভ অনেক কম ব্যয় করিতে ৷ 


পশমী বন্ত্রের অভাব 

যুদ্ধের সময়ে এদেশে বেসামরিক প্রয্নোজনে 
পশমী বস্ত্রের যোগান বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। 
যুদ্ধের পর যদিও" অবস্থার কতকটা উন্নতি 
ঘটিয়াছে, তথাপি এই শ্রেণীর বস্তু সুলভ ও সুপ্রাপ্য 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না। 
যুদ্ধের সময়ে এদেশে পশমী বস্ত্রের আমদানী বিশেষ- 
ভাবে ৰুমিয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধের পরে 
আমদানীর সুযোগ বাঁড়িয়াছে। কিন্ত পশমী 
বস্ত্র চাহিদা সর্বত্রই খুব বেশী বলিয়া এখনও 
ভারতের জন্ত তাহা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা 
যাইতেছে. না। একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময়ে 
ভারতে পশম শিল্পের অনেকটা উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে, আর এদিক দিয়া উৎপাদনের পরিমাণও 
বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড 
পশমী বন্ত্র উৎপন্ন হুইত। উৎপাদনের পরিমাণ 
ক্রমে বাড়িয়া আন্দ তাহা তিন গুপেরও বেশী 
কিন্তু এদেশের সামরিক ও 
বেসামরিক প্রয়োজন যিটাইবার পক্ষে উৎপর ও 
আঁমদানীকৃত মোট বন্তের যোগান এখনও খুবই 
বোথাইয়ের “কমার্স পত্র ভারত 


বানিয়াছেন, ভারতে বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার 
জন্ত বৎসরে ১১ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ শাল ও লুই, 
৯৪ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ কম্বল ও ৮০ লক্ষ পাউণ্ড 
পশম ও কার্পাস-মিশ্রিত বন প্রয়োজন। কিন্ত 
এবৎসর উক্ত বিভাগ বেসামরিক প্রয়োজনে 
এসকল জিনিষ সরবরাহ করিতে , পারিবেন 
যথাক্রমে মাত্র ৮ লক্ষ পাউণ্ড, ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ও 
৪৫ লক্ষ পাউণ্ড. 
শীতকাল সক হইয়াছে। 
বন্ধের যোগান উপযুক্তরূপ বাড়িবে না শুনিয়] 


অনেকেই ক্ষু্ হইবেন। যুদ্ধের পরও দেশে বন্ধের | 


অভাবে লোকের এই ছুঃখকষ্ট নিতান্ত পরিতাপের 


বিষয়। যুদ্ধের সময়ে পশমী বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ঢু 
পামরিক | 
* প্রচেষ্টার গরজ মিটিয়া যাওয়ার সঙ্গে বর্তমানে 


সম্পর্কে জোর দেওয়া হইয়াছিল। 


সে বিষয়ে সরকারী শৈথিল্য দেখা যাইতেছে। 


দেশের লোকের প্রয়োজন মিটাইবাঁর জদ্ত বাহির ' | 
হইতে পশমী জিনিব সংগ্রহ করিবার একান্তিক | 
আগ্রহ তৎপরতার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত 
জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা মধ্যবর্তী . 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার পর ও ধরণের সরকারী '| 


হইতেছে। 


উপেক্ষা ও গাফিলতী আজ বন্ধ হওয়া উচিত । 
ভারত সরকারের হিসাবে গরমিল 


ভারতে যে সরল নুতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার 


কথা হইয়াছে সেগুলি সমন্ধে শ্রীযুক্ত রাক্লাগোপালা- 


এবারও পশমী | 


চারী যে হিসাব দিয়াছেন তাহার সহিত ভারত 
সরকারের প্রেস নোটে প্রকাশিত হিসাব মিলে না । 
অথচ প্রেস নোটের হিসাব শ্রীযুক্ত রাজাগোপালা- 
চারী কেন্দ্রীয় পরিষদে হিসাব দিবার মাত্র এক 


সপ্তাহ আগে বাহির হইয়াছিল। 
শ্রধুক্ত রাজ্জাগোপালাচারী বলিয়াছেন যে, 


মোট ১২€টা নূতন কাপড়ের কল বপানোর প্রস্তাব 
হইয়াছে এবং এইগুলির টাকুর সংখা ২,৭৪৪,০৮৮ | 
কিন্তু প্রেস নোটে বোম্বাই ও দেশীয় 
রাজাগুণির প্রস্তাবিত কাপড়ের কলেব ( যথাক্রমে 
২৪ ও ৩২) কোন সংখ্যাই না দিয়া মোট ৮২টী 
কলের উল্লেখ কর! হইয়াছে । টাকুর হিসাবেও 
অনুরূপ তফাৎ দেখা যায় । শ্রীযুক্ত রাজাগোপালা- 
চারী আসামের কোন উল্লেখই করেন নাই, অথচ 


প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, আসামের -অস্ ' 


এক লক্ষ'টাকু বরাদ্দ হইযাছিল এবং ইহার “২০ 
হাজার টাকু বাদে বাকী সবই আসাম গবর্ণমেপ্ট 
লইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ পরস্পব- 
বিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে আমরা বিস্বব ও 
অস্বস্তি বোধ করিতেছি। আশা করি, শ্রীযুক্ত 
রাজাগোপালাচারী অবিলম্বে জনসাধারণকে সমস্ত 
বুঝাইয়া দিবেন | 
বিহারে ইন্ধন গবেষণাগার 

ভারতবর্ষের শিল্লোরতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে 
€টী বৃহৎ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হইয়াছে তাহার একটী কার্ধ্যে পবিণত হইতে 
চলিয়াছে। মধ্যকালীন পরবর্ণযেণ্টের পুর্ণ, খনি ও 
বিদ্যুৎ সচিব মিঃ ভাবা গত ১৭ই নবেম্বর বিহার 
প্রদেশে ধানবাদ হইতে ১০ মাইল দুরবর্তাঁ 
ডিগওয়াভিতে ইন্ধন গবেধশাগারের ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপন করিয়াছেন । এই গবেষপাগারের জন্য প্রথম 
৫ বৎসরে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 
ইন্ধন গবেষণাগারে কয়লা, পেট্রল, কাষ্ঠ, গ্যাস, 


' কাঠ কয়লা, এলকোহল প্রভৃতি সর্বপ্রকার ইন্ধন 


সম্পর্কে গবেষণা চলিবে । তারতের শিল্পোন্নতির 
অন্য এই ধরণের গবেষণাগারের প্রয়োজনীষতা 
অনশ্বীকার্ধ্য। ডাঃ স্যার শাস্তিস্বূপ ভাটনগর এই 
প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইবা বলিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ 
বৎসরে ৩০ কোটি টনেরও অধিক অর্থাৎ 


সর্বাধিক পরিমাণ কয়লা আহরণ করে, 
কিন্তু দেশের শিল্পোন্নতি তাহার ক্ষমতার 
অনুপাতে একের কুড়ি ভাগও হয় নাই। ভারতের 
কয়লা-সম্পদ তেমন প্রচুর নহে এবং বর্তমান হারে 
খরচ চলিতে থাকিলে পোড়াইবার উপযোগী 
পাথুরে কয়লা €০ বৎসরের মধ্যেই 'ফুরাইয়া 
যাইবে অথচ ভারতে উচ্চশ্রেণীর লৌহ সম্পদ 
বিপুল। কয়লা খনিগুলির দেড়শত মাইলের মধ্যে 
তিন হাজার কোটি টন লৌহ-আাকর .রহিয়াছে। 
গবেষণার সাহায্যে একদিকে উপযুক্ত ইন্ধনেব্র 
সাহায্যে ভারতে লৌহ শিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে, 
আর একদিকে কয়লার সভায় গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধনের 
অপচর বন্ধ করা যাইবে । এতত্ব্যতীত আলকাতরা 
প্রভৃতি কষলার আনুষঙ্গিক অন্ভান্ত উৎপন্ন জিনিষের 
দ্বারা বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব 
হইবে। | 


কলিকাতা কর্পোরেশনের সঙ্কট 

সাম্ম্দায়িক হাঙ্গামার ফলে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের যে আধিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, 
ইতিপূর্কেই আমরা সে সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলাম | সম্প্রতি কর্পোরেশনের প্রধান 
কর্মকর্তার বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে যে, সঙ্কট 
চরমে উঠিয়াছে। চলৃতি আধিক বৎসরে ৪৩ লক্ষ 
টাকা কম আদায় হইয়াছে। এতত্বতীত ‘জমি 
বিক্রয় বাবদ আরও দশ লক্ষ টাকা কম পাওয়া 
যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। প্রধান কর্ধবর্তী 
শ্রীযুক্ত শৈলপতি মুখাজ্জাঁ বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে 
'একটা কোন ব্যবস্থা না করা হইলে কর্পোরেশনের 
কর্মচারীদের মাছিন| দেওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন 
কাজই অচল হইয়া যাইতে পারে। বর্তমান 
ঘাটতি যে সকল কারণে ঘটিয়াছে সে সকল কারণ 
কর্পোরেশনের আয়ত্তের বাহিরে, কাজেই গবর্ণমেন্ট 
এখনই অগ্রিম ৪০ লক্ষ টাকা ন! দিলে কর্পোরে- 


শনের সম্মুখে সমস্ত! সমাধানের আর কোন পথ 
খোলা আছে বলিয়া মনে হয় না। 


কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীস্ধীর রায় চৌধুরী 
কর্পোরেশনের আধিক সঙ্কটের কথা প্রথম প্রকাশ 
করেন। তখন আমরা মেয়র ও কাউন্সিলারদের 
নিঙ্রি্নতার সমালোচনা করিয়াছিলাম।. এখনও 


আমরা সেই সমালোচনা আবও তীব্রভাবে করিতে 








-. আকম্মিকতা ও অনিশ্চয়তাই 








সর্বপ্রকার বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা 
মানুষের জীবনে বিপদ আসে বহু,_বৈচিত্ত্যেরও তার অভাব নেই । 
_' কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ইহার একটা নিদর্শন । 


ঢুইখের দিনের বন্ধু হিসাবে আমাদের পলিসি আপনার জীবনের , 
* আকস্মিক বিপদকালে একমাত্র সাস্বনা ৷ 


বীমার জগ্থ মিউচুয়াল কোম্পানীর আদর সর্বাগ্রে ও সর্বত্র । 


[পিটিজেন্দ অব ইণ্ডিয়৷ মিউচুয়াল 


ভন্ড শুল্ক ০ক্ষাৎু লিনও 
১৭৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা | 


ফোন- বি, রি, ৩১৫৮ 





দুর্ঘটনার প্রধানতম বিশেষণ। 































২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আধিক জগৎ 


৬৪৯ 








চাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা অচজ 


হওয়ার অর্থ সমগ্র নাগরিক জীবন অচল ও বিপর্য্যস্ত 
হওয়া । অথচ এযাঁবৎ মেয়র বাঁ কাউন্লিলারদের 
কোন সাড়াশবই পাওয়া যায় সাই । দাজা-হাঙ্গামা 
নিবারণের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের এবং যে গবর্ণমেপ্ট 
দাঙ্গা নিবারণ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, 
কর্পোরেশন চালু রাখার দায়িত্ব সেই গবর্ণমেণ্টকেই 
গ্রহণ করিতে হইবে । এ বিষয়ে কেছ সন্দেহ 
পোষণ করেন না। কিন্ত মেয়র ও কাউন্সিলাররা 
গবর্ণমেপ্টের উপর চাপ দিয়া কর্পোরেশনের টাকা 
আদায়ের কাজ ও বাজার প্রভৃতি চালু রাখার 
ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই করিয়াছেন বলিয়া জানা 
যায় নাই। বহু স্থানে বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক 
অপর সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ীঘর দখল করিয়া 
নিশ্চিন্তে বসবাস করিতেছে এরূপ খবরও পাওয়া 
যাইতেছে। পুলিশের কড়াকড়ি বৃদ্ধি পাইলেও 
কোন বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে অষ্ত 
সম্প্রদীয়েব লোক বাড়ীর থাকা সত্বেও যাইতে 
ভরসা পাইতেছে না। এই সকল ক্ষেত্রে যাহারা 
“অগ্ভের বাড়ী দখল করিয়া আছে তাছাদের ট্যাক্স 
দিতে ' বাধ্য করা অথবা পাইকারী জরিমান! 
বসাইয়া সেই জরিমানার টাকা কর্পোরেশনকে 
দিবার ব্যবস্থা বালা সরকারের করা উচিত। 
কর্পোরেশন এই ধরণের কোন প্রস্তাব আনিয়াছেন 
বলিয়া আমরা ‘জানি না। কলিকাতায় কয়েক 
লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা বসানো হইয়াঁছে। 
এই টাকা কর্পোরেশনকে দিলে কর্পোরেশনের 
“অনেকটা সাহায্য হইবে। অবপ্ত গবর্ণমেন্টের 
প্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে কঠোর হস্তে 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা। নচেৎ 
জনসাধারণের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য 
করিয়! বা গবর্ণমেন্টের কোবাগার হইতে অর্থ ঢালিয়! 
কর্পোরেশনের সমস্তার সমাধান করা যাইবে না। 


ভারতের সিনেমা শিল্প 


সম্প্রতি বোস্বাইতে নিথিল ভারত ফিল্ম সম্মেলন 
"হইয়া গিয়াছে। 

সম্মেলনের আলোচনা হইতে বুঝা যায় ষে, 
বর্তমানে ভারতীয় সিনেমা শিল্পের সর্বাপেক্ষা 
বিপদ দেখা দিয়াছে দুই দিক হুইতে। বড় বড় 
সহরগুলিতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে সিনেমা 
গৃহগুলি একরূপ বন্ধ রহিয়াছে বলিলেই হয়। 
"অবশ্য, এই আভ্যন্তরীণ বিপদ চিরকাল থাকিবে 
* না। থাকিলে শুধু সিনেমা শিল্প নহে, সমগ্র 
ভারতবর্ষই শ্মশানে পরিণত হুইবে। সমগ্র দেশে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার জস্ভ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতেছেন এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে. এ কথা 
মনে করিবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় বিপদ 
হইতেছে বিদেশী ফিল্মের তীব্র প্রতিযোগিতা । এই 
'বিপদই ক্রমে বড় হইয়া দেখা দিতেছে। ফিল্ম 
সম্মেলনে বিদেশী ফিল্ম কোম্পানীগুলির বিপুল 
উশ্ব্য ও ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া ভারতীয় ছায়াচিত্র 
সমিতির সভাপতি রায়বাহাছুর চুণীলাল ছূর্ববল 


দেশীয় ফিল্ম শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা 


করিবার অস্ত মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 
' স্জানাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যেই 
“সিনেমা গৃহগুলির মোট আয়ের শতকরা প্রায় 
কুড়ি ভাগ বিদেশী ফিল্মের জন্ত ব্যয় হয়. - 








' বোস্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ খের সম্মেলন 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন । তিনি ভারতীয় ছায়া- 
চিত্র নির্মাতাদের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা 
উল্লেখযোগ্য । মিঃ খের যাহা বলিয়াছেন তাহা 
মনে রাখিলে ভারতীয় ছায়াচিত্র নির্মাতারা দেখিতে 
পাইবেন যে, বিদেশী চিত্রের প্রতিযোগিতা সত্বেও 
দেশীয় ছায়াচিত্র শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে । 
মিঃ খের বলেন, ছায়াচিত্রের উদ্দেস্ট দুইটী__আনন্দ 
দান এবং শিক্ষা দান। জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ 
জনসাধারণের কুচি উন্নত করা এবং শিক্ষাদান 
করা ছায়াচিত্রের একটী বড় কাজ । 

মিঃ খের ভারতীয় ছায়াচিত্র নির্দাতাদের প্রতি 
সঙ্গত উপদেশই দিয়াছেন। হলিউডের সস্তা নকল 
ও বিকৃত রুচিপূর্ণ দেশী ছায়াচিত্র দেখিয়া লোকে 
বিরক্ত হয় বলিয়াই বিদেশী ফিল্ম দেখিবার ভ্ 
তাহারা অধিকতর আপ্রহ প্রকাশ করে। নুতন 
নৃতন বিষয় লইয়া উন্নত শ্রেণীর ছবি তুলিতে না 
পারিলে শুধু বিদেশী ফিল্ম আমদানী বন্ধ করিয়া 
কোনই কাঁজ হইবে না। বিদেশী ছায়াচিত্র 
নির্ধাতার! যাহাতে অঙ্গত প্রতিযোগিতা করিতে 
না পারে অথবা! ভারতে কোন প্রতিষ্ঠান খুলিতে 
না পারে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত 
বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্ত দেশীয় শিল্প 
সংরক্ষণের নামে তৃতীয় শ্রেণীর ছবি বাজারে চালু 
করিতে সুযোগ দিবার এবং উৎকৃষ্ট বিদেশী চিত্র 
হইতে চিত্রামোদীদের বঞ্চিত করিবার নীতির 
আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী । 

মিঃ কে, ডি, জালানের বক্ত তা 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসেরর 
ব্রিযাসিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া মিঃ কে, 
ডি, জালান যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা উল্লেখ 
যোগ্য। মিঃ জালানের প্রধান বক্তব্য বিষয় 
তিনটি। প্রথমতঃ বর্তমানে পণ্যের অভাব থাকায় 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখা বাঞ্ছনীয় হইলেও নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ব্যাহত 
হইতেছে। কাঁজেই গবর্ণমেশ্টের কর্তব্য হইবে 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ 


হেড অফিস--স্পিভলহ, 
টেলি :--577743 ঘি 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অন্তান্ত শাখ।- শ্ৰীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌনাটা ও নওর্গী। (আসাম)। 
শিলচর শাখা ১৫ই নবেম্বর খোল। হইয়াছে । 


স্‌, দত) বি-কম, আর-ঞ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলদ্‌ 


ভিলট্মিভেত্ভ 
রেঝিষ্টার্ড অফিস ? 9০, ওল্ড পো অফিস গ্রীট, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ৪ এন সিসে ও কষা 


সৰ্ব্বত্ৰ সন্রান্তশীলী কন্মা আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন । 


[শিং ব্যান্ধিং কগে(ৱেশন লিঃ 





ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা | দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী শিল্পের 
প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প যাহাতে ধ্বংস না 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার অদ্য 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে 
আধুনিকতাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে । ইহার 
প্রথম ধাপ হিসাবে স্থায়ী, দক্ষ ও নিরপেক্ষ টারিফ 
বা শু্ক বোর্ড গঠন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অশান্তি নিবারণ করিয়া 
দেশের আধিক উন্নতি যাহাতে ব্যাহত না হয় 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিঃ দালানের 
প্রধান তিনটি বক্তব্যের সহিত আমর! যী 
একমত, ইহা! বলা বাহুল্য ! 


যুদ্ধোত্তর বৃটেনে শ্রমিকদের অবস্থা 


বৃটেনে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় উবার! 
সমাজতান্ত্রিক কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে 
পারিবেন বলিয়া আশ। করা গিয়াছিল। কিন্ত 
বুদ্ধের পরে দেশের অর্থনৈতিক গতি যেরূপ লক্ষিত 
হইতেছে তাহাতে জনসাধারণের অবস্থার ক্রমিক 
অবনতিই স্থচিত হইতেছে। লগ্ডনের 'ইকনমিষ্ট 
পত্র ১' হাজার ৬৩টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের 
তালিকা উদ্ধত করিয়া যুদ্ধোত্তর যুগে 'উহাদের 
সমৃদ্ধি ও মুনাফ! বৃদ্ধির খবর .প্রকাশ করিয়াছেন। 
শিক গবর্ণমেণ্টের আমলে এক বৎসরে উহাদের 
লাভের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ২৭ কোটি পাউণ্ড। 
পূর্বব বৎসরে উহাদের লাভের পরিমাণ। ছিল ২৫ 
কোটি পাউণ্ড । কিন্তু এই ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির 
অন্থপাতে বৃটেনে শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্্য 
বাড়িতেছে না। বরং মজুরী কমিয়া যাওয়ায় ও 
বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিনই 
সাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচুস্তরে নামিয়া 
বাইতেছে। বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম মুখপত্র. 
‘লেবার মান্থলী? (79৮০0 Monthly. Edited 
by R. Palme Dutt ) সম্প্রতি উহার অক্টোবর 
সংখ্যায় সেই শোচনীয় গতি ' ভালভাবেই বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। এঁ পত্র দেখাইয়াছেন, যদিও শ্রমিক 
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গবর্ণমেন্টের আমলে বৃটেনের অনেকগুলি 
ব্যবসায়িক ফার্দেরই লাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
তথাপি গত ১৯৪৫ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৬ 
গালের জাচুয়ারী পর্্যস্ত ছয় মাসে বৃটেনের 
শ্রমিকদের সাপ্তাহিক আয় গড়ে ৭ শিলিং ৩ পেনী 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে আয়? ষে 
আরও ত্রাস পাইবে বর্তমানে সে লক্ষণ সুস্পষ্ট- 


তাবৈই বুঝা যাইতেছে। পণ্যমূল্য নুতন কক্গিয়া . 


চড়িয়া উঠিতেছে।* "বহু লোককে কাজ হইতে 
ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে! যে লব সৈল্ভ 
তাহাদের যুদ্ধকালীন চাকুরী হইতে বরখাস্ত 
হইয়াছে তাহাদের ধরিলে দেশে মোট কর্মহীন 
বেকারের সংখ্যা বর্তমানে, ১০. লক্ষেরও উপর 
হইবে । 
'_' শ্রমিক গবর্ণমেন্টের আমলে বৃটেনে পুঁজিবাদী 
085 

' অধিকাংশের হুখ-স্বাচ্ছন্যের বিনিময়ে 
কী অতিলাভই যে এখনও সেখানকার 
'' কীতি, উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহা! বেশ ভাল- 
ভাবেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। 


বে-সামরিক বিমান লাইন 


বে-পামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা, ক্রমে জনপ্রিয় 
হইয়া উঠিতে সুরু করে। ভারতবর্ষের চায় বিশাল 
দেশে ক্রুত ঘাতায়াতের অস্ত বিমানপোত অপেক্ষা 
উপযোগী আর কোন যান নাই, ইহা? তারতবাসী 
দ্রুত উপলব্ধি করিতে থাকে । তথাপি ব্যয়বনছলতা 


ও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় লোকে বিমানে চলাচল রি 


করিতে আশঙ্কা বোধ করিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 


মধ্যে বিমানের প্রভূত উন্নতি হয় এবং যাতায়াতের 
ব্যয়ও পূর্বাপেক্ষা হাস পাইতে থাকে । যাত্রী, | 


' লংখ্যাও ইহার ফলে ক্রুত বৃদ্ধি পায় ১৯৪৫ সনে 
ভারতে ২৪ ছাজার যাত্রী বিমানে যাতায়াত করেল ।, 
১৯৪৬ সনের প্রথম ছয় মাসেই প্রায় ৩৮ হাজার যাত্রী 
বিমানে যাতায়াত করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর ভারতে 
এই কারণে 'বহু ধনী ব্যক্তি' বিমান লাইন খুলিতে 
উতোগী হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই অনেকগুলি 
লাইন খোলা হইয়াছে | কেন্দ্রীয় পরিষদে এই সকল 


বিমান লাইন পরিচালনা সম্পর্কে এক বিতর্ক হইয়া 
- গিয়াছে। * 


বিতর্কটি গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসী দলের 
সদস্ত সর্দার মঙ্গল সিং এক প্রস্তাব উত্ধাপন করিয়া! 
বলেন যে, দেশরক্ষার:দিক হইতে বিবেচনা করিগ়া 
'বে-সামরিক বিমান লাইনগুলি' কোন প্রাইভেট 
কোম্পানী বা “মুনাফাখোরদের” হাতে না দিয়া 
গবর্ণমেন্টের হাতে রাখা উচিত। তিনি বলেন যে, 
সরকারী রেলপথগুল্পির ম্ভায় বে-সামরিক বিমান 
- লাইনগুলিও সরকারী দপ্তরের দ্বার! পরিচালিত 
হওয়া উচিত। 

, সর্দার মঙ্গল সিং-এর প্রস্তাব লইয়াই বিতর্ক 
সুরু হয়।, সর্দার মঙ্গল সিং যে, প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন ভাহা যে ফজিলত, . শে ব্ষয়ে.কোন 


সন্দেহ নাই। কিন্ত কোন প্রতিচান কে দরকারী 


চেষ্টায় গড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই  গরর্ণমেণ্টের 


পক্ষে তাহা রাষ্ট্রীয় মাগিকানার অধীনে আনা উচিত:. |. টি 
কি নাঁ এবং আঁনিতে, হইলে এখনই যে অর্থব্যয় | 


করিতে হইবে ও পরিচালনার গুরুদায়িত্ভার গ্রহণ 
করিতে হইবে তাহ! করা সম্ভব ও সঙ্গত হইবে 


₹_/ আৰ্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 








কি না-_এই সকল কথা বিবেচন! করিয়া দেখা 


দরকার । দেওয়ান চমনলাল এই সকল কথা 
বিবেচনা করিয়াই তাহার সংশোধন প্রস্তাব 
আনিয়াছিলেন। , উক্ত সংশোধন প্রস্তাবে জাতীয়- 
করণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বে-সামরিক বিমান 
লাইনগুলি সম্পর্কে গরর্ণমেপ্টকে নীতি নির্ধারপের 
জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হয়। 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেওয়ান চমনলালকে 
সমর্থন করিয়া 'পরিফার্ভাবেই জানাইয়া দেন যে, 
গবর্ণমেন্ট এখনও বে-পামরিক বিমান লাইনগুলি 
সম্পর্কে কোন নীতি নির্ধারণ করিবার সুযোগ পান 
নাই, কাজেই এখনই গবর্ণমেপ্টের ঘাড়ে বিপজ্জনক 
দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। সর্দার 
প্যাটেলের সহিত এ বিষয়ে আমরা একমত । 
তবে একটি বিষয়ে এখনই মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। 


ভারতের অভ্যন্তরস্থিত বিমান লাইনগুলি যাহাতে 
কোনরূপেই বিদেশী কোম্পানীর হাতে না যায় 
তাহার ব্যবস্থা করা দরকার । | 


লীগ দলের ছুই জন স্দস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট- 


গুলির হাতে বিমান লাইনগুলি দিবার যে প্রস্তাব 


করেন তাহা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। 'রেল, তার, 
ডাক বিভাগ প্রভৃতির স্তায় বিমান চলাচল ব্যবস্থাও 
সর্ব-ভারতীয় ব্যাপার, কাজেই প্রাদেশিক গবর্ণ- 


মেণ্টগুলির হাতে বিমান লাইন পরিচালনার. 


' লীগ ' গবর্ণমেপ্ট বা পাকিস্থানের দিকে লক্ষ্য 


রাখিয়ীই এই ধরণের সঙ্ধীর্ণচিত্ততার পরিচয় দেওয়া, 
লীগ সত্যদ্বয়ের উচিত হয় নাই। 

লীগ দলের সদন্ত ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ যে 
কথা বলেন তাহা আমর! সঙ্গত বলয়া মনে করি ।' 
তাহার মতে বিমান চলাচল ব্যবস্থার সহিত রেল, 
ব্যবস্থার একটা সামঞ্জন্ত বিধান করা উচিত, নচেৎ 
রেল-বাস সমস্তার ভায় রেল-বিমান .সমন্তার হ্যা 
হইবে। 
এতড্যতীত তিনি প্রস্থ করেন খে; বিমান 
লাইন চালানোর অস্ত গবর্ণমেণ্টে প্রাইভেট 
কোম্পানীগুলিকে দশ বৎসরের অন্ত লাইসেন্স 


দেওয়া উচিত এবং কোন একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, ' 


করিতে দেওয়া উচিত নহে। ডাঃ প্রিয়াউদ্ধিনের' 
এই প্রস্তাব মধ্যকাঁলীন গবর্ণমেন্ট বিবেচনা 
RASA তিন রকি 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৯ ক্লাইভ ক্রীট, কলিকাতা । 
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শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সেন 

» বিমলাপতি মুখাজি 
প্রোফেসর বিষ্ণুপদ ব্যানার্জি 
শ্রীধুত বৈজনাথ আগরওয়ালা 





নোয়াখালী-ত্রিপুরার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী 
বাঙলার মুসলিম লীগকে এক অগ্রি-পরীক্ষার মধ্যে 
ফেলিয়াছেন। এ অঞ্চলে যাত্রার প্রাক্কালে 
কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই মহাত্মা গান্ধী এরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সৈগ্ঠ বা পুলিশের 
সাহায্যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরঙ্গণ 
করা সম্ভবপর নহে- সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সদিচ্ছা 
ও সহাম্ুভূতিই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থার্থরক্ষার 
প্রকৃষ্ঠতম পদ্থা। নোয়াঁখালী-ত্রিপুরাতে . হত্যা, 
লুণ্ঠন, বলগ্রয়োগে ধর্ম্মান্তরিতকরণ এবং নারীর 
উপর অকথ্য অত্যাচারের ফলে দেশের একদল 
, লোক ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ অঞ্চলে 
যে সহন সহস্র গুণাপ্রকৃতি ব্যক্তি উপরোক্তরূপ 
হুফার্ধ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মাথা 
কাটিয়া লইবার জঙ্ক উহারা অতিমাত্রায় ব্যগ্র 
হইয়া উঠিয়াছেন। 
একেবারেই ভাল লাগে নাই । কিন্তু মহাত্মা গান্ধী 
স্থিতধী ব্যক্তি--তিনি কখনও ক্রোধের বশবর্তাঁ 
হইয়া কোন কথা বলেন না--তাহার দৃষ্টিও 
ছুদূরপ্রসারী | এই সব কথা মনে রাখিয়া একটু 
বীরভাবে চিন্তা করিলেই মহাত্মাজীর কথা যে 
কতদূর সত্য, তাহা বুঝা যাইবে। 


নোয়াখালী-ত্রিপুরায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 

যে সমস্ত ব্যক্তি চূড়াস্তরূপ হুঙ্কার্ধ্যের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল, তাহাদের শাস্তি দেওয়া আবস্তক বটে। 
কিন্ত উহাদের উপর গুলীবর্ষণ করিলে, দলে দলে 
উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিলে এবং 
উহাদের উপর পাইকারী জরিমানা ধাঁধ্য করিলেই 
যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সাধিত হইবে, তাহা 
বলা যায় না। এই সব ব্যবস্থার ফলে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতেষবুদ্ধি বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইবে 
না। এই অবস্থার মধ্যে সংখ্যালঘু দলের পক্ষে 
টিকিয়া থাকাই কঠিন হইবে । পুলিশ বা মিলিটারি 
দলবদ্ধ গুগডামি দমন করিতে পারে, কিন্তু সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়ের সহস্র সহত্র ব্যক্তি যদি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়। 
সংখ্যালঘু দলের বাড়ীতে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ করে, 
রাত্রের অন্ধকারে তাহাদের গৃছে অগ্নিসংযোগ করে, 
পথে-ঘাটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে 
হতাহত করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের 
জমি হইতে ধান কাটিয়া লয় বা ফসলের ক্ষতি 
করে অথবা এই সব কার্য্যে প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে 
পুলিশ বা মিলিটারি উহার কতদূর প্রতিকার 
করিতে পারে? এরূপ ক্ষেত্রে পুলিশ বড়জোর 
কতিপয় ব্যভিকে গ্রেপ্তার করিতে পারে । কিন্তু 
থানার কর্শচারী-_যাহাদের মধ্যে সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তির প্রাধান্ক রহিয়াছে-_তাহার! 
যদি অপরাধীর অপরাধ লঘু করিয়া দিয়া উদ্ধতন 
' কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেয় এবং এই শ্রেণীর 
অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলায় যদি কোন লোক 
সাক্ষ্য দিতে না চাঁছে অথবা উহাতে সাহস না 
পায়, তাহা হইলে অপরাধীদের' যে শাস্তি হইবে 
অথবা হইলেও পর্য্যাপ্তরূপ শাস্তি হইবে, তাহার 
৷ নিশ্চয়তা কি? কোন অঞ্চলে যদি মুষ্টিমেয় লোক 


' লুঠপাট ও খুন্খমের' আশ্রয় লয় এবং এ অঞ্চলের ' 


"অন্ত সমস্ত লোক যদি_ হুদ্কতকাঁরিগণ কোন্‌ 
৩ 


মহাত্মাজীর কথা তাহাদের , 





সম্প্রদায়ের লোক--তাহা বিচার না করিয়া 
উহাদের সমুচিত শাস্তিবিধাঁনের জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়া উঠে তাহা হইলেই গ্রেপ্তার, জেল, জরিমানা, 
ইত্যাদি দ্বারা এই সব ছুদ্কৃতির অবসান ঘটান চলে। 
কিন্ত বর্তমানে এদেশে যেরূপ সাম্প্রদায়িক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে 
যে, এক এক সম্প্রদায়ের সহশ্র সহস্র গুণ্ডা দাঙ্গা, 
খুন, জুন ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে এবং 


ওঁ সমপ্রদায়েরই অন্য লক্ষ লক্ষ লোক গুগ্ডাদের 


প্রতি সর্ববপ্রকারে সহামুভূতি প্রদর্শন করিতেছে। 
এই সব লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে রাজকর্শ্চারী, 
জননায়ক, শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিও রহিয়াছে। 
এইরূপ একটা জাতিগত নৈতিক অবনতির মধ্যে 
মিলিটারি বা পুলিশের পক্ষে সংখ্যালঘু দলকে 
রক্ষা করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। 
উহ] নোয়াথালী-ব্রিপুরা সম্বন্ধে যেরূপ সত্য, 
সেইরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর, বিহার, উভিষ্যা, সিদ্ধ, 
বেলুচিস্থান ও.ভৃতি সম্বহ্ধেও সত্য। মহাত্মা 
গান্ধী এই সব বিষয় চিস্তা করিয়াই সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থরক্ষার দ্য অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের উপর 
তত জোর না দিয়া অপরাধিগণ যে সংখ্যাগুরু 
সম্জ্দায়ের অন্ততৃক্তি সেই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তির 
সদিচ্ছা ও সহানুভূতির উপরই অধিকতর কোর 


দিয়াছেন। 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সংখ্যালঘু দলের স্বার্থ- 


সংরক্ষণের অগ্. সংখ্যাগুরু দলের সদিচ্ছা ও 
সহানুভূতির মামুলী কথা বলিয়াই নিশ্চেষ্ট হন 


প৯ ১ পাচ 
) S50 HBBN, 
পরিমাণ ১৯৪৫ হন 


ঘাৰী শোধ ৩৯৪) ৮ 
রতন বীমা 





মুসলিম লীগের আশ্মিপরীক্গা | 


নাই। নোয়াখালীতে উপস্থিত হইবার পূর্বে 
তাহার ধারণা ছিল যে, পল্লী অঞ্চলের যে সমস্ত 
অধিবাসী দুরভিসদ্বিপরায়ণ ব্যক্তিদের মিথ্যা! 
প্রচারে কাগ্ডাকাগুজ্ঞানশৃস্ভ হুইয়া নিরপরাধ 
সংখ্যালঘু দলের উপর অত্যাচার অবিচার করিয়াছে, 
উহাতে প্রশ্রয় দিয়াছে এবং পরোক্ষভাবে উদ্থাতে 
সাহায্য করিয়াছে, তাহারা নিজেদের ক্বতকর্ণের 
জন্য অন্থতপ্ত হইবে এবং উহার ফলে তাহারা 
পল্পীবাসী সংখ্যালঘু দলকে সাদরে নিজেদের মধ্যে 
আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে শাত্তিতে বসবাস 
করিতে দিবে। এজন্য সংখ্যালঘু দলের যাহারা 
বাড়ীঘর ছাড়িয়া আশ্রয়কেন্ডে অবস্থান করিতেছে 
তাহাদিগকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইবার ' 
জগ্চ তিনি প্রথমে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু 
নোয়াখালীতে সংখ্যাগুরু ব্যক্তিদের মতিগতি 
দেখিয়া তিনি এখন আর আশ্রয়প্রা ধিগণকে ফিরিয়া 
যাইবার জন্ত উপদেশ দিতে ভরসা পাইতেছেন না। 
এই জগ্ত তিনি দাবী করিয়াছেন যে, সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যাহাতে নিরুপন্রবে শ্বগ্রামে 
বসবাস করিতে পারে তৎসম্বন্থে প্রত্যেক গ্রামের 
অন্ততঃ একজন প্রতিপত্তিশালী মুসলমান ও একজন 
হিন্লুকে গ্রতিশ্রতি দিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে 
জীবনপণ করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দুঃখের 
বিষয় যে, বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত 
নোয়াখালী-্রিপুরার প্রতিপত্তিশালী মুসলমানের 
পক্ষ হইতে মহাত্াজীকে এরূপ কোন প্রতি- 
শ্রুতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় 


রর টাকা :. 


(১৯৪৫) 
১২১০ ৩৬,৭৪২২, | 


৬৫২ 





আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 








নাই। এই বিষয়টী মহাত্মা গান্ধী বাজলার প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ জুরাবন্দীর গোঁচর করাতে তিনি স্বয়ং এবং 
বাজলার অন্ভতম লীগমন্ত্রী মিঃ শামসুদ্দীন আহন্মদ 
নোয়াখালীতে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু লীগমন্তরিদ্বয়ের এই 
সফর মহাত্মা গান্ধীর দাবী পূরণে কতটা সহায়তা 
করিয়াছে, তাহাঁও এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। 
নোয়াখালী-ত্রিপুরার সংখ্যাগুরু ব্যক্তিগণের 
মধ্যে প্রায় ষোল আনা লোক বাঙ্গলার মুসলিম 
লীগের সমর্থক ।. উহাদের নিকট এবং বাঙলার 
মুসলিম লীগ গবর্ণমেন্টের কর্ণবারদের নিকট 
মহাত্মা গান্ধী উপরোক্তরূপ দাবী করিয়া তিনি 
বাঙলার মুসলিম লীগকে যে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে 
ফেলিয়াছেন বাঙ্গলার লীগ নায়কগণ তাহা! উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ । নোয়াখালী- 
ত্রিপুবাতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে লীগের যে 
সমর্থন নাই, তাহা বাঙ্গলার একাধিক লীগনেতা 
ঘোষণা করিয়াছেন। লীগের সর্ববাধিনাযক মিঃ 
জিন্নাও ভারতের অন্তান্ভি স্থানের সাম্প্রদায়িক 
হাক্ষামা উপলক্ষে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
দাঙ্গা, লুঠন, রক্তপাত ইত্যাদি লীগের অবলম্বিত 
নত নহে। নোয়াখালী-ব্রিপুরায় সংখ্যাগুরু 
ব্যক্তিদের উপরও লীগের অপীম প্রভাব-প্রতিপত্তি 
রহিযাছে। এরূপ অবস্থায় ও ছুই জেলায় যাহাতে 
সংখ্যালঘু ব্যক্তিগণ নিরুপদ্রবে বসবাস করিতে 
পারে তৎপক্ষে দায়িত্ব গ্রহণের জগ্ভ পর্যযাপুসংখ্যক 
প্রতিপত্তিশালী যুসলমীনকে খুঁজিয়া বাহির করা 
লীগের পক্ষে কোনই কঠিন কাজ নহে। উহা 
সত্বেও যদি বাঙলার মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ এবং লীগ দলভুক্ত মস্ত্রিগণ এই ব্যাপারে 
নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে 
উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হুইবে যে, নোয়াখালী- 
ত্রিপুবাতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে লীগনায়ক ও 
লীগ মন্ত্রীদের সমর্থন রহিয়াছে এবং এই ছুই 
জেলাতে সংখ্যালঘু দলের ব্যক্তিগণ নিজ নিজ 
বাসভূমিতে ফিরিয়া যা”ক উহা তাহারা ইচ্ছা করেন 
না। যদি তাহাই হুয় তাহা হইলে কেবল 
নোয়াখালী-ত্রিপুরার নহে, সমগ্র পূর্ব-বাজলার 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আত্মরক্ষার আঅন্থ 
জীবনপণ করিতে অথবা বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্তত্র 
বসবাঁ করিবার জন্য, মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিতে 
বাধ্য হইবেন বলিয়াই মনে হইতেছে । 
মহাত্মা গান্ধীকে বাধ্য হইয়! যদি এরূপ নির্দেশ 


দিতে হয় তাহা হুইলে সমগ্র ভারতবর্ষে উহার: & 


ফল অতি বিষময় ও মুদুরপ্রসারী হইবে। এমন 
এক সময় চিল যে, নোয়াখালী-ব্রিপুরার মত স্থানের 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, কলিকাতারও দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিত না। কিন্তু কলিকাতার দাজার' ব্যাপকতা 
ও নৃশংসতার ফলে ভারতের সর্বত্র কি সংখ্যাগুরু, 
কি সংখ্যালঘু--সকল সম্প্রদায়ের টনক 
নড়িয়াছে। বর্তমানে ভারতের প্রত্যেক স্থানের 
প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের সাম্প্রদায়িক. বিরোধের 
গতি ও পরিণতি গভীর মনোযোগের সহিত 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছে । এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী 


নোয়াখালী-ত্রিপুরাতভে কি করিতেছেন এবং শেষ, 


পর্য্যন্ত উহার কি ফল দাড়াইবে তাহা জানিবার অন্য 
সমগ্র ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া আছে।, মহাত্মা 


গান্ধী সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ভজন্ত 
নোয়াখালীতে যে আদর্শ ও কর্মপন্থা 


কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহ! যদি স্বীকৃত হয, 
তাছা হইলে কেবল নোয়াখালী-ত্রিপুবাতে নহে 
পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম বাল্গলার সর্বত্র এবং ভারতের অন্ত 
সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ সৈস্ত 
ও পুলিশের বিন্দুমাত্র সাহাষ্য ব্যতিরেকে এবং 
একমাত্র পরম্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বলে 
নিরুপদ্রবে এবং নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করিতে 
সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে, বাঙ্গলার মুসলিম লীগ 
যদি এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারেন 
এবং ছূর্,দ্বিবশতঃ তাহারা যদি নোয়াখাঁলী- 
ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন 
সুস্পষ্ট ও কার্য্যকরী প্রতিশ্রুতি না দেন; তাহা হইলে 
সমগ্র ভারতবর্ষ উহাই বুঝিবে যে, নোয়াখালী- 
ব্রিপুবার ঘটনার নিন্দা করিয়া মুসলিম লীগের 
নেতাগণ যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা আন্তরিক 


নহে এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেল! হইতে সংখ্যালঘু 


সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগপকে বিতাড়িত করাই তাহাদের 
অবলম্বনীয় নীতি। বাঙ্গলার মুসলিয লীগ এবং 
লীগ গবর্ণমেণ্টের এই নীতি ভারতের অন্তান্ত 
প্রদেশে- যেস্থানে লীগ গবর্ণমেণ্ট নাই-_মেই সব 
প্রদেশে কি প্রকার প্রভাব বিস্তাব করিবে এবং সেই 
সব প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর উহার 
কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা এখানে বলিতে 
চাই না। এখানে এই মাত্র আমর! বলিতে চাই 
যে, লীগ গবর্ণমেণ্ট এবং লীগ নাষশ্গগণ মহাত্মাজীর 
পরিকল্পিত কর্মপন্থা অনুযাষী পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়কে যদি সংখ্যাগুক সম্প্রনাষের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ না হন তাছা হইলে 
শত পুলিশ ও মিলিটারির সাহাযোও তাহার! পশ্চিম- 
বঙ্গের সংখ্যাগুরু সমপ্রদায়েব হাত হইতে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়কে রক্ষা কবিতে সমর্থ হইবেন না। 


গত সপ্তাহে আমরা পপশ্রদায়িক বিরোধের 
অবসান কোন পথে” রী Cl নেচার Ul 


ল্রাতাগণের নিকট শাবেদন জানাইয়াছিলাম__- 
“অহেতুক বিদ্বেষ এবং আত্মশক্তির উপর অনাস্থা- 
বশে দেশকে গৃহযুদ্ধের পথে টানিয়া লইবেন না__ 
হিন্দু সম্প্রদায়ের সদিচ্ছা ও সহামুভূতিকে পদদলিত 
করিয়া দেশের সমগ্র হিন্দুসমাঙ্গকে মুসলমানদের 
প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিপরায়ণ ও সংগ্রামশীল করিয়া 
তুলিবেন না। উহ্থার শেষ পরিণতি হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়েরই সর্ধনাশ। আন্মন, আমরা 
একবার পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া দেখি] আস্মন 
আমরা পরস্পর পরম্পরের রক্তপাত হইতে বিরত 
হইয়া দেশব্যাপী এই দারিদ্র, অজ্ঞতা ও রোগ- 
শোকের বিরুদ্ধে কাধে কাধ মিলাইয়া সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হুই। আন্ন, আমরা সমস্বরে বলি 
আমরা এক জাতি--এক দেশ-_আমরা কাহারও, 
উপর অগ্ঠায় করিব না কাহারও অস্ঠায়' 
সহ করিব না। আস্গুন, আমরা একবার মিলনের, 
সৌন্রাত্রের পথের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়! 
দেখি।” এবার আমরা পুনরায় মুপলমান জাতাদের 
নিকট আবেদন জানাই-_মিলিটারি, ও পুলিশের 
সাহায্য ব্যতিরেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ- 
রক্ষার অগ্ত মহাত্মা গান্ধী যে কর্ধপন্থার কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎক্কষ্টতর পদ্থা আর 
কিছু হইতে পারে না। আন্মুন, আমরা সকলে 
আন্তরিকভাবে এই কর্মপন্থা মানিয়া লইয়া 
জগতের কাছে উহা প্রমাণ করি যে, আমরা সৈন্ত 
ও পুলিশের সাহায্য না লইয়াই ল্রাতৃভাবে বসবাস 
করিতে পারি। আস্মন, আমরা যে যেখানে 


সংখ্যাগু্ুু রহিয়াছি সেই স্থানে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার মহান ও গৌববজনক দায়িত্ব 
গ্রহণ করি। আসুন, আমরা উহ! অন্থধাবন করিয়া 
দেখি যে, দুর্বল ও সংখ্যালঘু দলকে রক্ষা করার 
মত মহান ও গৌরবজনক কাজ আর কিছুই নাই। 
উহাই জগতের সকল ধর্শ্মের অমুশাসন। 

গতবারের ম্যায় এবারও মুসলমান ল্রাতাগপকে 
জিজ্ঞাসা করি-রীহছারা কি আমাদের এই 
আহ্বানে সাড়! দিবেন? 


| আজ ইতিয়া ব্যাঙ্ক লিঃ 


৫৮, শশা কীট, কলিকাতা ৷ 
ম্যানেজিং MAE al সি, চকত HE 








বললি এ রি 
্থাপিত__ডিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাক্ষ- 
রিজার্ত ও অক্তান্ত তহবিল 
আনামতের পরিষাণ (৩--৬-৪৬ তারিখে) ১,১৪০৪৮,০৫১৬**৭ টাকা 
হেড অফিস ---মহান্ধ| গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
ভারতের সর্বত্র ৩৫০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 


আগ 


অমুষো দিত মুলধন ২১২৫)০০৪০০০২ টাক! 
বিলিকৃত মূলধন ₹,২৫০০০,৯০০৭ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৬১,৫৮,৭২৫২ টাকা 







হার এইচ, সি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 






কল্গিকাতার অআফিল- ১৭৭ 














৩,০৫ ২৩,১৬ ~~ টাকা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ. পি ক্যাপটেন, জে, পি। 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ যারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ | নিউইবর্ক এজেণ্ট £ দি গ্যারাট্টি ট্রাই কোং অব নিউইরর্ক | 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কাধ্য করা হয় | সর্ভাধলী পত্র লিখিরা জামুন-। 

, ক্লাইভ দ্্রীট ॥ বড়বাজার--+১, ক্রশ স্ট্রীট । দিউ মার্কেট__-১* লিওসে সী 
হামবানার__-১৩৩, কর্ণ ওয়ালিদ দ্রীট ; হাউধোল। _৭5, শোঙাবাঙ্জার দ্্রীট । তবানীপুর--৮-এ) রস! রোড । বঙ্গদেশ--চাকা, | 
নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শি'শিগুড়ি, বন্ধঘান, দিনাজপুর, রংপুর; ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপও, রায়গঞ্জ, 

চাদপুর এবং কুল্টী। বিহার--জাঁদসেদপুর, মঞ্জাক পুর, সাদাতাম, পরা, ছাপরা। জয়নগর, সাতাষারি, যেটির, বধুবানী 
খাপাড়িরা, রকসউল, মোঁগাঁছিরা, ভাগলপুর' পাটনা, পাটন! সিট, কাটিহার, কিবাশগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহ্বেগঞ্জ, বালিয়া 
বৈরাগনিয়া, কলগঙ্গ সনত্তিসুর, পুকপি়|, দেওব্র, বনবংখি ও বক্সার | উদ্ভিস্তা_ _সম্বলপুর | 


bd 





ক্ৃষিপণ্যের মুল্য নিবারণ 


জয়পুর রাজ্যের প্রধান সী স্তার ভি, টি 
কষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে কৃষিপণ্যের মূল্য সম্পর্কিত 
"যে সাবকমিটা গঠিত 'হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার 
‘রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
‘কৃষি, বন ও মতগ্ত সম্পর্িত পলিসি কমিটীর 
"অধীনে এই সাবকমিটা গঠিত হয়। কোন্‌ নীতি 
অন্থযাষী কৃষকের প্রাপ্য কষিপণ্যের মূল্য বাঁধিয়া 
‘দেওয়া উচিত হইবে এবং কি উপায় অবলম্বন 
করিলে নির্ঘারিত মূল্য কার্যকরী করা যাইতে 
"পারে, তৎসম্পর্কে অঙ্গুসন্ধান করিয়া সুপারিশ করার 
অন্ত উপরোক্ত সাঁবকমিটীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
যুদ্ধের পর বিভিন্ন পণ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
থাকা অবস্থায় এবং তৎপরে নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া 
'দেওযার পর সাঁবকমিটীর, সুপারিশসমূহ কিতাবে 
কাধ্যকী করা হুইবে, তৎসম্পর্কেও প্রয়োজনীয় 
সুপারিশ করার জন্ত সাবকষিটীকে অনুরোধ করা 
হইয়াছিল | 


মূল্য নির্ধারণের নীতি সম্পর্কে সাবকমিটা যে 
"সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, দর্ব- | 
' ভারতীয় ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কয়েকটী প্রধান প্রধান | 


, "খাস্ত এবং অর্থকরী ফসলের মূল্য বাঁধিয়া দেওযা 


যুক্তিযুক্ত হইবে । ছুণ্ধ,'ঘ্বত, মাখন, চামড়া প্রভৃতি | 
' জাস্তব পদার্থ সম্পর্কে এই মূল্য নির্ধারণের নীতি | 
নির্ধারিত মূল্য ॥ 
[কার্যকরী করার জগ্ত সাবকমিটা যে উপায় | 
অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে কেন্দ্রীয় | 
খাস্ত-বিভাগকে একটা স্থায়ী সরকারী বিভাগ | 


সাবকমিটী সমর্থন করেন লাই। 


হিসাবে চালু রাখাব ইঙ্গিত বর্তমান আছে। এই 
সম্পর্কে সাবকমিটীর সুপারিশ এই যে, বিক্রয়ষোগ্য 
সমস্ত পণ্য নিয়তম মূল্যে সরকারীভাবে ক্রয় করা 
‘হইবে এবং নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে তাহ! বিক্রয় 
করা হইবে। বিভিন্ন কৃষিপণ্য সংগ্রহ, মজুদ এবং 
গুদামে সংরক্ষণের জন্যও সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন 
কবা হইবে । কৃষিপণ্যের মুল্য নির্দ্ধাবণ, ক্রয়, বিক্রয় 
এবং সংরক্ষণের অন্ত সাঁবকমিটার রিপোর্টে একটা 
সর্বভারতীয় কৃষিপশ্যের মূল্য কাউন্সিল 
(All India Agricultural Prices 
0০৫০] ) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হইয়াছে। 


, এই কাউন্সিলের অধীনে একটা মূল্য নির্ধারণ কমিশন | 


+ ( Price Determination 
, এবং একটা রুষিপণ্য কর্পোরেশন ( Conmodity 
Corporation ) গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে || 


মূল্যনিৰ্দ্ধারণ কমিশনের কাজে সহায়তার জদ্ক ৃ 


উক্ত কমিশনের অধীন অর্থনীতি এবং সংখ্যাতন্ত : 


- সম্পর্কে একটা দপ্তর গঠনের প্রস্তাবও রহিয়াছে। 


কমিটীর প্রধান সুপারিশ দুইটা কার্ধ্যকরী : 
" করার পক্ষে কৃষির উন্নতিমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা | 


যথা__সেচকার্ধ্য, গবেষণা, উন্নত বীজ এবং সার 
প্রচলন, নিয়ঞ্জিত বাজার এবং 


হইবে তাহা সাবকমিটীর সভাপতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
: ব্যক্ত করিয়াছেন। 


Commission) 


সমবায় বিক্রয় | 
সমিতি স্থাপন, ভূমি এবং ভূষিরাজস্ব ব্যবস্থার | 
সংশোধন প্রভৃতি বহুবিধ গঠনমূলক এবং সংস্কার টু 
'. যুগক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যে বিশেষ প্রয়োজ্গন' | 





মূল্যনির্দ্ধারণের নীতি এবং নিদ্দিষ্ট মূল্য 
কার্য্যকরী করার উপায় সম্পর্কে সাবকমিটীর 
সুপারিশসমূহ আমরা মোটামুটি সমর্থনযোগঃ মনে 
করি। এই সম্পর্কে কৃষির উন্নতিমূলক যে সমস্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, তথ্িষয়েও কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। কিন্ত 
কষিপণোব মূল্য নির্দিষ্ট হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইলে 
তাহার কতটা প্রকৃত কৃষকের ঘরে যাইবে এবং 
কতটা মধ্যব্যবসায়ীর লাভ হইবে তৎসম্পর্কে 
সাবকমিটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই 
বলিষা আমাদের মনে হয়| সরকারী ক্রয়বিক্রয় 
এবং গুদামজাত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
পরেও তারতবর্ষের মত বিরাট দেশে কৃষকের 





' হেড অফিস-_-জিলেট 
টেলিগ্রাম-_-0117070 011) 
টেলিফোন--সিলেট ৫৯ 


বাংলাবাজার 


দেশের অর্থে ও দেশবাসীর শ্রমে প্রতিষ্ঠিত 
ঢাকেশ্বরীর 


নানা প্রকার বস্ত্র-সন্তার প্রিয়জনের জন্য আপনার 
শ্রেষ্ঠ উপহার 
@ 
এগুলি যেমন সুলভ, তেমনি সুদৃশ্য ও টে'কসই 
কোম্পানীর ‘স্বস্তিকা’ মার্কা সেলাই-সুতাও অনবন্য। 


€ 


১নং মিল £ 
ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 


I টেলিগ্রাম -BANKVALEY. 


_শাখাসমুহ_- 
যৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, সোনারি, ET তেজপুর, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়হাট, মঙ্গলদই, গৌহাটী, ধুবড়ী, ডিক্রগড়, 
(ঢাকা ), মিটফোর্ড (যোগলটুগি, ঢাকা ), খরুপেটিয়া এবং শিলচর | 
১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ডি, আশুতোষ মুখাজ্জি 
ভবানীপুর শাখা খোলা হুইয়াছে। 





৬৭নৎ পুরাণ পল্টন, পৌঃ রমনা, ঢাকা । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 


- শ্রীস্ধ্যকুমার বন্থ_ ৰ 





অজ্ঞতা এবং যানবাহনের অভাব হেতু ক্কষিপপ্যের 
একট! উল্লেখযোগ্য অংশ ষে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী 
ক্রয়বিক্রয় এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় না গিয়া 
ফড়িয়া, দালাল, আড়তদার, কমিশন এজেণ্ট প্রভৃতি 
নানা আখ্যাধারী মধ্যব্যবপায়ীদের মারফতে 
ক্রয়বিক্রয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্য- 
ব্যবসায়ীদের এই ব্যবসায় যতদিন বর্তমান থাকিবে 
ততদিন কৃষকের পক্ষে সরকারী নির্দিষ্ট মূলা 
পাওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে । সংবাদ- 
পত্রে সাবকমিটীর রিপোর্টের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাং! দৃষ্টে মনে হয়, মধ্যব্যবসায়ীদের 
অস্তিত্ব কৃষিপপ্যের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে যে সমশ্তার 


সৃষ্টি বে, সাৰ-কমিটা তৎসম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব 


রম জোৌ ব্যাঙ্ক লিং 


জ্থাপিত--১৯১১ 







কলিকাতা অফিস £-- 
১৪, বেন্টিষ্ক ষ্ট্ৰীট, (গুজরাট ম্যানসন ) 


রোডে 


২নং মিল ঃ 
_ গদনাইল, নারায়ণগঞ্জ 





৬৫৪ 


শি 


, আরোপ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সমবায় 


বিক্রয় সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব অবশ্ত সাব-কমিটার 
রিপোর্টে উল্লেখ কর! হইয়াছে। একটি নির্দি্ 
এলাকার মধ্যে নিষ্ধিষ্ট কোন পণ্যের উৎপাদন বেশী 
পরিমাণ থাকিলে এরূপ সমবায় বিক্রয় সমিতি 
স্থাপন করা. সম্ভব হইবে। কিন্ত এদেশে কৃষক 
সম্প্রদায়ের পরিবার পিছু জমি এবং উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণ এত কম যে, অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক সমবায় 
সমিতির মারফৎ বিক্রয় করার সুযোগ পায় না 
এবং সুবিধাও অনুভব করে না। সমবার বিক্রয় 
' সমিতি স্থাপনের আর একটি অন্তরায় কৃষকের 
সাধারণ অজ্ঞতা এবং স্বীতগ্ত্রবোধ । এই সমস্ত 


, নানাবিধ প্রতিবন্ধক দুর করিয়া সমবায় বিক্রয় 
সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব ব্যাপকভাবে কার্যকরী 


'করিতে গেলে যে দীর্ঘ সময় এবং পরিবর্তিত রাষু 


ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে, তদ্বিবেচনায় মূল্য নির্ধারণ 


ব্যবস্থা ক্বার্ধ্যকরী করার পক্ষে সমবায় বিক্রয় সমিতি 
স্থাপনের প্রস্তাব আদর্শের দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য 
হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার ব্যর্থভাই বেশী করিয়া 
মনে পড়ে। 

থাস্ভ-শম্তের রি আর বৃদ্ধি 
করা হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহার ফলে থান্ত-শস্যের উৎপাদন 
হাস পাইবে কি লা মহাত্মা গান্ধীকে এই সম্পর্কে. 


প্রশ্ন করা হুইয়াছিল। “হরিজন” পত্রিকায় গান্ধীজী' - 


এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাহার উত্তর 
এইরূপ £“থান্ত-শস্যের মূল্য আরও হাস করার 
আমি পক্ষপাতী। আমি নিজেকে একজন কৃষক 
বলিয়! মনে করি এবং আমি জানি যে, থাস্ত-শস্যের 
জন্ ক্রেতা যে মুল্য দেয় তাঁহার এক-তগ্রাংশ মাক্র 
কৃষক পাইয়া থাকে। পণ্যের সম্পূর্ণ মুল্য এবং 


' ক্রেতার প্রদত্ত প্রত্যেকটি পয়সা. যাহাতে কৃষক পায় - 


তাহার ব্যবস্থা কর! মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্টের' কর্তব্য ।--: 
**ক্কষিপপ্যের মূল্য কম থাকিলে চাষীর ক্ষতি হয় 
না। তাহার ক্ষতির মূল কার্ণ মধ্যব্যবসায়ী। 
আমার মতে মধ্যব্যবসায়ীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
লোপ করিয়া দেওয়া উচিত। মধ্যব্যবসায়ী 


না থাকিলে কৃষকের অনাহার এবং দারিদ্র্যের 


কোন কারণ নাই” গান্ধীজীর এই উক্তি পণ্য- 


' মূল্যের মূলপমস্তার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অব্য 


, বিভিন্ন কৃষিপপ্যের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে মধ্য- 


সমস্ত মধ্যব্যবসাধ়ীর অস্তিত্ব লোপ করিয়া 'দেওয়া 
আদর্শের কথা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্ত 
মনে রাখা উচিত যে, গান্ধীভী নিজে আদর্শবাদী 
এবং তাঁহার নীতিজ্ঞান অনভ্ভসাধারণ। বাস্তবের 
সহিত সামন্তন্ত রক্ষার জন্য কোন আদর্শকে খাটো 


করিয়াংদেখা বা গ্রহণ করা তাহার মতবিরুদ্ধ। - 


কিন্ত এই সমস্ত! সম্পর্কে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, 


. ! তাহা নানা দিক দিয়াই বিশেষ প্রণিবানযোগ্য। . 


বর্তমান যুগে মধ্যব্যবসায়ীর প্রয়োজনীয়তা কেহ 


1. অস্বীকার করে না। :নির্দি্ট কোন এলাকার উৎপন্ন, - 
', ফসল নানা হাত ঘুরিয়া, রেল, সীমার প্রভৃতির 


সাহায্যে দূরদুরাত্তের ক্রেতার নিকট বিক্রয় হইয়া 


“,' থাকে । এই ব্যবস্থায় যে অর্থ. শ্রম এবং সময়ের 


্রয়োর্জন হয়, কৃষকের পক্ষে তাহা বিনিয়োগ করা 
হুসোধ্য এবং অসম্ভব । এই স্থানেই মধ্যব্যবসায়ীর, * 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্ত বর্তমান ব্যবস্থায় ' 


' আর্থিক জগৎ 





[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 





ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত অধিক এবং তাহাদের 
লাতের পরিমাণ এত বেশী যে, পণ্য-উৎপাদনকারী 
কৃষকের তুলনায় তাহাদের আধিক অবস্থা এবং 
প্রতিপত্তি বেশী এবং পণ্য বাবদ ক্রেতা যে মূল্য দেয় 
তাহার একটা মোটা অংশই এই সমস্ত মধ্যব্যবসায়ী 
আত্মসাৎ করিয়া থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, শিল্প-পণ্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের ক্রয়বিক্রয় 
ব্যাপারেই মধ্যব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বেশী 
হইয়া থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা 
করিয়া এরপ মোটামুটি হিসাব করা হইয়াছে__ 
কৃষিপণ্য বাবদ সর্বশেষ ক্রেতা ষে মূল্য দেয় 
তাছার টাকাপ্রতি ছয় আনা হইতে দশ আনা 
মাত্র কৃষক পাইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশের পাট 
ফসল এই ব্যাপারে একটা প্রধান টান বলিয়া 
গণ্য করা যাইতে পারে। কলিকাতায় পাটের 
দাম প্রতি মণ ৩০২ টাকা থাকিলেও গ্রামের 
পাটচাষী যে ১০২ টাকাও মুল্য পায় না, তাহা ' 
২৯ মাস পূর্বেও আমরা প্রত্যক্ষ . করিয়াছি। 
ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন, ফাটকাওয়ালা এবং 
চটকলের মালিকগণের কারসাজিতে পাটচাষী যে 
কি ভাবে স্তাষ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হুইয়া থাকে 


তাহা বাজলাদেশে নূতন করিয়া বলিবার আবশ্তকতা' 
নাই। 

কৃষিপশ্যের ব্যবসায়ে ভিলা এই 
প্রাধান্ত কৃষকের পক্ষে স্তাষ্য মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে 
সর্বপ্রধান অন্তরায়। নিয়ন্ত্রিত ধাঁজার ও সমবায়। 
রিক্রয় সমিতি স্থাপনের যে প্রস্তাব রিপোর্টে করা: 
হইয়াছে অন্তনিহিত কতকগুলি কারণে তাহা দ্বারা 
মধ্যব্যবসায়ী সমস্তার সমাধান হইবার আশা নাই।, 
আমরা মধ্যব্যবসায়ীর অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেওয়ার 
পক্ষপাতী নহি। কারণ ইহা সম্ভব, নয় এবং 
আইনের সাহায্যে এরূপ প্রয়াস করিলে কৃষকেরই 
ক্ষতির আশঙ্কা বেশী। আমর! চাই মধ্যব্যবসার়ীদের' 
সংশোধন | কোন পণ্যের ব্যবসায়ে ইহাদের সংখ্যা 
প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হইবে না এবং তাহাদের' 
লাভের মাত্রাও সীমাবদ্ধ থাকিবে এহরূপ ব্যবস্থাই 
কাম্য। মুল্য সাবকমিটার রিপোর্টে এই সম্পর্কে, 
কোনরূপ আলোচনার: বিবরণ পাওয়া যায় না! 
সাবকমিটার সুপারিশসমূহ যদি. কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট 
কার্যকরী করিতে মনস্থ করেন, তবে এই সমন্তা 
সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলদ্ধন কর! 
সযুচিত হইবে বলিয়া আমাদের অভিমত। 





আমাদের একশো বছর আগে 








* ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্রোরেন্দ ___আমাদের (তরা-___ 
নাইটিজেল। রোগী ও আহতের রবার ক্লথ, 
সেবায় জীবন উৎমর্ন করে তিনি সেবা- হটওয়াটার ব্যাগ 
উজ্জল আদর্শ স্থাপন করে রী 
টা | আইস ব্যাগ, 
_* আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ ষালে। Pll 
'_,. তাঁরপর . থেকে রোগের চিকিৎসায় টি রর 
এবং রোগীর শুশষায় প্রয়োজনীয় ডা 
রবারের 'জিনিষ আমরা তৈরী করে ইত্যাদি 
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বিন] আঁড়ম্বরে মীরাট কংগ্রেসের অধিবেশন 
চলিতেছে । দীর্ঘ পাচ বৎসর কাল পরে কংগ্রেসের 
এই সাধারণ অধিবেশনে এবার সাধারণ দর্শকদের 
উপস্থিতি সম্ভবপর হুইল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের সদশ্তর! ইচ্ছা করিলে 
যোগদান করিতে পারিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কর! 
হইয়াছে। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা ও ক্রম- 
বর্ধমান জটিল পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা করিয়া 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে এরপ ব্যবস্থা করিতে হইযাছে। 

কংগ্রেসের বিচিত্র ইতিহাসে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
সাধারণ অধিবেশন খুব কমই দেখা গিয়াছে। 
দেশেব সাম্প্রদায়িক সঙ্কট ও নয়াদিল্লীর শাসন- 
তান্ত্রিক গোলযোগ কংগ্রেসের সম্মুখে একাধিক 
দুরূহ সমন্তা ও তৎসম্পর্কে অবিলম্বে সঠিক সিদ্ধান্তের 
দাবী উপস্থাপিত করিশ্ীছে। সমগ্র জাতির 
ইষ্টানিষ্টের প্রশ্নের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে 
সীরাট কংগ্রেসের স্থির অভিমত জানিবার জঙ্য 
সমগ্র ভারত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। 

# 


ইতিমধ্যেই গত ২১শে নবেম্বর বিষয়-নির্ববাচনী 
সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টাক্ষরে 
বৃটিশ সদিচ্চার মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতজী 
| জানাইয়াছেন, “অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্টে 'লীগের 


যোগদানের পর হইতে অবস্থা এতই জটিল হইয়া 


পড়িয়াছে যে, কংগ্রেসী সদস্তগণ দুইবার পদত্যাগ 
করিতে উদ্ধত হন। এরূপ অবস্থা, চলিতে 
থাকিলে ব্যাপক সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে । 


বড়লাট প্রথমে যে মনোভাব লইয়া গবর্ণমেণ্ট' 


পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইতে 
তিনি ব্চ্যিত হইয়াছেন। বড়লাট ক্রমশঃ তাহার 
ূরব-অন্ুস্থত নীতি হইতে সরিয়া যাইতেছেন। 


ইহাব ফলে এক জটিল অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে ।”: 


যোগেন্্র মণ্ডল সহ লীগ সদস্তদের অস্থায়ী সরকারে 
যোগদানের বহু পূর্ব, হইতেই জিন্না-ওয়াতেল জোট 


তথা লীগ ও বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের মধ্যে 
গোপন বোঝাপড়ার যে সংশয়-সন্দেহ আমাদের | 
মনে জাগিয়াছিল, শেষ পধ্যস্ত তাহাই সত্যে প্র ব্রিপুরেশ্বর 
ঘর মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই 


পরিণত হুইল। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, 


প্গবর্ণমেন্টে স্থান লাভ করার পর লীগ দল | 
নিজেদের ‘বৃটিশ সমর্থক দল’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত | 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পক্ষান্তরে, বৃটিশ | 


গ্ণমেণটও স্বীয় উদ্দেশ্য মিদ্ধির অস্ত এই অবস্থার 
সুযোগ লইতেছেন। অধিকস্ধ লীগ ও প্রবীণ 


ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে একটা মানসিক এব্যের | 
সৃষ্টি হইয়াছে?” মনঙ্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের পর ॥ 


বৃটেন শাত্রাঙ্যবাদী দুরভিমন্ধি ত্যাগ করিয়া প্রকৃতই 
ক্ষমৃতা হস্তান্তর করিতে চায় বলিয়া যাহারা মনে 
করিয়াছিলেন, তাঁহারা পত্ডিতজীর মন্তব্যে নিশ্চয়ই 
নিরাশ হইবেন । ইংরেজ সামাজ্যবাদীদের সম্পর্কে 
ইংরেজি ভাষায় একটি চমৎকার প্রবাদ বাক্য 
আছে 2 “A leopard cannot change its 


spots.” 
ক ki 


ন্রীরাটে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিরু সভায় 
রাজনৈতিক বিভাগ ও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। 


[+4 


করিলেন, তাহাতে 





রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, "রাজনৈতিক বিভাগ 
এখনও সরাসরি রাজ-প্রতিনিধির অধীন এবং 
ভারত সরকারের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে । এই 
বিভাগ দেশীয় রাজ্যসমূছের জনসাধারণের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কার্ধ্য পরিচালনা করিতেছে । কংগ্রেস 
রাজনৈতিক বিভাগকে ভারত সরকারের নিকট 
হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখার তীব্র প্রতিবাদ 
করিতেছে ।” পণ্ডিত নেহ্‌রুর সীমান্ত সফরকালে 
যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে এবং পরে লর্ড ওয়াভেলের 
সাম্প্রতিক সীমান্ত সফরের যে সব অস্তনিহিত 
ব্যাখ্যা প্রকাশিত হুইয়াছে এবং সর্বশেষে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি উপরোক্ত মর্খের যে প্রস্তাব গ্রহণ 
তথাকথিত. জাতীয় 
গবর্ণমে্টেরই স্বরূপ একে একে উদ্‌ঘাটিত 
হইতেছে । 


উপরোক্ত প্রস্তাবের আর এক স্থানে বলা হইয়াছে, 
“ভারত সরকারকে বাদ দিয়া দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের স্থার্থরক্ষার জন্য রাজ-প্রতিনিধি 
হিসাবে বড়লাটের কার্ধ্যকলাপ কংগ্রেস আদৌ 
সমর্থন করিতে পারে না। সংশ্লিষ্ট গুজাবর্গের 
সম্মতি ব্যতীত কত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে বৃহত্তর রাজ্যের 
অস্ততুক্তি করা বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা কংগ্রেস 
সমর্থন করে না। প্রজাদের অজ্ঞাতসারে রাজ- 
নৈতিক বিভাগ কর্তৃক প্রাষই গোপনে এই সব 
কাধ্য করা হইযা থাকে ।” দেশীয় বৃপতিবৃন্দের 
সহায়তাপুষ্ট বৃটিশ শাসকশ্রেণী হিন্দ্মুসলমান 
অনৈক্যের সুযোগে শ্থকৌশলে কায়েশী স্বার্থই 
অনু রাখিতে চায়, বৃটিশ মন্ত্রমিশনের ওস্তাবের 





মি তি হাত CEE FTE TE পট তত ইউ ৩ত০১ উন্রীতি ৮ নটি ই রবী বট ০১০১১1110০০ 
ক্রিয়াদিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নিভরশাল জাতীয় ব্যাক্ক 
দি জালোস্িনিক্জেভেত্ভ 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুর। 


রাত মহারাজ! 


চীফ অফিস 2_ আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। 


পর ধাহারা এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের সতর্কবাণীতে তখন অনেকেই কর্ণপাত 
করেন নাই। 


ক চর চি 

গণপরিষদ দস্তরমত “apple of discord" 
হইয়া দীড়াইয়াছে। মুসলিম, লীগ বোম্বাই 
সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে নাই এবং আপাততঃ 
পরিবর্তন সাধনের অভিপ্রায়ও যে তাহাদের নাই, 
জিয়া-ওয়াভেল পত্রাবলীতেই তাছা প্রকাশ। সিঃ 
জিন্না দেশের সাম্প্রদায়িক অশান্তির অজুহাত 
দেখাইয়া গণপরিষদের অধিবেশন পিছাইয়া দিবার 
অর্থাৎ গণপরিষদ ব্যবস্থাই বানচাল করিবার চেষ্টা 
করিষাছিলেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, 
লর্ড ওয়াভেলেরও এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি ছিল। 
কিন্তু কংগ্রেস গণপরিষদের অধিবেশন ঈই ডিসেম্বর 
হইতে আরম্ভ করার জগ্ বদ্ধপরিকর । শেষ পর্যন্ত 
কংগ্রেস দাবীর কাছে বড়লাটকে আপাততঃ নতি- 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । ২০শে নবেম্বর 
ব্ডলাটের নামে গণপরিষদের সদস্তগণের নিকট 
৯ই ডিসেম্বর অধিবেশনে যোগদানের জন্ত আমন্ত্রণ 
লিপি প্রেরিত হইয়াছে । এদিকে ২১শৈ নবেন্ধর 
' মিঃ জিয়া বড়লাটের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হইয়া এক বিবৃতি 
দিয়া জানাইয়াছেল, “বোশ্বাই প্রস্তাব এখনও 
বলবৎ আছে এবং লীগের কোন প্রতিনিধি 
গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবেন না । 
বডলাট কংগ্রেসের হাতে ক্রীড়নক হ্যা 
পভিয়াছেন।” আসলে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস 
বা লীগ কাহারও হাতেরই ক্রীড়নক লহেন। 


I 
লিমিটেড 


ম্যাঃ ডিরেক্টর £ 

মহারাজকুমার শ্রীত্রজেন্দ্রকিশোর 
দেব বর্ণ 

রেজিস্টার্ড অফিস :-_গঙ্গা সাগর । 


কলিকাতা অফিসসমূহ ১১, ক্লাইভ রো৷ ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড । 


টেলিফোন £ ১০৩২ কলিকাতা 


টেলিগ্রাম £ “ব্যা্কত্রিপুর” 


অন্যান্য অফসসমুহ 2 


শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, 


সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 


ভামুগাছ, জোড়হাট ( আসাম ), চকবাজার (ঢাক! ), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, 


তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, 









সীলেট, ভৈরববাজার 














সিৰ্ডিউন্ড 


নু 


বায 
হেড অফিস-_-১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোন- ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাঞ্চ -বড়বাজার; শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউব্রিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। £ 


সকল প্রকার ন্যাক্কিং 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ অমলকুমার 


করাষ্য করা হয়। 


» এম ভি 








৬৫৬ 


আর্থিক জগৎ 





বরং তিনিই কংগ্রেস আর লীগ নেতাদের প্রয়োজন 
মত ক্রীড়নক করিধা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কুটনীতির 
খেলা খেলিতেছেন ॥ 
এ ক্ষ ক * 
ইউরোপ সফরের পর ভারতে সন্ভ-প্রত্যাগত 
শ্রীযুক্ত রুইকর জানাইতেছেন, লণ্ডনে এরূপ জনরব 
' অত্যন্ত প্রবল যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক দা! 
জিয়াইয়া রাখার জন্ত রক্ষণশীল দলের এক শ্রেণীর 
লোক অর্থসাছায্য প্ররণ করিতেছে । ভারতে 
রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধে ইন যোগাইবার জদ্ভ উক্ত 
দলে জনৈক প্রতিনিধি নাকি ইতিমধ্যে ভারত 
অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রুইকরের 
এই তথ্যের সত্যাসত্য লইযা আমরা মাথ৷ 
ঘামাইতে চাহি না। ভারতে বসিয়া মিঃ জিন্নার 
মধ্য দিষা লর্ড ওয়াভেগ এবং লর্ড ওয়াভেলেব 
মধ্য দিয়া মিঃ জিরা যে খেলা খেলিতেছেন তাহাই 
আমাদের কাছে যথেষ্ট । আমাদের প্রশ্ন শুধু এই 
যে, ইহারপিছনে কি শুধুই বৃটিশ রক্ষণশীল দলের 
চিরাচরিত ভেদনীতি কাজ করিতেছে ? শ্রমিক 
গবর্ণমেন্ট কি ইহার পিছনে নাই? তাহাই যদি 


হয়, তবে বর্তমান বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট অবিলম্বে লর্ড 


ওয়াভেলের স্থলে নূতন বড়লাট নিযুক্ত করিতেছেন 
না কেন? | 
LY " ক ক 
অব্বলপুরে কংগ্রেস ক্্মীদের এক সভায় শ্রীতী 
কষলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 
“যতদিন এদেশে তৃতীয় পক্ষ 'রহিষাছে, ততদিন 
এরূপ সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বজায় থাকিবে। 
বর্তমানের শোচনীয় ঘটলাবলীর জন্য লর্ড 
ওয়াভেলই দাধী। অন্তর্বর্তী গবর্ণষেণ্ট এখন আর 
জাতীষ গবর্ণমেণ্ট নাই। এরূপ অবস্থায় উচ! 
কতদিন টিকিতে পারে, তাহা কেছ বলিতে পারে 
না। বডলাট. এখন একজন ডিক্টেটর হইয়া 
উঠিয়াছেন। কংগ্রেপকে হেয় করা এবং জন- 
সাধারণের উপর কংগ্রেসের যে প্রভাব আছে 
তাহা নষ্ট করার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। বড়লাটের আস্তরিকতায় এখন 
আর আমার আস্থানাই। কেন-না, লীগ অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেন্টে যোগদান করিলে পর তিনি প্রচলিত 
নীতি অগ্রাহ করিয়া কংগ্রেস সমস্তদের অজ্ঞাতেই 
দপ্তরসমূহ পুনর্বপ্টন করিয়াছেন” 
+ «ঝর # 
বাঙ্গলা সরকার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ 
এন এম খানকে “বিশেষ কান্দে বিছাবে প্রেরণ 
করায় হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে স্বভাবতঃই উদ্বেগ 
প্রকাশ করা হুইয়াছিল। বিহার হইতে দুর্গত 
মুসলমানদের: পশ্চিমবঙ্গে আমদানী করার এক 
পরিকল্পনা লইয়াই কুখ্যাত মিঃ খানকে এমন 
অসঙ্গতভাবে ' অন্য প্রদেশের ব্যাপারে মাথা 
 গলাইতে পাঠান হইয়াছে বলিয়া কোন কোন মহল 
গবেষণা করিয়।ছিলেন । এই সব সন্দেহ-সংশয়ের 
জবাবে বালা সরকার জানাইয়াছেন,. তাহাদের 
সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি নাই এবং তীহারা যথারীতি 
বিহার গবর্ণমেন্টের অমুমতি 'ঘ্ইয়াই মিঃ খানকে 


বিহারে পাঠাইয়াছেন ), ওদিকে বিহার . সরকার 


ইহার জবাবে ভানাইয়াছেন, মিঃ খান বিছার গবর্ণ- 
মেণ্টের অন্থমোদন নাংলইয়াই বিহারে গিয়াছেন। 


[ ২৫শে নম্বেবর, ১৯৪৬ 





সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, বিদ্ধার সরকার মিঃ 
খানকে বিহার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ 
জানাইয়াছেন। এবার বাঙ্গলা সরকারের নিকট 
আমরা এই প্রশ্নই করিব যে, তাহাদের বিবৃতির 
একাংশ তো প্রকাশিত হইতে না হইতে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে; এবার অপরাংশ, অর্থাৎ 
মিঃ খানকে পশ্চিম বাঙ্গলায় মুদলমাঁন আমদানীর 
কোনও অভিপ্রায় লইয়া পাঠান হয় নাই বলিয়া 
যে সরকারী প্রতিবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও 
কি অন্বর্ূপ সত্য? ইতিমধ্যেই যে সংবাদ 
প্রকাশিত হুইয়া গেল যে, আনানসোলে বসবাস 
করিবার অন্ত বিহার হইতে ৮ শত মুপলমানকে 
আনা হুইয়াছে। 
গু. 


| * 

গত ১৮ই নবেম্বর ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশিয়ান 
প্রতিণিধিবৃন্দের আলোচনা-বৈঠকে যে. খসড়া 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তদছুসারে ওলন্দাজ 
গবর্ণমেণ্ট জাভা, মাদুরা ও সুমাত্রার যথার্থ শাসক- 
রূপে ইন্দোনেশীয় প্রক্জাতান্ত্রিক গবর্ণযেণ্টকে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। এই সংবাদে সমগ্র সভ্য অগৎ, 
বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, সন্তোবলাভ করিবে । 
এতদিনেব চুর রক্তপাত ও বিস্তর টালবাছনার 
পর ব্বৈরাচারী শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণীকে শ্বাধীনতায় 
বন্ধপবিকর ইন্দোনেশিষাঁনদের নিকট নতি-শ্বীর্কার 
করিতে হইল। গত সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়ার এই সংশ্রাম- 
লব্ধ সাফলাকে অভিনন্দিত করিয়া একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । 

চি 


# + 
জাতিপজ্ঘের দরবারে দংক্ষণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে 
কুক্ষিগত করার যে পরিকল্পনা জেনারেল স্বাটস্‌ 
উত্থাপন কবিয়াছিলেন, জাতিসজ্বের ভারতীয় 
প্রতিনিধিদল দৃঢ়তার সহিত তাহার বিরোধিতা 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্য 
হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার কুটনৈতিক স্বাধীন 
মতামত জ্ঞাপন করিয়াছে । গ্রেট বুটেন জেনাবেল 
স্বাটসের প্রস্তাব সর্ববতে!ভাবে সমর্থন করিষাছে 
কিন্ত সোভিয়েট কুশিয়! ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা 
শুধু স্বাটস্‌ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই, তাঁহাবা সেই সঙ্গে এই দাবীও 
জানাইয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের স্যার পূর্বেকার 
ম্যাণ্ডেট শাসনাধীন দেশগুলিকে ষদ্দি শ্বাধীনত। 
দেওষা না হয, তাহা হইলে এ সকল দেশকে 
আন্তৰ্জাতিক অছিগিরি ব্যবস্থার অন্তভূক্ত করিতে 
হুইবে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার কতিপয় রাষ্ট্রে প্রতিনিধিগণ 
কুশিয়ার এই প্রস্তাব সমর্থন কবিষাছেন। কিন্ত 
জেনাবেল স্বাটস এই আন্তর্জাতিক বিরোধিতা 
সত্বেও ঘোষণা কবিয়াছেন, জাতিসজ্বে তাহার 
প্রস্তাব গৃহীত না হইলে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া 
তিনি তাহার স্বীয় পরিকল্পনা অনুসারে কাজ 
করিবেন। এই ভূখওলোভী স্মাটস্ই কি না 


" এতকাল *.শ্চিমের দেশগুলিতে শান্তি ও আস্ত- 
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অমুনত হিন্দুসমাজের নেতৃত্বাতিমানী ডাঃ 
আহেদকার বিলাতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী, ভারত সচিব 


এবং মিঃ চার্চিলের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। 
ডাঃ আহেদকারের প্রধান দাবী হইতেছে যে, আইন 
সভা ইত্যাদির নির্ববাচনে অনুন্নত হিন্দুগণকে পৃথক 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক। এই বিষয়ে 
প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত সচিব ডাঃ আম্বেদকারকে 


কোন ভরসা দিয়াঞ্চেন বলিয়া! মনে হয় না। কারণ 
উহাদের সহিত দেখা করিবার অব্যবহিত পরে ডাঃ 
আন্বেদকার এবূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন' যে, 
ইংলণ্ডের বর্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট অমুন্নত হিন্দুদের 
প্রতি সহামুভূতিশীল নহেন। তবে মিঃ চাচ্চিলের 
সহিত দেখা করিবার পব তিনি বলিয়াছেন যে, মিঃ 
চার্চিল তাহার দাবীর প্রতি খুবই সহামুভূতি 
দেখাইয়াছেন। মিঃ চার্চিলের সহামুভূতি যে আছে 
তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। কারণ বৃটিশ 
গব্ণমেন্ট চক্রান্ত করতঃ এদেশে মুসলমানদের মধ্যে 
পৃবক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া হিন্দু ও 
মুসলমান সম্প্রদাষের মধ্যে এরূপ ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি 
করিয়াছেন যাহাব ফলে দেশে রক্তেব স্রোত বহিয়! 
চলিয়াছে { এক্ষণে যদি হিন্দুদের মধ্যে এই ভেদ- 
নীতি প্রবর্তন করিষ! হিন্দু সম্প্রদায়কে দিধাবিভক্ত 
করা যায তাহা হইলে হিন্দুদের পবম্পবের মধ্যেও 
মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইবে এবং ফলে 
ভারতে বুটাশ সাম্রাপ্যব!দ চিরদিনের জগ্ঠ কায়েম 
হইবে । যিঃচার্চিলের মত সাম্রাজ্যবাদী এই সুযোগ 
উপেক্ষ। করিতে পারেন না। 


« কট চি 

এদেশে যে সমস্ত অনুন্নত হিন্দু ডাঃ আন্বেদ- 
কারকে সমর্থন করেন তাহাদিগকে এই সাম্রাক্ধ্য- 
বাদী ষড়যন্ত্র হইতে সাবধান হইতে আমরা 
অনুরোধ করিতেছি। পৃথক নির্বাচনের ফলে 
হিন্দু সমাজ যদি ব্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়, তাহা 
হইলে এদেশে হিন্দুধর্স, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু 
জাতির অস্তিত্ব থাকিবে কিনা, সন্দেহ । অবস্ত 
অনুন্নত হিন্দুগণ একথা বলিতে পারেন যে, শিক্ষা- 
দীক্ষায় তাহারা পশ্চাদপদ বলিয়া আইন-সভ 
ইত্যাদিতে তাহারা যথোপযুক্ত সংখ্যায় নির্ব্বাচিত 
হইতে পারিতেছেন না এবং উহার ফলে সরকারী 
চাকুরী, সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
তাহাদের উপর অবিচার হইতেছে । উহাদের 
এই অভিযোগ বহুলাংশে সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু. 
ভারতবর্ষে অনুরভবিষ্মতে যে নূতন শালনতন্ত্র 
প্রবত্তিত হইবে তাহাতে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে 
প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ছিন্নু ভোটাধিকার পাইবে এবং 
যেহেতু অনুন্নত হিন্দুগণ সংখ্যায় তথাকথিত উন্নত 
হিন্দুর তুলনায় বেশী সেৱন্ত আইনসভা ইত্যাদিতে 
অমুন্নত হিন্দুদের মধ্য হইতেই অধিকাংশ সন্ত 
নির্বাচিত হইবে। এরূপ অবস্থায় আহন সহায়ে 
অনুন্নত হিন্দুদের সমস্ত অভাব-অভিষোগের 
প্রতিকার করা কিছুই কঠিন কাজ হইবে না। এই 
ব্যাপারে অঙ্গন্নত হিন্দুগণ অগণিত বর্ণহিন্দুষও 
আন্তরিক সথাম্বতৃতি ও সহযোগিতা পাইবেন। 
সুতবাং অনুন্নত হিন্দুদের পক্ষে পৃথক নির্বাচনের 
সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করিষা হিন্দু সম্প্রদায়কে 
বিভক্ত করিবার কোন প্রয়োদ্রলই নাই। এই 
নীতি গৃহীত হইলে কেবল যে উন্নত ও অনুন্নত 
ভেদে হিন্দু সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হইবে এরূপ নহে 
--উহাব ফলে ভাগ বণ্টক লইয়া অনুন্নত হিন্দুদের 
নিজেদের মধ্যেও বহুসংখ্যক দলের সৃষ্টি হইবে। 
ডাঃ আম্বেদকার যাহা চাহিতেছেন তাহা দ্বারা 
সমষ্টিগতভাবে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়েরই নহে 
অমুনত হিন্দুদেরও মৃত্যু ডাকিষা আনা হইতেছে। 
অস্থুরনত হিস এই ষ্ডযন্ত্র হইতে সাবধান হউন। 
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পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা-বিধ্বপ্ত অঞ্চল ঘুরিয়া আসিলাম | 
-শোনা কথা ও চোখের দেখার মধ্যে যে কতখানি 
"তফাৎ থাকিতে পারে তাহা এবার যেমন উপলব্ধি 
করিয়াছি এমন আর" কখনও নহে। কলিকাতার 
খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতারা ইহার আগে 
ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে যাইয়া বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন, কিছু কিছু ফটোগ্রাফও 
তুলিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কপালনী 
"হইতে সুরু করিয়া আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি অবস্থা 
সম্পর্কে বিবৃতি দিয়াছেন। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিবরণও খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে । কিন্ত 
স্বচক্ষে দেখিয়া এই কথাটাই বার বার মনে হইল 
‘যে, ইহার কোনটাই প্রকৃত অবস্থার যথার্থ বর্ণনা] 
-নয়। যাহা! ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহার 
.সামাস্ভই ওঁ সকল বিবৃতি বা বিবরণে প্রকাশ 
পাইয়াছে। | 
Ed ষ্ঠ # 
ইহা অস্বাভাবিক নহে। কোন ভাষা, কোন 
“বিবরণ বা কোন ফটোগ্রাফই পূর্বববজ্গে অনুষ্ঠিত 
* পৈশাচিক কাণ্ডের যথার্থ ধারণা জন্মাইতে পারে 
না।' একমাত্র নিজের চোখে দেখিয়া ও নিজের 
"মন দিয়া উপলব্ধি করিয়াই ইহাকে বুঝিতে হ্য। 
"সুতরাং .ষে সকল সেবাব্রতী ও জননায়ক এই 
সমন্তা লইয়া কাঁজ করিতেছেন বা ভাবিতেছেন, 
"তাঁহাদের সকলকেই অনুরোধ করিব, সর্বাগ্রে 
"তাহারা যেন একবার ঘটনাস্থলে ষাইয়! সমস্ত 
-ব্যাপারটার আসল রূপটি দেখিবার ও বুঝিবার 
‘চেষ্টা করেন। তাহা না হইলে ডাঙ্গাষ সাতার 
কাটিবাব মতো অবাস্তব প্রচেষ্টায় সময়, শক্তি ও 
“অর্থের অপবাবহার করিবেন মাত্র । 
ক Ld * 
দালা-বিধবস্ত অঞ্চলে যাহা দেখা যায় তাহা! 
"যে-কোন মাহুষের সাধারণ কল্পনার বাহিরে । 
মানুষ যে কতখানি হিংস্র ও অত্যাচারী হইতে 
পারে তাহার সীমা নাই--এই কথাটাই নোয়াখালী 
“ও চাদপুরের নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামের অবস্থা 
“দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে । সাধারণতঃ. কোন 
-মান্ষ কোন স্বণিত অপকর্ম করিলে আমরা তাহাকে 
পিশু” বলিয়া গাল দিয়া থাকি। কিন্তু পূর্বববঙ্গে 
-কোন বিশেষ সম্প্রদায়েব লোকেরা অপর সম্প্রদায়ের 
উপরে যে নৃশংসতা করিয়াছে, তাহার জন্ত 
' তাহাদিগকে পত্র সহিত তুলনা করিলে পশুর! 
-সভা করিয়া আপত্তি জানাইবে। কারণ আমার 
নিশ্চিত বিশ্বাস পশ্তরাও ঈকোনকালে এতখানি 
-পাঁশবিকতা করিতে পারিত না। 
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দেখার অতীত যাহা, যাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ 


করা যায় না কিন্ত হৃদয় দিয়া বোঝা যায়, তাছার 


ব্যাপকতা আরও ভয়াবহ | দৃষ্টাস্তত্বরূপ, যে সকল 
অপহৃতা মেয়ে এখনও উদ্ধার পায় নাই, কিম্বা যে সকল 
প্রৌঢ় ধর্ধাত্তরিত হইয়াছেন তীহারা কবে আবার 
নিজ ধৰ্ম্মে ও সমান্জে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন ? 
কোন দিন পারিবেন কি না তাহারই বা নিশ্চয়তা 


'খয়ালার খাতা 


€(মতামতেব জন সম্পাদক দায়ী নহেন) 








কোথায় ? যদিবা পারেন তবে. নিজ পরিবার ও 
সমাজে তাহারা কতখানি খাপ খাইবেন ? তাঁহাদের 
জীবনের এই পরিবর্তন কি জলের দাগের মতো 
নিশ্চিহ্ন হুইয়া মুছিয়া যাইবে? নিজের কাছে 
নিজেই কি তাহারা এক অন্বাভাবিক অনুভূতির 
দ্বারা পীড়িত হইবেন না? তাহাদের মনোবল-_ 
ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'মরাল”, কি বহুলাংশে 
বিনষ্ট হইয়া যাইবে না? 
* # রা 

দাঙ্গার ভয়াবহ তাঁগুবের মধ্যে যাহারা ভিটে- 
মাটি ছাড়িয়া শুধু কোনমতে প্রাশরক্ষার 
চেষ্টায় পলাইয়া আসিয়া বিভিন্ন সহরে আশ্রয় 
নিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কষেক সহস্র । সাময়িক 
সাহায্য, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতে 


' অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু সেবাসমিতি গড়িয়া, 


উঠিয়াছে। জনগাধারণও সাধ্যমতো চাদা দিয়] 
এই বহু সহশ্র শরণাগতের আহার স্বোগাইয়াছে, 


স্কুলঘর, ক্লাব ও ব্যক্তিগত বৈঠকখানা খালি করিয়া 
শোবার যায়গা দিয়াছে। কিন্তু সমস্তাতো একদিন 
ছুই দিন, এমন কি এক সপ্তাহ ছুই সপ্তাহের নয়,_ 
সমন্তা চিরকালের । সেবা-সমিতির চাদার টাকায় 
ইহারা বরাবর বাচিয়া থাকিতে পারিবে না। 
ইহাদের নিজ জমাজমিতে ইছাদিগকে ফিরিয়া 
যাইতে বলা যতখানি সহজ, তাহা, কার্যে পরিণত 
করা ততখানি নয়। সরকারী রিলিফে কী 
হইতেছে বা কী হইবে তাহ! বুঝিতে কাহারও 
বাকী নাই। 


4 * t 


পূর্বববঙ্গে লফরের পর ছুইটি বিষয় আমার মনে 
হইতেছে। হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। প্রথমটি 
আশার এবং দ্বিতীয়টি নৈরাষ্তের। বিরাট বিপ্লব, 
দারুণ ছুর্দিন এবং সাংঘাতিক বিপদ মাঙুযের পক্ষে 
অনেক ‘সময় কল্যাণের কারণ হইয়া দীড়ায়। 
আরামপ্রিয় ব্যক্তিকে কষ্সিষ্, কাপুরুষকে সাহসী 





অধিকতর মাইল ভ্রমণ চান? 


স্থুবিদিত এই মূল কথাগুলি পি 
ক্ষয় হয় কম_-টিকে বেশী দিন 1.1 


কারণ ইহার গঠন বৈশিষ্ট্য ভ্রমণের সময় ইহাকে করিয়া ৭ 
তুলে সংহত, দৃঢসংবদ্ধ ; স্ফীত হওযার পর ব্যাস হয় ধাস্তবিকই | 
ক্ষুদ্বতর, ঘর্ষণের ক্ষয় বা ফাটলকে বাধা দেয় অধিকতব ভাবে। 
কারণ গুডইয়ারের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণাধীন. উৎপাদন ব্যবস্থা এবং 
তত্বাবধান' প্রতিশ্রুতি দেয় ইহার সঙ্গতি ও সমতার, সেই সঙ্গে 
গোটা. টায়ারের জীবনকে করে দীর্ঘ এবং ক্ষষ হয় একই ভাবে। 
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, ও অবর্মশ্যকে বীৰ্য্যবান করিয়া তুলিবার শক্তি 
আছে উহাদের। উহাতে জাতির সত্যিকার 
শক্তির পরীক্ষা ঘটে। আনন্দের সঙ্গে বলিব, 
. নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় হিন্দুদের মধ্যে এমন 
' কন্েকটি নতুন সুলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহাতে 
'রর্মান ক্ষতিরও কিছুটা ক্ষতিপূরণ হইয়াছে, মনে 
করা যাইতে পারে। , 

“একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ বিধবাকে দেখিলাম তাহাদের 
প্রজা এক নমঃশূত্র বালকফে তাঁহার নিজ পৌৱ্রের 
সঙ্গে ' একই ঘরে যাইতে দিয়াছেন। 

করাতে বলিলেন, “ওরা হুত্রনে এক পাঠশালায় 
এক ক্লাসে পড়ে। ওকে কি আলাদা করতে 
পারি?” অথচ এই মহিলাই “ছোয়াছানির” 'ভয়ে 
অষ্টপ্রহর সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন শুনিলাম। গ্রামের 
যে সমাজপতি, মাত্র? bo মাস আগে, সন্ত 
বিলাত-প্রত্যাগত এক যুবককে গোবর খাওয়াইবার 


bh 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬, 





ধরে নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের সবাই আরার ঘরে 
নেবো।” নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও কাশীর পণ্ডিত 
সমাজ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, 
নোয়াখালী ও শ্রিপুরায় যে বলপূর্ববক ধর্ম্মাস্তরপ 


ঘটিয়াছে, তাহাদের হিন্দুপমাে ফিরিয়া আসিতে 
কোন শাস্ত্ৰীয় না নাই। 


+ ক 

একটি EE সহরে বিপদের আঁশঙ্কা করিয়া 
ছেলের! রাত্রিতে বাড়ী বাড়ী টহল দিয়া ফিরিয়াছে 
এবং তাহাদের মায়েরা তিনতলা বাড়ীর ছাদে 
সারা রাত জাগিয়া “ওয়াচ পোষ্টে” কাছ 
করিয়াছেন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার 
জন্ভ যে সকল অধুধ ও সরঞ্জাম প্রয়োজন, তা 
কিনিবার,. অস্ত “আত্মরক্ষা সমিতি’ দোকানে 
পাঠাইয়াছিলেন। দোকানী প্রায় কুড়ি টাকার জিনিষ 
দিয়া দাম নিতে অস্বীকার করিল। . পীড়াপীড়ি 
করাতে বলিল, “বিপদ কি আমারও নয় 1. আত্মরক্ষা, 


ইহারই হিন্দুর মধ্যে এতকাল অভাব ছিল, ইহাই” 
তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গয়াত 
অন্ধকারও যে একেবারে নাই, তাহা: নে. 

একটি সহরে একজন ধনাঢ্য মহাজন “ডিফেন্স, ' 
কমিটিতে মাসিক এক টাকা চাদ! দিতে আপত্তি 
করিয়াছেন এবং গোপনে স্থানীয় লীগ' কমিটির 
সম্পাদকের হাতে দেড় শত টাকা দিয়াছেন।.. 
আশা এই যে, দাঙ্গা বাধিলে তাহার বাড়ী আক্রান্ত, 
হইবে না। একটি বড় বাজারে উপক্রত ব্যক্তিরা 
হুঃখ করিয়া বলিল, ১৬ই আগষ্টের পরে স্থানীয়, 
একটি তালুকদার অপর সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, 
তৈয়ার করার জন্ভ তিনশত টাকা চাদ! দিয়াছেন, 
এবং মাস ছুই পরে সেই তালুকদার বাড়ীতে 
হুর্যাপুজার সময় ওঁ নবস্থাপিত উপাসৃনালয়ে 
প্রার্থনায় ব্যাঘাত জন্মে এই অজুহাতে ঢাক- 
বাজ্জাইবার বিরুদ্ধে আপত্তি কর! হইয়াছে । আপত্তি: 





জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন তিনিই বিনা 
দ্বিধায় বলিতেছেন, “জোর করে যে-সব মেষেদেখ 


~ 


" other than’ electric equipment. 


সমিতি তো আর পাঁচজনের মতো, আমারও 
মা-বোলেব সম্মান রক্ষার দ্ধ 1" এই যে এক্যবোধ, 


GOVERNMENT OF. 


হওয়ার উপায় ছিল না! 









(SECTION CPM OF 3rd CATALOGUE) ey 


Following types of stores are available for sale: ১ 


Hand Tools: Eyed ০০৮ including adrioviturak 
implements, eto; All other types. 


planing and nmiiffing machines; Grinders; ste. 


8৪018997189 Workshop and Constractional ' 


Machinery and ‘Plants: Ait. compressors and 
machinery driven by compressed Gir accessories; 
Workshop machinery and: accessories i” Lifting and 
transport machinery and ,accessories (cranes, 
travelling cranes, etc.); Electrical welding machine 
ery and accessories! Gas welding and cutting 
machinery and accessories, 


Engines: Internal combustion sngiies, other. than 
M.T, Aero and large marine .Shgines; Acetone 


চু 


Other Plant and Mackineryt., Road moking 


machinery ~ Earth shifting, graging and surfacing 


ff 2 


machinery (Bulldozers, etc) asphalting রি রর 


treating machinery; tar sprayers (tar bollers, 
Machine Tools: Lathes; Drilling, shaping. slotting, ‘ 


spreaders, etc.) stone crushers, concrete-mixers, 


 prémixed surfacing-mixers, 057 Air compressors, 


etc.; Agtrieulturals Refrigerating; Heating; Light 
(non-electric); Pumping , machinery —waterworks; 
Special industry machinery. 

Bridges and Heavy Constructlonal 14015811018, 
Structural Steel Works: 

Survey and Optical lhstraments: Watches, 


clocks and other time devices; Compasses; 
_ Drawing instruments. 4 রা 
© Bulldlngs : : Sheds-timber, tes Hangar: etc. 
‘Factories and Industrial Untts.. 


Installations. 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, etc. and the ' 
method of tendering are contained in Section CPM of the Third Catalogue wbich is 
available at Rs. 3/- on or about 158 November, 1946, from the addresses given below: 


A. Regional Commissioner Disposals) at 


BOMBAY - Mercantile Chambers, Graham | 


Koad, Ballatd Estate, 
CALCUTTA ১ ৬ Esplanade East. 
LAHORE - 6.P.O. Square, The Mall. , 
CAWNPORE - 16/1569, Civil Lines. 


B. Dy. Regional Commissioner (Disposals) at 
KARACHI - Variawa Buildifig, McLeod Road. 
MADRAS -United India Life 81109, 

Esplanade.. 


C. Allimportant? Chambers of Commerce and 
Trade Associations. 





Mail orders for the catalogue myst be accompanied by Money Order or Indian Postal Order: 


NOTE: Watch for বি announcement regarding Section CPM of Fourth Catalogue 
which will contain a further list, of stores available for disposal. ,... 


ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 


DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELHI 





মানিয়াও লওয়া . হইয়াছে।' না. লইলেটপূজা 





ty 


কৃষিজাত, বনজ ও মহ্ম্তজাত দ্রব্যাদির সঠিক 
মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট স্তার ভি, 
টি, বৃষ্তমাঁচারির সভাপতিত্বে যে একটি কমিটি গঠন 
করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাদের বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । জানা যায় যে, কমিটি এ বিবরণীতে 
ভূমির ক্ষয় নিবারণ ও ভূমি সংরক্ষণ, অলসেচ ও 
পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, গবেষণার সাহাষ্যে কৃষির 
উন্নয়ন, ভূমি কর্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন, 
বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে শন্তাদি সংরক্ষণ, সমবায় 





প্রথায় পণ্য ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, দেশব্যাপী 
ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রজা বিলি ও 
রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষি শ্রমিকদের 
রক্ষা গ্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। 


সভাপতি কৃষ্ণমাচারি এ বিবরণীতে বলিয়াছেন, 
কৃষি-নির্ভরশ্নীল সকল শ্রেণীর লোকের জীবনধারণের 
মান যতটা সম্ভব উন্নয়ন করাই ভারত গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেপ্ত। ভারতের সকল স্থানের গবর্ণমেন্ট যদি 
একটা নির্দিষ্ট ফলপ্রস্থ নীতি মানিয়া চলেন তাহা 
হইলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে । 


সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছে। 


টাৰ ০৬8 
কট লু 


তথাকথিত ইতিহাস ১৮৪৭ খৃষ্টাবের স্বাধীনতার যুদ্ধকে “সিপাহী বিদ্রোহ'আখ্যা দিলেও 
প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী তারতবাসীর বুকের গহনতম কোণে রক্ত দিয়ে আঁকা আছে 
ভাবতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা -যুদ্ধের অপূর্ব শৌধ্যের কাছিনী। পলাশীর যুদ্ধের কলঙ্ক 
সারা ভারতবর্ষে এক তীব্র ধিক্কারের স্বষ্টি করেছিল, বিশ্বাসঘাতকতার দুরপনেয় কলঙ্ক 
ভারতবাসীর মনে যে ক্ষেতের সৃষ্টি করেছিল তারই প্রকাশ ১৮৫৭ সালের বিরাট ও' 
অভূতপূৰ্ব্ব বিদ্রোহে । শ্বাধীনতাব প্রথম যুদ্ধ যে প্রেরণা, যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রক্ত 
দিয়ে স্বষ্টি করেছিল,আজও সেই এতিহ)ই স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসী শ্রদ্ধার, 


আর্থিক হুনিয়ার খবরাখবর 


গাঁত ১লা অক্টোবর (১৯৪৫) হইতে ৩০শে 
জুন (১৯৪৬ ) পর্যযস্ত সময়ের মধ্যে যৌথ কারবার 
চালাইবার জগ্য ৮৯৭টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
২০৯ কোটি টাকা মূলধন মঞ্জুরীর আবেদন পাওয়া 
গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৬৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে ১৬৫ 
কোটি টাকার মূলধন মঞ্জুর করা হইয়াছে। 
ও শিল্পেতর হিসাবে ব্যবসায় গ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা 
ও মঞ্জুরী মূলধনের হিসাব (কোটি টাকার অনুপাতে) 
নিয়ে দেওয়া হইল £-- 











ম্যানেজিং এন ভি দত্ত এণ্ড সন্স, লিঃ, কে হেড, সহি ৯৫, ই রী, কলিকাতা 


88005811546 


্ 


[২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ - 





' ৬৬০ আর্থিক জগৎ 
আবেদন মঞ্জুরী করা হইতেছে । আশা করা যাইতেছে, ১৯৪৭ 
মূলধন প্রতিষ্ঠান মূলধন প্রতিষ্ঠান সালে বাংলায় আর খাচ্য-সঙ্কট থাকিবে না । 
শিল্প ১২০ ৪88৬ ১০৯ ৪১৮ প্রথম ভারতীয় এযাক্চুয়ারী শ্রীঘুক্ত যোগেশ mann 
.শিল্পেতর ৯০ -৪৫১ €৫ ২৪০ চন্দ্র সেন এম, এবি, এগ, এ, আই, এ (লণ্ডন ) 


শিল্প ও শিল্পেতর প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে ৭ কোটি 
ও ২৬ কোটি টাকা মূলধনের আবেদন না-মঞ্ুর 
করা হইয়াছে । মঞ্চুবীকৃত মূলধনের মধ্য হইতে 
জরুরী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিষ্ঠানের জগ্ভ যথাক্রমে 
৭১ কোটি ও ৯৩ কোটি টাকা নিন্দি করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্প-বিষয়ক জরুরী 
প্রতিষ্ঠানের অন্ত ৪১ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী 
প্রতিষ্ঠানের জম্ভ ৬৮ কোটি টাকা এবং শিল্পেতর 
জরুরী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিষ্ঠানের জদ্ভ যথাক্রমে 
৩০ কোটি ও ২৫ কোটি টাক! ধরা হইয়াছে। 
আলোচ্য সময়ে দেশীয় রাজ্যে ৫৪টি প্রতিষ্ঠানে 
১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকার মূলধন মঞ্জুর করা 
হইয়াছে এবং ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ২ কোটি ৪২ লক্ষ 
টাকা মূলধনের আবেদন না-মঞ্চুর করা হইয়াছে। 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে 
ভারত সরকারের কম্যুনিকেশন দণ্ডরের সেক্রেটারী 
জানান যে, পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কে ১৯৪৫-৪৬ 
সালের শেষে যাহাদের হিসাবে জমা ছিল ছুই 
টাকারও কম এমন সব আমানতকারী কর্তৃক 
দাবী না করা মোট আমানতের পরিমাণ ছিল দশ 
লক্ষ এগার হাজার পাঁচ শত চৌত্রিশ টাকা তের 
আনা পাচ পাই। 

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, আগামী বাজেটের 
সময়ে বৃটেনের অর্থ-সচিব শেয়ার সংক্রান্ত ফাটক! 
কারবারের উপর নাকি কর ধার্ধ্য করিতেছেন। 


প্রকাশ, কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে, 


মাদ্রাজ সরকারের অন্ুশ্যত নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় 
মাদ্রার্স প্রদেশের জন্ত বরাদ্দ করা তিন লক্ষ বাচান্ন 
হাজার টাকু মাদ্রাজ সরকার না লইয়া ভারত 
দরকারকেই ফিরাইয়া দিতেছেন। 

ভারত সরকার কর্তৃক শতকরা সাড়ে তিন 
টাকা সুদের দুই শত তিয়াত্তর কোটী টাকার 
অমেয়াদী খণ পরিবর্তন বা পরিশোধ সম্পর্কিত 
নীতি গৃহীত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট 
দুই শত সাতান্ন কোটী টাকার খণ পরিবর্তন এবং 
ছুই কোটা টাকার খপ নগদে পরিশোধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। এখনও চৌদ্দ কোটী টাকার 
খণের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ॥ 

বর্তমান বৎসরে বাংলাদেশে উৎপন্ন ' আমন 
ধান হইতে প্রায় একাশী লক্ষ বাষ্ট হাজার একশত 
টন চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা কর! 
যাইতে পারে। গত বৎসরে (১৯৪৫) পাওয়া 
গিয়াছিল বাছাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাত শত 
টন (আমন) চাউল। আগামী বৎসরের উৎপন্ন 


আউস ধান হইতেও প্রায় কুড়ি লক্ষ এগার হাজার 
আট শত টন চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া অস্ুমান 








সম্প্রতি বাহাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। [ও 

স্বৰ্গত দেবব্রত মজুমদারের স্ৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে 
তাহার পিতা যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আমুর্কেদ 
হাসপাতালের যক্ম্মা বিভাগের উন্নতিবিধানাদির 
দন্ত একত্রিশ হাঞ্জার টাক! দান করিয়াছেন। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে দেশরক্ষা 
বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, যুদ্ধ শেষ হইবার 
পর হইতে গত ৩০শে সেপ্টেধর পর্য্যন্ত ভারতীয় 
সেনা বিভাগের স্থলবাহিনী হইতে ১৯,১৮২ জন 
(৪,২০৮ জন ভারতীয় এবং ১৪,৯৭৪ জন 
ইয়োরোপীয় ), নৌবাহিনী হইতে ১৬২০ জন 
(€৫৭ জন ভারতীয় এবং ১০৬৩ জন ইয়োরোপীয়) 
এবং বিমানবাহিনী হইতে ২৪০ জন অফিসারকে 
বিদায় দেওয়া হুইয়াছে। 





ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, লার্খা 
সাহিত্যিক হের ছারম্যান হেসকে ( Herr Her- 
Hesse ) এবার লাহিত্যের জস্ত 
“নোবেল প্রাইজ’ দেওয়া হইয়াছে। ছের ছেদ ' 
১৯১২ হুইতে সুইজারল্যান্ডে বসবাস করিতেছেন। 

সম্প্রতি এডভারটাইজিং এজেণ্টস্‌ এসোসিয়ে- 
শনের প্রথম বািক সাধারণ সভায় সভাপতি মিঃ 
এম এইচ ক্রম বলেন যে, মাত্র এক বৎসর পূর্বের 
এই এসোলিয়েশন গঠিত হইলেও, এসোপিয়েশন 
এরূপ কতকগুলি প্রয়োজনীয় কার্ধ্য করিয়াছেন 
যাহা এসোসিয়েশনের পক্ষে সত্যই গৌরবের 
বিষয়। মিঃ ক্রম বলেন, অবিলম্বে আমাদের 
নিয়েক্ত কার্য্যগুলি করিতে হুইবে--ব্যবসায়গত 
উন্নতি, সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নতি, প্রধান প্রধান 
সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সহিত কার্ধ্যনীতির 
উন্নতি এবং কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি। অবস্তয 
করণীয় কর্তব্য তালিকাভুক্ত করার সময় প্রচার- 
কার্্যের উন্নতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা মিঃ ক্র মর 
মতে সঙ্গত হইবে না। কারণ, তাঁহার মতে 





কঠিন চোট 
সহ্য কৰিবাৰ 
জন্যই তেৱী 


বাঙ্গলা ও আসামের জন্ত 
সরবরাহকারী £ 

মেসাঁস” প্রাপীনাথ পাল এও সঙ্গ 

২১০) হারিসন রোড, কলিকাতা৷ | 

মেসার্স বাবুলাল সিংহ এণ্ড কোং 

৫৮; ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! । 

মেসাস“ বেম্কে! এপ্রিনীয়ারিং এও 
সাল্াই কোং 

», ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 









বো যন্ত্রণা 


ন্কিলুহন্ল 


প্রচারক: দি টাটা আয্মরণ এণ্ড শীল কোং লিঃ | 
পপ 
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আর্থিক জগৎ 


৬৬৬ 











"পৃথিবীর ইতিহাসের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ ‘একটি 
এসোসিয়েশনের পক্ষে 'কোন প্রকার স্বার্থমূলক 
কাৰ্য্য বর্জন করাই সঙ্গত। উপসংহারে মিঃ ক্রম 
‘বলেন যে, আমরা ডাকযোগে শিক্ষা দেওয! সম্বন্ধে 
অনেক অগ্রসর হ্ইয়াছি। বর্তমানে অর্থের 
অনচ্ছলতাহেতু আমরা কোন বৃত্তির ব্যবস্থা কবিতে 
পারি নাই। তবে এই দম্বন্ধেও বিশেষভাবে 
চিন্তা কর! হইতেছে বলিয়। মিঃ ক্রম উল্লেখ করেন। 

ভারতের প্রাণীতন্ত বিভাগেব প্রাক্তন 
-ডিরেক্টার লেঃ করেল আর, বি, সীমুর সিওষেল 
"উক্ত বিভাগে পুনর্গঠন ও প্রসারের অন্য ৭০ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি ভ্ষ্ট-নাধিকী 
পৰিকল্পনা! ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে দাখিল 
কবিয়াছিজেন। জানা গেল, এ পরিকল্পনা বর্তমানে 
ভাবত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে এবং 
গবর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করিবেন । 
প্রস্তাবিত পরিকল্পনাম্থযায়ী ১৯৫১-৫২ সনে 


-পুরামাত্রাফ কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে এবং 
৫০ হাজার | 
টাকা ব্যয় হইবে। বর্তমানে প্রাণীতন্ বিভাগে | 
পরিকল্পনাঁটিতে 


তাহাতে এককাঁলীন মোট ৬৩ লক্ষ 


মাত্র ৮৮ জন কর্মচারী আছেন। 
ভারতের সমস্ত জন্তর তথ্য সংগ্রহের প্রস্তাব করা 


হইয়াছে। পুনর্গঠিত প্রাণীতন্ব বিভাগের কতক- | 
গুলি শাখা থাকিবে এবং তাহা পরিচালনার জন্য | 
একজন ডিরেক্টার ও একজন জয়েন্ট-ডিরেক্টার | 
থাকিবেন। উক্ত বিভাগের সদর অফিপ নয়া- J 
পরিকল্পনানুযায়ী কর্স্মীদের | 


দিল্লীতে থাকিবে। 
শিক্ষাদান কার্ধ্য আরন্ত হইয়া গিয়াছে। 


কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় { 


সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ জন মাথাই 


'জানান যে, কাপড়ের কলগুলিতে আট ঘণ্টা রোজ 


“চালু হওয়ার ফলে বৎসরে সত্তর কোটী গঞ্জ কাপড 
কম উৎপন্ন হইবে। 

হায়দ্রাবাদ রাজেয আয়কর প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
নিজামের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কৃষি আয়, 


‘দাতব্য ও ধৰ্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উপর এই ' রি 


প্রস্তাবিত করতার চাপানো হইবে না। 


মাফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মনুরী ও বাড়ী 
ভাড়ার উপর এবং চিনি ও চাউল ব্যতীত সমস্ত 
হে মৃত ভার নি ব্যবস্থা তুলিয়া 
লইয়াছেন | 


ক্যাশ সাটিফিকেট 
৮|০/* তিন বছরে ১*, 


৮৬৯ 


৮৬২]২ 


১০ 
» ২ রে শর তাত £ 
sien SU 4 « ba 
0 4 yl দি 
॥ 
৭ টি 
পপ শশী 





ভারত সরকারের স্পেপ্তাল ফুড কমিশনার 
সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বৃটিশ 
ভারতে চল্লিশ লক্ষ টন এবং দেশীয় রাজ্যসমূছে দশ 
লক্ষ টন চাউল ও গম উৎপন্ন করাই হুইল বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারের কৃষি-উন্নঘন সম্পর্কিত পর্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনার.বিবেচনাধীন লক্ষ্য । 

মণিপুর রাজ্যে সর্বপ্রথম স্থাপিত কলেজটীর 
উদ্বোধন কাৰ্য্য সম্প্রতি সম্পন্ন হুইয়াছে। এই 
কলেঞ্জটীর নাম হইল ধনমঞ্জরী কলেঙ্গ। 

প্রকাশ, ভারত সবকারের টোকিওস্থিত অর্থ- 
নৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এল, সি, জৈন জাপানে 
ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার নিবুক্ত হইবেন। 

দর্ববা ( conchgrass )-র সহিত গমের 
সংমিশ্রণ করিয়া রাশিয়ার কৃবিবিজ্ঞানীরা নূতন 
নৃতন বিভিন্ন জাতের গম উৎপন্ন করিতে সক্ষম 


হুইয়াছেন। এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন গমের 





ব্যাঙ্ক অফ 


হেড অফিস শিলং 
টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন) জেনির নাসার , 
কলিকাতা অফিস £__৬, ক্লাইভ 


টেলিফোন £ কলিকাত! ৬৯৪০ 


ত্রাঞ্চসমুহ £ 
বড়পেটা, ধুবড়া, গোষাব্রপাড়া, 
(জাড়হাট নওগা, ইক্ৰ্বী এবং ভিক্রগড় | 


ক 






অনুমোদিত 
বিলিকৃত ও বিক্রীভ 
আদায়ীকৃত (অগ্রিম কল ও 
| রিজার্ভসহ ) 
আমানত 
গাভর্ণমেন্ট ও বাজার দরে 
অন্যান্য সিকিউ 
মিঃ জে, সি, বসু 
ম্যানেন্দার, (কলিকাতা অফিস ) 





hs 
Cd 
ৰ 
4 


আসামের সর্বপ্রথম পিডিউন্ ব্যাঙ্ক 










মধ্যে প্বহবর্ষজীবী (Perennial) গম” অগ্ভতম | 1 
এই গমের বীজ একবার বপন করিলে একাদিক্রমে 
৩৪ বৎসর ফসল পাওয়া! যায়। 

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার প্রদেশের সমুদয় 
যানবাহন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার বিষয় 
চিন্তা করিতেছেন ।. f 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের মারিয়ার ফিজিকে+র 
গবেষণা পরিকল্পনার সাহায্যের অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
উক্ত বিশ্ববিভালয়কে এককালীন সত্তর হাজার 
এবং বাৎসরিক চল্লিশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য 
মঞ্জুর করিয়াছেন। 

ভারতীয় “হোটেল রা” মিঃ টি, আর, 
ওবিরয় সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, কলিকাতার গ্রয্যাও 
ছোটেলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথায় একটা নূতন 
কুড়িতলা হোটেল গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। এই 


নূতন বাড়ীটীতে দুইটী সিনেমা হুল থাঁকিবে। 


আসাম লিঃ 


টেলিগ্রাম  আসামব্যান্ক 


গোহাটি, 





59০ 9০০ ১০০০ টাকা 
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আর্থিক জগৎ 





কেন্গ্রীয় পরিষদে শ্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, 
ভারতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বিদেশী লোক আছে। ইহার 
মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ ভারতীয় বা অর্দ্ধ-তারতীয় 


, অর্থাৎ নেপালী বা তিব্বতী 5 প্রায় ছাব্বিশ হাজার 


চীনা, তের হাজার আফগান ও এক হাজার পার্শা 
এ দেশে থাকে 1 ইহ! ছাড়! বিদেশী ইয়োরোপীয়ের 
সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার ছয় শত। 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬" 








ব্যক্তিগত 


নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৬-৪৭ সালের অন্ত 
বঙ্গীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্ত নিযুক্ত হুইয়াছেনঃ 
_-কলিকাতার পুলিশ কমিশনার (সভাপতি, 
পদাধিকার বলে); বাংলার শিক্ষাবিভাগের 
ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে) বাংলা সরকারের 
প্রচার বিভাগের ভিরেক্টর (পদাধিকার বলে) 


আই, এন, ম্বাকইউন , মিঃ এস, আফজল) মিঃ 
গঙ্গাধর প্রামাণিক ; মিঃ সরফউদ্দিন আহমেদ, 
এম, এল, এ) মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী 
এম, এল, সি, ) নবাঁবজাদা হাসান আলি চৌধুরী ) 
মিসেস ভারিউ, এ, সেখ ; কলিকাতা! পুলিশ হেড 
কোয়ার্টারের ডেপুটী কমিশনার ( সম্পাদক, 
পদাধিকার বলে)। ইষ্টার্ণ কন্যাণ্ডের প্রধান 
সেনাপতির প্রতিনিধি একজন অফিসারও এই 


মিঃ ডাব্লিউ, এ ছইট, এম, বি, ই,; মিঃ ডাব্লিউ, 


বোর্ডে থাক্কিবেন। 


জানা শিয়াছে যে, গত ১৮ই নবেম্বর ভারত LENT MESES 
'গবর্ণমেপ্টের বেতন তদন্ত কমিটির যে বৈঠক হইয়! ফোন ঃ কলিকাতা-_২০৪৪ 
গিয়াছে তাহাতে ভারতের বিভির রেলওয়ের কর্্স- 


চারীদের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের গ্রতিনিধিগণ সাক্ষ্য 


দিয়াছেন। - 

আলিপুর দুয়ারে শোচনীয় খাভাভাব দেখা 
দিয়াছে। শালবাড়ী, ডিমা, কালচিনি, গাঙ্ছুটিয়া, 
রায়মাটাং, চিঞ্চুলা প্রভৃতি বহু চা বাগানের 
শ্রমিকগণ এবং প্রায় সমগ্র মহকুমার কৃষকগণ 
খাত্ভাভাবে বিদ্রোহ ঘোবপা ৰুরিয়াছে। শ্রমিৰুগণ 
বাগানসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গৃহ এবং 
দোকানপাট আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া আগুন 
লাগাইয়া লুঠ করে এবং বাগানের ম্যানেজার, 
ব্যবসান্লী এবং কর্ণচারিগণকে মারধর করে। : 

ক L ফা 

জামালপুর (ময়মনসিংহ ) থানার চন্দ্রা ও 
রামনগর গ্রাষে অক্লাভাবে তিন ব্যক্তির মৃত্যু 
. হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, 
/ * a i Ll 


| যণোহৱ-খুলন| ইউনিয়ন ব্যান লিমিটেড 


হেড অফিস £১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


৯০ ক্লাইভ উ্রীে ল্যাস্ষেত্র নিজ 


ভ্িভলল ল্বাীব্র ভিভলেন ব্য্যাক্ক 


জ্ঞানাভ্ল্ত্িভ হুইস্সাছ্ে। 
শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হযে | 
রায় সৈলেজানাথ 0 ঘোষ বাহাদুর । | 








(SECTION ECS OF 3rd CATALOGUE) 
Following types of stores are' available for sale: 
Electrical ‘ Machinery cmd Plant: Motors and Gener | 
ators; Transformers and related .eqvipment;' Distribution ° 
and Controf Apparatus; Batteries and ‘Cells; Other electric 


৭ Appliances, including জিত Heating ৭ and Lighting 
equipment and fittings. 


জামালপুর মহকুমায় কোন কোন . অঞ্চলে 
নিদারুণ অন্নক্ট উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি এক 
হাঁজারের বেশী কৃষক ঝাউগাড়া ও ঘোষেরপাড়া 
ইউনিয়ন হইতে আসিয়া জামালপুর সহরে সমবেত 


: হয় এবং মহকুমা হাকিমের নিকট খান্ত দাবী করে। b 

' Electrical Wiré, Cable and Fittings : Electric Wire — 
(a) Domestc System (b) Transmission System; Electric Cables; 

" Electric Fittings— (a) * Domestic Including Phi ond লি 


(b) Transmission System. ৮:২৩: 


bd ০ 


'  খাটতি এলাকার অস্ত সিল্পু সরকার নবেম্বর 


মাসে আরও ৫ হাজার টন চাউল দিতে রি ৰ 
4 + 1, iBolis, Nuts, Rivets and Woashérs: Screws, etc. spi 
চাহিয়াছেন। ৮ ৃ রা ob ‘Pins, etc. 
খং by ld রি এ Radlo: Equipment: Transmitters; Radio Parts excepting 
প্রতি নণ চালের দর ময়মনসিংহে, ৪৫২, + b valves; Radio Valves; Radio Testing Sets; etc. 
টাকা ও ও জামালপুরে ৬২২ টাকা হইয়াছে | Searchlights, Floodlights and Signalling টি 











৪ Ld | 

বাংলা সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ বে, ' 

আগামী ২৫শে নবেম্বর হইতে .খান্তশন্তের বরাদের 
পরিমাণ আরও হ্বাস-করা হুইতেছে। গু তারিখ , 

হইতে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে 
১ সের & ছটাক পর্যন্ত চাউল বা ২ সের ৩ ছটাক 
পর্য্যন্ত গম বা গমজ্জাত দ্রব্য পাইবেন। সর্কসাকুল্যে 
প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু খা্তশন্ত বরান্দের পরিমাণ 
' ২ সের ৩ ছটাক ধার্য করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা 
বর্তমানে পরীক্ষাসাপেক্ষ ছয় সপ্তাহ চালু থাকিবে। 


%%//7///7%%%%%%/%%7% 

রঃ ‘Full details giving description and condition of soles, quantity, ন 
location, etc. and the method of tendering are contained in # 
Section ECS of the Third Catalogue which is available at Rs. 2/- 

on or abaut 20th November, 1945) from the addresses given below: 


A. Regional Commissioner B.' Dy. Regional Commissioner 
+ (Disposals) at (Disposals) at ‘ 


BOMBAY- Mercantile Chambers, KARACHI - এ Building, 
Graham Road, Ballard Estate. clLeod Road. 


CALCUTTA- 6, Esplanade East. MADRAS - United ‘India Life 


Building, Esplonade. 
LAHORE - 6. P. O. Square, 
Te Moll. C. All important . Chambers 


he of Commerce and Trade রর 
BS CAWNPORE 15/159, C Civil Lines. Associations. 













+ * * মা: 
আমেরিকা হইতে ৯ হাজার টন গম বোঝাই 1 
একখানি জাহাজ সম্প্রতি করাচীতে আসিয়া 

পৌছিয়াছে। মাও 
রঙ Ld a 
* প্রকাশ, নেপালের মহারাজ! ভারতের খাস্ত- 
সঙ্কটে সাহায্যের জনত বান দিবার অভিপ্রায় কাশ) 
করিয়াছেন। 


Mail orders for the catalogue must Pe accompanied. ৪ Money 

' Order or Indian Postal Order 
- - NOTE: . Watch for further announcement regarding 
Section ECS of Fourth Catalogue which willcontain 
a further list of stores available for disposal. .. 


Vg ০ BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 
- RERARTHENT, 6F INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELHI 





মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 

দেশের বহু কাপড়ের কলের কার্য্যবিবরণীতে 
লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে 
পূর্ববর্তী ছুই বৎসরের তুলনায় লাভের অঙ্কে 
অবনতি পরি্ুট হুইয়া উঠিয়াছে। প্রধানতঃ, 
কতকগুলি বাহিরের কারণই ইহার জন্ত দায়ী এবং 
বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান নিজ নিজ 
কোম্পানীর সাধারণ বাধিক সতায় এই সকল 
কারণের কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 
সম্প্রতি আমরা মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের ১৯৪৫ 


অক্টোবর মাসের গোঁড়া থেকেই বাংলা ও বিহার প্রদেশের খনির মজুরদের মূল বেতনের 
- হার প্রতি প্রমাণ সাই বালতি (৩৬ কিউরিক ফিট) পেছু আরে! 1০ আনা বাড়ানো হয়েছে। : 
১৯৩৯ সালে মূল বেতনের হার ছিল প্রমাণ সাইজ এক বালতি কয়লার জন্য ॥» আনা। { 
১৯৪৩ সালে বিভিন্ন সময়ে বাড়ানো মজুরি হিসেব করে প্রতি বালতি পেছু মোট ।* আন! '; 
নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই বাড়তি 1০ আনার উপরেও অন্যান্য সুবিধে দেওয়া হত, : 
যেমন সস্তায় চালডাল, কাপড় ও কতগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ৷ ১৯৪৪ সালে এই : 
সব সুবিধে ছাড়াও প্রতিদিনের মজুরির উপরে বাড়তি নগদ পয়সা এবং বিনামূল্যে আধ 
bl সের করে চালও দেওয়া হত.। শেষের ব্যবস্থাটা বর্তমান বছরের গোড়ার দিকেই একটু 
র্‌ পরিবন্তিত করতে হয়, থাস্তশত্তের ঘাটতির জন্য, বিনামূল্যে যে চাল দেওয়া হত সেটাকে 
| বাধ্য হয়েই আধ সের থেকে এক.পোয়াতে নামানো হয়েছে, কিন্ত সেই অনুপাতে নগদ ' 


(কাক্সানা প্রসঙ্গ 


সালের যে মুন্রিত কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা 
হইতেও অনুরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ হুইয়াছে। 
কোম্পানীর আলোচ্য বৎসরের হিসাব দৃষ্টে 
দেখা যায় যে, প্রতিকূল অবস্থাসস্ত্বেও মোট ১৭ লক্ষ 
৭৩ হাজার ৩ শত ১৮ টাকা লাভ' হুইয়াছে। 
পূর্বা বৎসরের উদ্ধত যোগ করিয়া তাহা ১৭ লক্ষ 
৯০ হাজার ৯ শত ৩০ টাকা দীড়াইয়াছে। তাহা 


নিয়াত উপায়ে ব্যয় করিবার জদ্ভ মগারিশ | 
করিয়াছেন £ ৃ 

(>) আদায়ীকৃত শেয়ারসমূহের জন্ত শতকরা] 
২০ টাকা হারে (আয়করমুক্ত) লভ্যাংশ দেওয়া 
বাবদ ২৭৯৯৯৭ টাক] 

(২) অতিমুনাফাকর, আয়কর, সুপার 
ট্যাক্স, সারচার্জ ' এবং অবস্তা রক্ষণীয় তহবিল 


হইতে ই চক্ষে ৬১ হাজার ৩ শত ২৬ টাকা যন্ত্রপাতি বাবদ ১১৫০০০০২ টাকা 
. ও বাড়ী-ঘরের মৃল্যাপকর্ষ বাবদ বাদ দিয়া অবশিষ্ট (৩) ভিভিডেণ্ড হকুয়ালিজেশন ফণ্ড 
১৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৬ শত ৪ টাকা ভিরেইরবর্গ।। = ৫০০০০ টাকা 


লা ৩৯০৯ 


€চ্যাজ্ন লা > 





কু ল্ম হলা - শনি স্তর 


আনবো রক থাপ 





পয়সা যেটা বাড়তি দেওয়া হচ্ছিল তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। 


ডে হয ত রর জাত তেলে ত 


| EO | 

॥1* আনা বালতি হিসেবে মূল বেতন ৮০ 

ও ১৯৪৩ সালে মুল বেতনের, উপর ৫০.% বাড়ানোর ফলে 1 
i ১৯৪৬ সালে মুল বেতনের উপর ৫*%* বাড়ানোর ফলে !9/*... 

1১০ 


£ 


pe '_ আ্যাটেন্ডেল্স, (হাজিরা ).বোনাস 
ঃ বিনামূল্যে চাল 


এ ছাড়াও মজুরদের কাপড় ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিল এখনো সস্তায় দেওয়া হচ্ছে। 


'হণ্ডিস্লান হ্াইনন্সিছ ভ্যাত্লোহ্িনিম্সে্পলন . 


কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জরুরী কতগুলি খবর 


জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 



















©. এ জিকা SMU ০০৭ ঠা জন HEE - LTS নতরস্পাত "ES, 








৬৬৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 








(৪) পরবর্তী বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাবে 
প্রদত্ত ৪৯৬০৭২ টাকা 
মোট 
মোহিনী মিল বাংলার অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ কাপড়ের 
কল। মিল কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতি 
সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিয়া ১নং এবং ২নং উভয় মিলেরই 
ইমারত এবং সাজসরঞ্রাম প্রভৃতির অগ্নিবীমা 
করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই। দেশের কাপডের . কলসমূহের মধ্যে 
“মোহিনী মিল'কে শীর্ষস্থানে উন্নীত কবিবার মুখ্য 
কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন অক্রাস্তকর্মা শ্রীযুক্ত 
গিরিজাগ্রসর চক্রবর্তী | তাহারই নেতৃত্বে মেসার্স 
চক্রবর্তী সন্দ এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ হিসাবে 
বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কোম্পানীটি পরিচালনা 
করিয়া আসিতেছেন। বাংলার কাপড়ের কল- 
গুলির মধ্যে “মোহিনী মিল' তাহার অব্যাহত 
উন্নতিতে স্থ প্রতিষ্ঠ থাকিবে, আশা করা যায় । 


নৃতন যৌথ কোম্পানী 
প্্যানার্স এণ্ড মিকানিষ্টসূ (ইণ্ডিয়া ) 


লিঃ ডিরেক্র-_মিঃ' শিশির লাহা। রেজিস্টার্ড | 


অফিস__পি-৭, মিশন রো, কলিকাতা । অন্ধমোদিত 
যূলধন--১০ লক্ষ টাকা। মোটরযান সংক্রান্ত 


ব্যবসা । 

শেয়ার ডিলার্স ইনভেষ্টা্ “এণ্ড আশু র- 
রাইটার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ছুর্দাদাপ 
চাটাজ্জি। রেিষ্টার্ড অফিন--১১,, সৈয়দ সেলি 
লেন, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন__৫০ লক্ষ 
টাকা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা। 

ঘুরি প্রপারটিজ লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ জি 
বন্থ। রেডিষ্টার্ড অফিস--৬; হেস্টিংস্‌ স্্ীট, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মৃলধন__৫ লক্ষ টাকা। 


ষ্টেট এজেন্সির ব্যবসা । 
বেঙ্গল আসাম কেমিক্যাল এণ্ড 


ফারমীসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ_-ডিরেক্টর-_ 


মিঃ বি গুহ রায়চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড অফিস: | 


১৭, উত্তরপাঁড়া লেন, কসবা, ২৪-_-পরগণ]। 


অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার টাকা। রাসায়নিক রি 


ুইউনকি 


কুয়মাইনস ( ইত্ডিয়া ) লিঃ_-ডিরেক্টর-_ 1 


দ্রব্যা্দির আঁমদা নী-রপ্তানীসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 


মিঃ এস মিত্র । রেজিস্টার্ড অফিস-__১৯, ্্যা্ড রোড, 


কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ টাকা। 


খনি-মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 










হালদার এণ্ড সন্দ (ইণ্ডিয়া) লিঃ | 
ভিরেক্টর--মিঃ এস এম রায় | রেছিষ্টার্ড অফিস | 
€৭, বাঁধাবাজার ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত রঃ 
সাধারণ রী H 


মুলধন--১ লক্ষ টাকা | 
ব্যবসা J 


নুতন যৌথ কোগ্সানার 


কমন নী 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্্রেট, গালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা! 
{ ফোন £ নিত! ১৬৬ 















কমাশিয়েল বিল্ডিংস, কলিকাতা । , অনুমোদিত 





দি ডি-লুক্স বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং, লিঃ রেজিস্টার্ড .অফিয__-৩০-৯, ক্লাইভ 


স্ত্রী, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন_-১০ লক্ষ 


' টাকা। বালি-বিস্কুটের ব্যবসা । 


ডি হেইলি এণ্ড কোং, লিঃ__ডিরেক্টর-_ 
মিঃ.এ কে মুখাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস__২, . 
মূলধণ-_১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক ভ্রব্যাদির 
আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত ব্যবসা । 

একাডেমি প্রেস লিঃ_-ডিরেক্টর-মি: কে 
বি মুখাজ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস_-১৯, বৃন্দাবন 


মল্লিক লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-- 
প্রকাশক । 


৩ লক্ষ টাঁকা। 


' বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


দি ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, 
লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ১৫২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অন্গরূপ হারে 


. লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। মুরী ত্রিউয়েরী 


কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত 


' এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 


৩০৯ টাকা । ইহার পূর্ব বৎসরের জম্ভ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২২॥০ আন৷ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । দি লন্্মী মিলস 
কোং, লিঃ -১৯৪৬ সালের ১শে মার্চ পর্যন্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২৪২ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের অগ্ঠও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওযা হইযাছিল। 












































হেড অফিস - সিলেট ্থাপিত-_১৯২৮। 
শা £: কলিকাতা ' 
১1 মেইন অফিস--১, ক্লান্ত ট্রাট, ফোন নং ক্যালকাটা _ ৫৬০৭ 
২। বড়বাজার --৯, পগেকা। পটী । 


৩। কলেজ ট্রাট --৭৯1২, হ্াারিসম্‌ রোড -এ 
(কলেজ স্ীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে । 




























হবিগঞ্জ। 
ব্যাঙ্কের নিজত্ব বাড়ী 

৩। 

৪। 


১। সিলেট 
"২৭ শিলং 


বালিগঞ্জ শাখা শীত্রই খোলা হইবে। 







এ মিঃ পি, কে, চক্রনত্তাঁ, 






ম্যানেজিং জিরেক্টার 


আসাম লি, বাঙ্গালা 
শির আদারীরুত মুলধন ও চট্টগ্রাম, 
রিঞ্জার্ভ ফণ্ড - ঢাঁকা, 
গোহনা | 

9,00,000 নারায়ণগঞ্জ, 
রস, | 
নওগী, *৮ কার্যকরী মূলধন বলেত 
ছাতক, প্রায় ১,৭৫,00,000২ | 





শিলচর 
8 ঢাকা 
কলিকাতাষ বাড়ীর জন্প ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে I 


মিঃ ভে, এম, দাস, 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, হ২শে নবেশ্বর__চাহিবামাব্র 
পরিশোধের সর্ডে ব্যাক্কসমূছের মধ্যে যে “কল? 
টাকার আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের 
হার আলোচ্য সপ্তাহেও অপরিবর্তিতই থাকে। 
কলিকাতায় ওঁ সুদের হার শতকরা ॥০ আনাই 


ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জন্ত প্রাপ্ত 


টেগ্ডারের পরিমাণে কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে 
এবং সুদের হারও সামাস্ত চড়িয়াছে। গত ১৯শে 
নবেম্বর মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক ভিন মাসের 
মেয়াদী ট্রেকারী বিলের ছগ্ভ হুই কোটী টাকার 
টেত্তার আহ্বান করা হইয়াছিল। . মোট ১ কোটী 
এ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেগার পাওয়া যায় । 


শতকরা ৯৯৮০৩ পাই ও দুষ্কর দরের সমুদয় . 


টেওডারই গৃহীত হইয়াছে | নিয্নমূল্যের টেওার 
অগ্রাহ হইয়াছে। মোট '৯৭ লক্ষ, ৭৫ হাজার 
টাকার টেপ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেওারের 
গড়পডতা সুদের হার বার্খিক শতকরা 1০ আনা 
ধার্য হইয়াছে। আগামী ২৬শে নবেম্বর মঙ্গলবার 
বোস্বাইয়ে সকাল ১১টা ( ষ্যাণ্ডার্ড টাইম ) পর্য্যন্ত 
এবং অপরাপর কেন্সে ২৫শে নবেম্বর, সোমবার, 
কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার 
' ট্রেজারী বিলের টেপ্তার গ্রহণ করা হইবে এ 
ধাহাদের টেগার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২৯শে নবেম্বর শুক্রবার টাকা 
অযা.দিতে হইবে । অপরাপর সর্দি পুর্বববৎ। 
গত ১৫ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্দ্য বিভাগের অনুকূলে 
মোট ১ কোটী ৪১লক্ষ টাকার ভারত সরকারের 
ট্রেজারী বিল বিক্রীত হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাছেও কলিকাতার বিনিময় 
বাজার বেশ 'তেজী+ই ছিল। রপ্তানী বিলের 
' যোগান খুবই ছিল, মনে হয় ভবিষ্যতে এই যোগান 
আরও বাড়িতে পারে। “রেমিট্যান্জে'র চাহিদায় 
কিছুটা ভাটার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিনিময় 
বাট্টার হার অপরিবত্তিতই ছিল। বাট্রার হার 
নীচে দেওয়া হইল £__ 


দিক 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৩, ধৰ্ম্মতল। ্রাট, কলিকাত। 
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন ) 
২৭-৯-৪৬ তারিখের হিসাব 
মুলধন ও 


আদায়ীকৃত 
সংরক্ষিত তহবিল 
নগদ, কোম্পানীর 
কাগজ, ইত্যাদি 


€৭১১৫১০ ০০৬. 
২৬২৭১, ৪৩৯ 


৬,০৫, ৯১,০০০২, 
কার্যকরী মুলধন ড৬১৯১,৬২,০০০২ 
আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার 

. অনাগত সুদ্ধিনের নিশ্চিত নিদর্শন 





বাজারের হাল? হালচাল 


টেলি: হপডি (প্রতি টাকায়) ১শিঃ ১শিঃ ৫৩২ পেঃ 
উদর্শনী (৮ ৮) 
ভি. এ. তিন মাস €( , ) ১ শিঃ ৫$$ পেঃ 
ভি. এ চার মাস ( » ) রঃ ্ 


, রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের হিসাব-_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৮ই নবেদ্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০৫ কোটা ৮৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাক|। এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাপ ছিল ১১৯৪ কোটী 
৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাক1। প্রায় এক বৎসর 
পূর্বের ১৯৪৫ সালের ৯ই নবেম্বর গঁরূপ নোটের 
পরিমাণ ছিল ১১৭৯ কোটী ৯৮ লক্ষ ২৯ হাজার 
টাকা। গত ৮ই নবেঘর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাক্ষসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭8৬ কোটী ৫ লক্ষ ২২ 
হাজার ও ৩২৭ কোটী ৫৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 


৭৪০ কোটী ৬৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ও ৩২৫ কোটা 
৩৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর 
পূর্ব ১৯৪৫ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৫ 
কোটী ৬ লক্ষ ৯১ হাজার ও ২৬৬ কোটী ৭৫ লক্ষ 
৫৬ হাজার টাকা। ৃ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৎশে নবেম্বর-_-গত সপ্তাহের 
শুক্রবার বাজার খোলার লময়েই বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূছের দরে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিপ্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
তাহ! সাধারণভাবে ব্যাহত না হইলেও, সোমবার , 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজবর্ধ বেশী হয় 
নাই। মঙ্গলবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসযূহের দরে সোমবার 
অপেক্ষাও সামাগ্ভ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বুধবার 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু 





আপনাকে : 
| আপনার 








হয়ত কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে যুক্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ অবস্থা সম্বন্ধে 
25 


বাদ উদ নি 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাঞ্কারবার 

উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 

আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 

বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 

আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 

থাকতে পারেন! 

এসন্বন্ধে মস্ত জানতে হলে 

হেড অফিস-_-পি-৭নং মিশন ডে 
কলিকাতা ও 

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা! ও খুলনা শাখা । 





ডিসপোজাল্স 
দ্বিতীয় ক্যাটালগের এম এম এইচ সেকশন 
উপরোক্ত ক্যাটালগের তালিকাভুক্ত সমস্ত নিয়ন্ত্রিত দরের লৌহ ' 


বিক্রয়ের কলিকাতাস্থ আররণ এণ্ড ষ্টীল 
রর বিতর! হইতেছে 8 


হত্তস্থি নি বরের সমস্ত লৌহ ও ইস্পাত 
যাহা দত্ত থাকিবে--তাহার বিক্রয়ের ভার 
উপরোক্ত আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কনট্রোলারের উপর 
অর্পিত হইল ৷ 

ডিল্লে্টলেট জেনারেল অন ডিসপোজালস 
সাজাহান রোড, নিউ দিল্লী । 


















৬৬৩৬ 


nv 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 





জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে 
শেয়ারসমূহের দরে আবার অবনতি পরিস্ফুট 
ছইয়া উঠে। বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে কলিকাতার শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের 
সংখ্যাল্পতার জগ্ত বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
দরে আরও অবনতি দেখা যায়} অন্ত শুক্ররার 
কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সুস্পষ্ট ঘোষণায় 
'অন্র্ধন্তী গবর্ণষেণ্টে লীগের যোগদানের পর 
হইতে অবস্থা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, 
কংগ্রেসী সদন্তগণ দুইবার পদত্যাগ করিতে উদ্যত 
হন এবং এরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে ব্যাপক 
সংগ্রাম অবশ্তাস্ভাবী হইয়া পভ়িবে+__উল্লেখ করাষ 
কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছ, জনগণের মধ্যে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমুহের দবে বৃহস্পতিবার 
অপেক্ষাও অবনতি দেখা যায়। বর্তমানের 


পরিস্থিতি দেখিয়া মনে হয় যে, কলিকাতা শেয়ার ' 


বাজারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে 
আস্থা ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ 
অতিবাহিত হইবে | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২২শে নবেশ্বর__-কলিকাতার 
পাটের বাঁজার গত সপ্তাহের অবনতি কাটাইয়া 
উঠিয়া আলোচ্য সপ্তাহে উন্নভিলাভ করিয়াছে, 
বিভিন্ন বিভাগের দরও চড়িয়া গিয়াছে। 


গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 
পাটের রপ্তানী বাজারে কার্কারবার কিছু কম 


হইলেও দরের “তেজী” তাবটাই বায় ছিল। 
৷ ১৭৫৯ টাকা দরে ফাষ্ট; ১৬৫২ টাকা দরে হাট, 
১৮৪২ টাকা দরে মিল ফাষ্টের বেচাকেনা 


ইউনাইটেড! 
ইণ্াট্রায়াল, 


ল্ব্যাক্ত লিল্িটেজ্ত | 
2. স্থাপিত ১৯৪০ . র 
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক 

চেয়ারম্যান_গ্রীযুক্ত যদ্রনাথ ল্লায় 


| সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস-_ 


৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শীখাসমুহ__ 
{| বড়বাজ্জার,প্যামবাঞ্জার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
|| ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও | 
| ৃ 
পে-অফিস 2 মিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
এঁ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি 






























হইয়াছে। ঢাকা তোষ! ২৷৩-এর দর ছিল ২১৫২ 
টাকা: এবং ভাণ্ডি ডেইজী ২1৩-এর- ১৬৫২ টাকা। 
২১৫২ টাকা দরে ইষ্টার্ণ ভিদ্রে্ট তোষা ২1৩ হস্তা স্ত- 
রিত হইয়াছে । মিল কাটিংয়ের দর ছিল ১০০২ 
টাকা । 

আল্গা পাটের বাজারে মাঝারি রকমের 
বেচাকেনা হইয়াছে এবং দরও চড়াই’ ছিল। 
ইউরোপীয়ান গ্রেডের বটমের দর bul ৩৪২ 
টাকা। 

ফরাসী সরকারের নিকট হইতে ১২ হাজার 
গাঁইট ‘বি’ টুইলের চাহিদা আসায় পাটজাত 
দ্রব্যের বাজার বেশ ‘গরম’ হুইয়া উঠে। মাল- 











মনে কল্সিব। 


বিশেষের দূর ২২ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যন্ত 
চড়িয়া যায়। তবে মুনাফাশিক[রীদের বেচা 
কেনার ফলে দূর বেশ উঠানামা করিতেছিল। 
বি’ টুইলের দর ১০৬ টাকা পর্য্স্ত উঠিয়াছিল। 
জাছুয়ারী-মার্চ লিভারপুল ১১৫২ টাকা দরে 
বেচাকেনা হইতেছিল। এপ্রিল-জুন লিভারপুলের 


দর ছিল ১১৩২ টাকা । রেডি 
কর্ণহ্যাক ১০৮১ টাকা দরে হস্তাম্তরিত 
ভইয়াছে। 


মফ£ম্বলের বাজারেও দর সামান্ত চড়া ছিল। 
জাত' বিভাগে সেরপ মালের আমদানী 
নাই। 














টি | 
আত্শসেব।- 

বাংলার দ্রস্থ ও প্রপাড়িত' নরনারীর (মবা 
কল্সে আমরা “আই, এন, বি,রিলিফ ফাণ্ড” 
নামে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছি ৷ 


বাংলার এই চরম দ্রদ্দিনে জাতির কথঞ্চিং 
সেবা করিতে পারিলে নিজদিগকে ক্কতার্থ 


ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


(হড অফিস ৮নং লায়ন্স রগ, কলিকাতা । 


টাইগার যাও কাগজ 
W.M এভিওলভ্ লেইড্‌ : 
নন্‌-র্যাগ কোয়ালিটি 


ডি/ক্যাপ ২৪ 


লা রে ও দ্ধ. 
প্রতি পাউণ্ড ৷ ঢ় 


(মিলের শি দর) 





ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ 
বামার লরী এণ্ড কোং লিমিটেড | 


১৩, 


ক্লাইভ রী, 





কলিকাতা। 











১১১৮১ 15000101110 


২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ ]' 


আথিক জগৎ 


৬৬৭ 





সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২২শে নবেদ্বর--কলিকাতা ও 
.বোস্বাইয়ের বাজ্জারে প্রতি তরি সোনার সর্বোচ্চ ও 
সর্বনিয় দর দীড়াইয়াছে আলোচ্য সপ্তাছে 
“যথাক্রমে ৯৯৮০ আনা ও ৯৯০ আনা এবং 
১০২২ টাকা ও ৮৯৮০ আনা । গত সপ্তাহে ইহা 
'ছিল যথাক্রমে ৯৯০ আনা ও ১০০॥০ আনা এবং 
৯৯২ টাকা ও ৮৭০ আনা । শেয়ারের দর উল্লেখ- 
যোগ্য হাস পাওয়ার ফলে টাকা খাটাইবার 
নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে লাভাম্বেষিগণ সোনা 
মন্ধুদ ব্যাপারে উৎপাহ প্রদর্শন করাই আলোচ্য 
_ সপ্তাহের (সোনার দরের উন্নতির অন্ততম প্রধান 
কারণ। আলোচ্য সপ্তাছেও কলিকাতা ও 
'বোম্বাইয়েব বাজারে অধিকাংশ সময় প্রতিখণ্ড 
গিনি ৬৭০ আনা ও ৬৭২ টাকা দরে বিক্রয় 
-ছুইয়াছে। 

কূপী_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
“বোধাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার 
সর্বোচ্চ ও সর্ধনিয় দর দীডাইতেছে যথাক্রমে 
১৫৪1০ আনা ও ১৪৪৮%০ আনা এবং ১৫৩২ টাকা 


ও ১৪৩%০ আনা। , গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ১৫৬৮০ আন! ও ১৫৫৪৯ টাকা এবং 
১৫৫॥০ আনা ও' ১৪৫০ আনা । ভারতের 


বাজারে মাকিন রূপা আমদানীই আলোচ্য সপ্তাহে 
রূপার দরের অবনতির অন্ভতম প্রধান কারণ। 


ভারত গবর্ণমেণ্টের খনি, বিদ্যুৎ ও কারখানা 
বিভাগের ভার প্রাপ্ত সদন্ত মাননীয় মিঃ গি, এইচ, 
ভাব! গত ৭ই নবেম্বর রাষ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের 
উত্তরে বলিয়াছেন যে, যদি গোদাবরী নদীর উপর 
বাঁধ নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট সকল লোক ও 
প্রতিষ্ঠানের অন্থমোদিত হয় তবে এ পরিকল্পনা 
কার্য্যকরী করার জগ্ঠ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক 
সমূহ অর্থ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট খপদ্বরূপ সববরাহ 
করিবেন। পরিকল্পনাটি ' চানু করিবার অগ্ 
আবস্তক সমূহ অর্থ যদি খপের দ্বারা সংকুলান 
না হয় তবে বাকীট! তাহারা সাছাষ্য করিতে 
পারেন ।? 

বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী থাগ্ত-শশ্তের 
“কোন কোনটির দাম এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রচলিত দাম অপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে। জন- 
সাধারণকে বাঁচাইবার উদ্দোস্তে, খাদ্ব-শস্যের দাম 
যাহাতে আর না বাড়ে এবং বিভিন্ন প্রদেশের 
চলিত মৃল্যমান যাহাতে ব্যাহত না হয়, সেভগ্ধ 
ভারত গবর্ণমেণ্ট আমদানী খান্ত-শপ্য কম মূল্যে 
বিক্রয়ের জন্তু যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার সমস্তটা 
পূরণ করিয়া দিবেন। এইভাবে সাহায্যের জগ 
১৯৪৬ লালেই ভাবত গবর্ণমেন্টের সাডে পনর 
-কোটি টাক! ব্যক্» হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে । 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, লায়ালপুরে 


ফল সংরক্ষণ ও ফলপ্রাত খান্ত উৎপাদন শিক্ষা 


দেওয়ার জন্তু একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাতে 
বর্তমান বৎসরে ফল ও শাক-সক্জী সংরক্ষণ বিষয়ে 
যে উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে 
তারতের বিভিন্ন প্রদেশের মোট ১৯ জন পরীক্ষার্থী 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন । ইহাদের মধ্যে মোজাম্মেল হক, 





স্ক্কৃতিরপ্রন দত্ত ও বাণীভূষণ ক্ুপ্র নামে তিন্জন 
বাঙ্গালীও আছেন । 

অভ্র তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দীর্ঘ- 
মেয়াদী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সাপক্ষে ভারত 
গবর্ণষেণ্ট সম্প্রতি একটি অন্তর্বর্তী পরামর্শদাতা 
কমিটি গঠন করিয়ীছেন। যুক্ত অল্প মিশনের কাজ 
বন্ধ হইবার ফলে অভ্রের শিল্প ও ব্যবসায়ে যে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে উক্ত কমিটি ওঁ বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবে । কমিটি বিহারের 
শিল্প ও ব্যবসায়ের ৫ জন প্রতিনিধি, মাদ্রাজ হইতে 
২ জন, বাজপুতনার .ৎ জন, বিহার গবর্ণমেপ্টের 
২ জন এবং মাত্রাঙ্গ গবর্ণমেন্টের ১ জন প্রতিনিধি 
লইয়া গঠিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্টের পূর্ত, 
খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের সেক্রেটারী ও ভৌগোলিক 
জরীপ বিভাগের ডিরেক্টার যথাক্রমে উক্ত কমিটির 
সভাপতি ও সহঃ সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন । 

প্রকাশ, দাজাহাজামার ফলে বর্তমান আধিক 
বৎসরে কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় প্রায় 
তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা কম হইবার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। উহা ছাড়া ‘জমি বিক্রয়’ খাতেও প্রায় 
দশ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার আশঙ্কা কর! 


হইতেছে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে শিল্প ও 


সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী বলেন যে, বিমান 
নির্মাপের কাজের অদ্ভ বাঙ্গালোরের হিন্দস্থান 
এয়ার ক্র্যাফট কোম্পানীর কারখানাটী ঠিক করা 
হইয়াছে । দেশরক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ- 
খানি পাপিভ্যাল ট্রেইনারের অর্ডার দিয়াছেন; 
তন্মধ্যে ব্রিশবানি এই কারখানায় নিৰ্ম্মাণ করা 
হইবে এবং বাকী কুড়িখানিকে এখানে সংযোদ্বিত 
(assembled) করা ভইৰে | 

প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থসচিব 
জানান যে, যুক্তরাজ্য এবং ইষ্টার্ণ গ্রপের দেশ- 
২৪৫ 81১১ দেশরক্ষা বাবদে, ১৯৪১-৪২ 


| ক্যালকাটা সিটি | 


_ল্ব্যান্ততর ভিন 
১*২বি, ক্লাইভ দ্বীট, কলিকাতা ।' 


আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 


সার্টিফিকেট ক্রয় করুন। 
বিক্রীত মূল্য যেয়াদন্তে দেয়. 
৮7৮০ ১০৯ 
৮৬1০ ৯০০২২ 
৮৬২1০ ১০০০২ 
সুদের হার | 
চলতি শতকরা ॥০ 
সেভিংস ২২ 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোন-_ক্যাল ৩৪৪৭ 





সালে একশত ভিরানব্বূই কোটা তিপায় লক্ষ 
টাকা, ১৯৪২-৪৩ সালে তিন. শত পাঁচ কোটী 
নিরানব্র,ই লক্ষ টাকা, ১৯৪৩-৪৪ সালে তিন শত 
সাতাত্তর কোটা সাতাশী লক্ষ টাকা, 
সালে চার শত পঞ্চার কোটী তের লক্ষ টাকা ও 
১৯৪৫-৪৬ সালে তিন শত উনপঞ্চাশ কোটী 
ছাপ্লান্ন লক্ষ টাকা ভারতে ব্যয়িত হইয়াছে । 
১৯৪৬-৪৭ গালে যুক্তরাজ্যের তরফ হইতে এই 
বাবদে প্রায় চৌত্ৰিশ কোটী তেইশ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া অন্গুমান করা হুইয়াছে। 

প্রকাশ, ভিজ্লাগাপট্ম্‌ জাহাজ নির্মাণ কার- 
খানায় প্রথম জাহাঞ্ধ নির্দাপের কাতর আগামী 
বৎসরের শেষভাগে শেষ হইবে। 

১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী বৃটেনের কয়লা 
খনিসমূহ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইবে । 

বর্তমানে নিউপ্রিল্যাণ্ডের সাত লক্ষ অধি- 
বাসীকে সরকারী সামান্িক নিরাপত্তা দপ্তর 
( social security Dept.) হইতে আধিক 
সাহায্য দেওয়া হইতেছে । বর্তমান বৎসরের 
শেষের দিকে সাহায্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা আরও কুড়ি 
হাজার বাড়িয়া যাইবে বলিয়া অন্ধমীন করা 
হুইতেছে। বেকারত্ব, বার্ধক্য, রোগ, অক্ষমতা 
প্রভৃতি বাবদেই এই সাহায্য করা হইতেছে । এই 
সব জন্য গত বৎসরে মোট এক কোটা আট লক্ষ 
পাউণ্ড (প্রায় চৌদ্দ কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা) 
ব্যয় করা হইয়াছে। 

১৮৮৬ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত 
ট্যাম্সভালের র্যা্ড খনিসমৃহ হইতে মোট প্রায় 
চার লক্ষ আঠার হাজার বাইশ (৪,১৮,০২২*১২০) 
আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে । এই 
উত্তোলিত স্বর্ণের মূল্য হইল দুই হাক্রার তেতাল্লিশ 
কোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় সাতাশ হাজার ছুই 


১৯৪৪-৪৫ 


শত একচল্লিশ কোটা ত্রিশ লক্ষ টাকা )। 


ইঞ্সিরিয়াল ৷ 
ব্যাঙ্ক অব 
ইশ্িয়া 


সর্ধ প্রকারের বিদেশী 


মুদ্রার বিনিময়ের কাজ 
গ্রহণ কর! হয়। 
স্মানীয় হেড অর্ফল £ 
কলিকাতা * বোম্বাই 
শাদোজ 


এতত্্যতীত ভারতের সর্বত্র, 
ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহ ৪*০ এর 
উপর শাখা ও সাব-শথি ডঃ 
র'হ্মাহে। 


লগ্ন, অফিস $ 
২৫, ওল্ড ব্রড ট্রাট। 





৩৬৮ 


' [২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 
























































১৫ই নবেম্বর | ১৮ই নবেম্বর | ১২৯শে-অবেস্বর | ২০শে নবেম্বর | ২১শে নবেম্বর | ২২শে নবেম্বর . 
স্পা দীপা দি ০ সা | ————— 
সোনার দর---প্রতি ভরি (কলিকাতা) ৯৯/০-৯৯২। | a2al0-a2de | ৯৯/০-৯৯০ | ৯৯/৩/০-৯৯৮%০ | anu ona e ৯৯৪৮ ০-৯৯৮/০- 
এ ওঁ (বোম্বাই) ৯৯৪০-৮৮%০ | ১০০1০-৮৯৫৮০ (১০০৮০-৯১1৮%০, | ১০১/০-৯০|০ | ১০২২-৯১৪%০ | ১০১1০-৯৯%* 
রূপার দর-.গ্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ১৫৪৫৯ ১৫৪৭ ১৫৪1৩ ১৫৩৯৫ ১৫২২-১৪৪%০ ১৫২৮৩ 
উপর ( বোহ্বাই ) ১৫৪২-১৪৫৫০ | ১৫৩২-১৪৫/৮০ ১৫২২১৪৫দ০ |2¢>10->8৪l/e ১৫২০ ১৫১২-১৪৩৮০, 
গিনির দর--প্রতিখাঁনা (কলিকাতা) ৬৭০ ৬৬৭৪ ৬৬৮০ ৬৭৯ ৬৭২ ৬৭২ ' 
এ ঞঁ (বোদ্থাই ) ৪ ৬৭১ ৬৭২. ৬৭৩ . ৬৭৮৪০ ৬৭1 ৬৭1০ ' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
( শতকরা বার্ধিক )' **" ৩২্‌ ৩৬ 6 ৩২. ৩২ ৩২. 
কোম্পানীর কাখজ-_ রঃ ঃ | | 
কোম্পানীর কাগজ-_-শতকরা ৩২ দুদের ' — — ia __ 3 
ওঁ _ এ ৩০ টাকা সুদের হ্‌ — — = Es — = 
৩২. টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯১৩৬৫ ) ১: = EE রি 5 সা ১০৫/১০ 
৩২ টাকা সুদের ধপপত্র ( ১৯৬৬-৪৮ ) ** শা — রি নীট ১০৪৪৮/০-১৪৪|' 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র (১৯৪০-৭৪) *** — ১১৬%০ ১৫ রি 
৫২ টাকা সুদের খশপত্র(১৯৪৫-৫৫) *'* — — 5 es ৮ এ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি.ক_ ূ 
ইত্তিয়ান আয়রণ এগ তাল কোং লিঃ ০০০ | 8২৪/০-৫২৪০7 ৫২5০-৫২৪/০ €৩৩/০-৫৮৮/৩ | ৫২1%০-১15)০ €১৮০-৫১২ ৪৯২-৪৮%০, 
টাল কর্পোরেশন--অ্ভি "1৪81578819০ | ৪৪৮/০-৪৪৩/৯ |. ৪8দ৮-888/০ | ৪৫২-৪৪২ ৪৩৮/০-৪৩৩)০- | ৪১দ৩-৪১1%০ 
কুমারধুবী_ অভি +: | ১৪২-১৩০ | ১৪২-১৩০ | ১৩৪০-১৩1৩০ | ১৩7%০-১৩/০ ১৩৮০-১২॥০/০ ১. ১২1%০-১২৪/০ 
ব্রেইতওয়েইট ০ ১৯৮০ ১৯৪০০ ২০২. ও ১৯%/০-১৮৪০ ১৭৪০-১৭4৭/০. 
' জেসপ eee ৩৬০-৩৫ ০/০ ৩৬1%০ ৩৬২ ৩৬1৮/০-৩৬৮%৩০ ৩৫|০-৩৪॥০ ৩৪1০৭৩৩৮৪৮৪ 
শান পা ৮৮৯০৯] ১০ | ১২৮০০-১২৮০ | ১০৮প৯হাত | ১২০-১২২ | ১৯১৯/০ 
ভ্ভাশনাল আয়রণ এগ ট্রী্ ৪ ১৩1%০-১৩1০, ১৩1/০ ১৩০-১৩1/০ ১৩০-১৩%০ ১৩০ 15 তে 
আর্থার বাটলার ৫ = ES ১৮২ or ও 
বার্ণ | রর জেরি =? = €৪৫২-৫৩৫৯ €৩৭২ ee 
খনি--বাৰ্শ্মা কর্পোরেশন ++ ]14/০-৬৪৩০ ৭1০-৬%/০ | ৬4১/০-৬৪%০ ১: ৭/০-৬৮/০ |, ৭২-৬1৩০ $1৬/০-1%০, 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন টি €1/০-8৩/০ &1/০-৫৩/০ ৫1%০-৫1৯ €1%০-8৮৩/০ €%/০-৪৮%/০ ৪৪৮/০-৪0%/০, LC 
্যাক্ক--রিভার্ড ব্যাঙ্ক অব ইতডিয়া হক BERNE ১৫৩২-১৫২০ | ১৫২২/১৪১০ (১৫৩৯২০১৫১৯1 te 
" ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ce ১১৭০ | ১২৫৯-১১৭৯ | 5৩২-১২৮, | ১৩৪০-১২৯১, ১২৯৭ ১২৫০-১২ ৪৬, রি 
ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক Ye eee | ১৭5০-১৭৮০ — ER ১৭৮/০-১ ৭১০ টি ডি 
বেঙ্গল সেপ্ট।ল ব্যাক্ক TRE ই) সে ০ ১৬৯-১৫৪৮০ |. | 
কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন ** এ == =; — — Hl 
yg হুগলী ব্যাঙ্ক | রি, নি - 442 HE বি টি 
: হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক Cee = ৪৯৬ = ও রি ৪৮২ 
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ee = টি চিনি ৬৫1০ ৬৩1০ i) মা 
নাথ ব্যাঙ্ক ef দা 2 সপ - in 
কয়লা _বরাকর কোন্‌ কোং oes 89% 0-84 ৪৬৮%%০-৪৬1/৩ ৪৭1০-8৬]০ ৪৬।০-৪৪৮৮%০ ৪৪৮%০-88%৩ রা ৪২1%০-৪২%০- 
তালচের ক » Keds ৯1৮ ০-৯1/০ ৯৮০ El চে bho 
রামগঞ্জ ০ ৯ »০*]৫৯৮০-৫৯৯ ৫৮৮০ “eae ৬০২. Bh Ee 
ইকুইটেবল রি এ +. 1 ৮০৮৮%০-৮০1৮%০ | ৮০0০-৮০৭ bak ৭৯৮৪০ ০ ই 
সাউথ করণপুরা হু ae tokyo €০৮%০-৫০%/০ ৪5/898/5 ৪৯৬ Be ৪৫৪০-৪৫২, 
ভুলনবরারি Sa =" ES এলেও — ০2 = 
সেণ্টাল কারকেও bl ar EE টি ৯ মা 
ষ্াপ্ডার্ড তা ক নি 123 খু হত 4 ৪২৬ 
ভালগোরা, . — ৩০২-২৯৪০০ | ৩০-২2০ — শপ = 
নিউ বীরভূম . 8৪ aE ৯০৭ দি — ৪৫8০ ৪২২ 
দি < Le | | লিঃ Pioneer Quality Manufacturer cf : 
< LE | 18 | + যন ব্যান © Spring, Springwashers, Setscrews, 





Splitpins, Bolts & Nuts, Boiler 


- রেজিঃ অফিসঃ ৪ ক্লাইভ গ্রাট, স্থাপিত_১৯২২ 








', গর্ত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে। 


| | লীগ শীখা__২১০১৫, রাসবিহারী এভিনিউ ৰ 


€ গাঁড়য়াহাট। জংশনে ) 
ধর্মতল! শাঁখা--১৫৭-বি, বর্খতলা ষ্টরীটে : 


১ 
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Tube, Brushes, Link. & Wire 
“‘‘Chains, etc. ' 


9০ K. Dutt 


Manufacturer & Mill Furnisher, 
20, STRAND ROAD 
CALCUTTA 


Phone : Cal. 1434 | 
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আর্থক জগৎ 
























































২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ ] ৬৬৯ 
সাপ্তাহক বাজার দর 
১৫ই নবেম্বর | ১৮ই নবেম্বর | ১৯শে নবেম্বর | ২০শেনবেম্বর | ২১শে নবেম্বর | ২২শে নবেম্বর 
কাপড়ের কৃ ন--নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্‌লিঃ | ১০)/০-১০J০ | ৯০%০-১০/০ | ১০১/০-৯৪১০ | ৯০%০-৯৪/৩ ৯৪০-৯০%০ ৯1%০-৯/০ 
বেনাবস | রি ডিএ — ১১৪৩-১১1/০ ১১৪৩০ টু 
কাণপুর টেক্সটাইলদ্‌ ১1 ১৩০-১৩০ | ১৩1৮০-২৩1০, ১৪২-১৩1০ ৯৩৮৮০-১৩%/৩ | ১৩9-১৩০ ১৩/০-১২০ 
এলগিন কটন মিলদ্‌ লিঃ হি ৯০0০ ৯০২ == ৮৩৪০ — 
'কেশোরাম ২৬৮০ — ২৭1২৭৩/০ টি লি ২৫৮৮০-২৫৮/০ 
বগ্রী ৫ Ee ড় — — 
ঢাকেশ্বরী * ae ডি টি — ২৮৪০-২৭1%০ = 
বঙগেশ্বরী কটন মিলস্‌ Ra — — — 
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গভর্ণমেন্ট নিকউরিট লাইফ এপিওরেন্স কোং জিডি | 


তত পুনরায় সর্বাগ্রে চলিয়াছে, আর অগ্ঠান্য সকলে তাহার অনুসরণ 


করিতেছে । মালয় ও ব্রহ্মদেশবাসী পলিসি-হোল্ডারদের 


সম্পর্কে ওরিয়েপ্টালই 


সর্ধপ্রথম উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাঁপ অধিকারকাঁলীন বাতিল বীমা পলিসি- 
গুলিও চালু করিবার সুযোগ দিতেছেন, কিন্তু ইহার জন্ত বাকী প্রিমিয়মগুলির 


















ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা! :--১চগ্রান, চদানলগর, 
রাজসাহী, সিরজগঞ্র, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
শ্তামবাজার শাখা, ৮২২এ, কর্ণওয়ালিল্‌ 
দ্রীট, কলিকাতায় খোলা হইধাছে। 


_মুদের হার_- 
কারেন্ট ১।২% সেভিং ২% ফিল্সড ৪% 
ক্যাস্‌-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 


উপর কোন সুদ বা সন্তোষজনক, স্বাস্থ্যের প্রমাণ চাওয়া হইতেছে না।, 





৪ উদার নীতিই'আমাদের ক্রমবর্ধমান  & 
জনপ্রিয়তার মুল কারণ, 


endl 


প্রায় ২৫,৩৮১০০,০০০২ টাকা 1 | 
8০, ৩০ »০০১০০ ০২২ টাকার উপর t 

আমাদের চিত্তাকর্ষক পরিকলপনাসমৃহ আপনার জীবন-বীমা 

সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম 


হেড অফিস--ওরিয়েপ্টাল বিল্ডিংস, ফোট, বোম্বাই j লোন ও ওভারড্রাফটের অগ্ত লিখুন। 
ব্ৰাঞ্চ অফিস--ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর! হয় 


” ফোন--কলি ৫০০ ্‌ | [রিনি এহিাদ ও 


|- - সালিম রি পরিমাণ 
। তহবিল 








5৬৭০ , | আৰ্থিক জগৎ [ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪৬ 
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স্থুদসহ 'ফেরং-পাওয়। যাইতে পালে। . 
ূ বিদ্ধ বিবরশ্র লি ঠিকানায় আবেদন করুন! | 


এ ব্যাঙ্ক লিঃ 


ECA HE REE -২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা । 
পা বড়বাজার়, : ভবালীপুর, কর্ণওয়ালিস ইট, 








কলিকাতা অফিল £ তিক 
মেন--২,. রয়েল এক্সচেন্চ প্লেস 
“ আর, বি; সা এাক্টিং ম্যানেজার : 








[বদনী হীশ্ঘিরেশ 
পপ 


ফোন £ কজিঃ ৫৩৮০ 
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হেত, অফিস -: 


কলিকাতা শাগ্রা-পি২০রাএ্রাবাজীর কট 
টে চিৰাজ ও সোলা সেলের জংসন)) 


|: * হশীয় রায় যদুনায মন্দার বাহাছর, সি, জাই ই মহোদয় | এরা 
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' ১২২নং বহুবাজার রী, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে প্রীষতীন্নাথ ভট্টাচার্য দ্বার সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


টন রিনার 


শিট 41517985555 63582 


REGO. NO. C. 2506 


রী 0000000000100505005000090000959009 


মূল্য__বার্ধিক সডাক ৯৬ 


সম্পাদক - শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





ন্যবসা-বাণিজ্য-িন্ম- অর্ধশীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 


প্রতি সংখ্যা ৮০ আনা 
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নবম বর্ষ ] 


৩৫ 2nd December, 1946; সোমবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ 





শেয়ার বাজারের গতি 

কলিকাতার শেয়ার বাজারে শিল্প-কোম্পানীর 
শেয়ার দর ক্রমে খুব বেশী পরিমাণ নামিয়া যাইতে 
আরস্ত করিয়াছিল। ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
‘'এসোলিযেশনের কাধ্যনির্বাহক সমিতি গত ২৬শে 
নবেম্বর হইতে বিভিন্ন শেয়ারের নিম্নতম দর বাধিয়া 
শেয়ার মূল্যের দেই অত্যধিক পড়তি রোধ 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যতদিন পর্য্যন্ত এই 
ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে ততদিন কোন অবস্থায়ই 
নিয়তম দরের চেয়ে কম মূল্যে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে শেয়ারের বিকিকিনি হইতে পারিবে না। 
কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার সুচনা হওয়ায় 
যেভাবে বাজারে শেয়ার দর দ্রুত লামিয়া যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থ 
রক্ষার জন্ঠ উপরোক্ত উপায়ে শেয়ার বাঁজারের 
গতি নিয়ন্রণ করা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ 


এসোসিয়েশনের পক্ষে খুব সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই 


আমরা মনে করি। যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে 
চাহিদা অন্থুপাতে শিল্প-পণ্যের যোগান খুব অল্প 
দাড়াইয়াছে। ফলে বেশী মূল্য উৎপন্ন শিল্প-পণ্য 
বিক্রয় করিয়া দেশের কল-কারখানালমুছের পক্ষে 
অধিক আয় দেখাইবার ও বেশী লভ্যাংশ দেওয়ার 
পথ প্রশস্ত হুইয়াছে। মুখ্যতঃ সেই কারণে যুদ্ধের 
সময় এদেশে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার দর বেশী 
পরিমাণে চড়িয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের পর শিল্প- 
' পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ বাঁড়িৰে ও তাহার 
দ্র নামিয়া আসিবে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু শে আশা বিশেষ কিছুই ফলবতী 
হয় নাই। নানা কারণে দেশে নূতন শিল্প- 
কোম্পানী স্থাপনের সুযোগ এখনও খুব সীমাবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । তাহাতে এই অপ্রাচূর্য্যের বাজারে 
পুরানো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের উৎপন্ন শিল্প- 
দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এখনও মোটা লাভ করিতে 
পারিতেছে। ইহাতে যুদ্ধের পরও চলতি শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহের বেশ সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । ফলে শ্রেয়ার বাজারেও কোম্পাশী- 
সমূহের শেয়ার দর এতদিন খুব তেজী দেখা 
গিয়াছে। কিন্তু মুসলিম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” 
নীতি গত আগষ্ট মাস হইতে দেশের অবস্থাকে 
নানাভাবে ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। শানাস্থানে 
ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যদিও বর্তমানে 
'- অবস্থা অনেকট1 শাস্ত হইয়া আসিয়াছে, তথাপি 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভিতর কোন আপোঁষ- 
মীমাংসার আশু »ভ্ভাবনা না থাকায় অদুরভবিষ্যতে 
দেশে নৃতন হাঙ্গামা বাধিবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা 
করিতেছেন। এই অনিশ্চিত অবস্থায় অর্থনৈতিক 
দিক হইতে শিল্প-কোম্পানীর ভবিষ্যৎ যাচাই করিতে 
না গিয়া অনেকেই রাজনৈতিক দিক হইতে তাহার 
মূল্য ও সার্থকতা পৰ্য্যালোচনা করিতেছেন । নানা 
বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহু জগ্নিকারক তীহাদের 
হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। যে সব ব্যাঙ্ক লাভের জগত শেয়ার 
ধরিয়া রাঁখিয়াছিল বাঁকি ও বিপদের সম্ভাবনা 
দেখিয়া উহারাও আর তাহা বিব্রয় করিয়া দিতে 


৬৭১-৭৪ 
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আরস্ত করিয়াছে। একসঙ্গে শেয়ার বিক্রয়ের এই 
অতিরিক্ত ঝৌক দেখা যাওষার ফলে গত কয় 
সপ্তাহে কলিকাভার বাজারে শিল্প-কোম্পানীর 
শেয়ার মূল্য অত্যধিক মাত্রায় হাস পাইয়াছে। 


' একটি অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে শিল্প-কোম্পানীর 


শেয়ার দর সম্পর্কে এই অভাবনীয় বিপর্য্যয় লক্ষ্য 
করিয়াই ক্যালকাটা ষ্টক প্রক্পচেঞ্জ এসোসিয়েশনের 
ক্বার্ধ্যনির্বাহক সমিতি গত মঙ্গলবার হইতে বিভিন্ন 


“শেয়ারের নিয়তম মূল্য নির্ধারণ কৰিষা দিতে বাধ্য 


হুইয়াছেন। অর্থ-নৈতিক কার্যকারণ ব্যতিবেকে 


'নিছক জল্পনা-কল্পনা ও আতঙ্কের দরুণ যখন বাঁজারে 


শেয়ার দরের দ্রুত উত্থান-পতন ঘটিতে আরস্ত করে, 


তখন এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন ছাড়া ' 


শিল্প-ব্যবসায়ের স্কাষ্য স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার আর 
কোন উপায় নাই। সেই হিসাবে বর্তমান 
অস্বাভাবিক অবস্থায় কলিকাতার শেষার বাজারে 
শিল্প-কোম্পানীর নিয়তম শেয়ার দর বাঁধিয়া দেওয়া 
খুবই সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 


[ ২৯শ সংখ্য! 


শুদ্ক ব্যবস্থা লইয়। ইঙ্গ-মাকিন বিরোধ 

গুন্ধ ব্যবস্থা লইয়া ইতিমধ্যেই ইঙ্স-মার্কিন 
বিরোধ বেশ ঘনাইয়া উঠিষাছে। বর্তমানে লণ্ডনে 
যে অর্থ নৈতিক সম্মেলন চলিতেছে তাহাতে মাঞ্চিন 
প্রতিনিধিরা এই জিদ ধরিয়াঁছেন যে, কোন বাণিজ্য 
চুক্তি হইলে তাহাতে একটী ‘নিরাপত্তার ধারা” 
সংযুক্ত করিতে হুইবে। মাঞ্চিন অর্থনীতির পক্ষে 
ক্ষতিকর হইলে কোন দেশকে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
শুদ্ধ সম্পর্কে যে সুবিধা দিবে তাহা প্রত্যাহার 
করার অধিকার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের থাকিবে, ইহাই 





হইতেছে “নিরাপত্তার ধারাণ্র মন্দার্থ। বৃটিশ 


প্রতিনিধিরা এই দাবীতে বিস্মিত হন নাই, কিন্ত 
তাহারাও পাল্টা জবাবে বাণিজ্য-চুক্তিতে অনুরূপ 
অধিকার দাবী করিয়াছেন। বিরোধের এখনও 
মীমাংসা হয় নাই, কি ভাবে হইবে তাহাও বলা 
যায় না। বৃটিশ সাম্রান্যতুক্ত দেশগুলি যে 
সাত্রাজ্যিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধা (ভোগ করে এবং 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা যে পারস্পরিক বাণিজ্য 
সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করে সেই সকল সুবিধা 
যাহাতে আরও বৃদ্ধি করা না হয় তজ্জন্ত কোন্‌ 
তারিখের পর এইরূপ ব্যবস্থা করা চলিবে না তাহা 
স্থির করিয়া দিবার কথা ছিল। মাকিন প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছিল যে, উল্লিখিত দেশগুলি ১৯৪৬ সনের 
১লা জুলাই যে হারে শুদ্ধ সংক্রান্ত স্থবিধা ভোগ 
করিত সেই হার আর বাড়ানো চলিবে না। কিন্ত 
অর্থনৈতিক সম্মেলনে ইঙ্স-যাঁকিন বিরোধ বাধায় 
এই সক বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে । 
মুখে 'আস্তঞ্াতিক সদিচ্ছার বড় বড় বুলি 


আওড়াইলেও ইগ-মাঞ্চিন ধনিক রাষ্্রগুলি নিজের 


নিজের কোলে ঝোল টানিবার জঙ্ যে সদাই 


' উদগ্রীব এই ঘটনা তাহারই একটা প্রমাণ। যে 


শুদ্ধ ব্যবস্থা ' লইয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ সেই 
শুদ্ধ ব্যবস্থা লইয়াই বৃটেন ভারতবর্ষকে এবং 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন, চীন প্রভৃতি দেশকে 


সছুপদেশ দিতে এবং প্রয়োজনমত রক্তচক্ষু 
দেখাইতে দ্বিধা করে না। 

আসামে বন্তরশিল্প প্রতিষ্ঠার উল্লোগ ' 

শ্ুক্ত রাজাগোপালাচারী কেন্দ্রীয় পরিষদে 
বস্শিল্প- উন্নয়ন পরিকল্পন৷ পেশ করিবার সময় 
আসামের কোন উল্লেখ না করিলেও 'ড্রারত 
সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছিল যে, 
আসামের অগ্চ এক লক্ষ টাকু বরাদ্দ হইয়াছে এবং 


৬৭২ 


আর্থিক জগৎ 


[খরা ডিসেম্বর, ১৯৪৬, 











ইছার মধ্যে আসাম সরকার ৮০ হাজার টাকু 
নিজেরা লইয়াছেন। ভারত+সরকারের হিসাবের 
এই অসঙ্গতির প্রতি আমরা ইতিপূর্বর তাহাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে গৌহাটি হইতে 
প্রাপ্ত একটী সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, প্রেস 
নোটে প্রচারিত খবরটী সত্য । গৌহাটির সংবাদে 
, দেখা যায় ষে, ১৯৪৭ সনেই আসামে একটী 
“ কাপড়ের কল বসিবার সম্ভাবনা আছে এবং আসাম 


1" সরকার তাহাদের জাতীয়করণ পরিকল্পনান্থযায়ী 


নিজেরাই এই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
এই উদ্দেপ্তে তাঁহারা হয় ভারত সরকারের 
আর ন! হয় জনদাধারপের নিকট হইতে 
৬ কোটি ' টাকা খণ গ্রহণ করিবেন। 
. আসামের জন্য বরাদ্দ টাকু না পাইলে আসাম 
'সরকার নিশ্চয়ই এই কার্ধ্যে অগ্রপর হছইতেন না। 
যাহাই হউক, খবরটা সুখবরই বল: যাইতে. পারে । 
প্রাকৃতিক সম্পদে আসাম সম্পদশালী হইলেও 
শিল্পে আসাম একেবারেই পশ্চাদ্‌পদ। আসামে 
শিল্পোরয়নের এই প্রচেষ্টা আসামে এক নবষুগের 
সুচনা] করিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে। 
,' আসাম সরকার যখন তাঁহাদের জাতীয়করণ 
পরিকল্পনা ঘোষণা করেন তখন যে সকল শিল্প 
আসামে নাই সেগুলির জাতীয়করণের কথা 
বলায় তাহারা সমালোচনার পাত্র হুইয়াছিলেন। 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যুগপৎ জাতীয়করণ 
ও.শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প লইয়াই তাহারা উল্লিখিত 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । 

আসাম সরকারের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা সাফল্য- 
যণ্ডিত হউক ইহাই আমরা কামনা করি। 
»  “অম্ৃতবাজীর পত্রিকা” ধর্ম্মঘট 

“অমৃতবাজার পত্রিকা’র কলিকাতা আফিসের 
কর্মচারিগণ আজ্দ তিন সপ্তাহ যাবৎ ধর্মঘট 
করিয়াছেন। ফলে এই পত্রিকার প্রকাশ -ও 
প্রচার আপাততঃ বন্ধ .আছে। একটি প্রধান 
তীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিসাবে “অমৃতবাজার 
পত্রিকা’ বালা ও ভারতে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম 
অর্জন করিয়াছেন। দেশের ও জাতির বর্তমান 
সন্ধিক্ষণে একটা অবাঞ্চিত ধর্সঘটের জন্তু এহেন 
সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ থাকা খুবই শোচনীয় 
ব্যাপার । 

অমৃতবাজার পত্রিকার মত একটি প্রবীণ 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ থাকা 
আমরা দেশের স্বার্থের দিক হইতে ক্ষতিকর বলিয়া 


মনে করি। যেসব সাংবাদিক বন্ধু ও কন্মা এই. 


পর্রিকাকে এতদিন সেবা করিয়া আপিয়াছেন, 
ধর্ধধটের অন্ত তাহাদের কোন ছুংখগ্লানির কারণ 
দেখা যাওয়াও আমাদের কাছে নিতান্তই অনভি- 
প্রেত। কাজেই আমরা এই পত্রিকার সম্পাদক ও 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত তুযারকাস্তি ঘোষকে ' 


‘অবিলম্বে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া 
এই ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পর্কে 
উদ্তোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি । ধর্মঘটকারীরা 
যেসব দ্রাবী উপস্থিত করিয়াছেন, অমৃতবাদার 
পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সহান্ভূতিয় সহিত, সে সমস্ত 
বিবেচনা করিতে ও সাধ্যমত তাহা পুরণ করিতে, 
সম্মত হইলে উভয় পক্ষের মনোনীত সালিশদের 


মারফতে একটা আপোষ-মীমাংসা অবসশ্তই সম্ভবপর 
হইতে পারে। আমরা যতদুর জানি সাগিশী 
মীমাংসা সম্পর্কে কর্মচারীদের কোন আপত্তির 
কারণ নাই। এবিষয়ে মালিক পক্ষের, বিশেষ 
করিয়া শ্রীযুক্ত তুষারকাস্তি ঘোষের সম্মতি ও 
আগ্রহই বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজন | সেদিক 
দিয়া তাহাদের কার্যকরী মনোভাবের পরিচয় 
পাইবার প্রতীক্ষায় রছিলাম। 


ভারতে শর্করা-শিল্পের সঙ্কট 

ভারতের শিল্প জগতে চিনি-শিল্প দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছে । এক কোটি ইক্ষুচাষীর ভাগ্য 
এই শিল্পের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। রক্ষণ- 
শুক্কের প্রাচীর তুলিয়া এক সময় ক্রাভা চিনির 
প্রতিযোগিতা, হইতে ভারতের শর্করা-শিল্পকে 
রক্ষণ ও লালন করা হয়। তাহার পর হইতেই 
শর্করা-শিল্পের দ্রুত প্রসার হুইতে থাকে । কিন্তু 
রক্ষণ শুদ্ধ বসাইবার পর প্রায় ১৪ বৎসর গত 
হইলেও ভারতের শর্করা-শিল্প এখনও দৃঢ়ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একথা বলা চলে না। 
প্রথম দিকে সমন্তা দাড়াইয়াছিল উৎপাদনের 
আধিক্য। এই সমস্তা এরূপ প্রবল আকার ধারণ 
করে যে, ১৯৪০-৪১ ও ১৯৪১-৪২ সনেও আইন 
করিয়া সর্বাধিক চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
বীধিয়া দিতে হয়। ১৯৪২-৪৩ সনে চাকা ুরিয়া 
বায়। চিনির আধিক্যের স্থলে চিনির অভাবই 
প্রবল হইয়! দেখা দেয় এবং সর্ব্বাধিক উৎপাদনের 
পরিমাণ সংক্রান্ত আইল বাতিল করিয়া দিতে 
হয়। | 


বর্তমানেও চাহিদার তুলনায় চিনির কম 


_ উৎপাদনই প্রধান সমন্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। 


বর্তমানে বৎসরে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ টন চিনি 
উৎপন্ন হইতেছে। সরকার নিযুক্ত প্যানেলের 
মতে ভারতের মোট সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাণ 
দাড়াইবে ১৬ লক্ষ টন। 
হইতে সম্ভাব্য চাহিদাব পরিমাণ ১৮ লক্ষ ৫০ 
হাজার টন স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের 
চিনির কলগুপির উৎপাদনক্ষমতা ১৪ লক্ষ টনের 
অধিক নহে। উৎপাদনবৃদ্ধির জরম্ভ গবর্ণমেণ্ট ৎ০টী 
কল স্থাপন করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 


পরে আরও ২€টী কল স্থাপনের অনুমতি দেওয়া ' 


হইবে। সরকারী পরিকল্পনায় কোন খত নাই, 
কিন্ত ভারতে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি . আমদানী | 
করার পক্ষেই সর্বাপেক্ষা বড় বাধার স্থষ্ট হইয়াছে। 
১৯৫০ সনের পুর্বে নূতন কারখানাগুলি চালু হইতে 
পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। 

লক্ষৌতে ইত্ডিষান সুগার মিল এহসাপিয়ে- 
শনের চতুর্দশ বাধিক সভায় স্তার শঙ্করপাল তাহার 
সভাপতির অভিভাবণে এই লমস্তাটার প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

পরিক্ষার বুঝা যায় যে, ভারতের জনপাঁধারপের 
মধ্যে চিনির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 


‘ অবস্থায় চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব না 


হইলে আবার ভারতীয় শর্করা-শিল্নকে বিদ্বেশের 
শর্করা-শিল্পের্‌ প্রতিযোগিতার সম্মুখান হইতে 
'হুইবে।৷ নূতন কারখানা না বসাইয়াও বর্তমানে 


আরো! ৪ লক্ষ টন. চিনি উৎপাদন করা সম্ভব । 


গবৰ্ণমেণ্টের তরফ . 


কি করিয়া এই পরিমাণ চিনি বেশী উৎপাদন কর! 
যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় 
হার শঙ্করলাল এদেশে চিনির উৎপাদ 
বৃদ্ধি সম্পর্কে ছুইটা প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন। বর্তমানে, মোট উৎপন্ন ইস্কুর 


"শতকরা মাত্র ২০ ভাগ চিনির কারখানায় আসে, 


বাকী ৮০ ভাগই গুড় প্রস্তুতের অস্ত ব্যবহৃত হয়। - 
কারখানায় বিক্রয় করা অপেক্ষা গুড় প্রস্তুত করায় 
লাভ অধিক বলিয়াই কৃষকরা কারখানায় ইক্ষু 
বিক্রয়ে উৎসাহ বোধ করে না। ভ্তার শঙ্করলালের, 
মতে গবর্ণমেণ্ট যদি ইক্ষু মূল্য গুড়ের দরের প্রতি ১. 
দৃষ্টি রাখিয়া আরও বেশী হারে বীধিয়া দেন, তাহা 
হইলে চাষীরা কারখানায় আরও অধিক পরিমাণে 
ইক্ষু বিক্ৰয় করিবে এবং ইক্ষুচাষেও উৎসাহী 
হইবে। 

হ্তার শঙ্করলাল তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রতি 
একর জমিতে ইক্ষুর উৎপাদন যাহাতে বৃদ্ধি পায় 
তজ্জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। 

উতত় প্রস্তাবই সঙ্গত, কিন্তু তাহার প্রথম, 


" প্রস্তাবাস্থযায়ী ইচ্ছুর দর আরও বৃদ্ধি করার সঙ্গে, 


সঙ্গে চিনি প্রস্ততকারীরা বদি চিনির দূর বাড়াইতে 


. চাহেন তাচ হইলে অনসাধারণের উপর অত্যাচার 


উজ 


করা হইবে। ইতিমধ্যেই চিনির দর অনেক 
বাড়ানো হুইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থ ও চিনি 
শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মালিকরা 
মুনাফার হার সামাঞ্ভ কম করিলে জনসাধারণের 
উপর চাপ না দিয়াই ইক্ষুচাষীকে ইক্ষুর অন্ত আরও 
কিছু বেশী দর দেওয়া পন্ভব। ভ্তার শরলাল 
ইক্ষুর মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন 
তজ্ঞঙ্ চিনির মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে কি না, সে, 
সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। 

ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্তাও কম জটিল নহে। 
বর্তমান ভুমিব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতিরেকে কৃষকদের 
আধুনিক প্রথায় ইক্ষুচাষ প্রবর্তনে তেমন উৎসাহী 
করা কখনই সম্ভব হুইবে বলির! মনে হুয় লা। 
তথাপি এ বিষয়ে যতটা সম্ভব চেষ্টা কৃষিবিতাগের 
করা উচিত। 










দেশের ও দশের সেবায় 
চা 


ইণ্ডিয়ান জু 


গিগলস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেন, 
এ... কলিকাতা 

ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ ২: তার £ ‘Honey Comb,' Cal. 

আমাদের বিশেষ দ্বারাই ইক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 

শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হুয়। 





_ হরা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আর্ক জগৎ 





পণ্ডিত ভহরলাঁল ও এসোসিয়েটেড 
চেম্বার অব. কমার্স 
ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিকসঙ্ঘ-_এসো সিক়েটেড 
চেম্বারস্‌ অব কমার্স উহার আগামী বাঁধিক 
অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার আন্ত ' পণ্ডিত অহরলাল 
নেহেরুকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহেরু 
সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন; আগামী ১৯শে 


ভিসেম্বর কলিকাতায় তিনি ও বক্তৃতা প্রদান: 


করিবেন। এদেশের ইউরোপীয় বণিক সমাজের 
আশা-আকাজ্জার সহিন্ভ জাতীয়তাবাদী নেতাদের 
চিন্তা ও কার্ধ্যধারার কোনদিন কোন মিল ছিল না। 
জ্রাতীয়তাবাদী নেতারা চাহিয়াছেন বিদেশী 
বণিকদের প্রতিযোগিতা ও অথনৈতিক শোষণ 
বন্ধ করিয়া এদেশে জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
দুযোগ প্রসারিত করিতে) আর ইউরোপীয় 
বণিক সমাজ চাহিয়াছেন তাঁহাদের কায়েশী স্থযোগ- 
সুবিধা বজায় রাখিয়া যথাসম্ভব অব্যাহতভাবে 
এদেশে তাহাদের লাভের ব্যবসা চালাইয়া যাইতে। 
ইহার ফলে দেশের নেতৃস্থানীয় ও শীর্ষস্থানীয় 
লোক হিসাৰে ইউরোপীয় বপিকর] তাঁহাদের 
সগোত্র ব্ড়লাট ও ছোটলাট প্রমুখ 
রাজগ্রতিনিধিদেরই মনে করিতেন। সেজস্ত 
উহাদের সভা-সমিতি উদ্বোধন করিবার অস্ত ও 
তাহাতে মাম্ক অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করিবার 
জন্ত ও সব বৃটিশ ধুরদ্ধরদেরই ডাক পড়িত। 
ইউরোপীয় বণিক সমাজ তাহাদের কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ 
হিসাবে এসোসিয়েটেড চেস্বারপ অব কমাসের 
বাধিক সভার মৰ্য্যাদা এতই বড় করিয়া দৈখিতেন 
যে, ওঁ সভার উদ্বোধক ও প্রধান বক্তার পার্টি 
তাহারা এতদিন একান্তভাবে বড়লাট বাহাদুরের 
অন্থই সংরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। বড়লাঁটের গদীতে 
যিনি উপবিষ্ট থাকিতেল, অবলীলাক্রমে তিনিই এই 
সজ্বের বাধিক অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তৃতা 
করিতেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আজ 
সব কিছুরই পরিবর্তনের সুচনা দেখা যাইতেছে । 
বড়লাটের বদলে এবার পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 
এ সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদানের ভার 
পাইয়াছেন। এদৈশের রাজনৈতিক ও অথনৈতিক 
গতি পরিবর্তনের শুভ মুহূর্তে ইহ! একটা উল্লেখ- 
যোগ্য ব্যাপার বলিয়াই আমরা মনে করি। বর্তমান 
শাসনতন্ত্র অনুসারে বড়লাট দেশের শাসন 
ব্যাপারে সর্ষেসর্ববা হইলেও ক্যানাডা, অস্ট্রেলিযা 
প্রভৃতি দেশের ভাইসরয়দের মত এখন হইতে 
এদেশে তিনি শুধু নিয়মতান্ত্রিক রাজপ্রতিনিধিরই স্থান 
অধিকাব করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিতেছে। 
বৃটিশ সরকার এদেশকে পরিপূর্ণ স্বায়ভশাসন 
প্রদানে প্রতিশ্রুত হুইয়াছেন। তাহারই প্রারম্ভিক 
ব্যবস্থা হিসাবে এদেশে নূতন মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট 
গঠন করা হইয়াছে । দেশের লোক এই: গবর্ণ- 
মেণ্টকে ভারতের প্রথম জাতীয় সরকাররূপে গ্রহণ 
করিয়াছে । এদেশবাসীর আশা-আকাজ্ষার পুর্ণ 
মৰ্য্যাদা দিতে হইলে বড়লাটের “উচিত সকল 
ব্যাপারে মধ্যবর্তী সরকারের সদশ্তদের পরামর্শাু- 
সারে কাজ কর! ও তাহাদিগকে সকল বিষয়ে 
স্বাধীন কার্ধ্যধারা অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া | 
ক্যানাভা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ভাইসরয়র 
২ | 


নিয়মতান্ত্রিক রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে নিজেরা কোন স্বাধীন 
নীতিবাদ ঘোষণা করিতে বান ; না। সেই 
সব দেশের প্রধান মন্ত্রীরাই এ সব ব্যাপারে সরকারী 
মুখপাত্র হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। মধ্যবর্তী 
গবর্ণমেপ্টের ভাইস-প্রেসিভেষ্ট হিসাবে এদেশে 
উপরোক্ত শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বর্তমানে পণ্ডিত 
অহরলাল নেহেকর উপরই ষ্যস্ত হওয়া উচিত" 
লর্ড ওয়াভেলের বদলে পপ্ডিতজীকে এসোসিয়েটেড 
চেম্বারের বাধিক সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদানের 
ভার দেওয়া এদেশে বড়লাটের সেই নিয়মতাধিক 
প্রতিনিধিত্বেরই প্রথম সুচনা বলিয়া যনে করা 
যাইতে পারে। পণ্ডিত জহরলাল নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের নেতা হিসাবে মধ্যবর্তী সরকারের ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করিয়াছেন । কাজেই 


মধ্যবর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিভেপ্টকে আমন্ত্রণ 


করিতে গিয়া! এসোসিয়েটেড চেম্বার প্রকারান্তরে 
আজ কংগ্রেসের একজন প্রধান মুখপাত্রকে তাহার 
প্রাপ্য মর্ধ্যাদা দিতে সম্মত হইয়াছেন, বলা চলে । 
ভবিষ্যতে এদেশের জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া 
তোলা সম্পর্কে কংগ্রেসের নিদ্দন্ঘ ধারণা ও কর্মসূচী 
রহিয়াছে। স্বাধীন ভারতে প্রধান জাতীয় দল 


হিসাবে কংগ্রেসের সে কর্ধস্থচী ব্যাপকভাবে, 


কাধ্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । পণ্ডিত 
অহ্রলালের বক্তৃতায় সেই কর্স্থচী একটা বড় স্থান 
অধিকার করিবে এবং তাহা শুনিয়া এদেশের 
ভবিষ্যৎ শিল্প-বাঁশিজ্যে ইউরোপীয় বণিক সযাজের 
স্থান কোথায়, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি । 

ভারতে ঘন্ত্রনিন্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠার 

ব্যবস্থা 

ভারতীয় শিল্পের ভিত্তি নাই, এ কথা বিলে 
অত্যুক্তি হয় না। সামাগ্ক বণ্ট, নাট হইতে 
আরম্ভ করিয়া প্রায় সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতিই 
আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 
কোন দেশের শিল্লোন্নতির পথে ইহার অপেক্ষা 
বড় বাধা আর কিছুই হইতে পারে না। বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলেই ভারতের এই দুর্দিশা। 
ছুই ছুইটী বিরাট মহাযুদ্ধের সুযোগ পাইয়াও 
ভারতীয় শিল্পশুলির আশামুবূপ সম্প্রসারণ না 
পাইবার প্রধান কারণই হইতেছে যন্ত্রপির্থীণ 
শিল্পের অভাব । বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে বৃটেন আর সনাতন সাম্রাজ্যবাদী 
নীতি বায় রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না এবং 
এই কারণেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহার নীতির 
পরিবর্তন হ্ইয়াছে। এই পরিবন্তিত নীতির 
প্রমাপস্বব্ধপ মধ্যকালীন গবর্ণষেন্ট গঠিত হইয়াছে। 
মধ্যকাঁলীন গবর্ণমেন্টে কংগ্রেসের প্রাধান্ত থাকায় 
জাতীয় অর্থনীতির প্রতি দৃষ্টি'রাখিয়াই শিল্প-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত লীতিশুলি নির্ধারিত হইতেছে। ইহার 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ভারতে 
যন্ত্রনির্ধাণ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে । 

. টেক্সটাইল, কন্ট্ল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ 
রুফ্রাজ থ্যাকারসে সম্প্রতি ভারতীয় টেক্সটাইল 
মিশনের নেতারূপে বৃটেনে গিয়াছিলেন। * বৃটেন 
হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ঘোষণ! করিয়াছেন 

















৬৭৩ - 


যে, ১৯৪৭ সনের গোড়ার দিকেই, টেক্সটাইল 
ন্ত্নির্মাতা কোম্পানীর দুইজন ডিরেক্টর ভারতে 
যন্ত্রির্মাণের কারখানার পরিকল্পনীসহ ভারতে 
উপস্থিত হইবেন। প্রস্তাবিত যন্ত্রনির্দীণ কোম্পানীর 
মূলধন হইবে প্রায় দেড় কোটি টাকা । 
ক্ষুদ্ আকারে আরম্ভ হইলেও এই যন্্রনির্ধীণের 
কারখানা ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্লোক্নয়নের 
সম্ভাবনাকে উজ্জলতর করিবে, সন্দেহ নাই। শুভ 
ঠা বিলম্ব ঘটিবে না বলিয়াই আমরা আশা” 


দেবনা বিদনী বীমা কোম্পানী 

ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে পূর্বের বিদেশী 
বীমা কোম্পানীসমুহের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল খুবই' ' 
বেশী । সময়ের পবিবর্তনের সঙ্গে আজ সে অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। দেশে উপযুক্ত শ্রেণীর বীমা 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠার সঙ্গে বিদেশী কোম্পানীর 
চেয়ে দেশী কোম্পানীর বীমা পলিসি ক্রয় করা 
সম্পর্কে লোকে অধিক আগ্রহ দেখাইতেছে। 
উহার . ফলে জীবনবীমা ব্যবসায়ে বিদেশী 
কোম্পানীসমূহ ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে কোণঠাসা 
হইয়া পড়িয়াছে ; নূতন বীমা পলিসির বেশীর, 
ভাগ দেশীয় কোম্পানীর হাতেই কেন্দ্রীভূত: 
হইতেছে। অগ্ঠাস্ভ শ্রেণীর বীমা'ব্যবসায়ে যদিও' 
বিদেশী কোম্পানীসম্হের স্থান এখনও অগ্রগণ্য, 
তথাপি তাহাদের প্রতাব-প্রতিপত্তি দিন দিনই 
যে কমিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এইভাবে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেও 
করিয়া এখনও ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উপর 
তাহাদের নাগপাশ বিস্তার সম্পর্কে চেষ্টার ক্রি. 
করিতেছে না! এজেণ্টদিগকে বেশী কমিশন 
দিয়া তাহারা পলিসি বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত 
করিতেছে । সেই বেশী কমিশনের বলে এজেপ্টর! 
রিবেট দ্বারা পলিসি গ্রাহকদের দেয় হ্রাস করিয়া 
তাহাদিগকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করা 
সম্পর্কে প্রনুন্ধ করিতেছে । বিদেশী কোম্পানীর 


বেন ব্যান্ধ লিঃ 


(স্থাপিত_১৯২৬ ) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £-২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
২৫১০০১০০০১২ টাকা 
১২১৫০১০০৩৯২ * 
চু ১২,৫০ 300 % 


be মূলধন ও 
বিজার্ভ-_১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 


কাৰ্য্য করী মুলধন- ১১৬০১০০১ ০০০২ 4-H 
-গাখাসমূৃহ- 
কান্না, কাটোয়া, কাথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 


খজ্গাপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগডরিয়া, চূড়া, | 
তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 


বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, দ্লাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাদ্দগঞ্জ | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর এল, এম, মুখা ভ্ভি- 
'এম-এস-সি. (কলিকাতা), এসি-আই-এস (লণ্ডন), 
চারটার্ড সেক্রেটারী | 


৬%৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





এই শ্রেণীর ডাম্পিং নীতি লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় 
রীমা কোম্পানীসমৃহ তাহার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করিতেছে । এই ধরণের ডাম্পিং হইতে 
দেশীয় কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করা সম্পর্কে উপযুক্ত 
বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের অঙ্ক ইতিমধ্যেই 
গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী পেশ করা হুইয়াছে। 


দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের এই দাবী যে 
খুবই সঙ্গত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তবে 
ভারতের পলিসি গ্রাহকদের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে 
কয়েকটি কথা বলিবার আছে। বিদেশী 
কোম্পানীতে বীমা করা হুইলে তাহাতে এই দরিদ্র 
দেশের কিছু পরিমাণ অর্থ অযথা! বিদেশে চলিয়া 
যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সে হিসাবে বিদেশী 
কোম্পানীর পরিবর্তে দেশী বীমা কোম্পানীতে 
বীমা করা সকলেরই কর্তব্য । কিন্তু এই ভাবে 
দেশী কোম্পানীতে ৰীমা করিতে গিয়া পলিসি 
প্রাহকদিগকে যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি ও 
অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তাহাও দেখ! 
প্রয়ো্ন। সম্প্রতি একজন ভারতীয় পলিসি 
গ্রাহক বোষ্বাইয়ের “কষাস”” পত্রে একটি পত্র 
প্রকাশ করিয়া বীমাকারীদিগকে প্রদেয় ‘সাভিসের’ 
দিক দিয়! বিদেশী বীমা কোম্পানীর তুলনায় দেশীয় 
বীমা কোম্পানীর অন্থপযষোগিতার কথা ব্যক্ত 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, “বিদেশী কোম্পানী- 
গুলির চুক্তিপত্রের সর্ভ খুবই স্পষ্ট। উহাদের 
কাৰ্য্য পবিচালনায় সকল বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় 


গঠন করিয়াছেন । এই কমিটি পাঞ্জাবে শিল্প প্রসার না 
হইবার কারণ এবং কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে শিল্পোর্নতি 
সম্ভব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একটা রিপোর্ট প্রণয়ন 
করিয়াছেন। রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যগুলি 
উল্লেখযোগ্য । 

রিপোর্টে রাস্তা ও রেলপথ বিস্তারের উপর 
জোর দেওয়া হইযাছে এবং বাস সাভিসগুলিকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে বলা হুইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, কাচা মাল পাঞ্জাবে কি পরিমাণ পাওয়া 
যাইবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে এবং ইন্ধন 
সমন্তার সমাধান করিতে বলা হইয়াছে। কারণ, 
কাচা মাল পাওয়া না গেলে শিল্প বিস্তার করা 
কঠিন। এইজস্ক পরিকল্পনা রচনাকারীরা জলজ বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের উপর জোর দিয়াছেন। 
দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে লৌহখনি আছে এবং লৌহ 
উৎপাদনও হয, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ কষলা পাওয়া 
যায় না বলিয়া লৌহ শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না। 
কিন্ত পলজ্জ বিদ্যুতের সাহায্যে এই শিল্পটা গড়িয়া 
তোলা সম্ভব । শিল্প সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া রিপোর্টে আগামী € বৎসরের মধ্যে কয়লার 
খনি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, পেট্রোলিয়াম 
পরিক্ষতিকরণ ব্যবস্থা, লবণ খনি অঞ্চল জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিতে বলা হুইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, বস্তু, খাস্য ও রসায়ন শিল্প প্রভৃতির জপ 


"যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে রিপোর্টে একটী 


কারখানা স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে এবং ইহার 


পাওয়া যায়। পলিসি গ্রাহকদের সম্পর্কে কর্দ- টুডন্য "অমৃতসরের অর্ডনান্স কারখানা গবর্ণমেপ্টের 
হাতে লইতে বলা হইয়াছে। 


চারীদের ভদ্র ব্যবহারের কথাও সুবিদিত। কিন্ত 
দেশীয় বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় সেরূপ 
উন্নত আদর্শের মর্যাদা আজও সুপ্রতিষ্ঠ হয নাই। 
অনেক কোম্পানীর পলিসি পত্রের সর্ভ অম্পষ্ট- 
ধরণের বলিয়া বীমার টাকা পাইতে অবাঞ্চিত 
সন্দেহ ও বিলম্বের আশঙ্কা থাকে । কর্চারীদের 
দক্ষতা কম বলিয়া ও যথোচিত ভদ্র ব্যবহার 
তাঁছারা করিতে জানেন না বলিয়া পলিসি 
প্রাহকদিগকে অনেক সময়ে নানারূপ অস্থবিধা ভোগ 
করিতে হয়। পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থের খাতিরে 
এছ সব গলদ দেশী কোম্পানী গুলিকে অবশ্যই দুর 
করিতে হইবে ৷” 

ভারতের সব বীমা কোম্পানী সম্পর্কে এই 
মন্তব্য প্রযোজ্য না হইলেও কতকগুলি সম্পর্কে যে 
খই অভিযোগ ষ্কাষ্যতঃ উপস্থিত করা যায়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ৷ দেশীয় বীমা ব্যবদায়ের কল্যাণের জস্ত 
বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহেব অপম প্রতি- 
যোগিতার সুযোগ বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 
সেই সঙ্গে দেশীয় কোম্পানীদযুহ যাহাতে বিদেশী 
কোম্পানীসমূহের মত এদেশের পলিসি গ্রাহক- 
দিগকে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয় 


এবং উছ্াদের কাধ্য পরিচালনার আদর্শ যাহাতে, 


সকল দিক দিয়া সমুন্ূত হয়, সে ব্যবস্থাও গবর্ণমেপ্ট 
করিবেন বলিয়া আশা করি । | 


পাঞ্জাবে শিল্োনয়ন প্রচে্। 
পাঞ্জাব প্রদেশ. নানা দিক দিয়া সম্পদশালী 
হুইলেও»এ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে শিল্পের বিশেষ প্রসার হয় 
নাই। এই কারণে কংগ্রেপ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা 
পাঞাবে শিল্পোনয়নের জন্য একটী পরিকল্পনা কমিটি 





তাহারা 


পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট শিল্োন্নয়নের মূল শিল্পগুলি 
প্রতিষ্ঠার উপর এবং শিল্প-সম্প্রসারণের প্রাথমিক 
পদ্থাস্বব্ূপ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, কাচা মাল 
সংগ্রহ ও ইন্ধন সমস্তার সমাধান এবং যন্ত্রপাতি 
নির্খাণের কারখানা স্থাপনের উপর জোর 
দিয়াছেন! পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ' পরিকল্পনা 
কমিটির রিপোর্ট এদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
এবং অন্তাস্ভ প্রাদেশিক . গবর্ণষেণ্টের অন্গধাবন- 
যোগ্য । 

ভারতবর্ষের জলসম্পদ বিপুল। ছোটবড় 
অপংখ্য নদনদী, জলপ্রপাত ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে রহিয়াছে । কিন্তু এই বিবাট জলসম্পদের 
অধিকাংশই সুদীৰ্ঘকাল ব্যাপিয়া অপচয় হইতেছে। 
বিজ্ঞানেব প্রয়োগদ্ধারা এই জলসম্পদকে কাজে 
লাগাইবাঁর অতি সামান্য চেষ্টাই এ দেশে করা 
হইয়াছে । কেন্দ্রীয় সেচবোর্ডের সপ্তদশ বাঁধিক 
সভায় উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভারত 
সরকারের কনসাণ্টিং ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর এ, 
এন, খোসলা তাঁহার বক্তৃতায় এই বিষয়টীকে অতি 
পরিষ্কারভাবে ফুটাইযা তুলিয়াছেন। ভারতের 
সেচ ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, 
ভারতে প্রতি বৎসর খাল, পুঙ্করিণী, কূপ প্রভৃতির 
সাহায্যে ৭ কোটি একর জমিতে জলসেচ করা 
হয। ভাবতের খালগুলি প্রতি সেকেণ্ডে প্রা 
চার লক্ষ কিউবিক ফুট জলধাঁব বহন করে এবং 
সমগ্র ভারতে নলকুপেব সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। 
পৃথিবীতে কোন দেশের সহিত এই বিরাট জল 





রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আথিক জগৎ 








সরবরাহ ব্যবস্থার তুলনা হয় না, তথাপি খাদ 
উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ ঘাটতি দেশই 
বহিয়া গিষাছে। পুরাতন সেচ ব্যবস্থার হারা এই 
সমন্তার সমাধান করা যাইবে না, রায়বাহাছুর 
খোসলা তাহা বুঝাইয়া দিয়া জলসঞ্চয় ব্যবস্থার 
দ্বারা সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ প্রভৃতি 
বহুবিধ কাৰ্য্য সম্পন্ন (মাল্টি-পারপাজ ) করিবার 
উপযোগী আধুনিক পরিকল্পনার উপর জোর 
দিয়াছেন। এই প্রসঙ্ষেই তিনি দেখাইয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের জলসম্পদের শতকরা ৯৪ ভাগই 
"অপচয় হয় এবং শতকরা ৬ ভাগের কম অলসম্পদর 
কাজে লাগানো হয়। 


জলপম্পদের অপচয়কে সাধারণভাবে গ্রহণ 
করা ভূল । ইহার অর্থ সর্বগ্রাসী বন্যা এবং আরো 
"অনেক কিছু, যাহার ফলে প্রতি বৎসর ভারতে 
কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট এবং শত শত 
'্ীবনহানি হইয়া থাকে । কাজেই জলসম্পদের 
অপচয় বন্ধ করার অর্থ একদিকে বিপুল পৌনঃপুনিক 
ক্ষয়ক্ষতির হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা এবং 
অপরদিকে সমগ্র দেশের আধিক উন্নয়ন ও 
শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করা। জলসম্পদের অপচয় 
বন্ধ করিয়া জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত -করার 
লমস্তা সর্বভারতীয় সমন্তা। মধ্যকালীন গবর্ণ- 
মেণ্টের পূর্ত ও খনি সচিবৰ মিঃ ভাবা সেচ 
(বোর্ডের সভার উদ্বোধন কালে এই বিষয়টার 
উপর জোর দিষাছেন। তিনি এ ব্যাপারে 
প্রাদেশিকতাঁবোধ বৰ্জ্জন করিবার অগ্ক আবেদন 
জানাইয়াছেন। মিঃ ভাবা যে কথা বলিয়াছেন 
তাহার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । ইতিমধ্যেই মান্্াজ, উড়িষ্যা! 
প্রভৃতি প্রদেশের মধ্যে বাধ বা সেচ পরিকল্পন] 
লইয়া যে ধরণের বিরোধ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
শুভ লক্ষণ চিত হইতেছে না। সঙ্কীর্ণ প্রা্দেশিকতা 
বোধ প্রবল হইলে শেষ পর্য্যন্ত জলসম্পদ সংক্রান্ত 
ব্যাপক পরিকল্পন! ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং ইহার 
ফলে যে সকল প্রদেশ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার 
পরিচয় দিবে, দেই সকল প্রর্দেশই সর্বাধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সমস্ত প্রদেশের কল্যাণের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডকে ভারতের 


জলসম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা স্থির করিতে 


হুইবে। 


মাদ্রাজ কর্পোরেশনের গৃহনিম্মাণ 
পরিকল্পনা 


মাদ্রাজ কর্পোরেশন ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে fd 


১০ বৎসরের মধ্যে ৫০ হাজার গৃহ নির্দাণ করিবার 


একটা পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। | 
পরিকল্পনা অস্থুসারে নিয়-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ত গৃহ- | 
প্রতি ৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার, উচ্চ-মধ্য- সুন 


বিত্ত শ্রেণীর জন্ গৃহপ্রতি সাড়ে সাত হাজার টাকা 
ব্যয়ে ১০ হাজার এবং ধনী শ্রেণীর জদ্ভ গৃছপ্রতি 
১৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯০ হাজার গৃহ নিৰ্ম্মাণ 


করার প্রস্তাব উথাপিত হইয়াছে। পরিকল্পনাটা সর . 
এক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এযাবৎ | 
কোন স্থানীয় স্বায়ভ্শাপন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে | 
এই ধরণের ব্যাপক আকারে শ্ৃহ-নির্ম্মাণের পর 





নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আমলে তাহার 
অন্থুপ্রেরণায় কলিকাতা কর্পোরেশন এই ধরণের 
গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের শ্রমিকদের 
জঙ্ক কয়েকটা বাড়ী নির্ম্মাণেই তাহা পর্যবসিত 
হইয়াছিল! মাদ্রাজ কর্পোরেশন যে পরিকল্পনা 
বিবেচনা করিতেছেন তাহা যদি ভীহারাকার্ষ্যে 
পরিণত করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে 
ভারতবর্ষে তাঁহার! এক নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে 
পাঁরিবেন। বড় বড সহরগুলি আজকাল জনাকীর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছে। বাসগৃছের অভাবে লোকের 
ক্লেশের অবধি নাই। বাড়ীর মালিকরা যদৃচ্ছা ভাডা 
হাঁকিতেছেন, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন এড়াইবার 
জন্য বাড়ীর চোরাকারবারীরা নিত্যনৃতন কৌশল 
উদ্ভাবন করিতেছেন । এই অবস্থায় বাসগৃহ সমস্তার 
সমাধানের জন্য নগর-পিতারাই অগ্রণী হইবেন, 
ইহাই সকলে আশা কবে। কিন্তু মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই__এই ছুইটী কর্পোরেশন ব্যতীত আর কোন 
কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে মাথা 
ঘামাইয়াছেন কি না সন্দেহ। 

কলিকাতা সহরে বাসগৃহের অভাব চরমে 
উঠিয়াছে। কিন্ত কলিকাতা কর্পোরেশন আজ 
পর্য্যস্ত বাসগৃহের সমস্তা সমাধানের জচ্চ কোন 
পরিকল্পনার কথাই চিন্তা করেন নাই। আজ ত 
দাঙ্গার ধাক্কায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্তিত্বই 
বিপন্ন হইয়াছে! অবশ্ত, চিরকালই এই অবস্থা 
চলিবে_-এমন কথ! আমরা যনে করি না, কাজেই 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে কলিকাতা 
কর্পোরেশন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসগৃহ- 
সমন্তা সমাধানের জন্ত চিন্তা করিলে আমরা 
আনন্দিত হুইব। 


৬৭৫ 





ভারতের বাণিজ্যপোত-বহর 

ভারতের বাঁণিজ্যপোতের সংখ্যা অতিশয় 
কম । নিজেদের বাণিজাপোত না থাকায় 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সমস্ত অংশই 
বিদেশী বাণিজ্যপোত কোম্পানীগুলির কবলিত 
হয় এবং ইছার ফলে ভারতবর্ষকে প্রতিবৎসর 
কোঁটি কোটি টাকা ক্ষতিশ্বীকার করিতে হুয়। 
এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন 
চলিয়াছে, কিন্ত এযাবৎ তাহাতে বিশেষ কোন 
ফল হয় নাই। মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট, গঠিত 
হইবাধ পর এই অবস্থার প্রতিকার হইবে বলিয়া! 
আশা করা! যাইতেছে। ভারতীয় 'জাহাজ 
কোম্পানীগুলি কর্তৃক বিদেশে, বিশেষ করিয়া মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে নূতন আহাজের যে অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে এই আশাই প্রতিফলিত 
হইয়াছে। নূতন জাহাজগুলি আপিলে তারতের 
বাপিজ্যপোত-বহরের মোট টনেজের পরিমাণ 
১৯৪৭ সনের প্রথম তিন মাসেই প্রায় দ্বিগুণ হইবে। 
ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৪ হাজার টনের ৭টা জাহাজ 
ভারতে পৌছিয়াছে। বাকী জাহাজগুলি আসিয়া 
পৌছিলে মোট লক্ষাধিক টনের নূতন জাহাজ 
ভারতীয় বাণিজ্যপোত-বহরকে শক্তিশালী করিবে। 
বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টনের বাণিজ্য- 
পোত ভারতে আছে। কাজেই ভারতের বাণিজ্য- 
পোঁতের শক্তি প্রায় দ্বিগুণ হুইবে। ভারতীয় 
বাণিজ্যের পক্ষে ইহ! খুবই আশার কথ! বাশিজ্য- 
পোত-বছরের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পকেও আরও বৃহদাকারে গড়িয়া 
তোল! প্রয়েজন। উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
যাহাতে কোন বিদেশী কোম্পানী প্রতিযোগিতা 
না করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 





হেড অফিস ? 
ব্রা 


ঞ্চঃ 


ক্যালকাটা মডার্ণ ব্যাঙ্ক 


ন্নি সি তেভ 
স্থাপিত--১৯২১ 

২০1১, মহৰ্ষি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 

হুবিগ্র্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগঞ্জ । 













গ্রাম £ বন্দে হিন্দ 





হেড অফিস-_পি-৫, ক্যানিৎ ্টাট, কলিকাতা | - 
বিহারের বাজস্ব ও খাগ্ সচিব মাননীয় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের পৌরোহিত্যে i 


গত ১৭ই জুলাই আমাদের পাটন| সিটি শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। 
পরিকল্পনা ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে বিবেচিত হয় তাস রে রর সরা 


৬৭৬ 


আর্থিক জগৎ 


২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারতবর্ষ 
পরাধীনতার একটী কঠিন নাগপাশ হইতে যুক্ত 
হুইবে এবং নৌবাণিজ্যে ভারতবর্ষ তাহার লুপ্ত 
গৌরব ফিরিয়া পাইবে । মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট 
'এদিকে দৃষ্টি দিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
রেলের ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব 
গত ২৫শে নবেম্বর ভারতীয় রেলওয়ে 
সম্মেলনের &০ তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে 
উক্ত সম্মেলনের সভাপতি এবং দক্ষিণ ভারত 
রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ রেণন্ডস্‌ 
রেলওয়ের আথিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ১৯৪৭ 
সনেব ১লা এপ্রিল হইতে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া টাকায় ৪ পাই এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া 
টাকায় ২ পাই হিসাবে ( প্রথম শ্রেণীব ভাড়া পরে 
বৃদ্ধি করা হইবে ) বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
মিঃ রেণন্ডস্‌ রেলের মাশুল বৃদ্ধি করিবার কথাও 


বলিয়াছেন! 
বেলওষেব আয যখন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি 


পাইয়াছে তখন এই ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবে 
অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্ত চিরাচরিত 


নীতি অঙ্লুযায়ী ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা 


হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। প্রথমতঃ, 
রেলওয়ে বিস্তার ও পুনর্গঠনের বিরাট পরিকল্পনার 
জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই 
পরিকল্পনার অন্ত যে অর্থ মুত রাখা হইয়াছে 
বা ভবিষ্যতে রাখা হইবে তাহা যদি অন্ত কারণে 
ব্যয় হয় তাহা হইলে সমগ্র পরিকল্পনা বহুলাংশে 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে । দ্বিতীয়তঃ, রেল শ্রমিক ও 
কর্মচারীদের মাহিন] বৃদ্ধির দাবী সম্পর্কে বিবেচনা 
করিয়া এডজুভিকেটর যে রায় দিয়াছেন এবং পে- 
কমিশন যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন গবর্ণমেপ্ট 
সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রেলওয়ের 
ব্যয় যথেষ্ট পরিমাপে বৃদ্ধি পাইবে । রেলওয়ের 
ব্যয়বুদ্ধি যেরূপ সুনিশ্চিত, আয়বৃদ্ধি সেরূপ 
সুনিশ্চিত নহে। মিঃ রেণন্ডস্‌ দেখাইয়াছেন, 
চলতি আধিক বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সনেই 
১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে এবং 
১৯৪৯-৫০ সনে ঘাট.তির পরিমাণ দীড়াইবে ৩০ 
কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। চলৃতি আধিক বৎসর 
হইতে ১৯৪৪-৫০ সন পর্য্যন্ত মোট ঘাটতির পরিমাণ 
দ্বাড়াইবে ৮০ কোটি টাকার মত । ১৯৪৯-৫০ সনে 
রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় দীড়াইবে ১৮৫ কোটি 
টাকা এবং আয় হইবে ১৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকা । 

এই আসন্ন ঘাটতি পুরণ করিবার উদ্দেস্ট্েই 
মিঃ রেণন্ডপ ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করিয়াছেন। মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে 
সচিব মিঃ আসফ আলি তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় 
ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির হাত হইতে রেহাই পাওয়া 
যাইবে না_-একথা পরিষারভাবেই বলিয়াছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার বক্তৃতায় রেলওয়ে 
শ্রমিক ও কর্মচারীদের ষ্যায়সঙ্গত দাবীপুরণের 


প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়াছেন যে, বর্তমান গবর্ণমেপ্ট 


শুধু তাহাদের কর্মচারী নহে, সমগ্র জনসাধারণের 
ছুঃখহুর্দশা দূরীকরণের আন্ত 
মিঃ আসফ আলি বলিয়াছেন ষে, ব্যাপক পরিবর্তন 
সাধনের জন্ঠ জটিল অর্থনৈতিক কাঠামো পরীক্ষা 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । : 


করিয়া দেখা সময়সাপেক্ষ, কাজেই গবর্ণমেণ্টের . 


বিরুদ্ধে তজ্জন্ত ওঁদাসীদ্য বা উপেক্ষার অভিযোগ 
আনয়ন কর] উচিত নহে। 

মিঃ আসফ আলির এই উক্তি যে যুক্তিসঙ্গত, 
এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। রাতারাতি একটী বিরাট 
পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া 
যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে আপোষ-নীতির 
মারফৎ ক্ষমতা হস্তাস্তবের বিরাট পরীক্ষা চলিতেছে, 
সেখানে বৈপ্লবিক কোনরূপ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা 
বাতুলতা মাত্র। 

মিঃ আসফ আলির বক্তৃতা লক্ষ্য করিলেই বুঝ! 
যায় ষে, ধনিকদের লাভের জগ্য নহে, রেলওয়ে 
শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যাণের এবং বেলওয়ের 
সম্প্রসারণের জগ্ভ যে অর্থের প্রয়োজন তাহার 
দিকে দৃষ্টি রাখিযাই ভাডা ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । এতদ্যতীত, রেলওয়ের অযথা 
ব্যয়বাহুল্য্াপ, আয়বৃদ্ধির অগ্যান্ত পদ্থা নির্দ্ধারণ 
এবং বাড়তি লোক কত মাছে তাহা স্থির করিয়া 
তাহাদের বিভিন্ন কাজে ঢুকাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সুপারিশ করার অগ্ঠ ইতিমধ্যেই একটা 
রেলওয়ে তদন্ত কমিটিও বসানো হইয়াছে । 
কাজেই ব্যয়হাস ও আয়বৃদ্ধির অষ্যান্ক পদ্ছার 
সন্ধান না করিয়াই সনাতন রীতি অম্ুষায়ী ভাড়া 
ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে, এ কথাও 
বলা চলে না। তবে মিঃ রেপন্ডস্‌ ঠিক যে আকারে 
ভাড়া! বৃদ্ধির প্রস্তাব আনিয়াছেন সেই আকারে 
কেন্দ্রীয় পরিষদ তাহা গ্রহণ না করিতেও পারেন। 
ভারতের জনমত চিরদিনই তৃতীয় শ্রেণীর তাডা 
বৃদ্ধির বিরোধী । আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে, তৃতীষ 
শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি না করিয়া উপায় নাই, কারণ 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যাই সর্বাধিক । তথাপি 
টাকায় ৪ পাই করিয়া. তৃতীয় শ্রেণীর ভাডা বুদ্ধি 
করিলে দরিদ্র ও নিষ্লমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরেই 
সর্বাধিক চাপ পড়িবে । তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর 
সংখ্যাবৃদ্ধি ও সুথ-সুবিধার ব্যবস্থা করিলেও এই 
চাপের প্রতিদান দেওয়া যাইবে কিনা, সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। বর্তমানে মুদ্রাস্কীতির যুগে প্রথম 
ও দ্বিতীয় ( এবং মধ্যম শ্রেণী ষদি থাকে ) শ্রেণীর 
যাত্রী সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কাজেই ভাড়া-বৃদ্ধির হারটী যতটা বেশী পরিমাণে 
সম্ভব উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের উপব চাপানোই 


শ্রেয়ঃ | 
সরকারী সিমেন্ট কারখান। 
ভারত সরকাব ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাঁকা ব্যয়ে বিহাবে একটি সিমেপ্ট কারথানা স্থাপন 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিহারে 
ইতিমধ্যেই রাসাষনিক সার তৈয়ারের জগ্ভ একটি 
কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে । রাসায়নিক 








সারের সেই কারখানার নিকটেই সিমেন্ট 
কারথানাটি গড়িয়া তোলা হইবে বলিয়া প্রকাশ। 
চিনি উৎপাদন করিতে গিয়া তাহারই আঙ্মবঙ্ষিক- 
ভাবে যেরূপ মাৎগুড় পাওয়া যায়, সেইরূপ 
রাসায়নিক সার তৈয়ারের সঙ্গে ক্যালসিয়াম 
কার্কোনেটও উৎপন্ন হইয়া থাক্ষে। এই 
ক্যালসিয়াম কার্ক্বোনেট সিমেপ্ট তৈয়ারের কাজে 
ব্যবহার করা চলে। কাজেই গবর্ণমেন্ট রাসাষনিক 
সারের কারখানার কাছে একটি পিমেন্ট কারখানা 
গড়িয়া ভোলাব সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্তমানে 
যেরূপ যন্ত্রপাতি নিয়া এ কারখান! চালু করিবার 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রতিদিন 
উহাতে ৩০০ টন ও প্রতি বৎসরে মোটমাট ১ লক্ষ 
টন পিমেণ্ট তৈয়ার হইবার কথা'। রাসায়নিক 
সারের কারখানা চালাইতে গিষা আম্তুবঙ্গিকভাবে 
ষে পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্ধবোনেট উৎপন্ন হইবে, 
প্রস্তাবিত সিমেণ্ট কাবথানাটি প্রথম প্রথম মাত্র 
উহার অর্ধেক কার্কোনেট ব্যবহার করিতে সমর্থ 
হইবে। সিমেন্ট কারখানার পরিসর ও কার্ষ্য- 
কারিতা বুদ্ধি করিয়া পরে যাহাতে সমস্ত' 
ক্যালসিয়াম কার্কোনেটই সিমেণ্ট তৈয়ারের কাজে 
লাগানো যায় গবর্ণমে্ট সে বিবযে ব্যবস্থা ' 
করিবেন | 


ভারতবর্ষে বর্তমানে সিমেণ্টের যথেষ্ট চাহিদা" 
দেখা যাইতেছে । বাসগৃহেব সংখ্যা বাঁড়াইবার 
ও উপযুক্ত শ্রমিক-নিবাস স্থাপন করিবার সরকারী 
ও বে-সরকারী পরিকল্পনাসমৃহ অদুর্ভবিষ্যৃতে 
যখন কার্যে পরিণত হইবে তখন সিমেন্টের চাহিদা 
আবও ব্যাপক হইয! দেখা দিবে। কাছেই এই 
সময়ে একটি সরকারী সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুব সঙ্গত বলিয়াই 
আমরা মনে করি। রাসায়নিক সারেব সহিত 
আম্ণুষঙ্গিকভাবে যে ক্যালসিয়াম কার্তোনেট 
পাওয়া যায়, তাহা সদ্যবছারের জগ্ভও গবর্ণমেষ্ট 
উপরোক্ত কারখানা তৈয়ারে ব্রতী হইবাছেন। 
ইহাতে সকল দিক দিষাই তাহাদের বর্তমান, 
পরিকল্পনাটি খুব সময়োচিত হইয়াছে । 


ভ্রম সংশোধন 


“'আধিক জগতে”ব গত সংখ্যায় ‘কলিকাতায় 
টেলিফোন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ” নামক সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতির 
জন্ঠ ষ্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪ 
শত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিষাছেন বলিষা উল্লেখ ' 
করা হুইয়াছিল। মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ টাকার . 
পবিমাণ ভুল ছাপা হইযাছিল। আসলে উহ! 
হইবে ১৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪০০ টাক! । 











WW UARMACEUTICALS... 


SALTS, TINCTURES, AQUAE,. INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P C STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 
Supervision of expert chemists 





Only the best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensure guaranteed standards 


i 


We also manufacture Technicai and Fine Chemicals, Essential 
Oils and Laboratory Reagents. 








নাটক্ষীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি |" 


আগামী ৯ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে মন্ত্রী-মিশন 
কর্তৃক প্রস্তাবিত গণপরিষদের যে অধিবেশন বসিবে 
তাহাতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 
যোগদান করিবেন না বলিয়া গত ২১শে নবেম্বর 
তারিখে দিল্লী হইতে মিঃ জিন্না একটা বিবৃতি দেন। 
এই বিবৃতির ফলে ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । গত 
২৬শে নবেধ্বর তারিখে লণ্ডন হইতে এই মর্দে 
একটী সংবাদ প্রচারিত করা হইয়াছে যে, “কি ভিত্তি 
অবলম্বনে ভারতীষ গণপরিধদের কাধ্য পরিচালিত 
হইবে তাহা আলোচনার অন্ত” বুটীশ মন্ত্রিসভা 
বড়লাট লর্ড ওয়াতেল, কংগ্রেসের হুই জন সদস্ত 
(পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল ), লীগের ছুই জন সদশ্ত (মিঃ জিনা ও মিঃ 
লিয়াকৎ আলী খান) এবং এক জন শিখকে 
(সর্দার বলদেব সিং) লণ্ডনে আহ্বান করিয়াছেন। 

এই ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে নান! 
প্রকার অল্পনা-কল্পন৷ আরম্ভ হইয়াছে! কেহ 
বলিতেছেন যে, বৃটিশ মন্ত্রী-মিশন উহাদের গত ১৬ই 
মে তারিখের ঘোষণায় ভারতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট 
€ 20198) গঠন, বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া মণ্ডলী 
(8:০৫) গঠন, শাসনতন্ত্রেব খুটিনাটি বিষয় স্থির 
করিবার জগ্ঠ গণপরিধদ স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে যে 
সমস্ত প্রস্তাব করিযাছিলেন, মিঃ জিল্নাকে খুনী 
করিবার জ্রন্ধ তাহারা উছার সমস্ত বাতিল করিয়া 
দিয়! ভারতীয় রাজনীতিক সমন্তার সমাধান সম্বন্ধে 
নৃতনভাবে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার সঙ্কল্প 
স্থির করিয়াছেন। আবার কেহ বলিতেছেন যে, 
গণপরিষদেব অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জঙ্য স্থগিত 
রাখিয়া ভারতের স্বাধীনতালাভের দিন যাহাতে 
পিছাহর্মা দেওষা যায় তহুদ্দেস্তে ভারতের বড়লাট 
লর্ড ওয়াভেল এই নুতন আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। আবার কেহ বলিতেছেন যে, মধ্যবর্তী 
গবর্ণমেণ্টে লীগের যোগদানের সময়ে বড়লাট পণ্ডিত 
নেছেরুকে যে প্রতিশ্রুতি দিযাছিলেন তাহা ভঙ্গ 
হওযাতে বড়লাট যে বিপাকে পড়িয়াছেন তাহা 
হইতে তাহাকে রক্ষা কবাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য 
(অগ্চত্র ‘মিঃ জিয়ার বিবৃতি”. শীর্ষক 
প্রবন্ধ দর্টব্য )। এই সব জল্পনা-কল্পনা কতদূর 
সত্য, আমরা বলিতে পারি না। তবে অল্লাদিন 
পূর্বেও বৃটিশ মন্ত্রিসভা স্বয়ং ইংলগডেশ্বরের মুখ দিয়া 
এই কথা ঘোষণ! করাইয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ 
শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রী-মিশনের গত ১৬ই 
মে তারিখের ঘোষিত নীতির কোন 
পরিবর্তন করা বুটাশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নছে। 
এদিকে গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে বুটাশ গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক বডলাট প্রভৃতিকে লণ্ডনে আহ্বান করিবার 
সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর ভারত সচিব লর্ড 
পেথিক লরেন্স লর্ড সভাষ বলিয়াছেন যে, মন্ত্রী 


মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণায় উল্লিখিত - 


বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য লইযা কংগ্রেস ও 
লীগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটায় উভয় দলের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা দ্বারা রিভিন্ন.বিষয়ের মীমাংসা 
করত? গণপরিষদের কাজ যাহাতে সকল দলের 
সমর্থনে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্থই পণডনে, 


৩৬ 


এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
কমন্স সভায় ' সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর্থার 
হেণ্ডারসন একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, মন্ত্রী- 
মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা অবলম্বনে 
কার্য অগ্রসর হওয়াই বুটাশ গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত 
নীতি। ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং এবং ভারত সচিব ও 
সহকারী ভারত সচিবের এই সব অধুনাতম 
ঘোষণার পর বুটাশ গবর্ণমেন্ট মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব 
বাতিল করিয়া দিয়া ভারতীয় সমক্তার সমাধানের 
অন্ত নৃতনভাবে আলোচনা করিতে সন্কল্প করিয়াছেন 
তাহা আমরা মনে করি না। অন্ততঃ যতদিন 
পর্য্যস্ত এই বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যাষ 
ততদিন পর্য্স্ত, সন্দেহের অবসর রহিয়াছে বিধায়, 
এই ব্যাপারে বড়লাট বা বুটাশ গবর্ণমেণ্টের মনে 
আমরা কোন ছুরভিসদ্ধি আরোপ করিতে 
চাহি না। CO 

আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, একমাত্র মন্্রী- 
মিশনের প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তৎসম্বন্ধে 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একট] বুঝাপড়ার উদ্দেশ্য 


. উভয় পক্ষ মাঁনিযা লয। 


লইয়াই বুটাশ গবর্ণমেণ্ট উতয় দলের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণকে লগুনে আহ্বান করিয়াছেন 
কিন্তু এই ক্ষেত্রে জণ্ডনে নৃতনভাবে আলাপ: 
আলোচনার কোন যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার 
করি ন! । মন্ত্রী-মিশন হ৩শে মার্চ তারিখে ভারতে 
পদার্পণ করেন। উহাব পর পৌঁণে ছুই মাস কাল 
পর্য্স্ত তাহারা দিল্লীতে ও পিমলায় কংগ্রেস ও 
লীগের প্রতিনিধিদের সমধিত কোন কার্যক্রম 
স্থির করা যায় কি-না তৎসন্বন্ধে বহু চেষ্টা করেন।, 
উহা সত্বেও উভয় পক্ষের মধ্যে কোন মতৈক্য 
সাধন সম্ভবপর হয় নাই। এজন্য ১৬ই মে তারিখে 
উহার! নিজেদের দায়িত্বে উভয় দলের সমক্ষে 
একটা কাৰ্য্যক্ৰম উপস্থিত করেন .এবং অনেক 
টানা, হ চডার পর এই কাৰ্য্যক্রয কংগ্রেস ও লীগ 
এই কার্যক্রমের বিভিন্ন 
ধারা সম্বন্ধে উভয় পক্ষে যে মতানৈক্য দেখা দেয় 
তৎ্সম্বন্ধে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এরূপ অভিমত 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, মন্ত্রী-মিশন বা বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের এই কার্যক্রমের: ইচ্ছামত 'ব্যাখ্যা 
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HD UTA 


(SECTION TX OF 3rd: CATALOGUE) - 


Following fypes of stores 


are available for sale: 


| Clothing {serviceable made-up gar- 
ments}: Outer; Inner; Hosiery and 
knitted wear; Headwear. 


Textile Materials (215599০০০51 of 
coffon, wool, efc.: Cotton; Woollen, 


Textile Materlals and Manufacture 
. of Jute, Sisal, Ramle, Coir and other 
fibres: Raw including waste; Woven 
Fabrics; Manufactured articles (gummy 
bags, sandbags, etc.}; Proofed Fabrics. 


Cordage and Twine. 


Garniture: Buttons; Braids, Buckles, 
Slides; etc. 


Heavy Textile Articles. 


Footwear: Boots and Shoes; Chuplies 
and Slippers; Gym. Shoes, Galoshes 
and Rubber Footwear, 


Harness, Saddlery mud Loather 
equipment: Hamess and Saddlery 
{other types): Other Leather equip- 
ment and accessories. 


Other Leather Goods : Belting. 


Leather: Leather buff; Other Lea- 
thers .and Skins. 


Tenfage and connected stores: Tent 
and, Tent components; Tent Pins; ian: 
Poles. নু 


N 


ISSUED BY € 
» THE ORATE GENERAL OF DISPOSALS, ₹ 
DEPARTHENKT OF IBDUSTRIES & SUPPLIES, 





























Full details giving description 
and condition of stores, quantity, 
location, etc. and the method 
of tendering are contained in 
Section TX of the Third Cata- 
logue whichis available at Re.\/- 
on or about 23rd Nov. 1946, from 
the addresses given below: 
A. Regional Commissioner 
(Disposals) at 
BOMBAY 
Mercantile Chambers, 
Graham Road, Ballard 
Estate. 
CALCUTTA 
b, Esplanade East 
LAHORE 
G.P.O. Square, The Mall. 
CAWNPORE 
15/159, Civil Lines. 
. B. Dy. Regional Commissioner 
# {Disposals} af 
" KARACHE 
Variawa Building, McLeod 
Road. 
MADRAS 
United India Life Building, 
Esplanade. 
C. All important Chambers 
of Commerce and Trade প 
85500101008, । 
Mall orders for the catalogue must 
be ৪০০0700716৫ by Money Order 0, 1 
Indian Postal Order. 
NOTE: Watch for further ans. 
Ph nouncement regarding Sec: 
tion TX of Fourth Cata- | 
টি 1০995 which will cor- “ 
+din a further list of stores 
available for disposal, - 
: J 80160 
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আর্থিক জগৎ 





করিবার কোন অধিকার নাই। এই ব্যাপারে নিজ 
নিজ বিচার-বুদ্ধিমত কংগ্রেস ও লীগ ভিল্লর্ূপ 
ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী বটে এবং এরূপ ক্ষেত্রে 
কাহার ব্যাখ্যা ঠিক তাহা বিচারের ভার ফেডারেল 
কোর্ট অথবা একটা নিরপেক্ষ, সালিশ বোর্ডের হাতে 
দেওয়া সঙ্গত হইবে এবং উভয় পক্ষেরই 
এই কোর্ট বা সালিশ বোর্ডের নির্দেশ 
মানিয়া লওয়ার বাধ্যবাধকতা _ থাকিবে। 
উভয়পক্ষের মতানৈক্য এইভাবে ' মীমাংসা 
করিবার প্রস্তাব লীগের সমর্থনযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয় নাই। লীগ বলেন যে, মন্ত্রীমিশনের 
প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা হয় বুটাশ 
গবর্ণমেন্টকে বলিয়া দিতে হুইবে__লা হয় এই 
বিষয়ে লীগ যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাই, কংগ্রেসকে 
মানিয়া লইতে হইবে । এই জগ্কই লগুন- 
সম্মেলনের আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতে 
পৌপে ছুই মাস কালের চেষ্টায় যে মীমাংসা সম্ভব- 
পর হয় নাই__লগুনে দশ দিনের চেষ্টায় তাহা 
কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? 

৷ কংগ্ৰেস ও লীগের মতানৈক্য সম্বন্ধে একটা 
দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিফার হইবে। মন্ত্রী-মিশনের 
৯৬ই মে তারিখের ঘোষণার ১৫ ধারার & উপধারায় 
একথা বলা! হইয়াছে যে, প্রদেশসমূহ ইচ্ছা করিলে 
পরস্পর মিলিয়া এগুলীভূক্ত হইতে পারিবে 
( Provinces should be free to form 
£7005) | উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কোন 
প্রদেশ কোন মগুলীর অন্তভূক্ত হুইবে কি 
না, উহা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কিন্ত মন্ত্রী-মিশন 
উক্ত ঘোষণারই ১৯ ধারার ৫ উপধারাতে 
বলেন যে-_এ, বি, সি এই তিন সেকশনের বিভিন্ন 
সেকশন-_ উহার অন্তভূক্তি বিভিন্ন প্রদেশের শাসন 


প্রণালী কিরূপ হইবে, কোন মগুলী (£:০০) ' 


গঠিত হইবে কিনা এবং হইলে বিভিন্ন প্রদেশের 
কোন্‌ কোন্‌ বিভাগ মণ্ডলীর শাসনতন্ত্রের 'আমলা- 
লীন হইবে,, তাহা স্থির করিবেন। (Sections 
shall proceed to settle 
Constitutions 
cluded in each section and shall also 
decide whether any Group Constitu- 
tion shall be set up for those Provinces 
and if so with wlhiat Provincial Subjects 
the Group should deal. ) মন্ত্রী-মিশনের 
উপরোক্ত মন্তব্যে “5৪11 proceed” শব্দদয় 
হইতে উহা মনে হয় যে,' প্রত্যেক সেকশনের 
সদস্তগণের পক্ষে গ্রুপ সমন্ধে আলোচনার" অস্ত 
মিলিত হওয়া বাধ্যতামূলক | '। কিন্তু এই সব 
সেকশনের সভায় বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত 


সদশ্তদের মধ্যে যদি মতভেদ ঘটে, কোন প্রদেশের , 


নির্বাচিত সদস্তগণ যদি সেকশনের সভায় গ্র,পের 
প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে 


কি হইবে এবং সেকশনের অধিকাংশ সদন্তের . 


ভোটের জোরে কোন , প্রদেশকে উচার, ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে গ্রুপের অস্তভুক্ত করা যাইবে কিনা, 
তৎসন্বন্ধে এখানে কিছুই বলা হয় নাই। কংগ্রেস 
বলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচিত সদস্যদের 
পক্ষে সেকশনের সভায় যোগদান বাধ্যতামূলক 
হইতে পারে না, কারণ উহ? উপরোক্ত ১৫ ধারার 


Provincial . 
for the provinces in-,. 


[ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





সম্বন্ধে মস্ত্রী-মিশন উহাদের ২৫শে' মে তারিখের 
বিবৃতিতে বলেন, “প্রদেশসমূহ সেকশনে যোগদান 
করিবে কিনা তৎ্সম্বন্ধে উহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের 


স্বাধীনতা রহিয়াছে বলিয়া কংগ্রেস যে মন্তব্য , 


করিয়াছেন তাহা এই সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশনের 
অভিপ্রেত সিদ্ধান্তের অন্গরূপ নহে। প্রদেশ 
সমূহকে গ্র,প বা মণ্ডলীভুক্ত করার কারণ সুবিদিত, 
উহা মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার একটা জরুরী অংশ 
এবং মাত্র বিভিন্ন দলের মধ্যে চুক্তিমূলেই এই 
অংশের পরিবর্তন করা যাইতে পারে ।” মন্তরী- 
মিশনের উক্ত মন্তব্য হইতে উহা শুষ্পষ্ট বুঝা যায় 
যে, কোন প্রদেশ আপত্তি করিলেও উহাকে উহার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মগ্ডলীভূক্ত করাই মন্ত্রী-মিশনের 
অভিপ্রীয় | মিশনের এই উক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং 
মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, কংগ্রেস ১৬ই মে তারিখের 
পবিকল্পনাই গ্রহণ করিয়াছে, এই পরিকল্পনার 
ইচ্ছামত অর্থ করা মন্ত্রী-মিশনের ক্ষমতা-বহিভূ্তি 
সুতরাং কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশনের ২৫শে মে 
তারিখের ব্যাখ্যা যানিয়া লইতে বাধ্য নহে। এই 
সম্পর্কে মিঃ জিন্না বলেন যে, মন্ত্রী-মিশন ৎ৫শে 
মে তারিখে ১৬ই মে তারিখের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তম্মলেই লীগ ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনা. গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই প্রদেশ- 
সমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে মণ্ডলীভুক্ত হইতে 
হইবে। কংগ্রেস যাহাতে এই ব্যবস্থা মানিয়া 
লয় তজ্জন্য তিনি জেদ ধরিযাছেন এবং প্রধানতঃ 
এই জেদ পূরণ না হওয়ার জগ্ঠই তিনি গণপরিষদ 
বয়কট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য 
সম্বন্ধে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আরও অনেক 
মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কিন্ত এখানে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে নীতির দিক. দিয়া এস্কলে 
মূল বিরোধ হইতেছে যে, ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংপ্রেল মন্ত্রী-মিশনের কোন 
ভাষ্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন এবং এই 
ব্যাপারে সমস্ত বিরোধের মীমাংসার ভার একটা 
নিরপেক্ষ সালিশের উপর দিতে তাহারা 
অভিলাধী। পক্ষান্তরে লীগ এই ব্যাপারে কোন 


. সালিশ মীমাংসায় যাইতে প্রস্তুত নহেন-_উহারা 


চান, হয় এই সব বিষয়ে লীগের দাবী মানিয়া 
লওয়া হউক, না হয় বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট উহার মীমাংসা 
করিয়া দেন। 


লীগের এই মনোভাবের ফলেই বুটাশ গবর্ণষেণ্ট 
লগ্ুনে নৃতন এই বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। 
বলা বাহুল্য যে, লীগের তরফ হইতে মিঃ দিলনা 
এই আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
বুটাশ গবর্ণযেণ্টের সালিশীর উপর কংগ্রেসের কোন 
আস্থা না থাকা হেতু কংগ্রেস উক্ত বৈঠকে যোগদান 
করিতে ইতস্তত: করেন। এই প্রসঙ্গে 
কংগ্রেসের পক্ষ হুইতে মন্তব্য করা হয়__ 
“মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যে সব 
কথা বলা হইয়াছে তাহার আর ব্যাখ্যা করিবার 
‘কোন প্রয়োজন নাই এবং এই বিষয়ে আর কোন 
আলোচনারও আবশ্যকতা নাই।” যাহা হউক 
শেষ পর্য্যন্ত বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী 
নির্বষ্াতিশয়ে কংহেসের তরফ, হইতে পৃত্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু লণ্ডন বৈঠকে যোগদান 


করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার 
সঙ্গে শিথনেতাঁ সর্দার বলদেব সিংহও 
লণ্ডনে যাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


বর্তমানের সমস্তা হইতেছে লণ্ডন বৈঠকের 
পরিণতি কি ধাড়াইবে? এই সমন্ধে আমাদের 
অনেক কথাই মলে হইতেছে । বৃটীশ গবণমেণ্ট 
কি মিঃ দিয্নাকে তাহার অযৌক্তিক দাবীসমুহ 
পরিত্যাগ করাইয়া! গণপরিবদে যোগদান করিতে 
রাজী করিবেন? লীগ যতদিন এই ব্যাপারে 
রাজী না হয় ততদিন পর্যন্ত কি গণপরিবদের- 
অধিবেশন স্থগিত থাকিবে? মিঃ জ্রিরা যদি 
তাঁহার কোন দাবীই পরিত্যাগ করিতে রাজী ন! 


হন তাহা হইলে কি বুটীশ গবর্ণমেন্ট পণ্ডিত 


জওহরলাল নেহেরুর দাবী অনুযায়ী মধ্যবর্তী 
গবর্ণমেন্ট হইতে লীগের মনোনীত সদস্তগণকে 
অপহৃত করিবেন ? অথবা বুটাশ গবর্ণমেণ্ট ৰি 
মিঃ জিন্নার সহিত একট! ঘরোয়া বন্দোবস্ত, করিয়া 
তাহার ও তাহার অন্থগামীদের সাহায্যে কংগ্রেস 
এবং এদেশে যে কোটী কোটী লোক কংগ্রেসের 
অনুগামী তাছাদেব সহিত এক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন ? আমাদের মনে হয়__ 
ইংরাজীতে যাহাকে 2০:০ Hour বলে ভারতের 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে সেইরূপ এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত 
হইযাছে। আগামী এক সপ্তাহাধিককালের 
মধো এই ব্যাপারেব গতি ও পরিণতি কি ঘটে, 
তাঁহা দেশবাসী জানিতে পারিবে আশা করা 
যায়। 











রেজিঃ অফিস 3 ৪ ক্লাইভ গ্রীট, 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯২২ 





বালীগঞ্জ শাখা--২১০৷১৭, রাসবিহারী এভিনিউ 





| | (গাড়য়াহাটা জৎশনে ) 

ধর্মতিলা শাখা-_১৫৭-বি, ধর্মতলা ফাটে 
| '. বত ২০শে নভেম্বর খোঁল। হইয়াছে। 
€ উপধারায় উল্লিখিত মূলনীতির বিরোধী । এই ! 








৭. 


গত হ€শে নবেম্বর তারিখে করাচীতে একটী 
সাংবাদিক সম্মেলনে মুপলিম লীগেব কর্ণধার মিঃ 
ঈন্না দেশের কতকগুলি গুকত্বপুর্ণ সমস্তা সম্বন্ধে 


যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ' 


দেশের শিক্ষিত ও দূরদৃষ্টিম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই 
দুঃখিত ও মর্খাহত হইবেন। এই সব মতামত 
দ্বারা মিঃ জিন্না দেশের বিবিধ সমহ্তার সমাধানের 
পথ প্রশস্ত না করিয়া বরং উহাকে অধিকতর অটাল 
করিয়াই তুলিয়াছেন। 

মিঃ জিনা এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নির্বদ্ধাতিশয়ে 
এবং তাঁহাকে খুসী করিবার জগ্য বড়লাট ভারতের 
বর্তমান মধ্যবর্তী - গবর্ণমেণ্টকে একটী মগ্ত্রিসভা 
(0801560 বলিয়া অভিহিত করিলেও কার্য্যতঃ 
উহা ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বলে 
স্থাপিত সেই পূর্বেকার একটী কার্যকরী পরিষদ 
(Executive Council) ভিন্ন আর কিছু নহে। 
মিঃ জিরার এই উক্তি যে সত্য নহে, তাহা বুটাশ 
মদ্্রী-মিশনের গত ২৫শে যে তারিখের বিবৃতি-- 
যে বিবৃতির উপর মিঃ জিন্না বাবদ্বার অত্যধিক 
গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকেন:_তাহা হইতে প্রমাণিত 
হয়। এই বিবৃতিতে মধাবত্তী গবর্ণমেণ্ট সঙস্থে 
নিয়লিখিতরূপ মন্তব্য কর! হইযাছে--“এই বিষয়ে 
“আমর! একমত হুইয়াছি যে, মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট 
একটা নূতন ভিত্তিতে গঠিত হইবে। এই 
গবর্ণমেণ্টে সাম'রক বিভাগসছ সমস্ত বিভাগের 
‘ভার ভারতীয়দের উপর দেওয়া হুইবে এবং ভার- 
প্রাপ্ত সদম্ভগপ ভারতীয় রাজনীতিক দলগুলিব 
'সহিত পরামর্শক্রমে নির্ব্বাচিত হুইবেন। ভারত- 
বর্ষের শাসনক্ষেত্রে এই সব ধুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
এবং স্বাধীনতার দিকে অগ্রপর হইবার উহ! একটা 
বড় ধাপ। বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট এই পরিবর্তনের ফলাফল 
স্বীকার করিয়। লইয়া! এই পরিবর্তনের উপর 
অত্যধিক গুকত্ব প্রদান করিবেন এবং ভারতের 
দৈনন্দিন শাসনকার্য্যে এই গবর্ণমেন্টকে যতদুর 
"অধিক পত্তব স্বাধীনতা প্রদান করিবেন।” মন্ত্রী- 
'মিশনের এই ঘোষণার পর বুটাশ গবর্ণষেণ্টের তরফ 
হইতে কংগ্রেপকে এরূপ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া 
হইয়াছিল যে, নূতন মন্ত্রিপত! আইনতঃ ১৯১৯ সালের 
ভারত শাসন আইন বলে গঠিত হইলেও কাধ্যতঃ 
উহা একটা ওপনিবেশিক শাষনতম্নরের (Dominion 


“Goverumeut) সমতুল্য হইবে। এই সব প্রতি- :- 


শ্রুতির বলেই কংগ্রেস মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান 


করিয়াছে এবং স্থায়ী বৃটীশ রাজকর্শচারীদের নিকট ! 
হইতে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও নেহেরু বর: 


গ্রবর্ণমেণ্ট গত অনধিক তিনমাস কালের মধ্যে 
ভারতবর্ষকে যে পুর্ণ স্বাধীনতার পথে বহুদূর 
অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, ভাঁহা চঙ্ষুম্নান ব্যক্তি- 
মাত্রেই স্বীকাব করিবেন। পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক 
গঠিত মধ্যবর্তী গবর্ণমেন্ট আইনের দিক হইতে 
একটা কার্যকরী পরিষদ (Executive Council) 
-বটে-_কিস্ত নজীরের (convention) দ্বারা 
উহাকে কাৰ্য্যত: একটা ওপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের 
কাছাকাছি গবর্ণমেন্টে পরিণত করা হইয়াছে। 


মিঃ জিল্নার গ্ভায় একজন আইনজ্ঞ ও কুশাগ্রবুদ্ধি | 


মিঃ জিন্নার বিন্বতি 


ব্যক্তি উহা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না 


এবুং উহাকে দেশের মুসলমান জনসমন্টির কাছে 
হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু 
মুসলমানদের মধ্যে যাহারা একটু লেখাপড়া 
শিখিয়াছেন এবং বীহারা বর্তমান গবর্ণযেণ্টের 
বিবিধ কর্প্রচেষ্টা) লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন 
তাহারা কি মিঃ ধিন্নার এই ধাপ্লাবাভীতে প্রতারিত 
হইবেন ? বর্তমান গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবার পূর্বে 
মিচ জির্মা বারম্বার এরূপ দাবী করিয়াছিলেন যে, 
"যতদিন পর্য্যস্ত কংগ্রেস মুসলিম লীগের. সহিত 
একটা বুঝাপড়া না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত 
দেশশাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর হাতে কোন 
নৃতন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না। তাঁহার এই 
দাবী স্বীকৃত হয় নাই। কাজেই তাহার অম্ুুচর- 
গণের নিকট হইতে এই পরাজয়ের গ্লানি গোপন 
রাখিবার জন্য বর্তমান গবর্ণমেণ্টকে তিনি 'হেয় 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
করাচীর সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ জিনা আর 
একটা ব্যাপারে দেশবাসীকে বিশেষ ভাবাইয়া 
তুলিয়াছেন। মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টে মুসলিম লীগের 
যোগদানের পূর্বে পণ্ডিত নেহেরুর সহিত বড়লাটের 
যে সব পত্রবিনিময় হয় তাহার মধ্যে গত ৎ৩শে 
অক্টোবর তারিখের পত্রে বডলাট পণ্ডিত নেহেরুকে 
জানান_মিং জিন্ীর সহিত আজ আমার 
কথাবার্তা হইয়াছে। তাঁহাকে আমি সুস্পষ্টভাবে 
একথা জানাইয়া দিয়াছি যে, মন্ত্রী-মিশনের ২৫শে 
মে তারিখের ঘোষণাসহ ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবে 


ভারতের দীর্ঘস্থায়ী, শাসনতন্তব সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা 
রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করার .সর্ত দিয়! লীগকে 
মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে হইবে এবং 
এক্স্ত মিঃ জিন্নীকে সত্বর লীগের কাধ্যকরী সমিতির 
অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। এই বিষয়ে 
মিঃ জিন্না আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, 
সহযোগিতাঁৰ মনোভাব লইয়াই মুসলিম লীগ 
মধ্যবর্তী গবর্ণষেণ্ট এবং গণ-পরিষদে যোগদান 
করিতেছে” মিঃ জিরা এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া! 
সত্ত্বেও এক্ষণে মুসলিম লীগের সদস্তগণকে গণ- 
পরিষদ বঙ্জনের নির্দেশ দিয়াছেন। সাংবাদিক 
সম্মেলনে এই-সম্পর্কে তাহার কৈফিয়ৎ দাবী কর! 
হইলে মিঃ দিরা কবুল জবাব দিয়া বলিয়াছেন-_ 
“আমি এক মুহ্র্তের জন্ভও বড়লাটকে কোন বিষয়ে 
কোন প্রতিশ্রুতি দেই নাই_-আমি এই মাত্র 
বলিয়াছিলাম যে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
একমাত্র মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতিই বিচার 
করিয়া তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে | 
বড়লাট বলিতেছেন যে, মিঃ জিন্না তাহাকে দীর্ঘ- 
মেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন 
অথচ মিঃ জিন্না, বলিতেছেন যে, এই বিষয়ে মুহূর্তের 
জন্যও তিনি বড়লাটকে কোন প্রতিশ্রুতি দেন 
নাই। কেবল তাহাই নহে মিঃ জিল্লা তাহার 
ব্যক্তিগত দায়িত্বে লীগ হইতে নির্বাচিত সদ্ত- 
গণকে গণ-পরিষদে যোগদানে নিষেষ করিষ। 
দিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে--বড়ূলাট . ও 


মিঃ জিরা__এই দুইজনের মধ্যে কাহার কথা সত্য : 


২ EE 


| শিলং ব্যান্কিং কণোবেশন লিঃ 


হেড অফিন--শ্শিলনং 


| টেলি :ঃ-SHILLBANK 


অগ্তান্য শাখা-_প্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ __১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
টেলি :—BANKSHILLO 
. ফোন 2 ক্যাল--88৫8 .. 

ও নওগঁ। (আসাম)! 


শিলচর শাখা ১৫ই নবেম্বর খোলা হুইয়াছে। 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 


ফোন ঃ শিলং--১৬৬ 
| জেনারেল ম্যানেজার । 
















ব্যাঙ্ট লিং 


৯-এ, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


শ্ীপ্রকুল্লকুমীর চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 
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_ডিরেক্টীর বোর্ড__. 


গ্রীযুত আলামোহন দাশ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সেন 
(চেয়ারম্যান ) » বিমলাপতি মুখাজি 
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি প্রোফেসর বিষ্ণুপদ ব্যানার্জি 
শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার শ্রীুত বৈজনাথ আগ্ররওয়াল। 
শ্ৰীযুত শিশিরকুমার দাশ 
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আর্থিক জগৎ 





আশা করা যায় যে, বড়লাট এই বিষয়ে একটী 
বিবৃতি দিয়া সকলের চক্ষকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন 
করিবেন। ব্ড়লাট ও মিঃ জিল্না ছুইজনের কথাই 
সত্য হইতে পারে না। যদি বড়লাটের কথা সত্য 
হয় তাহা হইলে প্রতিশ্রতিভদ্দের জগ্য মিঃ জিন্নাকে 
অন্তর্বর্তী গবর্পণমেন্ট হইতে তাহার দলের লোক- 
জনকে সরাইয়া আনিতে হইবে । আর মিঃ জিন্নার 
কথা যদি সত্য হয় তবে বড়লাট কেন কংগ্রেসকে 
ভ্তোকবাক্য দিয়া প্রতারিত করিলেন তঙ্জন্য 
তাহাকে জবাবদিছি করিতে ভইবে। প্রকাশ, 
পণ্ডিত জওহবলাল নেহেরু ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে 
বড়লাটের কৈফিয়ৎ দাবী করিয়াছেন। 

যীরাট কংগ্রেসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 
এরূপ 'অভিমত প্রকাশ করিষাছেন যে, যাহারা 
তরবারি লইয়া আক্রমণ করিতে আসে, তরবারি 
দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিবোধ করিতে হুইবে। 
পৃথিবীর সভ্য দেশ মাত্রেই প্রতোক ব্যক্তির 
আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতীয় 
দণ্ডবিধি আইনেও উদ্ধার বিধান রহিয়াছে । সর্দার 
প্যাটেল দেশবাসীকে উহ্াই স্বরণ করাইযা দিয়াছেন 
এবং উহা দ্বারা তিনি যে কেবল সংখ্যাগুরু 
মুসলমান অঞ্চলে হিন্দুদিগকেই তাহাদের অধিকার 
সম্বন্ধে সচেতন করিষা দিয়াছেন এরূপ নহে-_ 
এই উক্তি দ্বারা তিনি সংখ্যাগুরু, হিন্দু অঞ্চলে 
মুসলমানদিগকেও আত্মশভির উপর আস্থাসম্পন্ন 
হইতে বলিয়াছেন কিন্তু মিঃ জিয়া সর্দার 
প্যাটেলের এই উক্তির বিরুদ্ধেও প্রবল আপত্তি 
তুলিয়াছেন। করাচী সম্মেলনে এই' বিষয়ে তিনি 
মন্তব্য করিয়াছেন, যে, -.যাহারা এই ধরণের প্ররোচনা 
দেয় তাহারা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা! বড় 
শক্রু। মিঃ জিরার মুখ হইতে ' এই কথা শুনিয়া 
আমরা সুখী হইতাম--যদি * সঙ্গে “সঙ্গে তিনি 
একথাও বলিতেন যে, বিরোধ "ধারা নহে, সংখ্যা- 
গুরুদের সদিচ্ছা ও শহামুভূতি অন্ন করিয়াই 
' সংখ্যালঘুগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। মহাত্মা! 
গান্ধী নোয়াখালীতে এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত 
করিয়াছেন এবং উহাই যে ভারতের সর্বত্র সংখ্যা- 


কথা স্বরণ করিয়াই তিনি বড়লাটকে এই নির্দেশ 
দিয়াছেন। আমরা ছুঃখের সহিত ভাবিতেছি যে, 
গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে ঝলিকাতায় হত্যালীলা 
আরম্ভ হইবার পূর্বের গৃহযুদ্ধ 'রক্তপাত, “যারাত্মুক 
ফল" ইত্যাদির হুমকী না. দেখাইয়া তিনি যদি 
তাহারই অনুগামী বাঙলা শবর্ণষেন্টকে এইরূপ 
নির্দেশ দিতেন, তাহা হইলে রাজ ভারতে ১০1১২ 
হাজার নির্দোষ লোকের প্র'ণহানি হইত না, 
দেশের দুই লক্ষ লোক প্রাপভষে_বাড়ীঘর ছাডিয়! 
আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রষ লইত না এব বহু কোটা 
টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইত না । যাহা হউক, মিঃ 


জিয়া বড়লাটকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা: 


অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার জন্ত আমরা 
বড়লাটকে এবং বাজলা ও ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের গবর্ণমেপ্টকে সপির্ধবন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিতেছি। ১ 

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে “পাশবিক হত্যা- 
কাৰ্য্য” অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার প্রতিকারের জগ্ 
মিঃ জিনা করাচী .সম্মেলনে আর একটা প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতের বিভিন 
অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু ব্যক্তিগণকে 
যেখানে ও সব সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরুত্ব রহিয়াছে 
সেখানে স্থানান্তরিত করা হউক। মিঃ 
জিয়ার এই প্রস্তাবমত কাজ করিতে হইলে 
পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, সিন্ধু, 
বেলুচিস্থান ও বাঙ্গলার ৪: কোটী হিন্দু, শিখ 
প্রভৃতিকে এই সব প্রদেশ হইতে সরাইয়া উহা- 
দিগকে বিহার, উভিষ্বা প্রভৃতি প্রদেশে 
বসবাস করাইতে হইবে এবং, বিহার, 
উড়িব্যা প্রভৃতি প্রদেশ ও ভারতের 
বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য হইতে সাড়ে চার কোটী 
মুসলমানকে সরাইয়া উহাদিগকে বাক্গলা, পঞ্জাব, 
সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে বসবাস করাইবার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে । উহা সম্ভবপর কিনা এবং সম্ভবপর 
হইলেও সংযুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতির 


লঘুদের আত্মর ক্ষার সর্বোৎকষট প্থা তাহা আমব। হ শে নয় 


গত সপ্তাহে “মুসলিম লীগের অগ্নি-পরীক্ষা” শীর্ষক || 
কিন্তু টু 
মিঃ ভিন্না পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহাম্ুভূতির | 
নহেন--পাকিস্থান ও | 
হিন্নুস্থানের মধ্যে সশস্ত্র নিরপেক্ষতা ব] ৪:9৫ | 
neutralityই ভারতের সংখ্যালথু হিন্ন-মুসলমানের | 
শ্বার্থরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া তিনি মনে পি 
এরূপ অবস্থায় সর্দার প্যাটেল দেশের ষু 
প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার যে অধিকারের কথা সন 
শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে মিঃ জিরা আপতি 8 
করিতেছেন কেন? বীচিবার অধিকার সকলেরই : 
আছে? যদি মিত্ৰভাবে বাঁচা সম্ভবপর না হয়, তাহা | 
হইলে শক্রভাবে বাঁচিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা HK 


প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলে|[চনা করিয়াছি। 


নীতিতে আস্থাবান 


করেন। 


করিতে হইবে। 


মিঃ জিগ্না কবাচী সম্মিলনে সংখ্যালঘুদের রর 
রক্ষার জন্য দুইটা প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার B 
প্রথম প্রস্তাব হইতেছে যে, দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা টু 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জঙ্ক সর্বপ্রকার বিলিব্যবস্থা 


করা,বড়লাটের পক্ষে কর্তব্য. হইবে। 


কাধ্যকরী তহবিল 


আমানত রাখিবার সর্ববাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। ' 
অভিজ্ঞ ও জনপ্রতি ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্পরিচালিত। দেশের 


* সর্বত্র শাখ। ও এজেন্সী অফিস 'আছে। 
এবং কর্ম্মভৎপরতার দরুণ সৰ্ব্বত্ৰ প্রশংসিত। 


| ম্যানেজিং ভিউ জি পি গালিব এম্‌-এল-এ- রি 
বিহারের ৬ ই পাস ৯১১১৯ ০০ ডিস ই ০8১ ০১৯ পাতে শত Hp 


[ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৩ 
মুসলমানগণ বাড়ীঘর ছাড়িয়া পঞ্জাব বা সিক্মুতে,. 


- পঞঙ্জাবের শিখগণ সংযুক্তপ্রদেশে বা বিহারে এবং 


পশ্চিমবল্গের, হিন্দুগণ বিহারে বা আসামে যাইয়া. 
বসবাস করিতে রাজী হইবে কি না, তাহাতে 
সন্দেহ আছে। প্রদেশওয়ারী আনসংখ্যা স্বানাস্তরে 
কথা ছাড়িয়া দিয়া মিঃ জিরা যদি একই প্রদেশের" 
একস্থানের লোককে অন্তস্থানে গিয়! বসবাস করিতে, 
উপদেশ দেন তাহা হইলে তাহার নিজ সম্প্রদায়ের 





'ব্যকিগণও যে উহাতে সম্মত হইবে না, উহা 


নিশ্চিতভাবে আমর! বলিতে পারি। কাছাডের 
মুমলমানগপকে উক্ত জেল! ছাড়িয়া শ্রীহটে আসিয়া 
এবং পশ্চিমবঙ্জের মুসলমানগণকে পূর্ববঙ্গে' 
যাইয়া বসবাস করিবার জন্য মিঃ জিরা উপদেশ 
দিয়া দেখিতে পারেন তাহার অন্গগামী ব্যক্তিগণ, 
তাহার কথা কতটা সমর্থন করে। একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নিমজ্জমান ব্যক্তি 
তৃণধণ্ড ধরিয়া যেভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে 
ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের পক্ষে, 
মিঃ জিন্নাও সেই ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করিতেছেন। পাকিস্কান, প্যারিটী, ছুই জাতি, 
অনসমষ্টির স্থানাস্তর ইত্যাদি বহু প্রকার উদ্ভট 
পদ্থাদ্বারা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বা রক্ষার 
তিনি নির্দেশ দিতেছেন_-অথচ যে সদিচ্ছা, 
পৌন্রাব্র ও মিলনের পথ স্বদেশে সর্ধবকালে ব্যন্টি ও. 
সমষ্টির, সংখ্যাগুক ও সংখ্যালঘুব কল্যাণ ও নিবাপত্ব। 
সাধনের প্রস্বষ্টতম উপাষ, তাহা তিনি চক্ষে দেখিতে 
পাইতেছেন না। কোন জাতির রাজনীতিক 
ইতিহাসে নেতৃত্বের এত বড ট্রাজ্জেডী কখনও দেখা' 
গিয়াছে কিনা সন্দেহ । এই ব্যাপারে মিঃ জিন্নাকে 
আমরা নিজমতে আনয়ন করিব সেরূপ ধৃষ্টতা ও 
উচ্চাকাজ্ষা আমাদের নাই। কিন্তু বাঙদ্গলার 
মুসলমান সম্প্রদায় চিরদিন কি মিঃ জিন্নার' 
মোহজালে অন্ধ হইয়া থার্কিবেন? উহারা কি 
কোনদিনই দেশের জীবনমরণ সমন্তা সমাধানে' 
নিজেদের  বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে, 
অগ্রসর হইবেন না? 


ফোন : কলি: ৪৭১৯ 
শ্রাম- 07470 4 বা, 


সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা শাখাসমূহ :-- 


আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫,০০0,০০০ টাকার উপর 
নী ত ২,00,00,000২ টাকার উপন 





সুষ্ঠ, পরিচালন! . 





ব্যাক-ব্যবসার ক্ষেত্রে সারগোল 








কিছুদিন যাবৎ বাজলাব ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ক্ষেত্রে 
একটা দোরগোল উপস্থিত হইযাছে। কলিকাতার 
রিয়ারিং ব্যা্কস এসোসিয়েশন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজে 
ছুর্নাতির অভিযোগে ২৬টা ব্যাঙ্ককে ক্লিয়ারিংয়ের 
সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন--এই 
সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই উক্ত সোরগোলের 
কারণ। আমাদের দেশে যাহারা ব্যান্কে টাকা 
আমানত রাখেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এক 
একটা ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া 
তাহাতে টাকা আমানত রাখিবার মত বিস্তাবুদ্ধি 
নাই। উহাদের মধ্যে কেহ সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া, কেহ উচ্চ সুদের আশায়, কেহ ভিরেক্টরের 
পদ পাইবার লোভে এবং কেহ বা নিজের কি 
আত্মীয়-স্বজনের চাকুরী সংস্থানের উদ্দেস্তে ব্যান্কে 
টাকা আমানত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত 
সোরগোলে এই সব আমাঁনতকারীর মধ্যে অনেকে 
ভীত ও সন্স্ত হইয়া ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা তুলিয়া 
লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং উহার ফলে 
অনেক ব্যাঙ্কের অন্ুবিধা বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই ভীত ওসম্স্ত ভাবের জন্ত 
আমানতকারিগণকে দোষ দিয়া কোন লাভ নাই। 
কারণ ধাহার1 নিজের সারাজীবনের অথবা পূর্ব 
পুরুষদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
রাখিয়াছেন তাহারা এই অর্থের নিরাপত্তা কষ 
হইবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা দেখিলে যে ভীত ও 
সন্স্ত হইয়া! পড়িবেন তাহাতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু 
নাই। 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙলার ব্যাঙ্ক- 
ব্যবস! ক্ষেত্রে প্রকৃত যে " অবস্থার হুষ্টি হইয়াছে 
অনসাধারণ ও আমানতকারীদের মধ্যে সেই 
অবস্থাকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর 
বলিয়া! প্রচারিত করা হইতেছে। দৃষটান্ত্বরূপ 
উপরোক্ত ২৬টা ব্যাঙ্কের কথা ধরা যা’ক। 
অনেকেরই ধারণা যে, গত এক মাস কালের মধ্যে 


এই ২৬টী ব্যাঙ্ক পতনোন্মুখ অবস্থায় আসিয়া 


দাড়াইয়াছে। কিন্তু উছা সত্য নহে । উক্ত ২৬টা 


ব্যাঙ্কের তালিকা দেখিলে উহ! সকলেই বুঝিতে : 
পারিবেন যে, উহার মধ্যে ১৫২০টা ব্যাঙ্কের অনেক 


পুর্ব হইতেই দরজ! বদ্ধ করিবার মত অবস্থা 
দাড়াইয়াছিল | এই সব ব্যাঙ্কের নাম এবং উহাদের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা সকলেরই জানা রহিয়াছে এবং 
গত এক বৎসরাধিক কাল যাবৎ কি আমানতকারী, 
কি শেয়ার ক্রেতা কেছই এই সব ব্যাঙ্কের 
কোনও প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে না। এই 
প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ১৫1২০টা 
ব্যাঙ্কের মধ্যে অধিকাংশ ব্যাক্কই নামে মাত্র ব্যাঙ্ক । 
'উহ্নাদের আমানতের পরিমাণ অতি নগণ্য এবং 
বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উহাদের এক 
প্রকার কোনই প্রভাব-প্রতিগ্নত্তি ছিল না। এই 
সমস্ত ব্যাক্কের আমানত একভ্রীতৃত করিয়া 
উহ্বাদিগকে একটা ব্যাঙ্কে পরিণত করিলেও তাহা 
একটা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কে মাত্র পরিণত হইবে। 
সুতরাং পতনোমুখ ব্যান্কের সংখ্যা দেখিয়াই 
অতকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই.) 


গ 





এই সব কথা বলিয়া আমরা উহা অস্বীকার 
করিতেছি ন! যে, গত ছুই তিন মাসের মধ্যে 
বাজলার ক্ষুদ্রাবয়ব অথচ লাধারণেব নির্ভরযোগ্য 
কোন ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি ঘটে নাই । এই 
অবস্থার, কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। গত আগষ্ট 
মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে দেশে যে সাম্প্র- 
দায়িক পরিস্থিতির উদ্তব হইয়াছে, তাহার ফলে 
জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা 
বিশেষভাবে হ্কু হইয়াছে । এই সব ব্যাঙ্ক যে সমস্ত 
উন্নতিশীল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ 
করিয়াছিল, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ভঙ্ 
সেই সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানেরও লাভের পবিমাণ 
উল্লেখযোগ্যতাবে হাস পাইয়াছে এবং বাজ্াব 
হইতে উহার উহাদের পাওনা টাকা আদাষ 
করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই অবস্থার ভগ 
জনসাধারণের মধ্যে অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে আমানতি 
টাকা তুলিয়া লইয়া উহা নগদ ছিসাবে হাতে 
রাখিতেছে এবং ব্যবসা-প্রাতিষ্ঠানসমূহ উহাদের 
ব্যাঙ্কসমূহে যে পরিমাণ টাকা জমা দিতেছে, তাহা 
অপেক্ষা বেশী পরিমাপ টাক! ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া 
লইতে বাধ্য হইতেছে । উহার ফলে অনেক 


হেড অফিপ-_সিলেট 
টেলিগ্রাম—GILTEDGED 
টেলিফোন--সিলেট ৫৯ 


-_শাখাসমূহ_- 
মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়হাট, মঙ্জলদই, 
(ঢাকা ), মিটফোর্ড ( মোগলটুলি, ঢাকা ), রি শিলচর | 
১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ভি, আশুতোষ মুখাজ্ঞ্ি রোডে 
- * ভবানীপুব শাখা খোল! হুইয়াঁছে। 


বাংলাবাজার 








ব্যাঙ্কের নগদ টাকার স্বচ্ছলতা মিয়া গিয়াছে ” 
এবং কোন কোন ব্যান্কের পক্ষে নগদ টাক! ' 
প্রদানের দায় যিটান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ' 
ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে আর একটী বিপদের কারণ এই 
হইয়াছে যে, দাঙ্গাহাঙ্গাসার আতঙ্কের ফলে শেয়ার 
বাজারে শেয়ারসমূছের মূল্য হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে - 


. কমিয়া গিয়াছে । একথা কাহারও অবিদিত নাই 


স্তুরম। স্তেলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্বাপিত--১৯১১ 


যে, শেয়ার বাজারে ধাহারা শেয়ার বিকিফিনি 
করেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্যাঙ্কের 
টাকার সাহায্যে এই কারবার চালাইয়া থাকেন? 
এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমুহ সাধারণতঃ শেয়ারের 
জামীনে উহার বাজার মূল্যের শতকরা ৫০ টাকাব 
বেশী প্রদান করেন না। অনেক ব্যাঙ্ক উহার কিছু ' 
বেশী পরিমাণ টাকাও দাঁদন করেন। উহা সত্তেও 
বর্তমানে শেয়ার বাজারে শেয়ারের দর এরূপ 
পড়িয়া যায় নাই যাহার ফলে ও সব শেয়ার বিক্রয় 
করিয়! দিলে ব্যাঙ্কের আসল টাকায় হাত পড়িতে 
পারে। কিন্ত ব্যাঙ্কসমূহ এক্ষণে যদি উহাদের 
দাদলী টাকা আদায়ের জন্য উহাদের হাতে জামীনে 
আবদ্ধ সমস্ত শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতে উদ্ধত হয়, 
তাহা হইলে উহার ফলে শেয়ারের দাম আরও 







কলিকাতা অফিস £-_. 
১৪, বেশ্টিষ্ক স্ট্রীট, ( গুজরাট ম্যানসন) 
টেলিগ্রাম -BANKVALEY. 


ls নি তেজপুর, 
হাটা, ধুবড়ী, ডিব্ৰুগড়, 
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আর্থিক জগৎ 


২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 











পড়িয়া যাইয়া ব্যাক্কসমূহের প্রাপ্য টাকার একটা ' 


অংশ মারা যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। 
এজ ব্যাঙ্ষসমূহ অনিচ্জাসত্বেও -শেয়ারে. অনেক 
"টাকা আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য "হইতেছে এবং উহার 
ফলে উহাদের কাহারও কাহারও” পক্ষে নিত্য- 


নৈমিত্তিকের- দেয় টাক1শৌধ করা' কঠিন হুইয়া - 


দাড়াইয়াছে। বাজারে নানাবিধ অহেতুক' গুজবও 
ব্যাঙ্কপমূছের কার্ধ্যে বিশেষ বিদ্ন চুষ্টি করিয়াছে । 
এই সব সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা:যাইতে পারে 
যে, ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং 
অভিযোগে যে সমস্ত ব্যাঙ্কের নাম কাটিয়া দিয়াছেন 
তাহার মখ্যে অনেকগুলি ব্যান্কের উহাদের দায় 
সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের পক্ষে উহাদের হাতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পত্তি রহিয়াছে। এই সব ব্যাঙ্ক 
যদি অন্ত ব্যান্কের সাহায্য লইয়া! কিছু নগদ টাকার 
সংস্থান করতঃ বর্তমানের এই দুঃসময় কাটাইয়া 
উঠিতে পারে, তাহা হইলে উহার! পুনরায় 
সাধারণের আস্থা অঞ্জন করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য 
লাভ করিতে পারিবে। 

মোট কথা ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং হাউস যে 
সুমন্ত, ব্যাঙ্কের নাম কাটিয়া দিয়াছেন তাহার 
সবগুলিই উঠিয়া যাইবে, তাহা! মনে করিলে নিতান্ত 
ভুল করা হুইবে। অগ্য ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত 
হইয়া, উহার পরিচালনার ক্রটী সংশোধন করিয়া 
অথবা সাময়িকভাবে উহার দায় পরিশোধের 
দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লইয়া উহার! পুনরায় 
মাথা তুলিয়া দীড়াইতে পারে । এই সব ব্যাঞ্চের 
পাওনাদারগণ যদি উহাদিগকে সাহায্য করিবার 
মনোভাব লইয়। রহিয়া সহিয়া উহাদের নিকট 
দাবী পেশ করেন তাহা হইলে কেবল এই সব 
ব্যাক্কেরই পুনরুখানের পথ প্রশস্ত করা হইবে না-- 
উহা দ্বারা পাওনাদারগণও নিজেদের ক্ষতি হইতে 
রক্ষা পাইবেন। এ সর্ব ব্যাঙ্চ সব্দ্ধে উহাদের 
পাওনাদারগপকে আমর! উপরোক্ত নির্দেশ পালন 
করিবার জন্য সনির্বন্ধ অন্গরোধ করিতেছি । তবে 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথা না বলিয়া পারিতেছি না 
যে, ক্লিয়ারিং হাউসের তালিকা হইতে নামকাটা 
ব্যান্কগুলির মধ্যে এরূপ কতকগুলি ব্যাঙ্ক 
রহিয়াছে যাহা কোন অবস্থাতেই “আমানত- 
কারী বা শেয়ার-ক্রেতাদের কোনওরপ পৃষ্ঠ- 
পোষকতা দাবী করিতে পারে না। বর্তমানের 
এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে এই সব ব্যাঙ্কের 
দুরবস্থা উপস্থিত হয় নাই। এই সব ব্যাঙ্ক অনেক 
দিন পুর্ব হুইতেই .উহাদের, দায় মিটাইবার 
অনমর্থতাহেতু ক্রিয়ারিংয়ের সুযোগ-সুবিধা হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে । উহাদের এই ছুরবস্থার কারণ 
বছবিধ। এই সব ব্যাঙ্কের মধ্যে এমন অনেক 
ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহার ১০২০ লক্ষ টাকারও অর্থ- 
সঙ্গত নাই-অধ্চ উহার পরিচালকদের মধ্যে 
কেহ ৩০, কেছ ৪০ এবং কেহ বা ৫০1৫৫টী শাখা 
ফাদিয়া বসিয়াছেন। কেহ বা ব্যাঙ্কের টাকাষ 
নিজেদের ম্যানেজিং এজেন্পীতে আধ ভজন 
লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিয়া নিজেদের 
পকেট ভর্তি করিবার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। কেহ 
ব্যাক্ষের টাকায় নিজের নামে ফাটকা খেলিতেছেন, 
আবার কেহ যে পরিমাণ নগদ টাকা ন! রাখিলে 
কিছুতেই ব্যাঙ্কের কার্ধয চলিতে পারে না তাহ! হাতে 


হাউস ছুনীতির - 


্ৈ 
[রাজার োর-রজঞ20280 আশ ৫ ঠা, 
বদ [খে 





রাখা আবস্যাকবোধ করেন নাই । অনেকে ব্যান্ধের 
শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্বে যে সময়ে ব্যাঙ্কের ক্ষতি 
হইয়াছে সেই সময়ে উহার খরচার অধিকাংশকে 
সম্পত্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়! কাগজে কলমে লাভ 


ূ মুলধন আবশ্যক: 
একটা লাভজনক ব্যবসায়ের জন্ঠ 
টাকা মুলধন আবন্তক। - নিয়োজিত মূলধনের 
সম্পূর্ণ নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্তোষজনক গ্যারান্টি 
দেওয়া হইবে। এই ব্যবসায়ে দৈনিক ৩০২ টাকা 
লাভ পাওয়া যাইবে । সত্বর আবেদন ককন। 
বিজ্ঞাপনদাতা, আর্থিক জগৎ 


দেখাইয়াছেন এবং অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ 
বণ্টন করিয়াছেন। কেহ কেহ আমানত পাইবাঁর 
আশায় বিজ্ঞাপন বাবদ বেপরোয়াতাবে অর্থব্যয় 
করিয়াছেন এবং এই বিজ্ঞাপনের খরচারও 
অধিকাংশ ব্যাঙ্কের প্রসার-প্রতিপত্তি অপেক্ষা 
নিজের ঢাক পিটাইবার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ব্যয় 
করিয়াছেন। পরিচালকদের উপরোক্ত দুনাতির 
জন্যই এই সব ব্যাঙ্ক আজ বিপদে পড়িয়াছে। 
উহার! কেবল যে নিঙ্গের ব্যাঙ্ক ও উহার আমানত- 
কারীদের শক্ত এমন নহে--উহারা দেশের অন্য 
সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী--ধাহার! একমাত্র আমাঁনত- 
কারীদের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া সততা ও কার্ধ্য- 
দক্ষতার সহিত ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতেছেন 
তাহাদেরও শক্র। উপরোক্ত দুর্নাতিপরায়ণ ব্যাঙ্ক- 
সমূহ যত শীঘ্র উঠিয়া যায, দেশের “ও দশের পক্ষে 
ততই মঙ্গপ। অন্য দেশ হইলে দেশের কেন্ত্রীষ 
ব্যাক্কের কতৃপক্ষ অনেক দিন পূর্বেই এই সব 
ব্যাঙ্ককে দরজা বন্ধ করিতে বাধা করিতেন। কিন্ত 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ পর্য্যন্ত এই দিক দিয়] 
তাছাদের কর্তব্য পালন করেন নাই। উহার ফলে 
ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক স্বপ্নআয়বিশিষ্ট ব্যক্তির 


৯০১০০ ০২ 








গ্রামঃ SELFHELP, 








মূলধন 


পথে বূদিবার উপক্রম হইয়াছে । এই অবস্থা আর 


চলিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। 


বর্তমান অবস্থায় আমরা আমানতকারিগণকে 
বলি--অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া নিজের ও দেশের 


ব্যাঙ্ধ-ব্যবদায়েব ক্ষতি করিবেন না। ধাহারা অন্দ্রতা-' 


বশতঃ অথবা নানাভাবে প্রলুব্ধ হইয়া পতলোন্মুখ 
ব্যাঙ্কে" সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখিয়াছেন 


তাহাদিগকে কিছুটা পত্তাইতেই হইবে। কিন্ত 


এজন্ত ভালমন্দ সমস্ত ব্যাঙ্ককে এক কোঠায় ফেপিয়! 


দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষতি করার কোন - 


অর্থ হয় না। কোন্‌ ব্যাঙ্ক নির্ভরযোগ্য এবং কোন্‌ 
ব্যাঞ্চ নির্ভরযোগ্য নহে তাহা বিচার কর! কঠিন 
কাজ নহে। যাহার সাধারণ একটু বিচার-বুদ্ধি 
আছে, ইচ্ছা করিলে তিনি নিজেই পর্ধযালোচন! 
করিষা প্ররুত ব্যাঙ্ক নির্বাচন করিতে পারেন | 
ধাহাদের এইটুকুও ধৈর্য্য নাই এবং যাহারা এই 
সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে 
করেন তাহারা ব্যাঙ্ক-ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 


ব্যক্তিদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে পারেন । . 


কতকটা অজ্ঞতা, কতকটা আলস্ত এবং কতটা 
লোভের বশবর্তী হওয়ার ফলেই আঙ্গ অনেক 
আমানতকারী ক্ষতির সন্মুখান হইয়াছেন। 
ভবিষ্যতে যাহাতে এই ক্ষতি না হয় তজ্জগ্ তাহার] 
সাবধান হউন। আমরা একথা অসক্কোচে বলিতে 
পারি যে, সমস্তিগততাবে দেশের ব্যাক্ক-ব্যবসা অত্যন্ত 
নুদূচ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং এই 
ব্যবসার যে অংশ পতনোম্বুখ হইয়াছে তাছা দেশের 
সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসার একট] অতি নগণ্য অংশ মাত্র । 
এই অংশ দেশের সমগ্র ব্যাক্ক-ব্যবসায় শতকরা 
এক ভাগও হইবে কিনা সন্দেহ! উছার অন্ত 
এত সোরগোল তুলিবার, এত আতঙ্কপ্রস্ত হইবার 
কোনই কারণ নাই। 


|... রে 


স্থাপিভ--১৯২৯ 


ফোন: ক্যাল ২৩৩৯ (তিন লাইন) 


একটি সিডিউল্ভূক্ত ক্লিয়ানিং ব্যাক 
হেড অফিস--১০, ক্লাইভ দ্রীট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত 


১,০০১০০১০০০২২ টাকা 
১২,৫৮,০০০ টাকার উপর 
৯০১২৮৮১০০০২ n 


গা 

২)০০,০০,০ ০৩৯২ শি “ 
২,৫০,০ ০১০৬৯ ০২ রি গ (আড়াই কোটি) 
(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫ অডিট সাপেক্ষ ) 


ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর_ এস, সি, পাল 
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হেড অফিস-_-১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


লিডিউন্ড ৱ্যান্ক ' 
কলিকাতা । ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ বড়বাঁজা রঃ শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন। ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউব্রিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্র-ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি « 

















Ed 


_ কলিকাতার টেলিফোন কোম্পানী বেলা দশটা 
"হইতে পাঁচটা! পৰ্য্যন্ত সময়কে বলেন “রাস্‌ আওয়ার্স" 
"অর্থাৎ ভীড়ের সময়। অঁ সময়ে এত বেশী লোক 
‘টেলিফোন ব্যবহার করে যে, টেলিফোনের মেয়েদের 
পক্ষে নিভু লভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না, সুতরাং 
জনসাধারণ যেন যথাসম্ভব এ সময়টা বাদ দিয়া 
‘টেলিফোন করেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
কোম্পানীর এই উক্তির জবাবে বলিতে পারা যায় 
‘যে, এদেশে লোকের নই করার মতো এত অজস্র 
পয়সা নাই যাহা বিনাকাজে টেলিফোন ' করিয়া 
ব্যয় করিবে । তিন আনা পয়সা খরচ করিয়। 
“যিনি দশটা হইতে পাঁচটার মধ্যে টেলিফোন 
করেন, তিনি প্রয়োজন বলিয়াই করেন, খেলা 
করিবার ভষ্ত করেন না। 


কিন্তু সে-কথা মি দিও টেলিফোন 
'ঝোম্পানীর উক্তির মধ্যে যে আরও অনেকখানি 
ফাকি আছে, তাহা ইতিপূৰ্বে অন্ত প্রসঙ্গে আলো- 
চনায় একবার উল্লেখ করিয্নাছিলাম। বেলা 
পাঁচটার পর টেলিফোন কোম্পানী প্রত্যেক 
' এক্সচেঞ্জে মেয়েদের সংখ্যা কমাইয়া দেন.। ফলে 
‘রাস্‌ আওয়ার” পার হইয়া গেলেও যথেষ্টসংখ্যক 
কর্মার অভাবে টেলিফোনে ভীড় থাকিয়াই যায়, 
' অনসাধারপের দুর্ভোগ কমে না। ঠিক এই ইচ্ছাকৃত 
অসুবিধা সুষ্টির নজীব সম্প্রতি কলিকাতার ট্রামেও 
' প্রত্যক্ষ করিলাম | ূ এ 

কলিকাতায় ট্রামে যাত্রীর ভীড় সম্পর্কে 
-কলিকাতার বাহিরের লোকের কতখানি ধারণা 
আছে, ঠিক জানি লা। শুধু এইটুকু বলিলেই 
"যথেষ্ট হইবে যে, বেলা দশটায় আপিসে যাইতে 
এবং বেলা পাঁচটায় আপিল হইতে ফিরিতে ট্রামে 
'চাপিতে হইলে 'স্তাণ্ডে” করা দরকার | আমার 
একটি অবাঙ্গালী বন্ধু পন্ভ কলিকাতায় আপসিয়! 
'এখানকার ট্রামের যাত্রী সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্মিত- 
"ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "নজদী্চ মে 
ক্যা কোই কুম্ভ, ছো রহ! হায়?” কাছাকাছি 
কোথাও ফি কুম্ভমেলা! হইতেছে ? 


ট্রাম টিটি PIE "22 লোক- 
সংখ্যা বাড়িয়াছে চতুপ্তণ। অথচ নতুন ট্রাম 
তৈয়ার করা যাইতেছে না । মাল-মশলার অভাব । 
ট্রামের সংখ্য! বৃদ্ধি না করিতে পারিলে যাত্রীদের 
"অস্থবিধা কমিবে না। 'তবে হ্যা, জনসাধারণ 
নিজের! তাহাদের কিছুটা সু:বধা করিতে পারেন, 
ভীভের সময়--সেই দশটা ও পাঁচটা এড়াইয়া | 
,গ্যাভয়েভ রাস্‌ আওয়াস+ অর্থাৎ আপনি 
ব্যাঙ্কের কেরাণী। শ্তামবাজার হইতে ভালহৌসী 
স্কোয়ারে আপিদ করিতে আসেন। আপনি যদি 
‘বেলা বারোটায় বাড়ী হইতে রওনা হল, তবে 
ট্রামে আপনি প্ৰ্ফর্ট” অর্থাৎ হাতল ধরিয়া 
ঝুলিতে ঝুলিতে না আগিয়া কোনক্রমে ভিতরে 
'প্াড়াইয়া লাল দীধিতে পৌছিতে পারিবেন। 
আপনার এচাকুরীটি-অবশ্ত যাইবে! তা যাউক, 
“ভীড় তো এড়াইলেন.!। 


* * ষ্ঠ 


টেলিফোন 





খয়ালার খাতা 


( মতামতের জগ্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


টেলিফোন কোম্পানীর মতো ট্রাম কর্তৃপক্ষও 
যে কীভাবে এই রাস্‌ আওয়া্সকে বরাবরের জষ্ত 
পাক! করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন 
না। বেলা সাড়ে এগারোটার পরেই ট্রাম 
কোম্পানী লাইন হইতে অনেকগুলি ট্রাম ভিপোতে 
পাঠাইয়া দেন। বেল! পাচটার কিছু আগে 
সেগুলিকে আবার বাহির করিয়া চালু করা -হয়। 
এবং সন্ধ্যার পরেই আবার ঠিক অনুরূপভাবে ট্রামের 
সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় (অবস্ত ‘হয়' না বলিয়া, 
হইত’ বলাই ঠিক। কারণ কলিকাতার দাঙ্গার 
পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানেতো সন্ধ্যার একটু 
পরে ট্রাম সাণিসই বন্ধ হইয়া যায়। ট্রামের 
সংখ্যা কমাইবার আর কোন প্রশ্নই ওঠেন! ৷) 


রা ক ০ 


যেহেতু আমাদের আপিস, আদালতে না 
গেলেই নয় এবং যেহেতু আমর! জিম্নাষ্টিক করিয়া 
ট্রামে চলিতে আপত্তি করি না বা করিতে পারি 
না, সে-হেতুই ট্রাম কোম্পানী ঠিক করিয়াছেন__ 
যাত্রীদের বসিয়া ট্রামে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া 
হইবে না। বেলা বারোটা হইতে সাড়ে চারটা 
পর্য্যন্ত সবগুলি ট্রাম রাস্তায় বাহির হইলে সে- 


সময়ের যাত্রীরা অন্ততঃ একটু আরামে যাতায়াত . 


করিতে পারিত। কিন্তু অক্পসংখাক ট্রাম চালাইয়াই 
যদি বেশীসংখ্যক পয়সা] কামানো যায়, তবে 
তাহার সুবিধা তাঁহার! ছাঁড়িবেন কেন ? 


*% গু ০ 


স্বেচ্ছায় অবশ্যই ছাডিবেন লা । কিন্ত ছাড়িতে 
বাধ্য করা উচিত। আমরা__অর্থাৎ ট্রামের 
যাত্রীরা_বাধ্য করিতে পারিব না। এধুগে 
প্রডিউসারদের আছে ট্রাষ্ট, কার্টেল বা কম্বাইন। 
লেবারের আছে ইউনিয়ন ও ট্রাইক। দুর্ভাগা 
হুইল একমাত্র কনপিউমার। তাহার আত্মরক্ষার 
কোনই উপায় নাই। হুতরাং সে, বেচারা! হয় 
চোখ বুয়া মার খায়, নয়তো একেবারে নেহাৎ 
অণহ হইলে খবরের কাগজে ‘লেটাস টু দি 
এডিটর' লেখে । অন্তান্ত দেশে গবর্ণমেন্ট নামে 
একটা ব্যাপার আছে, যাহা মাঝে মাঝে উহাদের 


জন্ক মাথা ঘামাইয়া থাকে । কিন্ত বাংলাদেশের, 


গবর্মেপ্টতো আমাদের -মাথাফাটানো নিবারণ 


করিতেই অক্ষম, অগ্য কিছুতে তাহাদের মাঁথা- 
ব্যথা থাকিবে, এমন আশা কে করিবে ? 


ঝা ০ * 


জনসাধারণের অসহায় অবস্থাটা কাল আরও 
একটা ব্যাপারে লক্ষ্য করিলাম | বিষয়টা ক্ষুদ্র 
হইলেও একেবারে তাৎপর্য্যহীন নছে। শ্তায়বাজারে 
দেশবন্ধু পার্ক হইতে প্লাজা] দীনেন্্র ্রীট ধরিয়া 
দক্ষিণ দিকে আপিতেছিলাম । পদৱজে নয়, 
এক বন্ধুর মোটর গাঁড়ীতে। সাহিত্য পরিষদের 
কিছুটা আগে আসিয়া গাড়ী থামাইতে হইল। 
ওদিক হইতে একটি মোটর লরী ও তাহার পিছনে 
গোটা! তিন চারি মহিষের গাড়ী আসিতেছে ।; 
ত্রাস্তা বন্ধ। এপাশে বা ওপাশে সরিবার উপায়, 
নাই, রাস্তার উপরে যে তেলের কলগুলি আছে 
তাছারা তাঁহাদের তেলভর্তি বা খালি ড্রামগুলি। 
রাস্তার উপরে জড় করিয়া বাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ 
বৃথা চেষ্টার পর পিছনে হটিতে চেষ্টা করিলাম ৷ 
ও হরি! ততক্ষণে সেখানে তেলের কেনেস্তারা; 
বোঝাই মোষের গাড়ী লাইনবন্দী দাড়াইয়া 
গিয়াছে! একেবারে ব্রিশফুর অবস্থা। ন বযো, 
ন তস্থৌ! 


রা * চি 


কতক্ষণ কসরৎ করিয়া, কী ভাবে সেখান 
হইতে গাড়ীলহ বাহির হুইয়া আসিলাম সে কাছিনী 
বর্তমান আলোচনার পক্ষে অবাস্তর। আসল কথা 
এই যে, স্বচক্ষে দেখিয়া ও শ্বকর্ণে শুনিয়া এইটুকু 
বুঝিলাম”-তেলের কলের মালিকেরা প্রশস্ত 
রাজ] দীনেন্ছ ধ্রীটের বারো আনাই. নিজেদের 
গুদামরূপে ব্যবহার করিতেছেন । পথ যাহাদের 
জন্ত তৈয়ার হুইয়াছিল তাহাদের কপালে হুঃখ 
আছে, খণ্ডাইবে কে?' কিন্ত দার্শনিকেরা বলেন, 
দুঃখের উপ্টা পিঠেই সুথ।, বোধ হয় তাহাই 
ঠিক। মুখ কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের, সুখ 
ইনস্পেক্টরদের এবং সুখ এ এল্লাকার পুলিশ দারোগা 
গয়রহের | সরকারী সড়কে মাল রাখিবার 
গুদামে পরিণত করিতে হইলে যে দ্রব্যগুপের 
প্রয়োজন হ্য়, তাহা! উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পকেটে 

প্রবেশ করিয়া থাকে। 
_খেক়ালী 














নামে এফটি সাহায্য 


সেবা করিতে পারিলে 
মনে কত্সিব। ' 


হি 
আত্-সেব। 
বাংলার ভ্ন্থ ও প্রপাডিত নরনারীর (সবা 
কজ্সে আমরা “আই, এন, বি,রিলিফ ফা” 
ভাণ্ডার খ্ুলিয়ান্ছি। 
ব|ংলার এই চরম দ্ৰদিনে জাতির কথঞ্চিও 


ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 


(হড অফিস-_৮নং লায়ন্স রেজ, কলিকাতা । 















লিজদিগকে ক্ষতার্থ 
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 ্করিয়াছেন। 


এ আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


বাংলা দেশে উষধ উৎপাদন শিল্পের সুযোগ- 


সম্ভাবনা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্তু 


বাংলা সরকার সম্প্রতি একটী কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তথ্যাদি সংগ্রহের পরে উক্ত 
কমিটিকে সরক্কারের নিকট তাহাদের মতামত ও 
জুপারিশসমূহ দাখিল করিতে হইবে। 

প্রকাশ; নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (এ, 
আই, সি, সি)-র সদর দপ্তরটী এলাহাবাদ হইতে 
নয়াদিল্লীতে সরাইয়া লইবার প্রস্তাব সম্প্রতি 
কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। 

প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশনের পুকুর- 
গুলিতে অধিক মাছ চাষ করিবার জন্ত বাংলা 
সরকারের মৎপ্ত চাষ বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক 


' ব্রচিত পরিকল্পনাকে সম্প্রতি, কার্য্যে' পরিণত 
- করিবার অন্ত সুপারিশ করা হইয়াছে । এতছুদেশ্তে 


কর্পোরেশনের সহিত- বাংলা. সরকারকে একটি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
এই সমস্ত পুকুরে যে মাছ ধরা হইবে তাহার জন্ত 
সরকার কর্পোকেশনকে মণ প্রতি পাচ টাকা হইতে 
দশ টাকা হিসাবে “রয়্যালটি” দিবেন এবং উক্ত মাছ 
কলিকাতার বস্তী এলাকায় কমবেশী: এক টাকা 
সেরে বিক্রয় করা হইবে। 

প্রকাশ, গৃহনির্দাপ সম্পর্কে এক দশবাধিৰ 


পরিকল্পনা বর্তমানে. মাল্লাল্স.. . কর্পোরেশনের 


বিবেচনাধীন: রহি্ছে।.. উহা, আটাশ কোটী 
টাকা! ব্যয়ে পঞ্চাশ হাজীর নুতন গৃহ নির্মাণের 
পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সব নব-নির্দিত 
গৃহে ছুই লক্ষ, হইতে. তিন লক্ষ ব্যক্তি বসবাস 


করিতে পারিবে। ' নিষ্ন-মধ্যবিতের আন্ত ত্রিশ, 


হান্জার বাড়ী নির্দাণ করা. হইবে, এবং প্রত্যেকটি 
বাড়ীর জন্ত চার হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে 
উচ্চ-মধ্যবিভদের জন্য দশ হাজার গৃহ নির্দিত হইবে 
এবং তাহার প্রত্যেকটির জন্ক সাড়ে সাত হাজার 
টাকা খরচ করা হইবে৷ 'অবস্থাপরের অগ্যও 
দশ হাজার নৃতন বাড়ী করা হইবে এবং এইরূপ 
প্রত্যেকটি বাড়ীর দম্ভ খরচ লাগিবে রি হাজার 
টাকা। 

গ্যাসগোর এক খবরে প্রকাশ যে, পাটের 
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পরিবর্তে ব্যব্হাক়্ষোগ্য নূতন একপ্রকার ”অ শি” - 


(202)-উৎপাদনের জদ্য ডাঙ্ডিতে একটি কারথান! 
স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে । কোট অণ্ড 
প্রতিষ্ঠান এই পরিকল্পনা ৰুরিয়াছেন। প্রস্তাবিত 
কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই সরকারী 
অনুমতির জন্য আবেদন করা হুইয়াছে। উক্ত 


কারখানায় ছয় শত শ্রমিক কাজ করিবে। 


প্রকাশ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ষোল কোটি 
ছয়ঘটি লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ- 


তম যাত্রীবাহী জাহা' নির্ধাণের ...পরিকল্পলা. 
প্রস্তাবিত জাহাঁজখানি বৃটেনের . 
কুইন এলিজাবেথ’ নামক জাহাজথানি অপেক্ষা . 


ক্রুতগামী হইবে । জাহাজখানি নির্মাণ করিতে 


পরায় ছুই বৎসর সময় লাগিবে। ৰ . 
প্রকাশ, মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ নাকি 
: এটম চালিত, জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা ' 


করিয়াছেন। 





আসাম সরকার তাভাদের শিল্প জাতীয়করণ ' | 


পরিকল্পনা অস্ুসারে আগামী বৎসরে একটি 


কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আশা করিতেছেন |, 
তাহাদের জাতীয়করণ পরিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার সাহায্যের জরগ্ক আসাম সরকার নাকি: 


ভারত সরকারের নিকট হইতে ছয় কোটী টাকা 
সাহায্য প্রার্থনা করিবেন » 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্ততম প্রতিষ্ঠাত! 


মিঃ অখিলবন্ধু গুহ গত ২৫শে নবেম্বর পরলোকগমন - 


করিয়াছেন। 


একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাপ, স্বাগ্্য ' 


ভদ্বন্ত ও উন্নয়ন 'সমিতি. চিকিৎসা বিষয়ে সুবিধাব 
জন্ত একটী নিখিল ভারত মেডিক্যাল হন্টিট্যুট 
স্থাপনের অশ্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটে সুপারিশ 
করিয়াছিলেন ভারত সরকার উক্ত সুপারিশ 
নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ ইনৃষ্টিটাট 
স্থাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা ও উহার স্থান নির্বাচন 
সম্পর্কে . উপদেশ) দিবার অঙ্ক প্রধান চিকিৎসা- 
শিক্ষাবিদ্দিগকে লইয়া অবিলম্বে একটী কমিটি 
গঠনের প্রস্তাবও করিয়াছেন। মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বিভ্তালয়ের ভাইস্চ্যাব্সেলর স্যার এ. লক্ষ্মণস্বামী 
উক্ত ৰুমিটির সভাপতি হইবেন। 


/ 





স্থাপিত--১৯২১ 


দে হা বেণ্টিঙ্ক ফ্রীট, কলিকাতা । 


: কলিকাতা শাখাসমূহ ৪ ওক্ড চীনাবাজার ট্রাট, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 
টু বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অগ্যান্থ শাখাসমূহ £ বাজলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 


কার্যকরী তহবিল £ এক কোটি টাকার উপর 






সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বাংলা সরকার 
যাহাতে বাংলার জন্ত বরাদ্ খানোপযোগী তৈলবীজ 
পাইতে পারেন এবং যান্তে উহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিলিও করিতে পারেন, 
সে অগ্য' ভারত সরকার ১৯৪৬ সনের জরুরী 
আইনের বলে হাওড়া ব্যতীত বাংলার অষ্য (কান 
স্থানে সরিবা, রাই, তিসি, চীনা বাদাম প্রভৃতি 
তৈলবীজ চালান: দিতে ' য়েলওয়ে কর্তৃপক্ষকে 
নিষেধ করিয়াছেন। 

ইতিমধ্যে তাহাদের দাবী পূর্ণ না হুইলে.. 
কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের কর্দচারিগণ আগামী, 
১০ই ডিসেম্বর হইতে ধর্মঘট সুরু করিবার সিদ্ধান্ত. 
করিয়াছেন। . 

সম্প্রতি অনুচিত রেলওয়ে সম্মেলনের, ৫০তম 
অধিবেশনে আগামী ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল, 
হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া গড়পড়তা টাঞ্কা প্রতি 
ছুই' পাই ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া গড়পডতা টাকা: 
প্রতি ৪ পাই হিসাবে বাড়াইবার প্রস্তাব করা; 
হইয়াছে। 

করাচীর খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার, 
শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়া হইতে পাঁচ ছাজায় টন ছি: 


. আমদানী করিতেছেন। 


হ্ব়াহ্িং 


শালৰ কিঃ 
হেড অফিস  ২১এ, ক্যানিং ট্রাট, কলিঃ 
ফোন ২ ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম: ্রংরুম 


শাখাসমূহ £ চঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, 


ক্যানিং, খরলাবাদ, রামপুরহাট, বারহারওয়া, 
সাহেবগঞ্জ, কোমগর, ব্রঘুনাথগঞ্জ ও 
৭ 


সঃ ডি এল চাট আর, ই, এস্‌ 














এম্‌, কে, গুহ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


নয়া দল্লীতে ২৫শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
ফনফারেন্দের ৫০তম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ 
| জে, রেনন্ডস্‌ তাহার . অভিভাষণে বলেন যে, 
ভারতীয় রেলওয়েকে ঘাটতিহীনভাবে চালু 
করিবার উদ্দোস্তে আগামী ১৯৪৯-৫০ সন হইতে 
তিনি, যথাৰ্থ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা অমুযায়ী কাজ 
করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেল। রেলের মাশুল.ও 
ভাড়! প্রভৃতির হার বাড়াইতে হইবে বলিয়া তিনি 
বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এ বৎসর আয়ের 
পরিমাণ ১৫৪৬. কোটি টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ 
মোটাফুটি ১৮৫" কোটি টাকা হইবে বলিয়া মিঃ 
. যাক্ীদের ভাড়া হইতে ৫৫১ কোটি টাকা 
॥ এবং উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বাবদ « কোটি 
টাকা আয় হইবে । ১৯৩৯-৪০ সনে উহা ৩২ 
কোটি- টাকা - ছিল। অগ্থান্ত শ্রেণীর যাত্রীভাড়া 
হইতে আয় হইবে ৭৫ কোটি টাকা ) ' ১৯৩৯-৪০ 
সনে হইয়াছিল ৫'৩ কোটি.টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীভাড়া হইতে. ১৯৩৯-৪০ সনে যাহা আয় 
হুইয়াছিল ১৯৪৪-৫০ সনে তাহ! শতকরা ৭৫ ভাগ 
বাড়িবে এবং আয় হইবে ৪২৬ কোটি টাকা। 
মিঃ রেনল্ডস্‌ তাহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন 
যে, ১৯৪৯-৫০ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাবে যে 
৩০*৪ কোট টাকা ঘাটতি দেখা যায়, তাহা আসলে 
বর্ত্তমান সনের ঘাটতি ১০'৪ কোটি টাকাই 
জের । 
গত ২১শে নবেম্বর জামসেদপুরে ধাতু গবেষণা- 





গাঁরের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিল্প ওহ 


বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের প্রধান কর্ম্মকর্ত সকার 
শাত্তিস্বরূপ ভাটনগর তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় 
বলেন, শিল্পোম্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে ধাতব 

শিল্পের উন্নতির ভম্ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা 
একাত্ত আবশ্যক । জাতীয় সমৃদ্ধির জঙ্ক অষ্কাম্ক 
যে সকল শিল্পের উন্নয়ন আবস্তক তাহার মধ্যে 
অনেকগুলি ধাতুশিল্পের উপর নির্ভর করে। কাজেই 
ধাতু সম্পর্কিত সর্বপ্রকার গবেষণা চালানে] 

ঘ্রকার। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আশানুরূপ 
প্রসার লাভ করে নাই। ফলে ধাতুশিল্পেও গভীর: 
গবেবণা হয় নাই। কাজেই এখন ভারতীয় 

বিশ্ববিস্তালয়সনূছে ধাতু বিজ্ঞানে বিস্তৃত শিক্ষাদানের! 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্তার ভাটনগর বলেন, 

শিল্প 'ও বিজ্ঞান গবেষণা বোর্ডের উদ্ভোগে ১৯৪০2 
সালে ধাতু গবেষণা.কমিটি গঠিত হয়। এ বৎসর 

ভিসেম্বর মাসে কমিটি দেশের ধাতব শিল্পের উন্নয়ন 

ও প্রসারের অস্ত জামসেদপুরে জাতীয় গবেষণাগার 
স্থাপনের সুপারিশ করেন। বোর্ড এ সুপারিশ 

অন্থমোদন করেন। সেই অমুমোদিত সুপারিশ 

অনুসারে এই গবেষণাগার স্থাপিত হইতেছে । 


সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যাত্রী লইয়। 


একথানি যাত্রীবাহী জাহাজ রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রা ' 
করিয়াছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই গ্রথম' - 


যাত্রীবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন যাত্রা 
করিল । প্রকাশ, এই পথে নিয়মিতভাবে যাত্রীবাহী 
জাহাজ চালাইবার জন্য বি. আই. কোম্পানী যথেষ্ট 
চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্বে সপ্তাহে ছুইথানি 
যাত্রীবাহী আহাজ এই পথে যাতায়াত করিত । 


ইউনাইটেড 


আর্থিক জগৎ 





কেন্দ্রীয় সরকার এক কোটা -তেইশ লক্ষ চলা! 


আশী হাজার টাকা! ব্যয়ে বিহারে একটা গিমেন্ট 
কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত 
কারখানাটী বিহারে অবস্থিত "সার ( fertilizer ) 
প্রস্তুতের কারখানার কাছাকাছিই স্থাপিত হইবে। 
“সার” প্রস্তুতের কারখানায় দৈনিক .গড়ে- সাড়ে 
আট শত হইতে এক হাক্বার টন ঝোলা ক্যাল- 
সিয়াম কার্ক্বোনেট ( Calcium carbonate 
sludge ) পাত” ( by-চr০du॥uct ) হিসাবে 
পাওয়া যাইবে এবং উক্ত উপজাভের প্রায় অর্দাংশ 
ব্যবহার করিয়া প্রস্তাবিত সিমেপ্ট কারখানায় 
দৈনিক গড়ে প্রায় তিন শত টন সিমেন্ট উৎপাদন 
করা হইবে । 

প্রকাশ, ভারতে বিছ্যুৎ্চাধিত সেচব্যবস্থা, 





ইণ্াষ্ট্রীয়াল 


ল্ব্যাক্জ্র লিনিটেড 
স্থাপিত ১৯৪০ ৃ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত য্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস-_ " 


৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
| bi 
বড়বাজার,শ্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 


পে-অফিজ £ মিরকাদিয । 
. জেনারেল ম্যানেজার £ 
এরি দি এ, আই, আই,বি 











৬৮৫ 





চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার 
জন্য ভারত সরকার সাড়ে ছয় হাজার হইতে আট 
হাজার কোটী টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । | 
লরকার রাজ্যে কংক্রিটের রাস্তা 
নির্দাণের আন্ত একটা পরিকল্পনা অনুমোদন 
করিয়াছেন। «এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
করিতে ছুই কোটী টাকা ব্যয় হইবে। 
সন্ত প্রকাশিত তিল চাষের প্রাথমিক পূর্াতা 
হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ লালে ভারতে 
চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার একর জমিতে তিল চাষ 
করা হুইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ লালের তুলনার 


বর্তমানে তিল আবাদী অমির, পরিমাপ শতকরা! 
ছুই ভাগ হাস পাইয়াছে। 

















৬৮৬ 





. প্রকাশ, ভারতের জগ্ত আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশ হইতে শীত্রই নৃতন বাণিজ্য জাহাজ সংগ্রহের , 
জম্য ‘অর্ডার’ দেওয়া. হইয়াছে। , ইতিমধ্যেই 
সাতখানি নূতন জাহাজ ( চৌত্ৰিশ হাজার টন ) 
ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে। আরও এক লক্ষ 
টন্ে জাহাজ কেনা হইয়াছে। রর্ভমানে ভারতের 
‘মোট. এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টনের বুশিজ্য জাহাজ 
আছে। আগামী ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে 
উহ্ছার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হই বলিয়া আশা 
করা হইতেছে। | 
. মাদ্রাজের আটটা জেলায় কিছুদিন পূর্বে 
মাদকতা বৰ্জ্জন ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এই 
আটটী. জেলার গরীব অধিবাপীরা| বৎসরে প্রায় 
এগার কোটী টাকা মন্তাদির অস্ত খরচ করিত। 
প্রাক্তন মগ্তপায়ীরা যাহাতে “বর্ন ব্যবস্থা হইতে 
যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে তাহার উদ্দেষ্তে মাত্রা 
সরকার একটী ‘সঞ্চয় আন্দোলন’ ( Savi॥৪৪ 
CampaiZn ) প্রবর্তন করিয়াছেল। ইহার 
সাফল্যের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
দরিদ্রদের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহ করিবার 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
সরকারী সালিশ তিন বৎসরের মধ্যে মানা 
হইতে রিকৃসা চলাচল ব্যবস্থা রহিত করিবার 
সুপারিশ করিয়াছেন। 
আগামী ১৯৪৭ সালের ২০শে জামুয়ারী, 
সোমবার কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
আরম্ভ হইবে । 
কাবুলের. এক খবরে প্রকাশ যে, আফগান 
সরকার কাবুলের সহিত উত্তর-পশ্চিম' সীমাস্ত 
প্রদেশের সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্তে একটা নুতন 
রেলপথ গঠনের পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছেন। | 
যুক্তপ্রদেশের সরকার প্রদেশে জমিদারদের 
সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের অন্ত জেপা কর্তৃপক্ষকে 
আবার তাহাদের 'লেক্সাস” লওয়ার নির্দেশ 
দিয়াছেন । A 
বিহার সরকার তাছাদের কর্মচারীদের বেতন, 
'ভাতা এবং চাকুরীর অপরাপর শর্তাদি সম্বন্ধে 
ম্অসসসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্তু একটা কমিশন 
নিযুক্ত করিয়াছেন। 
| খাচ্য-সঙ্কট 
সম্প্রতি সেরপুর (ময়মনসিংহ ) এলাকায় 
[ বিমান হইতে যে চাউল সরবরাহ করা হইয়াছিল 
তাহা লুঠ করিবার অপরাধে ১০০ জনকে প্রেপ্তার 
করিয়া সদরে চালান দেওয়া হইয়াছে। বা 
গম চাষের পুর্বাভাষে' প্রকাশ যে, ১৯৪৫-৪৬ 
- সনে ভারতে ৮৮ লক্ষ ৮২ হাজার টন গম উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে । ১৯৪৪-৪৫ 


সালে ১ কোটী ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টন গম উৎপর 
হুইয়াছিল। 
bd চু 


বাংলা সরকার গতকল্য হুইতে হোটেল 
ইত্যাদিতে খানের তিনটা মাত্র প্রকরণ (course) 
সরবরাহ করিবার নির্দেশ গিযাছেন। 


| 
তুরক্ক হইতে প্রথম কিস্তিতে রঃ টন 
বাগি করাচী বন্দরে পৌছিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


Ed 


[ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


=~ 





ব্যক্তিগত 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার 
পূর্বাঞ্চলের কেলিকাতার) লোক্যাল বোর্ডের সদন্ত 
নির্বাচিত হইয়াছেন £-- 
' শ্রীধুত বৰীজমোহন বিড়লা, ডাঃ ন্ুরেজনাথ 


লাহা, রায় বাহাহুর মঙ্তুলাল তাপুরিয়া, ডাঃ' 


কেশবগ্রসাদ গোয়েক। এবং শ্রীযুত অতুলকফ্ণ ঘোষ । 


বাজলা সরকারের সন্ত গঠিত ণ্ড়াগ ইস্ট 
ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে 
সদস্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে :-_বাঙ্গলা সরকারেব 
শিল্প-বিভা্গের ডিরেক্টর ( সভাপতি )) বাল! 
আফগ্নারী বিভাগের কমিশনার, বাঙ্জলার ডেপুটী 
সার্জ্জেন জেনারেল ডাঃ এ. এ, এম ওয়াজিদ, 


' কলিকাতাস্ব স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফার্দা- 


‘i 


কোলজির অধ্যাপক, ( হেড কোয়াটারের ) কৃষি- 
বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর, কলিকাতাস্থ বায়োলজি- 
ক্যাল ষ্ট্যাপ্ার্ডাইজেশন ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর, 
বাঙ্গলা| সরকারের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাঃ অনিল 


কুমার সেন এম, বি মিঃ বি, মেত্র, ডাঃ এইচ, 


ঘোষ, মিঃ এম, এল. জুফ (সদস্তগণ) ) বালা 
সরকারের ইত্ডাই্রিয়্যাল কেমিই এবং মিঃ সি. এস. 
পাণ্ডে (যুগ্ম-সম্পাদক )। টি 





GOV ERNMENT 





অধ্যাপক এস. রাধাকষ্ণন সম্মিলিত জাতি- 
সক্বের ..শিক্ষা, -বিজ্ঞান ১ও সংস্কৃতি সম্মেলনের 
কার্ধ্যকরী সমিতির সভাপতি ির্বাচিত হইয়াছেন । 

প্রকাশ; আসানসোল ষ্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন 
এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ যাও গ্রীন কোম্পানী, সীল 
কর্পোরেশন অব বেঙ্গল ও ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাপ্তার্ড 
ওয়াগনস্‌ কোম্পানীর বিবাদ মিটাইবার জন্ত 
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি - মিঃ ম্যাক 
শাপ” সালিশ 2257 নিযুক্ত হইয়াছেন। 


ভারতীয় দেনাবাহিনীকে জাতীয়করণের উপায় 
নির্্ধারণকরে কেঙ্দীয় সরকারকে পরামর্শদানের 
অন্ত স্যার এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের সভা- 
নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, উহাতে 
ব্রিগেডিয়ার ধিমায়! ডি. এস, ও. (সেনাবাহিনী ), 
কমাগার হাজী মোহম্মদ সিদ্দিক চৌধুরী € নৌ- 
বাহিনী ) এবং উইং কমাঁগার মেহর সিং ( বিমান 
বাহিনী.) সেনাবিভাগ্কীয় সদন্ত নিযুক্ত হইতেছেন। 
লেফউচ্ভাণ্ট কর্ণেল-বি. এম, কাউল, আর. আহ্‌, এ. 
এস. সি. উক্ত কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। ৷ 
এই কষিটির অপব তিনজন সদন্তের নাম পূর্বেই 
প্রকাশিত হুইয়াছে। (“আধিক জগতে*র ৬৩৮ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
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(SECTION ECS OF 3rd CATALOGUE) 


Following types of stores are available for sale: 
Electrical Machinery and Plant: Motors and Gener; 


ators; Transformers and related equipment; 


Distribution 


and Control Apparatys; Batteries and Cells; Other electric 
appliances, including Refrigeration, Heating and Lighting 


equipment and fittings. 


Electrical Wire, Cable and FiHings 


: Electric Wire— 


{a) Domestic System (b) Transmission System; Electric Cables 
Electric Fittings—/(a) Domestic including lamps and fans 


(১) Transmission System. 


Bolts, Nuts, Rivets and Weshers: Screws, etc. Split. 


Pins, etc, 


Radlo Equipment: Transmitters; Radio Parts excepting 
valves Rodio Valves; Radio Testing ‘Sets; etc. 


Searchlightfs, Floodiights and রনি Lamps. 


i Full details giving উন and condition of বি টির রঃ 


% location, etc. and the method of tendering are contained in রর 
Section ECS of the Third Catalogue which is available at Rs. 2/- & 
& on or about 20th November, 1946, from the addresses given below: 


6 A. Reglonal Commissioner 
রর (Disposals) at 
6 BOMBAY- Mercantile Chambers, 
i Graham Road, Ballard Estate. 
~  £ CALCUTTA- 6, Esplanade East, 


& LAHORE .- 6. P, O. Square, 
The Mall. 


i ভিজে Civil Lines. 












B. Dy. Regional Commissioner 
(Disposals) at 
KARACHI! - Variawa Building, 
McLeod Road. 
MADRAS - United India Life 
Building, Esplanade. & 
C All important Chambers # 
of Commerce and Trade # 
Associations. i 


Mall Eo Gi incl Hee Pa Ly Nee 
Order or Indian Postal Order 1 
NOTE: Watch for further announcement regarding 
Section ECS of Fourth Catalogue which will contain 

a further list of stores available for disposal. 


§ ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, | 
DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELHI 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
দি হিন্দ মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন 


, লিঃ প্রমোটর_মিং আর আর চোধুরী। 


রেজিস্টার্ড অফিস--৪০, সদাঁনন? রোড, কলিকাতা । 
অস্ভমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। খনি ক্রয় 
অথবা অন্চ উপায়ে খনি দখল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

, ক্রারিজ সুইস কনফেক্শনারি লিঃ 
রেজিষার্ড অফিস--১৮, পার্ক গ্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন--* লক্ষ টাকা | ব্যাঙ্কার। 

, দি জুয়েল অব ইণ্ডিয়া ফার্নিচার এণ্ড 
ট্রেডিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর_ মিঃ সি কে 


, মগ্ুল। রেল্লিষ্টার্ড অফিস-_লৌহজল, ঢাকা। 


অনুমোদিত যুলধন--১ লক্ষ টাকা। লৌহ, 
ইস্পাত ও করোগেট টিনের ব্যবসা | 

এডিং  মেসিনস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
ডিরেট্টর--মিঃ এম এম পাল দেসজ৷। রেজিষ্টার্ড 
অফিস---১০, ম্যাডান ষ্টীট, কলিকাতা | অস্থমোদিত 


মূলধন--১ লক্ষ টাকা। সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি 
. মেরামতের ব্যবসা। 
ওরিয়েন্টাল সীট-মেটাল ওয়ার্কস লিঃ__ 





এক্স-অফিপিও ভিরেক্উর-_-মিঃ এ সি বাগচী । রেজিস্টার্ড 


কাক্সানা প্রসঙ্গ 


অফিস--৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অস্ুমোদিত 
যূলধন--€ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার ধাতু ও 
টিনের পাত প্রস্তুতের ব্যবসা । | 

দি পেপার ষ্টোরস্‌ লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ 
হরেন্দ্রনাথ পাল। রেলিষ্টার্ড অফিস--১৪৷২, ওল্ড 
চীনাবাজাব ইতর, কলিকাতা । অমুমোদিত 
যুলধন--৫০ হাজার টাকা। কাগজের ব্যবলা। 

ন্যাশনাল প্লীর্টিকস্‌ লিঃ_ডিরেকর-_মিঃ 
এস ই মোজেজ। রেজিস্টার্ড অফ্যি_-১১৯, রিপন 
ইট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১০ ' লক্ষ 
টাকা । প্রাষ্টিক্সের ব্যবসা। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ত্ৰিটেনিয়! ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিঃ 


১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের | 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। টু 
ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্চও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ | 
ল। কটন মিলস, | 


দেওষা 
লি:--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ভ্রদ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৬০. আনা। বঙ্গঞ্জী কটন মিলস, লিঃ 
১৯৪৫ লালের ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরেধ 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । 


খাসকাজোরা কোল কোং, লিঃ_-১৯৪৬ ' 


1 সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের ভ্বস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ২৪০ আনা। ইহার পূর্ব্ব 
ছয় মাসের জম্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 





ফোন ক্যাল ৪৬৫৫ 


৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল? 
দি এষ্টেটস_লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যস্ত এক বৎসরের জন্ঠ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। দি কোট্টনাদ 
প্্যান্টেশনস্‌ লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের ক্রস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১২২ টাক1। দি রাজেন্দ্র কফিজ লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩২ টাকা। 
দি মারকার! রাবারস্‌ লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । 





নুতন যৌথ াগপ্মানার 


কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমল্পেট, গালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়ক্কী 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন £ 


কলিকাতা ১৬৬ 












স্থাপত--১৯২৫ 


আপনার বিশ্বানভাজন হইবার যোগ্য একটী জাতীয় ব্যাঙ্ক 
উপযুক্ত সিকিউরিটির জামিনে দাদন দেওয়। হয়। 


উারত মার্কেণাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 


| ১৭নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
গত জুন মাসে গণ্ডিয়া (সি, পি,) শাখা খোলা হইয়াছে। 


তার ছুট মিলম লিঃ | 


দশম ঘাধিক অভিনারী সাধারণ সভা 
১৯৪৫-৪৬ 

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, আগামী 

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬, শনিবার তারিখে 

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ২৯নং ষ্ট্যাণ্ড রোডস্থ 



















উক্ত কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে 
নিয়লিখিত উদ্দেশ্যে এই কোম্পানীর 
অংশীদারদের দশম বাধিক সাধারণ সভা 
হইবে ₹- 


১। ডিরেক্টরদের রিপোর্ট সহ ১৯৪৬ 
সালের ৩১শে মার্চ তারিখ পর্য্যস্ত 
এক বৎসরের হিসাবপত্র ও উক্ত, 
তারিখের ব্যালান্স সীট গ্রহণ ও 
আলোচনা । 

লভ্যাংশ ঘোষণা । 

ডিরেক্টর নির্ববাচন ৷ 

অডিটার নিয়োগ এবং ভাহাদের 
পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থিরীকরণ। 
অভিনারী সাধারণ সভায় উপস্থিত- 





২! 
৩। 
BI 


৫! 


যোগ্য অন্য যে কোন কার্য্যসাধন। 

কলিকাতা £ || বোর্ডের নির্দেশামুসারে 
তই নব | দাস ভ্রাদাস 
১৯৪৬ । ম্যানেজিং এজেশ্টস্‌ 


আগামী ৭ই ডিসেম্বর; ১৯৪৬ তারিখ 
হইতে ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ তারিখ (এই 
উভয় তারিখ অন্তভূক্ত করিয়া) পর্য্যন্ত 
কোম্পানীর -শেয়ার হস্তান্তর পুস্তক বন্ধ রাখা 
হইবে। 



























জীবনবীমায় 


বোনে মিটচুয়্যাল 
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
-লিমিটেড- 







ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত--১৮৭১ 


ঢৃল্তিিদ্ান্ত্র এণ্ড হলন্ 










চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ' 




















48 
ধা 
$ 

ব্যাঙ্ছিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 


কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 











১২নং . ক্লাইভ সীট, 
কলিকাত৷ 


এবং শাখাসমূহ । 








টি 
পরিশোধের .সর্তে ব্যাক্ষসমৃছের মধ্যে যে “কল 
- টাকার,- লেনদেন হুইয়াছিল তাহার মদের হারে 


টাকা ও বিনিময় 


ৎ৯শে  নবেম্বর__চাহিবামীত্র 


আলোচ্য সপ্তাহেও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ওঁ 


সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং 


বোদ্বাইয়ে শতকরা 1০ আনাই বছাল ছিল। 
টাকার জন্য ব্যবসায়গত চাহিদা .কিছু, বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পাটের দর বৃদ্ধিই ইহার অন্ঠ 
/অংশতঃ দায়ী। ইক্ষু চাষের জঙ্কও টাকার চাহিদা! 
আসিতে-ম্র করিয়াছে। উপরন্ত আগামী যাস 
হইতে তুলার জন্ত প্রয়োজনীয় সাময়িক চাহিদা 
মিটাইবার তাগিদ আসিতে থাকিবে। 

আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের অন্ত প্রাপ্ত 


টেওারের পরিমাণে সামান্ত উন্নতি .ঘটিয়াছে তবে ' 


সুদের ছার অপরিবন্তিতই ছিল।' গত ২৬শে 
নবেম্বর, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের 


. মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জন্তু ছুই কোটি “টাকার 
: টেগাঁর আহ্বান কর! হইয়াছিল । মোট এক কোটি 
৮৮ লক্ষ টাকার টেগার পাওয়া যায়। শতকরা |. 


=৯৮৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত 
হইয়াছে। নিষ্নমূল্যের টেপ্ডার অগ্রাহ্‌ হইয়াছে । 
মোট '১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত 


হুইয়াছে। গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার ৃ 


বাধিক শতকর11০ আনা ধার্ধ্য হইয়াছে। আগামী 
শর! ডিসেম্বর, 'মঙ্গলবার রোম্বাইয়ে সকাল ১১টা 
‘ষ্যাওডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এবং অপরাপর রেন্ত্রে ২র! 
ভিসেম্বর, সোমবার ক্াঅ-কার্বার- বন্ধ না হওয়া 
পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মায়ের 
মেয়াদী ২ কোটি টাকার টেঁজারী বিলের টেপার 
গ্রহণ করা হইবে। ধাহাদের টেগার চুড়ান্ততাবে 
গৃহীত হুইবে, তাহাদিগকে আগামী ৬ই ডিসেম্বর, 
শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে | শঅস্তান্ত সর্তাদি 
পূৰ্ব্ববৎ | 


গত হ২শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে 


. উচাতে রিদার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্থ্য বিভাগের অমুকূলে 


মোট ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫ হাঁঞ্জার টাকার ভারত 


', সরকারের ট্রেঞজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। 


গত সপ্তাহের মত তত কর্ধমুখর না হইলেও 


' আলোচ্য সপ্তাছেও কশিকাতার বিনিময় বাজারে 
৷ বেশ কর্দচাঞ্চস্য ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানী 


বিলের' মাঝারি রকমের বেচাকেনা হুইয়াছে | 


. ধার্লিং রেমিট্যাব্পের চাহিদাও কম ছিল না। 


বিনিময় বাট্টার হারে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই । 
বাষ্টার হার নীচে দেওয়া হুইল :_- 

টেলি: ছুশ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫২২ পেঃ 
এদর্শনী (5 * ) & ্ 
ভি. এ. তিন মাস ( ») > শিঃ ৫২৬ পেঃ 
ভি. এ. চার মাস ( » ) রি রঃ 


রিজার্ড ব্যাঙ্কের হিসাব_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ১৫ই নবেহ্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে. এ 
তারিখে ভারতে. চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২০২ কোটী ৯৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২*৫ কোটা ৮৫ 


বাজারের হালচাল 


লক্ষ ৮৩ হাঁক্ষার টাকা প্রায় এক বহর পুর্ব ১৯৪৫ 








- সনের ১৬ই নবেম্বর তারিখে পরক্নপ নোটের পরিমাণ 


ছিল ১১৭৯ কোটী ১২ লক্ষ ৪ হাক্রার,টাকা। গত 
১৫ই নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্ক- 
সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৭৫৪ কোটা ২৪ লক্ষ ২০ হাজার ও ৩২৭ 
কোটী ৯৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৬ কোটা 
৫ লক্ষ ২২ হাজার ও ৩২৭ কোটা ৫৬ লক্ষ ২৯ 


হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ 


সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে এই ছুই প্রকার 


৪৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ও ২৬৭ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮২ 
হাজার টাকা। 

. কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর--গত ক্ুক্রবার 
কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সুস্পষ্ট ঘোষণার পরে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে যে উল্লেখযোগ্য 
অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য 
সপ্তাহের সোমবার তাহা সাধারণভাবে ব্যাহত না 
হইলেও, সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দর প্রথয দিক দিয়া 
একটু তেজী ছিল। যে পির? দ্র 


আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৬৯ কোটা 





আপনাকে 








হয়ত কাজকর্শে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক. হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়! 

' সময়ও পেতে পারেন অথচ 


অবস্থা সম্বন্ধে 


'অনর্থক ছুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে "পারেন 


'যদি আপনি_- 


: ব্যাঙ্কীর্ন ইউনিয়ন লিঃ 


এ-হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার যারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহর অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক . অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 

এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £ 
হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রো! এক্সটেনসন, 

কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুসনা শাখা । 


একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাক । 





ফোন £ ক্যালঃ ৩৪৫৯ ম্যোঃ ডিরেক্টর) 


মূলধন = = 

১,০০১০৩১০ ০০২৬ টাকা 
৫৮৭১০ ০০২২ 
৫৯০,১০০ ০২২ ্ 


* উপর 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন সি দত্ত এম এ, বি এল 








২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৩ ] 
'উল্লেখধোগ্যভাবে হাসপ্রান্ত হয়। মঙ্গলবার 
বাজারে খুবই .সামান্ক কাজকর্ম হয় এবং শেয়ার 
ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় খুব বেশী হওয়ার ফলে বিতির 
‘শেয়ারের দরের সোমবার অপেক্ষাও হাঁস ঘটে। 
“এইজগ্ মঙ্গলবার কলিকাতা শেয়ার বাজারের 
কর্তৃপক্ষ শেয়ার বিক্রয়ের চাপ কমাইবার উদ্দেশ্তে 
"অধিকাংশ শেয়ারের নিম্নতম মূল্য বাধিয়া দিয়াছেন। 
কর্তৃপক্ষের এই কার্ধ্য সুবিবেচনাপ্রস্ৃত, সন্দেহ 
নাই। বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন জনপ্রিয় 
শেয়ারের দর নিম্নতম মূল্য অপেক্ষা বেশী ছিল। 
"বৃহস্পতিবার কলিকাত! শেয়ার বাজারের অবস্থা 
প্রায় অপরিবর্তিত থাকে । অস্ত শুক্রবার বডলাট 
লর্ড ওয়াভেলের সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
এবং সর্দার বলদেব সিংহের লওনে যাওয়ার সংবাদ 
নিশ্চিতভাবে প্রকাশিত হওয়ায় কলিকাতাঁর শেয়ার 
'ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে বহুলাংশে আস্থা 
ফিরিয়া আসে এবং ফলে বিভিন্ন শেয়ারসমূহের 
“দরেও সামাস্ত উন্নতি দেখা যায়। 

পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর-_-কল্সিকাতার শেয়ার 
বাজার প্রভৃতিতে আলোচ্য সপ্তাছে যে অবনতি 
ঘটিয়াছে, পাটের বাজারেও তাহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা গিয়াছিল। ফলে দর শতকরা ৩২1৪ টাকা 
নামিয়া পড়ে। বর্তমান মরশুম সুরু হইবার পর 
‘হইতে বর্তমান মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মোট 

"২০ লক্ষ গাঁইট পাট কলিকাতায় আমদানী 
-হুইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ২৮ লক্ষ গাঁইট 
"আমদানী করা হইয়াছিল। 

"ধংহআলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে 
কাজকারবার অতি সামান্ত হইয়াছে ৷ রণানীর 
অস্ত বিশেষ কোন চাহিদাও দেখা যায় নাই | দরে 
অবনতি দেখা গেলেও বিক্রয়ের বিশেষ চাপ ছিল 
না। 'রেডি ফাষ্টের দূর ছিল ১৭৫ টাকা এবং 
ডিসেম্বর ফাষ্টের ১৭৪২ টাকা । ১৭০০ দরে 
'লাইটনিংদ বেচাকেনা হইয়াছে। আউটপোর্ট 
‘তোষা ২1৩ এর দর ছিল ১৬৫২ টাকা । . 

আলগা পাটের বাজারে মাঝারি রকমের কর্ম্স- 

"তৎপরতা দেখা গিবাহিল। স্থপারভাইপ্রভ জাত 
'মিডল ও বটমেব দর ছিল যথাক্রমে ৩২ টাকা ও 
৩৪২ টাকা। ডিদ্রিউট তোষা সামান্ত পরিমাণে 
৩০৩১৬ টাকা দরে বেচাকেনা হুইয়াছে। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে রপ্তানীর চাহিদা ও 
“মিল মালিকগণের মাল বিক্রয়-বিমুখতার জন্ক 
বিশেষ কাজকারবার হয় নাই। “বি” টুইলের 
দর বেশ পড়িয়া যায়। রেডির দর ৪২৫২ 

"সামিয়া পড়ে। রেডি কর্ণন্তাকের দর ছিল ১০৪৯ 
টাকা, লিভারপুল ১১২২ টাকা । 


সোনা ও রূপী 

কলিকাতা, ৎ৯শে নবেদ্বর__-আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি 
-সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০১৮/০ আনা ও ৯৮০ আনা এবং 
"১০৩২ টাকা ও ৯৬০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা 
"ছিল যথাক্রমে ৯৯%%০ আনা ও ৯৯০ আনা এবং 
৯০২৭ টাকা ও ৮৯1/০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে 
"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৪৫০ পাউণ্ড স্বর্ণ করাচীতে 





“আর্থিক জগৎ ৩৮৯ 


পৌঁছানর সংবাদেই সোনার দরে অবনতি পরিস্ষুট ১২৭৪০ আনা! গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 





+ হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই । আলোচ্য সপ্তাহে ১৫৪০ আনা ও ১৪৪%০ আন! এবং ১৫৩২ টাকা 


কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতিখও গিনি ও ১৪৩%০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে ১৮ লক্ষ 
যথাক্রমে ৬৬1০ ' আনা: ও ৬৬২ টাকা পৰ্য্যন্ত হাঁস “ | আউন্দ রূপা ভারতৈ পাঠান: হইয়াছে বলিয়া লণ্ডন 
পাইয়াছিল রা ০). হুইতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ফলেই 

রূপাকলিকাতা ও. বোস্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে অবনতি: পরিস্বুউ হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রতি ১০০.ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর তাহা ছাড়া মধ্য প্রাচ্য হইতে, রূপা আমদানী 
দীড়াইয়াছে আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ১৫০০ সম্ভাবনাও আলোচ্য সপ্তাহের রূপার দরের 


আনা ও ১৩৮০. আনা এবং ১৫০০ আনা-ও অবনতির অষ্কতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই । 
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ফোন £ ক্যাল £ ৫৭২৬ এ 
ভারতের সর্ববজ্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাই- 
_ জেশন ও.চীফ এজেন্সী অফিস বর্তমান । 


একটি উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অফ ব্যাঙ্ক লিঃ 


্‌ '' পি৫, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা । 





খা এ ৮] 00 প্রা.” ও 402: এ এর? 40:2৮ এর খেতে এতটা ০০০৮ "৮ [0 যে আন মননে? এতে তরে 


বাংলার বন্ত্রশিশ্পের অগ্রদূত 


-যোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


ওই নিলেলন্ত 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ঘনং মিল | ২নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়া) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) | 


ম্যানেজিৎএজেন্টদ্‌ £_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোৎ - 
। * ॥ পো কুষ্টিয়া বাজার (নত্বীয়। ) 


খন, Ge te এও পার, আনা EID EIN GE ২০০ পা এআ পাস পপ এ AXED পাস IID চি. ও 


adn XD a “2875 সহ 4430৮ CHD এত খত, 
বহর 7 এতে, ও বান dr এ 00 E> dD cx. 





গান্ধীপগর, এলাহাবাদ, বেনারস, মীর্জাপুর, 
লক্ষ, দিল্লী । সাব ব্রাঞ্চ__রবার্টগঞ্জ, জৈৎপুরা, কছুয়া, আরাউরা, সোণামুখী। 





হেড অফিস £_৮৬-বি, ক্লাইভ প্রাট, কলিকাতা । 
| I -*--গাখাসমূহ 
কলিকাতা __বড়বাজার, সাদার্ণ এভেনিউ, শালকিয়া। বাজলা_ বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেহেরপুর, 


বৈস্বপুর । বিহার-_টাটানগর, পুরুলিয়া, নয়াগড় | আসাম-বড়পেটা। যুক্তপ্রদেশ-_কাণপুর, 
জৌনপুর, বালিয়া, দেওরিয়া, পিলভিট, মোরাদাবাদ, 



































- ময়মনসিংহ 


[ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





ডং আর্ক জগৎ 
সাপ্তাহিক বাজার দর . 
১, ২ৎশে নবেম্বর | ২৫শে নবেম্বর | ১৬শে নবেম্বর | ২৭শে নবেম্বর | ২৮শে নবেম্বর 
সোনার দর- প্রতি ভরি: ( কলিকাতা ) ৯৯০৮০-৯৯৮/০ 1১০ ০1%০-১০০1/1১০১৪/০-১০১৮৩ | ১০১1/০-১০ ১1০ ১০০৮৮/০-১০০%০ 
ঁ এ (বোম্বাই) ১০১]০-৯১৮%* [১০৩২ ১০২[৩-১০২২ এ ১০০1০-৯৯২ 
রুপার দর-_ প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ১৫২৮০ ১০1০ ১৪৮1০ ১৪৮০ ১৪৩]০ . 
ঞ গর ( বোহাই ) ১৫১২১৪৩৮০ | ১৫০৪০-১৪৯২ | ১৪৮০-১৩৫০ — ১৪১২-১৩১৷০ 
গিনির দর--প্রতিখানা ( কলিকাতা) ৬৭ ৪৭০ ৬৭৮০ ০০১ ৬৬৪০ 
ঞঁ & (বোম্বাই ) ++ ৬৭২. ৬৭০ ৬৭২ এ LENS 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার j 
( শতকরা বাধিক ) ৩২ ৩২ ৩২ ৩২. ৩২ 
কোম্পানীর কাগজ-_ | 
কোম্পানীর কাগল্-_শতকরা! ৩২ সুদেব টী কই — ১০৪৮৫ — 
তর ভর ৩৪০ টাকা সুদের ER ৪ — Sa ত 
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১৩৮০ 
১৩৫৯৯২৭দ৬, 
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৪৮%/০-৪৮২, 
৪০%০-৪০২২. 
১২৮০-১২২ 
১৭৯ 
৯১৮৩-১৫৩ 
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' ১২০২ 
১৭৪০ 
১৩%৩ 


৪৮৪০-৪ ১৯ 
৭৫1০-৭ ৫৯ 
8৫1০-88%০ 


নথ 


--লিমিটেড-- 
হেড অফিস ঢাকা 
কলিকাতা অফিস-_-৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন | 
ফোঃ কলি; ২৮৫৭ 

£ কিশোরগঞ্জ 
বাজিতপুর 2 নবাবপুর (াকা)। || 
এলায়েভ ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান || 






৯ সর্বপ্রক্কান্র ব্যাক্কিং সম্মক্ষিত কাধ্য করা হয়। 
জি, বোস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


হুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ 
. ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


:(॥ অজিতকুমার সোম 





রা ডিসেম্বর, ১৯৪১] 











কাপড়ের কল-__নিউ তিক্টোরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ 


বেনারস 
কাপপুর টেক্সটাইলস্‌ 
এলগিন কটন মিলদ্‌ লিঃ 
কেশোরাম 
বলশ্রী 
ঢাকেশ্বরী 
বজেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
যোছিনী 

কাগজের কল- ইত্ডিষা পেপার পাল লিঃ 
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
টিটাগড 

ইট জুট মিলস্‌ লিঃ 

লো! ইণ্ডিয়া রি ও লিঃ 

নদীয়া 2৮ 


প্রেসিভেন্সী শু " 
রিলায়েন্স be. 5 
কাকনাডা She Nag 


ৰ হাঁওডা = . 
ডালহোৌসী শী, ০ 
খজবজ তত 
্যাপ্ডার্ড ৮" 
এলায়েন্স » ৪ 


"চিনির কল- বেশস্থুন্দ সুগাব কোং লিঃ 
চম্পারণ স্বরগার কোং লিঃ 
কের এণ্ড কোং লিঃ 
রামনগর । 
চা বাগান-_চন্দননগর টি 
ইষ্টার্ণ ছিন্দুস্থান ৮ ৮ » 


V সৰ্বব্ধি_ডালমিয়া! সিমেন্ট কোং লিঃ 
বি আই কর্পোরেশন 
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ 
রোটাস ইণ্ডান্ি্ লিঃ 
ইত্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ 
আঁসাম-বে্গল সিমেপ্ট ৬ 
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_ ৫৭ রাধাবাজার স্ত্রী, কলিকাতা] । 








ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলম্‌ 
ভিনচ্মিভ্রেড্ড 
রেজ্রিষ্টার্ড অফিস £ ১০, ওল্ড পো অফিস ষ্টরীট, কলিকাতা । 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ঃ এমসি শেত তক্কাোৎ 


সর্বত্র সম্রান্তশালী কম্মা আবশ্যক ৷ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন । 


ক্রিমেট কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইষ্ডিযা 


__ভিনভ্বিজেক্ভ- 
'. & ম্যাঃজি-মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 
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৫০২৯২-৫০ ০২২ 
২৯০-২৯০ 
২৭৮৮০-২৭২ | Se 
২৯২ ক. 
১১|০-১০|/০ ১১1০-১১/০ 
১৫৩২ ১৫৬৯ 
১৬%/০-১৫7০ ১৬/৩/০-৯৬৯ 
২৯৯২১২৭৭২ রি 
১০1০-১০1০%০ , ১০7%০-১৩1০, 
৩৫২. ৩৬1০-৩৫|০ 


ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখ! ১--চউত্রাষ, চন্দননগর, 
যনাজ্সাহী, সিরাজগপ্র, সাম্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
শামবাজার শাখা, ৮২1২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
প্রীট, কলিকাতায় খোল! হ্ইয়াছে। 
__ঙ্গদের হার-- 
কারেন্ট ১/২% সেভিং ২% ফিল্পড ৪% 
ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারদ্রাক্টের অন্ত লিখুন। 
বাপার চলৃতি শেয়ার কর-বিত্ররকর! হয় 


চেয়ারম্যান :জ্মতিলাল রায় 





৬৯২ আর্থিক জগৎ | , [ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ॥ 











এ | ইউকো ব্যান্কের- 


5... তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টফিকেটে টাক! দাদন করুন । 
৷ - 7" ক্ঈ প্রতি ৯২10 আনান বদলে ১০০২ টাকান্প সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 
‘4 উহাতে স্থদের হার পড়ে শতকরা বাধিক ২৭ টাকা । 
* দগ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যান্কের নিয়মাবলী অনুষাধী 


শ্ুদ্‌সহ (ফলুৎ পাওয়া যাইতে পারে। 
বিষত বিধ্রণের জন্ত নি ঠিকানার জানেন ক 


₹ দি ইটনাইটে কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


২নং ব্রয়েল একসচেজ প্রেস, কলিক্কাতা। 
l অথবা, ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 
"_ বড়বাজার, ভবানীপুর, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, দেওঘর, 
গিরিডি,.গৌহাটি ও ভারতের অন্তান্থ 
প্রধান প্রধান সহরে। 




























| লি 
বঙ্গলল্জী ইন্দিধৱেধ 
লিনও 


হেড অফিস: ৯, ক্লাইভ হট 
সা 





ও সোয়ালো লেনের জংসন) 


মানিক কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ | াষ্টরাজ | 


EE TET ম্ণীট | 


এআর লোহ লন বিকল), কলিকাতা 

| শাখা 3 আগরতলা ও - 
কাথ্মাসিউটক্যাল ক বৰা, শে ও বনী সৰল পার বন্ধ ও ও প্রশাধন 

: ভ্রব্যসাম্তরী প্রস্তুত করা হয় . 

সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়। যায়। 

সৰ্ব্বত্ৰ ৪কিঃ এবং এজেণ্ট.'আবশ্যক। 








৯২ৎনং বহুবাজার রী, কলিকাতা-_আবিক জগৎ প্রেসে ভ্রীযতীন্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুত ও শ্রকাশিত। 
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নবম বর্ষ ] ‘Monday, 9th December, 1946, সোমবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ [ ৩০শ সংখ্য 
তে-ভাগা আন্দোলন য়িক প্রসঙ্গ কৃষিভূমির বিলিব্যবস্থা ও ফসল বণ্টন সম্পর্কে কোন 
বাজলার সর্বত্র বর্ম জমির চাষীরা এতদিন সাময়িক প্রসং নূতন বিধান প্রবর্তন করিতে হইলে একটি সুচিন্তিত 


জমির মালিকদিগকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ 
করিয়া দিক) আসিয়াছে । ওঁ চাষীরা যাহাতে উৎপন্ন 
" ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশী মালিকদের প্রদান 


না করে, দেজগ্ত বাঙলার কতিপয় জেলায় সম্প্রতি . 


আন্দোলন স্থরু করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
' অমির মালিকানা সম্পর্কে যে বন্দোবস্তই কায়েমী 
থাকুক না কেন, যাছারা অমি চাষাবাদ করে 
জমির উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে তাহাদের প্রয়োজন 
ও দাবী-দাওয়াই যে সর্বাগ্রগণ্য, সে বিষয়ে 
নীতিবাদের দিক হইতে কোন সংশয় নাই। 
'এদেশে চাষ-ভূমির মালিকানা-স্বত্ব জমিদার, 
তালুকদার, মহাজন, জোতদার ও গ্রামের 

সঙ্গতিপন্ন লোকদের হাতে গিষা বেশী পরিমাণে . 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেকে 
আধিদারদের হাতে জমি চাষাবাদের ভার দিয়া 
নিছক মালিকানাস্বত্বের 
হইতে অর্ধেক ফসল আদায় করিয়া থাঁকেন। 
দেশের বহু, কৃষকের হাতে পরিবার প্রতিপালনের 
উপযোগী নিজস্ব চাষভূমি নাই । আধিদার হিসাবে 
, যাহারা পরের জমি চাষ করে, উৎপন্ন ফসলের 
অর্ধেক মালিকদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয় বলিয়া 
, জীবনযাত্রার উপযুক্ত সংস্থান উহা দ্বারা তাহাদের 
'., হয়না । জমিদার, তালুকদার ও জোতদার শ্রেণীর 
আযেসী লোকেরা বেশী পরিমাণ কৃষিভূমি হাতে 
রাখিয়া নামমাত্র রাজস্বের বা খাজানার বিনিময়ে 


' তাহা হইতে মোটা উপস্বত্ব ভোগ করিবে, আর চাষী 


সম্প্রদায়ের অগণিত লোক তাহাদের হাঁড়ভাঙ্গা 
পরি শ্রম সত্বেও খাই-খরচ মিটাইখার উপযোগী ফসল 
- পাইবে না, ইহা কোন সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া 
লওয়া যায় না। এদেশে পল্লী অঞ্চলের লোকদের 
প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের ভিতর চাষভূমির 
সুবণ্টন দরকার । যাহারা নিজ হাতে জমি চাঁষা- 
বাদের কাজ নির্ধাহু করে তাহাদের খাই-খরচ 
মিটাইবার মত ফসল তাহাদের জগ্চ সংরক্ষণের 
ব্যবস্থাও নিতান্ত আবশ্যক । নিখিল ভারত কংগ্রেস 
সেই আদর্শ অনুযায়ী এদেশে জমিজমার নূতন 
বন্দোবস্ত প্রবর্তীনে সমুৎসুক | কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গলার 
কৃতিপয় স্থানে, যে: তে-ভাগা আন্দোলন সুরু 
হইয়াছে এবং যে খাপছাড়া নীতিতে উহা পরি- 


বলে তাহাদের নিকট 


পারিতেছি না। 


চালিত হইতেছে তাহাতে উহা! দ্বারা সে আদর্শের 
মৰ্য্যাদ! রক্ষিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না! 
মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি ঘোষিত 
হইবার পর হইতে বাঙ্গলার যৃমস্ত অঞ্চলে সাম্প্রদাযিক 
রেযারেযি তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। সাম্প্রদায়িক 
রেষারেষি ও দাক্জাহাঙ্গামার সেই সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া দেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল 
কৃষকদের বন্ধু সাজিয়া তাহাদিগকে তে-ভাগ! 
আন্দোলন সম্পর্কে উস্কানী দিতেছেন। এ প্রদেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদাষের বিরাগভাঁজন হইয়। কোন 
বিষয়ে কোন নীতিবাদ খাঁটাইবার সৎসাহস এই দলের 
লোকদের নাই। সেজগ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদাষের 
জমিদার, জোতদার প্রভৃতির 


বিষয়-সুচী 


সঙ্গতিপর 












পয 
‘৬৯৩-৬৮ 
৮৯৯-৭ ০০ 
৭০১-০২ 
৭০৩-০৪ 
৭০৫-০৬ 
৭০৭০৮ 
৭০৯ | 
৭১০-১৪ 


৭ 
ব্যবসায়ের যুদ্ধোভর উল্নতি 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেষালীর খাতা 


বিষয় 
সামষিক প্রসঙ্গ 
আঁধিক স্বনিষার খবরাখবর 


বিরুদ্ধে তে-ভাগা আন্দোলন 


পরিচালনার 
কৌন, আগ্রহ না দেখাইয়া নিতান্ত সহজ 
পদ্থা হিসাবে তাহারা সংখ্যালদিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 


জমিদার, জোতদার প্রভৃতির বিরুদ্ধেই 
চাষীদিগকে লেলাইয়|া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন 
বলিয়া.প্রকাশ । এই সঙ্ধীর্ণ নীতির ফলে তে-ভাগা 
আন্দোলন দ্বারা সমষ্টিগতভাবে সকল সম্প্রদায়ের 
কৃষকদের উপকার সাধিত হওয়ার, আশা নাই। 
অথচ সাম্প্রদায়িক মনোমালিস্ভের বর্তমান সঙ্কট- 
মুহূর্তে এই আন্দোলন সেই রেষারেষিকে অনেক গুণ 
বাড়ায় তুলিবে, আর তাহার পরিণামে সকল শ্রেণীর 
লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। এই অবস্থায় বর্তমান সময়ে তে-ভাগা 
আন্দোলনকে আমরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 
বাঙলার কৃষকদের কল্যাণে, 


পরিকল্পনা স্থির করিয়া সম্পূর্ণ অসাশ্প্রদায়িকভাবে 
তাহা কার্যকরী করা প্রয়োজন। গবর্ণমেন্টকে 
চাপ দিয়া উপযুক্ত সময়ে তীহাদের মারফতেই 


সে ব্যবস্থা বলবৎ করা সঙ্গত। সেভাবে কার্ধ্যে, 
অগ্রসর না হইয়া দলবিশেষ যদি তাঁহাদের খেয়াল, 


মত ও সুবিধামত আন্দোলন পরিচালন] করিতে 
আরম্ভ করেন, তবে তাহাতে শুধু বিশৃঙ্খলাই 
বাডিবে, আসল উদেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত 
হইবে না। 
বিদ্যুৎ-শিলপ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 

বিদ্যুৎ-শিল্প সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার, জন্ত 
ভারত গবর্ণমেণ্ট মিঃ এইচ এম্‌ মেখোজের 
সভাপতিত্বে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন। 
উক্ত বোর্ড এদেশের বিদ্যুৎ-শিল্প সমপর্কে-তদস্ত করিয়া 


এ শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি মূলনীতি স্থির, 
ভারতে যৌথ, 
কোম্পানী হিসাবে বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া. 


করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 


কর্মকর্তারা মুখ্যত: নিজেদের লাভের জন্য ও 


অংশীদারদের লাভের জন্য তাহা পরিচালনা, 


করিতেছে। এ লাভ যোগাইতে গিয়া দেশেব 


বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীবা 'অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক, 
বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান, 


মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
পাব্লিক ইউটিলিটি কনসার্ণ বা জনহিতকর 
গ্রতিষ্ঠাননূপে গণ্য হুইয়া থাকে । 
পরিচালনায় মুনাফাবৃত্তির আধিক্য দেখা গেলে 


গায়] 


এই সমস্ত 
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ভাবে ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। সে সব কথা 
বিবেচনা করিয়! বিদ্যুৎ-শিল্প সম্পর্কিত এডভাইসরী 
বোর্ড বিদ্যুৎ কোম্পানীর পরিচালকদের কমিশন ও 
অংশীদারদের প্রাপ্য লতভ্যাংশের হার নিয়ন্ত্রণ 


সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 


বিদ্যুতের মূল্য কমাইয়া জনসাধারণের নিকট উহা 
অপেক্ষাকৃত সুলভ করিয়া 
করিয়াছেন। নিয়োজিত যুলধন অমুপাতে ষ্ধাষ্য 


লভ্যাংশ যাহা হওয়া উচিত অংশীদারদিগকে তাহা. 


পাওয়ার হুযোগ দিতে উক্ত বোর্ড অনিচ্ছুক নহেন। 
বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া 


্যায্য পাওনার চেয়ে অতিরিক্ত লভ্যাংশ যোগাইক্সর 
ঝৌক- যাহাতে প্রশ্রয় না পায় সেজন্যই উক্ত বোর্ড. 


তুলিবারও প্রস্তাব 


) 


৬৯৪ 


আর্থিক জগৎ 








ওঁ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন । প্রকাশ, এ সব নির্দেশকে ভিত্তি 
করিয়া কেন্সীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী 
অধিবেশনে গবর্ণষেপ্ট একটি বিল উপস্থিত করিবেন । 
বিছ্যুৎ ব্যবহারকারীদের স্বার্থে বিদ্যুৎ-শিল্প নিয়ন্ত্রণের 
এই আয়োজন আমরা আস্তরিকভাবে সমর্থন করি। 


মাদ্রাজ সরকাবের বস্তরনীতি সম্পর্কে বাদ- 
প্রতিবাদ চরমে উঠিয়াছে। 
মেলে'র একটা সংবাদে প্রকাশ যে, তামিলনাদ 
কংগ্রেসের যে সকল সভ্য মাপ্রা্জ আইন সভার 
সদস্ত তাহারা মন্ত্রিসভার নীতির প্রতিবাদে আইন 
সভার সদন্ত পদ ত্যাগ করিবেন কি না এ বিষয়ে 
বিবেচনা করিতেছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে 
ব্যাপারী চরমে উঠিয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে । 
' খাদি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্ত মাদ্রান্দের কংগ্রেস মন্তিমগুলী 
মান্রাজ প্রদেশে: আর কাপডের কল প্রতিষ্ঠা 
করিতে না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর হইতেই 
গোলযোগ সুরু হয়। বর্তমানে মাদ্রাজ মন্ত্রিসতা 
তাহাদের ঘোষিত'নীতি অন্থ্যায়ী বন্ত্র রেশনিংএর 
যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেই গোলযোগ আরও 
পাকিয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজ সরকার স্থির করিয়াছেন, 
রেশনে মিলের কাপড় সাবালকদের মাথাপিছু 
বৎসরে মাত্র পাঁচ গঞ্জ এবং নাবালকদের বৎসরে 
মাথাপিছু মাত্র আড়াই গল্প করিয়া দেওয়া হইবে । 
এই সিদ্ধান্তের অর্থ জনসাধারণকে খাদি ক্রয় 
করিয়া বন্ধের অভাব পূরণ করিতে বাধ্য করা । 

জাতীয় কল্যাণের জঙ্ক আইনের জোরে এবং 
বলপূর্ব্ক কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃষ্টান্ত আদৌ 
বিরল নহে। সোঁভিয়েট কুশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি 
বহু দেশেই গবর্ণমেপ্ট জোর করিয়া অনেক প্রগতি- 
মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
অবশ্য, শুধু আইনের বা গায়ের জোরে কোন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাহা স্থায়ী হয় না। এই 
জন্ত সোভিয়েট বা অষ্যান্ সভ্যদেশে জনসাধারণের 
একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন লাভ করিয়াই গবর্ণমেন্ট 
কার্যযক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন এবং যে বন্যস্থা 
প্রবর্তন করা হইতেছে তাঁহার উপযোগিতা কি 
তাহ! ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া জনসাধারণকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে 
খাদি ব্যবহার বুদ্ধির জন্য মহাত্মা গাস্ধীই সর্বপ্রথম 
আন্দোলন সুরু করেন এবং তাহার নেতৃত্বে সমগ্র 
ভারতে খাদি-আন্দোলন ও সংগঠন বেশ দৃঢ়ভিত্তি 
লইয়াই ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মাদ্রাজ মন্ত্রিমগুলীও 
গাস্ীজীর নীতি অনুসরণ করিতেছেন_-এই 
কথা বলিয়া কাপড়ের কলের বিরোধিতা 
করিতেছেন। কিন্তু খন্দর আধুনিক বস্ত্শিল্পের 
প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে কি পারে না এই 
প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি নিজে 
চরকায় সুতা না কাটিয়া খন্দর ক্রয় করিতে গেলে 
বর্তমানে লাভবান হন না এবং হইতে পারেন না। 
খদ্দধরের .মুল্য মিলের কাপড়ের তুলনায় বেশী, ইহা 


অস্বীকার করিয়া লাভ নাই! এতদ্যতীত যেখানে, 


খাদি-নীতি সর্বভারতীয় নীতিরূপে গৃহীত হয় নাই 
এবং অন্তান্ঠ সমস্ত প্রদেশেই বন্তরশিল্লের ক্রুত প্রসার 


ঘটতেছে সেখানে কেবলমাত্র মাদ্ৰাজ প্রদেশে 


সম্প্রতি “মাদ্রাজ, 


ভিন্ন নীতি" অন্ুদরণ করিলে মাত্রা গবর্ণমেন্ট 
লাভবান ও কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিবেন কি-না সে 
বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে । 

মাদ্রাজে তাতশিল্প খুবই সমৃদ্ধিশালী এবং 
এই কারণেই এখনও পর্য্যন্ত মাদ্রাদে কাপড়ের 


কল বেশী গড়িয়া না উঠিয়া স্বতা কলই বেশী: 


গড়িযা উঠিয়াছে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে তাত-শিল্প 
এখনও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
সেই দিক হইতে বিবেচনা করিয়! মাদ্রান্ব গবর্ণ- 
মেণ্ট যদি কাপডের কল প্রতিষ্ঠা করিতে নাও দেন, 
তাহা হইলেও স্তাকল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া 
উচিত। দীর্ঘকাল যাবৎ জনসাধারণ উপযুক্ত 
পরিমাণ বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, কাজেই ঠিক 


এই অবস্থায় বন্ত্রনীতি সম্পর্কে মাদ্রাজ সরকার. 


কোনরূপ দ্রিদের পরিচয় দিলে তাহা দুঃখের বিষয় 
হইবে । এ ছাড়া খাদি ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে 
হইলে থাদির মুল্য নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন হইবে, 
ইহাও মান্রাজ সরকারের "বরণ রাখা উচিত। 


যানবাহন জাতীয়করণ পরিকল্পনা 

যানবাহন জাতীয়করণের পরিকল্পনা বৃটেন ও 
ভারত উভয় দেশেই গৃহীত হইতে চলিয়াছে। 
ভারত সরকার যানবাহন জাতীয়করণ সংক্তান্ত 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার অন্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টগুলির যে ব্যয় হুইবে তাহার শতকরা 
২০ ভাগ বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে। কি ভাবে যানবাহন জাতীয়- 
করণের কাজ সম্পন্ন হইবে, তাহা এখনও বিস্তৃত- 
ভাবে জানা যায় নাই। ব্যাপারটা খুবই জটিল ও 
ব্যাপক । ট্রে, ষ্ীযার, বাস প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণীর যানবাহন জাতীয়করণের কাজ সহজসাধ্য 
নহে। কাজেই, বল! মাত্রেই পরিকল্পনা চালু হইয়া 
যাইবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মধ্য- 
কালীন গবর্ণমেণ্ট যখন জাতীয়করণের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহা ক্রমে কার্যে পরিণত 
হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। 

ভারত সরকারের যানবাহন জ্াতীষকরপের 
পরিকল্পনা বিশদভাবে বিবৃত হইলে সমস্ত বিষয় 


- পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই 


ভারত সরকার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিতে বিলম্ব 
রুরিবেন না বলিয়া আমরা আশা করি। 


পোষাক-পরিচ্ছদের কারখানা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এদেশে 
পোষাক-পরিচ্ছদের চাহিদা! বিপুলভাবে 
বাড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদ 
তৈয়ারীর শিল্প বিরাট আকারে বিস্তার লাভ 
করে। ১৯৪২-৪৩ সনে দ্রশ কোটি পোবাক 
তৈয়ারী হয়। শান্তির সময় সাঁহাজানপুরের 
কারখানায় মাত্র ৯ লক্ষ পোষাক তৈয়ারী হইত। 
ইহা হইতেই পোষাক-শিল্পের বিস্তা্সের ব্যাপকতা 
অন্গমান কর! যাইবে । এই শিল্পে সকল শ্রেণীর 
কারিগর, শ্রমিক ও কর্মচারী মিলাইয়! ২ লক্ষ ৩৩ 
হাজার লোক নিযুক্ত হয়। ১৯৪২-৪৩ সনে 
সামরিক পোষাক নির্ধাপের কারখানাগুলিতে 
প্রায় ৪৫ কোটি টাকা মূলোর ৩০ কোটি গজের 
কাপড় ব্যবহৃত হয়। 


সময় 


পা রা 





[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ , 


যুদ্ধাবসানের পর এই শিল্প মৃতপ্রায় হইতে 
চলিয়াছে। অথচ এদেশে তৈয়ারী পোষাকের 
চাহিদা কম নছে। প্রায় আড়াই লক্ষ লোক এই 
শিল্পে নিযুক্ত থাকিলে একদিকে বেকার-নমন্তার 
সমাধান হইবে, অপর দিকে অনসাধারণও ' 
সহজে ও প্রচুর পরিযাণে তাহাদের 
ব্যরহারের উপযোগী পোষাক-পরিচ্চদ 
পাইতে পারিবে। এই বিষয়টা লক্ষ্য করিয়া 
ভারত সরকার পোধাক-শিল্প সম্পর্কে তদন্তের 
জন্য একটা প্যানেল বা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । 
উক্ত প্যানেলের রিপোর্টে পোষাক-শিল্পের ভজন্ত 
একটী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা দাখিল করা 
হইয়াছে। প্যানেল প্রথম পাচ বৎসরে পাঁচটা 





পোষাকের কারখানা স্থাপন করিবার সুপারিশ 


করিয়াছেন। প্রত্যেক কারখানায় চুড়ান্ত 
উৎপাদন ক্ষমতা হইবে দৈনিক ১০৮০০ শার্ট, 
কোর্ভা, পায়জামা, পেণ্টালুন প্রস্তৃতি প্রস্তুত করা। 
মাপ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও অমৃতসরে 
কারখানাগুলি স্থাপন,করা ম্ববিধাজনক, এই কথা 
প্যানেল বলিয়াছেন । শিল্পগুলি ব্যক্তিগত ব্যবসা. 
হিসাবেই পরিচালিত হুইবে। গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে শিল্পের তদারক করিবার জন্য একজন 
বিশেষ অফিসার থাঁকিবেন এবং, মাল বাজাবে 
উপস্থিত করা, জিনিষপত্রে সরবরাহ করা, পোষাকের 
ডিজাইন ও দরের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা থাকিবে প্যানেলের মতে পোষাকের 
কারখানার জন্ত যাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আধুনিক 
যন্ত্রপাতি আনা দরকার এবং প্রথম পাঁচ বৎসরে 
৩৫ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করিলেই চলিবে । . ' 

প্যানেলের রিপোর্টে দেখা যায় যে, স্বল্পব্যয়ে 
ভারতবর্ষে একটী প্রয়োজনীয় শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে যাহারা কাজ 
পাইয়াছিল, তাহাদেরও বেকার হইবার কোন কারণ 
থাকে না। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি না আসা 
পর্য্যন্ত যুদ্ধকালীন পোষাকের কারথানাগুলিকে 


যতটা সম্ভব বে-সামক্িক প্রয়োজন যিটানোর 
কাজে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিলে মধ্যকালীন 
সঙ্কট অতিক্রম করা যাইবে বলিয়া আমরা মনে 
করি। আশা করি, ভারত সরকার এ বিষয়ে " 
তারে হা গ্রহণ করিবেন । | 






দেশের ও দশের সেবায় 
| নিওরযাগা ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 
ব্যাঙ্কিং কাধ্য 


ইণ্ডিয়ান টি 


গিগলগ্‌ ব্যান্ধ লিঃ 


1৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
| কলিকাত। 

ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ ৫ ভার £ Honey Comb,' Cal. 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


সকল প্রকার 








৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


- আর্থিক জগৎ 





ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে 
উপযুক্ত নির্দেশ প্রদানের জগ্ভ ভারত গবর্ণমেন্ট 
বোধে প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান মিঃ আর প্রি সরাইয়ার নেতৃত্বে একটি 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । 
ওঁ কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের 
নিকট পেশ করিয়াছেন। সমবায় আন্দোলন 
প্রবর্তিত হওয়ার পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া 
সব্বেও এদেশে আজ পর্য্যন্ত তাহা বিশেষ কিছু 
প্রসার লাভ করে নাই। উক্ত কমিটির মতে 
জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ও সমবায় 
নীতি প্রচলন সম্পর্কে সরকারী অনুপযুক্ত বিধি- 
ব্যবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। জনসাধারণের 
আধিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জগ্ত এদেশে 
| বর্তমানে সমবায় নীতির ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। 
_ অনুর ভবিষ্যতে ভারত যখন স্বাধীন হইবে তখন 
>- এই প্রয়োজন বাড়িবে বই কমিবে না। কাজেই 
সে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! দেশের কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে সমবায় আন্দোলনের 
প্রসার সম্পর্কে ষত্ধপর হইতে হইবে। কি উপায়ে 
সে প্রসার সাধিত হইতে পারে, কমিটি তাহাদের 
রিপোর্টে সেবিষয়ে কতকগুলি নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন । তাহাদের প্রদত্ত নির্দেশসমূহ বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নছে। আমরা 
এইস্থলে মাত্র প্রধান দুইটির কথা উল্লেখ করিব। 
জনশিক্ষার বিস্তার ও সমবায় নীতির প্রসার ব্যতীত 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনের অয়যাক্র! 
সম্ভবপর নহে। পে হিসাবে কমিটি প্রথমতঃ 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহকে এখন 
হইতে এ বিষয়ে বিশেষভাবে যত্পর হওয়ার অস্ঠ 
উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা সমবায় 
আন্দোলনের সাফল্যের ষ্ঠ মুখ্যতঃ জনসাধারণের 
চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া এখন হইতে সেপ্ঠ 
'সুসঙ্কল্লিতভাবে সরকারী পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে 
পরামর্শ দিয়াছেন। বর্তমানে কোন সমবায় 
সমিতিতে যোগদান করা বা না কর! একাস্ততাবে 
লোকের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরেই নির্ভর 
করিতেছে । এই স্বেচ্ছামূলক নীতিতে যে সব 
ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভবপর 
নহে ভবিষ্যতে দরকাৰ মত সে সব ক্ষেত্রে 
গবর্ণমেণ্টকে বাধ্যকরী নীতি অনুসরণ করিতে 
হইবে । অর্থাৎ যাহারা ইচ্ছা করিয়া কোন সমবায় 
সমিতিতে যোগ দিতে চায় না, তাহাদিগকে দরকার 
মত সেবিবয়ে আইনতঃ বাধ্য করিতে হইবে। 
সমবায় আন্দোলনের সাফল্য ও অগ্রগতির সুনিদ্দিই 
লক্ষ্য (8721) স্থির করিয়া তাহা সুসমাধানের অম্ত 
পঞ্চবাধিকী ও দপবাধিকী পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে হইবে । পাচ বা দশ বৎসরে ভারতের 
অর্ধেক সংখ্যক গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপনের 
১ ও গ্রামবাসীদের শতকরা ৩০ ভাগকে সমবায় 
সমিতির সদন্ততুক্ত করিবার সঙ্কল্প ও সব পরিকল্পনার 
'মূল ভিত্তি হইবে। এই ভাবে কাজ হইলে 
, আগামী ১০।১৫ বৎলর মধ্যে সমবায় আন্দোলনের 
. দিক দিয়া ভারতবর্ষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে 
গানে সন্দেহ নাই। টা 
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ঘুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা  কষিটির এই সব নির্দেশ 
আমরা খুব সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে 
করি। একাস্তভাবে লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
কাধ্যধারার উপর নির্ভর করিয়া এদেশে যে সমবায় 
নীতির ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর নহে, গত ৪০ 
বৎসরে সে দৃষ্টান্ত' আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য 
করিয়াছি। সে হিসাবে সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয় 
সম্পর্কে, সমবায় প্রথায় যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে ও কৃষক সমাজের আধিক ও সামাঞ্ধিক 
অগ্রগতির অগ্ান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনমত 
এদেশে সরকারী বাধ্যকরী নীতি প্রবর্তনের প্রস্তাব 
অযৌক্তিক নহে ।. ভারতে প্রকৃত জীতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিতে সমবায় 
আন্দোলনের প্রসার সাধনে তাহারা 'টদোগী হইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 


বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের কতটা অধোগতি 


হুইয়াছে ভারতবাসীর খাগ্ভতালিকা হইতেই তাহা . 


উপলব্ধি করা যায়। স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালী লোকের 
জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়া ধাহারা ভারতীয় জীবন- 
যাত্রার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া যনে কৰেন, তাহারা 
কল্পলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, বাস্তব জগতে 
নহে। ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিঃ এইচ, 
জে, ভাব! প্যারিসে জাতিসজ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
সংসদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে বৃটিশ 
শাসনের মহিমা উলঙ্গরূপে উদবাটিত হইয়াছে । 

মিঃ ভাবা বলেন যে, জাতীয় গবেষণা 
পরিষদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির 
ক্যালোরীর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, কিন্ত 
গড়পড়তা প্রত্যেক ভারতবাসীর কপালে মাত্র 
১৭৫০ ক্যালে!রীর খান্ত জুটিয়া থাকে । ভিটামিন 
বা খাগ্ঠগ্রাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে অবস্থা 
আরও শোচনীয়। গবেষকদের মতে প্রত্যেক 
ব্যক্তির ৫০০০ ইউনিট “এ” ভিটামিন গ্রহণ করা 
উচিত। কিন্তু গড়পড়তা প্রত্যেক ভারতবাপীর 
জোটে মাত্র ৫০০ ইউনিট । , 
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মিঃ ভাবা বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। | 


কিন্তু বৃটিশ শাসনের সুচনা! হইতেই জনসাধারণের 


বিরাট অংশ পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতে | 
থাকে । আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটের মধ্য 

দিয়া এই অবস্থা চরমে উঠিয়াছে মাত্র । সাআজ্য- | 
বাদী বৃটিশ গবর্ণমেন্টের শিল্প ও কৃবিনীতিই_-এক 
কথায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতিই ভারতবর্ষকে 
আজ কঠিন সঙ্কটের আবর্তে ফেলিয়াছে। ভারতবর্ষে | 


জাতীয় গবর্ণমেন্ট জাতীয় কল্যাণের নীতি অনুসরণ 


করিতে আরম্ভ করিলে এই অবস্থার অবসান হইতে | 
' দীর্ঘকাল লাগিবে না, ইহার আভাষও মিঃ ভাবা | 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের | 
ভাগ্যে যে পুষ্টিকর খান্তের অভাব ঘটিয়াছে আগামী | 
দশ বৎসরের মধ্যেই উহার অবসান ঘটিতে পারে । | 


মিঃ ভাবার উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য । সম্পদশালিনী 


ভারতবর্ষে সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা নাই এবং | 
জাতির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিল্প-বাণিজ্য | 
|“ এম-এস-সি:(কলিকাতা), এ-সি-আই-এস (লওুন), 


ও কৃষিনীতি নির্ধারণের উপায় নাই বলিয়াই আঁজ 


ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতে টস 
















নৈহাটী, 

॥ বহরমপুর (বেল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া, 

॥ মেদিনীপুর, যশৌহর, ব্লাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 


চলিয়াছে। দারিত্র্য ও উৎপাদন হ্রাসের পাপচক্র 
দৃবীভূত হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে এবং 
তখন পুষ্টিকর খাতের অভাব হইবে না। যধ্যকাঁলীন 
গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা সেই আশাকেই উজ্জল 
করিয়াছে! 
ভারতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক চা-দ্রয়ের 

| ব্যবস্থা রহিত 

১৯৪৭ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ভারত 
সরকার ভারতের উদ্বত্ত চা একত্রে ক্রয় করিবার 
ব্যবস্থা রহিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
১৯৪২ সনে ডাচ ইষ্ট-ইত্তিজ জাপানীদের করতলগত 
হইলে চা সরবরাহের একটা গুধান কেন্দ্র মিব্রপক্ষের 
হস্তচ্যুত হয়। চা বর্তমানে সভ্য মানুষের একান্ত 
প্রয়োজনীয় পানীয়ের স্থান গ্রহণ করিরাছে। 
বিশেষ করিয়া সৈনিক, শ্রমিক ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে 
রত লোকদের পক্ষে চা অত্যাবশ্যকীয় পানীয় 
বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেই ডাচ ইষ্ট-ইপ্ডিজ 
হস্তচ্যুত হইলে চা সরবরাহের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়! 
মিত্রপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষই তখন 
চা সরবরাহের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের প্রধান ভরসাস্থল 
হইয়া দাড়ায় এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে 
স্থির হয় যে, ভারতে উদ্বত্ত যত চা থাকিবে তাহা 
বৃটিশ ান্তদপ্তরের পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া 
হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতে টি কণ্ট্বোলারের 
পদ হৃষ্টি করা হয়। ভারতে সংগৃহীত চা সন্মিলিত 
খান্ত বোর্ডের বরাদ্দ অশ্নুযায়ী সঙ্গতভাবে মিত্রপক্ষীয় 
দেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিবার উদ্দেস্তেই এই তাবে 


"একত্রে উদ্বত্ত চা ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পরে 


সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের স্থলে আন্তজ্জীতিক খাদ্য 
পরিষদের চা-কমিটির দ্বারাই বিভিন্ন দেশের বরাদ্দের 
পরিমাণ নির্ধারিত হইতে থাঁকে। চার বৎসর 
যাবৎ এই ভাবে ভারতে চা ক্রয় ও রপ্তানীর ব্যবস্থা 
চালু রহিয়াছে। যুদ্ধাবসানের পর এই ব্যবস্থা 
লোপ করিবার জন্য চা-ব্যবসায়িগণ দাবী জানাইতে 
থাকেন। যুদ্ধাবপানের, সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই, কিন্ত ক্রমেই জগতের 


বেদনা ব্যান্ধ [লিঃ 


ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 


হেড অফিস ২২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 








' অবস্থা স্বাভাবিক হইতে লিয়াছে এ কথা কেছ 
অস্বীকার করিতে পারেন না। এই অবস্থায় 
দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা বহাল রাখা সঙ্গত 
নহে। ' ডাচ ইষ্ট-ইপ্ডিলের অবস্থা অনেকটা 
স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে এবং ডাচ গবর্ণমেন্ট ও 
ইন্দোনেশীয় গণতগ্নের মধ্যে আপোষ, রফার 
তিত্তিও নির্ধারিত হইয়াছে। কাজেই ইন্দো- 
নেশিয়ায় চা-শিল্প আবার ক্রত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইবে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
চীনের বর্তমান অবস্থাতেও চা-শিল্পে চীন 
একেবারেই পিছাইয়া থাকিবে ইহা মনে করার 
কারণ নাই। সিংহল ও পূর্ব আফ্রিকাতেও চা 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান অবস্থার দিকে 
লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে যে, অনুর তবিষ্যতেই 
ভারতবর্ষকে চা-শিল্লে প্রতিযোগিতার সন্মুখীন 
হইতে হইবে। এই প্রতিযোগিতার জন্য এখন 
হইতে প্রস্তুত হইতে না পার্সিলে ভারতের চা-শিল্প 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে । অবাধ ব্যবসা-বাশিঞ্যের 
সুবিধা পাইলে ভারতের চা-ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই 
বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া 
ভারতীয় চা-র-বাজার গ্রলারিত করিবার শ্রযোগ 
লাভ করিতে পারিবেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা 
করিলে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত খুবই সমযোচিত 
হইযাছে। নৃতন সিদ্ধান্তের ফলে আগামী ১লা 
জাহুয়ারী হইতে ব্যক্তিগতভাবে চা-রন্তানীতেও 
কোন বাধা থাকিবে ন11, তবে বিভিন্ন দেশের 
জন্ত চা রপ্তানীর যে ‘কোটা’ নির্ধারণের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে সে সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়. 
নাই । বিষষাটি বিবেচনাধীন এবং শীঘ্রই এ সন্দ্ধে 
'ঘোষণ! করা হইবে ।, 


ভারতের' কাচ-শিল্পের ভবিষ্যৎ, 
কাচ-শিল্প বর্তমান যুগে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধকালে ও শাস্তির সময় 
কাচের আবশ্যকতা পমভাবেই থাকে। ভারভবর্ষে 
কাচ-শিল এখনও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই, অর্থাৎ একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে এখনও ভারতবর্ষ 
স্বাবলম্বী নহে। কীচ-শিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর 


হইবে । ১৯৩১ সনে টারিফ বোর্ডের সুপারিশ সত্বেও 


ভারতে সোডা এ্যাস পাওয়া যায় না, এই অজুহাতে 
কাচ-শিল সংরক্ষণের ব্যবস্থা, করা হয় নাই। 
যুদ্ধের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধের 


আগে একটামাত্র কারখানায় সোডা এ্যাস উৎপাদিত 


হইত। এখন আবও দুইটা কারখানায় .সোডা 


গ্যাস উৎপাদিত হইতেছে। তিনটা কারখানায় 


বৎসরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কীড়াইবে 
৫৬ হাজার টনের মৃত। ভারতীয় কাচ-শিল্পের 
জন্য প্রয়োজন হয় ৮০ হাজার টন সোডা শ্যাস। 
আর দুই একটী কারখান: স্থাপন করিতে পারিলেই 
সোডা! এযাসের ঘাটতি পূরণ করিয়া ভারত স্বাবলম্বী 
হইতে পারে। কাজেই এরূপক্ষেত্রে কীচ-শিল্প 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিবার পুরাতন যুক্তি আর 
খাটে না। 3 

মিঃ সেন ভারত স্রকারের্‌ আমদানী-নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া তাহার দ্বিতীয় প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্প সমপ্রদারণে 
সহাষতা করার উদ্দেশ্যে আমদানী-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 


প্রয়োগ করার আবেদন জানানোর মধ্য দিয়াই মিঃ 


সেনের দ্বিতীয় প্রস্তাব ব্যক্ত হইযাছে। খাছ, বন্ধু 
প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীষ যে সকল'ঞ্িনিষের আজ 
ভারতবর্ষে ঘাটতি পড়িয়াছে সেগুলি বাদে জ্বন- 
সাধারণের ব্যবহারযোগা ‘সমস্ত জিনিষের আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করা হইবে বলিয়া মিঃ সেন আশ! প্রকাশ 
করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণস্তন্কত অপেক্ষা 
আমদানী-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মারফৎ দেশীয় শিল্পকে 
আরও ভালভাবে রক্ষা করা সম্ভব। বিদেশ 
হইতে এখন সম্ভাষ উত্কষ্ট কাচ-নিন্মিত দ্রব্যাদি 
প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইবে, এরূপ সম্ভাবনা 


বেলেঘাট। 


হেড অফিস--বেলেঘাটা 


রহিয়াছে ।, এক্ষেত্রে আমদানী-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রয়োগের ছারা! জনসাধারণকে অসুবিধার মধ্যে 
না ফেলিয়াও বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় 
কাচ-শিল্পকে রক্ষা কর! সম্ভব । 

অভঙ্গুর কাচের এবং কাচ-নির্দ্মিত বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির উল্লেখ করিয়া কাঁচ-শিল্লে যে বিরাট 
পরিবর্তন আসিয়াছে তত্প্রতি কাচ-শিল্পপতিদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও মিঃ সেন ভুলেন নাই। 
আধুনিক পন্থায় কীচশিল্পকে গড়িয়া তোলার 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর তিনি বিশেষ 
জোর দিয়াছেন। কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্যাদির 
অভাব ও. মাল আদান-প্রদানের অসুবিধার অন্য 
ভারতীয় কাচ-শিল্প বর্তমানে যে সকল বাধার 
সন্মুখীন হইতেছে সেগুলি অপসারণের জন্য মিঃ 
সেন আবেদন জানাইয়াছেন। কাচ-নিন্মিত 
দ্রব্যাদি বাজারে চাড়িবার জন্ত প্রথমে একটি 
প্রাদেশিক সংগঠন গড়িয়া পরে তাহাকে সর্ব- 


ভারতীয় সংগঠনের সহিত যুক্ত করিবার প্রস্তাবও 


মিঃ সেন উত্থাপন করিয়াছেন। অযথা আভ্যন্তরীণ 
প্রতিযোগিতা দুব করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই 
প্রস্তাব আনিয়াছেন। '. 
মিঃ সেন বঙ্গীয় কীচ-শিল্পপতিদের সভায় বক্ত তা 

দিলেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাছা সমগ্র কাচ- 
শিল্পের পক্ষেই গ্রযোজ্য। আমরা আশা করি, 
ভারত সরকার এবং ভারতীষ কাচ-শিল্পের অগ্যাস্ত 
মালিকবা বিশেষভাবে তাহার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন। মধ্যকালীন জাতীয় গবর্ণষেন্টের 
নিকট তিনি অনেক কিছু আশা করিয়াছেন। 
তাহাব এই আশা ফলবতী হইবে বপিয়াই আমরা 
বিশ্বাস করি। 


ব্যাঙ্ক লিঃ 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


* ক্রিয়ারিং স্থৃবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য । 
* ব্যান্ছিং কার্ধের সর্ত সহজ ও সুবিধাজনক । 
* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, সেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 








গড়িয়া তুলিবার ষ্ঠ গত. ২৫শে নবেম্বর টি ০১২০. ০ ১২১৭ ৫৯১ ০০ 


গ্লাস য্যাহুফ্যাক্চারার্স এসোসিয়েশনের বাধিক 
সাধারণ সভায় মিঃ ভি, এন সেন তাহার বক্তৃতায় 
যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন সেগুলি 
বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য । মিঃ সেন 
স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অতিরিক্ত ব্যয়, 
অপটুতা বা সেকেলে যন্ত্রপাতি, এক কথায় 
ঘক্ষতাহীনতাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য শিল্প-সংরক্ষণের 
, ব্যবস্থা করা হয় না। শিল্প-সংরক্ষণ ব্যবস্থা যখনই 
কোনই শিল্পে প্রযুক্ত হইবে তখনই সেই শিল্পের 
মালিকদের উপর চরম কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের দায়িত্বও 
বর্ডাইবে | মিঃ সেন শিল্প-সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
"তাহার মতামত পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়া 
ভারতের কীচ-শিল্প সম্পর্কে তাহার প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছেন! কাজেই কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা 
দুর্বলতার পরিচয় তিনি দেন নাই, একথা বলা 
যাইতে পারে । 


সঃ সেনের প্রথম প্রস্তাব হইতেছে এই যে, বিদেশী | 


প্রতিযোগিতার হাত হইতে ভারতীয় কীচ-শিল্পকে 
রক্ষা করার জদ্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবপন্বন করিতে 


LONG DURATION 
LOW CONSUMPTION 


BETTER AIR DISPLACEMENT , 
AT GOVT. CONTROLLED BATES 


Sole Distributors t 


1 /6119 5.5-EMPORIUM, LTD. 


47A, Chittaranjan Avenus, Calcutta 


Phone : 





B. B 4457 & 318 


Asia’ Electric Works, Calcutta. 
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আর্থিক জগৎ 





কলিকাতা কর্পোরেশন ও মোটর ট্যাক্স 

মোটর ট্যাপ হইতে বাল] সরকার বৎসরে 
কলিকাতা কর্পোরেশনকে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা 
দিয়া থাকেন। এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করার 
অন্গপ কর্পোরেশন গবর্ণমেপ্টকে মোটর ট্যাক্স 
সংশোধনের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
গবর্ণমেন্ট এই অনুরোধ অগ্রাহ করিয়া আনাইয়াছেন 
যে, সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা, ট্যাক্সের ছার 
বৃদ্ধি এবং হাওড়া কলিকাতা এলাকার অন্তর্ভূক্ত 
হওষাঁয় মোটর ট্যাক্স বাবদ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে । 
এতৎ্যতীত কলিকাতার কয়েকটা রাজপথের 
তন্বাবধান গবর্ণমেপ্ট করিয়া থাকেন, গবর্ণমেন্ট 
হাওড়া ব্রী্ কমিশনারকে বৎসরে ছুই লক্ষ টাকা 
(কলিকাতার মোটরকারের যালিকরাই প্রধানতঃ 
এই ব্রীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন) দিয়া থাকেন। 
কাজেই বাঙ্গলা সরকার কর্পোরেশনকে মোটর 
ট্যাক্স হইতে আর টাকা দিতে রাজী লহেন। 
কলিকাতা কর্পোরেশন বাঙলা সরকারের নিকট 
হইতে টাকা কেন চাছিলেন তাহাও বুঝা মুস্কিল। 
কারণ, আধিক দিক হইতে কর্পোরেশন ও গবর্ণমেন্ট 
উভয়ের অবস্থা একইরূপ-_-“এ বলে আমায় দেখ, 
% বলে আমায় দেখ।” কলিকাতায় রাস্তার 
পরিমাণ ও মোটরযানের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে 


'আরও টাকা আঁদায় করা স্বভাবতঃই কঠিন। " 


বালা সরকার যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, 
সেগুলির কোন মুল্য নাই এ কথা বলি না। কিন্ত 
আসল কথা হইতেছে, শাস্তি ও শৃঙ্খলা যদি থাকিত 
তাঁছ৷ হইলে এই সামান্ত টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
"বিশেষ কিছু যনে কর! স্বাভাবিক হইত না এবং 
সম্ভবতঃ কর্পোরেশনও এই টাকার অদ্য ব্যস্ত 
হইয়া উঠিতেন না। কিন্তু গোডায় গলদ থাকায় 
“উভয় পক্ষই মারমুখো হইয়া উঠিয়াছেন। 


চা-রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থ। 


চা-রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ক্রমেই যে 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইবে আন্তর্জাতিক চা 
কমিটির বুলেটিনে প্রকাশিত হিসাবেই তাহা 
প্রমাণিত হয়। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনের চা-রপ্তানীর 
পরিমাণ নিয়রূপ £-- | 
৯৯৪৫ ১৯৪৪ 


“ভারতবর্ষ | 


৩৭৬,৭৬১,০০০ 8৫৩,৬২৭,০০০ 
" সিংহল ২৩২,০০৩,০০০  ২৭৬,২১৫,০০০ 
: কেনিয়া 2,৫২৬,০০০ ৯,২৩৮,০০০, 
-নিয়াসাল্যাণ্ড ১৩,৭১৭,০০০ ১২,৪৮৩,০০০ 


এক বৎসরে ভারতের চা-রপ্তানীর পরিমাণ 
'৮ লক্ষ পাউন্ডের মত হ্রাস পাইয়াছে। সিংহলের 
রপ্তানীর পরিমাণও কিছু কমিয়াছে। কিন্ত 
পূর্ব আফ্রিকার রপ্তানীর পরিমাণ ১৬ লক্ষ পাউণ্ডের 
মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব আফ্রিকার প্রতি- 
. যোগিতা যে বেশ তীত্র আকার ধারণ করিতেছে 
তাহা এই ছুই বংসরের হিসাব হইতেই উপলব্ধি 
করা ষায়। ভারত সরকার ও সিংহল সরকার 
চার উপর রপ্তানী শুদ্ধ বসাইতে চাহিয়াছেন। 
ইহ! কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষ ও সিংহলের 
চা-রপ্ডানী বাণিজ্য অধিকতর অস্থবিধার সম্মুখীন 
হইবে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকারের জগ্ভ 


৬৯৭ 





চা-বাগানের মালিকদের কর্তব্য হইবে মুনাফার 


হারের প্রতি লক্ষ্য কিছু কম দিয়া অপেক্ষাকৃত 


অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট চা সরবরাহের চেষ্টা করা । এ 
যাবৎ তাহারা যে ভাবে চলিয়াছেন সে ভাবে 
চলিলে ভারতের চা-শিল্লের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। শ্রমিক কল্যাণের অন্য 
তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় করিতে 
হইবে এবং অপকৃষ্ট চা সরবরাহ করিয়া বাজার 
রাখাও আর চলিবে না। এই অবস্থায় সতর্কভাবে 
অগ্রসর হইতে হইবে এবং সনাতনী - (নো 
ত্যাগ করিতে হইবে । | 

ভারতে চা-শিল্পের উন্নতি' অব্যাহত রাখিতে 
হইলে যেমন বিদেশে রপ্তানীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে, তেমনই ভারতবর্ষে যে বিরাট বাধার গড়িয়া 
ওঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার দিকে আরও 
বেশী করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে। চা-ব্যবসায়ীরা 
এই সকল দৃষ্টি রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু বর্তমান 
অবস্থায় গতাস্থগতিক ব্যবস্থায় কাক করিলে 
সাফল্যলাভের আশা কম। ইত্ডিয়ান টি মার্কেট 


এক্সপ্যান্সসন বোর্ডের ভারতের কমিশনার মিঃ 


ডব্লিউ, এইচ, মাইলস ভারতীয় চা সমিতির আসাম 
শাখার বাধিক সভায় যে বক্তৃতা দিয়াহেন তাহাতে 
চা ব্যবহার বৃদ্ধির নূতন পরিকল্পনা ঘোষণা করা 
হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার ফলাফল জানিবার জন্ত 
আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিব। 

চা, কফি প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা ও বিশেষজ্ঞ- 
দের অভিমত প্রকাশ একান্ত প্রয়োজ্জন। চা, 
কফি প্রভৃতি পান করিলে অজীর্ণ হয়, বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি 
ঘটে প্রভৃতি বহুবিধ ধারণা জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচলিত আছে। বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তির আশঙ্কা যে 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সম্প্রতি দুইজন বৈজ্ঞানিক ইহা 
ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের 
দ্বারা গবেষণা কার্ধ্য চালাইয়া জনদাধারণের 
নানারূপ বদ্ধমূল ধারণ! দূরীভূত করিতে পারিলে 
চা-শিল্প প্রসারে বিশেষ সহায়তা করা হইবে। 
চা-ব্যবহারের প্রসারের সহিত চিনি ও ছুগ্ধের 
অচ্ছেদ্ত যোগ রহিয়াছে । শ্রল্পমূল্যে চিনি 
ও দুঞ্ধের পরিবর্ত কোন দ্রব্য সরবরাহ করা 
সম্ভব কি না ইহাও' চা-শিল্পপতিদের ভাবিতে 
হইবে। 





আমাদের একশো নগ্ন আগে 


[ ১৮২০ 


নাইটিঙ্জেন্‌ ৷ 


গেঁছেন। 


* আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। 

তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় 
রোগীর শুশ্রাধায় প্রয়োজনীয় 
রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে 


এবং 


আসছি। 





সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স 
রোগী ও আহতের 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবা- 
ব্রতের উচ্ছল আদর্শ স্থাপন করে 





বেঙ্গল ওয়াটারপ্র্ফ ওয়ার্কস চি) ১ 


ইউ 


নাগপুর রি 





৬৯৮. 


আর্ক জগৎ 











সুদুর প্রাচ্য জাপ কবলমুক্ত হইবার পর রবার- 
শিল্পের ভবিষ্যৎ লইয়া নানার্ূপ জল্পনা-কল্পনা 
চলিতেছে। স্বাভাবিক রবারের সহিত গ্রতি- 
যোগিতায় কৃত্রিম রবার আর টিকিতে পারিবে 
কি না প্রধানতঃ এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই 
জল্পনা-কল্পনা! চলিতেছে । 

সম্প্রতি হেগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স 
ও হুল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত রবার 
ষ্টাডি গ্রুপ বা রবার গবেষণা পরিষদের এক সভা 
হইয়া গিয়াছে। এই সভায় আলোচনার পর 
দেখা গিয়াছে যে, এখনও অন্ততঃ ছুই বৎসরের 
মধ্যে স্বাভাবিক রবার ও কৃত্রিম রবারের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার বিশেষ কোন প্রশ্ন উঠিবে না। 
তথ্যের দ্বারা রবার গবেষণা পরিষদ ইহা প্রমাণ 
করিযাছেন। উক্ত গ্রপ বা পরিষদের হিসাবে 
দেখা যায় যে, ১৯৪৬ সনে সমগ্র পৃথিবীতে মোট 
১৮ লক্ষ টন রবার উৎপাদিত হইবে। ইহার 
মধ্যে স্বাভাবিক 'রবারের পরিমাণ ফাড়াইবে সাড়ে 
আট লক্ষ টন। 

১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সনে স্বাভাবিক রবারের 
উত্পাদনের পরিমাণ দাড়াইবে যথাক্রমে ১২ লক্ষ 
ও ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সনে 
সমগ্র জগতে যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ও ১৭ লক্ষ টন 
রবার খরচ হইবে । 

এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, উৎপাদন 
অব্যাহত ধাঁকিলে আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে 
চাহিদার তুলনায় রবার উৎপাদন কিছু পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে এবং স্বাভাবিক রবারের উৎপাদনও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । তথাপি বৃদ্ধির পরিমাণ 
খুব বেশী বা সুনিশ্চিত নছে ইহা বুঝিতে বিলম্ব 
হয় না। ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজ, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে 
. স্বাভাবিক অবস্থা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে 
বটে, তবে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন শিল্পের কাজ 
চালু হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে । বিশ্বব্যাপী 
-খাগ্ঘসঞ্কটের এবং সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক 
গোলযোগের পূর্ণাবসান না হওয়া পর্যস্ত মালয়, 
. ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে চাউলের 
দর সহজে হাস পাইবে না। এ সকল দেশে 
জনসাধারণের প্রধান খান্ত চাউল, কাজেই চাউলের 
দর হাস না পাওয়ায় শ্রমিকদের মজুরী হাস করাও 
সৃস্তব হইবে না। স্বাভাবিক রবার উৎপাদনের 
ব্যয়ের উপর ইহা কম প্রভাব বিস্তার করিবে না।। 
এই অবস্থায় শীঘ্র কৃত্রিম রবারের স্থানচ্যুত হইবার 
সম্ভাবনা কম। 


রূটিশ বন্তরশিক্প পুনর্গঠনের উদ্যম 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মৃতপ্রায় বৃটিশ বস্ত্রশিল্পকে 
পুনরুজ্জীধিত করিয়া তুলিবার ষ্ঠ প্রবল প্রচেষ্টা 
সুক হইয়াছে | শ্রমিক গবর্ণমেপ্টই এ বিষয়ে অগ্রণী 
হুইয়াছেন। বর্তমানে বৃটেনের অর্থ নৈতিক অবস্থা 
এরূপ যে, তাহাকে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে 
বিবিধ পণ্য বিদেশে রথ্যানী করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটানো সম্পর্কে শ্বাবলম্বী 
হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পডিয়াছে। যুদ্ধকালীন 
ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিপুল খপভার হইতে যুক্ত 
হইবার এবং জাতীয় জীবনের উন্নত মান বজায় 
রাখার অগ্য বৃটেন অন্ত কোন পন্থা শ্রবলম্বন করিতে 





[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





' পারে,না। এই অবস্থায় ক্ষীয়মান বস্ত্রশিল্পের দিকে 


বৃটেনের দৃষ্টি পড়া'নিতাস্তই স্বাভারিক। 

বৃটেনের বন্ত্রশিল্প পুনর্গ ঠনের উদ্দেশ্যে একটা 
ব্যাপক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত হুইয়াছে। 
ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলের মালিকদের একটা 
প্রতিনিধিযূলক সভায় বণিজ্য-বোর্ডের সভাপতি 
গ্তার ষ্র্যাফোর্ড ক্রীপস্.উক্ত পরিকল্পনা ঘোষণ। 
করিয়া বলেন" যে, বর্তমানে বৃটেনের “বস্ত্শিল্প 
বৃটেনের প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ৬৫- ভাগ 
মিটাইয়া থাকে এবং বিদেশে বন্্র রপ্তানী হয় না 
বলিলেই চলে। এই প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা 
আর চলিতে পারে না। 

স্তার ষ্যাফোর্ড ক্রীপসের ঘোষণা রি 
বৃটিশ বন্ত্রশিল্প পুনর্গ ঠন প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য - সি 
বিলম্ব হয় না। 

আলোচ্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অঙ্থ্যায়ী যে 
সকল কাপডের কলের মালিকরা নির্দারিত ব্যবস্থা 
অনুসারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন যন্ত্রপাতির 
দ্বারা কাপড়ের কলগুলি পুনর্গঠিত করিলে যন্ত্রপাতি 
বাবদ যে ব্যয় হইবে গবর্ণমেপ্ট তাহার শতকরা 
২৫ ভাগ বহন করিবেন। পাঁচ লক্ষ টাকু আছে 
এরূপ কাপড়ের কলের এক একটা গ্রপ বা জোট 
এই পরিকল্পনার আমলে আপিবে। কোন্‌ মিল 
কি ভাবে পুনর্ণ ঠন করিবে সে বিষয়ে বাহির হইতে 


কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না । প্রথমে একটা 


গ্রুপের এক-হৃতীয়াংশের পুনর্গঠনের পর আর 
দুইটা ধাপে বাকী অংশের পুনর্গ ঠনের কাজ শেষ 
করা হইবে। ইহার প্র লক্ষ্য করা হইবে যে, 
পুনর্গঠিত মিলগুলি সমস্ত শ্রমিককে কাজ দিতে 
পারে কি না। 

_ এই পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে পার্লামেন্টে 
একটা বিল আনা হইয়াছে। তুলা বিল বলিয়া 
অভিহিত উক্ত বিলে একটী কমিশনের মারফৎ 
কেন্দ্রীয় ভাবে সমস্ত কাপড়ের কলের বা স্থতা 
কলের প্রয়োজনীয় তুলা ক্রয়ের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে। বিলটার দ্বিতীয় আলোচন! কালে 





বহির্বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী অধ্যাপক, 
মারকুয়াওড বিলটীকে "বিংশ শতাব্দীর আধুনিক 
অন্তর” বলিয়া বৰ্ণন! করিয়াছেন। বৃটিশ বস্শিল্পের- 
সঙ্কটজনক অবস্থার কথা ঘোষণা করিয়া , তিনি 
পরিফারভাবেই জানাইয়াছেন যে, বন্ত্রশিলে 
উৎপাদনের ব্যয় হাস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
এই উদ্দেস্তেই তুলা বিল আনীত হইয়াছে । বিলে 
প্রস্তাবিত কমিশন ২১ কোটি ষ্টাপিং মূলধন লইয়া 
কারবার আরম্ভ করিবে। কমিশনে বাঁধা দরে 
কাপড়ের কল বা হৃতা কলগুলিকে তুলা সরবরাহ 
করিবে । ইহার ফলে বন্ত্রশিল্লে "অস্থিরতার ভাব, 
কাটিয়া যাইবে । গবর্ণষেপ্ট যনে করেন যে, চল্ভি 
আধিক বৎসরে কমিশনের মোট মুনাফা দীড়াইবে 
প্রায় আডাই কোটি পাউও । এই মুনাফার টাকা) 
গবর্ণমেন্ট লইবেন না। উহা হয় কমিশনের রিজার্ভ 
তহবিলে জমা রাখা হুইবে, আর না হয় সুতা 
প্রস্ততকারীদের আরও কম দরে তুলা স্রবরাছের 
অন্ভ ব্যয় করা হইবে। রক্ষণশীল 
দলের. প্রবল বাধা সত্বেও কমন্স সভায় 
দ্বিতীয়বার আলোচনার পর বিলটী ২৯১-১৪৪ 
ভোটে গৃহীত হুইয়াছে। বিলটা আইনে পরিণত 
হইলে লিভারপুল কটন এক্সচেঞ্জের আয়ু ফুরাইবে 1 
বুটেনের অর্থনীতিক্ষেত্রে ইহা একটী বৈপ্লবিক; 
ব্যাপার বলিষাই গণ্য হইবে । 

তুলার জন্য যাহাতে বিদেশেব উপর নির্ভর' 
করিতে না হুয় তজ্জন্য একজন শ্রমিক সদস্ত উক্ত 
বিলের আলোচনাক।লে আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ- 
গুপিতে ব্যাপকভাবে তুলা চাষে উৎসাহ .দিবাঁর 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মোটের উপর সমগ্র 
ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, 
যে, বৃটিশ বস্শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার অস্ত 
শ্রমিক গবর্ণমেন্ট দৃঢ়সক্কল্প । আগামী পাঁচ বৎসরের 
মধ্যেই এই সঙ্কল্পের পরিণতি লক্ষ্য করা ষাইবে। 
সেদিক দিয়া ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের মালিকদের ও 
ভারত সরকারের সতর্ক হইবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। 





হগীয় রায় যছনাথ মনদুমদার বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 


ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগঢু। কমার্িয়াল ব্যাধ 


৯ লিল্িভেজ্ত 
১২, ক্লাইভ কাট, কলিকাত]। 








| শিলং ব্যাধিং বণোবেধন লিঃ 


হেড অফিস--স্পিভলহ, 
টেলি :ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং__-১৬৬ 


অন্তান্ত শাখা- ্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ! (আসাম)। 
শিলচর শাখা ১৫ই নবেম্বর খোল! হইয়াছে । 


এস্‌, দত্ত, বি-কষ, আর-এ, - 
জেনারেল ম্যানেজার | 







কলিকাতা ব্রাঞ্চ :১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট | 
টেলি :_-BANKSHILLO 


কোন £ ক্যাল-_৪৪৫৪ 


শী চৌধুরী, ' 


চি 


J 


লণ্ডন ঘৈঠক্ষেন্ন পর্নিণতি 


' গত ২৬শে নব্ম্বেব তাঁরিথে বৃটীশ গবর্ণয়েণ্ট হঠাৎ 
কংগ্রেস ও লীগের নেতাগপকে লণ্ডনে আহ্বান 


' করার ফলে ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে 


নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তৎসন্বদ্ধে গত 


, সপ্তাহে আমরা বিস্তৃততাবে আলোচনা করিয়াছি। 


এই নাটকীয় পরিস্থিতি সম্প্রতি একইগ্রকার 
নাটকীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে। লণ্ডনে কংগ্রেস 
ও লীগ এই উভষ পক্ষের মধ্যে কোন বুঝাপড়া 
তো হয়ই নাই-_অধিকত্ব, মাঝখান হইতে বুটাশ 
গবর্ণমেপ্ট এই সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থাকে আরও ঘোরালো 
করিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত বিবৃতির সারমন্্ 
হইতেছে এই :_ 

' (১) গণপরিষদে যাহাতে ভারতেব সকল 
দল যোগদান করে, তছুদ্দেস্তেই লণ্ডন সম্মেলন 
আহ্বান করা হইয়াছিল । কিন্তু ভারতীয় নেতাগণ 
উহাদের সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া 
কোন চুভান্ত নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ নহেন বিধায় 
সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত হয নাই। ফলে পণ্ডিত 
নেহরু এবং সর্দার বলদেৰ সিংহ ভারতে ফিরিয়া 
যাইতেছেন। 

(২) প্রধানতঃ, গ্রপ সম্পর্কে মন্ত্রীমিশনের ১৬ই 
মে তারিখের বিবৃতির ১৯ ধারার € ও ৮ উপধারার 
তাৎপৰ্য্য লইয়াই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত 
বিষয়ে মন্ত্রীমিশন বরাবর এই ধারণা পোষণ করিয়া 


৮ আসিতেছেন যে, বিভিন্ন সেকশনে যদি সর্ব্বদল- 


সম্মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর না হয়, 
তাহা হইলে সেকশনের অধিকাংশ সদন্তের ভোটেই 
(simple majority vote) সিদ্ধান্ত করা 
হইবে। লীগ এই মত মানিয়া লইয়াছেন। কিন্ত 
কংগ্রেস বলেন যে, কোন প্রদেশ গ্রপের অন্তভূক্ত 
হইবে কি না এবং উক্ত প্রদেশের শাসনতন্ত্র কিরূপ 
হইবে, তাহা এ প্রদেশই স্থির করিবে । | 
(৩) এই বিষয়ে বুটাশ গবর্ণষেপ্ট আইনজ্ঞদের 
পরামর্শ লইয়াছিলেন এবং আইনজ্ঞগশ বলিয়াছেন 
যে, উক্ত বিষষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ধারণাই ঠিক। 
মন্ত্রীমিশনের বিবৃতির এই অংশ উহাদের পরি- 
কল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এই অংশ যানিষা 
লইলেই বুটাশ গবর্ণমেন্ট গণপরিষদেব রচিত 
শাসনতন্ত্র বুটাশ পার্নাষেণ্টের নিকট উপস্থিত 
করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন 
সেকশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে মন্ত্রীমিশনের 


< তরফ হইতে উপরে ষে ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহা সকল 


দলের মানিষ! লওয়া কর্তব্য | , 

(৪) উহাও সুস্পষ্ট যে, মিশনের ১৬ই যে তারিখের 
পরিকল্পনার অগ্যান্ত অংশের তাৎপর্য লইয়াও 
মতভেদ রহিয়াছে। বুটীশ গবর্ণমেণ্ট আশা করেন 
যে, মুসলিম লীগ ষদি গণপরিষদে যোগদানে সম্মত 
হন, তাহা হইলে কংগ্রেসের চ্চায় তাহারাও এই 
সব বিষয়ের নিষ্পত্তির তার ফেডারেল কোর্টের 
উপর অর্পণ করিতে রাজী হইবেন-_যাহার ফলে 
গণপরিবদের মধ্য দিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনভন্ 
এবং বিভিন্ন সেকশনের শাসনতন্ত্র স্থিয়ীকরপেব 
কাজ মন্ত্রীমিশনের অভিপ্রায় অস্থায়ী পথে 
চলিতে পারে। 


৩ 


(৫) বর্তমানে যে বিষয় নিয়া বিতর্ক উপস্থিত 
হইয়াছে ( 01 the matter immediately in 
dispute ) তদবিযয়ে বুটাশ গবর্ণমেন্ট মন্ত্রীমিশনের 
ব্যাখ্যা মানিয়া লইবার ভরস্ভ কংগ্রেসকে সনির্কন্ধ 
অনুরোধ করিতেছেন যাহার ফলে. গণপরিষদ 
সম্বন্ধে মুসলিম লীগ উহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুন- 
ধ্বিবেচনা করিতে পারেন। উহা সত্বেও গণপরিষদ 
যদি মনে করেন যে, এই মৌলিক বিষয়টার 
সিদ্ধান্তের ভার ফেডারেল কোর্টের উপর দেওয়া 
উচিত, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে উহা করা উচিত 
হইবে । এরূপ অবস্থায় ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত 
সাপক্ষে গপপরিষদের সেকশনসমূহের সভার 
অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত হইবে। 

(৬) সর্ধবসন্মত কার্ধ্যনীতির ভিত্তি অবলম্বনে গণ- 
পরিষদের কাধ্য পরিচালিত না হইলে উহা 
কখনও জাফল্যমণ্ডিত' হইতে 'পারে না। যদি 
দেশের শাসনতন্ত্র এরূপ কোন গণপরিষদ কর্তৃক 
রচিত হয় যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের একটা 
বড় অংশের গ্রতিনিধিগণ যোগদান করেন নাই, 
তাহা হইলে জোর করিয়া দেশের কোন অনিচ্ছুক 


অংশের উপর এই শাসনতন্ত্র বলবৎ করিবেন. 


বুটাশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ কোন অভিপ্রায় নাই। 
কংগ্রেস হইতেও এরূপ.অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে 
যে, তাহাদেরও এরূপ কোন অভিপ্রায় নহে। 


ভি ্‌সেণ্ভীাল ল্যাক্ষয অব ইন্না লিও 

স্থাপিত-__ডিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বুহুত্বম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 
রিজার্ত ও অন্তান্ত তহবিল 
জানামতের পরিমাণ (৩*-৬-৪৬ তারিখে) ১,১৫,৪৮,৪৫,৬:০ টাকা 
হেড অফিস.--মহাস্া গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


বিলিকৃত মূলধন N৫০, টাকা 


২,৬১,৫৮৭ ২৫, টাকা 


আমরা উপরে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতির 
সারমন্ উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে 
কোন মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে একটা বিষয় উল্লেখ 
করা আবশ্যক যে, মন্ত্রীমিশনের ১৬ই মে তারিখের 
বিবৃতির ষ্কায় বৃটীশ গবর্ণমেন্টের আলোচ্য বিবৃতিও 
অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং পরস্পর-বিরোধী। মিশনের 
১৬ই মে তারিখের বিবৃতির ১৫ ধারার € উপধারায় 
একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হৃহ্য়াছে যে, গ্রুপে 
যোগদান করা না করা প্রদেশসমূহের সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন_অথচ এই বিবৃতিরই ১৯ ধারার £ 
উপধারাতে বলা হয় যে, প্রদেশসমূহের পক্ষে 
মিশনের পরিকললিত সেকশনসমূহে যোগদান 
করা বাধ্যতামূলক । এই ধারাতে তখন এরূপ 
কিছু বলা হয় নাই যে, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে 
কোন সেকশনের অধিকাংশ সদম্তের সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইয়া প্রত্যেক প্রদেশকে বাধ্যতামূলক- 
ভাবে গ্রপে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সেকশনের 
স্থিরীকৃত শাসনতন্ত্র মানিয়| লইতে হইবে! বুটীশ 
গবর্ণমেন্ট এখন উহু! বলিতেছেন যে, প্রত্যেক 
প্রদেশকে প্রত্যেক সেকশনের অধিকাংশ সদম্তের 
মত মানিয়া লইতে হইবে। বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
সাম্প্রতিক বিবৃতির মধ্যেও এই পরস্পর-বিরোধিতা 
ও অস্পষ্টতার ধারা বজায় রাখা হইয়াছে। উহ! 
ইচ্ছাকৃত এবং ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 






৩,০৪,২৩,১** টাকা 


ভারতের সর্বত্র ৩৫০টীর অধিক ত্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে | 


হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ. সি ক্যাপটেন, জে, পি। 





লগুন এজেস্টস্‌ £ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লি: ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লি: | নিউইয়র্ক এজেন্ট £ দি গ্যারাট্টি ট্রাট কোং অব নিউইয়র্ক | 
| সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য কর! হয়। সর্তাবলী পত্র লিখিয়! দামুল। 

কলিকাতার শাখাসমূহ--মেন অফিস--১**, ক্লাইভ ষ্লীট ॥ বড়বাজার_৭১, ক্রুশ ষ্টরীট । মিউ নার্কেট--১-, লিগুসে দঃ 
গানবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিন স্ট্রীট ; হাটখোলা--॥, শোতাবাজার ষ্টরাট; তবানীপুর--->-এ, রসা রোড বঙ্গদেশ-_ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিন, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, সয়মনসিংহ, কালিংপঙ, রায়গঞ্জ, 
চাদপুর, কুল্‌টা এবং বোলপুর | বিহার--জামসেদপুর, মজাফ_রপুর, সাসারাম, পয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, যেটি, বধুবাণী 
খাঁগাড়িয়া, রকসউল, নৌঁগাহ্ছিরা, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিস্থার, কিষাপগঞ্জ, ফরবেশপপ্র, সাহেবগপ্প, বালিরা, 
বৈরাগনিয়া, কলগণ সমত্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংধি ও বঙ়্ার | উডিন্তা_-সম্বলপুর ৷ 


















সর্বপ্রকার বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা 


মানুষের জীবনে বিপদ আসে বহু,বৈচিত্রেরও তার অভাব 
নেই। আকস্মিকতা ও অনিশ্চয়তাই দুর্ঘটনার প্রধানতম 
বিশেষণ। কলিকাতার হত্যাকা ইহার একটী নিদর্শন । 


দুঃখের দিনের বন্ধু হিসাবে আমাদের পলিসি আপনার 
জীবনের আকস্মিক বিপদ্‌্কালে একমাত্র সাস্বনা । 
বীমার জন্য মিউচুয়াল কোম্পানীর আদর সর্বাগ্রে ও সর্বত্র । 


(সিটিজেন্দ অব ইণ্ডিয়| মিউচুয়াল, 


হান্স তওত্রেন্সা চশ্কাং ভিলও 
১৭৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 








; ফোন-_-বি, বি, ৩১৫৮ 
মিঃ বি, বি, মজুমদার, মিঃ পি, এস, নারায়ণ মিঃ এইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এল 
বি-এ, এল-এল-বি, ম্যানেজার । জেনারেল ম্যানেজার | সেক্রেটারী । *» 


মিঃ পি, চক্রবর্ত্তী, বি-এ, এজেন্সী ম্যানেজার । 








৭০০ 


আথিক জগৎ 


[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





বিরোধ বলবৎ রাখিবার জন্তই এইরূপ অস্পষ্ট ও 
পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি প্রকাশ করা হুইতেছে 
বলিয়া মনে করিলে অঙ্কায় হইবে না। 
উহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
উপরে উল্লিখিত বিবৃতির ৫ম প্যারাতে বলা 
হইয়াছে যে, সম্প্রতি ষে বিষয় নিয়া বিতর্ক উপস্থিত 
হইয়াছে অর্থাৎ গ্রুপে প্রবেশ বাধ্যতামূলক কিনা 
সেই বিতর্ক সম্বন্ধে মীমাংসার অন্ত গণপরিষদ যেন 
কাল বিলম্ব না করিয়া উহার বিচারভার ফেডারেল 
কোর্টের উপর অর্পণ করেন। কিন্তু এই বিবৃতিরই 
ওয় প্যারায় বলা হুইয়াছে যে, প্রদেশসমূহ্র 
বাধ্যতামূলকভাবে গ্রুপে যোগদান মন্ত্রীমিশনের 
পরিকল্পনার একটী গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কংগ্রেস 
বদি এই অংশ মানিয়া না লন, তাহা হইলে বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্টেব পক্ষে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত বৃটীশ 
পার্লামেন্টের সম্মতির জগ্ত পেশ করার পক্ষে কোন 
বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। গ্রবপে যোগদান না 
করিলে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইবে 
না বলিয়াই যখন বৃটীশ গবর্ণমে্ট সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তখন গণপরিষদ এই বিষয়টার বিচারভার 
ফেডারেল কোর্টের উপর অর্পণ করিয়! অনর্থক 
সময়েক্ষেপ ও পণ্ডশ্রম করিতে যাইবেন কেন--উছা 
জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। মিশনের পরি- 
কল্পনার অষ্কাম্ক বিষয় সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, 
'তৎসন্বন্ধে মুসলিম লীগ ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইবেন বলিয়া বুটাশ গবর্ণমেন্ট ‘আশা? 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু লীগ যদি বৃটী 
গবর্ণমেন্টের "আশা" পূরণ না করেন, তাহা হইলে 
এই সব ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তই 
চড়ান্ব বলিয়া গৃহীত হইবে__না গ্রুপ সম্পর্কিত 
মমস্তার গ্ভায় এই সব বিষয়েও বুটীশ গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের ইচ্ছামত ব্যাখা। করিয়া তাহা জোর 
করিয়া দেশেব উপর চালু করিতে চেষ্টা করিবেন 
তৎসম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে ফিছু বলা 
হয় নাই। মন্ত্ীযিশন ১৬ই মে তারিখে যে বিবৃতি 
দিয়াছেন- মন্ত্রীমিশন,। কংগ্রেস ও লীগ__ 
প্রত্যেকের পক্ষেই নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অমুযায়ী 
তাহার ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আছে, সন্দেহ নাই। 
এই ব্যাপাবে প্রত্যেক পক্ষ অন্যেব বিবেচনার অস্ত 
তাঁহাদের আইনজ্দের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিবারও 
অধিকারী । কিন্তু এই বিবৃতি সম্পর্কে একের 
ব্যাখ্যা অগ্ভেব উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার 
কাহারও অধিকার নাই। এই বিবৃতির প্রকৃত 
তাৎপর্ধ্য কি, তাহা ফেডারেল কোর্ট অথবা অনুরূপ 
অন্য কোন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া 
হইবে এবং উহার সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়া লইতে 
বাধ্য থাকিবেন--এরূপ ব্যবস্থা করাই বুটীশ গবণ- 
মেন্টের উচিত ছিল। তাহা না করিয়া উহারা 
উহাদের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে মন্ত্রীমিশনের 
বিবৃতির এক অংশের (গ্রপ সম্পর্কিত অংশ ) 
ব্যাখ্যা জোর করিয়া কংগ্রেসের উপর চাপাইয়া 
দিতে চাহিতেছেন এবং অন্তান্ত অংশের ব্যাখ্যার 
ভার ফেডারেল কোর্টের উপর দেওয়া হইবে একথা 
বলিয়াও কোর্টের সিদ্ধান্ত বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট অথবা 
লীগ মানিয়া লইবেন কিনা তৎসন্বন্ধে নীরব 
রহিতেট্টেন। উহা ত্বারা বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
সদিচ্ছা অপেক্ষা এদেশে. সাম্প্রদায়িক বিরোধ 


.প্রদেশগুলিতে বলবৎ 


উস্কাইয়! 
হইতেছে । l 
কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতির শেষ প্যারাই 
(নং প্যারা ) সর্বাপেক্ষা অধিক আপত্তিজনক । 
উহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই বলা হইয়াছে যে, 
লীগ যদি গণপরিষদে যোগদান না করে, তাহা 
হইলে দেশের কোন অনিচ্ছুক অংশের উপর গণ- 
পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র বুটাশ গবর্ণযেণ্ট চালু 
করিতে রাজী হইবেন না। আমর! সরলভাবে 
স্বীকার করিতেছি যে, এই প্যারার প্রকৃত তাৎপর্য 
কি, তাহা এখনও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি 
নাই। আপাতদৃষ্টিতে এই প্যারা হইতে মনে 
হয় যে, দেশের শীসনতান্ত্রক অগ্রগতি রোধ 
করিবাব অগ্য চাচ্চিল-এমেরী কোম্পানী যুসলিম 
লীগকে যে বিশেষ ক্ষমতা (৬০০) দিয়াছিলেন এবং 
যে ক্ষমতা বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটিলি গত ১৫ই 
মার্চ তারিখে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় 
অগ্রাহ্‌ করিয়াছিলেন ( We cannot allow 
a minority to place a Veto on the 
advance of the majority )_-সেই ভিটোর 
ক্ষমতাই উপরোক্ত প্যারা দ্বারা পুনর্বহাল করা 
হইয়াছে। কিন্ত এই প্যারাতে বলা হইয়াছে যে, 
গণপরিষদের অধিবেশনে যদি ভারতীয় জন- 
সাধারপের একটা বড় অংশের প্রতিনিধি 
(অর্থাৎ লীগ) যোগদান না করে, তবে 
গণপরিষদের 
অনিচ্ছুক অংশের 
unwilling parts of the country ) বলবৎ 
করা হইবে না। 
যাইতে পারে যে, লীগ যদি গণপরিষ্দে যোগদান 
না করে, তবে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত মুসলমানপ্রধান 
হইবে না এবং উহা 
মাত্র হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে বলবৎ করা 
হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে, আসামের কি হুইবে, 


দিবার দূরভিসন্ধিই প্রমাণিত 


উপর ( upon 


মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলিতে কি ভাবে ॥ 


কিরূপ শাসনতন্ত্র বলবৎ করা হইবে, এই 
সব প্রদেশের সংখ্যালঘুসমপ্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিদের 
অবস্থা কিরূপ হইবে, এই সব প্রদেশে পাকিস্থান 
বলবৎ করা হইবে কি-না, এই সব প্রদেশের হিন্দু 


প্রতিনিধিগণ যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটাগুলি | 


(বি ও সি সেকশন) বৰ্জ্জন করে তবে & সব 
সেকশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


রচিত শাদনতন্ত্র দেশের কোন ॥ 
any | 


উহা হইতে এই অর্থ করা | 


bad উপর বাধ্যতামূলক হইবে কি-না ৃ 





যধোহৱ-খুলন। নন ৰা ব্যাক নও 


হেড অফিস 3 ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
৯৯২ ক্লাইভ উ্লীে ম্যাক নিজ 
ভিভলল স্বাভীল্ত জিতলেন নি 
শাখা ভবানীপুর, খুলনা 5 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাঁতীয় ঠা 
Eis ন্যাক্কিং কাধ্য কনা হয় 


তৎসম্বন্ধে বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে কিছুই বল! 
হয় নাই। 

মোটের উপর বুটাশ গবর্ণমেণ্টের সমগ্র 
বিবৃতিটী এতই পরস্পর-বিরোধী এবং অস্পষ্ট যে, 
উহাকে রীতিমত একটা ‘এপল অব ডিসকর্ড' বল৷ 
যাইতে পারে । এই বিবৃতি দ্বারা উহা সুস্পষ্ট 
প্রমাণিত হইতেছে যে--ভারতে সাম্প্রদায়িক , 
ভেদবুদ্ধি প্রবল করিয়া দেশকে আরও বহুদিন বৃটীশ 
সাত্রাঞ্যের পদানত রাখাই বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেশ্য এবং গ্ভায় ও অধিকারের ভিত্তিতে এদেশে 
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মীমাংসা হউক-উহা 
একেবারেই উহাদের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে 
উহা সুপ্পষ্টভাবে বুঝ। যাইতেছে যে, মন্ত্রীমিশনের 
পরিকল্পনা ভারতবাসীকে জড়াইবার জন্য একট! 
বড রকম ফাদ ভিন্ন আর কিছু নহে। 

কংগ্রেস এই ষডষন্ত্র জাল ছিন্নভিন্ন করিবার 
জন্য কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহ! এখন পর্য্যস্ত 
(৮ই ডিসেম্বর ) বুঝা যাইতেছে না। অন্ত বরিবার 
হইতে কংগ্রেলের ওয়ার্ষিং কমিটার অধিবেশন 
আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেকুও 
অন্ত অপরাহে দিল্লীতে পৌছিয়াছেন। তাহার নিকট 
হইতে আস্োপাত্ত সমস্ত অবগত হুইয়া এই 
ব্যাপারে দেশবাসীকে কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে 
কংগ্রেদ নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবেন। আমরা 
উহার প্রতীক্ষায় রহিলাম | 


ইট ইণ্ডিয় 


ইন্সিবে কোং লিঃ 
৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । . 

আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 

বিক্রেতা উভয়েই ভ্রষ্ঠ শ্ববিঘা 

| ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 


কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু বণ্ধা 
এজেন্সি দা! প্রদুর আয় করিতে 
পারেন । ম্যানেজারের নিকট | 
ৃ টা আবেদন কক্ুন। 

















নি ই ৰতিৰাত ২০৪৪ 









চেয়ারম্যান, 


রায় জীশৈলেন্দনাথ ঘোষ বাহাছুর । 










(ই ant 





“ ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতি 
সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার অন্ত ভারত গবর্ণষেন্ট 
স্ইশ্দিওবেন্দ এডভাইসরী কমিটির কতিপর সদস্তকে 
নিয়া একটি প্যানেল গঠন করিয়াছিলেন। এও 
প্যানেল বা বিশেষ কমিটি সম্প্রতি তাহাদের 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। ৯ই ডিসেম্বর 
ইন্দিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির এক বৈঠকে ওঁ 
রিপোর্টট বিবেচিত হইবে। ভারতীয় বীমা! 
ব্যবনাষের নানারূপ ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করিয়া 
তাহার যুদ্ধোত্তর উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার অস্ত 
গবর্ণমেপ্ট গত কয় বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে চিন্তা- 
ভাবনা করিতেছেন। প্রথমতঃ, ১৯৪৪ সালে একটি 
বীমা আইন সংশোধক বিল প্রস্তুত করা হুয়। পরে 
কোষাস্জী জাহাঙ্গীর কমিটির নির্দেশ অন্থ্যায়ী 
-নৃতন বিধিবিধান সংযোজিত কবিয়া  বিলটিকে 
পবিমাঁজ্জিত ও পরিবর্তিত করিযা লওয়া হয়। এ 
সরকারী বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থ। পরিষদে 
উপস্থাপিত হইয়া বর্তমানে পরিষদের এক সিলেক্ট 
“কমিটি বা নির্বাচিত কমিটির বিবেচনাধীন আছে। 
শুনা গিয়াছিল, ভাবতের শাপন ব্যবস্থা পরিবর্তনের 
সময় আসর বলিয়া এ বিল সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
“আপাততঃ আর অগ্রদর হইবেন না। কিন্তু এক্ষণে 


"প্রকাশ, বীমা বিলটি চূড়ান্তভাবে বিবেচনার জগ্ত 


. আগামী ১৬ই ডিসেম্বর নূতন দিল্লীতে সিলেট 


্ 


কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইবে। সিলেক্ট কমিটির 
বিবেচনার পর গবর্ণমেপ্ট নাকি ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের আগামী অধিবেশনে উছ। পাশ করিষা 
ওয়ার চেষ্টা করিবেন। বীমা বিলটি পিলেক্ট 
কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হওগ।র প্রাক্কালে যুদ্ধোত্তর 
ঘীমা পরিকল্পনা কমিটি (Post-War Planning 
Panel of the TIusurance Advisory 
‘Committee ) তাহাদের রিপোর্ট উপস্থিত করায় 
বীমা আইন সংশোধন সম্পর্কে অনেক নূতন নির্দেশ 
তাহা! হইতে পাওয়া যাইবে, ‘সন্দেহ নাই। 
বিভিন্ন কমিটির বিভিন্ন মন্তব্য ও নানা জনের নানা 
“মতবাদের ফলে বীমা ব্যবসায় সংস্কারের পথে 
বিশেষ জটিলতার ্াষ্টি হইয়াছে। সকল প্রকার 
প্রস্তাব ও নির্দেশ বিবেচনা করিয়া সিলেক্ট 
কমিটি এবার বীমা বিলটিকে সংশোধন 
করিবেন এবং সেইভাবে তাহা পরিষদে 
'নৃভন করিয়া উপস্থাপিত হুইবে বলিয়া আমরা আশা 
কৰি। ইতিপূর্বে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সংস্কার 
সম্পর্কে কোয়াসূঙ্জী জাহাঙ্গীর কমিটিব সুপারিশ 
ও স্বকারী বীমা বিলের বিধানসমূহ নিয়া আমরা 
'আ[লোচনা করিয়াছি। যুদ্ধোত্তর বীমা পরিকল্পনা 
কমিটি সমপ্রতি যে সব সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন, 
(এবং যাহার সংক্ষিপ্ত মর্ধই শুধু আমরা 
পাইয়াছি ) বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আমর! উল্লেখ ও 


সমালোচনা করিব । 


ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূছের নূতন কাজের 


পরিমাপ দিন দিন বাড়িয়া চলিলেও জগতের অনেক 
. উদ্নভিশীল দেশের তুলনায় এদেশে লোকের মাখা- 


পিছু বীমার পরিমাণ এখনও খুব সামাগ্ত। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় লোকের মাথাপিছু জীবন 
বীমার পরিমাণ যথাক্রমে ৩ হাজার ৩০০ টাকা ও 





বীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতি 


২ হাজার ৩০০ টাঁকা। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা 
মাত্র ১০ টাকা। এদেশে জীবন বীম। যে এখনও 
বিশেষ কিছু সমাদর লাভ করে নাই, ইহা হুইতে 
তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। ‘ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর স্থযোগ-সম্ভাৰনা বিচার 
করিতে গিয়া উপরোক্ত কমিটি সে কথাটা বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। (আর সেকারণে 
এদেশের বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির অন্ত 
জনসাধারণের তিতর জীবন বীমার বাণী 
প্রচারের দায়িত্বটাকে বড় করিযা দেখিষাছেন। 
বীমাসজ্ব ও বীমা সমিতিসমূহের যারফতে 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জনসাধারণের সমক্ষে ঠিক ঠিক- 
ভাবে ধরিতে পারিলে ও বীমাব পলিসি ক্রয়ের ' 
সার্থকতা তাহাদিগকে ভাল কিয়া বুঝাইয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে কমিটিব মতে এদেশে জীবন 
বীমার বহুল প্রপার অবস্ই সাধিত ভইতে পারে। 
যুদ্ধোত্তর উন্নতিব সুব্যবস্থা হিসাবে কমিটি তাই 
এদেশের বীমা কোসানীসমূহকে এখন হইতে সে 
বিষয়ে কর্মতৎপব হইতে উপদেশ দিষাছেন। তবে 
কমিটি একথাও বলিধাঁছেন যে, বীমা প্রপারের 
জন্ত কেবল প্রচারকার্য্যই যথেষ্ট নহে। জনসাধারণ 
যাহাতে অধিকমাত্রায় বীমা করিতে আগ্রছাম্বিত 
হয়, সেজন্ভ প্রকৃত পেবাত্রতির আদর্শ নিয়া 
তাহাদিগকে নানা বিষয়ে যথোপযুক্ত স্থযোগ- 
সুবিধা দেওয়াও বীমা কোম্পানীদযূের কর্তব্য । 
কমিটির এই দুইটি নির্দেশই আমরা খুব সুচিত্তিত 
বলির! মনে করি। প্রদেয় ‘সাডিলে'ব দিক দিষা 
বিদেশী বীমা কোম্পানীর তুপনাধ দেণীষ বীমা 


সি 





ডক্টর শ্ঠামাপ্রসা 


» ধীরেন্দ্রনাথ 





3 ভিত্েন্স্থাত্ৰ বোর্ড ও 
শ্ৰীযুত আলামোহন দাশ (চেয়ারম্যান ) 


শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার 


»  বিমলাপতি মুখাৰ্জ্জি 
প্রোফেসর বিষ্ণুপ্ধ ব্যানার্জি 
শ্ৰীযুত বৈজনাথ আগরওয়ালা 
” শিশিরকুমার দাশ 


কোঙ্গানীর কাগজ, ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য শেয়ার, বিল, মালপত্র 


প্রভৃতি নাখিয়া স্মবিধাজনক সর্ভে টাকা (দেওয়ার ব্যবশ্ব 
করা যাইতে পারে। 


১-এ, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


কোম্পানীপমূহের অম্পযোগিতা ও পণ্চাৎপদ 
অবস্থার কথা এদেশে ম্থুবিদিত। সম্রীতি 
বোন্বাইষের ‘কমার্স? পত্রে এক পত্র প্রকাশ 
করিয়া একজন ভারতীয় পলিসিগ্রাহক সে বিষয়ে 
খোলাখুলি অভিযোগও উত্থাপন কবিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “বিদেশী কোম্পানীর চুক্তিপত্রের 
সর্ত খুব স্প্। উহাদের কার্ধ্যপরিচাঁলনায় সকল 
বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাঁর। পলিসি- 
প্রাহকদের সম্পর্কে কর্খগারীদের ভদ্র ব্যবহারের 
কথাও স্থবিদিত। কিন্ত দেশীয় বীমা কোম্পানীর 
কার্ধ্যপরিচাঁপনায় সেরূপ উন্নত আঘর্শেব মর্ধ্যাদা 
আজও সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। অনেক কোম্পানীর 
পলিসিপক্সের সর্ভ অম্প্ট ধরণের বলিয়া বীমার 
টাকা পাইতে অবাঞ্ছিত সন্দেহ ও বিলম্বের আশঙ্কা 
থাকে। কর্ণচারীদের দক্ষতা কম বলিয়া ও 
যথে।চিত ভদ্ব ব্যবছার তাঁহারা করিতে জানেন না 
বলিয়া পপিসিগ্রাহকদিগকে অনেক সময়ে নানারূপ 
অন্থবিধা ভোগ করিতে হয়|” ভারতের সব বীমা 
কোম্পানী সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য না হইলেও ' 
কতকগুলি সম্পর্কে যে এই অভিযোগ ষ্কায্যতঃই 
উপস্থিত কর! চলে, তাহাতে সন্দেহ নাই । পলিসি- 
গ্রাহকদের স্বার্থের খাতিরে ও এদেশে বীমা 
প্রসারের পথ প্রশস্ত করার জন্ত এই সব ধরণের 


ঘ্গলদ ভারতীয় কোম্পানীসমৃহকে 'দূর করিতে 


হইবে। প্রকৃত সেবাব্রতের আদর্শ অস্থুসরপ 
করিবার নির্দেশ দিয়া কমিটি তাহাদের রিপোর্টে' 


সেই কর্তব্য সম্পর্কেই ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সযূহেব আদম মনোযোগ আকর্ষণ করিয় ছেন। 
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ভারতে প্রিমিয়াম আয় অনুপাতে বীমা 
কোম্পানীসমুছের ব্যয়ের হার বেশী। বীমা 
পরিকল্পনা কমিটির মতে এই ব্যয়ের হার হাস 
করার একমাত্র উপায়. আইন করিয়া খরচের 
সর্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দেওয়া। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
বীমা আইন সংশোধনের জছ্য যে বিল উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহাতে সেইরূপ বিধান অবলম্বনেরই 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এইদিক . দিয়া কমিটির 
হুপারিশ ও সংশোধনী বিলের বিধিব্যবস্থার ভিতর 
একট! নীতিগত সামঞ্চস্ত রহিয়াছে । তবে যুদ্ধোত্তর 
বীমা পরিকল্পনা কমিটি কেবল সর্বোচ্চ খরচের হার 
বাধিয়া দেওয়ার উপরই জোর দেন নাই, এদেশে 
বীমা কোম্পানীর অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ অন্থধাবন 
করিয়া সেই কারণগুলি যথাসম্ভব দুর করিবার 
নির্দেশও দিয়াছেন। এবিষয়ে তাহারা ছোট 
প্রতিষ্ঠান ছিসাবে বীমা কোম্পানী পরিচালনার 
অস্থবিধাটা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতে 
ছোট বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী বলিয়া প্রিমিয়াম 
আয় অমুপাতে তাহাদের খরচের ছার বেশী 
দীড়াইতেছে। এই হার হাস করিবার হ্থবিবার্থ 
ভবিষ্যতে ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহকে যথাসম্ভব শক্তিশালী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত একন্তীভূত করিতে 
হইবে। কমিটির মতে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী 
সম্পর্কে দেশের বর্তমান অবস্থায় এই একত্রীকরণ- 
নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ER | 

বীমী কোম্পানীর তহবিল দাদন সম্পর্কে 
যুদ্ধোত্তর বীমা পরিকল্পনা কমিটি যে নির্দেশ 
দিয়াছেন, গতাম্বগতিক, গড়া “নীতির আদর্শে 
তাহ! পরিকলিত হয় নাই দেখিয়া আমরা সুখী 
হইলাম । ভারতীয় বীমা আইনের ২৭ নং ধারায় 
এদেশে জীবন বীমা কোম্পানীর... তহবিলের 
শতকরা £৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটি ও অন্ত 
,মোদ্িত সিকিউরিটিতে দাদন করা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইয়াছে। উহাতে 
কোম্পানীর পরিচালকরা বীমা তহবিল নিয়োগ 
সম্পর্কে অনেক পরিমাণে তাহাদের বিচার- 
বুদ্ধি প্রয়োগের স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। সরকারী 
গিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটির উপর 
আদায়ী সুদের হার দিন দিনই হাস পাওয়ায় এসব 
সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ দাদন করিবার 
ফলে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের 
আয় পড়িয়া তাহাদের দুর্দশার কারণ খটিয়াছে। 
এইরূপ অবাঞ্ছিত বিপদ ও অন্গুবিধা হইতে বীমা 
কোম্পানীসমূহকে রক্ষা করিবার জগ্ক অনেকেই 
বীমা আইনের ২৭ নং ধারা সংশোধন করিবার 
দ্বাবী উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্ত গবর্ণমেণ্ট সেই দাবী 
সম্পর্কে কর্ণপাত করিতেছেন না| বীমা আইন 
সংশোধনের অগ্ঠ 'ষে সরকারী বিল উপস্থিত করা 
হইয়াছে, তাহাতে পূর্বোক্ত ২৭ নং ধারার বিধান 
সংযত বা পরিবর্থিত করিবার কোন নির্দেশ দেওয়া 
হয় নাই। বীমা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও 
দাদন নীতি পরিচালন! সম্পর্কে তদত্ত করিবার 
জন্য স্তার কোয়াসজী জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে বে 
কমিটি বসিয়াছিল, নিতান্ত গৌড়া মনোভাব নিয়া 
তীঁন্ছারা বীমা আইনের ২৭ নং ধারা সমর্থন 
করিয়াছিলেন। অধিকস্ত ২৭ নং ধারা অম্থলারে 
বীমা তহবিলের শতকরা, ৫€ ভাগ সরকারী ও . 


আধা-দরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিয়া যে 
৪৫ ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহাও যাহাতে 
কোম্পানীর পরিচালকরা ইচ্ছামত নিয়োগ 
করিতে না পারেন, সে বিষয়ে কতকগুলি 
নূতন -বিধিনিষেধ প্রবর্তনের প্রস্তাব এ কমিটি 
উপস্থিত ৰুরিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
কোয়াসঙ্জী জাহাঙ্গীর কমিটির সুপারিশ গ্রহণ 
করিয়া বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ 
দাদণ করা সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণমূলক বিধান 
বীমা সংশোধনী বিলে সংযোজিত করিয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বীমা পরিকল্পনা কমিটির 
বর্তমান রিপোর্টে সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকারাস্তরে 
বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে । বীমা আইনের ২৭ নং 
ধারায় জীবনবীমা কোম্পানীর তহবিলের একটা 
অংশ সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন 
বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে যে মূলনীতি স্বীকৃত 
ও গৃহীত হইয়াছে, কমিটি সেই নীতির সার্থকতা 
অবশ্ত অন্বীকার করেন নাই। কিন্ত এ ধারা 
অন্থসারে বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগের 
মত বেশী অংশ সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ বরাবরের 
জচ্চ বলবৎ রাখিতে যাওয়া কমিটির মতে অন্ুচিত | 
ইহাতে বীমা পরিচালকদের স্বাধীন বিচীরবুদ্ধি 
থাটাইবার সুযোগ খুবই খর্ব হইয়া থাকিবে, আর 
উপরোক্ত ধরণের সিকিউরিটির উপর প্রাপ্য 
সুদের হার কম বলিয়া বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
কোম্পানীসমূহকে যথেষ্ট ছুর্দশার সন্মুখীন হইতে 
হইবে। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক 
হইতে এইরূপ একটা অবস্থা নিতান্তই অবাঞ্চিত 
বলা চলে। কাজেই বীমা কোম্পানীর দাদননীতি 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নূতন বিধিনিষেধ প্রবর্তনের জগ্ 
সুপারিশ করা দূরে থাকুক, যুদ্বোত্তর বীমা পরি- 
কল্পনা! কমিটি বীমা আইনের ২৭নং ধারা কতকাঁংশে 
সংযত করিবারই নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদের 
মতে-_হুয় সরকারী সিকিউরিটি ও অন্থমোদিত 
সিকিউরিটিতে বাধ্যকরী দাদনের হার শতকরা! 
৫৫ ভাগের চেয়ে হাস করিতে হইবে, নতৃব। 
অনুমোদিত সিকিউরিটির সংজ্ঞা পরিবন্তিত করিয়া 
উহাতে কতিপয় ধরপের লাভজনক সিকিউরিটি 
অতভুূক্ত করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর বীমা পরি- 
কল্পনা কমিটির এই নির্দেশ খুবই সুচিন্তিত, উহ! 
এদেশের বর্তমান জনমতেরও সর্বথ! অমুকূল। 
সেই হিসাবে আমরা উহা আন্তরিকভাবে সমর্থন 
করিতেছি । এই নির্দেশ অনুযায়ী বীমা আইনের 
২৭নং ধারা সংশোধিত করিয়া-_হুষ সরকারী 
সিকিউরিটি ও অন্থমোদিত পিকিউরিটিতে বাধ্যকরী 
দাদুনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগের চেয়ে হাস 
করা, ন! হয় অস্ুমোদিত সিকিউরিটিতে উহার 
বহ্তূর্তি কতিপয় শ্রেণীর সিকিউরিটি অস্তভুক্ত 
করিয়া বীমা কোম্পানীসমৃহকে লাভজনক দাদনের 
পরিমাণ বাডাইবাঁর স্যোগ দেওষা গবর্ণমেণ্টেৰ 
পক্ষে খুবই সঙ্গত | বীমা সংশোধক বিলটি পাশ 
করিয়া লওয়ার পূর্বে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
কল্যাণে গবর্ণমেপ্ট সেভাবে উহাকে সংশোধিত 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

টাকার জোরে কোন বীমা কোম্পানীর বেশী- 
সংখ্যক শেয়ার হস্তগত করিয়া লইয়া ব্যক্তি-বিশেষ 
বা মুষ্টিমেয় লোক ভোটের ভোরে যাহাতে তাহার 
উপর অনুচিত কর্তৃত্ব প্রসারের সুযোগ না পায়, 
সৈজস্ক যুদ্ধোত্তর বীমা পরিকল্পনা কমিটি তাহাদের 
রিপোর্টে কয়েকটি পহ্থা নির্দেশ করিয়াছেন। 
রিজার্ভ ব্যাস্ককে ব্যক্তিগত ও দলগত প্রভাব হইতে 
রক্ষা করিবার জগ্ক উহার শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে 
ও উহার অংশীদারদের ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে যে ব্যবস্থা হুইয়াছে, বীমা কোম্পানী 
লম্পর্কেও কমিটি অনেকটা অমুরূপ বিধি-বিধান 
অবলম্বলেরই নির্দেশ দিয়াছেন! তাহার! 
বলিয়াছেন-__ব্যকিগতভাবে কোন লোক যাহাতে 
কোন বীমা কোম্পানীর অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে 
ন! পারে, সে বিষয়ে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। 
কোন একজন অংশীদার দশটির বেশী ভোটের 


অধিকাবী হইতে পারিবে না বলিয়া কড়াক ভি 
বিধান বলবৎ করিতে হইবে । বর্তমানে অংশী দার-- 
দিগকে বেশী লভ্যাংশ প্রদান সম্পর্কে বীমা 
কোম্পানীসমূহের উপর কোন নিবেধাজ্ঞা নাই। 
ভবিষ্যতে বীমা কোম্পানীর উদ্বত্তের শতকরা! 
দশ ভাগের বেশী অংশ অংশীদাবদিগকে লভ্যাংশ" 
হিসাবে প্রদান করা কোম্পানীসমূছের পক্ষে 
বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে 
বীমা কোম্পানীর উপর ব্যক্তি-বিশেষের বা 
মুষিমের লোকের অন্তায় প্রভাব-প্রতিপত্তি 
খাটাইবার সুযোগ. বন্ধ করিবার পক্ষে যুদ্ধোত্তর 
বীমা পরিকল্পন! কমিটির এই নির্দেশ খুবই যুক্তি- 
সঙ্গত । একমাত্র আশঙ্কার কথা এই যে, শেয়ার 
বিক্রয় সম্পর্কে, ভোটাধিকার সম্পর্কে ও লভ্যাংশ ' 
সম্পর্কে কড়া নিয়ন্ত্র-নীতি প্রযুক্ত হইলে এদেশের” 
লগ্মিকারকের! ভবিষ্যতে বীমা কোম্পানীর শেয়ারে 
অর্থ দাদন করিতে তেমন আগ্রহান্বিত হইবেন না।. 
আর তাহাতে এই শ্রেণীর কোম্পানীর জন্য উপযুক্ত 
মূলধন সংগ্রহ করা হয়ত কঠিন হইয়া দীডাইবে। 
বীমাকারীদের মৃত্যুহার বরাদ্দ করিবার আস্ত ' 
এদেশের উপযোগী করিয়। আজ পর্য্যন্ত কোন 
মৃত্যু-তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। ভারতীয় বীমা-- 
ব্যবসায়ের ভবিব্যৎ উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির পথ সুগন 
করিবার জগ্ যুদ্ধোত্তর বীমা পরিকল্পনা কমিটি 
গবর্ণমেপ্টকে ও দেশীয় জীবনবীমা 
এখন হইতে সে বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্ভোগী হওয়ার ' 
নির্দেশ দিয়াছেন । তাহাদের মতে কতিপর 
বিশেষজ্ঞ এযাকচুয়ারী ও ডাক্তারকে ভারতের 
লোকদের জন্মমৃত্যুর হার সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার 
অন্য নিয়োগ করিলে তাহারা এদেশীয় বীমা ' 
কোম্পানীসমূছের প্রয়োজন অস্কুষায়ী একটা! নির্ভর- 
যোগ্য মৃত্যু-তালিকা সঙ্কলন করিতে পারেন। 
যুদ্বোত্তর বীমা পরিকল্পনা কমিটির এই নির্দেশ 
ই সুচিন্তিত, সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এদেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় সত্বর - 
এই শ্রেণীর বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে অগ্রসর হুইবেশ - 
বলিয়া আমর] আশা করি। 





মিঃ জি, ডি, বিড়লা। 
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ছি মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়। ৪ 
রি রঃ 
ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও দর 
রে বাহিরে শাখা ও এজেন্সি আছে। 
Ee রে 
রর মিঃ বি, টি, | 
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সাম্প্রদায়িক সপ্তাৰ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহাত্মা 
গান্ধী বর্তমানে নোয়াখালী জেলার পল্লী অঞ্চলে 
অবস্থান করিতেছেন । কয়েকদিন পূর্ব্বে সেখানে 
তিনি উদরাঁময়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানে 
সংবাদ আসিয়াছে যে, একদিন একটা বাঁশের পুল 
অতিক্রম করিবার সময়ে পড়িয়া যাওয়া হইতে 
তিনি অপরের অস্য রক্ষা পাইয়াছেন। যে অঞ্চলে 
মহাত্মাজী অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে পানীয় 
জলের অভাব রহিয়াছে এবং উহ্বাতে ম্যালেরিয়ারও 
প্রকোপ আছে। মৃ্হাত্মাজীর বর্তমানে যে বয়স, 
তাহাতে এই সব অবস্থার মধ্যে বাস করার ফলে 
কখন যে তাহার জীবন বিপন্ন হয় তাহার স্থিরতা 
নাই। পূর্ববঙ্গের সমস্ত লোকের জীবনের 
সমষ্টিগত মূল্য যাহা-মহাত্মাজীর একার জীবনের 
মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার জীবন 
জাতির অমূল্য সম্পদ এবং তিনি নিজেও ইচ্ছামত 
এই জীবন বিপন্ন করিতে পারেন না। এরূপ 
অবস্থায় পূর্বববঙ্গে যাহাই হউক, মহাত্মান্কীকে 
নোয়াখালী অঞ্চল হইতে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনা 
আবশ্যক | দুঃখের বিষয়, বাঙলার বা ভারতের 
অন্তান্য প্রদেশের জননায়কগণ-_মহাআাজীর উপর 
ধাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি রহিষাছে-_তাহারা এই 
ব্যাপারে কোন টিটি করিতেছেন il | 


১ 

ডাঃ বারে অল ইয়া সেডিউন্ড- 
কাষ্ট. ফেডারেশনের সেক্রেটারি মিঃ পি এন 
রাজভোজ লণ্ডন সম্মেলনে ফেডারেশনের কোন 
প্রতিনিধিকে আহ্বান ন! করার জন্য অত্যন্ত তুদ্ধ 
হইয়াছেন.। তিনি বলেন যে, “এই সম্মেলনে ডাঃ 
আম্ষেদকার অথবা মিঃ শিবরাজকে নিমন্ত্রণ না 
করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট অত্যন্ত ভূল করিয়াছেন। 
যদি সেডিউন্ড কাষ্টকে উপেক্ষা কর] হষ, তাহ' 
হইলে কাষ্ট ছিন্দু ও সেডিউন্ড কাষ্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ 
বাধিবে। আমরা একবার অহিংস সংগ্রাম 
করিয়াছি । এক্ষণে আমরা সংগ্রামের এই নীতি 
পরিবর্তন করিতে পারি এবং যে কোন দল 
আমাদের পক্ষ সমর্থন করিবে, তাহার সহিত 
একজোট হইতে পারি।” মিঃ ব্াজভোজের 
বক্তৃতার সারমর্দ এই যে, ভবিষ্যতে কাষ্ট হিন্দুর সহিত 
যুদ্ধে সেভিউন্ড কাষ্ট. অহিংসার কোন বালাই 
রাখিবে না এবং এই সংগ্রামে লীগের সহিত 
একজোট হইয়া কাজ করিবে। কিন্তু বৃটীশ 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এবং 
কাষ্ট হিন্দুর বিরুদ্ধে এই হুমকী দিবার যৌক্তিকত' 
কোথায়? মিঃ ভিন্না যখন লীগের প্রতিনিধি 
হিসাবে মিঃ যোগেন্্র মগ্ডলকে মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টে 
পাঠান তখনই তো তিনি জগৎ সমক্ষে একথা 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, লীগ সেডিউন্ড কাষ্টের 
স্বার্থরক্ষা করিবে। মিঃ রাজ্রভোজ কি তখন 
উহাতে কোন সম্মতি দেন নাই? এরূপ অবস্থায় 
লগ্ন সম্মেলনে পৃথকভাবে ডাঃ আমেদকার ব! 
মিঃ শিবরাজকে পাঠানোর আবশ্যকতা কোথায়? 


মিঃ জিরাই তে! সেডিউন্ড কাষ্টের পক্ষ হইতে 


যাহা বলিবার তাহা বলিতে পারিবেন। 


* # * 
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দক্ষিণ আক্রিকার ভারতবাসীর উপর যে 
অত্যাচার অবিচার আরম্ভ হইয়াছে তাহার 
মীমাংসার ভার ইউনাইটেড নেশনস,. অরগে- 
নাইজেশনের পলিটিক্যাল ও লিগেল কমিটীর 
হাতে দেওয়া-হইয়াছিল। উক্ত কমিটী ২৪-১৯ 
ভোটে স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও 
উক্ত দেশস্থ ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের একটা! 
আপোষ-মীমাংসার জঙ্ক চেষ্টা করা হউক এবং এই 
চেষ্টা যদি সফল না হয়, তাহা হইলে এই বিরোধ 
সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ ইউনাইটেড নেশনস্‌ 
অরগেনাইন্জেশনের জেনারেল এসেম্বলীর সমক্ষে 
পেশ করা হউক । পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, 
দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষ হুইতে জেনারেল স্বাটস 
প্রথমে উক্ত বিষয়টী দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের 
একটা ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া ইউ এন ওতে 
উহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। 
উহাতে ব্যর্থকাম হইয়া তিনি প্রস্তাব করেন যে, 
উহার মীমাংসার ভার আন্তর্জাতিক আদালতে 
দেওয়া হউক । কিন্তু উহাতে অত্যধিক কালবিলম্ব 
হুইবে বলিয়া এই প্রস্তাবে ভারতীয় প্রতিনিধিদল 


আপত্তি করাতে বিষয়টার বিচারভার পলিটিক্যাল 
ও লিগেল কমিটাতে দেওয়া হয়। যাহা হউক, 
উক্ত কমিটী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার ফলে 
দক্ষিণ-আক্রিকাঁয় ভারতীয় সমস্যার একটা সন্তোষ- 
জনক সমাধান হইল মনে করিলে ভূল করা হইবে । 
কেন না, ইউনাইটেড নেশনস্‌ অরগেনাইজেশনের 
জেনারেল এসেম্বলীতে ভারতীয়দের পক্ষের প্রস্তাব 
পাশ করিতে হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ সদন্তের 
সমর্থন লাভ করা প্রয়োজন হইবে। পলিটিক্যাল 
ও লিগেল কমিটীতে যে ভাবে বুটাশ ও আমেরিকান 
সদন্তগণ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহাতে 
ভাঁবতবাঁসীর অন্থুকৃল প্রস্তাব জেনারেল এসেম্বলীতে 
পাশ হইবে কি লা সন্দেহ। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত 
বিজ্রযলক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি 
দল অসীম প্রতিপত্তিশালী জেনারেল শ্রাটসের 
বিরুদ্ধাচরণকে পণ্ড করিয়া এই পর্য্যন্ত যতটা 
, সাফল্যলাভ করিয়াছেন তজ্জস্ তাঁহার! অভিনন্দনের 
পাত্র । 
* খু # 
যে সময়ে সম্মিলিত জাতি-সঙ্বের মধ্য দিয়া 
দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তার একটা সস্তোষ- 





শালি ২০ )' বলধা বানর সীট 








ইউনাইটেড 
ই শ্াস্ত্রীয়াল 


হ্যাক ভিলন্িজ্েজ্ড 


স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূত্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ নায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেড অফিস-_ 

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
শাখাসমূহ 
বড়বাজারশ্তামবাঁজাঁর, হাটখোলা (কলিকাতা), 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও 

| 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
লেনারেল ম্যানেজার £ 


এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এ, আই, আই, বি 
———— ৩] 














ও লোয়ালো লেনে জনসন); 





ক্যালকাটা মিটি 


বাহ ভিন 
১০২বি, ক্লাইভ স্বীট, কলিকাতা । 









আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাশ 
ট ক্রয় করুন। 





বিজ্রীত মূল্য 
৮7৮%০ 


মেয়াদস্তে দেয় 
১০৯ 


স্থায়ী আমানত (১ বৎসর ) 


! 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
ফোন--ক্যাল ৩৪৪৭ 





৭98 


আর্থিক জগৎ 





নক সমাধানের চেষ্টা হইতেছে, সেই সময়ে দক্ষিণ- 
আফ্রিকায় চুড়াস্তরূপ ভারতীয় বিদ্বেষের অভিব্যক্তি 
দেখা যাইতেছে । সম্প্রতি ট্রাব্সভাল মিউনিসি- 
পালিটীতে এই মর্ষে একটা প্রস্তাব উত্থাপন কর! 
হইয়াছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেপ্টের পরি- 
চালিত কোন বিমীনপৌতে কোন ভারতীয় 
‘কালা আদমী’ ভ্রমণ করিতে পারিবে না । এদিকে 
কেপটাউন সহরের শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ণচারিগণ 
দাবী করিয়াছে যে, উহাঁরা ভারতীয় “কালা আদমী’ 
পুলিশের সঙ্গে একসঙ্গে সমান মর্ধযাদা লইয়া কাঁজ 
করিবে না। সম্মিলিত জাতি-সজ্ঘের মধ্য দিয়া 
ভারতীয় সমন্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে কিনা 
জানি না। তবে কৌন স্বাধীন দেশে বিরুদ্ধে 
যদি এরূপ অবমাননাকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত 
তাহা হইলে উক্ত দেশ দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করতঃ বর্বর শ্বেতা্ষগণকে সায়েন্ত! 
করিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থার গতি ও 


প্রকৃতি দেখিয়া ভারতের পক্ষেও এরূপ ব্যবস্থা! 


অবলম্বন করা! অপরিহার্ধ্য বলিয়া মনে হইতেছে। 
তবে ভারতের এখনও সেই সময় আসে 
নাই। 


পু | ১ 


পাটনার সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি বিহার 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার সভাপতি অধ্যাপক 
আবছুল বারির সভাপতিত্বে উক্ত প্রদেশের সমস্ত 
জেলার কংগ্রেস কমিটার সভাপতি ও সেক্রেটারিদের 
একটা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সম্মেলনে 
স্থির হইয়াছে যে, বিহার প্রদেশের দাঙ্গাবিধ্বস্ত 
অঞ্চলে জনসাধারণের মূনে নিরাপত্তার ভাব 
আনয়ন, উহাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেতের 
ফসল রক্ষা এবং বাজে গুজবের প্রতিকার ইত্যাদির 
উদ্দেস্তে কংগ্রেস-কম্মিগণ ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ 


করিবেন। বাঙ্গলার কংগ্রেস জননায়কগপের দৃষ্টি is 
আমরা এই ব্যাপারের প্রতি আক্বষ্ট করিতেছি। প্রি 
বর্তমানে সমগ্র পূর্বববঙ্গে যে প্রকার অবস্থার হি ; 
হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ | 
সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার ভাব আনয়ন, 
উহাদিগকে আপদ-বিপদ হুইতে রক্ষা করা এবং 
বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পূর্ব হইতে | 
সতর্ক করিয়া দিবার জগ্ত পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক 
পল্লীতে একটী করিয়া কংগ্রেস কমিটী গঠন করতঃ | 
কাৰ্য্যে অবতীর্ণ হওয়া অত্যাবশ্তক। গত আগষ্ট ছু 
মাসে কলিকাভাষ লামপ্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হওযার | 
পর হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যে | 
ভাবে কাজ করিতেছেন, তাহাতে বাঙলার ছু 
অধিবাসিগণ একেবারেই সন্তষ্ট নহে। এছস্ত | 
বাঙ্গলায় কংগ্রেসের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা | 
ক্ষুম হইয়াছে । কংগ্রেসের কর্তাগণ যদি এক্ষণে | 


বিহারের অনুকরণে কাজ আরম্ভ করেন, তাহা 


হইলে তাহাদের নষ্ট মধ্যাদার কতকটা পুনরুদ্ধার £ 


হইবে । 
বিহারের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্ত মুসলিম 


লীগ সেণ্টাল কমিটার সদস্ত মিঃ মহম্মদ ইউনুস 
কয়েকটা কার্যকরী প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। 





তাঁহার প্রস্তাব হইতেছে যে, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে একভ্রীভূত করিয়া উহাদের 
সাহায্যে পাশাপাশিভাবে গ্রাম স্থাপন করতঃ এই 
সব অঞ্চলে থানা বসান হউক এবং এই সব থানাতে 
অধিকাংশ সংখ্যক অফিসার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
হইতে নিয়োগ করা হউক। তিনি আরও বলেন 
যে, যাহারা প্রাম ছাড়িয়া নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামে 
বসবাস করিবে, গবর্ণমেন্ট হইতে তাহাদিগকে 
তাহাদের পরিত্যক্ত জমির বদলে নূতন জমি দেওয়া 
হউক। এক প্রদেশ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তিগণকে অন্ত প্রদেশে স্থানান্তর করার প্রস্তাব 
অপেক্ষা এই প্রস্তাব অনেক ভাল। আমরা পূর্ব 
বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জঙ্য 


মিঃ ইউস্থসের এই প্রস্তাবের প্রতি বাঙ্গলা 
সরকারের দৃষ্টি আকুষ্ট করিতেছি 
+ # রক 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী 
একটী বিবৃতিতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 


নিখিল ভারতীয মুসলিম লীগের নির্দেশক্রমে 
তাহারা বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার লীগ কর্্মাদের 


মধ্যে যে সমস্ত উপাধিধারী ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের 
মধ্যে লীগের নির্দেশক্রমে কত জন উপাধি 
ত্যাগ করিয়াছেন তাহা জানাইবাব অন্ত নির্দেশ 
দিয়াছিলেন ; কিন্তু অনেক জেল! হইতেই লীগ 
কম্মিগণ তাহাতে সাড়া দেন নাই। দুঃখের কথাই 
বটে। যে লীগ নায়কগণ পাকিস্থানের জন্ত মিঃ 
জিরার নির্দেশে জীবন ও সম্পদ বিসৰ্জ্জন দিতে 
বন্ধপরিকর তাঁহারা যদি সামান্য খা সাছেব বা খা 
বাছাছুর উপাধিও বর্জন করিতে রাজী না ছন তাহ! 


হইলে তাহারা পাকিস্থান পাইবেন কি করিয়া ?. 


তবে লীগের সেক্রেটারী একটা ভুল করিয়াছেন। 
বাঙ্গলায় ধাছারা লীগে যোগদান করিয়াছেন 
তাহাদের অধিকাংশ উহার ফলে চাকুরী" খেতাব, 





> 


কলিকাতা £৪, ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, ২২, 


গৌহাটি ও ডিগবয় | 


দিল্লী £৪৮ ও ৪৯, টাদনী চক । 


মিঃ বি, কে, দত্ত 1 
ভেঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


a 






রেজ্জিষ্টার্ড অফিস £ কুমিল। 
নিরাপদে টাক! খাটাইতে হইলে আমাদের যে কোন শাখার পরামর্শ 
গ্রহণ করুন। ' | 
-শাখাসমূহ_ 
ক্যানিং ষ্ট্রী, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলেজ ট্াট, হাইকোর্ট, শ্যামবাজার, হাটখোলা! এবং নিউ মার্কেট 
বাংলা ? টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বদ্ধমান, আপসানসোল, চাদপুব, 
পুরানবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িরা, ঢাকা, নবাবপুর (ঢাকা), বরিশাল, 
চকবাজার (বরিশাল), ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হাঞ্জিগঞ্জ, 
চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, কুমিল্লা (বাজার) এবং কুমিল্লা (কোর্ট )। 
আসাম ১__ডিক্রগড়, তিনস্থকিয়া, জোড়হা 


বিহার ও উড়িস্য। £_র চি, পাটনা, ভাগলপুব এবং কটক | 
যুক্ত প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ £-_-কাণপুর, লক্ষ, এপাহাবাদ, জব্বপপুর এবং বারাণসী । 
বোম্বাই £-স্তার ফিবোজ্ শা? মেটা রোড এবং মান্দভি । 


এজেন্সী সমূহ, : সিঙ্গাপুর, পেনাং, 


: [৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


কনট্রোলের দোকানের তদারকী ইত্যাদি পাওয়ার 
স্থবিধ৷ হইবে বলিয়াই লীগে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। এখন যদি সেই খেতাব এবং তৎপর 
চাকুরী ইত্যাদিই ছাড়িয়া দিতে হয় তাহা হইলে 
লীগে থাকিয়া লাভ কি-_উছাই বোধ হয় 
বিভিন্ন জেলার লীগের কর্মকর্তারা চিন্তা 
করিতেছেন। 


ক চি *. 





ভারতবর্ষের গ্ভায় মিশরের সঙ্গেও একটা 


মিটমাটের অঙ্গ বৃটীশ গবর্ণষেপ্ট চেষ্টা করিতেছেন । ' 


কিন্তু উভয় দেশেই একদল বিরুদ্ধবাদীকে খাঁড়া 
করিয়া বুটাশ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির 
চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে উহাদের প্রধান 
অস্ত্র হইয়াছে মিঃ জিন্ন। এবং তাহার পাকিস্থানের 
দাবী । মিশরে উহারা নিজেদের অস্ত্র হিসাবে 
সদানী নেতা সার আবদুল রহমান এল মেহেদী 
এবং হ্দানের স্বাধীনতার দাবীর স্মযোগ 
লইতেছেন। একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, 
সুদানই ইঙ্গ-মিশর আপোষ-মীমাংপার প্রধান 
বিদ্র। ভারতবর্ষের প্রায় সমান আয়তন এই 
বিরাট দেশটী মিশরের 'সহিত সংযুক্ত ছিল। 
ইংবাজগণই উহাকে মিশর হইতে পৃথক করিয়া 
ওঁ দেশে নিজেদের তাবেদার গবর্ণমেণ্ট স্থাপন 
করেন। এক্ষণে মিশর সুদানের দাবী করিতেছে 
এবং সুদানের অধিবাসীদের মধ্যেও বন্ধ ব্যক্তি 
মিশরের সহিত মিলিত হইবার পক্ষপাতী । কিন্ত 
ইংরাজের আশ্রয়পুই সুদানী নেতা সার আবছুল 
মেহেদী বলিতেছেন_-“সাবধান, সুদানকে কথ নও 
মিশবের সহিত যুক্ত কবা যাইবে না। সুদান 
স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথক থাকিতে চায়” উহা 
হইতে ভারতে মিঃ জিন্না এবং তাঁহার পাকিস্থানী 
দাবীর কথাই মনে আলে । 





ট, শিলং, ছাতক, শিপচর, শ্রুহট, 


মাদ্রাজ । 
মিঃ এন্‌ সি, দত্ত। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 





| 


নয়াদিত্ত্লীতে বাড়ীর অভাব দূর করিবার জগ্ত 
-গবর্ণমেন্ট সাধারণ মধ্যবিত্ত. কেরাণীশ্রেণীর জঙ্ত 
পুরানা কিল্পার কাছাকাছি ওখলার পথে দুইশ’ 
নতুন বাড়ী তৈরী করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
বাজার, স্কুল, খেলার মাঠ, ভাক্তারখানা ইত্যাদি 
লইয়া একটি স্বতন্ত্র কলোনী গভিযা তোলাই 
" শবরষেপ্টের উদ্দেশ্য। একটা ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতেছি, নয়াদিল্লীর কর্তারা সহরটাকে কেবলই 
চারপাশে ছভাইয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা কবিতেছেন। 
সহবেব মধ্যে অনেক খালি জায়গা পড়িয়া আছে, 
সেগুলি সহজেই কাছে লাগাইতে পারা যায। 
কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কেবলই দৃষ্টি দূর দূর এলাকায় 
বাড়ী ঘর তৈয়ার করা । বলাবাহুল্য, সহ্রটা 
যাহাতে অত্যধিক ঘিঞ্জি না হইয়া ওঠে, , সেজগ্ 
এরূপ করা হইতেছে । কিন্তু যেখানে ট্রাম নাই, 
বাস না থাকারই সামিল এবং রিক্সার প্রচলন 
'নিধিদ্ধ__সেখানে দৃবস্থের প্রশ্নটাও একেবারে অগ্রাহ 
করিবার মতো নয় | 

এ ষ্ চা 

কিন্ত একেবারে না থাকার চাইতে অন্ততঃ 
বাণ! থাকাটা যে ভালো, সে-কথা শুধু মামা সম্পর্কে 
নয়, বাড়ী সম্পর্কেও সত্য । এবং সে-সত্য বেশী 
করিয়া উপলব্ধি করিতেছি, কলিকা্ির গৃহ- 
সমস্তায়। এককালে বিবাহযোগ্যা কনের বর ও 
"বি-এ পাশ ছেলের চাকুরী যোগাড় করা কঠিন 
সমস্তা বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বর্তমানে 
কলিকাতায় বাড়ী খঁজ্জিয়া পাওয়া উহার চাইতেও 
দুরহ ব্যাপার। অথচ বাড়ীর সমন্তা সমাধানের 
গছ গবর্ণমেশ্টের তরফ হইতে এখানে কোন চেষ্টা 
'দেখিতেছেন কি? বাংলা গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 
কর্দচারীদের অন্ত পাঁচশত বাড়ী অনায়াসেই করিতে 
পারেন। কর্ধচারীদের বেতনের টাকা হুইতে 
-বাড়ীভাড়া কাটিয়া রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট বাড়ীর খরচ 
উঠাইয়া লইতে পারেন, ঠিক যেমন কেন্দ্রীয় সরকার 
করিতেছেন | 


ক গা * 

গোডাতে অবশ্য পাঁচশত বাড়ী তৈয়ারীব জম্ক 
থোক টাকা প্রয়োজন হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে বছর বছরই বাংল! গবর্ণমেণ্ট হাত পাতিতেছেন 
বাজেটের ঘাটতি পূর্ণ করিবার অন্তয। সে 
"ঘাটতি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি প্রণোদিত নানাপ্রকার 
প্ল্যানে বা কর্মচারীদের অপদার্থতাজনিত অপব্যয়ে 
ঘটিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থসাহায্য 
“যদি পাইতেই হয়, তবে এমন খরচের জন্য পাওয়া 
উচিত যে-গুলি জনকল্যাপকর । নতুন বাসস্থান 
তৈয়ারী উহার অগ্ভতম | বিলাতে ও এমেরিকায় 
বাড়ীঘর তৈয়াবীর জন্য গবর্ণমেণ্টে আলাদা মন্ত্রীর 
"দপ্যর শৃঙি হইয়াছে । মাসে কতগুলি নতুন বাড়ী 
তৈয়ার হইল, তাহাব হিপাৰ বড় বড় হরপে খবরের 
কাগজে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে । নতুন 
বাড়ীর সংখ্যা কোন মাসে কম হইলে খবরের 
কাগঞ্জে মিনি অব হাউস বিন্ডিং-এর কড়া 
সমালোচনা বাহির হয়। এখানে মন্ত্রীদের সে- 
বালা নাই। পরিষদে তাহাদের ভোটের জোর 


শি 





খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


আছে, শ্বেতাঙ্গ সিভিলিষানরা তাহাদের পক্ষে 


আছে এবং স্বয়ং লাট সাহেব ঠুটো জগন্নাথ হইব 
আছেন। স্ুতবাং আল্লা হো-আকবর। | 
ক * ধু 
গবর্ণমেন্টেব পক্ষে যদি একবারে অনেক টাকা 
পবচ কবিবার অস্ুবিধা থাকে, তবে অন্ততঃ 
অর্দেকটা তাঁহারা দ্রিতে পারেন। বাকী অর্ধেকের 
অগ্চ কোন ব্যবসায়ী কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থা 
কবিতে পারেন । এদেশে রেলপথ বিস্তারের 
ইতিহাস যাহারা অবগত আছেন, তাহারা জানেন 
বিভিন্ন রেল কোম্পানীগুলিকে গবর্ণমেপ্ট তাঁহাদের, 
নিয়োজিত মূলধনের একটা নির্দিষ্ট 'রিটার্ণ_-আয় 
সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিয়াছিলেন। সেই 
গ্যারাস্টির হার বেশী ছিল কিনা তাহা লইয়া 
আদর তর্কের অবকাশ আছে, কোম্পানীগুজি এ 
গ্যারা্টি পাইয়াছে বলিয়া অপব্যয় নিবারণে যত 
লয় নাই একথাও সতা। কিন্ত প্রথম অবস্থায় 


কিছুটা আধিক নিরাপত্তার আশ্বাস না পাইলে 


এদেশে বেল্ওয়ে স্বাপনে বিলম্ব ঘটিত সন্দেহ 
নাই। এদেশে বিল্ডিং গোসাইটি এখন পর্য্যন্ত 
নাই বলিলেই চলে । অথচ উহ্থার প্রনোজনীয়তা 
আধুনিক সমাদ্র-জীবনে বীমা কোম্পানীগুলির 
মতোই গুকত্বপূর্ণ। গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠাবান 
ব্যবসাধীদের এদিকে আকৃষ্ট করিবার জদ্ঘ নির্বাচিত 
কয়েকটি বিল্ডিং সোসাইটিকে তাহাদের নিজ 
কর্ধচারীদের বাড়ী তৈয়ারের ভার দিতে পারেন 
এবং সোসাইটিগুলির পরিচালন ব্যাপারে কিছুটা 
অংশ গহণ করিয়া তাহাদের টাকার একটা 
স্াায়পঙ্গত রিটার্ণ অনায়াসেই গ্যারাট্টি করিতে 
পারেন । 


চি bd * 
বাংলার সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্তা 
সম্পর্কে এতখানি মাথা ঘামানো অনেক পাঠকের 
কাছে ঠিক রুচিকর হইবে কি না সন্দেছ। তাহাদের 
সন্দেহ নিরলনের অগ্ঠ তাড়াতাড়ি বলিয়া রাখিতেছি 
যে, সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমার কোন 


বিশেষ অনুরাগ নাই। ত্বাহাদের কথাটা বলিতে 
হইল এই জন্ভ যে, গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের নিজ 
কর্মচারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা হয়তো করিলে 
করিতেও পারেন, সর্বসাধারণের জঙ্য কিছুই 
করিবেন না। ভাড়া আদায়, তত্বাবধান প্রভৃতি 
ব্যাপারে সরকারী কর্চাবীদের বাভীশুলির উপরে 
গবর্ণমেণ্টের যে কর্তৃত্ব ও সুবিধা আছে বাহিরের 
ভাড়াটের বেলায় তাহা 'নাই। অথচ চার পাঁচ 
শত সরকারী কর্মচারী যদি নতুন বাড়ী পায়, তবে 
শহরের বাড়ীগুলির উপর চাপ অনেকটাই হাঁস 
পাইবে, এবং তাহার ফলে বেসরকারী লোক 
যাহারা এখন মাথা গুজিবার ঠাই পাইতেছেন না, 
তাহারা উপকৃত হইবেন। 
* L ক 

বাড়ী তৈয়ারের প্রশ্নে জাষগাঁর কথাটাও 
বিবেচনার বিষয়। কলিকাতা সহ্রটার পশ্চিমে 
হুগলী নদী। কাজেই সহরকে ওঁ দিকে বাড়াইবাঁর 
উপায় নাই। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিপেই বিস্তারের 
সুযোগ আছে। কিছুকাল আগে কলিকাতা 
ইমপ্রতমেণ্ট ট্রাষ্টের একজন বড কর্তা তাহার 
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, পূর্বদিকে লবণ হুদের 
কিছুটা অংশে বাড়ী ঘর ভৈয়ার করিবার ব্যবস্থা 
করাই শহরের প্রসার ঘটাইবার একমাত্র উপায় । 
কিন্তু উহাতে টাকা লাগিবে বহু কোটি। সুতরাং 
সে-পরিকল্পনা কতখানি বাস্তবে পরিণত হইবে 
আমার সন্দেহ আছে । আপাততঃ উত্তর ও দক্ষিণে 
সহর বাড়াইবাব দিকে যন দেওধাই ভালো। 
ইহার জঙ্ত প্রয়োজন সুলভ, ভ্রত ও নির্ভরযোগ্য 
যানবাহনের ব্যবস্থা । কলিকাতার খিপ্রি দূর করা, 
সরে কাঁজে কর্ম্মে ও নিয়োজিত জনসংখ্যার 
বাসস্থানের ব্যবস্থা, সহরের বিস্তার [সাধনের 
প্রধান উপায়ই হুইল উন্নত ধরণের আধুনিক 
ট্যা্গপোট । 


ক bd রঙ 
লগুনের মতো! কলিকাতায় ‘টিউব’ থাকিলে 
ভাবনা ছিল না। যতদুর স্মরণ হইতেছে, ১৯২৮ 





বল 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেয 


(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত ) 


( affiliated ) 


৪৩, ধৰ্ম্মতল! ফট, কলিকাত]| | 


স্ সকল প্রকার ব্যা্কিৎ কার্য করা হয়। 


| আর, এম, গোস্বামী 
চীফ একাউন্ট্যাণ্ট, |] 


পর 





ফোন ঃ ক্যাল-২২৬০ (৩ লাইন) 


ডি, এন, যুখাজ্জা এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | ০ 











৭০৬ 


আর্থিক জগৎ 


:[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





আলে অর্থাধ অহনা বহর আনে একটি বিলাতী 
কোম্পানী কলিকাতা ও হাঁওড়ায় ‘টিউব’, অর্থাৎ 


হাওড়া ষেশন, শিয়ালদহ ষ্টেশন ও শ্যামবাজার 
হইতে ভালহোসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত তাঁহার! ‘টিউব' 
খুলিবেন। বলা বাহুল্য, হাওড়া ষ্টেশন হইতে 
ভালহোপী পর্য্যন্ত লাইন হুগলী নদীর নীচ দিয়া 
. আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোম্পানীর 

প্রতিনিধির! কলিকাতায় আসিয়া নানাবিধ জরিপ 
ও মাটি পরীক্ষা-_5০11 examination ইত্যাদি 
করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার পরে তাহাদের 
আর কোন সাড়া-শব্বই. শুনি নাই। কী কারণে 
তাহাদের পরিকল্পনা কার্য পরিণত হয় নাই, 
তাহাও জানি না। | 

* * ক, 

‘টিউবে'র পরেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য 
চলাচলের বাহন হইল ট্রাম । বাস ট্রাম অপেক্ষা 
অধিকতর ক্রুতগামী। কিন্ত তাহ! সত্বেও ট্রামের 
ষ্ভায় বাস ততটা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। 
তাহার কারণ অনেক; সে-গুলি সম্পর্কে অঙ্ক 
কোনবার আলোচনা করিব । ট্রাম লাইন বাড়াইতে 
পারিলে কলিকাভার বিস্তার আপনি ঘটিত । 
এস প্রেনেড হইতে বালীগঞ্জ ষ্টেশন পর্যন্ত ট্রাম লাইন 
না খুলিলে একটা কেন, পাঁচটা লোকেরও সাধ্য, 
ছিল না, বালীগঞ্জকে বর্তমানের সভায় জনপ্রিয় 
অঞ্চলে পরিণত করা। দুইটি এলাকার কথা চট্ট 
করিয়া মনে আসিতেছে, যেখানে ট্রাম লাইন 
লইয়া যাইতে পারিলে অল্পদিনেই খোলা মাঠগুলি 
বাড়ী ঘরে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিতে পারে। একটি 
টালীগঞ্জ রিজেন্ট পার্ক ও অপরটি যাদবপুর । 
বর্তমানে গড়িয়াহাটা রোড জংসন হইতে ট্রাম 
লাইনকে যাদবপুর বযক্মা হাসপাতাল পর্য্যন্ত 
বাড়াইয়া দিলে এবং বর্তমান টালীগঞ্জ ডিপো 
হইতে রিজেন্ট পার্ক পর্য্যন্ত ট্রাম প্রসারিত করিলে, 
ছু’দিনেই আশে-্পাশের চেহারা! বদল হইবে | 

* রঃ # 

ট্রাম কোম্পানীফে জাতীয়করণের ষে-প্রশ্তাব 
হইয়াছে, তাহা কবে কার্যে পরিণত হইবে তাহা 
ভগবানই জানেন। কিন্ত জাতীয়করণের আগেও 
ট্রাম কোম্পানীর ‘সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া 
গবর্ণমেন্ট হইতে এমন ব্যবস্থা সম্ভব যাহা দারা 
যহরের প্রসার ভ্রুত হইবে। তাহার জম্ম 
চাই একজন টাউন প্ল্যানাত্ন। নয়ারিললী, 
জায়গেদপূর, লাছোর প্রভৃতি সহরে টাউন 
দ্যানার আছেন। জয়পুর, মহীশূর প্রভৃতি 
দেশীয় রাঁজোর বাঁজধানীতেও আছেন। সহর 
যাহাতে কেবল কতগুলি ঘর বাড়ীর সমষ্টি মাত্র না 
হইয়া, মানুষের স্বাস্থ্য, রুচি ও আরামের উপযোগী 
বাসভূমি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এই 
টাউন প্র্যানারের কাজ । সহরের কোন এলাকায় 


জমি বিলি হইবার আগেই, এই টাউন প্র্যানাক, .. 


সেই এলাকার সম্ভাবিত রাস্তা, পার্ক, খেলার মাঠ, 
শ্নানাগার ইত্যাদির জায়গা ঠিক করিয়া দেল) 
মিউনিসিপ্যালিটি বা কপোরেশন সেই অনুযায়ী 
ওঁ এলাকার পথঘাট তৈয়ার করে, বাজার বসায় 
জমি যাহার! কেনেন, তীহারাও. তাহাদের, খেয়াল-. 





খুলী মাফিক .ষেমন তেমন করিয়া বাড়ী তৈয়ার 
করিতে পারেন না । বাড়ীর প্ল্যান টাউন প্র্যানারের 
অস্থমোদিত হওয়া চাই। ইহার ফলে সহরে 
পাঁচতলা মেট্রোপ্যাটার্ণ বাড়ীর পাশেই কদাকার 
টিনের ছাদওয়ালা একতলা বাড়ী উঠিতে পারে না। 
পাঠা নিজের হইলেও উহা জ্যাজের দিকে কাটিলে 
উহার ফল ভালো হয় না, এই সত্যটা .সহরে বাড়ী 
তুলিবার বেলায় যতটা খাটে এমন আর কোথাও 
নয়। . . . 
+ EY 

কলিকাতা সহরে একজন টাউন প্ল্যানার 
প্রয়োজন ইহা বহুদিন হইতেই অমুভব করিতেছি । 
কলিকাতা বৃটিশ সাতাজ্যের দ্বিতীয় নগরী হইতে 
পারে, কিন্ত সুরূপা নগরী নয়। নয়াদিল্লীতে 
দেখিয়াছি, বাড়ীর বাহিরটা কী রং হইবে তাহাও 
নগরকর্তাদের অনুমতি লইয়া ঠিক করিতে হুয়। 
কলিকাতায় শোবার ঘরে জানালা না রাখিলেও 
কাহারও কিছু বলিবার নাই। তাই এখানে মোটর 
গ্যারেছ্ডে গরু রাখিতে কাহারো মনে সক্কোচটুকু 
পর্য্যন্ত হয় না, চায়ের দোকানের পাশেই ধোবার 
ঘর দেখিলে কেছ অবাক হয় না। সহ্‌রকে সুন্দর 
করিতে হুইবে, স্বাস্থ্যকর করিতে হইবে এই সম্কল্প 
কার্যে পরিণত করিতে পারেন একজন অভিজ্ঞ ও 
যথোচিত ক্ষমতাসম্পন্ন টাউন গর্যানার। , 

গত সপ্তাহে ভারতীয় রেড ক্রশের, সাহাধ্যার্থে 


“দি এমেচার ড্রামাটিক ক্লাব অব ক্যালকাটা!" কর্তৃক 
অভিনীত ‘লাভ ইন্‌ আইডল্নেস+ নাটকের অভিনয় 


যাহারা একদিনও দেখেন নাই, তাঁহারা একটি 
, অত্যন্ত আনন্দদায়ক - অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত 


- ০ ১০৩, ক্া ই ভূ 





এজেপ্টস্‌ £ 
কোং 
ছাট, কলিকাতা। 


২ ম্যানেজিং 
-'বামার 'লরী এণ্ড 


হইয়াছেন। মিসেস এলস্ভেন স্মিথরে আমি এই 
প্রথম দেখিলাম কিন্ত এই মহিলার যে সত্যিকার 
অভিনয়শত্তি আছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
ভালো পরিচালকের হাতে পড়িলে তিনি অনেক্ক- 
পেশাদার অভিনেত্রীর খ্যাঁতিকেও ম্নান করিয়া: 
দিতে পারিবেন! স্তার জন ফ্রেচারের ভূমিকায়, 
এসমণ্ড ওট্‌সও খুব উপভোগ্য অভিনয় করিয়াছেন ।, 
একমাত্র মাইকেল ব্রাউনকে বাদ দিলে ‘লাভ ইন 
আইডল্‌নেস্‌’কে প্রায় নিখুঁত বলা চলে । ইংরেজী; 
নাটক দেখিবার ধাহাদের সখ আছে তাহারা নিউ. 
এম্পায়ারে এই নাটকটির পুনরাভিনয় হইলে যেন' 
টিকিট কিনিতে না ভোলেন। 


_খেঙ্ালী 





আর্খিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


১৯৪৬ সালের সুতা ও সৃতীবন্ত্র নিয়ন্ত্রণাদেশের 
১৬ ধারা রদ হওয়ায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের 
কের ভরেমাসিক হিসাব আর দাখিল করিতে 
হইবে না। 

১৯৪৬ সালের ৩১শেঁ ডিসেম্বর তারিখে যে 
কোয়া্টার শেষ হইবে তাহার জদ্ভ বাঙলা সরকার 
কলিকাতা কর্পোরেশনকে ১৩,৭৫,২০০২ টাকা 
সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত কোয়াটারে 
কর্পোরেশনের কর্শচারীদের মহার্ঘ ভাতা প্রদান 
এবং কয়েক শ্রেণুর কর্মচারীদের সত্তা দরে খান্তদ্রব্য 
বিক্রয় করার দরুণ সম্ভাব্য ক্ষতির শতকরা ৮০ 
ভাগ উল্লিখিত অর্থসাহায্যে পুরণ হইবে। 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রমিকদের জঙ্ যে 
সরকারী বীম! বিল ( ওয়ার্কমেনস্‌ ষ্টেট ইন্সিওরেদ্স 
বিল) উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে “ওয়ার্ক 
মেনস্‌ ষ্টেট ইনসিওরেদ্স কর্পোরেশন” নামে একটি 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
এই বিল পাশ হইলে বৃটিশ ভারতের প্রায় ২০ 
লক্ষ শ্রমিক চিকিৎসার ছুবিধা, নারী' শ্রমিকের! 
গ্রসবকালীন চিকিৎসার দ্ুবিধা, শ্রমিবের! অসুস্থ 
হইয়া কাজ করিতে না পারিলে নগদ ভাত! ও 
অগ্তান্ত প্রকার আুখ-সুব্যা পাইবে। স্থায়ী 
কারখানাসমূহের সমস্ত পুরধ ও নারী শ্রমিকই এই 
বিলের আওতায় পড়িবে । মালিক ও শ্রমিক 

উভয়ের অথেই বীম! তহবিল চলিবে। এ 
কর্পোরেশন বীমাকারীদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং 
পঙ্গু ও আহত শ্রমিকদের পুনর্ধসতি ও পুননিয়োগ 
সম্বন্ধে, বিভিন্ন উন্নতিমূলক ব্যবস্থা করিতে 
পারিবেন। 

জাঁন। গিয়াছে যে, ভারতীয় শিশুদের. মধ্যে 
বিনামুল্যে বিতরণের জন্ত শপ্রই আমেরিকা হইতে 
কিছু পরিমাণ থাস্ত ভারতে আসিয়া পৌছিবে এবং 
তাহা “আমেরিকান ফ্রেওস্‌ সাতিস কমিটির” 
মারফৎ বিতরণ করা হইবে। ওঁ খাছ ত্রয়ের ভঙ্গ 
বিশ্বরাই্-সংঘের পুনর্ধসতি ও পুননিয়ৌগ প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ হইতে ৩ জক্ষ ডলার (প্রায় দশ লক্ষ টাকা) 
' দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
অন্ত তথ্যাদি সন্ধান ও বুটিশ ব্যবসায়ীদের সহিত 
পরামর্শ করার উদ্দেস্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত 
প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বৃটেনে গিয়া পৌছিয়াছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। 
বৃটেনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ও বৃটিশ 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। 


এ চুক্তি অস্থুযায়ী কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের জঙ্ক শীস্ই ভারতে একটি কারখানা স্থাপন 
করা হইবে। বৃটেনের টেক্সটাইল মেসিনারী 
মেকার্ঁপ কোম্পানী উহাতে পূর্ণ সহযোগিতা 
'করিবেন। এ কারথান। স্থাপনের অগ্ দেড় কোটি 
টাকা মূলধন লইয়া একটি ভারতীয় কোম্পানী 
প্রতিঠা করা হইবে। ও কোম্পানীর অধিকাংশ 
শেয়ার ভারতীয়গণেরই দখলে থাকিবে । 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেপ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
(১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ-_-৯০০ ) 


৫ 


শ্রমশিল্পের কাচামালের যে পাইকারী মৃল্য-মান স্থির 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত অক্টোবর 
মাসে (১৯৪৬) ৩০৩'৫ ছিল ; পূর্ববর্তী মাসে ছিল 
২৯২'৯ (সংশোধিত); গত বৎসর এ মাসে 
ছিল ২৩৯'৭। 

গত ২৬শে নবেম্বর হইতে ১লা! ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 


& নয়াদিফীতে]:কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের সভাপতি রায় 
_খাহাছর এ. এন, খোসলার সভাপতিত্বে এ বোর্ডের 
. সপ্তদশ বাধিক অধিবেশন হুইয়াছে। অধিবেশনের2 


উদ্বোধন করিয়াছেন কেন্দ্রীয় খনি, পূর্ত ও বিছ্যুৎ্ঠ 
বিভাগের সদন্ত মাননীয় মিঃ সি. এইচং ভাবা। 
উহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সেচ ও 
জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পৰ্কিত প্রধান প্রধান 
ইঞ্জিলীয়ার, সেচ গবেষণা ফেব্দ্রসমূহের প্রধান 
কর্মকর্তাগণ এবং সেচ গবেষণা ও পরিকল্পনা 
সম্পৰ্কিত অষ্তান্ত কর্ধচারিগণওুযোগদান করিয়াছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে! 

বিহারের সিন্ধী নামক স্থানে যে একটি 
বৈজ্ঞানিক সার তৈয়ারের কাবখানা স্থাপনের 


পাশ 


পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহারই সঙ্গে একটি 
সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব গত ১৯শে 
নবেম্বর তারিখে স্থায়ী অর্থ কমিটির বৈঠকে মঞ্চুর 
করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । এ কারখানা 
স্থাপনে আনুমানিক ১ কোটি ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার 
টাকা ব্যয় হইবে। সিমেন্ট কারখানার যাবতীয় 
যন্তপাতি ভারতেই প্রস্তত কর! যায় কি না লে 
সমন্ধে কমিটি তদস্ত করিয়া দেখিবেন। ভারতীয় 
জিপসাম হুইতে বৎসরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
এযামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারীর জগ্ভ একটি 
কারখানা সিন্ধীতে স্থাপিত হইতেছে । উহাতে 
এ্যামোনিয়াম কার্কোনেট পাওয়া যাইবে। এই 
ক্যালসিয়াম কার্কোলেট হইতে সিমেন্ট তৈয়ার 
করা যায়, সেইজগ্ ও স্থানে সিমেন্টের কারখানা 








GOV € ৪ 


Following types of sfores 
are available for sale: 


Clothing [serviceable made-up gar- 
ments}: Outer; Inner3 Hosiery and 
knitted wear; Headwear. 


Textile Materials fPlecegoods] of 


coffon, wool, ef¢.: Cotton; Wooflen, - 


Textile Materials und Manufacture 
of Jute, Sisal, Ramle, Colr and other 
fibres: Raw Including wastes) Woven 
Fabrics; 1710000৩8৩3 articles (gunnmy 
bags, sandbags, €৮০,]$ Proofed 29798, 


Cordage and Twine. 


Garniture: Buttons; Braids Buckles, | 


Slides; étc. | 
kb Heavy Textile Articles. 


Footwear: Boots and Shoes; Chuplies 


and Slippers; ©ym. Shoes, Gauloshet 
and Rubber Footwear, 


Harness, Saddlery oud Léather 
equipment: Hames and Saddlery 
(other types): Other Leather equip- 


ment and accessories. 
Other Leather Goods : Belting. 


Leather: Leather buff; Other Lea- 
thers and Skim. 


Tentage and connected stores: Tent 


and Tent components; Tent Pins; Tent . 


Poles. 
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DISPOSALS 


(SECTION TX OF 3rd CATALOGUE) 




























Full details giving description 
and condition of stores, quantity, 
location, etc. and the method 
of tendering are contained in 
Section TX of the Third Cata- 
logue which is available at Re. l/- 
On or about 23rd Nov. 1946, from 
the addresses given below: 
A, Regional Commissionaor 

(Disposals) at 
BOMBAY 
MercantHe Chambers, 
Graham Road, Ballard 
Estate. 
CALCUTTA 
hb, Esplanade East, 
LAHORE 
6.P.O. Square, The Mall. 
CAWNPORE 
18/189, Civil Lines. 

B. Dy. Reglontl Commissioner 

5 (01509541258 af 

KARACHE 

Variaowa 818189, Mcleod 
Road. 


MADRAS 
United Indha Life Building, 
Esplanade. 


Mall orders for the 2০ must 

be accompanied by Money Order or 
Indion Postal Order. 

MB NOTE: Watch for further on- 

BD nouncerment 


hh tion TX of Fourth Cota 


FE 1০9০৩ which will con- 
en Y tain a further list of stores : 
fd available for disposal. 


2 Satie 
2 


gob 





স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত 
সিষেণ্টের কারখানায় প্রত্যহ ৬০০ টন অর্থাৎ 
বৎসরে ১ লক্ষ টন সিষেণ্ট তৈয়ার হইতে পারিবে'। 
সিমেন্ট তৈয়ারে লাভ হইবে এবং উৎপর সারের 
দাম কমানো সম্ভব হইবে বলিয়া আশী করা যায়। 

- আমেরিকায় সাম্প্রতিক ধর্ঘটের ফলে 
বর্তমান বৎসরের প্রথম ১০ মাসে ১০ কোটি ২৫ 
লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিকের কাজের দিন নষ্ট 
হইয়াছে । 
." গত ছয় বৎসর যাবৎ মিছরি তৈয়ারী প্রণাঁলীর 
উন্নয়ন সম্পর্কে নাসিক ' ছ্েলার “ রাভালগীয্ে 
কানপুরের রাজকীয় শর্করা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কর্ধকর্তীর পরিচালনায় মিছরি-গবেষণা 
পরিকল্পনাটি লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে । এক 
'সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ' প্রকাশ, গবেষণার ফলে 
মিছরি তৈয়ারী ব্যাপারে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং 
[উৎক্বষ্ট শ্রেণীর মিষ্টান্নাদি তৈয়ারের ব্যাপারে চিনির 
রসের জুরাসার ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে। 
শুধু ইহাই নয়, নৃতন প্রণালীতে মিছরি তৈয়ার 
করায় উৎপাদন ব্যয় কম পড়িতেছে, মিছরির 
উৎকর্ষ বাড়িয়াছে এবং উৎপাদক ব্যবসায়ীদের 
লাভের পরিমাণও বাড়িতেছে। কোন কোন 
প্রকারের মিছরি বিদেশী খিছরির তুলনায় ভালও 
হইয়াছে । 

১৯৪৭ লালের ভরানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত 
সময়ে রাভালগাঁয়ে মিছরি ও মিষ্টান্ন তৈয়ারী 


শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক এক্ট. | 


ক্লাশ এক মাস চলিবে। কানপুরের রাজকীয় 
শর্করা গবেষণ! প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ততা, বিলারীর 


শর্করা গবেষণা কেন্দ্রের অফিসার অথবা রাভাল- | 
গাঁয়ের মিছুরি গবেষণা ' পরিকল্পনা সম্পর্কিত - | 
[রাসায়নিকের নিকট লিখিলে ও শিক্ষা সম্পর্কে | 


যাবতীয় তথ্য জানা ষাইবে। 


যুদ্ধের কারণে ভারতের : পশম শিল্প 


অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে; এখন যুন্ধপূর্বকালের 


তুলনায় তিনগুণের' বেশী :পরিয়াণ পশম এদেশে |: | 
উৎপন্ন হইতেছে । ইহাতেও এদ্রেশের প্রয়োজন 


মিটিবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। পশযজাত 
দ্রব্য সম্পর্কে দেশরক্ষা বিভাগের চাহিদা অনেকটা 
কমিয়। গিয়াছে । বেসামরিক ব্যক্তিদের ব্যবহারের 
জন্ত এবৎসর পশমী ও পশমমিশ্রিত কাপড় ৪৫ লক্ষ 

পাউণ্ড, শাল ইত্যাদি ৮ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড, 
কম্বল ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া ষাইবে। কিন্ত ও 
সকল জিনিষের চাহিদা আছে যথাক্রমে ৮০ লক্ষ 


পাউণ্ড, ১১ লক্ষ পাউণ্ড ও ৯৪ লক্ষ পাউণ্ডের | ভারতে 


এখন বুদ্ধ অংশের পশম বেশী তৈয়ারী হয় না। 
যুদ্ধের আগে মোটা আঁশের পশম উৎপর 'হইত 
মাত্র ৮০ লক্ষ পাউণ্ড 


সম্মিলিত জাতিপজ্বের শিক্ষা বিজ্ঞান ও 


সংস্কৃতি পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ ভাবা 
বলেন যে, ভারতের অধিকাংশ লোকেরই পুষ্টির 
অভাব আছে। জাতীয় গবেষণাগার জানাইয়াছে 


যে, সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে দৈনিক ৩ হাজার ' 


ক্যালরী শক্তি উৎপাঁদক খাস প্ৰয়োজন, কিন্ত 
“সেক্ষেত্রে পায় মাত্র সাড়ে ১৭ শত ক্যালরী। 


আর্থিক ভগ. 

মিঃ ভাবা আরও বলেন' যে, 
(ভিটামিন) অভাব আরও বেশী । প্রয়োজশীল্ 
পাঁচ-হাজ্জার ইউনিট থাস্ঘপ্রাণের পরিবর্তে ভাতের 





উপর নির্ভরশীল ভারতবাসী পায় মানু ৫ শত 


ইউনিট । মাছ অনেকেরই -খাদ্ভ কিন্ত তাহার 
পরিমাণ এত বেশী নয়, যাহার ফলে প্রোটীনের 
অভাব মিচিতে পারে। 

হা 
হইলে ১০ বছরের মধ্যে পুষ্টির অভাব দূর হইতে 
পারে। 

" মাজা সরকার আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে 
রেশন কার্ড প্রতি ‘বরাদ্দ পরিমাণ ৮ 
পে ধিক হবে না। 

- প্রব্ণীশ, আবিসিনিয়া বস্তের বিনিময়ে ভারতে 


খাস্ছশগ্ত পাঠাইতে রাঘী আছে। ভারত সরকার 


নাকি বিষয়টি বিবেচনা করিতেছেন.। 
+ ক রা 





খাত-প্রাপের - 


ইয়ং হয় 1 পেপার মিলম্‌ 


হার ৮ কলিকাতা । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ : এন সিসে এ ন্কাছু 


সর্বত্র সন্তরাস্তশালী কম্মাঁ আবশ্যক ৷ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


পটুয়াথালিতে বর্তমানে ২৫২1২৬২ টাকা মণ 
দূরে চাউল রেচাকেনাহইতেছে। সরিবার তেলের 
সের প্রতি দর হুইয়াছে ৬২। 
ক bd গা 
শীঘ্রই আমেরিকা ও তুরস্ক হইতে ২৪ হাজার 
টন গম ভারতে আসিয়া পৌছাইতেছে। - 


ব্যক্তিগত 
বাঙলার বিশিষ্ট শিল্পপতি মিঃ শিশিরকুমার 
দাশ ভারত সরফার কর্তৃক “ইণ্ডিয়ান ইন্গাই্রয়্যাল 
সার্ভে মিশনের” সদস্ত মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত 


মিশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই মিঃ দাশ 
জার্দেনী যাত্রা করিয়াছেন । 





প্রকাশ, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশাস্তকুমার. মহলানবীশকে 
বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের ভিবেক্টর নিযুক্ত করা 
হইয়াছে । 
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শিবপুর, পাটনা, বাটি, . 


রঘুনাথপুর, শ্যামনগর ও দক্ষিণ কলিকাতা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর :__এস, চৌধুরী 





নুতন যৌথ কোম্পানী 

: ইষ্ট বেঙ্গল কটন মিলস্‌ লিঃ_ডিরেউর-_ 
মিঃ আবদুর রসিদ খান। রেতিষ্টার্ড অফিস 
৯২বি, বহবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--২৫ লক্ষ টাকা । কাপড়ের কল। 

ইণ্ডিয়া এণ্ড প্যাসিফিক নেভিগেশন 
লিঃ _ভিরেউর-মিং বি এন্‌ দে। রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_২৪, ষ্টাফেন হাউস, কলিকাতা । অঙ্থমোদিত 
যূলধন-_-৭০ লক্ষ টাকা । জাহাজের ব্যবসা । 

একাডেমি প্রেস লিঃ ডিরেক্টর- মিঃ কে 
বি মুখাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস-_-১১, বৃন্দাবন 
মল্লিক লেন, কলিকাতা । অন্থযোদিত যূলধন-_ 
৩ লক্ষ টাকা। প্রকাশক । | 

দি নক্স কোং লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ এন গ্রে। 
রেনিষটার্ড অফিস--টাওয়ার হাউস, কলিকাতা। 
অস্থমোদিত মূলধন-__৩০ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক 
ও ওঁষধ ব্যবসায়ী । 

ভ্রডওয়ে (ইণ্ডিয়৷) লিঃ-_-ডিরেইর-_ 
কানাইলাল বসাক । রেজিষ্টার্ড অফিস__দিনাজপুর। 
অনুমোদিত যূলধন--১ হাজার টাকা। এজেন্সির 
ব্যবসা। 

দি খাটাউ মেকেঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং 
(কোং, লিঃ__১৯৪৬ সালের ৩*শে জুন পর্য্যন্ত 


একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়নে! 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এন্ভিনিউ (সাউথ), কলিকাত! 
ফোনঃ কলিকাতা ১৬৪ 








এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক 
১৪২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ভও অমুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দি মাইসোর 
স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের, ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জম্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৩০ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অগ্ঠও অন্থরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। গ্রযোংলো 
ইত্ডিয়া ' জুট মিলস কোং, লিঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জগ্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২০০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাখিক ১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। তোধিয়ান ছুট bs কোং, 






টেলিফোন : শিলং ২০ (ছুই লাইন) 
২... কলিকাতা 
টেলিফোন £ কলিকাতা! ৬৯৪০ - 


আদায়ীকৃত ( অগ্ৰিম কল ও 
রিজার্ভমহ ) 


মগদ ও 
কোম্পানীর কাগজ 





আসামের সর্বপ্রথম নিউ ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 
 হ্ডে অফিস £_শিলং | 
অফিস :_ ৬, 
চি 
বিড়পেটা, ্ুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, 
(জাড়হাট, নওগা, ইক্ষল এবং ভিক্রপড়। 
লা 





লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২. টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
ব্রিজ এণ্ড কুক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের 
জন্থ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭1০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্কও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ 

য়া হইয়াছিল। ক্যালকাটা হাইড্রুলিক 
প্রেস কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে ছুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধির ১০২ টাকা। ba পূর্ব বৎসরের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৯২ টাকা! হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া সি 









টেলিগ্রাম £ব্যান্কআসাম 
ক্লাইভ রো 
টেলিপ্রাম : আসামব্যান্ক 









১০০১০৩১০০২, টাকা 
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উৎক্ৰষ্টতম উপায়ে টাকা খাটাইতে ঢাহেন ? ? 


আমাদের “জ্ঞান্মরী আতবালত্ভ” জমা রাখুন 


- ৩1০, 


৪০ 
81০ 


ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক 


বেরা শেয়ার টিলা কট লিঃ 


“শেয়ার ডিলার্স হাউস” কলিকাতা: 











লম যথা 























টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ' ৬ই ভিসেম্বর_ চাহিবামাঁত্র 
পরিশোধের সর্তে ব্যাকসমুহের মধ্যে যে “কল’ 
{ আদান-প্রদান হইয়াছিল, কলিকাতায় 
তাহার সুদের হারে আলোচ্য সপ্তাহে কোন 
পর্ৰিবর্্ন দেখা যায় নাই । তবে বোষ্বাইয়ে 
উক্ত সুদের হার শতকরা ।০ আনা হইতে চড়িয়া 
॥০ আনায় দীড়ায়! . কলিকাতার টাকার বাজারে 
একটু টানাটানি” দেখা পিয়াছে। অপর পক্ষে 


বাজানেন হালচাল 


AE GENE RTE চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

আলোচ্য সৃপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী 
বিলের জন্ত প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাপে আবার 
অবনতি. ধটিয়াছে, তবে সুদের হারে কোন 
পরিবর্তন দেখা যায় নাই। গত শরা ডিসেম্বর 
মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের 


মেয়াদী ট্রেজারী বিলের অন্ত ছুই কোটা টাকার 
. টেশার আহ্বান করা হইয়াছিল। 


মোট ১ 


কোটা ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেপার পাওয়া 
যায়। শতকরা ৯৯৪৮৩ পাই দরের ' সমূদক় 
টেপ্তারই গৃহীত হইয়াছে। ' মোট ১ কোটা ৭৫ 
হাতার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হুইয়াছে। গৃহীত 
টেণ্ডারের গড়পড়তা বদের হার বাধিক শতকরা 
1৬০ আনা বাধ্য হইয়াছে। আগামী ১০ই 
ডিসেম্বর মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে সকাল ১৯টা 
(ষ্ট্যাগার্ড টাইম). পর্য্যন্ত এবং অপরাপর কেন্ত 
৯ই ডিসেম্বর সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 


কয়লা-শিল্লের সব চেয়ে বড় সমস্য!--মজুরের! কাজে প্রায়ই কামাই করে। 


কয়লা কেটে ওপরে ভুলতে যে কঠিন পরিশ্রম মজুরদের করতে হয় তার পরিবর্তে তারা 
ভালে! পারিশ্রমিক অবশ্যই দাবি করতে পারে-_কয়লাখনির মালিকেরা এ কথা নির্ধিবাদে 
স্বীকার করেন এবং এ জন্যই বেশি মঞ্জুরি দিয়ে তাদের কাজের উৎসাহ অক্ুগ্ রাখতে চেষ্টা 
* ক্লরেন। কিন্তু.ত! সত্বেও মজুরের সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই কামাই করে ; ফলে অতি 
অল্প পরিমাণ কয়লাই ওপরে ওঠে। 


পেটের জাতিকে জোটাবার জন্য যে কণ্টা দিন না খাটিলেই নয় তার বেশি 
খাটতে মন্দুরেরা একান্ত নারাজ! কিন্তু এই মনোভাব মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এর 


" দরকার। 


কেন্দ্রিয় গতর্নমন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়লাখনির কর্তারা এই শিক্ষাদানের স্থব্যবন্থ 


করেছেন। . 


কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জরুরী কতগুলি খবর 
4 জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 





৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


আর্থিক জগৎ 





পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে তিন মাসের 
মেয়াদী ৎ কোটা টাকার ট্রেক্জারী বিলের টেগার 
প্রহণ কর! হইবে। ধাহাদের টেওার চূড়ান্তভাবে 
'গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ১৩ই ভিসেমবর 
শুক্রবার টাকা জম! দিতে হইবে। অপরাপর 
-স্র্ভাদি পুর্ব 

গত ৯শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
উহাতে রিজার্ভ ব্যান্কের ইন্স্য বিভাগের অনুকূলে 
মোট ৪ কোটী ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ভারত 
সরকারের ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
'্টালিং ও ডলার রপ্তানী বিলের যোগান ভালই 
ছিল। ষ্টালিং রেমিট্যান্দের বেচাকেনা মাঝারি 
পরিমাণে হইয়াছে, তবে মোটের উপর বাজার 


মন্দাই ছিল। বিনিময় বাট্রার ছারেও সামাগ্ 
পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। বাট্টার ছার নীচে 
, দেওয়া হইল :_ 

টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিঃ ৫২২ পেঃ 
ইদর্শনী (5 ৮») a ll 
'ডি, এ. তিনমাস ( , ) ১ শিঃ ৬৫ পেঃ 
ভি. এ. চার মাস ( , ) ১ শিঃ ৬5 পেঃ 
ডলার (প্রতি শত ) ৩৩২০ আনা 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্সাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৎৎশে নবেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 


ওঁ তারিখে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০২ কোটী ১ লক্ষ ৯০ হাঁ্ার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২০২ কোটা 
.৯৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । প্রায় এক বৎলর 
পূর্ব ৯৯৪৫ সনের ২৩শে নবেষ্বর তারিখে এরূপ 
.নোটের পরিমাণ ছিল ১১৭৫ কোটী ২৬ লক্ষ ৭২ 
হাঁজার টাকা । গত শে নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদমূহের চল্তি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৬৭ কোটী 
৯০ লক্ষ ১৬ হাঁজার ও ৩২৯ কোটী ৫৪ লক্ষ ৭৪ 
.ছাঁজার টাক । পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৭৫৪ কোটী ২৪ লক্ষ ২০ হাজার ও 
৩২৭ কোটী ৯৭ লক্ষ ৫৮ হারার টাকা। প্রায় 
এক বৎসর পূৰ্ব্বে ১৯৪৫ সনের হ৩শে নবেম্বর 
"তারিখে এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৬৭৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ও ২৭০ 
কোটী €৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা । 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৬ই ভিসেম্বর--গত শুক্রবার বড়- 
“লাট লর্ড ওয়াতেলের সহিত পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু এবং সর্দার বলদেব সিংহেরও লণ্ডনে 
যাওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় কলিকাতার 
' শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছ, জনগণের মধ্যে বহুল্যংশে 
"আস্থা ফিরিয়া আসার ফলে বিভিন্ন” শেয়ারসমূছ্ের 
-দরে যে সাযাগ্ উন্নতি পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছিল 
আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার তাহা! বিশেষভাবে 
ব্যাহত না হইলেও, সোমবার বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারলমূহের দরে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় 
ন[ই। মঙ্গলবাব কলিকাতা শেয়ার বাজারে কাজ- 
কৰ্ম্ম সাযান্তই হয়, অধিকাংশ শেয়ারের দর সোমবার 
- অপেক্ষাও হাস পায়। বুধবার বিভিন্ন বিভাগীয় 
- শেয়ারসমূহের দর মঙ্গলবার অপেক্ষাও হ্বাসপ্রাপ্ত 
-হ্য়। বৃহস্পতিবার মুসলমান পর্ব মহরমের অস্ত 


৭১৯ 





কলিকাতা শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। অস্ত 
শুক্রবারও কলিফাতার শেয়ার বাজারে কাজ কর্ 
খুব সামান্ত হয় এবং শেয়ারসমূছের দরের অবনতি 
বিশেষভাবেই পরিষ্ফুউ থাকে। লণ্ডন সম্মেলনের 
সাফল্য সম্পর্কে রাক্সটনতিক মহলে নিরাশার ভাব 
ফুটিয়া উঠাই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে বিভাগীয় শেয়ারসযুছের দরের অবনতির 
প্রধানতম কারণ, সন্দেহ নাই। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর--প্রকাশ, বর্তমান 
বৎসরের তৃতীয় পাদে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস 
এসোপিয়েশনের অন্ততুক্ত মিলগুলি ৯ কোটী গজ 
চট এবং ৬ কোটা ২০ লক্ষ গজ ছালা বিক্রয় 
করিয়াছে। 

চটকলসমূহের শ্রমিকদের প্রাপ্য বাৎসরিক 
ছুটী লইয়া বর্তমানে আলোচনা চলিতেছে । এই 
বাধ্যতামূলক বাৎসরিক ছুটী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর ইতিপূর্বে 
একবার সাম্প্রদায়িক অসস্তোষের অজুহাতে উহ! 
স্থগিত রাখা হইয়াছে। বর্তমানে আরও অনিষ্ট 
কালের অন্য উহা স্থগিত রাখিলে সুবিবেচনার কাজ 
হইবে না বলিয়াই মনে হয়। তবে বার্জলা সরকার 
মিল মালিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতি- 
নিধিদের মধ্যে বর্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে, 
তাহার ফল সন্তোষজনক হইলে সম্ভার নিষ্পত্তি 
হইতে পারে । 

রপ্তানী কোটা ব্যবস্থা উঠাইয্লা লওয়া সম্বন্ধে 
এখনও জোর গুতব রহিয়াছে। তবে ভারত 
সরকারের বর্তমান অঃুচ্থত নীতির দিকে লক্ষ্য 
রাখিলে বর্তমানে উক্ত ব্যবস্থা বাতিল হইবার 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। রঃ 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে কাজ- 
কারবার সামাগ্ভই হইয়াছে। | 

পাটের রপ্তানী বাজারে খুব সামান্ কাজ- 
কারবার হইয়াছে। দরও কিছুটা নামিয়া পড়ে। 
রেডি ফাষ্টের দর ছিল ১৭০২ টাকা) জামুয়ারীর 
দর ছিল ১৬৬২ টাকা এবং ফেব্রুয়ারীর ১৬৪২ 
টাকা। আউটপোর্ট তোষা ৪ এবং ডাঙি ডেইজী 
৪--১৪০ টাকা দরে বেচাকেন। হুইয়াছে। 

গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 
আলগা পাটের বাজারে কম বেচাকেনা হইয়াছে । 





সুপারভাইজ ড জাত ৩৩২ টাকা, ইণ্ডিয়ান জাত 
৩২২ টাকা, ভিতর ৩১২ টাক! দরে বেচাকেন! 
হইয়াছে। - 
আলোচ্য সপ্তাছে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে 
গুর্রবাদির প্রভাবে দর বেশ উঠানামা করিয়াছে। 
তবে রপ্তানীর জন্য তেমন চাহিদা দেখ| যায় নাই। 
কাছাকাছি ভেলিভারীর “বি' টুইলের দর ১০৫৪০ 
পর্যন্ত উঠিয়া পরে ২২ টাকা: নামিয়া পড়ে। 
জামুয়ারী-মার্চের দর ছিল ১০৪২ টাকা। সিডনী 
উলপ্যাক-এর বেচাকেনা হইয়াছে ৫১০ দরে। 
সোনা ও রূপ 


কলিকাতা, ৬ই ডিসেগ্র--কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে. আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্ধনিয় দর দীাড়াইতেছে 
যথাক্রমে ৯৯০ আনা ও ৯৮1১০ আনা এবং 
৯৯৪০ আন| ও ৯৮২ টাক] । গত সপ্তাহে ইহ! 
ছিল যথাক্রমে ১০১৭/০ আনা ও ৯৮০ আনা 
এবং ১০৩২ টাকা ও ৯৬1০ আনা। ভারতে 
মাকিন স্বর্ণ আমদানীর সংবাদ প্রকাশিত হওধাই 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাত। ও বোস্বাইয়ের' 
বাজারে সোনার দরের অবনতির অগ্ভতম প্রধান 
কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিথণ্ড গিনির সর্বোচ্চ ও 
পর্ধবনিয় দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৬1০ আন! ও 
৬৪৪০ আনা এবং ৬৫২ টাকা ও ৬৪1০ আনা। 

বূপাআলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্ধ্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে 
১৩৯৪০ আন] ও ১৩৫২ টাক। এবং ১৩৬২ টাকা ও 
১২৯০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
১৫০1০ আনা ও ১৩৮৪০ এবং ১৫০০ ও 
১২৭৪০ আনা। ভারতের বাজ্জারে মার্কিন 
স্বর্ণ আমদানীর সংবাদ প্রকাশিত হওয়া 
এবং মধ্যপ্রাচ্য ছইতে রূপ! আমদানীর সম্ভাবনাই 


আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরের উল্লেখযোগ্য 
অবনতির অন্ভতম প্রধান কারণ । 








ৰ আন্ন সুত্র বল্ল ম্কন্ভলল 











আপনাকে 
আপনার 


আপনি 








হয়ত কাজকর্থে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয়. ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। I 
নিজের আথিক অবস্থা সমন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও হুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়! 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আথিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক হুশ্চিন্তার হাতি হতেও রেহাই পেতে পারেন 











যদি আপনি-_ 


্যাঙ্কীর্গ ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাব্দকারবাঁর 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্ধিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন 

এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন ২ 
হেড অফিস-__পি-৭নং মিশন রে! একুটেনসন, 

কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুসন! শাখা । 
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তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার । 


চ) jy 


কি: 
ব্লক্মী ইন্দিণৱেণ্দ 
ল্নি 


হেড অফিস: ৯৭, ক্লাইভ ফ্রী, 
কলিকাতা! 
ফোন ; কলিঃ ৫৩৮০ 


। 


১০৮৮ ০-১০০ 








। 








































['৯ই: ডিসেম্বর,-১৯৪৬ : 






































ন্নহালক্ধমা কটন মিলস লিমিটেড 


স্যানেজিং এন্জেণ্টস্‌ £- এইচ, দত এণ্ড সন্স, লিঃ. হেড়, অফ্ৰিস্‌ 5 ১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত৷ 














₹, বাদী নিষ্ঠুরতাকে চিতার আগুনে সঁপে দিয়ে, কবরের মাটি চাপা দিয়ে । দুঃসাহসিক . 
১করেহে! বঙ্গ-ভঙ্গ শাস্তিপ্রিয়' বাঙ্গলার, বুকে, শুধু ছুবর্বার চাঞ্চলাই এনে 


দেয়নি, ত! স্বাদেশিকতার বীর নূতন করে রোপণ করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন 
'_ চন্দ্র, গোখলে প্রভৃতি অসায়াম্ত: প্রতিভাবান্‌ মনীষিরা এই চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে 


বলাতে লেজের আজ ্ BAM 2/546 












































নগ্ন সাস্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর পরিহাস বাঙ্গলার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যে ক্রে,র 
অট্হাস্য করেছিল, একাবন্ধ সমগ্র বাঙ্গল! তার উত্তর দিয়েছিল সেই সাআজ্জা- 








দাম্ভিক কাঙ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ ব্রিটিশ শাসনকে নিশ্চিতভাবে মসীলিপ্ত ক. 














সর্বস্ব পণ করে যে আন্দোলন সুরু: করেছিলেন ভা শুধু এই ব্যবস্থাকেই 
উল্টে দেয়নি, সমগ্র ভারতবর্ষে এক অভ্ভূতপূর্ধব আত্মচেতনা জ্ঞাগিয়ে দিয়েছিল ! 
স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বঙ্জন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের এই মন্ত্র পরবর্তীকালে 
সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-আন্বোলনে শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে 









































































: সি্িউন্ড ব্যাঙ্ক . 

হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 

, ব্রাঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার; ভবানীপুর, বসিরহা'ট, খুলনা ও পাটন|। 

''- উপযুক্ত পিকিউরিটীতে টাকা ধাল দেওয়া হয়। 

সকল. প্রকার হ্যাক্কিং কাধ্য করা হয়|, ১2777] 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 1 

























১২২নং বহুৰাজার রী, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে শীযতীন্্নাথ ভট্টাচার্য ছারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
? J 


৮7045183957 86382 


11:11. lost, 






মূল্য- _বাধিক সডাক ৯২ ' 


ছ্াাাাতাাা]াটাা]1]]]]]]]]0,0770]] 


TTT TULL LLL UL 
Monday, 16th December, 1946, সোমবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ 


নবম বর্ষ ] - 








ভারতের পাওনা-গ্রীলিৎ 
ভারত সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী 
খান রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার অন্ত লণ্ডন 
গমন করায় সঙ্গে তিনি ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কেও 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা 
করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্ত 
লগ্ডনের এক খবরে গে আশা নিতান্তই ব্যর্থ 
. প্রতিপন্ন হইয়াছে । বৃটিশ চেন্দেলার অব এক্সচেকার 
ডাঃ ছিউ ডেপ্টন কিছুদিন পূর্বের মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন যে, যে পধ্যস্ত ভারুতে পুরাপুরি দাযিত্বশীল 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হয় “সে পর্যন্ত ষ্ঠাপিং পাওনা 
পরিশোধ সম্পর্কে ভারতের সহিত কোন আলাপ- 
আলোচনা সুরু করা যাইবে না। মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান লণ্ডন যাওয়ার পরও বৃটিশ গবর্ণমে্ট 
সেই অজুহাত দেখাইয়া ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনা সুরু করিতে অনিচ্ছা উত্থাপন 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ |. 
ডাঃ ডেপ্টনের এই নূতন অজুহাতের সোনা 
অর্থ ষ্টাপিং পাওনা পরিশোধের অপ্রীতিকর দায়িত্ব 
‘যতদিন সম্ভব এড়াইয়া যাওয়া । মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত বৃটেনের যে ধণচুক্তি' হইয়াছে তাহাতে 
মাঞ্চিন গবর্ণমেন্ট ষ্টালিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে 
একটা সর্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, 
বৃটেনের নিকট ষ্টালিং এরিয়ার দেশগুলির (যে সব 
দেশের মুদ্রা ইংলপ্ডের ষ্টালিং মুদ্রার সহিত যুক্ত) 
যে ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে 
অনতিবিলম্বে তাঁহার কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে 
হইবে।  সর্ত অনুযায়ী লিং পাঁওনার কতকাংশ ' 
পরিশোধ সম্পর্কে ও বাকী অংশ সম্পর্কে একটা 
যোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার অষ্য ভাবতের সহিত 
আলোচনা সুরু কর! বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অবশ্য 
কর্তব্য। ভারতে পুরাপুরি দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট 
স্থাপিত না হওয়ার অজুহাত তুলিষা ডাঃ ডেপ্টন 
সেই কর্তব্য আজ এড়াইয়া যাওয়ার 
চেষ্টা করিতেছেন। , কিন্তু পৃরাপূরি দায়িত্বশীল 
গবর্ণমেণ্ট গঠিত : না হওয়া সত্তেও এদেশবাসীর 
ক্ষতি করিয়া এ দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে খণ নিতে যখন তাঁহাদের আটকায় নাই, 
তখন এদেশের গবর্ণমেষ্টকে সেই পাওনা খপ 
পরিশোধ করিতেই বা তাঁহাদের আজ এত দ্িধা- 
সঙ্কোচ দেখা যাইতেছে কেন? নিজেদের স্বার্থে 
ভারত হইতে খপ নিতে গিয়া সেই খণ ভারতের 


| ৯121111৫440 | 
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সম্পাদক--প্রীঘতীল্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





সাময়িক প্রপঙ্গ 


লোকেরা দিতে প্রস্তুত কিনা তাহা তাহারা 
বিবেচনা করেন নাই। এদেশের আমলাতান্ত্রিক 
গবর্ণমেপ্টকে তজ্জাইয়া চুপিসারেই তখন তাহারা 
নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন কবিয়া লইষাছিলেন। আজ 
সেই পাওনা পরিশোধের সমঘ আসিয়াছে, আর 
এক্ষণে সুবিধাজনক চুতা হিসাবে ভারতেব গবর্ণমেণ্ট 
প্রকৃতই দায়িত্বশীল কিনা, সে অবাস্তর প্রশ্ন তাঁহারা 
তুলিয়াছেন। ভারতে প্রকৃত দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যস্ত এদেশের পাওনা 
পরিশোধ সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা স্থরু 
করা যাইতে পারে লা, ইহাই তাহাদেব যুক্তি । 
বৃটিশ জাতিব স্বার্থপর ভণামী ও খধাপ্লাবাজি যে 
কিরূপ নিল জ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, ইহা 
তাহারই জলন্ত নিদর্শন। ' 


৭১৫-২০ 
৭২১-২২ 


৭২৩-২৪ 
৭২৫-২৬ 
৭২৭-২৮ 
৭২৯৩০ 
৭৩৯ 
৭৩২-৩৬ 





পাটের ভবিষ্যৎ 


গত ‘অক্টোবর মাস হইতে পাটের দর 


‘ক্রমেই বেশ; উৰ্দ্ধাভিমুখী হইয়া উঠিতেছিল ৷ 


সম্প্রতি' সেই. গতি বন্ধ হইয়া দর কিছু 
পরিমাণে নামিয়া আসিয়াছে । পাটের বাজারে 
নূতন ' করিয়া : এই অবসানের ভাব লক্ষ্য 
করিযা পাট ' ব্যবসায়ী ও বিক্রেতারা আশঙ্কিত 
হইয়া উঁঠিয়াছেন। কেহ কেহ আমাদের নিকট 
পত্র লিখিয়া বর্তমান অবসাদের কারণ জানিতে 
চাহিয়াছেন এবং পাটের ভবিষ্যৎকে নানাদিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া “আর্থিক আগতে তাহা 
বিবৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পাটের 


বাজারের বর্তমান। অবসাদ সমন্ধে আমাদের 


ধারণা এই যে, ইহা নিতান্তই সাময়িক । 
রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা ও সাম্প্রদায়িক 


REGD. NO" Ce. এত হাট তি হত 


প্রতি সংখ্যা ৩/০ আন 


[ ৩১শ সংখ্য 





হাঙ্গামার সম্ভাবনা শেয়ার বাজারে ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা মন্দাব ভাব স্যরি করিয়াছে। 
সেই অবস্থাঁব প্রতিক্রিষায়ই পাটেব বাজারে বেচাকিনা 
হাস পাইয়াছে ও উহ্াব দব কিছুটা কমিয়া 
গিযাছে। সাম্প্রদাধিক হাঙ্গামার জন্ভ মফঃম্বলে 
পাট চলাচলেব বিদ্ব দেখা দিয়াছে । সে কারণেও 
কোন কোন অঞ্চলে পাটের দর কিছুটা নামিয়া 
আসিয়াছে। এই অনিশ্চিত অবস্থা কাটিযা গেলে 
পাটের দর পুনরায় তেড়ী হুইয়া উঠিতে বিলম্ব 
হইবে না বলিয়াই আমাদের ধাঁবণা। রাজনৈতিক 
জটিলতা ও সাম্প্রদুয়িক হাঙ্গামার কথা বাদ দিয়া 
যোগান ও চাহিদার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 
পাটের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়াই বর্ণনা করা! 
যাইতে পারে। গত ১৯৪৫-৪৬ সনের (জুলাই 
হইতে জুন) প্রথমে চটকলওষালা, পাট-ব্যবসায়ী 
ও পাট-চাষীদের হাতে মজুত পাটের পরিমাপ 
ছিল ৪০ লক্ষ বেল। তাহা ছাড়া এ বৎসরে 
এদেশে নুতন উৎপন্ন হয় লক্ষ বেল 
বেশী। কাজেই ১৯৪৫-৪৬ সনে পাটের 
মোট, যোগান ছিল ১২০ লক্ষ বেল ! গত 
জুলাই মাস হইতে ১৯৪৬-৪৭ সনের মরশুম সুরু 
হইয়াছে। এই চলৃতি মরগুমে ১৯৪৫-৪৬ সনের 
তুলনায় পাটের যোগান খুবই কম দেখা যাইতেছে । 
' এ বৎসর চটকলগুলি ২৭ লক্ষ বেল মজুত পাট 
লইয়া তাহাদের কাজ সুরু করিয়াছিল | গত 
বৎসব পা বেচিয়া কৃষক) ব্যবসায়ীদের হাতে 
এ বৎসরের প্রথমে ৬ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই মোট ৩৩ লক্ষ বেলের 
মত মনত পাট লইয়া চলতি মরশুমের কাজকারবার 
সুরু হইয়াছিল, বলা চলে |, বাঙলা সর্কার 
পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় এ 
বৎসর নুতন পাট উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৫৫ লক্ষ 
| কাজেই গত ১৯৪৫-৪৬ সনের ১২০ 
লক্ষ বেলের পরিবর্তে, চলতি ১৯৪৬-৪৭ সনে 
দেশে পাটের মোট যোগান ৮৮ লক্ষ বেল অর্থাৎ 
৩২ লক্ষ বেল কম ফৌঁড়াইয়াছে। অথচ 
যোগান কম হইলেও চাহিদা এবার কোন 
দিক দিয়াই বিশেষ কিছু কম দেখা যাইতেছে 
না। গত ১৯৪৫-৪৬ সনে ভারত হইতে বাহিরে 
২২ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল। ব্যাপক 
আকারে যুদ্ধোততর পুনর্গঠনের কাজ” ছুরু 
হওয়ায় 'ও'' বেশীসংখ্যক মালবাহী জাহাজ 
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নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবৎসর 
বিদেশ হইতে পাটের দাবী-দাওয়া বাড়িয়! 
যাইবার কথা । পাটের রপ্তানী সম্পর্কে কোটা 
নির্ধারণের যে নীতি ভারত গবর্ণমেন্ট অবলদ্বন 
করিয়াছেন তাহা যদি বজায় রাখা হয় তবে অন্ততঃ 
গতবারের সমপরিমাণ পাট যে এবার বাহিরে 
রপ্তানী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশের 
গাহস্থ্য জীবনের প্রয়োজনে বৎসরে ৬ লক্ষ বেল 
পাট ব্যবহার হইয়া থাকে | এবৎসরেও এ বাবদ 
কমপক্ষে সেই পরিমাণ পাট ব্যবহৃত হইবে। 
ভারতের চটকলগুলি গত ১৯৪৫-৪৬ সনে চট 
২তয়ারীর কান্দে ৬৩ লক্ষ বেল পাট ব্যবহার 
করিয়াছিল। এ বৎসর কাজের সময় হাস করিয়া 
তাহা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা নির্ধারিত হওয়ায় সে বাবদ 
চটকলগুলিতে পাটের ব্যবহার সামান্ত কিছু 
‘ কমিতে পারে। কাজের সময় হ্রাস করা সত্বেও 
গত ভুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪ মাসে ইত্ডিয়ান 
জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের অস্তভূ ক্ত চটকলগুলিতে 
গড়ে মাসে সাড়ে চারি লক্ষ বেল পাট খরচ 
হুইয়াছে। অন্যান্ত মিলের কথা ধরিলে গড়ে 
প্রতিমাসে পাটের ব্যবহার ৫ লক্ষ বেলের কম 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবে কাজ 
চলিলে গত বৎসরের ৬৩ লক্ষ বেলের স্থলে চলতি 
বৎসরে মিলগুলিতে মোট ৬০ লক্ষ বেল পাট 
ব্যবহৃত হইবে। কাজেই সকল দিক দিয়া সম্ভবপর 
কাটিতির পরিমাণ বরাদ্দ করিলে চলতি বৎসরের 
হিসাবে তাহা দাড়ায় ৮৮ লক্ষ বেল। আগামী বৎসরের 
জন্ত কিছু পরিমাণ পাট মজুত না রাখিলে চটকলগুলির 
চলে না। সে কথা বিবেচনা করিলে পাটের 
চাহিদা এবার ৮৮ লক্ষ বেপের অনেক বেশী 
দাড়াইবে বলা চলে। চলতি বৎসরে পাটের 
যোগান এীড়াইয়াছে যে স্থলে ৮৮ লক্ষ বেল, 
সে স্থলে সকল দিকের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে উহা 
ছারা মিটানো কঠিন। এই অবস্থায় পাট নিয়! 
এবৎসর যে শেষ পর্ধ্যন্ত একটা কাড়াকাড়ি 
পড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পাটের মূল্য নিয়নজ্িত রাখায় গত সেপ্টেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বপ্লভা 
সত্বেও উহার দর চড়িতে পারে নাই। সেই 
নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠিয়া যাওয়ায় এক্ষণে পাটের মুল্য 
সমুচিতভাবে চড়িপা উঠিবাঁর পথ প্রশস্ত হইয়াছে। 
ইতিমধ্যেই উহার যথেই তেক্রীভাব দেখাও 
গিয়াছে। সাময়িক কারণে মাঝে মাঝে দর 
কিছুটা নামিয়া আলা বিচিত্র নছে। কিন্তু পাটের 
ভবিষ্যৎ খুবই উজ্বল, আর পে ছিদাবে উহার দর 
বর্তমানে ও অনুরভবিষ্যতে বেশ চড়া থাকাবই 
কথা। বাঙলা গবৰ্ণমেণ্ট যদি পাট চাষ সম্পর্কে 
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলধনে দৃঢ়পঞ্কল্প থাকেন, 
তবে পাটের ভবিষ্যৎ আগামী কয়েক বৎসর 
সমভাবেই উজ্জল থাকিবে বলিয়া আমাদের 
ধারণা । 


পোর্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট 
১০ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাত! পোর্টে যে 
ধর্মঘ্টু আরম্ত হইবার কথা ছিল, তাছা প্রত্যাহৃত 
হইয়াছে জা।নয়া সকলেই স্বস্তি বোধ করিবেন। 


কলিকাতা পোর্ট শুধু কলিকাতা নে, সমগ্র বাঙ্গলা 
ও বাজলার প্রতিবেশী প্রদেশগুলির প্রাণকেন্ত্র- 
স্বরূপ । এই প্রাণকেন্দ্রের কর্মচাঞ্চল্য বন্ধ হইয়া 
যাওয়ার অর্থ সমগ্র বাঙ্গলা ও কয়েকটা প্রদেশের 
প্রাণম্পন্দন বন্ধ হইয়া যাওয়া । বিশেষ করিয়া 
যখন খাস্ত-সক্কট ভয়াবহ আকারে বিদ্যমান, তখন 
বিদেশ হইতে আমদানী খান্ত জাহাজ হইতে 
নামাইয়! বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিতে না পারিলে 
কী কঠিন সঙ্কটের ছুটি হইতে পারে, তাহা সহজেই 
অমুমেয়। এই কারণেই পোর্ট ধর্মঘটের সম্ভাবনা 
জনসাধারণের মনে উদ্বেগের কৃষ্টি করিয়াছিল । 
ছাটাই, বেতন, বোনাস প্ৰভৃতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ পোর্ট 


কর্মচারী সমিতির সহিত আলোচনা করিতে বাজী ' 


হওয়ায় এবং কয়েকটা আপাত-দাবী মানিয়া 
লওয়ায় ধর্ঘট প্রত্যান্ৃত হুইয়াছে। আগামী 
১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া 
যাইবে বলিয়া! আশ! করা যায়। শ্রমিক ও 
কর্মচারী এবং পোর্ট কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপোষে সমস্ত ব্যাপার 
মিটাইয়া ফেলিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। 
কোন পক্ষ "সঙ্গত জিদের পরিচয় দিলে জন- 
সাধারণই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইছা 
যেন উভয়পক্ষ স্মরণ রাথেন। 


টাকার বিনিময়-মূল্য 

কোন্‌ দেশ বাহিরের সহিত মুদ্রা-বিনিময়ের 
কি হার স্থির করিতে চায় আতস্তর্দ্দাতিক মুত্র! নীতি 
নিয়ন্ত্রণ কমিটি ( International Monetary 
চা) তাহা তাহাদিগকে জানাইতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। উক্ত কমিটির সদন্ত হিসাবে ভারত 
গবর্ণষেন্ট এদেশের টাকার বিনিমষ-হার সম্প্রতি 
ওঁ কমিটিকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। টাকার বিনিময়- 
মূল্য বর্তমানে পাউগ্ডের সহিত ১ শিলিং ৬ পেনী 
হারে নির্ধারিত আছে। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
জানাইয়ছেন, এই ছার তাহারা বর্ধযানে পরিবর্তন 
করিতে চান না। কাজেই এ ছার অনুযায়ীই 
স্বর্ণ ও ডলারের সহিত টাকার আনুপাতিক বিনিময় 
মূল্য বরাদ্দ করিতে হুইবে। ১ টাক! ১ শিলিং 
৬ পেনীর পমান। ১ পাউণ্ড ৪-০৩ ডলারের 
সমাঁন। সৈ হিসাবে ৩৩০৮৫১৯৪ টাকায় ১ ডলার 
হয়। এক আউন্স খাটি সোনার মূল্য ৩৫ ডলার । 
কাজেই ১ টাকা '০০৮৬৩৫৭ আউন্দ স্বর্ণের সমান 
বলিয়া ধরিতে হইবে। তবে গবর্ণমেন্ট 
জানাইয়াছেন যে, আউন্দের মত বড় ইউনিটে 
টাকব যৃপ্য পরিমাপ করিতে গেলে তাহাতে ষে 


শব 


খণ্ডাংশ পাওয়া যায়, হিসাব-নিকাশের পক্ষে তাহা 


অন্গুবিধাজনক হইয়া পড়ে। কাজেই ভবিষ্যৎ সুবিধার 
জন্ত সোনার হিসাবে ১ টাকার আনুপাতিক মূল্য 


স্থির করিতে গিস্বা আউন্সের বদলে অপেক্ষাকৃত 


ক্ষুদ্র ইউনিট হিসাবে গ্রেনের ভিত্তিতেই তাহা 
বরাদ্দ করা ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঞ্চনীয় বলিয়া যনে 
করেন। ১ ডলার ৩'৩০৮৫১৯৪ টাকার সমান। 
১ আউন্স সোনার দূর ৩৫ ডলার। সে হিসাবে 
১ টাকা ৪'১৪৫১৪২৮৫৭ গ্রেন (ট্রয়) সোনার 
সমান বলা চলে। এক আউন্স সোনার দূর, অবশ্য 
উভয় হিসাব অনুযায়ীই ১১৫৮৯২৫০০৫৬ পাই” 
দীড়াইবে। 


নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনী ছারে স্থির 


রাখা ও তদন্যাষী স্বর্ণ ও ডলারের সহিত তাহার 


আমুপাতিক মুল্য বরাদ্দ করা সম্পর্কে ভারত 
সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত আমর! খুব সঙ্গত 
বলিয়াই মনে করি। টাকার বিনিময়-ূল্য কি 
হওয়া উচিত তাহা নিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে 
বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক 
টাকার বিনিময় মূল্য কমাইয়া উহা ১ শিলিং 
৪ পেনী কিংবা তাহারও নিয়স্তরে নির্ধারিত 
করিবার কথা বলিয়া আসিয়াছেন। কিন্ত যুদ্ধের 
পরে নানাদিক দিয়া অবস্থার গতি যাহা দীড়াইয়াছে, 
তাহাতে এ ধরণের দাবী-দাওয়া অনেকটা অর্থহীন 
হইয়া! পড়িয়ান্থে। একদিন বহার! টাকার মূল্য 
হান করিবার কথা বলিতেছিলেন তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল উহ! দ্বারা ভারতের রপ্তানী-বাশিজ্য 
সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করা। কিন্তু 
দেশের বর্তমান অবস্থায় কেবল রপ্তানী- 
বাণিজ্য প্রসারের কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। 
আমদানী-বাণিজ্য সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থার 
সম্ভবপর প্রতিক্রিয়াও বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে হইবে। মুদ্রা-মুল্য হাসের 
স্বাভাবিক পরিমাণ এই যে, উহার ফলে একদিকে 
যেরূপ বাহিরে রপ্ানীরুত দ্রব্যের দর নামিয়া 
আসে, অপরদিকে তেমনই আমদানীরুত দ্রব্যের 
দর চডিয়া উঠে। কাজ্জেই টাকার বিনিময়-মূল্য 
হাস করা হইলে এদেশে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি, 
খান্ত-শামগ্রী ও অন্ত গ্রিনিষপত্র আমদানী করিতে 
গিয়া তক্ডগ্ঠ বেশী মূল্য দিতে হুইবে। এই 
ছুর্ভিক্ষের দিনে জনসাধারণের প্রাণরক্ষার জন্ 
বিদেশ হইতে খান্ত-সামগ্রী আমদানী করা'ভারতের 
পক্ষে অত্যাবশ্তুকীয় হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতের 
চলতি কল-কারখানাসযূহকে পুনর্গঠন করার জন্য 
এবং এদেশের সুযোগ-সম্ভাবনা অনুযায়ী নূতন 
কারখানা প্রতিষ্ঠার অন্ত বিদেশ হইতে নানাশ্রেণীর 
যক্নপাতি আমদানী করাও আঙ্ক একান্ত প্রয়োজন । 
মুপ্র।-মুল্য হাসের কার্য্যনীতি অবলঙ্ষিত হইলে 
আমদানীকৃত সমস্ত জিনিষের জগ্তই অত্যধিক 
মূল্য দিতে হইবে, আর তাহাতে ভারতের ক্ষতি 
ও অন্গুবিধা নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে । সেই 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকার" 
বিলিময়-হার পরিবর্তন না করিয়া আপাততঃ 
তাহা ১ শিলিং ৬ পেনী হারেই বলবৎ রাখিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা! সুখের বিষয় । 
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১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


নুতন ব্যবস্থা! 
বালা সরকার এতদিন পরে চীফ এজেপ্টদের 
মারফৎ চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা লোপ করিয়া ১৯৪৭ 
সনের ১লা জানুয়ারী হইতে সরাসরি চাউল ক্রয়ের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। চীফ এজেন্টদের 
মারফত ক্রয় করায় গবর্ণমেণ্ট ও কৃষক উভয় পক্ষই 
ক্ষতিগ্রস্ত হন বলিয়া উডহেড ক্রমিশন সরাসরি 





চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তনের অস্ত ইতিপূর্ক্বেই ' 


সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী 
দিনাদপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বীরভূম, বীকুড়া, 
- মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী এবং বসিরহাট 
মহকুম! বাদে ২৪ পরগণা জেলা ছাড়া বাকী সমস্ত 
জেলায় সরাসরি চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবত্তিত 
হইয়াছে। , কাজেই চীফ এজেণ্টদের মারফৎ 
চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে লোপ করা ছাড়া 
বর্তমানে নৃতন কিছু কর! হয় নাই। বাকী যে 
জেলাগুলিতে গবর্ণমেণ্ট সরাসরি ধান চাউল ক্রয় 
করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাতে গবর্ণমে্ট, 
কৃষক ও জনসাধারণের কি সুবিধা বা উপকার 
হইয়াছে, তাহা এখনও আমর] জানিতে পারি নাই। 
বাজলা সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের 
কমিশনার মিঃ এস, এন, রায় এ সম্বন্ধে কোন 
উচ্চবাচ্য করেন নাই। আসল কথা হইতেছে এই 
যে, চীফ এদ্েপ্টদের মারফৎ ধান-চাউল ক্রয়ের 
ব্যবস্থা লোপ করাই যথেষ্ট নহে। ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে উৎকৃষ্টতর, ক্রয়-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে 
হইবে। মিঃ এস, এন, রায় বলিয়াছেন যে, 
সরকার নূতন প্রথা প্রবপ্তিত হইবার ফলে চাষীদের 
অধিকতর মুল্য দিতে পারিবেন বলিয়া আশ! 
করেন। ইহা খুবই ভাল, কিন্তু চাউল যাহারা 
ক্রয় করে, সেই জনসাধারণের কি সুবিধা হইবে, 
সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাহার এই 
নীরবতা রহগ্তজনক | প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে 
বাঙলা সরকার যদি পেটোয়া লোকদের মারফৎ 
যে কোন মূল্যে ধান-চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, 
তাহা হইলে চাষীরা কিছু বেশী দর যদিও বা পায়, 
জনসাধারণ কোন সুবিধাই পাইবে না। বর্তমানে 
চাউলের দর অনেকটা নামিয়। গিয়াছে। এই 
অবস্থায় কৃষকরা ষ্যায্য লাভে ধান-চাউল বিক্রয় 
করিতে প্রবুদ্ধ হইতে পারে, এই ধরণের মূল্য 
নির্দারণ করিয়া দিলে কৃষকরাও লাভবান হইবে 
এবং জনসাধারণও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল 
ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে। এ যাবৎ রেশন 
এলাকায় গবর্ণমেণ্ট যে দরে চাউল বেচিয়া 
আসিতেছেন তাহাতে রীতিমত মুনাফাখোরী করা 
হইয়াছে বিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি কর! হয় না। 
ভনসাধারণ ক্রমাগত জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
যখন বিপধ্যস্ত হুইয়া পড়িয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতেও তাহাদের পকেটমারার চেষ্টা করা 
হইলে অবস্থা সত্যই অসহনীয় হইয়া উঠে। অথচ 
এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট কিছুমাত্র সচেতন বলিয়া মনে 
হয় না। বে-সাঁমরিক ‘সরবরাহ বিভাগের কাজ 
চালাইতে বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা লোকসান 
, ছয় বলিয়া বাজল! সরকারের মুখপাত্র মিঃ এস, এন, 
. বায় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। জন- 
সাধারণের নিকট হইতে এত বেশী হারে দর লইলেও 


আর্থিক জগৎ 


। | ১৭ 





কি কারণে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের লোকসান 
হইতেছে, তাহা বুঝা ছুফর) ভারত সরকার 
বালা সরকারের লোকসান পুবাইবার অন্ত এত 
দিন এ টাকা দিয়া আসিতেছিলেন। এবার ভারত 
সরকার টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া বাজলা 
সরকার রেশন এলাকায় চাউলের দর সের প্রতি 
ছুই পয়সা করিয়া বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কারয়াছেন। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, চাউল ক্রয় 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা জনসাধারণের সুবিধার 
স্থলে অস্থবিধাই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙলা 
সরকারের এই জনম্থার্থ-বিরোধী নীতির আমর! 
নিন্দা করিবার ভাষা খুজিয়া পাই না। 
বাঁণিজ্য-সচিব মিঃ চুন্দ্রীগরের বক্ত.ত! 
সম্প্রতি মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব 
মিঃ চুক্রীগর বোদ্বাইতে নিখিল ভারত মুসলিম 
চেম্বার অব কমার্সে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এই 
বক্তৃতার প্রথমাংশ এরূপ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে 
পূর্ণ যে, অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং 


অনুভব করিবেন। 


মিঃ চম্্রীগর মুসলিম লীগের একজন নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি এবং উক্ত লীগের পক্ষ হইতেই তিনি মধ্য- 
কালীন গবর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছেন। একটা সর্ব 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে যোগ দিয়া যদি তিনি 
যত্রতত্র দলীয় রা্নীতিই প্রচার ক্রিতে থাকেন, 
তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের ও দুঃখের 
কারণ হইয়া দীড়ায়। মিঃ চুক্্ীগর তাহার 
সম্প্রদায়ের ও তাহার নিজম্ব রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের ভগ্য যথাসাধ্য করিতে পারেন ; ইহাতে 
কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু তিনি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের একটী গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের 
ভার গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে যদি দহীয় রাজনীতি 
ও মঙ্কীর্ণতা ঢুকাইতে চাছেন, তাহা হইলে সর্ব 
ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহ! ধরিয়াই লওয়া যায়। 


মিঃ চুক্রীগর মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার 


আশ্বাস দিয়াছেন, মুসলিম লীগে যোগ দিবার জঙ্গ 
তীহাদেব আহ্বান করিয়াছেন এবং মুসলিম বাণিজ্য- 
সভাগুলিকে একত্র করিয়া একটী প্রতিষ্ঠান গঠনের 
জন্ভ অনুরোধ করিয়াছেন। 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বাপিজ্য-সচিবরূপে মিঃ 
চুন্দীগর এই সকল কথা বলায় অগ্ঠান্ত সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
হইতে পারে, তাহা কি তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সদশ্ত হইয়াও যদি লীগ 
নেতারা সরকারী ব্যাপারে সাম্জুদায়িক রাজনীতির 
উর্ধে না উঠিতে পারেন বা না উঠিতে চাহেন 
তাহা হইলে মধ্যকালীন গবর্পমেপ্ট কিছুকালের 
মধ্যেই পরিহাসের বিষয় হইয়া দীডাইবে। মধ্য- 
কালীন গবর্ণমেপ্টকে একটা মস্ত্রিসভা হিসাবেই 
সর্বভারতীয় সমস্ত নীতি নির্ধারণ করা উচিত। 
কংগ্রেস বার বার এই কথা বলিয়া আসিয়াছে । 
মুসলিম লীগের নেতারা” ষ্দি, মধ্যকাঁলীন গবর্ণ- 
মেণ্টকে বড়লাটের শাসন পরিষদে পরিণত করার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তাঁছা হইলে বুঝিতে 
হইবে ' যে, আবার সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে। 
লীগ-নেতারা এখনও যদি সতর্ক না হন এবং স্বাধীন 
ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিরপে মধ্যকালীন 





গবর্ণমেপ্টকে পরিচালনা না করিতে পারেন, তাহা 
হইলে মুসলিম সমপ্রদায়েরও অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। 

এই সকল বড় রকমের রাজনৈতিক প্রশ্ন ছাড়াও 
লীগ-নেতাঁদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ব্যবসা- 
বাণিজ্য সমগ্র দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । এই 
সকল ক্ষেত্রে মুসলিম চেম্বার অব কমাপেরর সায় 
সাম্প্রদায়িক বাণিজ্য পরিষদ গঠন করিয়া বিশেষ 
কোন লাভ হয় না।” অবশ্ত, এক্ষেত্রে তাহারা 
মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমাসের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু এবিষয়ে, 
আমাদের এবং সমস্ত জাতীয়তাবাদীরই দৃঢ় 
অভিমত হইতেছে যে, মুসলিয মাড়োয়ারী নহে, 
বিভিন্ন প্রদেশের ও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চেম্বার 
অব কমাসপগুলি গড়িয়া তোলা উচিত। একমাত্র 
এইভাবেই বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী তথা 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা সম্ভব 
হইবে। আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে বিদেশী 


 বণিকদেরই সুবিধা 
জাতীয়তাবাদীমাক্রেই স্বতঃই ইহাতে উদ্বেগ ' 


ভারতে বন্ত্রের উৎপাদন হ্রাস 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রের উৎপাদন 
যুদ্ধের সময়ে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্ত যুদ্ধের 
পরে দিন দিন তাহ! হাস পাইতে আরম্ত করিয়াছে। 
১৯৪৪ সনে এদেশের মিলগুলিতে গড়ে মাসে 
৪০ কোটি ২০ লক্ষ গঞ্জ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪৫ 
সূনে গড় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া ৩৯ কোটি 
৮০ লক্ষ গজ দাড়ায় । গত জুলাই মাসে ভারতের 
কাপভের কলগুপিতে মাত্র ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ গজ 
বস্ত্র উৎপন্ন হুয়। ধর্মঘট সম্পর্কে অবস্থার 
উন্নতি ঘটিবার ফলে পরে যদিও উৎপাদন পুনরায় 
কতকটা বৃদ্ধি পায়, তথাপি আগের তুলনায় মোট 
উৎপাদন এখনও প্রতি মাসেই বেশ কিছু কম 
দাড়াইতেছে বলিয়া প্রকাশ। গত সেপ্টেম্বর মাসে 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে যাত্র ৩১ কোটি 
১০ লক্ষ গজ বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ গতি 
দেখিয়া বোদ্বাইয়ের “কমাস? পত্র গতবারের 
তুলনায় এবার ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন ১০০ কোটি 
গজের মত কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। 


বেঙ্গল ব্যান্ধ লিঃ 


(স্থাপিত--১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা ।, 
অন্ভুমোদিত মূলধন ২৫১০০১০০০২ টাকা 
বিলিকৃত ৮ ১২১৫০১০০০২৬ ৮ 
2২,৫০ ১০০০২, না 








বিক্রী hs 
আদায়ীকৃত মূলধন ও 
নৃ রিজীর্ভ--১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 
কার্য্যকরী মুলধন-_১,৬০১০০১০০০২ এ ৪ 
শাখাসমূহ 


খড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চুঁচড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাঁটী, 









বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বাঁকুড়া 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ | 






ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ এল, এম, মুখাজ্ছি 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এস (লণ্ডন), 
চাবটার্ড সেক্রেটারী । . 





9১৮ 


আর্থিক জগৎ 





সরকারী মুল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে মিল-মালিকদের 
স্কায্য লাভ পাওয়ার অস্থবিধা কাপড়ের কলের 
উৎপাদন হাস পাওয়ার অন্ততম কারণ বলিয়া 
& পত্র বর্ণনা করিয়াছেন। মিলের উৎপাদন খরচ 
বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া টেক্সটাইল কণ্টেনল 
বোর্ড গত জুলাই মাসে মোটা কাপড়ের দর কিছু 
বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন! কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে বিবেচনার অগ্ক সে প্রস্তাব 
মুলতুবী রাখিয়াছেন। নূতন করিয়া দর বৃদ্ধি না 
, করিয়া বাজারে কাপড়ের ইন জাগতিতঃ পূর্বের 
" হারেই চালু রাখা হুইয়াছে। ‘কমার্স? পত্রের 
মতে টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের ন্ুপারিশ 
এইভাবে দীর্ঘকাল বিবেচনার অগ্ক ফেলিয়া না 
রাখিয়া গবর্ণষেণ্টের পক্ষে অবিলম্বে এসম্পর্কে একটা 
কর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন। কাপড়ের মূল্য গজ 
প্রতি কয়েক পাই বুদ্ধি করিলে যদি মিল-মালিকরা 
কাপড়ের উৎপাদন 'বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহিত হয়, 


তবে দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পে বিষয়ে ' 


বিলম্ব বা শৈথিল্য না করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
সঙ্গত। ; 

ভারতের উৎপন্ন কাপড় দ্বারা এদেশের অভাব 
মিটিতেছে না। ইতিমধ্যেই মাথাপিছু বরাদ্দ হাস 
করার ফলে জনসাধারণের যথেষ্ট ছুঃখ-ছুর্দশার 
কারণ দেখ। দিয়াছে । এই অবস্থায় গবর্ণমেপ্ট 
অচিরে টেক্সটাইল কণ্টেোল বোর্ডের সুপারিশ 
বিবেচনা করুন এবং বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
একটা সুব্যবস্থা হউক তাহা আমরা চাই। 
কিন্তু তাই বলিয়া মিল-মালিকদের পক্ষ হুইয! 
'কমাস” পত্র কাপড়ের দর, সরাসরি বৃদ্ধি করিবার জন্ত 
যে ওকালতি করিয়াছেন, তাহ! আমরা সমর্থন 
করিতে পারি না। টেক্সটাইল কণ্টেণাল বোর্ডের 
মতে কলের শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৯ 
ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা .পধ্যন্ত হাস করার ফলে 
প্রকারান্তরে উহা .দ্বারা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ও মিলের পড়তা খরচ বাড়িয়াছে-৷ 
কাজেই তাহা পূরণের জগ্ বন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি না 
করিলে চলে না । কিন্ত এইরূপ অন্জুহাতে বস্ত্রের 
মুল্য বৃদ্ধি করিবার কোন সমীচীনতা আমরা 
বাস্তবিকই দেখিতেছি না। শ্রমিকদের দৈনিক 
কাজের সময় হাস পাওয়ার ফলে মিলের যে ক্ষতির 
কারণ ঘটিয়াছে, অতিরিক্ত যুনাফা-কর কমিয়া 
যাওয়ায় ও কয়লা অধিকতর সুলভ হওয়ায় সে ক্ষতি 
পুরণ হইয়া মিলের অধিক লাভের পথ প্রশস্ত 
হইয়াছে । এই অবস্থায় নুতন করিয়া বস্ত্রের মূল্য 
, বুদ্ধি করা দরিদ্র ক্রেতাদের স্বার্থের বিনিময়ে 
মালিকদের বেপরোয়া মুনাফা -বৃত্তির সুযোগ দেওয়া 
ছাড়া আর কিছু নহে। আমাদের মতে টেক্সটাইল 
কণ্ট্বোল বোর্ডের স্থপারিশ অসুষায়ী সরাসরি 
বন্ধের মুল্য বৃদ্ধি করিতে না গিয়া কি কারণে 
বন্ধের উৎপাদন হাস পাইতেছে ও বর্তমান মূল্যে 
কাপড় বেচিয়া মিল-মালিকর্দের লাভ আসলে কি 
দ্াড়াইতেছে, সেবিষয়ে নিরপেক্ষ একটা তদন্তের 
ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। এইরূপ তদস্তের 
পরে, বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উপযুক্ত 
সুসঙ্কল্লিত ব্যবস্থা তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে 
হুইবে। 







ভারতে সালফিউরিক এসিড শিল্প 


বর্তমান যুগে সালফিউরিক এসিড শিল্পই কোন . 


দেশের শিল্পোর্তির মাপকাঠি বলিয়া গণ্য হয়। 
অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প. সালফিউরিক এসিডের উপর 
নির্ভর করে বপিয়াই উহা কোন্‌ দেশে কি পরিমাপে 
উৎপাদিত হয় তাহ! জানিতে পারিলে সে দেশের 


শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে সহজেই একটী ধারণায় 


উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। ভারতবর্ষে দালফিউরিক 
এসিড প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে একরূপ উৎপাদন 
হইত না বলিলেই চলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও 
উক্ত এপিভ শিল্প শ্রথগতিতে উন্নতিলাভ করিতে 
থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ মিত্র- 
শক্তির অন্যতম প্রধান ঘাঁটিতে পরিপত হওয়ায় 
সমর-।শল্লের বিপুল সম্প্রণারণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সালফিউরিক এসিড শিল্পও দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ 
করিতে থাকে । যুদ্ধাবসানের পর এধনও পর্য্যন্ত 
ভারতীয় শিল্পসমূহের আশানুরূপ প্রসার না ঘটায় 
অতি গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত প্রয়ো্রনীয় সালফিউদ্লিক 
এসিড শিল্প ক্রমেই সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে । 


" গত ২৭শে নবেম্বর কলিকাতায় ইত্ডিয়ান 
কেমিক্যাল ম্যাঙ্গফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের ৭ম 
বাধিক সাধারণ সভায় ডাঃ কে, এ, হাযিদ তাঁছার 
সভাপতির অভিভাষণে এই সঙ্কটের এবং সঙ্কট 
সমাধানের পদ্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। ডাঃ হামিদ দেখাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে ৭০ হাজার টন সালফিউ- 
রিক এসিড উৎপাদিত হইত। যুদ্ধের ছয় বৎসরের 
মধ্যে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষ টনে দাড়াইয়াছে। 
ডাঃ হামিদ বলেন যে, যুদ্ধের আগে, ভারতে মাত্র 
৩০ হাজার টন সালফিউরিক এসিডের প্রয়োজন 
হইত, কাজেই সালফিউরিক এসিড ব্যবহারকারী 
বিভিন্ন শিল্প গমান অন্গুপাতে গড়িয়া না উঠিলে 
ভারতে সালফিউরিক এপিডের বাড়তি 
উৎপাদনের আশঙ্কা রহিয়াছে । ভারতবর্ষ এক লক্ষ 
টন সালফিউরিক এসিড ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে 
না। ইছা হইতেই ভারতীয় শিল্প অগ্ান্ত দেশের 


তুলনায় কতটা পশ্চাৎপদ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 


মাকিন টি সালফিউরিক এসিডের যথাক্রমে ৭৪ লক্ষ টাকার ও ২২ লক্ষ টাকার । 


রনী যা লিমিট 


(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ- এর সহিত সংযুক্ত ) 
( affiliated ) 


৪৩, ধৰ্ম্মতলা ফ্রীট, কলিকাত|। 


আর, এম, গোস্বামী 
' চীফ একাউন্টাণ্ট ' 
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উৎপাদনের পরিমাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০. লক্ষ ও 


১৫ লক্ষ টন! 
ডাঃ হামিদের মতে সালফিউরিক এসিভের 


মূল্যের দ্বার! অষ্তাম্ভ রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনের 


' খরচা নির্ধারিত হুইয়া থাকে। ভারত সরকার - 


এ যাবৎ এসিড প্রস্ততৃকারকদের সস্তায় সালফার 
সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থা করেন নাই এবং ফলে 
রসায়ন শিল্প বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ডাঃ হামিদ 
যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা কঠিন। 
মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট ডাঃ হামিদের তথা সমগ্র 
ভারতীয় শিল্পের এই অভিযোগ সম্পর্কে অন্থসন্ধান 
করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
আমর) আশা করি। ডাঃ হামিদ ভারতীয় শিল্পের 
উন্নয়নের দ্বারা সালফিউরিক এসিড শিল্পকে রক্ষা 
করিবার ও কাজে লাগাইবার যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তাহাও নিশ্চয়ই মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের 
'দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । 

রসায়ন-শিল্প _সকল শিল্পের উৎস--এই সত্যের 
প্রতি সকলের, বিশেষ করিয়া! গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া ডাঃ হামিদ পাঁচ: কোটি টাক! 
মূলধন লইয়া একটা বিরাট রাসায়নিক প্রব্যাদি 


প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন । 


মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট রসায়ন শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই সিপলার গায় একটা 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত এবং কার্যকরী 
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাঃ হামিদের গ্যায় লোকের প্রস্তাব 
তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবে না, ইহা জোর করিয়াই 
বলা যায়। - 
ভারতের ওধধ-শিল্প 

ডাঃ ছামিদ ভারতীয় ওষধ-শিল্প সম্পর্কে যে তথ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! প্রকৃতই উৎসাহজনক । 
তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হুইতে ওষধাদি 
রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিদেশ হইতে ভারতে 
ওষধ আমদানী হাস পাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে 
ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার এবং 
১৯৪২-৪৩ সনে ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোঁটি ৫০ লক্ষ 
টাকার উষধাদি রপ্তানী হয়। ১৯৩৮-৩৯ এবং 
১৯৪২-৪৩ সনে ভারতে ওঁধধাদি আমদানী হয় 


মা 








ফোনঃ ক্যাল_-২২৬০ (৩ লাইন) 


* সকল প্রকার ব্যান্কিৎ কাঁধ্য করা হয়। ' 


ডি, এন, যুখাজ্জা, এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । * ' 
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ডাঃ হামিদের এই তথ্য হইতে বহু বাধা সত্বেও 
ভারতীয় ফার্খাসিউটিক্যাল শিল্প কতটা উন্নতি 
করিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

কিন্ত স্বরণ রাখিতে যে, উক্ত হিসাবগুলি 
বু্ধকালের | যুদ্ধোভর যুগে বিদেশী ওষধ-শিলের 
প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখে ভারতীয় ওষধ-শিল্পের 
অবস্থা কিরূপ দীড়াইবে, তাহা এখনই কিছুটা 
‘অমুমান করা বাইতেছে। ডাঃ হামিদ ইহা স্বরণ 
'রাখিষাই বলিয়াছেন যে, কোন পরিকল্পনা স্থির 
করার পূর্বে কি কি কারণে রসায়ন বা উধধ-শিল্লের 
'বিশেষ বিশেষ শাখার উন্নতি হয় নাই, তাহাই 
প্রথমে বিশ্লেষণ কর! দরকার । এ বিষয়ে ডাঃ 
"হামিদের সহিত আমাদের কোনরূপ মতভেদ নাই। 


মধ্য-প্রাচ্যের মার্কিন তৈল-সম্পদ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ ধনিক 
'রাষ্ট্রপে আবিভূ্তি হইয়াছে । সমস্ত পৃথিবীতে 
তাহার আধিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যাধ 
করিবার জন্য মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র আজ - অতিশয় 
, “উদগ্রীব হইয়] উঠিয়াছে। আজিকার দিনে তৈল- 
সম্পদ বৃহৎ রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ্যের অগ্ভতম 
মূলাধার। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈপ-সৃম্পদ কম 
ধনহে, তথাপি পৃথিবীর সামরিক গকত্বপূর্ণ অঞ্চল ও 
বিপুল তৈল-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী মধ্য-প্রাচ্যেব দিকে 
অনেক দিন হইতেই তাহার লুন্ধ দৃষ্টি পভিয়াছিল। 
এতদিন পরে যান যুক্তরাষ্ট্রের সেই আকাঙ্ক্ষা 
পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যে বুটেনের 
একাধিপত্যের অবসান হুইয়াছে। সৌদী আরবের 
পূর্ব-উপকূল ও অত্যস্তর ভাগে মরু অঞ্চলের মধ্যে 
-মাঞ্চিন তৈল-সহুর গড়িয়া উঠিতেছে। মাঞ্চিন 
তৈল কোম্পানীগুলি এই সকল অঞ্চলে বিপুল তৈল- 
সম্পদের সন্ধান পাইয়াছেন। মার্কিন সৌদী 
আরবের তৈল-সম্পন ২১ শত কোটি ব্যারেল বা 
পিপারও বেশী বলিয়া ভূতন্্বিদ্রা অন্থমান কবেন। 
সৌদী আরবের তৈলাঞ্চলের উন্নয়নের অন্ধ ইতি- 
মধ্যেই ২০ কোটি ডলারেরও বেশী ঢালা হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ । বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, সৌদী 
" আরবের তৈলখনিগুলির বিপুল তৈল মার্কিন নৌ 
ও বিমানবাহিনীর রিজার্ভ বা সংরক্ষিত তৈল- 
সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে । শান্তির সময়েও নিজের 
“ দেশের তৈল লইয়া টানাটানি না করিয়াও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র বিদেশের বাজারে প্রচুর তৈল সরবরাহ 
' করিতে পারিবে। রাস তাঙ্গুরায় যে নূতন তৈল 
পরিক্রতিকরণের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে 
- সেই কারখানা হইতে এখনই প্রশান্ত মহাসাগরের 
মার্কিন নৌবহরের ভম্ভ শতকরা ৭০ ভাগ তৈল 
সরবরাহ করা “হয়। প্রতিদিন এই কারখানাষ 
প্রায় ৯০ হাজার পিপা তৈল বোঝাই করা হয়। 
সৌদী আরবের অত্যন্তর ভাগ হইতে ১৮ মাইলেরও 
" অধিক দীর্ঘ পাইপ লাইন বাহেরিন দ্বীপের বাপকো 
(কানাডিয়ান ) তৈল কোম্পানীর কারখানা পর্য্যন্ত 
গিয়াছে। পারশ্ত উপলাগরের নীচে দিয়া এই 
পাইপ লাইন প্রসারিত। পৃথিবীতে জলরাশির 
নীচে এত দীর্ঘ পাইপ লাইন আর কোথাও নাই। 
এই পাইপ লাইন হইতে যে অপরিষ্কার তৈল 
পাওয়া যায়, বাপকো কারখানায় “তাহা পরিষ্কার 
করিয়া দৈনিক প্রায় ১২ হাজার পিপা বোঝাই 
“করা হয়। 





আর্থিক জগৎ : 





ইহা ছাড়া নৃতন যে মার্কিন পরিকল্পনা প্রস্তুত 


ছে বতাহ রিতা 


বিল্রয়কর । 

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী দাহরান হইতে এক 
সহমাধিক মাইল দীর্ঘ ২৬ ইঞ্চি মোটা একটী পাইপ 
লাইন আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করিয়া পূর্বব ভূমধ্য 
সাগর অঞ্চল পর্য্যন্ত যাইবে । ইহার জঙ্ক ব্যয় 
হুইবে ১০ কোটি ডলারেরও বেশী। ইহা ছাড়া 
আগামী বসম্তকালে দামাষে একটা আধুনিক বন্দর 
নির্ধাণের কাজ সুক হইবে । ১৮ মাসের মধ্যে এই 
বন্দর নির্দাণের কাজ শেষ করা হইবে । তৈলাঞ্চল- 
গুলির সহিত বন্দরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য 
রেলপথও নির্মিত হইবে । 


এক কথায় সমগ্র আরব দেশ তথা মধ্য-প্রাচ্যে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল প্রভাব বিস্তার, করিয়া স্থায়ী 
হইয়া বসিতেছে। ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব দৃত্প্রসারী 
হইবে। এতদিনের উপেক্ষিত আরবের উষর মরু 
অঞ্চলেরও সকল দিক হইতে এক বিরাট বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন আসন্ন হুইয়া উঠিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যের 
'ব্রাঙ্জনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপর তাহার 
প্রভাবও কম দূরপ্রসারী হইবে না। 


পূর্বে ভারতীয় বহির্বাপিজ্যের হিসাবে প্রতি 
বৎসরই আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য 
দেখা যাইত। কিন্ত বর্তমানে এ দিক দিয়া 
বহির্বাণিজ্যের গতি পরিবন্তিত হইয়াছে। 
প্রায় প্রতি মাসেই ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত 
মালের তুলনায় বাহির হইতে এদেশে আমদানীকৃত 






অনেক সময যস্ত্রের বৈতালিক ক 


প্লান হয়ে। 


সরু অস্কুলীতে মোটা আংটা শুধু সৌষ্ঠবেব সঙ্গতিই নষ্ট করে না, 
সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ কবে শিল্পীব শ্রম ও কপসীর ঝপসাধনা। চাপা 
কলিব মত মোহন অথঢ় মোলাধেম অন্গুলীতে মানায় শুধু দ্বিতীয়ার 
চাদেৰ মত নিহি এবং মস্থণ ছুই একটা অঙ্গুবী, অবশ্য সেগুলি যদি 
তৈরী হয কোন ব্প-কুশলী দ্বর্ণশিল্পীব হাতে । 

হর্পালন্ারে আপনাব তন্ু্্রীকে ছন্দায়িত কবে তুলতে হলে 
আমাদের দক্ষ কারিগর দিয়েই গহনা গড়িয়ে নেবেন। 


RAPA ৯///% 
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[াকলীতে সঙ্গীতের, সুবমাধুরধ্য 
ধায় তলিয়ে, এবং রুচিবিহীন গহনাব ভাবে সুকপাব রূপমাধুরী যায় 


নি 


৭১৯ 


মালের পরিমাণ বেশী হইতেছে । ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের 
স্বাভাবিক অনুকূল উদ্বত্ত বন্ধ হইয়া আজ 





. তাহা রীতিমত ঘাটতিতে আসিয়া দাড়াইয়াছে | 


সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত ফেব্রুয়ারী 
মাসের যে হিসাৰ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
জানা যায়, ও মাসে ভারতবর্ষ যে স্থলে ১৭ কোটী 
১০ লক্ষ টাকার মাল বাহিরে রপ্তানী করিয়াছে, লে 


স্থলে বিদেশ হইতে ভারতে মাল আমদানী হইয়াছে 


১৯ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকারও উপর | ১৯৪৫ সনের 
এপ্রিল হইতে ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
১১ মাসে রপ্তানী ও আমদানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২১৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা ও ২১৯ কোটী 
৯১ লক্ষ টাকা।- কাজেই এ সময় আমদানীর 
আধিক্য বা ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছে ৫ কোটী 
২২ লক্ষ টাকা । গত ১৯৪৪-৪৫ সনে আমদানীর 
তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ ২৭ কোটার মত বেশী 
হইয়াছিল। সেই অনুকুল উদ্ধত, উবিয়া গিয়া? 
১৯৪৫-৪৬ সনে আমদানীর যেরূপ আধিক্য দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে যুদ্ধোভ্তর যুগে ভারতীয় 
বহির্বাপণিজ্যের একটা গতি পরিবর্তনেরই আভাষ 
পাওয়! যাইতেছে । 

একথা সত্য যে, পূর্বে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের 
হিসাবে যে অমুকুল উদৃত্ত দেখা যাইত, নানা 
কারণে এখন আর সেরূপ অনুকূল উদ্ব তণআশ! 
করা যাইতে পারে না। দেনাদার দেশ 
হইতে ভারতবর্ষ বর্তমানে একটা পাওনাদার 
দেশে রূপান্তরিত হইয়াছে ।, যুদ্ধের ফলে বৃটেনের 
নিকট এদেশের ১৬ শত ২৩ কোটা টাকার ষ্টার্লিং 
পাওন! সঞ্চিত লইয়াছে। তাহা ছাড়া বৃটেনের 
নিকট ভারতের অর্জিত উদ্ধত ডলারও কিছু 
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পরিমাণে সংরক্ষিত রহিয়াছে । . সোনা কিংবা 





নগদ টাকার হিসাবে এই পাওনা আদায় 
হুইয়া আসিবে না। বিদেশ হইতে বেশী মাল, 
আমদানী করিয়া দেনাদার দেশগুলিক্ষে সেই 
পাওনা পরিশোধের সুযোগ দিতে হুইবে। 
পে কারণে আগামী কয় বৎসরে এ দেশের 
রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনাষ আমদানী বাণিজ্যের ' 
আধিক্য দেখা যাওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। কিন্ত 
আমদানীর পরিমাণ বেশী হওয়া একরূপ অবধারিত 
হইলেও নির্বিচারে যেকোন দরে যেকোন জিনিষ 
আমদানী করিয়া সঞ্চিত পাওনা খোয়াইয়া 
দেওয়ার কোন অর্থ নাই। ভারতবর্ষে বর্তমানে 
এমন অনেক জিনিষ বেশী পরিমাণ আমদানী 
হইতেছে, উপযুক্তরূপ চেষ্টা-যত্ব নিয়োগ করিয়া ' 
যাহা এদেশে ' প্রয়োজনীয় মাত্রায় উৎপাদন 
করা যাইতে পারে । এরূপ জিনিষ বেশী পরিমাণে 
' আমদানী হওয়ার কারণ--আমরা কি জিনিষ কিনিব 
খরিদ্বার হিসাবে তাহা স্থির করিয়া লইয়া আমরা 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি না। দেনাদার দেশই 
. তাঁহার সুবিধা অনুযায়ী এদেশে অবান্তর মাল 
বেচিয়া তাঁহার খণের বোবা লাঘব করিবার চেষ্টা 
করিতেছে। . ভারতের "স্বার্থ দেখিতে হইলে 
আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে এই মারাত্মক গলদ 
অচিরে দূর করিতে হইবে । ভারতের শিল্লোরতির 
প্রয়োজন আতর বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। শিল্পোন্পতির 
জঙ্ক উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও মালমশল্লা বাহির হইতে 
বেণী পরিমাণে আমদানী করা আজ একান্ত 
আবশ্যক হুইয়! দীড়াইয়াছে। ভারতের সঞ্চিত 
পাওনা এই সমস্ত জ্রব্য্পামগ্রী ক্রয়ে নিয়োগ করা 
আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি -অবাস্তর 
মালপত্রের আমদানী কমাইয়া কিভাবে এ সব 
একাস্ত প্রয়োনীয়,জিনিষ উপযুক্ত পরিমাণে ও 
ভাষ্য দরে বাহির হইতে সংগ্রহ করা যায়, সেদিকেই 
গবর্ণমেন্টের পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ হওয়া 
উচিত । "' 
ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অবস্থা 
"_ যুদ্ধোত্তর ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সর্বাধিক ' 
কঠিন সঙ্কটের সন্মুখীন হইয়াছে । ভারত সরকার 
যদি অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে অগ্রীসর না হন, তাহা! হইলে ভারতবর্ষের 
একটী অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ককারাচ্ছর 
হইবে ।. ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের এই সঙ্কটকালে 
ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইও্ডয়ার চতুর্থ 
বাধিক সাধারণ সভার সভাপতি মিঃ বি, কে, 
রোহাটগী যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা নানাদিক 
হইতে উল্লেখযোগ্য । ভারতের - রাজনৈতিক 
অনিশ্চিত অবস্থার অন্ত শিল্পসমূহের যে বিপদ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ রোছাটগী 
সর্বপ্রথম যে দাবী জানাইয়াছেন, বাহতঃ তাহা 


একাস্তভাবে রাজনৈতিক হইলেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দর 
মিঃ রোহাটগী | 
অর্থনীতিবিদ স্তার থিওভোর গ্রেগরীর মস্তব্যের 
উল্লেখ করিয়া শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট স্থাপনের ঢু 
স্দাবী আনাইয়াছেন। আজিকার দিনের ভারত- ছু. 
বর্ষকে সকল দিক হইতে বড় করিয়া তুলিতে | 
হইলে কেবলমাত্র পররাধীয় ব্যাপার, দেশরক্ষা ও ॥ 


_ তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। 






, আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬, 





যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের 


ক্ষমতায় তাহা কুলাইবে না, এ কথা বৃটিশ অর্থনীতিবিদ 
স্তার থিওভোর গ্রেগরী অনেক আগেই পরিফাঁর- 
ভাবে জানাইয়াছেন। ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক 
উপদেষ্টান্ষপে স্তার গ্রেগরী যে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে এই কথা বলিতে 
বাধ্য করিয়াছিল। ইপ্রিনিয়াৰিং শিল্পের স্যায় 
একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
চিন্তা করিতে গিয়া মিঃ রোহাটগীও শক্তিশালী 
ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কথা 
না ভাবিয়া পারেন নাই। 

যুদ্ধের পর বৎসরাধিক কাল চলিয়া গিয়াছে, 
কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর শিল্প 
পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে 
পারেন নাই বলিয়া মিঃ রোহটিগী ছুঃথ প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিল্প পুনর্গঠন 
সম্পর্কে যে সকল প্যানেল বা কমিটি গঠিত 
হইয়াছে তাহারা! যথাযথ হিসাব ও তথ্য না পাওয়ায় 
বিস্তৃত রিপোট প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। 
, মিঃ রোহাটগীর এই অভিযোগ গুরুতর এবং 
মধ্যকপলীন গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে তদস্ত করিয়া ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
তবে মিঃ রোহাটগীর অভিযোগে বিন্দিত হইবার 
কোন কারণ নাই। আসলে ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে এত ভ্রুত ও দূরওুসারী পরিবর্তন" ঘটিবে 
বলিয়া ভারতের সনাতনপুষ্থী বুটিশ শাসকগোষ্ঠী ও 
আমলাবর্গ কল্পনা করিতে পারেন নাই। কাজেই 
সনাতন রীতি অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পকে চাপিয়া 
রাখার পরিকল্পনাই তাহারা. অনুসরণ করিয়াছেন 
ইহাঁরুই ফলে আজ শিল্প-সংক্রাস্ত তথ্য পাওয়া বঠিন 


হইতেছে এবং পুনর্গঠন' পরিকল্পনা রচনায় বাধার 
হইতেছে। 


মিঃ রোহাটগী শিল্পনীতির দিক হইতে ভারত 
সরকারের সামরিক বিভাগসমূহে উত্বস্ত মাল 
বিক্রয় (ভিসপোজাল) নীতিরও সমালোচনা 
করিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া সরকারী 
কর্মচারীদের হুর্নাতি ও অকর্ধপ্যতার উল্লেখ 





আকর্ষণ করিতেছি। 











আদায়ীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫০০,00০২ টাকার উপনর 
ক্ষাধ্যকরী তহবিল ২,00,00,000২ টাকার উপর 
আমানত রাখিবাঁর সর্বাপেক্ষা নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। 


অভিজ্ঞ ও লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসার্নিবর্গ দ্বার! স্থপরিচালিত। দেশের 
সৰ্ব্বত্ৰ শাখা ও এজেন্দী অফিস আছে। সুষ্ঠ, পরিচালন! 
এবং কর্ম্মতৎপরতার দরুণ সর্বত্র প্রশংসিত। - 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ জি সি পালা, বি-এল, এম-এল-এ 


করিয়াছেন। মিঃ রোহাটগীর সমালোচনার গুরুত্ব 
অঙ্গীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, এক্ষেত্রে 
তিনি মধ্যকালীন গব্ষেপ্টের প্রতি অবিচার 
করিয়াছেন। ভিসপোজাল নীতির সমাঁলোচন! 
লক্ষ্য করিয়া মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই 
অনেক ব্যবস্থার সংশোধন করিয়াছেন এবং, অসাধু 
কর্মচারীদের সম্পর্কে ফঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে দ্বিধা করেন নাই । যাহা হউক, ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মিঃ রোহাটগী সাধারণ- 
ভাবে শিল্পনীতি সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
সেঙখলি বিবেচনার , যোগ্য। এতদ্যতীত 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্তু মিঃ রোছাটগীর প্রধানতঃ ৩টী 
ভিনিবের উপর জোর দিয়াছেন। প্রথমতঃ, লৌহ. 
ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া, 
'ভিনি খুর সতর্কভাবে লৌহ ও ইম্পাতের চাহিদা: 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জঙ্ক অনুরোধ করিয়াছেন ।, 
তাঁহার মতে লৌহ ও ইম্পাতের চাহিদা শিল্পগুলির' 
পক্ষ হইতেই বা কতটা এবং সরকারী বিভাগগুলির- 
পক্ষ হইতেই বা কতটা, তাহা ভাল ‘করিয়া দেখা 
দরকার । দ্বিতীয়তঃ, মিঃ রোহাটগীর যন্ত্র নির্দাপ, 
শিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ জোর, 
দিয়াছেন। ইহার কারণ স্পষ্ট । ভারতে বৃহৎ 
শিল্প গড়িয়া না উঠিলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পা কখনই; 
সবল হইয়া উঠিতে পারিবে না। দতৃতীয়তঃ;. 
মাল বহন ব্যবস্থার দিক হইতে ইল্িনিয়ারিং শিল্পকে 
যে অন্বিধা ভোগ করিতে হয় তাহার উল্লেখ 
ফরিয়া মিং রোহাটগী রেলওয়ের মাশুল নীতির 
আমূল পরিবর্তন দাবী করিয়াছেন। 
রেলওয়ের, বর্তমান অবস্থায় মাশুল নীতির 


. আমূল পরিবর্তন সম্ভব না হইলেও শিল্প-সংক্রান্ত' 


মাল সম্পর্কে যতটা সম্ভব সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা 
আগামী বাছেটেই ভারত সরকার করিবেন বলিয়া, 
আমরা আশা করি। মোটের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে মিঃ রোহাটগীর 
- প্রধান দাবীগুলির কোনটাই অসঙ্গত বলিয়। 
বিবেচিত হইতে পারে না । আমরা মিঃ রোহাটগীর 
বক্তৃতার প্রতি মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি 







ফোন £ কলি: ৪৭১৯ 
গ্রাম £=_'MOHABANK’ 
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স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দোস্তে 
গত এই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে যে গণ- 
পরিষদের (Constituent Assembly ) 
অধিবেশন বসিয়াছে ভারতের ইতিহাসে তাহা 
একটী চিরস্মরণীয় ব্যাপার । খুব বেশীদিনের 
কথা নহে। ১৯ বৎসর পূর্বে গত ১৯৪২৭ সনের 
নবেম্বর মাসে ভারতের শাসনতন্ত্র স্থির করিবার 
জন্য বুটীশ গবর্ণমেন্ট যখন সাইমন কমিশন গঠন 
কবেন, সেই সময়ে এই কমিশনে একজন ভারত- 
বাসীরও স্থান হয় নাই) ইংরাজ জাতি স্পর্ধা 
সহিত তখন ভাঁরতবাসীকে জানাইয়াছিল__ 
ভারতবর্ষের শসিনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা স্থির 

করিবার দায়িত্ব আমাদের-_ভারভবাসীর উহাতে 
] কথা বলিবার কোন অধিকার নাই। বৃটাশ 
গব্ণমেন্টের এই স্পর্ধার ভারতবাসী কি ভাবে 
জবাব দিয়াছে তাহা! ভারতের গত ১৯ বৎসর 
কালের রাজনীতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। 
এখানে এই মাত্র আমরা বলিতে চাই--গত ৯ই 
ডিসেম্বর তারিখে একই উদ্দেশ্য লইয়া দিল্লীতে 
যে গণ-পরিষদের অধিবেশন বসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত। এই ভারতীয়- 
গণও ইংরাজের মনোনীত ধামাধরা ব্যক্তি নহেন। 
উছ্বার! ভারতীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
দের দ্বারা নির্বাচিত এবং উহাদের নির্বাচনে 
ভীরতবর্ষস্থিত কোন ইংরাঁজও অংশ গ্রহণ করিতে 
পারে নাই। আর যে ইংরাজ জাতি ১৯২৭ সালে 
ভারতীয় শাসনতন্ত্র কিন্ূপ হইবে তৎসম্বদ্ধে কোন 
ভারতবাসীকে কথা বলিবার পর্য্যন্ত অধিকাৰ 
১ স্বীকাৰ করে নাই--সেই জাতিব পক্ষ হইতেই 
উহ্থার প্রধানমন্ত্রী আজ ঘোষণা করিয়াছেন__ 
“ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রেব পরিবর্তে ভারতে 
কি প্রকার শাসনতন্ত্র প্রবন্তিত হইবে তাহা! নির্ধারণ 
করিবার ক্ষমতা ভারতবাসীর উপরই স্তপ্ভ। আমি 
আশা করি, ভারতবর্ষ বুটাশ সাম্রাজ্যের অংশীদার 
হইয়া থাকিবে | কিন্ত ভারতবাসী যদি ইচ্ছা! করে 
তাহা হইলে তাহারা বুটীশ সাম্রাজ্য হইতে 
বিচ্ছিমনও হইয়া যাইতে পারে। আমরা জোর 
করিয়া কাহাকেও আমাদের অংশীদার হিসাবে 
রাখিতে চাহি না। তারতবাসী যদি স্বাধীন হইতে 


চায় তাহা হইলে আমর! বলিব-_ভারতের স্বাধীন | 


হইবার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে আমরা 
উহাদ্দিগকে সাহায্যই করিব” 

পৃথিবীর কোন দেশের রাজনীতিক ইতিহাসে 
--বিশেষতঃ যে দেশ ৪০ কোটী লোক দ্বারা 
অধ্যুষিত-_যাছা আয়তনে একটা মহাদেশের 
সমতুল্য, যাহাতে জাতি, সম্প্রদায়, সংস্কৃতি ও ভাষার 
বহুবিধ পার্থক্য রহিয়াছে, যে দেশের শতকরা 


৯০ জন লোক নিরক্ষর এবং যে দেশ প্রায় সম্পূর্ণ ছু 


ভাবে নিরক্্--সেই দেশের ইতিহাসে সামান্য ১৯ 
বৎসর কালের মধ্যে এরূপ একটা রাজনীতিক 


বিবর্তন আর কখনও দেখা যায় নাই। পৃথিবীর ॥ 
আর কোন নিরস্ত্র জাতি এত অল্প সময়ের মধ্যে ॥ 


ইংরা্জ জাতির গ্থায় এত বড় শক্তিমান ও 
বৰলদপিত আাতির অনিচ্ছুক হস্ত হইতে আত্ম- 


শু 


৯৯ 


গণ-পরিষদ 


নিয়ন্ত্রণের এত বড় ক্ষমতা কাভিয়া লইতে সমর্থ 
হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর তপন্তা, আদর্শবাদ ও 
দুরদৃষ্টি এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের ত্যাগ ও 
অন্য সহস্র সহস্র লোকের আত্মদীনের ফলেই উহা 
সম্ভব হইয়াছে । 

৯ই ডিসেম্বর তারিখে যে গণ-পরিষদের 
অধিবেশন আরম্ভ হইল তাহাকে আমরা ভারতের 
স্বাধীনতার জয়যাত্রার দিন বলিয়া অভিহিত করিতে 
পারি। কিন্তু এই জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা 


স্বাধীনতা লাভ করিব--তাছা মনে করিলে ভূল 


করা হইবে । সাম্প্রদায়িক ও দলগত স্বার্থ সংঘাতে 
বিধ্বস্ত একটী মহাদেশের ৪০ কোটী অধিবাসীর 
সমধিত, একটা শাসনতন্ত্র স্থির করা সহজ কাজ 
নহে। হয়ত বর্তমানের এই গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া 
যাইবে, হয়ত উহা যে শাসনতন্ত্র স্থির করিবে 
দেশের অধিবাসীর একটা ব্ড অংশ তাহা অগ্রাহা 
করিবে, হয়ত এই গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত বুটাশ 
গবর্ণমেপ্ট মানিয়া লইবেন না। তখন হযত 
সমগ্র দেশবাসীকে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
পুনরায় এক জীবন-মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে | হষত বর্তমানের এই গণ-পরিষদের স্থলে 
অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের 
আরও অধিকতর ব্যক্তির দ্বারা সমধিত আর একটা 
গণ-পরিধদ গঠিত হইবে। ফরাসী দেশের গণ- 
পরিষদের ইতিহাসে এরূপ উত্থানপতন অনেক 
স্টটিযাছে | ভারতের গণ-পরিষদের পক্ষেও তাহা 
ঘটিতে- পারে । . কিন্তু যাহাই হউক গত ৯ই 


ডিসেম্বর তারিখে ভারতের স্বাধীনতার যে জয়যাত্রা 
সুরু হইয়াছে, তাহা কখনও মধ্যপথে থাঁমিবে না 

£ যাত্রাপথে উহা যত দুর্ব্বার বিপ্রবিপত্তির 
রা হউক না কেন, উহ] স্বাধীনতার শেষ 
লক্ষ্যে পৌছিবেই। এই জদ্থই বলিতেছি যে, 
১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখ ভারতের 
ইতিছাসে একটা চিরম্মরণীয় দিন_-ভাঁরতের কোন 
ইতিহাস-রচয়িতাই এই দিন্টীকে উপেক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবেন না। 

ছুঃখের বিষয় যে, ভারতের স্বাধীনতার জয়- 
যাত্রার এই স্মরণীয় দিবসে ভাঁরতেব ৯ কোটী 
মুসলমানের সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রতিনিধিমূলক 
প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের মনোনীত সদস্তগণ 
ভাঁবতের অন্য সমস্ত সম্প্রদায় ও দলের প্রতিনিধি- 
দের সহিত যোগদান করেন নাই। মুসলীম লীগ 
এক সময়ে পাকিস্থান-হিন্ুস্থান ভেদে ভারতবর্ষকে 
খণ্ডিত ও বিভক্ত করিবার দাবী করিয়াছিলেন। 
মন্ত্রীযিশনের ১৬ই মে তারিখের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া তাহারা এই দাবী পরিত্যাগ করেন। 
কিন্তু এক্ষণে এই পরিকল্পনার তাৎপর্য লইয়া গোল 
বাধিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ব্যাপারে লীগ 
উহাদের স্বদেশবাঁসীর সহিত একটা বুঝাপড়ার 
জগ্ভ আন্তরিক চেষ্ট: না করিয়া এবং মন্ত্রীমিশনের 
পরিকল্পনার তাৎপর্য কি তাহার বিচার-ভার 
ভারতীয় ফেভারেল কোর্টের উপর অর্পন করিবার 
প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়া এই ব্যাপারে বুটাশ গবর্ণ- 
মেণ্টেব ছুরভিসদ্ি-প্রণোদিত ব্যাখ্যার উপর 


| ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলস 
| ভিলম্মিজ্েত্ভ 


হল 
রেজিস্টার্ড অফিস $ ১০, ওল্ড পো অফিস গ্রীট, কলিকাতা! । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌২ শ্রন্ন সিসে জত ক্কোং 


সৰ্ব্বত্ৰ সজ্জান্তশালী কল্মাী আবগ্তক। 
রিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


আমরা সানন্দে (ঘাষণা করিতছি যে, পু , পুরী (উড ), বেনারস 
( যুক্তপ্রদেশ ) চাদপুর ( বাঙ্গল! ), ইন্মল (মণিপুর ফিট) ঘং 


'তিনন্থুকিয়া (আপার আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে । 


দি ত্রিপুর! মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


{ সিডিউন্ড_ এবং. ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 


অনুমোদিত যুলধন__ 
বিক্রীত মুলধন 


৫০ 209,000, টাকা 
২২,৫০, ৩০০. টাকা 


নারীর মুলধন, ও কত তব ১৪,৯৫,০০০২ টাকার অধিক 


মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আই অফ ত্রিপুরা 
রেজিষ্টার্ড অফিস--আখাউড়। (বি-এ. রেলওয়ে) 


কলিকাতা অফিসসমূহ-_-১০২/১, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
২০১, স্বারিসন রোড ও ১০৯, শোভাবাজার ট্রীট । 


প্রধান অফিস-_ আগর্তল। ত্রেপুর। ষ্টেট) 


৩১৫০১৯০০১০০ ০২২ টাকা 
১০০১০০৯০০০২ টাকা! 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ 
রাজসভাভুষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


বাজল।, আসাম, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র শাখ। আছে। 





৭২২ 


আর্থিক জগৎ ' 





নির্ভরশীল হইয়! উঠিয়াছেন। কংগ্রেস এই ব্যাখ্যা - 


মানিয়া লয় নাই এবং বুটাশ গবর্ণমেপ্টের এই 
ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আছে 
বলিয়াও স্বীকার করে না। কাজেই মুসলীম 
লীগের অদশ্তগণ গণ-পরিধদ বয়কট করিয়াছেন | 
এদেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির শ্বদেশগ্রেমিকতা ও 
আত্মত্যাগে ফলে যে সময়ে ইংরাক্জ জাতি 
ভারতের শাসনতঃ প্রণয়নে ভারতবাসীর একচ্ছত্র 
অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন_ঠিক, 
সময়েই ভারতের ৯ কোটা মুসলমানের সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রতিনিধিযূলক প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগ 
ত্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই ব্যাপারে সালিশ হিসাবে 
ইংরাজকে ডাকিয়া আনিতেছেন। উহা অপেক্ষা 
পরিতাপের-আাতীয় অবমাননার আর কোন 
ব্যাপার ঘটিতে পারে না । 

যাহা! হউক মুসলীম লীগ অপহযোগ করিলেও 
স্বাধীনতার জয়যাত্রা স্থগিত হইতে পারে না। 
দেশের ৯ কোটা লোকের বিরূপ মনোভাবের জন্ত 
দেশের ৩১ কোটী লোকের স্বাধীনতা লাভের 
চেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে না। কাজেই গণ- 
পরিষদের অধিবেশন চলিতেছে ও চলিবে । 
শেষ পর্য্যস্ত উহার ফল ভারতের, হিন্দু-মুসলমান 
নির্বিশেষে সকলের পক্ষে কল্যাপদায়ক হুহবে 
বলিয়াই আমরা মনে করি। .মুগলীম লীগ কর্তৃক 
গপ-পরিষদ বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার 
পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এরূপ ঘোষণ! 
করিয়াছেন যে, দল ও লম্প্রদায়গত কোন তুচ্ছ 
বিষয় নিয়া কাড়াকাড়ি করিবার অন্য কংগ্রেস 
গণ-পরিধদে যোগদান করিতেছে না। পরিষদে 
ভিন্ন দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিছক ভোটের জোরে 
কোন প্রস্তাব পাশ করাও কংগ্রেসের অভিপ্রেত 
নছে ; কংগ্রেস দল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের 
প্রত্যেক নরনারীর উপর ্ভায়বিচার ও 
সমানাধিকারের আদর্শ লইয়াই স্বাধীন ভারতের 
শাসনতন্ত্র রচনা করিবে । পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক 
গণ-পরিধদের এই কাধ্যনীতির কথা ঘোষণা' 
করিবার পর স্বয়ং ,গণ-পরিষদও এই সঙ্কল্প ঘোবণ! 
করিয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশীয় 
রাজ্য এবং অন্ান্ঠ যে সমস্ত অঞ্চল ভারতীয় 
সাধারণতন্তরে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 
লইয়া ভারতে . একটী "স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত 
হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসলতঙ্্রের মধ্য দিয়া 
সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
ভারতের সমগ্র অনসমষ্টির উপর গ্ভায়বিচাব ) 
মৰ্য্যাদা ও উন্নতিলাভের ক্ষেত্রে আইনের দিক 
হইতে সকলের দমানাধিকার এবং আদর্শ, মতবাদ, 
ধর্দবিশ্বাস, প্রচারকার্য্য, জীবিকা, সঙ্ববন্ধতা এবং 
উদ্ভমের ক্ষেত্রে সকলের সমান স্বাধীনতার ব্যবস্থা 
করা হইবে । মুসলীম লীগ যদি গণ-পরিষদ- 
বর্জনের সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন এবং উহার পরও 
গণ-পরিষদ যদি উপরোক্ত উচ্চ আদর্শে অটল থাকিয়! 
এবং এই আদর্শ পুরাপুরি সন্মুখে রাখিয়া একটী 


শাসনতন্ত্র রচনা, করেন, তাহা হইলে উহা যখন. 
সমগ্র দেশবাসীর সমক্ষে বিবেচনার্থ উপস্থিত করা 


হইবে তখন উহাকে সমগ্র মুসলমান: সম্প্রদায় 
উপেক্ষা করিবে বলিয়া আমরা, কিছুতেই 
মনে করি না। ধর্শের নামে স্বার্থপর 


সেই. 


ব্যক্তিদের দ্বারা সুদীর্ঘকালব্যাগী অপ প্রচার, বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবিরত সাম্প্রদায়িক বিরোধে 
ইন্ধন প্রদান, ধনবৈষধ্যমুলক সমাজব্যবস্থা, আত্ম- 
শক্তির প্রতি অনাস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে আজ 
দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাষ সমগ্র অংশ 
স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ ও উচ্চ ভাবধারা হইতে 
বিচ্যুত হইয়া বৃটীশ সাত্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অগণিত বিদ্বান, বুদ্ধিমান হ্বর্দেশপ্রেমিক ব্যক্তি 
আছেন যাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে-বিশেষতঃ 
মিশর, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে-_ইংরাজগণ একই 
প্রকার ভেদবুদ্ধির স্থষ্টি করিয়া কি ভাবে এ সব 
দেশের স্বাধীনতাম্পৃহাকে দযাইয়া রাখিয়াছেন 
তৎসম্বন্ধে বিশেষ্রূপে ওয়াকিবহাল। আদ্র ভারতে 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 
দেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাহ! অপেক্ষা শতগুণ 
অধিক বিরোধ ছিল |) কিন্তু এই ছুইটা দেশ সমস্ত 
বিরোধ পরিহার করিয়া আজ পৃথিবীর দুইটা 
সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত 
হইয়াছে । আরবের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এতদিন 
যে বির্নোধ ছিল তাহাও দূরীভূত করিবার জন্ত 
আস্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই সব ইতিহাস 
এবং--বিরোধের পথে যে কোন জাতি উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না--উহা মুঘলমান সম্প্রদায়ের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নছে। এরূপ অবস্থায় 
গণ-পরিষদ যদি উহার ঘোষিত আদর্শ অনুযায়ী 
একটী আদর্শ শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া তাহা দেশের 


মুসলমান জনসমষ্টির সযক্ষে উপস্থিত করেন, তাহা, 


হইলে এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, শ্বদেশপ্রেমিক ও 
দূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহা অবলীলাক্তমে উপেক্ষা 
করিবেন_উহ্া আমরা কিছুতেই মনে করিতে 
পারি না। এরূপ ক্ষেত্রে হয়ত শাসনতন্ত্রের কোন 
কোন ধারার সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি হইতে 
পারে এবং এই আপত্তি উঠিলে গণ-পরিষদ যে তাহ! 
বিশেষভাবে পৰ্য্যালোচনা করিয়া মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডনের জন্ভ শাসনতন্ত্র 
সংশোধন করিবেন তাহাঁতেও আমাদের স্লোহ 
নাই। এতদিন এদেশে কতকটা ভাবপ্রবণতা, 
কতকটা কল্পনার আশ্রয় লইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ 


চলিয়াছে। গণ-পরিষদ যেদিন ভারতের শাসনতন্ত্র 
দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবেন তখন বাস্তব 





মিডল 





'নাই। 


[ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


অবস্থা সকলে উপলব্ধি করিতে লমর্থ হইবে এবং 
সেই সময়ে হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি উহার গুণাগুণ বিচার 
করিয়া এই সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ 
হইবে। এরূপ অবস্থায় সকল দল সকল সম্প্রদায়ের 
সমধিভ একটা শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা যে 
বহুগুণ ‘সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গপ-পরিষদের মধ্য দিয়া আমরা এই সুফলেরই 
প্রত্যাশা করিতেছি। 

কিন্তু গণ-পরিষদের অধিবেশন কবে শেষ হইবে 
এবং কতদিনে উহা! দেশবাঁলীর সমক্ষে একটা 
শাসনতন্ত্র উপস্থিত করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা 
ততদিন পর্য্যন্ত মুসলীম লীগ পরিষদের 


অধিবেশন বর্ন করিয়া থাকুক-_উহা আমাদের 


একেবারেই অভিপ্রেত নহে। যতদিন মুসলীম 
লীগ পরিষদে যোগদান না করিবে ততদিন 


দেশবাসী পরিধর্দের কার্ধা-কলাঁপকে বাস্তবের 


দৃষ্টিভঙ্গি লইয়। বিচার করিতে পারিবে না এবং 
ততদিন পর্য্যন্ত দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাড়িয়া 
চলিবে। উহার ফলে দেশের মুপপমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ একটা জিদবাঁদের আবির্ভাব 
হইবে যাহার অন্য উহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ 
মনোভাব ও বিচার-বুদ্ধি লইয়া পরিষদের 
পরিকল্পিত শাপনতত্ত্রেরে বিচার কর! সম্ভবপর 
হইবে না। উহাতে দেশের স্বাধীনতার বিন 
পিছাইয়া যাইবে এবং আজ দেশের যে কোটা 
কোটা লোক হুঃখ-ছুর্দশার চরম স্তরে উপনীত 
হইয়াছে তাহাদের দুঃখের অমানিশা দীর্ঘতর হইয়া 
উঠিবে। উহা কাহারও অভিপ্রেত নছে। 
এজন্য আমরা আশা করিতেছি যে মিঃ 
জিন্না ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে 


কংগ্রেস সাহার সহিত একটা বুঝাপড়া করিবার 


জগ্ প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। কংগ্রেস ও লীগের 
মতভেদ বর্তমানে এরূপ সন্ধীর্ণ গণ্তীর মধ্যে 
আসিয়া পৌছিয়াছে, যাহার ফলে এই বুঝাপড়া 
একটা অসম্ভব কিছু বলিয়া আমর! মনে করি ন1। 
মীমাংসা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের আন্তরিকতাই 
বর্তমানে একমাত্র প্রয়োজন । মুসলীম লীগের মধ্যে 
যে সমস্ত শিক্ষিত, শ্বদেশ-প্রেমিক ও দুরদর্শা ব্যক্তি 


রহিয়াছেন তাছার। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে 
সাহায্য করিতে পারেন। তাছাদিগকে আমরা 
সনির্বন্ধ এই অনুরোধই জ্ঞাপন করিতেছি। 
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১৯২৯ সালের পৃথিবীব্যাপী আধিক মন্দার 
প্রতিক্রিয়ায় রৌপোর মূগা আশাতীতরূপে হাঁস 
পায এবং তখন এন্ধপ আশঙ্কারও উদ্ভব হয় যে, ধাতু; 
হিসাবে রৌপ্যের মান এবং মূল্য তামা, নিকেল 
প্রভৃতির মূল্যের সমপর্ধ্যাঞ্নে আসিয়া পৌছিতে 
পারে। কিন্তু রৌপ্যখনির মালিকদের রাজনৈতিক 
প্রতাব-প্রতিপত্তির দরুণ রৌপ্যের এই পরিণতি 
-ঘটিতে পারে নাই। রৌপ্য উৎপাদন ব্যাপারে 
সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মেক্সিকো, আমেরিকা, কানাডা! 
এবং পেরু সর্ব প্রধান হইলেও ইহার ব্যবসায় এবং 
আস্তর্জাতিক মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আমেরিকান 
গবর্ণমেষ্টের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী। খনির 
মালিকদের স্বার্থের খাতিরে ১৯৩৪ সালে 
আমেরিকান গবর্ণমেপ্ট এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে 
বাধ্য হন যে, রৌপ্যের মূল্য প্রতি আউন্স ১২৯ 
‘ডলারে বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত অথবা! প্রচলিত মুদ্রায় 
রৌপ্যের পরিমাণ স্বর্ণের পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ 
না হওয়া পর্য্যন্ত -গবর্ণমেন্ট রৌপ্য ক্রয় করিতে 
আইনতঃ বাধ্য থাকিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে 
রৌপ্যের চরম ছৃর্দিশা নিবারিত হুয় এবং মূল্যবান 
ধাতু হিসাবে ইহার মান-মর্য্যাদাও অঙ্ষু্ থাকে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর পৃথিবীর 
সকল দেশেই মুদ্রা, যুদ্ধসংক্রাস্ত নানাবিধ শিল্প 
‘এবং বে-সামরিক শিল্পসমূছের প্রয়োজনে রৌপ্যের 
চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আণবিক 
বোমা প্রভৃতির ত্বপ্ঠও রৌপ্যের চাহিদা দেখা 
দেয়! কিন্ত এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় 


রৌপ্যের উৎপাদন সকল দেশেই হাস পাইতে . 


থাকে। যুদ্ধের পূর্ব সমগ্র পৃথিবীতে বার্ষিক ২৬ 
কোটা ৪০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য উৎপন্ন হইত | কিন্ত 
উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাইয়া ১৯৪৫ গালের 
-পর দেখা গেল যে, এই বৎসরে মোট ১৬ কোটী 
আউন্দ অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় প্রায় সাডে 
১০ কোঁটী আউন্স কম বৌপ্য উৎপন্ন হইয়াছে । 
বিভিন্ন দেশের চাহিদার যে হিসাব করা হুইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে, মুদ্রার প্রয়োজন 
বাদে একমাত্র শিল্পপযুহের জন্তই আমেরিকাতে 
প্রায় সাডে ৪ কোটা আউন্স রৌপ্যের প্রয়োজন 
ভইবে। ইংলণ্ডের শিল্পসমূহের জন্ত খুব কমপক্ষেও 
দেড কোটী আউন্স রৌপ্যের প্রয়োজন । এই ছুই 
দেশের শিল্পসমূছের জন্তই মোট ১৪ কোটা আউন্দ 
,রৌপ্যের চাহিদা আছে। অথচ বাধিক 
উৎপাদন মাত্র ১৬ কোটী আউদ্দের মত। যুদ্ধের 


" পুর্বে শিল্প এবং মুদ্রার প্রয়োজন বাদেই ভারতবর্ষে 


প্রায় € কোটা আউন্ম রৌপ্যের চাহিদা ছিল। 
“স্তর আমেরিকা, ইংলও ও ভারতবর্ষ এই ভিনটা 
দেশেই মুদ্রার প্রয়োজন বাদে যে পরিমাণ রৌপ্যের 


‘চাহিদা আছে তাহা পৃথিবীর মোট উৎপাদন 


'অপেক্ষাও ৩ কোটী আউন্স বেশী। চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন হাস পাওয়ায় বিভিন্ন দেশে 
রৌপ্যের যে ক” বা সঞ্চিত তহবিল ছিল 
তাছাও ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। 
১৯৪২ সালের মে মাসে আমেরিকান ট্রেজারীর 


''রৌপ্য তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪০ কোটী আউদ্দ। 


(রীপ্যর ভবিষ্যৎ 


১৯৪৫ সালের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ 
দাড়ায় ৪০ কোটা ৩০ লক্ষ আউন্দ। 

বুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অগ্কান্ক দেশের ম্যায় 
ভারতবর্ষেও রৌপ্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। যুদ্ধরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা, 
আমদানী হাস, অলঙ্কার নির্দাণ, সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
(50411 0০183 ) সম্প্রসারণের যে চাহিদা দেখা 
দেয় তাহাতেই এদেশে রৌপ্য .মূলোর গতি 
পরিবন্তিত হইয়া যায়। যুদ্ধের সুযোগে শ্রমিক 
এবং ন্ভান্ভ কয়েকটী সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় 
অলঙ্কারাদি নির্দাপের অস্ত পূর্ববাপেক্ষা বেশী 
পরিমাণ রৌপ্য ব্যয়িত হয়। ১৯৪১-৪২ সালে 
দেশের নানাস্থানে বিমান আক্রমণ এবং যুদ্ধের 
ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যে আশঙ্কার 
সৃষ্টি ছইয়াছিল তাহাতে ধনী-গরীব নির্বিশেষে 











বহুলোক বৌপ্য এবং রৌপ্য যুদ্র! সঞ্চয় করিয়া, 
ব্বাখে। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে প্রতি একশত ভরি, 
রৌপ্যের মূলা ৪০৪০ টাকার বেশী ছিল না। 
কিন্তু ইহ! ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া বিগত মে-জুন 
মাসে, প্রায় ২০০২ টাকার কাছাকাছি ষায়। ইহার 
পর সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণ রৌপ্য আমেরিকা, 
বহ্ধদেশ এবং ইরাণ হইতে আমদানীর ফলে মূল্য 
কতকটা হাস পায়। আমদানী প্রকৃতপক্ষে না 
হইলেও আমদানী হইবে এই গুজ্জবের ফলেও 
রৌপ্যের মূল্য কোন কোন সময় হাঁস পাইতে 
দেখা গ্রিয়াছে। কিন্তু এই ভাবে হাস পাইয়া 
রৌপ্যের বর্তমান মূল্য প্রতি একশত ভরি ১৪০২ 
টাকার কাছাকাছি ওঠানামা করিতেছে । রৌপ্যের 
আন্তর্জাতিক মূল্যেব তুলনায় ভারতবর্ষে রৌপ্যের 
মূলা যে অপেক্ষাকৃত বেশী তাহা স্ুবিদিত। 
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Dressing and Bandages. 


Amenity Stores. 









December, 
A. Regional Commissioner 
(Disposals) at 


BOMBAY- Mercantile Chamber, 
Graham Road, Ballard Estate. 


CALCUTTA -&, Esplanade East, 


LAHORE - 6. ৮. ০. Square, 
The Mall. 


CAWNPOQRE-I5/I569, Civil Lines. 


| Following types of sfores are available for sale: | 
ৃ Stationery Stores: Paper and Paper Products. 
Drugs and Chemicals: Drugs; Biological Reagents; ete. 


Surgical and Dental Instramenfs: Anaesthetic Equipment; Ear, 
“Nose and Throat Equipment; Orthopaedic Eqvipment; Ligatures; 
‘Nursing Appliances; Dispensary Appliances; Anti-malarial Eqvip- 
" ment; Opthalmic Equipment; Gynaecological Equipment; Veter- 

inary Instruments and Appliances; Other instruments including 

Hypodermic Syringes, Suture Needles, etc. 


Other Medical and Veterinary Stores. 


Other Miscellaneous Stores: Glass Sheet and Holloware exclud- 
ing bottles; Certain types of Rubber and Rubberised G00ds. 


Full details giving description and condition of stores, 

quantity, location, etc. and the method of tendering 
are contained in Section MS' of the Third Catalogue 
which is available at Re. l/-on or about lIéth 
1946, from the. addresses given below: 

















3rd CATALOGUE)| 





B. Dy. Reglanal Commissioner 
(Disposals) at 
KARACHI - Variawa Building, 
McLeod Road. 
MADRAS - United india Life 
Building, Esplanade. 
C. AU Important Chambers 
of Commerce and Trade 
Associations. 


Mail orders for the catalogue must be accompanied by Money Order or Indian 


Postal Order. 


NOTE: Watch for further announcement regarding Section MS of 
Fourth Catalogue which will contain a further list of stores 
available for disposal. 
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ISSUED BY THE DIRECTORATE GEKERAL OF DISPOSALS, 





DEPARTMENT OF INDUSTRIES 4 SUPPLIES, HEW DELHL 


৭২৪ 


আর্থিক জগৎ 





১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আমেরিকায় রৌপ্যের 
প্রতি আউন্স মূল্য ৪৫ সেপ্টে (দেড় টাকারও কম) 
নির্ধারিত করা হুয়। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
এই সরকার নির্ধারিত মুল্য ৭১১১ সেপ্টে বুদ্ধি 
করা হয়। বিগত আগষ্ট মাসে ইহা আরও বৃদ্ধি 
করিয়া ৯০'৫ সেপ্টে পরিবত্তিত করা হয়। প্রতি 


আউন্দে বর্তমান আমদানীশুক্ধ চার আনা ধরিয়াও, 


প্রতি একশত ভরি রৌপ্যের মূল্য এদেশে 
আমেরিকার মূল্যের তুলনায় মোটামুটি ১০০২ টাকা 
কিংবা ইহার সামাগ্ত কিছু বেশী হইতে পারে। 
এ দেশে রৌপ্যের বাজার দর যে রৌপ্যের 
আন্তর্জাতিক মুল্যের উপর বিশেষ নির্ভরশীল নহে, 
উপরোক্ত দৃষ্টাস্তই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। রৌপ্য 
আমদানীকারকদের কারসাজি ছাড়া বর্তমানে 
রৌপ্যের মূল্য উচ্চ হারে বজায় থাকার আরও 
একটী কারণ আছে তাহা প্রধানত: এক শ্রেণীর 
বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের চাহিদা। রৌপ্যের মূল্য 
বৃদ্ধি পাইলে সাধারণ শ্রেণীর লোক সঞ্চিত রৌপ্য 
বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহাই ম্বাআবিক নিয়ম। 
মুল্য বৃদ্ধির প্রথমদিকে বহু পরিমাণ রৌপ্য জন- 
সাধারণ বিক্রয় করিয়া দিয়াছে ইহা.সত্য। কিন্ত 
এক শ্রেণীর ধনী ব্যবসায়ী আছে যাহারা উচ্চ মুল্য 
বর্তমান থাকিলেও সঞ্চিত রৌপ্য কিংবা স্বর্ণ বিক্রয় 
করিবে না, অথবা উচ্চ মূল্যের দরুণ স্বর্ণ কিংবা 
রৌপ্য ক্রয় করিতেও বিরত হইবে না। যুদ্ধের 
সুযোগে এই শ্রেণীর লোকের প্রভূত অর্থাগম 
হুইয়াছে। নানান্ধপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে ইচ্ছামত অর্থবিনিয়োগ করার সুযোগ 
বর্তমানে অল্প । অনেকে চোরা কারবার করিয়াও 
বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে । আয়কর ফাকি দিতেও 
অনেকে নানারূপ পথ । খুঞ্জিয়া বেড়াইতেছে। 
ইত্যবস্থায় যে কোন মূল্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য ক্রয় 
করিয়া সঞ্চিত রাখিতে ইহারা বদ্ধপরিকর ৷ 
কিছুকাল যাবৎ দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কেও অনেকে আশক্কাম্বিত হুইয়া স্বর্ণ এবং 
রৌপ্য সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাামার ফলেও 
অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নগদ অর্থ হাতে রাখা 
যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন। 


পৃথিবীর মোট রৌপ্য উৎপাদন এবং বিভিন্ন ' 
দেশে মুদ্রা এবং শিল্পের জগ্ত রৌপ্যের ষে- 


চাহিদা দেখা যাইতেছে তাহা বিচার করিলে 
অদূর ভবিষ্যতে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস পাইবে 
এরূপ ধারণা হয় না। , 

রৌপ্যের উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক 
চাহিদার হিপাব ছাড়াও এই প্রসঙ্গে আর একটা 
বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । খণ এবং ইজারা 
আহন ( 15520. & Lease Act ) অনুযায়ী 
আমেরিকান গভর্ণমেপ্ট ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
বিভিন্ন দেশকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করার 
ভম্য ৩২ কোটা আউন্স রৌপ্য ধার দিয়াছিলেন। 
ইহা হইতে ৮ কোটী ৮০ লক্ষ আউন্দ বুটাশ 
গভর্ণমেপ্ট নিয়াছিলেন এবং ২২ কোটী ৬০ লক্ষ 
আউন্স তাঁরতবর্ষকে দেওয়া হইয়াছিল । চুক্তির 
সর্ত অনুযায়ী রোপ্য দ্বারা সাকুল্য ৩২ কোটা 
আউন্স রৌপ্যখণ পরিশোধ করার দায়িত্ব বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের | বুটীশ গভর্ণষেন্ট নিজেদের ৮ 


[ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 








কোটা ৭০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য পরিশোধ করার 


কাজ ম্গম করিবার আস্ত সম্প্রতি 
ইংলণ্ডে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন রহিত করিয়া 
তামা এবং নিকেলের মুদ্রা প্রচলন করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। আমেরিকার নিকট ভারতের যে 
রৌপ্যখণ রহিয়াছে তজ্জ্ত বুটাশ গভর্ণমেন্টের 
প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে। ভারতবর্ষেও রৌপ্যের 
আধুলী এবং সিকির প্রচলন বন্ধ করা হইয়াছে 
এবং রৌপ্যের টাকা হইতেও ইতিপূর্বে রৌপ্যের 
অংশ হাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে | পৃথিবী- 
ব্যাপী রৌপ্যের যে অভাব দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে বৃটীশ গভর্ণমেন্টের নির্দেশে ভারতবর্ষেও 
অদূর ভবিষ্যতে যদি সমস্ত প্রকার রৌপ্যমুদ্রার 


প্রচলন বন্ধ হইয়া যায় তবে জনসাধারণ বিস্মিত 
হইবে না। 


আন্তর্জাতিক কারণে এদেশে রৌপ্য সৃল্য- 
হাস হওয়ার কোন আসন্ন সম্ভাবনা নাই তাহা 


পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এ" 


' সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করিবেন তাহা এখনও- 


সুস্পষ্ট নহে। আমেরিকান রৌপ্য এবং ইংলণ্ড 
হইতে রাশিয়ান রৌপ্য অল্পবিস্তর আমদানী করার 
স্থযোগ আছে। যুদ্ধের সুযোগে আমেরিকা এবং" 
ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের যে ডলার ও ষ্টাপলিং সঞ্চিত. 


হইয়াছে তাহার কতকাংশ বিভিন্ন দেশ হইতে 
স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয়ের জগ্ত অনায়াসে ব্যয় করা 
যাইতে পারে। এবং এই স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী” 
করিলে এদেশে মুদ্রাস্ফীতিজনিত নানারূপ, 


' অবাঞ্চনীয় অবস্থারও কতকট প্রতিকার হইতে 
পারে। 





এস্‌ ও ডিমাই ১৪ পাউণ্ড ৫০০ এবং তদু্ধ-_ 
প্রতি পাউণ্ড 1১৫ পাই 
(মিলের নিয়গ্ট্রিত দরে) 
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চে 





ভাঃ রাজেজ্প্রসাদ সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় 
গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই 
সম্পর্কে প্রথমে স্তাব গোপালম্বামী আয়েলারের 
নাম উঠিয়াছিল। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের গত 
৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি হইতে যখন বুঝা গেল যে, 
উছারা ভারতীয় গণপরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইতে সহজে রাজী হইবেন ন! এবং এই সিদ্ধান্ত 
বলবৎ করিবার জরঞ্চ বৃটীশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
আর একটা বড রকম সংগ্রামের সম্ভাবন! রহিয়াছে, 
তখন একজন থাটী কংগ্রেম নেতাকে গণপরিষদের 
সভাপতি কর! সমীচীন বলিয়া মনে হয় এবং 
উহার ফলেই ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন । বিদ্যা, বুদ্ধি, আদর্শনিষ্ঠা, 
দুরদৃ্টি ও জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আন্তরিকতা 
প্রভৃতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে ডাঃ 


রাজেন্দ্র প্রসাদের স্কায় যোগ্য ব্যক্তি ভারতে খুব “ 


কমই আছেন । শ্রীযুক্ত। সরোজিনী নাইডু তাহারে 
অভিনন্দন করিয়া এক্ধপ অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন যে, ভগবান বুদ্ধের ষ্কায়. ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও 
বিহারে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাকে 
দেখিলে ভগবান বুদ্ধের কথাই স্বরণ করাইয়া দেয়। 
ডাঃ নাইডুর এই উক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন 
নাই। আমরা আশা করি, এহেন ব্যক্তির নেতৃত্বে 
ভারতীয় জনসাধারণ গণপারষদের মধ্য দিয়া 
উহার অভীপ্নিত উদ্দেস্ত--পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে। | 
২৯, a * 

বুটাশ গব্ণমেণ্টে শ্রমিক দল এবং উদ্বারনৈতিক 
দলের বিরোধিতা সত্বেও রক্ষণশীলদলের নেতা 
মিঃ চার্চিলের নির্কন্ধাতিশয়ের ফলে ভারতবর্ষ 
সম্পকে বুটাশ পার্লামেন্টের কমন্দ সভায় 
ছুই দিন ধরিয়া একটা বিতর্ক হইয়া গেল। 
এই বিতর্কের সুযোগে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল 
ভারতের জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে তাহার 
স্বভাব অনুযায়ী অনেক বিযোদগার করিয়াছেন 
এবং ভারতবর্ষ সন্বন্ধে অনেক মিথ্যাকথ। 
বলিয়াছেন। সুখের বিষয় যে, হংলগ্ডের উদার- 
নৈতিকদল তাহার মন্তব্য সমথন করেন নাই। 
তাহার নিজের রক্ষণম্ীলদলের মধ্যেও সার ষ্ট্যানলী 
রাড, সার জন এগ্ডারসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাহাকে 
সমথন করেন নাই। এই বিতর্কে চার্চিল 
বারম্বার দাবী জানাইয়াছিলেন যে, মুমলীম লাগ 
যখন গণপরিষদে যোগদান করেন নাই, তখন 
গণপরিবদের কাঙ্জ চলিতে পারে না। তাহার এই 
কথায় কেহ ভ্রক্ষেপ করে নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত 
পার্পামেণ্টে এই মর্মে একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 
যেঁ-“বৃটীশ পার্লামেন্টের কমন্স সভা বৃটাশ প্রধান 
মন্ত্রীর ১১ই ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতি বিবেচনা 
করিয়া এই আশ। পোষণ করিতেছেন যে, ভারতীয় 


বিভিন্ন দলের মধ্যে বর্তমানেষে বিরোধ রহিয়াছে, | 


তাহার একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে” বৃটীশ 


প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ৯১ই ডিসেম্বর তারিখের & 


বিবৃতিতে, মন্ত্রীমিশনের ১৪ই মে তারিখের 

বিবৃতির পর হইতে এই পধ্যস্ত যাহা .ঘটিয়াছে 

তাহার বর্ণনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া- 
৪ 










রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
ছিলেন যে, ভারতের বর্তমান বিরোধ একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছু নহে। মন্ত্রী-মিশনের 
প্রস্তাবকে কি. ভাবে কার্যে পরিণত কর! হইবে 
মাৱ তাহার পন্থা লইয়াই বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছে । তবে ভারতের সকল দলই ভারতের 
জন্ত একটী নূতন শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের আত্যন্তিক 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 

বৃটীশ পার্লামেণ্টে ভারতের শক্রগণ ভারতের 
স্বাধীনতার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যতই বিষোদগার 
করুক এবং এই ব্যাপারে যতই মিথ্যাচারের আশ্রয় 
গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে আমাদের বিচলিত 
হইবার কোন কারণ নাই। গণপরিষদের অধি- 
বেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহক বলিয়াছেন-_ 
“এক একটা দেশের শাসনব্যবস্থা বিবৃতি দ্বারা 
স্থিবীকৃত হয় না। এক একটা দেশের জনসাধারণের 
সঙ্ষল্পল এবং এই সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি দ্বারাই ওঁ 
দেশের শাসনব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে ।” 
উহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই হইতে পারে 
না। ভারতবাসীর ত্যাগ ও দৃঢ় সঙ্কল্লের ফলেই 
বুটাশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণে 
ভারতবাসীর পুর্ণ অধিকাৰ শ্ীকার করিয়া 
লইয়াছেন। চাচ্চিল কোম্পানী এখন যদি এই 
স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতেও সমর্থ হয়, তাহা 
হইলেও ভারতবাসী নিজেদের ইচ্ছান্ুরূপ শাসনতন্ত্র 
স্থিরীকরণে সমর্থ হইবে। জগতের কোন শক্তি 
উহাতে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। 


* Ld "+, 

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণ সম্বন্ধে গত 
৬ই মে তারিখে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে বিবৃতি দেন 
তাহার শেষ প্যারাতে এরূপ বলা হইয়াছে যে-- 
“ভারতের শাসনতন্ত্র যদি এরূপ কোন গণপরিষদ 
বর্তৃক রচিত হয যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের 
একটা! বড় অংশের প্রতিনিধিগণ যোগদ্বান করেন 
নাই, তাহা হইলে জোর করিয়া দেশের কোন 


‘ অনিচ্ছুক অংশের উপর (upon any unvilling 


parts of the country ) এই শাসনতন্ত্র বলবৎ 
করিবেন_-বৃটীশ গবর্ণমেপ্টের এরূপ কোন অভিপ্রায় 


এপ্রিল (উদ্বোধন মাস ) 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 


১৯৪৫ 


জাগি রি লারা প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক 
টাকা দেওয়। হয়। 


নাই ।” বুটাশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক 
কালে স্যার ষ্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ বৃটীশ গব্ণমেণ্টের 
বিবৃতিব এই অংশের একটা ব্যাখ্যা দিষাছেন। 
মিঃ ক্রিপস্‌ বলেন, "উক্ত অংশের সহজাত অর্থ 
এই হইতেছে যে_ মুসলিম লীগকে যদি গণপরিষদে 
যোগদান করিতে সন্ত করা না যায়, তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের যে অংশে মুসলিম লীগের সংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে সেই অংশ গণপরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে বাধ্য বলিয়া মনে করা হইবে না” (]£ 
the Muslim League could not be 
persuaded to come into the Consti- 
tuent Assembly then parts of the 
country where they were in a majority 
could not be held to be bound by the 
results. ) গ্তার ষ্যাফোর্ড ক্রিপসের এই উক্তি 
হইতে সহভাত বুদ্ধিতে উহাই মনে হয় যে, মুসলিম 
লীগের সাহচর্য্য-বঞ্চিত অবস্থায় ভারতীয় গণপরিষদ 
যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে, তাহা বালগলা ও 
সিদ্ধতে__যেখানে লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠতা রহিয়াছে 
তাহাতে বলবৎ হইবে না এবং উহা 'এ 
সেকশনের মাড্রান্জ প্রভৃতি, ভটী প্রদেশ, ‘বি’ 
সেকশনের উত্তর-পশ্চিম ' সীমান্ত প্রদেশ এবং “সি” 
সেকশনের আসাম প্রদেশে বলবৎ, হইবে। সার 
্যাফোর্ড ক্রিপগের ব্যাখ্যার আমরা যে অর্থ 
করিতেছি তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে মুসলীম 
লীগের অপহযোগ সত্বেও ভারতের উপরোক্ত 
৮টা প্রদেশ, দিল্লী, কুর্ণ, আজমীঢ় মাডওয়ার এবং 
যেসব দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইন্টনিক্বনে মোগদীন 
করিতে সম্মত হইবে তাহাদিগকে লইয়া একটা 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কোন বাধা থাকিবে না ॥ 
কিন্ত আজকাল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন বিবৃতি 
দেখিলেই আমাদের “হুত্রার্থ করে ঝলমল, ভাষ্য 
মেখে করে অন্ধকার এই ভারতীয় প্রচলন-বাঁক্য 
মনে করাইয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় ক্রিপসের 
ব্যাখ্যার পরও আমরা কোন সাস্বনা লাভ করিতে 
পারিতেছি না। | 
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[ ৯৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





ভারতীয় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের 
পূর্বের মনত্রীমিশনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ 


সম্বন্ধে মি: জিরা তাঁহাকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াছিলেন 


বলিয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। উহার পর মিঃ 
জিনা সুস্পষ্টভাবে জানান যে, বড়লাটকে তিনি এই 
বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতিই দেন নাই। এই ব্যাপার 
লইয়া যে বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছিল লণ্ডনে হঠাৎ 
কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণকে একটী বৈঠকে আহ্বান 
করার ফলে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। লীগ 
এখন পর্য্যন্ত মন্ত্রী মিশনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্তু গণ-পরিবদে যোগদান 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। এরূপ 
অবস্থায় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে লীগের অংশ ' গ্রহণ 


সম্বন্ধে বিতর্ক এখনও অমীমাংসিতই রহিয়াছে। 


তবে লণ্ডন ত্যাঙ্গের' অব্যবহিত পূর্বে গত ৮ই 
ভিসেম্বর তারিখে পত্তিত নেহরু ‘ইউনাইটেড প্রেস 
অব আমেরিকা"র নিকট বলিয়াছেন-_লীগ যত শীত 
গণ-পরিষদে যোগদান করিবে বলিয়া পূর্বে আশা 
করা পিয়াছিল তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে 
লীগ উহাতে যোগদান করিবে বলিয়া, আমার 
বিশ্বাস। লগ্তনে আলাপ-আলোঁচনার অব্যবহিত 
পরেই পশ্ডিতজীর মুখ হইতে এই কথা বাহির 
হওয়াতে, মনে হয় বে, লগ্ুন সম্মেলনে এই 
ব্যাপারের আলোচনা হইয়াছিল এবং এই 
আলোচনার গতি হইতেই তিনি উপরোক্ত মন্তব্য 
করিয়াছেন। পত্ডিতজীব বিশ্বাস সত্য বলিয়া 
প্রমানিত হইলে আমরা সুখী হইব। 


রা গা ক চু 
ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা» প্রতি- 
নিধির নিকট পণ্ডিতজ্জী আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ 
অন্তব্য করিয়াছেন । তিনি বলেন-_-আমার মন্ি- 
সভার হাতে সমস্ত বিভাগের পরিচালনাভার 
দিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বড়লাট কোন 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না--উহাই আমি চাই। 
বর্তমানে ভারত সরকারের পলিটিক্যাল বিভাগ 
বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও বিভিন্ন প্রদেশের পারস্পরিক 
সম্পর্কের উপর তদারক করিয়া থাকে এবং এই 
বিভাগটা বড়লাটের অধীনে রহিয়াছে । এক্ষণে 
এই বিভাগটাকে অন্তর্বর্তী পবর্ণমেণ্টের অধীনে 
.আনিতে হুইবে। সীমাস্ত প্রদেশে পণ্ডিতজ্জীর 
‘ভ্রমণের সময়ে এই রাজনীতিক বিভাগের লোকেরা 
তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জগ্ক যে প্রকার বড়বন্ত্রে 
লিপ্ত হইয়াছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার 
প্রচেষ্টাকে পণ্ড করিবার অন্ত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে 
“পরই বিভাগের এজেণ্টগণ যে প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে এই বিভাগের পরিচালনার 


ভার বড়লাটের হস্ত হইতে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেশ্টের ' 


অস্্রিমভার হস্তে স্থানাস্তরিত করিবার দাবী 
পণ্ডিতজীর পক্ষে স্বাভাবিক ।  ইংরাজীতে 
সবাহাৰে pious বলে পত্ডিতজী 
শেরূপ কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি নহেন। লণ্ডন বৈঠকের 
অব্যবহিত পরে এই মন্তব্য প্রকাশ করাতে মনে 
হয় যে, এই ব্যাপারেও বৃটীশ মন্ত্রিসতার 
প্রতিনিধিদের সহিত তীহার একটা কিছু বুঝাপড়া 
সইয়াছে। 


wish 


* Ld heed 









প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বিরোধ 
মিটাইবার জন্ত লগ্ডনে যে সম্মেলন আঁহুত হইয়াছে 
তাহাতে উক্ত দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আরবদের তরফ হইতে একটা পরিকল্পনা পেশ 
করা হইয়াছে। উক্ত পরিৰুল্পনার মূল বিষয 
হইতেছে--(১) প্যালেষ্টাইনে একটা গণতান্ত্রিক 
একনিয়ন্ত্রণমূলক ( unitary ) গবর্ণষেন্ট প্রতিষিত 
হইবে, (২) এই দেশের গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক বিভিন্ন 
ধর্দাবলম্বী ব্যক্তিদের ধর্মগত স্বাধীনতা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হুইবে, (৩) যেখানে ইহুদীদের সংখ্যা 
বেনী সেখানে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইহুদীদের 
ছিক্তভাবা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে, (৪) 
প্যালেষ্টাইনে অনতিবিলম্বে ৭ জ্রন আবব ও ৩ জন 


ইছুদীকে লইফা একটা অন্তর্বর্তী গবর্ণষেন্ট গঠন ' 


করিতে হইবে, (৫) এই অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট পূর্ণ- 
বয়স্ক ব্যক্তিমাব্রের তোটাধিকারে একটা গণ- 
পরিষদ গঠন করিবেন এবং অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের 
মন্ত্রিসভা উপরোক্ত মৌলিক নীতি অবলম্বনে একটা 
শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া তাহা গণপরিষদের 
বিবেচনার্থ পেশ কবিবেন, (৪) গণ-পরিষদ বদি 
এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ৬ মাসের মধ্যে একমত না 
হন, ‘তবে পরিষদের আপত্তির বিষয়গুলি সম্মুখে 


রাখিয়া মন্ত্রিসভা শাসনতন্ত্রের সংশোধন কৰিয়া ' 


তৎপর নিজেরাই উহা দেশে বলবৎ করিবেন । 
প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আরবপণ বে দাবী 
করিয়াছেন তাহার সহিত ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক 
পরিকল্পনার নিন্ললিখিত পার্থক্যপমূহ লক্ষ্য করা 
যায়--(১) ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সন্ত 
করিবার জন্য ইউনিটাবি. গবর্ণমেণ্টের: পরিবর্তে 
ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা করা হইয়াছে 
এবং এই গবর্ণমেণ্টেৰ বিভিন্ন অংশকে সামরিক 
বিতাগ, প্রতৃত্ি হা৩টী বিভাগ ছাড়া অন্ত সমস্ত 
বিভাগের পরিচালনাভার দেওয়ার প্রস্তাৰ 
হইরাছে | (২) অস্তরবর্ভী পবর্ণমেণ্টে প্যালে- 
ষ্টাইনের আরবপণ' সংখ্যালঘু ইহুদীগণকে উ্ছাদেৰ 
জনসংখ্যার অনুপাতে কম হারে মন্ত্রিপৰ দেওয়ার 
প্রস্তাব 'করিয়াছেন__পক্ষান্তরে ভারতের অন্তর্বর্তী 
গবণযেণ্টে' মুসলমানগণকে উহাদেৰ জনসংখ্যার 
অপেক্ষা বেশী হারে মন্ত্রিপদ দেওয়া হুইয়াছে। 
(৩) প্যালেষ্টাইনে গণ-পরিবদের রচিত শাসনতন্ত্র 
ইহুদীরা যদি মানিয়া না লয় তবে মন্ত্রিপতার 
সংখ্যাগুরু আরৰ সদন্তগণ তোটের জোরে তাহা 
ইহুদীদের উপর চাপাইয়া দিৰেন বলিয়া দাবী 
করা হুইয়াছে__কিস্ত ভারতে শাসনত স্থিরী- 
করণের চূড়ান্ত দায়িত্ব গণ-পরিবদের উপর গ্তত্ত করা 


হইয়াছে এৰং কংগ্রেস পক্ষ হইতে উহা স্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নিছক ভোটের জোরে 


কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের কোন ধার! সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের উপর চাপাইয়া দিবেন না। মোটের উপর 
প্যালেক্টাইনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরবগণ যে 
অধিকার দিতে চাহিতেছেন ভারতে সংখ্যালঘু 


মুসলমানগণকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 
অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, 
‘উহা সত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতের শ্বাধীনতার 
'দাৰবী ঠেকাইয়া রাখাব অপ প্রয়াসে অবতীর্ণ 
হুইয়াছেন | 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পলিটিক্যাল ও লিগেল 
,কমিটা জেনারেল ম্বাটসের আপত্তি অগ্রস্ত 
করিয়া. এই বিবয়টীর সিদ্ধান্তের তার জাতিপুঞ্পের 
সাধারণ সভার উপর অর্পণ কৰিয়ছেন বলিয়া 
আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছিলাঁম। উহার 
পৰ সংবাদ জানা গিয়াছে যে, জাতিপুপ্রের সাধারণ 
সতাতেও দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ভোটের জোরে 
মূল প্রস্তাবটা গৃহীত হইয়াছে । এই. প্রস্তাবের 
মৰ্ম্ম হইতেছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের 
অবস্থা সমন্ধে জাতিপুঞ্জের আগামী সাধারণ, সভাতে 
দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট ও দৃক্ষিপ-আফ্রিকার 
ভারতীয়দের প্রতিনিধিগণ রিপোর্ট দিবেন! 
এই রিপোর্টের পর জাতিপুজের সাধারণ সভা 
তারতীয়দের উপর অদ্কায় অবিচারের প্রতিকারার্থ 
কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তাহা এখন বলা কঠিন। 
তবে জাতিপুণ্ধের সদন্তদের অধিকাংশের মতের 
যদি পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে শেষ পর্য্যস্ত 
ভারতীয়দের জয হইবে এবং দক্ষিপ-আকফ্রিকার 
গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর উপর গ্তায় বিচার করিতে 
বাধ্য হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
কিন্ত ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-আক্কিকার পার্লামেপ্টের 
বিরুদ্ধবাদী দলেব নেতা ডাঃ ম্যালন জাতিপুঞ্জের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘেবণ1 করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
সম্মিলিত জাতিপুগ্ু দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে একটা 
বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং উহ] 
হইতে দৃক্ষিণ-আকফ্রিকার সরিয়া আলা উচিত। 
পৃথিবীর সমস্ত দেশেব মধ্যে আলাপ-আলোচনা 
দ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদেব মীমাংসা করিয়া বুদ্ধের 
আশক্ষ! তিরোহিত করা এবং কোন আাতি যদি 
জাতিপুঞ্জেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে 
তবে উহাকে জোব করিয়া জাতিপুঞ্জের যীমাংসার 
সর্ত গ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যেই সম্মিলিত জাতি- 
পুঞ্রের টি হুইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই 
॥ আদর্শ ও কর্্বপস্থা' সফলকাম করিতে কতদূর সমর্থ 
হইবেন, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাহা! বুঝা যাইবে 


| সকল প্রকার | 
প্রস্তুতকারক - 


এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স 
৪১, হরলান দাস লেন, 
, কলিকাতা ৷ 























ভিল্মিভেড্ড 
১৫নং নারমল লোহিয়া লেন ( বড়বাজার ), কলিকাত|। 
শাখা $ আগরতলা ও পাটনা । 
ফার্ধা সিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ুর্কেদীয় সকল প্রকার ওঁষধ ও প্রযাবন 
স্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয় । 
সর্বপ্রকার জিনিবই বাজারে পাওয়া বার । 
সর্ধত্র ৪কিঃ এবং এজেণ্ট আবশ্যক । 


মাণিক্য কেমিক্যাল ই গুষ্টীজ | 





a 


‘কিছু দিন যাবৎ একদল শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
শমালাপ-আলোচনায় একটা বিদ্ষয়কর ব্যাপার লক্ষ্য 
-করিতেছি। তাহারা বঙ্গবিভাগ চান। পশ্চিমবঙ্গ 
'ও বিহারের যে-সকল অঞ্চলে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী 
সেগুলি একত্র করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত 
-হউক। পূর্বববঙ্গকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত 
করা, হউক কিনব আসামের সঙ্গে জুডিয়া দেওয়া 
হউক। মেস, ধরি বা বৈঠকখানায়ই এই 
মতবাদ নিবদ্ধ নয়, কোন কোন সংবাদপত্রেও উছার 
প্রকাশ দেখিতেছি। পত্রিকা সম্পাদকের! কেহুবা 
চিঠিপত্র স্তস্তে প্রচারকার্য চালাইতেছেন, কেহবা 
ম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিতে সুরু করিয়াছেন । 

# গা | 

বোধ হয় বলিয়া দেওয়ার আবশ্তক নাই বে, 
“এই দাবী যাহার! তুলিতেছেন, তাহার! সবাই 
পশ্চিমবঙ্গের লোক । তাঁহারা নিজের মনে মনে 
“যে যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই দাবী প্ৰান্তে প্রচার 
করিতেছেন, তাহা কতকটা এই প্রকাব_ আমরা 
-পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক 
“বেশী । সুতরাং অগ্ত সম্প্রদায় আমাদের উপর 
“কখনও উপদ্রব করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, 
: সংখ্যামুপাতে নতুন গঠিত পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্টে 
- আমরাই কর্তৃত্ব কবিব। কলিকাতা বন্দর আমাদের 
' ভাগে পড়িবে। উহার আশে পাশে যে-সকল 
, বেসরকারী আপিস ও ব্যবসা-বাণিজ্য ' আছে, 
' তাহাতেও আমাদের আত্মীয়-শ্বজনেবাই চাকুরী 
পাইবে। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকাতেই আমাদের 
অসুবিধা ।, শুধু অপর সম্প্রদায়েব লোকেব প্রতৃত্বই 
নহে, নিজ সম্প্রদায়েরও পূর্ববঙ্গী় লোকেরা 
“চলতি কথায় যাহাদের বাঙাল’ বলা হয়-_ 
“আমাদের Wik সুবিধায় ভাগ বসায়। 


খেয়ানার খাত! 


(মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


আমরা টাকা, বরিশাল বা ভৈরববাজ্ধারে চাকুরী 
বা ব্যবসায় করিতে বড একটা যাই না, অথচ 
গোয়ালন্দ ও সিরাজগঞ্জের গাভী চাপিয়া: হাজার 
হাজার লোক আসিয়া কলিকাতাঁর হাট, বাঞ্জার, 
আপিস, আদালত ছাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং, 
লড কে ল্যাঙ্গে পশ্চিমবন্গস্থান ! 

সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের 
যে দৈনিক সংবাদপত্রখানি মুসলিম লীগের 
পাকিস্থান দাবীর সর্বাপেক্ষা বিরোধী, তাহাই এই 
বঙ্গবিচ্ছেদের আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা বেশী 
উৎসাহী । অথচ উপরে যে কারপগুলিকে পশ্চিম- 
বঙ্গপ্রদেশ গঠনের যুক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, 
লীগের পাকিস্থান চাওয়াও ঠিক সেই কারণেই । 
পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের এই মনোভাবে 
আমি অবাক হই নাই। কারণ আমি জানি, 
অবস্থা অন্ভরকম ছইলে--অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে হিন্বুদের 
যে-সকল স্থযোগ-স্ুবিধা আছে সেগুলি পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের থাকিলে, তাহারাও ঠিক ওঁ রকম কথা 
বলিতেন। বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় হিসাবে 
অতিমাত্রায় স্থবিধাসন্ধানী, আত্মসর্ধবশ্থ ও একাস্ত 
স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে, ইছা তাহারই একটা 
অভিব্যক্তি মাত্র ।- 


» # পা 

আত্মানং সততং বক্ষে দারৈরপি, ধনৈবপি-- 
একথা কোন্‌ অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তি প্ৰথমে বলিয়া- 
ছিলেন, জানি না, কিন্তু অনুমান করিতেছি তিনি 
আমাদেব__অর্থাৎ ‘বাঙ্গালী হিন্দুদেরই পূর্বপুরুষ 
ছিলেন। এই “আত্মানং মনোভাবের জগ্কই আমাদের 
মধ্যে এত দলাদলি, এত গৃহবিবাদ, এত অনৈক্য ৷ 
সমাজের, সমষ্টির ও দেশের কল্যাণ ও স্বার্থের কথা! 


আমরা বক্তৃতার বঙ্গি, কাগজে লিখি, কিন্তু. সত্যি 
অনুভব করি না। আমরা সব চেয়ে বেশী বুঝি 
‘আমি’ এবং আমার”। এই জন্ত নাঘিযুদ্দিনের 
মনতরিত্ে তুলসী গোস্বামী ও বরদা পাইনেব অভাব 
হয় নাই, হ্রাবন্দীর উদ্জিরালীতেও তারক যুখুজ্যের 
অভাব হইল না। আসলে ইহাদের উপরেও রাপ 
করিয়া লাভ নাই। কারণ নিজের মনের সঙ্গে 
লুকোচুরি না করিয়া সত্য সত্য আত্মজিজ্ঞাস! 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডান্ট্রীয়াল 


ন্যাক্ষ্ত ভিনিচ্িজেজ্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ 














সিভিউলভূক্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ষনাথ নায় 
ন্বিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক অংক্রান্ত 





বড়বাজার,স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চীদপুর,' 'মন্বমনসিংহ ও 

৪ ্ | 
পে-্সফিস 2 মিরকাদিম । 
লেনারেল ম্যানেজার £ 

এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি 











নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য 3. লাভজনকভাবে টাকা খাটাইতে ঢাহেন ? 
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"৩1০ . ৮ এ 39 : ৫0০ 
রর ৪1০ ৯ 3 নু ৫৮০ 
১ 39 ৪8৮০ ১০ 1 ১ ৬ 





_ নিল্লাপত। 


কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূল্যবান জমি ছাড়াও সম্প্রতি আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় এবং 
হিন্দুস্থানের নিউ আলিপুর কলো নীর কেবল পার্শ্বে ও মধ্যে আরও বহু জমি খরিদ করিস্াছি | 


এই জমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে । 


লা ট্রাট অব ইণ্ডিয়া লিং 


্‌ স্থাপিত--১৯৪১ 
নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানকাত্রী_একটি ত্রমোয়তিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
হেড অফিস £--১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, 


ফোন £ ক্যাল £ ১৪৬৪-৬৫ 


1 
টেলিগ্রাম £ ‘““Aryoplauts” 


৭২৮ 





[ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





করিলে দেখা যাইবে, তুলসী গোস্বামী ও তারক 
মুখুজ্যের সুবিধা পাইলে আমাদের মধ্যেও অনেকেই 


ঠিক তাহা রর পদাস্কান্থুসরণ করিতাম। আমাদের . 


অবচেতন মনে-ইংরেজ্ীতে যাহাকে বলে 
91709105010 07170 এই মনোভাব আছে 
বলিয়াই ও লোকগুলি সম্পর্কে আমরা শুধু 
সংবাদপত্রে প্যারাগ্রাফ লিখিয়াই কর্তব্য শেষ করি। 
তাহাদের প্রতি আমাদের সকলেব সম্মিলিত ত্বপা 
ও ধিক্কার তীব্র হইয়া ওঠে না। 
ক * ক 
এই আত্মকেঞ্জিক জীবনে স্বভাবতঃই কর্ন 
অপেক্ষা কোলাহল, নিষ্ঠার চাইতে নিন্দাম্পৃহা 
' এবং পণ অপেক্ষা প্রচার- প্রধান হইয়া ওঠে। 
তখন সভায় প্রস্তাব গ্রহণ, বড়লাটের কাছে 
টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রে বিবৃতি ও পরের স্কন্ধে 
করণীয় কর্শ্মের ভার অর্পণ করাকেই একমাত্র সার 
জ্ঞান হয়। দৃ্টন্তস্বরপ পূর্কাবঙ্গে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক 
অনাচাবের কথাই ধরা বাউক। নিশ্চয়ই বিগত 
হুইশত বৎসরের মধ্যে উহার চাইতে বড় বিপত্তি 
আমাদের ঘটে নাই। কিন্তু উহাতে সাময়িকভাবে 
উত্তেজিত তওয়1 ও সংবাদপত্রে কড়া কড়া প্রবন্ধ 
লেখা ছাড়। সত্যিকার করণীয় আমরা কী 
করিয়াছি? পণ্ডিত নেহকু, সর্দার পেটেল কেন 
নোয়াখালীতে আসিলেন না, সর্দার বলদেব সিংহ 
কেন সৈগ্ভ পাঠাইলেন না__ইছা!। লইয়া ট্রামে-বাসে 
সক্রোধ অভিযোগের ছড়াছড়ি দেখিয়াছি। শুধু 
দেখি নাই অধিকাংশ বাঙ্গালী নেতৃবর্গকে 
নোয়াখালী বা ব্রিপুরার প্রামে যাইয়া অবস্থান 
করিতে, উপক্রত ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়া সাছাষ্য 
করিতে, সাহস সঞ্চার করিতে । 


ক * bd 


বাংলার বাহিরের আচার্য্য কৃপালনীই প্রথমে 
ঘটনাস্থলে যাইয়া রহিলেন। উপক্রতা ও নিগৃহীতা 
মেয়েদের সাহায্যার্থে নিজের স্ত্রীকে বিপজ্জনক 








লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
EE 


ভারতের প্রাচীনতম 









এলাকায় রাখিয়া আসিলেন। তখন আযাঁদের 
বাংলাদেশেয় বাঘা বাঘা নারীনেত্রীগণ যাহারা 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেব সঙ্গে বিরামহীন আপোষহীন 
সংগ্রাম চাঁলাইবার জগ্ভ আকুলী-বিকুলি করেন এবং 
গান্ধী-শাসিত কংশ্রেসকে অত্যন্ত কপার চক্ষে দেখিয়া 
থাকেন-__নিরাপদ দূরত্বে বসিয়া বাংলার গবর্ণমেণ্ট 
সার ফ্রেডরিক বারোজকে খোল! চিঠি লিখিয়াছেন 
এবং আমাদের দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের! তাহা 
তিনকলম হেডিং দিয়া ছাপিয়াছেন ! প্রায় আশী 
বছরের বৃদ্ধ গান্ধীত্ীই নোয়াখালীর সুদুরতম পল্লীতে 
ৰাশ করিতেছেন, বাঁশের সাকো পায়ে হাটিয়া পার 
হইতেছেন। বিমানযোগে সফর, সাদা প্যাণ্ট।ও 
সাদা হাফ সার্ট পরিধান করিয়া কলিকাতার হিন্দু 
পল্লীতে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ এবং পার্কে 
পতাকা উত্তোলনের সচিত্র বিবরণ ছাপিবার 
কাজটা বাঙ্গালীদের জগ্ তোলা আছে। 


* * ক 


এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া বলিতে হুইল 
এই জঙ্ক যে, আমরা বাঙ্গালী হিন্দুরা সর্বদাই 
কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া 
আছি। বাঙ্গালীকে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড দেখিতে 
পারেন না, বাংলার সমন্তার প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি 


' নাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি অভিযোগের আর অস্ত 


নাই। “গ্রুপিং, প্রশ্নের ভন্ভ কংগ্রেস কেন মন্ত্রী 


ফোন ক্যাল ৪৬৫৫ 


স্থাপিত-_১৯৩০ 
গ্রাম £ পেমেন্ট 





রর যোগ্য ঢ় একটা জাতীয় ব্যাঙ্ক 
উপযুক্ত সিকিউরিটির জামিনে দ্বাদ্ন দেওয়। হয়। 


রত মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৭নং ম্যাঙ্গো! লেন, কলিকাতা । | 


১৫, টস কলিকাতা 








মিশনের দীর্ঘমিয়াদী প্রস্তাব অগ্রাহ করিল না, 
সেঙ্সগ্ড অনেক বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালীও' 
কংগ্রেসের প্রতি বিক্ূপ। “তিন কোটি বাঙ্গালী 
হিন্দুকে বলি দিয়া, যদি ভারতের ন্বীধীনত। আনিতে 
হয, তবে সে স্বাধীনতায় দরকার কী ?” জবাবে? 
অত্যন্ত অপ্রিয উত্তর অ-বাঙ্গালীরা দিতে পারে-_ 
“তিন কোটি বাঙ্গালী হিন্দু যদি সামাগ্ কিছু বেশী- 
সংখ্যক অহিন্দুর ভয়ে আধমর! হইযা থাকে, তবে 
সেই অপদার্থ তিন কোটির অস্ত ভাঁবতবর্ষে 
বাকী ৩৭ কোটি লোক চিরকাল পরাধীন থাকিতে 
যাইবে কেন?” সুখেব বিষয়, অবাঙ্গালী বলিয়া" 
ধাহাদের উপর কল্পিত দোষারোপ করিতেছি,. 
সেই গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু বা সর্দার পেটেল,- 
কংগ্রেসের ধাছারা বর্তমান কর্ণধার, তাহারা 
কেহই সে উত্তর দেন না। কাবণ তাহারা সমগ্র 
ভারতের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করেন ; অখণ্ড 
ভারতে বিশ্বাস করেন কিন্তু আমি নিজে- 
বাঙ্গালী; তাই ওঁ শ্রেণীর বাঙ্গালীর অভিযোগের ' 
জবাবে বলিতে চাই, “ভায়া হে, চাচা আপন 
বাঁচা” নীতিতে তোমর! পশ্চিম বঙ্গীয়েরা যখন" 
পূর্বের সংখ্যাল্প হিন্দুদের বলি দিয়া নিজেদের 
জন্য আলাদা প্রদেশ চাহিতে পার, তখন কংগ্রেসের” 
দোষ খৃজিতে কি লজ্জা করে না £” 


_৫খয়ালী। 










i স্থাপিত ১৯২৫ 


£২৫৪৬ 


£৩৪৫৯ (ম্যাঃ ডিরেক্টর) 


শ্তাযবাজার, বডবাজার, কলেজস্রীট, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, বাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, পোপালদি, কুমিল্লা, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, জয়নগর-মন্জিলপুর, পুরানবাজ্জার, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরপিংদি, 
আসানসোল, বদরপুর, ভোলা, গৌছাটি, টেংলা, জোড় হাট, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, 
ইটওয়ারী, নাগপুর, রায়গড, বায়পুর, পাটনা, মতিহারি, বেনারস, শিলং, ডিক্রগড়, 


তেজপুর, কা 
রি চন্দননগর ও চৌনুহিনী | 


, আরা, বোষঘ্বাই, কলবাদেবী ( বোম্বে ), ছাপরা, ম্রঃফরপুর, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £-- 
মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল 





আর্বিক ছনিয়ার খবরাখবর 


ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ বিদেশী পশম ভারতে 
আমদানী হইতেছে বটে, কিন্তু ভারতের কলে 
যথেষ্ট পরিমাণ শুক্র আশের পশম তেয়ারী করা 
সম্ভব না হইলে আরও কিছুদিন পশমজাত দ্রব্যের 
অভাব পূরণ করা যাইবে না। ভারতের কল- 
সমূহে এখন বেশীর ভাগই মোটা আঁশের পশম 
উৎপন্ন হয়। এ পশমের এক-গজী ফেটির গড়- 
পড়ত! ওজন ১৬-১৮ আউন্জা। কিন্তু এট এক- 
গজী ফেটির ওজন যাহাতে ৮ আউন্স হয়, ' সেজছ্য 
সুন্ম জীশের পশম তৈয়ার করা দরকার | নতুবা 
ভারতের পশম ও পশমজাত দ্রব্যের চাছিদ! 
মিটানো সম্ভব হইবে না। 

সম্প্রতি অন্তর্বর্তী পবর্ণষেণ্টের পূর্ত, খনি ও 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দন্ত মিঃ সি. এইচ. 
ভাবা রাষ্ট্র পরিষদে বলেন যে, দিল্লীতে নদীনালা, 
সেচ ও লৌচলাচল সম্পর্কীয় কেন্দ্রীয় গবেবপাগার 
স্থাপন করার প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন আছে। 
প্র গবেষণাগার স্থাপন করিতে এককালীন ১৫ লক্ষ 
টাকা এবং উহার কার্য চালাইতে বাধিক ৬২ 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । পবেবশাগারে নদীর 
গতিপথ, গতিপথের বিশেষত্ব শিক্ষা, নালা ও 
নালার কাজের নক্‌সা, নাব্য খাল ও নৌচলাচল 
উপযোগীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চলিবে। 
ঞ সকল গবেষণা চালাইবার জগ্ত পুণার সন্নিকটে 
খাদকতসলায় একটি পরীক্ষামূলক ছোট গবেষণাগার 
কয়েক বৎসর পূর্বে স্থাপন করা হয়। 
পরিকল্পনাম্যায়ী যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে দিল্লীর 
ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউসের নিকটে একটি ছোট 
পুকুর কাটা হইবে। পাওয়ার হাউসের ব্যবহৃত 
জল ওঁ পুকুরের মধ্য দিয়া বিভিন্ন নালায় প্রবাহিত 
হইবে। পরে এ জল যমুনা নদীতে গিয়া পড়ার 
ব্যবস্থাও থাকিবে । গবেষণা কাৰ্য্য চালাইবার 


অম্থকুলে অল যাহাতে বিভিন্ন নালায় প্রবেশ করে, 


তক্জন্ত কয়েকটি পাম্পের প্রয়োজন হইতে পারে । 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, রাজ- 
পুতনার বিকানীর ও জয়সলমীর রাজ্যে কিছু পরিমাণ 


পঙ্গপাল দেখা গিয়াছে । ইহা ছাভা ভারতের" 
অন্য কোনও অংশে পঙ্গপাল না থাকিলেও. 


আক্রিকার পূর্বাঞ্চল এবং আরব দেশের লোহিত 
সাগরের তীরবর্তী স্থান হইতে 
পঙগপাল ভারত আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া 
আশঙ্কা আছে । 
ভারত গবর্ণমেণ্টের গত আগষ্ট ০৯৪৬) মাসে 
আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব হইতে জানা যায় যে, 
সাময়িক লেন-দ্রেন বাদ দিয়া রেলওয়ে এবং 
ডাক ও তার বিভাগে ১৯৪৬-৪৭ আর্থিক বৎসরের 
প্রথম পাচ মাসে রাজত্ব অপেক্ষা ৫৩ কোটী 
টাকা বেশী খরচ হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে 
ওঁ সময়ে বেশী খরচ হইয়াছিল ৮৬ কোটী ২৫ 
লক্ষ টাকা। রাঁজস্ব-খাতে আয় ১৯ কোটী ২৫ 
লক্ষ টাকা কমিয়াছে এবং দেশরক্ষা খাতের, 


ব্যয় ৫২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। 
রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের আয় 
যথাক্রমে ১৩ কোটী ও ২ কোটা টাকা কমিয়াছে। 
আলোচ্য সময়ে স্থায়ী খপ-থাতে ১১ কোটী ৭৫ 
লক্ষ টাক! বাড়িয়াছে। 


৫ 


বহুপংখ্যক : 


ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা 
পরিষদ ভারতে যে পীচটি জাতীয় গবেষণাগার 
স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, জামসেদপুরের 
ধাতু গবেষণাগারটি হইবে তাহাদের মধ্যে তৃতীয়। 
এখানে ধাতু ও ধাতুপিও সম্পর্কে সর্বপ্রকার 
গবেষণা কার্ধ্য চলিবে। এখানে ধাতু গলাইবার 
পরীক্ষাও করা হইবে | এই গবেষণাগারে 
লৌহ ও লৌহেতর সর্বপ্রকার ধাতুর (যেষন-- তামা, 
এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সীসা বেরিলিয়াম 
ইত্যাদির) গবেষণা চলিবে । এখানে ধাতুবিদ্তার 
আনুষঙ্গিক সংখ্যাতত্ব, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্পর্কেও 
গবেষণা করা হইবে । এই গবেষশাগারের গৃহনির্াণ, 
সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্থ প্রাথমিক ব্যয় 
হইবে আমুমানিক ৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রথম 
বৎসরে বাৎসরিক ব্যয় হইবে ৫ লক্ষ টাকা। 
এই গবেষণাগার . স্কাপনের জন্য টাটা প্রতিষ্ঠান 
১২ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং 
ইণ্ডিয়ান আযরণ এগ ষ্টীল প্রভাক্ট্‌স্‌ কোম্পানী 
১ লক্ষ টাকা ও খনি, ধাতু ও ভূতত্ব শিক্ষালয় 
১০ হাজ্জার টাকা দিয়াছেন । 


০১ ০১৩১৯ এল one a 
৩2১০ বট বলুন ডা 
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< সিসি 


(১) কাগজে ডিম্বাকার একটি 
ঘর আকুন । 

(২) ভার ভেতরে একপাশ 
ঘেঁষে আর একটি. ছোট, 
ডিম্বাকার ঘর তঁকুন। “' 

(৩) এখন যেমন খুশি আপনার 
টায়ারের নক্সা আকুন। 

[24 আপনি শতকরা ৯৯ ভাগই 

৪ টায়ারের উপর করুইতনের মত 

নক্সা ক’রবেন। 

এবং দেখবেন গুভইয়ার টায়ারে 

বে নক্সা থাকে আপলে 

, আপনি তাই একেছেন। আর 


Us 


৩ 
৯2০ 





যা সব মোটরমালিকেরই 
জানা উচিত 





আর. .একটি কথ; দেখুন-_ 


অষ্ট্রেলিয়া শিল্প-গুতিনিধি ' দলের নেতা 
মিঃ বি মিচম্‌ সম্প্রতি বোহাইতে এক সাংবাদিক 
বৈঠকে ভারত-অষ্ট্রেলিয়া  বাণিজ্য-উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে তাহাদের ভাবত ভমণের অভিজ্ঞতা 
আলোচন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে 
অস্ট্রেলিয়ার মাল আমদানী এলং অষ্ট্রেলিয়া হইতে 
ভারতে মাল রপ্তানী ব্যাপারে অনেক রদ" 
বদল হইয়াছে । বাণিজ্যিক লেনদেনের খতিয়ান 
হইতে জানা যাষ যে, ১৯৩৪ হইতে ১৯৪১ সাল 
পর্য্যস্ত অস্ট্রেলিয়া হইতে ক্রমবর্ধমান হারে ভারতে 
মাল আমদানী হইয়াছে । ১৯৪৪-৪৫ শালে ভারত 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১০ কোটী টাকারও বেশী 
মূল্যের মাল আমদানী করে | ১৯৪৫-৪৬ সালে 


আমদানী করে প্রায় ৭; কোটী টাকার যাল। 
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এটাই স্বাভাবিক । কারণ-_চাকা শী 


যাতে কোনো দিকে ন! পিছলায় 
তার জস্তেই গুভইয়ার অল্‌- |! 
{ 







ওয়েদার টায়ারের এইরকম নক্সা। 






রুইতনের মতো কাটা নক্সা সব 
অসমান! কারণ ওতে শব্দ কম 
হয়। সমান থাকলে শব্দ বেশী 
হয়_যেমন, সৈষ্কেরা পুলের 
ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাল 
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ভারত হইতেও অর সবাষ ক্রমবদ্ধমান হারে নাল 
চালান পিপ্নাছে। ১৯৪২-৪৩ লালে ভারত হইতে 
সেখানে ৯৬ কোটী টাকার মাল চালান গিয়াছে 
এবং ১৪৪৫-৪৬ সালে পিদ্লাছে ১০২ কোটী টাকারও 
বেৰী মূল্যের মাল | যুদ্ধের পরে ভারত ও 
অষ্ট্রেপিয়া উভ্তয়দেশেই শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
একটা টলটলারমান অবস্থা দেখা যাইতেছে। 
মিঃ মিচম্‌ আরও বলিষাছেন যে, উভয় দেশের 
ব্যবসায়-ক্ষেঅে একটা বড সমস্তা দেখা যাইতেছে, 
তাহা হইতেছে বাণিক্য-জাহাজের ঘাটুভি । 
এই লমস্তার সমাধানে আমাদের সহিত ভারতীয় 
নেত্ৰ সহযোগিতা করিবেন, তরসা করিতে পারি! 








আর্থিক জগৎ [ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 
ূ 'খাগ্ঘ-সঞ্কট ব্যক্তিগত 
সম্রতি তুরস্ক হইতে ছুই জাহাজে ১৩ হাজার  নিশ্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৭ সালের অন্ত 


€ শত টন হাতার ভারতে আসিয়াছে | 


আরও EE 2 টন রে ইতিমধ্যে 
আমদানী করা হইয়াছে । 


চালা না হাজার € শত টন 
2০৮ হইতে সি ই 


| টাকা নি খাজাতাৰ dl আসন্ন। 
নুতন ধান ও চাউলের দর যথাক্রমে তের টাকা 
ও সাড়ে বাইশ টাকা মণ। 


ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইত্ডিয়ার কর্দকর্তী 
নির্বাচিত হইয়াছেন,£_মিঃ বি, কে, রোহাটুগী 
(সভাপতি), মিঃ এ, কে, ভক্টাচাৰ্য্য (সহকারী 
সভাপতি ), ডাঃ এ, এইচ, পাণ্ডে, মিঃ ই, ভা কষ্টা, 
মিঃ এম, জি, খৈতান, মিঃ ডি, এন, জাল্লান, মিঃ 
প্রতাপ সিংহ, মিঃ পি, আর, বাগরী, মিঃ বি, গুপ্ত, 
মিঃ জে, পি, পোয়েস্কা, মিঃ আই, পি, গুপ, মিঃ ডি, 
সি, ড্রাইভার, মিঃ আর, এল, আগরওয়াল, শেঠ 


আর, হীরাচাদ, অধ্যাপক এম, কে, রায় এবং মিঃ 
জি,ডি, বিহানী ( সদস্তগণ )'। 


কয়লা-শিল্পের সব চেয়ে বড় সমন্তা_-সজুরেরা কাজে প্রায়ই কামাই করে। 


করলা কেটে ওপরে তুলতে যে কঠিন পরিশ্রম মজুরদের করতে হয় অর পরিবর্তে তারা 

ভালো পারিশ্রমিক অবশ্যই দাবি করতে পারে-_কয়লাখনির মালিকেরা এ কথ! নিবিবাদে 

স্বীকার করেন এবং এ জন্যই বেশি মজুরি দিয়ে তাদের কাজের উত্সাহ অঙ্কুর রাখতে চেষ্টা! 

করেন। পির eas ফলে অভি ' j 
জয় পরিনাণ কয়ল্মই ওপরে ওঠে। 


পেটের ভাতটুকু জোটাবার জন্য যে ক'টা দিন ৰা খাটলেই নয় তার বেশি, 
খাটতে মজুরেরা. একান্ত নারাজ । কিন্তু এই মনোজাব মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এর 
পরিবর্তন করতে হলে মঞ্জুরুদ্বের ভালে! ভাবে শিক্ষা দিকে সমাজ-সচেস্তন করে তোলা 
" দত্বকার । 


লি কের পল কা এই পির হন 
করেছেন। | 


কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জরুরী কতগুলি খবর 
অনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 





নূতন যৌথ কোম্পানী 

প্রপার কাজোরা কোল্‌ কোং, লিং 
ডিবেক্টর--মিঃ ভগৎসিংহ রাম । রেজিষ্টার্ড 
আঅফিস-_২ৎ, ক্যানিং সীট, কলিকাতা । অহ্থমোদিত 
মুলধন--১০ লক্ষ টাকা। খনি ক্রয়, লীজ অথবা 
' লখল করা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

‘রেফ্রিজারেটর ইলেক্টি ক্যাল (১৯৪৬) 
লিঃ ভিরেকঈর-_মিঃ নিতাইটাদ ঘোব। রেল্জিষ্টার্ড 
অফিস--১৩বি, বেলতলা রোড, . কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন--৩০ হাজার টাকা। সাধারণ 
সওদাগরী ও এজেন্সির ব্যবসা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


, দি বরাকর কোং, লি--১৯৪৬ সালের 
৩৩শে জুন পথ্যস্ত ছয় মাসের জগ্ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের অগ্ভও অন্ভরপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। দি বরণপুরা ডেভেলপমেন্ট 
কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
ছয় মালের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
১৪৮০ আনা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জগ্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০ আনা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। দি ভুলমবরারি কোল 
কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্য প্রতি প্য়োরে শতকরা বার্ষিক 
৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ভও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দি 
বোরিয়া কোল কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত । ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৭1০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 


মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা কাধিক ৫২ 


টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দি 
চুরুলিয়। কোল কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের আঙ্ক প্রতি শেয়ারে 
শতকর! বাধিক ৩৮০ আনা। , ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জম্যও অমুরপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল। দি, অণ্ডাল কোল কোং লিঃ. 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক থা» আনা। হছার : 


পূর্ব ছয় মাসের অগ্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল দি সেন্দ্রা কোল কোং, 
জি ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পৰ্য্যত্ত ছয় মাসের 
জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকর] বাধিক ২1০ আনা। 
হা te ছয় তি জন্যও চির রি লভ্যাং 


কমন ন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, গালামোহর- ' 


BELLE Im 


ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


য়ে 


টা 





কাক্সানী প্রসঙ্গ 


দেওয়া হইয়াছিল। দিষ্ট্যাগুর্ড কোল কোং 
লিঃ _-১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের 
জগ্ প্রতি শেয়ারে শতকর! বার্ষিক ৮৪০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতফরা 
বার্ষিক ১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ “দেওয়া 
হুইয়াছিল। বোকারো এণ্ড রামগড় লিঃ 
১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের 
জগ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬1০ আনা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। দি আলকেলী এণ্ড 








কেমিক্যাল কর্পোরেশন অর ইণ্ডিয়া, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জনক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪২ টাঁকা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের হন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বারিক 
২০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ওরিয়েন্টাল ইতগাণ্রীয়াল ইন্ভেষ্টমেন্ট 
কর্পোরেশন, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২।০ আন! । ইছার পূর্ব্ব বৎসরের 
জন্যও অধুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল | 


দেশের অর্থে ও দেশবাসীর 
শ্রমে প্রতিষ্ঠিত 


ঢাকেশ্বরীর 


নামা প্রকার নস্্র-সম্ভার প্রিয়জনের | 


জন্য আপনার El উপহার 


: এগুলি যেমন সুলভ, তেমনি সুদৃণ্ঠ 
Ew: কোম্পানীর ডক! 


মার্কা সেলাই-হৃতাঁও অনবন্য। 
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|! হেড অফিসঃ 
| ৬এনং পুরাণ পল্টন, পোঃ রমনা, 
.কাম্পানি লিমিটেড ১নং মিল ₹ ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ 
MOUs sd হাউম ভীউ ২নংমিল£_গদনাইল, নারায়ণগঞ্জ 
.... ফোন £ ক্যাল £ ৫৭২৬ '' | ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ত্রাঞ্চ অর্গানাই- - শ্ত্রীসূর্ধ্যকুমার বহ্ম 
জেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ততমান। সি উট 
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নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়। ) 





৫৭) রাধাবাঁজার ষ্টীট, কলিকাতা । 


বাংলার বস্ত-শিণ্পের অগ্রদূত 


'লুমোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


এই নিলেন | 
নক্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


পপ 
পপ 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজ।র ( নদীয় ) নম 


Rane এডি প্রাণে E> EV ED TS atone সপ পপ 53 ও এলে পর সপ পিপিপি আত 


|| ভি ব্যাধি ব্যান অব ইত 


_ভিনক্লিতউিজ্ভল 





নং মিল 
বেলঘরির। ২৪ পরপণ।) 








ম্যাঃ ডিঁমিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 


টাকা ও বিনিময়, 

কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর__আঁলোচ্য সপ্যাছে 
টাকার বাজারের অবস্থায় উল্লেখযোগ্য বিশেষ 
ফোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। কাজকারবারও 
বিশেষ হয় নাই। চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তে 
ব্যাঙ্কসমূহ্র মধ্যে যে ‘কল’ টাকার আদান প্রদান 
হইয়াছিল, কলিকাতায় তাহার সুদের হার অপরি- 
বত্তিতই ছিল। তবে বোতাইয়ে তাহা বাড়িয়া 
1০ আনায় দীড়াঁয়। অন্যদিকে পাটের ব্যবসায়ের 
স্ভ টাকার চাহিদা এখনও আশাম্ুরূপ রূপ গ্রহণ 
করে নাই), 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী 
বিলের অস্ত প্রাণ্ড টেগারের পরিমাণে বিশেষ 
উন্নতি দেখা গিয়াছে, তবে সুদের হারে কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই । গত ১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার 
ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী 
বিলের জস্ত চুই কোটী টাকার টেগডার আহ্বান করা 
হইয়াছিল। , মোট ২ কোটা ৯ লক্ষ টাকার টেওার 
পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৮০৩ পাই ঘরের সমুদয়- 
টেওডারই গৃহীত হইয়াছে। নিয় মূল্যের টেওার 
অগ্রাহ হুইয়াছে। গৃহীত টেগারের গড়পড়তা 
দুদের হার বাধিক শতকরা 1০০ আনা ধার্য 
হুইয়াছে। মোট ১ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকার টেপার 


গৃহীত হইয়াছে । আগামী ১৭ই.ডিসেম্বর মঙ্গলবার , 


বোম্বাইয়ে সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ভ টাইম) পর্যন্ত 


এবং অন্তাপ্ত কেন্দ্রে ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার কাজ- | 
কারবার বদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের | 


010 লুল 23 চলিত ঢল লস ললিত 


এঞ্ায়ার অব. ইন্ডিয়া | 


[লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 1 
হাপিত--১৮৯৭ লাল 
_উন্নতিন্ন পরিচয় 
সম্পত্তির পরিমাণ 
৭১২,০৪৬ টি টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিষা 


১৯৯৩,০০ টি টাকার উপর 
দ্বাবী শোধ 





৯৩৫১০৯১০০০২, টাকার উপর 
বর্তমান | বর্তমান অনিশ্চিতকর : সময়ে গময়ে জীবন 


ls টিসি আপনার 
|| পক্ষে অত্যাবস্তক, কারণ পরিবর্তনশীল 
নী জগতের বহুবিধ ছুঃখ-ছুর্দশায় ইহাই 

আপনাকে ' একমাত্র রক্ষা করিতে 
| 


ডি, এম, তি 


চীফ এজেপ্টস্‌ 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
* ২৮, ভালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা। 


চুল 5257 


বাজারের হালচাল 


পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গ্রহণ করা হুইবে। 
ধাহাদের টেওার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগাখী ২০শে ডিসেম্বর : শুক্রবার 
টাকা জমা দিতে হইবে। অন্ান্ত সর্ভা্দি 
পূর্ববৎ। 

গত ৬ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে, 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাক্ষের ইস্স্যবিভাগের অন্কুর্লে 
মোট ৬ কোটা ৎ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী 
বিল বিক্রীত হুইয়াছে। ' 

গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য: সপ্তাহে 
কলিকাতার বিনিময় বাজারে কাজকর্মের পরিমাণ 
হাস পাইয়াছে। রপ্তানীর কাজ খুবই পড়িয়া 
গিয়াছে । রেমিট্যান্দের চাহিদাও কম ছিল। 
রপ্তানী বিলের ভিত্তিতে পাট ও চট ব্যবসায়ীদের 
“বিনিময়-বিক্রয়” (চ255০0806.58165 )-এর কাজ 
বিশেষ ছিল না) মনে হয়, ইংরেজী নৃতন বৎসর 
না আসা পৰ্য্যন্ত এ অবস্থার উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা 
খুব বেশী নাই। ভবে সামান্ত পরিমাণ ‘চা’ বিলের 
যোগান ছিল। বিনিময় বাষ্টার হারে কোন 


পরিবর্তন হয় নাই। বাষ্টার হার নীচে দেওয়া 


শপ 
. 








আপনার. 





সি 


নাউ 


টেলিঃ ইণ্ডি (প্রতি টাকায় ) --* ১ শিঃ €$ঠ পেঃ 


ও দৰ্শনী (* ক ০৫5৯ aon 
ভি. এ. ভিন যাস (৮ ৮) ১ ৪ ৪তঠ ৮ 
ভি. এ. চার মাস (৮ ৮) ১১ * ৬১২ * 
ভলার ( প্রতিশত ) ৩৩২৪০ আনা । 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিলাব--রিদার্ড ব্যাঙ্কের 
গত ২৯শে নবেম্বরের হিসাব দৃষ্টে দানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২০০ কোটা ৯৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২০২ কোটী ১ 
লক্ষ ৯০ হাজার টাকী। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
১৯৪৫ সনের ৩০শে নবেম্বর তারিখে এরূপ নোটের 
পরিমাণ ছিল ১১৭৬ কোটা ৩৭ লক্ষ €০ হাঁজার 
টাকা। গত ২২শে নবেম্বর রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
তালিকাভুক্ত ব্যান্কপন্ৃহের চলতি ও দ্থায়া 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫০ কোটী 
৩ লক্ষ ৪০ হাজার ও.৩৪৫ কোটী ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার 
টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে এই ছুই. প্রকার 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৬৭ কোটী 
৯০ লক্ষ ১৬ হাজার ও ৩২৯ কোটী €৪ লক্ষ ৭৫ 


হাজার টাকা । প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ 


সনের ৩০শে নবেম্বর তারিখে উহাদের পরিমাণ 





আজ 
আপনাকে হয়ত কাজকর্থে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত 'সঠিক হিসাব রাখার: 
লি রা) 
অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না' 
খাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 
সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
আ 


্যাঙ্কা ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসাব 


খুলে আপনার সমস্ত কাঞ্জকারবার 


উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 


শালা টীটাতটি চল টিটি ঢ7 02 উজ তি 





আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি পর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 

এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লি 

হেড অফিস--পি-৭নং ad রো রটে 


দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও বুসনা শাখা । 











স্থাপিত--১৯৩৩ 








_ জলি; _জাউনদীপ, কলিকাজ। কলিকাতা । 


 আমাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস- ণিলঢন্, আসাম 


কলিকাতা অফিস-_পি-২৯, মিশন রো ( এক্সটেন্শন ) 
ব্রাঞ্চ : দীত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী, বারুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া। 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য 


করা হয় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর _ডি, গুপ্ত 








. ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬] 


ছিল যথাক্রমে ৬৭৩ কোটী ৭৩ লক্ষ ৮৫ হাঁজার ও 
২৭৩ কোটী ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর--লগুন সম্মেলনের 
সাফল্য সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে নিরাশার 
ভাব ফুটিয়া উঠায় গত সপ্তাহের শেষের দিকে 
কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
সঙ্গে মুল্যের দিক হুইতেও যে উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের 
'সোমবার প্রথম দিক দিয়া তাহা প্রায় অব্যাহত 
থাকিলেও, সোমবার শেষের দিকে কলিকাতা! 
শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে 
সামান্ উন্নতিই পরিস্ফুউ হইয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড স্টীল, ষ্ীল কর্পোরেশান এবং ইণ্ডিয়ান 
্ট্যাপ্তার্ড ওয়াগন কোম্পানীর ধর্মঘটের অবসান 
হওয়াই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, সন্দেহ 
নাই। মঙ্গলবার ও বুধবার কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দরের 
উন্নতি অব্যাহত ত থাকেই, পরস্ত মঙ্গলবার ও 
বুধবার কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের বিকি-কিনিও উল্লেখ- 
'যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বৃহস্পতিবার ক্লিকাতার 

শেয়ার বাজারে বিভিন্ন অনশ্রিয় শেয়রসমূছের 
_ দরের উন্নতি মঙ্গল এবং বুধবার অপেক্ষাও 
পরিস্ফুট থাকে 3 তবে বৃহস্পতিবার শেষের দিকে 





ফলিকাতার শেয়ারক্রয়েচ্ছ জনগণের মধ্যে অপেক্ষা ' 


করিয়া থাকার মনোবুত্তি দেখ! দেওয়ার ফলে 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহ্রে দরের উন্নতি শেষ 
পর্য্যস্ত ব্যাহত হয়। অস্ত শুক্রবার ‘কাটনি বাজারে” 
ইণ্ডিয়ান আয়রপণের দর সরকারীভাবে 
নির্ধারিত সর্বনিম্ন দর অপেক্ষা নামিয়া গেলেও 
অগ্ঠান্ত বিভাগের শেয়ারসমূহের দরের উপর 
ইহা তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। শুক্রবার বাজার বন্ধের সময়ও বিভিন্ন 
‘বিভাগীয় শেয়ারসমুছের দরে তেআীভাবই 
পরিস্ফুট থাকে । সাম্প্রদায়িক দাজা-ছাজামা- 
ঘআ্নিত অবস্থা ব্যাপকভাবে আর দেখা ন! দিলে 
‘আগামী কয়েক সপ্তাহ পধ্যন্ত বিভিন্ন বিতাগীয় 
,শেয়ারপমুহের দরে অবনতি ত দেখা দিবেই না, 
বরং শেয়ারসমূছের দরে সামান্য উন্নতিই পরিস্ফুট 
হইয়া উঠিবে, আশা করা যায়। 


পাটের বাজার | 
1 কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর_-গত নবেম্বর মাসে 
“অল ইণ্ডিয়া জুটমিলস্‌ এসোসিয়েশনের গুদামজাত 
মোট মালের পরিমাণ শতকরা ৭$ ভাগ হাস 
পাইয়া ২ লক্ষ ৩০ হাজার ১০ টনে দ্রাড়ায় ! মন্ভুত 
চটের পরিমাণ ৩ কোটী গল্প এবং ছালার পরিমাণ 
-হ কোটী ৭০ লক্ষ গজ হ্রাস পাইয়াছে। গুদামে 


‘ভারত সরকারের হিসাবে সোয়া ২ কোটা গজ 


‘ছাল! (ভ্তাগুব্যাগ ) এখনও মজুদ রহিয়াছে, ১ 
. কোটা গজ্জ চট ও ১ কোটী গঞ্জ ছালাও এঁ হিসাবে 
মজুদ আছে। তবে এই মজুদের পরিমাণ ধীরে 
ধীরে কমিতেছে। 

কেন্দ্রীয় জুট কমিটির হিসাব' অনুযায়ী বর্তমান 


-১৯৪৬ সালের প্রথম পাচ মাসে- কলিকাতা - হইতে . 


আর্থিক জগৎ 


৭৩৩ 





সপ 


৭৬ কোটী ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭ শত গজ চট হইতে উঠিয়া ১০৬০ আনায় কাজকারবার শেষ 
রপ্তানী করা হুইয়্াছে। গত বৎসরের এই সময়ের করে। ভিতরের দর ছিপ ১০৭০ আনা। 
রপ্তানী চটের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটা ৫৯ লক্ষ . জামুয়ারী।যার্চ লিতারপুলে ও কর্ণন্রাকের দর 


1 
i 


৯২ হাজার ৬ শত গদ্র । বর্তমান বৎসরের প্রথম 
পাচ মাসে ২০ কোটা ৯৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪ শত 
ছালাও রপ্তানী করা হইয়াছে । পাটের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ায় পাট ও পাটজাত 
দ্রব্যের দর বিশেষভাবে চড়িয়া গিয়াছে । পাটের 
দর বাড়িয়াছে শতর্ধরা ৫৪ টাকা এবং পাটজাত 
দ্রব্যের শতকরা ৩২ টাকা। 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের কাজ- 
কারবারে সামাস্ উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। 
বান্দারে গুজব ‘বি’ টুইল ও হেভি সিজ-এর অষ্ত 
নাকি সরকার শীঘ্রই বিশেষ অর্ডার দিতেছেন। 
ফলে বাজার একটু ‘তাজ!’ হইয়া উঠিয়াছে। 

বিগত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 
পাটের রপ্তানী বাজারে ঘর আরও খানিকটা নামিয়া 
পড়ে। তবে পোর্টের মজুর ধর্মঘটের আশঙ্কা 
বর্তমানে বিদ্বুরিত হওয়ায় বাজারের, অবস্থার 
সামান্ধ উন্নতি দেখা যায়। ‘ভবিষ্যৎ বাজার” 
(future market) ১৩৩1০ হইতে ১৪৬২ 
টাকায় উঠিয়া পড়ে। ডাঙ্ডি ভোষা ২৩ ১৭০২ 
টাকা দরে এবং আউটপোর্ট তোষা ২।৩ ১৪৫২ 
টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে । . | 

আলোচ্য সপ্থাহে আলগা পাটের বাজারেও 


. সামান্ত উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভিউ তোষা 
 মিডলের দর ছিল ৩২২ টাকা এবং বটমের 


২৯২ টাকা । 


পাটআাত দ্রব্যের বাজারে প্রথমদিকে রপ্তানী, 


চাহিদার তেমন প্রভাব না দেখা গেলেও শেষের 


দিকে “ছেতি খুভস্-এর দূর বাড়িয়' যাওয়ায়, 


বাজারও খানিকটা তেজী হইয়া উঠে এবং মির্লের 
তরফ হুইতেও মাঝারি রকমের বেচাকেনা. কর! 
হয়। জাঙ্য়ারী/মার্চ “বি টুইল ১০৪২ টাকা 





আদায়ীন্ষত মূলধন 
রিজার্ভ ফাণ্ড 
সিকিউনিটি সমূহের 


যথাক্রমে ১২%, ২% ও ২২% হারে দেওয়! হয। 
হৃদ পাওয়! যায়। 


লগুন এজেণ্টস্‌ £ 
নিউ ইয়র্ক এজেণ্টস্‌ £ ন্যাশনাল 





বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৫ই নবেম্বর ১৯৪৬ সালের হিসাব 


বাজান মুল্য খাতার মূল্যের চাহিতে ৫৮,00,0০00২ টাকার অধিক 

আমানতের শতকরা ৬৫ ভাগ অনায়াসে নগদ টাকায় পরিণত কর! যায় । 
কারেণ্ট ও লেভিংস্‌ হিসাব খোলা যায এবং যথাক্রমে শতকরা! 
দেওয়া হয়। ৩, ৬ এবং ১২ মাসের স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয়, তাহাদের বাৎসরিক সুদ 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্ধ্য করা হয় । 
গু ব্যাঙ্ক 


অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্‌ £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ 
আমাদের পুষ্ঠপৌষকবর্গকে 

যাইতেছে যে, বাংলার নিগৃহীত অধিবাসিবৃন্দের সাহাষ্যকল্পে 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক রিলিফ ফাণ্ডে ঠাহাদের জন্বদয় দান 
ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে সাদরে গৃহীত হইবে।, 


ছিল যথাক্রমে ১১৫০ আনা ও ১০৭২ টাঁকা। 
ডিসেম্বর লিভারপুলের ১১৫0০ আনা ও কর্ণপ্তাক 
১০৬৯ টাকা দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
সোনা! ও রূপা 

কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোত্বাইয়ের বাঞ্জারে প্রতি তরি 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্ধণিষ্ন দর দাঁড়াইতেছে ষথা- 
ক্রমে ১০০।০ আনা ও ৯৮৪০ আনা এবং ১০১২ 
টাকা ও ৯৩০ আনা । গত সপ্তাহে উহা ছিল 
যথাক্রমে ৯৯০ আনা ও ৯৮৬০ আনা] এবং ৯৯৪০ 
আনা ও ৯৮২ টাকা। লাভান্বেষিগণের সোনার 
বাজারের দিকে বাঁকিয়া পড়াই আলোচ্য সপ্তাছে 
সোনার দরের উন্নতির অগ্ঠতম প্রধান কারণ, সন্দেহ 
নাই। কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
খণ্ড গিনির সর্ব্বোচ্চ ও সর্ধনিক়্ দর আলোচ্য 
সপ্তাহে যথাক্রমে ৬৫০ আনা ও 
৬৪৪০ আনা এবং ৬৫1০ আনা ও ৬৫২ টাক1। 

বূপাঁ_ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
ও সর্বনিম্ন দর ধাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৪৬৪০ আন! 
ও ১৩৭1০ আনা এবং ১৪৩ টাকা ও ১২৩০ আনা। 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৩৯০ 
ও ১৩৫২ টাকা এবং১৩৬২ টাকা ও ১২৯1০ আনা। 
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ব্গনক্মী ইন্মিৱে্ৰ 
হেড অফিস ই ষাট, 


ফোন: কলিঃ ৫৩৮০ 









৭৪,২৩,৮৩৫২ টাকা 
১৫,৬৫,0০০২ ৪» 








1০ ও ১২ টাকা সুদ 







ক্যাশ সার্টিফিকেটে বাৎসরিক গড়ে ২2% 









সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক 












এতচ্্ারা অনুরোধ কর! 























































আথ জগত [ ১৬হ ডিসেম্বর ১৯৪৬ 
সাপ্তাহিক বাজার দর - 
ভই ডিসেম্বর | ৯ই ডিসেম্বর | ১০ই ডিসেম্বর | ১১ই ডিসেম্বর | ১৩ই: ডিসেম্বর | ১৪ই ডিসেম্বর 
সোনার দর- প্রতি ভরি ( কলিকাতা) ৯৯৬/০-৯৯%০ | ৯৮৮/০-৯৮দ০ | ৯৮৮/০-৯৮দ০ | ৯৯/০-৯৯৯ | ৯৯৪/০-৯৯৪০ | ১০০1০-১৩৩৬/০ ! 
রী এও (বোম্বাই) ৯৮1০-৯৮২ 2৮০২৩০ | ৯৯1০-৯৪৪০ | ১০০২-৯৩%০ | ১০০৪০-৯৯]০ ১০১২-৯৬০ 
রূপার দর--প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ১৩৮৭ ১৩৭1৩ ১৩৭॥০ ১৪০২ ১৪৪২, ১৪৬৪০ 
র্‌ গু (বোম্বাই) ১৩৬২-১৩৪২ | ১৩৮//০-১৩৫৯ | 28৪০২-১৩৭২, | ৯৩৯২১২৩০ 1১৪২২০১২৫৪০ 1১৪৩২ 
শিনির দর-_প্রতিখানা ( কলিকাতা ) ** ৬৬1৩ ৬৪8০ ৬৫২. ৬৫২. ৬৫1০ ৬৫]০ 
রী এ (বোম্বাই ) : ৬৫১. ৬৫৯ ৬৫ ৬৫1০ ৬৫1০ ৬৫1০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 
( শতকরা বাৰিক ) *** ৩২. ৩২. ৩২. ৩২ ৩২ ৩২. 
কোম্পানীর কাগজ . 
কোম্পানীর কাগঞ্জ__শতকরা! ৩২ সুদের — — — এ রা রর 
রঙ ৩০ টাকা দের — — — — ৪ == 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১০৪%/০ — = — = == 
৩. টাকা স্থদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) — — = ১০৪২. EE == 
৪২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) Ea রী এ রত a: 
৫২ টাকা স্থদের খণপর্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) re ৫৫ a ৫ টি হিং ডঃ 
ইতি ও ইলেকটি ক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ — — ee ৪৮৯২ ৪৮২ তি 
টাল কর্পোরেশন চি টন রী ৪০/০-৪০২ ৪০২. গন 
কুমারধুবী-_অডি ১২1০-১২৬ ১২৯ ১২1/০-১২৯ ১২।৬/০-১২৮০ | ১২৪%০-১২7/০ | ১২০-১২ /০- 
ব্রেইতওয়েইট ১৭২ = ১৭২ ১৭1/০ ১৭)/০-১৭1০ ১৭৮৩-১ ৭০ 
জেসপ ৩২০-৩২২ ৩২৯২ ৩২1০ ৩২1/০-৩২।০ - ৩২1%০-৩২1০ 
মার্শালস ১১৮%০-১১৭ ১১৭ ১১২ ১১৯ ১১৯২ ১১০-১১২, 
ভার্তিয়! | — ~— ১৯২ ১৯৯ শা — 
ভ্তাশনাল আয়রণ এগ টাল ১১৪০-১১1/০ ১৯০/০ ১২1,/০ ১৩/০-১২৮/০ | ১৩৪/০-১২৪%০ ৫ 
আর্থার বাটলার ১৫০ — — ১৮৫০ ১৯/০ সপ 
বার্ণ শি ৫০০৯ স্পা” লি [ 4) ০২২ oe 
খনি- বারা কর্পোরেশন ৬৯০-৬২, ৬৬/০-৬২ ৬1০-৬২২ ৬1/০-৬৯%০ ৬1/০-৬/০ ৬1%০-৬০/৬ 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৪8১/০-৪1০ 81%০-৪1০ ৪৮%০-৪।০ ৫/০-8৪/০ ৪৮৬/০-৪৪০ 8৮08 
শ্বযাঙ্ক- _রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডির] ১৪৪৯২ — ১৪৯২ ১৪৯২-১৪৮০ ১৪৯২ ১৪৯২ 
‘ইউনাইটেড দন ব্যাঙ্ক ১২০২-১১৭০ | ১১৬০-১১৬২, ১২০২ ১২১০ ২০০-১২০২, ১১৯০ 
ক্যালকাটা গ্যাশনাল ব্যাঙ্ক ডি ১৭৮০/০-১৭%০ ১৭৮%০-১৭%৩ — ১২১৭ 
বেঙ্গল স্প্টাল ব্যাঙ্ক ১২৮০ ১৩$০-১৩1০ ১৩1০০-১৩৯ 1১৪1৮০০১৪1০ ১৪৪০ ১৫২-১৪৮০ 
কুমিল্লা ব্যাক্ষিং কর্পোরেশন ঠা? রি _ ৫ i ই 
হুগলী ব্যাঙ্ক রে We _ 2 রর এ 
হিন্দুস্থান মার্কেপ্টাইল ব্যাঙ্ক — =~ হু তা ৪৯২২ 
হিনদুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাক্ক ৬২২ Ee ৬২২. পি 
নাথ ব্যাঙ্ক নী ১০ টি — ছি যিনি 
কয়লা বরাকর কোল্‌ কোং — — ৪১1৮০-৪১%০ (8২1%০-৪ ১৭৩/০ | ৪২/%০-৪ ১0০ রা 
তালচের রি Ss ot > — ৮২ be) ow ৮ eb 
রাণীগঞ্জ শি রি টি 2০৪ EE €৫০-৫৫1০ সপ 2 
ইকুইটেবল ০ » — ৭৫২ টি ৭৫৯. ৰ ৭৫২. 
পাউথ করণপুরা » 881০ ৪৪/০-৪৪২ | 8৫1০-888০ | ৪৬/০-৪৫0০ ৪৬%০ 8৬9/ ০-৪৫] 
ভুলনবরারি সী EC) ek নি টি 
সেণ্টাল কারকেও 2 aS — -- ~~ _ 
নিউ চুরুলিয়া — — ই = — Ee 
ষ্টযাও্ার্ড y সা স্ব চি ea টি BRS 
ভালগোরা — ned ২৭০ সপ উট 
নিউ বীরভূম _ = — ৪২২ ৪২1/০-৪২২২ ৪২1%০ ঈ 















যামিফিক ব্যাঙ্ক লিষি 


চেভ CBN 3-৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাত৷। 


প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 





] রস £ ২১৩, ক্যান টা কলিঃ 
] ফোনঃ ক্যাল ১৭৪৪ "' গ্রাম ঃ ট্রংক্রম 
| দি £টাকুরিয়া, তি মার্কেট, 

ক্যানিং, ওরঙ্গাবাদ, রামপুরহাট, বাবহা'রওয়া, 



















| সাহেবগঞ্জ, কোন্গর,, রঘুনাথগঞ্জ ' ও 
সর্বপ্রকার ল্যাক্কিং ক্ষার্য্য করা হয়। ই পোনারপুর। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 
মিঃ ডি এন চাটি জ্যা এফ, আর, ই, এস্‌ 


(লগুন) 






,ভিরেইর-ইন্চার্ভ৬--ও৪৯ ঢক্ক- লাশ 


ক 






৯৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 








































































১১ই ডিসেম্বর | ১৩ই ডিসেম্বর | ১৪ই ডি:পঘর 
সস 
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গত ১লা নভেম্বর হইতে নিয় ঠিকানায় স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। 
১৩-সি, দেওদীর ছ্রীট, কজিকাত|। 





ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখ! :_ চট্টপ্রাম। চন্দনম গর, 
বা্সাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
স্কামবালার শাখা) ৮২1২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
প্রীট, কলিকাতায় খোলা হইয়াছে। 
স্্মিদের হার 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিক্সড 5% 
ক্যাস্-সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভাব্ড্রাক্টের জন্ত লিখুন। 
বাজার চল্তি শেয়ার ক্র়-বিক্রয্নকরা হয় 
চেয়ারম্যান : শীমতিলাল রায় 









































৭৩৩৬ ৃ আর্থিক জগৎ | [ ৯৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


রা 











জিতে 





075... ইডকো ব্যাঙ্কের 

75... তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা 'দাঁদন করুন| 

' ক্ঈ প্রতি ৯২1০ আনার বদলে ১০০২ টাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়| 

* উহাতে সুদের হার পড়ে শতকরা বাষিক ২৭ টাকা | ূ 
ক্ দশ দিনের নোটিশ দিলে সাকুল্য টাকা ব্যাক্কের নিয়মাবলী অনুযাষী ' 


স্বদ্সহ ফের পাওয়া যাইতে পারে 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিন্ম ঠিকানায় আবেদন.করুন। 


দি ইউনাইটেড কমাগিয়াল ব্যান লিঃ 


২নং নয়েল এক্সচেজ প্রেস, কলিকাতা | 
অথবা! ব্যাঙ্কের কোন শাখায় 

বড়বাজার, ভবানীপুর, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 

রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, দেওঘর, 

গিরিডি, গৌছাটি ও ভারতের অষ্তান্ত 


কলিকাতা অফিস £ 
মেন- ২, রয়েল এক্সচেখ প্লেস 


আর, বি, সা গ্যা্টিং ম্যানেজার 









ক্যাশ সার্টিফিকেট 


৮1%/* তিন বছরে ১০২ 
৮৬৫ 









5 ১০৪ 


কালিকা শাখা-নি ২০ ৰাধা বাজী ন্ট, 
লন 


টা চিনাবাজ্জার সীট ও সোয়ালো লেনেন_ ও; 


৮ 


"শিলং ব্যাক্ষিং কণোরেশন লিঃ 1 দু 


হেড অফিস--স্পিভলগু || কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ +-১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট 


টেলি £ঃ-SHILLBANK টেলি :-BANKSHILLO 


























ফোন £ ক্যাল_৪৪৫৬ হাল য়ে at 














ফোন £ শিলং--১৬৬ hens: 
অঙ্তান্ত শাখাশ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ। (আসাম) । অক্ষয় ভ্রমন ei 
শিলচর শাখা ১৫ই নবেম্বর খোলা হইয়াছে। DUN. 
এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, RE ৰ TLL 








হেড অফিস-_১৪, oo ্রীট, কলিকাতা | ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 

রা শ্যামবাঁজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউনিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। ইনাসিওতেস বে জি: 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কার্য করা হয়। ই বৃসইঁভ টু কস 


ৃ্‌ ম্যানেজিং ড্রেক্টর-_ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম- 


৫ t 


হাল বনুবাজার স্রীট, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেসে শরীযতীন্্নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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সম্পাদক- শ্রীতীজ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 








REGD. NO. C. 2506. 







- প্রতি সংখ্যা /০ আনা 


MUD: 





. নবম বৰ্ষ ] | Monday, 23rd December, 1946, সোমবার, ণ্ই পৌষ, ১৩৫৩ ' '[ ৩২শ সংখ্যা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বাজলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বস্তু হইয়া ইহ যাহা হউক, কৃষক 
বাঙলার নন-সিডিউলভ, ব্যাঙ্ক সমূহের সাময়িক 3 নস . ; "আন্দোলনকে থামাইবার জম্য শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩৮ 


প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ডেপুটি 
গবর্ণর মিঃ এম কে মেখারীকে এক ভোজ-সভায় 
আপ্যায়িত করিয়াছিলেন.। বাঙলার কিছু সংখ্যক 
ছোট ব্যাঞ্চের যে ছুদ্দিন দেখা দিয়াছে মিঃ মেখারী 
ওঁ সভায় এক বক্তৃতায় তাহা নিয়া আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন; বর্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইনটি যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে-সিডিউল 
শ্রেণীর বহিভূর্তি কোন ব্যান্থকে সাহায্য ' করা 
রিজার্ভ ব্যান্কের পক্ষে সম্ভবপর নহে । তবে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ. এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা 
করা সম্বন্ধে তৎপর হইয়ছেন। নন-স্ডিউলড 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তির জাঁমীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে 
প্রয়োজনের সময়ে প্র সব ব্যান্ককে টাকা কর্জ 
দিতে পারেন সে্গ্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন 
করার জগ্ত ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট প্রস্তাব 
উপস্থিত করা স্থির হইতেছে । বাঙলার কতিপয় 
ছোঁট ব্যাঙ্কের বর্তমান বিপদে তাহাদিগকে সাহায্য 
করিবার কোন লময়োচিত কাধ্যনীতি ঘ্বোবিত 
না হইলেও রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের ডেপুটি গবর্ণর ভবিষ্যতে 
সেক্দপ সাহায্য প্রদানের একটা দক্বল্ল প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহ! সুখের বিষয়। দাঙ্গা, হাজামা 
ও অগ্ঠ সাময়িক কারণে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কোন 
ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা একযোগে বেশী পরিমাণ 
টাকা উঠাইয়া লইতে চাহিলে উপযুক্ত, সম্পত্তি 
থাকা সত্বেও নগদ টাকার অভাবে 'সেই ব্যাঙ্কের 
বিপদ দেখা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় 
বর্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে এ ব্যাঙ্ক 
বিপন্ন নন-সিডিউলড ব্যাঙ্ককে কোঁন সাহায্য 
প্রদান করিতে পারেন না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের 
কথা। উপযুক্ত সম্পত্তি থাকিলে তাহার জামীনে 
নগদ টাকা কর্জ দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে 
' যে কোন ব্যাক্কের ছুদ্দিনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে 


' পারেন সেজন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনটি অচিরে . 


সংশোধন করার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন । 


' রিজার্ভ ব্যাক্কের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেপ্ট 


যথাসম্ভব শীগ্র সেবিষয়ে উদ্তোগী হইবেন বলিয়া 

আমরা আশা করিতেছি 

বাঙ্গলায় জমিদারী প্রথা লোপের ব্যবস্থা 
বাজ! দেশেই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম 


জমিদারী প্রথা লোপের জন্য আন্দোলন আরম্ভ 


হুইয়াছিল। ভারতবর্ষে বালা দেশেই বুটাশ 
আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা বর্তমনি জমিদারী 
ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ' ওহর্িত "হইয়াছিল, কাজেই 
জমিদারী গুথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে বাজলা 
দেশের ওগতিশল শিক্ষিত শ্রেণী সর্বপ্রথম 
সচেতন হইয়া উঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র, প্মথ চৌধুরী 
ও ভূতি খ্যাতনামা মনীষী ও সাহিত্যিবদের রচনায় 
এই চেতনা স্পঠরপে যুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রমে-এই 
চেতনা বালা দেশে কৃষক লেণীর মধ্যেও ছড়াইয়া 
পড়ে। ব্যাপক রাজনৈতিক আন্বোভন্র যুগে 
অধিকার বোধের চেতনার সঙ্গে ' সঙ্গে ব্যাপ্তি 
বাঙ্গলা দেশ তথা সমগ্র ‘ভারতবর্ষকে আলোড়িত 


সমবায় আন্দোলন প্রসারের 


পরিকল্পন। 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়ালীর খাতা 
আথিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 





করিয়] তুলিয়াছিল। বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত 
হইলে বালা দেশে মৌলভী ফজলুল হকের নেতৃত্বে 
মুসলমান প্রধান কষক-প্রলা দল কি ভাবে নির্বাচনে 
মুসলিম লীগ দলকে বিপৰ্য্যস্ত . করিয়াছিলেন তাহা 
এখনও সকলেরই- শরণ আছে। ভারতবর্ষের 
সর্বত্র কৃষক জাগরণ . লক্ষ্য করিয়া বৃহত্তম 
রাজনৈতিক. প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসও জমিদারী প্রথা 
লোপের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। বাঙলায় 
জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সর্বাপেক্ষা 
প্রবল আকার ধারণ করায় তৎকালীন জমিদার-পুষ্ট 
লীগ দলও জমিদারী প্রধা লোপের নীতি মানিয়া 
লন। কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বিধার সুযোগ লইয়া 
কিভাবে লীগ ক্ববক প্রভার সহিত কোয়ালিশন 
্রর্ণমেন্ট গঠন করিয়া ক্রমে ক্রমে কি ভাবে 
ক্ষমতাশালী হুইয়া দীড়ায় তাহা ইতিহাসের বিষয়- 


সনে জমিদারী প্রথা সম্পর্কে অ্থসন্ধান ও নূতন 
ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য 
ফ্লাউভ কমিশন নিযুক্ত হয়। ইহার পর দীর্ঘ 
আট বৎসর চলিয়া গেলেও জমিদারী প্রথা লোপের 
জম বাঙ্গলা সরকার বিশেষ উৎসাহ দেপান নাই। 
যুদ্ধোত্তর কালে নূতন নির্বাচনের সময় কংগ্রেস 
দৃঢ়কণ্ডে জমিদারী প্রথা লোপের সঙ্কল্প ঘোষণা 
করিলে এবং কংগ্রেসী মস্ত্রিমগুলী. উক্ত ঘোষণা 
কাধ্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হুইলে বাঙ্গলায় 
লীগ মস্্রিমগ্ডলী বড়ই বিব্রত বোধ করিতে থাকেন। 
বালা দেশে-ঘটনাচক্রে অধিকাংশ. কৃষকই মুসলমান 
ও তপশীলী সম্প্রদাগ্ভূক্ত। এই উভয় 
সম্প্রদায়ের অভিভাবক সাজিয়া জমিদারী 
প্রথা সম্পর্কে নীরব থাকা লীগ মন্্রিমগুলী 
সমীচীন মনে করেন নাই। তাই কংগ্রেস মঙ্ি- 
মণ্ডলীগুলির আগেই জমিদারী প্রথা লোপের বিল 
আনিবার জন্ত তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িযাছেন। 
অষ্কা্ধ প্রদেশে, লীগই নান! অছিলায় জমিদারী 
প্রথা লোপের বিরোধিতা করিয়াছে, কিন্তু বাজলার 
কংগ্রেস জমিদারী প্রথা লোপে বিলম্ব ঘটানো! 
হইতেছে বলিয়াই অভিযোগ করিয়াছে । কাজেই 
লীগ মস্ত্রিষগুলীর পক্ষে আর কোন অজুহাত 
দেখাইবারও উপায় নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে 
যে, বাজলার জমিদারী প্রথা লোপের জগ্ভ বিল 
প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং আইন সভার আগামী 
বাজেট অধিবেশনেই বিলটী নাকি উপস্থিত করা 
হইবে। এই সংবাদ সত্য হইলে খুবই. আননের 
কথা ।: এখন কি ভাবে বিলটা আনা' হইয়াছে, 
তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বিলটীর সহিত লক্ষ 
লক্ষ লোকের ভাগ্য জড়িত ইহ! ভুলিয়া গেলে 
চলিবে না| অধিকাংশ জমিদার, তালুকদার 
প্রভৃতি হিন্দু হওয়ায় সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা 
যখন চরমে উঠিয়াছে তখন খুবই সতর্কভাবে' 
জমিদারী প্রথা লোঁপের স্ায় একটী বিরাট ব্যাপারে 
অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । 


জমিদারী প্রথ। লোপেব গুরুত্ব 

বালা দেশে জমিদারী প্র লোপ যে কত 
বিরাট ও জটিল ব্যাপার তাহা কয়েকটা তথ্য লক্ষ 
করিলেই . বুঝা যাইবে। পারা বাঙ্গলা 
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দেশের (বুটিশ-শাসিত ) 
হইতেছে ৭২,৩৮১ বর্ণ মাইল । নিষ্কর জম! 
সহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমির পরিমাণ 
ইছার মধ্যে ৬১,৪৬০ বর্গ মাইল। জমিদারদের 
নিকট হইতে গবর্ণষেপ্ট বৎসরে খাঁজনা পান ২ 
কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ১৯৩১ সনের সেন্দাস 
অনুযায়ী জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির সংখ্যা মোট 
৬'লক্ষ ৩৩ ছাজার ৮ শত ৩৪। প্রতি পরিবারে 
গড়ে ৫ জন কুরিয়া (সম্ভবতঃ বেশী ছাড়া কম 
হইবে না) লোক ধরিলে বাঙলা দেশে ৩০ লক্ষ 
লোক ভূম্যবিকারী শ্রেণীভুক্ত | এই বিপুল সংখ্যক 
" লোকের মধ্যে অধিকাংশই সম্পন্ন অবস্থার লোক 
লহেন। কাজেই এই বিপুল সংখ্যক লোকের 
জীবিকা সংস্থানের দায়িত্বও গবর্ণমেন্টকে গ্রহণ 
করিতে হইবে । এক্ষণে শুধু ক্ষতি পূরণের সমন্তা৷ বড় 
হইয়া দেখা দিবে না, ব্যাপক আধিক 'পুনর্সঠনের 
দ্বারা এই সকল লোককে অর্থকরী পেশা অবলম্বনের 
স্ুযোগদানের সমন্তাও বড় আকারে দেখা দিবে। 
অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিলেই সমস্তার সমাধান 
হইবে বলিয়া, ধাহারা মনে করেন, তাহাদের 'সহিত 
আমরা একমত নহি । নগদ টাকা ভাঙ্গিয়া কোন 
লোকেরই বেশী দিন চলিতে পারে না এবং 
জমিদার শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ লোকেরই জমির 
পরিমাণ এত বেশী নহে যে, তাহার বাবদ প্রাপ্ত 
ক্ষতিপূরণের টাকায় দীর্ঘকাল চলিতে পারে। 
এছাড়া জমিদার শ্রেণীর গায় একটা আয়েসী শ্রেণী 
রক্ষা করাও বর্তমান যুগের গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য হইতে 
পারে না। আধিক পুনর্গঠনের ফলে শিল্প ও ব্যবসা- 
বাশিজ্যের গ্রপার ঘটিলে জমিদার শ্রেণীর 
লোকের! উহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেদের 
পরিশ্রমী নাগপ্নিকরূপে গড়িয়া তুলিতে 
পারিবেন এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধিতেও - সহায়তা 
করিতে পারিবেন । আধিক পুনর্গঠনের 
আর এক অর্থ সমৃদ্ধিশালী দেশে শিক্ষার বিস্তার, 
্বাস্থারক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ইত্যাদি। ইহার ফলে 
ভূম্যধিকারী শ্রেণীর বহু লোক শিক্ষক, চিকিৎসক 
'প্রসৃতির -সন্মানজনক পেশা অবলম্বন করিতে 
পারিরেন। - ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে যাহারা 
কৃষিকার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন, তাহাদের 
সে সুযোগ. দেওয়াও গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 
এতঘ্যতীত ইছাও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
জমিদারী প্রথা লুপ্ত হইলেই কৃষকদের অবস্থা 
রাতারাতি ফিরিয়া যাইবে না। জমি পুনর্বণ্টন, 
কৃষিখণ, জোভদার ও বর্ণাচাবী প্রভৃতি সমক্তার 
সমাধান না হইলে কৃষকের লাভবান হুইবার কোন 
সম্ভাবনা দেখা যায় না। সমস্ত কৃষিজীবী লোককেই 
অমি দেওয়! সম্ভব হইবে না। এমন কি পতিত 
জমির অপ্বিকাংশ বণ্টন করিয়া দিলেও দেখা যাইবে 
বহু লক্ষ ক্ষিজীবী বেকার রহিয় গিয়াছে । আধিক 
পুনর্বাঠন অর্থাৎ শিল্প সম্প্রসারণ ব্যতীত এই সকল 
লোকের বেকার সমস্তা সমাধানের কোনই উপায় 
থাকিবে না। এক্ষেত্রে কুটার-শিল্প ও সমবায়- 
ব্যবস্থার কথাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। বাঙলা 
সরকার এই সকল বিষয় চিস্তা করিয়া বিল 


আনিতেছেন কি না জানি না। কিন্তু এই সকল' 


বিষয় উপেক্ষা করিয়া! সরাসরি জমিদারী প্রথা 
লোপের বিল আনিলে গবর্ণমেপ্ট শুধু হঠকারিভার 


মোট আয়তন পরিচয় দিবেন না, বহু. লক্ষ নরনারীর বিপদের 


কারণ হইবেন এবং কৃষক্দেরও বিপদ ভাকিয়া 
আনিবেন। | 
বন্ত্র-সমস্তা ও তাহার রহস্ত 

ভারতে বস্তের উৎপাদন বিশেষভাবে হাস 
পাইতেছে বলিয়! সম্প্রতি বোম্বাইয়ের “কাস” 
পত্র মন্তব্য করিয়াছিলেন। পাঠকদের অবগতির 
জন্য গত সপ্তাহের “আর্থিক জগতে’ আমরাও তাহা 
উদ্ধত করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাই কল- 
মালিক সমিতির ( Bombay Mill-owners’ 
সালের বে রিপোর্ট 


Association ) ১৯৪৫ 


চালাইয়া যাওয়া হইতেছে--সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই 


প্রকাশিত হইয়াছে ' তাহ! দৃষ্টে এদেশে বকত্রের , 


উৎপাদন ও যোগান সম্পর্কে অবস্থার গতি সস্তোষ- 
জনক বলিয়াই মনে হইতেছে। এ রিপোর্টে 
প্রকাশ, ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ১৯৪৩-৪৪ 
সনে (অক্টোবর হইতে সেপ্টেম্বর ) ৪৮৭ কোটি গঞ্জ 
কাপড় "ও ১৬৮ কোটি পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহ! কিছু কমিয়া 
যথাক্রমে ৪৭২ কোটি গল্প ও ১৬৫ কোটি পাউণ্ড 
দাড়ায়। ১৯৪৫-৪৬ সনের পুরা বিবরণ এখনও কল- 
মালিক সমিতির হস্তগত হয় নাই | তবে প্রথম ছয় 
মাসের বিবরণ দৃষ্টে তাহারা এ বৎসরে বস্ত্রের 
উৎপাদন ৪৭০ কোটি গর্জ ও সুতার উৎপাদন ১৬০ 
কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বলা 
হইয়াছে যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে রপ্তানী ও দেশরক্ষা 
বিভাগের প্রয়োজন বাদে ভারতে জনসাধারণের 
ব্যবছার্ধ্য মিল-ধুতির যোগান ছিল ৩৬৬ কোটি 
গজ | তাতের তৈয়ারী ২৬৪ কোটি গঞ্জ বস্তু যোগ 
করিয়া জনসাধারণের, .ব্যবহাধ্য মোট ধুতির 
যোগান দীড়াইয়নাছিল ৬৩০ কোটি গ্জ। ভারতে 
এত বেশী ধুতির যোগান থাকিতে কেন ১৯৪৪-৪৫ 
সনে দেশে তাহার নিদারুণ অভাব দেখা গিয়াছিল 
এবং কেনই-বা গবর্ণমেপ্টকে বস্তু সুবণ্টনের নামে 


আমাদের মনে আজ উদয় হইতেছে। কংগ্রেস. ও 
মুসলিম লীগ নেতাদের নিয়া নূতন মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট 
গঠিত হওয়ার পর এই গবর্ণমেণ্ট দেশের বন্ত্-সমন্তা 
সমাধান সম্পর্কে এপর্য্স্ত বিশেষ কিছু মনোযোগ 
দেন নাই। বস্ত্র উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন 
সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাঁহারা অচিরে আসল গলদ 
অবধারণ করিবেন ও তাহা দূরীকরণে আন্তরিকভাবে 
সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


চর্ম-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে 
মিঃ আমেদ মুখতার শ্রমিক তদস্ত কমিটির পক্ষ 
হইতে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে 
দেখা যায়, চর্ধশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক বা চামার 


* €মুজী )দের অধিকাংশেরই মন্ভকুরীর হার অল্প। 


মান্রাজে মন্ত্রীর হার দৈনিক ৬ আনা হইতে ১০ 
আনা, কাঁনপুরের হারও অন্থরূপ। কেবলমাত্র 
কলিকাতায় মজুবীর হার চৌদ্দ আনা হইতে এক 
টাকা হুই আনার মত। উল্লিখিত মজুরী দেওয়া 
হয় কাজের নির্দিষ্ট সময় অঙ্থযায়ী। কিন্ত 
কলিকাতায় কাজের পবিমাণ অন্যায়ী- 
মন্ধুরী দিবার চুক্তিতে শতকরা ৮৫ জন 
চামার কাম করে। ইহাদের মজুরী দৈনিক দেড় . 
টাকা হইতে ছুই টাকা। চর্মন্রব্য নির্মাণের 
কারখানাগুলিতে মাগৃগী ভাতা দেওয়া হয়। 
চামারদের মধ্যে খণগ্রস্তদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। 
কলিকাতায় শতকরা ১০০, কানপুরে শতকরা 
৬৯৩ এবং মাদ্রাজে শতকরা ৬৬'৪ জন খুণগ্রস্ত | 
এই খণগ্রস্ত চামারদের খপের অঙ্ক সুদ দিতে হয় 
বাধিক শতকরা ১২২ টাকা হইতে ১৫০২ টাকা। 
মাদ্রাঙ্জে চামাঁরদের ক্ষুধ্িবৃত্তির জন্যই যে খুপ করিতে, 
হয় তাহার পরিমাপ শতকরা ৪৩ ভাগ । চর্মশিল্লে 
নিযুক্ত শ্রমিকদের যে অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে 
হয় তাহাও শোচনীয়। অত্যন্ত নোংরা ও 
অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে চর্্মশিল্পে নিযুক্ত 


"শ্রমিকদের কাজ করিতে হয়। কারখানা আইন 


রেশনিং প্রথ। প্রবর্তনে উদ্যোগী হইতে হইয়াছিল, . 


পর্ণ 


তাহ! বিল্ময়ের বিষয়। বোম্বে মিল ওনাস 
এসোসিয়েশনের মতে . ১৯৪৪-৪৫ সনের পর 
এদেশে মিল ধুতির উৎপাদন বিশেষ কিছু কমে 
নাই। ১৯৪৪-৪৫ সনে দেশে ৪৭২ কোটি গল্প 
মিল-ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। সেম্থলে উৎপাদন 
সামান্ধ কিছু কমিয়া ১৯৪৫-৪৬ সনে তাহা ৪৭২ 
কোটি গজ দীড়াইয়াছে বলিয়া. উহার! * অন্যান 
করিয়াছেন। তাত বন্ত্রের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় 
স্বাস পাওয়ার নুতন কারণ কিছু ঘটে নাই। 
অপর দিকে রপ্তানী ও সামরিক প্রয়োজনের 
দফায় ১৯৪৫-৪৬ সনে পূর্ব্বের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত কম বস্ত্র নিয়োগ করা হইয়াছে । 
কাজেই বোম্বে মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের রিপোর্ট 
প্রামাণ্য বলিয়া ধরিলে ১৯৪৫-৪৬ সনে এদেশে 
জনসাধারণের ব্যবছাধ্য বন্ত্রের যোগান ৬৩০ কোটি 
গজের চেয়ে বেশী ছাড়া কষ ছিল না, বল চলে । 
যুদ্ধের পর্ব সময়ের তুলনায় এত বেশী কাপড়ের 
যোগান থাকিতে এখনও কেন রেশন প্রথায় বস্ত্রের 
সরবরাহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে, আর 
রেশনের বরাদ্দই বা কেন পুনঃ পুনঃ হাস করা 
হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না । 
জনসাধারণের কল্যাণের জস্ত, না খিল মালিকদের 
সুবিধার জন্য বস্ত্র শিল্প-নিয়ন্ত্রণের বর্তমান ব্যবস্থা 





মানিয়া চলা হয় না বলিলেও অনুযুক্তি হয় না। 
ভারতে চর্্মশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করিবার এবং চর্দ্শিল্লের উন্নতিবিধান 
করার সময় আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কুটার শিল্প ও আধুনিক শিল্পের মাঝামাঝি 
থাকিয়া ভারতীয় চর্দশিল্প বেশীদিন টি কিয়া 
থাকিতে পারিবে, এমন ভরসা কম। সেদিক হইতে 
রিপোর্টটা সময়োপযোগী হইয়াছে । 








নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান ই 


গিগলঘ্‌ ব্যান্ধ লিঃ 
৫1১, (৪৮ প্লেস, 


ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ 8২ তার £ ‘Honey Comb,' Cal. 


সামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা .হয়। 





২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


ভারতে শ্রমিক চাঞ্চল্যে শিল্পপতিদের 
উদ্বেগ ' 

ভারতে শ্রমিক চাঞ্চল্য যেরূপ ব্যাপক আকার 
ধারণ করিতেছে, তাহাতে শিল্পপতিদের উদ্বেগ 
বোধ করা ন্বাভাবিক। মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্টও 
ইহার জন্য কম উদ্বিগ্ন 'হন নাই। শ্রমিক চাঞ্চল্য 
প্রশমনের অগ্তই মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট সমস্ত দিক 
বিবেচনা করিয়া আইন প্রপয়নে অগ্রসর হইয়াছেন । 
কিন্ত শ্রমিক সমন্তা সমাধান সংক্রান্ত আইন কোন 
ধনতাস্ত্িক দেশেই শ্রমিক .ও ধনিক উভয় শ্রেণীর 
সহযোগিতা ব্যতীত সাফল্য লাভ করিতে পারে 
না। ভারত সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন তাহার সবগুলিই শ্রমিকরা বিনা 
সমালোচনায় গ্রহণ করিতেছে, এমন কথা বলা যায় 
না। কিন্ত শ্রমিকদের বিরোধিতাও খুব স্পষ্ট 
আকারে দেখা দেয় নাই। কিন্ত শিল্পপতিদের 
বিরুদ্ধ মনোভাব ' ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। এমপ্রয়ার্স ফেডারেশন অব ইত্ডিয়ার 
সাম্প্রতিক অধিবেশনে স্তার হোমী মোদী মধ্যকালীন 
গবর্ণমেন্টের শ্রমিক সমস্ত সমাধান প্রচেষ্টার প্রশংসা 
করিলেও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
মনোভাবকে বাড়াবাঁডি বলিয়া অভিহিত করিতে 
দ্বিধা করেন নাই। এসোপিয়েটেড চেস্থার্স অব 
কমাপে র অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব এবং বক্তৃতায় 
মুরুব্বিয়ানার স্থর খুবই স্পষ্ট। কাজের ঘণ্টা 
কমাইয়া, মছ্ছুরী বৃদ্ধি করিয়া এবং অস্ভাগ্ত শ্রমিক 
মঙ্গলের ব্যবস্থার দ্বারা বিভিন্ন শিল্পের যে পরিমাপ 
" ব্যয়বৃদ্ধি ছইবে, শ্রমিকরা দক্ষতা ও খাঁটুনীর দ্বারা 
“ তাহা পোয়াইয়৷ না. দিলে শিল্পসমূহ্‌ বিপন্ন হইবে, 
ইহাই, এসোগিয়েটেভ চেশ্বার্প অব কমাসে'র মূল 
বক্তব্য । এই বক্তব্য তথ্যাদি সহকারে পেশ 
করিলে গবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন। কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয়--কি প্রস্তাব, কি 
বন্তৃতী কোথাও তথ্যের কোন বালাই নাই। 
সরকারী কর্মচারী এমন কি সালিশীর জগ্ নিযুক্ত 
বিচারপতির শ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, 
শ্রমিকরা বহু ক্ষেত্রেই অগ্ভায় ও অসঙ্গত দাবী 
উপস্থিত করে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভারতবর্ষে 
ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না, শ্রমিকদের 
অধিকারের কথা বলা হয়, কিন্ত তাহাদের দায়িত্বের 
কথা বলা হয় না ইত্যাদি দীর্ঘ এবং তীব্র 
অভিযোগেই মিঃ টেলর ও মিঃ ইনস্কিপের বক্তৃতা 
পর্ণ। এই সকল বক্তৃতায় শুধু যে দায়িত্জ্ঞানহীনতার 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে। শ্রমিক-সমস্তা 
সম্পর্কে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে মধ্যকালীন 
গবর্ণমেন্ট, তথা জাতীয় নেতৃবৃন্দকে মুকব্বির মত 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । ভারতের শ্বেতাঙ্গ 


ধনিকশ্রেণী পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা আদৌ হৃদয়ঙ্গম” 


করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 
কালের ইঙ্গিতকে অগ্রাহ করিয়া চলিবার আশা ও 
বাসন] তাহাদের এখনও অত্যন্ত প্রবল । মধ্যকালীন 
গবর্ণমেপ্ট: ধাছাদের : লইয়া গঠিত হইয়াছে 


তাহারা কাহারও তীবেদার নহেন, অথবা বুদ্ধি-.. 


বিবেচনায় নাবালক নহেন। জাতীয় কল্যাণের 

দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহারা ধনিক ও শ্রমিক 

স্বার্থের সমন্বয় ঘটাইয়া সমস্তা সমাধানের 

চেষ্টা করিতেছেন । শোবিত জাতির অন্য যাহারা 
২ 


আর্থিক জগৎ 


'সংগ্রায় করিয়াছেন, শোষিত শ্রেণীর প্রতি তাহাদের 
সহামুভূতি থাকা একান্তই স্বাভাবিক । কিন্ত সেই 
সহামুভূতির বাহারা কদর্থ করিতে চাহেন তাহারা 
নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছেন, 
একথা অনায়াসেই বলা যায়। মোটের উপর, 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের শ্রমিক সমন্তা সমাধানের 





চেষ্টায় বিদেশী, স্বদেশী শিল্পপতিরা যদি এখন 


হইতেই বাধা দিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার 
ফল শুভ হইবে না--ইছ! বলাই বাহুল্য । 
জমি ছাড়া ফসল উৎপাদন 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সম্প্রতি বৃটেনে 
সারযুক্ত আবাদী জমি ছাড়াই ফসল উৎপাদন 
সম্ভবপর হইয়াছে ।, যুদ্ধের দরুণ মজুর, 
খান্তশন্ত এবং প্রাকৃতিক সারের বর্তমান 
অভাবের ফলে এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় 
যথেষ্ট নজরও দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে 
জমি ছাড়া ফসল উৎপাদনের এই চেষ্টা তিন্টী 
পদ্ধতিতে করা হইতেছে এবং তাহাতে যথেষ্ট 
সুফলও পাওয়া গিয়াছে । এই তিনটী পদ্ধতিকে 
বলা চলে (ক) জলচাষ (খ) মক্ষচাষ এবং (গ) 
অস্তঃসেচ চাষ পদ্ধতি। জলচাব (Hydroponic 
method) ব্যবস্থায় চারা এবং গাছের মূলভাগ 
জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। পুকুরের জলের উপরে 
একটা ঝাঁঝরি জাল ঝুঁলাইয়া তাহাতে পচামাটি, 
কাঠের গুড়া অথবা! শেওলা দিয়া ঢাকিয়া আলোর 
পথ বন্ধ করা হয়। পুকুরের জুলে প্রয়োজনমত 
পুষ্টিকর রাসায়নিক সার মিশাইয়া চারা গাছের 
খোরাক জোগান হয়। ইহাতেই চারা বাড়িয়া! 
গাছে রূপান্তরিত হয় এবং সমযমতো ফসলও 
পাওয়া যায় । মক্ষচাষের (Sand Cultivation) 
সময়ে সার বালির উপরে সিশাইযা! দিতে হয় এবং 
অস্তঃপেচ (9-115169110)) ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় 
সার ‘অমি’র শীচস্থ পুকুরে মিশাইতে হয়। এই 
ভূমিহীন চাষ ব্যবস্থা”র জগ্ত মাটি খুঁড়িতে হয় না, 
দৈনিক জল দিতে হয় না বা আগাছাও “নিড়াইতে, 
হয়না। কাজেই এ পদ্ধতিতে চাষ করিলে যথেষ্ট 
সময় 'বীচিয়া যায়। আর চারাগাছের জগ্ত সেরূপ 
যত্ও লওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া আরও 
সুবিধা আছে। চাঁরাগাছে রোগ প্রবেশ করে 
সাধারণতঃ শিকড়ের মারফতে। “ভূমিহীন চাষ 
ব্যবস্থায় চারাগাছের শিকড়গুলি মাটির ভিতরে 
থাকে না বলিয়া তাহাতে রোগের উপদ্রবও বিশেষ 
দেখা যায় নলা। . 

১৯৩৮ সন হইতে বৃটেনের রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপক আর. এইচ. ষ্টাউটনের পরিচালনায় এই 
বিষয়ে গবেষণাকাধ্য অগ্রসর হইতেছে। অধ্যাপক 
ষ্টাউটনের মতে মরুচাষ ও অভ্ঃসেচ চাষ-পদ্ধতি 
ছুইটী ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের অগ্য ব্যবহৃত হইয়াও 
বিশেষ 'সুফল দিবে । তবে “জলচাষ? ব্যবস্থার 
প্রধান অন্তরায় হইতেছে শিকড়গুলির জগত 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে অন জান বাষ্প সরবরাহ 


করা । সম্প্রতি অধ্যাপক ষ্টাউটন পাঁরম্ত উপসাগরীয় 


এবং ইরাকের মরু অঞ্চলে অবস্থিত বিমান খ্বাটিগুলি 
পরিদর্শন করিয়াছেন । এ সব অঞ্চলে উপরোক্ত 
পদ্ধতিতে কিরূপে সম্জী চাষ করা সম্ভব হইতে 
পারে, তাহার উপায় নির্ধারণের অ্ভই তিনি তথায় 
গিয়াছিলেন। বর্তমানে ওঁ সব এলাকায় ‘ভূমিহীন 
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চাষ ব্যবস্থা'য় সজী চাষের ব্যবস্থাও করা হইতেছে 
বলিয়া প্রকাশ । এখন পর্য্যন্ত মিশর অথবা 
প্যালেষ্টাইন হইতেই এই এলাকায় সম্জী সরবরাহ 
করা হয়। 


মিঃ সুরাবদ্দার আবেদন 

কলিকাতার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া 
আসায় বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দী আবার 
সকল সম্প্রদায়ের লোককে মিলিয়! মিশিয়া থাকার 
অন্ত আবেদন করিয়াছেন। যে যেখানে ছিল, সে 
যাহাতে সেখানে ফিরিয়া! যাইতে পারে, যে সকল 
গৃহ বা বস্তি ধ্বংস হইয়াছে সেগুলি যাহাতে 
পুনর্গঠিত হয় এবং পুরাতন অধিবাসীরা সে সকল 
গৃহ বা বস্তিতে বাস করিতে পারে তজ্জস্ত যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রধান মন্ত্রী অনুরোধ 
করিয়াছেন। মিঃ সুরাব্দ্দীর আবেদন আমরা 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। এতদিনে তাহার 
চৈতঙ্কোদয় হইয়াছে, ইহাঁও মন্দের ভাল! তীছার 
এই মিলন-চেতনা পূর্বের উদ্দীপিত হইলে যে সকল 
ভয়াবহু ব্যাপারের পর তাহাকে এই আবেদন 
করিতে হইতেছে সেই সকল ব্যাপারই ঘটিতে 
পারিত না। যাহা হউক, কেবলমাত্র আবেদনের 
দ্বারা মিঃ সুরাব্দ্দা যাহা আশা করিতেছেন, তাহা , 
পূর্ণ হইবে না। ইহার জন্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যাহাতে সম্প্রীতি ফিরিয়া আসিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে, সংখ্যালঘিষ্টদের ধনপ্রাণ 
রক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রতি দিতে হইবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
পরিবারবর্গ যাহাতে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন 
করিতে সমর্থ হয় তজ্জ্ক উপযুক্ত সাহায্যদানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । আশা করি, মিঃ সুরাবদ্দা 
কেবলমাত্র বিবৃতি দিয়া কাঁজ শেষ করা হইল-_না 
ভাবিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও 
পুনঃসংস্থাপনের জটিল সমস্তাগুলি বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিবেন। এই বিবেচনার পর একটা 
সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়াই তাহার 
কর্তব্য হইবে । 


বেন ব্যান্ধ লিঃ 


(স্থাপিত_১৯২৬) 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক” 
হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
মুলধল ২৫১০০১০০০২২ 

bed ১২১৫০১০০০২২ 


বিক্রীত গ ১২৫০১০০০৯৬ % 
আদায়ীকৃত মূলধন ও 
রিজার্ভ--১২,৫০,০০০২ টাকার উপর 
কার্য) করী মুলধন--১১৬০১০০১০০০২২  »%1 
-_গাখাসমূহ-_ 

কাল্না, কাটোয়া, ফি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
থড়গপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চূড়া, 
তমনুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, না 
বহরমপুর (বেঙ্গবা), বাগেরহাট, 





বাকুড়া, | 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাপ্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর এল, এম, মুখাজ্জি 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এসি-আই-এস (লগ্ন), 
চারটার্ড 


রী | 
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কলিকাতা বন্দরের অবস্থা 


কলিকাতা বন্দর স্তধু ভারতের নহে, এশিয়ার 
অন্যতম বৃদ্ত্তয বন্দর যুদ্ধকালে এই বন্দরের 
উপর যে অভূতপূৰ্ব্ব চাপ পড়িবে বলিয়া পোকে 
মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে নাই। 
ইহার প্রধান কারণ মিত্রশক্তি ইরাণ ও আফ্রিকার 
বন্দরগুলিতেই প্রধানতঃ পসৈঙ্ক ও সমরসম্ভার 
আমদানী করিয়া বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই জন্ত ভারতীয় 
রেলওয়েগুলির উপরেই চাপ বেশী পড়িয়াছিল। 
কলিকাতা বন্দর জাপ আক্রমণের নিশানার মধ্যে 
. পড়ায় কলিকাতা বন্দরে মালপত্র আনা নিরাপদ 
ছিপ না বলিয়া বিদেশাগত আহাজশুলিকে অষ্ডান্ত 
বন্দরে লইয়া যাওয়াতেও কলিকাতা বন্দরের উপর 
চাপ কম পড়িয়াছে। পোর্ট কমিশনারের রিপোর্টে 
দেখা যায় যে, ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪৫-৪৬ সন 
এই ছয়টি আধিক বৎসরে গড়ে বৎসরে মাত্র ৭৪ 
লক্ষ ৩৬ হাজার ৮ শত ৪৬ টন পরিমাপ মালপত্র 
উঠানো-নামানো হইয়াছে। দুইটি মহাযুদ্ধের 
মধ্যবর্তীকালের যে কোন মন্দার বৎসরে ইহ! 
অপেক্ষা অধিক পরিমাপ মালপত্রের লেন-দেন 
| অব্য যুদ্ধের শেষ দিকে কলিকাতা 
* বন্দর মিত্রপক্ষের খুবই কান্ধে লাগিয়াছে। 
যুদ্ধোত্তরকালে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও পর্য্যন্ত যে অবস্থা দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, প্রাচ্যে যুদ্ধ বাধিলে কলিকাতা বন্দর খুব 
নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কাজেই 
যুদ্ধকালীন বন্দর হিসাবে কলিকাতা বন্দরের 
উপযোগিতা কম'। 'তেমনই শাস্তিকালে কলিকাতা 
বন্দরের গুরুত্ব ও উপযোগিতা 'যথেষ্ট। j 
কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের রিপোর্টে দেখা 
যায় যে, ১৯৪৫-৪৬ সনের আধিক বৎসরে মোট ১ 
কোটি ২২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫ শত ৬৫ টনের ১৮৯২টি 
জাহাদ : কলিকাতা বন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। 
ইহার পূর্ব্ব বদর অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ ভাগে ৯৭ 
লক্ষ ৯৩ হাজার ৬ শত ১২ টনের জাহাজ বন্দরে 
প্রবেশ করিয়াছিল। ১৯৪৫-৪৪ সনে মোট ১ 
কোটি ৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শত ৪৩ টন মাল 
উঠানো-লামানো হয় । ১৯২৯-৩০ সনের যে রেকর্ড 
ছিল ১৯৪৫-৪৬ সনে তাহা! ভঙ্গ করা হুইয়াছে। 
১৯২৯-৩০ সনে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ১ শত 
টন মাল উঠানো-নামানো হইয়াছিল । 
জাপানের পতন ঘটায় যুদ্ধের মালপত্র আসা বন্ধ 
হয়। এই কারণে ১৯৪৫-৪৬ সনে আমদানী খুবই 
হাস পায়। পক্ষান্তরে, মাকিন সৈম্দের মালপত্র 
মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটিশ সৈশ্ুদের মালপত্র 
দূরপ্রাচ্যে প্রেরিত হইতে থাকায় রপ্তানী বিপুলভাবে 
বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৫-৪৬ সনে কলিকাতা বন্দরের 
আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, বন্দরের মোট 
আয় হইয়াছে ৬ কোটি ৪ৎ লক্ষ ৫৭ হাজার 
হ শত ৬ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ 
৭৫ ছানার ৬ শত ৫ টাকা। উদ্বত্ত টাকার মধ্য 
হইতে ছোটখাট কয়েকটা কাছের খরচা বাবদ 
টাকা কাটিয়া লওয়ার পর & লক্ষ ২€ হাজার টাকা 
রিজার্ভ ও অগ্রিবীমা তহবিলে জমা দেওয়া 
হুইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের ষ্যায় বন্দরের অস্ত, 


৬৬ 


আর্থিক জগৎ 
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কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে, 
তথাপি বন্দরের উন্নতিবিধানের জগ্ক প্রকৃতপক্ষে 
কত টাকা খরচ করা হয় এবং মোটা মাহিন] দিয়! 
শ্বেতাঙ্গ কর্দচারীদের পুষিবার অন্তই রা কত ব্যয় 
করা হয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান .করিবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 

অধিরুত গৃহাদি প্রত্যর্পণে গবর্ণমেন্টের 
. যুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগ ও নূতন নূতন 
সরকারী দপ্তরের জন্তু জনসাধারণের ও বিতির 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বহু গুহ, '' অট্টালিকা ও: জায়গা 
দখল করা হইয়াছিল। ' যুদ্ধের পর বৎসরাধিক 
কাল গত ' হইলেও আছ পর্যস্ত অধিকাংশ গৃহাদি 
মালিকদের ফিরাইয়! দেওয়া হয় নাই |. ইহা শুধু 
বাঙ্গলা নহে, সমগ্র ভারতের 'সমস্তা। কিন্ত দুঃখের 
বিষর, বাদ্গলার ক্ষেত্রে-বিশেষ করিয়া কলিকাভার 
ক্ষেত্রে সমস্তাটা সর্বাপেক্ষা জটিল আকার ধারণ 
করিয়াছে। বাঙলার মফঃস্বলে অধিকাংশ গৃহ ও 
জায়গা ছাড়িয়া দেওয়া হইলেও কলিকাতা সম্পর্কে 
কর্তৃপক্ষের গঁদালীন্ত অত্যন্ত পীডাদায়ক হইয়া 


উঠিয়াছে। সম্প্রতি এসোপিয়েটেভ চেম্বাস অব ' 


কমাসেরি অধিবেশনে অবিকৃত গৃহাদি সম্পর্কে 
প্রস্তাব উত্থাপনকালে বেঙ্গল চেস্বাসে র মিঃ সি, পি, 
লসন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতে কলিকাভার 
সমন্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে । মিঃ লসন 
বাঙ্গালী বা ভারতীয়দের যে সকল গৃহ এখনও 
সামরিক বিভাগ বা গবর্ণমেপ্ট দখলে রাখিয়াছেন 
তাহার হিসাব দেন নাই, শুধু শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী ও 
পাটকলগুলির দখলীকৃত.গৃছাদির হিসাব দিয়াছেন। 
এই হিসাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ৭ 
মিঃ লসন বলেন যে, জাপান বিজ্জয় দিবসে 
পাটকলগুলির মোট ৯১ লক্ষ বর্ণ ফুট পাকা 
আচ্ছাদনযুক্ত আয়গা এবং জুট প্রেসগুলির 
আচ্ছাদনযুক্ত জায়গার শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থাৎ ২০ 
লক্ষাধিক বর্গফুট স্থান ব্রিকুইজিশন করা হইয়াছিল! 
এতদ্যতীত শলিপুর, ওয়াটগঞ্জ, হেট্টিংস প্রভৃতি 


অঞ্চলের ইয়োরোপীয়দের মোট ১৮৬টী বাসভবনের 
মধ্যে ৮০টী বাসভবন দখল করা হুইয়াছিল। 


মিঃ লসনের এই হিসাব হইতে বাড়ী ও জায়গা 
দখলের ব্যাপকতা সহজেই অন্থমান করা যায়। 
কলিকাতা নগরীতে বাসস্থানের অভাব ও স্থানাভাব 
যখন চরমে উঠিয়াছে তখন এই অধিকৃত গৃহাদি 


প্রত্যর্পণে বিলম্ব ঘটায় ফল কতদূর শোচনীয় হইতে , 


পারে, তাহা ধলী-দরিজ্র-নির্ধিশেষে সকলেই মর্দে 
মর্দে অস্থভব করিতেছেন । প্রত্যর্পণের কাজ কত 
ধীরে অগ্রসয় হইতেছে, সমর-দপ্তরের সেক্রেটারীর 
হিসাবেই তাহা বুঝা যায়। ১৯৪৬ সনের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যুদ্ধাবসানের বৎসরাধিক কাল পরে 
সমর-দপ্রের.সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, অধিকৃত 


গৃহাদির শতকরা ৬১ ভাগ এবং অধিকৃত জমিজায়গার 


শতকরা ১৮ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 
বাজলাদেশে সরকারের অধিকৃত কোন কোন 
জায়গায় € যেমন কাচড়াপাড়া, পানাগড় প্রভৃতি ) 
বাঙ্গলা সরকারের নৃতন সহর স্থাপনের পরিকল্পনা 
আছে, আমরা জানি । কিন্ত এ বিষয়ে সুনিদ্দিষ 
পরিকল্পনা পেশ না করিলে এবং উদ্বাস্তু 
অধিবাসীদের সন্বপ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে 
বছ লোক ত্রিশঙ্কুর মত নযযৌন তম্বৌ' অবস্থায় 
থাকিয়া বিপদ গণিবে। 


রিকুইজিশন করা গৃহাদি মালিকদের প্রত্যর্পণ 
না করার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে এবং 
ইহার প্রতি মিঃ লসন বেশ-জোরের সহিত 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাধারণের 
সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের দখলে থাকায় গবর্ণমেণ্টকে 
ভাড়া, খাজনা ইত্যাদি বাবদ বিপুল পরিমাণ , 
অর্থব্যয় করিতে হয়। এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে : 
যে.সুকণল সম্পত্তি. রহিয়াছে»-তজ্জপ্ত গৃবর্ণমেপ্টকে 


' বৎসরে ৪ কোটি টাকারও উপর আর্থিক ব্যয় 


করিতে হইতেছে। বৎসরাধিক কাল পূর্কে এই বাবদ 
বৎসরে প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হুইত। 
ইহার অর্থ জনসাধারণ তাহাদের বাসগৃহ হইতে 
বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পরিমাপ অর্থ গণিয়া 
'দিতে বাধ্য হইতেছেন। জনসাধারণের ' প্রয়ো- 
জনেই গবর্ণমেপ্ট বর্তমান ব্যবস্থা বহাল রাখিতে বাধ্য 
হইতেছেন--এ কথা স্বীকার করিলেও এই ব্যবস্থা 
সমর্থন কর! যায় না। অধিকৃত গৃহাদি করত 
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প্রত্যর্পণের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যদি সরকারী 
প্রয়োজন মিটাইলার অন্য গৃছাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
লন তাহা হইলে একদিকে জনসাধারণ দূর্ভোগ 
হইতে ব্বাচিয়া যায় এবং গবর্ণমেন্টেরও স্থায়ী 
সম্পত্তি হয়। বর্তমান ব্যবস্থায় জনসাধারণ সকল 
দিক হইতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । অধিকৃত 
গৃহাদির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা আছে, 
মিঃ লসন তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন | 
ইতিপূর্বে জনসাধারণের নিকট হুইতেও এ সম্পর্কে 
বহুবিধ অভিযোগ শুনা গিয়াছে । এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট 
গবর্ণমেণ্ট ও সামরিক বিভাগের অনুসন্ধান করা 
উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। মিঃ লসনের 
প্রস্তাব সমর্থনকালে বোম্বাই চেম্বাসের মিঃ এ 
ডব্লিউ পাপি বোশ্বাইয়ের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থার 
উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, 
বাঙ্গলাদেশে এ ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে 


ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে অযথা বিলম্ব টিতে 
থাকিবে না । 
| €সোভিয়েট চতুর্থ পণ্থবার্ষিকী পরিকল্পনার 


সাফল্য 

সোভিয়েটের চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে গুরুতররূপে ব্যাহত 
হৃইয়াছিল। যুদ্ধের মালমশলা ও অস্্বশস্ত্ প্রভৃতি 
সরবরাহ করার জগ্তই সোণিয়েট রুশিয়াকে তাহার 
সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হওয়ায় এবং নাৎসী 
আক্রমণে পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত অজ্ঞ 
শিল্প ও কৃবি-প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হুওয়ায় যুদ্ধোত্তর- 
কালে কুশিয়ার সমগ্র শক্তি ও সম্পদ পুনর্গঠনের 
কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই সকলে 
ধারণা করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট কশিয়া 
সকলের বিশ্বময় উৎপাদন করিয়া পুনর্গঠনের কাজ 
'চালাইবার দঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। 
কাধ্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছে । অনেকে, 
বিশেষ করিয়! ভারতের বাহিরে বৃটিশ পরিচালিত 
কোন কোন সংবাদপত্র সোভিয়েটের এই প্রচেষ্টা 
কতদূর সাফল্যমণ্তিত হইবে, সে বিষয়ে গভীর 
লন্দেছ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, সৌভিয়েট কুশিয়া বে-হিসাবীভাবে 
কিছু করিতে যাষ নাই। ইতিমধ্যেই যে রিপোর্ট 


পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পঞ্চবাধিকী ' 


পরিকল্পানা ক্রুত সাফল্য লাভ করিতে চলিয়াছে। 
টাইম্প” পত্রিকার মস্কোস্থিত সংবাদদাতা 
জানাইয়াছেন যে, গত বৎসরের তুলনাষ লৌহ ও 
ইস্পাত উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ডন অঞ্চলে কয়লা ও মোটর গাড়ীর উৎপাদন 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
"বুট জুতা, তুলা ও পশমজাত বস্ত্াদি প্রভৃতির 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে রুশ সংবাদপত্রসমূহে সন্তোষ 


প্রকাশ করা হুইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রনির্মাপ- - 


শিল্প, সীবনশিল্প, কৃষিযিনত্রনিষ্বাণ শিল্প গ্রভৃতিতে 
"এউৎপাদন আশাম্ুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় তীব্র 
সভিযোগও কর! হইয়াছে! উৎপাদনের ব্যাপারে 
বিশ্বয়কর সাফল্য দেখাইয়াছে লেনিন্গ্রাভের 
শিল্পগুলি। নাৎসী বাহিনীর দ্বারা দীর্ঘকাল 
অবরুদ্ধ থাকিয়া লেশিনগ্রাডকে বিপুল ক্ষয় ও ক্ষতি 


স্বীকার করিতে হুইয়াছিল। তথাপি যুদ্ধাবসানের ' 


অল্পকালের মধ্যে পুনর্গঠনের কাজ শেষ করিয়া 


“হুইয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


লেনিনগ্রাডের শিল্পগুলি ১৯৪৬ সনের কর্ম্মসুচী 
বৎসর পূর্ণ হইবার ২২ দিন পূর্বেই সম্পূর্ণ 
করিয়াছে। ইহা কম কৃতিত্বের কথা লহে। 
যুদ্ধোতরকালে সোতিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের 
ব্যবহারোপযোগী জিনিবপত্র প্রচুর পরিমাপে 
সরবরাহ করার উপরেই গবর্ণমেণ্ট বেশী নজর 
দিয়াছেন। ইহার ফলে শুধু সোভিয়েট নাগরিকরা 
যুদ্ধকালীন কৃচ্ছ,'তার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে 
তাহা নহে, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও অদূর- 
ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইবে । প্রচণ্ডতম 
যুদ্ধের আঘাত সহ্‌ করিয়াও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি 
কত দ্রুত সোতিয়েট ইউনিয়নের গ্যায় একটি বিরাট 
দেশকে আধিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া 
তুলিতে পারে, সোভিয়েট চতুর্থ পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় তাহাই প্রমাণিত হইবে। ইহার 
চুড়ান্ত ফলাফল জানিবার জন্ভ উদগ্রীব হইয়া 
রহিলাম | 


দুধের যোগান বৃদ্ধির উপায় 

ভারতে দুখের উৎপাদন। বৃদ্ধি ও সহরাঞ্চলে 
তাহার সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ 
দেওয়ার অগ্ভ ভারত সরকারের কৃষি পরিকল্পনা 
কমিটির অধীনে এবং স্তার দত্তর সিংএর সভাপতিত্বে 
একটি বিশেষ সাব কমিটি (The milk Sub- 
Comuittee of the Policy Committee 
on Agriculture) গঠন করা হইয়াছিল । 
সম্প্রতি এ সাব-কমিটি তাহাদের রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন। এ রিপোর্টে সকল দিক 
দিয়া দুধ সরবরাহ ব্যবস্থার সমুচিত উন্নতি 
সাধনের উপায় নির্দেশ করা ‘হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। প্রথমতঃ, ভারতে লোকের প্রয়োজন ও 
চাহিদা অস্থপাঁতে ছুধের যোগান কম থাকায় 
তাহাতে যুদ্ধের সময় হইতে যথেষ্ট অসুবিধার হি 
দুপ্রাপ্যতার সঙ্গে দুম্মল্যতাও বহুল 
পরিমাণে ঘটিয়াছে। উক্ত সাব-কমিটির মতে 


যতদিন দুধের যোগান না বাঁড়িবে, ততদিন ঘাটতি 


এলাকার প্রয়োজন বিবেচলা! করিয়া এসব এলাকায় 
মিষ্টদ্বব্য ও অন্তাস্ত দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে দুধের 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ করাই কর্তৃপক্ষের 
পক্ষে সঙ্গত। উহা হনে তরল ধাস্ত মরি 
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ছধের যোগান ও ব্যবহার অবশ্যই বাড়িবে। দুধের 
উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় বিবেচনা করিতে গিয়া 
কমিটি সেজন্ত সকল এলাকায় গো-মহিষাদির জঙ্ক 
উপযুক্ত খাস্তের যোগান বাড়াইবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। ঘাটতি এলাকায় শষ্য স্থান হইতে দুগ্ধবতী 
গাভী চালান করিবার কথাও বলিয়াছেন। দুগ্ধবতী 
গাভীর জন উপযুক্ত পরিমাণ থান্ের ব্যবস্থা করিলে 
দুখের উৎপাদন এইভাবেই শতকরা €* ভাগ 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি)করা যায় বলিয়া কমিটির ধারণা । 
হুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কমিটি স্থানে স্থানে 
ডেয়ারী স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। বাজার 
কেন্দ্রে ও সহরাঞ্চলে বর্তমানে দুধ সরবরাহ ব্যবস্থার 
যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে! এ গলদ সংশোধন 
করিবার আস্ত কমিটি কয়েকটি বিশেষ কার্ধ্যস্থচী 
নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, 
গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্রয়-কেন্দ্রে দুধ সরবরাহ সম্পর্কে 
বর্তমানে কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবহিত 
হয় লা। ভবিষ্যতে এদিক দিয়া অবস্থার উন্নতি 
সাধনের জগ্য উপযুক্ত ক্রিমারিঞ্জ (Creameries), 
উপবুক্ত ঠাণ্ডা গুদাম (0০19 9:০:8£০) ও উপযুক্ত 
যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । “ক্রিমারি”- 
গুলি উৎপাদন এলাকার বাড়তি দুধ সংগ্রহ করিয়া 
তাহা প্রথমে বিশুদ্ধতাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করিবে; পরে উপযুক্ত যানবাহন দ্বারা তাহা! 
সময়মত বাজার-কেন্দ্রে ও সহরাঞ্চলে চালান দিবে । 
কোল্ড ষ্টোরেজ বা ঠাণ্ডা গুদামের সাহায্য পাওয়া 
গেলে “ক্রিমারি'তে মজুত রাখিবার সময় কিংবা 
যানবাহনে চলাচলের সময় দুধ নষ্ট হইবে লা। 

এদেশে দুধের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার 
উন্নতি সম্পর্কে কমিটির উপরোক্ত সুপারিশসমূহ 
আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই যনে 
করি। ভারতে লোক-সংখ্য! বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদা 
অমুপাতে দুধের যোগান যেরূপ কম দেখা 
যাইতেছে, তাহাতে অচিরে এসব নির্দেশ এদেশে 
কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসযূহের পক্ষে খুবই সঙ্গত। 

মাদ্রাব্দে এবার খাস্তাভাব চরমে উঠিয়াছে। 
ভবিষ্যতে 818৫ যাহাতে থাদ্বের লা 





দাগ ব্যাঙ্ক লিং 


৯-এ, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 
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জাতীয় শির ব্যবসার 'সমৃদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক 
সর্তে টাক! দেওয়! হয়। 





আলামোহন দাশ 
চেয়ারম্যান 


৭8২ 


। 


আর্থিক জগৎ 








স্বাবলম্বী হইতে পারে তজ্জন্চ যান্রাজ সরকার ব্যবস্থা 
অবলম্বনে দৃঢসন্ল্ন হইয়াছেন। মাদ্রাজ সরকার 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৯৫১ সনে 
মাদ্রাজের যে জনসংখ্য! দীড়াইবে তাহাতে মোট 
২৫ লক্ষ উন খান্তের ঘাটতি পড়িবে । এই ২৫ লক্ষ 
টন ঘাটতি পূরণের জন্য একটা দশ বাধিকী সেচ- 
পরিকল্পনা গ্রস্তত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা 
সেচ-ব্যবস্থা তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ 
বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থা । ইহাতে লক্ষাধিক একর জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা হইবে । হিতীয়তঃ, মধ্যম আকারের 
সেচ-ব্যবস্থা । ইছাতে দশ হাজার হইতে এক লক্ষ 


একদল বৃটিশ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার 
নরওয়ে সফর করিয়া এবং বৃটেনের বাসভবন ও 
কারখানাগুলির জন্চ নরওয়ের জল-বিছ্যুৎ সরবরাহ 
করার পরিকল্পনা সম্পর্কে নরওয়ের বিশেষজ্ঞদের 
সহিত আলাপ 
ফিরিয়াছেন। 

“পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনশত মাইল দীর্ঘ একটা 
কেব্‌লের দ্বারা 'স্কটল্যাণ্ড ও নরওয়েকে যুক্ত কর! 
হইবে। উত্তর সাগরের চাপ লহ করিতে পারে 
এরূপ কেবল বৈজ্ঞানিকরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই এই পরিকল্পনায় 


করিয়া সম্প্রতি দেশে, 


[ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


পরিমাণে উদ্বত্ত হয়। ইতিমধ্যেই নরওয়ে হইতে 
ডেনমার্কে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা রচনার 
কাজ প্রায় শেষ করা হইয়াছে। বৃটেনে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ব্যবস্থা করার প্রাথমিক ব্যয় কুলাইতে 
পারিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। কারণ, 
কাজ চালাইবার খরচা খুবই কম পড়িবে। 

বৃটিশ পরিকল্পনা অনথযাযী সাগরগর্ভে ১২টা 
কেবল বসাইতে হইবে এবং উহার জল্ত ব্যয়' 
পড়িবে কয়েক কোটী টাকা । পরিকল্পনা কার্যকরী 
হইলে অতি অল্প ব্যয়ে বৃটেন বিদ্যুৎ পাইবে এবং 
নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠার সুযোগের সঙ্গে 





77777 হইবে। অবাস্তব কিছু নাই। নরওয়ের জল-সম্পদ সঙ্গে শীতপ্রধান বৃটেনের গৃহস্থরাও অনেক সুখ-- 
তৃতীয়তঃ, ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা | এই পরিকল্পনার অপরিমেয় এবং জল-বিছ্যৎও তাহার যথেষ্ট সুবিধা! ভোগ করিতে পারিবেন। 
মধ্যে ৩ লক্ষ ৭ হাজার একর জমি পড়িবে। মধ্যম দে 


আকারের সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে ৪ লক্ষ ৬ হাজার 
একর জমি পড়িবে। বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনার মধ্যে 
'্বামপদসাগর স্বীমই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
স্বীমে গোদাবরী নদীর জলের সাহায্যে 'ভিজাগা- 
পত্তম, গোদাবরী, বৃষ্ণা ও গুণ্টর জেলার প্রায় 
২৩ লক্ষ একর জমিতে জ্ল-সেচের ব্যবস্থা আছে। 
সম্ভবতঃ, ইহা ভারতের বৃহত্তম সেচ-পরিকল্পনা- 
গুলির অস্ভতম। এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে 
প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তু্গতদ্রা, গাণ্ডী, 
কোধা, দক্ষিণ ভবানী প্রভৃতি সেচ-পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থার 
ছারা প্রধানতঃ তুলা ও ভুট্টা চাষে সহায়তা করা 


হুইবে। ছোট-বড় সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী 


হইলে সমগ্র প্রদেশে মোট ৩৪ লক্ষ. জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু উহাতে খানের 
ব্যাপারে মাদ্রাজ, স্বাবলম্বী হইতে. পারিবে না। 
১৯৫১ সন পর্য্যন্ত যে পরিমাণ লোক বাড়িবে 
'তাহাদের অন্ন যোগাইতে হইলে আরও দশ লক্ষ 
একর নৃতন "জমিতে আবাদ করিতে হইবে। 
খান্ের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া যে কত কঠিন 
ব্যাপার, মান্রাত্ সরকারের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা 
হইতেই তাহা অনুমান কর! যায়। 

বহুবিধ বাধা সত্বেও মাপ্রা্ঘ. সরকার এই 
ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া, সকলের ধদ্ভবাদতাজন 
হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের বাঙলা সরকার কি 


করিতেছেন? 
নরওয়ে হইতে বৃটেনে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের চেঃ . 
বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীতে ভৌগোলিক সীমারেখা ক্রমেই মুছিয়! 
যাইতেছে । সম্প্রতি নরওয়ে হইতে বৃটেনে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রচেষ্টার সংবাদে ভৌগোলিক তথা 
রাষ্ট্রীয় সীমারেখা যে ক্রমেই কত অবাস্তব হইয়া 
উঠিতেছে, তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে 


রাষ্ট্রীয় সভা ও তৌগোলিক সীমানার উপর বেশী জোর ' 


না দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার উপর জোতর 
দিলেই বেশী লাভবান হইবেন, এ বিষয়ে আর 
সন্দেহের অবকাশ থাকিতেছে না।' ভারতের 
গড়া পাকিস্থান-কামীরা ইহাতে বিচলিত বোধ 
করিতে পারেন, কিন্তু জগৎ যে একস্থানৈ দাড়াইয়া 
থাকিতেছে না, এ সত্য উপেক্ষা করিয়া লাভ 


নাই। 





ডিমাই ৩২ পাউণ্ড ৫০০ ও তদৃদ্ধি-_ 





‘প্রতি পাউণ্ড 11৩৮ পাই 
(মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে) 





ম্যানেজিং রা 
বামার নং এণ্ড সি লিমিটেড 


2 
৯১০88 ও ও 8৭ 


কলিকাতাঁ। 











ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-_৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা | 
অব্যাহত উন্নতি এবং ক্রমবর্ধমান যশ ও সুনামের 
সহিত জাতির সেবায় নিযুক্ত । 
আদছায়ীকৃত মুলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ *** 
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ -* 








১৮ই ডিসেম্বর. ম্যালাডে (বোম্বাই ) এবং ২০শে মভেম্বর পৌস্তীতে (কলিকাতা ) 


তল গাখা খোলা হইয়াছে । 
' মিঃ আর, রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


৪,৩০,০০০২ টাক ' 
***৭,৬২,০০০২২ টাকা। 














হ্বতাঙ্গ বণিকৃ-সমাজের পতি পণ্ডিত জওহরলাল 





ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিক-সঙ্ব_-এসোসিয়েটেড 
চেম্বার অব. কমার্সের বাধিক সভায় উদ্বোধনী 
বক্তৃতা দিতে গিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
যে সব কথা বলিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া 
এদেশের অর্থনৈতিক ঘুগ-পরিবর্তনের ভাবী চিন্তাই 
উন্মোচিত হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েমী 
হওয়ার পর হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিক-সমাজ 
এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব 
বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। সেই প্রভাব- 
প্রতিপত্তির বলে নিজেদের সখের শ্রম ও কর্মনিষ্ঠার 
মূল্য হিসাবে নানাভাবে যথেষ্ট অর্থ এদেশ হইতে 
তাহারা আহরণ করিতেছেন। এদেশের গবর্ণমেণ্ট 
এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এতদিন 
কোন প্রতিবন্ধক হুষ্টি করেন নাই; বরং পরোক্ষ 
ও প্রত্যক্ষভাবে এ ব্যাপারে সাহায্য ও 
সহযোগিতাই তাহারা করিয়াছেন। ভারতীয়দের 
রোযদৃষ্টি যাহাতে ইউরোপীয় বশিকদের কায়েমী 
স্বার্থ ক্ষুপ্র করিতে সমর্থ না হয়, সে অন্ত বুটিশ 
গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে 
উপযুক্ত রক্ষাকবচও' সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সব কিছুরই আজ 
পরিবর্তনের সুচনা] দেখা যাইতেছে । অর্থনৈতিক 
' ও রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেদের পুর্ণ স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারতের লোকদের দাবী ক্রমেই 
ছুনিবার হইয়া দেখা দিতেছে। শক্তিমান বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্টও সেই দাবীকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে 
পারিতেছেন না। ভারতীয় জনসমাজ্জের গ্রতিনিধি- 
স্থানীয় কতিপয় কংগ্রেস ও মুসলিম নেতাকে নিয়া. 
এদেশে নৃতন মধ্যবর্তী সরকার গঠিত হইয়াছে । 
এই গবর্ণমেণ্কে অনেক দিক দিয়! স্বাধীন 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। 
গণ-পরিষদের মারফতে শ্বাঁধীন ভারতের শাসনতন্ত্র 
রচনার কাজ সম্পন্ন হইলে তদছুযায়ী সকল ক্ষমতা 
ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করিবেন বলিয়া বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । শাসনতাস্ত্রিক ব্যাপারে 
এই বিরাট পরিবর্তনের ুচনা লক্ষ্য 
করিয়া এদেশের ইউরোপীয় বশিকরা প্রমাদ 
গণিতে আর্ত করিয়াছেন। ভারত 
সরকারের  প্রবন্তিত নানারূপ ' কণ্ট্োল” 
ব্যবস্থা ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্য্যনীতি 
ইতিমধ্যেই তাহাদের অপরিমিত মুনাফার সুযোগ 
খর্ব করিয়াছে । কলকারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভের 
তাণ্ডব দেখা যাওয়ায় শিল্প-ব্যবসায় চালাইয়া 
আগের মত মোটা কমিশন ও মোটা লভ্যাংশ 
আদায়ের সুবিধা আর তাহারা দেখিতেছেন না? 
এদিকে গ্ভাশনেলাইজেশন” বা জাতীয়করণ নীতি 
অবলম্বন করিয়া দেশের বড় বড় শিল্পকে সরকারী 
কর্তৃত্বাধীনে নেওয়ার কথা চলিতেছে। মধ্যবর্তী; 
গবর্ণষেণ্টের অনেক সদন্ত এ সব প্রস্তাবকে 
সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। উহাতে ব্যক্তিগত, 
ও কোম্পানীগত মালিকানাস্বত্ব লোপের সম্ভাবনা" 
দেখিয়া ক্লাইভ গ্রীটের বড় সাঁহেবরা সন্ত হইয়া 
উঠিয়াছেন। যে শাঁসনতান্্িক রক্ষাকবচের জোরে 
সাহেবদের ব্যবসা-নাপিজ্য এখনও অনেক পরিমাণে, 
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অক্ষ আছে, ভবিষ্যতে ভারতবাসীর হাতে সমস্ত 
ক্ষমতা আসিলে তাহাও উঠাইয়! দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইবে। একদিকে বর্তমানের নানা সমন্তা, তাহার 
উপর ভবিষ্যতে নিতাস্ত ভরাডুবি ঘটিবার সম্ভাবন!। 
কাজেই ইউরোপীয় বণিকদের আর দুশ্চিন্তার 
অবধি নাই। তাই এবার বড়লাটের বদলে মধ্যবর্তী 
সরকারের ভাইস-প্রেসিভেপ্ট ও কংগ্রেসের অগ্ভতম 
প্রধান নেতা পণ্ডিত জওহরলালের উপর 
ইউরোপীয় বপিক-সজ্ঘের বাধিক সভায় উদ্বোধনী 
বক্তৃতা প্রদানের তাঁর পড়িয়াছিল। এ সঙ্গের 
সভাপতি মিঃ এইচ ডি টাউনেণ্ড প্রথমে এক বক্তৃতা 
দিয়া পত্ডিতজীকে সম্বর্ধনা জানান। সেই সঙ্গে 
এদেশের ইউরোগীয় বণিক্‌-সমাজের উপরোক্ত 
নানা সমন্তার কথা উত্থাপন করিয়া তৎসম্পর্কে 
পপ্তিতজীর নিকট হইতে সময়োচিত অভয়বাণী ও 
ভরসাবাণী শুনিতে চাহেন। 

পূর্ব্ব পূৰ্ব্ব বৎসর বড়লাট মহোদয়রা যখন 
এসোসিয়েটেভ চেম্বারের বাধিক সভায় বক্তৃতা 
করিতেন তখন ইউরোপীয় বণিকস্বার্থের ধ্বজাবা হী- 
রূপে তাহারা মিষ্ট মধুর বচনে উহ্হাদিগকে আশা ও 
ভরসার বাধী শুনাইতে ক্রটি করিতেন না। কিন্ত 
পণ্ডিত জওহরলাল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে 
সকল দিক দিয়াই,সেই মামুলী নীতির ব্যতিক্রম 
দেখা গিয়াছে । ভারতীয়দের শিল্প ও বাণিজ্য 
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যেভাবে এদেশে তাহাদের লাভের ব্যবসা গডিয়! 
তুলিয়াছেন তাহাতে বর্তমান ভারতের অন্ততম 
প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে পণ্ডিতজী 
উহাদের প্রতি মোটেই সহামুভূতিশীল বা শ্রদ্ধাবাঁন 
নহেন। ভারতের জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে এই 
ধরণের বিজাতীয় শোষপেরও অবসান অবস্তই 
ঘটাইতে হইবে। কাজেই তিনি ইউরোপীয় 
বণিকদের কোন অভয়বাণী শুনাইতে পারেন নাই। 
বরং সমযের পরিবর্তনের সঙ্গে এদেশে তাহাদের 
ব্যবসাগত সুযোগ-সুবিধা যে শ্বভাবতঃই খর্ব হইয়া 
পড়িবে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উপযুক্ত 
দুরদৃষ্টির সহিত এখন হইতে তাহাদিগকে বণিক্‌- 
স্বলভ মুনাফা-বৃত্তি সংযত করিতেই উপদেশ 
দিয়াছেন। 


এসোসিয়েটেড চেম্বার অব.কমাঁসের সভাপতি 
তাঁহার বক্তৃতায় মন্তব্য করিয়াছেন, “অক্লান্তকন্মা 
বৃটিশ বণিক সমাজের বহুলোক এদেশের কাজে 
তাহাদের কর্মজীবন সমর্পণ করিতেছে । অথচ 
তাহাদিগকে শোষক বলিয়া অভিহিত করিতে 
লোকে ছাডিতেছে না। ইহা খুবই বিস্ময়কর 
অভিযোগ, সন্দেহ নাই |” মিঃ টাউনেও ইহাতে 
বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাঁজ আমলের 
প্রথম হইতে যেভাবে এদেশে ইংরাজ বণিকরা! 
তাহাদের শিল্প-ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন করিয়াছেন 
এবং এখনও যেভাবে নিছক স্বকীয় স্বার্থে তাহা 
পরিচালনা করিতেছেন, সে ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা 
করিয়া দেখিলে উহাদিগকে বাস্তবিকপক্ষে শোষক 
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সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। পণ্ডিত 
জওহরলাল বলিয়াছেন-_ইংরাঞ্জ জাতি এদেশের 
শাঁসন-ব্যবস্থা ' হাতে লওয়ার পর হইতে 
ওপনিবেশিক অর্থনীতির (colonial economy) 
সকল প্রকার নাগপাশ বিস্তার করিয়া এদেশের 
অর্থ নৈতিক কাৰ্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সেই 
গুপনিবেশিক অর্থনীতির আওতায় এদেশে বৃটিশ 
শিল্প-ব্যবসায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি গড়িয়া 
উঠিয়াছে ৷ বুটিশ যন্ত্রজাত পণ্যের অসম গ্রতি- 
যোগিতায় ভারতের দেশীয় শিল্প মাথা তুলিষা 
ঈাড়াইতে পারে নাই। ফলে, অতি সহজে দেশীয় 
শিল্প-বাণিজ্যকে কোণঠাসা করিয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকরা 
এদেশে তাঁহাদের লাভের কারবার গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট এদেশস্থ আমলা- 
তান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের মারফতে সেই লাভের 
কারবার বজায় রাখিবার অস্ত. নানা সময়ে নানা 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমান 
শাসনতন্রে লেম্বগ্ত উপযুক্ত রক্ষাকবচও 
(safeguard ) জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । এদেশে 
কোন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে তা্কারা 
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য উন্নতির অস্ত অবশ্যই 
মনোযোগী হইবেন । আর বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ের 
' এই সব কায়েমী সুবিধাও তাহারা অবশ্যই দূর 
করিতে চাহিবেন। ১৯৪৫ সালেই এদেশ্র 
গবর্ণমেন্ট বুটিশ শিল্প-ব্যবসায়ের অগ্নুকুল রক্ষাকবচ- 
সমূহ তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে সচেষ্ট হইয়াছিলেন | 
কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার জন্য সে চেষ্টা 
সফল হয় নাই। ভবিষ্যতে ভারতীয়দের হাতে 
পূর্ণ ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইলে এই রক্ষাকবচ 
একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে যে বিলম্ব 
হুইবে না, তাছ! জোর দিয়াই বলা চলে । ভবিষ্যতে 
ভারতের লোকেরা তাহাদের নিজস্ব শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে বিশেষভাবে অগ্রবন্তী হইবে। উপযুক্ত 
নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়া এদেশের গবর্ণমেপ্ট 
বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে এদেশের শিল্প- 
ব্যবসায়কে সংরক্ষণ করিতেও চেষ্টা করিবেন। 
কাঁজেই ভবিষ্যতে বিদেশী বণিকরা এদেশে যে 
এখনকার মত কায়েমী সুবিধার অধিকারী থাকিবে 
না, তাঁহা সুস্পষ্ট । শ্বেতাঙ্গ বণিক-সমাজ এদেশের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিবার 
সঙ্গে নানাভাবে এদেশেব রাজনৈতিক জীবনের 
উপরও কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমান 
শাসনতন্ত্রের আমলে বাঙ্গলার ইউরোপীয় বণিকরা 
ওঁ প্রদেশের আইন সভায় অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি 
প্রেরণের সুবিধা পাইয়াছেন। ফলে বাজলার 
রাজনীতিতে ইউরোপীয় দলের প্রভাব নিতান্ত 
অনিষ্টকরভাবেই প্রতিফলিত হইতেছে । কোন 
বিজাতীয় সম্প্রদায়কে এই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব 
জাহির করিবার সুযোগ দেওয়া ভবিষ্যতে অবশ্যই 
চলিবে না। সাত্রাজ্যবাদী নাগপাশ ছিন্ন করিবার 
সব ছদ্মবেশী কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইতেই 
| 


কাজেই পণ্ডিত জওহরলাল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে . 
এদেশের শ্বেতাঙ্গ বপণিক-সমাক্রকে কোন ভরসা ' 
দিতে পারেন নাই । তবে তিনি বলিয়াছেন, এই ' 


অনুন্নত দেশে শিল্প-বাণিদ্য, প্রসারের যথেষ্ট, 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । সেই অর্থনৈতিক সংগঠন 
কার্ষো ভবিষ্যতে দেশীয়রাই বড় অংশ গ্রহণ করিবে 
সত্য, কিন্ত বিদেশীদের কার্ধ্যগ্রচেষ্টারও কিছুটা! 
সুযোগ থাকিবে । ভারতের লোকেরা. কোন 
জাতির বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। 
বন্ধুত্বের পথে এদেশের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক 
গড়িয়া তোলার ভ্ভাষ্য সুবিধা অনেক জাতিই 
পাইবেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু এদেশে শিল্প-ব্যবসায় 
চালাইতে গিয়া কোন দিক দিয়া কোনরূপ রক্ষা- 
কবচের সুযোগ আর ভবিষ্যতে বৃটিশ বণিকরা 
পাইবার আশা করিতে পারেন না। 


এসোসিয়েটেভ চেম্বার অব, কমাসের ' 


প্রেফিভেপ্ট মিঃ এইচ ডি টাউনেশ এদেশীয় শিল্প- 


ব্যবসায়ের বর্তমান সমন্তা হিসাবে ইনফ্রেশন, 
সরকারী কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং শ্রমিক 
ধর্মঘটের কথা তুলিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল 
তাহার বক্তৃতায় মধ্যবর্তী সরকারের পক্ষ হইতে 
এবং তাহার ব্যক্তিগত ধারণা হইতে এ সবের 
সময়োচিভ জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক হইতে বিবেচন! 
করিলে ইনফ্লেপনের প্রতিক্রিয়া যে শুভ নহে, ইছা 
খুবই সুস্পষ্ট । সে কারণে গবর্ণমেপ্ট যথাসম্ভব 
উহা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
খাছাদ্রব্যের মূল্য চ্চায্য্তরে দমাইয়া রাখার জস্ত 
নানা বিধি-ব্যবস্থা অবলশ্বিত হইতেছে । তবে 
ইনফ্লেশনের বাজারে দেশের কৃষকদের মধ্যে 


পরিমাণে কমাইতে সমর্থ হইয়াছে। সহরাঞ্চলে 
ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এদেশের রীতি হইয়া 
াড়াইয়াছিল। ইনফ্লেখনের বাজারে বাড়তি 
আয়ের কতকটা সুযোগ এদেশের ক্বষককুল 
পাইয়াছে--উছা সেই দিক হইতে সুখের বিষয় 
বলা চলে। J 
' এদেশে যুদ্ধের সময়ে কতিপয় ধরণের সরকারী 
নিয়ন্ত্র-নীতি বলবৎ করা হইয়াছিল বর্তমানে 
যুদ্ধ যদিও শেষ হইয়াছে, সেই সব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
এখনও অবসান ঘটিতেছে না। পত্তিত জওহরলাল 
এ বিষষে সরকারী কৈফিয়ৎ হিসাবে অনেক 
প্রয়োজনীয় কথাই বলিষাছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
এদেশে ‘কনট্রোল’ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার 
ব্যাপারে সরকারী ও বে-সরকারী ছুনীতির 
আধিক্য দেখা গিয়াছে! কন্ট্রোল: ব্যবস্থার 
গলদের জন্ভত  চোরা-কারবারও যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ 
শেষ হইলেও দেশে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আসে লাই। প্রয়োজনীয় জিলিষপত্রের 
উপযুক্ত যোগানের অভাবে জনসাধারণকে এখনও 
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় 
কনট্রোল ব্যবস্থা একেবারে উঠাইয়া দিতে গেলে 
সেই দুঃখ-কষ্ট আরও বাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা 
আছে। সে কারণে 'বুদ্ধকালীন মিয়াদ উত্তীর্ণ 
হওয়ার পরও গবর্ণমেণ্ট কতিপয় শ্রেণীর কনট্রোল 
ব্যবস্থা এদেশে পুনর্বহাল করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
তবে আপাতত: এইক্নপ কার্য্যনীতি অবলম্বনে বাধ্য 
হইলেও, যুদ্ধকালীন কনট্রোল ব্যবস্থাকে যুদ্ধের 
পর বেশী দিন বলবৎ রাখিবার কোন ইচ্ছা 
গবর্ণমেণ্টের নাই। দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
যখন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে তখন তাহার! 
এ সমস্ত তুলিয়া দিতে দ্বিধা করিবেন না । 

মিঃ টাউনেণ্ড তাহার বক্তৃতায় শিল্প-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ 
করিযাছিলেন। ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত 
পরিচালনার সুযোগ খর্ব করিয়া শিল্পকারখানার 
কর্তৃত্ব সরকারের হাতে লওয়ার প্রস্তাব এদেশে 
অযৌক্তিক বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । 
পণ্ডিত জওহরলাল যুদ্ধকালীন অস্থায়ী কনট্রোল 
ব্যবস্থা যথাসম্ভব সত্বর তুলিয়া লওয়ার কথা 
বলিলেও শেষোক্ত শ্রেণীর কনট্রোল তিনি মোটেই 
অবাঞ্চিত বঙ্গিষা মনে করেন না। অতীতে সকল 
দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবাধ 
স্বাধীনতা ছিল। রাষ্ট্র সেই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। পুলিশী ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়া 
দেশের শাস্তি-শৃঙ্খলা বিধানই তাহার একমাত্র 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত'। কিন্তু আধুনিক 
যুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সেই সন্ধীর্ণ গণ্ডীকে 
অতিক্রম করিয়াছে । সমাঁজ-কল্যাপের সুমহান 
কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়া আধুনিক রাষ্ট্র শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে আনসাধারপের অধিকার 
সংরক্ষণ ও তাহাদের ছাধ্য মুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান 
সম্পর্কেও বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন । শিল্প- 
ব্যবসায়ের পরিচালন! .ব্যক্তি ও যৌথ প্রতিষ্ঠানের 


হাতে স্ততস্ত থাকিলে অতিরিক্ত মুনাফা আদাষের 
জন্ত মালিকরা শ্রমিকের সুখ-সুবিধা উপেক্ষা করিয়া 
চলেন বলিয়া বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট আজ 
গ্রয়োজনমত শিল্প-ব্যবসায়কে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে 
লইতেও দ্বিধা করিতেছেন না। যে বৃটিশ বণিক- 
সমাজ এদেশে শিল্পব্যবসায়ে সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তারে 
যে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন, 
তাভাদের নিজ দেশের গবর্ণমেপ্টই আজ বিভিন্ন 
শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠটানের উপর জাতীয়করণ নীতি 
কার্যকরী করিতে বদ্ধপরিকর হইধ্নাছেন। 
ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রধান শিল্পকে সরকারী 
কতৃত্বে পরিচালনার পাকা ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। 
পণ্ডিত জওহরলাল সে-সব কথা স্বরণ করাইয়া 
দিয়া এদেশেও শিল্প-ব্যবসায়ের উপর 
সরকারী কতৃত্ব বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, সরকারী হস্তক্ষেপ 
ও সরকারী তদারকী ব্যবস্থা ভাড়া সুপরিকল্পিত 
অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশগ্ত হঈতে পারে না। 
এদেশের কল্যাণের জষ্য এদেশের মৌলিক শিল্প - 
গুলিকে অবশ্যই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালনার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


পণ্ডিত জওহরলাল অতঃপর তাঁহার বক্তৃতায় 
শ্রমিক ধর্মঘট সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
এসোপিয়েটেভ চেম্বারের সভাপতি এদেশে মুখ্যতঃ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত হইতে কলকারখানায় ধর্ম্মঘট 
সংগঠিত করা হয় বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্ত 
পত্ডিতদী এই শ্রেণীর অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে 
করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন, মুখ্যতঃ 
অর্থনৈতিক কারণেই এদেশে শ্রযিক বিক্ষোভ তীব্র 
হইয়া দেখা দিতেছে। যুদ্ধের সময় হইতে শ্রমিকদের 
জীবনযাত্রা ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পূর্বে জীবনযাত্রা বায়ের সুচক সংখ্যা যেখানে ছিল 
১০০ আজ সেখানে তাহা ২৮৫ দ্রাড়াইয়াছে। 
কিন্তু এ সময়ে শ্রমিকদের মহ্ুরী ও আয়ের হুচক 
সংখ্যা ১ শত হইতে ২ শতের উপরে যায় নাই। 
জীবনযাত্র। ব্যষের তুলনায় শ্রমিকদের আয় কম 
দাড়াইবার ফলেই দেশে শ্রমিক বিক্ষোভের তাণ্ডব 
দেখ। দিয়াছে। শ্রমিক ধর্মঘট নিবারণের জঙ্য 
সালিশী ব্যবস্থা ও অন্তান্ভ ব্যবস্থার যত আড়ম্বরই 
করা হউক না কেন, জীবনযাত্রা ব/য়ের সহিত 
ও ভাতার সামগ্রন্ত ঘটাইতে না পারিলে ধর্মঘটের 
আসল কারণ দুবীভূত হইবে না। কলকারখানার 
মাপিক ও পরিচালকরা শ্রমিক অসন্তোষের সে 
মূল কারণ কতদূর দূর করিতে পারেন, তাহা! 
তাহাদের  সহামুভূতির' সহিত বিবেচনা 
করিয়৷ দেখা উচিত। যুদ্ধের সময়ে বেশী ট্যাক্স 
বসালো সত্বেও এদেশে মুষ্টিমেয়ের হাতে বিপুল 
ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । কি ভাবে বেশী 
অর্থ মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হইল সে বিষয়ে 
একটা তমস্ত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় । কলকারখানার 
শ্রমিকদিগের দুঃস্থ জীবনযাত্রার বিনিময়ে একশ্রেণীর 
লোকদের অতিলাভ ও অতিস্ষীতি নিতাস্ত 
দুঃখের বিষয় । এদেশে শ্রমিক ধর্মঘটের অন্তরালে 
আসল ব্যাপার যে কি, পণ্ডিত নেহেরুর এ সৰ 
মন্তব্যে তাহা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়াছে। 


এসোসিয়েটেড চেম্বারের বক্তৃতায় পত্তিত 
জওহরলাল নেহেরুর প্রত্যেকটি কথার ভিতর দিয়াই 
তাহার গভীর দুরদৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । পৃথিবীর দেশে দেশে আজ যে 
সমাজকল্যাপমূলক ভাবধারার মূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করা 
যাইতেছে সেই ভাবধারাঁর অগ্তম বাহক ও 
সমর্থক হিসাবেই তিনি এদেশের শিল-বাণিজ্যের 
সমন্তাকে বিচার করিয়াছেন। নানা বিষয়ে তিনি 
যে স্বম্পষ্ট আভাষ ও ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, 
তাহা হইতে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে" 
ইউরোপীয় বণিকদের ভবিষ্যৎ স্থান কোথায়, তাহা 
তাহার বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি । 


' [J 


সপ 


l 


\ 


সমবায় আন্দোলন প্রসারের পরিকল্পনা 





১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতে সমবায় 
আন্দোলনের উন্নতি ও প্রসার সম্পর্কে যে 
পরিকল্পনা কমিটা গঠন করিয়াছিলেন সম্প্রতি 
গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই কমিটীর রিপোর্ট পেশ 
কবা হইয়াছে । রিপোর্টটা এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। কিন্তু নয়াদ্িল্লী হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উপর 
নির্ভর করিয়া বিগত ৯ই ডিসেম্বরের “আথিক 
'জগতেব” সম্পাদকীয় মন্তব্যে উক্ত রিপোর্টের 
"উল্লেখযোগ্য ছুই তিনটা সুপারিশ সম্পর্কে সাধারণ 
"আলোচনা করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই রিপোর্ট 
সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। 
"সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের 
বহু পাঠক বিশেষ আগ্রহশীল বলিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধে পরিকল্পনা কমিটার রিপোর্টটা বিশদভাবে 
'আলোচনা করা সঙ্গত হুইবে। | 
. কমিটীর রিপোর্টটী বিভিন্ন বিষয়ে ষোলটী 
-পরিচ্ছের্দে বিভক্ত এবং ইছাতে প্রায় ২৬২টী 
সুপারিশ আছে। রিপোর্টের এই ব্যাপকতা 
হইতেই বুঝা যায় যে, জাতীয় জীবনের যে সমস্ত 
ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের প্রসার কর! চলে, 
তাহা বিস্তৃতভাবেই কমিটী বিবেচনা করিতে 
সক্ষম হুইয়াছেন। যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে 
রিপোর্টে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তন্মধ্যে 
কক্কৃষিপণ্য, জাস্তব পণ্য, মণন্ত, কৃষিপণ্যের বিক্রয় 
-সমন্তা, ধূপ, ছোটখাট শিল্প, পণ্যক্রয়কারীদের 


' সমবায়, সহর ও শিল্পাঞ্চলে সমবায় পদ্ধতিতে 


'খণদান, স্বাস্থ্য ও উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী, 
সমবায় বীমা এবং সমবায় সম্পর্কে শিক্ষাদান ও 
গবেষণা প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে সমবায় আন্দোলনের গোঁড়া পত্তন 
হইয়াছে ১৯০৪ সালে। এই সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর 
"কালের মধ্যেও সমবায় আন্দোলন যে এ দেশে 
সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই এবং ইহার 
‘মূলনীতি জনসাধারণকে উদ্ব দ্ধ করিতে সক্ষম হয় 
নাই, তাঁহা অস্বীকার করা যায় না। একমাত্র 
পরান লমিতিগুলিকে বাদ দিলে এই দীর্ঘকাল 
মধ্যে সমবায় আন্দোলন যে বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে, তাহারও প্রমাণ নাই। সরকারী 
রিপোর্টে এই চরম এবং নিষ্ঠুর সত্যকে ধামাচাপা 
দিয়া প্রতি বৎসর সমিতি ও সদহ্তদের সংখ্যাবৃদ্ধি, 
মোটা টাকার লেন-দেন প্রভৃতি দেখাইয়া সমবায় 
“বিভাগের কর্মচারীদের চাকুরী বহাল রাখার 
হাস্তকর প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়াবায়। পরিকল্পন! 
কমিটী এই অসাফল্যের কারণ অন্ধাবন করিয়া 
,গোড়ায় যে গলদ আছে, তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। কমিটীর অভিমত এই যে, সমবায়- 
আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে প্রথম 
প্রয়োজন জনসাধারণের আস্থাভাজন এবং দায়িত্ব- 


+* শ্রীল গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট ৷ গণতান্ত্রিক এবং দায়িস্ব- 


শীল গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত জনসাধারণের কর্্মপ্রেরণা 
এবং দায়িত্জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। এই কর্ম্- 
“প্রেরণা এবং দায়িত্বজ্ঞান সমবায়-আন্দোলনের 
প্রাণস্বরূপ । এদেশের শালনযন্ত্র যে ভাবে পরি- 
“চালিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে জনসাধারণের 












মানসিক গুণ বা সাধারণভাবে যাহা outlook 
বলিযা ধর! যায়, তাহার উন্নতি নানা দিক্‌ দিয়াই 
ব্যাহত হইয়াছে। সমবায়-নীতি কোন ব্যক্তি- 
বিশেষ বা সম্প্রদায়ের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া 
দিলে তাহার ফল ভাল না হইয়া মন্দই হইবে । 
সমবায়-আন্দোলনের সাফল্যের ভিত্তি হিসাবে 
কমিটী যে অপর একটা প্রয়োজনের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা হইতেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের 
ওদাসীন্তের নীতি (Policy of Leaissez- 
Faire ) সর্বতোভাবে বর্জ্জন কর! উচিত। 
ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের কোটী কোটী 
লোকের শিক্ষা ও সংস্কার উন্নত করা দীর্ঘসময়- 
সাপেক্ষ । অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই সমবায়- 
সমিতিতে যোগদান করিতে বিরত থাকে। 
সমবাক়-সমিতিতে যোগ দেওয়ার নীতি যে সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছামূলক হওয়া উচিত, আদর্শ হিসাবে কমিটা 
তাছা সমর্থন করেন। কিন্তু সমবায়-আন্দোলনের 


প্রসার ও উন্নতির জগ্ঘ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের 


¢ 


স্থাপিত-_১৯২১ 


বেশি ফ্রীট, কলিকাতা | 





হেড অফিস-_€৬, 


টি, মজুমদার 


৪৩, প্রশ্শতল্র! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


আর, এম, গোস্বামী 
চীফ একাউল্ট্যাণ্ট. 






(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত ) 
( affiliated ) 








সাহায্যে অনিচ্ছুক জনসাধারণকেও যে সমবায়- 
সমিতির লদন্ত হইতে বাধা কর! প্রয়োজন হইতে 
পারে, কমিটী তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন । 
দৃষ্টাস্তস্বর্ূপ কমিটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন স্থান বা সম্প্রদায়ের 
দুই-তৃতীয়াংশ লোক সম্মত থাকিলে সমবায়- 
সমিতি গঠনের জগ্ত অবশিষ্ট এবং অনিচ্ছুক এক- 
তৃতীয়াংশকে আইনের সাহায্যে বাধ্য করা 
অসজত হইবে না। সমবায়-নীতির দিক দিয়া 
এন্সপ বাধ্যবাঁধকতার নিয়ম আপাতদৃষ্টিতে অদঙ্গত 
বলিয়! যনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষেব মত অশিক্ষিত 
দেশে এরূপ নিষস্ত্রণের ব্যবস্থা রাখারও প্রয়োজন 
আছে। সমবাষ-আন্দোললে আমেরিকার ' স্থান 
বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য । কিন্তু 
অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সমিতির সদম্ভ হওয়ার জঙ্ক 
আমেরিকার সমবায় আইনেও এক্সপ বাধ্য করার 
ব্যবস্থা আছে। কাজেই, কমিটার এই অভিমত 
আমরা ক্রুটীপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। 

সমবায়-আন্দৌলনের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে 








কলিকাতা শাখাসমূহ ই ওস্ড চীনাবাঞ্জার স্ত্রী, বড়বাজাব, শ্তামবাঁজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুব, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অন্যাম্ক শাখাসমূহ £ বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্ধ্বত্র | 


_ কার্যকরী তহবিল ঃ এক কোটি টাকার উপর 


এম্‌, কে, গুহ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





ফোন? ক্যাল_২২৬০ (৩ লাইন) 


»₹ সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 


ডি, এন, যুখাজ্জাঁ এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


॥ 


৭৪৬ | 





পরিকল্পনা কমিটীর উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূছের 


সারমর্ম নিয়লিখিতরূপ :--সমবায়-আঁন্দোলন পরি- 
চালনার দায়িত্ব থাকিবে রাষ্ট্রের এবং বিভিন্ন বিষয়ে 
সমবায়-নীতি ৰি ভাবে প্রসার কর! বায়, তদ্বিষয়ে 
জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়ার দাধিত্বও থাকিবে 
রাষ্ট্রের। সমবায়-আন্দোলনের সহিত সম্পর্চিত 
সরকারী এবং বে-স্রকাঁরী ব্যক্তিদের মধ্যে 
আলোচনা এবং মত-বিনিময়ের জঙ্ক বিশেষ ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন। কৃষক্ষের আধিক অবস্থা, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে উন্নতির জগ্ঘ 
প্রাথমিক সমিতিসমূহকে পুনর্গঠন ও প্রসার করিতে 
হইবে | দশ বৎসরের মধ্যে এদেশের শতকরা! ৫০টী 
গ্রাম এবং ৩০ জন. গ্রাম্য অধিবাসীকে প্রাথমিক 
সমিতির অন্তভূক্তি করার চেষ্টা আবশ্যক | কৃষকের 
ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখিয়া বিভিন্ন প্রদেশে 
সমবায় প্রথায় ফসল উৎপাদনের (Co-operative 
Farming ) ব্যবস্থা করিতে হইবে ।, দশ বৎসর 
সময়ের মধ্যে দেশের বিক্রয়যোগ্য কুষিপণ্যের 
শতকরা ২৫ ভাগ যাহাতে সমবায়-সমিতিসমূহের 
মারফৎ বিক্রয় হয়, তদ্দিষয়েও বিশেষ প্রচেষ্টার 
আবশ্যক হইবে । 
সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনও কমিটার আর একটা প্রধান 


সুপারিশ । সমবায় সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং 
গবেষণার জন্য কমিটী একটা সর্বভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান (411 India Co-operative 


Institute of Advanced Studies and 
Research ) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও রিপোর্টে 
সুপারিশ করিয়াছেন। 


কমিটীর স্থপারিশসমুহ কার্য্যকরী করিয়া সমবায়-' 


আন্দোলনকে নূতন রূপ দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
প্রায় সাড়ে উনপঞ্চাশ কোটী টাকা ব্যয় পড়িবে 
বলিয়া কমিটী অনুমান করিয়াছেন। এই ব্যয়ের এক 
কোটা সাইত্রিশ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
আটচন্লিশ কোটী টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ 
বহন করিবেন, কমিটী এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। দশ বৎসর সময়ের মধ্যে সাড়ে 
উনপঞ্চাশ কোটী" টাকা নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী 
ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত হুইবে বলিয়া কমিটীর অভিমত । 
Direct Subsidy বা সরাসরি অর্থসাহাষ্য 
হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এক কোটী টাক! এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেশ্টসমূহের সতর কোটী ছিয়াশি 
' লক্ষ টাকা । সমবায় বিভাগসমূহের বন্ধিত ব্যয়ের 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সাইব্রিশ লক্ষ টাকা এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূছের আঠার কোটা উনত্রিশ 
' লক্ষ টাকা । Capital. Expenditure বা 
' মূলধন খাতে ব্যয় এবং খপদান হিসাবে দশ বৎসর 
মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ অতিরিক্ত আরও 
'এগার কোটা তিরানব্বই লক্ষ টাক ব্যয় করিবেন 
সমবায়-আন্দোসনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
“ সম্পৰ্কে কমিটী যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন তাহা 
সৰ্বথা সমর্থনযোগ্য এবং নির্দিষ্ট সময় মধ্যে যে 
সমস্ত 1:৪০৮এ পৌছিবার জগ্ঠ নির্দেশ দেওয়! 
' হইয়াছে তৎসম্পর্কেও মতবিরোধ থাকিতে পারে 
না। আন্দোলনের উন্নতিকল্পে প্রায় ৫০ কোটা 
' টাকা ব্যয়ের যে অম্ুমান করা হইয়াছে, তাহাতেও 
বন্য প্রকাশ-করার কিছু নাই গোড়ায় যে গলদ 
অর্থাৎ সমবায় সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ফে 


প্রত্যেক হরে খণদানের ষ্ঠ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে ডিসেম্বর, 





প্রেরণার অভাব, তাহাই বর্তমানের বড় সমন্তা। 
এই সমন্তার সমাধান হইলে কমিটার দ্ুপারিশসমূহ 
কার্যকরী করা কঠিন হইবে না! এই 
গণগ্রেরণা উদ্ব দ্ধ করিতে হইলে কমিটীর 
সর্ভটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক 
গবর্ণমেপ্ট ব্যতীত এই আন্দোলন সফল করার 
আশা সুদূরপরাহত ৷ 

পরিকল্পনা কমিটীর মূল সুপারিশসমূহের সহিত 
তিনজন সদম্ত একমত হইতে পারেন নাই । এই তিন- 
জনের অগ্ভতম দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল কাজী । 
সমবায়-আন্দোলন সম্পর্কে দেওয়ান বাহাদুরের 
অভিজ্ঞতা সুবিদিত। তিনি সমবায় আন্দোলনের 
বিভিন্ন দিক পৰ্য্যালোচনা করিয়া কয়েৰুখানি 
পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর 
এদেশের সমবায়-আন্দোলনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
হইতে যথাসম্ভব দুরে রাখার পক্ষপাতী । কিন্ত 
কমিটীর অধিকাংশ সদন্ত সমবায়-আন্দৌলনকে 





Stationery Stores: 


Dressing and Bandages. 


(SECTION MS OF 3rd CATALOGUE)! 
Following types of stores are avaliable for sale: | 
Paper and Paper Products. } 
Drugs and Chemicals: Drugs; Biological Reagents; etc. 


সরকারী পরিচালনায় রাখার অভিমত রী 
করিয়াছেন। . 

এই প্রশ্নটী বিতর্কমূলক এবং পুরাতন। ইহার 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এ পর্যযস্ত বহু বাদাম্থববাদ এবং 
লেখালেখি হইয়াছে । সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলেই 
যে চল্লিশ বৎসরের মধ্যেও এদেশে সমবায়- 
আন্দোলন সাফল্যলাভ. করিতে পারে নাই-তাহা' 
যেষন বলা যায় না, সেরূপ একমাত্র বেসরকারী 
প্রচেষ্টাতেই এদেশে সমবায়-আন্দোলনের, 
উন্নতি ঘটিবে, তাহাও স্বীকার করিয়া নেওয়া যায় 
না। ভারতবর্ষের মত দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিন্ধ ইহা সকল: ' 
ক্ষেত্রেই সমভাৰে প্রয়োগ করা হইবে, ইহার কোন 
যৌক্তিকতা নাই। ক্ষেত্রবিশেষে ইহা শিথিল, 
করিয়া সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব বেসরকারী 
ব্যক্তিদের হন্তে দ্যস্ত করারও প্রয়োজনীয়তা 


আছে। 












t 


“LAHORE - ©. P. O. Squares, 


Surgical and Dental Instruments: Anaesthetic Equipment; Eor, 
Nose and Throat Equipment; Orthopaedic Equipment; Ligatures; 
Nursing Appliances; Dispensary Appliances; Anti-malarial Equip. 
ment; Opthalmic Equipment; Gynaecological Equipment; Veter- 
inary Instruments and Appliances; Other instruments including 
Hypodermic Syringes, Suture Needles, etc. 


Other Medlcal and Veterinary Stores. 











Amenlty Stores. 





Other Miscellaneous Stores: Glass Sheet and Holloware exctud- 
ing bottles: Certain types of Rubber and Rubberised 600ds. 







Full details giving description and condition of stores, 
quantity, location, etc. and the method of tendering 
are contained in Section MS of the Third Catalogue 
which is available at Re. l/-on or about 16 
December, 1946, from the addresses given below: 







Commissioner 
(Disposals) ct 


A. Regional B. Dy. Regional Commissioner 
(Disposals) af 

KARACHI - Variawa Bullding, 

McLeod Road. 

MADRAS ~ United India Life 

Building, Esplonade. 

Tle Moll C. AU Important Chambers 

biol _ of Commerce and Trade 
CAWNPORE-I$5/I59, Civil Lines. Associations. 


Mail orders for the catalogue must be TEE by Moriey Order or Indian 
Postal. Order. 


NOTE: Watch for further announcement regarding Section MS of 
Fourth Catalogue which will contain a further list of stores 
available for disposal. 


BOMBAY- Mercantile Chambers, 
Graham Road, Ballard Estate. 


CALCUTTA -&6, Esplanade East, 
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বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে নেতৃ- 
সম্মেলনের পর বুটাশ গবর্ণমেন্টের ৬ই ডিসেম্বর 
তারিখের বিবৃতি এবং তৎপর বৃটীশ পার্লামেন্টের 
কমন্দ ও লর্ড সভায় ভারত-প্রসঙ্গ বিতর্কের মধ্য 
দিয়া ১৬ই মে তারিখ ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখের 
* বিবৃতির অনেক ভাষ্য ও টীকা আমরা দেখিতে 
পাইলাম । এই সব ভাষ্য ও টাকার বিচার বিশ্লেষণ 
করিয়া প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণের আমাদের আর 
কোন উৎসাহ নাই। যাহারা ১৬ই মে তারিখে 
এক বিবৃতি দিয়া ২৫শে মে তারিখে উহ্বার ভিন্নরূপ 
অর্থ করিতে পীরেন এবং ৬ই ডিসেম্বর তারিখে 
আর এক বিবৃতি দিয়! ১৬ই মে তারিখের বিবৃতির 
সংশোধন ও পরিধর্ধন করিতে পারেন, ধাহারা 
বিবৃতির ভাষ! এন্সপভাবে রচনা করেন, যাহার সব 
রকমই অর্থ 'হুইতে -পারে এবং ধাহারা যে কথা 
যে সময়ে বলা দরকার তাহা সেই সময়ে বলেন 
না এবং সময়ে অসময়ে অবাস্তর কথা বলিয়া 
সমন্তাকে অধিকতর জটিল ' করিয়া তোলেন, 
তাহাদের সততা ও সদিচ্ছার উপর কাহারও কোন 
আস্থা থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বৃটীশ 
গবর্ণমেপ্ট বা বৃটীশ মন্ত্রীদের কোন মস্তব্যের 
সমালোচনা নিরর্থক । তবে একটা বিষয় লক্ষ্য 
. করিবার এই যে, বুটাশ গবর্ণমেন্ট অথবা বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে কেহ আঙ্গ পর্য্যন্ত 
একথা বলিবার সাহস পান নাই যে, ১৬ই মে 
তারিখের তঘাষপা- যাহাতে পাকিস্থানের প্রস্তাব 
বাতিল কর! হইয়াছে-_তাহা প্রত্যাহার করা হইল। 
একথাও কেহ বলিতে সাহস পান নাই যে, মুসলিম 
লীগ গণ-পরিষদ বর্জন করিয়াছে বলিয়াই গণ- 
পরিষদের অধিবেশন বন্ধ হইয়া গেল--অথবা 
এই পরিষদ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতঙ্্র সম্বন্ধে 
যাহ! স্থির করিবে, তাহা বুটীশ গবর্ণমেপ্ট একেবারে 
অগ্রাহ করিবেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট মাত্র একথাই 
বলিয়াছেন যে, মুশলিম লীগের সহযোগিতা বঙ্জিত 
অবস্থায় গণ-পরিষদ যে সিদ্ধান্ত করিবে তাহা 
ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
রহিয়াছে দেই সব অঞ্চলে বলবৎ হইবে না। 
মুসলিম লীগ ছাড়া ভারতের অন্ত সমস্ত দল ও 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণ-পরিষদের 
সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত একেবারে বাতিল করিয়া 
দেওয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতার অতীত বপিয়াই 
উহার! এক্ষণে এই নূতন সুর ধরিয়াছেন। আমাদের 
উহাতে আপত্তির কারণ নাই। গণ-পরিষদের 
সিদ্ধান্ত স্থিরীক্কৃত হইবার পর “এ সেকশনের বোম্বাই 
মাদ্রাজ প্রভৃতি ছয়টা প্রদেশ, ‘বি’ সেকশনের পঞ্জাব 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ( এই ছুইটা প্রদেশে 
বদি এই সময় পর্য্যন্ত লীগের প্রাধান্ত না ঘটে ), 
“সি” সেকশনের আসান এবং দিল্লী আজমীঢ়, 


মাড়ওয়ার ও কুর্গ এবং ভারতের যে সমস্ত দেশীয় . 


রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে ইচ্ছুক 

হইবে তাহাদিগকে লইয়া একটা শক্তিশালী যুক্ত- 

রাষ্ট্র গঠিত হউক । তৎপর বাঙ্গলার পৌণে তিন 

কোটী হিন্দু এবং পাঞ্জাব যদি এই যুক্তরাষ্ট্রে 

যোগদান না করে তাহা হইলে পাঞ্জাবের ১ কোটী 

২২ লক্ষ হিন্দু ও শিখ এই দুইটা প্রদেশ সম্পর্কে 
৪ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সমন্তা মীমাংসা 
করিতে. পারিবে । এই ব্যাপারে উহারা “এ+ 
সেকশনের বিভিন্ন প্রদেশ প্রভৃতির সমবায়ে গঠিত 
যুক্তরাষ্ট্রের যে বিশেষরূপ সাহাষ্য পাইবে, তাহা 
বলাই বাহুল্য । 


কী * * 


মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করাতে 
ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উহাতে 
যোগদাদ করিবেন কি না এবং শেষ পর্য্যস্ত ভারতের 
কোন দেশীয় রাজ্য প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্ততৃক্তি হইবে কি না, তৎ্সন্বন্ধে অনেকের মনে 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । বুটীশ কমন্স সভাষ 
ভারত সম্বন্ধে বিতর্ককালে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ 
তাহার ম্বভাবন্থলভ দুরভিসন্ধথি-প্রপোদিত পন্থায় 
এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, গণ-পরিষদে 


ভারতের সকল সম্প্রদায়-_-অর্থাৎ লীগ-__ যোগদান " 


করুক, উছাই দেশীয় রাজ্যসমূহের অভিপ্রায় 
কারণ দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতের একটা মাত্র 
সম্প্রদায়ের. সহিত বুঝাপড়া করিতে প্রস্তুত নছে-_ 
মুসলিম লীগের গণ-পরিষদে যোগদানের উপরই 
দেশীয় রাজ্যসযূহের গণ-পরিধদে যোগদান নির্ভর 
করিতেছে। স্যার ষ্্যাফোর্ডের এই মন্তব্যের এক 
কাণাকড়িও 'মৃল্য নাই। দেশীয় রাজ্য হইতে 
কাছার! গণ-পরিষদে সদশ্ত হইয়া আসিবে, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। তবে দেশীয় রাজ্যের প্রতি- 
নিধিদের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক প্রতিনিধি 
যে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের দাবা নির্বাচিত হইবে, 


+ তাহাতে সন্দেহ না| দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি 


হিসাবে ধাহারাই নির্বাচিত হউন তাঁছাদের ইচ্ছার 
উপরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের যোগদান 
নির্ভর করিবে। এই ব্যাপারে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড 
ক্রিপসের গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিবার কোন 


অধিকার নাই এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের 


পক্ষেও এই উপদেশ মানিয়া লইবার কোন বাধ্য- 
বাধকতা নাই। আমর! যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে 
মিঃ জিন্নার প্রভাবে পড়িয়া হায়দ্রাবাদের নিজাম 
এবং ভূপালের নবাব প্রভৃতি অষ্ক 1৪ জন দেশীয় 
রাজা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে আগ্ৰহান্বিত লা 
হইলেও তারতের ৫৬২টা দেশীয় রাজ্যে প্রত্যেকটা ; 
রাজ্যের প্রজাসাধারণ সাগ্রছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত যোগদানের পক্ষে বায় দিবে। নিজামই' 
হউন আর নবাবই হউন, কাহারও পক্ষে গ্রজা- 
সাধারণের এই অভিমত অগ্রাহ্য করিবার কোন 
ক্ষমতা নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের যোগদান সম্বন্ধে 
সন্দেহাম্বিত হইবার কোন কারণই ঘটে নাই । 
কাইবোতে মিঃ জিল্লা. একটা বিবৃতি দ্বারা 
মিশরের জনসাধারণকে একথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন 
যে, ভারতে যদি পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা না হয় তাহা 
হইলে ভারতীয় হিন্দুণ একটা সাআজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিবে এবং এই সাম্রাজ্যের আক্রমণে মিশর ও 
পশ্চিম-এসিয়ার মুসলমান দেশগুলি বিপন্ন হইবে। 
জ্ুতরাং-_-ভারতে পাকিস্থানের . প্রস্তাবের মধ্যে 
মিশরের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। আমরা 
ইতিপূর্বে একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে, মিঃ 
জিন্নার পাকিস্থানের দাবীর মূলে রহিয়াছে অহেতুক 
ভয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মশক্তির উপর 
অনাস্থা । স্বাধীন ও এক্যবদ্ধ ভারতের অন্তভূক্ত 
থাকিলে ভারতের ৯ কোটী মুসলমানের যে কোন 
ভয়েরই কারণ নাই এবং ভয়ের কারণ ঘটিলে 
মুসলমান সম্প্রদায় নিজের শক্তির বলে যে তাহা 
রোধ করিতে সমর্থ, একথা মিঃ জিন্না কখনও মনে 
করিতে পারেন না। এক্ষণে তিনি মিশরবাসীর 
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মনেও এই ভয় সংক্রামিত করিব! মিশরকে 


, সাহার দলে টানিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত 


তুরস্ক, মিশর, “পারশ্ত প্রভৃতি মুসলমান দেশলযুহ 
উহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে একথা মর্ধে মর্ক্দে 
উপলব্ধি করিয়াছে যে, মধ্যযুগের 'ধর্ম্মান্ধতাপ্রস্থত 
ক্রুসেড বা'জেহাদের দ্বারা এখন আর কোন জাতির 
বার্থ সংরক্ষিত হুইতে পারে না। ' হ্তরাংমিঃ 
ছিন্নার 'এই ভীতি প্রদর্শন মিশরের 'উপব কোন 
প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া আমাদের মনে 
হয় ন1। 
+ ১ ক 


কাইরোতে বৃটীশ সাত্রাজ্যের সহিত 
পাকিস্থানের সম্পর্ক কিরূপ হইবে তৎ্সম্বন্ধে মিঃ 
জিরা বলিয়াছেন পাকিস্থান বৃটাশ সাম্রাজ্যের 
সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে কিনা তাহ 
ভারতীয় মুপলমানগণই স্থির করিবে) মুসলমানগণ 
শেষ পর্ধযস্ত কি সিদ্ধান্ত করিবে তাহা আমি এখন 
বলিতে পারি না__-তবে মুসলমানদের স্বার্থের দিক 
। হইতেই উহ! বিবেচিত হইবে। মি: জিয়া 
কথাটা স্পষ্টভাবে ন! বলিলেও উছ্ছা, এখন আর 
কাহারও অবিদিত নাই যে, পাকিস্থান বৃটীশ 
সাম্রাজ্যের একটা ভমিনিয়ন হইয়া থাকিবে বলিয়া 
মিঃ জ্রিরার সহিত বুটীশ গবর্ণমেপ্টের একটা রফা 


: হুইয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামে বুটাশ বণিকগণের 


যে পরিমাণ মূলধন খাটিতেছে এবং এই ছুই প্রদেশে 
বুটাশ বণিকদের শোষণের পথ যেরূপ অব্যাহত 
আছে, ভারতের আর কোন অঞ্চলে সেরূপ নাই। 
এই কারণেই ম্যাকভোনান্ডি বাটোয়ারাতে বাঙলা, 
ও আসাম প্রদেশের আইন সভাতে ইউরোপীয়দের 
এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা 
কৃইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে গত দশ বৎসর কাপের 
মধ্যে বুটাশ .বণিকগণের পক্ষে একমাত্র বাঙ্গলা ও 
আসামের পাটচাষীগণকেই উহাদের স্তাষ্য প্রাপ্য 
হইতে কমপক্ষে ৫০০ কোটা টাকা বঞ্চিত ' করা 
পরস্তবপন্র হুইয়াছে। ভবিষ্যতে ইংরাজ বপিকগণ 


 পিজেদেব স্বার্থের অন্ত বাঙ্গলায় উহাদের চটকল, 


কাগজের কল, চিনির কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, 
ট্রাম কোম্পানী, বিদ্যুৎ কোম্পানী এবং আসামের 
চা-বাগানসযূহ সুরক্ষিত করিতে চাছে। কেবল 
তাহাই নহে, বাঙলার পাট-সম্পদ 'এবং আসামের 
চা-সম্পদ, বনজ্র-সম্পদ্ :ও খনিজ-সম্পদ আশ্রয়ে 
ভবিষ্যত উচ্ছারা আরও বহু প্রকার শোষণ ব্যবস্থা 
কায়েম করিতে চাছে। আসামকে জোর করিয়া 
পাকিস্থানের অন্তুক্তি করিবার উহাই মূল উদদেস্ত। 
এই উদ্দেশ্তে ' মিঃ জিরা বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতেছেন এবং বালা ও আসামের মুসলমানগণ 
তাহাকে অন্ধের মত অন্ুরণ করিতেছে । তবে ' 
সুখের কথা এই যে, মিঃ জিন্না এবং তাহার অনুগামী 
সুসলমানগপই বাঙলা ও আসামের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের 
একমাত্র মালিক নছেন। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা ও 
আসামের সাড়ে তিন কোটী হিন্দুরও একটা! 
“অধিকার আছে এবং উহাকে পদদলিত করিবার 
মিঃ জিনা বা অন্ত কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। 

১ # * 

গণ-পরিষদের গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের 
82 আহেরকার কেবল পাকিস্থান ও 
মণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করেন 


ৰ 


নাই) তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে 
গত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে, তাহ! ৷ অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতা 
দানের পক্ষে মত দিয়াছেন । ডাঃ আম্বেদকারের 
এই অভিমতের পর বাঙ্গলার শ্রীযুক্ত যোগেন্জ 
মণ্ডলের ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা দেখিয়া আমরা তাহার 
প্রতি সমবেদনা বোধ করিতেছি । বেচারা লীগের 
প্রসাদে কেবল বাঙ্গলারই মন্তরিত্বপদ "পান নাই 
এক্ষণে তিনি মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা 
বেতনে ভারত গবর্ণমেণ্টের অগ্ভতম মন্ত্রিপদে সযাসীন 
হইয়াছেন। এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তি সচরাচর 
বড় দেখা যায় না। কিন্তু যে ডাঃ আহ্বেদকারের 
ডিপ্রেসড, ক্লাস ফেডারেশনের তাইস-প্রেশিভেন্ট 
হিসাবে তিনি এই পর পাইলেন সেই আম্বেদকারই 
এক্ষণে লীগের উদ্দেষ্ঠ ও কর্ধপন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ| করিলেন । এক্ষণে তিনি ডাঃ আম্বেদকারকে 
সমর্থন করিবেন--না লীগের কর্মপন্থা অনুসরণ 
করিবেন ?' ডিপ্রেসড_ক্লাপকে রক্ষা করিবেন-__না 
নিজকে রক্ষা করিবেন ? | 
* + * 

বাধ্যতামূলক হিসাবে গ্রপ বা মণ্ডলীর 

অন্তভুূক্ত হওয়ার ব্যাপারে এতদিন ধরিয়া 


আসামের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত 
হইতেছে । উহার কারণ এই যে, মন্ত্রীমিশন পরি- 
কল্লিত ‘বি’ সেকশনের পাঞ্জাব, সিদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান_এই ৪টী 
প্রদেশেই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে 





বররন 


পপ 


করিবার অপচেষ্টা হইতেছে । 


: ক্যালকাটা মা ব্যাঙ্ক 


লনি সি তে ডভ 


স্থাপিত--১৯২৯ 
২০1১, মহৰ্ষি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার 


বিধায় এই ৪টী প্রদেশ মণগ্ডলীতুক্ত হয়া একযোগে 
কাজ করিতে সম্মত হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা 
ছিল। আসামের: অবস্থা স্বতন্ত্র । এই প্রদেশ একটা 
ছিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ_অথচ উহাকে জোর: 
করিয়া যুনলমান সংখ্যাগুরু বাঙ্গলার কবতলগত 
যাহা হউক, এই 
ব্যাপারে ‘বি’ সেকশনেও তীত্র মতভেদ দেখা 
দিয়াছে । সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নবাবজ্ঞাদা আল্লা 
নেওয়াজ খান একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন ফে, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য 
ইত্যাদি সকল দিৰু হইতেই পাঞ্জাব হইতে পৃথক 
এবং গ্ভাষবিচার, গণতন্ত্র এবং যুক্তি কোন দিক 
হইতেই উহাকে পাঞ্জাবের হাতে সপিয়া দেওয়া 
সঙ্গত হইবে না । যদি উহা করা হয়, তাছা হইলে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৩০ লক্ষ পাঠান, 
উহাতে বাঁধ! দিবে । দেখা যাইতেছে যে, ভারতের 
কোন কোন প্রদেশ সমধর্ম্মা হইলেও অন্য প্রদেশের 
পরিচালনাধীনে আসিতে চাছে না। এই বিষয় 
‘লক্ষ্য করিয়াই কংগ্রেস বরাবর প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রযের 
উপর জোর দিয়া আসিয়াছে । মিঃ জিন্নাকে খুশী 
করিখাব জরন্ক মন্ত্রীমিশন গ্র,পিংয়েব মত একটা 


উদ্ভট ও অভিনব ব্যবস্থ। সমর্থন করিয়া ভারতের 
রাজনীতিক পরিস্থিতিকে আটিল . করিয়াই 
তুলিযাছেন। উহার বিষময় ফল ইংরাজদের পক্ষেও, 
নুদৃবপ্রসাবী. হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা 
করিতেছি । 





ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আঙজ্মিরিগঞ্জ |. 




















. ফনেন এক্সচেজ৷ ব্যবসায়ের 


সুযোগ 


সুবিধার 


জন্য 


একটি চল্তি হিসাব খুলুন 





কৃমিল্ল ৫4 কর্পোরেশন 


রিনিতা রড 


ল্ুন্নিভ্লা 


{ ফরেন এজেণ্ট 
লণ্ডন 2 ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক 2 ব্যাঙ্কারস, ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়। 2 ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ 


ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি কে দত্ত 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন্‌ সি দম 


ভিগং বয় ও হাটি শাখা খোলা হইয়াছে 





No, £1. 





স্যার পের্টিক স্পেন্সের সভাপতিত্বে যে দাঙ্গা 
“তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে আলীপুরে “বেল- 
*ভেডিযনার’ অর্থাৎ লাটসাহেবের বাড়ীতে তাহার 
কয়েকটি অধিবেশন হুইয়া গিয়াছে এ খবর আমরা 
সকলেই আ্বানি । সেখানে সাক্ষ্য-প্রমাণ কি গৃহীত 
-হুইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন্‌ গোপন তথ্য প্রকাশিত 
-জ্ইয়াছে, কাঁছার অপরাধ কতখানি বুঝা যাইতেছে 
'. _এ সব অমির! প্রায় কেহই জানি না । জানিবার 
উপায় নাই ; কারণ কমিশনের অধিবেশন ও তদন্ত 
“ইন্‌ ক্যামেবা অর্থাৎ প্রাথ অপ্রকাশ্তে চলিতেছে । 
“কিন্তু এই তদন্তে হিন্দুদের পক্ষ হইতে দাঙ্গার 
আসল দায়িত্ব ও ঘটনাসমূহ প্রমাণ করিবার কী 
আয়োজন হইয়াছে তাহার খবর রাখি। সে-খবর 
“খুশী হইবা মতো নয়। 
পাঠকদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো! জানেন যে, 
কলিকাতার অমুসলমান নাগরিকদের পক্ষ হইতে 
এই দাঙ্গা তদন্তে প্রকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত 
করিবার ভস্ঠ শ্রীবুক্ত নলিনীরঞ্জন সবকারের নেতৃত্বে 
. একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। তদস্তে মোটামুটি 
তিনটি পক্ষ সংশ্লিই। প্রথম গবর্ণমেপ্ট, দ্বিতীয় 
_মুনলিম লীগ এবং তৃতীয় ছিন্দু অথবা আরও ব্যাপক 
“ভাবে বলিলে ৰলিতে পারা যায় লীগবিরোধী 
জনসাধারণ । অবশ্য গবর্ণমেণ্ট ও লীগকে ভিন্ন 
ভিন্ন পক্ষ ন! ধরিষা এক ধরাই ভালো। কংগ্রেস, 
, “হিন্দুলভা এবং আরও ছুই চারিটা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
‘ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কমিশনের নিকট সাক্ষ্য 
প্রয়াণ ও বিবৃতি পেশ করা হুইলেও ‘সরকার 
কমিটিকে'ই হিন্দুদের মুখপাত্র ছিসাবে গণ্য করা 
যাধৃতে পারে। কমিউনিষ্ট. দলেরও একজন 
ব্যবহারজীবী কমিশনে বিভিন্ন সাহ্ষীকে . জেরা 
করিতেছেন বটে, তবে তাহাদের প্ররুত সছাহুভুতি 
“যে কোন্দিকে তাহা বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া বলিবার 
প্রয়োজন নাই । 


# bd চে 


সরকার কমিটির পক্ষ হইতে কমিশনের 
নিকট দাঙ্গা সংক্রান্ত বিবৃতি পেশ, সাক্ষা- 
প্রমাণ সংগ্রহ ও দলিল দস্তাবেজ হাজির 
-করিবাব ভার একটি এটন্শী কোম্পানীর উপর 
দেওয়া হইয়াছে এবং কমিটির পক্ষে হিন্দুদের 
অভিযোগ প্রমাণের জগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত 
-বিষলচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য 
তাহার সহকারীরূপে আরও একাধিক আইনজীবী 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোব_মিষ্টার বি, পি, ঘোষ 
নামেই যিনি সমধিক পরিচিত-__হাইকোটেরর' 
একজন নামজাদা আইনজ্ঞ লোক, সুতরাং 
তাহার সহায়তায় হিন্দুদের বক্তব্য কমিশনের 
“নিকট যথোচিতরূপে ব্যক্ত হইবে এবং দাঙ্গা 
কোন্‌ পক্ষের উদ্কানীতে সুরু হইয়াছে ও কাহারা 
“আগে সুরু করিয়াছে তাহা নিশ্চিত প্রমাণিত 
হইবে আমরা এই আশা করিয়াছিলাম | জনরব 
* এই যে, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঘোষ হিন্দুদের পক্ষে সাক্ষ্য 
পরিচালনা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং দাঙ্গা তদন্তে 


£ 





খেয়ালীর খাতা 


(মতামতেব জন্য সম্পাদৰ দায়ী নহেন ) 


সহিত তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। জনরবটা 


দুঃখজনক । আরও দুঃখের কথা এই যে, অনরবটা 
সত্য। 
* # bd 

মামলার ভার পরিত্যাগের কারণ হিসাবে 
মিষ্টার ঘোষ ন! কি.বলিয়াছেন যে, তাহার . শরীর 
ভাল নহে, এই তদন্তের অস্ত যতখানি পরিশ্রম করা 
দরকার তাহা তাহার স্বাস্থ্যে কুলাইতেছে না। 
কিন্ত ধাহারা' ভিতরের খবর রাখেন, তাহারা বলেন, 
স্বাস্থাটাই একমাত্র অন্তরায় নছে। 'মিষ্টার ঘোবকে 
যে পারিশ্রমিক দেওয়াব অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, 
তাছা দেওয়া হইতেছে না। অর্থাৎ সহজ করিয়া 
বলিলে কথাটা এই দাড়ায় যে, টাকার অভাবে 
হিন্দুরা তাহাদের অভিযোগ প্রমাণ করিতে শ্রেষ্ঠ 
আইনজ্ঞদের নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। 


* Ld * 


ব্যাপারটা মারাত্মক ৷ শুধু বর্তমান তদন্তের 
সম্ভবপর ফলাফলের অগ্তই নহে, এই ঘটনার মধ্য 


দিয়া বাংলাদেশের হিন্দুদের চরিত্র ও মনোবৃত্তির 


যে পরিচয় পরিস্কুট হইতেছে তাহাতে ভরসা 
রাখিবার যতো কোথাও কিছুই আর দেখিতেছি না। 
যতদূব জানি, মিষ্টার ঘোষ মাসিক মাত্র দশ হাজার 
টাকা পারিশ্রমিক লইয়া কমিশনের নিকট মামলা 
পরিচালনা করিতে রাজী ছিলেন। এই টাকাটা 
দেওয়া হইতেছে না, কিন্বা দেওষা যাইতেছে না। 
অথচ চোখের সামনে এ একই কমিশনে মুসলিম 
লীগকে উকীল ব্যারিষ্টাবের পিছনে উহাব 


পপ 
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বেশী টাকা খরচ করিতে দেখিতেছি। বিহারের 
ব্যারিষ্টার মিষ্টার ইউন্ুসৃকে লীগ. দৈনিক পাঁচশত 
টাকা ফিজ দিয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের অন্ত নিযুক্ত 
করিয়াছেন। মুপলিম লীগের চাইতে হিন্দুদের 
অর্থবল কম এমন কথা পাগলের পক্ষেও বলা 
সম্ভব নয়। 
ক ফর রি 

আসল কথাটা ইহার আগেও ছুহ একবার 
বলিয়াছি। বাঙ্গলার হিন্দুরা সম্প্রদাষ, সমাজ ও 
দেশের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট সচেতন নয় । 
তাহারা সাময়িক উত্তেজনা 'বা ভাবাবেগে বড় 


বড় কথা বলিতে পারে, পত্রিকায় জালামষী প্রবন্ধ 


লিখিতে পারে, ঝোকের মাথায় ছুই একটা 
দুঃসাহসিক কাজও না কবিতে পারে এমন নছে। 
পারে না শুধু লাগিয়া থাকা বৃহৎ কাজে । কলিকাভার 
দাঙ্গার সময় এবং অব্যবহিত পরে সংবাদপত্রের 
পাতায় যে পরিমাণ উন্বা ও আশ্ফালন দেখা 
গিয়াছিল, তাহা তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী 
পর্যাস্তই শেষ। সেই তদন্তে নিজেদের অভিযোগ 
প্রমাণের জন্য যে পরিশ্রম, মনোষোগ ও অর্থব্যয় 
আবশ্যক তাহা মিলিতেছে না। “তদন্ত কমিশনের 
রিপোর্ট দীর্ঘদিন, পরে বাহির হইবে। তখন 
উহার একমাত্র academic interest ছাড়া 
আর কিছুই থাকিবে না। সুতরাং উচ্থার উপরে 
গুরুত্ব দিয়া লাভ নাই”--এই কথা বলিয়া যাহারা 
পণ্ডিতশ্মন্ভতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহারা হয় 
জানিয! শুনিয়া আত্ম প্রতারণা করিতেছেন, নয়তো 


রি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ও '%& 
ঠি বাহিরে শাখা ও এজেন্সি আছে । পর 
nS মিঃ বি, টি, ঠাকুর রে 








৭৫০ 


তি 


,- সোল] সুদ্িই 'বলিতেছি--তীাহার! আহাম্মক । 
"তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের গুরুত্ব আছে কি লাই 
তাহা কমিশন নিয়োগের দাবী করিবার পূর্বেই 
ভাবা উচিত ছিল। উহা নিরর্থক 
এই বিশ্বাস হইলে কমিশনের পূর্বেই উহ! বর্জ্ঞন 
করা উচিত ছিল। একবার কমিশনের সন্মুখে 
হাজির হুইয়া উহা নিরর্থক বলিয়া মাঝপথে সড়িয়া 
দ্রাড়াইলে মল্‌ খসানো এবং লোক ছাসানে! 
হুইই হয়! £ 


৪ গা * * 
রি 


4, আরও একদল লোক আছেন। তাহারা 
, বলিতেছেন, “মিঃ বি, সি, ঘোষের উচিত ছিল 
বিনা -পারিশ্রমিকেই এই মামলা আগাগোড়া 
পরিচালনা করা । হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের খাতিরে 
। তাহার উচিত মাসিক দশ হাজার টাকার স্বার্থত্যাগ 
করা ।* তাহারা তুলিয়া যাইতেছেন যে, যিষ্টার 
ঘোষ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে মাসে প্রায় পচিশ 
' হাজার টাকা কিম্বা তাহারও বেশী উপার্জন করেন। 
হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলের স্বার্থ এই তদন্তের সহিত 
জড়িত বলিয়াই তিনি মাত্র দশ হাজার টাকায় 
তাহাদের পক্ষ ' সমর্থনের ভার নিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক লোচকরই ‘পারিবারিক’ খরচের একটা 
ন্যুনতম অঙ্ক আছে, যাহা না হইলে তাহার চলে 
না; সেই অঙ্কটা তাহার জীবনযাত্রার মান ও আয়ের 
পরিমাণের অন্গপাতে কম বেশী হয়। সুতরাং 
একজন পঁচিশ ছাজার টাকা আয়ের লোক মাসের 
পর মাস এক কপর্দাকও না পাইয়া কাজ করিতে 
পারে না। মিষ্টার ঘোষ নিশ্চয়ই বাংলার হিন্দুদের 
বলিতে পারেন--“বাপু হে, তোমাদের জঙ্ত আমি 
একাতো মালিক পনর হাজার টাকার সবার্থত্যাগ 
করিয়াছি। তোমরা সকলে মিলিয়া কি দর্শ হাজার 
টাকার স্বার্থত্যাগও করিতে পার না ?” 


# ০ Ll 


বলিয়া রাখা. প্রয়োজন যে, শ্রীযুক্ত বিমলাচন্্ 
ঘোষ আমার আত্মীয়, কুটুম বা বন্ধব্যক্তি নহেন। 
সভা-সমিতিতে তাহার চেহারা দেখা ছাড়া তাহার 
সঙ্গে আমার মৌখিক পরিচয় বা আলাপ মাত্র নাই। 
সুতরাং তাহার . অস্ত ওকালতি করা বা তাহার 
রোজগার বাড়াইবার চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ 
নহে। তাহার কথাটা উল্লেখ করিলাম এই 
জন্ত যে, ' ইহা দ্বারা আমাদের বর্তমান 
'ক্মবিধাবাদী মনোভাবটা, পরিষারকূপে প্রমাণ 
হইতেছে । আমি কিছুই করিব না, আর পীঁচঙ্জন 
আমার অথবা আমাদের অন্ত সব কিছু করিয়া 
দিক-_ ইহাই বাঙ্গালী হিন্দুদের বর্তমান মনোবৃত্তি | 
গান্ধীজী করুন, নেহরু করুক, বল্লভভাই পেটেল 
করুক, কংগ্রেস (তাহাও বাংলার বাহিরের কংগ্রেস, 
বাংলার কংগ্রেশতে! বিষানভ্রমণ ও বৈঠকখানা- 
বন্তৃতা-পটু নেতৃবর্গের পরিষদ নির্বাচনে ছাপ 


দেওয়ায় জন্ত মাত্র আছে!) করুক । রাম করুক” 


স্তাম করুক-_শুধু আমি করিব না। ব্যস্‌। 
রা 


রঃ ক [ 


হুতিপূর্ব্বে যে কমিটির কথা লিখিয়াছি, {সে | 


কমিটিতে গোড়াতেই কেহ কেছ না কি প্রস্তাব 


করিয়াছিলেন, তদন্ত কমিশনের নিকট ,বিশুদেকু.. . 


. ছাড়ি নাই। 


আর্থিক জগৎ 





[ ২ংশে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





পক্ষ, সমথনের জস্ভত যে খরচ হইবে তাহ 
জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া তোলা 
হউক "কিন্ত; [কমিটি উহা প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই। তাহারা, মনে করিয়াছিলেন, কমিশনের 
কাজ মোট মাস ছয় চলিলে এক লাখ টাকার মতো 
লাগিবে এবং এই সামাস্ক টাকাটা বাংলার জন 
দশবারো বনকুবের নিজেরাই ভাগাভাগি করিয়া 
দান করিবেন। ইহা খুবই ভ্তাষ্য প্রত্যাশা । 
যুক্ত, ঘনস্তাম দাস বিড়লা, শেঠ মাংতুরাম 


' জয়পুকিয়া, স্তার বন্রিদাস গোর়েক্কা অথবা কে, ডি, 


জালান যে কেহ একাই এ টাকাটা দিতে পারেন। 
বাঙ্গালীর মধ্যেও ভাগ্যকুলের 'রায়েরা, বাকুলিয়ার 
মুখাজ্জী বা শ” ওয়ালেসের চৌধুরীরা একক বা 
সম্মিলিতভাবে উহার ডবল টাকা. দিতে সক্ষম। 
তবে টাকার অভাব হইতেছে কেন? 

ক + + 


পপ 


অর্থের অন্থবিধাই হিন্দুদের পক্ষ সমর্থনে, 


একজন প্রবীণ ও প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টার নিযুক্ত 


করার অন্তরায় এই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই, 


এত কথা লিখিলাম। এই সংবাদ সত্য না হইলে 
আমিই সব চেয়ে বেশী খুশী হইব। 
সভাপতি নলিনী বারু এ সম্পর্কে প্রকাশ্তে কিছু 
বলিলে প্রকৃত তথ্য জানা যাইতে পারে। কমিটির 
অন্ান্ত সদন্ত--ডউর শ্ঞামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
ক্িরপশক্কর রায়, সুরেন্দরমোহন ঘোষও এ সম্পর্কে 
জনসাধারণকে সকল কথা জানাইতে পারেন। 
কারণ আমার বিশ্বাস, যি সত্যই অর্থের অনটন 
হইয়া থাকে, বাঙলার স্বল্প আয় কেরাণী, মাষ্টার, 
ছাত্র ও ্ষুতর ব্যবসায়ীর দল ছুই আনা, চার আনা, 
চাদ] দিয়াও এক লাখ টাকা তুলিয়া দিতে পারে। 
আমাদের নেতারা ষাহাই হউন, জনসাধারণ এখনও 
এত বড় অপদার্থ হয় নাই যে, নিজেদের অস্তিত্ব 
রক্ষার জগ্ভ সাময়িক এবং সামান্য শ্বার্থত্যাগে 
কার্পণ্য করিবে।' অন্ততঃ আমি এখন৪ আশা 


কমিটির 





আর এক 
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গ্রাম্য শিল্পীদের হাতের কাজ, . . 
মেশিনে-তৈরি রকমারি' : 
সৌখীন জিনিস) প্রাচীন ও. 


আধুনিক ভারতীয় ব্যবহারিক 


শিল্পের বহু নমুনা ও ভারতীয়” 
‘কমার্শিয়াল আ্ট’-এর 
বাছাই করা কতগুলি নমুনার 


একটি প্রদর্শনী ২৮শে ডিসেম্বর 
অবধি খোলা থাকবে। 


'সময়- মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি: - 
বার বেলা ১টা থেকে আটা ;. 
' খ্গুক্র, শনি, রবি ও সোমবার 


বেলা ১০টা থেকে ৬াটা। 
















প্যাহ্‌ চলবে হর 


আর্ধিক হনিয়ার খবরাখবর 


* সম্প্রতি জামসেদপুরে অষ্ট্রেলিয়া শিল্প- 
প্রতিনিধিদলের সরকারী সম্বর্ধনা সভায় সভাঁপতি- 


ক্সপে বিহার গবর্ণমেণ্টের উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী. 


ডাঃ সৈয়দ মামুন বলেন, ভারত মহাসাগরীয় 


. রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ও অদ্ট্রেলিক্সাই প্রধান। ' 


এই দুইটি রাই ষ্টালিং লেনদেন এলাকার মধ্যে। 
যুদ্ধের সময়ে এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে বাণিজ্য- 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর ব্যাপক 
ও গভীর হইতে থাকিবে। সম্প্রতি ভারতের 
উন্নয়নে অষ্টরেলিয়াও কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের 
মত সহামুভূতি দেখাইয়াছে। ভারতের খাস্ক 
ঘাটতির সময় অষ্ট্রেলিয়া € লক্ষ টন গম এদেশে 
পাঠাইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার এই শুভেচ্ছা উভয় 
দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধকে দৃঢ়ীভূত করিয়া 
তুলিবে। 

ডাঃ মামুদদ আরও বলেন, যুদ্ধের সময় ভারত 
হইতে পাট, কাপড়, সুতা, তিসি, অত্র, লাক্ষ! প্রভৃতি 
বিবিধ জিনিষ অষ্ট্েলিয়ায় চালান দেওয়া হইয়াছে । 
ভারতের বুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নয়নে আমরা এ সকল 
জিনিষের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়া হইতে যস্ত্রপাতি 
পাওয়ার আশা করি। 

গত ছুলাই মালে (১৯৪৬) নিউ ইয়র্কে 
বিশ্বরাষ্্র সজ্বের আথিক ও সামাজিক পরিবদের 
উদ্ভোগে যে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলন হইয়া 
" গরিম্বাছে তাহাতে ৬১টি রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে একটি 
, বিশ্ব-্বাস্যোন্নয়ন প্রতিষ্টান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত 
হুইয়াছে+ পৃথিবীর সকল জাতি যাহাতে সম্ভবপর 
সর্ধ্বোতম স্বাস্থ্গথ উপভোগ করিতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা করা হইবে এ প্রতিষ্ঠানের কাজ। 

এই বিশ্ব-স্বাস্থ্যোক্নয়ন প্রতিষ্ঠান সকল আন্ত- 
জ্জাতিক স্বাস্থ্য সমিতিগুলির সহিত যোগাযোগ 


রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কাধ্যপদ্ধতি সম্পর্কে . 


নিৰ্দেশ দান করিবেন। এই প্রতিষ্ঠান সংক্রামক 

ব্যাধির প্রসার নিবারণ সম্পকে আইন-কাছ্ছন রচনা 
করিবেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণায় 
উপদেশ ও উৎসাহ দিবেন। খাস্তদ্রব্যের পুষ্টি- 
কারিতা বৃদ্ধি, ঘরবাড়ীর উন্নতি, প্রস্ুতি ও শিশু 
চিকিৎসার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের স্থাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা 
শিক্ষা, খান্তের মান নির্ণয় ইত্যাদি সম্পর্কেও এই 
প্রতিষ্ঠান নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। ভারত গবর্ণষেণ্টের 
প্রতিনিধি হিসাবে মেজর সি. মানি সম্প্রতি এ 
প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বত্তী কমিশনে যোগ দিয়াছিলেন। 


সম্প্রতি শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের 
সেপ্টেম্বর মাসের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহাতে ভারতীয় কিক সোডা শিল্পের মান 
অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সন্তাব্যতা সম্বন্ধে যে আলোচনা কর! 
হইয়াছে ভাহ! হইতে জান! যায় যে, এদেশে যুদ্ধের 


পুর্ব-বৎসরে ২০ হইতে ২৫ হাজার টন পর্য্যন্ত কষ্টিক 


সোডা খরচ হইত | যুদ্ধের সময়ে এ খরচের 

পরিমাণ ্লীড়াইয়াছে. বৎসরে ৫ হাজার টন। 

শিল্পোক্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে এদেশে ১ লক্ষ 

২* হাঁছার হইতে. ১ লক্ষ ৫০ হাজার .টন 

পর্য্যস্ত কষ্টিক সোডার প্রয়োজন হইতে পারে। 

ভারতে বর্তমানে বৎসরে ১২ হাজার টন কষ্টিক 
৫ 








সোভা উৎপন্ন হয়। অদুরতবিষ্যতে, কারখানার 
সম্প্রসারণ হইলে বৎসরে ২৪ হাজার টন পথ্য্ত 


'কষ্টিক সোডা উৎপন্ন হইতে পারে। সাবান-কাগজাদি 


তৈয়ার, তৈল পরিশোধন ইত্যাদি বিবিধ কাজে 
কষ্টিক সোডার প্রয়োজন হয়। 


খান্ত-সঙ্কট 


বাজলা সরকারের খাদ্য বিভাগের ভিরেক্টর 
সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাজল! সরকার 
খান্-বরাদ্দ ব্যবস্থার অন্বভূক্ত সমস্ত সহরেই 
চাউলের দর'সের প্রতি ছুই পয়সা হারে বৃদ্ধি 
০০০০০ 


* 


বাজলা সরকার নারী বৎসর হইতে চীফ 
এজেণ্টগণ মারফণৎ ধান-চাউল সংগ্রহের বর্তমান 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণকূপে রহিত রিয়া প্রদেশের সর্বত্র 
নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে ধান-চাউল ক্রয় করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেল। 


গু ক এ 
গত €ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ 
হইতে ভারতে ২৮ হাজার ৭০০ টন গম ও ময়দা, 
€ হাজার ৮*০ টন চাউল, ৩৬ হাজার ৬০০ টন 


| যব ও ৭ হাজার ১০০ টন ওটুস্‌ আমদানী হুইয়াছে। 


ইহা লইয়া গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ 
তারিখ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানীকৃত খাস্- 
শন্তের মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছে_-গম ও ময়দা 
১২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০০ টন, চাউল ২ লক্ষ ৭৯ 
হাজার টন, ভুট্টা ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৬০০ উন, 
যোয়ার ৫৩ হাজার ৮০০ টন, যব ১ লক্ষ ১৩ 
হাজার টন, মিলো ২৬ হাজার ১০০ টন ও 
ওট্‌স্‌ ২৪ হাজার ৬০০ টন। 
ব্যক্তিগত 

মিঃ আসফ আলি ওয়াশিংটনের প্রথম ভারতীয় 

রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। 
* ক ক 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ভারত্‌ সরকারের 
নবনিযুক্ত কোল মাইনস্‌ ওয়েজেজ কমিটি গঠিত 
হইয়াছে £-, . 

সভাপতি-_রায় বাহাদুর বি, পি, পাণ্ডে, 
বিহারের অবসরপ্রাপ্ত দায়রা ও সেসনস্‌ অজ; 
সম্পাদ্ক--বেন্ত্রীর শ্রমদগ্তরের ডেপুটী সেক্রেটারী 
খান বাহাছুর এম্‌ আস্লাম ; সভ্যগণ--(মাপিক- 
গণের পক্ষে ) কলিকাতার ম্যাকনীল কোম্পানীর 
চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এফ, ডাব্লিউ, ম্যানলি 
ও নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানীর মিঃ কে, বন) 
(শ্রমিকগণের পক্ষে ) মিঃ পি,সি, বন্ধু, এম, এল, এ 
(বিহার) ও ইত্ডিয়ান ফেডারেশন অব 
লেবারের মিঃ জে, এন, মিত্র । 

t+ ক ক 

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে ইউরেক। 
পাবলিসিটি অফিসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব পরলোক গমন 
করিয়াছেন। গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ৭৪নং 
বালীগঞ্জ গার্ডেনস্‌, বালীগঞস্থিত বাসভবনে তাহার 
আদত্বক্বত্যাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 


পুষ্তক-পরিচয় 


নোয়াখালি-জিপুরার মর্মান্তিক: ঘটনা 
( Noakhali-Tipperah Tragedy )--১৫নং 
ক্লাইভ ইট কণিকাতাস্থ নোয়াখালী রেসকিউ 
রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন কমিটী কর্তৃক, 
প্রকাশিত ; মূল্য এক টাকা । 


ইংরাজী ভাবায় প্রকাশিত উপরোক্ত পুস্ভিকা- 
খানাতে নোয়াখালী-ক্রিপুরার মর্খাত্তিক ঘটনার 
বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তিকার গ্রারস্তভে '* 
কি কি ঘটনপির্পরার ফলে এই মর্ানস্তিক ' 
ব্যাপারের উদ্ভব হুইল, তাহার বর্ণনা দেওয়া ... 
হুইয়াছে। পুস্তিকার শেষে বাঙলার বিভিন্ন 
জেলার কোন্‌ কোন্‌ জেলায় যুপলমান সংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে এবং নোয়াখালীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে : 
উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নির্দেশ করিয়া 
হুইথানা ম্যাপ দেওয়া হইয়াছে । শ্রীযুক্ত সুচেতা 
কপালনী পুদ্তিকাখানির একটী ভূমিকা ‘লিখিয়া 
দিয়াছেন। বাঙ্গলার প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমানের 
এই পুস্তকখানা পাঠ করা উচিত। উক্ত পুস্তিকা 
বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহা নোয়াখালি- . 
ক্রিপুরার দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ গ্তিঠিত ' 
উপরোক্ত সমিতির অর্থভাগ্ডারে স্বত্ত হইবে। 

পুস্তিকাখানার বালা ও অন্ঠা্ভ ভাষায় 
অন্থবাদও প্রকাশিত হইতেছে! 


100 


ব্যাঙ্ছিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অগ্ভকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
. উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- ' 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সঙ্গাগ। 


ক্লাইভ ই্ীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । 


১২নং 





রশ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

, সেঞ্টাল হাইড্রলিক প্রেস কোং, শি 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্ধ্যস্ত এক বৎমরের জন্গ 
প্রতি শেয়ারে শতকর! বাঁধিক ১০২ টাকা । ইহার 
পুর্ব বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। দি 
নীলগিরি নীরুগুণ্ডি এষ্টেটস্‌ কোং--১৯৪৬ 
সালের”৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ক প্রতি 
শেয়ারে 'শতকবা বাধিক ৫০২ টাকা। ইহার 
পুর্ব বৎসরের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা, বাধিক 
৩৭1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
শ্রিথ, ্ট্যানিষ্ীট এণ্ড কোং, লিঃ--১৯৪৬ 


সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্য প্রতি , 


শেয়ারে শতকবা বাধিক ১০২ টাকা । ইহার 


" পূৰ্ব্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
"বার্ণ এণ্ড কোং, লিঃ-১৯৪৬ 


হইয়াছিল। 
সালের ৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের জম 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ১৭০ আনা। ইহার 
পুর্ব বৎসরের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। দি ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ায়ের 
গ্রভাক্টসূ, লিঃ__১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 


' এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক 


৩০ টাঁকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জদ্ভও অনুরূপ 
হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। দি বালি জুট 
কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্ধ্যস্ত ছয় মাসের জগ্ঠ প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৮॥০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের 
অন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২ 
টাকা হারে লগ্যাংশ . দেওয়া হইয়াছিল। 
হাওড়া মিলস্‌ কোং, লি:-১৯৪৬ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২/০ আনা । ইহার পূর্ব 
“ছয় মাসের জগ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১৭৪০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
দি রিলায়েন্স জুট মিলস কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৭1০ আনা । 
' ইহার পূর্ব ছয় যাসের অন্ত প্রতি শেষারে শতকরা 
.বাধিক ১২০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। গৌরীপুর কোং, লিঃ--১৯৪৬ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের ভজন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকর! বাধিক ২০২ টাক1। ইহার 


পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 








কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
'মেমঞ্পেট, শালামোঁহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


ঘয়কো 


| ৫, চিত্তরঞ্জন এভ্ডিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন £ , কলিকাতা ১৪৪. 








বাধিক ১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ 






'কোম্সানা প্রসঙ্গ 
টেব্সটাইলস্‌, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে * 


. সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জগ্ক প্রতি শেয়ারে " 
শতকরা বাধিক ৯২1০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় ' 
মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭০ 
আনা হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


দেওয়া 
হইয়াছিল নদীয়া মিলস্‌ কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৪২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কানপুর 


কঠিন চোট 
সহ্য কৰিবাৰ 
জন্যই তৈরী 












বাঙ্গলা ও আসামের আন্ত 
সরবরাহকারী -ঃ 
মেসার্স "গাপীনাথ পাল এণ্ড সঙ্গ 
২১০) হাসন রোড, কলিকাতা ৷ 
যেসাসর্” বাবুলাল সিংহ এও কোং 
৫৮, ক্লাইভ হ্ীট, কলিকাতা ৷ 
যেসাঁস” বেস্কো এক্রিলীয়ারিং এও 


& টাটার 
১৪: একো! যন্্রণাতি 


ইত কলিকা ক্ৰিন্ডন 


প্রচারক £ দি টাটা আয়রণ এণ্ড সীল কোং লিঃ 












IRIGY 
হেড অফিদ-_১৪, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ _বড়বাঁজার। শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহা'ট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়! হয়! 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ডাঃ অমলকুমার ০০১৪১ এম-ভি 


















টাঁকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২০শে ডিপেম্বর-_আলোচ্য 
-সপ্তাহেও .টাকার বাজারের অবস্থার উল্লেখযোগ্য 
“বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই -- 
তবে টাকার সামান্ত 'টানাটানি’ গিয়াছে। মনে 
হ্য়, পাটের কাজে টাকা আটকাইয়া থাকাতেই 
ধরূপ ঘটিয়াছে। চাহিবামান্র পরিশোধের সর্তে 
ব্যাঙ্চসমূহের মধ্যে যে “কল' টাকার আদানপ্রদান 
হইয়াছিল তাহার সুদের হারে কোন পরিবর্তন 
“শ্বটে নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী 
বিলের জন্য প্রাপ্ত টেগ্ডারের পরিমাণে আবার 
- অবনতি ধটিয়াছে পূর্ববন্তী সপ্তাহের তুলনায় এই 
" সপ্তাহে ১ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার টেশার কম 
পাওয়! গিয়াছে । তবে মদের হার অপরিবন্তিত 
- থাকে। গত ১৭ই ডিসেম্বব মঙ্গলবার ভারত সরকার 
যি তিন মাসের মেয়াদী ট্রে্জারী বিলের জন্য ২ 
কোটা টাকার টেগাঁর আহ্বান করা হয়। 
মোট ১ কোটী, ৬০ লক্ষ টাকার টেগার 
পাওয়া যায়। শতকরা ৯৯৪৮৩ পাই দরের 
সমুদয় টেগাব গৃহীত হুইয়াছে। নিম্ন 


'দরের টেগীর অগ্রাহ হুইয়াছে। মোট ১ কোটা, 


৫০ লক্ষ টাকার টেগার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত 
টেওীরের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকবা 
1৩/০ আনা ধাৰ্য্য হইয়াছে 1 বডদিনের ছুটার দরুণ 
আগামী দুই সপ্তাহে কোন টেণ্ডার লওয়া হইবে 
. না। তারপরে আগামী ১৯৪৭ সনের ৭ই জামুয়ারী 
মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে সকাল ১১টা (ষ্ট্যাপ্তার্ড টাইম) 
পর্যযস্ত এবং অপরাপর কেন্দ্রে ৬ই জাময়াবী 
সোমবার কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যস্ত ভারত 
স্রকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটা 
টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। 
ধাহাদের টেপার চুভান্তভাবে গৃহীত ' হইবে, 

তাহাদিগকে আগামী ১০ই জানুয়ারী শুক্রবার 
টাকা জমা দিতে হৃইবে। অপরাপর সর্তাদি 
-পূর্বববৎ। 

গত ১৩ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 

-উদ্থান্ডে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্থ্য বিভাগের অমুকূলে 
মোট ২ কোটী ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজরী 

“বিল বিক্রীত হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজাবে 

- স্বল্পসংখ্যক হইলেও রপ্তানী বিলের, যোগান 

.মন্দ ছিল না। তবে “রেমিট্যাক্গ'-এর অভাব 

' বিশেষভাবে দেখা গিযাছে। বিনিময় বাটার হারে 

, কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। বাট্রার হার নীচে 


দেওয়া হইল £_ 

টেলি; হুত্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫৩২ পে 

এ দৰ্শনী (PDE ll 
_"ডি. এ. তিন মাস (১ *)'"" ১ * ৬তই * 


-ডি. এ. চার মাস (৮ *)-- 2৬১৬৪ 


, রিজার্ভ ব্যাক্ের ছিসাব-_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
-গত ৬ই ডিসেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
» প্র তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
-১২১২ কোটা ২১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা । এক 
. সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২০০ কোটী 
৯৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । গত ১০ই ডিসেম্বরে 
“ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২১৯ কোটী ১৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাঁকা। প্রায় 
এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ সনের ১৪ই ডিসেম্বরে 
এরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৭ কোটা 
এ লক্ষ €€ হাজার টাক!। গত ৬ই ডিসেম্বর 
রিজার্ভ ব্যান্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূছের 
চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৩৮ কোটী ৮ লক্ষ ১ হাজার ও ৩৩০ কোটী ৯১ 
লক্ষ ৬ হাজার টাকা। পূর্ব্বর্তা সপ্তাহে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫০ 


কোটা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও. ৩৪৫ কোটী b= 


৮ লক্ষ ৯৭ হাজার হাছার টিকা । প্রা এ প্রায় কক 
১৯৪৫ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে উহাদের 
পরিযাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৮ কোটি ২ লক্ষ ৭৩ 
হাতার ও ২৭৫ কোঁটি ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। 
র কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহ 
কলিকাতা শেয়ার বাজারেব ১৯৪৬ সনের শেষ 


সপ্তাহ । বড়দিন এবং ইংরেজী নববর্ষোপলক্ষে 
কলিকাতা শেয়ার বাজার ২১শে ডিসেম্বর হইতে 


২ ১৯৪৭ সনের ১লা “জানুয়ারী পধ্যস্ত বন্ধ থাকিবে । 


আলোচ্য সপ্তাহ ১৯৪৬ সনের শেষ সপ্তাহ এবং 
১৯৪৭ সনের অব্যঘহিত পূর্ব সপ্তাহ হইলেও 
সাধারণভাবে আলোচ্য ' সপ্তাহে কেনাবেচা 
সামাগ্ভই হইয়াছে এবং শেয়ার বাজারে কেনা- 
বেচাব উৎসাহেরও অভাব পরিস্কুট হইয়াছে খুব 
বেশী। আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার এক 

সময় বাজার বন্ধ হইয়াছে । সোমবার শেয়ারের 
দরেরও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। মঙ্গলবার 
উন্নতির লক্ষণ দেখা না দিলেও, নিদরে শেয়ার 
ক্রয় করিবার আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা দেয়। বুধবার 
বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং 
কেনাবেচাও মন্দ হয় নাই। বৃহস্পতিবার খন্দা 
অবস্থার মধ্যে বাজার খোলে এবং কেনাবেচাও 
সামান্তই হয। অন্ত শুক্রবার কলিকাতাব শেষার 
বাজ্জারে আবার সামাগ্ধ উন্নতি দেখা দেয়; তবে 
, বাজার বন্ধের সময় কলিকাতার শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকার 
মনোৰৃত্তি প্রবল হুইয়া উঠে। কলিকাতার শেয়ার 
বাজ্জারের এই অবস্থার কারণ নির্ণষ কর! সহজ নয়। 
রাজনৈতিক অবস্থা যে শেষার বাজারের উপব 
প্রভাব বিস্তার কবে একথা কাহাবও অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কমন্স 
ও লর্ড সভার বৃক্তৃতাবলী এবং গণ-পরিষদে লীগের 
যোগান না করাকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া 


' স্বীকার কর! কঠিন, সন্দেহ নাই। তবে উপরিউক্ত 
, ঘটনাবলীকে স্পেকুলেশনের স্থযোগে পরিণত 


করিবার চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা নয়। কলিকাতার 
শেষার বাজারে এই অবস্থা যে কতদিন থাকিবে, 
তাহা অন্ুযাঁন করা কঠিন। নির্ধারিত নিষ্নদর 





লো হে বাজাব ৫2 কতটুকু 


উন্নতি হইয়াছে নিয়ে তাহার একটি তুলনামূলক 
তালিকা দেওয়া গেল £-- 
নির্ধারিত নিয্নদর আলোচ্য সপ্তাহের 
সর্বোচ্চ দর 


বরাকর ৪০২, ৪২৩০ 
সাউথ করণপুরা ৪৪২ ৪819 
কামারহাটি ১০০০২ ১০০৫৯ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪৮২ €১২. 


র বাজার 

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর--আলোচ্য সপ্তাহে 
পাটের বাজারের কাজ-কারবারে আরও উন্নতি 
ঘটিযাছে । পাটের রপ্তানী বাজারে বেশ তাল 
বেচাকেনা হুইয়াছে। সপ্তাহের ' গোড়ার দিকে 
গাইট প্রতি দব প্রায়' ৩২ টাকা পরিমাণ চড়িয়া 
যায়, তবে সপ্তাহের শেষভাগে বিক্রেতার সংখ্যাধিক্য 
ঘটায় দব আবার নামিয়া পড়ে। রেডস্‌ ১৭৫২ 
টাকা, ফা ১৬৫২ টাকা এবং লাইটিংস ১৬০২ 
টাক! দরে বেচাকেনা হুইয়াছে। পরে জাহয়ারী 
ফেব্রুধারী এল্সপোর্ট ১৫৯২ টাকা দরে হস্তাস্তবিত 
হুইয়াছে। ডাণ্তি তোষা এসটটমেপ্টএর 'দর ছিল 
১৭০২ টাঁকা, আউট পোর্ট তোষার ১৪৯২ টাঁকা। 
কষেকটি বিশেষ মার্কা তোঁা ১৭৯২ টাকা হইতে 
১৮০২ টাকা পৰ্য্যন্ত খরিদ বিক্রী টিতে! 

সোন। ও রূপা 


কলিকাতা; ২০শে ডিসেম্বর--কলিকা তা ও 
বোম্বাইয়ের বাজাবে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ ও 
সর্বনিয় দর দাডাইতেছে আলোচ্য ' "সপ্তাহে 
যথাক্রমে ১০০৬০ আনা ও ৯৯৪০ আনা এবং 
১০০০ আনা ও ৯৪২ টাক1। গত সপ্তাহে ইহা! 
ছিল যথাক্রমে ১০০1০ আনা ও ৯৮৮০ আনা এবং 
১০০২ টাকা ও ৯৩০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড 
গিনির সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন দর দীডাইতেছে ৬৫1০ 
আনা ও ৬৫২ টাকা এবং ৬৫1০ আনা ৬৪২ টাকা । 
* দুপা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোশ্বাইষের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ ও সর্ধনিয় দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে 
১৪৫০ আনা ও ১৪৪২ টাকা এবং ১৪৫২ টাকা! 
ও ১২৮০ আনা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে 
১৪৬৭০ আনা ও ১৩৭০ আনা এবং ১৪৩২ টাকা 


i Kons ডি 1 














bi আপনার 


Ly kali sors রন 


হয়ত কাজকর্ধে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 





@& 


. 
\ 


| 

















বাকা ইউনিয়ন লিঃ 





এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাঁজকারবার 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাহি আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল 
থাকতে পারেন। 

এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £- নে 
হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রো! এক্সটেল 

, কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা ।, 


সন, 


















' আর্থিক জগৎ 
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[ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩ 





সাপ্তাহিক বাজার দর 


১৩ই ডিসেম্বর | ১৬ই ডিসেম্বর 


3০০০-১০ co 


সোনার দূর- প্রতি তরি (কলিকাতা ) 
বে & ( বোস্বাই ) ১০১৯২৯৬1০ 
রূপার দর-_ প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) সিটির 
৯ ০ (বোঙ্ই) ৮: ১৯১১০৮ 
গিনির দর-__ প্রতিখান। ( কলিকাতা) তি 
ৰ ঞ্র (বোম্বাই ) ৬ ৬৫1৩ 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের সুদের হার " ' 
. (শতকরা বাৰ্ষিক ) ৩২ 
কোম্পানীর কাগজ-_শতকরা ৩২ সুদের 
এ “তর ৩০ টাকা হদের _ 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩০৬৫ ) . ৰঃ 
৩. টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) ac 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬০-৭০) * দি 
RR ১ টাকা দের খণপত্জ (১৯৪৫-৫৫) টি 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও টক | 
ইণ্ডিয়ান আঁযরণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ — 
টাল কর্পোরেশন-_অভি _ 
কুষারধূবী- ডি ৯হা০-১২1 
১৭1%০-১৭|০ 
জেসপ . ৩২1৮০-৩২০ 
ঘার্শালল i 2১০-১১২, 
তান্তিয়া : Bi 
ভাশনাল আয়রণ এণ্ড ট্রীল = 
আর্থার বাটলার রে 
. বাণ ' s 4 লি 
খনি- বার্সা কর্পোরেশন ৬1৮৩-৬৩/৩ 
‘ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৪8৩/০-৪৮৪০ 
ব্যাঙ্ক-_রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! ১৪৯২ 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ১১৯০ 
ক্যালকাটা শ্তাশনাল ব্যাঙ্ক ১৮২১৭৮০০ 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ১৫২-১৪৮%০ 
কুমিল্লা ব্যাচ্কিং কর্পোরেশন « CS 81 
হুগলী ব্যাঙ্ক রে 
মার্কেশ্টাইল ব্যাঙ্ক ৪৯২ 
হি্ুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এ 
নাথ ব্যাঙ্ক তির 
কয়লা বরাকর কোল্‌ কোং পন 
তালচের »* » জনি 
রাণীগঞ্জ সারার Ed 
5 ৭৫ 
শাউথ করণপুরা ০» ৪৬৮০-৪৫] 






২, টেলিগ্রাম-_-011+7500757) 
্ বি ৫৯. 


ভবানীপুর শাখা খোল হইয়াছে। 


কাতা অফিস ৫. 
১৪, বেস্টিকস ষ্ট্ৰীট, (গুজরাট ম্যানসন ) 
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টেলিগ্রাম BANK VALEY. 
শাখাসমযুহ_ 

মৌলবীবাজার, ইবন সুনামগঞ্জ গোয়ালপাড়া, সোনারি, বড়পেটা, তপু, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগ্রর, জোড়হাট, - য্দলদই, গৌহাটা, যুবড়ী, ডিব্রুগড, 
বাংলাবাজার (ঢাকা ), মিটফোর্ড ( মোগলট্ষি, চাকা ), খরুপেটিয়া এবং শিলচর | 
১২-৭-৪৬ ভারিথে '১০ডি, আশুতোষ মুখাজ্জি রোডে 
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মিঃবি, বি, মজুমদার, 


বি-এ, এল-এল-বি, ম্যানেজার | 






























ফোন--বি, বি, ৩১৫৮ 


মিঃ পি, এস, নারায়ণ 
জেনারেল ম্যানেজার ! 


মিঃ গি, চক্রুবর্ত্তা; বি-এ, এজেন্সী ম্যানেজার | 


ছুঃখের দিনের বন্ধু হিসাবে আমাদের পলিসি আপনার 
জীবনের আকস্মিক বিপদ্কালে একমাত্র সাস্বনা। 


বীমার জন্য মিউচুয়াল কোম্পানীর আদর সর্বাগ্রে ও সর্ব্বত্র ৷ 


সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়| মি 


ইইল্িলিওন্বেন্ন ০্কাৎু হিল 
"১৭৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 





উচুয়াল 


মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল 








সেক্রেটারী । 

















( ছেভ অফিস £- ১৫, ক্লাইভ ষ্ৰীট )1 


99229, এন Ry, 












[ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩ 














: কিয়ারিংএর, পৃ পূৰ্ণ হযোগপ্াণ্ত _ 


“অন্যান্য শাখা £_ চট্টগ্রাম, চূলনদগর,_ 









ইনসিওৱেন্স বং কিঃ 
| ১৪১২ 0৬৯৩ ৯৩ 









স্কানবাজার শারখী,,৮২২, 
ন্ট) কলিকাতায়' খোল! হইয়াছে ।০- 





জেয্নারম্যান- প্রযুক্ত যন্্নায রায় 






আট 






















: সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাংক রা EA 
রি াবতীয় কাছ করা হয়। টি -”] তি Le { মূ 

কপ সিএ... বলন্ধী ইাথিবেন্ 
' শীখাসমুহ-- '...৮-' ও লিনও | 


: বড়বাজার,প্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 


হেড অফিস: ৯9, ক্লাইভ ধর, 
85718 65 IE 








2 পেঅফিস £ মিরকাদিম 1. 
জলা টালে 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এ, আই, আই, বি 



























ঃ সর হিয়া 
Ee তা শাহ -নি২০ "নধৰা বাজার রুট : আয়করের রিটা প্রস্তুত করা 
” চিনাবাজোর ৩ লোযালেশল নে জন), ls . হয় এবং উচাদের তরফ 
| রা ER হইতে দাবী উপস্থিত করা হয়; 






স্থানীয় জর 











মাদ্রাজ রা 

এত দ্বৃতীত ভারতের সর্বরে।. [ 
ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলে ৪**এর .. 
উপর শাখা ও.সাবঅফস - 
রহ্য়াছে। রর | | পি 
লগ্ন অফিস :' ‘i 


















- EEE ene কলিকাতা | 
" ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ত ক এ. মিনতি 





_ ৯হৎনং বহ্বাজার রুট, কপিকাতা--আৰিক ভগৎ প্রেসে শীযতীন্্নাধ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, যুদ্রিত-ও প্রকাশিত । _. .._.. ..... 
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, করিয়াছিল। 
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+64542:--8. 5. উড 





j it 11111, ডি bls bil AER MEN BBs এ 












সি No. C. 2506. ? 


] nn রর 30th December, '1946, সোমবার র, ১৪ই পৌষ, ১৩৫৩ : 
১৯৪৫ সনে ভারতের বীমা জা না 
১১৫ সনেজোরদেরপাদিস্টেপ্প্রত সাময়িক [ামায়ক প্রসঙ্গ ধারণের আশঙ্কা 


তাহার ১৯৪৬ সনের বাধিক রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন! ও রিপোর্টে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
গত ১৯৪€ সনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 


পুরা রিপোর্টটি এখনও পাওয়া! যায় নাই। উহার . 


ষে-সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম আমরা পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা 
যায়--১৯৪৬ সনের SEATON পর্যন্ত তারে 
কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৪০টি। উহার মধ্যে 
২৩৯টি ছিল দেশীয় প্রতিষ্ঠান ) আর বাকী ৯৯১টি 
ছিল বিদেশ প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় প্রতিষ্টানগুণির 
মধ্যে ১৫২টি শুধু জীবনবীমার ব্যবসা পরিচালনা 
৪৮টি জীবনবীয়ার সে অন্তাস্ 
বীমা, ব্যবসায়েও নিয়োজিত ছিল, ৩৯টি প্রতিষ্ঠা 
“কেবল সাধারগ বীমার কারস চালাইয়াছিল।- যুদ্ধের 
পটভূমিকায় গত কয় বৎসর ভারতে জীবনবীমা 
কোঁম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ টি 
পাইয়াছে। আলোচ্য ১৯৪৫ সনে ওঁ দিক দিয়! 


দেদীয় ;কোপানীমূহের অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য : 
১৯৪৪ সনে দেশীয় জীবনবীমা , 


করা' গিয়াছে। 
কোম্পানীসমূহ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার পলিসিতে ' মোট 


৯৫ কৌটি ২০ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান 


করিয়াছিল । 1১৯৪৫ সনে লেস্থলে উহারা ৫ লক্ষ 


৭৭ হাজার পিসিতে মোট ১২২ কোটি ৭৮ লক্ষ - 


টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এক 
ৰত্যারে নূতন, কাজের পরিমাণ ২৭.কোটি ২৬ লক্ষ 
টাকা বাড়িয়া যাওয়া দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানী- 
সমূহের, যেই ..উদ্বোগশীলতা ও জনপ্রিয়তার 
' পরিচায়ক,.সন্দেহ, নাই । ভারতে যেসব বিদেশী 
জীবনবাঁযা কোম্পানী ছিল, তাহার! ১৯৪৫ 'সনে 


১২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান, 


করিয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে উহাদের নৃতন রীমার 
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. " জীবনবীমা ছাড়া অনন্ত শ্রেণীর বীমার দিক 
দিয়াও আলোচ্য বৎসরে একটা! উল্লেখযোগ্য উন্নতি 


লক্ষ্য করা গিয়াছে গত ১৯৪৪ সনে সাধারণ 


বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা আয় 
হইয়াছিল। 


নূতন রেকর্ড টি করিয়াছে। গত 


১৯৪৫ সনে সেই আয় বাড়িয়া 
৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। সাধারণ 


বীমার ব্যবসায়ে ভারতে দেশীয় নারে জি 


তুলনায় এতদিন বিদেশী বীষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্থানই 


অগ্রগণ্য ছিল। এবার দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ে :বেশী J 
১৯৪৪ সনে 
এদেশে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে নিয়োদ্দিত বিদেশী 
ক্বোম্পানীগুপির প্রিমিয়াম বাব মোট ৪ কোটি 


"১৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪৫ 
সনে প্রিমিয়াম বাবদ, উহাদের আয় কমিয়া 


৪ কোটি ৭-লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে ॥ - 7. 


ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহবের নূতন * 
' কাজের পরিমাপ বাড়িলেও দাদনী তহবিলের 


উপর তাহাদের আদায়ী সুদের হার' ,দিন' দিল 





হাস পাইতেছে। . গত, ১৯৪৪ সনে আদায়ী সুদের 
হার, ছিল প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৪৪ ভাগ.। 


আলোচ্য 
শতকরা ৩৪৮ :ভাগ দীড়াইয়াছে।, অপর দিকে, 
কোম্পানীসমূহের ব্যয়ের হার দিন দিনই বাড়িয়া 
চলিয়াছিল। ১৯৪৪ - সনে ভারতীয় * 'জীবনবীমা 


্‌ প্রতিষান্গুি প্রিমিয়ায- আয়ের শতকরা - ৩১, 
" ভাগ কার্-পরিচালনা বাবদ ব্যয়; করিয়াছিল। 


আলোচ্য ১৯৪৫ সনে -তাহা 'বাড়িয়া প্রিমিয়াম, 


আয়ের শতকরা ৩২২. ভাগ' ছড়াইয়াছে। 
এই.বরণের,বিরূপ গতি বিশ্বেভাবে লক্ষ্য করিবার : 


বিষয়। বীমা হুপারিস্টেডেন্টের রিপোর্টটি আমাদের 


হস্তগত হইলে  তাহাকে'ভিত্তি' করিয়া ভারতীয়: ফল-খাতের..ুণিক্ষের . অপেক্ষাও. ভয়াবহ হইবে) - 
আমরা পরীপীরামের- অভিযোগ ও প্রস্তাবের . প্রতি => ' 
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বীমা ব্যবসায়ের বিভিন্ন সমন্তা- সম্পর্কে আমরা” 


বিস্তারিত আলোচনা  করিৰ। ৮; 


কাজ দেখাইয়া 


১৯৪৫ সনে তাহা আরও ক্রমিয়া: 


সুতায় দর: : বীবিয়া ' 


ভারতবর্ষে বন্্র-সঙ্কটের কোন সমাধান হয় নাই 


এবং শীঘ্র এই সঙ্কটের 'সমাধান হইবে, বলিয়াও ' 


গবর্ণমেপ্ট ভয়সা দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু 


এ যাবৎ গবর্ণষেন্ট ও মিলযালিকরা বস্র-সন্কট - 
. সমাধানের পথে" যে সকল বাধার শ্যুট. হইয়াছে ' 


বলিয়া-অনসাধারণকে বুঝাইয়া আসিতেছেন, সম্প্রতি 


' টেক্সটাইল 'কণ্টে।ল. বোর্ডের শিল্প-কমিটির সন্ত 


এীশ্রীরাম তাহা সত্য নহে বলিয়া (ঘোষণা করায় ' 
বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। :গবর্ণমেণ্ট ও মিলমালিকরা ' 


. বলিতেছেন'যে, ঘন 'ঘন বর্ধঘট, .শ্রমিদের “থাটুলীর ' 


সময় ভাস ইত্যাদি কারণেই বস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি ; 
করা সম্ভব "হইতেছে না। প্রী্রীরাম বলিয়াছেন ১ 
যে, মোটা কাপড়ের পরিবর্তে হুক্ম কাপড় উৎপাঁদনে : 
বেশী মুনাফা হয় বলিয়া মিলমালিকরা সুন্ম 'বনত্র.+ 


উৎপাদনের দিকে বাকিয়া: পড়াতেই বস্তু-সৃঙ্কটের 
সমাধান হুইতেছে না।, 


'বস্তু-সঙ্কটের জগ্ঠ দায়ী করিয়াছেন। প্রীপ্রীরামের 


রীপ্রীরাম গবর্ণমেন্টের ' 
স্বতার মূল্য নির্ধারণ নীতি ও তুলাসংক্রাস্ত নীতিকেও . 


সপ 


মতে বিভিন্ন নম্বরের, কৃতার দূর নির্ধারণ সম্পর্কে .. 


গবর্মেপ্ট কিছু না করায় মিলমালিকরা যে 


নম্বরের স্ৃত! ব্যবহার করিলে মুনাফা বেশী : 


হয়, সেই নম্বরের হৃতা দিয়া বহর প্রস্তুত 
,করিতেছেন। 
বৃদ্ধির “জস্ক গরবর্ণমে্ট ছোট ও মাঝারি অখশের 


দ্বিতীয়তঃ, খান্তশত্ত উৎপাদন .. 


‘তুলার চাষ নিয়ন করিয়াছেন এবং সঙ্গে. সঙ্গে, , 


: উক্ত হুই শ্রেণীর তুলা বিদেশে, রপ্তানীরও অন্ভুমতি 


দিয়াছেন। ইহার ..ফলে উক্ত, হুই শ্রেণীর তুলার , ' 
দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ সত্তায় মোটা : 


থাকে। 


+  জীন্ীরামের'মতে ছোট ও মাঝারি 'আশের ' 


-তুলাসংক্রান্ত.নীতির পরিবর্ত্তন'করিলে' এবং মোটা 


কাপড় এ প্রকার তুলার স্বৃতাতেই, প্রস্তুত- হইয়া 


কাপড়ের দর কম-হয়, এমনভাবে প্রত্যেক নম্বরের : : 


সব্যবহারোপযোগী.বসত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । : 
নচেৎ লীপ্রই এমন খঙ্জের- ছুতিক্ষ দেখা দিবে, যাহার ' 


/ 


৭৫৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





॥ 


ব্রন্মদেশের যুদ্রা 

ব্ৰহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও 
ওঁ দেশে ভারতের অমুরপ মুদ্ৰাই এতদিন প্রচলিত 
ছিল। আকার ও মূল্যের দিক . দিয়! ছুই দেশের 
মুদ্রার ভিতর কোন পার্থক্য ছিল না। এক রিজার্ড 
ব্যাঙ্কই এই ছুই” দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করিতেন। যুদ্ধকালীন নানা বিশৃঙ্খলার পর 
বঙ্গদেশ এতদিনে আজ তাহার নিজন্ব মুদ্রা-ব্যবস্থা 
গডিয়া তুলিতে সচেষ্ট হুইয়াছে। গত ১৩ই 
ডিসেম্বর বন্ধ গবর্ণমে্ট এক কারেন্দী এণ্ড, 
কয়েনেজ, গ্যাক্ট, প্রচার করিয়াছেন। এ আইন 
অনুসারে বরহ্মদেশে একটি, ক্লারেদ্দী বোর্ড বা 
মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হইবে । ভবিষ্যতে 
বক্ষদেশের মুঝ্রা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন 
কর্তৃত্ব থাকিবে না। উক্ত বোর্ডই তদ্থিবয়ে 
যখোপযোগী ব্যবস্থা করিবেন। ব্ৰহ্ধদেশে প্রচলিত 
মুদ্রার জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে 
ধনসম্পদ রাখা হইয়াছিল, ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট ইতিপূর্ব্েই 
, তাহা তুলিয়া লইয়াছেন। ভবিষ্যতে দেশের 
প্রয়োজন অন্থ্যায়ী মুদ্রা প্রবর্তন ও চালু করিবার 
সমস্ত দায়িত্ব বক্দদেশের কারেন্দী 'বোর্ডই 
গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় টাকার বদলে বরহ্ছদেশে 
কিয়াৎ (5) নামে জাতীয় মুদ্রা প্রচলন 
সম্পর্কে সেখানকার জাতীয়তাবাদীর দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন। খুব বাস্তবতঃ অদুর- 
ভবিষ্যতে সেই মুদ্রাই ও দেশে প্রচলিত হইবে । 
ভারতের ও ব্রহ্মদেশের যুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে 
ব্রহ্মদেশেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রীত 
হইয়াছিল। অদুরভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
বহ্ধদেশ হইতে সেই সব বিক্রীত শেয়ার তুলিয়া 
লইবেন। 

ব্ৰহ্মদেশ ভারত হইতে সকল রকমে বিদ্বিন্ 
হইয়া পড়ায় এক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে এ ছুই 
দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা স্থির রাখা দিন দিন জটিল 
হুইয়া পড়িতেছিল। নানা বিষয়ে যথেষ্ট অসুবিধা 
ও অসামঞ্জন্ত লক্ষিত হইতেছিল। সে হিসাবে 
ব্ৰহ্দেশ তাহার মুদ্রা-নিয়ন্রণের ভার আজ স্বহস্তে 
গ্রহণ করিতে উদ্ভোগী হইয়াছে, ইহা ভাল কথা। 
তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, ব্রহ্মদেশের 
বাণিজ্য-স্বার্থ বিশেষভাবে ভারতবর্ষের সহিত 
অড়িত। ব্রহ্মদেশের মোট বহির্ববাপিজ্যের শতকরা 
৭০ ভাগ ভারতের সহিত সমাধা হইয়া থাকে । 
সেন আদানগাদানমূলক কাব্দকারবাবের 


ক্বিধার্থ ব্হ্মদেশের গধর্ণমেন্ট ভারতের সমান - 


স্তরের মুদ্রাই ওঁ দেশে প্রচলন করিতে চাছিবেন 
বলিয়া! আমরা আশা করি। 


সরিষার ভৈলের অভাঘ 

বাজল] দেশে সরিষার তৈলের অভাব চরমে 
উঠিয়াছে। মফঃম্বলে সরিষার তৈল তিন টাকা 
হইতে চারি টাক! পর্য্যস্ত সের দরে বিক্রয় 
হইতেছে। কলিকাতায় রেশন প্রথায় মাথাপিছু 
মাসে আধ সের হিসাবে তেল দেওয়া হইতেছিল। 
সম্প্রতি তাহ! হাস করিয়া গবর্ণমেপ্ট মাথাপিছু এক 
শোয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে কলিকাতার 
অধিবাসীদের দুর্দশা অবর্ণনীয় হুইয়া, দেখা 
দিয়াছে । শরিযার তৈল না হইলে বাঙ্গালীর 


রন্ধনকার্য্য একরপ অচল হইয়া যায়। কাজেই বিভাগ ও রিজার্ভ ব্যান্কের অফিসারদের সহিত 


আজ এই সরিষার তৈলের সঙ্কট প্রত্যেক বাঙ্গালী 
পরিবারে কি পরিমাণ সঙ্কটের শৃষ্টি করিয়াছে, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । এই সঙ্কটের প্রধান কারণ 
সরিষা সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশের পরনির্ভরতা | 
বাদ্দলায় সরিষার খুব ফলন হয় না এবং যাহা হয় 
তাহা হইতে তৈলও বেশী পাওয়া যায়, না। এই 
কারণে ধুক্তগ্রদেশের সরিষার তৈল বা, সরিষার 
উপরেই বাজ্ুলা দেশকে নির্ভর করিতে হয়। 
কয়েক মাস পূর্বে বালা সরকারের সহিত 
যুক্তপ্রদেশের' তেল-কলের মালিকদের সরিষা ও 
তৈল সরবরাহ সম্পর্কে একটী চুক্তি হুইয়াছিল। 
এই চুক্তি লইয়া কোন গোলযোগ হওয়ার ফলেই 
হউক বা অন্ত যে কোন কারণেই হউক, যুক্ত প্রদেশ 
হইতে সরিষা বা সরিষার তৈল আর আসিতেছে 
না। ইহার ফলে একদিকে বাঙ্গালী জনসাধারণ 
এবং অপরদিকে বাঙ্গালীর তেলকলগুলি কঠিন 
সঙ্কটের সন্মুখীন হইয়াছে । বাঙ্গলা সরকার এ 
সমন্ধে এখনও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। 


বাঙ্গলার তেলকলগুলিতে তিল ও নারিকেলের 
তৈল প্রস্তত করিবার অনুমতি দিয়াই তাহারা 
নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। সঙ্কট যেরূপ চরমে উঠিয়াছে, 
তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের এই নিক্মিয়তার 
অবসান অবিলম্বে ঘটানো উচিত। যদি দরবৃদ্ধির 
প্রশ্ন লইয়া কোনরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে সঙ্গতরূপ দরবৃদ্ধি করিয়া, জন- 
সাধারণকে নিদারুণ ক্লেশ হইতে রেহাই দেওয়া 
উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে 
উৎকৃষ্ট সরিষার চাষ যাহাতে বাঙ্গলাদেশে বৃদ্ধি 
পায়, তজ্জগ্ত বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের 
সচেষ্ট হওয়া উচিত । 


গালি পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে 
| প্রাথমিক আলোচনা 


ভারতের পাওনা ষ্টালিং পরিশোধ সম্পর্কে 
কি বিবিব্যবস্থা করা হুইবে তত্বিষয়ে' প্রাথমিক 
আলোচনা চালাইবার ভস্ত-বুটিশ সরকার আগামী 
জাঙয়ারী মাসের, মধ্যভাগে ভারতে একদল 
প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । বৃটিশ 
ট্রেজারী অফিসের ও ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের কতিপয় 
বিশিষ্ট অফিসারকে নিয়া এই প্রতিনিধিদল গঠিত 
হইবে। ভারতে আসিয়া ভারুত সরকারের রাজন্ব- 
বিভাগ ও রিজার্ভ ব্যান্কের কতিপয় অফিসারের 
সহিত তাহারা আলাপ-আলোচনা সুরু করিবেন । 
ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেন্টের মনোভাব 
অবধারপ করা ও তদমুযায়ী ত্র পাওনা মিটানো 


সম্পর্কে যথোপযুক্ত কার্ধ্যধারা ও বিধিব্যবস্থা স্থির : 


করা এই আলাপ-আলোচনার উদেশ্য বলিয়া 
প্রকাশ । 


ইংলণ্ডে ভারতের পাওনা হিসাবে বর্তমানে 
১৬. শত কোটি টাকা মূল্যের ষ্টালিং সঞ্চিত 
রহিয়াছে ।  এদেশবাদীর যখেই স্থার্থত্যাগের 
ভিতর দিয়াই এই পাওনা অৰ্জিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এ সঞ্চিত পাওনার একটি 
কপর্দকও এদেশ ন্যায়তঃ ছাড়িতে পারে না। 
সঞ্চিত পাওনার সুবটাই ভারতবর্ষের কল্যাণে 
যং ব্যয়িত হউক, উহাই ভারতের 
লোকেরা চাহিতেছে। দীর্ঘকালের টালবাহনার 
পর বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এ ষ্টাপিং দেনা পরিশোধ 
সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার অভম্ভ সম্প্রতি ভারতে 
একদল প্রতিনিধি প্রেরণের. পকঙ্চল্প করিয়াছেন 
ইহা, সুখের বিষয় । তবে ইছা মনে রাখা, দরকার যে, 
সরাসরি ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের সহিত 


' একটা চুড়ান্ত বুঝাপড়ায়' উপনীত হওয়ার অন্ত 


এ আলোচনা নহে। ভারত সরকারের রাজন্ব- 


কথাবার্তা চালাইয়া চূড়ান্ত বুঝাপড়া সম্পর্কে 
প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা করার অস্যই এই 
আলোচনা । সে হিসাবে ষ্টালিং পাওনা 
পরিশোধ সম্পর্কে একটা পাকাপাকি 
সিদ্ধান্ত হইতে যে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে 
তাহাতে লনেহ 'নাই। যাহা হউক একটা 
.প্রাথমিক আলোচনা সুরু করিতেও যে এতদিন 
পরে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সম্মত হইয়াছেন তাহা 
আমাদের পরম ভাগ্যের কথা বলিয়াই মনে 
করিতে হুইবে। 


ষ্টালিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে প্রাথমিক 
আলাপ-আলোচনা সুরু হওয়ার প্রারস্তে আজ এই. 
পাওনা সম্পর্কে ভারতের জনমতের, দাবী ভারত 
সরকারকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
আমরা প্রয়োজন মনে টা পাওন! 
এদেশবাসীর রক্তবিন্দু দ্বার! | সে হিসাবে 
বৃটিশ প্রতিনিবিদের অমুরোধে বা উপরোধে পড়িয়া! 
ও পাওনার কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়া ভারত 
গবর্ণমেপ্টের, পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত হইবে লা। 
এদেশবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের দ্বিতীয় দাবী 
J এই যে, ভারতের স্বার্থ ও ভারতের 
সুবিধা বুঝিয়াই এদেশের পাওনা আদায়ের রফা 
স্থির করিতে হইবে। ইংলণ্ড তাহার ছুযোগ- 
বিধা অস্থায়ী কি দরে এবং কোন্‌ সময়ে কি। 
মাল দিতে পারিবে মুখ্যতঃ তাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া ষ্টালিং পাওনা পবিশোধের কোন ব্যবস্থা 
সম্ভবপর নহে। ভারতবাসীরা চায় তাহাদের 
সঞ্চিত ষ্টালিং পাওনার বিনিময়ে বাহির হইতে 
প্রয়োজনীয় উৎপাদক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ও . 
এদেশের বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ 
নিজেদের করায়ত্ত করিয়া লইতে। পাওনাদার 
হিসাবে ভারতের এই দাবী সর্বথা সঙ্গত। খর 
দাবী অন্থসারেই ষ্টালিং' পাওনা সম্পর্কে কার্ধাকরী : 
বুঝাপড়ায় উপনীত হইতে হইবে । ভারতের যে 
যন্ত্রপাতি ও অগ্ভ উৎপাদক দ্রব্য প্রয়োজন, ইংলণ্ড 
্াষ্যদরে ও নিদিষ্ট সময়ে তাহা ভারতকে সরবরাহ 
a ভাল। তাহা খর ও পক 
হয়, তবে পাওনা ং ডলারে 

রূপান্তরিত করিয়া তাহা দ্বারা মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্র, 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে & মাল 


আমদানী করিবার যথাবিহিত হ্থযোগ 
গবর্ণমেপ্টকে দিতে হইবে | ভারত না 
আদায়ের উপর জোর 
করি। 


ভিত্তিতেই ষ্টালিং পাওনা 
দিবেন'বলিয়া আমরা আশা 
|| 
দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভল্লযোশ্য ও নিন্নাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান ফিক 
গিগলম্‌ ব্যাক লিঃ 


৫1১, রয়েল একাচেঞ্জ প্লেস, 
| কলিকাতা! 
ফোন £ কলিঃ ৩৩৮১ 5: তায় £ "Honey Comb,! Cal. 


আমাদের বিশেষজ্ঞ ছ্বারাই ইক একচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় কর! হয়। 


|াপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়া 











৩০শে 'ডিমেম্বর,' ১৯৪৬] 





' ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্কট ' 

সোভিয়েট রাশিয়ার সুবিধ্যাত অর্থনীতিবিদ 
মঃ তারগা ( Evgeni Ver৪a) সম্ুতি মস্কোর 
,প্রাভদ্া” পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া 'ধনতান্ত্রিক 


দেশসমূহের আগামী অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে, 


আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের ফলে যাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা 
অধিকতর শক্তিমান ও সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাছা ছাড়া অন্ত সমস্ত 
ধনতাস্ত্রিক দেশই ঘত-সমৃদ্ধি ও দরিদ্র হইয়াছে। 
যুদ্ধের “ফলে বৃটেনের জাতীয় ধনসম্পদ শতকরা 
২৫ ভাগ পরিমাণে খোয়াইয়া গিয়াছে। জার্মানী 
তাহার অর্ধেক জাতীয় ধনসম্পদ হারাইয়াছে। 
ইউরোপের দেশসমূহে শিল্প-্যবসায়ের বণিয়াদ 
এতই ঘায়েল হইয়াছে যে, কোন ' দেশেই যুদ্ধের 
পূর্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগের বেশী 
শিল্প-পণ্য 'উৎপন্ন হইতেছে ন!। - কয়েকটি দেশে 
শিল্প-পণ্যের উৎপাদন কমিয়া আগের তুলনায় 
শতকরা '৩০ ভাগ দীড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-ব্যবসায়ের যথেষ্ট সমৃদ্ধি 
ঘটিয়াছিল। ১৯৩৮ সনের তুলনায় উৎপাদন দ্বিগুণ 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।'' কিন্তু ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির মূলগত গলদের 'জন্ত ও সমৃদ্ধি আজ 
ক্ষীয়মাণ। গত ১৯৪৩ সনের তুলনায় চলৃতি বৎসরে 
শিল্প-পপ্যের .উৎপাদন এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী 
হাস পহিয়াছে । ইতিমধ্যেই এ দেশে বেকারের 
সংখ্যা বাড়িয়া ২৫ লক্ষ দীড়াইয়াছে। কর্ণচ্যুত 
১৫ লক্ষ সৈনিক সরকারী সাহায্য সম্বল করিয়। 
বাচিয়া আছে। যুদ্ধের পরে পণ্যমূল্য নৃতন করিয়া 
চড়িয়া উঠিবার ফলে শ্রমিকদের প্রন্কৃত মজুরী ও 
ক্রযক্ষমতা হাঁস পাইয়াছে। তাহাদের ছুঃখহ্রদশা 
বাড়িয়া চলিয়াছে। কাছেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ুদ্ধকীলীন সমৃদ্ধি দিন দিন উৰিয়া: গিয়া ও দেশ 
ধীরে ধীরে নূতন অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকেই, পা 
বাড়াইতেছে। : | 

' মঃ ভারগার মতে ' বুদ্ধের সময়ে ধনতাস্ত্রিক 
দেশসমূহে জিনিষপত্রের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে 
বৃদ্ধি পায়। সেই অস্বাভাবিক চাহিদা মিটাইবার 
অগ্চ শিল্প-ব্যবসায় সাময়িকভাবে উৎসাহিত হয়। 
বেশীসংখ্যক ' লোকের কর্ধসংস্থানেরও সুযোগ 
ঘটে। ' কিন্তু ঘুর প্রয়োজ্জন মিটিয়া যাওয়ার পরে 
ধনতাগ্র্রিক অর্পনীতির স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে 
আবার মন্দার সুচনা দেখা দেয়। 
সেরূপ মন্দা আসিতে বিলম্ব হইবে না, কয়েকটি লক্ষণ 
হইতে ইতিমধ্যেই তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝা গিয়াছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে অবিক্রীত মন্ধুত শিল্প- 


পণ্যের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই, 


১০০ কোটি ডলার মূল্যের মাল মজুত দীড়াইয়াছে 
বলিয়া মাফিন গবর্ণমেশ্টের “কমার্স ডিপার্টমেন্ট 
বরাদ্দ করিয়াছেন। ফাটক! বাজারে কাচা মালের 
অগ্রিম বেচাকেন! হাস পাইয়াছে। গত অক্টোবর 
মাসে এক সপ্তাহে কাচা মালের দর অত্যধিক 
পরিমাণে নামিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পরে “ওয়াল 
স্বাটের” শেয়ার ; বাঁজারে শিল্প-কোম্পানীর দর 
কিছুকাল বেশী রকম তেজী থাকিয়া গত মে হইতে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাহা ক্রুত হাস পাইতে থাকে। 
মে মালের পূর্বে -শিল্প-কোম্পানীর মোট শেয়ার- 
ং 


এবারও যে' 


"টাকা খ্রণ গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন। 


মৃল্য ছিল যেস্থলে ৮ হাজার ৪ না নু 
মে মাসের পরে সেস্বলৈ তাহা নামিয়া ৬ হাজার 
€ শত কোটি ডলার দাড়ায়: এইরূপ লক্ষণ হইতে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আধিক মন্দা-সুরু হইতে 
আর বেশী বিলম্ব নাই বলিয়াই মনে হইতেছে । 
খুব সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সনে কিংবা তারও কিছু আগে 
এ মন্দা পুরাপুরিভাবে , আত্মপ্রকাশ . করিবে। 
ধনতান্ত্রিক ৰাপুঞ্জের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ 
দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক মন্দার হত্রপাত 
হইলে অন্ত সমস্ত দেশে তাহা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া 
পড়িতে বিলম্ব হইবে না। ' 
আগামী আধিক মন্দা সম্পর্কে মঃ ভারগার এই 
মন্তব্য ধনতান্তিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ্‌ ও কর্ণধারদের 
বিশেষভাবে বিবেচনার ষোগ্য। মঃ ভারগার মতে 
কেবলমাত্র সোতিয়েট রাশিয়ার মত পূরা সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশই এরূপ অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে রক্ষা 
পাইতে পারে। হুবিদ্তস্ত সমাজ-ব্যবস্থা ও 
সুপরিকল্পিত জাতীয় কার্ধাধারার উপর ভিত্তি করিয়া 
সোভিয়েট অর্থনীতি দিন দিন তাহার অয়যাত্রার 
পথে অগ্রসর হইতেছে । শ্রমিক বিক্ষোভ, কর্- 
হীনতা ও অতি উৎপাদনের কোন প্রতিবন্ধক 
হুষ্টি হইয়া এ জয়যাত্রা প্রতিহত হওয়ার 
আশঙ্কা নাই। ' খক্ূপ উক্তির মূলে যথেষ্ট 
সত্য নিহিত রহিয়াছে। আর সে কারণে হনতাস্তরিক 
রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে 
অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারেন। 
কলিকাতা কর্পোরেশনে আসন্ন ধর্ম্মঘট 
কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকরা পুনরায় 
ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ায় গভীর উদ্বেগের ৃষ্টি 
হইয়াছে। গত বৎসর কর্পোরেশন শ্রমিকদের 
দীর্ঘকাল স্থায়ী ধর্মঘটের ফলে নাগরিকদের কি. 
অবর্ণনীয় দুৰ্গতি হইয়াছিল, তাহা কেহই বিস্বত 
হন'নাই। পুনরায় সেই অবস্থার সৃতি হওয়া কেহই 
বাঞনীয় বলিয়া মনে করেন না। কর্পোরেশনের 
্রমির্রাও যে বর্দঘট করিবার হুভুগে মাতিয়া! 
ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছেন, ইহাও ফেছ মনে করেন 
না। ' কলিকাতা কর্পোরেশন গতবার ধর্দঘটের 
ফলে শ্রমিকদের বে সকল দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত পালিত 
না হওয়াতেই বর্তমান অবস্থায় উত্তব হইয়াছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশন ধর্ধঘটের নোটিশে 
স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই 
১৯৪৪ সনের জুলাই হইতে কর্মচারীদের যে 
মাগঞ্সীভাতা বাকী পড়িয়াছে তাহা দিবার জন্য 
বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে বিনাসুদে ১০ লক্ষ 
ইহার 
ফলে ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার কর! হইবে 
বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্মচারীরা 
ধর্মঘট প্রত্যাহার করিতে রাজী হইলেও শ্রমিকরা 
রাজী হয় নাই। শ্রমিকদের দাবীসমূহ এই টাকায় 


মিটানো সম্ভব. নহে এবং কয়েকটা দাবী সম্পর্কে 


নিদিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই বলিয়া শ্রমিক 
ইউনিয়ন ধর্খঘটের 'নোটিশ বহাল রাখিয়াছেন। 
শ্রমিকদের বক্তব্য অযৌক্তিক আমরা একথা বলি 
না; কিন্তু সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার'পর যে 


বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব” হইয়াছে তাহা বিবেচনা 


করিলে কর্পোরেশনের প্রতি নিতাস্তই . অবিচার 


দিতে পারিবেন না, 
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করা হইবে। প্রথমতঃ হাঙ্গামার' ফলে কলিফাতা 
কর্পোরেশনের যথেষ্ট আধিক ক্ষতি 'হইয়াছে। 
সম্পত্তি নষ্ট হইতে ' আরম্ভ করিয়া আদায় বন্ধ 
প্রভৃতি এই ক্ষতির অন্তভৃক্তি। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা 
সরকার নিজেই দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন। 
এই অবস্থায় কর্পোরেশনকে গভ.তিন বৎসরে বিনা 
সুদে পণ ও অগ্রিম টাকা দেওয়া ছাড়াও প্রায় ৩ 
কোটি টাকা দান, করার পর তাঁহারা আর টাকা 
এ কথা 'স্পষ্টভাবেই 
জানাইয়া দিয়াছেন। তৃভীয়তঃ, করবৃদ্ধি বা! 
অন্ত কোন ব্যবস্থার দ্বারা রাতারাতি 
কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি করিবার বা অন্ত 
কোনভাবে টাকা সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা 
নাই। চতুর্থতঃ, কলিকাতা কর্পোরেশন এখনই 
মাগী ভাতা বাবদ ১০ লক্ষ টাকা দিতেছেন এবং 
ধর্মঘটের নোটীশে যে সকল দাবী উত্থাপিত 





' হইয়াছে সেগুলি গ্রেড ও বিধি-সংক্রাস্ত কমিটির 


হাতে বিবেচনার জন্য দেওয়া, হইয়াছে । ৩১শে 
জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত কমিটিকে রিপোর্ট পেশ 
করিতে বলা হুইয়াছে। , - 

এমতাবস্থায় কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের 
উচিত ধর্বঘট মুলতুবী রাখ! । জানুয়ারী মাসের 
পব শ্রমিক ইউনিষন এ বিষয় পুনর্বিবেচনা করিয়া 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সঙ্গত কাজ কর! হইবে । ' 
আমরা শ্রমিক নেতাদের বিষয়টা গভীরভাবে 
বিবেচনা করিবার জগ্ অনুরোধ করিতেছি। 
নানাভাবে কলিকাতার নাগরিক-জীবন বিপর্যস্ত 
হইয়া গিয়াছে, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কোনরূপ 
অসঙ্গত জিদ বা জবরদস্তির ফল নাগরিকদের পক্ষে : 
মারাত্মক হইবে, ইহা সহজেই অন্যান করা , 
যায়। 

কলিকাতার রি উর শ্রমিক ও 
কর্মচারীদের প্রতি বিশেষ সহাম্ৃভৃতিশ্ীল। জন- 
সাধারণের সহাম্ভৃতির কথা বিবেচনা করিয়া 
কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়ন সহসা কিছু করিবেন 
না বা আমর! আশা করিতেছি। 


বেজল ব্যান্ক লিঃ. 


মর (স্থাপিত ১৯২৬): 
ফোন £ ক্যাল ২০৭৩ গ্রাম £ “ব্যাঙ্ক”: 
হেড অফিস £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০১ 

রা ১২১৫০১০০০২২ ৮ ১ 
১২,৫০ ৮০০৯ % 


মুলধন ও 
রিজার্ভ-_১২,৫০,০০৮২ টাকার উপর 
কার্য)করী মুলধন--১,৬০১০০১০০০২+ % 
শাখাসমূহ 
ক'ল্না, কাটোয়া, কীথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 













খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, টুচুড়া, 
ভমনুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুর (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, বাজসাহী, শাস্তিপুর, 
॥ ' সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 






ম্যানেজিং ডিরেক্টর -এল, এম, মুখাজ্জি * 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এস. (লণ্ডন), 
| চারটার্ড সেক্রেটারী ।. - - 







৭৬০ 


বার্ড কোম্পানীর ভারতীয় অংশীদার 

স্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় আগামী ১ল। জান্থয়ারী 
হইতে বার্ড এণ্ড কোম্পানীর পার্টনার বা অংশীদার- 
কূপে ওঁ কোম্পানীর কাজে যোগদান করিবেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। যে কয়টি বড় বৃটিশ 
ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠান এদেশে ব্যাপকভাবে 
শিল্প-ব্যবয়ায় পরিচালনার কাজে নিয়োজিত আছে, 
বার্ড, কোম্পানী তাহাদের অন্ভতম। এতদিন 
মুখ্যতঃ বৃটিশ মূলধনে ও বৃটিশ অফিসারদের 
পরিচালনায় এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া আপিয়াছে। আজ এহেন একটা প্রতিষ্ঠানের 
পাটনাররূপে একজন বাঙ্গালীকে অধিষ্ঠিত হইতে 
দেখিয়া অনেকেই তাহা আশা ও. ভরপার বিষয় 
. বলিয়াই মনে করিবেন, সন্দেহ নাই । ইহাতে ভারতে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুগ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট 
আতাষই পাওয়া যাইতেছে । তরুণ বয়সে ইণ্ডিয়ান 
সিভিল সাতিসে যোগদান করিয়া দীর্ঘকাল নানা 
সরকারী কাধ্যে রত থাকিবার পর শ্তার সত্যেন্্রনাথ 
আজ তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। 
সাধারণ সিভিলিয়ান হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি 
ভারত সরকারের চলাচল বিভাগের সেক্রেটারী 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি বড়লাটের 
শাসন পরিষদেরও সদন্ক ছিলেন। জীবন-সায়ান্ছে 
আজ তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ শিল্প-বাপিজ্যের 
দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা পরম সুখের কথা। 
এদেশে বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানসমূহের 
অধীনে যে সব ভারতীয় নানা কাজে নিযুক্ত 
রহিয়াছেন, মাহিয়ানা ও পদোন্নতির ব্যাপারে বৃটিশ 
অংশীদারদের সমান সুযোগ ও অধিকার তাহারা 
পান না। ম্তার সত্যেন্্রনাথ বার্ড কোম্পানীর 





চেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানের । অধীনস্থ আফিস ও. 


শিল্প-কারথানাসমূছে ভারতীয়দের অতাব-অভিযোগ 
মিটাইবার সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আমরা আশ! 
করি। 

ভারতে কাগজ-শিল্লের ভবিষ্যৎ 


ভারতের কাগজ ও বোর্ড শিল্প সম্পর্কে তদন্ত 
ও সুপারিশ করিবার জগ্তক ভারত সরকার যে 
 ইত্তস্ত্ীয়াল প্যানেল বা শিল্প-ক্মিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন, সেই কমিটি তাহাদের রিপোর্ট পেশ 
* করিয়াছেন। এই রিপোর্টে অনুমান করা হইয়াছে 
যে, নিউজ-প্রিন্ট বা. সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ সহ 
১৯৫১ সনের শেষে ও ১৯৫৬-'সনে ভারতবর্ষে 
সর্বপ্রকার কাগজের মোট চাহিদা দীড়াইবে 
যথাক্ৰমে হ লক্ষ ৮০ হাজার টন ও- ৪ লক্ষ ১২ 
হাজার টন। ও দুই বৎসরে ভারতে অনুমিত 
কাগজ উৎপাদনের .পরিমাণ দীড়াইবে যথাক্রমে 
১ লক্ষ ৮৯ হাজার ও ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টন মাক্র। 
এই হিসাব হইতেই বুঝা যায় যে, ভারতে কাগজের 
' চাহিদা মিটাইবার ক্ষমতা বর্তমান মিলগুলির নাই। 


নিউজ-প্রিন্ট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের এবং অন্তাস্ ' 


' প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় কাগজের অভাবে 
ভারতবর্ষকে যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালেও কিরূপ 
দুর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছে, তাহা সকলেরই জ্ঞান 
আছে। বর্তমানে কাগজের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল 
থাকা ভারতের পক্ষে ছুরপনেয় কল্বস্বরূপ | এই 
কারণে কাগজ সংক্রান্ত শিল্প - প্যানেল কাগজ 


আর্থিক জগৎ 


‘প্রস্তুতের উপাদান সম্পর্কে ব্যাপক অঙ্ুলন্ধানের 


দম্ভ সুপারিশ করিয়াছেন। প্যানেলের মতে 
বোস্বাই, মাদ্রা,। আলাম, পাঞ্জাব, মধ্যপ্ৰদেশ, 
বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং কাশ্মীর, রেওয়া, মধ্য- 
ভারতীয় ও পূর্ব-ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূছে 
কাগজের কল স্থাপন করিলে, সুবিধ! হইবে। 
প্যানেলের মতে কাশ্মীর, তেহরী, গাড়োয়াল ও 
পাঞ্জাব এই কয়টী দেশীয় রাজো *নিউজ-প্রিপ্ট' বা 
সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজত প্রস্তুত করার উপাদান 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কাজেই ‘নিউজ-প্রিণ্টের’ 
কারখানা এই সকল রাজ্যে স্থাপন করিলে সুবিধা 
হইবে । প্যানেলের মতে বৎসরে আট হাজার 
টন কাগজ উৎপাদনের উপযোগী কারথানাঁকে 
ভারতের বর্তমান অবস্থার পক্ষে ন্যুনতম আধিক 
ইউনিট হিসাবে ধরা যাইতে পারে। বর্তমানে 
বাঙ্গলা দেশের কারখানাগুলিতে ভারতে উৎপাদিত 
কাগজের মোট পরিমাপের শতকরা €০ ভাগ 
উৎপন্ন হয় বলিয়া প্যানেল বাজলায় বর্তমানে 
আর নূতন মিল স্থাপনের_ এমন কি বর্তমান 
মিলগুলির সন্প্রসারপেরও পক্ষপাতী নহেন। সর্ব- 
ভারতীষ দিক হইতে হয়ত প্যানেলের এই সিদ্ধান্ত 
যুক্তিসঙ্গত, তথাপি বাঙ্গলাকে নূতন মিল হইতে 
বঞ্চিত করা উচিত হুইবে বলিয়া আমরা মনে 
করি না। বাজলার কাগজের কলগুলির অধিকাংশই 
শ্বেতাঙ্গ ধনীদের। ' বাঙ্গালী বা ভারতীয় 
পুঁভিপতিদের বাজলায় কাগজেয় কল স্থাপন 
করিতে দিলে ভারতবর্ষের কোনরূপ অকল্যাণ বা 
অন্ুবিধা হুইবে, এমন কথা মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। বোর্ড সম্পর্কে প্যানেল মনে করেন 
যে, তাহাদের সুপারিশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিলে 
বোর্ড উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী 
হইতে পারিবে। 


প্যানেলের মতে বাঙ্গল! (কলিকাতার নিকটে) 


বোম্বাই, মান্রাঅ, উড়ি্যা, পাঞ্াব, যুক্তপ্রদেশ, 


হায়দ্রাবাদ রাজ্যে কার্ড নির্মাণের কারখানা স্থাপন 


করা যাইতে পারে। 


বর্তমানে যন্ত্রপাতির দর - বিবেচনা করিয়া 
প্যানেল দেখিয়াছেন যে, ভারতীয় কাগজ ও 
বোর্ড শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রথম পাচ বৎসরে প্রায় 
৯০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি লাগিবে।. প্যানেল 
“নিউঅ-প্রিপ্ট' প্রস্তুত করার উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন। প্যানেল মনে করেন যে, এ ব্যাপারে 


বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা__আদৌ . 






প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


তজ্ছজ্ভ ভি ৪--৮ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


প্রগতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখ। অফিস আছে ' 


ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জঙ__ঞ৮ ৫5 লোন 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


সমীচীন নহে এবং যদি সাধারণ লোকে “নিউজ- 
প্রিন্ট” প্রস্তুত .করার কাজে অগ্রণী না হয়, তাহা 
হইলে গবর্ণমেপ্টের এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। 
আনিকার দিনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বিবেচনা! 
করিলে প্যানেলের এই অভিমত সমর্থন না করিয়া 
কোন উপায় নাই। কাগজ, বোর্ড প্রভৃতির ' 
যন্ত্রপাতিও যাহাতে ভারতে নিৰ্ম্মাণ করা যায়, সে 
সম্বন্ধেও প্যানেল অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। 
ভারতীয় কাগজ-শিল্প সংরক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা 
শুধু বহাল রাখা নহে, আরও সম্প্রসারিত করিবার 
জন্ত প্যানেল সুপারিশ করিয়াছেন। মোটের 
উপর, কাগজ ও বোর্ড শিল্প সম্পর্কে শিল্প-প্যানেল 
যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার প্যানেলের 
মতামত অনুধাবন করিয়া লুপারিশগুলি কার্যে 
পরিণত করিলে অদুরভবিষ্যতেই ভারতবর্ষ 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে । 
সিন্ধু প্রদেশের সচ্ছলতা 

সিদু প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা, দলাদলি, ইত্যাদি 
লইয়া আমরা যতই সমালোচনা করি না! কেন, 
সিন্ধু গবর্ণমেপ্ট অর্থব্যয়ের ব্যাপারে খুবই সতর্ক, 
ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। গত - 
চার-পীচ বৎসরের মধ্যে সিন্ধু গবর্ণষেপ্ট প্রায় ১১ 
কোটী টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। সিঙ্গুর গ্ঠায় ক্ষুদ্র, 





 অন্ুর্বর এবং প্রায় শিল্পহীন প্রদেশের পক্ষে ইহ! 


সহজ ব্যাপার নহে। . ইহার ফলে সিল্ধুতে যুদ্ধোত্তর 
পুনর্গঠনের কাজ অনেক সহসাধ্য হইবে। 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের সহযোগিতায় সিল্ু গবর্ণমেপ্ট 
সিন্ধু গ্রদেশকে উর্বর করিয়া তুলিবার জন্ত সথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছেন। সিদ্ধুর বিরাট শক্কর বাধ 
জগছিখ্যাত। বুদ্ধোতরকালে দক্ষিপ-সিঙ্ধু গ্রদেশেও 
২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ,অনুরূপ বাধ দিবার ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। খণ গ্রহণ করিয়া এই পরিকল্পনা 
কার্যকরী করা হইবে, কিন্তু ইহার প্রাথমিক ব্যয় 
সিদু গবর্ণমেন্ট তাহাদের পঞ্চিত টাকা হইতে 
দিবেন। এছাড়া গৃছাদি নির্দাণের অন্ত প্রায় 
৭ কোটি টাকা ব্যয় কর] হইবে।. সঞ্চিত টাকা 
দিয়া অধিক কিছু করা সম্ভব হইবে না, ইহা সিদু 
গবর্ণমেপ্ট জানেন। এই আগ্ভধ এখন * হইতেই 
তাহারা নৃতন নূতন .কর, ধাধ্য করিয়া 
আয়বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিতেছেন। সিদ্ধ 
গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে ২৫ হাজার সরকারী কর্মচারীর 
মাহিনা বুদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 


৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ] 


“আইন সভায় এই সিদ্ধান্ত অন্নমোদিত- হইলে 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় বৎসরে দেড় কোটি টাকা বৃদ্ধি 
পাইবে।' এই ব্যয়বৃদ্ধির কথাও গবর্ণমেন্টকে 
চিন্তা করিতে হইতেছে। 
এই কারণে সিন্ধু গবর্ণমেন্ট . বিক্রয়-কর, 
'সহরাঞ্চলে সম্পত্তি-কর (কৃষির জমি ছাড়া ), সেচ- 
ব্যবস্থার জগ্ত, জমির উন্নতি হওয়ার জর উন্নয়ন-কর, 
মাদক দ্রব্যাদির উপর কর-বৃদ্ধি, পেউ্রল-কর বৃদ্ধি 
এবং সমপ্র প্রদেশে শিক্ষা-কর প্রবর্তনের ছারা এক 
‘কোটি টাকা আয়বৃদ্ধির কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। 
নৃতনকর এবং করবৃদ্ধির দ্বারা যে আয় হইবে 
তাহা যদি পিদ্ধু প্রদেশের আধিক উন্নয়নের 
সহায়তার জগ্ঠ ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে এই 
সকল কর বা কর-বৃদ্ধি পিদ্ধুর জনসাধারণের নিকট 
ভারস্বরূপ বলিয়া মনে হইবে না। ' সিদ্ধ 
গবর্ণমেপ্টের সচ্ছলতার যে পরিচয় আমরা 
পাইতেছি, তাহা সিলুর ্রীবৃদ্ধির মধ্য দিয়াই 
-সত্যকার সচ্ছলতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে; নচেৎ 
উহ? জনসাধারণকে শোবণের ছার! 'শ্বম্পসংখ্যক 
‘লোকের সুবিধাবিবানের ব্যবস্থা বলিয়াই গণ্য 
হইবে | ১ 
কৃত্রিম রেশম-শিলের সম্ভাবনা 
সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় রেয়ন 
' বা কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপনের উদ্ভোগ- 
'আয়োজন সুরু হইয়াছে, এই খবর ইতিপূর্কে আমর! 
দিয়াছি। ভারতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন ব্যাপক 
‘আকারে আরম্ভ হুইলে প্রতি বৎসর বহু টাকা 
বাচিয়া যাইবে, ইহাও আমর! দেখাইয়াছি। এক্ষপে 


এই রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম-শিল্পের সম্ভাবনা ভারতে ' 


কত উজ্জ্বল, তাহা! ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
কাগজ - ও বোর্ড শিল্প সম্পর্কে তদন্তের -জন্ত 
গঠিত শিল্প-প্যানেল পর্নিককারভাবে দেখাইয়া 
দিয়াছেন:।' কাগজ-শিল্পের সহিত বিরাট আঙ্কুখঙ্গিক 
শিল্পও, কি তাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাঁহার 
ইঙ্নিতও ইহাতে পাওয়া যায়| প্যানেল মনে 
করেন যে, কাগজের কারখানাগুলি রেয়ন বা কৃজ্িম 
.রেশমের জস্ক বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করিতে পারে। 
বাশ আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন 
শিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাশের চাষের উপর 
নজর দিলে অপর্ধ্যাপ্ত বাশ আমাদের দেশে পাওয়া 
যাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাশের বা অস্ভান্ত 


তৃণাদির মণ্ড হইতে বদি রেয়ন বা স্কত্রিম রেশম 


উৎপাদনের মালমশলা সরবরাহ করা যায়, তাহ! 
হইলে রেয়ন-শিল্পের ভবিষ্যৎ শুধু ষে উজ্জল হইবে 
‘তাহা নহে; অপেক্ষাক্কত সম্ভায় সাধারণের 
-ব্যবহারোপযোগ্লী রেয়ন সরবরাহ করাও সম্ভব হইবে। 
“অবশ্য, প্যানেল যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যভীত 
রেয়ন শিল্পের উপযোগী বাশের মণ্ড প্রস্তুত করা 
যাইবে নাঁ_ইহাঁও বলিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে 
ভারহতর তরুণ বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন 'গবেষণার 
পথ উন্মুক্ত হুইবে । কেমিক্যাল তুলা রেয়নের 
অদ্ভতম উপাদান । প্যানেল প্রথম পাঁচ বৎসরে 
€* লক্ষ পাউণ্ড কেমিক্যাল তুলা উৎপাদনের অন্ত 
সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ কার্যে 
পরিণত হইলে ভারতীয় রেয়ন-শিল্পেয় খুবই সুবিধা 
হুইবে। কেমিক্যাল তুলা বিস্ফোরক, প্রা্টিকসূ্‌ 


“ উঠার পথও সুগম হইবে। 





আর্থিক জগৎ ৭৬১ 


গ্রভৃতিরও' উপাদান। শিল্প: হিসাবে ইহার: লোভিয়েট . গবর্ণমেন্ট. যখন প্রথম, ' পঞ্চবাঁধিকী 
গুরুত্ব কম নহে। কাজেই কেমিক্যাল 'তুলা-শিল' পরিকল্পনা স্থির করেন তখনও' “গপ প্ল্যান” নামে 
গঠিত হইলে শুধু যে রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম-শিল্পের অভিহিত একটা বিশেষজ্ঞ বোর্ডের উপর পরিকল্পনা 
সুবিধা হইবে তাহা নহে, অন্ভান্ত শিল্প গড়িয়া রচনার ভার দেওয়া হ্রয়াছিল, এবং, গবর্ণমেন্ট 
_. সমগ্রভাবে ভাহা আলোচনা ও প্রয়োনমত রদ- 
উপদে পরিকল্পন বোর্ডের সুপারিশ বদল করিয়া কার্যকরী করিবার দায়িত্ব গহণ 
ভারত সরকারের উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ডের “করিয়াছিলেন। 
কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া বা 
গিয়াছে । ডিসেম্বরের 'শেষ দিকেই বোর্ডের দৃষ্টি রাখিয়া উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড যদি আধিক 
রিপোর্ট গবর্ণমে্টের নিকট পেশ করা হইবে উন্নয়নসংক্রান্ত মূলগ্রত সমস্তাপগুলি সম্পর্কে একটা 
বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, বোর্ডের রিপোর্টে মীমাংসা করিয়া লওয়ার কথা বলেন, ' তাহাতে 
যে সকল সুপারিশ করা হুইবে সেগুলির মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিতলীরই পরিচয় দেওয়া হইবে । ভারতের 
নিয্ললিখিত সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, স্ভায় একটী বিরাট দেশে শাসনতান্ত্রিক সমস্তা অত্যন্ত 
পরিকল্পনা _দপ্তরের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা না করিয়া জটিল হইবে, ইছ' নিতান্তই স্বাভাবিক । কাছেই 
মন্ত্রিসভার অধীনে একটা "পরিকল্পনা উন্নয়ন বোর্ড পাকিস্থানের কথা শুনামাত্রই চমকিয়া উঠিলে' ভুল 
স্বাপন করিতে বলা হইবে | দ্বিতীয়তঃ) ভবিষ্যৎ করা হইবে। যে আদর্শ অখণ্ড ভারতীয় গণতন্ত্রের 
শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার-এমন কি পাকিস্থান কথা- আমরা! ভাবিতেছি তাহা, রাতারাতি, রূপ 
প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আর্থিক উন্নয়ন- পরিগ্রহ করিবে, এমন কথা চিন্তা করার অর্থ 
সংক্রান্ত মূল সমন্তাুলি লইয়া যাহাতে একটী আকাশকুন্থম রচনা কর] । *দীর্ঘকালব্যাপী সংশ্বীম- 
মীমাংসা হয়, তাহার জন্ভ বোর্ড একটা ব্যবস্থা : স্ঘর্ষয, কলহবিবাদের মধ্য দিয়া একদিন. এই 
রাখার জরন্ক সুপারিশ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, আদর্শ রূপলাভ করিবেই, কিন্তু মধ্যবর্তী সমস্ত. 
ভারত, রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন শিল্প ও. স্তরগুলির জন প্রস্তুত থাকাই বাস্তব ্রানীতি 
কবির প্রতি সর্বপ্রথম নদর দিবার দম্ভ সুপারিশ জ্ঞানের লক্ষণ। , 
করিবেন | তৃতীয়তঃ, ভারত রক্ষার "দিকে রা 
ভারত সরকারের এডভাইসরী প্ল্যানিং বোর্ড শিল্লোন্নয়নের সুপারিশ করার মধ্যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টির 
বা উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ডের রিপোর্টের, যে - পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ইহার অর্থ এ নয়: যে, 
ু্াভাষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য ভারতবর্ষকে যুদধার্থপ্রস্তত হইতে হইবে । ইহার 
করিবার মত। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের : মন্ত্রিসভায় প্রকৃত অর্থ এই- যে; গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সম্পর্কে 
কোন পরিকল্পনা-সচিবের স্থান না রাখিয়া ভারতকে স্বাবলম্বী করিতে হুইবে। শিল্পগুলি 
মন্ত্রিসভার অধীনে একটা পরিকল্পনা বোর্ড স্থাপনের যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্ত কয়লা, কাঠ 
রে 2 
যাইতেছে, তাহাতে বিশ্বয়ের কিছু নাই। জোর দেওয়া হইয়াছে। . 
পরিকল্পনা সমগ্র মদ্ত্িসতারই দায়িত্বের .বিষ্য়.এবং মোটর সাইকেল ট্যান্সী - 
সমগ্রভাবে আলোচনা করিয়াই যে কোন বিষয়ে বা 
দেশব্যাপী পরিকল্পনা নির্ধারণ করা ।মঙ্সিসতার প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন । ' ইহার নাম হইবে 
পক্ষে সম্ভব! এক্ষেত্রে স্বতন্ত্তাবে একজন মোটর সাইকেল ট্যাক্সী। এই যান কি ধরণের 
পরিকল্পনা-সচিব ও একটি পরিকল্পনা দপ্তর হি . হইবে তাঁহা “এখনও পাকাপাকিভাবে জানা যায় 
করিয়া কোন লাভ হয় না। অন্তান্ত দেশেও. এই নাই, তেবে তুই. ধরণের ডিজাইনের কথা জানা 
ধরণের পদ বা দপ্তর বড় একটা দেখা যায় না। গিয়াছে। এক হইতেছে মোটর সাইকেলের ' 


৪০, ০০ ১০০০৬ 


১১০,০৩ ০০০৯ 


3 2 3 


১০,২০, ১৭৫৯ , ২১৯৪ ১৬৯১২২৭৭ 
৯০১৫৭ ১৬৫০১ ৩১০৭১১১ ১৬৪০৯ 


জাতীয় ি বাসার ০ প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক 
টাক! দ্বেওয়! হয়। 
আলামোহন দাশ 
চেয়ারম্যান 


৭৬২, 


সহিত, বড়. আকারের সাইড-কার ভুড়িয়া; লোক) সংখ্যা ২০. লক্ষ ২৬ 'হাজার।.. 
রছনের ব্যবস্থা এবং .আর ;একটী.হুইতেছে মোটর' 


সাইকেলের পশ্চাতে ছুই জন, বগিতে পারে এরূপ' 
ছোট গাড়ী ভূড়িয়া, দেওয়ার ব্যবস্থা ৷ .. ৃ 
লক্ষৌ সিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের 


মতে ইহাতে মোটর সাইকেল সহ ২. হাজার: 
টাকারও কম খরচা পড়িবে । মাইল: প্রতি চারি ' 


আনা ভাড়াতেই এই অভিনব যানের মালিকের 
বেশ লাভ থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 


ইহা 'লত্য হইলে ভারতবর্ষের. সহ্রগুলিতে সস্তা 


ভাড়ায় আধুনিক ও- দ্রুতগামী যান প্রবর্তনের 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করা সম্ভব হইবে। 'লক্ষৌ 
মিউনিসিপ্যাল বোর্ড তাহাদের পরিকল্পনা 
কার্যকরী 'করিতে পারিলে ভারতের অধিকাংশ 
সহরই তাহাদের পদাঙ্কামুলরণ করিবে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । 
' এখন যাহারা সাইকেল-রি্লা বা হাত-রিন্সা 
চালায় তাহাদের পক্ষে নূতন যান-টালনার কৌশল 
আয়ত্ত -করা আদে কষ্টসাধ্য হইবে না, কাজেই 
, এই ধরণের যান প্রবর্তনের ফলে ব্যাপক রকমের 
বেকার সমস্ত! 'দেখা দিবার কোন আশঙ্কা নাই। 
এতত্বযতীত এই নূতন যান প্রবর্তনের অস্ত দিকও 
আছে। লঙক্ষৌতে দেখা গিয়াছে যে; সাইকেল 
রিজ্জা-চালকদের মধ্যে যস্মারোগের খুবই প্রাদুর্ভাব 
হয়। লক্ষৌএর চিকিৎসকদের মতে হাত- 
রিক্সা-চালকদের অপেক্ষা সাইকেল রিষ্লা-চালকদের 
মধ্যেই যন্মারোগ বেশী হুয়।। অনুসন্ধানের ফলে 
জানা "গিয়াছে যে, কাজ . আরস্ত করিবার ছুই 
বৎসরের মধ্যেই শতকরা ‘বহুসংখ্যক ' লোক 
যক্মারোগে 'আক্রাস্ত' হয়। অন্থা্ত : স্কানের 
চিকিৎসকরা গবেষণা করিলে এ' বিষয়ে আরও 
অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। 
হাত-রিক্সা, চালানোর , ব্যবস্থা’ বর্বরোচিত বলিয়া 
অনেকে মনে-করেন.এবং অধিকাংশ লোকই সস্তা! 
রানের প্রয়োজন ও জনসাধারণের দারিজ্্য বিবেচনা 
রিক্লাগুলিকে “প্রয়োজনীয় পাপ” 
টু ৪৮11) বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। 
সাইকেল-রিজা! চালু হওয়ায় চালকদের ও জন- 
সাধারণের, অনেক সুবিধা . হইয়াছিল, কিন্ত 
কলিকাতার স্জায় বড় সহরে দুর্ঘটনার ভয়ে সাইকেল- 
রিফ্না চালাইতে দেওয়া হয় না। ইহার, উপর 
বি ইহা চালানোর ফলে কালব্যাধি বিস্তার লাভ 
করে, তাহা হইলে সাইফেল-রিসসা চালু না করাই 
উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে মোটর সাইকেল ট্যাল্সী 
সর্ক্রক্ষা করিতে পারিবে মনে হয়। নু 
রূটেনে শ্রমিক-সমস্তার রহস্য 
বৃটেনে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকের অভাব বৃটেনের 
শিল্পোরতির সমুখে? কঠিন বাধার হুষ্টি-'করিয়াছে। 
রগানী-বাণিজ্য ' এখন ক্রমেই প্রসার লাভ 
করিতেছে, জগতের বাজারে বৃটিশ পণ্যের 
চাহিদাও খুব বেশী।। অথচ পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির 
ভন্ত উপযুক্তসংখ্যক শ্রমিক: পাওয়া যাইতেছে না 
বলিয়া বৃটিশ  শিল্পপতিরা উদ্বেগ- প্রকাশ 


করিতেছেন | সরকারী চাকুবীয়ার, মংখ্যা অতিরিক্ত . 
গ্ররিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াও অভিযোগ শুনা" ' 


যাইতেছে ।' “গত নবেম্বর মাসের সরকারী হিসাবে 
দেখা: যায় যে, বৃটেনের সরকারী চাকুরীয়ার মোট 


:.. আর্থিক জগৎ 


এই বিষয় লইয়া শ্রমিক. গবর্ণমেন্টের' তীব্র 
সমালোচনা ,করিতে আর্ত করিয়াছেন। মিঃ 
চাচ্চিলের আসর নিন্দা-প্রস্তাবে. শ্রমিক গবর্ণমেন্টের 
অকর্ধপ্যতা প্রমাণের জন্য এই বিষয়ের উল্লেখ কর! 
হইবে, এরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে। : , 


. গবর্ণমেন্ট তাহাদের দপ্তরে এত লোক 


আটকাইয়া.না রাখিয়া বিভিন্ন শিল্পের জম্ভ তাহাদের 


ছাড়িয়া দিন__অনেকে এই দারী জানাইতেছেন।" 


কিন্তু সমগ্রভাবে বিষয়টা আলোচনা করিলে যনে 
হয় যে, বৃটেনের শ্রমিক-সমন্তার পশ্চাতে একটা 
গভীর রহন্ত রহিয়াছে ।” . ' 

বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট স্বভাবতঃই লমাজ- 
তান্ত্রিক কর্মসুচী গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজতান্রিক 


গবর্ণমেপ্টের নেতৃত্বে রা ক্রমেই অধিকতর দায়িত্ব 


গ্রহণ 'করিবে, ইহা জানা কথা। -এই অবস্থায় 
সরকারী চাকুরীয়ার সংখ্যাও অনিবার্য্যভাবে বৃদ্ধি 
পাইবে। যে সকল লোক আছ কয়লার খনি, 
রেলওয়ে প্রভৃতিতে কাজ ‘করিতেছে, কাল এই 
খনি ও রেলওয়ে ইত্যাদি গবর্ণমেন্টের হাতে গেলে 


সেই সকল লোক সরকারী চাকুরীয়াতে পরিণত 


হইবে। কাজেই সরফারী চাকুরীয়াদের সংখ্যা-হাসের 
দাবী এরূপ ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নহে; ছু্টবুদ্ধি- 
প্রস্থতও বটে। অবধ্য, আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্টের 
গদাইলক্করী চালে চলিবার অন্ত লক্ষ লক্ষ চাঁকুরীয়া 
নিয়োগ কেহই সমর্থন করিতে পারে'না।' শ্রমিক 
গবর্ণমেন্টের ক্ষেত্রেও এই ধরণের ব্যাপার ঘটিলে 
নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবিধান দাবী করিতে হইবে। 

বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক 
কর্মসূচী লক্ষ্য করিলে সরকারী চাকুরীয়ার সংখ্যা 


ধুব বেশী কমানো যাইতে পারে বলিয়া মলে হয় 


নাঃ আর ফুই.এক লক্ষ (লোক হাস করা সম্ভব 


হইলেও তত্থারা বৃটেনের ডি ২১ দাই বাহণ্য। 


হইবে, ইছাও মনে করা তুল । 


ক্রেজি ্মাহ্রদএল 








মধ্য ও পূর্কাভারতের নানা কেকের ৪০টি শাখা । 





হাপিত_১৯৩ 


অন! বিঃ রী 
বিভিন্ন শিল্পের" জাতীয়করণের ফলে এই.সংখ্যা' 
বৃদ্ধি পাইয়া. প্রায় ৪০ লক্ষ "দ্রাড়াইবে বলিয়া” 
- অনুমান করা হইতেছে । রক্ষণশীল দলের লোকেরা 


কা ডাল 


৮2285 


[ ৩*শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 

-- সরকারী চাকুরীয়াদের অধিকাংশই 'কলম-পেষা 
কেরাণী।; এই কেরাণীরা' গিয়া: কল-কারখানা 
চালানোর কাজে লাগিয়া 'যাইবেন, এমন আশী, 
0788 নিশ্চয়ই করিতেছেন না। 

"পক্ষাত্তরে, ' বৃটেনের 'সৈচ্যসংখ্যা এখনও" 
পর্য্যস্ত - আশাম্ুরপভাবে, বা ঘোষিত 'নীতি. 
অনুযায়ী হাস করা হয় লাই। আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির জন্য এইরূপ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া. 
ইতিমধ্যেই বৃটিশ মগ্রিসভা কৈফিয়ৎ, দিয়াছেন ।' 
এইখানেই শ্রদিক গবর্ণমেপ্টের হু-মুখো নীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। শ্বদেশে সমাজতান্ত্রিক 
নীতি আর বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি একত্রে 
চলিতে পারে না এবং ইহারই ফলে বৃটেন আজ 
এক' অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। 


' দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির অন্ত এবং বিপুল: 


পরিমাণ খপভার হইতে, মুক্ত হইবার ' জগ্ত' রপ্তানী- 
বাণিজ্যের প্রসার ও ব্যাপক শিল্প-সম্প্রসারণ, 
বৃটেনের কাম্য। আবার" সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ 
অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিপুল সামরিক শক্তি বজায়: 
রাখা চাই। এই ছুইকৃল রাখিতে গিয়। বৃটেন 
শান্তিকালীন অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জযোগ" 
পাইয়াও শাস্তিকালীন অবস্থা ফিরাইতে' পারিতেছে' 
না। কলে শিল্পোন্নতির, পথেও রাধা . পড়িতেছে, 
আবার সাআজ্যবাদী স্বার্থরক্ষাও দুফর হইয়া 
উঠিতেছে। ইছা ছাড়া বৃটেনের ধনিকদের মুখপত্র, 
পইকনমিস্ট” এবং কমিউনিস্ট মুখপত্র “লেবার: 
মাস্থলিতে” সম্প্রতি বৃটেনের শিল্প সম্পর্কে যে তথ্য 
উদবাটিত হইয়াছে, তাহাতেও শিল্পসমূহে ' শ্রমিকের' 
অভারের একটা মৃলগত কারণ খঁ.ম্িয়া: পাওয়া. 
যায়। “ইকনমিস্ট” দেখাইয়াছেন যে, বৃটেনের পিল্প-. 
সমূহ্রে বিপুল উন্নতি হইতেছে এবং , আয় বৃদ্ধি. 
পাইতেছে।, “লেবার, মাম্বলি” দেখাইয়াছেন যে, 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় বৃদ্ধির. সঙ্গে সঙ্গে. 
শ্রমিকদের আয় ক্রমেই. হাস পাইতেছে,। এক্সপ' 
ক্ষেত্রে নিতান্ত, দায়ে না পড়িলে শ্রমিকরা যে 
সহলে শিল্পসমূহে কাজ লইতে চাহিবে . না, La 


সালনেভ্যিণ ডিলেন্ডত . 
ভে, ভিন, চ স্রুল সতী । 














সকল প্রকার ব্যান্জিং কাৰ্য; করা হয় 


জেলি জাতীয়দীপ, কলিকাতা || কলিকাতা । 


আসাম ব্যান লিমিট 


হেড অফিস- শিলঢর, আসাস- 
, কলিকাতা অফিস_-পি-২৯, মিশন রো. (এই্লটেন্শন).. 
সরা : দত্রাগাছি, গোচরণ বেলিয়াচণ্ডী+ বাকুইপুর, হাটখোলা, চরমুগুরিয়া। 
আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সর্বপ্রকার, ব্যান্ছিং কাৰ্য্য কর! হয় ৃ 


* ম্যানেজিং ডিরেক্টরর_-ডি, গুণ | 


রঃ নি অর্থ দাদন 3 তাহার সমস্যা 
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ও দাদনী টাকার উপর আদায়ী সুদ ও লভ্যাংশের 
মাত্রা হাস পাওয়ায় দেশের লগ্নিকারকদের: পমক্ষে' 
আজ এক জটিল সমন্তার“উত্তব হইয়াছে। পূর্বে 
এদেশে জমাজমি ক্রয়ে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বিস্তর 
অর্থ নিয়োগ করিতেন।. মহাজনী ব্যবসায়েও 
, অনেক টাকাপয়সা খাটানো হইত। কিন্ত 
প্রদাত্বত্ব আইন পুনঃ পুনঃ সংশোধিত হওয়ার ফলে 
প্রমির উপর প্রজার স্বত্ব২ও অধিকার এত 
সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, জমিদারী-ও তানুকদারী 
হইতে বেশী আয়ের প্রত্যাশা এখন আর মোটেই 
করা চলে না। আইন অনুসারে যে সীমাবদ্ধ 
পাওনার ব্যবস্থা হইয়াছে, দরিদ্র প্রজাদের বিরাগ- 
ভাজন হইয়া তাহাও সম্পূর্ণ আদায় করা কঠিন 
হইয়া দীড়াইয়াছে। তাহার উপর জমিদারী ও 
তালুকদারী সরকাঁরে খাস করিয়া লইবার কথা 
উঠিয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে এ সম্পর্কে একটি 
পরিকল্পন! সরকারীভাবে গৃহীত হইয়াছে । কাজেই 
এদিক দিয়া নূতন করিয়া অর্থ নিয়োগ করিবার 
সুযোগ বর্তমানে খুবই কম। সেরূপ করিতে 
গেলে তার বাঁকিও যথেষ্টই বলা চলে। টাকা 
খণ দিয়া ইচ্ছামত সুদ আদায় করা যাইত বলিয়া 


পূর্বে অনেকে মহাজনী ব্যবসায়ের দিকে, 


ঝকিয়াছিলেন। কিন্তু মহাজনী আইনের ফলে 
এই শ্রেণীর কাঁজকারবার কঠিমভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে । সুদের হার কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। কাজেই মহাজনী 
ব্যবসা চালাইবার রেওয়াজ বর্তমানে একরূপ 
উঠিয়া গিয়াছে । সহরাঞ্চলে জমিবাড়ী ক্রয়ে 
টাক! খাটাইয়া পূর্বে বেশ কিছু মোট! লাভের 
সংস্থান করা যাইত। এক্ষণে সে সুযোগও 
সীমাবদ্ধ হুইয়া পড়িতেছে। একে জমিবাড়ীর 
মূল্য খুবই বেশী, তাহার উপর অমিবাড়ী মিউনি- 
সিপ্যাপাইজ. করার বা তাহাদের উপর 
মিউনিসিপ্যালিটির মালিকানা স্বত্ব প্রসার করিবার 
প্রস্তাব উঠিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের সুদের 
হার পুর্বে বেশ চড়া ছিল। যুদ্ধের সময় হইতে 
নানাকারপে সেই সুদের হার বেশী পরিমাণে 
নামিয়া আসিয়াছে । চীফ মনি পলিসি বা সত্তা 
টাকার নীতি গবর্ণষেপ্টকে এতই পাইয়া বপিয়াছে 


যে, শতকরা বাধিক আড়াই টাকার বেশী সুদে . 
তাহারা আর এখন কোন সরকারী খুণপত্র বাহির 


করিতেছেন না। ভবিষ্যতে এ হার উহারা যে 
আরও হাস করিতে চাহিবেন্, .তাছাতে সন্দেহ 
নাই। ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিয়া বেশী সুদ 
পাওয়ার যোগ কোনদিন ছিল ন! এখন সে 
সুযোগ আরও কমিয়া আসিয়াছে । এই ভাবে 
টাকা দাদনের অন্ত লাভজনক ক্ষেত্র দিন দিন 
সক্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় দেশের লগ্টিকারকরা! 
যুদ্ধের পুর্ব্ব হইতে এবং বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময় 
হইতে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারে টাকা নিয়োগ করা 
সম্পর্কে বেশী আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন। এই 
"অনুন্নত . দেশে শিল্পব্যবসায়ের স্বাভাবিক সুযোগ 
সম্ভাবনা যথেষ্টই রহিয়াছে। তাহার উপর যুদ্ধের সময় 
৩ 


পি 


হইতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির জন্ত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের লাতের হার অনেকগুণ বাড়িয়া 
গিয়াছে । টাকা দাদনের অস্ত অনেক ক্ষেত্রে সুদের 
হার হাস পাইলেও শিল্প-কোম্পানীর লত্যাংশের 
উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ হয় নাই । অনেক 
প্রতিষ্ঠানই যুদ্ধের সময় হইতে বেশ চড়া হারে 
লভ্যাংশ দিয়া আসিয়াছে। ফলে দেশের লগ্নি- 
কার্করা শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারে টাকা থাটাইবার 
ঝৌঁক যথেষ্টই দেখাইতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি সেদিক 


'দিয়াও নৃতন অন্গুবিধার হুষ্টি হইয়াছে । যুদ্ধের 


সময় হইতে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার দর ক্রমান্বয়ে 
চড়িয়া যুদ্ব-সমাপ্তির দেড় বৎসর পর আজ তাহ! 
আকম্থিকভাবে নিয়াভিযুখী' হইয়া দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে ও অঙ্তান্য স্থানের 
শেয়ার বাজারে ইহাতে একটা অবসাদের ভাব 
ুর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। শেয়ার বেচাকেনার আগ্রহ 
অনেক পরিমাণে দমিত হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প- 
কোম্পানীর শেয়ারের এই মন্দা বাজার দেখিয়া 
দেশের লম্িকারকেরাও আজ দিশাহারা হইয়া 
পড়িয়াছেন। ' "অর্থ দাদনের একমাত্র লাভজনক 
ক্ষেত্র এইভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় তাহার! 
টাকা খাটাইবার সুবিধাজনক পন্থা বর্তমানে 'আর 
কিছুই দেখিতেছেন নী 

অর্থ দাদন সম্পর্কে এই সমন্তা জটিল, সন্দেহ 
নাই. কিন্ত শেয়ার বাজারের বর্তমান অবসাদকে 
কেন্দ্র করিয়া যত বেশী হতাশা লোকের ভিতর 
সঞ্চারিত হইয়াছে, বাস্তব অবস্থার তাৎপর্য্য যথাযথ 
বিশ্লেষণ করিয়া ' দেখিলে তত বেশী হতাশার কোন 
সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 


আমাদের প্রথম কথা হইছেছে--ছুনিয়ার সর্বত্র ' 


আজ যে-চীফ, মনি বা সত্তা টাকার রেওয়াজ 
হইয়াছে তাহাতে টাকা খাটাইয়া. নিতান্ত 
চড়া সুদ আদায়ের লোভ সকলকেই আজ বরাবরের 
জঞ্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। 'অতীত দিনের 
অতিরিক্ত সুযোগ-সবিধার কথা ভুলিয়া বর্তমানের 
পরিবর্তিত অবস্থার সহিত লগ়িকারকদিগকে খাপ 
খাওয়াইয়া, চলিতে হইবে । 
কথা হইতেছে_-এদেশে জযিজমাতে, মহাজনী 
ব্যবসায়ে,'কোম্পানীর কাগজে টাক! খাটাইবার 
সুযোগ বর্তমানে যেরূপ সীমাবদ্ধ হুইয়া পড়িয়াছে 
এৰং ওঁ সব দিক দিয়া ভাল আয়ের সংস্থান হওয়া 
দিন দিন যেরূপ অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাতে 
শিল্পব্যবপায়ে টাকা খাটাইবার “দিকেই: এখন 
হইতে আমাদিগকে বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। 





হেড অফিস-_স্পিভসগু, 
টেলি :ঃ--SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


উনিও শু 
জেনারেল ম্যানেজার । ... 








} 


যুদ্ধের সময়ে যেক্সপ বেশী লভ্যাংশ শিলপব্যবসায় 
হইতে পাওয়া গিয়াছে ভবিষ্যতে সেরূপ লভ্যাংশ 
হয়ত আর তাহা হইতে পাওয়া যাইবে 'না। কিন্তু 
উপযুক্তরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ও শিল্পের সুযোগ- 
সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহাতে অর্থ খাটাইতে পারিলে 
অন্ত সকল প্রকার সিকিউরিটির চেয়ে শিল্প- 
কোম্পানীর শেয়ার হইতে বেশী প্রতিদান অবশ্তই 
মিলিবে | রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভিতর 
কতিপয় ধরণের অশুভ জল্পনার ফলে বর্তমানে 
শেয়ার বাজারে একটা বিপধ্যয় সুরু হইয়াছে। 
আতঙ্ক ও আশঙ্কার ভিতর এই .বিপর্ধ্যয়ের কারণ" 
গুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কাহারও 
পক্ষেই বড় একটা সম্ভবপর হইতেছে ন!। সে 
ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এত বেশী নৈরাশ্তের 
কোন হেতু বাস্তবিকপক্ষে নাই বলিয়াই মনে 
হইবে। শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার-দর পুনরায় বেশী 
রকম তেজী হইয়া উঠিবার আশা আছে, একথা. 
আমরা জোর দিয়া বলিতে পারি না। কিন্ত সকল 
দিক বিচার করিয়া দেখিলে এই চীফ, মনির যুগে 
শিল্প-কোম্পানীতে টাকা খাটাইয়া অগ্য সকল দিকের 
চেয়ে বেশী লাভ পাওয়ার সুযোগ যে এদেশে অদূর 
ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ন থাকিবে, তাহা খুবই বল! চলে। 

"সম্প্রতি শেয়ার বাজারে শিল্প-কোম্পানীর 
শেয়াব দর নামিয়! যাওয়ার মুলে তিনটি প্রধান 
কারণ রহিয়াছে । সহজে ও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ 
করিতে গেলে সেই কারণগুলি হইতেছে এই ৫ 
(১) রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা, 
(২) শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্ভাশনেলাইজেশন . বা 
জাতীয়করণের প্রস্তাব, ও. (৩) সরকারী- 
ভাবে শেয়ার বাজারের কাজকারবার নিয়ন্ত্রণের 
প্রস্তাব। এই সব কারণ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়া নিম্নে শিল্প-কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আমরা একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়ার 
চেষ্টা করিব ! 

মুসলিম লীগের ‘প্রতাক্ষ সংগ্রামের নীতি গত 
আগষ্ট মাস হইতে দেশের অবস্থাকে নানাভাবে 
ঘোরালো করিয়] তুলিয়াছে। নানা স্থানে ভয়াবহ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যদিও বর্তমানে অবস্থা 
অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তথাপি কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগের ভিতর কোন আপোঁধ-মীমাঁংসার 


'স্বাত্ত সম্ভাবনা না থাকায় অদুরভবিষ্যতে দেশে 


নৃতন হাঙ্গামা বাধিবে বলিম্না অনেকে আশঙ্কা 
করিতেছেন । গণ-পরিষদের কার্য্যধারা ও মণ্ডলী- 
গঠনের প্রশ্ন লইয়া কংগ্রেসের পর মুসলিম লীগের 








শিং ব্যান্ধিং বণেৱেশন লিঃ | 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_5১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ীট 
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| 





৭৬৪ 


ঝগড়া যেরূপ পাকিয়া উঠিতেছে, তাহাতে এদেশে, 
ছোটথাট সিভিল ওয়ার বা ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিয়$ 
যাওয়াও বিচিত্র নহে বলিয়া কেহ কেহ মনে 
করিতেছেন। তাহা! ছাড়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
তাঁহাদের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতিতে এমন 
কতকগুলি নূতন সর্ব ঘোষণা করিয়াছেন, যাহার 
ফলে গণ-পরিষদের সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক 
হাটি হইয়াছে । কংগ্রেস নেতারা উহাতে যেরূপ 
বিদ্ধ হইয়া! উঠিয়াছেন, তাহাতে দেশের স্বাধিকার 
অর্জনের অদ্য কোন সছুপায় না দেখিলে তাহারা 
নূতন করিয়া জাতীয় সংগ্রাম সুরু করিতে চাহিবেন 
বলিয়াও বুঝা যাইতেছে। প্রত্যক্ষ সঙ্বর্য, ঘরোয়া 
যুদ্ধ ব! স্বাধীনতার সংগ্রাম যাহাই সুরু হউক না 
কেন, শিল্পব্যবসায়ের শ্বার্থের দিক হইতে উহাদের 
কোনটাই বাঞ্ছনীয় নহে। বিক্ষোত, রেষারেষি ও 
বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে শি্পপ্রতিষ্ঠানসমূছের কাজ- 
কারবারে মন্দা দেগা যাইবে, ব্যাপক বিশৃঙ্খল! স্পট 
হইলে কলকারখানার বাহক ক্ষতি সাধিত হওয়ারও 
' আশঙ্কা আছে। লাভের বদলে তখন ঘাটতির 
অক্কই হয়ত বড় হইয়া দেখা দিবে | এই সব জল্পনা- 
কল্পনা হইতে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে 
লোকের আস্থা হাস পাইয়াছে। শেয়ার বাজারে 
উহাদের দর নামিয়া গিয়াছে। 

রাজনৈতিক দিক [হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার যে কিছুটা কারণ 
রহিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত 
বর্তমানে শিল্প-পণ্যের চাহিদা! যেরূপ বেশী, তাহাতে 
কোন একটা বিরাট আলোড়ন ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া 
সাধারণভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তেমন কোন ছুর্দিন 
ঘটিবার কথা নহে। সাম্প্রদায়িক সঙ্কট ও ঘরোয়া 
যুদ্ধের যত আশক্কাই আমরা. করি না কেন, তাহ! 
ততদুর গিয়া পৌছিবে বলিয়া মনে করা আমাদের 
পক্ষে কঠিন। ঘরোয়া বিবাদ-বিলম্বাদ যে কোন 
সম্প্রদায়ের পক্ষেই কিছুমাত্র লাভজনক নহে-_ 
নোয়াখালী ও বিহারের ঘটনার পর উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা ভালভাবেই বুঝিতে 
পারিয়াছে বলিয়া আশা করি! আর সে কারণে 
লীগ নেতৃবৃন্দের হুমকী সত্বেও ভবিষ্যতে তেমন 
. কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটিবার সম্ভাবনাই আমরা 
দেখিতেছি। কংগ্রেসের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
' ইতিমধ্যে অনেকটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 'কিন্ত আর বেশীদূর গিয়া তাহার! 
সহযৌগের বদলে নিছক সংগ্রামের পথে কংগ্রেসকে 
ঠেলিয়৷ দিতে চাহিবেন বলিয়া মনে হয়  না। 
অত্ততঃগণ-পরিষদের কাজ চলিতে থাকার সময় 


সেরূপ সংগ্রাম কার্য্যতঃ আরম্ভ হইবে বলিয়া ধারণা 


করা যায় না। তাহা ছাড়া বড় রকম যে 
সাম্প্রদায়িক সম্ঘর্য ও ঘরোয়া যুদ্ধের আশঙ্কা লোকে 
' করিতেছে তাহা যদি একান্তই বাধিয়া যায়, তবে 
উবার ফলে কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার 
পরিপুরণের পথও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে খোলা 
থাকিবে সন্দেহ নাই। শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি 
অধিকাংশই বীমা করা হইয়া থাকে । কাজেই 
দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে এই সমস্তের ক্ষতি ঘটলে 
তৎবাবদ বীমার টাকা কোম্পানীসমূহ ফিরিয়া 
পাইবে। দাঙ্গাহাঙ্গাম ঘটিলে লোকের উপর 
“ পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিতে অনেক প্রাদেশিক 


তাহার রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। 


| আথিক জগৎ 
গবর্ণমেন্টই বর্তমানে সুসঙ্কল্লিত হইয়াছেন। কল- 
কারখানার ক্ষতি ঘটিলে এ ভাবে আদায়ীকৃত 
জরিমানার একটা অংশ শিক্পপ্রতি্ঠানের মালিকরা 
অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতে পারিবেন । 
কাজেই সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা 
যদিও বা ঘটে তাহার ফলে শিল্পকারথানার 
অপূরণীয় ক্ষতির 'ৃপ্তাবনা আমরা বাস্তবিক পক্ষে 
কিছু দেখিতেছি না| 

এদেশের মৌলিক শিল্পগুলিকে চিরে 
করা ও উহাদের পরিচালনা সরকারের কর্তৃত্ব 
নেওয়া সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট ইতিপূর্বে 


তাহাদের অভিপ্রায় ও উদেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন । ' 


অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্তরাও সম্প্রতি. 
নূতন করিয়া সেরূপ উদ্দেশ্ত প্রচার করিয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট কণ্টেোল ও গ্ভাশনেলাইজেশনের নীতি 
অবলম্বন করিলে শিল্পকারখানা হইতে স্থায়িভাবে 


, বেশী লভ্যাংশ পাওয়ার সুযোগ বরাবরের অস্ত 


বিলুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্ত একথা তুলিষা 


, যাওয়া ঠিক নহে যে, ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত 


মালিকানা-স্বত্ব হইতে শিল্পকারখানাসমূহকে 
মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সরকারী কর্তৃত্বে 
পরিচালনার যে উদ্দেশ্য গবর্ণমেন্ট প্রচার করিয়াছেন, 
তাহা অচিরে কার্যকরী হওয়ার কোন সম্তাবন! 
নাই। স্বাধীন ভারতে শিললোনতির স্থযোগ 
প্রসারিত করিবার জঙ্ত একট] দুরবন্ত লক্ষ্য 
হিসাবেই গ্ভাশনেলাইজেশনের কথা কংগ্রেস- 
নেভারা ব্যক্ত করিতেছেন। রাজনৈতিক মীমাংসা 

ও শাসনতন্ত্র রচনার কাজ বিশেষভাবে আগাইয়া 
যাওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে কোন বাস্তব পরিকল্পনা ' 


' কাধ্যকরী করার সুযোগ তাঁহাদের হইবে বলিয়া 


মনে হয় না। কাজেই গ্ভাশনেলাইজেশন বা 
জ।তীয়করণ নীতি অবলম্বিত হওয়ার ভয়ে এখন 


" হইতে শিল্প-কোম্পানীর মালিকানা-স্বত্ব ও তাহার 


মুনাফার সুযোগ সমন্ধে আশঙ্কিত হওয়ার কোন 
কার্প নাই । তাহা ছাড়া গ্ভাশনেলাইজেশন সম্পর্কে 
ইহা মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান ভারত শাসন 
আইন অনুসারে বিনা ক্ষতিপূরণে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান 


সরকারে খাস করিয়া লওয়ার কোন সুবিধা নাই। 


কোন শিল্প-কোম্পানী সরকারের হাতে লইতে 


হুইলে ওঁ কোম্পানীর শেয়ার উপযুক্ত মূল্য দিয়া. | 
ক্রয় করিতে হইবে | বাজার-মূল্য ও প্রাপ্ত : 


লভ্যাংশ অন্থপাঁতেই শেয়ার-মূল্য স্থিরীকৃত হইবে | 
কাজেই গ্াশুনেলাইজেশন নীতি ক্ষার্যযকরী হইলেও 
তাহাতে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে আতঙ্কিত 
হওয়ার কিছু নাই। . 

এ দেশের শেয়ার বাজারসমূহে ঝঁকিদারী কাঞ্জ- 


কারবারের প্রাবল্য দেখা যাওয়ায় এ সব বাজারের 


কার্য্যধারা নিয়গ্রণ সম্পর্কে সুচিন্তিত নির্দেশ 
প্রদানের জন্ত ভারত গবর্ণষেন্ট ডাঃ টমাঁসকে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। ডাঃ টমাস সম্প্রতি এ বিষয়ে 
প্রকাশ, এ 
রিপোর্টে শেয়ার বাজারের কাজকারবার স্ুনিয়ন্্রণের 
অন্ত (১) কোন সহরে একটির বেশী শেয়ার বাজার 


চালু না রাখিবার, (২) বাজারের সমস্ত শ্রেণীর 


দালালকে লাইসেন্দ লইতে বাধ্য করার, (৩) ক্রীত 


. শেয়ারের 'মুল্যের কতকাংশ দালালদিগের নিকট 


হইতে অগ্রিম আমানত হিসাবে লইবার, (৪) 


রি 


লা 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


সিকিউরিটির জামীনে প্রদেয় খণের পরিমাণ 
স্থির করিয়া দিবার ও (৫) শেয়ার বাজারের 
বেচাকেনার উপর টার্ণওভার ট্যাক্স আদায় করিবার 
'নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট এ রিপোর্ট 
অনুযায়ী কবে শেয়ার বাজার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, 
তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই । তবে ডাঃ টমাসের 
নির্দেশসমূহ কার্যকরী হইলে উহাতে শেয়ার 
বাজারের কাজকারবার যে অনেকটা সুনিয়স্ত্রিত 
হইবে, তাহাতে সন্দেছ নাই। কিন্তু শেয়ার 
বাজার নিয়ন্ত্রণের .এই সব সম্ভবপর ব্যবস্থার 
কথা চিস্তা করিয়া এখন হইতে শিল্প-কোম্পানীর 
শেয়ার মূল্য সম্পর্কে আশঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ 
আমর! দেখিতেছি না। মূলতঃ, নাঁকিদারী কাজ- 
কারবারের , গতি সংযত ও নিয়ুগ্্িত করিবার অষ্কই 
ডাঃ টমাস তাহার উপরোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান 
করিয়াছেন । শেয়ার বেচাকেনার স্তাষ্য সুযোগ- 
সুবিধা খর্ব করা তাহার উদ্দেশ্ত নহে। অর্থনৈতিক 
কার্ধ্যকারণ বিচার করিয়া বাহার উপযুক্ত দরে 
শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চান, এ সব নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইলেও সে বিষয়ে তাহাদের কোন 
অসুবিধা ঘটিবার কথা নহে। বরং ঝঁকিদারী কার- 
বারীদের বেপরোয়া কার্য্যধারা দমিত হইলে তাহারা 
সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সুবিধা পাইবেন বলিয়াই আশা 
করা যাইতে পারে। কাজেই রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা; গ্ভাশনেলাইজেশনের প্রশ্ন ও শেয়ার 


বাজার নিয়ন্ত্রণের ' প্রস্তাব ভালভাবেই 
বিশ্লেষণ করিয়া শিল্--কোম্পনীর শেয়ারের বিষ্যৎ 


সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার মত আমরা এখনও 
* তেমন কিছুই দেখিতেছি না। এই ‘চীফ মনি'র 
যুগে শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারের মত লাভঞ্জনক 
সিকিউরিটি বর্তমানে আর বিশেষ কিছু 


নাই। বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া উপযুক্ত 
কোম্পানীর শেয়ারে টাকা দাঁদন করিতে পারিলে 
তাহা হইতে স্কায্য আয়ের সুযোগ অদুরভবিষ্যতেও 
বজায় থাকিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 


এলায়েয ব্যাঙ্ক| 


- -লিমিটেড- - 
- হেড অফিস £--ঢাকী| 
. কলিকাতা অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন 


ফোঃ কলি: ২৮৫৭ 
ময়মনসিংহ ৫ কিশোরগঞ্জ 
y বাখিতপুর £ নবাবপুর (ডাকা)। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
ডিরেটর-ইন্্‌-চার্ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 














ভাৱ 


ইনসিওৱেন্স বেসং লিঃ 
কৰি তে 


he 
ক 


ভারতের রাসায়নিক শিল্প 


নয়াদিল্লীর ২১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ 
“যে, ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত 
গবর্ণমেন্ট কতিপয় রাসায়নিক শিল্পকে পরীক্ষামূলক- 
-ভাবে রক্ষপপ্ুন্ধের সুযোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
-গ্বর্ণমেণ্টের যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায়, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পপণ্যের 
মধ্যে বর্তমানে ক্যালসিয়াম্‌ ক্লোরাইড , ফটো-ক্যামি- 
কেল, বাইক্রোমেট ও ফস্ফেটসমূহ এবং ফস্ফুরিক 
এসিড, এই রক্ষণশুক্ষের সুযোগ পাইবে । ১৯৪৭ 
সালে এই সমস্ত শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
পর্যযালোচনা করা হুইবে এবং পরবর্তীকালে 
ব্রক্ষণত্তক বজায় রাখা হইবে কি না এবং বজায় 
রাখা হইলে শুক্কের হার কি ভাবে নির্ধারিত হইবে, 
-তৎসম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। 

রাসায়নিক শিল্পের পণ্যসমূহ খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির 
গ্ভায় জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য নয় বলিয়া 
ইহাদের প্রযোজনীয়তা জনসাধারণের বিশেষ 


উপলদ্ধি হয় নাঁ। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 


সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, রাসায়নিক শিল্পের 


"উপর দেশের অন্যাপ্ত শিল্প কিরূপ নির্ভরশীল__তাহারা 


তাহা বিশেষভাবেই অবগত আছেন । ধনী-দরিদ্র- 
নির্বিশেষে নান! শ্রেণীর সাবান আমাদের দেশে 
, ব্যবহৃত হয়। কিন্ত সাবান বাহারা ব্যবহার করেন 
তাহাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই অবগত 
আছেন যে, সাবান প্রস্তত করার প্রধান উপাদান 
কষ্টিক লোড! রাসায়নিক শিল্পের একটা প্রধান 


পণ্য । প্রতি গৃহে প্রতিদিন যে সমস্ত ডাক্তারী ' 


ওবধ ব্যবহার কর! হয় তাহাতেও রাসায়নিক 


শিল্পের এক বা একাধিক পণ্য বর্তমান থাকে |. 


সাবান এবং ওধধ ব্যতীত লৌহ ও ইস্পাতশিলপ, 


বন্তরশিল্প, কাগজের কল, চামড়া ট্যানিং, রং-গ্রস্তত, , 


দেশলাই শিল্প, নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও খনিজ তৈল 


এবং কাচ ও এনামেল শিল্পেও বিভিন্ন শ্রেণীর | 


রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার কর! অপরিহাধ্য। এই 
* সমস্ত শিল্প ব্যতীত ক্কৃবিক্ষেত্রের সার, সাঞ্ষিকেল 
ড্রেসিং এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও নানাভাবে 
বহুপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার আমাদের 
'দেশে আছে। 


রাসায়নিক শিল্পের পণ্যসমূহকে মোটামুটি 
Heavy Chemicals ও Fine Chemicals’ এই 
-ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকেন সাল্ফিউরিক 
এসিড ও সাল্ফিউরিক এসিড হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন 
রাসায়নিক দ্রব্য এবং নানা৷ শ্রেণীর সোডা, নাইট্রেট্‌ 
প্রভৃতি 41211 পদার্থ Heavy Chemical বা 
প্রধান প্রধান রাসায়নিক পণ্য হিসাবে পরিচিত। 
দেশের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের' প্রয়োজন বিচার 
করিলে উল্লিখিত Heavy Chemical-লমুূহের 


গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী । শিল্প, ওষধপত্র এবং 


জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ইহাদের ব্যবহারও খুব 
বেশী। Fine Chemical-সমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন 
আখ্যাধারী প্রায় চারি হাজার পণ্য আছে। শিল্প 
এবং অনসাধারপের প্রয়োজনে ইহাদের ব্যবৃহার 
তেমন, উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমানে, রাসায়নিক 
'শিল্প বলিতে সাধারণতঃ Heavy Chemical বা 


প্রধান প্রধান রাসায়নিক পণ্য-উৎপাদনকারী শিল্প- 
সমূহকেই বুঝায় । 

অধুনাসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সমগ্র 
ভারতবর্ষে Alkali Ind॥stryর অস্তিত্বই ছিল 


না বলা চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা নিদ্দিষ্টসংথ্যক 
প্রতিষ্ঠানে অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন 


হুইত। এই সময় সমগ্র দেশে সাল্ফিউরিক এসিড 


প্রস্তুত করার জন্য ং৩টা কারখানা ছিল এবং 
অধিকাংশ কারখানাতেই “চেম্বার প্রসেস্ নামক 
পুরাতন এরং ব্যয়সাঁপেক্ষ পদ্ধতিতে সাল্ফিউরিক 
এসিড, প্রস্তুত হুইত। কারখানা আইনের নামলে 
আসে এরূপ রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
১৯২৯ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল মাত্র >২টী 
এবং ইহার মধ্যে ৭টা ছিল বাঙ্গলা দেশে। এই 
১২টা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ছিল ৩,২৮৪। 
দশ বৎসর পর ১৯৩৯ সালে ভারতের রাসায়নিক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সংখ্যা দীড়ায় ৩৪টী 
এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকসংখ্যাও 


১৯৩৯ | 
নিযুক্ত 


প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা লোকসংখ্যা 
৩,৮১৬ 


গুদেশ 


বাঙলা 
বিহার, 
8৬৪ .' 
১৬ 
৪৮ 
২২৪ 
১৮১ 


৪,৭৫০ 





মার 


(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 


সামা্ত বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৭৫০এ পরিণত হয়। উপরে 
যে তথ্যতালিকা দেওয়া হুইল তাহা বুটাশ ভারত 
সম্পর্কে প্রযোজ্য | প্রদেশসমূহকে বাদ দিলে 
যুদ্ধের পূর্বে বরোদা এবং মহীশৃর রাজ্যেও কয়েকটা 
প্রথমশ্রেণীর রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। যুদ্ধের সুযোগ এবং সামরিক ও 
বেসামরিক প্রয়োজনে এদেশের রাসায়নিক শিল্প 
কতকটা প্রপার লাভ করে। এই সময়ে সাল্ফিউরিক 
এসিড, প্রস্তুত করার মত আরও টী নূতন কারখানা 
স্থাপিত হয়। ১৯০৯ সালে সমগ্র ভারতের উৎপন্ন 
সাল্ফিউরিক ' এসিডের পরিমাপ ছিল ২৬ হাজার 
টন। যুদ্ধের সময় নৃতন কারখানা স্থাপন ও পুরাতন 
কারখানা প্রসারের ফলে এদেশে বাধিক প্রায় ৯৩ 
হাজার টন সাল্ফিউরিক এসিড উৎপর করার মত 
সুযোগ হয়। যুদ্ধের ম্থযোগে বিভিন্ন প্রদেশে 
রাসায়নিক শিল্প কিভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে, 
নিম্নের তালিকা হইতেই তাঁহার কতকটা হৃদয়ঙ্গম 
করা যাইবে £-- 


৯৯৪৩ 


সংখ্যা লোকসংখ্যা 

৩১ ৬,৬৬৯ 
ঙ ১১০৫১ 

১৮ ২,৫৬৬ 

৪ ৩৩৭ 

৩ ৩১৫৩৪ 

১৫ ১,৩৯৮ 

৯ ৯৯৩ 


৮৬ ‘১৭,৫৪৮ 


লীন লায় যদুনাথ মজুমদার বাহাছ্র, সি, আই, ই মহোদয় 
উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লোহাগঢু। কার্িয়াল ব্যাহ 


১২, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । 


"এর সহিত সংযুক্ত ) 


( affiliated ) 


৪৩, শৰ্ম্মতলা ষ্টীট, কলিকাতা । 


আর,/এম, গোস্বামী 
চীফ একাউন্ট্যাণ্ট 


ফোনঃ ক্যাল_-২২৬০ (৩ লাইন) 


% সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 


ডি, এন, মুখাজ্জাঁ এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর |: “ 





| পাঞ্জাব এবং সং 


১১৬ 


যুদ্ধের হ্থষযোগে ৫ৎটী নূতন রাসায়নিক 
কারখানা স্থাপিত হুইয়াছে। রাসায়নিক শিল্পে 
নিযুক্ত লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইযাছে চারিগুণ। " 
উপরোক্ত তালিকা সম্পর্কে আর একটা উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে, রাসায়নিক শিল্পে বাঙলা দেশ সমগ্র 
ভারতে 'পথশ্রদর্শনকারী হইলেও যুদ্ধের সুযোগে 
বাদলা অপেক্ষা অভ গদেশ_বিশেষতঃ, বোম্বাই, 
যুক্ত প্রদেশেই এই শিল্পের উন্নতি 
ও প্রসার হইয়াছে বেশী। রর 

বুধ আরম্ভ হওয়ার সময় ১৯৩৯, সালে মোট, 
প্রায় হ৬ , হাজার্‌ টন সালফিউরিক এসিড এদেশে 
উৎপন্ন, হইয়াছিল, যুদ্ধের পূর্বে অস্ান্ত রাসায়নিক, 
দ্রব্যের বাধিক উৎপাদন কি ছিল তাহার কোন 
স্ঠিক হিসাব নাই। এই সময়ে. নালা শ্রেণীর 
রাসায়নিক পণ্যের বাৰিক মোট কি পরিমাণ, 
চাহিদা, ছিল, তাহারও কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া 
যায় না। যুদ্ধের সময়, ১৯৪৩ সালে যে হিসাব 
নেওয়া হয়, তন্মতে প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্যের 
তৎকালীন বাধিক চাহিদা! ও. টা ছিল 
নিয়ক্ূপ 2. i 





 ক্াসায়নিক দ্রব্য  বাৰ্খিক চাহ 
আচুমানিক উৎপাদন 

- ১ (টন) টেন) 
সালফিউরিক এসিড ১,১৫,০০০ ৭৩,৫০০ ২ 
ফিক সোডা ' | ০£০১০০০ রর ৩,৫০০ 
ক্লিচিং পাউডার, . ১১,১০০ ২ ৪,২০০ 
সোডা এস্‌ 7 ৮০১০০ ০ ১৮,০০০. 
এলামস্‌ 58 ১৩১০০০ ৭১০০০ 
পটাসিয়াম ক্লোরেট ১,৭০০ ১,৭০০ 
CR 
রাইজোয়েটসমূহ : ৫১৯৯৩ . ৩১০০০ 


চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকায় ১৯৪৩ ||: 


॥ লালে বিদেশ হইতে ২৫ হাজার টন কণ্তিক সোডা, 


i 


১ হাজার,টন ব্লিচিং পাউডার, ৬২ হাজার টন 


ব্যালকাট| মিটি 
es ee ল্লিও_ 


“অফিসঃ 
১০২বি, লাইভ রী, কলিকাতা । 











বিডি 
চলা ুয়ারী ১১৭ হইতে; কারেন্ট, 

ও সেভিংস্‌ একাউন্টের! সুদের হার 
নিন্মলিখিতরূপ হইবে ৫ 


গ্রাম-3801591010% 
~ 


১৯৩৯ লালের. ' 





আর্ক জগৎ 

সো! এস্‌, ৩ হাজার টন এলাম্‌ এবং ৬ হাজার টন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট ভারতে অমিদানী হ্ইয়াছে। 

বুদ্ধের সময় গবর্ণমেন্ট সামরিক প্রয়োজন মিটাহ্বার 
জলন্ত তাড়াহুড়া করিয়া 'যে-ভাবে রাসায়নিক শিল্প- 
সমূত্রে প্রসার করিয়াছেন, তাহাতে, এই সমস্ত 
শিল্পের স্থায়ী -এবং নির্দিষ্ট, উন্নতি বিশেষ হুইয়াছে 
বলাষায় না। যুদ্ধোত্তর যুগে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
যাহাতে নূতন কলকজা আমদানী করার 
হুষোগ পায়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা বাঙ্ছনীয়। 
বহুসংখ্যক রাসায়নিক শিল্প পাল্ফিউরিক, এসিডের 
উপযুক্ত সরবরাহের অভাবেও উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিতে পারিতেছে না।। : উপযুক্ত মূল্যে এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান যাহাতে প্রয়োজনীয় সাল্ফিউরিক এসিড, 
পাইতে পারে, তৎসম্পর্কেও ব্যবস্থা, অবলম্বন্‌',করা, 
কর্তব্য। দেশের শিল্পোষ্নতির সহিত রাসায়নিক 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


শিল্পের উন্নতিও বিশেষভাবে জড়িত আছে।' 
প্রয়োজনের তুলনায় এদেশে . রাসায়নিক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম'। 
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল. ইণ্ডাঠী্র এবং আরও 
কয়েকটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানের সংগ্য! অল্প এবং ইছাঁদের উৎপাদনক্ষমত্তা 
তদম্থপাতে আরও কম! উপযুক্তসংখ্যক রাসায়নিক, 
শিল্পের নৃতন কারখানা দেশের মধ্যে যাহাতে 
গড়িয়া উঠিতে পারে, তদ্বিষয়ে ভারতীয় শিল্প- 





. পতিগণখেরও বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে” 


বিদ্দেশী, কয়েকটা রাসায়নিক দ্রব্যের উপর রক্ষপ- 
শক্ক ধার্য করার অস্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি 
যে; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে এদেশে 
রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির সুচনা হইবে বলিয়া, 
জনসাধারণ আশ! করিবে। 











ইয়ং ইণ্ডিয়া | পেপার মিলস 
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রাত সিডনি 


"ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ : এন্বঠিলস্ন ৬ কোং 
এ সৰ্বত্ৰ সনতান্তশালী কর্মী আবগ্তক। 
১ ও তাত বিবরণে লিখুন।, ; , 














য়ন ন্যাশনাল 


. হিড অফিদ_-৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


অব্যাহত উন্নতি এবং ভ্রমবর্মমান যশ ও. স্বনামের- 
ct সহিত জাতির সেবায় নিযু 1 St ও 





' আছারীরুত মুলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ .** '... 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


১৮ই ডিসেম্বর ম্যালাডে (বোষ্বাই ) এবং ২০শে নভেম্বর পোস্ভাতে (ক্পিকাতা ) 
নুতন শাখা খোলা, হইয়াছে । - 


8,৩০ ১০০৩৯ টাকা ' 
: ৭৬২,১০০২ টাকা। 





এ জানাল 
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3 TincTURES. AQUAE, INJECTABLES AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C STANDARDS, 4 
manufactured in our well-equipped taboratories under the 
supervision of expert chemists fl 7 











Only the best and select raw materials are used in 70800001816, 
to ensures guaranteed standards. 


We also manufacture Technical ang Fine Chemicals, Essential 
688 aad Laboratory Reagents. 


নু 


| একপক্ষকালব্যাগী অধিবেশনের পর গত ২৩শে 
ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় গণ- পরিষদের অধিবেশন 
মুলতুবী রাখা হইয়াছে । আগামী ২০শে জাহুয়ারী 
তারিখ হইতে পরিষদের পুনরাষ অধিবেশন 
বপিবে। পরিষদের উপরোক্ত একপক্ষকালব্যাগী 
অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন এবং কতিপয় 
কমিটী গঠন ছাড়া আর কোন কাজ হয় লাই। 
যেসমন্ত কমিটী গঠিত হইষাছে তাহার মধ্যে 
দেশীয় রাজ্য হইতে কি ভাবে পরিষদে সদস্ত 
নির্বাচিত হইবে তৎসম্বন্ধে দেশীয় বাজ্যসমূহের 


Acs 
4 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার জন্য গঠিত 
নিগোশিয়েশন কমিটার কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পরিষদে “স্বাধীন বুক্তরাত্ীয় পাধারণতন্ত্রই তারতের 
লক্ষ্য বলিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ষে প্রস্তাব 
উপস্থিত করিযাছিলেন তাহার আলোচনা শেব 
না হওয়াতে এবং মুসলিম লীগের পরিষদে 
যোগদান সাপক্ষে এই সমন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ন! 
করিবার জগ মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ দেওয়াতে এই 
প্রস্তাবটার আলোচন! স্থগিত রাখা হইয়াছে। 
আশা করা যায় যে, আগামী ২০শে জাহুয়ারী 


+ 


তারিখে পরিষদের পুনরায় অধিবেশন বিলে উহা 
পাশ করা হইবে। 
EY ক * : 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে 
যে বিবৃতি দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের ওয়াকিং 
কমিটা একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই প্রস্তাবে প্রদেশসমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে 
গ্রপে যোগদানের সব্বদ্ধে উক্ত বিবৃতিতে যাহা 
বলা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 


করা হইয়াছে । তবে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি 


কয়লা-শিল্পের সব চেয়ে বড় সমস্য৷--- মজুরের! কাজে প্রায়ই কামাই করে। 


কয়লা কেটে ওপরে তুলতে যে কঠিন পরিশ্রম মজুরদের করতে হয় তার পরিবর্তে তারা 
. ভালো পারিশ্রমিক অবশ্যই দাবি করতে পারে--কয়লাখনির মালিকেরা এ কথা৷ নির্ধিবাদে 
স্বীকার করেন এবং এ জন্যই বেশি মজুরি দিয়ে তাদের কাজের উৎসাহ অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা , 
করেন। 7 ফলে অতি 
অল্প পরিমাণ কয়লাই ওপরে ওঠে। 


পেটের ভাতটুকু জোটাবার জন্য যে ক’টা দিন না খাটলেই নয় তার ' বেশি 


খাটতে মজুরের! একান্ত নারাজ | কিন্তু এই মনোভাব মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। 


এর 


পরিবর্তন করতে হলে মজুরদের ভালো ভাবে শিক্ষা দিয়ে সমাজ-সচেতন করে ভোলা. 


দরকার । 


‘কেন্দ্রিয় গভর্নমেপ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়লাখনির কর্তারা এই শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ' 


১: আর) করেছেন। 


. ইপ্ডিস্নান হাইইন্দিৎ আ্যাত্সাসিস্ম্রে্পিন 
কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জরুরী কতগুলি খবর 
জনসাধারণের রানা হি 





৭৬৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 








প্রহণ করা হইবে কি না তৎসন্বন্ধে ওয়াকিং কমিটী 
কোন মত প্রকাশ না করিয়া উহারা উছার বিচার- 
ভার নিখিল ভারতীয় রাষ্্ সমিতির উপর অর্পণ 
করিয়াছেন। আগামী €ই জানুয়ারী তারিখে 
দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশন 
হইবে। প্রকাশ যে, “বি' ওঃ ‘সি’ সেকশনের 
অন্তভূক্তি বিভিন্ন গ্রদেশকে উদ্থাদের শাসনতন্ত্র 
কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিবার বদি অধিকার 
দেওয়া হয় তাহা হইলে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নাকি 
গ্রুপ গঠন সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি প্রত্যাহার 
করিবেন। উক্ত ব্যাপারে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু এবং বাস্্পতি আচার্য্য কপালনী প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ নোয়াখালীতে মহাস্মা গান্ধীর সহিত 
আলাপ-আলোচনাও করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে 
লীগের মনোভাব কি তাহা এখনও জানা যায় 
নাই। যদি গ্রুপের ব্যাপার লইয়া কংগ্রেস ও 
লীগের মধ্যে একটা বুঝা-পড়া হয় তাহা হইলে 
মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনামত একটী শাসনতন্ত্র স্থির 
করিয়। তাহা সমগ্র ভারতে চালু করিবার পক্ষে 
প্রধান বাধ। দূরীভূত হইবে । এই সম্বন্ধে কি হয় 
তাহা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির সিদ্ধান্ত হইতে 
জানা যাইবে। এক্স রা সমিতির আগামী 
অধিবেশন ভারতের রাল্রনীতিক ক্ষেত্রে একটী 
অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া আমরা মনে 
করিতেছি । 
+ # * 

প্রদ্েশমৃহকে যদি উহাদের শাসনতন্ত্র 
স্থিবীকরণে অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে গ্রপে 
প্রবেশ সম্বন্ধে আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের আপত্তির নিরসন হইতে পারে। কিন্ত 
উহা দ্বারা পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের গ্রপ সম্পর্কে 
আপত্তির খণ্ডন হইবে না। অএভ্রন্ক গ্রুপ সম্পর্কে 
একটা মীমাংসার গুজব উঠাতে শিখ সম্প্রদায় 
"অত্যন্ত চঞ্চল ভইয়! উঠিয়াছেন। উহার! বর্তমানে 
দাবী জানাইয়াছেন যে, পাঞ্জাব প্রদেশের শাসনতন্ত্র 
এরূপ একটা ধারা সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে যে, উক্ত 
প্রদেশের আইন সভাতে শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট কোন বৃহৎ (18507 ) ব্যাপারে অধিকাংশ 
শিখ সদন্তের যদি অমত হয় তষে এই ব্যাপার 
লইয়া কোন আইন রচিত হইতে পারিবে- না। 
অশ্্রী-মিশন উহাদের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণায় 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে 
মুদলমানদিগকে উপরোক্ত অধিকার দেওয়ার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। 
"আইন সভাতে শিখদের অনুরূপ দাবী অগ্রান্থ 
করিবার হেতু নাই। অবস্ত প্রদেশসমূছে এইরূপ 
বিধিনিষেধ হ্ৃষ্টি হইলে প্রদেশসমৃহের কাজে অনেক 
বিদ্ব লতি হইবে। তথাপি পঞ্জাবে শিখদের এই 
দাবীর সহিত বাঙলার হিন্দুদের বিশেষ সহামুভুতি 
ব্রহিক়্াছে। 

ক ক * 

ষ্টেটস্ম্যান পত্রে গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে 
ফলাও করিয়া এই নর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, আগামী ২০শে জানুয়ারী তারিখে 
গণ-পরিষদের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে 
ভারতীয় বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা বুঝাপড়া 
করিবার জন্ত ভারতীয় বিভিন্ন রাজনীতিক দলের 


' এক' দিনও 


এপ. অবস্থায় পাঞ্জাব, 





নেতা ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা 
গোলটেবিল: বৈঠক হইতে পারে ভারতের 
ঘরোয়া বিবাদের শীযাংসা হইবার যদি আশ! দেখা 
যায় তাহা হইলে এই ধরণের গোলটেবিল বৈঠকে 
আমাদের ফোন আপত্তি নাই। কিন্তু বৃটীশ 
গবর্ণমেপ্ট যদি এই ধরণের বৈঠকের মধ্যে লীগ, 
ডাঃ আম্বেদকারের দল, দেশীয় রাজ্ঞাদের প্রতিনিধি 
প্রত্ৃতিকে হাত করিয়া মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনাকে 
বানচাল করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে উক্ত 
গোলটেবিল বৈঠক না হওয়াই ভাল। আমাদের 
মনে হয় যে, উক্ত বৈঠকে একমাত্র মন্্রী-যিশনের 
১৬ই মে তারিখের ঘোষণা লইয়াই আলোচনা 
হুইবে এবং উহাতে নৃতন কোন বিষয়ের অবতারণা 
করা .হুইবে না-_এক্প প্রতিশ্রুতি না পাইলে 
কংগ্রেসের পক্ষে এই বৈঠকে যোগদান করা 
সমীচীন হুইবে না । 
* ক্ষ + 

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন শাখার অধিকার সম্পর্কে বিরোধের নিষ্পত্তি 
করিবার উদ্দেস্তে নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার 
সভাপতি মিঃ ভোপৎকার সম্প্রতি বোশ্বাইয়ে ডাঃ 
আম্বেদকারের সহিত দেখা করিয়াছিলেন । প্রকাশ 
যে, এই বিষয়ে ডাঃ আম্বেদকার মিঃ ভোপৎকারকে 
কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকার 
সম্প্রতি গণ-পরিবদে একটা বক্তৃতায় কেবল 
পাকিস্থানেরই বিরোধিতা করেন নাই-_তিনি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের হাতে মন্ত্রী 
মিশনের প্রস্তাবিত ক্ষমতা অপেক্ষাও অধিকতর 
ক্ষমতা দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সময়ে 


হিন্দু মহাসভার সহিত তাহার একটা বুঝাপড়ার - 


চেষ্টা হইতেছে__উহা খুব শুভ লক্ষণ | ভারতের 
হিন্দু সমাজের সামাজিক গলদ এবং উছার অবিচার- 
গ্রস্ত বিধিব্যবস্থা উহাকে দুৰ্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে 


এবং এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই মিঃ জিননা 


পাকিস্থান ও ছুই জাতির দাবী উত্থাপন করিতে 
সাহস পাইতেছেন। ম্ৃতরাং হিন্দু সমাজেব 
সমস্ত আভ্যন্তরীণ গলদ দূরীভূত করিয়া উহাকে 
যাহাতে ওঁক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করা যায়, তজ্ঞন্ত 
বিলম্ব করা উচিত নহে। 


* # 


ব্ৰহ্মদেশে. ভারতীয়দের বসবাস, উক্ত দেশের 
শিল্প-বাণিদ্য ও কৃষিকার্ধ্যে নিয়োজিত ভারতীয়দের 
মূলধন এবং ব্রহ্ম ও ভারতের মধ্যে আথিক লেন- 
দেনের সম্থদ্ধে একটা মিটমাটের অন্ত দিল্লীতে 
ব্হ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের এবং ভারতের অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেপ্টের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক ৰপিতেছে। 
ব্ৰহ্মদেশ ভারতের সীমান্তবর্তী দেশ। এক সময়ে 
উহা তারতেরই একটা প্রদেশ ছিল। উক্ত দেশের 
শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ 
যোগস্থত্রও রহিয়াছে । অদুরভবিষ্যতে বহ্ধদেশ 
স্বাধীন হইবে__তাহারও ' আশা দেখা যাইতেছে । 


* 


এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ যাহাতে. 


চিরদিন সৌহার্দ্যের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে 
বসবাস করিতে পারে, তাহা সকলেরই অভিপ্রেত। 
আশা কর! যায় বে, দিল্লী-বৈঠকের ফলে এই উভয় 
দেশের মধ্যে বিরোধিত বিষয়গুলির মীমাংসা 
হইয়া উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির 





সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্ত মুসলিম লীগ 
দলভুক্ত কতিপয় ব্যক্তির অদুরদরশিভার ফলে 
বর্তমানে এই উভর দেশের মধ্যে এক নূতন 
বিরোধের হুষ্টি হইয়াছে। বৎসরের এই সময়ে 
প্রত্যেক বৎসর ব্রহ্ম সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম জেল! 
হইতে বহু মুসলমান কৃষি-মন্কুর ব্রহ্মদেশের 
আরাকান অঞ্চলে ধান কাটিবার ভ্রন্ক গিয়া থাকে। 
এবার আরাকানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নানা 
কারণে স্বাভাবিক ন! থাকা হেতু আরাকানের 
অধিবাপিগণ চট্টগ্রামের কৃষি-ম্ভুরগণকে এ অঞ্চলে 
গিয়া ধান কাটতে দিতেছে না । এজন্ত চট্টগ্রামের 
মুলিয চেম্বার অব. কমার্স জুদ্ধ হইয়! আরাকানের 
মংড অঞ্চল দখল করিয়া উহাকে বাক্ষলাঁৰ সহিত 
যুক্ত করিবার জন্ত দারী জানাইয়াছেন। উহার 
ফলে সমগ্র ব্রহ্মদেশে একটা প্রবল বিক্ষোভের 
কি হইয়াছে। ব্ৰহ্ধদেশের সংবাদপত্রসমূহে 
এবং জনসভায় ব্রহ্গদেশের অধিবাসিগণ মুসলিম 
চেম্বার অব কমাসেরর উক্ত দাবীর বিকদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে । উক্ত দেশের 
প্রভাবশালী জনশায়ক উ স উক্ত দাবীৰে ব্রহ্মদেশে 
একটা পাকিস্থান শৃষ্টি করিবার প্রয়াস বলিয়া ঘোবণা 
করিয়া পাণ্টা দাবী হিসাবে সমগ্র চট্টগ্রাষ জেলা ও 
মপিপুর এবং আসাম প্রদেশকে ব্রহ্মদেশের অস্ততুক্তি 
করিবার দাবী জানাইয়াছেন। তবে হুখের কথা 
এই যে, মুসলিম চেম্বার অর্থ, কমাসে উপরোক্ত 
দাবী বালা বা ভারতের অন্ত কোন স্থানে কোন 
প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ কবে নাই। 
কাজেই, এই ব্যাপার আব অধিক দুব গড়াইবে না 
বলিয়াই মনে হয়। 
ফরাসীর সাত্রাজ্যবাদী গবর্ণমেন্টের সহিত 
ইন্দো-চীনেব স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট ভাইটনাম বর্তমানে 
যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হুইয়াছেন তাহাতে 
শ্বদেশপ্রেমিক  ভারতবাসীমাত্েই সহাম্ভূতি 
প্রদর্শন করিবে এবং এই সংগ্রামে ভাইটনাম 
গব্ণমেণ্টের জয় কামনা করিবে। ইন্দো-চীন 
চীনের দক্ষিণ সীমাস্তবর্ভী একটী বৌদ্বধর্খীবলম্বী 
দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসীরা 
এই দেশের অন্তভূক্ত বিভির রাজ্যগুলিকে একে 
একে জয় করিয়া উহাকে ফরাসী সাআজ্যের 
অস্তভূক্ত করিয়া লয়। অধুনাসমাপ্ত ইউবোপীয় 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে জার্মানীর ' 
, হন্তে ফরাসী দেশ পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
 ইন্দো-চীনের শ্বাধীনতাম্পৃহা জাগিয়া উঠে। যদিও 
ইংরাজদের কারসাজ্জির ফলে যুদ্ধের সময়ে ইন্দো- 
চীনের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হয় নাই, 
তথাপি যুদ্ধাবসানে ফরাসী গবর্ণমেপ্ট ইন্দো-চীনের 
স্বাধীনতা শ্বীকার করিয়া সইতে বাধ্য হন এবং 
"গত মার্চ মাসে ভাইটনাম নামে ইন্দো-চীনের 
গণতান্ত্রিক সাধারপতন্ত্ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিন 
মাস বাইতে না যাইতেই ফরাসীরা ইন্ডো-চীনের 
কোচিন-ীন প্রদেশকে ইন্দো-চীন সাধারণতন্ত্র 
হইতে পৃথক করিয়া এই প্রদেশে উহাদের একটা 
তভাবেদার গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষণে সাম্রাজ্য- 
বাদীরা ইন্দো-চীনে 'এক লক্ষ সৈষ্ক পাঠাইয়া এ. 
দেশকে পুলরায় সম্পূর্ণভাবে ফরাসী সাম্রাজ্যের 
অন্ততূত্তি করিতে যন্কল্পবন্ধ হইয়াছে । ইন্দো-চীন 
যেরূপ দূর্বল দেশ, তাহাতে আপাতত: ভাইটনাম 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইবে 
কিনা বলা যায় না। , তবে সমগ্র এশিয়া ইন্দো- 
চীনের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম লক্ষ্য করিবে এবং 
ইন্দো-চীনের অধিবাসিগণের মনে বল জোগাইবে। 
এরূপ অবস্থায় স্বাধীনতার এই সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত 
ইন্দো-চীনের ৎ কোটী ৩৮ লক্ষ অধিবাসীর যে 
বিজয় হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বা্স অব 
-কমাসে” পণ্ডিত জওহরলাল নেহকুর বক্তৃতা একটি 
*স্থরলীয় ঘটনা । এই ঘটনাটি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইিত। এসোপিয়েটেড 
চেঘ্বাস” ভারতবর্ষে বৃটিশ বণিকদের সর্বপ্রধান 
"খাটি । শুধু বণিক না বলিয়া বৃটিশ-স্বার্থ বলাই 
“বোধ হয় ভালো । করণ এদেশে বৃটিশ শাসনের 
“যে প্রয়োজন, তাঁহা ও বণিকদের স্বার্থের খাতিরেই। 
'আই-সি-এস, কিম্বা আই-পি. প্রভৃতি চাকুরী বাদ 
দিলে বুটিশের যাহা কিছু শোষণের ব্যবস্থা তাহা 
বাণিজ্যের মধ্য দিয়া এবং সে বাণিজ্য চালায় 
ক্লাইভ ট্ট্রীটের শ্বেতাঙ্গ বপিকেরা, এসোপিয়েটেড 


চেম্বাস“অব কমার্স যাহাদের প্রধান মুখপত্র । যখন 


কলিকাতায় ভারতবর্ষের রাজ্রধানী ছিল তখনও 
যেমন ক্লাইত গ্রীটের বণিকেরা ভারতে ব্রিটিশ 


শাসনের পলিসির উপর প্রভাব বিস্তার করিতেন, ' 


» এখনও তেমনই করেন | নয়াদিল্লীর দূরত্বের জন্য 
সে-প্রভাবের যাহা কম-বেশী হইয়াছে, তাহা 
. ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। যিনি এসোসিয়েটেভ+ 
, চেম্বাসের সভাপতি হন, তিনি এখনও অবধারিত- 
.-ক্ পে পর বৎসর স্যার’ উপাধি পান। 

গবর্ণয়েন্টের দিক দিয়াও এই বণিকসঙ্ঘকে 
এযে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহার (প্রমাণ এই যে, ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের সর্ধপ্রধান কর্তা ভাইস্রয় এই 
. ব্শিকলজ্বের বাঁধিক সভায় বক্তৃতা করিবার অর্ক 
- সদ্বলবলে নয় শত মাইল পার হইয়া ফি-বছরই 
কলিকাতায় আসেন । শুধু তাহাই নয়, এ বক্তৃতায় 
গবর্ণমেন্টের শালননীতির আভাস দেওয়া হয়, ঠিক 


- যেমন বিলাতে পার্পামেপ্টের উদ্বোধন সভায় রাজা 


: বক্তৃতা করেন। সুতরাং এবার ভাইস্রয়ের বদলে 
-পণ্ডিত নেহরুর এসোপিয়েটেড চেস্বার্সে বন্তৃতাকে 
আমরা ভারতবর্ষের আসন্ন রাঞ্জনৈতিক পরিবর্তনের 
-ভুূমিকারূপে গ্রহণ করিলাম, যে পরিবর্তন নেহরু 
-মন্ত্রিসভার মধ্য দিয়া ইতিমধ্যেই অনেকখানি প্রকাশ 
-পাইয়াছে। | 
# * # 
পণ্ডিত নেহরুকে প্রতিপদে প্রতিক্রিয়াশীল 
-শক্তির সঙ্গে কী ভাবে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও এই 
বক্তৃতার অন্তরালবর্তী ঘটনার পশ্চাতে রহিয়াছে। 
বড়লাটের বিভিন্ন কার্ধ্যাবলীর দিন ও সময় নির্ধারণ 
‘অনেক আগেভাগেই হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর 
- বড়দিনের আগে. এসোপিয়েটেভ চে্বার্লে বক্তৃতা 
করিবার নিমন্ত্রণ অক্টোবর মাসৈর শেবাশেষি 
* বড়লাটকে জানাইতে হয়, তাহার সম্মতি লইয়া. 
-তীহার সুবিধান্থযায়ী উহার তারিখ ঠিক করা হয়। 
, এবছরও নবেম্বর মাসের গোড়াতে এলোসিয়েটেড 
- চেম্বাসেরি সভাপতি বড়লাটকে যথারীতি নিমন্ত্রণ 
জানান এবং বড়লাট নাকি তাহ! গ্রহণও করেন। 
কিন্তু পণ্ডিত নেহরু তাহা জানিতে পারিয়। 
"তীব্র আপত্তি জানান। পগ্ডিতজী মনে করেন 
'.যে, ভারত গব্ণমেন্টের শাসন 'বা ' বাণিজ্য-বিষয়ক 
কোন নীতির কথা বলিতে হইলে তাহ] .বলিবার 
-বধার্থ অধিকারী তিনি নিজে, বড়লাট নহেন। 











খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) ' 


কারণ ইংলণ্ডে যেমন শাসননীতি স্থির করেন 


প্রধান মন্ত্রী এটিলি-সম্রাট ষ্ঠ জর্জ নহেন, 
ভারতবর্ষেও তেমনি নীতি স্থির করিবার অধিকার 
আছে প্রধান মন্ত্রী নেহকুর_ বড়লাট লর্ড 
ওয়েভেলের নহে। অবশ্ত যদি চেম্বাসে'র বাধিক 
সভায় বড়লাট আবহাওয়া বা ঘোড়দৌড় সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে চান-£ he wants to 
discuss weather or the 1৪0৩5 তবে 


পতণ্িতদ্ধীর কোন আপত্তি নাই! 


উভয়ের মধ্যে চিক কী ভাবায় কথাবার্তা 
হইয়াছিল, জানা যায় নাই। তবে নয়াদিল্লীর 
ওয়াকিবহাল মহলের বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ 
যে, লর্ড ওয়েভেল পরের দিনই এসোসিয়েটেড, 
চেম্বাপের সভাপতিকে লিখিয়া পাঠান, দেশের 
শাসন ব্যবস্থায় সম্প্রতি যে নৃতন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
তাহাতে এবারকার সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের 
সহ-সভাপতি পর্ডিত নেহরুকে বাধিক বক্তৃতা 
করিতে আহ্বান করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত । ফলে, 
সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরের পুরাতন প্রথার বিলুপ্তি ঘটে, 
ক্লাইভ স্্রীটের বাঘা বাঁধা শ্বেতাঙ্গ বপিকদের সভায় 
বড়লাটের জন্ত নির্দিষ্ট বক্তৃতা করিবার ডাক পরে 
পণ্ডিত নেহরুকে, সেই নেহরু-__বাহাকে মাত্র ৪ 
বৎসর আগেও এই শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভুরাই রিবেল্‌ 
অর্থাৎ বিল্রোহী আখ্যা দিয়াছিলেন। 


পত্তিতজ্ীকে যাহারা কিছুমাত্র জানেন, 
তাঁছারাই অবগত আছেন যে, পুরাতন প্রথা মানিয়' 
চলিবার মতো ব্যক্তি তিনি নহেন্‌। তাই একাধষিক-.' 
ভাবেই নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার 
এই বক্তৃতায়। প্রথমতঃ, ইতিপূর্বে বড়লাটেরা ' 
এই বন্তৃতাটি লিখিয়া পাঠ করিয়াছেন | সংবাদ--. 
পত্রের প্রতিনিধিরা যাহাতে বথাকালে সেই 
লিখিত বক্তৃতাটির নকল পাইতে পারে সেজস্ - 
দিল্লী হইতে গবর্ণমেপ্টের প্রচারবিভাগের বড়কর্তারা 
বড়লাটের সঙ্গে কপিকাতায় আঁসিয়ান্ছেন, বক্তৃতার 
মুদ্রিত কপি বিতরণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী এবার 
এরোপ্রেনে চাপিয়া বেলা ৯টায় একাই কলিকাতায় 
আসিলেন এবং চেম্বারে পাকা দেড়ঘণ্টা উপস্থিত- 
বক্তৃতা,_ইংরান্দীতে যাহাকে বলে একটেম্পোর 
ম্পিচ-_করিয়া বেলা আড়াইটায় দিল্লী রওনা. 
হইয়া গেলেন। না ছিল লিখিত কপি, না. ছিল 
মুদ্রিত পুস্তিকা ! 

| [ 

অস্থান্তবার এসোপিয়েটেড চেম্বাসে' বক্তৃতার 
দিন, সকাল বেলা সাড়ে ৯টা ও বেলা ১২টার মধ্যে 
বড় পোষ্ট আপিন ও রাইটার্স বিল্ডিং হইতে ক্লাইভ 
ট্রাটের অর্ধেকটা ও সম্পুর্ণ রয়েল এক্স চেঞ্জ প্লেলে. 
লাল পাগড়ী এবং শাদা সার্দেপ্ট ছাড়া সাধারণ 
মান্ুব অনপ্রাণী কেহ থাকে না, অর্থাৎ কাহাকেও 
থাকিতে দেওয়া হয় না। এবার সেখানে লোকে 





টেলিগ্রাম £ যেশখু 


যখোহৰ-খুলনা! ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড 


হেড অফিস 2১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


১5০ করাত টানে স্ব্যাক্ছেন্র ভি: 
জিতল াঁউীন্ক জিভলেন ন্যযাক্ক, 


জ্ঞানাস্ডল্ব্িভ্ভ 


প্রগতিশীল ও 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং 





শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
নির্ভরযোগ্য জীতীয় 


’ ফোন £ কলিকাতা-_-২০৪৪ 


হু হন্লাজ্ছে। 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ 
কাৰ্য্য করা হয় 


রায় জীশৈলেন্্রনাথ ঘোব বাহাদুর 
০১৯০-৯০-৯৭ 


ও ডানার তুলসি রাতে 
ক্রিয়ারিংএর স্থযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরঙীল জাতায় ব্যাক্ক 
দি এত্চাস্নিন্সেটেজ্ড 


ত্রিপুরেশ্বর শ্রী 
নি উহ ০ 
চীফ অফিস $--আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট। 


টেলিফোন £ ১০৩২ কলিকাতা 


প্রগল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, 


রেজিষ্টার্ড অফিস £গঙ্জাসাগর |. 


কলিকাতা অফিসসমূহ ₹_-১১, ক্লাইভ রে! ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড । 


টেলিগ্রাম £ “ব্যাক্কত্রিপুর” 


, অন্যান্য অফিসসমূহ £ 


সমসেরনগর, র্ঘ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 
গৌহাটী, 


ভাহুগাছ, জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা), মাম, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
ভেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার 


৭৭০ | | আর্থিক জগৎ [ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 


ES ESET 








লোকারণা। দরর্শনাথী অপেক্ষমাণ জনতাকে দৰ্শন পাইবেন। কারণ মূল সংস্করণের মতো .এই কত শত কাহিনী, তার কীন্তি জড়িয়ে থাকবে ' 
দেওয়ার অস্ত পণ্ডিতজীকে একবার সভার বাহিরে সংস্করণের সমুদয় বিক্রয়লন্ধ অর্থও দরিভ্রনারাক়শের অলৌকিক রূপকথায়। কিন্তু আমরা ধারা আজ” 
আসিয়া দোতলার জানালায় দাড়াইতে হয়। উপকারার্থে গান্ধীজীর হাতে দেওয়া হইবে। বেঁচে আছি, তাদের কাছে ভবিষ্যতের দরকার কী? 
অনেকেই হষতো জানেন না যে, অত্যন্ত ব্যস্ততায় 

+ . * বর্তমানই যথেষ্ট । তাকে চোখে দেখলাম; তীর» 


পণ্ডিত নেহরু জানালায় দীড়াইবার সময় চিরে 
ভারকেন্ুত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, _ ইহ নন য় পুস্তক সম্পর্কে সাধারণু পাশে দাড়িয়ে কাত করলাম, তার অধিনায়কত্বে ' 


চেম্বাসে'্ লভাপতি মিষ্টার টাউনেও তাহার পাশে , বাঙালী পাঠকের মনে যে ধারণা জন্মে, তাহা জানা ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার পথে ষাল্রা করলাম__ ' 
এই আমাদের সার্থকতা, এই আমাদের গৌরব, , 


এই আমাদের জয় ! আমরা ধন্ত 1 
_খেয়ালী। 


ছিলেন এবং তিনি. অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে : আছে বলিয়াই এই বইটির বিষষ আরও কিছু বলা 


পত্ডিতজীর জামার খুঁটটা চাপিয়া ধরাতেই একটা রে Sl টা মি 
মারাত্মক দুর্ঘটনা নিবারিত হুইয়াছে। . 87058 


মোড়া, নন্দলাল বসুর অন্কিত মহাত্মার একটি 

lo is '_ বহুবৰ্ণ প্রতিকৃতি ও বহু ' ত্ৰিবৰ্ণ চিত্ৰ ও ফটোপ্ৰাফ 
জওছরলালের বক্তৃতার সারমর্ম সংবাদপত্রে সহ এই বইটি আমাদের বালা দেশে অনায়াসেই 
বাহির হুইয়াছে। যদিও যাহারা সেই বক্তৃতা, 'রাজ-সংস্করণরূপে চলিয়া যাইতে পারে।. এই 


শ্বকর্ণে শুনিয়াছেন তাহারা পরদিন খবরের কাগজের সংস্করণে পণ্ডিত নেহরু একটি উপক্রমণিকা লিখিয়া ব্রদক্ষী ইশ্মিবেশ 
টি | ৫ 





রিপোর্ট পড়িয়! বিরক্তি বোধ করিয়াছেন। একটি দিয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রগুর সম্পর্কে ভারতের 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম শ্রেণীর মৌখিক ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনেতার অভিমত । শেষ ছুই লাইনের 
ভাষণের এমন অক্ষম রিপোর্টিং সচরাচর বড় একটা বাঙ্গলা অনুবাদ এই :__“উত্তরকালের ভারতবর্ষ হেড অফিস : ৯৫, ক্লাইভ হাট, 
দেখা যায় না। কিন্তু এসব সত্বেও একটা কথা গাম্বীভীকে কী ভাবে দেখবে? আঁমি ঠিক ' ৰুলিকাত৷ 

ং ফোন £ কলি ৫৩৮০ | 
নেহরুর বক্তৃতাদান এবং বক্তৃতার মর্স্ম হইতে জ্ঞানিনে। ,হয়তো তীর নামের সঙ্গে যুক্ত হবে : | 
সুস্পষ্ট হইল । তাহা এই .যে, ভারতবর্ষ ১৯৪৫ j এ | 
সালের ডিসেম্বর মাসে যেখানে ছিল ১৯৪৬ সালের 
ভিসেম্বরে সেখানে নাই এবং ১৯৪৭ বা ১৯৪৮ 
সালের ডিসেম্বরে যেখানে থাকিবে সেখানে আর 
যাহাই হউক, ব্রিটিশ বণিকেরা প্রতৃত্ব ।করিবার 
সুবিধা পাইবে না। জয় হিন্দ! 








যু বল সরাভাই, চেলাপতিরাম, হেড অফিস- মেছিনা 
টেওুলকার ও- বিঠ লাই জাতেরী ॥ল্পাচিত ক্লালন্ধাতা শাখা-পি২০. বাধা বাজার ফ্রী 


“গান্ধীজী” নামক যে বইটির সুলভ সংস্করণ সম্প্রতি 

বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি ইংকেজী- ৬. (তন চিনাবাজ রী ও সোয়ালো লেনের সন), 
জানা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্মণ কর! কর্তব্য বোধ | 

করি। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনকালে গান্ধীজী A 
ষথন আম্মেরনগর বন্দীনিবাসে ছিলেন তখন তাহার , 
পরবর্তী জন্মদিনে তাহার প্রতি দেশবাসীর 
শ্রদ্ধা-নিবেদন হিসাবে এই পুস্তক প্রকাশের পরি- 
করনা কর] হয়। সেই জন্মদিন আসিবার পূর্বেই 
গান্ধীজী কারামুক্ত হন এবং পঁচাত্তর বর্ঠর পূর্ণ - 
হওয়ার দিন ১৯৪৪ সালের ২র! অক্টোবর এই বইটি 
তাহাকে উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাকে একটি 
সাধারণ প্রশস্তি-পুস্তক বলিয়া গণ্য করিলে ভুল 
হুইঘে। সম্পাদকেরা ইহাতে গান্ীজীর জীবন ও 
. সাধনার একটা মোটামুটি আভাস দেওয়ারই চেষ্টা 
করিয়াছেন। গান্ধীজী নিজেই “পাঠকদের প্রতি’ 
শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র মুখবন্ধ লিখিয়া বইটির মর্যাদা 
বুদ্ধি কৰিয়াছ্ধেন। যাহারা দাম বেশী বলিয়া মূল 
সংস্করণটি কিনিতে পারেন নাই, তাহারা সুলভ 
(oe কিনিলে নিজেরা ধন্ঠ হইবার স্থযোগ 
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আখি হনিয়ার খবরাখবর 


কাম্দ্রীরের ওঁষধ উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ- 
কল্পে কাশ্মীর সকার সম্প্রতি টাটা কোম্পানীর 
সহিত একটা চুক্তি করিয়াছেন। উক্ত চুক্তি চল্লিশ 
বৎসর কূল বলবৎ থাকিবে । এই সম্প্রসারণের 
কাজের জগ্য ব্যয় হইবে এক কোটী টাকা 
উহার শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ কাশ্মীর সরকার 
বন্ধন করিবেন। 
বোম্বাই প্রদেশে আরও পোতাশ্রয় নির্ধাণের 
হুযোগ-সুবিয! সম্পর্কিত তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিবার জন্ত বোম্বাই সরকার সম্প্রতি একটা 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন । মিঃ এম: এ. মাষ্টার 
উক্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
মাকিন যুক্তরাু, গ্রেট বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া 
গভূতি দেশে বাজেট ও কর-ব্যবস্থা সংক্রান্ত 
সমন্ডাগুলি কিরূপভাবে সমাধান করা হয় তৎসম্বদ্ধে 
অভিজ্ঞত। লাভের অস্ত বালা সরকার নাকি 
তাহাদের অর্থবিভাগের একজন প্রবীণ কর্মচারীকে 
বিদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। বাঙ্গলার অর্থ- 
বিভাগের ডেপুটী সেত্রেটাহী মিঃ বি. দাশগুপ্ত এই 
উদ্দেশ্যে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রহিয়াছেন। 
গুকাশ, আগামী চার গাচ.মাসের মধ্যেই তীহার 
কাজ শেষ করিয়া মিঃ দাশগুপ্ত দেশে ফিরিয়া 
আসিতেছেন | 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে এবং গবেষণা 
পরিচালন] সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে প্রয়োজনীয় 
পরামর্শাদি দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সনের 
ডিসেম্বর মাসে যে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহাকে 
সম্প্রসারিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
এই সমিতিতে কেন্দ্ৰীয় শিল্প ও সরবরাহ-সচিব 
‘সভাপতি থাকিবেন এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের 
মধ্যে অনেকেই ইহার সদন্ত নির্বাচিত/হুইয়াছেন। 
থাড সার সি, তি, রমণ, সার জ্ঞানচন্্র ঘোষ, 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ডাঃ নাজিয় আহমেদ, 
কর্ণেল সার রামনাথ চোপরা, অধ্যাপক বীরবল 
প্রভৃতি । 
ভারত গবর্ণমেন্ট কৃষি গবেষণা পরিষদের 
সহকারী সভাপতি স্যার দাতার সিংএর সভাপতিত্বে 
ক্ুষি, বন ও মথগু সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের জদ্ত 
যে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহার ছু- 
সরবরাহ সম্পর্কিত সাব-কমিটি দেশের সর্বাংশে 
ছুর্ধ-সরবরাহ বৃদ্ধির জ্ একটি পরিকল্পনা তৈয়ারী 
করিয়াছেন। এ পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে, 
শুধু সহর ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নয়, দেশের 
সর্বত্রই ছুগ্ত-সরবরাহু বৃদ্ধির সুবিধা হইবে । 
দুগ্ধ বহুল অঞ্চলে মাখন, ত্বত, পনিরাদি 
প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন, পানীয় ছাড়া অন্তভাবে 
দুপ্ধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, হুগ্ধবছল অঞ্চল হইতে 
ঘাটতি অঞ্চলে দুগ্ধবতী গাভীর চালান, দুঞ্ধের যান 
নির্ণয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে গবাদির খান্ত সরবরাহ, 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঠাণ্ডার মধ্যে দুগ্ধ টাটকা. রাখ 
» ব্যবস্থা, স্কতাদি তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম 
" সরবক্াহ প্রভৃতি ২৪টি বিষয়ে ওঁ কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছেন । 
- € 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১%ই 
ডিসেম্বর হইতে ভারত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
মধ্যে রেডিও-টেলিফোঁন লাইন খোলা হুইয়াছে। 
প্রত্যহ ভারতীয় ষ্ট্যাপ্তার্ড সময়ায়য়ায়ী বেলা ১টা 
হইতে রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিট পধ্যস্ত জনসাধারণ 
উক্ত লাইন ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং প্রথম 
তিন মিনিটের জঙ্ভ ৫০. টাকা ও পরবর্তী প্রতি 
মিনিটের জঙ্ভ ১৬৩০ হিসাবে মাস্তুল লাগিবে। 
ইহা ছাভা প্রতিটি কল রেজেষ্্রী করিতে অতিরিক্ত 
২৩০ লাগিবে। I 

আগামী ফেব্রয়ারী মাসে কলিকাতায় 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাধিক' 
অধিবেশন হইবে। এইবারের অধিবেশন 
হইতেছে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ‘রজত-জয়ন্তী” 
'অধিবেশন। 

কলিকাতা ফায়ার ব্রিগ্রেডের ভস্ভ একটা 
টার্ণটেব্ল? ‘মই? খরিদ করিবার ভচ্ক বালা 
সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে সাড়ে ৮৩ 
হাজার টাকা! দিয়াছেন। 

জান! গিয়াছে, সম্প্রতি ভারত হইতে ১ 
কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মুল্যের সোনা বিমানে 
এথেছ্সে প্রেরিত হুইয়াছে। 

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন 'বাছুড় বাগান 


,রো-র নাম পরিবর্তন করিয়া “রামানন্দ চ্যাটার্জি 


সীট” রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। "নকিয়া 
্রাটের' নাম রাখা হইয়াছে “মহেন্জ শীমানি ই্রীটঃ। 

যুদ্ধবিরতির পর সম্প্রতি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যে প্রথম রেভিও-টেলিফোন ব্যবস্থা চালু 
হইয়াছে। 

বৃটেনের বর্তমান জাতীয় খশের পরিমাপ হইল 
৩২ হান্রার কোটী টাকা অর্থাৎ বৃটেনের 
অধিবাসীদের মাথাপিছু প্রায় ৬ হাজার ৬ শত 
৬৭ টাকা। 

বৃটেনের বিভিন্ন মোটর উৎপাদন কারখানায় 
বর্তমান ১৯৪৬ সনের প্রথম নয় মাসে কিঞ্চিদধিক 
আড়াই লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের যোটর-যান নির্মিত 
হইয়াছে। 

বর্তমানে বৃটেনের . ফারথালাসমূহে সমষ্টিগত- 
ভাবে [গড়ে দেড় শতখানি সাইকেল নিন্নিত 
হইতেছে । বর্তমান ১৯৪৬ সনের প্রথম ১০ মাসে 
বুটেনে ১৩ লক্ষ ৬০ হাজারখানি সাইকেল নিন্মিত 
হইয়াছে এবং তৎকালীন উৎপাদিত মালেব শতকরা 
৬০ ভাগই বিদেশে রপ্তানী করা হুইয়াছে। 
ছোটদের ব্যবহারযোগ্য সাইকেল বা ট্রাইসাইকেল 
এই হিসাবের অন্তভূক্ত করা হয নাই। ওঁ সময়ে 
প্ৰস্তত ১ লক্ষ ৭০ হাঁজারখানি ছোটদের 
ব্যবহারযোগ্য সাইকেল বা ট্রাইসাইকেলের মধ্যে 
মোট ৫০ হ্াজারখানি বিদেশে রপ্তানী করা 


হইয়াছে। 
সম্প্রতি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে দ্বিতীয় দফায় 


প্রায় সাড়ে ৪ শত পাউও (প্রায় সাড়ে € মণ) 


সোনা বিমানপথে করাচীতে আসিয়াছে । 

একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, এখন 
পর্ভূগীজ অধিকৃত টিমর এবং যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট 
রাশিয়ার যে সকল স্থান শত্রুর হস্তগত হইয়াছিল, 


য়ে সকল স্থানের অধিবাসী বা প্রতিষ্ঠানের সহিত 
অবাধে বাণিজ্যিক লেনদেন করা যাইবে। . 
প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাট্রসচিব সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেল এই মর্দে এক সাকুলার প্রচার 
করিয়াছেন যে, সরকারী কাজে কেবলমাত্র বিশেষ- 
ক্ষেত্রেই যেন অভারতীষ নিষোগ করা হয় এবং 
তাহাও যথাসম্ভব যত কম সময়ের জগ ছইলে চলে, 
মাত্র সেই সময়ের জন্য । যদি কোন বিভাগে কোন, 
অভারতীয়কে নিয়োগ করা হয়, তবে সেই পদ 
যাহাতে ভারতীয় দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে, 
তহুদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে শ্বরা ট্রবিভাগের 
সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে । কেবলমাত্র ভারত 


সরকারের অসামরিক বিভাগগুলির নিয়োগ 
সম্পর্কেই এই সমস্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে। 


কয়লাখনি মজুরদের মজুরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিয়া সরকারের নিৰুট রিপোর্ট দাখিল করিবার 
জন্ত ভারত সরকার একটা ‘কোলমাইনস্‌ ওয়েজেজ 
ইন্‌কোয়ারি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ধানবাদে 
উক্ত কমিটির কেন্দ্রীয় অফিস। আগামী আনুয়ারী 
মাসে তদত্ত কার্য সুরু করিয়া ১৯৪৭ সনের মার্চ 
মাসের 'মধ্যেই কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করিতে 
হইবে । 

জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট 
অধিবেশনে বেসরকারী বিষয়াদির আলোচনার 
জগ্ক ৪ দিনের স্থলে ৮ দিন নির্দিষ্ট কর! 


| 
বর্তমান ১৯৪৬ সনে সারা পৃথিবীতে যোট 
১৮ লক্ষ টন রবার উৎপাদিত হইবে বলিয়া 
অনুমান করা হইতেছে; উহার মধ্যে স্বাভাবিক 
রবার হইবে সাড়ে ৮ লক্ষ টন। ১৯৪৭ সনে 
১২ লক্ষ টন এবং ১৯৪৮ সনে সাড়ে ১৪ লক্ষ 
টন ম্বাভাবিক রবার উৎপর হইবে । অপর পক্ষে 
সার! ছুনিয়ায় ১৯৪৬ সনে ১৬ লক্ষ টন এবং 
১৯৪৭ সনে ১৭ লক্ষ টন রবার (স্বাভাবিক ও 
কৃত্রিম মিলাইয়! ) ব্যবহার করা হইবে । 
যুক্তপ্রদেশ সরকার প্রদেশের সংবাদপত্র 
পরামর্শদাতৃ-সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী সাংবাদিক- 








৪১, হরলাল দাস দেন, 
কলিকাতা | 
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আর্থিক জগৎ 





ম্যানচেষ্টরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটেনের 
বোর্ড অব ট্রেডএব সভাপতি সার ষ্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ 
বলেন যে, কাপডের কলগুলির কর্তৃপক্ষ যদি একটা 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্থমোদিত কার্যক্রম অগুযাযী 
কলকারখানার মেবামত ও পুরঃসংগঠন কাৰ্য্য 
করিতে স্বীকৃত থাকেন, তবে সরকার” তাহাদের 
ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বহন করিতে রাজী 
হইবেন | 

প্রকাশ্শ, আই, সি, এস, ও আই, পি, এস 
প্রভৃতি “ইম্পিরিষ্যাল সাণ্তিস”-গুলি বাতিল করা 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয সরকারের স্বরাষ্্রলচিৰ সর্দীর 
প্যাটেল যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত সচিব 
নাকি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। আগামী 
এপ্রিল যাপ হইতে উক্ত ছুই প্রকারের চাকুরিয়াদের 
উপর ভারত সচিবের আর কোন নিয়ন্ত্রণাধিকার 
থাকিবে না। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে 
প্রায় কুড়ি ক্বোটা টাকা ব্যয় হইবে । 

কলিকাতা পোর্টকমিশনার পোর্ট এম্প্লয়িজ 
এসোসিয়েশনের মূল দাবীগুলি মানিয়া লওয়ায় 
এসোসিষেশন শ্রমিক ধর্শঘটের সিদ্ধান্ত বাতিল 
করিয়াছেন । 

ভারত সরকারের শ্রযসচিব মিঃ অগঞ্জীবন রাম 
আগামী ৮ই ও ৯ই জাহুয়ারী তারিখে নয়া- 
দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশেব শ্রযসচিবদের এক 
সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন । 

ব্রক্মদেশের শাসন পরিষদের অর্থসচিৰ 
সম্প্রতি বলেন, যে, ব্রন্গের অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
তাহাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে 'হইবে বলিয়া ব্রহ্গের 
পক্ষ হইতে যে দাবী করা হইয়াছিল, বৃটিশ সরকার 
তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 

সম্প্রতি বান্সিংহামের ইপ্জিনিয়াবিং ইগ্তাইীজ 
এসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আণবিক 
বোমাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মার্কাস অলিফ্যাণ্ট বলেন 
শে, যুদ্ধে আপবিক শক্তির অপব্যবহার বন্ধ এবং 
ধাতু ও প্রয়োগ সম্পর্কিত অস্থবিধাগুলি দূর করিভে 
পারিলে আগামী পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে 
"আণবিক . শক্তি শিল্পের কাজে লাগান চলিবে 
এবং উহার, ফলে কয়লার গুরুত্ব হ্রাস 
পাইবে । 

প্রকাশ, ভারত রক্ষা আইন বলেষে সকল 
বাড়ী বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল 
"তাহ! পরিকল্পনাহ্যায়ী আগামী ৩১শে মার্চের 
মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে । তবে বে সব বাডী 
বর্তমানে আশ্রয়বেন্ররূপে ব্যবন্ৃত হইতেছে, তাহা 
এই পরিকল্পনার আমলে আসিবে না। 
_. চিকাগ্ে। বিশ্ববিস্তালযেব অধ্যাপক মিঃ এইচ 
উরে সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, প্রতিটীর অস্ত 
কুড়ি লক্ষ ডলার (প্রাষ সাডে ছিয্টি লক্ষ টাকা) 
খরচ করিষা আমেরিকা দশ হাজার আণবিক 
বোমা তৈয়ারী করাইতে পারে। উহা! দ্বারা 
পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সমুদয় নগরই অনায়াসেই ধ্বংস 
করা যাইতে পারে। 
আণবিক বোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন 
উপায় নাই। 
K প্রকাশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মর্দীন 
নামক স্থানে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ চিনির 
কল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে । এই কলে প্রত্যহ 


অধ্যাপক উবের মন্ডে' 


৪ হাজার 'টন চিনি উৎপাদিত হইবে। ইহার, 


যন্ত্রপাতি ও গঠনকৌশল : এমনভাবে করা 
হইতেছে যে, প্রয়োনবোধে এই কারথানাষ 
চিনি উৎপাদনের পবিমাণ দ্বিগুণ করা 
চলিবে । 


১৯৪৫ সন পৰ্য্যন্ত ভাঁবতীষ প্রতিষ্ঠানগুলির 
মোট ৪৫৯ কোঁটি ৪৩ লক্ষ টাকা মুল্যের হ৩ লক্ষ 


৭৬ হাজারটি জীবনবীমা চালু ছিল এবং প্রিমিয়াম 


বাবদ-বাৎসরিক আয়ের পরিমাপ দাড়াইয়াছিল ২২ 
কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ও 
প্রতিষ্ঠানগিলি ৩৬৬ কোটি ১৫ ‘লক্ষ, টাকা মূলের 


১৯ লক্ষ ৪০ হাজারটি জীবনবীমা করিয়াছিল এবং , 


প্রিমিয়াম বাবদ ১৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা 
পাইয়াছিল। 


১৯৪৫ সনে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ১২২ 
কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা মুল্যের ৫ লক্ষ ৭৭ হাজ্ারটি 
লীবনবীমা কবিয়াছিল। এ বীমার বাৎসরিক 
প্রিমিয়াম বাবদে ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয হয়। 
উহার পূর্ব বৎসরে এ প্রতিষ্ঠানগুলি ৯৫ কোটি 
২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪ লক্ষ ৩২ হাজারটি জীবন- 
বীমা করিয়াছিল এবং প্রিমিষাম বাবদ ৫ কোটি 
১২ লক্ষ টাকা আয়: হইয়াছিল। অ-ভারতীয় 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি আলোচ্য বৎসরে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকা মূল্যের ২২ হাজারটি জীবনবীযা করিয়াছিল, 
ও বীমাগুলির প্রিমিয়াম বাবদে বাৎসরিক আয়ের 
পরিমাণ ৭৮ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে; পূর্ববর্তী 
বৎসরে এ প্রতিষ্ঠানগুলি ১১ কোটি টাকা মূল্যের 


. ১৯ হাজাবটি জীবনবীমা করিয়াছিল এবং প্রিমিয়াম 


বাবদে ৬৪ লক্ষ টাক! পাইয়াছিল। 


১৯৪৫ সন পধ্যস্ত অ-ভারতীষ জীবনবীমা 
প্রতিষ্ঠানগুলির ৯১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের 
২ লক্ষ ১৬ হাজারটি জীবনবীম! চালু ছিল এবং 
প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ভারতীষ 
প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের বাহিরে ৪ কোটি ২২ লক্ষ 
টাকা মূল্যের ১২ হাজার ৭০০টি জীবন্বীমা কবিয়া- 
ছিল। ওঁ সময পধ্যস্ত তাহাদের ২১ কোটি ৭৯ লক্ষ 
টাকার মূল্যের ৭৭ হাজারটি জীবনবীমা চালু ছিল। 
ওঁ বৎসরে সমস্ত ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বীমা 
প্রতিষ্ঠানগুলির জীবনবীমা বাবদে আয় হইয়াছিল 
বথাক্রেয ২৮ কোটি ৩৮ লক্ষ ও ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ 
টাকা এবং বীমাকারীদের খরচ ইত্যাদি মিটাইতে 
'হইয়াছে যথাক্রমে ১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ও € কোটি 
৪৮ লক্ষ টাকা | ফলে বৎসরের শেষে উদ্বত্ত ছিল 
যথাক্রমে ১২ কোটি ৯২ লক্ষ ও২ কোটি ২০ লক্ষ 
টাকা। 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 
' খাস্ভ-সঙ্কট 


প্রকাশ, আরও পাঁচ বৎসরকাল “কমল বাঁডাঁও” 
পরিকল্পনা' চালু বাখিবাব জ্রন্ত ভাবত সবকাব 
প্রাদেশিক সরকারসমূহকে অস্থবোধ করিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকাব নাকি এতহুদ্দেস্তে অর্থসাহাষ্যও 
কবিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত 
প্রতি বসব অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্তের 
উৎপাদনের প্রয়ো্রনীষতা উপলব্ধি কবিষাই 
ভাবত সরকার এই পথ গ্রহণ করিষাছেন বলিয়া 
প্ৰকাশ | 





* + ক 


প্রকাশ, কাশ্মীরের থাস্ের অবস্থা আশঙ্কাজনক । 
* * | রঃ 
প্রকাশ, বাঙ্গলাব থান্ত-বিভাগের ভিবেঈর 
ক্লেনাবেল ১৯৪৫ সনেব বঙ্গীয় সব্িষা তৈল নিষস্ত্রণ 


' আদেশ অমুধাষী লাইসেন্সধাবী যিলসযূছকে তিল 


ও নাবিকেদ তৈল উৎপাদন করিতে অস্থমতি 
দিবার সিদ্ধান্ত কবিষাছেন | 


গা Ld রঃ 


প্রকাশ, এ বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা 
থানায় কেদাব-চাঁদপুব, সর্বাজ্গপুর এলাকার খাঁটান- 
জনিত বস্তা ও ফড়িং-এর উৎপাতে লক্ষ লক্ষ মণ 
ধাচ্য নষ্ট হইয়াছে । চাষীদের ঘরে ছুই মাসেব 
খাগ্ও নাই। 

ব্যাক্তগত 

ইন্পিরিয়্যাল ব্যাস্ক অব ইণ্ডিযার কলিকাতার 
স্থানীয় বোর্ডের সদস্ভ মিঃ জে, এইচ, উইলসন 
পদত্যাগ করায় মিঃ এ,জে, এল্কিনস্‌, সি-বি-ইকে 
সদন্ত রূপে কো-অপ্ট করিষা লওয়া হইয়াছে । 

* ক * i 

il ভাষাতন্ববিদ্‌ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তা- 
লষের অধ্যাপক. ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্যারিসের “সোসিষেতে এসিষাতিক”-এর প্রথম 
ভারতীয় সদস্ত নির্বাচিত হইযাছেন | 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় এবং জয়পুরিয়া- 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের পি এইচ ডি 
উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইংরেজ কর্তৃক ব্রহ্ম ও 
আসাম বিজয় সম্বন্ধে তিনি যে ‘থীসিস’ দাখিল 
করিয়াছিলেন তাহা তিনজন পরীক্ষক (ডাঃ হল, 
মিঃ হার্ভে এবং অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ডাঃ 
ডেতিল ) কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত 
হইয়াছে। 








সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা 





বাড়ি 
দাত ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা: । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
্রাঞ্চ-বড়রাজার,-শ্ঠমবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও পাঁটনা। 


উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা থার দেওয়া হয়। 


হয়। 
ঘুরী, এম-ডি 








'য্যানেডিং ডিরেক্ট_-ডাঃ অমলকুমার রায়চৌ 


নূতন যৌথ কোম্পানী 
রোড ডেভেলপমেন্ট লিঃ -ডিবেটর- হিঃ 

।  *গোপালচন্দ্র মৈত্র । রেছিষ্টার্ড অফিসূ--৫, বামনি 
€ চাটাজ্জি সীট, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন__ 
১ লক্ষ টাকা! যে কোন প্রকার জমি অথবা 
-ভূসম্পত্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যবস!। 

মহাজাতি আ্মুর্ব্ধেদ রিসার্চ এণ্ড ফার্ম্মা- 
সিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর_মিঃ 
শ্রীপতি চক্রবর্তী । রেৰিষ্টার্ড অফিস--৫৯, ক্রুস 
স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ 
টাকা । সর্ব প্রকারের আয়ুর্বেদ বধ প্রস্তুত 
সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

মিউচুয়েল প্রপার্টি লিঃ _ডিরেক্টর_মিঃ 
বি এন চাটাজ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস--৩১বি, 
একডালিয়! রোড, কলিকাতা।। অস্থুমোদিত মুলধন 
---১০ লক্ষ টাকা । জমি ও ইমারত প্রভৃতি ক্রয় 
সংক্রান্ত ব্যবসা । 

বর্ধমান টকিজ নি আর 
.কে সিংহ । রেজিস্টার্ড অফিস-_গ্তার বি সি রোড, 
বর্দমান। অনুমোদিত মূলধন__৫ লক্ষ টাকা। 
"থিয়েটার মালিক। 

বি কে দাশ এ কোং, লিঃ ডিরেক্টর. 
মিঃ বি কে দাশ। রেজিস্টার্ড অফিস--১৬৮, ল্যান্স 
"ডাউন রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন-- 
*১ লক্ষ টাকা! ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্য়াল 
ইঞ্জিনিয়ান। 

খাঙ্গ। পাবলিশার্স লিঃ-_ডিরেক্টর--মিঃ বি 
.কে দত্ত। রেঝিষ্টার্ড অফিস--€২1৯, বৌবাজার স্্ীট, 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাকা। 
প্রকাশকের ব্যবসা । 

ম্যানুফ্যাক্চারার্স সিণ্ডিকেট লিঃ 
ভিকরেষউ্টর--মিঃ হরিপদ ব্যানাজ্জি। রেজিষ্টার্ড 
'অফিস--৪৫, টালীগঞ্জ রোড, কলিকাতা । অন্থ- 
মোদিত মূলধন--৫০ হাজার টাকা। ইস্পাতের 
"আসবাবপত্র প্রস্তুতের ব্যবসা । 

ব্রিটেসিয়ান ইনভেষ্টমেন্ট কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর-_মিঃ টি কে ব্যানাজ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস 
_-৯) মাৰ্কাস ট্্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
--€ লক্ষ টাকা । শেয়ার ও ষ্টক ডিবেধশর সংক্রান্ত 
'প্রতিষ্ঠান। 

প্রী্প কিন্সস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর_-মিঃ ননী 
.গোপাল চাটাজ্জি। রেঝিষ্টার্ড অফিস-_২৭।১, 
'রসা রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন_২৫ 
‘লক্ষ টাকা । সিনেমার ব্যবসা। | 

শিওর ফুড প্রডিউজিং কোং লিঃ 
ভিরমি: শ্তামাপদ মুখাঞ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস 
---১৯৯, ভায়মণ্ড হারবার রোড, ২৪-পরগপা। 
;  “আহুমোদিত মূলধন_€০ হাজার টাকা । জেনারেল 
$ ফুড মাৰ্চেন্ট । 
{ ইয়াংমেনস্‌ মেডিসিন ষ্টোরস্‌ এণ্ড 
"টয়লেট নিঃ_ডিরে্টর-মিঃ কে বি ঘোষ। 
=== রেডিষ্টার্ড অফিস-_২২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা |" 

7৮ রাসায়নিক 

ও উধধ ব্যবসায় । রি SAL 


কোগ্সানা প্রসঙ্গ 

বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষোপলক্ষে গত ২১শে 
ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৭ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত 
কলিকাতায় পাটের বাজার, কোম্পানীর কাগজ, 
শেয়ার বাজার প্রভৃতি সমস্ত বাজার বন্ধ থাকিবে । 
আগামী ₹রা জানুয়ারী সর্ববিধ বাঁজার খুলিবার পর 
আধিক জগতে “বাজারের হালচাল” নিয়মিতভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিবে। 


বিডির কোম্পানীর লভ্যাংশ 


কানপুর টেক্সটাইলস্‌ লিঃ-_১৯৪৬ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২1০ আনা। ইহার 
পর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৭8০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
এলশিন মিলস. কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে লেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকর। বাৰিক ২৫২ টাকা । ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । বেজল- 
নাগপুর কটন মিলস্‌ লিঃ__১৯৪৬ সালের ৩০শে 


জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক ১৫৯ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। ক্যালকাটা ষ্ীম 


নেভিগেশন কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে, 


জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭1০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ভও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । হুগলী 
ফ্লাওয়ার মিলস্‌ কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৩॥০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জন্যও. অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। অকল্যাণ্ড জুট কোং, লিঃ_-১৯৪৬ 


A.C. 





সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের ভষ্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩॥০ আন! । ইহার 
পূর্বব ছয় মাসের জন্তও অহ্থরূপ হাঁরে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । ক্লাইভ মিলস্‌ কোং, লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১১০ আনা । ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
৭০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল! 
লরেন্দ জুট কোং, জিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৪২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের ভ্রম্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নৈহাটি জুট 
মিলস্‌ কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১১২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জ্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ৭২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। ল্যান্সিডাউন জুট 
কোং লি; -১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা “বাধিক 
১০২ টাঁক1। ইহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকর! বাধিক ৪২ টাকা চারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল । 


নুতন যৌথ কোগ্সানালর 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, গ্ালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন: কলিকাতা ১৬৬ 
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G. S.EMPORIUM, LTD. 


47A, Chittaranjan Avenues, Caloutts 


Phone : 


B. B. 4457 & 316 


Asia Electric- Works, -Oalcutta. --.~-- 









এ 





চি 


এ] সিকি বি, মন্ধুমদার, 


মা জগৎ 


৭৭8. 


[ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬, 











আসামের বল লিউ ব্যাহত 


2 বি ১-লিলং ঢা 
হতেন : শিলং ২০. (ছুই লাইন), [টেলিগ্রাম £ব্যাঙ্কআসাম 
কলিকাতা অফিস £-৬, ক্লাইভ রো 
আজান কলিকাতা ৬৯৪০ "* * টেলিগ্রাম ঃ আসামব্যাঙ্ক <: 


ণ. ব্রা্চসমূহ 8: 
'"' বড়পেটা, হুবড়ী, গোয়ালপাড়া, 
"1. জাড়িহাট, নওগা, ইক্ষল এবং ভার | 


হাতি রি টাকা. 
rr 


2 ০ ”, 











১,০১ Sea 


৬৪,৫০,১৯২ 9৫.. 
oD) । ক 





















সর্বপ্রকার ডি জন্য প্ৰস্তুত লই সভ্যতা, 


মানুষের জীবনে বিপদ আসে বহু, --বৈচিত্রযেরও তার অভাব 
নেই। আঁকস্মিকত! ও অনিশ্চয়তাই দূর্ঘটনার প্রধানতম 


Ne, বিশেষণ । কলিকাতার হত্যাকা ইহার, একটা, নিদর্শন । 


জীবনের আকস্মিক বিপদ্কালে, একমাত্র সাস্বনা। রি 
1 ॥ ০ বীমার জন্য মিউচুয়াল কোম্পানীর আদর সর্বাগ্রে ও সর্ববত্র । 


০০০৯০১১১৮০৭ 


3. ১৭৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 
ফোন--বি,.বি, ৩১৫৮ _ 
মিঃ পি, এস, নারায়ণ 


বি-এ, এল-এল-বি, ম্যানেজার । জেনারেল ম্যানেজার । 


i সেক্রেটারী । 
মিঃ পি, চক্রবর্তী, বি-এ, এজেন্সী ম্যানেআর | 











উর সপ 
নিলা পূৰ্ণ মযোগপ্রাপ য় 
অন্যান্য শাখা :--চটটগ্রাম, চন্দসলগর, . 


রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার | 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ! . 
োানধাজার শাধা, ৮২২, কর্ণওয়ালিস্‌। 
ষ্রীট, কলিকাতায় খোলা হইয়াছে। 
“শশাআইদের হার" 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% 
ক্যাস্সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট 'ফণ্ড, 
লোন ও ওভার্ডাফ্‌টের জন্ত লিখুন। 
“বাজার চল্তি শেয়ার অরয়-বিক্রয়কয! হয় 


চেয়ার্যান ঃ জরীমতিলাল রায় 


উনাইটেড'| 











ই 


ইত্াস্ত্রীয়াল। 


নান ল্নিস্িচেভ 
১71. শ্থীপিত ১৯৪০। '' - 
. সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
চয়ারম্যান- প্রযুক্ত যায রায় 
সুবিধাজনক -সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয়’ কাজ করা হুয়।- 
জফিস 





কলিকাতী।-". 7... 


মিঃ এইচ, রে বিএস 





'জেনারেল-ম্যানেজার £ - : 
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ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন ' 

গত ৩০শে ডিসেম্বর করাচীতে ভারতীয় 
অর্থনৈতিক সন্মেন্গনের উনক্রিংশ অধিবেশন সম্পন্ন 
হইয়াছে। এলীছাবাদ বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক 
মিঃ এস এম রুদ্র ওঁ সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করিয়াছিলেন। ভারতে সমাজতান্ত্রিক নীতিতে 
শিল্প-ব্যবসায় জাতীয়করণের দাবী উঠিয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট সেই দাবী কতকাংশে মানিয়া লইয়া 
মৌলিক শিল্পগুলি সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালনার 
“ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক রুদ্র অন্তান্ত 
বিষয় আলোচনার সঙ্গে ওঁ জাতীয়করণের দাবী ও 
প্রস্তাব সম্পর্কে তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “আমরা আমাদের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের হাতে তুলিয়া 
দিতে পারি না। একাস্তভাবে ব্যক্তিগত ও 
কোম্পানীগত পরিচালনার উপর তাহা ছাড়িয়া 
দিতেও আমরা প্রস্তুত নই। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও 
, বাষ্ট্রের নিয়স্ত্র_-এ দুইয়ের সম্মেলনেই এদেশে অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির সুব্যবস্থা সম্ভবপর । আর দেশের 
স্বার্থ সন্মুখে রাখিয়া সেভাবেই আমাদিগকে কার্যে 
অগ্রসর হইতে হইবে। শিল্প-ব্যবসায় জাতীয়করণের 
j যে সার্থকতাই থাকুক না কেন, এদেশের বর্তমান 
অবস্থায় তাহ! পুরাপুরিভাবে অমুসরণ করিতে 
বাওয়ার একটা বিপদ আছে। এদেশে শিক্ষিত 
ৰাৰিপর এবং মিন্্রীর যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। 
এদেশের গবর্ণমেন্টও এখন পর্যন্ত আমলাতাস্রিক 
রীতিনীতি অন্গযায়ীই পরিচালিত হইতেছে কাজেই 
এদেশে শিল্প-ব্যবসায় জাতীয়করণ সম্পর্কে অর্থাৎ 
তাছা সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
এখনও জোর দেওয়ার সময় আসে নাই। বর্তমানে 


দেশে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব 


, ব্ুহিয়াছে। সেই অভাব মিটাইবার জদ্ভ উৎপাদন 
বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করা অচিরে প্রয়োজন। এই 
সময় জাতীয়করণের উপর বেশী রকম জোর দিয়া 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খল| ঘটানো মোটেই 
সঙ্গত নহে 1: মহাত্মা গান্ধী দেশের শিল্পপতিদিগকে 
সাধারণের ট্রাস্টি বা অছি হিসাবে কারখানা 


পরিচালনার: 'উ্পদেশ দিয়াছেন। মহাত্মাজীর,এ 


ট্রাষ্টিশিপ নীতি খুবই প্রশংসনীয়। তবে মানুষের 
প্রয়োজন অনুযায়ী ও কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক ও 
- প্রাপ্যের, পরিমাপ সাবস্ত্য করিয়া শির্প-ব্যবস্থীর 
নিত উরি ইহ 


তত ০ 


' হইতেছে। 


2 
Yu সাজি INO. 2506 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


চেষ্টা সঙ্গত নহে। শিল্প পরিচালনায় ধনতাস্ত্রিক 
নীতির সহিত দেশসেবা ও জনসেবার যোগসাধন 
করিয়া যদি আমর! কার্যে অগ্রসর হুই, তবে এদেশে 
অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সমাজ্কল্যাণের পথও 
প্রশস্ত হইবে, সন্দেহ নাই।” j 
ধনতাম্তিক বিধিব্যবস্থায় অনেক দেশেই শিল্প- 
পরিচালনার ধারা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে; 








উৎপাদনও বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বদ্ধিত উৎপাদন. 


সর্ধতোভাবে জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত 
না হইয়া মুষ্টিমেয়ের অতিলাভ ও' অতিশ্রীতির 
পথই প্রশস্ত করিতেছে বলিয়া অভিযোগ 
উঠিয়াছে। ফলে ভ্তাশনেলাইজেশন বা জাতীয়করণ 


পৃষ্ঠ 


৭৭৫-৮০ 


৭৮১-৮২, 


৭৮৩-৮৪ 
৭৮৫-৮৬ 
‘৭৮৭-৮৮ 
৭৮৯-৪০ 
৭2১ 
৭০৪২-৪৬ 





নীতি অবশম্বন করিয়া অনেক দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের 


পরিচালনা-ভার সরকারের হাতে নেওয়ার ব্যবস্থা 
উহাতে পজিবাদী সযাজব্যবস্থার 
তরাডুবি ,ঘটিবার আশঙ্কা দেখিয়া অনেক গোঁড়া 
অর্থনীতিবিদূই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিপদ 
কালে অর্ধেক ত্যাগ করিয়া বাকী অর্ধেক রক্ষা 
করিবার স্বপ্রাচীন নীতি অনুযায়ী তাহাদের কেহ 
কেহ ব্যক্তিগত পরিচালনা ও রাষ্ট্রনিয়ন্্রণের ভিতর 


একটা আপোষ নির্দেশ দিতেছেন। 
অধ্যাপক রুদ্র যে প্রদান করিয়াছেন, তাহার , 
ভিতর সেব্ূপ পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। ভারতে ধু ত কারিগর ও মিস্ত্রীর 


যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে । এদেশের গবর্ণমেণ্টও 
এখন পর্য্যন্ত পুরানো আমলাতান্ত্রিক নীতি 
অমুযারীই পরিচালিত হইতেছে। এই অবস্থায় 
শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে অচিরে এদেশে ব্যাপকভাবে 
কোন জাতীয়করণ নীতি অসুন্থত' হওয়া আমর! 


র্‌ 


যে ীীীী|টিটিাটি 






টিকিট টিটি] 
Monday, 6th January, 1947, সোমবার, ২১শে পৌষ, ১৩৫৩ 





[ ৩৪শ সংখ্যা 


বাঞ্ছনীয় মনে করি লা। কিন্তু তাই বলিয়া 
শিল্পোরতির নুব্যবস্থা ও জনসাধারণের স্বার্থ 
সংরক্ষণের অন্য ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হিসাবে শিল্প 
জাতীয়করণের নীতি অনুমোদন ও গ্রহণ করার 
কোন বাঁধা নাই। জাতীয়করণ নীতি .অবলম্বন 
ছাড়া শিল্পের সমুচিত উন্নতি ও জনকল্যাপের 
ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে । সে হিসাবে স্বাধীন 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠাযোতে জাতীয়করণ 
নীতিকে একটা ম্ধ্যাদার "আসন অবশ্তই দিতে 


হইবে। 
. সমাজ-কল্যাপ ও বিজ্ঞান 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিপাবে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে অভিভাবণ প্রদান 


. করিয়াছেন তাহাতে সমাব্দ-কল্যাণের দিক হইতে 


বিজ্ঞানের অসীম সম্ভাব্যতা ভালভাবেই ব্যক্ত 
করা হুইয়াছ্ে। তিনি বলিয়াছেন, “ব্যক্তিগতভাবে 
সত্য ও জ্ঞানের সাধনাে বিজ্ঞানের সার্থকতা নহে। , 
সমাজ-সেবা ও জনকল্যাণের কাজে বিজ্ঞান কতদুর 
সহায়তা করিতে পারিতেছে ও পারিবে তাহার 
উপরই উহার পরম সার্থকতা নির্ভর করিতেছে । ' 


ক্ষুধারলিষ্ট নরনারীর নিকট সত্য ও জ্ঞানের কোন 


মূল্য নাই। তগবানের অপার মহিমা কীর্তন 
করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টাও বৃথা। 
তাহারা চায় ক্ষুধার অন্ন। ভারতে আজ গে অবস্থাই .. 
লক্ষ্য করিতেছি। এদেশের অগণিত জনসাধারণ 
প্রয়োজনীয় খাতবস্ত ও বাসস্থানের অভাবে আজ 
এরূপ ছুঃখ-ছুর্দশার ভিতর দিন যাপন করিতেছে যে, 
সত্য, জ্ঞান ও ভগবৎ মহিমার ফাকা বুলি আওড়াইয়া 
তাহাদিগকে শাস্ত করিতে যাওয়া নিতান্ত পরিহাস" 
ছাড়া আর 'কিছুই নহে। যখন আমরা এইসব 


লোকের জন্ত উপযুক্ত খান, বস্ত্র ও বাসস্থানের 


ব্যবস্থা করিতে পারিব এবং যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের 
দিক দিয়া তাহাদিগকে উন্নত জীবনযাত্রার স্মযোগ 
দিতে পারিব তখনই শুধু" সত্য ও অধ্যাতুজ্ঞান 
প্রচারের সার্থকতা থাকিবে, অগ্কথা নহে। সেকথা 
স্মরপ রাখিয়া এদেশের বৈজ্ঞানিকদিগকে এদেশের 
৪০ কোটি লোকের জীবনযাত্রার প্রয়োজন 
মিটাইবার দিকেই মনোযোগ 'দিতে হুইবে। 
ৰি ভাবে উৎপাদন বাড়ানো! যায়, কি ভাৰে . 
লোকের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির -পথ প্রশস্ত কর! ফাঁয়, 
সে বিষয়ে তাহাদিগকে কাধ্যকরী নির্দেশ দেওয়ার 
চেষ্টা করিতে হুইবে। তবেই বিজ্ঞান সাধনা ও 


রঃ 


৭৭৬ | 
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বৈজ্ঞানিক গবেধণার পরম সার্থকতা এদেশবাসীর 
নিকট ধরা পড়িবে? পণ্ডিত জওহরলাল 'সমাজ- 
কল্যাণ ও সেবাব্রতের যে আদর্শ এদেশের 
বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহার চেয়ে 
মহান্‌ কিছু কল্পনা করা যায় না। এ আদর্শ সন্মুখে, 


রাখিয়া যদি বৈজ্ঞানিকরা সুসম্কল্লিতভাবে কার্যে 


অগ্রসর হন, তবে বিজ্ঞানের সার্থকতা সুত্র ধারে 


ফুটিয়া উঠিবে-মানব-সমান্দের হুঃখগ্লানিও 
অনেকাংশে অপসারিত হইবে । 
\ সরকার 


ভারতবর্ষের বন্ত-সঙ্কট আদৌ হাস না পাওয়ায় 
জনসাধারণ ক্রমেই অস্থির হুইয়া উঠিতেছে এবং 
অধ্যকালীন গবর্ণমেন্টও উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছেন। 
মিলমালিকরা এ যাবৎ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছিলেন, গবর্ণমেন্ট ভাহা মোটামুটিভাবে 
মানিয়া লইলেও অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে থাকে । মিল- 
মালিকদের বস্তমূল্য বৃদ্ধির দাবীও' এই কারণে 
তাহারা মানিয়া লন নাই। তথাপি মিলমালিকরা 
বস্ত্রযূল্য বৃদ্ধির জন্ত ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। 
অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ভারত 
সরকার নয়াদিল্লীতে মিলমালিকদের এক বৈঠক 
আহ্বান করেন। এই বৈঠকে মিলমালিকরা 


যথারীতি শ্রমিক অশান্তি, ৮ ঘণ্টা কাজের সময়, + 
* মোটা কাপড় বিক্রয়ে লোকসান ইত্যাদিই বস্ত্ের 


উৎপাদন হাসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। 
গধ্ণমেণ্ট মিলমালিকদের যুক্তিগুলি এবার পূরাপৃরি- 
ভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই। “ইহার যথেষ্ট 
কারণও আছে। প্রথমতঃ, সমালোচকরা দেখাইয়া 
ছেন যে, ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হওয়ায় 
যদি বন্ধের উৎপাদন হ্রাস পায়, তাহা হইলে বিলাস 
সামগ্রীলমুহের উৎপাদন এরই কারণে হ্রাস পাওয়া 


উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, 


অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে কাজ পায় তজ্জগ্কই 
৮ ঘন্টা খাটুনীর সময় নির্ধারিত হুইয়াছে। 
শিফ.টের সংখ্যা বাড়াইলে অধিকসংখ্যক লোক 
কাজ পাইভ এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইত। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলমালিকরা ইহা করেন 
নাই। 
টেক্সটাইল কণ্টোল বোর্ডের শিল্প-কমিটির সভ্য 
«ও অন্ভতম মিলমালিক শ্রীশ্রীরাম পরিষ্কারতাবে 
দেখাইয়া দেওয়ায় গবর্ণমেন্টের সন্দেহ সত্য 
প্রমাণিত হইয়াছে । শ্রীপ্ীরাম বস্ত্রসঙ্কটের যে 


সকল কারণ * দেখাইয়াছেন, ইতিপূর্কেই তাহা, 


আমর! প্রকাশ করিয়াছি। মিলমালিকদের 
সহিত আলোচনার পর ভারত সরকার বস্্র-সঙ্কট 
প্রতিরোধের জদ্ক একটী পরিকল্পনা স্থির 
করিম্বাছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমতঃ, 
গবর্ণমেপ্ট সুস্ম বন্তের উৎপাদন হাস করিবেন এবং 
উৎপাদনের পরিমাপ বাধিয়া দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, 
যে মোটা কাপড়ের দরবৃদ্ধির জন্ত মিলমালিকরা 
পীড়াপীড়ি করিতেছেন সেই মোট! কাপড় উৎপাদনে 
খরচা কত পড়ে, গবর্ণমে্ট সে সম্পর্কে অন্থুসন্ধাঁল 
করিবৈন। তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তুল! সম্পর্কে 
তাহাদের নীতি নির্ধারণ করিবেন। চতুর্থতঃ, 


£ 


-তাহা উল্লেখযোগ্য । 


মিলমালিকদের যুক্তি যে অসার, ইহা, 


পব্ণযেণ্ট শ্রমিকরা যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী 
খাটে ভক্ন্ত তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। 
ভারত সরকারের পরিকল্পনা লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে যে, তাহারা শ্রীশ্রীয়াসের সমস্ত যুক্তিই 
মানিয়া লইয়াছেন। ইছা যে সর্বথা সঙ্গত হইয়াছে, 
তাহা বলা বাহুল্য। অধিকাংশ মিলমালিকের 
বিরোধিতা ও চিরাচরিত যুক্তি অগ্রাহ্ করিয়া 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, 
জনকল্যাণের নীতিই 
গবর্ণমেন্টের মূলনীতি হওয়া উচিত। কোন ব্যক্তি 
বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে শৌভনীয় নহে। কংগ্রেস 
নেতারা নিরপেক্ষভাবে উদার জনকল্যাপের নীতি 


অনুরণ করিবেন এবং লীগ নেতারাও সেই নীতি ' 


সমর্থন করিবেন, হহা সকলেই আশা করেন। 
বন্ত্রলক্ষট প্রতিরোধের ব্যাপারে মধ্যকালীন 
গবর্ণমেন্টের কার্য-কলাপ সেই আশা পূর্ণ করিতে 
চলিয়াছে, সন্দেহ নাই। | 


নূতন ইংরাজী বৎসরে বৃটেনের এক বিরাট 
জাতীয়করণ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইল। ১লা 
জানুয়ারী বৃটেনের কয়লার খনিসমূহ রাষ্ট্রের 
সম্পত্তিতে পরিণত হুইয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে 
জাতীয় কয়লা বোর্ড কয়লা-শিল্পগুলির পরিচালন- 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কয়লা-বোর্ডের পরিচালন 
ক্ষমতার উপর বৃটেনে জাতীয়করণের ভবিষ্যৎ বহুল 
পরিমাপে নির্ভর করিতেছে । ভারতবর্ষ ও বৃটেনের 
টৃষ্টান্ত ও কর্মপন্থা হইতে অনেক কিছু শিখিতে 
পারিবে। করলা-শিল্প জাতীয়করণ যে কী বিরাট 
ব্যাপার, তাহা কয়েকটা সংখ্যা লক্ষ্য করিলেই বুঝা 
যাইবে । বৃটেনের প্রায় সাড়ে পনর হাজার ছোট 
বড় কয়লার খনি জাতীয় কয়লা বোর্ডের হাতে 
আসিয়াছে। গোলাঘর, গ্রাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র, জলের কল ইত্যাদি সহ দশ লক্ষাধিক একর 
পরিমাণ ভূমি , উক্ত কয়লার খনিসমূহের 
এলাকার অস্ততুক্তি। ৬ লক্ষ ৭০ হাজার খনি 
শ্রমিক নূতন বৎসর হুইতে সরকারী বিভাগের 
অধীন হুইল। নূতন ব্যবস্থার ফলে.৮ শত 
কোম্পানীর সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত 
হইয়াছে। বৃটেনের কয়লার সাময়িক অভাব দুর 
করার দায়িত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র কয়লা- 
শিল্পকে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক. পদ্থায় নূতন করিয়া 
গড়িয়া তুলিবার বিরাট দায়িত্ব বৃটেনের শ্রমিক 
গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষা), দক্ষতা, 
কর্মকুশলত1 সমস্ত দিক হইতেই যোগ্য লোক 
বৃটেনে যথেষ্ট আছে, কাজেই এই বিরাট জাতীয়- 
করণের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে খুব বেশী, কষ্ট 
বা অন্ুবিধা স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। 4 

কাচড়াপাড়৷ ওয়ার্কশপ পরিত্যক্ত 

হইবে? 

ভারতবর্ষে রেলওষে যে ভাবে বিস্তারলাভ 
করিয়াছে রেলওয়ে-শিল্প সেভাবে গড়িয়া উঠে নাই, 
ফলে ইঞ্জিন হইতে আরম্ভ করিয়! খু টিনাটি অনেক 
কিছুর অন্তই আমরা পরনির্ভরশীল। দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের লময় এই পরনির্ভরতার বিষময় ফল 


আমরা ভোগ করিয়াছি। এই সময় হইতেই আমর! . 
আশা করিয়াছিলাম যে, গবর্ণমে্ট তাহাদের 
রেলওয়ে নীতির আমূল পরিবর্তন করিবেন এবং 
ভারতবর্ষ রেলওয়ে শিল্পে স্বাবলম্বী হুইবে। 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট গ্রাতিষ্ঠিত হইবার পর এই 
আশা আরও উজ্জল হুইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি একটি 
সংবাদে আমাদের আশা নিরাশীয় পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। এই সংবাদে প্রকাশ যে, কীচড়াপাড়ার 
রেলওয়ে কারখানায় ইঞ্জিন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা 
ত্যাগ করিয়া ভারত সরকারের রেলওয়ে দণ্ডর 
উত্তর কাচড়াপাড়ায় ১১ কোটিরও অধিক টাকা 
ব্যয়ে এক নূতন কারখানা, নির্মাণের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। বৎসরে এই কারখানায় ১২০টি ইঞ্জিন 
ও ৫০টি বয়লার প্রস্তুত, হুইবে। এই প্রস্তাব অঙ্রযাযী 
কাজ হইলে নাকি টেপ্তার দেওয়া, বিদেশে বন্- 
পাতির অর্ডার দেওয়া ইত্যাদি 'সম্পর্কে বাধাধরা 
কতকগুলি নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হইবে না 
এবং ইঞ্জিন ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সির্দাণের সুবিধা 
হইবে। কিন্তু উল্লিখিত সুবিধাগুলি সত্বেও ১৯৪৯ 
সনের সেপ্টেম্বরের আগে কারথানা নির্দাণের ও 
যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ হইবে না। ইহার 
অর্থ--১৯৫০ সনের ডিসেম্বরের আগে ইঞ্জিন বেশী 
সংখ্যায় প্রস্তুত হইবার কোন আশা নাই) 
পক্ষান্তরে, কাচড়াপাড়ার বর্তমান কারখানায় ইঞ্জিন 
নির্ঘাণের যে পরিকল্পনা পূর্বে বিবেচিত হইয়াছিল , 
তাহাতে দেখা যায় যে, এক. কোটি টাকার কিছু 
বেশী ব্যয় করিয়া নৃতন যন্ত্রপাতি বসাইলেই বৎসরে 
৮০টি ইঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। | 

বর্তমানে যেখানে একটি ইঞ্জিনও প্রস্তুত হয় না 
সেখানে মাত্র কোটি টাকা ব্যয়ে বৎসরে ৮০টি 


' ইঞ্জিন প্রস্তুত করা অনেক সহজসাধ্য ব্যাপার 


হইত। এই সুলভ ও সহজগাধ্য পরিকল্পনা ত্যাগ 
করিয়া রেলওয়ে বিভাগ অকস্মাৎ কেন ব্যয়বহুল 
পরিকল্পনার দিকে ঝকিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে 
তা না। এই নুতন ও ব্যয়সাধ্য 
পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পরে বিবেচিত হইলে 
কোনই ক্ষতি হইবে না। বর্তমানে কীচড়াপাড়ার 
কারখানায় ইঞ্জিন নির্খণের ব্যবস্থা না করিয়া নুতন - 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার অর্থ ভারতবর্ষে ইঞ্জিন 


নির্াণ-শিল্প কয়েক বৎসরের জগ পিছাইয়া দেওয়া | 









দেলের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান হুক 
গিণনম্‌ ব্যাক্ধ লিঃ 


৫1৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকান্ত . 
ফোম £ কলি: ৩১ 38 ভার £ ‘Honey Comb,' Ca]. 
াঁয়ীদের বিশেষজ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 










] নাপনারের সহানুভূতি প্রা 
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নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সম্মেলন . সম্ভব সেই সকল ক্ষেত্রে কর ধার্য বা করবৃদ্ধি ' 


সম্প্রতি হাওড়ায় নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল 
সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের 
চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদের লইয়াই' 
. প্রধানতঃ এই সম্মেলন হয়। সম্মেলনে ৯১৯টি 
মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ৫৩টি যিউনিসি- 
প্যালিটির ৭৪ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। 
এই ধরণেব সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কিন্ত 
সম্মেলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই যে কেহ বুবিতে 
পারিতেন যে, বাঙ্গলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটির 
অধিকাংশ কর্ণবারই এ বিষয়ে উদাসীন। ৯১৯টির 
মধ্যে ৫৩টি মিউনিসিপ্যান্সিটির প্রতিনিধি সম্মেলনে 
যোগদান করায় মিউনিসিপ্যাল সম্মেলনে 
যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির গুরুত্ব 
বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে 
মিউনিসিপ্যালিটির কর্ণধারগণ এ সম্বন্ধে অবহিত 
হইলে আমরা সুখী হইব । যুদ্ধোত্তরকালে আধিক 
প্রশ্নই সর্বক্ষেত্রে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, 
মিউনিসিপ্যালিটিসমৃহ্ের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। আয় আরও বাড়ানোর দরকার, 
অতএব গবর্ণমেন্ট মোটর ট্যাক্স প্রভৃতি হইতে 
কিছু কিছু অংশ মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ছাড়িয়া 
দিন-_ইহাই হইল মিউনিসিপ্যাল সম্মেলনের 
মূল বক্তব্য। এদিকে বাঙ্গলা সরকারও 
ব্যয়বৃদ্ধির ফলে দিশাহারা হইয়া 
আয়বৃদ্ধির ধান্ধায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 
কাজেই সম্মেলনের উদ্বোধনকালে আগেভাগেই 
স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি, 
জানাইয়া দিলেন যে, আর্থিক সাহায্য লাভের অস্ত 
গবর্ণমেন্টের দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া মিউনিসি- 
প্যালিটিগুলির উচিত নিজেদের আয়বৃদ্ধির 
পন্থাগুলির দিকে নজর দেওয়া। কোন পক্ষের 
৭. কুথাই অযৌক্তিক নহে। স্থায়স্তশাসনের অধিকার 
' লাভ "করিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানশুলি অর্থের অস্ত 
গৃবর্ণমেপ্টের দিকে তাকাইয়া থাকিবে-_ইহা কখনই 
কাম্য নহে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় পৌরপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে নিজ নি পথ দেখিতে বলার অর্থ তাহাদের 
আত্মহত্যা করিতে বল!। এই উভয় সঙ্কট হইতে 
পরিত্রাণ লাভের ছুইটী পন্থা আছে। প্রথমতঃ, 


বাল! সরকারকে বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গলার পৌর- 


প্ৰতিষ্ঠানগুলি এতদিন যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে 
সেই ভাবে আর চলিতে পারে না। জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার ধারার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে, 
নাগরিক জীবন ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতেছে এবং 
জনসাধারণের দাবীও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
অবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে ব্যাপকতর দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে। . শুধু বর্তমান ব্যবস্থার 
উন্নতিবিধান করিলেই চলিবে না, নূতন নূতন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে ছুইবে। অথচ দেশের 


আধিক অবস্থা এখনও এমন ভরে আসিয়া পৌছায় ' 


নাই, যখন কর ধার্যের নুতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন 
করা সহজপাধ্য হইয়া দীড়ায়। বর্তমানে গবর্ণমেপ্ট 
ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি যুগপৎ কর বৃদ্ধি করিতে 


হুর করিলে জনপাধারণের উপর অসঙ্গতি চাপ, 


দেওয়া হইবে । কাজেই এক্ষেত্রে নিউন্সিপ্যালিটি- 
গুলিকে খুব সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়া 


উচিত। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে যে সকল ক্ষেত্রে l : | 
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নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু সমন্তার ব্যাপকতা 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙলা সরকারের কর্তব্য হইবে 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে আধিক সাহাধ্যদানের 
ভুদ্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি বৎসর 
থোক্‌ কিছু টাকা মঞ্জুর করা। সাহায্যদানের 
পরিমাণ পতি পরবর্তী বৎসরে কমাইয়! দিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । কলিকাতা কর্পোরেশন 
এবং ব জলার ১১৯টী মিউনিসিপ্যালিটির জঙন্ত € 
বৎসরের অন্ত গবর্ণমেপ্ট যদি ৫ কোটি টাকা ধরিয়া 
রাখেন, তাহা হইলে বর্তমান, সঙ্কট হইতে 
কর্পোষেশন ও মিউনিসিপ্যাপ্সিটিগুলি উদ্ধার পাইতে 
পারে। সাছাধ্যদানের সর্ত্মাদি উভষ পক্ষের মধ্যে 
আলোচনার পর স্থির কর! উচিত। দ্বিতীয় পন্থা 
অন্তসরণ করিতে হইবে জনসাধারণকে এবং কংগ্রেস 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে। বাজলার সমস্ত পৌর- 
প্রতিষ্ঠানে যাহাতে প্রকৃত কর্্মা ও যোগ্য ব্যক্তিরা 
যাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা জনসাধারণ এবং 
কংগ্রেসের ভ্তায় জনপ্রতিষ্ঠীনগুপিকে করিতে হইবে। 
পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে আঁষুল 
পরিবর্তন ব্যতিরেকে বর্তমান অবস্থা হইতে পরিত্রাণ 
লাভের কোন আশা নাই। 
. ভারতের সাইকেল শিল্প 

ভারতীয় সাইকেল শিল্পের উদ্ভোক্তারা এই 
শিল্পের অনুকূলে আমদানীরুত বিদেশী সাইকেলের 
উপর রক্ষণপ্তন্ক বসাইবার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন । 
টেরিফ বোর্ড বা সংরক্ষণ মণ্ডলী সম্প্রতি ও দাবী 
বিবেচনা করিতেছেন । উক্ত বোর্ডের তদন্তের ফলে 
ভারতীয় সাইকেল শিল্প সম্পর্কে ও এদেশে 
সাইকেলের যোগান ও ব্যবহার সম্পর্কে অনেক 
জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে । প্রকাশ, যুদ্ধের 
থুর্ববে ভারতে, বিদেশ হইতে বৎসরে গড়ে ২ 
ভক্ষ সাইকেল আমদানী হইত। যুদ্ধের সময় 
হইতে এদেশে লোকের হাতে অর্থাগমের মাত্রা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাছাদের জীবন-যাত্রার যান 
অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে । এই অবস্থায় ভারতে 
বর্তমানে বৎসরে ৬ লক্ষ সাইকেল কাটতির সুযোগ 
রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে । যুদ্ধের সময় 
হইতে এদেশে সাইকেল শিল্পের উপর জোর দেওয়া 





দাগ. ব্যাঙ্ক লিং 


৯-এ, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 
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হইয়াছে। কিন্ত চালু কারখানার সংখ্যা এখনও 
ছুইটির বেশী দীড়ায় নাই | এই ছুইটিতে বর্তমানে 
বাৎসরিক মাত্র ৫০ হাজার সাইকেল তৈয়ার 
হুইতেছে। নানা কারণে সাইকেল কারখানা 
দুইটির কাজ এতদিন ইচ্ছামত সম্প্রসারণ. করা যায় 





ডি যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ 


ল-মসল্লা পাওয়ার যোগ দিন দিন বাড়িতেছে। 
ই হুই কারখানার মালিকর! বর্তমানে তাহাদের 
কাৰ্য্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন 
১৯৪৯'সাল হইতে এ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে | 
বৎসরে হ লক্ষ ৫০ হাজার সাইকেল এ ছুই 
কারখানায় উৎপন্ন হইবে । যুদ্ধের পূর্বে এদেশে 
বৃটেন হইতে আমদানীরুত প্রতিটি সাইকেলের 
পাইকারী দব দীডাইত ৬০ টাকা হইতে ৭০ টাকা । 
বর্তমানে প্রতিটির মূল্য ১১০ টাকা হইতে ১২০ 
টাকার মধ্যে। এদেশের কারখানাষ সাইকেল 
তৈয়ারের খরচ সম্পর্কে টেরিফ বোর্ড খোঁজখবর 
নিতেছেন। উহাদের সঙ্গত বিক্রয় মুল্য কি 
দ্াড়াইতে পারে এবং কি হারে বিদেশী সাইকেলের 
উপর রক্ষণশুক্ক বসাইলে দেশী সাইকেল উচ্ছাদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে 
টেরিফ বোর্ড একটা সিদ্ধান্তে পৌছিষার চেষ্টা 
করিতেছেন ।” 

ভারতে সাইকেলের ব্যাপক চাহিদা 
মিটাইবার জগ্ভ এদেশে আরও. কয়েকটি নূতন 
কারখানা গড়িয়া তোলা দরকার, বিদেশী 
সাইকেলের তীব্র প্রতিযোগিতার অগ্য সে বিষয়ে 
কার্য্যকরীতাবে উদ্যোগী হইতে অনেকেই সাহসী 
হইতেছেন না। বিদেশী সাইকেলের উপর 
উপযুক্ত রক্ষণপ্ুন্ধ বসানো হইলে এদেশে সাইকেল 
শিল্পের সমুচিত উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া 
অনেকের ধারণা । ভারতীয় সাইকেল শিল্পের এই 
দাবী সহাুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া টেরিফ 
বোর্ড তাহার উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
নির্দেশ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

ভারতবর্ষের খনি-নীতি . 

আগামী ১০ই জাছুয়ারী হইতে ১৩ই জন্ুয়ারী 
পর্য্যস্ত কেন্দ্রীয় গবৰ্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজ্য ও 
৪7584 টি তিনি সম্মেলনে 





বৎসর - আদায়ী মূলধন ডিপোজিট - 
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস )' ১৯৪০ ৩,০৯,০০০ উৰ্দ্ধে ১০৫০২ উর্দ্ধে 
ভিসেম্বর , ১৪৪০ ৫,৭২,০০০ EA ৩,১৯,০০০ i 
ডিসেম্বর ১৯৪১ ৮১১৮,০০০২ ৪ ২৪,৮২,০০০২ 5 
ডিসেম্বর ১৯৪২ 2,89,000» Bo,00,000 
ডিসেম্বর ১৯৪৩ ১৩ ৮০১০০০৯ 5 2,১০,০০,০০০২ 
ডিসেম্বর ১৯৪৪ ১০১২০১৭৫২২৬ ৮ ২১৯৪,৬৯,২২৭২ ১ 
ডিসেম্বর ১৯৪৫ ১০১৫৭৬৫০১২৬ ৮. ৩১০৭১১১৬৪০২ ৬ 
জাতীয় শিল্প ও ৪ সমুদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক 
টাকা দেওয়া হয়। ভু 
আলামোহন দাশ 


“চেয়ারম্যান 
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- আৰ্থিক জগৎ 


EE ১৪৪৭. - 





ভারতবর্ষের খনি-নীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেন জাতীম্ব নীতি নির্ধারণের পথে বাধা হুইয়া রেশনের আয় কম নহে, অথচ কর্পোরেশন ভিক্ষার 


হইবে। রাষ্ট্র কর্তৃক খনিসমূহের মালিকানা স্বত্ব 
গ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কয়েকটা 
গুরুত্বপূর্ণ খনি-শিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আলোচ্য 
বিষয়গুলির মধ্যে স্থান পাইবে | 


থনি-সম্পদে ভারতবর্ষ কম এখর্য্যশালী নহে. 


এবং এখনও অদ্ানিত অবস্থায় কৃত থনি-সম্পদ 
ভারতে রহিয়াছে, তাহার .ইয়তা নাই। হুঃখের 
বিষয় পরাধীনতার অনিবার্য ফলস্বরূপ, অধিকাংশ 
খনি-সম্পদই পরহস্তগত ইয়া রহিয়াছে। আদ 
এই পরহস্তগত. সম্পদ দেশবাসীর হাতে ফিরাইয়া 
আনিবার সময় হুইয়াছে। খনিজ্র-সম্পদ আহরণে 
আজ পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষ খুব বেশী অগ্রসর হইতে 
পারে নাই, তথাপি বৎসরে ৪০ কোটিরও অধিক 
টাকার খনিজ্র-সম্পদ আহরিত ' হইয়া থাকে। 
এযাব অধিকাংশ খনিই বিদেশী ধনিকদের দ্বারা 
পরিচালিত হইয়াছে এবং গবর্ণমে্টও জাতীয় 
উন্নতির দিকে দুটি রাখিয়া খনিজ-সম্পদ সম্পর্কে 
কোন নীতি নির্ধারণ করেন নাইঁ। ' দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের: সময় ভারতবর্ষ প্রাচ্যে যুদ্ধের বৃহত্তম 
খ্বাটিতে পরিণত হওয়ার ফলে ভারত সরকার 
তাহাদের এতদিনকার অবহেলার বিষময় ফল মৰ্ম্মে 
মর্ষে অন্থভব করিতে থাকেন। যুদ্ধের সময়েই 
কয়েকটি অত্যাবস্তাকীয় খনিজ পদার্থ নিয়স্বণের 
ব্যবস্থা কর! হয়। কিন্তু শুধু এই সাময়িক নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার দ্বারা স্থায়ী কোন সুবিধা হইবে, ইহা! 
গবর্ণমেপ্ট বুঝিতে পারেন। জনস্বার্থের দিক হইতে 
খনিসমূহ সম্পর্কে সুনিৰ্দিষ্ট নীতি অমুদরণ করার 
প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯৪৫ 
সনের ভুলাই মাসে খনি-নীতি সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টগুলির নিকট তিনটা পত্র লেখেন। অনেক 
ক্ষেত্রে ৯৩ ধারার আমলের গবর্ণমেপ্ট চিঠিগুলির 
জবাব দিয়াছিলেন। এই গবপমেপ্টগুলি জন- 


সাধারণের প্রতিনিধিস্থানীক ছিলেন না বলিয়াই ' 


বর্তমান প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির সহিত আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন হইতেছে। মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই আলোচনা-সতা আহৃত 
হওয়ায় ভারতের খনি-নীতি নির্ধারণের, দিক হইতে 
অনেক সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 
' আগামী আলোচনা-সভার আলোচ্য বিষয়গুলির 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা 
যায়। আলোচনাকালে, প্ৰধানতঃ দুইটা বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখ! হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
প্রথমতঃ, ভারতের খনিসমূহের সমন্তা সর্বভারতীয় 
সমস্ত৷ | বিশেষ কোন বা কয়েকটা প্রদেশে বা 
দেশীয় রাজ্যে কোন খনি থাকিলেই "তাহা শুধু সেই | 
প্রদেশ বা প্রদেশগুলির অথবা দেশীয় রাজ্যের সম্পদ 
ও সমন্তা বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই ভূল। 
এইভাবে খনি সমস্তার বিচার করিলে খনিজ-সম্পদ 
সম্পর্কে কোন জাতীয় নীতি নির্ধারণ, করা সম্ভব 
হইবে ন) এবং তাহার অনিবাধ্য পরিণতি স্বরূপ 
ভারতীয় রাষ্ট্র দুর্বল হুইয়া পড়িবে। কাজেই 
খনি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জদ্ক সর্বপ্রকার 
প্রাদেশিক বা দলগত সঙ্ধীর্ণতা পরিহার করা 
প্রতিতিধিদের কর্তব/। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির 
আয় ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সঙ্গত দাবী উত্থাপনের 
অধিকার নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু সেই অধিকার 


না ীড়ায়'। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা, তৈল, লোহ, স্বৰ্ণ, অন্র 
লবণ, য্যাঙ্ানীজ, হউরেনিয়াম, ধোরিয়াম প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ খনি-শিল্পগুলি যত শীত্র সম্ভব জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা করার। সকল 
ক্ষেত্রে এখনই জাতীয়করণ হয়ত সম্ভব হইবে না, 
কিন্তু.এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের নীতি. যদি স্বস্পষ্টর্নপে 
নির্ধারিত হইয়। যায় তাহা হইলে তাহার ভিত্তিতে 
বর্তমানে খনিগুলি পরিচালনার ব্যবস্থা করা আদৌ 
কঠিন হইবে না। 


ঝুলি হাতে লইয়া বপিয়াই আছেন। এইভাবে 
কোন জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিতে 
পারে না। কর্পোরেশনের ভিতরকার ছুর্নাতি, 
নিশ্রিয়তা ও অনাচার স্ুবিদিত। গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ দেশব্যাপী রাজনৈতিক গোলযোগ, 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সরকারী নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল 
ইত্যাদির ফলে কংগ্রেস কর্পোরেশনের রাজনীতিতে , 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ৷ 


* দেশপ্রিয় যতীক্রমোহনের জীবনাবসান ও সুভাষ 


রূলিকাতা কর্পোরেশনে ঘট মুনতুবী চন্দ্রের অন্তর্ধীনের পর বাঙ্গলার রাঁ্রনীতি ক্ষেত্রে 


- কলিকাতা কর্পোরেশনের ওষাকীর্স ইউনিয়ন 
আগামী ৩১শে জানুয়ারী. পর্য্যন্ত ধর্্সবট স্থগিত 
রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার 
বর্তমান অবস্থা বিবেচনা, করিয়া আমরা ইতিমধ্যেই 
ধর্মঘট স্থগিত, র্াখিবার। জঙ্ক আবেদন আানাইয়া- 
ছিলাম.। কলিকাতার জনসাধারণ এবং কর্পোরেশনের 
অবস্থা বিবেচনা ৰুরিয়া বর্তমান অবস্থায় ধর্মঘট করা 
সঙ্গত হইবে না, একথাও" আমরা বলিয়াছিলাম। 
কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়ন সকল দিক. লক্ষ্য 
করিয়া ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করায় সকলেরই 
ধচ্যবাদভাজন হইয়াছেন।। অকারণ, গোলযোগ 
হুষ্টি করিবার জন্য বা 'শুধু 'হুন্ধুগে মাতিয়! 
কর্পোরেশনের শ্রমিক ইউনিয়ন যে ধূর্মঘট্রে নোটিশ 


দেন নাই, ধর্মঘট স্থগিত রাখাব সিদ্ধান্তেই .তাছা ' 


প্রমাণিত হইবে । এই ,প্রসঙ্গে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের গাফিলতি ও নিক্রিষতার 'উল্লেখ না 
করিয়া আমরা পারি না। দাক্গাহা্ামার অজুহাত 
দেখাইয়া সব কিছুই ধামাচাপা রাখিবার, নীতি 
আমরা আদৌ সমর্থন করি না। ১৯৪৫ সনের 
নবেম্বর, মাসেব ধর্ম্মবটের পর এক বৎদ্র গত .হইয়! 
গেল, অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে কর্পোরেশন 
তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালনের স্যোপ পাইলেন 
না, এরূপ অদ্ভুত কথা ভাবিতেও বিস্বয় লাগে। 
লীগ-মন্ত্রিমগুলীর সর্রপ্রকার ক্রটিব্চ্যিতি থাকা 
সত্বেও : কলিকাতা কর্পোবেশন্‌কে পাহাধাদধনে 

তাহারা খুব কার্পণ্য করিয়াছেন, এমন কথা আমরা 
বলিতে পারি না! এরপক্ষেত্রে ক্রমাগত বাঙ্গলা 
সরকারের সযালোচন! করিয়া কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
নিজেদের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিলে জনসাধারণের 
বিরক্িভাজন হইবেন মাব্র। সর্বক্ষেত্রেই। 
কর্পোরেশনের অকর্দপ্যতা সুপরিশ্ফুট। 







. বাংলাবাজার 


দুঢ়হন্তে কাৰ্য্য পরিচালনা করিবার মত ব্যত্তিত্ব- 
সম্পন্ন লোকের অভাব “অত্যান্ত 'কঠোরভাবেই 
অনুভব করা যাইতেছে । কলিকাতা! কর্পোরেশনের 
ক্ষেত্রেও ইহার প্রতিক্রিয়া কম দুরপ্রসারী হয় নাই। 
কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া 
কোন লাভ: হইবে 'না। কংগ্রেস সহন সহস্র 
সংগ্রামের মধ্য দিয়া আদ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে । আজ জনসাধারণের সমপ্থিত , 
এবং জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সংগঠনরূপেই 
কংগ্রেসে কর্পোবেশনের ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহপ 
করিতে হইবে।. কর্পোরেশনের, সভায় পৌর- 
প্রতিষ্ঠানে তাহাদের পক্ষে লীগের সহযোগিভা 
লাভও খুব কঠিন হইবে বলিয়া, আমরা মনে করি 
না। কর্পোরেশনের নির্বাচন আসন্ন। প্রধানতঃ 
কংগ্রেস যে পৌরপ্রতিষ্ঠানকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে 
গড়িয়া তুলিয়াছিল, আজ আবার সেই প্রতিষ্ঠানকে 
তাহার স্বীয় মর্ধ্যাদা ও' গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
'করিবার প্রপ্ত কংগ্রেসে সক্রিয় হইতে হইবে। 
সমস্ত সুবিধাবাদীকে অপদারিত করিয়া, সমস্ত 
অকর্মপ্যতা ও অনাচারের. অবসান ঘটাইয়া 
জনসাধারণের সেবায় অগ্রণী ব্যক্তিদের দ্বার! 
কর্পোরেশন পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
ভারতের কয়ল।-শিল্ে শ্রমিক 
'কয়ল।-খনির: শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি 
লেবার ব্যুরো হইতে মিঃ এস, আর, দেশপাণ্ডের 
যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 
ভারতবর্ষের ৯১০টী কয়লার খনিতে প্রায় 'আড়াই 


লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। খনিগুলি প্রধানতঃ 
বাঙ্গলা, বিহার ও মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। : দেশীয় 
রাজ্যগুলিতে . কয়েকটা খনি আছে। সমগ্র 


কর্পো- ভারতবর্ষে, যত কয়লা উত্তোলিত হয় দেশীয় রাজ্য- 
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'৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


রা আর্থিক জগৎ 








'গুলিতে তাহার মাত্র শতকর! ১১ ভাগ উত্তোলিত 
'হয়। অধিকাংশ খনিই ব্যক্তিগত . মালিকানার 
অধীন, তবে, বোখারো, গিরিভি, তালচের, 
,মোরিয়াতে রেলওয়েগুলির হাতে উৎকৃষ্ট'কয়লার খনি 
আছে । রিপোর্টের ,এই তথ্যগুলি লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে যে, কয়লার খনি ও খনি শ্রমিকের 
সংখ্যার দিক হইতে ভারতবর্ষের স্থান খুব নগণ। 
সহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা 
‘যাইবে যে, কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা অত্যন্ত 
সেকেলে এবং শ্রমিক সংগ্রহ ‘ও শ্রমিক কল্যাণের 
যে ব্যরস্থা রহিয়াছে তাহা! নিতান্তই উনবিংশ 
“শতাব্দীর । এমন কি অধিকাংশ খনিতে জল 
সরবরাহেরই উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। করলা-শিষ্প 
অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। : অষ্কান্ক দেশে এই শিল্পের 
প্রভূত উন্নতি হুইয়াছে। অতি আধুনিক ব্যবস্থা 
"অবলম্বন করিয়া. কয়লা উত্তোলনের পরিমাপ 
বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শ্রমিকদের ঝুঁকি বহুল 
পরিমাণে হ্রাস কর! সম্ভব হুইয়াছে। ভারতবর্ষেও 
আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে শুধু 
ক্রয়লা-শিল্র নহে_-সমগ্র শিল্লোক্নয়ন নন 
বিপন্ন হইবে। 
বাঙ্গলায় বিহারী আতয়প্রার্থীদের ভীড় 
বিহারের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর বিহারের 
আশ্রয় প্রার্থী একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকদের 
'বাঙ্গলাষ আনিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বদতি করাইবার 
জন্য বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমগুলী, চেষ্টা করিতেছেন 
বলিয়া শোনা যাইতেছে । কথাটা যে একেবারে 
, ভিত্তিহীন নহে, ইহার প্রমাণ বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ ম্বরাবদ্দীর সাম্প্রতিক বিবৃতি এবং বাঙলা 
সরকারের প্রেস নোটে পাওয়া গিয়াছে । বালা 
সরকারের প্রেম লোটে' দেখা যায় যে, বাঙ্গলার 


বিভিন্ন জেলায় এবং প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গে মোট. 


‘প্রায় ৪০ হাজার বিহারী আশ্রয়পরার্থীকে আশ্রয় 
'দেওয়া হইয়াছে। ' এই সকল: আশ্রয়প্রার্থীর _ 
অন্য বালা সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন । ইতিমধ্যেই আশ্রয় প্রার্থীদের নানাভাবে 
সাহায্য করিবার জগ্য প্রায দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত 
বা মঞ্জুরহইয়াছে। যে কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সর্ধপ্রকারে সাহায্য করা উচিত-_-এ 
বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। মানবতার - 
দিক হইতে বাঙলা সরকারের কার্য্যাবলীর 
সমালোচনা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু বিশেষ 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটী ভিন্ন প্রদেশের 
বিশেষ সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি করুপার 
আধিক্য সহজেই সন্দেহের ষৃষ্টি করিতে পারে। 
নোয়াখালির হাঙ্গামার বা কলিকাতার হাঙ্গামার 
পর বাঙ্গল। সরকারকে ত আমরা এত কশ্বতত্পর 
হইতে দেখি নাই। 
বাঙলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে 
যে, ছাক্ষামার অব্যবহিত পরে দৈনিক প্রায় দেড় 


হারার করিয়া আশ্রয়প্রার্থা বাল্গলায় আসিয়াছে . 


এবং বর্তমানে এই সংখ্যা হাস পাইলেও দৈনিক 
প্রায় চারি শত করিয়া আশ্রয় প্রার্থী বাঙ্গলায় 
আসিতেছে । এই বিষয়টা লক্ষ্য করিবার মত। 
নোয়াখালিতে স্বয়ং গান্ধীভী গ্রামে থাকিয়া গ্রাম- 
ত্যাগী জনসাধারণকে সহ বাধাবিপত্তি সত্তেও 


গ্রামে ফিরাইয়].'আনিবার চেষ্টা করিতেছেন | ', 


পক্ষান্তরে, বাঙ্গলা সরকার বিহারের ক্ষেত্রে ঠিক 
তাহার উল্টাটী করিতেছেন। বাঙ্রলায় আশ্রয়- 
লাভ এবং স্থায়ী বসতি করিবার সুবিধা পাওয়া 


যাইবে ভানিয়াও বিহারে পূর্ণ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 


হইবার পরও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে 
বাঙ্গলায় আদিতেছে। বাঙ্ছলা সরকারের রাঁজকোষে 
নিশ্চয়ই বাঙ্গলাব একটা ,বিশেষ সম্প্রদায় অর্থের 
যোগান দেয় না, “সকল: সম্প্রদায়ের অর্থেই বাজলার 
রাজকোষ পূর্ণ হয়।. এমতাবস্থায় ভিন্ন প্রদেশের 
একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের নরনারীদের বাজলায় 
আনিয়া বাঙ্গলার রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের 
অধিকার বাঙ্গলা সরকারকে কে দিয়াছে ? দাঙ্গা 
বিধ্বস্ত জাশ্রয়প্রার্থীদের সাময়িকভাবে আশ্রয়. 'ও 
সাহায্য দান করিয়া: তাহাদের যথাসময়ে 
ফিরাইয়া লওয়ার জম্ভ বিহার সরকারের সহিত 
ব্যবস্থা করাই বাঙলা সরকারের কর্তব্য । 
কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের তেষন কোন মতিগতির 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে. না। পরম্ধ বর্ধমান, 


মুশিদাবাদ প্রভৃতি পর্িমমবঙ্গের বিহারের অনুরূপ, 


আবহাওয়াসম্প্ন জেলাগুলিতে বিহারী আশ্রয়- 
প্রার্থীদের স্থায়িভাবে বসতি করাইবার জদন্ত চেষ্টা 
চলিতেছে, তাহা বেশ পরিষ্কারভাবেই বুঝা 
যাইতেছে । মিঃ সুরাবদ্দা এ সম্পর্কে যে বিবৃতি 


দিয়াছেন, তাহাতে বিহার সরকারের উপর দোষ ' 


চাপাইয়! দিয়া একরূপ স্পষ্ট ভাবায় বলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে যে, বিহারের বিশেষ সম্প্রদায়ের আশ্রয়ঃ 
প্রার্থীরা বাঙ্গলায় থাকিতে চাহিলে বাঙ্গলা৷ সরকার 
তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিবেন। এইভাবে 
বিশেষ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে 


SAGAN 


জান হয়ে! 


রর A SN LG সত ভবে 
কবে শিল্পীব শ্রন ও কুপসীর রূপসাধনা। 
কলির মত মোহন অথচ মোলায়েন মন্ুজীতে মানায় শুধু দ্বিভীয়ার 
চাদের মত দিহি এবং মন্থণ হুট একটা অদ্গুরী, অবশ্য সেগুলি হি 
তৈৰী হয় কৌন বুপ-কুশলী ব্ৰ্ণশিল্পীব হাতে। 1, 
অর্পলঙ্কারে আপনার তঙ্রগ্রীকে ছন্দাকিত করে তুলতে হলে 
রাড তানি হি গিরি 


ডিন এ 


সঙ্গে সঙ্গে 


নেক গর যন্ত্র বৈভালিক কাক রী সুরমাুর্ধ্য 
পা বাপমাধুরী যায় 
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একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও. শক্তিবৃত্ধির 
চেষ্টা করিলে তাহার ফল. শুত হইবে না, একথা 
বলাই বাহুল্য । বাঙ্গল! দেশে সকল সম্প্রদায়ের 
বাঙ্গালী মিলিয়া মিশিয়া থাকুক, ইহাই আমর! 
কামনা করি। ভিন্নগ্রদেশবাসী বিশেষ সম্প্রদায়ের 
লোক আমদানী করিয়া এই মিলনের পথে বাধা 


হ্প্টি কর! শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নছে। 


ভারতের চিনি 'কনট্রোলার মিঃ এন, টি, মোন 
আই সি এস গত সোমবার বেতারে ভারত 
সরকারের চিনি-শিল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা 
ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত সরকার. চিনি-শিল্প 
সম্পর্কে অন্থসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্ভ যে 
প্যানেল বসাইয়াছিলেন সেই প্যানেলের সুপারিশই 
মিঃ মোন তাহার ঘোষণায় ব্যাখ্যা "করিয়াছেন 
উক্ত প্যানেলের হিসাবে সমগ্র ভারতে- চিনির 
চাছিদা ১৬ লক্ষ টনের মত।'. ভারত সরকার এ 


হিসাব মানিয়া লইয়া স্থির করিয়াছেন যে, আগামী 


পাচ বৎসরের মধ্যে যাহাতে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার 


' টন'চিনি উৎপাদিত: হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে 


হইবে। বর্তমান কারথানাগুলির মম্প্রদারপ ও 
উন্নতি বিধান, উৎকৃষ্ট ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি এবং আরও 
৪৫টি নূতন চিনির কারখানা স্থাপন করিয়া চিনি' 
উৎপাদনের শির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাইবে 
বলিয়। গবর্ণমেপ্ট মনে করেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে 
১৭০টি চিনির কল আছে। 

বর্তমান কারখানাগুলির . উন্নতিবিধান এবং 
নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার দ্বারা চিনির উৎপাদন 
বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা হই তেছে ইক্ুর উৎপাদন 

















চাপা 
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সমন্তা এবং গুড়ের দর বৃদ্ধি। মিঃ মোন নিজেই 
' স্বীকার করিয়াছেন যে, গুড়ের দর ও আখের দর 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গবর্ণমেন্ট দর বীবিয়া দিলেও 
চিনির উৎপাদন গত বৎ্দরের তুলনায় শতকরা 
পাঁচ হইতে দশ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইতে পারে। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মোন জানহিয়াছেন যে, 
দ্ধ-ূর্বব যুগের তুলনায় এখনও চিনি অনেক কম 
পরিমাণে উৎপাদিত, হইতেছে এবং আগাষী তিন 
চার বংসরের মধ্যে চিনির অভাব মিটিবে না। 
কাজেই দেখ! যাইতেছে, ভারত সরকারের 
পরিকল্পনা সমস্ত দ্বিক হইতে সম্পূর্ণ কার্ষ্যে পরিণত 
হওয়ার পূর্বে ভারতের চিনি সমন্ার কোন সমাধান 
হইবে না এবং বর্তমান. কনট্রোল ব্যবস্থাও ততদিন 
বহাল থাকিবে । তবে আমাদের মনে হয় যে, 
চিনির কারখানার মালিকদের' মুনাফার লোভ 
কিছুটা! সংযত করিতে পারিলে ইক্ষুর দর আরও 
কিছু বাড়ানো যায় এবং তাহা হইলে অধিক 
লাভের জন্য গুড় প্রস্তুত করার কঝৌক অনেকটা 
কমিতে পারে এবং ইক্ষু চাষেও কৃষকরা উৎসাহ 
বোধ করিতে পারে। ইহার নিট ফলস্বরূপ 
চিনির উৎপাদন এখনই বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে 
এবং জনসাধারণের অভাব অনেকটা মিটাঁনো 
যাইবে। | 
চিনি-শিল্প সম্পর্কে গঠিত প্যানেল বা বিশেষ 
কমিটি এদেশে ৪৫টি নূতন চিনির কল স্থাপনের 
দ্ুপারিশ করিয়াছেন, ইহা] সুখের বিষয়। বাদলায় 
চিনির কলের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। কাজেই 
ওঁ নির্দেশ অন্থুযায়ী বাজলায় কয়েকটি নূতন কল 
স্থাপনের ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । গবর্ণমেপ্ট 
এপ্রদেশবাসীকে সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও 
সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
স্থুপরিকল্পিততাবে হইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
হইলে এগ্রদেশে বর্তমানের চেয়ে বেশী কল অবশ্তাই 
চলিতে পারে সন্দেহ নাই। 
দাঙ্গ। বীম৷ 
কলিকাতা, নোয়াখালী ও অন্তান্ত অঞ্চলে 
সম্প্রতি যে দাজ। হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে এদেশে 
Riot Insurance বা দাগ! বীমার প্রয়োজনীয়ত! 
, লোকের সমক্ষে বড় হইয়া .দ্রেখা দিয়াছে। 
গণ-পরিবদ ও মণ্ডলীর প্রশ্ন লইয়া মুসলিম লীগের 
সহিত কংগ্রেসের 'মনোমালিন্ক এখনও চলিতেছে। 
। কাজেই রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসার 
কোন আস্ত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না । এই 
অবস্থায় দাঙ্গা ও ঘরোয়া যুদ্ধের আশঙ্কা অদূর 
ভবিষ্যতেও থাকিবে, সন্দেহ নাই। দাঙ্গার সময়ে 
‘অনেক শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোকের বিপদাপদ ও 
প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে। দাঙ্গা বীমার ব্যাপক 
প্রসার সাধন করিয়া এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক ক্ষতি কতকটা পুরণ করা ' যাইতে 
পারে। কিন্ত দাঙ্গা বীমার ব্যাপক প্রসার দুরের 
কথা, যে মুগ্রিমেয় বীমা কোম্পানী দাঙ্গা! 
বীমার পলিসি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহারাও 
বেদী রকম ঝুকি দেখিয়া আজ প্রিমিয়াম হার 
চড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে অনেকের 
“পক্ষেই দাঙ্গা বীমার সুযোগ গ্রহণ করা আজ 
নিতাস্ত কঠিন হইয় দীড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থা 
লক্ষ্য করিয়া ‘ইন্লিওরেন্স ওয়ার্লড” পত্রের সম্পাদক 


আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





সুপরিচিত বীমা-ব্যবসারী শ্রীযুক্ত সুরেশচজ্র রায় 


সম্প্রতি এক বিবৃতিতে দাঙ্গ! বীমার স্বযোগ-সুবিধা 
প্রসার সম্পর্কে দেশের, গবর্ণমেপ্টের আসন 


' মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 


গত ১৬ই আগষ্ট হইতে দেশে যে দা্গা-হাজামার 
হিড়িক দেখা দিয়াছে, তাহাতে কোন বীমা 


কোম্পানীর পক্ষে কম প্রিযিয়ামে লোকের বিপদা- 


পদের ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে । এই 
অবস্থা দাগ] বীমার প্রিমিয়াম তাহারা চড়াইয়া 
দিতে বাধ্য। অথচ চড়া প্রিমিয়ামে দাঙ্গা বীমার 
যথোচিত হৃযোগ গ্রহণ কর] যে এই দরিল্র দেশের 
লোকদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তাহা কাহারও 
অবিদিত নাইখ এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য 
দাক্জা বীমার খরচ ও দায় মিটানো ' সম্পর্কে 
বীমাকারী, ও বীমা কোম্পানীর দায়িত্বের 
একটা অংশ নিজেদের স্বন্ধে গ্রহণ করা। দাঙ্গা 
প্রতিরোধ করিয়া জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির 
নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের একটা 


নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে? সেই দায়িত্ব যদি 


তাহারা পরিপালনে অসমর্থ হন, তবে দাঙ্গার 


ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তাহাদিগকে করিতেই হইবে । 


সাধারণকে দাঙ্গা বীমার সুযোগ দেওয়া ও সেই 
বীমার দাবী মিটালো সম্পর্কে বীমা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে সাহায্য করা এরূপ ক্ষতিপূরণের একটা 
সুসঙ্গত উপায় বলা যাইতে পারে । গত ১৯৪৪ 
সালে বোম্বাই ভকে বিশ্ফোরণ ঘটিবার ফলে যখন 


বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তখন সেই অস্বাভাবিক 
বিপদের সময়ে গবর্ণমেণ্ট অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে সাহায্য করিয়াছিলেন। 

মোট ক্ষতির শতকরা ৮৭.ভাগ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের 
হাত হইতেই প্রদান করিয়াছিলেন -ব্যাপক 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্ত বাজলায়: যে অস্বাভাবিক 
অবস্থার সুচনা হইয়াছে, তাহাতে এঁর হুসন্কললিত- 
ভাবে দাঙ্গার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা আজ গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত। 

' এদেশে দাঙ্গা বীমার সুযোগ প্রসারিত করা 
সম্পর্কে ও সেই বীমার দায় পরিপুরণে বীমা 
কোম্পানীকে সরকারীভাবে সাহায্য কর! সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত রায়ের এই নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত 
ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশের বর্তমান 
অন্বাভাবিক অবস্থায় গব্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞদের সহিত 
পরামর্শ করিয়া দাঙ্গা বীমা সম্পর্কে উৎসাহ ও 
সাহায্য প্রদানের একটি স্কীম কার্ধ্যকরী করিতে 
সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি । যুদ্ধের 
সময়ে বিমান আক্রমণঙ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণের 
জগ্ভ গবর্ণমেণ্ট এদেশে War Risk Insurance 
বা যুদ্ধজনিত ক্ষতিপুরণ বীমা প্রচলন করিয়াছিলেন। 
কোন লোকের প্রাণহানি বা অঙ্গহানি ঘটিনে 
সেজ্ একটা ভাতা! প্রদানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। 
ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গানার তিতর সেভাবে আজ 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা! গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে একান্ত সঙ্গত । 
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বাঙ্গলা সরকারের বেপরোয়া ব্যয়বহর 








বান্গল্লার অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলী সম্প্রতি 
নিথিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সম্মেলনের উদ্বোধন 
করিতে গিয়া এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন--বাদলা 
সরকারের খরচপত্র ইতিমধ্যে এত বাড়িয়া! গিয়াছে 
যে, তাহা মিটাইবার মত সম্বল ও সঙ্গতি তাহারা 
কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কাজেই গবর্ণমেপ্ট 
এপ্রদেশে ট্যাক্স বৃদ্ধির নূতন স্ুযোগ-সম্ভাবন! 
বিশেবভাবে বিবেচনা করিতেছেন । প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের পটভূমিকায় বাঙ্গলীয় সরকারী আয় হাস 
ও সরকারী ব্যয় বুদ্ধির একটা শোচনীয় গতি 
আমরা গত কয় মাপ হইতে লক্ষ্য করিয়! 
আসিতেছি। বাঙ্গলা সরকার যে ক্রমে দেউলিয়] 
দশায় উপনীত হুইতবন এবং থবচ মিটাইবার অগ্ত 
শেষ পর্য্যন্ত যে তাহারা ট্যাক্স বৃদ্ধির দিকেই 


ঝু ফিবেন, পূর্ব হইতেই তাহা আমরা বেশ বুঝিতে ' 


পারিতেছিলাম। কাক্তেই অর্থসচিবের উপরোক্ত 
ঘোষণায় আমরা বিস্মিত হই নাই. তবে বাঙ্গলার 
লোকদের উপর নান! দিক দিয়া ইতিপূর্ব্বেই যেরূপ 
বেশী ট্যাক্সভার নিপতিত হইয়াছে, তাহাতে নূতন 
করিয়া ট্যাক্স বাড়িবার সম্ভাবনা তাহাদিগকে খুবই 
আতম্কগ্রস্ত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই । সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতার স্বার্থনির্দেশে 


নিতান্ত সাশ্প্রদায়িকতাবে এপ্রদেশে শাসনযন্্ 


পরিচালনার রেওয়াজ হইলেও এক সম্প্রদায়কে 
রেহাই দিয়া অন্ত সম্প্রদায়ের নিকট. হইতে কর 
আদায়ের কোন নীতি আধুনিক যুগে চলিতে 
পারে না। নূতন ট্যাক্স বসিলে হিন্দু ও 
মুসলমান-_-এই দুই সম্প্রদায়ের লোককেই তাহার 
চাপ বছন করিতে হইবে। কাজেই লীগমন্ত্রীর 
মুখে নূতন ট্যাক্স বসাইবার সঙ্কল্প বাঙ্গলার মুসলমান 
অধিবাসীদিগকেও সম্্রপ্ত করিয়। তুলিবে, সন্দেহ 
নাই। বাঙ্গলা সরকারের আধিক অবস্থা কি 
কারণে ক্রমেই শোচনীয় হুইয়া উঠিতেছে এবং 
কেন লীগ মন্ত্রিসভা বেপরোয়াভাবে ট্যাক্স বসাইতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন, সে কাছিনী খুবই করুণ। 
এপ্রদেশে সরকারী আধিক ছুরবস্থার জন্ত বর্তমান 
লীগ মষ্ত্রিসভার অবিবেচনা ও অকঝর্ম্মণ্যতা যে 
কতখানি দায়ী সে কাহিনী আলোচনা করিলে 
সকলেই তাহ! বেশ বুঝিতে পারিবেন। 

গত ১৯৩৭ সালে যখন ভারতে নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়, তখন একদিকে ভারত 
সরকারের নিকট হইতে গৃহীত খপ মকুব হইয়া 
যাওয়ায় ও অপরদিকে পাটশুল্ক ও আয়করের দফায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বেশী রাজস্ব 
পাওয়ার সুব্যবস্থা হওয়ায় বাঙ্গলা প্রদেশের অর্থসঙ্গতি 
অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনভিজ্ঞ 
মনত্রিমগলী ও ছুনাীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের 
অবান্তর ব্যয়বাহুল্যের লন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
বাঙ্গলা সরকারের .আধিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া: 
উঠিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের সময়ে নানাকারণে 


সরকারী ব্যয়বহূর এত বাড়িয়! যায় যে, যথ্চচ্ছে-.. 


ভাবে নুতন ট্যাক্স বসাইয়াও মস্ত্রিিগুলী তাহার 
সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। যুদ্ধের 
পরে কোন কোন দিক দিয়া অস্বাভাবিক ব্যয়েরু 
মাত্রা কিছুটা হাস পায়, কিন্ত নূতন সুয়াবদ্দী মন্্িসভা, 


শু 


পুলিশ বিভাগ, সাধারণ শাসন' বিভাগ ও অগ্যান্চ 
কয়েকটি বিভাগে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ 'বরিয়া 
যুদ্বোত্তর সরকারী বাজেটও নিতান্ত ভারাক্রান্ত 
করিয়া তোলেন। গত জুলাই মাসে অর্থসচিব 
বাজলা সরকারের চলতি ১৯৪৬-৪৭ সনের যে 
বাজেট পেশ করেন তাহাতে মোট আয় ৪২ কোটি 
০ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ৬২ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা ঈীড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হয়। কেন্ত্ীয় 
সরকার চল্তি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারকে সাড়ে 
১০ কোটি টাকা সাহাধা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু 
বাঙলা সরকারের বেশী ব্যয়বরাদের ফলে উহা! 
সত্বেও বাজেটে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মত 
ঘাটতি অনুদিত হয়। চল্তি বৎসরে পেট্রোল 
ট্যাক্সের হার প্রতি গ্যালনে।/৬ পাই হারে বাড়ানো 
হয়। উহাতে ৭০ লক্ষ টাকার মত অতিরিক্ত আয় 
হওয়ার কথা। বাকী ৯ কোটি টাকা ঘাটতি 
যে কি ভাবে মিটালো হইবে, তৎসম্পর্কে অর্থসচিব 
তাহার বাজেট-বন্তৃতায় কোন কাধ্যকরী বিধি- 
ব্যবস্থার আভাষ দেন নাই। আমরা যতদুর জানি, 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্যের অস্ত আবেদন- 
নিবেদন উপস্থিত কর! ছাড়া বাজল! সরকার সে 
বিষয়ে আজ পধ্যস্ত কোন সুব্যবস্থা করির্তে পারেন 
নাই। 

পর্ববকার অনুমিত ঘাটুতি পূরণের কোন ব্যবস্থা 
হয় লাই। ইতিমধ্যে দেশে যে অবস্থার সুচনা 
হইয়াছে তাহাতে আয় হাস ও ব্যয় বৃদ্ধির চাপে 
বাঙ্গলা সরকারের আঁধিক অবস্থা আরও বেলী 
পরিমাণে শোচনীয় .হুইয়া উঠিয়াছে। যেরূপ 
গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ৯ কোটি টাকা 
তো সামান্ত, ১৫1১৬ কোটি টাকা ঘাটতি ধরিয়াও 
বাঙগলা সরকার তাহাদের চলৃতি বৎসরে খরচের 
হিসাব মিটাইতে পারিবেন কিল] সন্দেহ । 

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সঙ্র্ষের কার্য্যনীতি 
ঘোষিত হওয়ার পর গত আগষ্ট মাস হইতে 
বাঙ্গলার নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিড়িক 
দেখা দিয়াছে। হাঙ্গামার ফলে নানাস্থানে দোকান- 


সাময়িকভাবে বদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। 


পাট ও বাড়ীঘরের ক্ষতি হইয়াছে। ব্যাপক 
লুটতরাজের ফলে বহু গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী পরিবার 
হৃতসর্বশ্ব হইয়াছে। পৈশাচিক হত্যালীলায় বহু 
পরিবার জনহীন ও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে নানাস্থানে 
যানবাহন-ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বিকল হইয়াছে। 
হাঙ্গামার সময় বিধ্বস্ত অঞ্চলে দোকানপাট ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ ছিল। আতঙ্ক ও 
সন্ত্রাসের ভিতর অস্তান্ত অঞ্চলেও কাজকারবারের 
উৎসাহ লোপ পাইয়াছিল। বর্তমানে যদিও'অবস্থ। 
কতকটা শান্ত 'হইয়া আসিয়াছে, তথাপি 
রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসার কোন আণ্ত 
সম্ভাবনা না দেখিয়া লোকে আস্থা ও ভরসার ভাব 
নিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। 
ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দ। কাটিয়া যাওয়ার বা 
দৈনন্দিন জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিয়া আসিবার 
কোন নিশ্চিত আভাষ এখনও পাওয়া 
যাইতেছে না । 


সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও দান্লার জঅম্য 
এগ্রদেশের জনসাধারণের সঙ্গে বালা সরকারও 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত )হইতেছেন। কেননা, 
নানা দফায় তাহাদের আয় যথেষ্ট পরিমাণে 
পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রমোদকর 
ও আবগারী দফায় যুদ্ধের সময়ে বাঙলা 
সরকারেস বৎসরে যথাক্রমে বাৎসরিক ১ কোটি 
টাকাও ৬ কোটি টাকার মত আয়ের সংস্থান 
হইত। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভিতর লোকের সুষ্ঠু জীবন- 
যাত্রার গতি ব্যাহত হইয়াছে মাদক দ্রব্য 
বিক্রয়ের দোকান, সিনেমা ,খিয়েটার ও ঘোড়দৌড় 
পরে 
যদিও এ সমস্ত আবার চালু হইয়াছে, তথাপি পূর্বের 
মত বেশী করিয়া! এ সমস্ত নিয়া মাতিয়া উঠিবার 
মনোবৃত্তি লোকের আর নাই। কাজেই প্রমোদ- 
কর ও আবগারী দফায় বালা সরকারের আয় 
যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে । কলিকাতায় দাঙ্গার পর 
এক খবরে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, একমাত্র 
কলিকাতায় মাদক দ্রব্যের দোকানগুলি বন্ধ থাকার 














৭৮২ 


আথিক জগৎ 





জন্যই বাঙ্গলা সরকাবের দৈনিক ৮০ হাঁঙ্জার টাকা 
করিয়া ক্ষতি হইতেছে । বিক্রয়করের দফা ষ বাঙ্গলা 
সরকারের বৎসরে ২ কোটি টাকার উপর 
আয় হইত। দোকানপাট বঙ্ক থাকায় এবং 
সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে মন্দা দেখা 
যাওয়ায় এবার বিকিকিনির পরিমাণ কম হইয়াছে । 
সেজগ্ল বিক্রয়করের দফায় সবকারী আঁষও 
স্বভাবতঃই খুব হাস . পাইবে। সাম্প্রদায়িক 
হালামার আতঙ্ক মফঃশ্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া 
পড়ায় মফঃস্বলের লোকের চলাফেরা কমিয়া 
আসিয়াছে । সহরে গিয়া মামলা চালাইবাব 
উৎসাহ অনেকেরই নাই। ফলে ষ্ট্যাম্পের দফায়ও 
বাজলা সরকারের আয় পড়িয়া যাইতেছে । যেরূপ 
দেখা যাইতেছে, ভূমি রাজস্ব বাবদ আয়ও এবার 
অক্ষম থাকিবে না। [সাম্প্রদায়িক . বিশৃঙ্খলার 
আগ্য লোকে খাজনার কিন্ত খিলাপ করিয়া 
' বসিবে। যাহারা বাড়ীঘর ও ধনসম্পদ 
হারাইয়া পথে বপিবে সবকারী রাজন্ব প্রদানের 
সামর্থ্য তাহাদের. অনেকেরই থাকিবে না। 
' সাম্প্রদায়িক অশান্তি ভারতের অনেক স্থানে বিস্তৃত 
হওয়ার ফলে রেল বিভাগ ও আযকরের দফায় 
ভারত সরকারেব প্রাপ্য হাস পাইতেছে। কাছেই 
সেই আয়ের অংশ হিসাবে বাঙ্গলা সরকার এবার 
কেন্দ্রীয় সরকাবেব নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম 
টাকা পাইবেন বলিয়াও আশঙ্কা হইতেছে। 
কিন্ত আয় হ্রাস পাইলেও বাঙ্গলা সরকারের 
ব্যয় কোন দিক দিয়াই' হাঁস পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই। বরং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জঙ্ক নান! 
দফায় তাহাদের বায়বহর বেশী, রকম বাঁডিয়া 
চলার নজীরই আমর] দেখিতেছি । দাক্গ! নিবারণের 
নামে পুলিশের তোড়জোড বাডাইতে গিষা 
তাহারা বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশী খরচপত্র 
করিতেছেন । ১৯৪৩ ' সালের দুর্ভিক্ষের পর 
রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন বা সাহায্য ও পুনর্গঠন 
বাবদ বাঙগল! সরকারকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে 
হইয়াছিল। কয়েক বৎসর সেই খরচের জের 
টানিবার পর চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে 
এ ধরণের ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্ট কমাইয়া আনা 


হুইয়াছিল। কিন্ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে । 


রিলিফ, এণ্ড রিছেবিলিটেশনৈর কাজ আবার ব্যাপক- 
ভাবে সুরু করিতে হইয়াছে । কলিকাতা, নোয়াখালী 
ও ত্রিপুরার দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারসমূহকে সাহাষ্য 
করিতে গিয়। ইতিমধ্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে 
হুইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ত গবর্ণমেন্ট যে 
পুনর্বঘতি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহা 
কার্যকরী করিতেও বহু টাক খরচ হইবে। ইহার 
উপর বাঙ্গলার লীগ মঞ্রিলত| সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি 
হইতে আবার গায়ে পড়িয়া বিহারী মুসলমানদের 
উপকার করিতে ছুটিয়াছেন। বিহারী আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সহায়তার অন্ত আসানসোলে একটি 
রিলিফ কেন্দ্র খোলা হ্ইয়াছে। এ বাবদ 
যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইতেছে । তাহার উপর 
সুরাবন্দা সাহেব আবার বিহারী মুসলমানদের 
এপ্রদ্েশে বসতি স্থাপনের রন্তু ডাকিয়া 
আনিতেছেন। প্রায় &০ হাতার বিহারী 
মুসলমানকে বাঙ্গলার বিতিন্ন জেলায় স্থায়িভাবে 
বসবাসের সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া জানা 


গিয়াছে । এত লোকের বসতি-সংস্থানের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়! বাঙ্জলা গবর্ণমেণ্ট একটা বড় রকম 
খরচের বোঝাই নিজেদের কাধে তুলিয়া লইয়াছেন। 
দাঙ্গার সময়ে কতকগুলি সরকারী রেশন' শপ লুট 
হওয়ার খবর প্রকাশিত হুইয়াছিল। বেলামরিক 
মাল সরবরাহ বিভাগের অপচয় ও ক্ষতি পুণের 
অন্ত সরকারী বাজেটে গত কয় বৎসর বিপুল 
টাকা ব্যয় ধরা হুইয়াছে। দাঙ্গার সময়ে রেশনের 
মাল লুট হওয়ায় ক্ষতিপূধপের দফায় বায় এবার 
আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে । 

সাশ্রবাধিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভ্রন্ত কে দায়া, 
সে প্রশ্ন আমরা তুলিব না। কিন্ত মুসলিম লীগের 
যে প্রত্যক্ষ সক্বর্ষের নীতিৰে কেন্্র করিয়া 
এপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক বেবারেষি ও বিশৃঙ্খলা হাই 
হইয়াছে, লেই প্রত্যক্ষ সম্বর্ষের নীতি ঘোষণা করার 
মূলে বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রীদের সহযোগ ও সমর্থন 
তাল করিয়াই লক্ষ্য কর! গিয়াছে! একটা 
প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা চাসাইবার দায়িত্ব ধাহাদের 
সন্ধে রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ সঙ্বর্ষের বেআইনী 
নীতিবাদ সমর্থন করিতে যাওয়া তাহাদের 
সাঙ্গে না। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা সেক্পপ করিতে 
গিয়া প্রকারান্তরে একটা বড় রকম বিপর্ধ্যয়কেই 
ডাকিয়া আনিয়াছেন1 সাম্প্রদায়িক ছাঙ্গামা ও 
বিশৃঙ্খলার ফলে বাঙ্গলা সরকারের আয় হাস ও 
ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়া বাজেটে ঘাটতিব অঙ্ক নিদারুপভাবে 
ফাপিয়া উঠিতেছে। 

কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় খরচপত্র কোন 
দিক দিয়া অত্যধিকভাবে বাড়িয়া চলিলে অন্তান্ত 
দিকে সম্তবমত বাধ হবাসই সরকারী আধিক দুরবস্থা 
কাটাইয়। উঠবার একমাত্র উপায় । কিন্ত বাঙ্গলার 
লীগ মন্ত্রঘতা পূৰ্ব্বে নে বিষয়ে মনোষোগ দেন 
নাই। এখনও সে বিষয়ে তাহাদের কোন 
ন্ুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। 
নানাদিক দিয়া পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
পূর্বেকার অবান্তর ব্যয়বহর এখনও পুরামাজ্জায় 
বজায় রাখা হইয়াছে । তাহার উপর লীগ মন্ত্রিসভা 
বাঙ্গলায় একটি মুসলিম বিশ্ববিপ্ত।লয় প্রতিষ্ঠ। সম্পর্কে 
এই জুঃসযয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। বিহারী 
মুললমানদের অন্ত এপ্রদেশে উপনিবেশ পড়িয়া 
তুলিবার নৈতিক দায়িত্ব ও আধিক সঙ্গতি 
ন! থাকিলেও বাঙলা সরকার সে বিবয়ে গায়ে 
পড়িয়া উত্তোপী হইযাছেন। দুরদৃষ্টি ও মিতব্যয়িতার 
যেখানে এত অভাব রহিয়াছে, সেখানে 
সরকারী আাধিক দুরবস্থা নিতান্ত অবধারিতই 


“বলা চলে। 
বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিসভা যেরূপ 'বেপরোয়াভাবে 


সরকারী খরচপত্র বাড়াইয়া চলিয়াছেন তাহাতে 
বাজেটের বিপুল ঘাটতি পূরণের কোন স্ভাষ্য উপায় 








সকল প্রকার 
' প্রস্তুতকারক 


এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স 


৪১, হরলাল দাস লেন, 
কলিকাতা ৷ 











[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


আজ আর দেখা যাইতেছে না। বর্তমান ছুরবস্থায় 
একদিকে তাহাদিগকে সাহায্যের জন্ত ভিক্ষার 
কুলি নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দরবারে কাকুতি: 
মিনতি সুরু করিতে হইবে, অপর দিকে নূতন 
ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ না থাকিলেও নির্লজ্ঞভাবে 
সে বিষয়ে মনোযোগ নিবন্ধ করিতে হইবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৪-৪৫ সনে ও ১৯৪৫-৪৪ সনে 
বাঙ্গলা সরকারকে যথাক্রমে ৭ কোটি টাকা ও ৮ 
কোটি টাকা অর্থসাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন । 
১৯৪৬-৪৭ সনেও তাহারা সাড়ে ১০ কোটি টাক! 
দিয়াছেন। যুদ্ধের পরও ক্রমিক আধিক ছুরবস্থার 
সাফাই গাছিয়া বালা সরকার তাহাদের নিকট 
হইতে আর বিশেষ কোন অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বাক্গলার লীগ 
মন্ত্রিসভা নৃতন মধ্যবস্তী সরকার সম্পর্কে 'প্রথম 
হইতে একটা বিরূপ মনোভাব দেখাইয়া 
আসিতেছেন। অনেক ব্যাপারে উহাদের সহিত 





' সহযোগিতা করিতেও তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ 


করিয়াছেন । কাজেই নিজেদের হুঃখ-ছুর্দশার 
সালতামামি গাহিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে অর্থপাহায্য আদায়ের চেষ্টা “স্বাধীন 
বাঙ্গলার' লীগ মন্ত্রিসভার পক্ষে নিতান্ত অশোভনও 
বটে। বাঙ্গলার লোকেদের উপর ইতিপূর্ক্রেই 
নানাদিক দিয়া যথেষ্ট ট্যাল্সভার নিপতিত 
হুইয়াছে। এগ্রদেশবাসীর নিম্ন জীবনযাত্রার মান 
আরও নিয়ন্তরে নামাইয়। দেওয়ার ইচ্ছা ন! 


থাকিলে কোন গবর্ণমেন্ট নৃতন করিয়া ট্যাক্স 

কল্পনা করিতে পারেন না। তথাপি 
বদি বাঙ্গলার মন্রিপভা নূতন করিয়া করভার 
চাপাইবার ব্যবস্থা করেন, তবে সেই জুলুমের ফলে 
এগ্রদেশে নুতন টপ উঠাও বিচিত্র 
নহে । বাজলা সরকারের থক দুরবস্থা কাটাইয়া 
উঠিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে মিতব্যয়ী হইতে' 
হইবে। বেছিসাবী ও বেপরোয়া খরচপত্র বন্ধ না 
হইলে সাহায্য ও ট্যাক্স দ্বারা বাজেটের ফাটল 
বন্ধ করা যাইবে না। j 


রঃ? 
{Ald io 


ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অন্যকার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার- 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও | 
সুবিধা-রাঞ্জির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সঙ্গাগ। 
















ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমুহ । 


১২নং 
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ভারতীয় বিহ্যৎ আইন ও জনসাধারণ ' 





কলিকাতা ইলেক্টিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এক 
“নোটীশ জারী করিয়! জানাইয়| দিয়াছেন যে, ১৯৪৭ 
সালের জানুরারী মাস হইতে বিদ্যুতের মূল্য প্রতি 
ইউনিট দশপয়সার স্থলে তিন আনায় বৃদ্ধি' কর! 
হইল। নববর্ষের প্রথম দিন সংবাদপত্রে এই 
নোটাশটি প্রকাশিত হয়। মূল্যবৃদ্ধির কারণ এবং 
যৌক্তিকতা বর্ণনা করিতে গিয়া কর্পোরেশনের 
পক্ষ হইতে বলা হুইয়াছে যে, বিগত ছয় বৎসরে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়, বিশেষতঃ কয়লার মূল্য 
এবং শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার বৃদ্ধির দরুণই এরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। 
বর্তমানে দেশের সর্বত্র মুদ্রাস্কীতি এবং পণ্যমূল্য 
হা করার অন্ত ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছে। 
গবর্ণমেন্টও জনসাধারণের এই দাবী স্বীকার করিয়া 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নানারূপ 
প্রয়াস করিতেছেন। কলিকাতার মত সহরে 
বিহ্যৎ বিলাসের সামগ্রী বলা যায় না| অন্নবস্ত্রের 
মত বিছ্যুৎও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীপনযাপনের 
পক্ষে অপরিহার্য | এমতাবস্থায় বিদ্যুতের মত 
একটা অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের মৃল্যবৃদ্ধি করা 
‘যে নিতান্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, ইলেক্টিক্‌ 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সকলেই 
তাহা স্বীকার করিবেন। আমরা যতদুর অবগত 
আছি, কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই কয়লা পাইয়! 
"থাকেন। বিগত ছয় বৎসরে কলিকাতার জনদংখা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইগ্লাছে। যুদ্ধের সুযোগে বিছ্যুৎ- 
ব্যবহারকারী বহুধংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানও এই 
সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। এই সমস্ত 


কারণে বিদ্যুতের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় বিশেষ | 


"ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের লাতেন্প পরিমাণও 
স্ফীত হইয়াছে। ' যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা 
ইলেকটি,ক্‌ সাপ্লাই কর্পোরেশনের বাধিক আয় 
‘এবং নীট লাভের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ১৩ লক্ষ 
টাক! এবং পৌণে ৪ লক্ষ টাকা। বর্তমানে আয় 
“এবং লাভের পরিমাণ এই তুলনায় যে আরও অনেক 
বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রমিক এবং 
কর্মচারীদের মজুরী ও €বতন বৃদ্ধির দরুণ কর্পোরে- 
শনের ক্রমবর্ধমান মুনাফার অঙ্ক যাহাতে 
-বিশুমাত্রও হাস না পায়,.কর্তৃপক্ষেব তাহাই একমাত্র 
'লক্ষ্য। এই উদেশ্য প্রণোদিত হুইয়াই কতৃপক্ষ 


-বন্ধিত মজুরী ও বেতনের টাকাটা বিছ্যুৎব্যবহার-' 


কারী জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিয়া 
“নেওয়ার ফন্দী করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, 
“বিহ্যুতের এই বদ্ধিত মূল্য ভবিষ্যতে হাস করা 
হইবে কিনা, তৎসম্পর্কে কর্পোরেশনের নোটীশে 
‘কিছু বলা হয় নাই। নোটাশের নমুনা দেখিয়া 
মনে হয়__কালক্রমে জনসাধারণ এই বষ্িত মূল্য 
দিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে ভবিষ্যতে ইছা হাস 
করার আর কোন প্রশ্ন উঠিবে না। 

ভারত গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি বিদ্যুৎ-শিল্প নিয়ন্ত্রণের 
খে সিন্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিচ্যুতৎ-কোম্পানীর 
, পরিচালকদের কগিশন এবং কোম্পানীর 
অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের ছার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত 
বর্তমানের তুলনায় বিদ্যুতের মূল্য স্বাস করা হইবে 


বলিয়াও প্রস্তাব করা হইয়াছে। কলিকাতা 
ইলেকটিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বর্তমানে 
বিদ্যুতের মুল্য বৃদ্ধি করার যে পিদ্ধান্ত কার্ধ্যকরী 
করিতেছেন, তাহা ভারত গবর্ণষেণ্টের ঘোষিত 
উপরোক্ত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া আমা 
মনে করি। | 

ছোট ছোট সহরে বিদ্যুতের ব্যবহার অল্প 
বলিয়া এই সমস্ত স্থানে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি 
মূল্যও অপেক্ষাকৃত বেশী হইতে পারে। এরূপ 
কষদ্রায়তন সহরসমূছে যে সমস্ত বিছ্যুৎ-সরবরাঁহকারী 
প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কতকাংশ ভারতীয় 
পরিচালনাধীন। বিদ্যুতের ব্যবহার কম এবং 
কয়লার জন্য বেশী মূল্য দিতে হয় বলিয়া এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কলিকাতার গ্যায় 
বড সহব ও শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য হয় 
না। কলিকাতায় বিদ্যুতের যে মূল্য জনসাধারণকে 
দিতে হয় তাহার অর্ধেক অপেক্ষাও কম মূল্যে 
যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইতে পারে, তাহা 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান এঞ্জিনিয়ার 
ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ দে এবং অন্ঠান্ত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ 
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বিস্তৃত পরিকল্পনার সাছায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। 
ইহা সত্বেও অনপাধারণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জঙ্ক 
বেশী মূল্য দিতে বাধ্য করা হইতেছে। ইহার 
কারণ অন্থমান করা কঠিন নছে। কলিকাতায় 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করার একচেটিয়া অধিকার গ্তত্ত 
করা হইয়াছে কলিকাতা ইলেক্টিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের উপর  পূর্বভারতে বৃটীশ 
বণিক স্বার্থের একটা প্রধান স্তস্ত এই কর্পোরেশন । 
বাজলার গবর্ণমেন্ট বৃটীশ বণিকদের ইঙ্গিতেই 
এতদিন পরিচালিত হুইয়াছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের 
সঙ্গে রাজনৈতিক মিতালীর দরুণ বাঙ্গলার বর্তমান 
মুসলিম লীগ মদ্ত্রিসভাও যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ 
কোনভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে সাহসী হইবেন না, 
কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক কলিকাতার ট্রাম 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং ইলেকটি কৃ সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রভৃতি 
ব্যাপার হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 

এদেশের প্রচলিত আইনকামুনও বৃটীশ 
্বার্থের ইঙ্গিতে এরূপতাবে প্রণীত যে, অনেক 
ক্ষেত্রেই তাহ! জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী মনে 
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দেশীয় ভেষজ সংযোগে প্রস্তুত বলিষা আরতী দে! ও জিম 
হুন্মরীদের দেহকান্তি রক্ষাব অনবন্ভ উপাদান। ব্যবহারে শীতের 
রুক্ষ দেহে আসে অনুপম স্িন্ধতা, অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠে মৃতু সৌরভ। 








ক্রিগেট কমাণিয়াল ব্যাক্ক অব ইণ্ডিয়া | 


_িনন্বিতেজ্ভ- 


| ৫ রাধাবাজার ছাট, কলিকাতা । 


ম্যাঃ ডি-_মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 
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করা যাইতে পারে। দৃ্টাস্তত্বকূপ ভারতীয় বিদ্যুৎ 
আইনের (Indian Electricity Act, 1910) 
কথ] বলা যায়। ৩৬ বৎসর পূৰ্ব্বে ১৯১০ সালে 
এই আইনটী প্রণীত হয়। তখন এদেশে ভারতীয় 
কোন বিছ্যুৎসরব্রাহকারী প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া 
আমাদের ধাবণা নাই | গবর্ণমেপ্ট এবং আইন 
সভায় তখন বৃটীশ বপিকদের একচ্ছত্র আধিপত্য | 
এই প্রভাবের দরুণ ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের ধারা 
ও উপধারাসমূহ বিছ্যুৎ-কোম্পানীসমূহের অমুকূলে 


এন্ধূপভাবে লিপিবদ্ধ হয় যে, তাহাতে বিদ্যুৎ" 


ব্যবহারকারী জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত 
হইয়াছে। উক্ত আইনের ২৩নং ধারায় বিদ্যুৎ 
কোম্পানীসমূহকে বিদ্যুতের মৃল্য নির্ধারণ করার 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । অবস্ত প্রত্যেক কোম্পানীর 
লাইসেন্সেই গবর্ণমেপ্ট বিদ্যুতের সর্ব্বোচ্চ এবং 
সর্বনিম্ন মূল্যের একটা নির্দিষ্ট হার উল্লেখ কবিয়া 
দেন। কিন্ত এই নির্দিষ্ট সর্ক্বোচ্চ এবং সর্ধনিষ্ 
হারের পার্থক্য এত বেশী যে, বিছ্যুৎকোম্পানী 
বথেচ্ছতাবে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। 


কলিকাতা ইলেক্টি কৃ সাপ্লাই কর্পোরেশনও উক্ত . 


২৩নং ধারার পুরাপুরি সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। 
কলিকাঁতার জনসাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য 
মাসিক যে ‘বিল’ পাইয়া থাকেন, তাহার অপর 
পৃষ্ঠায় ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনামুষায়ী কতকগুলি 
নির্দেশ , লিপিবদ্ধ করা আছে। ২নং নির্দেশে 
বলা হইয়াছে যে, কোন কারণে কোন বিদ্যুৎ 


ব্যবহারকারীর নিকট হইতে ‘বিল’ বাবদ বেশী টাকা , 


আদায় করা হুইসা থাকিলে ইহা প্রমাণ হওয়ার 
পরও অতিরিক্ত টাকাটা বিছ্যুৎ-ব্যবহাঁরকারীকে 
প্রত্যর্পণ করা হইবে না। এই টাকা ইলেক্টি কৃ 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের নিকট জমা থাকিবে এবং 
পরবর্তী মাসের ‘বিল’ হইতে ইহ! বাদ দেওয়া 
হইবে । €নং নির্দেশে এরূপ বিধান আছে যে, 
“মিটারেবঃ যাথার্থ্য (A০০৷7৪০১) সম্পর্কে বিদ্যুৎ- 
ব্যবহারকারী প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তাহা ভারতীয় 
বিদ্যুৎ আইনের ২৬নং ধারার ৬নং উপধার! মতে 
মীমাংসা করা হইবে । যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্ররুত- 
পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে ‘মিটারের’ ক্রুটীবশতঃ কোন 
কোন ক্ষেত্রে তদপেন্ষ! বেশী পরিমাণ বিদ্যুতের 
ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া মাসিক ‘বিল’ পাওয়া 
যায়। ‘মিটারের’ ক্রটী সম্পর্কে কোম্পানীকে 
জানাইলে কোম্পানী. ইহার কোন প্রতিবিধান 
করিবে নাঁ। ২৬নং খারা অনুযায়ী গৃহস্থকে “মিটার? 
পরীক্ষার অঙ্ক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতে 
হুইবে এবং সরকারী বিছ্যুৎ-ইন্স্পেকটার তাহার 
সুবিধামত আসিয়া, মিটার” সরকারী পরীক্ষাগারে 
নিয়া পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষায় “মিটার” ক্রুটীপূর্ণ 
সাব্যস্ত হইলে পরীক্ষার ফিস বাবদ যে টাকা জমা 
দেওয়া হয়, তাহা ফেরত পাওয়া যাইবে । “মিটার* 
পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত লা হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধিত- 
হারেই, কোম্পানীর “বিলের” টাকা নির্দিষ্ট সময় 
মধ্যে দিতে হইবে। কোন বাড়ীতে বিদ্যুতের 


তারে শু,5918৭ বা অন্ত কোন ক্রটীর দরুণ ' 


গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে অন্বাভাবিকরূপে বিদ্যুৎ ব্যয় 
হইলে তাহার ভগ্ত বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারী গৃহস্থকেই 
সম্পূর্ণ দায়ী, করা হয়। অস্থরোধ .কক্িলেও 
কোম্পানী এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে বাধ্য 
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নয়। পরবর্ভী মাসের “বিলে” মোটা টাকার 
অঙ্ক না দেখিলে সাধারণ কোন গৃহস্থের পক্ষে এই 
‘Leakage’ বা অন্ত কোন ক্রুটী ধরিবার উপায় 
নাই। কোম্পানীর কর্দচারিগণ প্রতি মাসে 
অন্ততঃ একবার বিদ্যুতের তার পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে গৃহস্থের এই অযথা ব্যয় নিবারিত হইতে 
পারে। অবস্ত এই পরীক্ষাকার্ধ্যের জন্ভ কোম্পানী 
যদি যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক দাবী করে, তবে কেহই 
তাহা অগ্ঠার মনে করিবে না। 

ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনে জনসাধারণের স্বার্থের 
পরিপন্থী এরূপ বহু ধারা ও উপধারা নিয়োজিত 
করা হুইয়াছে। ১৯২২, ১৯২৩ এবং ১৯৩৭ সালে 
এই আইনটার কোন কোন অংশ সামান্ত সংশোধিত 
হইয়াছে। কিন্ত জনসাধারণের স্বার্থের দিক 
হইতে আইনের মূল বিধানগুলি সম্পর্কে কোনরূপ 
পরিবর্তন হয় নাই। বিছ্যুৎব্যবহারকারী 


জনসাধারণ এবং বিছ্যুৎ-সরবরাহৃকারী প্রতিষ্ঠান- 





সমূহের অধিকার এবং কর্তব্য (Rights and 
00112860103 ) সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়াই উক্ত 
আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আইনটা- 
সমগ্রভাবে পর্যযালোচন! করিলে যনে হয় 
জনসাধারণ অপেক্ষা বিদ্যুৎ-কোম্পানীসমূহের স্বার্থ 
এবং "ক্ষমতা অব্যাহত , রাখার উদ্দেশ্রেই ইহ! 
বিবিবন্ধ হইয়াছে । ৩৬ বৎসর পূর্কো তদানীস্তন 
দায়িত্বহীন গবর্ণমেপ্ট যে আইন কার্ধ্যকরী- 
করিয়াছিলেন বর্তমানে তাহার কি প্রয়োজনীয়তা 
আছে, তাছা বর্তমান অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে পারেন। জনসাধারণের স্বার্থের" 
খাতিরে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে যে ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত কর] হইয়াছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কেও 
তদ্রুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনুচিত 
হইবে না এবং এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী 


করিতে হইলে সর্বপ্রথম ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের" 
আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োল্পন হইবে । 


ভিডি ১৪ পাউণ্ড, ৫০০ এবং তাল 
প্রতি পাউণ্ড 1১৫ পাই 
(মিলের নিয়ন্লিত দরে) 





ম্যানেজিং এজ্েণ্টস্‌ £ 


বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড 


ঃ ১০৩, 





. কক্সে আমরা “আই, 


মনে করিব। 





ক্লাইভ ষষ্ট 


বাংলার ছুশ্ব ও প্রপাড়িত নরনানীনন (সনা 
এন, বি, রিলিফ ফাণ্ড” 
নামে একটি সাহায্য ভাওার খুলিয়াছি। 


বাংলার এই চরম ছ্রদ্দিনে জাতির কথঞ্চিৎ ' 
সেবা করিতে পান্সিলে নিজদিগকে ্কতার্য 


ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


(হড অফিস--৮নং লায়ন্স রেজ, কলিকাতা] । 


ট, কলিকাতা। 











গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বুটাশ গব্ণমেন্ট 
ভারতীয় শাসনতন্ত্র দ্বিরীকরণের নীতি ও কর্মপন্থা 
সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র 
সমিতির তাহাই যে একমাত্র আলোচ্য বিষয়, 
তৎসম্বদ্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। তবে 
বর্তমান নিবন্ধ লিখার সময় পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী কি নির্দেশ দিবেন এবং 
উক্ত নির্দেশ সম্বন্ধে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতিই 
বা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহার কোন 
আভাষ পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে সংবাদ- 
পত্রের জল্পনা-কল্পনা এরূপ যে, কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটী বুটাশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের 
বিবৃতি গ্রহণ করিবেন--তবে প্রদেশসমূহ্থের 
উহাদের নিজ নিজ শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণে যে 
অধিকার আছে. সেই ' অধিকারে কোন হস্তক্ষেপ 
সহ করা হইবে না) নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি 
যদি এরূপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে 
উদ্ধার ফলে গ্র,প সম্পর্কিত ' বিতর্কের অবসান 
ঘটিতে পারে এবং মন্ত্রীমিশনের ১৬ই মে তারিখের 
বিবৃতির তাৎপর্যা লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার মীমাংসার একটা পথ হইতে 
পারে। এরূপ অবস্থায় নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র 


সমিতির সিদ্ধান্ত দেশের পক্ষে একটা অভি. 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। “আধিক জগতের বর্তমান সংখ্যা 


পাঠকবর্গের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশবাসী - 


এই সিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন বলিয়া আমর। 
আশা করিতেছি। . 


বিরত "EEO টন প্রাদেশিক ' 


রাষ্ট্র সমিতির বাধিক অধিবেশনে আগামী বৎসরের 
অন্ত প্রীুক্ত স্রেজ্জরমোহুন ঘোষ উহার সভাপতি 
এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্ছি সম্পাদক 
নির্বাচিত হইয়াছেন । নির্বাচিত ব্যক্তিদের ত্যাগ, 
্বদেশপ্রেমিকতা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় 
এই যে, উক্ত নির্বাচন সর্বসম্মত হয় নাই এবং 
নির্বাচন সভায় অবলম্বিত নান! বিধিনিষেষের 
প্রতিবাদে সমিতির কতিপয় সভ্য ভোট গ্রহণের 
সময়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
কংগ্রেসের স্কায় একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে নীতি ও 
বন্ধপন্থা লইয়া বিভিন্ন দলের মতভেদ হওয়ার 


মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নাই। কিন্তু বর্তমানে 
বাঙলা দেশ রাজনীতিক ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা, ' 


চূড়ান্তরূপ আর্থিক ছুর্গতি এবং সাম্প্রদায়িক 
অশাস্তিতে জন্জরিত। এই সঙ্কটের মধ্যে দেশের 
অগণিত লোক-_বাহারা কোনদিন কংগ্রেসের 
দলাদলি ধার ধারে না তাহার! কংপ্রেসের মুখ 
চাহিয়া আছে। এই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
বাষ্্রীয় সমিতির সদস্তগণ যদি দলাদলির উপর 
এতটা জোর না দিয়া সকল দলের সমর্থিত কোন 
কর্ণপস্থার ভিত্তিতে কর্ধকর্তা নির্বাচিত করিতে 


পারিতেন, ভবে ভাল হইত । যখন দেশের সমক্ষে 
বিপদ উপস্থিত, সেই সময়েও কি 

বাঙলার কংগ্রেস কপ্রিগণ পক্যবদন্ধ হইতে 
নাঃ * [ | 


৪ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


এদেশে ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে ও 
সম্রাটের অন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসীর মধ্যে 
উপাধি বিতরণের যে নিয়ম ছিল বর্তমান বৎসর 
হইতে তাহা উঠিয়া গেল। . পৃথিবীর,.সকল দেশেই 
দেশের যে সমস্ত ব্যক্তি অনকল্যাণসাধনে অগ্রবর্তী, 
তাহাদিগকে শাসক-শক্তির তরফ হইতে সন্মানিত 
করিবার রীতি বলবৎ আছে। কিন্ত ভারতবর্ষে 


২1৪ জন ছাড়া আর সকল ব্যক্তিই বিদেশী শাসক- ' 


শক্তির সমর্থন তথা দেশের অনিষ্ট সাধন করিয়া 


উপাধি পাইবার. যোগ্যতা অর্জন, করিতেন,। , 


এদেশের ইংরাঁক্ত শাসকগণই এই সব ব্যক্তিকে 
মনোনীত করিতেন এবং যিনি যত অধিক দেশ- 
দ্রোহিতা করিতেন, তিনি তত বড় উপাধি 
পাইতেন। এই শ্রেণীর ছোট বড় সকলকেই 
যাহাতে খুসী রাখা! বায় তজ্ন্ত সার, সি-আই-ই, 
রায়বাহাছর, খান বাছাছুর, মহারাভা, রাজা, 
নবাব ইত্যাদি অগণিত প্রকার উপাধিও এদেশে 
হৃষ্ট হইয়াছিল। এদেশে খেতাবের মোহ এতই 
প্রবল ছিল যে, ধাহারা ছোট খেতাব পাইতেন 
তাহারা বড় খেতাবের আশায় এবং যাহারা খেতাব 
পাইতেন না তাহারা খেতাব পাইবার জন্ভ দেশের 
কোন প্রকার . অনিষ্ট করিতেই দ্বিধা করিতেন দা। 


নেহরু গৃবর্ণমেণ্ট এই খেতাব দানের রীতি বাতিল 


করিয়া দেশের একটা বড়রকম কল্যাশসাঁধন 
করিয়াছেন । 
ধু * রা 

দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসানের পর 
হইতে একদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবং অন্ত 
দিকে রুষিয়ার মধ্যে নানা ব্যাপার লইয়া যে 
বিরোধ চলিতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এই উভয় 
পক্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া অনেকেই 
আশঙ্কা করিতেছেন! সম্প্রতি . এই সম্পর্কে 
কতকগুলি আতঙ্কতনক সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
আমেরিকার পার্লামেন্টের হাউস অব রিপ্রেজেপ্টে- 
টিভের একটী কমিটী সম্প্রতি অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, ক্রুবিয়া জার্মানীর বিশেষজ্ঞদের 
সাহায্যে- ভার্খানীর যে অংশ রুষিয়ার অধিকারে 
রছিয়াছে সেই অংশে অবস্থিত অন্তর নির্দাপের 
কারখানাগুলিতে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার 
করিতেছে। এদিকে ফরাসী দেশের সোপিয়ালিষ্ট 
মতাবলম্বী সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছে যে, সম্প্রতি 
আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে এরূপ একটা চুক্তি 
হইয়াছে যে, এই ছুইটী দেশের যে কোন দেশ 
বাহিরের কোন শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অস্ত 





টি নি সি সীট. 


ও মোয়ালো লেনের জংসন) 


সুবিধা সুযোগ পাওয়ার, 


অধিকতর 


এবং 
অপেক্ষারুত অধিক লাভে টাকা 
খাঁটাইবার জঙ্তান্ত প্রতিষ্টান। 


বযাঙ্কিং কর্ণোরেশন 


= চিনা সি. 


সর্বপ্রকারন ব্যাঞ্চিং ক্ষার্য্য 
সুষ্ঠভাবে সম্পনন করা হয়| 





৭৮৬ 


আর্থিক জগৎ 








দেশ তাহাকে সামরিকভাবে সাহায্য করিবে। 
সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে সমস্ত 
ভারতবাসী দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন তাহারাঁও 
বলিতেছেন যে, আমেরিক1 ফ্রান্সের সমস্ত বিমান, 
অবতরণের কেন্দরগুলিকে নিজের অধীনে আনিতেছে 
এবং একদিকে আমেরিকা.ও ইংলণ্ড এবং অগ্ভদিকে 
রুষিয়ার মধ্যে একটা যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া 
উঠিয়াছে। এক যুদ্ধের ধাকা কাটাইয়া উঠিতে 
না উঠিতেই আবার অধিকতর মারাত্মক আর এক 
যুদ্ধের আশঙ্কা ভারতের মত অসহায় দেশগুলিকে 
সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। 


* গু + 


‘ওরিয়েণ্ট প্রেসের” সংবাদে প্রকাশ যে, কতিপয় 
জরুরী ব্যাপারের আলোচনার জন্ত করাচী হইতে 
মিঃ জিরা বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মি: সুরাবন্ীকে 
ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন এবং এই আহ্বান 'অনুসারে 
তিনি রবিবার করাচী রওনা হইয়া গিয়াছেন। 
মিঃ লিন্নার কাছে হঠাৎ কেন বাজলার প্রধানমন্ত্রীর 
ডাক পড়িল, তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশিত 
হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা আসার পর 
প্রধানমন্ত্রী তাহার সহিত একাধিকবার দেখা করাতে 
এবং নোয়াখালীতে মহাত্মাজীর অবস্থান সম্পর্কে 
হুযোগ সুবিধা প্রদান করাতে বাঙলার লীগপন্থী 
সংবাদপত্রগুলি মিঃ সুরাবন্দার উপর খাগ্না হইয়া 
উঠিয়াছে। , সম্ভবত: এই ব্যাপারে কৈফিয়ৎ 
দিবার জন্তই মিঃ জিন্না তাহাকে ডাকিয়া 
পাঠাইয়াছেন। বাঙ্গলায় বিহারীদিগকে বসবাসের 
সুবিধা করিয়া দেওয়া, আসামের উচ্ছেদনীতি এবং 
আসামের গ্রপে প্রবেশ সম্পর্কিত বিতর্ক সম্বন্ধে 
আলোচনাও এই আহ্বানের অষ্ততম উদ্দেশ্য হইতে 
পারে | যাহা হউক, এজন্য বাললাঁর হিন্দু সম্প্রদায়ের 
সঙ্্স্ত বা উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। 
বাঙলার হিন্দুর স্বার্থরক্ষা উহার আত্মশক্তির উপরই 
নির্ভর করিতেছে। 

+ Ld * 
নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধীর এঁতিহাসিক 
পরিভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। গত হরা জাহুয়ারী 
তারিখে শ্রীরামপুর হইতে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের 


২৬টী গ্রামে সম্প্রদায়নিব্বিশেষে সকলের সান্নিধ্যে 


আসিয়া তাহাদিগকে বর্বরোচিত কাজ হইতে 
সদাচারে ফিরাইয়া আনিবার জঙ্ক, কাপুক্রষতা 
পরিত্যাগ করাইয়া সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করিবার 
জন্য এবং পাশবিক বল অপেক্ষা মম্ুয্োচিত দয়া 
ধৰ্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মহাত্মাজী চেষ্টা 
করিবেন। এই কাজে তাহার এক মাস সময় 
লাগিবে। মমুষ্যনামধেয় যে সমস্ত জীব বিনা 
কারণে প্রতিবেশীকে হত্যা করিতে পারে, তাহাদের 
গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে পাবে ও তাহাদের 
নারীর চূড়ান্তরূপ অমর্ধ্যাদা করিতে পারে_-যাহারা 
প্রাণভয়ে বাস্তুভিটা, আত্মীয়-পরিজনকে পরিত্যাগ 
করিয়া কাপুরুষের মত পলায়ন করিতে পারে 
তাহাদিগকে মহাত্মাজী কি ভাবে মাস্থষের পর্যায়ে 
ফিরাইয়! আনিবেন, তাহা! আমরা রক্তমাংসের দেহ 
লইয়া হৃদয়ঙ্গয করিতে পারি না। কিন্তু মহাত্মাজীর 
পন্থা সাধারণ মানবের পন্থা নছে। যে পন্থায় 
“তগবান বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতত্ভ, সক্রেটিস ও টলষ্টয় মানব- 








সমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছেন, ' মহাত্মাজীও 
সেই পথের পথিক । তাহার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, 


' উছাই প্রার্থনা করিতেছি । 


ক Ld + 


বরোদার গাইকোয়াড় ‘লওন টাইমসে’ একটী 
বিবৃতি দিয়! ঘোষণা করিয়াছেন ষে, স্বাধীন ভারতের 
শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণ ব্যাপারে বরোদা ভারতীয় 
গণ-পরিষদকে সাহায্য করিতে বিশেষ উৎস্থক 
রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বরোদার প্রধানমন্ত্রী স্তার 
ব্ৰজেন্দলাল মিত্ৰ বলিয়াছেন ষে, দেশীয় রাজ্যসযুহের 
প্রতিনিধিস্থানীয় নিগোশিয়েটিং কমিটী যেরূপ 
(মনোভাবই অবলম্বন করুক না কেন, তাহ] দ্বারা 
বরোদা বিচলিত না হইয়া উহা স্বাধীনভাবে 
ভারতীয় গণ-পরিষদের সহিত সহযোগিতা করিবে । 
বৃটীশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিতর্ককালে 
সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ এই বলিয়া ভারতীয় দেশীয় 
রাত্মাগণকে উস্কানি দিয়াছিলেন যে, মুসলিম লীগ 
যদি গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তবে কোন 
দেশীয় রাজ্যের পক্ষেও উহাতে যোগদান করা 
সমীচীন হইবে না। গাইকোয়াভ এবং তাহার 
প্রধানমন্ত্রীর উক্তিকে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দুরভিসন্ধি- 
মূলক বিবৃতির সমুচিত জবাব বলিয়া ধরা চলে। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের 
তরফ হইতে যত উস্কানি দেওয়া হউক না কেন, 
এবং ভূপালের নবাব প্রমুখ ব্যক্তিগণ যত 
বিরোধিতাই করুন না কেন, বহু দেশীয় রাজ্য 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সাগ্রহে যোগদান করিবে। 
উহার কারণ এই যে, ভারতের দেশীয় রাজাগণও 
ভারতীয়. জনসাধারণের মতই  বুটাশ 


[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 
কর্তক সমভাবে উৎপীড়িত পাম্রাজ্যবাঁদ 
হইতেছেন। 


ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বুটাশ 
মন্ত্রী-মিশন গত ১৬ই মে তারিখে যে ঘোষণা! প্রকাশ 
করেন সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ সম্পর্কেও বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট 
অনুরূপ একটী ঘোষণা দিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে 
আলোচনার জগ্ভ লগ্ডনে ব্র্গদেশের নেতাগণকে 
একটী বৈঠকে আহ্বান করা হুইয়াছে। এই. 
বৈঠকে যোগদানের জন্য লগ্ডনে রওনা হুইয়া 
যাইবার প্রাক্কালে দিল্লী হইতে ব্রঙ্গের অধিসংবাদী 
নেতা ভেনারেল আউর্দ সান বলিয়াছেন যে, 
দেশশাসনে সমস্ত ক্ষমতা দিয়া ব্রহ্মদেশে অবিলম্বে 
্রহ্বাসীর দ্বারা একটা মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট স্থাপন 
করিতে হইবে এবং আগামী এপ্রিল মাসে ব্রন্মদেশে 
যে সাধারণ নির্াচন হইবে, তাহাতে নির্বাচিত 
সদ্তগণ তরঙ্গের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকরণের 
জন্য একটা গণ-পরিধদে পরিণত হইবেন। তিনি 
আরও বলেন যে, এই নির্বাচনে ব্রহ্মবাসী ছাডা 


॥ আর কেহ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
জেনারেল আউক্ 


সালের এই দ্রাবী সর্বথা . 
সমর্থনষোগ্য এবং এই দাবীব শ্বীকৃতির উপরই 
ব্ৰহ্মদেশ সম্পর্কে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের 
আন্তরিকতা প্রমাণিত হইবে । বরহ্ধদেশে পাকিস্থান, 
ছুই জাতি, প্যারিটা ইত্যাদির কোন উপত্রব নাই। 
সুতরাং ব্রন্মের শাসন-ব্যবস্থা স্থিরীকরপের ভার 
যদি একমাত্র বহ্ধবাসীর উপর অপিত হয়, তাহা 
হইলে এই দেশকে স্বাধীনতা লাভ করিতে 
বিনদুমান্্ও বেগ পাইতে হইবে না। 


ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলদ্‌ 
ভিলন্মিভ্রেত্ড 


রেজ্িষ্টার্ড অফিস 2 9০, ওল্ড পো অফিন ষ্ট্রীট, কলিকাত। । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ঃ ্ী্স্িনিতন শেত €ক্ষাছ 
সর্বত্র স্জান্তশালী কৰ্ম্মী আবশ্যক ৷ 


কান 
12. 
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SALTS, TINCTURES, 50086511601 58165 AND DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C STANDARDS. 


manufactured in our well-equipped laboratories under the 


Supervision of expert chemists. 





Only the ‘best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensure guaranteed standards. 


We also manufacture Technicaf and Fins Chemicals, Essential 


0 ang Laboratory Reagents. 











কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র বসুর শূষ্ত 
“াসনে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সদশ্ত নির্বাচিত 
" হুইয়াছেন। ইহাতে খুশী হইয়াছি। বিগত 
"পরিষদে বাংলার যে সকল সদস্ত ছিলেন, তাছাদের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী ও মৈত্র মহাশয় 
সব চেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যুক্ত 
নিয়োগী বহুদিনের পুরাতন লেকিস্লেটর | 
মৈত্র মহাশয় নির্ব্বাচনের পূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা 
ব্যক্তি ছিলেন বলা যাইতে পারে। সেবার ম্যাক্‌- 
'ভোনাজ্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার] সম্পর্কে সরকারী 
কংগ্রেসের না-গ্রহণ না-বর্জন নীতির বিরুদ্ধে 
পণ্ডিত যালবীয় যে . জাতীয়তাবাদী দল গঠন 
রিয়াছিলেন, পণ্ডিত মৈত্র তাহারই মনোনীত 






খয়ালার খাতা 


( মতামতের জঙ্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


লাভও করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইছা কম বিশ্ময়ের 


কারণ ছিল না। 
পু চি চে 

নির্বাচনের পরে পরিষদে জাতীয়দ্স কংগ্রেস 
অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হুইতে পারে নাই, 
হওয়া কোন মতেই সম্ভবও ছিল না। তবে 
বেশীর ভাগ ব্যাপারেই তাহারা কংগ্রেসের অস্থগমন 
করিয়াছেন । দল হিসাবে তেমন গুরুত্ব না পাইলেও 
ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত' লক্ষমীকান্ত প্রথম হইতেই 
পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের 
পোড়াতে কংগ্রেস পরিষদ বর্জন করিলে পর 
দেশের স্বার্থের কথা যাহার! পরিষদে তুলিয়াছেন, 
পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। 
অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহার সমালোচনা গবর্ণমেন্ট 


শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতেন। বিগত বাজেট 
বক্তৃতার সময় অর্থ-সচিব শ্তার আর্চ্চিবল্ড রোনান্ডস্‌ 
পরিষদে তাঁছার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত ' 
হইতেছে-_এই উক্তি দ্বারা শ্রীযুক্ত মৈত্রের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা জানাইয়/ছিলেন। অরকাল বিরতির 
পরে কংগ্রেস-সদস্ত হিসাবে তিনি যে আবার 
পরিবদে ফিরিয়া আসিলেন, ইহা আনন্দের কথা। 


ক চর ক 


ছায়াচিত্র দেশের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা 
করিবে--এই আশা অনেকেই পোষণ করেন জানি, 
কিন্তু কে যে প্রথম প্রকাস্তে একথা বলিয়াছেন ঠিক 
জানি না। যিনিই বলুন, দেখিতেছি কাজটা তিনি. 
ভালো করেন নাই। কারণ, লক্ষ্য করিয়াছি, উহার 
ফলে আমাদের বাংলা সিনেমার অবাস্তব গল্পগুলি 


প্রার্থীরূপে দীড়াইয়াছিলেন এবং নির্বাচনে জয়- 
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ISSUED BY, THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 











(SECTION MMH OF. 3rd CATALOGUE) 


Last date for receipt of tenders is 28d February, 1947 


Following fypes of sfores are available for sale: 


চলতি Metals, Including unfobricatog st মূ, 


58195800157 Wires and Wire Products _ inglyding 


galvanised; Chains; Mild Steel; etc. 


£ + 
 Non-ferrous Metals: Brass; Tin; Zinc; Copper; etc. 


Timber: Timber Baulks; Sawn Timber (Plonks and 


Scontlings); Railway bridging Timber and Sleep-- 


erst: Bamboos and Ballies; Plywood; Other 
articles (excluding telegraph and power’ “trons- 


mission poles). 


Bullding Materlals, Cement, Asbestos, 
Masonite, efc.: Masonry including bricks 
and stones; Other material—Masonite, Bakelite, 
Windovwlite, etc. 

Sanitary Fittings {including water-supply 
fittings}: Sanitary Fittings (including water- 
supply fittings) and pipes of all kinds; Water- 
supply Fittings. 

Furnlifure: Steel; Wooden; Othersmixed 
furniture items. 

Office Machinery: Computing Machines. 
Antigas Stores, A. R. P. and Fire-fighting 
Equipment: Fire-fighting Equipment; Other 
miscellaneous A. R. P. stores, 

P.O.L. Drums and Cans used and unused: 
Barrels, 20 gallons and above; Drums and 
Kegs below 20 gallons; Kero type Tinsf 
Others (Canisters miscellaneous). 


£ 


Other unused Containers, including BORO and 
Bottles: Others {including boxes, packing cases, 
etc.); Bottles, Jars, Carboys, ett. 


Ofher used Containers: Cisterns and Storage 
Tanks; Others (including boxes, packing cases, etc). 





Full details giving description and condition 
of stores, quantity, location, etc. and the 
method of tendering are contained in 
Section MMH of the Third Catalogue 
which is available at Re. |/- on or about 3rd 
Jan., 1947 from the addresses given below: 


A. Regional Commissioner (Disposcls) at 
BOMBAY - Mercantile Chambers, 
Graham Road, Ballard Estate. 
CALCUTTA - 6, Esplanade East. 
LAHORE - G.P.O, Square, The Mall. 
CAWNPORE - 15/159, Civil Lines. 


B. Dy. Regional Commissioner 
(Disposals) at 
KARACHI! - Variawa Building, McLeod’ 
Road. 


MADRAS ~- United India Life A 
Esplanade. 


C. Allimportant Chambers of Commerce 
and Trade Associations. 


Mail orders for the catalogue must be accompanied 
by Money Order or Indian Postal Order, 


NOTE: Watch for further announcement 
regarding Section MMH of Fourth Cata- 
logue which will contain a further list of 
stores available for disposal. 
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অধিকতর অবিশ্বান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বারে 


আনা -ভাকামী অর্থাৎ ছবির ডিরেক্টার মহাশয় 
বাহাকে বলেন প্রেম ও ছুই আন! নাটিকার সহিত 
সম্পর্কশৃন্ঠ সন্ভা বরের গানের ফাকে ফাঁকে নায়ক- 
নাস্িকার মুখে কতকগুলি অংসবন্ধ বড় বড় কথা 
ভূড়িয়া দিলেই যে জাতি গঠনের সহায়তা হয় না, 
তাহা বুঝিবার মত মগজ আমাদের চিত্র- 
পরিচালকদের থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এদিকে 
আমরা অর্থাৎ দর্শকেরা যে মারা যাই! পর পর 
তিন দিন তিনটি নতুন সুরু বাংলা ছবি দেখিয়া 
আমার বার বার এই কথাটাই মনে হইয়াছে যে, 
আগের দিনে দেশ-সেবার কোন ইঙ্গিত বা উক্তি 
থাকিলেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে ছবি সেন্সার করিয়া 
দিত, বোধ হয় তাহাই ছিল ভালো । 
চর 


একটি অত্যন্ত নাম- 


হুইটি দৃষ্টান্ত দিতেচি। 


নায়িকা বিছানায় স্তইয়! একখানার পর একখানা 
গান করিয়া যাইতেছেন, প্রেমের পদ্ত লিখিতেছেন, 
আর নায়ক রাত্রিতে বাড়ীর পাচিল ছিঙ্গাইয়া 
অভিলারে যাইতেছেন, গোপনে টেলিফোনে 


প্রেমালাপ করিতেছেন এবং মৃগী রোগীর মতো. 


আচমকা ঠেঁচাইয়া উঠিতেছেন__“নিপীড়িত 
জনগণ, মুনাফাখোরের শোষণ, মালিকের অত্যাচার 


দেশের স্বাধীনতা” ইত্যাদি, ইত্যাদি । আর একখানা 


নামকরা অভিনেতা-পরিচালকের ছবিতে দেখিলাম, 


ছবির এগার হাজার ফুটে নায়র তাহার বুইক-গাঁড়ী . 
চাপিয়া গ্রেট ইঠ্টার্ণে' খানা - খাইতে, -গেলেন,- 


ডয়িং রুমে পিয়ানো বাজাইলেন, ফাষ্ট ক্লাশ 


গাড়ীতে চাপিয়া হিন্নী-দিন্লী করিলেন কিন্তু শেষ: 
পাচশ ফুটে পৌছিয়া নায়িকাকে যখন ' বিয়ে ' 


করিলেন তখন হঠাৎ, কমিউনিজমের একটি গাল- 
তরা বক্তৃতা দিয়া বাড়ীর চাকর, বেয়ারা, মোটর- 
ড্রাইভার, জমাদার প্রভৃতিকে সন্ত বিবাহিতা স্ত্রীর 
পাশে বসাইয়া এক টেবিলে ইংরেজী ডিনার থাইতে 
বসিলেন। ধন্ক আমাদের দেশ-হিতৈষণামূলক 
ছায়াচিত্র ! ধন্ত আমাদের চিত্র-নির্দাতারা ! 


bd bl * 


অনেক বছর আগের কথা। আমার বয়স 
তখন অল্প। সে সময় বাংলা থিয়েটারে ডুয়েট 
নাচ-গাঁনের একটা হিড়িক আপিয়াছিল। বাদশা- 
বেগম কোন না কোন নৃত্য ও গীতরসিক এক 
জোড়! পাত্র-পাত্রী থাকিবেই থাকিবে । আবন্দাল্লা 
মজ্জিয়ানা টাইপ । সে-যুগে কলিকাতার অধুনাবিলুপ্ত 
কোন একটি সাধারণ রঙ্গালয়ে একটি নাটক দেখিতে 
গিয়াছিলায। সে-সময় থিয়েটারগুলি রাত সাড়ে 
আটটা নটায় সুরু হইয়া প্রায় সারা রাত ধরিয়া 
হুইত। পঞ্চাঙ্ক নাটকের যবনিকাপ্তন রাত ৩টা 
৪টার আগে হওয়া সম্ভব নয়। য়ে-নাটকটি 
দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহা সাধাজিক। 
বাদশা নাই, বেগম নাই, শাহজাদী নাই, সিরাজী 
নাই, “লাও সাকী লাও ভর পিয়াল!” বলিয়া 
বৃত্যপরা সখাদলের গান ধরিবার উপায় নাই। 
কিন্তু “ডুয়েট” না থাকিলে থিয়েটারের মালিক নাটক 
অভিনয় করিবে লা। বেচারা নাট্যকার উপায়াস্তর 


না দেখিয়া নাটকের একটা দৃষ্তে বাড়ীর মেজ 


আর্থিক জগৎ 


বউকে খিড়কীর- পুকুরে জল আনিবার পথে 
মেজবাবুর সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীত ও নৃত্যের . ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন। যতদুর স্বরণ হইতেছে প্রেক্ষাগৃহ 
হইতে দর্শকেরা এক্কোর” এএক্ষোর+ চেঁচাইয়া 
অনেকক্ষণ সে নাচ-গান উপভোগ করিয়াছিল। 
বর্তমানে বাংলা ছবি দেখিতে যাইয়া মনে হয়, সে 
নাট্যকারটি বোধ হয় নাটক ছাড়িয়া এখন ছায়া- 
চিত্রের গল্প লিখিতেছেন ! 
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ছুটির দিনে ভাজা চিনেবাদাম বা কাবুলীমটর 
চিবাইতে চিবাইতে যাহারা ক্রিকেট খেলা দেখিতে 
ভালোবাসেন, এবার বড়দিনের ছুটিতে তাহাদের 
খুশী হওয়ার আয়োজন ছিল ইডেন গার্ডেনে। যে 
ভারতীয় দলটি গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে টেষ্ট ম্যাচ 
খেলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
আর বাকী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের চারদিন ব্যাপী 
খেলাটি বিশেষ উপভোগ্য হুইয়াছিল। বিশেষ 
করিয়া প্রথম ছুই দ্রিন.। অমরনাথ প্রথম দিনে যে 
চমৎকার খেলা দেখাইয়াছেন, তাহা বহুদিন 
ক্রীড়াযোদী দর্শকের! স্মরণে রাখিবেন। শুধু 





"বাণ সংখ্যার দিক দিয়াই নয়, খেলার কায়দা_ 


ইংরেজীতে যাহাকে বলে ষ্টাইল_তাহাও অভূত- 
পূর্বব| অমরনাথকে বহু ম্যাচে খেলিতে দেখিয়াছি, 
কিন্তু বহুবর্ষ আপে একমাত্র ব্র্যাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে 


- এয, সি; সি’র বিরুদ্ধে তাহার সেঞ্চুরি করা ছাড়া- 


তাহাকে এত ভালো! ১খেলিতে আর দেখি নাই.। 


‘সেবার 'জাভিন এন, সি, গি’র ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং. 
এ. সে-খেলাটি ছিল .ইংলগ্ড ও ভারতের মধ্যে যে. 


বছরের প্রথম টেষ্ট। স্পষ্ট ন্মরণ হইতেছে, 
অমরনাথের খেলা দেখিয়া দর্শকেরা এমন আনন্দে 


অভিভূত ₹ইয়াছিলেন যে, আমার পাশের একটি . 


পাশা তরুণী তাহার নিজের কানের একটি অত্যন্ত 


' মহার্্য হীরার দুল খেলার শেষে টেপ্টে প্রত্যাগত 


অমরনাথের গায়ে ছুড়িয়া দিয়াছিলেন। 


মার্চেন্ট ও মোদী ছইজনই অখম হওয়াতে 


হংলণ্ডে 'ভারতীয় দল? বনাম অবশিষ্ট দলের আর So 


[৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ - 


যে খেলা হওয়ার কথা হিল, তাহ! বাতিল করিয়া" 
দিতে হইল। তবে যে উদ্দেস্তে এই খেলাগুলির' 
আয়োজন হুইয়াছিল--অর্থাৎ আগামী অষ্ট্রেলিয়া 
সফরের টিম বাছাই করা--সে উদেশ্য সফল" 
হইয়াছে বলিতে পারা যায়। দিল্লী ও বোদ্বাইতে 
পর পর পরাজয়ে £ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের’ নাম", 
অনেকটা নষ্ট হইয়াছিল, কলিকাতায় তা্ারও, 
পুনরুদ্ধার হইল। ' শুনিতেছি, ক্রিকেট কন্ট্রোল 
বোর্ডের নির্বাচন-কর্তৃপক্ষ কলিকাতায়ই অষ্ট্রেলিয়া. 
গামী টিম নির্বাচন করিবেন। অবশিষ্টদলের- 
রংনেকার এই দলভুক্ত হইবেন, সবাই এই আশা 
করিতেছে বোদে ও কলিকাতা এই ছুই 
জায়গার ম্যাচেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
তাহার খেলার ধরণটি ভালো এবং সব চেয়ে বড়, 
কথা এই যে, তিনি ব্যাট করিবার ‘কালে দৃঢ়তার 
পরিচয় দেন_—bats with confidence | 





* এ ক 

নির্বাচক কমিটির কাজটি খুব সহজ নয় ( 
অষ্ট্রেলিয়া খেলিতে যাইয়া ভারতীয় দল যাহাতে. 
লোক হাসাইয়া না আপে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার 
দায়িত্ব তাহাদের । একথা অস্বীকার করিয়া. লাভ. 
নাই যে, ভারতীয় ক্রিকেটের ট্ট্যাপ্ডার্ড এখনও খুব 
উচু নয়। ইংলখ্রের সঙ্গে ভারতীয় দল এবার, 


'অবস্ত খুব খারাপ করে নাই। কিন্ত ইংলণ্ডের, 


টেষ্ট টিমকে ব্ৰাডম্যানের দল অষ্ট্রেলিয়া যেভাবে 
তুলাধুনা করিয়া ছাড়িতেছে, তাহাতে আমাদের, 


: - আীকেট- টিম ‘সম্পর্কে, অনেকখানি আশা করিবার 
' মৃতো'জ্জোর পাণযা যায়.-না । তবুও ভালোভাবে: 


ভারতীয় দল মনোনয়ন”ৰুরিলে আমরা অন্ততঃ এই: 
ভাবিয়! খুশী হইতে পারিব যে, আমাদের ক্রিকেট 
কর্তৃপক্ষণতাহাদের যথাসাধ্য করিয়াছেন। অতীতের 
অভিজ্ঞতা হইতে জানি, আমাদের ক্রীড়া্ঘগতেও, 
খেলোয়াড়দের বিচার সব সময়ে একমাত্র খেলার _ 
যোগ্যতার দ্বারাই হয় লা। তদ্বিরের ফলে এমন: 
অনেক অশোভন কাণ্ড ঘটে, যাহার ফলে দেশের ' 
সুনাম বিপন্ন হয়। এইমগ্যই আগেভাগে এই 
কথাটা বলিয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম । 


খেয়ালী 
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€স্থাপিত-_১৯২৯) 
বার তেজ নিক (জমিদার ও ব্যাঙ্কার ) 












বাবু ডি, সি, জালি; (মার্চেন্ট ও ব্যাঙ্কার ) 
আমাদের ডিলেট বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। 


আমরা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাৰ্য্য করিয়া থাকি। 


be চা 


চেয়ারম্যান বাবু বিশ্বনাথ দাস 
৮৬, ক্লাইভ প্রাট, কলিকাভ1। - 





আর্বিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর 


১৯৪৫ সালে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জীবন- 
বীমা ছাড়া অনন্ত প্রকার বীমার প্রিমিয়াম বাবদে 
মোট ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা অগ্নিবীমা, ১ 
কোটি ৩ লক্ষ টাকা সামুদ্রিক বীমা ও ৮৮ লক্ষ 
টাকা অষ্কান্ক প্রকার বীমার প্রিমিয়াম হইতে 
পাওয়া গিয়াছে । এ সময়ে অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির আয় হইয়াছে অগ্রিবীমায় ১ কোটি ৭৯ লক্ষ 
টাকা, সামুদ্রিক বীমায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা 
এবং অগ্চান্ প্রকার বীমায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। 


এ বৎসরে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় উভয় 
প্রতিষ্ঠানের ছিসাব ধরিয়া প্রিষিয়ামের আয়ের উপরে 
শতকরা ৩১ টাকা অগ্রিবীমার, শতকরা ৫ টাকা 
সামুদ্রিক বীমার ও শতকরা ৩৪ টাকা অঙ্কাম্ক 
প্রকার বীমার দাবী যিটাইতে হয়। ১৯৪৪ সালে 
মিটাইতে হইয়াছিল শতকরা ৪২ টাকা অগ্নি- 
বীমার, শতকরা ৪১.টাকা সামুদ্রিক বীমার ও 
শতকরা ৩৩ টাকা আন্তান্ত প্রকার বীমার দাবী । 
ওঁ বৎসর বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির এজেণ্টদিগকে প্রদত্ত 


উপর শতকরা ৪৯ টাকা অগ্নিবীমায়, ৩৯ টাকা 
সামুদ্রিক বীমায় ও অন্তাগ্ভ প্রকার বীমায় ৩৩ টাকা 
খরচ হুইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে খরচ হইয়াছিল 
এ বাবদে যথাক্রমে শতকরা ৪৬, ৩৫ ও ৩৪ 
টাকা। ME 
আলোচ্য বৎসরে আয়কর বাদে জীবনবীমা 
তহবিলে শতকরা ৩'৪৮ হারে সুদ পাওয়া গিয়াছিল; 
উহার পূর্বববর্ত্তা বৎসরে পাওয়া গিয়াছিল শতকর! 
৩৬৪ হারে। ওঁ বৎসরে প্রতিষ্ঠান চালানোর জস্য 


কমিশন ও পরিচালনা বাবদ্‌ প্রিমিয়ামের আয়ের খরচ হইয়াছিল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা 





নিরস্ত্র ভারতবাসী, রোগ ও অনাহ্থারে দুর্বল ভারতবাগী ধীরে ধীরে তার সুধ্যির ঘোর কাটিয়ে জেগে 
উঠছিল। কিন্তু অর্্চনগ্, অর্্ুভুক্ত, দূর্বল ভারতবর্ষের মানসিক বলের সঙ্গে মদমত্ত ইংরাজ 
। শাসনকর্তাদের বোধ করি পরিচয় ছিল না, তাই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন অসহযোগ 
: আন্দোলন সুরু হল তখন বিদেশী শাসক সুরু করল তার দমননীতি। নিরস্ত্র অহিংস 


 ভারতবানী গুলির আর লাঠির আঘাতের 


দিল সংযম আর অহিংস! * নিষ্ঠা 


দিয়ে। বুটীশ কারাগার হয়ে উঠল প্রত্যেক ভারতবালীর তীর্ঘ। স্থল থেকে বেরিয়ে 
'এলে| বালক, কলেজ থেকে এলে! কিশোর, আইন আদালত ত্যাগ করে আইন্‌- 
ব্যবসার্মীর দাড়ালেন আন্দোলনের" পুরোভাগে। সরকারী দপ্তর শুস্ক করে 
বুটাশের অহ্গত রাজ কর্মচারীরা দীড়ালেন রাজপথে4 অসহযোগের দিনগুলি  - 
নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করল অহাত্মার নেতৃত্বই কোটী কোট! তারতবাসীকে স্বাধীনতা 
"ও মুক্তি এনে দেবে। 


ঠাঁভাতি করছেন - 


4 
1 


মহালনক্ধমী কটন মিলস লিমিটেড 


অ নেজিং এজেণ্ডটস্‌£:- এইচ, দত এণ্ড সল্প, লিঃ. হেড, অফিস্‌?- ১৫. ক্লাইভ ট্ৰীট.. কলিকাত৷ | 


= 


পাধীনত৷ আন্দোলন 


ইতিহাস নিৰিন্ধ। 


898831546 


/ 





৭৯০ 


আর্থিক জগৎ 








৩২"হভাগ। উহার পূর্ববর্তী বৎসরে হইয়াছিল 
৩১২ ভাগ। এ এ বৎসরে অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সুদের দরুণ আয় হইয়াছিল শতকরা ৩২৭ 
ও ৩'৩৫ এবং পরিচালনা ব্যয় হইয়াছিল শতকরা! 
১১৯৭৩ ও ১৮৬ 


জিডির ১৪৪৭-৪৮ সশ্রে 
বাজেট আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলার আইন 
সতায়, উপস্থাপিত করা হইবে । আরও প্রর্কাশ, 
পরিষদের বাঘেট অধিবেশন আগামী ফেব্রুয়ারী 
মাসের ওরা তারিখে সুরু হুইবে। 

গ্বত ৎ১শে ডিসেম্বর শনিবার গ্লোব নার্শরীর 
নূতন ষ্টলের স্তভ উদ্বোধন হুইয়াছে। পণ্ডিত 
অশোকনাথ শাস্ত্রী এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিত্য করেন। এই লে সকল প্রকার 
বীজগাছ, চারা, ফুল ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি- 
পুস্তক পাওয়া যাইবে। বর্তমান গ্লোব নার্শরী 
স্বত্বাধিকারী মিঃ এ এন রায় কর্তৃক ১৯১৮ সালে, 
শ্টামবাজারে সাধারণ একখানি কাচা ঘরে স্থাপিত 
হয়। মিঃ এ এন গায় পূর্ব শ্বপীয় আচার্য্য গার 
পি সি রায় এবং ম্তার অগদীশচজ্ বন্থুর অধীনে 
'গবেষণাগারে কাক করিতেন। ১৯৩৪, সালে 
কলেজ ্রীট মার্কেট একটি &ল, ' ১৯৪০ সালে 
শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি টল, ১৯৪২ সালে লিগ সে 
স্বীটে ( নিউ মার্কেটে ) একটি ইল এবং হুগ মার্কেটে 
একটি ভেজিটেবল ষ্টল’ খোল! হয়, ১৯৪৬ সালে 
হাওড়া ট্টেশনে এই নুতন ্টলটি খোল! হুইলু। 
যশোহর জেলায় গ্লোব নার্শরীর- প্রায় ৩০০ বিঘা 


- জমি .লওয়া হইয়াছে এবং সেখানেও কৃষির কাজ - - 


. আরম্ভ হইয়াছে। কৃষি সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সাধারণ্যে 
প্রচারের উদ্দেস্তে .নার্শরী হইতে ‘ক্ধিলক্মী’ নামক 
. একখানি মালিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাদকদ্রব্য 
বর্জন সম্বন্ধে ষে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, 
বোম্বাইয়ের মন্ত্রিমগুলী তাহা অস্থুমোদন করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পন! বর্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে 
কার্যকরী হইয়া ১৯৫০-৫১ সনে শেষ হইবে! 

গত ১লা৷ জানুয়ারী বৃটেনের সমস্ত কয়লার খনি 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া তাহার 
পরিচালনা ভার জাতীয় কয়লা বোর্ডের হাতে 
ঘেওয়। হুইয়াছে। বোর্ড এখন ৬ লক্ষ ১০ হাজার 
কয়ল! মন্তুরের কর্তা এবং প্রায় ১* লক্ষাধিক একর, 
জমি এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে । বোর্ড 
প্রায় ১৫ হাজার বড় এবং ৪ শতাধিক ছোট 
কয়লার খনির পরিচালনা করিবে। 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
সরকার ১৯৪৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে খুলনা- 
বাগেরহাট রেলপথখানি ক্রয় করিবার: সিদ্ধান্ত 
করিয়া কোম্পানীকে নোটাশ দিয়াছেন। 

সরকারীভাবে ঘোবিত হইয়াছে যে, 


ভারতের প্রাপ্য ষ্টার্পিং খপ-সমন্তার সমাধানকল্লে ' 


প্রাথমিক আলোচনা চালাইবার জন্ত একটী 
নর্থনীতিবিশীরদ বৃটিশ প্রতিনিধিদল বর্তমান 
আমুয়ারী মাসের মধ্যভাগে তারতে 
আসিতেছেল। আর্জেশ্টিনায় প্রেরিত বৃটিশ 
অর্থনীতিবিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি ' দলের নেতা স্তর 
উইল্‌ফ্রেভ এডি ও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ডেপুটী 


গবর্ণর মিঃ সি এফ কবোল্ডকে. লইয়া এই প্রতিনিধি 


দল গঠিত হইবে। 


খাণ্য-সঙ্কট 


সন্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ খাস্ত ও কৃষি প্রতিষ্ঠান 


: ১৯৪৬-৪৭ সনের বিশ্বের খান্ত পরিস্থিতি আলোচনা 


করিয়! বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, চীন, মাঞ্চুরিয়।, 
মালয় ও হয়োরোপের কোন. কোন অংশে ১৯৪৭ 
সনেও খান্ভাভাব দেখা দিবে। ভারতে যদিও 
এবারে ভাল ফসল হইয়াছে, তবুও বাহির হটতে 
অঙ্কান্ক খাস্ভশন্ত আমদানীর যথেষ্ট সম্ভাবনা না 


থাকায় ভারতবর্ষে গত বৎসরের মতই চাউলের. 


অভাব থাকিবে। ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের অপরাপর 
দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে দৈমিক ১ হাজার 


ক্যালোরি শক্তি উৎপাদক খাস্ডের বেশী পরিমাপ 
খান্ত পাইবার সম্ভাবনা নাই। 


খান্ত ও কৃবি প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টে প্রকাশ, 
১৯৪৬-৪৭ সনে সার! পৃথিবীতে মোট ১০ কোটা 


টন ধান ফলিবে। ১৯৪৫-৪৬.সনে সারা ছুনিয়ায় 


উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ১০ লক্ষ 
টন। 
পু ক ® 


ভারতবর্ষের ১৯৪৬-৪৭ লনের ধান আবাদের 


প্রথম 'পূর্বাভাষ সম্প্রতি প্রকাশিত হুইয়াছে। 
উহাতে ডানা যায় যে, এই বৎসরে ভারতে মোট . 


৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধান 





[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


5077 লক্ষ 
০১ 


»গত ৩০শে 'ভিলেদর হইতে কলিফাতা প্রাথমিক 
রেশন এলাকায় সরিষা তৈলের চার সপ্তাহের বরাদ্দ 
মাথাপিছু আয সের হইতে কমাইয়া এক পোয়া 
bls Lane 


at, OE ত্রিপুরা জেলায় দাঙ্গা- 
বিধ্বস্ত এলাকার সাহাষ্য কাধ্যের অন্ত আসাম 
সরকার ২০ হাজার মণ চাউল দিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 


RAIA TA একান্ত অভাব 
Lil 








* 


bl 


ভারা নি বাজারে আবার 

চাউলের দর বাড়িতে সুরু করিয়াছে। 
ব্যাক্তিগত 

টেলি-কমিউনিকেশন বোর্ডের তৃতপূর্ব 


সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এফ, কাণ্জিলাল বাঙলার তার 
বিভাগের ভিরেইরের কার্ধ্যভার'গ্রহণ করিয়াছেন। 


০ 








ES 


চাষ করা হুইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে ভারতের 


দিতি ব্যাক 





হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । ফোন- ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ -বড়বাজার, স্ট।মবাজ।র, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউব্রিটীতে টাকা ধান দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা 


হয়।, 


ম্যানেজিং ভিরেক্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি 





I = 











[= আদামের সর্বপ্রথম সিডিউল ব্যাক 1 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


কলিকাতা অফিস :--৬, ক্লাইভ রো! হেড অফিস $_শিলং , 


টেলিফোন : কুলিকাঁত! ৬৯৪০ 
টেলিগ্রাম £ ASSAMBANK' 


টেলিফোন £ শিলং ২০ ( ছুই লাইন ) 
টেলিপ্রাম £ BANK ASSAM 


শাখাসমূহ 8 . 
বড়পেটা, থুবড়ী, ডিব্ৰুগড়, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, 


ইক্ষল, (জাড়হাট এবং 


বিলিকৃত ও বিক্রীত 
আদাসীকৃত (অগ্ৰিম কলস 


ও রিজার্ভ ) 
আমানত ' 


নগদ ও কোম্পানীর কাগজ . --- 





নওগা (আসাম )। 


১১০০১০০১০৯০, টাকা 


১০৯০০১০০ ০৯ 


৬/৮৫১৭০০২ 
১৯১৭০৭১৪০০২ 33 
৫৭,১৩,৫০ ০ 39, 


ee 





মিঃ জে, সি, বোস, 
ম্যানেজার, ( কলিকাতা অফিস ) 








নে 


হিন্দুস্থান মিল্ক বাই-প্রডা্টস্‌ লি: 
ভিরেউর--মিঃ নিতাইচরপ করার । রেজিস্টার্ড 
অফিস--২৯, নরসিংহ দত্ত রোড, 
অন্ধমোদিত মুলধন__১০ লক্ষ টাকা। 
ফুগ্ধজাত ভ্রব্যাদির ব্যবসা । | 

কসমো। . ট্রেডিং এণ্ড এজেন্সি লিঃ_ 
ডিরেক্টর-- মিঃ বি কে দেব। রেজ্জিষ্টার্ড অফিস 
২২, ক্যানিঃ স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন-_ 
১৬০০২ টাক!-|। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা। 


বোস মিনারেলস এণ্ড আইস কোং, 
জিঃ_ ডিরেক্র_মি:  কেদারনাথ : বজজরিন্‌ । 
রেজিস্টার্ড অফিস--১বি, হলওয়াসিয়া রোড, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাক। 
“লোডা, লেমনেড, প্রভৃতির ব্যবস]। 

দি প্রভিন্দিয়াল ফিসারিজ এণ্ড ইণ্ডাট্রা- 
কাল কর্পোরেশন_ ডিরেকউর-মিঃ ব্রজগোপাল 
দেবনাথ । রেজিস্টার্ড অফিস-_-পণ্ডিতসর, ফরিদপুর । 
অনুমোদিত মূলধন-_৫ লক্ষ টাকা । 


ুগ্ধ ও 


এসিয়াটিক ড্রাগ হাউস লিঃ ডিরেক্টর 


মিঃ সত্যেন্্রনাথ দাস। রেঝিষ্টার্ড অফিস 
৪২, বারওয়ারী তলা রোড, বেলিয়াঘাট!, কলিকাতা । 
অমুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা । রাসায়নিক 
ও উষধব্যবসায়ী। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কিনিসন জুট মিলস্‌ কোং, লিঃ ১৯৪৬ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জঙ্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা: বাধিক 
৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
চম্পদানী জুট কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্তু প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮৯ টাকা। ইহার পূর্ব | 


ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২. 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কাত্রাস 
'ঝরিয়। কোল কোং, লিঃ_-১৯৪৬ লালের ৩১শে 
জুলাই পধ্যস্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাৰিক ১৭০ আনা। ইহার পুর্বব ছয় 
মাসের জন্ভও অমুরূপ ছারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। শিবপুর কোল, কোং, লিঃ_ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জঙ্ক 


তন যৌষ কোঙ্গানীর 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঞ্পেট, গালামোহর 
' ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়া 








ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ 


হাওড়া ।” 







৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা! 





কোক্গানী প্রসঙ্গ 


“ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৯০৭ পাই। ইহার 


পূর্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ক্যাবল কোং, 
লিং ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ভন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৪২ 
টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের জন্যও অচ্ুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নর্থব্রক জুট কোং, 
লিং-১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের জন্য এডি শেয়ারে শতকর! বার্ষিক ৮॥০ 
আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৩॥০ আনা দেওয়া হুইয়াছিল। 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড জুট কোং, জিঃ ১৯৪৬ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১২২ টাকা। ইহার পূর্ব্য ছয় 
মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬২. 


টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। আদমজী 
জুট মিলস্‌ লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত হয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকর! 
বাধিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের ভক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । খড়দ্হ কোং, লি: 
৩৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের ' 
জন্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা । 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে, শতকরা 
বাধিক ১৫৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষীস কোং, 
জি _-১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬০ 
আনা । ইহার পূর্ব বৎসরের জন্যও অমুরূপ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়। হুইয়াছিল। 


S THE 
G.5S.EMPORIUM, LTD. 


47A, Chittarsnjah Avenue, Caloutta 


Phone : 


Asis Electric Works, 


B. B 4457 & 316 


Oalcutta. 








i ] ব্রাঞ্চ: হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগঞ্জ। 


শিলং ব্যান্ধিং কগোরেশন লিঃ 


হেড অফিস-_শ্শিন্নং_ 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


কলিকাতা তা আক ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট | 
টেলি :-BANKSHILLO 


ফোন £ ক্যাল- ৩৭৯৮ 


জিরা হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)। 


শিলচর শাখা.খোল। হুইয়াছে। . 


!  এ্রনূ, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 


 জপ্রকুরকুমার চৌধুরী, | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর. .. 


£ 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ওরা জানুয়ারী__বড়দিন ও নববর্র . 
ছুটীর মধ্যে. যে কয়টা দিনে বাজার খোলা ছিল 
তাহাতে এবং তাহার পরবর্তী ' সময়ে টাকার , 
বাজারে বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। , 
. সুদের 'তারাদি অপরিবর্তিতই ছিল। চাহিবামাক্র 
পরিশোধের সর্তে ব্যান্কসমূছের মধ্যে ‘কল? টাকার 
‘যে লেনদেন হইয়াছিল তাহাব সুদের 'ছারেও 
কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 
গত দুই সপ্তাহে তাঁরত সরকারের তরফ হইতে 
'তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জন্ভ কোনরূপ 
টেপার আহ্বান করা হয় নাই। বড়দিন ও 
নববর্ষের ছুটীর দকপই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্িত 
হুইয়াছিল। আগামী ৭ই জামুয়ারী মঙ্গলবার 
বোদ্বাইযে সকাল ১১টা (ষ্ট্াপ্ডার্ভ টাইম ) পর্য্যন্ত 
এবং অপরাপর কেনে ৬ই জাহুয়ারী সোমবার 
কাঁরকারবার বন্ধ না হওয় পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার 
ট্রেদারী বিলের টেগাব গ্রহণ করা হুইবে। ' 
খাহাদের টেপার চুডান্তভাবে গৃহীত হইবে, ' 
'স্বাহাদিগকে আগামী ১০ই জানুয়ারী শুক্রবার টাকা 
আমা দিতে হইবে। অন্তান্ঠ সর্তাদি পুর্ব 
গত ২০শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ, শেষ হইযাছে, 
১ উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্য বিভাগের অন্থকুলে 
' মোট ১০ কোটী €০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার, ভারত 
সরকারের ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 
আলোচ্য কালে কলিকাঁতার বিনিময় বাজারে 
সেরূপ কর্মচাঞ্চল্য ছিল না, প্রকৃতপক্ষে বাজার 
ননন্দাই’ ছিল। বিনিময় বাটার হারে কোনরূপ 
পরিবর্তন দেখা যায় নাই।, বাষ্টার হার নীচে 
দেওয়া হইল £_ 


১শিঃ ৫২ পে 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** 

এ দৰ্শনী (COP), bs 
ভি. এ. তিন মাস (৮. *) +: ১? ৬ভই * 
ডি. এ. চারমাস( ৮ ৮) ১" ৬১৪ * 
"ডলার প্রতি শত ৩৩২০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব-রিদধার্ভ ব্যাক্কের 
শপত ২০শে ডিসেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে) 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ-ছিল 
১২১৯ কোটী ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা) এক 
সপ্তাহ পূর্বের উহার পরিমাণ ছিল ১২১৯ কোটা 
১৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর 
পর্বে ১৯৪৫ সনের ২১শে, ডিসেম্বর তারিখে এরূপ 
নোটের পরিমাণ ছিল ১২০২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৭ 







বাজারের হালঢাল 


. হাজার টাকা।' গত ১৩ই ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাযের 
' তালিকাতুক্ত ব্যান্কসমূহ্রে চলতি ও শ্থাধী 
আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৭৩৯ কোটী 
৯৯ লক্ষ ৩ হাজাব ও ৩২৯, কোটী ৩ লক্ষ ৬৮ ছাজাব 
টাকা । পর্ববর্তা সপ্তাহে ও দুই প্রকার আমানতের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৩৮ কোটী ৮ লক্ষ ১ 
হাজার ও ৩৩০ কোটী ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাক]। 
প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৫ ডনের ১৪ই ডিসেম্বর 
তারিখে উহ্বাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮৫ 
কোটী ৬৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ও ২৭৫ কোটী ৪২ লক্ষ 
১১ হাতার টাকা। 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ওরা জান্রয়ারী আলোচ্য সপ্তাহ 
কলিকাচ্তা শেষার বাঙ্জাবের ১৯৪৭ সনের: প্রথম, 
সপ্তাহ । বড়দিন এবং ইংরেজী নববর্ষোপজক্ষে 
আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার 
কলিকাত! শেয়ার 'বাদ্জার বন্ধ থাকে .এবং ফলে 
আলোচ্য ,সপ্তাছের বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মাত্র 
ছুই দিন কলিকাতা শেয়ার বাজাবের কাক্রকারবার 
হয়। আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বড়দিন এবং ' 
ইংরেজী নববর্ষোপলক্ষে কলিকাতা শেয়ার বাজার 
বন্ধ থাকার পর খুলিলেও, বৃহস্পতিবার বাজারে 
সাধারণভাবে কর্ধচাঞ্চল্য দেখা যায় এবং বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দবেও কলিকাতা শেয়ার 
বাজার বন্ধের পূর্ব সপ্তাহ অপেক্ষা সামাস্ত উন্নতিই 
পরিশ্ুউ হইয়া উঠে। অস্ত শুক্রবার কলিকাতার 
শেয়ার কিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অস্থিবত] দেখা 
দেওয়ার ফলে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমৃহের 
কেনাবেচা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও 
অবনতি পরিস্কট 'হইয়া উঠে । ' প্রধান . প্রধান 
ব্যাঞ্চগুলির দাদনী সুদের হার হাস পাওয়ার 
সম্ভাবনা এবং টাকার যোগানের পরিমাপ হাস 





* বর্তমানে খাদ্য-শন্তের 


পাওয়ার সম্ভাবনাই শুক্রবার কলিকাতা শেয়ার 


ক্রয়-বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা 
দেওয়ার অষ্যতম প্রধান কারণ ! আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার- 


সমূহের দরে গত বৎসরের এই সপ্তাহ অপেক্ষা, 


কতটুকু উদ্নতি-অবনতি হুইয়াছে নিয়ে তাহার একটি 
তুলনামূলক তালিকা দেওয়] গেল ঃ 
গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহের 


সর্বোচ্চ দর সর্বোচ্চ দর 
বরাকর ৪০8০ ৪৯৮০ 
সাউথ করণপুরা ৪৮২ ৪৭]/6 
অৰুল্যাণ্ড , ৫২৫২. ৪৫৫২. 
ইত্ডিযান আয়বণ ৪৮২ ,/ হ৭%০ 
হাওড! ২ ১৩১০ ১২৩৮৩ 
 ভালমিয়া + ১৭]৩/০ ১৮৮০ 
তেজপুর ৩২০ ৩১৭ 


কলিকাতা, ওরা জান্ুয়াবী- সম্প্রতি আগামী 
পাটচাঁষেব জমির পরিমাণ বিষয়ে আলোচনার জন্তু 


ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এযাসোপিয়েশনের উদ্যোগে - 


দুইটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে । .বাঙ্গলা সরকারের 
বাণিজা-সচিবও উক্ত এযাসোপিযেশনের প্রতিনিধি 
দলের সহিত আলোচন!’ " করিয়াছেন । 
এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান বন্তবা বিষয় ছিল,পাটের 
রপ্তানী বন্ধ, করা হউক ও আগামীবারের পাট 
আবাদী জমির পৰিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। কিন্ত 
অভাব দেখা যাইতেছে 
এবং সম্মিলিত জ্রাতিপুঙ্জের খাগ্ত-কমিটির প্রদত্ত 
বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিশ্বের চাউলের 
অবস্থা খুব সন্তোষজনক নছে। কাছেই আমরা 
মনে করি, বর্তমান অবস্থায় পাট আবাদী জমির 





আপনাকে 


ন্ব্ন্ল ক্ল HE 1 


হয়ত কানকর্ষে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 










দৈনিক আয় ব্যয়ের নির্মমিত সক হিসাব রাখার 
' মত মোটেই সময় হয় না।' ' ' 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে ' যুক্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। . . 
সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক হ্স্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি--_ 


রর ও 
ব্যান্কান ইউনিয়ন লি? 
এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার যারফং করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
' বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বদ্ধে Lg sl /ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 


এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে ছলে লিখুন £_ 

হেড অফিদ_পি-এনং মিশন রে! এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 

'দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুসনা শাখা 


আপনার 


আপনি 

































‘[ ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


আর্থিক জগৎ 





“পরিমাণ আর বাড়াইয়া দেওয়া বিশেষ [যুক্তিযুক্ত 
হইবে না । 

তবে আবাদী জমির পরিমাণ বুদ্ধি সম্পর্কে 
স্নারও কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। আবাদ বৃদ্ধির 
ফলে পাঁটগাবীর স্বার্থ যাহাতে কুপন না করা হয় 
.সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

ইতিমধ্যে ভাণ্তির বাজারে পাটের দর যথেষ্ট 
সবাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । পাটের দ্র টন প্রতি 
২৪ পাউণ্ড অর্থাৎ মণ প্রতি প্রায় ১৩২ টাকা বুদ্ধি 
করা হইয়াছে, আর পাটজাত ক্তার দর টন প্রতি 
৩০ পাউণ্ড (মণ প্রতি প্রায় ১৪১৫২ টাক!) 
'্বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে বৃটিশ 
সরবরাহ-স্রচিবও ভারত সরকারকে তাড়াতাড়ি 
"ছালা পাঠাইবার জঙ্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 

বডদিন ও নববর্ষের ছুটির পরে পাটের বাজারে 
এখনও পূর্ণ কর্দতৎপরতা দেখা দেয় নাই। পাটের 
রপ্তানী বাজারে ফাষ্ট ১৫৭২ টাকা, ডাণ্ডি তোষা 
১৪৮২ টাকা ও আউট পোর্ট তোবা ১৪৮২ টাকা 
শ্দরে বেচাকেনা হইয়াছে । জামুয়ারী/ফেব্রুয়ারী 
মিল ফাষ্টএর দর ছিল ১৬২২ টাকা। 

আলগা পাটের বাজারে সামান্য কাঁজ-কারবার 
হুইয়াছে। ইউরোপীয়ান বটম ৩২২ টাকা, ভিস্রীক্ট 
“পারভাইজভ. জাত ২৯২ টাকা এবং আসাম 
.হ৭২ টাকা দরে হস্তাস্তরিত হ্ইয়াছে। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকা 
সত্বেও বিশেষ যোগান পাওয়া যায় নাই। 


“জাহুয়ারী/জুন ইলেভেন পোর্টারের দর ছিল ৪৬২ . 


“টাকা, এপ্রিল/জুন ৪৫২ টাকা। ভুলাই/সেপ্টে্র 
‘বি’ টুইলের বেচাকেনা হইয়াছে ১০৩২ টাকা! দরে । 
বাজার মোটামুটি বেশ চডাই ছিল। 





ইন্সিগুরেন্ল কোম্পানি লিমিটেড 

৭ মং, কাও শিল হাউদ স্ীট 
ফোন: ক্যাল ৫৭২৬ 

ভারতের পর্ধপ্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ 

অর্গানাইজেশন ও চীফ এপ্রেন্সদী অফিস বর্তমান | 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ওরা জাম্ুয়ারী-কলিকাঁতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সোনার 
দরে গত সপ্তাহ অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা 
যায়। টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা ছিসাবে 
লাভাঙ্বেষিগণের সোনা মজুদ ব্যাপারে উৎসাহী 
হইয়া উঠাই আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দরের 
উন্নতির অগ্যতম প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও ' বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিন্ন দর দীডাইতেছে 
যথাক্রমে ১০৩/০ আনা ও ১০১৮০ আনা এবং 
১০১০ আন] ও ৯৮]০ আনা । গত সপ্তাহে ইছা 
ছিল যথাক্রমে ১০০৩/০ আনা ও ৯৯৪০ আনা! এবং 
১০০]০ আনা ও ৯৪২ .টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 


সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আগামী ২০শে 
জানুয়ারীর পরিবর্তে আগামী শুরা ফেব্রুয়ারী হইতে 
সুরু হইবে । 

১৯৪৬ সনের প্রথম নয় মাসে বৃটেন হইতে 
প্রায় ৭৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ২৩ হাজার ২ শত টাকার 
পণ্য ভারতে রপ্তানী করা হইয়াছে । পূর্ববর্তী 
এ সময়ে বৃটেন হইতে মোট ২৯ কোটী ৬৪ লক্ষ 
৬২ হাজার ৩ শত ৮৬ টাকার পণ্য ভারতে 
আসিয়াছিল। বুন্ধপূর্ব ১৯৩৮ সালের এপ 
সময়ে ভারতে বৃটেন হইতে আমদানী করা পণ্যের 
মোট মূল্য ছিল ৩৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৭ হাঁজার 
£ শত ৩৩ টাকা । 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জোভা্লীকোস্থ পৈত্রিক 
বাসভবনের যে অংশ কিছুদিন পূর্বে বিক্রীত 
হইয়াছিল, তাহা দখল রিয়া দিবার জলন্ত নিখিল 
ভারত রবীন্দ্র স্বৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
বাঙলা সবকারের হাতে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত 
৩০ টাকা দিয়াছেন। স্মতিরক্ষা কমিটি আবও 
৫ লক্ষ টাকা প্রথম কিস্তি হিসাবে বিশ্বভাবতীকে 
দীন কবিষাছেন এবং ১ লক্ষ টাকা ঠাকুর স্থতিরক্ষা 
পুরস্কার তহবিলে জঙ্য আলাদা করিয়া 
রাখিষাছেন। 


আগামী ২৪শে মার্চ দিল্লীতে আস্তঃ এশিয়া 
[সম্মেলন সুরু হইবে । ৩বা ' এপ্রিল পর্য্যন্ত 
"অধিবেশন চলিবে । সর্বসমেত ৩২টি দেশকে এই 
সম্মেলনে যোগদানের অস্ত আমন্ত্রণ করা হইষাছে | 
প্রকাশ, পণ্ডিত নেতেক এই সম্মেলন 
উদ্বোধন কবিবেন। শ্রীযুক্তা সরোজ্িনী নাইডু 
সম্মেলনের সংগঠন সমিতির সভানেত্রী নির্বাঁচিতা 
হইয়াছেন। 


সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে শিক্ষানিকেতনের 
ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসবে কেন্দ্রীয় সরকাবের শিক্ষা 
সচিব শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচার্ী ঘোষণা কবেন 
যে, ভারত সরকার বিশ্বভারতীব জন্য এককালীন 
৪ লক্ষ ৯৫ হাজাব টাঁক1 এবং বাৎসরিক ৭৫ হাজার 
টাকা সাহায্য মঞ্জুব কবিয়াছেন। 


ইক্ষুর দব সম্প্রতি পনরায় বাধিষা দেওয়া 


হইরাছে। মণ প্রতি ইস্ষুব দর ১৮০ আন! ধার্ধ্য 
করা হইয়াছে। 


৭৯৩) 


' কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাক্ধাবে প্রতি খণ্ড গিনির 


সৰ্ব্বোচ্চ দর ঈাড়াইতেছে যথাক্রমে ৬৫1০ আনা ও 
৬৫. টাকা এবং ৬7০ আনা ও ৬৫1০ আনা। 
গত সপ্তাহে ইহ! ছিল যথাক্রমে ৬৫1০ ও ৬৫২ 


* টাকা এবং ৬৫০ আনা ও ৬৪২ টাকা 1 


বূপাসোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্যক 
সামপ্রস্ত রক্ষা করিয়া কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও উল্লেথ- 
যোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রুপার চাহিদ! 
বৃদ্ধিই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
কলিকাতা ও বোশ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় 
দর দীাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৮২ টাকা ও ১৫৬২) 
টাকা এবং ১৫৭৪০ আনা ও ১৪৮২ টাকা। 


বিহারের প্রায় ৪০ হাজার অসহায় ও দুর্গত 
অধিবাসীকে বাঙলাদেশে , সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
মারফতে আশ্রয় ও সাহায্য দান করা হইতেছে । 
ইহা ছাডা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের 
মারফতে আরও প্রীয় ১৭ হাজার বিহাববাপী 
আশ্রয় ও সাহায্য পাইতেছে। আশ্রয় প্রার্থীদের 
চিকিৎসার জন্তু কলিকাতা, আসানসোঁল এবং 
বিষুপুরে হাসপাতাল খোলা হইয়াছে । ইহাদের 
প্রত্যেকটিতেই ১ শত রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । আশ্রয় প্রার্থীদের সাহাষ্য করিবার 
জন্য বালা সরকার বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে 
মোট € লক্ষ ৩ হাজার টাকা দিয়াছেন। তন্মধ্যে 
বর্ধমানকে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার, হাঁওড়াকে ১ লক্ষ, 
বাকুডাকে £৫ হাজাব, দিনাজপুরকে ১২ হাজার, 
যেদিনীপুবকে ১০ হাজার, হুগলীকে ৫ হাজার ও 
রাজসাহীকে ৫ হাজার টাকা দেওয়া! হইয়াছে । 

প্রকাশ, ভারতের আয়ুর্বেদ ও উনানী 
চিকিৎসকবুন্দের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে ভারত 
সরকার একটা কমিটি নিয়োগ করিতেছেন । 





 ভীবনবীমায় 


বোন্ধে মিটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওরেল সোসাইটি 
_লিমিটেড- 


ভারতের প্রাচীনতম 
প্র | তিষ্ঠ | ন্‌ 


স্থাপিত---১৮৭১ 


দিল্লি এণ্ড সন্সম 


চীফ, এজেণ্টস্‌ £ 
৮নং ক্লাইভ ষ্্াট, কলিকাতা | - 
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I রা জানুয়ারী 

সোৌনার'দর-_প্রতি ভরি { কলিকাতা) ** 1১০ ৩৩/০-১০০%৩ ূ টিন রি 

রী ও (ঝ্রেম্বাই) ১০০1০-৯৫৩/০ , হান 
রূপার দর-- প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) ১৪৫৯ ৭ + ১৫৮২৬ 

ঞ্র এ °° বৌদ্বাই ) ১১৪২২২১৩০৭৯ ৃ বা 
গিনির দর--প্রতিখানা (কলিকাতা) ) ৬৫1০ ৬৫২ 1৮ 

কও‘ ও ১৮ (বোম্বাই ) ৬1০ ৬৫0০ 
| নিও টি ৮ শতকরা বার্ষিক ) ৩৭২ ৩২. 
কোম্পানীর কাগজ চা 
কোম্পানীর কাগজ-_শতকরা ৩ সুদের — 

ক ০৬. ৩০ টাঙ্কা সুদের EE — 

৩২ টাকা সুদেৰু খপপত্র ( ১৯৬৩৬৫ ) ৫ = 

৩২ টাকা সুদের খণপরত্র ( ১৯৬৬-৪৮)  *** 

- ৪২ টাকা সুদের খপপত্রে ( ১৪৬০-৭০ | ** উন ৯১৫২ 

&২ টাকা সুদের খপপঞ্জ ( ১৯৪৫-৫৫ < 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটিক-_ . | 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টাল কোং লিঃ রি ৪৮২ 
ষ্টীল কর্পোরেশন-_অভি টি ৪০১. 
কুমারধুবী--অভি; ¢ ১২০-৯২৭ ১২/০-১২%০ 

- য়েইট . ১৭%০ —' 
জেসপ হু “১ ৩২/০-৩২/০ তা 
নার্শালস ৮৩ চি ্ ১১৮০-১১৭ 
ভাত্তিয়া ূ ১৯২ iE 4 EE: _ 

' ভীশনাল আয়রণ এও ষ্টীল *** | ১৩৮০-১২৪%০ পর 8 
আর্থার বাটলার +. ০ চি চি ঞ্ ১৯1৮০-১৯২ 
বার্ণ রঃ | ভি, EE 

খনি--বাৰ্শ্ম করপোরেশন ৬৮/০-৮/০ দি কা, 
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৪4০-৪৫%/০ ৪8/০-৪1১/০ 

ব্যা্ক-_রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৪৯২ রা 

-কমাশিয়াল ব্যাঙ / ১৯৫৫০ ১১৭৪০-১১৭২ 

ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক ++ | ৯১৮1০-১৭৪০০ 25:১৫ 
বেল সেপ্ট,াল ব্যাঙ্ক *** | ১৪1০-১৪৮%০ EE 
কুমিল্লা ব্যা্ধিং কর্পোরেশন ' * ০ রি 
হুগলী ব্যাঙ্ক 2 
হিন্দুস্থাল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক তি রি 
হিন্দুস্থান কমা্শিয়াল ব্যাঙ্ক টি ৬২1৮%০-৬২* 
নাথ ব্যাঙ্ক : রি রি 

কয়লা--বরাকর কোল্‌ কোং রি 8০1০-৪ ০1/০ 
তালচের , * ৮ মন i 
রাণীগঞ্জ ডি. ৬ 2 রি 
সাউথ করপপুরা ডি ৪৮২২-৪৭।০ 
ভুলনবরাৰি রি টা 
সেপ্টল কারকেওড 2 রে 
নিউ চুরুলিয়া Wt ৫ 
ই্যাতার্ড রঃ a \ A 
নিউ বীরভুন cee { ৪২8০-৪২২ 

" টেলিগ্রাম যেশধু ফোন : কলিকাতা-_২০৪৪ 







যখোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যান্ লিমিটেড 


হেড অফিস 2 ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


তি. £ সর্বপ্রকার ব্যারিং কার্য করা হয় 
| পলা খো বাছা ণ 
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| প্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া বায়। 














১৩-সি, দেওদার ট্রাট, কলিকাতা । 









হার গো কা 
শাখা ঃ_ আগরতল। ও 






রর দ্রব্যমামঞ্জী প্রস্তুত করা হয়। ; \ 


(৮ এবং এজেণ্ট আবশ্যক । 


ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা £--চট্টগ্রাম, চন্দননগর, 
ন্াজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সাম্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
স্কামবাজার শাখা, ৮২২৫, কর্ণওয়ালিস্‌ 
সীট, কলিকাতায় খোলা, হইয়াছে। ' 


সুদের হার 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিল্ড ৪% 
ক্যাস্-সার্টফিকেট, প্রভিডেন্ট 


/ A f > 
k Le ২৭শে ভিসেম্বগ | , | হরা ভমুয়ারী |. ওরা জানুয়ারী 
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১, সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে । . ূ 
ডি, বলায় 





: || ইউনাইটেড 
||ইশ্াষ্ট্রীয়াল 


ক্বাক্ষ ভিলিন্মিজেজ্ঞ 


', চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যছ্রনাথ ন্লায় 











ইট ইণ্ডিয়া 


শিব কোং লিঃ. 


৪নং ক্লাইভ ্ীট, কলিকাতা। .. [ ' 


‘|| আমাদের বীমাপত্রের, ক্রেতা ও 


বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ’ স্কুবিধা : 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
. কর্ধনিষঠ, পরিশ্রগী ও সহিয় করা 
এজেন্সি দ্বান্না প্রচুর আয় করিতে . 
আজই আবেদন কক্ষন। 
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বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক-সঙ্কটের প্রতিবিধান 

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙগলায় বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাস্কগুলিকে কঠিন সঙ্কট অতিক্রম 
করিয়া! চলিতে -হইতেছে। কতকগুলি ব্যাঙ্ককে 
লেন-দেন বন্ধ করিতে 'হুইয়াছে এবং কতকগুলি 
ব্যাঙ্ক অ-বাঙ্গালী ধনীদের সাহায্যে অস্তিত্ব রক্ষা 
- করিয়াছে । বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক-_বিশেষ করিয়া 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাক্ষগুলি রক্ষার অন্ত সিটি 
র্লিয়ারিং হাউস, মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং হাউস, 
নন্-পিডিউল্ড ব্যাক্কগুলির প্রতিনিধিদের নির্দেশে 
অল ইণ্ডিয়া ব্যান্কাস এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের অর্থ-সচিবের নিকট একটা 
স্বারকলিপি পেশ করা হুইয়াছে। উক্ত স্মারক- 
লিপিতে নূতন শেয়ার বিক্রয় সংক্রাস্ত অ্ডিন্যান্স ও 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অবস্থা অনুসন্ধান, 


* সংক্রান্ত অনিন্তাব্দ প্রত্যাহারের দাবী জানানো 
হুইয়াছে। 


কর্মকেন্্র কলিকাতার উপর দিয়া গত কয়েক মাস 
যাবৎ যেরূপ ব্যাপক ধর্মঘটের স্রোত ও সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামার তাঁওব বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন 
ব্যান্কই স্বাভাবিকভাবে কার্ধ্য পরিচালনা করিতে 
সমর্থ হয় নাই। এই অবস্থাতেও ব্যাক্ষগুলি 
দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত দাবী মিটাইফ়া আসিয়াছে । 
এইরূপ গুরুতর চাপের পর ব্যাঙ্কগুলিকে যদি নুতন 


- _, শেয়ার বিক্রয় করিয়! নূতনভাবে মুলধন সংগ্রহ 


'_., করিতে ন! দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলির 
অস্তিত্ব রক্ষা। “কর! স্বতঃই কঠিন হইবে। ভারত 
সরকার শ্বারকলিপির . যুক্তি অনুধাবন করিয়া 
বিষয়টী বিশেষভাবে বিবেচনা! করিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। ূ 

- ন্রিজার্ভ ব্যাক্ষের পর্য্যবেক্ষণ সম্পর্কে শ্মীরক- 
লিপিতে যে কথা বল! হইয়াছে, তাহাঁও বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনার যোগ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন- 
ভাবে সাহাষ্য করিবেন না, অথচ তদারকের:কতৃত্ব 
গ্রহণ করিবেন__ইহ] সঙ্গত নছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক তদন্তের প্রস্তাবে আমাদের আপত্তি নাই, 
কিন্তু তদারক সংক্রান্ত অভিগ্তাক্সটা এমনভাবে 
সংশোধিত হওয়া উচিত যাহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বিপর ব্যাক্কগুলিকে যথোপযুক্ত সাহাধ্য করিতে 
বাধ্য থাকেন। উক্ত স্বারকলিপি ছাড়া সিটি 


প্রথম দাবীটী আমরা সমর্থন করি।- 
কারণ, বাঙ্গলা দেশের বিশেষ ব্যান্কগুলির প্রধান. 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


তা হাউস, মেড্রোপলিটান রিয়ার মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং হাউস ও 
নন্-সিভিউন্ড ব্যাঙ্কগুডির পক্ষ হইতে বাজলার 
বাণিজ্য-সচিব ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণবের 
নিকট একটা নূতন শর্ডিষ্কান্স জারীর প্রস্তাবও পেশ. 
করা হুইয়াছে।. সিডিউজ্ড, ননৃ-সিডিউল্ড নির্বিশেষে 
সমস্ত ব্যাঙ্কের চেকই যাহাতে সমস্ত ব্যাঙ্ক গ্রহণ 
করে, ব্যাস্কসমূহের মধ্যে সম্মিলিত হইবার পক্ষে 
যাহাতে কোন বাধা হট না করা হয়, যীহার! 
ওভার-্ডাফট লইবেন, তাঁহাদের টাকা পরিশোধ 
করিয়া লইবার স্তন্তব্যাক্গুলি যাহাতে আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই ৭ দিনের নোটীশে 





৭৯৭-৮০২ 
৮০৩-০৪ 


৮০৫-০৬ 
৮০৭-০৮ 
৮০৭৪-১০ 
৮১১ 


তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন, 
ইত্যাদি ব্যবস্থা উক্ত প্রস্তাবিত অর্ডিষ্যান্সে করিতে 
বলা হইয়াছে।. এই প্রস্তাবটীর প্রতিও আমরা 
গবরণযেন্ট ও রিজার্ভ ব্যান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। . | 
ভারত সরকারের চট-ছখল অভিন্যান্স 

ভারত. সরকার বাঙ্গলাদেশের প্রায় €০টী 
চটকলের চট দখলের জগ্ভ বাধ্য হইয়া এক 
অভিভ্তান্প জারী করিয়াছেন। এক জটিল পরিস্থিতির 
উদ্ভব হওয়াতেই ভারত সরকারকে এই অসাধারণ 
পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে! 

ভারতের খানত-সঙ্কট যখন কঠিন আকার ধারণ 
করে) তখন আর্জেন্টিনা হইতে খাস্-শস্ত সংগ্রহের 
অন্ত ভারত সরকার আর্জেন্টিনাকে খান্ত-শন্তের 
বিনিময়ে চট সরবরাহ করিতে রাজী হুন। 
তদ্বমুযায়ী উভয় “পক্ষে যে সর্ব হয় 'আঙ্েন্টিনা 
তাহা প্রায় সম্পূর্ণক্ূপে পালন করিয়াছে, কিন্ত 
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প্রতি সংখ্যা /* আনা 





বাজলাদেশের চটকল-মালিকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় 





মা টিটো টা টাটিটাটী 


LEER ESET TY 


[৩৫শ সংখ্য।- 


গবর্ণমেপ্ট আর্জেন্টিনাকে চট সরবরাহ করিতে. 


অসমর্থ হন। পাটজাত মালের: দর বৃদ্ধি পাওয়ায় 
চটকল-মাঁলিকরা বেশী দর পাইলেই চট - বিক্রয় 
করিয়া দিবেন, এই আশঙ্কা উপস্থিত ছয় এবং 
ভারত সরকার আর্জেন্টিনার প্রতি প্রতিশ্রুতি 
পালনের জন্ত গত '৩০শে সেপ্টেম্বর ভারত রুক্ষ 
আইন অমুযায়ী ১৮,৪০০০ টন চট রিফুইজিশন 
করেন। . রিকুইদ্িশনের এই আদেশ আদমজী 
জুট মিল প্রভৃতি, কয়েকটা মিল মানিয়া লইতে 
অস্বীকার করেন। ফলে ভারত সরকারকে গত 
১১ই ডিসেম্বর তারিখে হাইকোর্টে মামলা দায়ের 
করিতে হয়। ইতিমধ্যে অবশ্থা আরও জটিল 
হইয়া উঠে। আর্জেশ্টিনা হইতে থাস্ব-শল্ত 
ভারতে পৌঁছাইয়া দিয়া আর্জেপ্টিনার কয়েকটা 
জাহা্ চট লইয়া 'যাইবার অগ্ভ অপেক্ষা করিতে 
থাকে।' চটকলগুলি চট দিতে রাজী না হওয়ায় 
ভারত সরকারের প্রচুর ডেমাবেজ বা ক্ষতিপূরণ 
দিতে 'হয়। কোন গত্যন্তর' না দেখিয়া ভারত 
সরকার চট দখলের জন্ভ আর্জেন্টাইন ( পাট .ও 
খাস্ত-) চুক্তি অি্যান্স নামে এক অিগ্ভান্স জারী 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে 


জারী হওয়ায় ভারত সরকারের পক্ষে চট দখলে 
আর কোন বাঁধা থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। 
আৰ্জন প্টনার জাহাগুলিতে মাল বোঝাই 
করিবার অন্ত অভিষ্ঠাঙ্দের বলে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট 
দিলগুলির উপর নোটাশ জারী করা হইয়াছে। 


. মিলমাপিকর! বলিতেছেন যে, দর লইয়া বনিবনা 


না হওয়াতেইতবর্তমান গোলযোগের হি হইয়াছে I 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রতি শত গজ চটের সর্বোচ্চ 
দর ছিল ২৯২ টাক]। ভারত সরকার হারে 
আটক চটের দাম দিতে চাহেন। কিন্তু বর্তমান 
দর হইতেছে ৪৭২ টাক!। ভারত সরকারের 
নির্ধারিত হারে দাম লইলে প্রভূত “ক্ষতি হইবে, 
ইহাই মিলমালিকদের প্রধান বক্তব্য । 

আমরা এ ব্যাপারে মিলমাপিকদের আদো” 
সমর্থন করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের সময় 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের সুবিধামত দরে ইচ্ছামত 


৭৯৮ 


| আর্থিক জগৎ 





পাটজাত সমভ মাল কিনিয়া.লইয়াছেন। তখন “শ্রমিকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ বিস্যমান। 


মিলমালিকরা নিঃশব্দ ছিলেন। কিন্ত আজ যখন 
খান্তের অন্ত মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট চট লইতে 
চাহিলেন, তখনই তাহাদের যত আপত্তি প্রবল 
হইয়া দেখা দিল। যখন আর্জেন্টিনার সহিত চুক্তি 
হইয়াছে, তখনই ভারত সরকার চট চাহিয়াছেন। 
মিলযালিকঘের মনোভাব বুঝিয়াই তাহাদের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে চট রিকুইজিশন করিতে 
হইয়াছে'। . মিলমালিকরা আরও 


নাই এবং ভারত সরকারকে বিপদে ফেলিয়াছেন। 
এই অবস্থায় ভারত সরকার ৩ৎশে নেপ্টেম্বর 
যে দর ছিল, সেই দর দিতে চাহিয়া 
j কিছুমাত্র 'অস্কায় করিয়াছেন. বলিয়া! আমর! মনে 
করি না।- ভারতবর্ষের মধ্যাদা রক্ষার অন্ত এবং 
ভবিষ্যতে খাত আমদানীর ক্ষেত্রে যাহাতে কোন 
বাধার টি না হয়, তজ্জদ্ভই কেন্দ্রীয় পবর্ণষেন্টকে 
অিন্তান্ন জারী করিতে হইয়াছে! যাহ] হউক, 
মীমলার ফলাফল আমরা সাুছে লক্ষ্য করিব। 

, ভারতীয় পাটকলগুলির , শ্রমিকদের অবস্থা 
সম্পর্কে ভারত সরকারের শ্রমিক: তদন্ত কমিটির 
সভ্য মিঃ এস, আর, দেশপাণ্ডে এক রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে সর্বাপেক্ষা জরুরী 
সমজ্লাগুলির উপরেই জোর দেওয়া হুইয়াছে। 
একই হারে মন্গুরী দিবার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জম্ক 


পরিবারের . বাসোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর বাঁসগৃছ' 


নির্দাণ, প্রতিডেণ্ট ফণ্ড বা গ্র্যাটুইটি স্বীম প্রবর্তন, 
শ্রমিক-মঙ্গল ব্যবস্থার .সম্প্রসারণ' এবং শ্রমিকদের 
্বার্থরক্ষার অন্ বোম্বাই শ্রমিক-মালিক-বিরোধ 
আইনের অনুরূপ আইন প্রণয়ন--এই কয়টা 
বিষয়ই বিশেষ জরুরী বলিয়া মিঃ -দেশপাণ্ডের 
রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে । মিঃ দেশপাণ্ডের 
রিপোর্টে দেখা যায়, সমগ্র ভারতের মোট ২ লক্ষ 
৬৯ হাজার পাটকল শ্রমিকের মধ্যে শতকরা 
৯৩ জনই বাঙ্গলায় কাজ করে। বাজলা দেশে 
কলিকাতার আশেপাশেই ভারতের বৃহত্তম পাটকল- 
কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই মিঃ দেশপাণ্ডের 
রিপোর্ট বালা সরকার, বাজলার পাটকল শ্রমিক 
ও বাঙলার পাটকল মালিকদের বিবেচনার বিষয়। 
মিঃ দেশপাণ্ডের রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া 
পাটকল সমিতির অনৈক কর্মচারী বলিয়াছেন যে, 
তাহার! সর্বত্র -সমান হারে মজুরী দেওয়া এবং 


শ্রমিকদের অঙ্ক গৃহনিরশ্মাণ সম্পর্কে কয়েক বৎসর . 


যাবৎ বিবেচনা করিতেছেন। একই হারে মজুরী 
দেওয়া সম্বন্ধে তাহারা অনেক দূর অগ্রসর 
হুইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক শ্রমিকদের 
গৃহনির্দাণের ব্যাপারে অর্থসাহায্যের প্রস্তাবের 
কতদুর-কি হয়, তাহা. জানিবার জন্তই তাহারা 
প্রতীক্ষা করিতেছেন। : শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত 
ব্যাপারে তাহারা, অনেক কিছু করিয়াছেন। 
ভারতীয়. চটকল সমিতির ক্কোন্‌ কর্দচারী বা 


.. কর্মকর্তা এই সক্ল-কথ! বলিয়াছেন আমরা জানি , 


"না, তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই 
- প্রমাণিত হয়; পাটকলমালিকরা শ্রমিকদের ষ্ঠ 


বিশেষ কিছুই করেন নাই এবং এই কারণেই - 


রেশী, 
পাওয়ার লোভে সে "আদেশও- মানিয়া, চলেন: 


' কারণে, 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু -এক্ুসাপিষেটেভ . চেথার্ন 
অব কমাসের সভায় শ্রমিকদের দুর্গতিই যে শ্রমিক- 
বিক্ষোভের মূল কারণ, ইহা শ্বেতাঙ্গ বণিকদের 
বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই চেষ্টা 
আজও সার্থক হুইযাছে বলিয়| মনে হয় না। চটকল 


সমিতির উক্ত কর্মকর্তার উজ্জি হইতেই ইহা 


উপলব্ধি কর! যায়। পাট্কলগুলির বিপুল, আয়ের 
কথা সুবিদিত। অথচ এই ' আয়ের তুলনায় 
শ্রমিকদের জন্থ এ পর্যন্ত যে. ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 
তাহা কিঃুই নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 


" অধিকাংশ শ্রযিকই এখনও নরককুণ্ডসম নোংরা ও 


অন্থাস্থাকর বস্তীতে বাস করে, মন্ধুরীর , পরিমাণ 
এখনও খুবই অল্প, পানীয়, অল সরবরাহ ও অন্তাস্ত 
শ্রমিক-মঙ্গলের ব্যবস্থাও "অত্যন্ত অগ্রচুর। 
ভারতীয় শ্রমিকরা ক্রমেই সচেতন হুইয়া উঠিতেছে। 
জগতের ' রাজনৈতিক -ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি 
সম্পর্কে তাহারা অজ্ঞ নছে। ভারতবর্ষ যখন 
স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত তখন তাহারাও 
যোগ্য নাগরিক হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাঙ্গে 


ৃ স্থানগ্রহণ করিতে চাহিবে, ইহা নিতান্তই শ্বাভাবিক। 


এই 'অবস্থায সনাতন মনোবৃত্তি বজাষ রাখিয়া 
চলিলে পাটকলয়ালিকরা, অযথা অশান্তি ডাকিয়! 
আনিবেন। . 
'যুক্তপ্রদেশে কৃষি আয়কর 

ুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথা লোপের জনক 
উদ্মোগ-আয়োজন চলিতেছে'। জমিদারী লোপ 
সম্পর্কে সমস্ত খুটিনাটি বিষয়. জানিবার অয. 
মন্ত্রিগুলী য়ে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই 
কমিটি ২৪টা প্রশ্ন সম্বলিত একটা প্রশ্নপত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন। মধ্যত্বত্বোপভোগীদের সংজ্ঞা, ক্ষতি- 
পূরণ দানের নীতি, খাজনা আদাষের ব্যবস্থা ইত্যাদি 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে । এই সকল প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়া গেলে জমিদারী প্রথা লোপ সংক্রান্ত 
বিল প্রণয়ন কর! অনেক সহজসাধ্য হইবে। 
জমিদারী প্রথা দীর্ঘকালের প্রথা | বর্তমান অবস্থায় 
সমস্ত দিক বিবেচনা না করিয়া অকম্মাৎ এই প্রথা 


তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ তাহাতে . সসেজ 


কৃষক ও ভূমধ্যিকারী উভয় পক্ষই সমভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই কারণেই যুক্ত- 
প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ধীরতাবে অগ্রসর 
হইতেছেন। কিন্ত জমিদারী প্রথা লোপে বিলম্ব 
ঘটিবে বলিয়া জমিদার বা অগ্ঠান্ত মধান্বত্বোপ- 


ভোগীদের নিরাপদে অত্যধিক আয় ভোগ করিতে 
দিবার বাসন] যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের নাই| এই 
তাহারা সম্ভবতঃ আগামী বাজেট 
অধিবেশনেই কৃষি আয়কর বিল উত্থাপন করিবেন। 
উক্ত বিলে বাধিক দুই হাদার টাকার অধিক কৃষি 
আয়ের উপর ক্র ধার্য্যের প্রস্তার করা হুইবে। 


. খাজনা, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, সেচব্যবস্থা রক্ষার 


জন্ভ খরচা, ইত্যাদি বাদ দিয়া করদাতাদের উপর. 
“কৃষি আয়কর ধাৰ্য্য হুইবে। বিশ্লটা আইনে পরিণত 
হইবার পূর্বে যে দকগ দাতব্য ট্রাষ্ট আছে, সেগুলি ' 


ক্ুষি আয়কর হইতে রেহাই পাইবৈ। একান্নভুক্ত, '॥ 


ং 





, [ ১৩ই জানুয়ারী; ১৯৪৭ 
হিন্দু পরিবারের আয়কর কম হারে ধাৰ্য্য করা 
হইবে। মোটামুটিভাবে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে 





, বলিবার মত কিছুই নাই। বাঙ্গলা দেশে ক্লবি 


আয়করের সহিত আমরা সুপরিচিত, কাজেই 
আমাদের কাছে (যুজগ্রদেশের প্রস্তাবিত বিলে 
নূতন কিছু জানিবার আছে বলিয়া মনে “হয় না। 
তবে যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেপ্ট কৃষি আয়ক্রের হার 
বাঙলা, যাত্রাব্দ প্রভৃতির হার অপেক্ষা বেশী করিয়] 
ধাৰ্য্য করিবেন বলিয়া প্রকাশ। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট 
কৃষি আয়কর হইতে বাখিক ৭০ লক্ষ টাকা আয় 
হইবে বলিয়া আশ! করিতেছেন । আগামী বৎসর 
বাঙ্গল], মাদ্রাজ, আসাম ও বিহারে কৃষি আয়কর 
বাবদ যে আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা 
হইতে উহা. যথাক্রমে শতকরা ৭০, ৮০, ১০০ ও 


৯৫০ ভাগ বেশী। আয়করের হার হইবে ছুই 


হইতে -€ হাজার টাকা কৃষি আয়ের উপর টাকা 
প্রতি এক আনা, পাচ হইতে দশ. হাজার টাকা 
আয়ের উপর টাকা প্রতি ছুই আনা, দশ হইতে 
পনর হাজার টাক! আয়ের উপর টাক! প্রতি সাড়ে 
তিন আনা এবং পনর হাক্ঞার টাকার উপর যত টাকা 
আয় হইবে তাঁহার উপর টাকা প্রতি পাচ আনা | 
বিলে ২৫ হাজার টাকার বেশী আয় হইলে তাহার 


উপর টাকা প্রতি ন্যুনতম ছুই আনা এবং দেড় লক্ষ - ১ 


টাকার উপর আয় হইলে টাকা ' প্রতি সর্বাধিক 
সাডে দশ আনা হাঁরে সুপার-ট্যাক্ম বা অতিরিক্ত 
আয়কর ধার্ধ্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 

বাঙ্গলা সরকার আগামী বাজেট অধিবেশনে 
জমিদারী প্রথা লোপের জন্ভ বিল আনিতেছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। যদি এই বৎসর উক্ত 
বিল আইনে পরিণতও হয়, তাহা হইলেও ইহা 
সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হইতে কম সময় লাগিবে 
না। মধ্যকালীন সময়ের জগ্য বাঁজলা সরকার পাঁচ 


 হাঙ্জার টাকার অধিক কৃষি আয়ের উপর যুক্ত- ' 


প্রদেশের প্রস্তাবিত হারে কর ধার্যের বিষয় 
বিবেচনা করিতে পারেন । 






দেশর ও দশের সেবায় 
নিভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান ভুক্ত 
গিণনম্‌ ব্যাঙ্ক নব লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, 
কলিকাতা : 


তার: “Honey Comb,’ Cal, 


আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
০০ বিজ্ঞ করা হয়। 


| দালনাদের সি ত পাবনায় 







ফোন £ কলিঃ ৩৩০১ 


[ ৯৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





আই সি এস ও আই পি এসছের ' 
ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন . 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট ভারতীয় সিভিল লাভিস 
ও ইণ্পিরিয়াল পুলিশ সাতিস লোপ করিবার সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই 


প্যাটেল উজ্ত ছুইটী -সাভিস লোপ এবং নৃতন- 
ভাবে বর্থচারী নিয়োগের পরিকল্পনাও ঘোষণা 
করিয়াছেন। 
কাঠামো” নামে খ্যাত আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের 
অনেকেই, বিশেষ করিয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা বড়ই 
বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমে্ 
বিচলিত ও উদ্বিগ্ন আই সি এস ও আই পি এসদের 
ভরসা দিয়া বলিয়াছেন যে, ধাহাদের চাকুরী যাইবে 
তাহাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, পেন্সন প্রভৃতি দিবার 
জন্য তাঁহারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন | এই 
আসশ্বীদ অনুযায়ী ভারত সচিব একটী পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় ভারত 
সচিবের সহিত চাকুরী সংক্রান্ত চুক্তির অবসান 
হইলে মাহিনার আম্থপাতিক হারে সকল 
অফিসারকে পেন্সন দিবার এবং “বৃত্তিহানি"র 
ভন্ত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে । ইহার 
জগত যোট এক কোটি পাউণ্ড বা- প্রায় ১৬ কোটি 
টাকার মত লাগিবে। আই সি এস ও আই পি 
এস বুণ্ত হইলে প্রায় এক হাজার আই সি এস এবং 
প্রায় ছয় শত আই পি এস কর্মচারীর চাকুরী 
যাইবে। এই সকল কর্মচারীকে মধ্যকালীন 
গবর্ণমেণ্ট আর নিয়োগ করিবেন না, এমন কথা 
বলেন নাই। ভারত সরকারের চাকুরী সংক্রান্ত 
নূতন সর্ভাদি মানিয়া লইলে ইহাদের সকলেই 
আবার চাকুরী পাইতে পারেন। আই সি এস ও 
আই পি এস কর্মচারীদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ 
কর্মচারীর সংখ্যা কত, তাহ! সঠিকভাবে জানা ষায় 
নাই। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অধিকাংশই নূতন 
ভারত সরকারের অধীনে চাকুরী করিতে রাজী 
হইবেন বলিয়া মনে হয় না। শাসনের নীমে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের প্রতি যেরূপ 
ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে শ্বেতাঙ্গ কর্শচারীদের, 
এমন কি অনেক ভারতীয় কণ্মচারীরও পুননিয়োগে 
জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 
অবস্ত, শাসন বিভাগের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বলায় 
রাখিতে হইলে রাতারাতি সমস্ত পুরাতন 
', কর্মচারীকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হইবে না, 
." সমীচীনও হইবে না। ইছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
»: সর্দার প্যাটেল তাহার পরিকল্পনায় নূতন করিয়া 
প্রবীণ কর্থচারীদের নিয়োগের কথা তুলিয়াছেন। 
যাহা হউক, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান চিন্তা 
শ্বেতাঙ্গ কর্ধচারীদের লইয়া। এই কারণেই 
সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর্থার ছেগারসন 
মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের সহিত আই সি এস ও 
আই পি এস লোপ ও কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ 
সম্পর্কে আলোচনার ;আগ্ক ভারতে চুটিয়া 
আসিয়াছেন। আলোচনার ফলাফল কি হইবে 
গে সত্বপ্ধে এখন কোন ততবিষ্যস্থানী কর! সম্ভব নহে, 
তবে মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দানের পরি- 
কল্পনা মানিয়া লইতে বাঁজী হন নাই বলিয়া 
প্রকাশ । যেরূপ বিপুল ক্ষতিপূরণ চাওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের আপত্তি কাহারও 


< 


ইহার ফলে “ভারতীয় ইম্পাতের- 


আর্থিক জগৎ 


৭৯৯ 





বিশ্রয় উদ্রেক করিবে না। প্রায় ১৬ শত কর্মচারীর" 


জন্য প্রায় ৯৬ কোটি টাকা পেন্সন ও ক্ষতিপূরণ 
দিবার অর্থ গড়ে প্রত্যেক কর্মচারীকে লক্ষ টাকা 
করিয়া দেওয়া। দরিদ্র ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনে 
দীর্ঘকাল শ্বেতহস্তী পোবণের ব্যয়ভার বহন করিয়া 
আসিয়াছে। এখন শ্ৰেতহস্তী বিদায় গ্রহণের 
কালেও যদি তাহাকে ভুরি-পরিমাণ দিতে হয়, তাহা 
হইলে তাহার আপত্তি না হইয়া পারে না। 
থোক্‌ টাকা দিয়া আই সি এস ও আইপিএস 
কর্মচারীদের বিদায় দেওয়া উচিত। পেম্সন 
ইত্যাদির জের টানিয়া চলার আমরা পক্ষপাতী নই। 
তবে এই থোক্‌ টাকার পরিমাপ মাথাপিছু অর্ধ 
লক্ষের অধিক হুইলে ভারতবাসীর উপর বড় রকমের 
ব্যয়ভার চাপানো হইবে। - 


১৯৪৭ নেও ভারতে খাগ্ভাভাব 
বিদেশ হইতে খান্ত আমদানী এবং দেশে 
ব্যাপক ও কঠোরতর বরাদ্ধ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার 
ফলে ভারতবর্ষ ১৯৪৬ সনে কোনরূপে ছুতিক্ষের 
কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সরকারী কর্চারীর! 
ইহাতে খুবই উল্লসিত হুইয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে 
উল্লাসের মাত্রা এত বেশী হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সনে 
ভারতবর্ষ আর খান্ত-সঙ্কটের সশৃখীন হইবে না 
বলিয়া কোন কোন রাজকর্মচারী প্রকাশে ঘোষণা 
করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এতটা উল্লাসের কারণ নাই, একথা আমরা পূর্বেও 
বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। ১৯৪৮ সন 





ইট বেজল কান মিলা 


তিন টিন ভে ত 
অনুমোদিত মুলপন---- 





বিক্রয়ার্থ মূলধন 


৩। ৫ 


ব্যাঙ্ক লিঃ। 


৮1 মিঃ কয়জ উদ্দিন হুসেন, ব্যবসায়ী । | 
৯। মিঃ সমরেন্দ্রনাথ সরকার, ল্যাণ্ড হোন্ডার। 


ণ্ পা 


মেসার্স বেল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


» .ক্রিপুরা মডার্ণ ব্যান্ক লিঃ পুত্রের lo ও রেল রা 
নেওয়া 
রেজিগ্রার্ড অফিস স্থানে মিলের স্থান ১০: । 
৯২-বি,-বৌবানছার সীট, কলিকাতা । মেসার্স এ, আর, খান্‌ এণ্ড কোং, ম্যানেজিং 
.. ব্ৰাঞ্চ অফিস এজেপ্টস, মিল চালু না হওয়া পর্য্যন্ত 
এ, আর খান এণ্ড কোং কোন পারিশ্রমিক নিবেন না বলিয়া!" 
_ আকুয়া, ময়মনসিংহ ।  জানাইয়া দিয়াণ্ডেন। : 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ কল্মা চাই। 


শপ পচ সম সস 


ডিরেকুরগণ £ 


১। মিঃ সৈয়দ হাসানালী চৌধুরী, প্রান এম, এল-এ, ইত্তেহাদ প্রিন্টিং এও 
পাকৃলিসিং কোং লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জমিদার, ধনবাড়ী । 
২। মিঃ আবুল মনসুর আহমেদ? বি-এল, দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক । 
মীলানা শামসুল হুদা, এম-এল-এ, ময়মনসিংহ | 
৪। মিঃ শরফুজ্দিন আহু মেদ, এম-এল-এ, এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট । 
৫। মিঃ অমুল্যচক্্র অধিকারী, বি-এল, এম-এল-এ জমিদার, ময়মনসিংহ । 
৬। মিঃ গোপালচন্দর নিয়োগ, বি-এল, দৈনিক কৃষকের ভূতপূর্বা সম্পাদক | 
৭। মিঃ আব্দুর রসিদ খাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ; 
ফাৰ্শ্মাসিউটিব্যাল ওয়ার্কস_ লিঃ, ডিরেক্টর, কংগ্রেস প্রিশ্টার্স লিঃ, স্বত্বাধিকারী মেসার্স: 
. এ, আর, খান এণ্ড কোং ও মিলন ষ্টোর্স, ভূতপূর্বা ডিরেক্টর, ক্যালকাটা কমাশিয়াল - 


পর্য্যন্ত খান্ধ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা উচিত? 
বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
১৯৫০ সনের আগে স্বাভাবিক, অবস্থা ফিরিয়া 

আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অবস্থা ক্রমে ক্রমে 
শ্বাভাবিক হইতেছে এবং, হইবে, কিন্তু এখনই 

অতিরিক্ত উল্লাসে আত্মহারা হুইয়া খা্-সংক্রান্ 
ব্যবস্থাসমূহ সহসা শিথিল করিয়া দিলে “তীরে 

পৌছিয়া তরী ডুবিবার” সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত হুত্তিক্ষ কমিটি পরিষ্ধার- 

ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সনের 

গুত্যাশিত দুঙিক্ষ না ঘটিলেও আগামী বথসরেও 

(১৯৪৭) ভারতবর্ষকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য আমদানী 

করিতে হইবে। উক্ত কমিটির মতে আমন ধাস্ঠ 

উঠিবার পূর্ব পর্য্যস্ত ছুতিক্ষ প্রতিরোধের জন্ত সঞ্চিত 

সমস্ত খাঘ্তশস্তাদিই ব্যয়িত হইয়াছে । কেন্দ্রীয় 

গবর্ণমেপ্ট গম উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির নিকট 

হইতে প্রভূত পরিমাণ গম কর্জ্জ লইয়াছেন। 
স্বাভাবিক অবস্থায় গম উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির 

সঞ্চিত গমে উক্ত প্রদেশগুলির মে মাস পর্য্যন্ত 

চলিয়া যায়। মে মাসে নূতন ফসল উঠে। 

এই সকল বিবয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় 

যে, ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতে মাত্র ৪ লক্ষ 
টন থাস্শস্ত মুত আছে। উহাতে তিন সপ্তাহও 

চলে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত ছুত্তিক্ষ 
কমিটির মতে বরাদ্ধ-ব্যবস্থা চালু রাখিবার জঙ্ক 

ভারতবর্ষের আরও ছয় সপ্তাহের থাস্ অর্থাৎ ১০ ৯ 
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‘ লক্ষ টন খান্তশল্তের প্রয়োজন হইবে. ভারত: 
'ছুতিক্ষ- কমিটির এই অভিমত বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করা উচিত | “বাঙলাদেশে গোপালগঞ্জ প্রতি 
ঘাটতি এপাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই আবার- ধান- 
চাউলের দর বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে! বিদেশ 
হইতে থান্তশন্ত আমদানীর ব্যাপারে কোনরূপ 
শৈথিল্য না দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্্ীয়.গবর্ণমেন্ট 
'.ও প্রাদেশিক গ্বর্ণমেপ্টগুলি যদি বর্তমান রেশনিং 
ব্যাবস্থা বহাল রাখেন তাহা হইলে ১৯৪৮ সনের দিকে 
আমরা প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতে 
' পারিব বলিয়া আশা করা যায়! খাগ্যাদি নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দিনিযগুলি আবার পূর্বের গ্ভায় অল্প 
‘দরে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে, পাইবার আশা সকলেই 
করেন এবং 'ইহা৷ একাস্তই স্বাভাবিক। কিন্তু 
কেবল মনের ' বাসুনা ও ব্যস্ততার সত্বারা স্বাভাবিক 
অবস্থা .ফিরাইয়া আলা যায় এনা। ইহার অস্ত 
‘সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা . লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। 
= স্বাভাবিক খাস্ডাবস্থা-. ফিরাইয়া-'আনার অন্তই 
বর্তমানে রেশনিং ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে খাপ্োরপাদন বৃদ্ধিরও- চেষ্টা 
চলিতেছে ।. রেশনিং ব্যবস্থা ও ফসল বাডাইবার 
ব্যবস্থা যুগপৎ সাফল্যমত্তিত- হইলে ভারতবর্ষ শীঘ্রই 
খান্- সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। খাগ্য-সঙ্কট আন্তর্জাতিকভাবে দেখা 
দেওয়াতে এই সঙ্কট প্রতিরোধের অস্ত আস্তর্জীতিক- 
ভাবে প্রচেষ্টা চলিতেছে । বিদেশ হইতে ভারতে 
খাদ্য রপ্তানী এই প্রচেষ্টারই অঙগন্বরপ। খান্তোৎ- 
পাদন বৃদ্ধির জন্ঠও আতন্তর্জ্জাতিকভাবে চেষ্টা করা 
হইতেছে | ভারতবর্ষে খাস্য-সঙ্কট সমাধানে 
ইহা যথেষ্ট পরিষাণে সহায়তা করিবে? সম্প্রতি 
জাতিসজ্যের' "খান্ত ও ক্কষি সংগঠনের প্রস্ততি 
কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ জি, পি, পিল্লাই 
বলিয়াছেন যে, চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শীঘ্রই 
একটী আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইবে । মিঃ পিল্লাই - 
বলেন যে, গম উৎপাদনকারী দেশগুলিতে গম 
অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এরূপ সম্ভারন! 
রহিয়াছে, কিন্ত জগতে চাউলের ঘাটতি আগামী 


কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত খুব বেশীই থাকিয়া যাইবে - 


বলিয়া” আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় চাউলের 


উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-' 


গুলিকে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে 
‘বিবেচনা করিতে হইবে। 


মিঃ পিল্লাইযের উক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই 


উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঁজলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি | 


'যে সফল 'প্রদেশে চাউলই লোকের প্রধান খান্য, সে 


সকল প্রদেশের গবর্ণমেণ্টগুলিকে ভারত সরকারের . 
সহযোগিতায় চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত সচেষ্ট 


হইতে হুইবে এবং গমের আমদানীও বৃদ্ধি করিতে 


বিড 


গত বৎসর জুলাই মাস পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে 
ধর্মঘটের আত বহিয়া গিয়াছিল। -মধ্যকালীন 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবার পর ধর্ঘটের “সংখ্যা হাস 
পাইতে থাকে। সকলেই আশা কবিতে থাকেন 
“যৈ, মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টের সুব্যবস্থার ফলে দেশের 
'আধিক উন্নতি অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হুইবে 
এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ হ্রাস পাইবে। 


,চলিয়াছে |. 





[ ৯৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে যে ভয়াবহ" 


তাগুব সুরু হয় তাহাতে শ্রমিক-মালিক “বিরোধের 


ফুলে দেশের অগ্রগতির . পথে যতটুকু বাধার সৃষ্ট 


হইতেছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী বাধার হি হয়। 
ক্রমে ক্রমে এই দার্গা-হাজামা প্রশমিত . হইতে 
থাকে এবং পুনরায় সকলের মনে আশা দাগে যে, 
এইবার আবার শান্তিপূর্ণ উন্নতির পথে. অগ্রনর 
হওয়া যাইবে ।- কিন্তু এই আশাও ব্যর্থ হইতে 
আবার. শ্রমিক অশান্তি দ্রুত ব্যাপক 
আকার ধারণ. করিতেছে । জিনিষপত্রের অভাব, 
নিদারুণ মৃদ্রাস্কীতি, যুদ্ধোভতরকালে ব্যাপক ছাটাই 
এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার হুব্যবস্থার 
অভাব--সমস্ত মিলিয়া আবার সঙ্কট ঘনাইয়া 
তুলিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক 
সমন্ধা বা কংগ্রেস-লীগ বিরোধ.।. গরণপরিষদকে 
কেন্দ্র করিয়া নিত্যনৃতন বিরোধের শৃষ্টি,হটতেছে 
এবং রাজনৈতিক সমন্তা সমাধানে ব্যস্ত কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ গবর্ণমেন্ট পরিচালনার কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ 
করিতে পারিতেছেন না। . ইহার ফলে কোন 
সমহ্যারই সমাধান হইতেছে না। সকল ক্ষেত্রেই 
অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারই অনিবার্য্য 
পরিপতিত্বর্ূপ শ্রমিকদের মধ্যে, কেরাণীদের মধ্যে 
ব্যাপক বিক্ষোভের শৃষ্টি হইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি অধিকাংশ 
প্রদেশ হইতে নূতন নূত্ন ধর্মঘটের খবর পাওয়া 
যাইতেছে । ভারতের অগ্ভতম প্রাণকেন্র 
কলিকাতার জীবনযাত্রাও আবার অচল হইবার 
উপক্রম করিয়াছে । কলিকাতা! কর্পোরেশন 
শ্রমিক ইউনিয়ন, কলিকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন 
এবং কলিকাতা ইলেকট্রিক শ্রমিক ইউনিষন 
ধর্মঘটের নোটীশ দিয়াছেন। আপোষ-মীমাংসা 
না হইলে জানুয়ারী মাসের শেষদিকে কলিকাতাঁর 
জীবনযাত্রা] সম্পূর্ণরূপে অচল হইবে। এতদ্্যতীত 
কেন্দ্রীয় গবর্ণযেন্টের ভিরেক্টোরেট অব সাপ্লাইতে 
-দীর্ঘকালব্যাপী যে ধর্মঘট চলিতেছে, তাহা কেন্দ্রীয 
গবর্ণমেন্টের অন্তান্ত বিভাগেও ছডাইয়া পড়িবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । কলিকাতায় কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের প্রায় দশ হাজার কর্মচারী আছেন। 


ইতিমধ্যেই তাঁহারা ১০ই জানুয়ারী ডিরেক্টোরেট 
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অব সাপ্লাই-এর ধর্মঘটী . কর্মচারীদের প্রতি 
সহাঙ্তৃতি দেখাইয়া এক ' দিনের জন্ত বর্ধঘট 
করিয়াছেন। মূল রাজনৈতিক সমন্তার সমাধান 
না.হইলে, এই সকল ধৰ্মঘট বদ্ধ করিবার মত 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কর! সম্ভব হুইবে বলিয়া 
মনে হয় না। 


রি সমস্তা যেরূপ আকার ধারণ 
করিয়াছে'তাহাতে শীঘ্র ইহার সমাধান হুইবে, এমন 
আশা দেখা যাইতেছে না।' সম্প্রতি বাঙ্গল! 
সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার 
মিঃ এস, এন, রায় সাংবাদিক বৈঠকে ' যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে 
বালা সরকারকে খুব দায়ী করণ যায় না। 
বাজলার দুর্ভাগ্যক্রমে সরিষা ও সরিষার তৈলের 
জন্ত বাঙলা দেশ প্রধানতঃ অগ্ঠান্ভ প্রদেশের উপর 


নির্ভরশ্ঈীল। এই প্রর্দেশগুলি, হইতে সরিষা বা. 


সরিবার তৈল না আসিলে বাঙ্গলা দেশের কিছুই 
করিবার থাকে লা। ভারত সরকারের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ৯৪৬-৪৭ সনে বাজলা দেশ যুক্তপ্রদেশ 
ও অন্তান্ত প্রদেশ হইতে মোট ১৪ লক্ষ.৩ হাজার মণ 


তৈল এবং ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার মণ সরিষা প্রভৃতি . 


তৈলের বীজ পাইবে, এই কথা ছিল। কিন্তু 
কার্ধ্যতঃ এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া! গত ৭ মাসে 
বাঙ্গলায় মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ মণ তৈল এবং ৬ লক্ষ 
২০ হাজার মণ তৈলবীজ আপিয়াছে। ইহারই 
ফলে বাঙ্গলাদেশে তৈলের ছুত্তিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। প্রধানত: যুক্ত প্রদেশের ব্যর্থতার অস্তই 
বাঙ্গলাদেশকে ভূগিতে হইতেছে। শুধু যুক্তগ্রদেশ 
হইতেই বাজলাদেশকে ৯ লক্ষ ২০ হাজার মণ 
তৈল এবং ৩ লক্ষাধিক মণ তৈলবীজ দিবার কথ! 
ছিল, যুক্তগ্রদেশ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের কোটা 
পূরণের অক্ষমতার কথা ইতিমধ্যেই জানাইয়! 
দিযাঁছেন। তাহারা শুধু কলিকাতা সহরের 
চাহিদ! মিটাইবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস 
দিয়াছিলেন, কিন্তু এই আশ্বীসও পূর্ণ করা হয় নাই । 
কলিকাতা সংরের রেশন এলাকায় রেশন অনুযায়ীই 
সপ্তাছে ৬ হাজার মণ তেলের প্রয়োজন হয়, 
‘সেখানে. সর্বসাকুল্যেই বাঁজলা সরকারের হাতে 
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আছে মাত্র এক হাজার সণ তৈল। এই ছিসাব 
হইতেই তৈল-ছুভিক্ষের গুকত্ব উপলব্ধি করা 
যাইবে। তবু ইহারই মধ্যে কলিকাতায় আড়াই 
"টাক! হুইতে তিন টাকা দরে চোরাবাজারে 
(প্রকাষ্য ? ) সরিষার তৈল বিক্রয় হইতেছে এবং 
মফঃস্বলে সরিষার তৈলের দর সাড়ে তিন টাকা 
ুইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অবস্ত 
“চোরাবাদ্ারে বা অতিরিক্ত দরে প্রচুর তৈল 
পাওয়া যাইতেছে মনে করিলে ভুল হইবে। 
ইহার প্রধান কারণ -বাঙ্গলাদেশে সরিষার তৈল 
‘বেশী উৎপাদিত হয় না। বাঙ্গলা সরকার মাদ্রাল 
হইতে বাদাম তৈল আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্তু ইছাতে বিশেষ সুবিধা হুইবে না। বাদাম 
তৈল বাঙ্গালী সরিবার তৈলের ছ্কায় ব্যবহার 
করিতে পারিবে না। অবশ্য, খাবারের দোকান- 
গুলিতে ইহ! কতকটা কাজে লাগিতে পারে। 
-যুক্তপ্রদেশ কেন সরিরার তৈল সরবরাহ করিতে 
-পারিতেছে না, এ সমন্ধে মিঃ এস, এন, রায় কিছুই 
বলেন নাই। অনেকে বনিতেছেন-_ এবার 
যুক্তপ্রদেশেও, সরিষা কম হইয়াছে, কিন্তু ইছা 
সরবরাহ একেবারে বন্ধ হইবার কারণ হইতে 
পারে না। আমাদের ধারণা যুক্ত প্রদেশের তৈল- 
ব্যবসায়ীরা বাঙ্গলা সরকারকে চাপ দিয়া সরিষার 
তৈলের দর বৃদ্ধি করার ,অপ্তই সরবরাহ বন্ধ 
করিয়াছেন। আমাদের ধারণা যদি সত্য হয়, 
তাহ! হইলে যুক্তপ্রদেশের ব্যবসায়ীদের আচরণ 
অত্যন্ত নিন্দনীয়-_একথ| বলিতেই হইবে । তাহারা 
দর বৃদ্ধির ভ্রন্ত পূর্ববাহেই বাঙ্গলা সরকারকে 
অন্গরোধ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া 
বাজলার জনসাধারণকে কষ্ট দিবার হেতু কি, তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গলা সরকার 
-ইভিযধ্যেই তৈলের দর বাড়াইতে রাজী হইয়া 
ভারত সরকারের নিকট পত্র দিয়াছেন বলিয়া মিঃ 
রায় স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের 
“ধারণা সত্য প্রমাণিত হইতেছে । পক্ষান্তরে, দর 
বুদ্ধির দাবী সত্বেও বাঙ্গল! সরকার যদি জিদ করিয়া 
বর্তমান অবস্থার শি কবিয়! থাকেন, তাহা হইলে 
তাহাদের বৃদ্ধিহীনতাব নিন্দা না করিয়া আমরা 
পারি না। যেক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশ পরনির্ভরশীল, 
‘শেক্ষেত্রে একগুয়েমির পরিচয় দিয়া কোন লাভ হয় 
না। যাহা হউক, দর বৃদ্ধি করা হইলে তৈল 
পাওয়া যাইবে, এই আশায় আমরা রছিলাম। 
চাঁ-র মূল্যবৃদ্ধি 
কিছুকাল যাবৎ চার মূল্য ক্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। যে চা ১৮/০ পাউণ্ড দরে এতকাল 
"বিক্ৰয় ছইতেছিল সেই চা-র দর ২1%০ পাউণ্ড ত 
'ড়াইয়াছ্ে। সাধারণ লোক ইহাতে অত্যন্ত 
বিব্রত বোধ করিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারত 
সরকার মিব্রপক্ষের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ 
হইতে একচেটিয়াভাবে চা-ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া- 
-ছিলেন। তখন বুদ্ধের দরুণ চা-র দর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, এই কথা বলা হইত । জনসাধারণ ইহা 
মানিয়াও লইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে 
যখন একচেটিয়া ক্রযের ব্যবস্থা উঠিয়া গেল এবং 
পুর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি চাঁউৎ্পাদক অন্ঠান্ত 
দেশগুলির সহিত রপ্তানী-বাপিক্যে প্রতিযোগিতা 
যখন তীব্র হইয়া উঠিল, তখন কেন ভারতবর্ষে 


চা-র মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে জনসাধারণ ইহা ভাবিয়া 
পাইভেছেন না। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা 
টি ট্রেডার্দ এসোপিয়েশনের সভায় ভাইস্‌- 
চেয়ারম্যান মিঃ পি, সি, বেল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তাহা'হইতে চা-র দর. বৃদ্ধির হদিস পাওয়া যাইবে। 
মিঃ বেল মনে করেন যে, ভারত সরকার এক- 
চেটিয়া চা-ক্রয় ব্যবস্থা লোপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তিগতভাবে বিদেশে চা রপ্তানী করার লাইসেন্স 
দান সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্ডি দেন তাহাতে ধারণা 
হইয়াছে যে, চা-বাগানের মালিকদের পক্ষে বাড়তি 
চা-রপ্তানীকারকদের মারফৎ রপ্তানী করিতে কোন 
বাধা থাকিবে না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া 
ভারতের বাজার হুইতে চা সরাইয়া লওয়ার 
ফলেই চা-র দর বৃদ্ধি পাইতেছে। . 

মিঃ বেল ভারতে চা-র বাজারের ভবিষ্যতের 
দিকে চা-ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, যদি এইভাবে বিদেশে চা-বিক্রয়ের 
অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতে চা-র 
দর নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে. এবং ইহার ফলে শেষ 
পর্য্যন্ত লোকে চা-পান কমাইয়া দিবে। ইহার 
ফল শুভ হুইবে না। মিঃ বেল বলেন যে, 
ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তির যে অর্থ করা.হইতেছে, 
তাহা তিনি সত্য বলিয়া মনে করেন না। 
এতদ্বযতীত, ১৯৪৭ সনে বিধিনিষেধ আরও শিথিল 
হইবে, এই আশায় এখন হইতেই চা-র দর 
চড়াইয়া দেওয়াও উচিত হুইবে বলিয়া তিনি 
মনে করেন না। কারণ, এখনও পর্য্যন্ত চা-র 
খুব চাহিদা থাকিলেও শেষ পধ্যস্ত চড়া দরের 
জন্য চা-র চাহিদা হ্রাস পাইতে বাধ্য এবং 
ইতিমধ্যে অস্তাপ্ চা-উৎপাদনকারী দেশগুলিতেও 
উৎপাদন ও সরবরাহ বুদ্ধি পাইতে থাকিবে । 
মিঃ বেল ভারতের এবং জগতের চা-ব্যবসায়ের 
ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সছৃপদেশ 
দিয়াছেন, আপাততঃ মোটা মুনাফার লোভে 
বিভ্রান্ত চা-ব্যবসায়ীরা তাহা মানিয়া চলিবেন 
কিনা, জানি না। তবে না মানিলে বর্তমানে 
জনসাধারণ অস্থবিধা ভোগ করিবেন এবং অদূর- 
ভবিষ্যতে চা-র ব্যবসায়ে সঙ্কট দেখা দিবে 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিঃ বেলের সতর্কবাণী 
চা-ব্যবসায়ীদের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন করুক, 
ইহাই আমরা চাই। ভারত সরকারেরও 
এ বিষয়ে কর্তব্য আছে। তাহাদের বিজ্ঞপ্তিতে 
দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইবার জন 
যথেষ্ট পরিমাণ চা মজুত রাখিবার জন্ত রপ্তানী 
লাইসেন্স দেওয়া সম্পর্কে কড়াকড়ি করা হুইবে, 
বলা হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎ এই কড়াকড়িতে 
কোন ফল হয় নাই। চাঁ-র দর ক্রমাগতই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ক্রমাগত এইভাবে যাহাতে দর 
না বাড়িতে পারে, তঙ্জন্ত উপযুক্ত অস্থসন্ধানের 
পর ভাবত সরকারের ব্যবস্থা অবঙম্বন করা 
উচিত |' ' 
ভারতে বৃহৎ পোত নির্মাণের উদ্যোগ 

ভারতবর্ষ অতীতে নৌশক্তিতে পৃথিবীর 
তৎকালীন উন্নত দেশগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিলেও বর্তমানে সেই অতীত গৌরবের 
কাহিনী পঁথির পাতায় স্থানলাভ করিয়াছে। 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতের নৌ-শিল প্রায় লুপ্ত 


‘হুইয়া গিয়াছে। উপকূল-বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য 


ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে পর- 
নির্ভরশীল। আভ্যন্তরীণ নৌ-পথেও ভারতীয়দের 
অধিকার খুবই সামাগ্ভ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
হইতে ভারতীয় নৌ-শিল্প আবার দীর্ঘকাল পরে 
ধীরে ধীরে নবজ্জীবন লাভ করিতে থাকে । সিদ্ধিয়া 
ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী প্রভৃতি তাহারই 
নিদর্শন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নৌ-শিল্পে 
ভারতে পশ্চাৎগামিতা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র মিত্র- 
শক্তিকে বিপন্ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাঁষুদ্ধে 
ভারতের ক্ষুদ্র নৌ-শক্তি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলেও যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় নৌ-শিল্প গঠন ও 
নৌ:বল প্রসারণের নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। 
ইতিমধ্যেই ভারতীয় ধনিকরা এই সুযোগ গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বিদেশ হইতে 
নুতন নূতন জাহান আমদানী করার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । সংখ্যা ও টনেজের দিক হইতে এই 


বিজ্ঞপ্তি 


নোয়াখালী-ত্রিপুরার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের 
দুর্গতদিগের জন্য চাকুরী, ব্যবসায় ইত্যাদিতে 
সহায়তা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অনেক 
সদাশয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপন এবং পত্র দিয়াছেন। 
অনুগ্রহ করিয়া নোয়াখালী রেস্কিউ রিলিফ 
রিহ্যাবিলিটেশন কমিটিতে (১৫নং ক্লাইভ রো? 
কলিকাতা ) খোজ করিলে বা পত্র দিলেই 
যাবতীয় সংবাদ পাইবেন । 

ধাহারা দুর্গত ব্যক্তিদিগকে উপরোক্তভাবে 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকেও এই 
ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ 
জানান হইতেছে । 














উনাইটেড 
ইণ্াষ্ট্রীয়াল 


হবার ভিলন্বিক্রেজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ ; ৃ 
চেয়ারম্যান_ গ্রীয়ুক্ত যছ্রনাথ র্লায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবভীয় কাজ কর! হয়। 
অফিস 





বডবাজার,শ্টামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
| ॥ 
পে-অফিস 3 মিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি 
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৮০২, 


আথিক জগৎ 


"[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭- 





সকল ভাহাজ উল্লেখযোগ্য না হইলেও ভারতের 
 নৌ-বল বৃদ্ধির শুভ-স্চন1 হিসাবে নূতন জাহাজ্- 
গুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
ভারতীয় ধনিকরা কেবলমান্র বিদেশ হইতে 
জাহাজ আমদানী করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া ভারতে 
বৃহৎ পোত নির্মাণেরও উদ্যোগী হইয়াছেন । সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় জাহাজ-নির্দাতা 
ফার্সগুলির. সহিত বৃটেনের বিশ্ববিখ্যাত জাহাজ-. 
নির্মাতা জন ব্রাউন এওঁ কোম্পানী লিমিটেডের 
২০ হাজার টন পর্যন্ত জাহাজ নির্দাণ সম্পর্কে 
- আলোচনা চল্তেছে। ভারতীয় ফার্খগুলির 
জাহাব্সঘাটাগুলিতেই এ সকল জাহাজ নির্মাণ করা 
হইবে। জন ব্রাউন কোম্পানী পরামর্শদাতারপে 
কাজ করিবেন এবং সুদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করিবেন। 
বৃহত্তম জাহাঅগুলি সম্ভবতঃ করাচীতে নিশ্মিত 
হইবে। আলোচন] সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ এখনও 
জানী--যায় নাই। বৃটেনের বিখ্যাত ফার্শ্মের 
সাহায্য ও সহযোগিতায় ভারতের জাহাজ-শিল্প 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় কোন আপত্তিই থাকিতে 
পারে না? এই প্রচেষ্টার অন্ত ভারতীয় জাহাজ- 
নির্মাতা ফার্খ্গুলিকে জনসাধারণ ধ্বাদই দিবে। 
" কিন্ত যদি এমন কোন চুক্তি হয় যাহার ফলে 
ভারতীয় জাহাজ-শিল্প পরহস্তগত হইবার সম্ভাবনা 
থাকে, অথবা ভারতীয় ফার্সগুলি ছোট অংশীদারে 
পরিণত হইযা বৃটিশ ফার্মই বড় অংশীদার বা 
মুরুব্বিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে 
সেরূপ চুক্তিতে দেশবাসী নিশ্চয়ই আপত্তি 
জানাইবেন। যে সকল ভারতীয় ফার্ধ এ বিষয়ে 


আলোচনা চালাইতেছেন, তাহারা উহার প্রতি : 


লক্ষ্য রাখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। বুটিশ] 
“বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকদের শিক্ষাধীনে ভারতীয় 
বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ: শ্রমিক. গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা 
করিতে পারিলে তাঁহারা অনুরভবিষ্যতেই স্বাধীন- 
তাবে ভারতীয় জাহা-শিল্পকে দ্রুত উন্নতির পথে 
লইয়া যাইতে পারিবেন। 


বাঙ্গল। সরকারের চাউল ক্রয়-নীতি 
১৯৪৭ সনের ১লা জাছুয়ারী হইতে বাঙ্গলা 
সরকার চাউল ও ধান্ভের নির্ধারিত মূল্যের কিছু 
রদবদল করিয়াছেন। এযাবৎ ১৯৪৪ সনের ! 
ফসলের ভিত্তিতে যে দর বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
সেই দরেই ধান-চাউল ক্রয় করা হইতেছিল। 
এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার অবস্থা অন্ুসারে' 
ধান্ের ন্যুনতম দর ছিল ৫৪০ হইতে ৬৯ টাকা। 
এবার খাস্ছের ন্যুনতম দর নির্ধীরিত হইয়াছে ৬২ 
টাকা হইতে ৬০। এবার চাউলের দর নির্ধারিত 
হইয়াছে ১০1০ টাকা হইতে ১১০ আনা। ইহার 
মধ্যে ধান ভান! ও অন্থান্ত খরচা বাবদ ১1০ ধরা 
হইয়াছে । পূর্বে এই খরচা বাবদ ১/%০ হইতে 
১৭%০ আনা পর্য্যস্ত দেওয়া হইত। 
বালা সরকারের এই নূতন দর নির্ধারণের 
ফলে বিভিন্ন জেলার মধ্যে যে চোরাকারবার 
চলিতেছে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া যে দাবী 
কর! হইয়াছে; তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি আছে 
= বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ নূতন 
দরের সহিত পুরাতন দরের বেশী কিছু পার্থক্য 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঘাটতি ক্েলাগুলিতে বা বিভিন্ন 
জেলার ঘাটতি অঞ্চলে চোরাকারবার কেবলমাত্র 


দর নির্ধারণের দ্বারা বন্ধ করা কখনও সম্ভবপর হয় 
নাই এবং হইবেও না। তৃতীয়তঃ, ধান-চাঁউলের 


দূর ইদানীং কিছু কমিলেও বৎসরের অধিকাংশ 


সময়েই গবর্ণমেণ্টের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অনেক 
বেশ্ী মূল্যে ধান-চাউল বিক্রয় হইয়া থাকে । 


- ১৯৪৭ সন হইতে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইবার 


সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াই বাঙলা সরকার উল্লিখিত- 
রূপ দর নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এ 
কথা সরকারী ' মুখপাত্র বলিয়াছেন! সেদিক 
হইতে বাঙলা সরকারের সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় 
নাই এ কথা আমরা বলি না, তবে তাহারা যতটা 


আশাবাদী হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা ততটা 


আশাবাদী হইতে পারিতেছি না। 

বাঙ্গন! সরকায় ১৯৪৭ সনে ৯ লক্ষ টন চাউল 
সংগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯৪৬ 
সনের তুলনায় ইহা অনেক বেশী। ১৯৪৬ সনে 
মোট ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ২ শত ৯০ টন চাউল 
সংগ্রহ করা গিয়াছিল। এবার ভাল ফসল হইবে 
এই আশায় গবর্ণমেন্ট ৯ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ 
করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিতেভেন। 

বাঙ্গলা সরকার যদি শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 


রাখিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের 
এই আশা অনেক পরিমাণে ফলবতী হইতে পারে। 
তবে, এখনও যেরূপ খাদ্য-সঙ্কট বর্তমান তাহাতে 
গবণমেন্ট তাহাদের নির্দি্ দরে ও পরিমাণ চাউল- 
ক্রয় করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে গভীর 
সন্দেহ আছে। আমনের ফসল উঠিতে না উঠিতেই- 
বিভিন্ন স্থানে ধান-চাউলের দরবুদ্ধির সংবাদ. 


পাঁওপা যাইতেছে। সরকারী ক্রয়-ব্যবস্থাতেও 
বহু ক্রটি রহিয়াছে। | 
ভ্রম- সংশোধন 


গত সপ্তাহের আধিক জগতে ‘ভারতীয় বিদ্যুৎ 
আইন ও জনসাধারণ’ শীর্ষক প্রবন্ধে ক্যালকাটা, 
ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের আয় সম্পর্কে 
একটা ভুল বিবরণ ছাপা হুইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে 
এই প্রতিষ্ঠানের বাধিক আয় এবং নীট লাভের 
পরিমাণ যথাক্রমে ১৩ লক্ষ টাকা এবং পৌঁণে ৪ 
লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ 
আসলে এও সময়ে (১৯৩৯ সালে) ক্যালকাটা . 
ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বাধিক আয়, 


ও নীট লাভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩ লক্ষ, 
পাউণ্ড এবং পৌণে ৪ লক্ষ পাউণ্ড । 








সমস্ত আবহাওয়ার উপযোগী 
"= গুডইয়ারে, বরফিকাটা টায়ার 
:_ সপিছলায় ন! ব'লে নিরাপত্তা-রক্ষায় 
=  বিধ্যাত। 
টি প্রত্যেক মোটরচালকের কাছে 
ওই বরফিগুলির এক গুরুত্ব 
পূর্ণ তথ্য আছে। উহা এমন 
আঁকাবাকা ক'রে সাক্জান 
যে, পাশাপাশি কোথাঁয়ও একই 
‘আকারের দুটি থাকে না। তাতে 
আওয়াজ হয় না, আর খাঁজের 


€৪€ট€ট ত 
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__গুভইয়ার টার নিঃশব্দে চলে 


৫ 


মধ্যে হাওয়ার বিন থাকে 
না। টায়ারে শব্দ হয় না, অথচ 
নিরাপত্তা ঠিক থাকে। 4. 

ছায়ারের এই রকম উন্নতি 
করার জগ্ভে গুডইয়ারের গবেষণা 
বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট। রবার-শিল্পে _ 
এমনি ক’রেই গুভইয়ার নেতৃত্ব 
লাভ কণরেছে-এবং বরাবর 
তাকে বলায় রেখেছে। :. 











বেকার-সমস্যা ও রাষু 





যুদ্ধবিরতির পর ভারতে সর্বত্র পুনরায় বেকার- 
সমস্তার সুচনা দেখা যাইতেছে । যুদ্ধের সুযোগে 
সৈম্ভবাহিনী, সরকারী ও বে-সরকারী কলকারখান! 
এবং অফিসসমূছে বহুলোকের  কর্দসংস্থান 
হইয়াছিল। কৃষিকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক 
লোকও নিজেদের গ্রামে থাকিয়াই কেনাবেচার 
কাজ অথবা সামরিক প্রয়োজনে রাস্তাঘাট নির্বাণ, 
রেলপথ প্রসার এবং বিমান অবতরণ ক্ষেত্র 
নির্মাণের নানা কান্ধে লিপ্ত থাকিয়! অর্থোপার্জনের 
সুযোগ লাভ করিয়াছিল। মফঃস্বলে যুদ্ধসংক্রান্ত 
কাজের সুযোগ বহু পূর্বেই গত হইয়াছে। সৈগ্ধ- 
বাহিনী, কলকারখানা! এবং বিভিন্ন সামরিক ও 
বেসামরিক অফিসেও ছাটাই সুরু হইয়াছে। 
বেকার-সমস্তা এখনও ব্যাপক হইয়া দেখা দেয় 
, নাই সত্য, কিন্ত অদূরতবিষ্যতেই দেশের সর্বত্র 
এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে ইহা পূর্বাপেক্ষা 
তীব্র হইয়া দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। মোটামুটি এরূপ হিসাব করা হইয়াছে যে, 
সৈগ্ভবাহিনী এবং অগ্থান্ত প্রতিষ্ঠানে ছাটাইয়ের 
ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক বেকার 
হইবে। বুদ্ধফেরৎ সৈনিক এবং অগ্থাস্ত সামরিক 
কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্ধ্সংস্থানের জন্ত গবর্ণমেন্ট 
নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। এই 
দায়িত্ব পালনের পন্থা. হিসাবে কেন্দ্রীয় এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের বিভিন্ন চাকুরীতে 
সামরিক কা হইতে অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দাবী 
অগ্রগণ্য করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শহর ও শিল্পাঞ্চলে 
এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেপ্জ স্থাপন করিয়া এই সমস্ত 
কর্মচ্যুত প্রার্থীর কর্ধসংস্থান করার প্রচেষ্টা করা 
হইতেছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের 
পুনর্ববসতিমূলক কৃষি ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা দেওয়ারও 
ছোটখাট ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। এই সমস্ত সরকারী 
প্রচেষ্টায় ৮০ লক্ষ বেকারের কর্দসংস্থানের উদেস্ত 
কতদূর সফল হইবে বলা যায় না। আমরা যতদূর 
সংবাদ পাইতেছি, কর্শ্মসংস্থান ব্যাপারে এম্প্রয়মেন্ট 
এক্সচেপ্রসমূহ আশানুরূপ সাফল্যলাত করিতে 
সক্ষম হইতেছে না। এম্প্রয়মেণ্ট এক্সচেগ্ত এবং 
বে-পরকারী শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তরিক 
সহযোগিতার অভাবই হয়ত ইহার কারণ। 
সৈনিকদের পুনর্বসতির জগ্ শিল্প এবং কৃষিসংক্রান্ত 
যে সমস্ত কার্যকরী শিক্ষার 
হইয়াছে তাহাতেও গলদ'আছে। কৃষি ও শিল্পের 
ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বিচার 'নী করিয়াই এই সমস্ত 


পরিকল্পন। প্রস্তুত করা হইয়াছে। , কাজেই বিভিন্ন - 


সরকারী ব্যবস্থায় সামরিক কাধ্যের ছাপ আছে 
এরূপ ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া 
ভরসা করা যায় না। গবর্ণমেন্ট এই ৮০ লক্ষ 
লোকের কর্ধসংস্থান করিতে সমর্থ হইলেও ইহাতে 
দেশব্যাপী ব্যাপক, “বেকার-সমহ্তার আংশিক 
সমাধানও হুইবে না। 

যুদ্ধের পূর্বের মধ্যবিস্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের 
মধ্যে তীব্র বেকার-সমন্তা দেখা দিরাছিল। প্রতি 
বৎসর ক্কুল-কলেজ হইতে হাজার হাজার যুবক 
৩ 


পরিকল্পনা করা - 


বাহির হইয়া আবিকার্জনের পথ খ.জিয়া পাইত না। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ এই সমস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন এবং কোন কোন প্রদেশে শিক্ষিত 
যুবকদের বেকার-সমস্তা সমাধানের উদ্দেস্তে 
নানারূপ কমিটিও গঠন করা হইয়াছিল। কৃষক 
এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যেও 
বেকার-সমন্তা বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। 
ইহাদের সমস্তা অর্থনৈতিক গবেষণার বিষয়বস্ত 
হইয়াছে, কিন্ত এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে কর্তব্য ও 
দায়িত্ব আছে তাহা সরকারী মুখপাত্রদের সভা- 
সমিতির, বক্তৃতা ছাড়া আর কোনরূপেই প্রত্যক্ষ 
করা যায় নাই। 


হেড অফিস-__বেলেঘাটা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী গণ-জাগরণ 
এবং সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন 
দেশে যে দাবী উঠিয়াছে, তাহাতে বেকারের নূতন 
সংজ্ঞা নির্দেশ এবং বেকার-সমন্তা সমাধান সম্পর্কে 
নৃতন পথের সন্ধান পাওয়া বায়। খাটিয়া খাওয়া 
মানুষের জম্মগত অধিকার এবং প্রত্যেক রাষ্্রেই 
প্রত্যেক অধিবাসীর অর্ক ভরণপোষপোপযোগী 
কর্মের সুযোগ থাকা আবপ্তক | ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রে 
ব্যক্তিগত মুনাফা-প্রবৃত্তির জন্তু সকল অধিবাসী _ 


খাটিয়া খাওয়ার সুযোগ পায় না এবং ইহাঁতেই বেকার 


সমন্তার উদ্ভব হয়। বর্তমান যুগে অর্থনীতির, মূল 
লক্ষ্য জনসাধারণের কল্যাণ (6195) এই উদ্দেশ্য 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


* ক্রিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য । 


* ব্যাস্কিং কার্য্যের সর্ত সহজ ও সুবি 


ধাজনক। 


পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, জেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান। 


বন্দ্যোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


খিদে নিয়ে কেউ কনে? ভালো কাজ করতে পায়ে না। গেট ভয়ে খেতে পেলেই তবে কর্মীদেব কাজে উৎসাহ আসে, 


কাজও হয় ভালো । কারখানার কলকক্সা চালু রাখতে যেমন ভেল-কয়লার প্রয়োজন, শ্রমিকদের কর্মক্ষম বাধতে 
হলেও তেমনি তাদেব খাওয়া-পত্লাব ব্যবস্থার প্রয়োজন । ভালো একটি ক্যানটান কারখানার আধুনিক সাজ্সজ্জাব 
মভোহ একটি অপরিস্থার্য অস । ক্যানটীনগুলোকে সব সময় বেশ তক্তকে ঝকঝকে বাখা এবং সেগুলোতে ভালো 


১ আলে! হাওয়ার ব্যবস্থা করা বিশেষ ক'রে দরকার । খাবান্রটা যাতে বেশ উপাদের ও পুিকর হয় অথচ সেই সঙ্গে 


সন্তাও হয় সেদিকে নজর রাখতে, হবে, কেন লা সাধারণ কর্মীদের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে ভালো খাবাব কেনা সম্ভব 
নর । আর এই সঙ্গে ক্যানটীনে প্রচুর ভালো চায়ের ব্যবস্থা রাখা চাই, কাবণ চা সব দেশে সব শ্রেণীব বর্মীদেবই 
প্রিয় । ক্যানটান চালানো! সম্বন্ধে যার বেশ অভিজ্ঞতা আছে তেমন একজনের হাতে এ কাটাব ভার ছেড়ে দিন, 
দেখবেন ছুপ্দিনেই কারখানার হাওয়া গেছে বদলে,_খুশি মনে কর্মীরা কাজে লেগে গেছে, তাদের উৎসাহ-উদ্যামেব 
অতাব আর এতটুকুও লেই। তাই ক্যানটীনের ব্যবস্থার কারখানার মালিকরা! শেষ পর্বস্ত লাভবানই হয়ে থাকেন । 


|, {| খান ঈ বাকেট একপ্যামরন বোর্ড ফ্যানটীন সে বয়েকটি 


আপনার নাম ও ঠিকান। ছিয়েকধিশনায কয় ইতিকা, ইণ্ডিযান LU 





পুস্তিক! প্রকাশ কযছেস। বিনামুল্যে এই পুধ্যিকাঞ্চলো পেতে হলে 
টী মাফেটি এন্সপ্যালশন বোর্ড, ১:১ ক্লাইভ স্রীট, কলফাতা'-- 
এই ঠিকানায় পত্র লিখুন |” আপনার দাম আসাদের তালিকায় লিখে রাখা! হবে এবং যখাসময়ে পৃদ্রিতাগুলো জাপনাকফে পাঠিয়ে দেওয! হবে। 
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৮০৪. 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





সফল করিতে হইলে প্রচলিত অর্থ-নৈতিক 
ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োদন। এই 
পর্রিবর্তন সাধন করিতে, কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক নিয়োগ 
সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং সরকারী আয়-ব্যয়, 
সম্পর্কেও সম্পূর্ণ নূতন নীতির প্রবর্তন করিতে হয়। 
সরকারী বাজেট, কৃষি, শিল্প-ব্যবসাঁয় অর্থাৎ নূতন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনসাধারপণের , কর্মসংস্থানই 
হইবে মূল লক্ষ্য এবং মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই 
দেশের শাসনতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
- পরিচালিত হুইবে। Re 
সাধারণ মাহুষ সম্পর্কে এই আশার বাণী 
ঘোবিত হয় সর্বপ্রথম আটলাণ্টিক সনদে । দেশের 
সকল অধিবাসীর কর্দসংস্থানের উদ্দেশ্ত নিয়া 
আমেরিকা, কানাডা এবং ইংলণ্ডে এই সম্পর্কে 
বিশেষজ্রগণ বিভিন্ন পরিকল্পনাও করিয়াছেন। এই 
সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে ইংলণ্ডের “বেভারিজ 
পরিকল্পনা” সমধিক প্রসিদ্ধ । .ইংলণ্ডে শ্রমিক 
 গবর্ণমেন্টের অভ্যুদয় একটি ওঁতিহামিক ঘটনা এবং 
সাধারণ মাঙ্গুযের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্তধু ইংলণ্ডে 
কেন, সমগ্র পৃথিবীতেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইহার 
প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডে শ্রমিক' 
গবর্ণমেন্ট বর্তমান থাকায় “বেভারিজ পরিকল্পনার” 
গুরুত্ব আরও বুদ্ধি পাইয়াছে। 
বুদ্ধোত্তর দুনিয়ার পটভুমিকায় ভারতবর্ষ 
সম্পর্কেও এরূপ কোন পরিকল্পনার কথা ভাবা যায় 
কি না, তৎসম্পর্কে সকলেরই ওুৎসুক্য থাকা 
স্বাভাবিক। প্রত্যেক ভারতবাসীর জদ্ত উপযুক্ত 
কর্মসংস্থান হইবে--এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া 
ভারতের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সরকারী 
আয়-ব্যয়-_এক কথায় ভারতবর্ষের সমগ্র আধিক 
. ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে, দশ 
বৎসর পূর্বেও এরপ কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহার ফলেই পাশ্চাত্যদেশে 
সাধারণ মাস্ুষের অধিকারের দাবী বিভিন্ন 
সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) 
পরিকল্পনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সমস্ত 
পরিকল্পনার অস্তরণিহিত উদ্দেস্ত কি ভাবে 
ভারতবর্ষেও কার্যকরী করা! যায় সরকারীভাবে 
তাহার আলোচনা ন! হইলেও অর্থনীতিবিদগণের 
মনোযোগ এ বিষিয়ে আকুষ্ট হইয়াছে। ডাঃ 
নবগোপাল দাস পি-এইচ, ভি, আই, পি, এস 
সম্প্রতি এক পুণ্তিকায় (Unemployment, Full 
Employment and India—by N. Das, 
Ph. 70, ICS, All India Publishing 
Co. Litd. Calcutta, Rs. 3/-) এই বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ দাস এক 
সময়ে বালা গবর্ণমেণ্টের এম্প্য়মেন্ট উপদেষ্টা 
ছিলেন? বর্তমানে যুন্ধফেরৎ সৈনিকদের পুনর্বসতি 
এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে খালা ও আসামের 


রিজিওনেল ভিরেক্টার। অর্থনীতিবিদ হিসাবেও - 


তাহার নাম আছে। ডাঃ দাসের এই পুস্তিকায় 


বেকার-সমন্তা এবং জনসাধারণের জগ্থ পরিপূর্ণ 
কর্মসংস্বানের (Full Employment ) অর্থ, 


কর্মসংস্থান ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্মসংস্থান -. ॥ 





ও দেশের আববিক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 


কর্মসংস্থানের সুযোগ হৃষ্টি করিতে পারে ইত্যাদি 
বিষয়ে জনসাধারণের বোধগম্য আলোচনা করা 
হইয়াছে। পুস্তকের শেষ পর্য্যায়ে ভারতের বেকার- 
সমস্ত! এবং কৃষি ও শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে 
যে মতামত ব্যক্ত কর! হইয়াছে, তাহাতে লেখকের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং চিস্তাশীলতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। লেখকের 'অভিমত এই যে, 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পবিবর্তুন ব্যতিরেকেও 
ভারতবর্ষের মত দেশে অর্থ নৈতিক - ব্যবস্থা রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর অস্ত 
কর্মসংস্থানের শুষোগ হৃষ্টি করা যাইতে পারে.। 
সামাবাদী রুশিয়া কিংবা হিটলার-শাসিত 
জার্ষেীতে ম্বাভাবিক সময়েও অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়! এরূপ 
কর্ণসংস্থান করা কঠিন হইলেও অবান্তর পরিকল্পনা 
বলা যায় না। বেকার-সমন্তা গ্রধানতঃ ধনতা স্ত্িক 
সমার্জ-ব্যবস্থার ফল। বনতাস্ত্রিক সমাজ এবং 
ব্যক্তিগত মুনাফা প্রবৃত্তি বজায় রাখিয়া সর্বব- 
সাধারণের কর্মসংস্থানের জগ্ক দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে কতটুকু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়-_ 
তাহা বলা কঠিন। রুশিয়ার রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ হইতে 


সম্পূর্ণ স্বতন্র। সমষ্ির স্বার্থের অন্ত পেখানে 
ব্যক্তিগত মুনাফা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকে প্রশ্রয় 
দেওয়া হয় না এবং রাষ্ট্র ইচ্ছামত আধিক বিধি- 
ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলিত করিতে পারে। কৃষি, 
শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিসাবে 
পরিচালিত হয় বলিয়া সর্ববিধ অর্থনৈতিক 


ব্যাপারে রাষ্ট্রেব নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব অবশ্যস্তাবী। 








2ছিটলার-শাসিত ভার্দেণীতে প্রধানতঃ বুদ্ধপ্রচেষ্টা 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করিয়া রাষ্ট্র কি ভাবে পূর্ণ 


এবং যুদ্ধের অম্য প্রস্তুতি হিসাবেই ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়-বাণিজ্ঞে হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্র কর্দ- 
সংস্থানের সুযোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও 
কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে গবর্ণমেপ্ট ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন এবং ব্যক্ি-স্বাধীনতায় "এই 
সরকারী হস্তক্ষেপ জনসাধারণ সামরিক ব্যবস্থা 
হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধবিরতির পর 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপমৃহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ কি ভাবে এবং কি পরিমাণে 
প্রসার করা যায় তাছার উপরই জনসাধারণের 
পূর্ণ কর্মসংস্থানের নীতি নির্ভর করিবে। ইহার 
জন্য কি রাষ্ট্রবিপ্নবের প্রয়োজন ? এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাধীনত! এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
নীতির সমছুয়সাধন সমন্তাবন্ল প্রশ্ন। 

- ভারতবর্ষের সরকারী মহলে পূর্ণ কর্দসংস্থান . 
সামাজিক নিরাপত্তা 
(social security) এবং সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র 
করিয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার কোন 
আলোচনার আভাষ পাওয়া যায় না। কেন্তরীয 
এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ পরম্পর সম্পর্কশূদ্ধ 
কতকগুলি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 
মাত্র। প্রসিদ্ধ বোম্বাই পরিকল্পনায় ধন্তান্ত্িক 
বাবস্থাকে ক্ষুপ্ন না করিয়া দেশের আধিক অবস্থা 
এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার 
আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে । ডাঃ দাসের এই 


(full employment), 


, পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ায় এই সম্পর্কে আরও 


বিশদ আলোচনা হইবে বলিয়া আমরা আশা 


ই 


গু 1৩৫ পাই 


(মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে) 
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রি লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড 
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ভান্নতবর্ষে- বেসামরিক বিমান চলাচল ৷ 


গ্রপ্রভাসচন্দ্র সেনগুপ্ত 





সমগ্র বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত বিমানপোত চলাচল ও তাহার -ব্যবছার 
অতি দ্রুতগতিতে এবং ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ 
করিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিরাট 
‘ভৌগোলিক ব্যবধান সংক্ষেপ ও সন্কীর্ণ করিয়া 
"ভোল! সম্ভবপর হইয়াছে আজ যাচুষের ছবি 
বিষানপোতের মারফতেই | বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 
"হাজার হাত্বার টনের বিশাল জাহানের দ্বারা যাহা 
সম্ভবপর হয় নাই--তাহাই অতি সছন্ঞে সাধিত 
হইয়াছিল ক্ষুদ্র একখানি বিমানপোতের সাহায্যে । 
"ভারতবর্ষে যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পর হইতেই 
“বেসামরিক জনসাধারণের জষম্ভ বিমানপোতের 
ব্যবহার বাড়িতেছে। গত আট মাসে প্রায় 
আটব্রিশটি আত্যন্তরীণ লাইন ও একুশটি যৌথ 


-তারতীয় কোম্পানীর হৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ" 


অতি বিস্তীর্ণ দেশ। 'এই দেশের এক প্রান্ত হইতে 
"অপর প্রান্ত- পর্ধ্যত্ত রেল বা জাহাব্দে যাতায়াত 
করিতে চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত সময়ও লাগে। 
বর্তমানে বিমানপোতের সাহায্যে এই দীর্ঘপথ 
কয়েক ঘণ্টায় গাড়ি দেওয়া হইতেছে। না 


ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা চল্লিশ কোটি 
"হইলেও সেই তুলনায় স্থলপথের পরিমাণ অতি 
-সামান্থ । প্রতি বর্ঘমাইলে মাক্র ০১৮ মাইল এবং 
-গড়ে প্রতি লক্ষ ভারতবাসীর জন্ত ৭৬ মাইল পথ 
আছে) অর্থাৎ ৩০৪০০০ মাইল মোট স্থলপথ 
আছে) তন্মধ্যে শতকরা ৩৪ ভাগ পথ সর্বধাতৃতেই 
'চপিবার উপযোগী । বর্তমানে সর্বভারতীয় 
স্থলপথ নির্মাণ .ও সংস্কারের উদ্দেন্তে একটি 
বোর্ড গঠিত হইয়াছে । অন্তর্বর্তী জাতীয় 
সরকার গঠিত হওয়ায় এই বোর্ডের আস্তরিকত1 ও 
-কর্ধপ্রচেষ্টায় যথেষ্ট বিশ্বাস থাকিলেও বোর্ডের 
-উদ্দোশ্তপাধন দীর্ঘসময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল, 
-সন্দেছ নাই। অলপথের সাহাযো কেবলমাত্র 
উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহে যাতায়াত করা যাইতে 
পারে; কিন্তু অস্কান্ক প্রদেশে এবং এই সমস্ত 
উপকূলবর্তী প্রদেনসমূহেরও 


ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি বিভাগ 
যেভাবে কর্মবনথল ও জটিল 
"একমাত্র বিমানপোতের ব্যবহার প্রচলন সাহায্যেই 
তাহার অবিলম্বে সমাধান সম্ভবপর। দৃষ্টাস্তন্বরূপ 


-গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত - 


"পূৰ্ব্বে পণ্ডিত অহরলাল নেহেরু প্রভৃতি ভারতীয় 
‘নেতৃবৃন্দের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত 
আলোচনার্থে লণ্ডন গমন এবং প্রত্যাবর্তন 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ, 
সজলপথে তাহাদের যাইতে হইলে গণ-পরিষদের 
“অধিবেশন অন্ততঃ আট/দশ সপ্তাহকাল পিছাইয়া 
যাইত। বর্তমানে অবশ্ত জরুরী ডাক, উবধপত্র, 


" সংবাদপত্ৰ এবং অনুরূপ প্রয়োজনীয় দ্ব্যাদির | 


বহুলাংশ" বিমান-সাহায্যেই প্রেরিত হইতেছে । 
"ভারতবর্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে কোটী কোটী 
টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য হইয়া থাকে, তাহার প্রায় 


ন্‌ / 


অত্যন্তরভাগে {ন 
স্বাতায়াত করা মোটেই সম্ভবপর নছে।. 


হইয়া উঠিতেছে, . 


অধিকাংশ (৮৮২৯) ভাগ চিঠিপত্র, মালের বিবরণ, 
মাল ছাড়ানো পত্রাদি ও অষ্কান্ক সর্ধবিধ কাগলপত্র 
বিমান সাহায্যে আসিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত 
বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক বৃহৎ আকারের -সংবাদাদি বিমান-ভাকে 
প্রেরিত হইতেছে । দিল্লীর ঘটনাবলী ভারতীয় 
সংবাদপত্রসমূহের প্রধান আকর্ষণ। * অন্তর্বর্তী 
জাতীয় সরকার গঠিত হইবার ফলে দিল্লী হইতে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সংবাদপত্র- 
সমূহে এত বেশী শব-সম্বলিত সংবাদ প্রেরিত 
হয় যে, তাহা বারো:চৌদ্দ ঘণ্টা পরেও 
কখনও কখনও আসিয়া পৌছায়। কারণ প্রায়ই 
টেলিগ্রাফ লাইন . আটক থাকে । অথচ বিমান- 
ডাক সাহায্যে মাক্র তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে এ 
সকল সংবাদাদি পৌছিয়া যায়। 

সর্ধদিক হুইতে ভালোভাবে বিচার করিয়া 
দেখিলে ইহা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 
সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি. কেল্লের মধ্যে 
যোগাযোগ .স্বাপনের জস্ত - অসামরিক বিমান 
চলাচল ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়ৌজনীয়। ইহার 
সাহায্যে ভারতীয় জীবনের অপরিসীয় কল্যাণ 
সাধন সম্ভবপর। 

ভারতবর্ষে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা 
সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ১৯২৭ সালে 
কেন্দ্রীয় আইন সভায় শ্তার বেসিল ক্ল্যাকেট (58 


“Flying club”. গড়িয়। তোলেন। 


Basil Blackett ) কর্তৃক ঘোষিত হুয় | অবস্ 
কয়েকটি অতি অস্পষ্ট আশ্বাস এবং চিরাচরিত 
প্রথায় নানাবিধ অস্থবিধার কথা ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
উহাতে কিছু ছিল না। ১৯২৮ সালে কয়েকজন 
উৎসাহী ব্যক্তি বিষান, চালনা শিক্ষাকল্পে কয়েকটি 
উহাও 
ব্যয়বহুল বলিয়া কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। বিধান মারফতে বৈদেশিক 
যোগাযোগের ইতিহাস ১৯২৯ সালে বিমানযোগে 
ডাক চলাচল প্রচলন ব্যবস্থা মারফতে প্রবর্তিত 
হয়। ১৯৩০ সালে দিল্লী নগরীকে এ ব্যবস্থার 
অন্তভূত্ করা হয়। . ৯৯৩৩ বালে এ 
ভাকবাহী বিমান ব্যবস্থার সহিত কলিকাতা 
মহানগরীকে যুক্ত কর: হুয়। অবস্ত এই ব্যবস্থা- 
সমুহ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল বলিয়াই 
জনসাধারণের মধ্যে প্রসারতা লাভ কুরে 
নাই। ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম ভারত 
সরকার ৯৩ লক্ষ টাকার এক বিশেষ তহবিল 
স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে অসামরিক 
বিমান চলাচল বাবস্থার উন্নতির প্রস্তাব 
করেন। 

. বিমান চলাচলের পথের জরীপ কার্য্য করিবার 
জন্ত অবস্ত ১৯২৮ সালে “ইণ্ডিয়ান এয়ার সার্ভে 
এণ্ড ট্রান্সপোর্ট লিঃ” নামক একটি যৌথ কোম্পানী 
২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া! প্রতিষ্ঠিত হয়। ' 





তত শাখা পৃঞ্ঞকন ২১৯১১ Se 
৮ পুরাতন চিনাবাজ্ার সীট ও সোয়ালো লেনের জুংসন)) 








দাগ ব্যাঙ্ক লিঃ 


ই AU 


বৎসর _ আদারী মুলধন ডিপোজিট 
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস ) ১৯৪৪ ৩,০৪,০০০ উৰ্দ্ধে ১০৫০২ উর্দ্ধে 
ভিসেম্বর ১৯৪৩ 8,৭২,০০০ 5 ৩,১৯,০০০ 3 
ডিসেম্বর ১৯৪১ ৮,১৮,০০০২ ৮ ২৪,৮২,০০০২ * 
ভিসেহর ১৯৪২, 2,89,000, টু Bo,00 ০০০৯২ রি 
ডিসেম্বর ১৯৪৩ ১০১০০১০০০২২ ৮. ১০১০০০১০০০২ ৬ 
ভিসেম্বর ১৯৪৪ ১০১২০১১৭৪২৬ »  ২,১৪,৬৯,২২৭২, 5 
ভিসেম্বর ১৯৪৫ ১০১৫৭১৬৫০১২ ০. ৩১০৭১৯১৬৪০২ * 


১০7 প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক 
সর্ভে ট টাকা দেওয়া হয়। 




















আলামোহন দাশ 
চেয়ারম্যান 

















৮০৩ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 











১৯৩২ সালে অসামরিক বিমান চলাচল যাহাতে ক্ষেত্রের সংখ্যা ১৯৭ এবং যে কোন, 


ব্যবসার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে, তজ্জন্ত ভালমিয়া, 
টাটা প্রভৃতি শিল্প-উদ্বোক্তাগণ যৌথ কোম্পানীসযূহ 
গঠনে উদ্ভোগী হন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে 
প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া “ইণ্ডিয়ান ষ্কাশনাল 
- এয়ারওয়েজ” (ভালমিয়া), এ বৎসর জুন মাসে 
২৪ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া “টাটা এয়ার লাইন্স," 
১৯৩৬ সালের জুন মালে ১০ লক্ষ টাকা মূলধন 
লইয়া “ইণ্ডিয়ান ট্রাব্স-কণ্টিনেণ্টাল এয়ারওয়েজ” 
ও ওঁ বৎসর সেপ্টেম্বর মাপে প্রায় ৪. 
লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া “এয়ার সার্ভিসেস অব, 
ইণ্ডিয়া” ভারতবর্ষে অপামরিক ও . আভ্যন্তরীণ 
বিমান চলাচল ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন। ইহ 
ব্যতীত প্রয়াল ডাচ এয়ার কোম্পানী”, “এয়ার 
ফ্রান্স”, “ভেউটস্ক লফ, ভাহনযা” ও “এষ্পায়ার 
এয়ার মেল সা্ডিসৎ প্রভৃতি কয়েকটি বৈদেশিক 
. বিমান চলাচল ব্যবসা! প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের সহিত 
. বৈদেশিক বিমান যোগাযোগ ব্যবসায় অবতীৰ্ণ 
হন। দেশীয় রাজ্যসমূছের মধ্যে হায়দ্রাবাদের 
নিজ্বামই প্রথম ১৯৩৯ সালে পনিজাম এয়ারওয়েজ” 
. নামক বিমান প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। “ইম্পিরিয়াল 
এয়ারওয়েজ” কোম্পানী পুর্বে একমাত্র বিমান 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এবং 
ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বিমান 
চলাচল ব্যবসা-কারধ্যে রত ছিল। ১৯৪০ সালে 
পক্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন” 
নামক একটি নূতন বিমান প্রতিষ্ঠান শৃত্টি করিয়া 
উক্ত কোম্পানী বৃটেনের মূলধনে সংগঠিত ও বিভিন্ন 
উপনিবেশের মধ্যে বিমান চলাচল ব্যবসারত 
সংগঠনসমূহের একত্রে সমন্বয় করিয়াই “বৃটিশ 
ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন” গঠিত হয়। গত 
কয়েক মাসের মধ্যে “ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ”, 
“ভারত এয়ারওয়েজ”, পমিস্্রী এয়ারওয়েজ”, “এয়ার- 
ওয়েজ (ইণ্ডিয়া)”, “হিন্দুস্থান এয়ারওয়েজ কর্পো- 
রেশন” ও “দমদম এয়ার সাঁভিস কোম্পানী” প্রভৃতি 
ছোট বড় একুশটি বেসামরিক বিমান চলাচল কাৰ্য্যে 
আত্মনিয়োগকারী যৌথ ভারতীয় কোম্পানী 
সংগঠিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে “এয়ারওয়েজ 
(ইত্ডিয়া) কোম্পানী মোটামুটিভাবে এবং ] 
প্রমদম এয়ার সার্ভিস কোম্পানী” পুরাপুরি বাঙ্গালীর 
' প্রতিষ্ঠান । বাজ্রলা দেশের অভ্যন্তরে কর্পিকাতা 
হইতে চাকা, চট্টগ্রাম ও আকিয়াব পর্য্যন্ত - 
বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা যুদ্ধের অব্যবহিত 
পূর্বেও ছিল। সরকারী কার্য্যব্যপদেশে এবং 
জাপ আক্রমণ প্রতিরোধকল্লে যুদ্ধের সময়ে বাঙলা 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিমান অবতরণ কেন্দ্র 
নিন্মিত হুইয়াছিল। বিশেষভাবে মৌন্ুমীর 
কয়েক মাস অর্থাৎ জুন হইতে অক্টোবর মাস 
বাঙ্গলার সর্বত্র, এমন কি সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল- 
সমূহেও বিমান চলাচল সহজসাধ্য এবং প্রাকৃতিক 
অন্ুকুলতা থাকায় বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে 
বিমান চলাচল ব্যবস্থাকল্পেই “দমদম এয়ার সাভিস” 
প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীর 
প্রস্তাবিত কর্ধপন্থা কার্যে পরিণত হইলে ব্রন্মদেশ 
ও বঙ্গদেশের মধ্যে বাপিজ্য-সম্পর্ক যে বিশেষভাবে 
সুদৃঢ় হইবে, তাহা বোধ করি সকলেই. অঙ্কুভৰ 
করেন। ভারতবর্ষে মোট বিমান অবতরণ, 


SS 


= 


প্রদেশ অপেক্ষা বাদ্লায়ই উহার সংখ্যা 
অধিক। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় তহবিলে 
প্রায় ১৫ই কোটী টাকার মত এক বিশেষ তহবিল 
ভারতবর্ষের বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার 
উন্নয়নকল্পে ব্যয়র্থে নিয়োজিত আছে, তাহা 
যাহাতে ফ্লাইং ক্লাব ও বৈদেশিক বিমান 


প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধার্থে অপব্যয় না হয় এবং 


বিশেষভাবে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উহা হইতে 
এককালীন সাহায্য (501১910% ) দেওয়া হয়, 
তজ্জস্ভ যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । কারণ 


কলিকাতা ভারতবর্ষের প্রধানতম বন্দর এবং 


আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল পথের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
খাটি দমদম । ১৯৪৭ সাল হইতে কলিকাতা হইতে 
সরাসরি আমেরিকা যাইবার জন্ত একটি আমেরিকান 
বিমান কোম্পানী একটি নূতন লাইন খুলিতেছেন। 
বাজলাদেশের অভ্যন্তরে বিমান চলাচল ব্যবস্থার 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দীর্ঘ মন্তব্য ও পক্ষে 
যুক্তি বোধ করি নিশ্রয়োন। বাঙ্গালীর 
চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি আছে, পারদর্শিতা ও কর্- 
কুশলতা আছে এবং সর্বোপরি আছে তাহার 
যোগ্যতা ও অতুলনীয় গঠনশক্তিঃ কেবল নাই 
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অর্থ ও এরক্যবন্ধ প্রচেষ্ট! ৷ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পাইলট: 
পরলোকগত লেঃ কঃ কে, কে, মঙ্জুমদারের কথা 
এবং ভারতীয় বিমান চলাচল প্রচেষ্টায় বেছালার 
শ্ীধুত বীরেন রায়ের দান বোধ করি ভারতীয়, 
বিমান চলাচলের ইতিহাসের এক গৌরবময় 
অধ্যায় । তাই নানা কারণে সর্ববাপেক্ষ। জনবহুল 
ও অগ্রণী গ্রদেশ-_বালগলার অত্যন্তরে বিমান চলাচল, 
ব্যবস্থার এই শুভ প্রচেষ্টায় ভারত. সরকার যথাযোগ্য 


‘সাহায্য করিবেন, ইহা আশা করা যায়। 


বর্তমানে ভারতে বিমান চলাচলের পথ প্রায় 


৮৭০০ মাইলের উপর। বাজালোরে “হিদুস্থান. 


এয়ার ক্র্যাফটু কর্পোরেশন” নামক কারখানাটিতে 


ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বিমানপোতও. 
নিপ্লিত হইতেছে। বিমান চলাচলের জন্ক পেট্রোলও 
এদেশে হুশ্রাপ্য নহে। জুরাসার হইতে মোটর, 
স্পিরিট প্রস্ততও এদেশে প্রচুর পরিমাণে 
পারে। শটুং অয়েল” নামক যে উদ্ভিজ্ছের 
সাহায্যে বিমান চলাচল করিতে পারে, তাহাঁও 
ভারতবর্ষে, বিশেষভাখে বঙ্দেশ ও আসামে উৎপন্ন 
হইতে পারে | বর্তমান প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে বক্তব্য. 
বিষয়টি আলোচনা করিলাম। বারাস্তরে বিশদ- 
তাবে লিখিবার- ইচ্ছা রাখি। 
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Las? date for receipt of fenders is 111 February, 1947. ও 
টা 

Foliowing types of stores are available for sale, ১৭. 
Aircraft Parts and Stores, Aero Engines and Spares: Under 
carriages and parts (excluding tyres and tubes); Undercarriage ৭ 

* Tyres and Tubes; Other Aircraft equipment (excluding instruments— 
heaters, cleaners, radiators, etc.); Aircraft stores~—Specification parts 
ond Hardware; Aircraft materials Fabric; Aircraft Engine spares 


(recorded by engine name}. 


Aireratt Instruments—Airborne: Compasses; Indicators, air speed 
engine speed; Thermometers; Gauges—oil, petrol, air; Automatic 
Pilots; Other Aircraft instruments. 


Airfield Equipment: Jacks and Lifting gear; Maintenance equip- 
ment; Other Airfield stores and equipment. 





Hy A. Regional Commissioner 
(Disposals) at 


BOMBAY- Mercantile Chambers, 
Graham Road, Ballard Estate. 


Ef CALCUTTA - 6, Esplanade East. 
Bd LAHORE - 
রি The Mall. 


i Money Order or Indian Postal Order 






| NOTE: 





able for disposal 


| Full details giving description and condition of stores, quantity, সী 
location, etc. and the method of tendering are contained in WM 
Bd Section TNA of the Second Catalogue which is available at Re. U/- ie £ 
্ুঁ on or about 1287 January, 1947, from the addresses given below: iy 


০, P, O. Square, | 


Ml CAWNPORE-I5/159, Civil Lines. . 


Ed Mol orders for the catalogue must be accompanied by 


i Watch for further announcement 
& regarding Section TNA of Third Caotalogut 
ES which will contain o further list of stores ovail 


ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 
DEPARTMENT OF INDUSTRILS & SUPPLIES, NEW DELHI 


এ 







8. Dy. Regional Commissioner রঃ 

(Disposals) at i 
KARACHI - Variawa Building, ই 
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বুটাশ গবর্ণমেণ্টের গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখের 
বিবৃতি সম্বন্ধে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির 
সিদ্ধান্ত অসময়ে হস্তগত হওয়ার ফলে গত সপ্তাছে 
আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিতে পারি নাই। 
রাষ্ট্র সমিতির প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই যে, মন্ত্রী- 
মিশনের ঘোষণায় পরিকল্পিত সেকশনসমূহের 
কার্ধ্য-প্রণালী সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ৬ই ডিসেম্বরের 
বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছেন, রাষ্ট্র সমিতি তাহা 
মানিয়া লইতেছেন__তবে উহার অর্থ এরূপ হইবে 
না যাহার ফলে কোন প্রদেশ বা পঞ্জাবের শিখ 


সম্প্রদায়কে উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান, 


যাইবে । 


ক Ed চা 

রাষ্ট্র সমিতির এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দেশে বিপুল 
মতভেদ দেখা দিয়াছে । রাষ্ট্র সমিতিতে এই 
প্রস্তাবের পক্ষে ৯৯টী ভোট হইলেও. ৫২ জন উদার 
বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে 
তীব্র মতভেদ ছেতু উহার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত শরৎচ্্ 
বন্থু কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটা হুইতে পদত্যাগ 
করিয়াছেন। শিখদের মধ্যে সর্দার বলদেব সিংহ 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেও অস্ত অনেক শিখ- 
নেতা উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পক্ষ হইতে খান আবদুল 
গফুর খান উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেও আসামের 
কতিপয় অননায়ক উক্ত প্রস্তাব দ্বারা আসামকে 
বাঙ্গলীর লীগের হাতে সপিয়! দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া ৪ টা | 


# 

ই রিভিউর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে 
সমস্ত যুক্তি দেওয়া হইতেছে, তাহা আমরা! সমর্থন- 
যোগ্য বলিয়া মনে করি না। মুসলিম লীগের 
আপত্তি খণ্ডন করিয়া দেশের সমস্ত রাজনীতিক 
দলের সমর্থনে গণ-পরিষদের মধ্য দিয়া স্বাধীন 
ভারতের জম্ক যাহাতে একটা শাসনতন্ত্র স্থিরীকৃত 
হইতে পারে, তজ্জগ্যই কংগ্রেসের রাষ্ট্র সমিতি 
উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উহার ফলে 
আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেনুচিস্থান 


গণ-পরিষদের বি ও সি সেকশনের সভায় যোগদান | 


করিতে বাধ্য হইবে বটে। কিন্ত এই দুইটী 


. সেশনে মুসলিম লীগ দলভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্তগণ | 


যদি জোর করিয়া উপরোক্ত তিনটা প্রদেশের উপর 


. এরং পঞ্জাবের লিখদের উপর উহাদের অবাঞ্ছিত 
কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাহা | 


হইলে সেকশনের সভা হইতে উহাদের প্রতিনিধিগণ 
বাহির হুইয়া আসিতে সমর্থ হইবেন। উহার 


পরেও যদি এ ধরণের অবাঞ্ছিত শাসনতন্ত্র উহাদের | 


উপব চাপাইয়! দেওয়া হয়, তাহা হইলে তজ্জস্ত 
উহাদিগকে বুটাশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 


অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং এই সংগ্রামে কংগ্রেস | 
উচ্থাদের পিছনে দীড়াইবে। এরূপ অবস্থায় | 
র ভয়ের | 
কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। | 


আসাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং শিখ-সম্প্রদ্বায়ে 


' আমাদের বিশ্বাস যে, সেকশনসমূহে লীগের 


প্রতিনিধিগণ এই সব প্রদেশ এবং শিখ সম্প্রদায়ের | 


সদস্তদের অভিমতের উপর - যথোপযুক্ত মরা 
৪ 


পরিবর্তিত করিবার, অধিকার 


“ ব্লাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


প্রদান করিয়া উহাদের ভীতি নিরসন করিবেন । 
কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কোন সংগ্রামের আবশ্যকতা 
নাও হইতে ' পারে। যাহাই হউক, একদিকে 
লীগের দাবী পুরণ করিয়া এবং অন্য দিকে আসাম 
প্রভৃতির উপর কোন জবরদস্তি সমর্থন কর] হইবে 
না! বলিয়া ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের রাষ্ট্র সমিতি 
ষে কর্দনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলাফল 
পরীক্ষা করিয়া দেখা আমরা সমীচীন মনে করি। 
যে মুসলিম লীগের আপত্তি নিরসনের জন্য 
রাষ্ট্র সমিতি উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
গণ-পরিষদের স্বাধীনতায় বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
হস্তক্ষেপ মানিয়া লইলেন, সেই মুসলিম লীগ উক্ত 
প্রস্তাব সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন, 
তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। রাষ্ট্র সমিতির 
প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর উহা দ্বারা লীগের 
আপত্তির খণ্ডন হুয় নাই বলিয়া সর্দার আবদুর রষ 
নিস্তার, সার ফিরোজখান নূন প্রভৃতি লীগ নেতা 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে লীগের কর্ণধার 
মিঃ জিন্না এই সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না 
করিয়া এই বিষয়ের আলোচনার জছ৷ আগামী 
২৯শে জাচুয়ারী তারিখে লীগের ওয়ার্কিং কমিটার 
একটী অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। লীগের 
কাউন্সিলই গণ-পরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্ত করেন 
এবং কাউন্সিল ব্যতীত আর কাহারও এই সিদ্ধান্ত 
নাই। এদিকে 


কাউন্সিলের সভা ডাকিতে হইলে ১৫ দিনের 
নোটাশ দেওয়া আবস্যক এবং এই নোটাশ এখনও 
দেওয়া হয় নাই। কাজেই আগামী ২০শে 
জাচুয়ারী' তারিখে গণ-পরিষদের অধিবেশন 
বসিবার পূর্বে উহাতে লীগের যোগদান সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তবে উহার 
পূর্ব মিঃ জিরা কোন বিবৃতি দিয়| এই বিষয়ে 
লীগের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। আমরা 
এই বিষয়ে কোন জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় ন! লইয়া 
পাঠকবর্দকে লীগের মতিগতি লক্ষ্য করিতেই 
বলিব। 
চু কঃ ক 

আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত তিন দিন ধরিয়া দিল্লীতে লীগ বহিভূ্ত 
মুসলমান প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের একটা 


সম্মেলন হইবে। এই সম্মেলনে খাকসার, 
সিয়া, অরহর, মমিন, জমিয়ৎ উলেমা, 
মুসলিম মজলিস এবং সিদ্ধুর প্রগ্রেসিভ 


মুসলিম জমিয়ৎ প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। এই সম্মেলনে 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা, গ্রুপ সমস্যা, প্রাদেশিক 
স্বাতত্ত্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা; 
করিয়া এই সব বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণের পর উহা! 
কার্যকরী করিবার জন্য. সমস্ত দলকে একত্রীভূত 
করত: একটামান্র দলে পরিণত করিবার বিষয় 
আলোচনা করা হইবে। বর্তমানে লীগের বাহিরে 


ইয়ং ইণ্ডিয়৷ পেপার মিলদ্‌ 
ভিল্িকভ্িড্ . 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ ১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্ীট, কলিকাত। । 
ম্যানেজিং এজেন্টল্ঃ এলসি এত কক্ফোং 


সর্ধত্ সম্্ান্তশালী কর্ম্মা আবশ্যক । 
বিস্তারিত বিবরণের অন্য লিখুন। ' 


আমলা সানান্দ ঘোষণা কছিতছ্ছি যে, পুরী (উড়িয়া ), বেনারস ' 
( যু্তপ্ৰদেশ ), চাদপুল (বালা) ইম্মল (মণিপুর ফট) ৭লং 
তিনব্ুকিয়া (আপাল আসাম ) শাখা খোলা হইয়াছে । 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


( সিডিউল্ড, এবং জিয়ার র্যা) 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 


৫০১০০১০০০২২ টাকা 
২২১৫০১০০০২ টাকা 


আনার কত মূলধন ও ক্ষত তহবিল ১৪১৯৫১০০০২ টাকার অধিক 


পৃষ্ঠ 
এইচ, এইচ, দি মহারাজা 


মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আঁই অফ ত্রিপুরা 


৩৩০১৫০১০০১০ ০০২২ টাকা 
8)00০,০০,০০০২, টাকা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রাজসভাভূবণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


প্রধান অফিস-_আগ্বরতল। (ত্রিপুর! ষ্টেট) রেজিষ্টার্ড অফিস_আখাউড়। (বি-এ. রেলওয়ে) 
কলিকাতা অফিসসমূহ--১০২/১ ক্লাইভ ট্রাট, ৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


২০১, হাঁরিসন রোড ও ১০৯ 
বাজ্গলা, আসাম, উড়িস্যা এবং যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র শাখা আছে। 


শোভাবাজার গ্রীট। 





৮০৮ 


আর্থিক জগৎ 





যে সমস্ত মুসলমান রহিয়াছেন তাহাদের অবস্থা 
‘ন যযৌ ন তস্বৌ’ এর মত হইয়া আছে। লীগের 
গুগডামির জস্ক উছার! স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ 
করিতে পারেন না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে 
উহার! হিন্দু শুণ্ডার হাত হুইতেও নিস্তার পান না । 
গবর্ণমেপ্ট উহ্নাদিগকে ছু'চক্ষে দেখিতে পারেন ন! 
এবং লীগ হইতে বলা হয় যে, উহার! হিন্দুর টাকা 
খাইয়া মুসলমানের অনিষ্টসাধনে ব্যগ্র। অথচ 
উহাদের মধ্যে অগণিত ত্যাগী, কর্মী, বিদ্বান ও 
ত্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি রহিয়াছেন। উহ্থারা সকলে 
সঙ্ববদ্ধ হুইয়া যদি জগৎসমক্ষে ভারতের 
রাজনীতিক অচল অবস্থার জঙ্য কাহার! দায়ী তাহা 
ধোষণা করেন, তাহা হইলে উহাতে ভারতের 
শ্বাবীনতা লাভের একটা বড় প্রতিবন্ধক দূরীভূত 


হইবে। 


* 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী 
মিঃ আবুল হাসিন সম্প্রতি “প্লোবের প্রতিনিধির 
নিকট বলিয়াছেন--‘আমি সমস্ত অবস্থা বিশেষভাবে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে, এদেশে পরস্পর পরস্পরকে যেভাবে 
হত্যা করিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেব- 
বুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জছ্য বৃটীশ গবর্ণমে্টই 
শতকর! একশত ভাগ দায়ী । যেদিন এদেশ হইতে 
বুটাশ স্বার্থের উচ্ছেদ হইবে, সেইদিন এদেশের 
হিদু-মুধলমানের বিদ্বেষ বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া 
যাইবে? লীগের পাণ্ডা মিঃ আবুল হাসিমের 
দরাতে হইলেও এতদিনে যে এই বিষয়ে চৈতদ্ক 
হইয়াছে, তাহা সুখের কথা । আশা করা যায় যে, 
লীগের মধ্যে. মিঃ হালিমের চ্ভায় চৈতস্তুসম্পনন 
মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বদ্ধিত হইবে এবং 
কালে লীগপন্থী অধিকাংশ মুসলমান দেশের অ্কান্ত 
রাজনীতিক দলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হুইবেন। 


+ Ld পু 


নু # 


বরহ্মদেশের মংডু অঞ্চল পূর্বব-পাকিস্থানের 
অন্ততৃক্তি করিবার অস্ত চট্টগ্রামের মুসলিম বশিক 
সতা-ষে দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন, লীগের 
কর্ণধার মিঃ জিরা তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। 
মুসলিম বণিক সভার উপরোক্ত দাবীর পর 
'ষ্টেটসম্যান' পত্র কেবল উহার সমর্থন করে নাই 
উহ! সমগ্র আরাকান অঞ্চল বাঙ্গলার সহিত যুক্ত 
করিবার জন্ক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। 
েটলম্যানের আশা ছিল যে, মুসলমানগণকে 
এইভাবে ক্ষ্যাপাইয়া! তুলিলে ব্রহ্মদেশেও একটা 
বড় রকম পাকিস্থানী দাবী উঠিবে এবং এই স্তর 
খরিয়া বুটাশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে ব্রঙ্গের স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টাকে পণ্ড কর! সহজ হইবে । ভারতে 
মিঃ জিন্না এই ফাঁদে পা দিলেও ব্রস্দদেশে তিনি 
“সাহসিকতা অপেক্ষা! বিচারবুদ্ধির' অধিকতর আশ্রয় 
অইয়াছেন। উহার কারণ এই যে, ব্রচ্ছদেশে 
মুসলমানের সংখ্যা শতকত্া « ভাগও নহে এবং 
উক্ত দেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত ছুর্দাস্ত ও ছু্র্য। 
সেখানে “ডিরেক্ট এযাকশন” আরম্ভ হইলে উহার ফল 
বিশেষ হুবিধানক হইবে না। কাজেই তিনি 
"অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশের যব : 


অঞ্চল বাঙ্গলার অন্তভূক্তি করিবার জগ্ক ঘে-দাবী 
উঠিয়াছে, মুসলিম লীগ তাহা একেবারেই সমর্থন 
করেনা! 


* * নু 


নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির জেনারেল 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শঙ্কররাঁও দেও এবং আচার্য্য 
যুগলকিশোর মিলিতভাবে ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটার সেক্রেটারীর নিকট একটা 
সাকুলার প্রেরণ করিয়াছেন। এই সাকুলারে 
বলা হইয়াছে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা 
লাভ কংগ্রেসের আদর্শ হইলেও বৃটীশ 'গবর্ণমেপ্ট 
এই স্বাধীনতা! লাভে বিদ্ব হৃষ্টি করিয়া কংগ্রেনকে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার অন্ত বাধ্য করিতে 
পারেন। " এরূপ ক্ষেত্রে কংপ্রেসও এই সংগ্রাম 
পরিবারের কোন চেষ্টা করিবে না। শ্ুতরাং 
প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে যাহাতে 
একটা করিয়া কংগ্রেদ কমিটী গঠিত হয় এবং এই 
সব পল্লী কমিটীতে যাহাতে অন্ততঃ একজন খাটি 
কংগ্রেস-কন্মী থাকেন, তজ্জন্ত সমস্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটীর চেষ্টা কর! উচিত। নিখিল ভারতীয় 
রাষ্ট্র সমিতির এই সাকুলারটার বাঙ্গলা দেশের 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, বাঙ্গলার কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে দলাদলি এত প্রবল এবং কাউন্সিল- 
এসেম্বলীতে উহার! এর্ূপভাবে মাতিয়া আছেন 
যে, উহারা দেশের জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি দিবার 
বড় একটা সময় পান না। উদ্ছারা এক্ষণে যদি 
পল্লী অঞ্চলে গিয়া প্রত্যেক স্থানে এক একটা 
কংগ্রেস কমিটী গঠনে যনোযোগ দেন, তবে দলা- 
দলিও কমিবে এবং আসন্ন সংগ্রামে বাজল! দেশের 
উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবার মত বাঙলার কংগ্রেসের 
শক্তিবৃদ্ধিও ঘটিবে। 

ভারতের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীষ রাজ্যের 
সমস্ত গবর্ণষেন্টের সমস্ত ক্ষমতা দেশের 
জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত এবং জনসাধারণের 
নিকট হইতেই এ সমস্ত গবর্ণমে্ট উহাদের 
শাসনক্ষমতা লাভ করিবেন বলিয়া পণ্ডিত 


“ নেহরু গণ-পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, 


অনেক দেশীয় রাজ্যের তরফ হইতে উক্ত প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে । উচ্থীরা বলেন যে, 
সমস্ত ক্ষমতা দেশীয বাজ্যের রাজাদের হাতে স্বত্ত 
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ডিব্ৰুগড়, মাদ্রাজ, কটক ও দিল্লী । 
কার্যকরী মুলধন 





নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত ১৯২১ 

পাঁচটি প্রধান ভারতীয় ক্লিয়ারিং হাউসেল্ল পূর্ণ সভ্য 

রেজিষ্টার্ড অফিস-_-১৩৬-সি, আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, কলিকাতা । 
সে্টাল অফিস-_১৯, ক্লাইভ দ্রীট, কলিকাতা ৷ 


বালিগঞ্জ, ব্ড়বাজার, শ্তামবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, 
চৌমুহনী, ফেণী, দৌলতগঞ্জ, হিলি, আসানসোল, চাদপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বর্ধমান, 
জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, ভাগলপুর, র'চি, জামসেদপুর, কাটিহার, 
পৃণিয়া, আরা, মজঃফরপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ, কাণপুর, গৌহাটি, সিলেট, 


[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


এবং রাজাদের মঞ্জি অন্থসারেই প্রজাগণ এই 
ক্ষমতা উপভোগ করিতে পারে! হ্ুখেব বিষয়, 
কোচিনের মহারাজা এই মত সমর্থন না করিয়া 
পণ্ডিতজীর মতই সমর্থন করিয়াছেন। দেশীয় 
রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা় কোচিনই সবচেয়ে 
উন্নত এবং সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের মহারাজা দেশ- 
শাসনে সমস্ত ক্ষমতা প্রজাদের প্রতিনিধিদের হাতে 
অর্পণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
পশ্ডিতজীর যত সমর্থন করিয়া! তিনি যে সৎসাছ্স 
দেখাইলেন, তাহার তুলনা নাই। ভারতের অগ্ঠান্ত 
দেশীয় রাজা তাঁহার মত অন্থসরণ করিলে তাহারা 
কেবল দেশের ন্বাধীনতালাভের পথ প্রশস্ত 
করিবেন না--উছাতে উহাদের নিজেদেরও 
আত্মরক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে । কিন্তু দেশীয় 
রাজাদের মধ্যে এরূপ দৃরদৃষ্টির কোন পরিচয় 
Ue 

ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে 
তাহা স্থির করিবার জঙ্ক বুটাশ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
আমন্ত্রিত হই! বরহ্মদেশীক় বিশিষ্ট জননায়কগণ 
লণ্ডনে - গিয়াছেন। প্রকাশ যে, ব্রহ্গদেশের 
শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা একমাত্র ব্রহ্মবাসীর 





স্বারাই স্থিরীকৃত হইবে, বরহ্মদেশ যদি বুটাশ সাম্রাজ্য 


হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে, তাহা হইলেও উহ্ছাতে 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট আপত্তি করিবেন না এবং ব্রহ্মদেশ 
যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর উছ্ছার অভীপ্সিত শাসনতন্ত্র 
লাভ করিতে পারে, তজ্ঞন্ত বৃটীশ গবর্ণমেন্ট চেষ্টা 
করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভারতবর্ষ সম্পর্কেও বৃটীশ গবর্ণষেপ্ট ঠিক একই 
প্রকার নীতি ও কর্ম্মপস্থা ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত উহার ফলে ভারতের যতটা রাজনীতিক 
অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, তাহা, অপেক্ষা দেশের 
অভ্যন্তরে রক্তপাত্ব, বিদ্বেষ ও অশান্তির লাষ্ট 


হইযাছে বেশী। সুতরাং ব্রঙ্গদেশ সম্বন্ধে বুটাশের 


'কর্দনীতি দেখিয়! উল্লসিত হইবার কোন কারণ 


নাই। ব্রহ্মদেশের অগ্ভতম প্রভাবশালী জননায়ক 
উস ইতিমধ্যেই এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, লণ্তন সম্মেলনের ফলে ব্রঙ্গদেশের 
স্বাধীনতা লাভ একটুও অগ্রবর্তী হুইবে 


না। 
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এবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাভার সাউথ 
ক্লাবে যে টেনিস প্রতিযোগিতা হইয়াছে, সে সম্পর্কে 
ইহার আগে কিছু লিখিতে পারি নাই। কারণ, 
কাগজে জায়গার অভাব । শেষের কয়দিনের খেলা 
"দেখিবার ধাহাদের সময় ও সামর্থ্য ছিল, তাহারাই 
জানেন, এই প্রতিযোগিতায় এবার সত্য সতাই 
প্রথম শ্রেণীর জ্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল। 
ভারতবর্ষে টেনিম খেলোয়াড়দের যে সরকারী শ্রেণী 
বিভাগ-র্যাস্কিং--আছে, তাহাতে মস্ত মিশ্রের 
স্থান প্রথম ৩ অনের মধ্যে নয়। কিন্তু মিশ্র এবার 
তারতবর্ষের প্রথম নম্বর খেলোয়াড় ঘউস মহম্মদ ও 
ভুই নম্বর খেলোয়াড় যনোমোহনকে হারাইয়া 
চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন । যীহার! খেলা দেখিয়াছেন, 
তাহারা সবাই স্বীকার করিবেন এ কৃতিত্ব শুধু 
“লাক্‌* বা প্রুক্‌*__খেলা-ধুলায় জয়-পরাজয়ে যাহার 
"অংশ অনেক সময়ই বেশী থাকে--তাছা নয়, 
মিশ্রের ক্রীড়া-নৈপুপ্যের কাছে তাহার প্রতিপক্ষ 
প্রায় দীাড়াইতে পারে নাই বলিলেই হয়। 

সুমন্ত মিশ্র ভারতবর্ষের প্রথম গ্যাশগ্যাল 
চ্যাম্পিয়ন, কারণ এ বছরই এই প্রতিযোগিতাটি এ 
নামে সুরু করা হুইয়াছে। ইহার আগে উহার 
নাম ছিল অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ,। নতুন 
নামকরপণটি ভারতবর্ষের বর্তমান জাতীয় চেতনার 
সঙ্গে খাপ খাইয়াছে। পত্ডিত জওহরলাল নেহরু 
ভারতবর্ষের বাষট্রনেতা, ইংরেজিতে যাহাকে বলে 
7786 minister of the 50161 তিনি 
নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সহিত আলোচনার পরে 
বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। দমদম 
বিমান খাটিতে নামিয়াই সোজা মোটরে সাউথ 
ক্লাবে এই খেল! দেখিতে আলিয়া প্রতিযোগিভা টির 
স্তাশস্তাল নামের গৌরব বাড়াইয়াছেন। ফাইগ্ভাল 
খেলার শেষে পুরস্কার বিতরণ কালে পঠিত: হওয়ার 
জন্য এই প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করিয়া 
তিনি একটি বাণীও রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

কলিকাতার ফুটবল খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল দলের 
সম্পর্কে একট! কথা আছে । তাহা এই যে, তাহাদের, 
সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। সবচেয়ে 
শক্তিশীলী টিমকে তাহারা তিন গোলে হাঁরাইয়া 
দিতে পারে, আবার লীগের সকলের নীচে যে দল, 
তাহার কাছে চার গোলে হারিয়া বাইতে পারে। 


প্রথমার্দে দুই গোলে অগ্রগামী থাকিয়া শেবার্দে 


তিন গোলে পরাজয়-_এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। 
ইংরেজীতে এরেটিক-_€::৭61০__কথাটার সার্থক 
প্রয়োগ আছে ইঞ্টবেঙ্গল দলের সম্পর্কে। টেনিসে 
সুমন্ত শিশুকে আমি ইঃবেল্ল ক্লাব মনে করিয়া 


থাকি। যেদিন ভালে! খেলিবে, সেদিন তাহার | 


কেহ জুড়ি নাই। আর যে-দিন হইলতো হুইল 
একেবারে লান্ব-সেটে হার! এই খেলোয়াড়টি 
. যি নির্ভরযোগ্য খেলার পর্য্যায়ে উঠিতে পারিতেন, 
"তবে ডেভিস্‌ কাপেও একেবারে খুব খারাপ 


করিবার কথা নয়, বিশেষ করিয়া তাঁহার সার্ভিসের | 


* সামনে দাড়ানো অত্যন্ত নামকরা খেলোয়াড়দের 






খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


পক্ষেও সহজ হইত ন৷। এইখানে বলিয়া দেওয়া 


যাইতে পারে যে, সুমন্ত মিশ্রের বাবা লক্ষ্মীপতি 
মিশ্র যিনি এককালে বি-এ রেলওয়ের জেনারেল 
ম্যানেজার ছিলেন ও বর্তমানে বিড়লা ব্রাদাসের 
অষ্যতম কর্ণধার--তিনিও ভালো টেনিস খেলোয়াড 
ছিলেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও ভেটারেন্স গ্রাতি- 
যোগিতায় থেলিয়া থাকেন) 


ও ক ক 


পগোঁড়াতে খেলা দেখিবার সামর্থ্যের কথাটা! 
ষে লিধিয়াছি তাহা একেবারে অর্থহীন নয়, বরং 
বিশেষ করিয়া অর্থ সম্পর্ষিত। অন্তান্য বছর 
সাউথ ক্লাবে পৃবদিকে যে গ্যালারী থাকিত তাহাতে 
হুই টাকা দক্ষিণা দিয়া সেমি-ফ্যাইষ্যাল ও ফাইষ্কাল 
খেল! দেখার স্থযোগ মিলিত। এবার ক্লাব 
কর্তৃপক্ষ তাহা তুলিয়া দিয়া শুধু পশ্চিম দিকে সাদ! 
গ্যালারীর ব্যবস্থা করেন, যেখানে প্রবেশমূল্য 
দৈনিক পাঁচ টাকা। বল! বাহুল্য, ক্লাব কর্তৃপক্ষ 
ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, টেনিস খেলা দেখিবার 
সখ থাকিবে একমাত্র সেই সকল ভদ্রমছোদয়গণের 
যাহারা গ্যাবা্ডিনের ঝুট পরিয়া মার্কারি বা 
প্যাকার্ড গাড়ী চাপিয়া আসিবেন_-অথবা সেই 
সকল ভদ্রমহিলার-ধাহারা টিসু শাড়ীর উপরে 
বিলাতী ওভারকোট চাপাইয়া খেল! দেখিবার 
ছলে পরিচিত! বান্ধবীদের সঙ্গে সাতরামের 
দোকানের জড়োয়া গহনার আধুনিকতম প্যাটার্ণ 
সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। অন্ততঃ স্কল- 
কলেজের ছাত্র, যাহাদের মধ্য হইতে নতুন টেনিস 
থেলোয়াডের উদ্ভব হইবে, তাহাদের ল্য তাহাদের 
পকেটের অমুপাতে অল্পমূল্যের টিকিটের ব্যবস্থা 
করা উচিত ছিল, যাহাতে তাহারা প্রথম শ্রেণীর 
খেলা দেখিবার সুযোগ পায়। 

এজ - * নি 

কলিকাতার ট্রাম কর্্চারীরা আবার ধর্মঘটের 
নোটিশ দিয়াছেন। যদিও অনেকের কাছেই 
রুচিকর হইবে ন! জানি, তবুও অতান্ত স্পষ্ট ভাষায়ই 


_ বলিব, ইহা আমি মোটেই সমর্থন করি না। সমর্থন 


করি না না বলিয়] জুলুম মলে করি বলিলেই আরও 
বেশী সত্য কথা হইবে । কলিকাতায় গত ডাক 
ধর্মঘট হইতে সুরু করিয়া গত যাস আটেক ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও জনসাধারণের সাধারণ জীবনযাত্রায় 
বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই আছে। ইহার বর্তমান 


ফলাফলতে! খারাপই, ভবিষ্যতের উপরও দীর্ঘকাল | ' 


ইহার প্রতিক্রিয়া চলিবে । বাংল! দেশের আধিক 


88 ছুতিক্ষ, যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক 
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রঘুনাথপুর, হ্যাসনশর ও দক্ষিণ কলিকাতা 





অনাচার ও ঘন ঘন শ্রষিক বিরোধের কলে ক্রমশঃ 
চুর্ববল হইয়া এমন মারাত্মক অবস্থায় আসিয়া 
কবাড়াইয়াছে যে, কবে যে ইহ! একেবারে ভাঙ্গিয়া 
পড়ে তাহার নিশ্চয়তা নাই। গত ছয় মাস 
কলিকীতার আপিস-আদালতে লোকজন নিয়মিত 
আসিতে পারে নাই, হাটে বাজারে বেচাকেনা! হয় 
নাই, স্কুল কলেজ বসে নাই। ফলে উকীল, মোক্তার, 
দোকানী, দালাল, মাষ্টার প্রভৃতির রোজগার 
ভীতিজনকভাবে কমিয়া গিয়াছে, ছেলে মেয়েদের 
পড়াশুনা নষ্ট হইয়াছে । সম্প্রতি আবার পুরাতন 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আপিতেছিল মাত্র । এই - 
সময়ে আবার ট্রামধর্্রঘট বাধাইয়৷ অনির্দিষ্ট কালের 
জঙ্ক যাহারা সেই বিশৃব্খলার শ্থা্টি করিতে প্রয়াসী, 
তাহারা দেশের সাজের সকত । 


অন্যান ডি ডি মধ্যে রি 
আঁতকাইয়া উঠিতেছেন। মজুরদের জরম্ক লোকটার 
কিছুমাত্র দরদ নাই! নির্যাতিত মানবতা ও 
'শোধিত জনগণের প্রতি মমতা নাই || ধর্মঘট- 
কারীদের সমর্থন করে না! এ যে একেবারে 
হৃদয়হীন পাষও। পহেলা নম্বরের ফ্যাসিস্ত। 
হয়তো তাই। কিন্ত ট্রামশ্রমিকেরা কিছুকাল 
পূর্বেও একবার ধর্মঘট করিয়া তাহাদের নিজেদের 
মনোনীত সালিশের মারফতে তাহাদের দাবী 
দাওয়া আদায় করিয়! লইয়াছিলেন বিয়া জানি। 
আবার একবছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই তাহাদের 
এমন কী দুরবস্থা উপস্থিত হইল, যাহার জন স্রাইক 
করা অপরিহাধ্য হইয়াছে, তাহা য্তক্ষণ তাহার! 
জনসাধারণের কাছে নি$সন্দিগ্চভাবে প্রমাণ 
করিতেছেন, ততক্ষণ কেবল তাহাদের পোষ্টার ও 


বিজ্ঞাপন পড়িয়াই কিছু মানিয়! লইতে রাজী নহি। 
ধর্মঘট শ্রমিকদের সর্বশেষ অন্তর । প্রথম অন্তর 


এলায়েড ব্যান্ক লিঃ 


ছ্ডে অফিস *ঢাকা। 
- কলিকাতা অফিস _-৩নং ম্যাঙ্গে। লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 





ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুদ্ন। 
এলায়েভ ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


হরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যামেজিং ডিরেক্টর 


অজিতকুমার সোম 








শিবপুর, পাটনা, ঘাটি, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_এস, চৌধুরী 


"পা 


৮১০ 


আঁথক জগৎ 





হিসাবে তাহাকে যাহার! ব্যবহার করে, তাঁহাদের 
মলে অর্থনৈতিক ছাড়া নিশ্চয়ই অষ্ত মতলব আছে। 
বিশে করিয়া , পাবলিক ইউটিলিটি কনদার্পণের 
কম্মাদের ধৰ্মঘট করিবার নৈতিক অধিকার 


পাবলিকের , প্রতি কর্তব্যের ঘি বিশেষভাবে, স্ব 


দন ও 


[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ 








অথগুনীয়, তবে তখন ধর্মঘট করিলে জনসাধারণ 
কম্তাদের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে সর্বপ্রকার 


ক্লেশ ও ক্ষতি শ্বীকারে প্রস্তুত থাকিবে। তাহা 


না হইলে স্তধু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের 


স্বার্থসাধনের জন্ত ট্রাম কর্মীরা যেদিন খুসী ধর্মঘট 


করিয়া জনসাধারণের অসুবিধা খঘটাইবেন; ' ইহা! 


| সিরা 


*"*স্রামের রর ঘট করিবার পূর্বে জন- 
সাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে একথা 
, প্রমাণ ,ক্কুন, যে). তাছাদের দাবী হ্কাষ্য, 
(২) অন্তান্ভ উপায়ে সে দাবী পূরণের চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে এবং .(৩) একমাত্র ধর্মঘট ছাড়া তাহাদের 
- আর 'গত্যন্তর নাই। নেতৃবর্গ যদি সম্পূর্ণরূপে 
বিশাস করেন 5 


বঘটক্কারীরা রী * শরৎচ্জ বন, EE 


মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, খাজা নাজিযুদ্দিন, 


মৌলভী ফজলুল হক প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলিম 
নেতৃবর্গের কাছে তাঁহাদের বিষয়টি উপস্থাপিত 
করুন। যদি তাহাদের দাবী স্কায়সঙ্গত হয়, তবে 
নেতৃবর্ধ ট্রাম কোম্পানীর কাছ- হইতে সেগুলি 


ন্‌ 


আদায় করিবার. জন্ভ অবশ্তই চেষ্টা করিবেন 
‘যদি তাহাতে তাঁহারা ব্যর্থ হুন, তবে নিশ্চয়ই 


শ্রমিকদের হাতে যে চরম অস্ত্র ধর্শঘট তাছা ব্যবহার" 
করিতে তাহারাই নির্দেশ দিবেন। আমরাও 
তখন উহার অবস্তভভাবী অন্বিধাগুলি বিনাদ্বিধায়- 
ও বিনাবিক্ষোভে সহিয়া শ্রমিকদের স্তায়সঙ্ত. 
পাওনা আদায় করিতে সহায়তা করিব। কতথুলি. 
মতলববাজজ লোকের হাতে ক্রীড়নক হুইয়া ওঠার 
মধ্যে গৌরব নাই, একথাটা বদি বা ট্রাম-কর্শচারীরা' 
বুঝিতে না পারিয়া থাকে, অন্ততঃ এইটুকু বুঝা 
উচিত যে, জনসাধারণের সমর্থন ও সহাচ্ুতুতির, 
তাঁগার, অফুরস্ত নয়। ক্রমাগত জুলুম চালাইলে 
তাহাও একদিন নিশে:ষিত হয়। 
_ খেয়ালী 


৮2 পা " 
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'ফ়লা-শিল্লের সব চেয়ে বড় সমস্থা!--মঞ্জুরের! কাজে প্রায়ই কামাই করে । 


কয়ল! কেটে ওপরে তুলতে যে কঠিন পরিশ্রম মজুরদের করতে হয় তার পরিবর্তে তারা 

ভালে পারিশ্রমিক অবশ্যই দাবি করতে পারে--কয়লাখনির মালিকেরা এ কথা নিহিবাদে ৰ 

' শ্বীকার করেন এবং এ জন্যই বেশি মজুরি দিয়ে তাদের কাজের উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে চে Ee 
করেন। কিন্তু তা সঘেও মজুরের! সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই কামাই করে; ফলে অতি | ' 


পি Rt অল্প পরিমাণ কয়লাই ওপরে ওঠে। 


পেটের ভাতটুকু জোটাবার জন্য-বে কণ্টা দিন না খাটলেই দয় তার বেশি 


খাটতে মজুরেরা একান্ত. নারাজ । কিন্তু এই মনোভাব মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। এর 


EO LOT EO 


ও ইযকায়। 


ফেরি গভর্নমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়লাধনির কর্তারা এই শিক্ষাদানের স্ব্যযন্া 


করেছেন। 


2 € চাট 


কক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জরুরী কতগুলি খবর 


জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 








আর্ধিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর 


প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক 
হাঙ্গামার ফলে আমেদাবাদের বস্ত্র উৎপাদনের 


বিপুল ক্ষতি হইয়াছে । আমেদাবাদে প্রতি মাসে ' 


€২ হাজার গ'ইট কাপড় প্রস্তুত হইত ; এই অবস্থার 
ফলে সারা ভারতে কাপড়ের বরাদ্দ হাস পাওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে । 

সম্প্রতি ভারতের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত 
নূতন বৰ্ষপঞ্জী প্রকাশিত, হইয়াছে । তাহা হইতে 
জান! যায়, গত ১৯৩৮ সালে বীমা আইনাহষায়ী 
রেলেষ্টিকৃত বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৪৬ সনের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছিল ৩৪০টি; তন্মধ্যে 
২৩৯টি ভারতে ও বাকী ১০১টি ভারতের বাহিরে 
গঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
১৫২টি শুধু জীবন বীমা, ৪৮টি জীবনবীমা ও অষ্যান্ক 
প্রকার বীমা এবং ৩৯টি জীবনবীমা ছাড়া অষ্কাম্ক 
প্রকার বীমার কাজ করে। আর অ-ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ৩টি জীবন-বীমা ও অন্তান্ত 
গ্রকার বীয়া এবং.৮টি জীবন-বীমা ছাড়া অদ্ভান্ত 
শ্রেণীর বীমার কাজ করে। 

কেন্দ্রীয় থাগ্ঘদগ্তরের সদ্য প্রকাশিত বিররণ 
হইতে জান! বায় যে, ১৯৩৭-৩৮ সনে ভারতবর্ষ 
বৃটেন হুইতে' ২৬ লক্ষ টাকার মোট ২৭ 


হাজার৯ শত হন্দর বিজ্ুট ও কেক আমদানী : 


করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সনে বৃটেন হইতে 
ভারতে ৪ হাজার টাকার মোট ৩৬ হন্দর বিস্কুট ও 
কেক আমদানী করা হইয়াছিল। ভারতে বিস্কুট 
উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্যই খঁরূপ 
ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতে কুড়িটি ‘বড়’ 'বিস্ণুট 
উৎপাদন কারখানা আছে, এবং তাহাতে প্রায় ২ 
কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে। 

প্রাপ্ত অব্যবহৃত জার্মাপ ওধধ পৰ্য্যালোচনা 
করিয়া মার্কিণ রসায়নবিদরা সম্প্রতি' 
ম্যালেরিয়া নিরাময় করিবার? ওঁষধ..আবিফার 
করিয়াছেন। ওঁষধটীব নাম ‘অরলিন? (৪160) )' 
কুইনাইন বা এযাটেব্রিন প্রয়োগ করিয়া ম্যালেরিয়া 
সারাইতে চার দিন বা ততোধিক সময় লাগে, 
কিন্তু এই ‘বড়ি’ উধব একদিনেই ম্যালেরিয়া দূর 
করিয়া দেয়। শীঘ্রই এই ওবধটী নাকি বাজারে 


পাওয়া. যাইবে ) 
' সম্প্রতি ভারত সরকার “ফসল বাঁড়াও 
পরিকল্পনা! আরও পাচ বৎসর চালু রাখিবার 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আগামী ১৫ই 


(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত ) 
( affiliated ). 


,৪৩, পরশ্শতলা গ্কীট, কলিকাতা । 
ফোন ঃ ক্যাল_-২২৬০ (৩ লাইন) 
» সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ 
কায্য করা হয়। 
আর, এম, গোস্বামী 
চীফ একাউন্ট্যাণ্ট, 


ডি, এন, মুখাজ্জা এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 





‘একদিনে 








ও ১৬ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক কৃষি বাংল! সরকার অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল- 


৮৮৯ করিয়া ৫০ জন পর্য্যন্ত অতিথির ভোজন আইন 
রি রি নি সম্মত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
# পু কং 
রিদ ) এয কাই বূতর ন? প্রকাশ, আগামী ৩৪ মাসে ভারতে গুরুতর 
দর মণ প্রতি ১৭২টাকা হইয়াছে । থান্ত-সমন্তা দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া 
+ * * ভারতের সর্ক্র গমের বরাদ্দের পরিমাণ আরও 
কলিকাতার মাণিকতলা বাজারের একটা কমাইয়া মি হইবে। 
দোকান খানাতাল্লাসী করিয়া' পুলিশ প্রায় এক ব্যাক্তিগত 


লেডী ব্যাবোর্ণ কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের 
অধ্যাপিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের বিজ্ঞান 


মণ দশ সের পরিমাণ সরিষার তৈল উদ্ধার 
করিয়াছে! দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করা 





টিযাকে কলেজের অবৈতনিক শিক্ষাদাত্রী ডাঃ প্রীমতী 

* * ক অসীমা চট্টোপাধ্যায় মাঁফিণ বিশ্ববিস্তালয়ে 

বর্তমান মাসে বিদেশ হইতে ৪১ হাজার অধ্যয়নের অন্ত একটা সরকারী বৃত্তি লাভ 

টন চাউল আমদানীর সম্ভাবনা আছে। করিয়াছেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
j পু = 2 ne dl , এস্‌-সি। 
বাংলার সস অগ্রদূত : 


ন্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


| ১নং মিল se ২নং মিল 
কৃষ্টিয়া নেদীয়া ) 


বেলঘবিষা। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেন্ট্‌ £_চক্রেবরত্তী সন্স. এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়। বাঙ্জাব ( নদ্রীষ। ) 


| ঈভেঠম্টে টা লামটেড 





বোর 


| "(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবৃদ্ধ ) 
হেড অফিস £১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ই 
টাকা খাটাইনার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রিনা! রি 


স্থায়ী আমানতের সুদ্বের হার: | 
১ ১ বৎসরের জন্য -- ৩ বৎসরের জন্য 
। <- .8 বৎসরের জন্য 


ক 
এ ৬০, পা? | 








ক্রিয়ালিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নিভর্াল জাতীয় ব্যাক. | 
ছি ভ্রলপোসিস্লেডেত 


বা অব পুর লিমিটেড | 


" ম্যাঃ ডিরেক্টর-£ 
ৰ ৪8 5 মহারাজ! নহারাজরুমার টীরজেজ্জকিশোর 
মাণিক্য বাহার কে, সি, এস. আই 


চীফ অফিস £_ আগরতলা? ত্রিপুরা ষ্টেট। RE EE 
কলিকাতা অফিসসমূহ :_১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। '' 
টেলিফোন $ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্কব্রিপুর” ' 
অন্যান্য অফিসলমুহ্থ 2 | 
প্রীযঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়পগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লবীসপুর, ঢাকা, কমলপুর, 
ভামুগাছ, জোড়হাট ( আসাম ), চকবাজার (ঢাকা ), মামু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৫ 1 


তেজ্জপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার। 
[aca am nia fe CE Ete Bie oi ond lla ES 


“নুতন যৌথ. কোম্পানী . 
ফি বল সিদ্দিক. কটন মিলল্‌ লিঃ_ 
ভিরেউর-_গি ৈয়দ সিন্দিক হোসেন। রেডিষ্টার্ড 


অফিস--কুড়িগ্রাম, রংপুর | 'অঙ্ুমোদিত নূল্ধন_ 


৩০ লক্ষ টাকা ৷ ' 'কাপড়ের কল।' ' 

ইউ পি জিমেঞ্ট কোং, লিঃ__ডিরেইর-_ 
মিঃ জে ওঝা। রেডিষ্টার্ড অফিস--১০২এ, ক্লাইভ 
ইট, কলিকাতা । অন্থমৌদিত- মূলধন--১ কোটি 
টাকা । লিমেন্ট প্রস্তুতের ব্যবসা । .. 


ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড এজেক্সিজ লিঃ 


ডিরেক্টর--মিঃ জয়স্বীলাল ওবা। রেজিষ্টর্ড 
স্বফিম_সিকিউরিটি হাউস, ৮ ক্লাইভ সীট, 
কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাকা! 
ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যব্সা। : . 

ক্রেগুল হোসিয়ারী মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর 
-মিঃ কেদারনাথ দত্ত । রেছিস্টার্ড অফিস--বি দাস 
রোড, নারায়ণগঞ্জ । অনুমোদিত মুলধন 
৫ লক্ষ টাকা । ছোপিয়ারী ও পশমের দ্রব্যাদি 
প্রস্তত ও বিক্রয়ের ব্যবসা । | 
. জে চক্রবর্তী ব্রাদার্স লিঃ _ভিরেইর--মিঃ 
জে চক্রবর্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস--১২, উমাকান্ত 
সেন লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-_৯ 
হাজার টাকা। 


"ইয়ং মেনস্‌ (জুয়েলাস) লিঃ__ডিরেউর ||. 


মিঃ কে বি ঘোব। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
২২, চৌরঙ্গী রোড, কঙ্গিকাঁতা। অনুমোদিত 
মূলধন_-১ লক্ষ টাকা। জুয়েলারি ব্যবসা । 
রূপনারায়ণপুর ইপ্ডাট্টীজ এণ্ড সাপ্লাই 
॥'ঞজেন্সি লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ জি এস সরকার। 
এরেজিষার্ড অফিস--8৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
1 সাউথ ), কলিকাতা । অনুমোদিত মৃূলধন--€০ 
হাজার টাকা। কন্ট্রাক্টর, বিজ্ঞার।- 
৷ বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোল্পীনীজ, 
।লিঠ ১১৪৬ সালের ৩১শে, জুলাই পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের অন্তও অমুরূপ' হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া": হইয়াছিল. 
জুট মিলস, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন 
এপর্ধ্যস্ত ছয় মাসের জগ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৬০ আনা। ইহার পূর্ব হয় মাসের শর্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক «২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এলায়েন্স জুট 
মিলস কোং, লিঃ-_১৯৪৬ সালের ৩১শে ভুলাই 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের ভম্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২০ আনা হারে লত্যাংশ 


দেওয়া হইয়াছিল। ক্রেগ জুট মিলস, লিঃ ' 


১৯৪৬ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৮০ আনা! 
ইহার পূর্ব ছয় মালের অন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 


বাধিক ১২০ 'আনা হারে লত্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল।” ওয়েভারলি জুট মিলস কোং, 
লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় 
- নাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২৫২ 
০ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে 


আলেকজাক্জা ! 


কোপ্সানা প্রসঙ্গ 


পা বাক ২৭ আনা হে গণ লভ্যাংশ দেওয়া" 
| 

-সেণ্টাল কারকেগড কোল কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩*শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জম 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক ১০২ টাকা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক 
৮॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াচিল। 
রেওয়া কোল ফিল্ড স্‌, লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩০শে জুন. পর্য্যন্ত ছয় মাসের জস্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২1 আলো! 3১১৫৪ 


|: নুতন যৌথ" কোক্সাবীর” 


কমন শীল 


বার ষ্ট্যাম্প, . পিওন, ব্যাজ, 
- নেমঞ্পেট, গালামোহ্‌র 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা, 
. ফোনঃ কলিকাতা ১৬৬. 


২১ 
















IE 
টু টা 


ছয় মাসের ঘন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০১ 


“টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। মোহিনী 


মিলস্‌, লিঃ--১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২০২ টাক11.. ইহার পূর্বব বৎসরের অন্তও অনুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। কেক এণ্ড 
‘কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১২৪০ আনা। ৯৬ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া! হইয়াছিল।  :. 


বেসং হিং 


* ক 





টিন 











হেড অফিস-_-স্পিভগু 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন : শিজং--১৬৬ 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 





রেজিঃ অফিস £ ৪ ক্লাইভ টা, 


্ রালীগঞ্জ শাখা__২১০।১০, ব্রাসবিহারী এভিনিউ | 
(গঁড়য়াহাটা জংশনে ) 
_ ধর্মতিলা শাখা-_১৫৭-বি, ধৰ্ম্মতল৷ ষ্রীটে 
গত ২গশে নভেম্বর খোল! হইয়াছে । 





শিলং ব্যান্ধিং কগোরেশন লিঃ 


অন্তান্ত খাহা, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী -ও নওগঁ। (আসাম) । 
. শিলচর শাখা খোলা হইয়াছে। 





দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ. 





‘কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ :_১৫নং ক্লাইভ ্ট. 
টেলি :_BANKSHILLO., 


ফোন ২ ক্যাল- ৩৭৯৮ 






জীপ্রফুরকুমার ৫ চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 








স্থাপিত-১৯২২ 





= ঢসেণ্ভীল ল্যাহ্্ক অব ইত্ন্সা লি | 


স্থাপিত-__ভিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল 
আমানতের পরিমাণ (৩১-৬-৪৬ তারিখে) ১.১৫,৪৮,৪৫,৬৪০, টাকা 
হেড অফিস -_মহাল্স গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
ভারতের সর্বত্র ৩৫০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে। 


₹,২৫৪০০,৩৯৭ টাকা নু 
২,৬১৫৮,৭২৫ টাকা 






৩,০৫,২৩,১**২ টাকা 













হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | । ম্যানেজিং ডিরেউর £ নিঃ এইচ সি ক্যাপটেন, জে, পি। 
লগ্ন এজেন্টস্‌ £ বারকেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও সিভল্যাও ব্যান্ধ লিং | নিউইয়র্ক এজেণ্ট £ দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক | 
নকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য কর! হয় । সর্তাবলী পত্র লিখিরা জামুদ। 

কলিকাতার অফিস--১**, ক্লাইভ প্রাট । । বড়বাজার--৭১, ক্রশ স্ট্রীট ; নিউ মার্কেট--১*, লিওসে সীট 
স্ঞামবাজার-_-১৩৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ॥ হাটখোলা ৭5, শোভাবাজার দ্রীট ; তবানীপুর-_৮-এ, রসা রোড বঙ্গদেশ-_ঢাকা, 
মারারণগন্র, মীরকাদিৰ, অলপাইগু্ি শিশওড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মসিংহ, কালিংপত, রায়গঞ্জ, 
চাদপুর, কুল্টী এবং বোলপুর । বিহার_জাযসেদপুত্র, মজাক রপুর, সাসারাম, গরা, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, নধুযাণী 
খাপাডিয়া, রকসউল, লৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটন!, পাটন! পিট, কাটিহার, ফিষাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহ্বগপ্র, বালিয়া, |- 
বৈরাগনিয়া, কলঙগর সমস্তিপুর, পুকণিয়া। দেওবর, বননংবি ও বঙ্জার ) উড়িগ্1---সম্বলপুর । 12১২ 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১০ই ডায়ুয়ারী-_আলোচ্য সপ্তাহে, 


টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই । গত 


বৎসরে শেষভাগে টাকার বাজারে যে “স্বাভাবিক 


' টানাটানি’ দেখা গিয়াছিল, গত ৪ঠা জানুয়ারী হইতে 
'শেই অবস্থার কথঞ্চিৎ 
হারাদিতে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। চাহিবা- 
মাত্র পরিশোধের সর্তে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ‘কল’ 
টাকার যে আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহার দের 
হার কলিকাতায় শতকর] 1০ আনাই বজায় ছিল। 
প্রায় তিন সপ্তাহ পরে গত ৭ই আমুয়ারীতে 
ভারত সরকারের তরফ হইতে ২ কোটা টাকার 
-তিনমাপের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের অন্ত টেওীর 
গ্রহণ করা হয়_ প্রাপ্ত টেগ্ডারের পরিমাণে টেগার- 
ব্াতাদের আগ্রহ্হীনতার প্রকাশ পাইয়াছে। 
তবে সুদের হার অপরিবপ্তিতই ছিল। গত ৭ই 
'জামুয়ারী মঙ্গলবার, ভারত সরকার কর্তৃক তিন 
মাসের মেয়াদী ট্রেঙ্জারী বিলের অন্ত ২ কোটা 
'াকার টেগডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। মোট 
১ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার টেওার পাওয়া! যায়। 
শতকরা ৯৯৭৮৩ পাই দরের সমুদয় টেগারই গৃহীত 
হুইয়াছে। মোট ১ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার টেগারই 
গৃহীত হইয়াছে । গৃহীত টেগারের গড়পড়তা 
গুদের হার বাধিক শতকরা! 1৩০ আনা ধাধ্য 
হইয়াছে । আগামী ১৪ই আহুয়ারী মঙ্গলবার 
.বোম্বাইয়ে সকাল ১১ট1 ঠ্ট্যাপ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত 
,এবং অপরাপর কেন্দ্রে ১৩ই জানুয়ারী সোমবার 
-কাজ-কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
"তরফ হইতে তিনমাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার 
/ট্রেজারী বিলের টেগার গ্রহণ করা হুইবে। 
নবাহাদের টেশার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হুইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ১৭ই আমুয়ারী শ্ক্রবার টাকা 
নম] দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্তাদি পূর্ববব্। 
গত ওর! জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
'উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্থ্য বিভাগের অস্থুকূলে 
মোট ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের 
.ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রীত ছুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
"আবার সামান্ত পরিমাণ 'চা-বিলের যোগান দেখ! 
-পিয়াছিল। সামান্ত '‘রেমিট্যান্সও ছিল। তবে 
বাজার মোটামুটি কর্মহীনই ছিল । বিনিময় বাটার 
হারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বাট্টার হার 
নীচে দেওয়া হইল £__ 


,টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ইহ পে 
ও দৰ্শনী ( জে i 
ডি. এ. তিন মাস (5. *) ১ ৮ ৬তই * 
"ডি. এ. চার মাস ( * *) ১ * ৬,8 * 
"ডলার প্রতি শত ৩৩২০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব--রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ২৭শে ডিসেম্বরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
- তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২২৪ কোটী £৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। এক 
ম্যান পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২১৯ কোটী 
"১৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা! গত ওরা জাময়ারী 


- ৯৬ লক্ষ. ৮৭ হাজার টাকা । 
পূর্ব্বে ১৯৪৫ সনের ৪ঠা জামুয়ারীতে এরূপ নোটের 


উন্নতি ঘটে। সুদের 


বাজারের হালচাল 


ধরতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৫ কোটী 
প্রায় এক বৎসর 


পরিমাণ ছিল ১২১৮ কোটী- ৩৪ লক্ষ ৫৮ হাজার 
টাকা। গত ২০শে ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যান্কলবৃহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২৭ কোটী 
২৭ লক্ষ ৬২ হাজার ও ৩৩০ কোটী ৪৬ লক্ষ ৪৬ 


হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ছুই প্রকার - 


আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৭৩৯ কোটী 


৯৯ লক্ষ ৩ হাজার ও ৩২৯ কোটী ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ' 
' দর প্রভৃতির দিকেও নজ্জর রাখা উচিত। আশা 


:টাকা। গত ৎ৭শে ডিসেম্বর ওঁ ছুই .রকমের 
আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৭৩০ কোটী 
১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ও ৩৩০ কোটা ৯৫ লক্ষ ৫৬ 


হাতার টাক1| ' প্রায় একবৎসর ১৯৪৫ " 
রবে সেরূপ কর্ধ-চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। ফাষ্ট-এর 


সনের .৮শে ডিসেম্বর উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৬৭২ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮৮ হাভ্ার ও ২৮০ 
কোটী ২৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 


কলিকাতা, ১০ই জাহুয়ারী__গত সপ্তাহের 
শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে. অস্থিরতা দেখা দেওয়ার 
ফলে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসযূহের বিকিকিনি 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও যে উল্লেখ" 
যোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য 
সপ্তাহের সোমবার তাহ! সাধারণভাবে শুব্যাছতই 
থাকে। মঙ্গলবারও বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার 
সাধারণভাবে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে 
তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, 
বুধবার চা-বাগান ও চিনির কলের শেয়ারসমূহ্র 
চাহিদা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরেও তেজীভাব দেখা 
যায়। বৃহস্পতিবার চা-বাগানের শেয়ারসমূহের 
ক্রমবর্ধমান চাছিদা বিশ্যষেভাবে পরিস্ফুট থাকিলেও 
অস্ভান্ত বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে তেমন কোন 
পরিবর্তন দেখা যায় না। অন্ত শুক্রবার কলিকাতা 
শেয়ার..বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের 











আপনাকে 
আপনার 


আপনি 


দি আপনি 





ভ্বাহ্স শুবৰ ন্স ক্ৰমত 
০০০০০১০১১১১ 


হয়ত কাজকর্ধে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার ' 
- দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 
নিজের আথিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে যুস্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। | 
সময়ও পেতে পারেন অথচ 
অনর্থক হুশ্চিত্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 


দরে 'মন্দা’ থাকায় শেয়ারয়মূহের বিকিকিনিতে 
কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। 
পাটের বাজার = 

প্রকাশ, এবারে পাট-আবাদী জমির পরিমাণ 

বাড়াইয়া আট আনা করা হইতেছে। শুধু কল 


.মালিকগণের তুষ্টির ন্ভই এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত 


লওয়া স্থুবিবেচনার কাজ হইবে বলিয়া আমরা 
মূনে করি না। এ কথা আমরা পূর্ব সপ্তাহেও 
লিখিয়াছি। পাট-আবাদী জমির পরিমাণ 
নির্ধারণের সময়ে, খান্-সষন্তা ও পাটের নিম্নতম 


করি, সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন । পাট- 


চাষীর স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে 


দর ছিল ১৫৯২ টাকা আর মিল ফাদ দর, হিল 
১৬৫২ টাকা। 

তবে আলগা পাটের বাঁজারে আলোচ্য 
সপ্তাছে কাদ্রকারবার সেরূপ খারাপ ছিল না। 
খারাপ ধরণের ইউরোপীয় প্যাকিং মিডল ৩৬২ 
টাকা ও বটম ৩৩২ টাকা দরে বেচাকেনা! হইয়াছে । 

পাটজাত দ্রব্যের বাজার আরও কিছুটা চড়িয়া 
যায়। কাছাকাছি সরবরাহের জ্বস্তঠ এখনও খুব 
চাহিদা আছে। 


সোনা ও রূপী 

কলিকাতা, ১০ই জাহুয়ারী--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি-ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১০২৮/০ আনা ও ১০২৯ টাকা এবং 
১০৩২ টাকা ও ৯৪/০ আনা । গত সপ্তাহে ইহা 
ছিল যথাক্রমে ১০৩/০ আনা ও ১০১০ আনা এবং 
১০১০ আনা ও ৯৮০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড খিনির 
সর্বোচ্চ ও সর্ধনিষ্ন ঘর দীড়াইতেছে যথাক্রমে 
৬৫০ আনা ও ৬৫1০ আনা। 

কূপা- অস্ত কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ 
ভরি রূপার দর দীড়াইতেছে ১৪৯৪০ আনা। অস্ত 
বোস্বাইয়ের-বাজার বন্ধ আছে। 


আধিক অবস্থা! সম্বন্ধে 






















বযানকা ইউনিয়ন লিঃ 
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| ূ [ 
পীর রায় যদ্রনাথ মন্তুমদার বাহাহর, সি, আই, ই মহোদয় 
id oO: ALS ELS an LL | =উন্নতিল্ল পরিচয় | 
র সম্পত্তির পরিমাণ 
৭১২৪৩, ৯০০২ টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ | ণ 
১৯১৯৩০৮৭০০২ টাকার উপর 
হাঃ 
| ৯৩৫১০০১৩৩৩২, টাকার উপর ] 
| পক্ষে অত্যাবিশ্তক, কারণ পরি- | | 
| বর্তনশীল জগতের বহুবিধ ছুঃখ- | 
ছুদ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র 
| রা করিতে পারে। 
সা ব্যাক 1. | ৪ 
হেড অফিস-_১৪, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতাঃ। ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ রর ডি, eto ও ঠা লিঃ 
- বাঞ্চ_বড়বাজার,স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাঁটনা।: ;.. [1 . চীফ এজেপ্টস, 
উপযুক্ত ৮৮ 2 দেওয়া হয়। ' || বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
xe সকল প্রকার ক El Lg এ নু ২৮, ভালহৌসি স্কোয়ার, 88388 
০ ্ললঞ্ 
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অর্থনীতিবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে 
দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাহার যোগ কমই 
লক্ষিত হইয়া থাকে। ধাহাদের উপর শিক্ষা 
প্রধীনের. ভার ছ্প্ত--বিদেশী অর্থনীতিবিদদের 
কেতাৰ হইতে গোড়া অর্থনৈতিক নীতিবাদ 


আওড়ানোই তীহাদের কাজ । অনেক সময় অস্থাস্ ' 


দেশের নূতন ভাবধারার খবর পর্য্যন্ত তাহারা রাখেন 
না। এদেশের লোকদের 'সংস্কৃতি, সংস্কার ও 
মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে 

এদেশের সমম্তাসমৃহকে বিচার করিবার কোন 
আগ্রহ বা গরজ তাহাদের বিশেষ কিছু নাই। 
ফলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্তালয়সমূহে অর্থনীতি চর্চার 
ধারা এদেশের বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছে 
না। অন্তান্ত দেশে কার্যকরী ব্যবহারিক শিক্ষার 
সমধিক প্রচলন লক্ষ্য করিয়া' এদেশের বিশ্ববিষ্ভালয় 


কর্তৃপক্ষের পক্ষে অর্থনীতি শিক্ষার মোড় ঘোরানো 


আজ একান্ত প্রয়োজন ।. সম্প্রতি করাচীতে যে 
ভারতীয় : অর্থনৈতিক সম্মেলন অস্থৃঠিত হইয়াছে 
, অধ্যাপক এস, কে, রুদ্র তাহার সভাপতির 


অভিতাষণে এই প্রয়োজন সম্পর্কে সময়োচিত ' 


, ইন্িত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি 
বলিয়াছেন__এদেশের অনেক বিশ্ববিস্তালয়েই 
অর্থনৈতিক চর্চার ধারা হুসঙ্গত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে নলা। এদেশের অবস্থার স্বাতন্্য ও 


পার্থক্য বিচার না করিয়া অন্তাস্ত দেশের অর্থনৈতিক . 


ভাবধারাই এদেশের শিক্ষার্থীদের ভিতর কপচানো 
হুইতেছে। কিন্ত সকল দেশের মানুষের মানসিক 
ভিত্তি সমান নহে, তাহাদের সমস্তাও ভিন্ন রকমের । 
সে হিসাবে এক দেশের অর্থনৈতিক ভাবধারা 
' অন্থদেশে বেমানুষ চালান করা ঠিক নহে,.সেরূপ 
করিতে গেলে তাহা দ্থারা প্রন্কত সুফল পাওয়ার 
আশা! থাকে না। জাতিগত স্বার্থ ও দুযোগ-ৃবিধা 
বুবিয়া এক এক’ দেশে এক এক রূপ অর্থ নৈতিক 
মতবাদ গড়িষা উঠে। যে অবাধ-বাঁপিজ্য-নীতি 
( free trade ) বাতিল হইয়া গিয়াছিল, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা নিজেদের শিল্প ও বাণিজ্য- 
স্বার্থের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক বুঝিয়! 
বর্তমানে তাহার সার্কতাই আজ নুতন করিয়া 
"প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু এ দেশের ' 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


অনেক অর্থনীতিবিদ একযোগে. 'অবাঁধ-বাশিজ্য 
নীতির মহিমা, কীর্তন করিতে আরস্ত করিলেও 
ভারতের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক জ্ঞানের 
মাপকাঠি হিসাবে সে নীতি, এদেশে নির্কিচারে 
প্রচার করিতে যাওয়া অচুচিতা 


দিক দিয়া এদেশের লোকেরা যেরূপ অনুন্নত, 
তাহাতে অবাঁধস্বাণিজ্য নীতি এদেশের পক্ষে সর্বথা 
' ক্ষতিকরই হুইবে। অর্থনীতি-চর্চাকে ভারতের 
কাজে লাগাইতে হইলে এদেশের স্বতস্্র প্রতিহাসিক 
সত্তা, এদেশবাসীর 'জাতিগত' সংস্কার ও. (এদেশবাসীর 
প্রয়োজন বিরেচনা করিয়া অর্থনৈতিক মতবাদ ও 


বিষয়-সুচী 

' বিষয় পৃষ্ঠা 

সাময়িক প্রসঙ্গ ৮১৭-২২ 
বালালী ব্যাঙ্কের শাধাবিস্তার' ৮২৩-২৪ 
পণ্যমূল্যের ভবিষ্যৎ , ৮২ ৫:২৬ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৮২৭-২৮ 
খেয়ালীর খাতা ৮২২-৩০ 
আথিক ফুনিয়ার খবরাখবর ৮৩১ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৮৩২ 

' খাল্জারের হালচাল ৮৩৩-৩৪ 


নিয়ম-কাম্বুনেরও সমুচিত পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে । 





ব্যবসা-বাণিভ্য-শিন্স-অর্থবীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 
ঘাযা]া]ঢ]]]াঠাধাহাহাহাহগারিহাাা িিটিটাটিটাটিটাঁটািটািটোটিটিটিটি টিটি 
Mandns, 20th January, 1947, সোমবার, ৬ই মাঘ, ১৩৫৩ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিবিষয়ক শিক্ষা . 
ভারতবর্ষের বিশ্ববিভ্ালয়সমূহে যে ভাবে 


কেননা, শিল্পের. 





আর তাহার ভিত্তিতে বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহে অর্থনৈতিক. 


সুশিক্ষা প্রদানে ব্যবস্থা করিতে হইবে । ভারতে 
জনপ্রতিনিধিদের হারা গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ায় 
ভাতিগঠনমৃদক কাজে সাহায্য করার ভরচ্ক 
ভারতীয় 'অর্থনীতিবিদ্দের ডাক পড়িয়াছে। 


‘ভবিষ্যতে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতি্িত হওয়ার 


সঙ্গে অর্থনীতিবিদ্দের সাহায্য ও সহযোগিতা 
আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ লাই। 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি “নিয়া ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয়সমূহে 
অর্থনীতি-চর্চার ধারা যদি উন্নত ন! করা হয়, তবে 
জাতিগঠন কাছে সহায়তা করার অস্ত উপযুক্ত 
অর্থনীতিবিদ খুঁজিয়া পাওয়া ভবিষ্যতে হুষ্কর হইয়া 
দ্বাড়াইবে। অধ্যাপক রুদ্রের এই: মন্তব্য ও নির্দেশ 


খুব স্ুচিত্তিত, সন্দেহ নাই। ভারতীয় বিশ্ববিস্ভালয়- 


সমূহের কর্তৃপক্ষরা এ বিয়য়ে তাহাদের কর্তব্য 


সম্পর্কে অচিরে অবহিত হইবেন বলিয়া আমরা' 


আশ! করি। 


REGD. NO. 


Cc. ERA 


প্রতি সংখ্যা /* আনা 
[৩৬শ সংখ্য 


দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাল লীদ্বই 


আরম্ভ হইবে বলিয়া আশ! করা ষযাইতেছে। পশ্চিম 


বঙ্গের উন্নতি বহুল পরিমাপে এই পরিকল্পনায় 

সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে, কাজেই এই 
বিষয়ে বঙ্গবাসীর আগ্রহ থাকা একাত্তই দ্বাভাবিক। 
প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদির কাঁজ শেষ. হইলেও 

পরিকল্পনা অনুযায়ী বাধ নির্বাণ ইত্যাদির কাজ: “২ 
এখনও সুরু হয় নাই। সমপ্রতি‘ এই সকল বিষয়“ 
লইয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট, বালা ও বিহার সরকার 

এবং কয়লার খনিসমূহের মালিকদের প্রতিনিধি- 

বৃন্দের এক সম্মেলন হুইয়া! গিয়াছে । এইসম্মেলনের 

পর মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের- পূর্ত ও খনি-সচিব' মিঃ 

ভাবা আশ্বাস দিয়াছেন যে, যতশীস্র সম্ভব পরিকল্পনা 

অন্ুষায়ী কাজ আরম্ভ করিবার অস্ত ভারত সরকার 

চেষ্টা করিবেন। দামোদর পরিকল্পনার, অংশশ্বরূপ 

বিহারে ভিলাইয়া বাধ নির্াপের কাজ ভারত ' 
সরকার যতশীদ্্র সম্ভব আরম্ভ করিবেন। বিগত ' 
সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়াতেই 'মিঃ ভাবা এই 
আশ্বাস দিতে পারিয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনা 
ফাঁধ্যকরী করিতে মোট ৫৫ কোটি টাকার মত ব্যয় 
হইবে৷ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এবং বিহার ও বাজলা 
সরকার য়ে নীতির ভিত্তি এ ব্যয়ভারের অংশ 
বহন করিবেন, তাহা বিগত সম্মেলনে নির্ধারিত 
হুইয়াছে। মূল পরিকল্পনার জন্য যে অর্থব্যয় হইবে 
সংশ্লিষ্ট গব্ণমেপ্টগুলি তাহা সমভাবে বহন করিবেন 
এবং বাজলা ও বিহার সরকার সেচ-ব্যবস্থার ভষ্ 
যে পরিমাপ উপক্কৃত হইবেন, সেই অনুপাতে সেচ 
পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করিবেন। বন্ধা 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার জঙ্ক যে টাকা ব্যয় হইবে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট ও বাঙলা সরকার তাহা সমভাবে বহন 
করিবেন ; ভবে উক্ত ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্ত যে 
ব্যয় হইবে, তাহ! কেবলমাত্র বাদল! সরকারকেই 


'বহুন করিতে হইবে। সমগ্র পরিকল্পনার অস্ত যে 


অর্থ ব্যয় হইবে তাহা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেপ্টের 
মধ্যে উল্লিখিতভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া: খুবই 
সঙ্গত হইয়াছে অর্থসংক্রাস্ত জটিল প্রশ্নের এই 
ভাবে সমাধান হওয়ায় পরিকল্পনার কা সুরু হইতে 
আর বেশী বিলম্ব হইবে. বলিয়ী' মনে হয় না।, 
দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠা 
গঠন করিয়া দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ 


শনি 


' রাখা হইয়াছে। 
.. উহীর .মেয়াদ পুনরায়, শেষ হইয়া যাইবে। 


৮১৮ 





 আরম্ত'করা হইবে, তাহার গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্ধ 


সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেন্টগুলি ও কয়লার খনিসমূহের প্রতি- 
নিধিদের লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। 
চূড়ান্তভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জদ্ভ ৩০শে 
জাহয়ারী আর একটা যন্গেলন হইবে বলিয়া জানা 
গিয়াছে। এই সম্মেলনের পর ফেব্রুয়ারী মাস 
হইতে দামোদর পরিকল্পনার কাছ সুরু হইবে 


বলিয়া আমরা আঁশা করি। দামোদর পরিকল্পনার 


ঠায় একটা বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তবে কূপ দিতে 
দীর্ঘকাল লাগিবে, কাজেই আর সময়ক্ষেপ করা 
উচিত নহে। সময় যতই অতিবাহিত হইতেছে, 
বাঙ্গলা দেশের হূর্দতিও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অবস্থার যখন ভ্রুত অবনতি ঘটিতৈছে তখন আর 
বিল করিলে সমগ্র পরিকল্পনা আবার নুতন করিয়া 
ঢালিয়া সাভিতে হইতে পারে। 


, ভারতে শিল্প সংরক্ষণ 


“ এদেশে বস্র-শিল্প, শর্করা-শিল্প, ইস্পাত-শিল্প . 


ও কাগজ-শিল্পের সুবিধার অন্য যে রক্ষণশুদ্ক ধার্য্য 
আছে যুদ্ধের সময়ে তাহার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। কোন শিল্পের রক্ষণতুক্কের মিয়াদ 


উত্তীর্ণ হইলে উপযুক্তরূপ তদন্তের দ্বারা তৎসম্পর্কে 


একটা পুনব্বিবেচনার ব্যবস্থা করাই সাধারণ নিয়ম । 
কিন্ত যুদ্ধকালীন অস্বাভারিক অবস্থায় ভারত 
গবর্ণমেন্ট সেরূপ.পুল্বিবেচনার সুযোগ পান নাই। 
যখনই. কৌন শিল্পের. রক্ষণপ্তন্কের মিয়াদ উত্তীর্ণ 
হইয়াছে, তখুনই তাঁহারা; উহা এক বৎসরের জন্ত' 


পুনর্বহাল, করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।' . এদেশে ' 


বন্ত্-শিলপ, 'শরকরা-শিল্প, ইস্পাত-শিল্প ও কাগন্-শিলের 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা. এইভাবে গত কর বৎসর জিয়াইয়া 
আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে 


অন্বাভাবিক অবস্থার নাম করিয়া এবার বিনা 
বিচারে এ রক্ষণত্তুক্ক, পুনর্বহাল করা চলে না। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট তাই সকল দিক বিবেচনা করিয়া 
পর শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ 
কাধ্যনীতির নির্দেশ দেওয়ার জন্ত টেরিফ বোর্ডের 
উপর ভার দিয়াছেন। টেরিফ বোর্ডের বর্তমান 
সদন্তর স্থির করিয়াছেন তাঁহারা বিভিন্ন শিল্পের 


প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন ' আহ্বান 
করিয়া উহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিবেন 
এবং তদমুযায়ী পরে তাহাদের সুপারিশ 


প্রদান করিবেন। 

' এদেশে বন্ত্-শিল্প, শর্করা-শিল্প, হস্পাত-শিল্প ও 
কাগজ-শিল্পকে রক্ষণস্তস্কের সুবিধা দিবার পর বহু 
বৎসর অতিক্রান্ত হুইয়াছে। এই সময়ে ওঁ সব 
শিল্পের অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। 
বিদেশী প্রতিযোগিতার অন্তরায় কাটাইয়া উঠিয়া 
ও সব শিল্প অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠ ও বন্ধিষু হইয়াছে, 
, কাজেই পূর্বে উহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসাবে 
ষে পরিমাণ রক্ষণতুন্ক ধাৰ্য্য করার প্রয়োজন 
দাড়াইয়াছিল এক্ষণে সে পরিমাণ রক্ষণত্তফের 
প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
দীর্ঘকালের সংরক্ষণ ব্যরস্থার ফলে এঁ সব দেশীয় 
শিল্পের মালিকরা আত্মসংগঠন ও. আত্ম গ্রসারণের 
যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। রক্ষণস্তদ্কের সুবিধা 


কতক পরিমাণে প্রত্যাহৃত হুইলেও বিদেশী শিল্প- 


আথিক জগৎ 
পণ্যের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত 
দণ্ডায়মান হওয়ার ক্ষমতা উহারা লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া আমরা আশ! করি, কাজেই “বিভির 
শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া রক্ষপত্ুক্কের 
হার সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত হইয়াছে । রক্ষণশুক্ 
প্রকারাস্তরে দেশের ক্রেতা-সাধারণের উপর একটা 
ট্যাক্স ছাড়া আর কিছুই নহে। কষ দরে বিদেশ 
হইতে যে জিনিষ দেশের জনসাধারণ পাইতে পারে 
দেশীয় শিল্পের কল্যাণে রক্ষণস্তন্ক বার্ধ্য হওয়ার 
ফলে সেই ছ্িনিষই জনসাধারণকে বেশী মূল্যে 
ক্রয় করিতে হুয়। অনুন্নত দেশের শিল্লোন্নতির 
জগ্ত প্রথম অবস্থায় এইরূপ ক্ষতিস্বীকার করিয়! 
লওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কোন শিল্পকে 
স্থায়িভাবে রক্ষণশুন্কের সুবিধা দিয়া সেই ধরণের 
ক্ষতি বরাবরের জন্য কায়েম করিয়া! লওয়ার কোন 
অর্থ নাই। কাজেই টেরিফ' বোর্ড, বস্তর-শিল্প, 
চিনি-শিল্প, ইস্পাত-শিল্প ও কাগজ-শিন্সের কথা 
ভালভাবে বিবেচনা ,করিয়া উহাদের রক্ষণশুল্ক 
যথাসম্ভব কমাইয়! দিবার সুপারিশ করিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। এ সব শিল্পের রক্ষণ- 
শুষ্ক কমাইয়া দিলে যদি উহারা বিদেশী 
প্রতিযোগিতায় ঘায়েল হুইয়া পড়িবে বলিয়া 
মনে হয়--তবে অবপ্ত টেরিফ বোর্ড তাহা পুবাপুরি 
ভাবে বলবৎ করিবারই সুপারিশ করিবেন, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত আগের মত বিনা সর্ভে উহাদিগকে 
আর রক্ষপত্তন্কের সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া 
ঠিক হইবে না। বরক্ষণত্তক্ষের জন্তু জনসাধারণকে 
যাহাতে: বরাবর ক্ষপ্িগ্রন্ত' হইতে না হয় সে অন্ধ 
ও স্তক্ক কতিপয় বৎসর পর তুলিয়া লওয়া হইবে 
বলিয়া একটা পাকাপাকি কথা থাকা দরকার । 
টেরিফ' বোর্ড বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ ব্যবস্থারই 
নির্দেশ দিবেন 'বলিয়া আমরা আশা করি। কয় 
বৎসর পর বক্ষপত্তন্ক একেবারে ' তুলিয়া লওয়া 
হইবে সে সম্পর্কে একটা পাকাপাকি নির্দেশ 
থাকিলে শিল্প-কারখানার মালিকরা সেই সময়ের 
মধ্যে নিজেদের পৃরাপুরিভাবে সংগঠন করিয়া 
লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। অল্পখরচে মাল, 
উৎপাদন করিয়া বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়ীদের মত 


কম দরে তাহারা তাহা! বেচিবার চেষ্টা করিবেন। 


দেশের শিল্পোক্নতির দিক হইতে ও জনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতে সে ব্যবস্থাই হইবে প্রকৃত 
পক্ষে কল্যাণকর । , 
ভারতের নিকট ব্রন্মের খণ প্রান 
ব্রহ্ম সরকার ভারত সরকারের নিকট বস্ত্র, 
পাটজাত দ্রব্যাদি, কৃষির যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের 
জন্য খণ চাহিয্াছেন বলিয়! প্রকাশ। ভারত 
সরকার এখনও এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ 
করেন নাই। ক্েনারেল আউং সান লণ্ডন যাত্রার 
প্রাক্কালে দিল্লীতে বলিয়াছিলেন যে, ব্ৰহ্মদেশ 
চাউলের বিনিময়ে অগ্করূপ সাহায্য যায়। সম্ভবতঃ 
প্রস্তাবিত, থণ সম্পর্কেই তিনি এ কথা 
বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের চাউলের প্রয়োজন 
রহিয়াছে। কাজেই চাউলের বিনিময়ে খশ 
দেওয়ার প্রস্তাবে ভারত সরকারের অসন্মতির 
কোন কারণ নাই। অবশ্ত, খণের পরিমাণ কতটা - 
হইবে, তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। 


[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


এততদ্্যতীত খ্বণের দ্বারা বহ্মদেশ যদি ভারতে বস্ত্র 
ক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলেও আর এক 'সমস্তা 
দেখা দিবে । তবে খাস্তের আবশ্যকতা বিবেচনা! 
করিলে ভারতবর্ষের নির্ধারিত ও অল্প পরিমাণ 
বস্তাদি সরবরাহ করিতে সম্মত হওয়া ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই। পাটজাত ভ্রব্যাদি, কৃষি-সংক্রাস্ত 
যন্ত্রপাতি, লরী ইত্যাদি সরবরাহ করিতে ভারতবর্ষ 
প্রস্তুত আছে, ইহা ধরিয়াই লওয়া যায়। : * 

ব্ৰহ্মদেশ যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। পুনর্গঠনের জনক উভয় দেশের 
সহযোগিতার প্রয়োভনও সেই কারণে সর্বাধিক । 
সেদিক হইতে বিবেচনা করিলে ব্রচ্ছের খণ গ্রহণের 
প্রস্তাব সহাম্থভূতিব সহিত বিবেচনা করা'উচিত। 
তবে, খপ পরিশোধ সম্পর্কে পরিষ্কার গ্যারাণ্টশী 
থাকা দরকার । ব্রহ্গের আত্যন্তরীণ অবস্থা এখনও 
সঙ্কটজনক। এ অবস্থার খপ দিষা যদি শেষ পর্য্যন্ত 
প্রতিশ্রুত চাউল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের একুল ওকুল হুই কুলই যাইবে । 
থাইপ্যাও বা শ্যামদেশকে খপ দিয়া ভারতবর্ষকে' 
যথেষ্ট দূর্ভোগ ভূগিতে , হইযাছে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে 
তাহার যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তৎপ্রতি 
ভারত সরকারের লক্ষ্য রাখা দরকার ।, 


পাঞ্জাবে গ্ল্যান্স বীধের উদ্বোধন 

পাঞ্জাবের গবর্ণর স্তাব ইভান ভেন্ধিন্ ান্সি 
বাঁধের আমুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব সমাধা করিয়াছেন ] 
যুদ্ধোত্বর ভারতে এই প্রথম একটি” বৃহদাকায় ৫সচ 
পরিকল্পনা কার্ধো পরিণত -হইল বলা যাইতে 
পারে। গ্ল্যাশ্সি ব্যারেজ ও খাল পরিকল্পনার কাজ 
আরম্ভ হইযাছিল যুদ্ধের ঠিক আগে । ১৯৪১ সনে 
কাজ বন্ধ রাখিতে হয়, কিন্তু খাগ্ত-শশ্তেব উৎপাদন 
বৃদ্ধির তাগিদে ১৯৪৪ সনে আবার কাজ “সুরু ”কর!' 
হয়। এতদিনে কার . শেষ হইয়াছে? 
ইহার ফলে সিদ্ধুর নদেব না বহু. খালের 
সাহায্যে স্চের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা 
হুইযাছে। প্রধান খালেব দৈর্ঘ ৩৫ মাইল। সমস্ত 
খালের পাড় কংক্রীট দিয়া বাধানো”' হই্ষাঁছে। 
ন্যান্সি বাধ নিৰ্ম্মিত হওয়ার ফলে পশ্চিম - পাঞ্লাবের 


অনুর্ববর বিশাল ভূখণ্ড উর্বর হইযা 'উঠিব। ' এই ' 


ভূখণ্ডের পরিমাণ ২০ লক্ষ একর... ইহাতে প্রতি, 
বৎসর সাড়ে সাত লক্ষ টন ফলল ফলিবে। 
পাঞ্জাবের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের 


অর্থনীতির উপর ইহার প্রভাব সহজেই 'অনুর্মনি' 
করা যায়। পাঞ্জাব প্রদেশে আরও ‘তিনটি সেচ 
পৰিকল্পনা কার্ষ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।, এই 
সকল পরিফল্পনা সম্পূর্ণ হইলে পাঞ্জাব শুধু সমৃদ্ধি- 
শালী হইবে তাঁছা নছে, ভারতবর্ষের খান্য-সমন্তার 
4৪১১০১১৪৪০০ ইত | | 






দেশর ও দের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়া 





পিপলস ব্যাঙ্ক লিঃ 


৫১, রয়েল এক্সচেএ প্লেন, 
কলিকাত। 
ফোন £ কলি ৩০৮১ 2: তার £ ‘Honey Comb,' Cal, 
আমাদের বিশেষজ্ঞ হারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হুয়। 


মাপনাদের নগন়্াত প্রার্থনাষ 
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আর্থিক জগৎ 





। পঞ্চবাষিকী খান্যোৎপাদন পরিকল্পনা 


নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক খাঁভ-সচিবদের লইয়া 
ষে. খাস. সম্গেলন:. সুরু হইয়াছে, মধ্যকালীন 
'চায়দর্ষেণ্টের খাজ-স্চিব ভাঃরান্দেন্্র প্রসাদ তাহাতে 
একটি : গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন/ 
ভাঃ রভেন্ত্র প্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, , বর্তমানে 
ভারতবর্ষে বাথিক খাঁনের ঘাটতির পরিমাণ হইতেছে 
১৫ লক্ষ উন) বিস্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়! 
হিয়াৰ করিলে ১৯৫৯ সনে এই ঘাটতির পরিমাপ 
দাড়াইৰে ৭* লক্ষটন। এই ক্রমবর্ধমান খান্ডের 
স্বাটতি পূরণের উদ্দেস্তে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি 
গঞ্চববিকী পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। ফসল 
বা়াইবার অন্তভই এই পরিকল্পনা প্ৰস্তত করা 
হইয়াছে । এই . পরিকল্পনার জন্য: যে অর্থ ব্যয় 
হইৰে ভাহার টাকা প্রতি চারি আনা ফেন্দ্রীয় 
সবর্ণষে্ট, টাকা প্রতি চারি আনা প্রাদেশিক 


গরর্ণমেন্ট এবং ৰাফী আট আনা যে ব্যক্তি. উপন্কত | 


ছইৰেন তিনি 'দিবেন। ডাঃ রাজেজ্জ প্রসাদের 
মতে খরচার টাকা প্রতি চারি আনা দিতে হইলে 
ভারত, সঞ্ককারকে আগামী € বৎসরে €০ হইতে 
৭৫ কোটি টাক ব্যয় করিতে হইবে। এ ছাড়া 
ভারত সরকার বিশেষজ্ঞ ও প্রয়োজনীয়. জিনিষপক্জ 
সরবরাহ, করিয়াও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলিকে 
সাহাধ্যঠ করিবেন। উন্নততর সেচ ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট 
ৰীঘ ও সার এবং উন্নততর কৃষির দ্বারা আগামী 
পাচ খৎসরের ৰধ্যে খাদ্ধশস্ত উৎপাদনের পরিমাণ 
শতক] সাড়ে এগার ভাগ বৃদ্ধি করাই পরিকল্পনার 
লক্ষ্য হইবে পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই যাহাতে 
প্রাথমিক কাজগুলি শেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য কিছু 


' ৰূরা বায় তক্দন্য ভাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বিশেষভাবে 


আবেদন আনাহয়াছেন-)- 
' ভাত রাঙ্জেন্র প্রসাদের পঞ্চবাধেকী পরিকল্পনা 
খুব বিরাট কিছু নহে। ভারতবর্ষের বর্তমান 


ক্কষির অবস্থার গতি লক্ষ্য রাধিয়াই তিনি 
এই পরিকল্পনা রচন! করিয়াছেন। এই "কারণেই 
অবাত্তব ব। অসভ্ভব কোন কিছুই ইহার মধ্যে স্থান 
পায় নাই। সমস্ত প্রদেস্ই খাস্যোৎপাদন বৃদ্ধির 
চেষ্টা চলিতেছে । ডাঃ রাজেন্দ্র গুসাদের পরিকল্পনার 
সর্বভারতীয় সমস্তারূপে বিভিন্ন প্রদেশের প্রচেষ্টাকে 
সংহত ও. সঙ্ববদ্বভাবে পরিচালনা করিবার পথ 
দেখানো হইযরাছে। সমস্ত প্রদেশ সহযোগিতার 
মনোভাব লইয়৷ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে অগ্রসর হইলে ডাঃ 
রাজেশ্র প্রসাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী পাচ 
বৎসরের যধ্যে ভারতে খাস্তোৎ্পাদনের পরিমাণ 
শুকর! সাড়ে এগারো ভাগ.বৃদ্ধি করা খুব কঠিন 
হইবে না। 
ট্রাম ও ইলেকটি কৃ ধর্মঘটে সালিশ 


. নিয়োগ 

' কলিকাতা ট্রামওয়ে এবং ইলেকট্রিক 
কর্পোরেশনের ধর্ধঘট ঘনাইয়া ৬সিবার সঙ্গে সঙ্গে 
কলিকাতাবাসীর উদ্বেগ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। 
২১শে আাহুয়ারীর আর বেশী দেরী নাই দেখিয়া 
ৰাঙ্গলা সরকারের শ্রমিক দপ্তরের পক্ষ হইছেও 
আপোষ করার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টা ব্যর্থ 
হওয়ায় অবশেষে বাদল! সরকার ট্রাম ও ইঞ্েকৃ্রিক 
শ্রমিকদের ছাবী মীমাংসার জন্ভ এডজুভিকেটর 
বাসালিশ নিয়োগ করিয়াছেন । ভারত রক্ষা বিধি 

$ 


অস্থ্যায়ী. সালিশ, নিযুক্ত ছওয়ায় সালিশীর . কাজ 
শেষ হইবার পর ছুই মাস পরত: না হইলে শ্রমিকরা, 
আর ধর্ম্মখট.করিতে' পারিবে না। : আইনে 'এই 
ব্যবস্থা ধাকাস্ন আপাততঃ ধর্মঘট হইবে দা জানিয়া 
কলিকাতাবাসী কতকটা . নিরুদ্বিগ । হইয়াছেন। 
কিন্ত ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে সালিশ 
নিয়োগ সম্পর্কে যে. বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে 
এবং সালিশ বয়কটের ষে সিদ্ধান্ত: গৃহীত হইয়াছে, 
তাহাতে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার কারণ দেখ! 
যাইতেছে না । শ্রমিকদের অসস্তোষের বে কোন 
কারণ নাই, একখা ' মনে করিলে' তুল ছইবে। 
প্রথমতঃ, সালিশী নিয়োগ, সম্পর্কে বাঙ্গলা 


সরকারের কোন নীতি আছে বলিয়া মনে হয় না। 


কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট সুরু হইয়া দীর্ঘকাল গত 
হইলেও গবর্ণমেণ্টের কোন চেতনার লক্ষণ দেখা 
যায় না।' আবার ফোন কোন ক্ষেত্রে. যেমন 
বর্তমান ক্ষেত্রে, ধর্মঘটের নোটাশ দিবার অনেক 
পরে গবর্ণমেপ্ট অকস্মাৎ তৎপর হইয়া উঠেন, ফলে 
আপোষ-নিষ্পত্তির আশা থাকে লা বলিয়া সালিশ 
নিয়োগ করিতে হয়। এই সালিস্টীর ব্যবস্থা 
একটু অদ্ভুত। এভজুভিকেটর বা সালিশের রায় 
মালিকপক্ষকে মানিতে হইবে এমন কোন বাধ্য- 
বাধকতা নাই। পক্ষান্তরে, শ্রমিকদের ধর্মঘট 
দীর্ঘকাল রঙ্ধ করিয়া দিরার ব্যবস্থা রহিয়াছে) 
কাজেই শ্রমিকরা যদি ইহাকে বর্দঘট বন্ধের কান 
বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে কিছু বলার থাকে 


না। এই কারণেই ব্যাপারটা তিক্ত হইয়া উঠার: 


পর সালিশ নিয়োগের খুব সার্থকতা থাফে বলিয়া 
মনেহয় না। যাহা হউক; কলিকাভার বর্তমান 
অবস্থা বিষেচনা করিয়া আমরা শ্রমিক ও মালিক 
উভয় পক্ষকে সংযম ও বিবেচনার পরিচয় দিবার 
জন্য অনুরোধ করিতেছি। বাজল! সরকারের দীর্ঘ- 
সত্তার নিন্দা না করিয়া আমরা পারি না, তথাপি 
যখন মিঃ আর গুপ্তের মত খ্যাতিসম্পন্ন বিচারককে 
সালিশ নিয়োগ কর! হইয়াছে, তখন তাহার রায়ের 


ছন্ত শ্রমিকদের অপেক্ষা করা উচিত বলিয়াই 
আমরা মনে করি। সালিশের রায় যাহাতে অক্ষরে 
অক্ষরে পালিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার লন্ভও 
আনরা মালিকদের অনুরোধ জানাইতেছি। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশ্ুক্ধ হ্রাসের 


প্রস্তাব 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা হিসাবে আমদানীকৃত বিদেশী জিনিষের উপর 





হেড অফিস--সিলেট 
টেলিপ্রাম_GILTEDGED 
টেলিফোন--লিলেট ৫৯ 


সুরমা চী ব্য 


স্বাপিত--১৯১১ 


৮১৯: 


যে টেরিফ ৰা -রক্ষণস্ত্ ধার্ধ্য আছে, তাহা কোন 
কোন দিক দিয়া হাস ক্র] সম্পর্কে মাফিন 
গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসে ' একটি বিল. উপস্থাপিত 
করিয়াছেল। ছুনিয়ার -ব্যবসা-বাশিজ্যের সুযোগ ৷ 
প্রসারিত করিবার অন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলগ্ডের 
নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেদ্গন 
বসাইবার পরিকল্পনা গৃচীত হইয়াছে। আত্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের কল্যাণে এ সম্মেলনের বিবেচনার.জন্ত 
মার্চিন গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন দেশের শুষ্ক নির্ধারপ 
নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এক প্রস্তাবও ইতিমধ্যে 
পেশ ফরিয়াছেন। অস্কান্ক দেশের শত নির্ধারণ 
ক্ষমতা যাহারা খর্ব করিতে চান, প্রথমে '.নিজ 
দেশের শুদ্ক-ব্যবস্থা' সংযত করা তাহাদের পক্ষে 
একাত্ত সঙ্গত । সে হিসাবে 'নাকিন গবর্ণমেশ্টের 
বর্তমান বিল আমর] খুব হ্চিন্তিত ও সময়োচিত 
বলিয়াই মনে করি। তবে রিপাবলিকান দলের সমস্যা 
মাঞ্চিন কংগ্রেসে বর্তমানে যেরূপ সংখ্যাধিক্য 
লাত করিয়াছে, তাহাতে এই বিলের সাফল্য 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের . কারণ রহিয়াছে 
রিপাবলিকান দলের পিছনে বড় বড় মাফিন, শিল্পগতি 
ও ব্যবসায়ীর রহিয়াছেন। হুনিয়ার নকল 
দেশের ব্যবসায়িক শ্বার্থ ও কল্যাণ সম্পর্কে উহার! 
মোটেই উৎসুক .নহেন। উহার! চাছেন সনিয়া 
হাটবাজার নিজেদের দখলে আনিয়।, যুথাসম্ভৰ 
একচেটিয়া মুনাফা ভোগ করিতে। মান 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাপিজোর 
কল্যাণের ' অস্ত যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন, 
রিপাবলিকান দলের "কোন কোন . দলপ়ি তাহার 
বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই: বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, 
মাকিন কংগ্রেসে বর্তমানে শুষ্ক হাসের . বিল. 
উপস্থাপিত হওয়ায় তাহারা তাহাদের সংখ্যাধিক্য 
দ্বারা উহা অগ্রাহ করিয়া দিবারই চেষ্টা করিবেস/ 
সন্দেহ নাই।, রিপান্সিকান দলের বিরোধিতা 
আশঙ্কা করিয়া প্রেসিভেব্স টু,ম্যান অবস্ তাহার" 
অস্তভ পরিণতি সম্পর্কে কংগ্রেসের সদগুদিগক্ষে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক 
জাতির স্বার্থে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যফে 
শুনিয়্্রিত না করা বার, তবে পুনরায় এক বিরাট 


আধিক মন্দার সুচনা হইবে। আর তাহার ' 
ফলে অন্ত অনেক দেশের মত বা 
বিশেবভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, হইবে। 

যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা যদি এ দেশে বাহির হইতে 
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| কাতা! অফিস ১__ 
১৪, বেস্ট টা ( গুজরাট ম্যানসন) 
চেনিগ্রামBANKVALEY. 
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_ মৌলবীবাজ্জার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোরালপাড়া, নোনা সি তেজপুর, . ০ .. 


_শাখীসমুহ_ 






নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়হাট, মঙ্গলদই, গৌহাটা, ধুবড়ী, ভিক্রগড়, - 
বাংলাবাজার (চাক! ), মিটফোর্ড (যোগলটুলি, চাকা ), খরুপেটিরা এবং শিলচর | .. , 
১২৯৪৬ তারিখে ১০ভি, আশুতোৰ মুখাজ্জ্ি রৌভে চি 
র , ভবানীপুর শাখা ৫ | হইয়াছে , রানা ৮. ল | 










bro 
= ——_— ———~ 
সায়দ্ানীকৃত . জিনিবের উপর নক্ষণশুন্ধ হাস) 
করিতে লা চাম, "তবে অন্তান্ত দেশের লোকেরাও. 
শুকুনমীচি লংষত, ৰরিতে চাহিৰে 'না। 
(যান, যুক্তরাষ্ট্রের বত. সম্পদশালী দেশের এই 
ানৌভাব € দেখিয়া, অনেক দেশ বরং তাহাদের 
পুর্জ-ৰ্যবহ্থা, আরও প্রসারিত করিতেই বন্ধপর 
হর্থবে। উহাতে. অন্তান্ত দেশে বেনী পরিমাণে 
নাঁকিন বুক্তরাষ্ত্রের বাল, বিক্রয় করা. দিন দিনই 
কষ্ট্াধ্য হইয়া দাড়াইৰে। কাজেই এদেশের 
র্য্সীরিক। কল্যাশ দেখিতে হইলে উপযুক্ত 
রি নিয়া এখন হইতে জগতের ব্যবসাক্মিক 
কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা প্রয়োজন». এ 
প্রেসিডেন্ট উম্যানের. এই প্রকার জি 
রা খুব নিত ও . সুচিন্তিত বলিয়া 
বানে 'করি। কিন যুক্তযাষরে রক্ষণশুষ স্বাের 
ব্যবস্থা না হইলে: অন্তান্ত দেশ বে সংরক্ষণ নীতি 
ক্ষেক্সে: সফল : দেশের সমষ্টি্রততাবে সুষোগ- 
হৰিদা প্রসারিত না হইলে যে সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
স্থায়ী সমৃদ্ধি ও. বল্যাপের পথ প্রশস্ত হইতে 
পারে নাঃ. তাছ! ও - দেশের, লোকেরা-বত নী 
বুক্ধিতে পারে ততই মঙ্গল! 


'ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির বিপদ 


৫ ভারত সরকারের-বীয। আইনে ভারতীয় বীমা 


কোণপানীলমহের, কার্যকলাপে যে সকল বিধিনিষের, 


কর্ারেিত আছে, তাহার ফলে বর্তমানে ভারতীয় 
নীম কোম্পানীগুলি বড়ই .বিপদে পড়িয়াছে। 
শ্বীষাস্মাইন অনুযায়ী তারতীয় বীন! কোল্পানীপ্তলি 
পাছাদের দাদনের -টাফায়, শতকরা ৫৫ ভাগ 
'শিকিউরিটিতে ' খাটাইতে বাধ্য। এদিকে 
গৰ্ষেশ্ট্রে স্ুলত মুদ্রানীতি ফলে সুদের. হার 
কত ‘হাস পাঁইতেছে ৷. ইহাতে তারতীর বীমা 


কোসপানীগুলির আর হাস পাইতেছে, অথচ ব্যর. 


পূর্ব্ৰৎই রূহিয়া সিয়াছে। প্রিষিয়াষের হার বৃদ্ধি 
নিষ্কৃতি, পাইবার কোন উপায়ই ভারতীয় বীমা 
ফোশ্যনিটুহুল্রি.নাই | ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
ক্রয়ের স্বপ্নত! বিবেচনা করিলে প্রিষিয়াষের হার 
বৃদ্ধি করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। ..ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীগুলির এই সঙ্কটে বিদেশী বীমা কোম্পানী- 


পুলিছ লাতবান হইবে । কারণ জগতের বিভিন্ন: 
বেশে: বিদ্রেশী - ৰীমা কোম্পানীগুলি লাভজনক: 


ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে পারে। _এতহ্যতীত 
বিদেশী বীৰা কেস্পানীগুপির যোট ব্যবসায়ের পাঁচ 
হইতে দশ তান রাজ তারতবর্ধে চলে, কাজেই 
পারত সরকারের লাইনের দ্বারা তাহারা আদৌ 
প্রদত্ত হইৰে না|. প্রিমিঘামের হার বৃদ্ধির 
কোন প্রয়োর্দনও তাহাদের হইবে না। অন্তত 
ৰে লাভ হইবে, তক্ষারাই বিদেশী কোম্পানীগুলি 


ভারতে “. তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া, লইতে | 
পারিবে। তারতীর বীষা৷ কোম্পানীগুলির সন্মুখে যে ৪ 
‘বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে তৎ্প্রতি ভারতীয় - || 7 
বীমা অফিসসমূহের বমিতির সভাপতি নিঃ.এস,২পি,. 1]. 
রা বীমা স্থূপারিন্টেশেণ্ট মিঃ ,-আজিজ- প্রান. 


সূুরীর দৃষ্টি আকফর্মপ করিয়াছেন। 7, 


বিঃ‘ রায় সমগ্রা লমস্তাটি বিশলদতাবে, - কি. 


ব্খানসারীকে বুঝাইরা বলিয়াছেন। আ্দারকরের 





আৰ্থিক জগৎ 


[ ২০শৈ জানুয়ারী, ১৪৪৭ : 





অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের ফলে ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীগুলির উন্নতিতে কে বাধার হি 
হইয়াছে তাহার প্রতিও মিঃ আনসারীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে বিঃ রাত তুলেন নাই। হিঃ 
আনসারীও বিশেষ সহাস্বভূতির সহিত সিঃ এস, সি, 

রায় প্রভৃতি বিতির্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের 
বক্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা প্িরাছে। 

' ভারতীয় বীযা-প্রতিটানসবূহের, পক্ষ হইতে 
মিঃ এস, সি, রার ৰে সকল ..বুক্তি উত্থাপন 


করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে হয় 
যে, ভারতীয় বীমা কৌম্পানীগুলিকে টাক! খাটানো. 


সম্পর্কে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়াই বাছুনীর। 
গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে দাদনের টাকার শতকর। 
৫৫ ভাগ খাটাইতেই হইবে-_এই ব্যবস্থার সংশোধন 
করা কর্থব্য। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিদেশী 
কোম্পানীর সুবিধা হয়, বর্তমানে এমন কোন ব্যাবস্থা 
বহাল রাখা মধ্যকালীন, গবর্ণমেপ্ট বাছনীয় বলিয়া 
মনে করিতে পারেন নাঁ। বিঃ এস, পি, মায়ের 
সভায় একজন বীমা-বিশেষজ্ঞ 
কোম্পানীগুলির আসর বিপদ সম্পর্কে বে সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন, নধ্যকাদীন পবর্ণমেন্ট তাহা 
লক্ষ্য করিয়া বীষা আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন 
করিবেন বলিয়াই আমরা. আশা কৰি। 


পাটের বর্তমান ঘর বঙ্গার রাখার চে 


পরবর্তী পাটের চাব কি পরিমাণ হওয়া উচিত, 
ইহা। লইয়া চটকল-মালিক ও বাঙ্গলা৷ সরকারের 
অধ্যে বততেদ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । চটকল- 
মালিকদের সতে পাটগ্গাত ব্রব্যের চাহিদা! বিষেচনা 
করিলে দশ আনার ফম+-জমিতে পাট বুনিলে 
পাটশিল্প গুরুতরভাবে ক্ষতিপ্রস্ত হইবে। পক্ষান্তরে, 
কুষকদের . স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাজল! 
সরফার ও অন্তান্ক অনেকে বলিতেছেন বে, ছয় 


ভারতীয় বীমা - 


সী 


খান্ভশস্তের জন্ভ অধিক জবি রাখার যুত্তিজ্ উক্ত . 


মতকে সমর্থন করে। বাঙ্গল! সরকার কি-''লিদ্ধান্ধ 


গ্রহণ করিয়াছেন, জানা বায় নাই । তবে মাকামাষিা 


রফা করিয়া তাহারা আট আনা জমিতে পাট 
বুনিতে দিতে রাজী হইয়াছেন বলির শ্রনা 
ধাইতেছে। একটা সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বানায়, 
বাণিজ্য-সচিব মিঃ সামহদ্দীন আহাঙ্মদ বদিক্কাছেন, 
যে, পাট বুনা হইতে আর্ত .করির্না . পাট বিক্রন্ 
পৰ্য্যন্ত তবিস্যুতে সমস্ত ক্ষেত্রে পাট সম্পর্কে কঠোর 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে বলিয়াই . 


গবরণমেন্ট স্থির করিয়াছেন.।.. পাটের, মূল্য নিয় 
ব্যবস্থা তুলিয়া: দেওয়ায় পাটচাৰী কতটা লাভবান 
হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া যিঃ নায়হুদন 


আহন্মদ বলিয়াছেন, যে, পাটের বর্তমান দর জায় 


রাখিবার জন্তই তীহারা চেষ্টা করিবেন 
আর্জেপ্টাইন পাট ও থান্তশন্ত, চুক্তি অপিনান্দেলর 
বলে কে্জীয় গবর্ণমে্ট চট দখল করাতে: বু 
পাটজাত মাল বাহির করিতে মিলমালিকের৷ বাধ্য 
হইয়াছেন, এবং উদ্ছার ফলে পাটের দর হ্াদের, 
সম্ভাবনা. কনিয়াছে--একখাও মিঃ সামনুক্ধীন 
আহম্মদ বলিয়াছেন বিঃ পানমুদ্দীল আঁছদ্ছ, 
যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি খুবই ভান বন্ধা, 
কিন্ত “শুধু কথায় চিড়ে তিজে ন1।” 'পাটচাত. 
নিরন্রণ সম্পর্কে মিলনালিকদের চাপে পড়িল 
এত শীত্ব ভুলিয়া! পিয়াছে বলিয়া আসাদের ফনে, 
হর না। এইবারও তাঁহারা কতটা দৃঢ়তার পরিচয় 


দিতে পারিবেন, তাহা বল! যাইতেছে না কেঙ্গীয় . 
গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্বেও বাঙ্গল! সরকার, 
পাটের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রদ করার ব্যাপারে ; 
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'ছর্থিক জগৎ 








সা 


সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলার বাণিক্য- 
সচিব পর্ব করিয়াছেন, কিন্তু পাটের ন্যুনতষ দর 
কাঁধিরা না দিষার কারণ কি_-তাছা! তিনি একবারও 
বলেন নাই। পাটচাব নিয়ন্ত্রণের দারা আগামী 
নারেও সম্ভবতঃ পাটের দর কতকটা বজায় রাখা 
'চঙ্গিৰে, কিন্তু চিরকাল: কখনই চলিবে না। 
এত্বদ্যতীত পাটের দর চড়া থাকিলে পাটচাবীরা 
কিছুটা -লাতবান হুইলেও প্রধানতঃ লাতবান হুইবে” 


"অর্ঘশাদী ফড়িয়ারা। পাটচাষীরা যাহাতে পাট - 


বক্লিয়া ৰাখিতে পারে এবং চড়া দরে সমবায় সমিতি 


প্রভৃতির মারফৎ বিক্রপ্প করিতে পারে, তাহার - 
কোন ব্যবস্থাই এ যাবৎ করা হয় লাই। সম্প্রতি 


পাটের যে দয বাড়িয়াছে তাহার সুষ্ষল প্রধানতঃ- 
ফড়িয়ার। ভোগ করিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ - 
নাই । ' কাছেই মিঃ শামসুদ্দীন যে উল্লাস ' ও 
স্হক্কার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শোতনীয হয় 


নাই। পাটের ব্যাপারে বিদেশী মিলমালিকদের - 


-এক্কচেটিয়া আধিপত্য লোপ করিবার এবং বাঙলার 
-পাটচাষীদের প্রকৃত উন্নভিবিধানের অগ্ত বাঙ্গলা 


সরকার কাজে কি করিতেছেন, তাহাই জনসাধারপ , 


দেখিতে চায়। বড় বড বুলি ও লম্ব! লব| পরিকল্পনা 
ক্িড়াইয়া আভিকার দিনে জনসাধারণকে আর 


ভুনাইয়া রাখ!' যায় 'না। যিঃসামস্থদ্দীন আহম্মঘ 


ইহা স্বরণ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই 
আমর! সুখী হইব। 
| কলিকাতা ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশন 
ক্রয়ের কথ৷ 
বাঙলা, সরকার ১৯৫০ 
ইনেকটটিক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রায় ২৫ কোটি 
টাক! দিয়! ক্রয় করিবার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতা! 
'ইলেকউক্‌ সাপ্লাই কর্পোরেশন ক্র করা সম্পর্কে ' 
শীর্ঘকাদ। যাবৎ আলোচনা চলিতেছে । ইছা 
লইয়া নানারপ জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছিন। 
বাঙ্গন! সরকার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিলে 
-ছন্পনা-কল্পনার অবসান হইবে, সন্দেহ নাই। 
নগদ ২৫ কোটি টাকা দিয়া ইলেকটট্রক্‌ সাপ্লাই 
কর্পোরেশন ক্রয় করিলে বাঙ্গল! সরকারের কোন 
ক্ষতি হইবার কারণ লাই, বাপিক্য-সচিব মিঃ 
শায়জন্দীন আহন্ষদ একথাও বলিয়াছেন। মিঃ 
সামসুদ্দীন বলিয়াছেন যে, খণ করিয়া টাকা সংগ্রহ 
করা হইবে এবং বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা সুদ 
দিয়াও: ৩০ লক্ষ টাকা লাভ থাকিবে । মিঃ 
সামনু্দীনের হিসাব কতটা নিভু তাহা আমরা 
বলিতে পারি না, তবে খাপ করিয়া টাকা সংগ্রহ 
কনিলেও বাঙলা সরকার ক্ষতি বা দেনাদায় গ্রস্ত 
হইবেন ;বলিয়া আমরাও মনে করি না| অবস্ত, 
শুধু আমনের মোটা অঙ্ক দেখিয়া অতিরিক্ত উল্লাস 
প্রকাশ করিলে বালা সরকার ভুল করিবেন। 
প্রথমতঃ, বর্তমানে বিদেশী মালিকরা যতটা দক্ষতা 
৪ নিপুশতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন, 
বাঙ্গলা সরকার ততটা বা ততোধিক দক্ষতা ও 
নিপুণতার পরিচয় না দিতে পারিলে লাভের অঙ্ক 
বজায় 'রাখা কঠিন হইবে। বাঙ্গলা সরকারের 
সাম্প্রদায়িক যনোভাব, . শ্বজনগ্রীতি এবং 
অনসাধারণের প্রতি ওঁদাসীন্ের যেরূপ পরিচয় 
আম এ যাবৎ, পাইয়াছি, তাহাতে এ.;বিষয়ে 


সনে ৰুলিকাতা .' 





আমাদের বিশেষ আশঙ্কা রহিরাছে। বিতীন্বভঃ, 
২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ কর! বর্তমান অবস্থায় কঠিন 
না হইলেও ওঁ পরিমাণ টাক! বিষেষী কোম্পানীকে 


.দেওয়] উচিত কি না, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা 


করা প্রয়োঞ্জন। লাভের আশা উন্প-বলিরাই 
বিদেশী কোম্পানীকে অনদাধারণের আর্য হইতে 

মোটা টাক দিতে হুইবে, এমন কথ! কেহই সঙ্গত 
বলিদ্না মনে করিবেন সা । " টি 
; বাঙ্গল সরকার উল্লিখিভ বিষয়গুলি বিবেচলা' 

করিলে সুফল হইতে পারে। বাঙ্গলা সরকারের 

সিদ্ধান্তের আমরা আদৌ বিরোধী নছি। বিদেশ 

কোম্পানীর ছাতে দেশের কোন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ. 
করিয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রাখবার আমরা 

পক্ষপাতী নই। মিঃ কেলী বখন গবর্ণর ছিলেন 

তখন বাদল! সরকার ও ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের 

মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল ভদম্রধায়ী ১৯৫০ সনের 

১ল! জাছয়ারী তাৰিখে বাঙ্গলা দরকার সমগ্র 

প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিতে পারিবেন, কিন্তু ই ভারিখে 
ক্রয় করা না হইলে বালা সরকার ২০ বৎসরের 

পূৰ্বেৰ আর ইলেকট্রিক কর্পোরেশন ক্রয়. করিভে 

পারিবেন না। চুক্তির এই নর্ত্ত বিবেচনা করিলে 

১৯৫০ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইলেকট্রিক 

কর্পোরেশন ক্রয় করাই বাঞ্গল! সরকারের পক্ষে 

সুবিধাজনক । 

কষিভূমিব্যবনথা সারে বালন। 
' দরকার 


ব্যাপক আকার ধারণ করায় জমির উপর প্রধানতঃ 
বা কিছুটা পরিমাশে নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত শ্রেদী 
বিশেষ উদ্বিপ্ হইয়া উঠিয়াছেন। আন্দোলনের 
ফলে নানাস্থানে পুলিশের সহিত তাপচাধীদের 
সঙ্র্ধ হওয়ায় গবর্ণমেপ্টও -বিচন্িত হইয়াছেন। 
বাঙগলা দেশে ভূমিহীন ক্ৃংকের সংখ্যা অত্যবিক 


বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই প্রধানভঃ ভে-ভাগ্গা বা অমুক্ূপ 


আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সমস্তার 
সমাধানের অন্য বাজলা সরকার নাকি আগামী 
বাজেট অধিবেশনে ছুইটি বিল আলিবেন বলিয়া! 


হেড অফিস--স্পিভলগু, 
টেলি :-SHILLBANK 
ফ্ষোন ঃ শিলং--১৬৬ 


এস্‌, দত্ত, বি-কষ, আর-এ 
জেনারেল ম্যানেজার । 





সংখ্যা বৃদ্ধি 'পাইবে, 


" শিলচর শাখা খোলা 8 ! 






রে্িষ্টার্ড অফিস $ ১০, ওল্ড পো অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা. | 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ ও লিল এ কশ্কোৎং 


সর্বত্র সম্জান্তশালী কন্থা আবশ্যক ৷ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্ত লিখুন। 





৮২১৩ 





স্থির ৰরিয্নাছেন। একট বিলে তে-তাগার 'হা' 
ভাগচাধীর হৃই-তৃতীয়াংশ 'কপল লীতের অধিকার' 
স্বীকার করা হইবে, তবে বেক্ষেজে' জমির মানিক" 
ভাগচাধীকে বীন, লাঙ্গল, প্রভৃতি সরবরাছ? 
করিবেন, সেক্ষেত্রে মালিকের ফলের অনীশ 
পাইবার অধিকার খাকি বে: 
বাঙ্গলা সরকার জমিদারী প্রথা লোপে্গ থৱ 
যে বিল আনিতেছেন তাহার মধ্যেই বর্গ বাঁ 
ভাগচাষীদের সম্পর্কে উল্লিখিত ৰিৰ্য়গুল্গি থাকিবে 
ইহাই আমরা জানিতাম, এখন দেখা যাইতেছে, 
বাঙ্গলা সরকার পূৰ্ব্াছেই তে-তাগা সম্পর্কে আইন, 
প্রণয়ন করিয়া! কেপিতে চাহিতেছেন। কৃষকদের 
জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির আমরা পক্ষপাঁতী। 
শিল্পোন্নতির দ্বারা জমির উপর চাপ ' হাম 
করিতে না পারিলে সমগ্রতাবে দেশের, 
আর্থিক উন্নতিসাধন সম্তৰ হইবে না, ইহাও আৰ! ' 
বিশ্বাস করি। তে-তার্গ৷ আন্দোলনকে এই দিক, 
দিয়াই বিচার করিতে হইৰে। বাঙলা দেখে” 
শিলোরতির অভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড়া. 
অংশ এখনও পর্যন্ত অমির উপর নির্ভরশীল হই? 
বছিয়াছে। ' বর্ীচাষীদের তে-তাপাৰ দাবী স্বীকার রি 
করিলে বর্মাচাষী বা ভাপচাষীধের আীবনযাক্ৰ " 
মান নিশ্চয়ই কিছুটা উন্নত হইবে ; কিন্তু সঙ্গে সে 
বব্যধিত শ্রেণীর যে' অংশ জমির উপর নির্ভরধ্বীদ, ' 
ভাভাদের জীবনযাত্রীর যান অবনত হুইৰে। ' এই 


' কারণেই মধ্যবিভশ্রেধী তে-তাগা আন্দোলনের ' 
চির চিত EA CHE 


যৌক্তিকতা যানিয়া লইক়্াও উহা "সমর্থন করিতে ” 


' উন্নত হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের শরীবদ্ধি হই 


শিক্ষার প্রসারের ফলে: শিক্ষা প্রতিঠানসনৃষেৰ ' 
ডাঁক্তার-কবিরাজের ' চাচি ' 
বাড়িবে, এ বিষয়ে ' সন্দেহ নাই'।' বধ্যবিত্তশ্রেণীর' " 
একটি বড় অংশ ইহার ফলে' উপকৃত হইবেন শ্রবধ' ৷ 
তাহাদের জীবনযাত্রার মান অবনত হইবার * 
আশঙ্কাও থাকিবে না। এই কারশে কেন '' 
অিদারী-প্রথা লোপের পক্ষপাতী 'এবং আম" 
সর্বান্তঃকরণে উহ! সমর্থন করি। ' কিন্তু তে-ভার্গা '' 





শিং ব্যাক্ধিং কণোরেশন, লিও. : 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ -১৫নং ক্লাইভ | 
রে HE MNES eR 






£ ক্যাল--৩৭৯৮ ১ ৮:৯০ 
ও নগরী (জলাহ) - } 














ঘি 


. শ্রকাশ। 


| 


কষা 


উইং. 


আর্থিক জগৎ 


[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭: 





‘আন্দোলনের ম্যকালীন ব্)বস্থারপে যদি শুব ্মাৎ - 


একটি আইন প্রণয়ন . বরা যায়, তাহা হইলে 


. বধ্যবিস্ত শ্রেণীর যে ‘অংশ গধানতঃ জমির উপর 


নির্ভরশীল এবং ভাগচাষীদের দ্বারা জমি চাঁধ করান, 
তাহাদের অবস্থা কি দাড়াইৰে ভাহা- বিশেষভাবে 
বিবেচনা করা কর্তব্য ॥. আবাদের মলে হয় যে, 
বর্তমানে যদি ভাগচাৰীদের সম্পর্কে কোন আইন 
করা হয়, তাহা হইলে ভাছাতে বধ্যবিস্তশ্রেণীর জনত 
বিশেষ রক্ষা-কবচের, ব্যবস্থা থাকা উচিত। 
জমির পরিষাণ একশত বা পঞ্চাশ বিধার 
কয় হইলে ভাগচাষীরা হুই-তৃতীযংশ ফসলের 
পরিবর্তে বিশ! পিছু বা একর পিছু অর্ধাংশের 
কিছু বেশী কমল পাইবে এইরপ ব্যবস্থা হইলে 
ভাগচাবীদের দ্বারা বধ্যবিত্ত শ্রেমর বে অংশ 
সাহাদের জমি চায করান, তাহাদের স্বার্থ 
কিছুটা পরিষাণে সংরক্গিত হইতে পারে। আমর! 
এই বিষয়টার গ্ুভি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আবর্ধণ 


করিতেছি । 


বাজল! সরকার ভূমিহীন কৃষক, কর্মহীন লোক 
i) ‘ভাগচাষীদের মধ্যে স্ববিবোগ্য পতিত জমি বিলি 
. ্বরিবার উদ্দেষ্তে গবর্ণনেণ্টের পক্ষ হইতে পতিত 
অমি ক্রয়ের জন্ভ একটা বিল আনিবেন বলিয়া 
এই বিল আনীত হইলে আসরা 
সর্কান্তকরণে নমর্থল কৃরিৰ, কিন্তু তাহার পূর্বে 
আসর একটা সতর্কবানী উচ্চারণ কর] কর্তব্য বলিয়া 
সনে করি) সাম্প্রদারিক বিঘেববুদ্ধি এখনও অতি 
শ্বল্। লীগ মহ্িসভার আচরণও সন্দেহানীত 
নহে কাজেই এই বিলে বদি পূর্ষৰদের ভূমিহীন. 
সুসল্নান কৃষকদের পশ্চিমবঙ্গে” আমদানী করার - 


যোগ দেওয়া হয় তাহা: হইলে বিলের গুড় . 


উদ্দে্তই ব্যর্থ হুইয়। . যাইবে) কৃষিযোগ্য পতিত, . 
অমির.অধিকাশে্ৰে পৃল্চিৰৰদে অৰম্থিত, ব্হাও লক্ষ্য; 
‘করিবার যত ।, বর্তমানে জেলার ভিত্তিতে পতিত, 
জমি ক্রয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা কমিজেহ ভাল হবে 
বনিযু। আষরা মনে করি, . এই.সজে-আমরা ইহাও 
বলিতে চাই .ষে এইকপ' খণ্ড খণ্ড ভাবে কৃষি- - 
ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়াস না করিয়া-জমিদারী- 
প্রথা নোপসহ ব্যাপক সংস্কারের দিকে মন দিলেই- 
বান! সরকার হুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন” "7 
ন-সঙ্কট সয়াধানে সরকারী উদ্যোগ 
fl ভারতের বহ্-সঙ্ষট সম্পর্কে আলোচনার জম 
সমপ্রতি কেন্ত্রীয় সরকারের, নেতৃত্বে নূতন দিল্লীতে 
ৰি প্রদেশ :ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদের এক 
হ্মলন হুইয়। গিয়াছে ।:.'তারত সরকারের:শিল্প ও. 
নালা সরবরাহ সচিব ভাঃ আন নাখাই ওঁ সম্মেলনে 
সর্ঠাপতিত্ব কন্েন। যুদ্ধের পরে নানা কারণে 
দেশের কাপড়ের কলসমূহ্কস উৎপাদনের পরিমাণ 
হায় গাইতেছে। কলের সাণ্ডাহিক কাধ্যকাল 
খর্ব করার ফলেই উৎপল বাৎস3িক ৭৭ কে 
গজ পরিমাণে মিরা পিয়াছে। উহাতে এদেশে 
নাখাপিছু বস্ত্র বরাদ্দ বর্তমানের চেয়ে আরও কিছু 


হ্রাস করা নিতান্ত অপরিহীধ্য হইর! দাড়াইয়াছে |. 
বঙ্জের বর্তমান | ' 

অর্জাব কাটাইস্তা উঠিঘে হইবো এদেশে উহার ' 
~ উৎপাদন বাড়াহবার ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 
সম্মেলন তিন দল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া 
-রূছের কাভ যথাসন্ভব . সম্জখারিত |... ... 


বলিয়া এ সম্মেলন মনে 'করেন । 


করিবারই নির্দেশ দিয়াছেন। ভবে তিন দল 
শ্রমিক দিয়া বেশী সময় কাছ চালাইবার আন্ত 
জুপারিশ করা হইলেও মাথাপিছু সাণ্যাহিফ, কাজের 
সময় বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্মেলন 'আপাততঃ কিছু দ্থির 
করিতে পারেন লাই। কারখান! আইনের বিধান 
শিথিল করিয়া এ বিষয়ে বর্শধারা প্রসারের কোন 
হুব্যবস্থা করা বায় কিনা। ভারত সরকারের ষ্যাণ্ডিং 
দেবর কমিটির উপরই, তাহা' বিবেচনা. করিয়! 
দেখিবার তার দেওয়া হইয়াছে। ' সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থায় যে দরে এদেশে কাপল বিক্রয় হইতেছে, 
তাহা বাস্তবিকপক্ষে ভাষ্য ও সঙ্গত কিনা, সে 
বিষয়ে জনসাধারণের দিক হইতে ও কল-মালিকদের 
দিক হইতে প্রশ্ন উঠিয়াছে। বনজ ও সুতার / 
ভাষ্য মূল্য কি হওয়া উচিত, তাঁহা নির্ধারণ করিবার 
অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিবার 
কথা বিবেচনা করিভেছেন। সেই ঝমিটির' 
সুপারিশ না পাওয়া পথ্যন্ত' বন্ধ ও ভার বর্তমান 
যুল্য সম্পর্কে কোন পুনর্বিবেচনা করা হুইবে না 
বলিয়া সম্মেলন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সয়কার 
ৰক্তে উৎপাদন ও বপ্টন নিয়ম্রপের জঙ্ক যে টেক্স 
টাইল কদ্‌ছ্রোল বোর্ড গঠন করিয়াছেন, তাহাতে 
এদেশের  বজ্জব্যবহারকারীদের উপযুজ সংখ্যক 
প্রতিনিধি লও হয় নাই বলিয়া উপরোক্ত সম্মেলনে 
কয়েৰঞজন প্রতিনিধি অভিযোগ উত্থাপন করেন। 
ৰস্তক্রেতাদের স্বার্থ যাহাতে টেক্সটাইল কন্ট্রোল 
বোর্ড উপেক্ষা করিতে ন! পারেন, সেঅস্ত বেশ 
সংখ্যার - অনসাধারণের গ্রতিনিষিস্থানীয় লো 
লইয়া! উদ্ভু বোর্ডটিকে তাহার] পুনর্গঠন করার 


, ছ্বাবী)জানান। . 
“যুদ্ধের সময়ে এদেশে নানা কারণে ৰহ-গঙ্কট 


দেখা দিয়াছিল। লোকে মনে করিয়াছিল, যুদ্ধ 


হুণণী ব্যান্ধ লিঃ 





(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত), 


( affiliated ) 

৪৩, নর্থতলা ধ্রীট, কলিবাতা | 
ফোনঃ ক্যাল--২২৬০ (৩ লাইন) 
ফি সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ 
কার্য করা হয়। 

: আর, এম, গোস্বামী : 
চীফ "একাউন্ট্যান্ট. 
ডি, এন, মুখাজ্জী এম-এস-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


Canned 


ইনসেওৱেন্স কোং হিঃ 





মিচিস্বা গেলে এই সঙ্কট দূরীভূত হইতে কিল 
হইবে না। কিন্তু মিল-মালিকদের কারসাজি ও" 
টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের গাফিলতির জন্ম বর্জ” 
সঙ্কট যুদ্ধের পরে আরও জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে? 
মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট- এতদিন এই সমন্তা সম্পর্কে 
তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নাই।” সম্প্রতি 
তাহার! বিভির প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদের 
এক ‘সম্মেলন আহ্বান করায় অচিরে বন্ত্র-সমন্তা 
সমাধানের সুপরিকল্পিত -বিধিব্যবস্থা অবলব্বিত 
হুইবে.বলিয়া আশা কর! পিয়াছিল। কিন্তু যেরূপ 


ষামুলী- নীতিতে ওঁ সম্মেলনের কাজ পির্বা্ - 


যাইবে বলিয়া মনে করা যায় না। মির্ম-- 
মালিকরা লাভের কারসাজি হইতে মোটা কাপড়ের 
উৎপাদন হাস করিস্না মিহি কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে জোর দিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে।- 
সম্মেলন সে সম্পর্কে কোন প্রতিফারোপায় নির্ভায়ণ- 
করিতে পারেন নাই। কাপড়ের ষ্কায্য মুল: 
নির্ণয়ের এশ তাহারা ভবিষ্যৎ বিচার-বিবেচলার জন্য" 
ফেলিয়া বাখিয়াছেন। অন্সাধারণের স্বার্থের দিকে 
চাহিয়! টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড পুনর্গঠনের যে 
দাবী উঠিয়াছিল, তৎসম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই তাছার! 
গ্রহণ কয়েন নাই। বস্তরের উৎপাদন বৃদ্ধির জঙ্ত 
তিনদল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাপড়ের কলের 
কাজ সম্প্রসারণ করিবার কথা তাহার] বলিয়াছেন 
সত্য, কিন্ত অবিলম্বে এই নীতিতে কাজ সুরু 
ফরিবার ফোন বাস্তব-পরিকল্পন! বা নির্দেশ তাহারা ' 
উপস্থিত করেন নাই। অস্ত কোন উপায় না 
দেখিয়া; নিতান্ত অসহাঁয়ভাবে তাহার] বস্ত্রের বাথ 
পিছু বরাদ্দ হাস সম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়াছেন,।, বস্ত্র 
সঙ্কট সমাধান সম্পর্কে ইহার চেয়ে কার্ধ্যররী : 
ুব্যবস্থা। নুতন মধ্যবর্তী সরকারের নিকট জনসাধারণ 
আশা করিতে পারে নাকি? 


আস 


উস্লিওরেন্স কোম্পানি লিমিট. 
এমং, কাউন্দিন্ হাউজ 8৯. 
ফোন £ ক্যাল £ €৭২৪ ' ক 
ভারতের সর্ক্বত্র ও ভারতের বাহিরে বাঞ্চ অর্গানাই- 
: জেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্তমান] - ২৬ 








॥ 


ক বাঙালী ব্যাক্কের শাখাবিস্তার, 








, ৰাঙলা দেশের ব্যাঙ্কগুলির শাখাবিস্ঞার প্রণালী 
বর্তমান:যময়ে এক ধরণের অবস্ঞামিশ্রিত উপহাসের 
বস্ত-হইয়া দীড়াইয়াছে। অন্চিত শাখাবিস্তারের 
দ্বারা'ব্যাঙ্কগুলির . লাভ তে! কিছুই হইতেছে না, 
বরঞ্চ এই অতিরিক্ত শাখাবিস্তারই তাহাদের 
সম্চটদশার বিশেষ হেতু, নানা দিক্‌ হইতে এই 
ধারণার প্রতিধ্বনি. শুনিতে পাই। এই ধারণার 
মধ্যেযে বিন্নুমাত্রও সত্য নাই, এমন কথা বলা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয়।, কিন্তু একটু. গভীরভাবে 
চিন্তা করিয়া দেখিলে এই ধারণাটি যে যুলতঃ 

ক, তাহাতে সন্দেহ থাকে লা। আমাদের 
মনে হয় যে, এই ধারণার: মধ্যে প্রকৃত সত্য অতি 
অল্প; কার্্যকারণ বিচার করিলে তাহার সামান্তই 
অবশিষ্ট থাকে। কী কারণে ব্যাঙ্কের শাখা- 
বিস্তারের প্রয়োজন হয়' এবং শাখাবিস্তার হারা 
ব্যাঞ্চের কোন্‌ স্বার্থ সাধিত হয়, সে সঙ্বন্ধে 
্রস্পধক্পে চিত্তা না করিয়া, অতিরিক্ত শাখা- 
বিস্তারই বাঙালী৷ ব্যাঙ্কের: সর্বনাশের, মূল, এরূপ, 
ধারণা পোষণ করা অযৌক্তিক | অবস্ত, অবিবেচনা- 
প্রত শাখাস্থাপনের। দ্বারা. কোলো। বিশেষ৷ প্রতিষ্ঠান 
হয়তো নিজের ক্ষতিসাধন করিতে পারে ; কিংবা 
নুতন শাখা সংস্থাপনের পরে যদি কোনো কারণে 
সেই শাখার কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহ] 
হইলেও ব্যাঙ্কের ক্ষতি হওয়া সম্ভব৷ কিন্তু ইহা 
‘হইতে এ বা প্রমাণিত হয় না যে, সাধারণ ক্ষেত্রে 
শাখাবিদ্তার ব্যাক্ষিং প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অকল্যাণ 


ৰূর। এরূপ একটি ভিত্তিহীন ধারণার হৃ্ি কিরূপে, 


হইল, পরে আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা 
করিব? কিন্তু প্রথমে ব্যাক্ষ ও তাহার শাখাবিস্তার 
সম্বন্থে কিছু সাধারণ তথ্য আলোচনা ক্রিয়] লওয়া 
গুয়োলন | ৮. 

একথা! সর্বদাই মনে রাখা ভালো যে, অগ্ভান্ 
ব্যবসার মতো ,ব্যাঙ্কিংও : একটা ব্যবসামাত্র। 


ব্যাঞ্ষিংকে এই হিসাবে অন্ত ব্যবসা হইতে পৃথক্‌ ', 


বলা চলে যে, এখানে অর্থই একমাত্র পণ্য, ইহ] 
ভিন্ন অ্য কোনে! দ্বিতীয় পণ্য নাই। টাকাকড়ির 
লেনদদেনই ব্যাক্কিং ব্যবসার বিশেষত্ব। কিন্তু 
ব্যাং . ব্যবসার সহিত - অস্ত ব্যবসার সাদৃষ্ঠও 
যথেই। এইরূপ একটি সাদৃস্ত লক্ষ্য করা আমাদের 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । সাধারণতঃ প্রায় প্রত্যেক 
শিল্পেই উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়পড়তা 
উৎপাদণ-ব্যয় কমিতে আরম্ভ করে। মনে বরা 
যাউক, একটি চিকুমীর কারথানায় দৈনিক দুই শত 
চিরণী প্রস্তত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটির 
উৎপাদনের খরচ গড়ে হুই টাকা। এখন যদি এই 
কারখানার পরিসর বৃদ্ধি কর! সম্ভব হয় এবং প্রত্যহ 
পাঁচ শত চিরুণী উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! যায়, 
তাবে সাধারণতঃ প্রতি চিরুণীর উৎপাধন-ব্যয ছুহ 
টাকার চেয়ে কম হইবে।' এই সাধারণ নিয়ম 


প্রায় সকল শিল্পের বেলায়ই প্রযোজ্য । ব্যাঞ্কিংঞ 


ব্যবসাও এই নিয়মের অধীন। ব্যাঙ্কের ব্যবসা, 
অর্থাৎ 1কড়ির লেনদেন, পরিমাপে যতই 


বাড়িয়া যাইবে, ব্যাঙ্কের গড়পড়তা ব্যয়ের অংক ! 


ততই কমিয়। আলিবে। ব্যাঙ্ক তাহার শাখা- 
বিস্তারের সকার] এই টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যবসাকে 
৩ 


প্রসারিত রুরিতেই চায়। ইহাতে একদিকে যেমন 
ব্যাঙ্কের খরচ কমিয়া লাভ বাড়ে, অন্ত দিকে ইহ! 
ব্যাঞ্চের গড়পড়তা খরচ.কমাইয়! সাধারণের শ্বার্থও 
পোষণ করে। 


প্রশ্ন হইতে পারে যে, এরই কেনে অবস্থিত 


থাকিয়া, কি ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যবসার পরিমাণ 
বাড়ানো নিতাস্তই অসম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হইতে পারে যে, শাখাস্থাপনের দরুণ ব্যয় বৃদ্ধি ন! 
করিয়া, কোনে! - বিশেষ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া 
ব্যবসার পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করাই সমীচীন। 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক. কেন্দ্রেই 
ব্যাক্ককে অস্ত ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 
ব্যবসা করিতে হয়। এই প্রতিযোগিতার 
পরিবেশে কোনো বিশেষ ব্যাক্কের পক্ষে একটি 
মাত্র কেনে, আবদ্ধ থাকিয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করা নিতান্তই অসম্ভব. দেশের, তির ভিন্ন শিল্প 


ও বাণিজ্য-কেন্ত্রে একাধিক শাখা স্থাপন , করিয়া ' 


এবং প্রত্যেকটি শাখাকে সেই. কেন্দ্র বৈশিষ্ট্য 
নি, করিয়াই ব্যাঙ্ক স্থায়ী সাফল্য লাভ 
করিতে পারে। অন্তথায় বর্তধান যুগে ব্যাঙ্কের 
পক্ষে উপযুক্ত পর্মাশে কার্যকরী মুলধন, সংগ্রহ 
করা যেমন অসম্ভব, তেমনই অসম্ভব টাকা 
খাটাইবার উপযুক্ত সুযোগের সৃষ্টি করা:। বর্তমান 
পরিবেশের মধ্যে ব্যান্ককে প্রসারিত করিবার অর্থই 


হইল নুতন নূতন শাখা সংযোজন'। ‘কোনো 
বিশেষ কেন্দ্রে আবদ্ধ শাখাবিহীন ব্যাঙ্ক পূর্ণ 
পরিপতির'আমর্শ ফুইতে বহ ঘুরে অবস্থিত । * | 


শাথাবিস্তারের, হারা ব্যান্কিং প্রতিষ্ঠানের 
প্রসারের, মধ্যে, আরও কয়েকটি বিশেষত্ব লা 
করা.যাইতে পারে, কোনো ব্যাঞ্চিং প্রতিষ্ঠানকে 
যদি, একটিমাত্র, কেন্দ্রে, আবন্ধ. থাকিয়া বাড়িতে 
বলা.হ্য়, তাহা,হইলে, কেবল, যে, প্রতিযোগিতার 
দররুণই তাহার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইবে, এমন নয়,; 
ব্যাঞ্চের পরিচালনকার্যও কঠিনতর হইয়া, উঠিবে,। 
শাখাবিস্তারের দ্বারা ব্যাঙ্ক তাহার পরিচালনা 
ব্যাপারকে কেন্দ্রীয় দণ্তর ও শাখানদগুরের ম্খ্যে 
হুষঠুরূপে, বণ্টন .করিয়া লইতে পারে। কেবল 
তাহাই নয়:। শাখ] দপ্তরের মারফতে মূলধনের , 


'ব্যবহারও, অধিকতর ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে। মনে 


করা... যাউক, ব্যাক্ষের কেন্দ্রীয়, দপ্তরে মূলখনের' 
চাহিদা বসস্তকালে ও বর্ষারালে বাড়িয়া! যায়, 
কিন্তু গ্ীগ্প ও..শরংকালে যূল্ধনের, একটা অংশ 
অল্প সুদে, খাঁটাইতে হয়) এয়ন অবস্থায় যদি, অস্ত 
একটি কেন্জে নূলধনের চাহিদা, গ্রীণ ও শ্রংকালে. 
বাড়িতে, দেখা যায়, তাহা হইলে সেই কেনে শাথ)- 
স্থাপনেন দ্বার! ব্যাঙ্ক তাহার মুপধনকে বেনী লাতে 
খাটাইয় লইতে পারে ।. এই উপায়ে শুধু বে. 


খপদাননীতির হুত্রে ব্যাঙ্চের লাভ বাড়ে, তাহাই 


খিদে নিয়ে কেউ কখলে! ভালে! কাল কক্ষত পারে ন1। পেট ভবে খেতে পেলেই ভবে কর্মীদের (কাজে উৎসাহ আসে, 
ফাস্সও হয় ভুলো) কারখ্যনার কলকন। চালু রাখতে যেমন ভেল-কয়লার প্রয়োজন, শ্রমিকদেব কর্মক্ষম ব্রাথতে 
। হলেও তেমনি ভাদেব খ্ানয়া-পন্থাত্র বাবস্থা গ্রস্থোজন। ভালো, একটি ফ্যালটান কারখানা আধুনিক লাজসজ্জার 
মত্যেই একটি অপরিহার্য অঙ্গ । ক্যানটানস্িলোকে সব সময় বেশ ভক্তকে বৃকৃষঝকে রাখ) এবং সে গুলোতে ভালো৷ . 
আলো হাওস্পর বাবস্থা করা বিশেষ করে কাব) খাবার যাতে বেশ উপাদেয় ও পুষ্টিকর হয় অথচ সেই সঙ্গে ' 
সস্তাও হয় সেদিকে নঙ্খর রাখতে হবে, কেন না সাধারণ কষ্যদের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে ভালো-খাবার কেনা সন্তব 
নয়) আর এই সঙ্গে ক্যালটনে প্রচুর ভালো চায়ের ব্যবস্কা রাখা চাই, কারণ চা যব দেশে নব শ্রেণীর ক্ষীদেরই - 
শ্রিয়। ক্যানটীন চাজচনো। সন্ধে যার বেশ অভিজ্ঞত/ আছে তেমন একজনের হাঁতে এ কাজটা ভার ছেড়ে দিন, 
দেখবেন দুপদিনেই কারখাবার হায় গেছে বদলে, খুশি যনে কর্মীরা কাজে লেগে গেছে, তাদের উৎসাহ উদ্ভষের 
অতাব আর এভটুকুও নেই । অই ক্যানটানের ব্যবস্থায় কারখানায় মালিকরা শেষ পর্যক লাভবানই হয়ে থাকেন & 


আপনাৰ সাম খ বিকান৷ কিয়ে'কহিশস্যর কর উদ্িরা) ইন্ডিষ্যন 


ইত্িাম টা বার্ষেট এল্পপ্যামশস বোর্ড ক্যাদটিন সন্বান্ধ 'কনেকট, |: 
পুন্থিক] প্রকাশ ফ্ছেম।। বিনাৰুল্যে এই পৃষ্কিকাগুলো গ্েতে হলে _ 
মী মাকে এরশ্যান্পন বোর্ড, ১০১ ক্রাইছ। স্টাঁট, বলকান! 


এই ঠিকানায় পত্র লিখুন |. আপনার নাস আঙাছের তালিকার লিখে রাখা হব এবং যেখাতনয়ে পৃদ্ধিাফলো। আপনাকে পাঠিযে দেবর হবে। |; ' 


পে 





৮২৪ 





লঙ্। যেহেতু একই প্রতিষ্ঠানের মূলধন বিবিধ 
কেন্দ্রে নিয়োজিত হইতেছে, সেই হেতু কার্ধকরী 
বুলধনের একটা সামান্য অংশ “রিজার্ভ'-রূপে রাখিয়া 
সমন্ত মূলধনটাকেই খাটাইয়া লওয়া! সম্ভব হ্য়। 
ভির ডিন্ন দশটি কেন্তরে দশটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক 
থাকিলে, দেশের বাণিজ্যঙ্জীবীরা যতট! মুলধন 
ব্যবহার করিতে পারিত, তাহার' তুলনায় একই 
ব্যাঙ্কের দশটি শাখা-দপ্তরের দ্বার] তাহার! অনেক 
বেশী উপকৃভ হয়। দশটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্কের 
প্রত্যেকটি যদি আপন আপন যৃপধনের শতকরা 
কুড়ি ভাগ ''রিজার্ভ-্ূপে ব্যবছার করিত, তাহা; 
হইলে ব্যবসায়ীরা 'যতটা মূলধন সংগ্রহ করিতে 
পারিত, তাহার তুলনায় একটি ব্যাক্ষের হাতে: 
সমস্ত মূলধনের শতকরা কুড়ি ভাগ “রিজার্ভ'-রূপে ' 
থাকিলে তাহারা অনেক বেশী মূলধন, সম্ভবতঃ' 
অল্পতর সুদে; ধার করিতে পারিবে । এইভাবে 
শাখাবিস্তারের দ্বারা ব্যাঙ্ক কেবল যে নিজের 
ব্যবসাকে প্রসারিত করিয়া লাভের অংক বৃদ্ধি করে, 
তাহা নয় ) দেশের শিল্প-বাণিজ্যও অধিকতর 
যুলধনে সহায়তা পাইয়া সচলতর হইয়া উঠে। ' 


অতএব, ব্যাঞ্চের ব্যবসায়-নীতির দিক হইতেই | 


হউক, কিংবা বৃহত্তর সমাজ-্বার্থের দিক হইতেই 
হউক, শাখাবিস্তারকে' ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ' উন্নতির 
প্রতিবন্ধকরূপে" কল্পনা করা অপংগত।' 
ক্ষতিশ্বীকার ' করিয়াও চলে, তাহাতেও আপত্তি 
করিবার কিছু" নাই? 
ব্যান্কের নূতন মৃগধন-বিনিয়োগের 'স্থত্র লাভ হইল 
কিনা এবং নূতন পরিস্থিতিতে যূলধন-বিনিয়োগের 
আয় শীঁখাবিস্তারজরনিত ব্যয় হইতে অধিক কিনা, 
ব্যাঙ্কের পক্ষে বিবেচ্য কেবল এইটুকুই। বলা 


বাছল্য, এই হিপাবের সময়ে নূতন শাথাস্থাপনের : 


ফলে, ব্যাঙ্কের পুবাঁতন শাখাগুলির 'আয়-ব্যয়ে যে 
পরিবর্তন ঘটে, তাহাও বিবেচনা করিতে হুইবে। 
ইছণ ছাড়া ব্যাঙ্কের ব্যবসা-খ্যাঁতির উপর শাখা- 
বিস্তারের যে সুগভীর প্রভাব রহিয়াছে, তাছাও 
স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে। বৃহৎ ব্যবসায়ীর 
পক্ষে বহুশাখাযুক্ত বাঞ্কের সহিত কারবার 
করিবার নানা আদুষংগিক সুবিধা আছে এবং অনেক 
সময়ে কেবলমাত্র সুপরিকল্পিত শাখাবিস্তারের 
দ্বারাই 'এই সকল ব্যবসায়ীর আছ্ুকুল্য লাভ করা 
ব্যাঞ্ষের পক্ষে পন্ভব। 


কিন্ত শাখাবিস্তার যাহাতে স্ুপরি কল্লিত হুয়, 


সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রথম হইতেই প্রয়োজন । | 


অনেক ক্ষেত্রে এই কল্পনার অভাবই বহুশাখাযুক্ত 
ৰ্যাঙ্কের হুর্গতির একমাত্র কারণ। একটি 
অপেঁক্ষাক্ত. ক্ষুদ্র ব্যাণিঙ্যাকেন্জে অনেকগুলি 
যা শাখা স্থাপন করিবার ফলে অকারণ 
প্রতিযোগিতার ছুটি হয়।। . ইছাতে কেবল যে 
বৃতন শাখাগুলি পংগু'হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাই 
নত্ন।। ইহার অশুভ প্রভাব পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শাখা- 

গুলিকেও দুর্বল করিয়া তোলে। বিশেষতঃ স্বল্প- 
ৰূলধনযুক্ত ব্যাক্ষের পক্ষে এই ধরণের প্রাতি- 
যোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্ত 
ক্জবিবেচনার কা. ব্যান্কিং ব্যবসার বিকাশের 
দ্বিক হইতে দেখিতে , গেলে বাংলা দেশে এখনও 
এদন বছকেন্ত্র রহিয়াছে, যেখানে ব্যাঙ্কের শাখা 


'এমন কি, ' 
ব্যান্কের কোনো শাখা যদি একক হিসাবে ক্রমাগত ' 


শাখা অফিসের সাহায্যে * 


আর্থিক জগৎ 


[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 








স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট 
না হইয়া বিশেষ কয়েকটি সুপরিচিত কেন্দ্রে 
অতিরিক্ত শাখাস্থাপনের দ্বারা প্রতিষোপিতাকে 
প্রটিল করিয়া তোল! বাংলাদেশে ব্যাক্কিং ব্যবসার 
অন্যতম বিশেষত্ব । ইহা তিন সকল সমস্যার যাহা 
মূল কারণ অর্ধাং স্বর্মূলধনবুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যাবুৰি, 
তাহাই আবশ্ত শাখাপমুের মধ্যেও অনুষ্টত 
প্রতিদ্বন্বিতার স্থই করিতেছে ' বাংল! দেশের 
ছোট ব্যাকগুপির গড়পড়তা মৃপধন এ লক্ষ টাকার 
অধিক নয়; দণট বড় ব্যাঞ্কের হাতে এই প্রদেশের 
সঞ্চিত টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ গচ্ছিত রহিয়াছে। 
কিন্তু নানা কারণে বড় ব্যাঙ্কগুলি ছোট ব্যাঞ্কগুলিকে 
অপসারিত করিম্বা প্রতিযোগিতাকে সরপতর 
করিতে পারিতেছে' না। মূল সমস্তাটি এইখানে 


এবং ইহার সমাধান শাখাবিস্তার নিবগণ দ্বারা 
হইবে না। শাখা বিস্তার নিয়ন্ত্রণ দাব! কোনো! 
[বশে কেন্দ্রে অনুচিত প্রতিযোগিতা বন্ধ করা 
সম্ভবপর এবং এই সুযোগে ছোট ব্যাঙ্ষগুলির 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ কব! যাইতে 
পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বাংলা দেশেব* ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাকে কয়েকটি প্রধান ব্যাঙ্কের হাতে তুলিয়া 
দিবার ব্যবস্থা কব! সম্ভব না হয, স্‌ পর্ণ ন্ত বাঙালী 
ব্যাঙ্কের সঙ্কট দশ] একবারে ঘুচিবে- না। তাহার 
পৃর্ন্বে যে সকল ছোট ব্যাঙ্ক সুঠু প্রণালাতে ব্যবদা 

পরিচালন! করিতেছে, তাঁছাদেব স্ব'ফন্দ শাখা- 
বিস্তার যাহাতে ভ্রান্ত ধারণার ফলে ব্যাচত না হ্ধ, 
সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রযোক্সন । তন 
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জাতীয় শিল্প ওবার ডে প্রকৃত বাইগারীকে সুবিবাদনক 
সর্ভে টাকা'দেওয়। হয়। এ 
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.১৯৪৫, সালে যুদ্ধপমাপ্তির পরও. এদেশে পণ্য- 
নুলোর গতি উত্তরোত্তর যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, 
তাহাতে. . অনুরভবিব্যতে জনসাধারণের যুদ্ধজনিত 
হুঃখ-দৰ্্দশার বিশেষ লাঘব হইবে বলিয়া ভরসা 
করা' যায় না।, যুদ্ধ শেষ হইলে পর খান্ত, বস্তু 
ওষবপত্র এবং অঙ্গান্য শিল্পপপ্যের মুল্য ক্রমে ক্রমে 
হাস পাইবে বলিয়া যে আশা জন্মিয়াছিল, ১৯৪৬ 
সালে পণ্যমূল্যের গতি পর্যযালোচনা করিলে মনে 
হয়, সে আশ! ব্যর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জগ্ত গবর্ণমেণ্ট যে 


নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বহুলাংশে ব্যর্থ ' 


- হইয্নাছে, একথা স্বীকার করিতে হইবে । 

। বিগত বৎসরের অবস্থা বিশ্লেষণ, করিলে 
মোটামুটি এই দিদ্ধাপ্তেই উপনীত হওয়া! যায় যে, 
১৯৪৫ সাল এবং এমন কি ১৯৪৪ সাল অপেক্ষাও 
১৯৪৬ দালে পণ্যের মূলা অপেক্ষাকৃত বেশী রকষ . 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টার অফিস হুইতে পাইকারী মূল্যের যে ' 
স্থচকসংখ্যা প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায়-- , 

"১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর  হুটুতে ৷ ১৯৪৪ সালের 

'ভিসেম্বর মধ্যে এই সংখ্যা ১৪৪ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল |। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মূল্যের 
সচকসংখ্যা ছিল ২৪৯২ ( ১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট -১০)। ইহার আট মাস পরে অর্থাৎ 
১৯৪৫ মালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধসমাপ্তির সময় এই 
সংখ্যা ৫ “পয়েন্ট নমিয়। ২৪৪১ হাড়ায়। 
কিন্ত পরবর্তী চারি মাসে ইহা ৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়া 
২৪৭'১ এ পরিণত হয়। 
অক্টোবর মাপের কচকসংখ্যা ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর 
মাপের তুলনায় প্রায় ৩৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়া 
২৮১৫ ইয়। একমাপ মধ্যেই পাইকারী মূল্য 
আরও ১৫ পেন্ট বৃদ্ধি পাইধা ১৯৪৬ সালের 
নবেম্বর মাপে ইহার স্থচকপংখা! ২৯৬'১এ পৌছায় । 


অর্থনৈতিক উপদেষ্টার এই হুচকপংখ্যাপমূহ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিযগ্ত্রিত পাইকারা মূল্যেব উপর 
“ভিত্তি করিয়। নির্ণাত হইয়া থাকে । অনেক ক্ষেত্রে : 
নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষ। চোরাবাজারের বেশী মূল্যে যে 


াইকারী বেচাকেনা হইয়া! থাকে, তাছ। কাহারও : 


কিন্ত ১৯৪৬ সালের :. 


অজ্ঞাত নয়! এই চোরাবাজারের মুল্য হিসাব: এ 


কৃঁরিলে ' ১৯৪৬ সাপের যৃগাবৃদ্ধি হ১কদংখ্যা যে: 
আরও কয়েক ধাপ বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ! 


ধু পাইকারী মুগ এবং পাইকারী বাজারের: 


সহিত ক্রেতা জন্পাধারণের প্রতাক্ষ সম্পর্ক নাই। 
সরকারী অর্বনৈঠিক উপদেষ্টা খুচরা মূল্যের কোন' 
কটকলংখা। প্রকাৰ কৰেন না । পাইকারী মূল্যের .. 

চকপংখযার অচরূপ খুচরা দরেরও একটি সাপ্তাহিক: 
| 4 মামিক' স্কচকণংখা! থাকিলে ১৯৪৬ পাপে 
পাইকাৰী মূলা যে হাবে বৃদ্ধি পাইযাছে খুচরা মূল্য 
তরপেক্ষ!' বেণী হারে বৃদ্ধি 'হইয়াছে, তাছা ' 


" 
রা 


শনায়াপেই প্রমাণিত হইত। | | 


i বুদ্ধ শেষ হওঘার পব সৈক্ববাহিনীর প্রস্ত প্রায় | 
“যৃকল শ্রেণীর পণোব চাহিদা হাপ পাইযা বেদামরিক 
্ফাধারণের বাবহার্দ্য 


পৃ সুষোপ ইলাহ | ফুন্ধের সময বৈদেশিক 


পণোব যোগ'ন বৃদ্ধি 
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পণ্যমুল্যর ভবিষ্যৎ 

পণ্যের আমদানী সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ 
ছিল, তাহাও ক্ৰমশঃ শিথিল করা হইতেছে। কিন্ত 
ইছা সত্বেও পণ্যবৃল্য হাস না পাইয়া যে উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইয়। চলিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর | 
বুদ্বনমাপ্তির ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে. পণ্য আমদানীর 
কতকটা স্থযোগ্ন উপস্থিত হইলেও চাহিদার তুলনায় 
পণ্যের মোট যোগান বৃদ্ধি না পাইয়! চাহিদা ও 
যোগানের মধ্যে ষে ব্যবধান বর্তমান খাকিতেছে 
তাছাই পণ্যমৃল্য বৃদ্ধি প্রধান কারণ, এরূপ মনে করা 
যাইতে পারে। যুদ্ধের ফলে সহর ও শিল্পাঞ্চল- 
সমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কোন কোন শ্রেণীর 
লোকের আশাতীত অর্থাগম হওয়ায় পণ্যের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
. সমূহের উৎপাদনের পরিমাণ আশামুরপ বৃদ্ধি 
' পাইতেছে না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেশব্যাপী 
যে শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তাহাতে ধর্মঘটের 





করা হইয়াছে যে, ১৯৪৬ নালে শৃমগ্র ভারতবর্ষে 
প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত ধর্্মণট হইয়াছে। এই 
সমস্ত ধর্মঘটে .১৮ লক্ষের উপর শ্রমিক জড়িত 
ছিল এবং ধর্মঘটের ফলে প্রায় ৯০ লক্ষ কান্দের 
দিন নষ্ট হয়। ধর্মঘটের দরুণ আলোচ্য ব্লরে 
বস্ত্র ও ৭ এঞ্রিনিয়ারিং শিল্প আর্বাপেক্ষা বেশী 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং একমাত্র চটকল ব্যতীত 
প্রায় সকল শ্রেনীর শিল্পপণ্যের উৎপাদ নই পূর্ব 
পুর্ব বৎসরের তুলনায় হাদ পাইয়াছে, এরূপ 
একট! মোটামুটি হিসাব: কর হইয়াছে । জ্বল 
কারখানার ধর্মঘট ব্যতীত ডাক ও তাঁর বিভাগের 
এবং অঙ্গান্ত সরকারী অফিসের ধর্ম্মঘটও শিল্প- 
ব্যবসায়ের উৎপাদন হাঁস এবং ব্যয়বৃদ্ধির-ব্যাপারে 
প্রতিক্রিয়া হ্য্টি করিয়াছে | ১৯৪৪. এবং ১৯৪৫ 
লালের তুলনায় ১৯৪৬ লালে ভারতের দর্ব্বভ্রই 
নানা শ্রেণীর শ্রমিকদের মন্তুরীও বৃদ্ধি হইয়াছে । 


-মন্জুবী-বৃদ্ধির দাবী এবং যে হারে যজ্ুরী বৃদ্ধি করা 


সংখ্যা বা ষায়। এরূপ নি হিসাব ' 





পাউণ্ড 


ih তাহা 88588 ৫ বর্ন এহেন 
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্কাহা আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্ত মজুরী বৃদ্ধি 
হইলে শিল্পপপণ্যের বুল্যও যে তদমুপাতে বৃদ্ধি 
পাইবে, তাঁহা' ‘বলা ' বাহুল্য।' ধঙ্গঘট' এবং 
নঞ্জুরী-বৃদ্ধি ব্যতীত কাঁচামাল: ক্রয়'কপিতে অনেক 
শ্ষেন্তরেই যে চোরাবাধারের' উচ্চমূল্য দিতে হইয়াছে, 


ভাহাও পণ্য-হুল্য' বৃদ্ধির অন্ততম। প্রধান' কারণ, 
বিভিন্ন 


বলিয়া উল্লেখ! করা: যাইতে পারে) 
প্রন্দেশের মধ্যে মাল' চলাচলের ষে' সরকারী 
বিধিদিবেধ আছে, তাছার ফলে' বহুসংখ্যক 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান . প্রয়োজনাহরূপ কাচামাল: সংগ্রহ 
কর্মিতে সক্ষম হয় না'এবং উৎপাদনের পরিমাণও 


বৃদ্ধি করিতে পারে' না) কিন্তু আমুযঙ্গিক বয়, | 
বুদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, উৎপাদনের পরিমাপ 
কম হইলেও উৎপন্ন পণ্যের যুল্য বৃদ্ধি করিয়া 


সেই ব্যয় মিটানোর প্রচেষ্টা কর! হইয়া থাঁকে। 


বিগত বৎসর হইতে দেশের নালা স্থানেযে | 


সাশ্রিদারিক বিরোধ চলিতেছে, তাহাভেও 


গণ্যের উৎপাদন ‘ব্যাহত হইয়াছে এবং ব্যবসা ছু 
বাণিজ্যে সময়ে সময়ে যে অচল অবস্থার হি £ 


হইয়াছিল তাঁহার প্রতিক্ষিয়াস্বর্ূপ বিভিন্ন শ্রেণীর 


পণ্টের মুল্য অপ্াবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাক সর 
ও তাঁর বিভাপের ধর্মঘট এবং ব্যাপক সাম্প্রদায়িক রি 
বিরোধের দরুণ বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী ছু 
এবং আনদানীকৃত পণ্য বেচাকেনার ব্যাপারেও | 


আশাম্বরূপ কাজকণ্ধ হইতে পারে নাই। 


পণ্য-সুল্য বৃদ্ধির, যে. সমস্ত কারণ উল্লেখ করা 


হুইল তাহাদের প্রতিবিধান ব্যতীত অদ্বরতবিষ্ণৃতে 
পণ্ডেয় বুল্য হাস পাইয়া জনসাধারণের ছুঃখ- 
কটের প্রশমন হইবে, এরূপ যনে করা ভূল। 
সন্ভ। টাকার যুগ প্রবর্তিত হওয়ায় সম্ভ1 পণ্য- 


ফুল্যের, যুগ আরও পিছহিযা যাইতেছে। : ধর্মঘট 


এবং মুরী-বৃদ্ধির দাবী বর্তমান বৎসরে হাস | 


পাইবে বলিয়া কোনরূপ স্বচন! দেখা যাইতেছে 
লা) মন্ভুরী-বৃদ্ধির দাবী হইতেই - অধিকাংশ 
ধর্দঘট হইয়া খাঁকে এবং উচ্চ পপ্য-মুল্যের দরুণ, 
এই মভ্ুরী-বৃদ্ধিয়. দাবী দেখা দেয়'। মৃদুরী বৃদ্ধি 
পাইলে পপ্য-মূল্যেরও বৃদ্ধি পাওয়া শ্বাতাবিক... 


পণ্য-সুল্য এবং মন্জুরীর মধ্যে এই কার্য্যকারণ |. 


সম্পর্ক বিজ্ঞমান থাকায় এই সমন্তার সমাধান 
সময়লাপেক্ষ । ক্ষুদ্র এবং বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে 
€য তি সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার হ্যা হইয়াছে 
তাহাও দুরীতুত হইবায় কোন সুষ্পষ্ট লক্ষণ এখন 
পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। 


করার পরও মুসলিষ লীগের নেতৃষ্থানীক় 
ব)ক্িপণ যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহ! 
রাজনৈতিক সমন্তা সমাধানের পক্ষে আশীস্রদ 
ননৈ 'কর1 যায় না। দেশের অভ্যন্তরে, শিল্প- 
গুতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে বহ- 
সংখ্যক বন্ত্রপীতি এবং কলকক্সা বিদেশ হইতে 
আমদানী করা প্রয়োজন! বিগত কয়েক বৎসরে 
বহু প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে 
এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতির পরিবর্তন পরিবর্ধন 
ন! হইলে উৎপাদন আরও ব্যাহত হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। বিদেশ হইতে কলকজ 


আমদানীর ব্যাপারে ভারতের পাওনা ষ্ঠাপিংএর- ূ 


কৃতকাংশ অনায়াসে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। 






ম্যানেজার, (কলিকাতা অফিস ) 


কংগ্রেস কর্তৃক - 
বৃটীশ মঙ্জিসভাঁর ৬ই ডিসেঘরের ঘোষণা গ্রহণ, 


_..আখিক জগৎ 


[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





কিন্তু এই বিষয়ে। এখন পথ্যস্তও বুটীশ,গনর্ণমেপ্টের 
সহিত কোন: বোঝাপড়া, হয়নাই এবং ভাখগতিক 
দেখিয়া মনে হয়, টালবাহান! করিয়া, সময় কর্তন 
করাই বুটাশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেস্ত। বিদেশ হইতে 
পণ্য আমদানীর, ব্যাপারেও নৃতন' নুতন অসুবিধার 
কৃ ছইতেছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় 
পুনরায় নানাবিধ' ধর্মঘটের সুচনা দেখা যায় । 
রাজনৈতিক প্রচারকার্যের কলে এই সমভ 











টেলিফোন £ কলিকাত। ৬৯৪৯ 
টেলিগ্রাম : ASSAMBANK 


নে নপ্র ও কোম্পানীর কাগজ 


নে লেডি দা | 


মিঃ জে, সি, বোস, 


জীবনবীমায় 


বোনে মিটচুয়্যাল 


. লাইফ এসিওলেন্স সাসাইটি 
লিমিট 


ভারতের প্রাচীনতম 


প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত-_১৮৭১ 


লহ্ভিলা্র এণ্ড ভ্লল্ঞ 


চীফ এম্েস্টস্‌ : 
৮নৎ ক্লাইভ সীট, কলিকাতা। 


্ঃ আসামের র সর্ববপ্রথম সিডিডন্ড ব্যাঙ্ক 


দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ 


কলিকাতা অফিস £৬, ক্লাইভ রে। ' হেড অফিস $_ শিলং 
‘টেলিফোন £ শিলং ২০ (ছুই লাইন) 


. শাখা সমুহ £ 
বড়পেটা, ধুবড়ী, ডিব্ৰুগড়, গোয়ালপাড়া, শোহাটি, . 
ইন্ফল, (জাড়হাট এবং নওগা (আসাম )। 


ধর্মঘট ব্যাপক হইয়া দেখ! দিলে পণ্য-আমদালীর 
পরিমাণ আরও বেশ্ঈ-হাস পাইবে। | 

এই সমস্ত" কারণ, বিশ্লেষণ করিলে অদুর- 
ভবিষ্যতে পণ্যণমূল্য বিশেষ, হাস পাইবে বলিয়া 
আশা'করা যায়'ন1।, অন্তর্বন্তা গবর্ণমেন্ট পণ্য-মুল্য 
সম্পর্কে আরও দৃঢ় মনোভাব নিয়া কঠোর ব্যবস্ব! 
জবলঘন না' করিলে পণ্য-ূল্য ' বৃদ্ধির দরুণ 
জনসাধারণের সুঃখ-কষ্টের' অবসান হুইবে বলিয়া: 
আমরা আশা করি না'। | 





টেলিপ্রাম £ BANKASSAM 


১০০৯০০১০০০২ টাক! 


১০১০০১৩০ ০২৬ % 





‘ ৬,৮৫,৭০০ গ 
৯১৯৭০৭১৪০০২ ১ 


 €৭১৩১৫০০২২ ,, 












মিঃ এইচ ব্যানাজ্জা। 
এইন্যানেজিং ডাইরেইর 


YAY 
ELIS 


ব্যাঙ্গি ও SE EFT OG 
ক্রমবধমান' চাঁহিদ! ৷ মেটাবার 
জন্য এবং অন্তকার দিনের সর্ব- 


প্রকার বাণিজ্যগত সমুম্নতির 
তাল রেখে চলবার 











গণ-পরিষদ সহন্ধে বৃটাশ গবর্ণমেন্ট গত ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে উহাদের নুতন কর্দপদ্ধতির কথা 
ঘোষণা করেন। উহার পর ৯ই ডিসেম্বর তারিখে 
গণ-পর্দিষদের প্রথম অধিবেশন বসে! কিন্তু বুটাশ 
গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ঘোষিত কর্নীতি 
সম্বদ্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পাপক্ষে পরিষদের প্রথম 
অধিবেশনের কাধ্যাবলী অসমাপ্ত রাখিয়াই ং৩শে 
ডিসেম্বর তারিখে উহার অধিবেশন স্থগিত রাখা 
হয়। উহার পর কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী এবং 
নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
ভই ভিসেম্বর তারিখের কর্ণনীতি মানিয়া লইয়া 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বুটীশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতিতে কংগ্রেসের দিক 
হইতে আপত্তিজনক বিষয় থাকা সত্বেও মুসলিম 
লীগ যাহাতে গণ-পরিষদে যোগদান করে এবং 
ভারতের সকল রাজনীতিক দলের সহযোগিতায় 
যাহাতে স্বাধীন ভারতের জন্য একটা শাসনতন্ত্র 
রচিত হইতে পারে, তজ্জপ্ই কংগ্রেস উপরোক্ত 
বিবৃতি মানিয়া লয়। কিন্তু যে উদেশ্য লইয়া 
কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ! সিদ্ধ 
হয় নাই। কংগ্রেসের উপরোক্ত বিবৃতি মানিয়া 
লওয়ার পর গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে করাচী 
হইতে মিঃ জিন্না একটা বিবৃতি দেন। এই 
বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রস্তাব দ্বারা গণ-পরিষদে 
যোগদান সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে 
কিনা, তৎসম্বদ্ধে তিনি কিছুই না বলিয়া এই মাত্র 
বলেন যে, লীগের কর্শনীতি স্থির করিবার জন্য 
তিনি শীঘ্রই লীগের ওয়ার্কিং কমিটীর একটা 
অধিবেশন আহ্বান করিবেন। মিঃ জিল্লা ইচ্ছা 
করিলে ২০শে জানুয়ারী তারিখে গণ-পর্িষদের 
দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্মেই লীগের 
ওয়ার্কিং ৰুমিটীর সিদ্ধান্ত জানাইতে পারিতেন। কিন্ত 
তিনি তাহ! না৷ করিয়া আগামী ২৯শে আমুয়ারী 


করিতেছেন না। তবে মিঃ জিরা মৌনব্রত 
অবলম্বন করিলেও তাহার সহকণ্মিগণ কংগ্রেসের 


প্রস্তাব ছারা যুপলিম লীগের আপত্তি খণ্ডিত হয় 3 


নাই বলিয়া যে প্রকার জোরগলায় প্রচারকার্্য 
করিতেছেন .তাঁছাতে লীগ কোনদিন যে গণ- 
পরিষদে যোগদান করিবে, তাছ! মনে হয় না। 


* ক ক 


গণ-পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে যে সমস্ত 


বিষয় আলোচিত হইবে তাহার মধ্যে ছুইটী সর্ব্ধা- 
পেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে-_ন্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় 
সাধারপতন্থই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া পত্তিত 


জওহরলাল নেহরু যে প্রস্তাব আনিয়াছেন তাহা সর 


গ্রহণ এবং ভারতের সমস্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘু দলের 
্বার্থরক্ষার অন্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্র কি প্রকার 


রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইবে তাহ! স্থিরীকরণের ছু 


অস্ত একটী কমিটী গঠন। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ 


যে, এই কমিটীতে গণ-পরিষদের সদম্ত ছাড়াও ছু ; 
রঃ মিঃ পি, কে, চক্রব্ত্তী, 


‘বাহির হইতে বিভিন্ন দলভুক্ত ১২ জন সদস্ত গ্রহণ 


বশ হইবে। এই কষিটার কার্যাবলী সমগ্র দু 


8 












রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

ভারতবর্ষ গভীর মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য 
করিবে ৷: উক্ত কমিটী যদি ভারতের সকল অঞ্চলে 
সকল শ্রেণীর সংখ্যালঘু দলের নিরাপত্তা বিধান 
করিয়া একটা কার্যক্রম স্থির করিতে পারেন, তাহা, 
হইলে বৃটীশ গবর্ণমেপ্টের সহিত সম্ভাবিত সংগ্রামে 
কংগ্রেস দেশের সমস্ত সংখ্যালঘু দলের সমর্থন লাভ 
করিবে। উহা দ্বারা হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে 
ষে সমস্ত সংখ্যালঘু মুসলমান রহিয়াছে ভাহাদেরও 
ভয় বিদুরিত হইবে, আশ! করা যায়। 

বাঙলা দেশকে হিন্দু বাঙলা ও মুসলমান বাঙলা 
ভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত করিবার জন্তু ভিতরে 
ভিতরে যে চেষ্টা চলিতেছে, আজাদ হিন্দ .ফৌজের 
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন 
দেখিয়া .আমরা সুখী হইলাষ। বঙ্গ-বিভাগের 


ফলে পশ্চিমবঙ্গে যদি একটা হিন্দুপ্রধান গবর্ণমেণ্ট 


প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলেই বাজলার হিন্দু যে 
লীগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধির হাতি হইতে 
রক্ষা পাইবে, তাহা মনে করা ভূল। হিন্দুর 
সামাজিক গলদ, নিজের স্বার্থরক্ষার 'জদ্য স্জ্ববন্ধ- 
ভাবে চেষ্টার অভাব এবং এক কথায় 980 
215 কোনও প্রকারে বাচিয়া থাকার মনোভাঁবই 
উহার বড় বিপদ। সামাজিক - গলদ দূরীভূত 
করিয়া বাঙলার সমগ্র হিন্ুসমাজকে প্রক্যবদ্ধ 
করতঃ যদি উহাদিগকে আত্মশক্তিতে উদ্ধদ্ধ কর! 
বায়, তাহা হইলে কোন শক্তিই তাহাকে পধ্রদস্ত 
করিতে সমর্থ হইবে না। বঙ্লবিভাগ আন্দোলনে 
যাহারা ব্রতী হইয়াছেন তাহারা মিঃ জিল্লার হিন্দু 
আতঙ্ক, ছুই জাতি এবং এক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার 
অস্ত অস্ত সম্প্রদায়ের লোককে নজ্ররবন্দী রাখার 


নীতিরই সমর্থন করিতেছেন। হিন্দুগণকে একথা: 


বুঝিতে হইবে যে, এবটা শাসনতন্ত্র দ্বারা জাতির 


4 ail 888 হয় না। জাতি ভাগ্য ভর 
তারিখে ওয়াকিং করিটীর অধিবেশন ডাকিয়াছেন। ভ্রু কালি কে 
কানেই ২০শে তারিখে গপ-পরিষদের যে অধিবেশন 
বসিতেছে, তাহাতেও লীগদলতুক্ত সদস্তগণ যোগদান | 


হেড অফিস- সিলেট 


শাখা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার | 


ৃ শাখাসমূহ :-কলিকাত। 
১. মেইন অফিস--*, ক্লাইভ ট্রীট, ফোন নং ক্যালকাটা_-৫৬০৭ 
২। 'বড়বাজার --৯, পগেয়া পট্রী। | | 
৩। কলেজ ধ্ীট --৭৯৷২, হ্থারিসন্‌ রোড -এ 
কেলেজ গ্রীট ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 


আসাম শান দরের বাঙ্গালা 
শিলং, আদায়ীকৃত মূলধন ও পান: 
শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড_ ঢাকা, 


৭,00,00০0২ 
কার্যকরী মূলধন__ 


কলিকাতায় বাড়ীর দন্ত ১৯, মিশন রে" এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে। 
বালিগঞ্জ মীস্রই খোলা হইবে। 






করে উহার আত্মশক্তি এবং 
বঙ্গতঙ্গ দ্বারা পলায়নের পথ বাছিয়া না লইয়া হিন্দ 
সম্প্রদায়কে সংহত ও শক্তিশালী করার পথই 
বাঙলার হিন্দুর বাচিবার পথ। | 


স্থভাষচন্দ্রের আজাদ হিন বা যর ভারত 
গধর্ণমেন্টের অষ্ততম মন্ত্রী মেজর জেনারেল এসি 
চ্যাটাজ্জি বঙ্গ-তঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন। 
সম্প্রতি তিনি একটা বক্তৃতায় এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাজলায় যদি যৌথ-নির্ববাচন 
প্রথা প্রবর্তিত হয়, এই প্রদেশে যদি এক বৎসর 


হিন্দু প্রধানমন্ত্রী ও আর এক বৎসর মুসলমান 


প্রধানমন্ত্রী রাখা ছয় এবং হিন্দু ও মুসলমান হইতে 
যদি সমসংখ্যক মন্ত্রী রাখা হয়, তাহা হইলেই 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান খটিবে। বঙ্গ-ভঙ্গ 
সম্বন্ধে আমরা উপরে আমাদের বক্তব্য উল্লেখ 
করিয়াছি। মেজর জেনারেল চ্যাটাঞ্জির উপরোক্ত 
মন্তব্যের যে অংশে যৌথ-নির্বাচনের কথ! বলা' 


হইয়াছে" তাহাও আমর! সর্ব্বান্ততককেরপে সমর্থন 
'করি। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপদ সম্বন্ধে তাহার 


উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে 
দেশের জ্রনসাধারণই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী 


'হইবে এবং উহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের" 


দ্বারাই মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হুইবেন। এই 


_বিষিষে-শাসনভন্ত্ যুদি একটা বীধাধরা নিয়ম করা 
হয, তাহা হইলে জনসাধারণের, ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ 
‘করা হইবে । দেশে যদি এরূপ কোন: মন্ত্রিসভা 


গঠিত হয়, যাহা সম্প্রদায়-নিধ্বিশেষে সকল ব্যক্তির 


উপর চ্ায়ব্চার করিবে এবং উহা কোন ক্ষেত্রে 
কাহারও উপর পক্ষপাতিত্ব করিবে' না, তাহা. 


হইলেই দেশে সাম্প্রদায়িক সম্ভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে! এরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সব 


এন ইজ আমাদের 


দ সিলেট ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক * | 


লিত--১৯২৮ | 





ছাতক, প্রায় ১,৭৫,০0,000২ ' 
হবিগঞ্জ 
_ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী-_ 
১। লিলেট ৩। শিলচর 
২। শিলং 8৪। চাকা 


মিঃ জে, এম, দাস, 
জেনারেল ম্যানেজার 





ত্যাগবুদ্ধির উপর ।' 


. টি 


৮২৮ 


আর্থিক জগৎ 





আপত্তি নাই। এদেশে যাহাতে সততাসম্পর, 
কার্যযদক্ষ ও নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুয় 
তজ্জন্ত চেষ্টা না করিয়া এবং জনসাধারণকে তজ্জস্ত 
সঙ্ববন্ধ হইতে উপদেশ ন! দিয়া মেজর জেনারেল 
চ্যাটাজ্জির গ্ভায় ব্যক্তিও মন্ত্রিত্বের উপর এত জোর 
০০০85 


রা রক উহার আরা! অধিবেশনে গণ- 
পরিষদ ও আইন-সভাসমু ব্যকট করিবার সিদ্ধান্ত 
প্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য রক হইতে মনোনীত 
সদস্তগণ এখনই গণ-পরিষদ ও আইন সভাগুলি 
ছাড়িয়া দিতেছেন না। আগামী মার্চ মাসের 
শেষে ব্লকের কাউন্সিলের সভায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে । আমরা এই প্রস্তাবের 
ুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, না। 
গণ-পরিষদের মারফতে ভারতের শ্বাধীনতালাভ 
সম্ভব হুইবে কি না, তাহা আগামী 8৬ মাস কালের 
মধ্যেই বুঝা যাইবে। যদি গণ-পরিষদ নিরর্থক 
বলিয়া প্রতিপন্ন হুয়, তাহ' হইলে কংগ্রেসই দেশের 
ভবিষ্যৎ কর্পন্থার নির্দেশ করিবেন। এই 
কর্মপন্থা কি হইবে, তাহা এখনই বলা যায় না। 
কংগ্রেস গণ-পরিধদ বয়কটও করিতে পারেন-_ 
অথবা উহারা এই পরিষদকে একটা স্বাধীন দেশের 
পার্লামেন্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেশের ভিতরে 
একটা প্ৰতিদ্বন্দী গবর্ণমেপ্টও স্থাপন ৰুরিতে পারেন। 
কংগ্রেস যাহাই করুন, সর্ববক্ষেত্রেই ফরওয়ার্ড 
ব্লক সংগ্রামের চূড়ান্তরূপ সুযোগ পাইবেন। সেই 
সুযোগের প্রতীক্ষা না করিয়া এবং ইতিমধ্যে 
দেশকে সংগ্রামের অঙ্ক প্রস্তুত না করিয়! ফরওয়ার্ড 
ব্লক আগেভাগেই গণ-পরিষদ হইতে সরিয়া 
যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন । উহা দ্বারা উহাদের 


সংগ্রাম-লিন্স৷ অপেক্ষা সংগ্রাম-বিমুখতাই 
অধিকতর প্রমাণিত হুইতেছে। 
| Ld ঙ 


বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দী এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গণ-পরিষদে 
- কংগ্রেস যদি উহার সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া প্রতি পদে লীগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রস্তাব 
গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহার ফলে দেশের ভিতরে 


একটা মারাত্মক পরিস্থিতির উত্তব হুইবে। এরূপ . 


অবস্থায় লীগের গণ-পরিষদে যোগদান 'ন! করাই 
সঙ্গত হইবে । কংগ্রেস ইতিপূর্বে একাধিকবার 
একথা ঘোষণা করিয়াছে যে, গণ-পরিবদকে একটা 
দর কষাঁকষির ক্ষেত্রে পরিণত করা কংগ্রেসের 


অভিপ্রেত নহে এবং কোন মৌলিক নীতির ব্যত্যয় ' 


না খটাইয়া কংগ্রেস সংখ্যালঘুদিগের আপত্তি 
খগ্ডনের ব্যাপারে কোন চেষ্টাই বাকী রাখিবে না । 
উহা সত্বেও মিঃ ্থুরাবন্দী কেনযে উপরোক্ত 
অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহা! বুঝা ছুফর। 
লীগের মত না হইলে গণ-পরিষদে কোন গুস্তাবই 
গৃহীত হইবে না_কংগ্রেসের মুখ দিয়া একথা 
স্বীকার করাইয়া লওয়াই কি মিঃ সুরাবদ্দীর উদ্দেপ্ত ? 
বদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ‘সি’ সেকশনের সভায় 
আসাম ও বাজলার সংখ্যালঘু দলভুক্ত হিন্দু 
সদন্তগপকেও কি মিঃ সুরাবন্ধী উপরোক্ত অধিকার 
দিতে রাজী আছেন? গণ-পরিবদেই হউক, আর 
সাধারণ সভা-সমিতিতেই হউক-_পর্ধত্রই মতভেদের 


অবসর রহিয়াছে । এক্স কোন সমস্তার সমাধানে 
মিলিত না হওয়া যে প্রকার অযৌক্তিক, সমন্তার 
আলোচনার পূর্কেই_আমার মত গ্রহণ করিতে 
হইবে__এন্নপ দাবী করাও সেইরূপ অযৌক্তিক! 
সুরাবন্দী সাহেবকে আমরা বলি--গপ-পরিষদে 
যোগ্রদান করুন। তারপর যদি দেখা যায় যে, 
কংগ্রেপীরা ভোটের জোরে লীগের কোন প্রস্তাবই 
গ্রহণ করিতেছে না, তাহা হইলে পরিষদ হইতে 
বাহির হুইয়া আসিতে তাহাদিগকে কেছ বাধা 
দিবে না। আলাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
বেলুচিস্থান এবং পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়কে কংগ্রেস 
এই পরামর্শই দিয়াছেন। 


* bd * 


বিহারের মুসলযানগণকে নানা প্রলোভন 
দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিতে 
বগবাস কবাইবার এবং চরমে এঁ সব জেপাকে 
মুসলমানপ্রধান জেলায় ' পরিণত করিবার জগ 
বাঙ্গলার লীগ গবর্ণমেপ্ট যে অপপ্রয়্াসে ব্রতী 
০7৪ রি তাহার কুফল ফলিতে আর্ত 





bed # 





বেলক| ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯২৯ ) 
বাবু তেজ্জচন্দ্র মল্লিক (জমিদার ও ব্যাঙ্কার ) 


ও 


. বাবু ভি, সি, আচ্য (মার্চেট ও ব্যাঙ্কার ) 
- আমাদের ভিরেইর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন | 


আমরা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সব্ব প্রকার কাৰ্য্য, করিয়া থাকি । 





চেয়ারম্যান £_বারু বিশ্বনাথ দাস 
৮৬, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত|। 


[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


করিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হইতে 
প্রেরিত একটা সংবাদে প্রকাশ যে, তথায় বিহারী 
মুসলমানদের আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটে গোলমালের 
চট হওয়ায় পুলিশ পাছার! বসান হইয়াছে এবং 
কংশগ্রেণ নেতা শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
সাম্প্রদায়িক সদ্তাব প্রতিষ্ঠার অন্ত চেষ্টা করিতেছেন। 
আমর! যতদুব জানি-_পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানপ্রধান 
অঞ্চলে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইবার পর 
হইতে বর্ধমান, মেদিনীপুব, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার 
অধিকাংশ ব্যক্তির মনে একট! আতঙ্কের হৃষ্টি 
হইয়াছে এবং এই মনোভাব সাম্প্রদায়িক সত্ভাব 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটা বড় রকম প্রতিবন্ধক হট 
করিয়াছে। ইদানীং কলিকাতা ও পূর্বববঙ্গে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ-প্রন্থত যে সব বীভৎস ব্যাপার 
দেখা গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ তাহা হইতে মুক্ত 
বুহিয়াছে। বাঙ্গল! সরকার যদি উহাদের উপরোক্ত 
নীতি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
পশ্চিমবঙ্গও সাশ্্রদায়িকতার লীলাভূমি হুইয়া 
ধাড়াইবে। 







* 





bd bd 





এ বছরের আর্ট-ইন-ইণ্ডাক্টে প্রদর্শনী দেখিয়া 
খুশী হইয়াছি এমন কথা বলিতে পারিলে খু 
হুইতাঁম। সব চেয়ে খারাপ লাগিয়াছে বিষষ- 
বৈচিত্র্যের অভাব। একমাত্র টেক্সটাইল বিভাগটিতেই 
কয়েকটি ভালো! কাজের নমুনা ছিল। কিন্ত সকল 
প্রকার শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইতে যাইয়া শিল্পীরা 
কেবলই এ টেক্সটাইলকে অন্কনের বিষয় করিয়াছেন। 
পোষ্টার, বিজ্ঞাপন, সো-কার্ড, এমন কি বইর মলাটও 
বন্ত্শিলপসম্পকিত। এই একঘেয়েমি অল্পক্ষণেই 
চক্ষুপীড়াদায়ক হইয়া ওঠে । 


* * hd 


প্রদর্শনীতে কাশ্মীরের কারুশিল্প বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
ছিল, উড্িয্যার তাঁতের জিনিষ বিক্রয়েরও। 
কাশ্মীরের পশমী জিনিষের নমুনা যদিও বেশ 
ভালোই ছিল, কাঠের জিনিষ, বিশেষ . করিয়া 
সাধারণ জিনিষ যেমন ট্রে, বুক-এপ্ড প্রভৃতি আরও. 
বেনী ও রকমারি জোগানো বোধ হয় কঠিন ছিল 
না। এদিক দিয়া কালিম্পং আর্টস্‌ এযাণ্ ক্র্যাফট্‌স্‌- 
এর ষ্টলটি বিশেষ দর্শনযোগ্য হুইয়াছ্ছিল । তাহাদের 
তৈরী চায়ের ট্রেগুলি .কিনিবার আগ্রহ দর্শকদের 
মধ্যে দেখা গিয়াছে । 


+ ॥ গা * 


প্রদর্শনী খেলনার বিভাগটি নতুন প্রবর্তন 
"ক্ররিয়াছেন এবং এ বিভাগে শিল্পের নমুনা খুব 
'উচুদরের হয় নাই, সেকথা প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষ 
'তাছাদের পুস্তিকায় স্বীকার করিয়াছেন । বোধ হয়, 
এ বিভাগের অস্তিত্ব সম্পর্কে শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা 
“আগেভাগে অবহিত ছিল না। তাহা না হইলে 
অন্ততঃ কৃষ্ণনগরের" ও বেনারসের খেলনার সদৃ্ঠ 
নমুনা উপস্থিত কর! নিশ্চয়ই সম্ভব হইত। খেলনা 
“তৈরী করার মধ্যে রুচি ও কল্পনাশক্তি ছুইই 
প্রয়োজন আছে এবং কারিগর ও শিল্পীর একক্স 
যোগাযোগের দ্বারাই প্রথম শ্রেণীর খেলনা নির্মাণ 


সম্ভব। আমাদের দেশের শিল্পীদের দৃষ্টি এ বিষয়ে iB 


-আবু হইলে দেশের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হইবে। 


তাহাদের মা, বাবারাও। কারণ খেলনা ব্যবসায়ের || 


-মারফতে বিদেশ, বিশ্বে করিয়া জাপান তাহাদের 


"অনেক টাকা বাহিরে লইয়া গিয়াছে। সে টাকাটা | 


দেশে থাকিলে দেশের আর্ধিক কল্যাণ। 

/ আসবাবপত্রের নতুন ডিজাইন ও গৃছসজ্জার 
নতুন পরিকল্পনাও আর্ট-ইন-ইণ্ডাক্ট্রে এগবিবিশানের 
অন্তর্গত ছিল। 
পরিমাপ পরিমিত। 


প্রদর্শনীতে ছিল। 
-সকলের আগে মনে আসে তাহা এই যে, শিল্পীরা 


মা 


“নতুন কিছু কর” মনোভাবের দ্বারাই বেশী 


- প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, কাধ্যকারিতার কথা খেয়াল 


করেন নাই। আসবাব পত্র দেখিতে অবস্তই সুন্দর রঃ 
হওয়া চাই। কিন্তু তাহার সঙ্গে চাই যে প্রয়োজনে | 


" তাহাদের হুট সেই প্রয়োজন সাধন। খাট জিনিষটা 
- শোবার জন্ত | সে-দিক দিয়া বদি. উহা আরামপ্রদ 


এবিভাগেও প্রতিযোগিতার | 
খানকয়েক ডরয়িং | 
সেগুলি দেখিয়া যে-কথাটা ;. 


খয়ালার খাতা 


'_ (মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 


ও ব্যবহারযোগ্য না হয়, তবে উহা দেখিতে যতই 
ভালো হউক না কেন, কেহ কিনিবে না। শুধু 
আর্টের খাতিরে ইও্ডাক্ট টিফিবে না। 

একটি ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করিলে আমার 
বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার হইবে । কলিকাতাঁর 
একজন-বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে নতুন বাড়ী 
তৈয়ার করেন। বাড়ীটি অত্যন্ত সুদৃষ্য এবং কবিগুক 
রবীন্দ্রনাথ উহার নামকরণ করেন। বাড়ীর মালিক 
এদেশের একটি নামকরা শিল্পীর দ্বারা তাহার ড্রয়িং 
রুমের আসবাব পত্রের ডিজাইন করাইয়াছিলেন। 
মেয়েদের গহনাঁয় যেমন আজকাল প্রাচীন ভারতীয় 
অলঙ্কারের নকল চলিতেছে, সে-সময়ে বিবাহের 
নিমন্ত্রণপত্র হইতে সুরু করিয়া বাড়ীর রেলিং, ঘরের 
জানালা প্রভৃতি সব কিছুতেই সেই অজন্তা, ইগোরা 
ও সাচী স্বপের ঢং প্রচলন হইয়াছিল। বোধ হয়, 
এখনও আছে । চলতি কথায় উহাকে বলা হয় 
“অরিএপ্ট্যাল”। কুমারটুলিতে সরস্বতী পৃজার ঠাকুর 
কিনিতে গেলে কুমারেরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিত 
কী ধরণের ঠাকুর চাই? অরিএণ্ট্যাল, না 
সাবেকী? এই ভদ্রলোকের ড্রয়িংরুমের বসিবার 
আগন ও অন্তাস্ত সাজসজ্জাও অরিএন্ট্যাল হইল। 

কিছুদিন পরে কোন বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনায় 
মহাত্মা গান্ধী এ বাড়ীতে আসেন। তাহার 
দর্শন লাভের জন্ত তখন গুটিকয়েক বিশিষ্ট ইংরেজ 
মহিলা এ ডুররিংরমে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, 


তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন, উত্তরকালে এক. 


প্রাদেশিক গবর্ণরের পত্বী। মহিলারা আসবাব- 
পত্রের খুবই সুখ্যাতি করিলেন। ‘charming, 
beautiful, lovely ইত্যাদি অনেক কিছু 
বলিয়া অবশেষে মহিলা অত্যন্ত সঙ্কুচিতডাবে 






ভেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি, কে, দত্ত 








| ব্যাঙ্ক 


হুলভিল্িভেতভ হল 





ভারতের সব্বত্র শাখা অফিস আছে । 


বলিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে 
ভালোবাসেন, বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে তাহার 
পিঠে নাকি খিল ধরে। দেখা গেল, তিনি একা 
নহেন, অস্ভান্ত মহিলারাও বসা অপেক্ষা দীড়ানোটাই 
বেশী পছন্দ করেন। তাছাদেরও পিঠে ব্যথার রোগ 
ছিল কিনা, জানি না। তবে এইটুকু আনি যে, 
ওঁ আসনগুলিতে বগিতে হইলে এমন ঠায় 
একটানা আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হ্য়, তাহাতে 
রক্তমাংসের দেহমাত্রই খানিকক্ষণ পরে টন্‌ টন্‌ 


করিয়া উঠিতে পারে । 
| Ld রা # 


আমার মনে হয়, আদবাব প্রস্ততকারকদের 
মধ্যে একটি পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া 
প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আসবাব-শিল্প ও ব্যবছার- 
কারীদের উপকার করিতে পারেন। সাধারণ, 
মধ্যবিত্ত ও অভিদ্রাত সম্প্রদায়ের জন্ভত তিনটি 
আলাদা শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রত্যেক শোবার 
ঘর, বসার ঘর ও রান্নাঘরের আসবাবপত্রের 
ব্যবস্থা ফাঁণিচার প্রস্ততকারকদের প্রতিযোগিতার 
বিষয় হইবে। বিভিন্ন বিভাগে ক্রেতাদের আধিক 
সামর্থ্য, গৃহের পরিমাপ ও প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া আসবাবের পরিকল্পনা করিতে 
হইবে! যাহারা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে, তাছাদের আসবাব- 
গুলি আর্ট-ইন-ইণ্ডাপ্ট্রর এপ জিবিশানে রাখা হইবে। 
যেমন তেমন করিয়া আসবাবপত্রগুণি প্রদর্শনী- 
ক্ষেত্রে না রাখিয়া পৃথক পৃথক কক্ষে সাজাইয়া রাখ! 
হইবে, যাহাতে দর্শকের! তাহাদের নিজেদের 
সঙ্গতি মতো! রুচিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র 
সম্পর্কে একটা সুম্পষ্ট ধারণা পাইবেন, কোথায় 
কোন্‌ আসরারটি রাঁখিলে গৃহ ুদৃষ্ত হইবে তাহাও 


ং কণোরেগম 










ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন, সি, দত্ত 






পদ 


' প্রকার বেসরকারী প্রদর্শনী দ্বারা কতখানি এবং 
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বুখিবেন। যতদূর স্বরণ হইতেছে কলিকাতা! 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাহাদের প্রধান 
কর্ণস্থল “ভিক্টোরিয়া হাউসে অনেকটা! ওঁ ধরণের 
সুসজ্জিত বেডরুম, পিটিং রুম, বাথ, ডাইনিং রুম ও 
প্যান্টির নমুনা রাখিতেন। অবশ্য সেখানে 


আসবাবপত্র ও গৃঁহসজ্জার সরঞ্জাম সমস্তই একমাল্স ' 


ধনাচ্য ব্যক্তিদের উপযোগী ছিল। 
* ক শাক 
আঁট-ইন-ইণ্ডান্ে এগ.ছিবিশান দেখিয়া একটা 
বিশেষ প্রশ্ন আমার মনে জাগিয়াছে। তাছা এই 


যে, ইপ্তাত্ির সজে আর্টের যোগাযোগ একমাত্র এই 


রিবা 


কতেছেন॥ 


আর্থিক জগৎ 


কতদিনে সম্ভব হুইবে। প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা 
বা গুরুত্ব লাঘব করা আমার উদেশ্য নয়। বরং 





এই প্রদর্শনীর উদ্ভোক্তাদের আমি প্রশংসা করি, 


তাহাদের কাছে আমাদের শিল্পরসিক ও ব্যবসায়ী 
মাত্রই কৃতজ্ঞ রহিবে। কিন্ত প্রদর্শনীর প্রশংসনীয় 
উদ্ভকে আরও অন্তান্ভভাবে ব্যাপকতর করিতে 
না পারিলে, ফললাভ সহজ ও শীঘ্র হইবে না। 
আমাদের বিশ্ববিভালয়গুলি Applied Art 
নাম দিয়া একটি বিশেষ কোস” প্রবর্তন করিতে 
পারেন না কি-ঠিক যেমন আছে Applied 


' জয়পুরের. | শিল্প-ব্ভালয়েরএ 
মুখাজ্জ্াকে দেখিয়াছি, ছান্রদের কর্ণ ও কুস্তী' বানু 
বুদ্ধ ও ছুজাতার[ ছাব আক] অপেক্ষা কার্পেটের, 


[ ২০শে জামুয়ারী, ১৯৪৭ 





বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিভাগের মতো এল্লীয়েড, 


আর্টের একটি নতুন বিভাগ নিশ্চয়ই খুলিতে 
পারেন। লক্ষৌ স্কুল অব আর্টস আআযাগু. 
ক্র্যাফটসে এককালে এ ধরণের সরকারী ব্যবস্থা 
না থাকিলেও বেসরকারী আয়োজন ছিল এবং 
* অধ্যক্ষ 


ভিজাইন ও ফুলদানী পরিকল্পনা করার উপরে বেশ 





Chemistry ? অন্ততঃ সরকারী আর্টস্কলগুলিতে 


- কলা পিছের নর চেয়ে বয় সমতার কাখে রাই করাই করে। 


কাছ কেটে ওপরে তুলতে যে কঠিন পি মনের করতে হয় ভার পির তার 
সালে পারিশ্রমিক অবশ্যই দাবি করতে পারে--কয়লাখনির মালিকেরা এ কথা নির্ধিবাদে 
স্বীকার করেন. এবং এ জন্যই বেশি মজুরি দিয়ে তাদের কাজের উৎসাহ অক্ষুত্ রাখতে চে 
করেন। কিন্তু তা সত্বেও মজুরের! সপ্তাহের বেশির ভাগ দ্বিনই কামাই করে ; ফলে অতি 
অল পরিমাণ. কয়লাই ওপরে ওঠে। 


পেটের, ভাঙ্টুকু জোটাবার জন্য যে: ক'টা দিন না খাটলেই নয় তার বেশি 


খাটতে মজুরেরা' একান্ত নারাজ । কিন্তু এই মনোভাব মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। এর 
রিকি সির নিন ভিডি করে তোম 


জো ক পক অঅ এই লালের ভবন 


কতৃক ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত জরুরী কতগুলি খবর 


জনসাধারণের উদ্দেশ্টে প্রচারিত 
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কৌশল, 
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A 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


জাপবিজ্য় দিবস হইতে সুরু করিয়া গত 
নবেম্বরের শেষ পর্য্স্ত ভারতীয় সেনা-বাহিনী 
হইতে মোট ১১ লক্ষ ৮৭. হাজার ৮ শত ১৬ জনকে 
ছাটাই করা হুইয়াছে। 

বিলাতের রয়্যাল সোসাইটী পৃথিবীর অষ্কতম 
খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সারা ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম 
বৈজ্ঞানিকরাই এই প্রতিষ্ঠানের সদশ্ত হইবার 
অধিকারী । এ পর্যন্ত ভারত হইতে মাত্র এগার 
জন বৈজ্ঞানিক এই সন্মান লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । তাহার হইলেন বৈজ্ঞানিক 
আর্দেশির কুরশেঠজী, রাযাহুজন্‌, স্তার জে, সি, 
বন্ধ, স্তার লি, ভি, রমণ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, 
দাঃ বি, সাহনী, শ্তার কে, এস, ক্ষণ, ডাঃ এইচ, 
ডে, ভাবা, ডাঃ এস, এস, ভাটনগর, হুত্রক্মপ্যম্‌ 
চন্ত্রশেখর ও অধ্যাপক পি, সি, মহলানবীশ। 

কলিকাতা ও বাদলার অন্তাস্ত স্থানে বাদলা 
সরকার যে সমস্ত পাইকারী জরিমানা ধার্ধ্য 
করিয়াছেন তাহাতে যে পক্ষপাত দেখান হুইয়াছে, 
তাহাতে অসস্তোষ প্রকাশ করিয়া কলিকাতা 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক এক 
অধিবেশনে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে? 

সোভিয়েট রাশিয়ার এক খবরে প্রকাশ 
যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার ৩০ লক্ষ লোকের জন্য 
নৃতন বসতবাড়ী নির্মাণ শেষ হ্ইয়াছে। শীন্তই 
আরও ১৫ হাজার নূতন বাড়ী নির্মাণ শেষ 
হইলে, নবনির্মিত বাড়ীর মোট সংখ্যা ধড়াইবে 
৭ লক্ষ ১২ হাজার। 


প্রকাশ, ভারতের খা দণ্ডর গুড়ের মণ প্রতি . 


সর্ধবোচ্চ দর সাড়ে বার টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন । 

বাজলার ফুড কমিশনারের এক বিবৃতিতে 
প্রকাশ ষে, এখন হইতে আটাতে শতকরা ৫০ 
তাগ বাপি দিশানো থাকিবে । 


প্রকাশ, আর্ছেন্টিনা ও চিলির এক কমিশন: 


পৃথিবীর দীর্ঘতম পার্বত্য টানেল নির্শীপের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রস্তাবিত টানেলটীর দৈর্ঘ্য 
হইঘে সাড়ে ১২ মাইল। নির্দাণ কার্যের অস্ত 
তিনটা পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। প্রথম 


পরিকল্পনামুষায়ী নির্শাণ কার্য্যের জন্য খরচ লাগিবে 


* শ্রায় সাড়ে ৪ কোটী টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
অনুসারে নিন্মিত হইলে ইহার অন্ত খরচ পড়িবে 
প্রায় সোয়া ৭ কোটী টাকা । আবার তৃতীয় 
পরিকল্পনা অস্থসারে যদি টানেলটী নির্মিত হয়, 
তবে তাহার জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ১৪ কোটা 
সাড়ে ১৬. লক্ষ টাকা । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
টানেলটা ৮ হাজার ৪ শত ৬৫ ফুট উপরে থাকিবে। 

বর্তমান বৎসরের সুরু হইতে মাত্রাজ সরকার 
১৯৪৩ সনের ওধধ নিয়ন্ত্রণ আদেশ রদ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ' 

হাওড়া জেলার শ্রীযুক্ত সরোজিনী ননী 
চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার অন 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের শুর কেদার 
দাশ প্রস্থতি হাসপাতালে ৯ হাদার টাক! দান 
করিয়াছেন। 


সম্প্রতি ওয়ার্জী জেলা ,কিধাণ . সম্মেলনে 
মধ্যগ্রদেশের খাচ্ঘ-সচিব বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা 


করেন যে, খাভ-নিয়ন্ণ ব্যবস্থা ভারতে খুব সম্ভবতঃ ' 


আরও ৪1৫ বৎসর চালু থাকিবে। 
, প্রকাশ, বর্তমানে ভারতে তিন সপ্তাহের খাভ 


মুদ আছে। 
খাঁ্য-সঙ্কট 

বাদল! সরকায়ের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ 
সম্প্রতি বাঙলার বিভিন্ন 'ভেলায় ধান-চাউলের দর 
বাধিয়া দিয়াছেন। 

» * + 

বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, নদীয়া, 
মুশিদাবাদ, পাবনা, খুলনা, হাওড়া, হুগলী ও হ৪ 
পরগণা জেলায় ধানের দর মণ প্রতি ৬/০ টাকা ও 
চাউলের দর ১১।০ টাকা। 


ক * Ld 


বগুড়া, রালসাহী, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বর্ধমান, 
বাঁকুড়া, বীরভূম ও. মেদিনীপুর জেলায় ধানের দর 
মণ প্রতি ৪০ টাকা ও চাঁউলের দর ১০৪০ 
আন] । | | 


* ক | 
দিনাজপুর জেলায় ধান ৬২ টাকা ও চাউল 
১০০ টাকা । A 


ব্যক্তিগত 


১৯৪৭ সনের জন্ত স্তর বীরেজ্গনাথ বুথাহ্দি 
ইন্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের কলিকাতার আঞ্চলিক 
বোর্ডের সভাপতি ও রায় বাহাহুর স্তর বন্রীধাস 
গোয়েক্কা সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 


. * + 

মিঃ এ, জে, এল্কিনস্‌ হম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের 

কেন্দ্রীয় বোর্ভের অতিরিক্ত ভিরেকউর নির্বাচিত 
হইয়াছেন। 











সা 


কটি চোট 
হয কৰিবাৰ 
জন্যই তেৰী 


সরবরাহকারী £ 
মেসাঁস” 'গাপীদাথ পাল এণ্ড স্স 
২১*, স্কাপিসন রোড, কলিকাতা! 
ৰেসাস” বাবুলাল সিংহ এণ্ড কোং 
৫৮ ক্লাইভ ছাট, কলিকাতা । 
মেসাঁস যেস্‌কো! এব্রিনীয়াহিং এও 














+ 


- খন্রি কার্য, "রেলওয়ের 
কাৰ্য্যে অথবা যেকোন নিম্ধাণ-. 

কাৰ্য্যে আমাদের বেল্চা ! সব 7! 
রকম চোট সহৃ করিবার মত 

উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর 

ইস্পাত লৌহ দ্বারা তৈরী । 


টে 


এখিকে| যন্ত্রণা 
| ন্কিল্হন্ন 


দি টাটা আররণ এগ প্রীল কোং পিঃ 











. টা ব্যাঙ্ক অব ইর্ডিয়৷ লিমিটেড 
:সম্্রৃতি আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইশডিয়ার 

| ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের যে 
একটি সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি তাহাতে 
দেখ! যায়, অডিট সাপক্ষে গত বৎসরের জের 
তহবিলসহ ১১৪৪৬ সালে ব্যাঙ্কের নীট লাভ 
দীড়াইয়াছে ১১৬২,২২,৫৮৫ টাকা। ভিরেক্রবর্গ 
ইহা নিম্নোক্তভাবে ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ঃ --১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
অর বৎসরের অন্তর্ধর্তা লভ্যাংশ বাবদ ১৫,৭০,০৫০ 
টাকা। নূতন বিবিধ খরচ সংক্রান্ত তহবিলে প্রদত্ত 
১০,০০,০০০ টাকা। ট্যাক্স বাবদ সংরক্ষিত 
৫০,০০,০০০ টাকা । কর্শচারিগণের বোনাস বাবদ 
টাকা। মজুদ তহবিলে প্রদত্ত 
€৫,০০,০০০ টাক! । ১৯৪৭ সালের হিসাবে প্রদত্ত 
২০,৫২,৫৩৫ টাকা মোট ১,৬২,২২,৫৮৪ টাকা । 

ডিরেক্টরবর্গ ভারত গবর্ণমেন্টের অনুমতি 
সাপক্ষে রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ২৫ টাকা মূল্যের 
(পুরা মূল্য এক সঙ্গে দেয়) ২১০,০০০টি নূতন 
শেয়ার ইন্থু করার সিদ্ধাস্তও গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সমস্ত শেয়ার ১৯৪৭ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের 
ব্রেঞ্জিষ্টারে উল্লিখিত অংশীদারগণকে ৫টি পুবাতন 
শেয়ার-পিছু ১টি করিয়া নৃতন শেয়ার হিসাবে 
বিক্রয় করা ছইবে এবং ১৯৪৭ সালের ১লা জুলাই 
হইতেই লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে । এই উদ্দেস্তে 
ভ্রেক্টরবর্ণ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণের অদ্য 
., অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন । 

নুতন যৌথ কোম্পানী 

বেল স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি লিঃ__ডিরেউর-_ 
মিঃ শৈলেন্নাথ দত্ত। রেজ্িষ্টার্ড অফিস_২৮।১/১ 
বিডন রো, কলিকাতা । অম্কুমোদিত যূলধন__ 
১ লক্ষ টাকা । 

জাতীয় আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান লিঃ 
ভিরেকউর- মিঃ বীরেজ্ত্রনাথ সেন। রেজিস্টার্ড অফিয 
__সাতরাগাছি, হাওড়া । অনুমোদিত মুলধন-_২০ 
হাজার টাকা । আয়ুর্কেদীয় ওষধাদির সর্ধবপ্রকারের 
উপাদান প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 

বক্্‌সি মনোহরলাল এণ্ড সন্দ, লিঃ 
ডিরেক্টর__বকৃসি ভগবৎ স্বরূপ । রেজিষ্টার্ড অফিস 
_-১৭৭-এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 
অস্ুমোদিত মৃূলধন_-১ লক্ষ টাক।। কাঠের 
ব্যবসায়ী ও করাতকল মালিক। 

ড্রাগস এশু ইন্ষ্র,মেন্টস্‌ (ইণ্ডিয়া ), 
লি£ঁপ্রমোটর-ঁ_মি£ঃ জভলিমুদ্দিন আহ্মেদ। 
রেজিষ্টার্ড অফিলস-_১, মদন ষ্ররীটট কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন--> লক্ষ টাকা । রাসায়নিক 
ও CCL ৷ 


৩ 
22,০০,০০ 





কমন পা 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্লেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ 












কোগ্সানী প্রসঙ্গ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যা কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত প্রতি- শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । 
ইহার পূর্ব বৎসরের অন্ত গ্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৩২ টাক! হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
গেঞেজ, ম্যান্ক্যাকৃচারিং কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্স্ত'ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাক1। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
গেঞ্জেজ,রোপ কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব 


১ 
হেসে ছি যাহ 
টু 


ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাঁধিক 
১০২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
নাজিরা কোল কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১/০ আনা। পেঞ্চভেলি কোল 
কোং, লি--১৯৪৬ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে, শতকরা বার্ষিক 
১৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্তও 
অনুন্বপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রশাপ্র 
কেমিকেল ওয়ার্কস্, লিঃ_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের অগ্য প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের 
জঘ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০২ টাকা 


, হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 


হুড তেল নব্য টির 


ছেড অফিস :-_নারায়ণগরঙ্জ 
অন্থযোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০১ 


কপিঃ অফিস ২১৭৬, ক্রস গ্রীট। 
বিলিকৃত মূলধন ১৯৫,০০১০০০২২ 


বিক্রীত যুল্ধন ১০,০০,০০০ টাকার অধিক আদায়ীকৃত মূলধন ৭,৮৩,০০০ টাকার 


রিজার্ভ ফাণ্ড ১,৪১০০০২ টাকার অধিক 
শাখাসঘৃহ্থ-_-বরিশাল, , তৈরববাজার 


(ময়মনসিংহ ), 


অধিক 
কুমিল্লা, করিমগঞ্জ; ' 


মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পাটনা সিটি, পুরাপবাজ্াব চোদপুব),শিলচর, হট । 
ক্রিয়ারিংয়ের সমস্ত সুবিধাসহ ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্ধ করা হয়। 
as সাহা, ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর 











ইন ন্যাগন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিদ--৮নং লারস রেঞ্জ, কলিকাত1। 
" অব্যাহত উন্নতি এবং ক্রমবর্ধমান যশ ও সুনামের সহিত জাতির সেবায় নিযুক্ত। 
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড 
. ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ .*. ... 
১২ই ডিসেম্বর, ১১৪৬ -- 
১৯৪? সনের চল! জানুয়ারী হইতে সুদের হার £ 
কারেন্ট শতকরা । আন। ৪ 


৪,৩০,০০০২. টাক। 
৭,৬২,০০০ টাকা 


সেভিংস শতকরা! ১॥০ টাকা 














মেপাপ' এম্‌ এম্‌ ইক্সাহানি লিমিটেড 








সানন্দে ঘোষণ। করিতেছেন মে, তাহারা 
বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও প্র।চদেশসমুহে__ 


. মেলান মেলী-হেরিস এণ্ড কোং লিঃ 
_অন্টান্সিও, কানা ও] 


এর এজেণ্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। চাষাবাদের 
সাঙ্জ-সরগ্জাম ও যন্ত্রপাতি নিন্মাণে বৃটিশ 
শাসিত দেশসমূহে ইহাই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান । 


বিল্তান্নিত বিবরণের জন্য লিবুৰ-- 


ঞ্রন্ব এস্‌ ইস্পাহানি হিলও 
৫১, এজ রা ষ্্রীট, কলিকাতা । 








টাকা! ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৭ই জাুয়ারী-_গত সপ্তাহের মতই 
“আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বাঞ্জার উল্লেখযোগা 
কিছুই ঘটে নাই। চাছিবামাত্র পরিশোধের সর্দে 
ব্যাক্ষণমূহের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার লেনদেন 
হইয়াছিল, তাহার সুদের হার কলিকাতাতে শতকরা 
॥০ আনাই বহাল ছিল। বোছ্াইয়ের সুদের হারেও 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 

গত ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার 
কর্তৃক তিন মাসের মেষাদী ট্রেজারী বিলের জন্য 
২ কোটী টাকার টেগ্ডার আহ্বান করা! হুইয়াছিল। 
মোট ২ কোটী ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেগার 
পাওয়া গিষাছিল। শতকরা ৯৯৪১৩ পাই দরের 
সমুদয় টেপ্ডারই গৃহীত হইয়াছে । নিয্নমূল্যের 
টেগার অগ্রাহ্থ হইয়াছে । মোট ১ কোটা ৬০ লক্ষ 
টাকার টেগ্ডার গৃহীত হইয়াছে । গৃহীত টেগারের 
গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 1১/০ আনা 
ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ২১শে জাহুয়ারী মঙ্গলবার 
বোশ্বাইয়ে সকাল ১১টা ( ষ্র্যাপ্ডার্ড টাইম) পৰ্য্যন্ত 
এবং অপরাপর কেন্দ্রে ২০শে জানুয়ারী সোমবার 
কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
“তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার 
টরেঙ্জারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে । 
ধাহাদের টেপার চূড়ান্তভাবে - গৃহীত হুইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার 
টাকা জমা দিতে হইবে। অদ্তান্ধ সর্তাদি 
পূৰ্ব্ববৎ 

গত ১০ই জামুযারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব ইন্থ্য বিভাগের অনুকূলে 
মোট ২ কোটী টাকার ভারত সরকারের ট্রেজাঁরী 
বিল বিক্রীত হইয়াছে ।. 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারেও 
বিশেষ কর্থতৎপরতা দেখা যায় নাই। একমাত্র 
'ভলার বিনিময়, মূল্য ছাড়া বিনিময় বাষ্টার হারে 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বিনিময় বাট্টার হার 
নীচে দেওয়া হইল :-- 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল 


ম্যাক ভিলন্মিজেজ্ড 


স্থাপিত ১৯৪০ 


a ,সিডিউলভু ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান--গ্রীয়ুক্ত যদনাথ দ্লায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ করা হুয়। 
হেড অফিস-- 


৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকূ'তা 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার,স্তামবাজার, হাটখোলা! (কলিকাতা), 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 

| 
পে-অফিস £ মিরকাদিম। 
লেনারেল ম্যানেজ্জার £ 
এ চ্যাটার্জি, বিকম) সি, এ, আই, আই, বি 
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ঘাজাদের SEE 
টেলিঃ শত (প্রতি টাকায়) --- 
এরদর্শনী ( *).-. i 
ডি. এ. তিন মাস (, 52 
ভি. এ. চার মাস ( * ৮) ৯ ৮৬১৬৮ 
ভলার প্রতি শত - ৩৩২1০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
গত ১০ই জান্ুরারীর হিগাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ও তারিখে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৫ কোটা ৩৭ লক্ষ ৫৯ হাঙ্জার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাপ ছিল ১২৩৫ কোটী 
১৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর 
পূৰ্ব্বে ১৯৪৫ সনের ১১ই জানুয়ারী তারিখে এরূপ 
চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২২৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ' 
২৫ হাজার টাকা। গত তব! প্রানুষারী রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ্র চনৃতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৩৬ কোটা 
৬৫ লক্ষ ৩১ হাজার ও ৩৩১ কোটী ৮৯ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই প্রকার 
আমীনতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৩০ কোটা 
১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ও ৩৩০ কোটী ৯৫ লক্ষ ৫৬ 
হাজার টাকা। প্রায় এক বৎপর পূর্বে ১৯৪৫ 
সনেব ৪ঠা জামুয়ারী তারিখে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৬৮১ কোটী ৩১ লক্ষ ৪২ হানার ও 
২৭৯ কোটী ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে “মন্দা” থাকায় 
শেয়ারসমূহের বিকিকিনিতে যে নিরুৎসাহভাব 
পরিশ্ুট হুইয়া উঠিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহের 








শিঃ ৫৩২ "পে 
x 


সোমবাব সাধারণভাবে তাহা ব্যাহত না হইলেও' 


সোমবার মূল্যের দিক হইতে শেয়ারসমূছের দরে 
সামান্য উ্নতিই পরিস্ফুউ হইয়া উঠে। মঙ্গলবার 
শেষারসমূছের দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
দেখা যায় নাই। বুধবার বিক্রেতাগণের মধ্যে 
অস্থির তা দেখা দেওয়ার ফলে শেষারণমৃহেব দরে 


‘সাধারণভাবে অবনতি দেখা গেলেও, ক্যালকাটা 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর শেয়ারের দরে 
বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। বৃহস্পতিবার কলিকাতা 


. ইউরোপীয়ান প্যাকিংষের বটমের 


১৭ই ' জানুয়াবী-__গত শুক্রবার ' 


ট্রামওয়ে এবং চা-বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূছের .. 


দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুউ থাকে। অন্ত 


শুক্রবার বাজার খোলার সময় বিভিন্ন শেয়ারযমূহের '* 


দরে : তেজীভাব পরিস্কুট হইয়া উঠিলেও, বোস্বাই 
হইতে শেয়ারসমূছের দরবৃদ্ধির প্রতিকূলে পুপংবাদ 
আনায় বাজার বন্ধের সময় শেয়ারসযূুহের দরে 
সাযাস্ক অবনতিই দেখা যায়। 


পাটের বাজার 
"কলিকাতা, ১৭ই জুধারী-_-মালোচ্য সপ্তাছে 
পাটের রপ্তানী বাঞ্জারে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই 
নাই। বাজারে কর্মচাঞ্চল্যও বিশেষ ছিল না। 


জাহাজী কারবারীরা ১৫৬২ টাকা দরে ফাষ্ট“ 


এবং ফেব্রুয়ারী/মার্চ আউটপোর্ট তোষ! 
২৩ ১৫০২ টাকা দরে বেচাকেনা করিয়াছে ।, 

আলগা পাটের বাজারেও কোনরকম কর্ম 
তৎপরতা দেখা যায় নাই। সুপারভাইজড_ জাত 
বটমেব দর ছিল ৩২২ টাকা | ইউরোপীয়ান 
প্যাকিংয়ের বটমেব দর ছিল ৩৩২ টাকা। পরে 
দর ৩৪৬ 
টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। 

পাটজাত দ্রব্যের বাল্পারেও কাজকারবারের 
পরিমাণ কমিয়! গিষাছে। কাছাকাছি সরবরাহের 
জন্য চাহিদা ছিল যথেষ্টই, কিন্তু বিক্রেতার দেখা 
পাওয়া কঠিন ছিল। জানুষা রী/মার্চ “বি/-টুইল-এর 
দর ছিল ১০৯২ টাকা । জামুধারী/মার্্চ হেভি সি’ 
১০৮ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। 


সোনা ও রূপা এ 

কলিকাতা, ১৭ই জাহুধারী--আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে গ্রতিভরি সোনার 
সর্বোচ্চ ও সর্ধনিন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে 
১০৫২ টাকা ও ১০৪1০ আনা এবং ১০৫০ আনা 
ও ৯৫৪০ আনা এবং প্রতি খণ্ড গিনির দর দীড়াই- 
তেছে যথাক্রমে ৬৬৪০ আনা ও ৬৬০ আনা । 

বূপা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার সর্বোচ্চ 
ও সৰ্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৫॥০ আনা 
ও ১৫৩২ টাকা এবং ১৫৩২ টাকা ও ১৩৩1০ 
আনা। 





জআন্ম লুলে স্ন ক্ৰ 









আপনাকে 
আপনার 


আপনি 


হয়ত কান্রকর্টে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক ছিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় লা। 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি জাপনি-- 








এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার মারফং করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশে বহিব অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 


আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এ 
" থাকতে পারেন। 


এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন 8. 
হেড ৬ নু রে একসটেনসন, 


পাতি কলিকতা ভবন 


22 


ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন লিঃ] 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





ৃ ' সাপ্তাহিক বাজার দর 


যখাহব-খুনা | ইনি ব্যাধ লিমিট 
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হেড অফিস ২ ১২, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাত।। 


বন্ধ ইথিওব্নে | 


ঞ 
হেড অফিসঃ ৯৭, ক্লাইভ হুট, 
কলিকাতা 


“ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 
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দত ব্য 
OEE ET ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
বা্__বড়বাজার, শ্যাঁম্বাজ্গার, 






৩ম eer 


জিত ০ 


ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 


: উপযুক্ত সিকিউল্িটিতে টা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাষ্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ভিরেউর-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 








৫1৭, রাধাবাজার ষ্টট, কলিকাত| |. 





ভবানীপুর, বিরাট ধলা ও পানে 













_-ভ্িট্িক্রেড্ 
. ম্যাঃ ডি _মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 






































ক্রিয়াৰিংএর পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত 
অন্যান্য শাখা ₹_ চট্টখ্রাম, চন্দননগর, 
রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, সান্তাহার 


জলপাইগুড়ি ও মর়মনসিংহ। 
স্কামবাজার শাখা, ৮২1২৫, কর্শওয়ালিস্‌ 
স্ীট, কলিকাতায় খোল! হইয়াছে। 


-্হদের হার 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিন্সড 5% 


ক্য 


+ প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 


লোন:ও ওভারড়াফ্টের জন্ত লিখুন। 
যাজ্গার চল্তি'শেয়ার ক্রর-বিক্ুয়করা হয় 
চেয়ারম্যান : রীমতিলাল রায় 

















৮৩৬ | আর্থিক জগৎ [২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ ' 














উস তম উপায়ে টাকা খাটাইতে টা ত চাহেন? 


সি “হ্ছাল্সী আস্বানত্েে” জমা ৮ 


"১ বৎসরের অন্য শতকরা ৩০ . 


-২ ৮ রঃ 8 ৪২ 
৩ও৪+ 39 99 8lo 
৫ ও ডু, ই ৯ 39 ৰ 80০ 


| বেল যার দন্দ নিন লিঃ । 
JE | শেয়ার: ডিলান" হাউস কৃবিকাতা | 
ফোনস, -ক্যালঃ : ১৪৬৪-১৪৬৫ 0 টেলিগ্রাম" ক | 







































































G. 5. EMPORIUM, LTD. 


4285 Chitiaranjan Avenue, Calais 4৫ 
Phone : B. B. 4457 & 316 : 
রি টি রা সা % ৪ 














Asia Electric Works, Oalcutta, 


ক ই | 


ভিনস্সিচডেভ 
১৫নং নারমল,লোহিয়া লেন ( বড়বাজার ), কলিকাতা 





} ||| বগ দশ ও সিংহলে ৪**এর 
শাখা ?__ আপরভল! ও পাটনা। j নর ঈ 
বসি রিউটযানি শালিক অব্য, পেটে ও আ্কেীর সকল রাহ উদৰ ও প্রসাধন ' এ ও সাব-অফিস 
দ্রব্যগামঞ্জী প্রস্তুত করা হয়। . . ঘর] .. ভা 
র্কপ্রকার জিদিবই বাজারে পাওয়া য় | 


সর্বত্র ৪কিঃ এবং এজেণ্ট আবশ্যক, 





৬৯৬ 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । J ET টাকার উৰ্দ্ধে। | 


cre পতি ছি? ce ০৩ ৮] 
0 2 [| seem —— 0 a DE 


১২২নং ৰহুৰাজার সরা, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে প্রীযতীজ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, যুরিত ও প্রকাশিত : 


il 
: 
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চাপা ঠা 


FHONE:™S. 2. 6382 


৭9 


REGD. NO. C. 2506 


০ চা 


তল 
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পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন 


এ বৎসর বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট 
চাষ করিতে "দেওয়া উচিত বাঙ্গলা সরকার 
তদ্ধিষয়ে বিবেচনা. করিতেছিলেন। সম্প্রতি এ 
সম্পর্কে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইযাছে। 
সংবাদপত্রে এসোসিয়েটেভ প্রেস অব. ইত্ডিয়ার 
প্রদত্ত যে খবর ছাপা হইয়াছে তাহাতে 
বলা হইয়াছে, ১৯৪৬ সনে ষে হারে পাটের 
চাষ নিয়গ্ত্রিত হইয়াছিল, ১৯৪৭ সনের অগ্চ পাটের 
জমি আট আনা হারে বাধিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট 


' পূর্বেকার হারই বঙ্গায় রাখিয়াছেন। এসোসিয়েটেড 


প্রেস কর্তৃক এইরূপ খবর প্রচারের মূলে বাঙ্গল। 
সরকারের কোন হাত রহিয়াছে কি না জানি না, 


কিন্তু এইরূপ খবর দ্বারা যে ইচ্ছা করিয়াই একটা, 


ভুল 'ধারণ! হৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা 
আমরা দুঃখেব সহিতই লক্ষ্য করিয়াছি। খাললায় 
গত ১৯৪৬ সনে গবর্ণমেণ্ট ছয় আনা জমিতে পাট 
চাষের লাইসেন্স দিযাছিলেন। এবার ছার! 
মোট আট আনা জমিতে নূতন, পাট চাষের 
অনুমতি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
কাজেই পাটের জমি এবার গতবারের সমান 
হারে নির্ধারণ না করিয়া কাধ্যতঃ তাহা ছুই আনা 
বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলায় পাটের চাষ ছয় 


আনা| হারে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ও কৃষকেরা দুর্ভিক্ষের পু ্ 
দিনে খাগ্তফসল চাষের উপর আোর দেওয়ায় ছু 


১৯৪৬ সনে ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার বেল নূতন পাট 


উৎপন্ন হইয়াছিল । ছুনিয়ায় পাট ও চটের যে চাহিদা! পু 
ছিল তাহার তুলনায় এ ফসল অনেকটা যখোপযুক্তই 


হইয়াছিল। ফলে গতবার পাটের দর কততকটা 


চড়াই দেখা গিয়াছিল। পাটচাষীদের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিরা এবারও ছয় আনা হারে পাটের জমি | 
নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু চাহিদার পর 
তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন না হইলে কম দরে ধু 
পাট কিনিয়া পাট ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালাদের টু 
পক্ষে পরে তাহা হইতে বেশী মুনাফা আদাষের পথ 
প্রশত্ত হইবে না। তাই পাট ব্যবসায়ী ও চটকল- | 
ওয়ালারা নূতন পাট চাষের জমি এবার ১৯৪০ রর 
সনের তুলনায় দশ আনা হারে নির্ধারণ ক'ববার : 


ভম্য দাবী করেন । বাদ্দল! সরকার চটকলওযালাদের 
দ্বাখী উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এবার পাটের 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


অমি কিছু বাড়াইয়! তাহা! ১৯৪০ সনের তুলনায় 
আট আনা হারে নির্ধারণ করিয়াছেন। ১৯৪০ 
সনে বাজলায় ৫৪ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল। এবার আট আনা পরিমাণে পাট চার 
নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ 
করিতে দেওয়া । ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইলে ‘কাপিট্যাল’ পত্রের মতে তাহাতে ৮১ 
লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে (১ একরে গড়ে 
৩ বেল ছিসাবে )। উহ্বার সহিত আসাম, বিহার 
,ও উডিয্মার স্বাভাবিক উৎপাদন যোগ করিলে 


|." কিল] 


পৃষ্ঠা 

রা প্রসঙ্গ 10 ৮৩৭-৪২ 

শিল্প-বিসংবাদ ও তাহার মীমাংসা ৮৪৩-৪৪ 
১৯৪৫-৪৬ সনে ভারতের 

বহির্ববা পিজ্য ৮৪৫-৪৬ 

রাজনৈতিক, প্রসঙ্গ ৮৪৭-৪৮ 

খেয়ালীর খাতা ৮৪৯, 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৫০-৫১ 

কোম্পানী প্রসঙ্গ ৮৫হ 

৮৫৩-৫৬ 


জি হালচাল 





অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকত ॥» 


চা, তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, না 


আসিবে । 


হেড অফিদ £২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


আদায়ারুত মূলধন ও িজাভ ১৩,০০,০০০, টাকার উপল 
EAR 

__, কালনা, কাটোয়া, কীথি, কুষ্টিয়া, La খজ্ঞ'পুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, 

বাগেরহাট, বারুড়া, মেদিনীপুর, ষশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর' সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 


' ম্যানেজিং ডিরেক্টর- এল, এম, মুখার্জি 
এম-এস-সি (কলিকাতা ), এ-সি-আই-এস ( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 


নূতন পাটের মোট যোগান ৯১ লক্ষ বেলের মত 


দ্াড়াইবে। এইরূপ বেশী পরিমাপ পাট উৎপন্ন 
হইলে তাহার কাটতির সুযোগ সীমাবদ্ধ 
'হইয়া আসিবে। ফলে পাটের. বাজারে 


অবসাদের সৃষ্ট হইয়া তাহার মূলাও নামিয়া 
পাট ফপল বাঁড়িবার সঙ্গে ছুতিক্ষের 
দিনে থাগ্ধ ফসলের জমি কমিয়া যাইবে । চটকল- 
ওয়ালাদিগকে অল্প দরে পাট কিনিবার সুযোগ 
দিবার অস্ত এইভাবে বান্দলায় বেশী অমিতে পাট 
চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া আমাদের মতে 
অহ্থচিত। বাঙ্গলা সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ 
সামসুদ্দিন আহম্মদ কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, পাটের মূল্য যাহাতে বর্তমানের 
চেয়ে কমিয়া না ষায় সেজস্ভ বাজলা সরকার সকল 
দিক দিয়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 
পাট চাষীদের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের দাবী 
অনুযায়ী ছয় আনা হারে পাটের জমি বাঁধিয়া না 
দিয়া বাঙ্গলার লীগ মস্ত্রিসভা চটকলওয়ালাদের 
সহিত আপোষ-রফা হিসাবে যেভাবে পাট চাষের 
জমি আট আনা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন, তাহাতে সেই কঠোর নিয়স্ত্রণ ব্যবস্থার 
প্রাথমিক আভাষ ভালভাবেই পাওয়! গিয়াছে 
বলিতে ই | 





২৫,০০,০০০২ টাকা 
১২,৫০,০0০২, ,, 
১২,৫০,০০০২ » 







+ বহরমপুর (বেঙ্গল), 






আসিতে না আগিতেই এই ধরণের যানবাহন 
বর্্ঘটে আবার বিপুল বিপর্যয়ের হৃষ্টি হইয়াছে। 
জনসাধারণের কষ্টের অবধি নাই । বিভিন্ন 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলে, অফিল আদালত 
সকল ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা দেখ! দিয়াছে। যীঁছারা 
গাড়ী হাকাইয়া বান, তাঁহাদের কিছু আসে যায় 
না। অফিস আদালতে গরীব কেরাণীদের উপর 
তাহারা মনের ঝাপ বাড়িতেছেন। মাইলের 
পার মাইল হাটিয়া রেশনের থলি বহন করিয়া, 
ক্লান্ত কেরাণীকুল ট্রাম শ্রমিকদের প্রতি মনে মনে 
সহামুভুতি থাকিলেও বিক্ষুব্ধ ও অসহায়ভাবে 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। ইহার উপর ‘ভিয়েৎ 
নাম দিবসে’ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্রদের উপর 
পুলিশ বীরত্ব ' প্রদর্শন করিয়া ব্যাপার আরও 
জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 

গবর্ণমেন্ট ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট বে-আইনী 
করিবার হুম্কি দেখাইয়া নীরব রহিয়াছেন, ট্রাম 
কোম্পানীর বর্তৃপক্ষও নির্বাক, ট্রাম শ্রমিকরা 
অনড়। মার হইতে অবস্থা হ হইয়া 
উঠিয়াছে জনসাধারপের। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট 
সকল পক্ষকেই জেদাজেদি ত্যাগ করিয়া আপোর 
রফা করিবার জন্য আমরা আবার আবেদন- 
জানাইতেছি। মুল প্রশ্ন হইতেছে 7 

রীর হার । উভয় পক্ষ সুর নরম ক 
এ একটি মীমাংসা করা আদৌ কঠিন 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি লা। ট্রাম শ্রমিক 
ইউনিয়নের তরফ হইতে জানানো হইয়াছে যে, 
' গবর্ণমেন্ট যদি ন্যুনতম মন্ধুরীর হার আইন করিয়া 
নির্ধারণ করিয়া দেন, তাহা তাহারা 
এডজুভিকেশন মানিতে রাজী আছেন। ন্যুনতম 
মজুরীর হার বলিতে ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন কি 
বুঝেন, তাহা বিবৃতিতে বলা হয় নাই । গবর্ণমেন্টেৰ 
নিকট ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে যে 
স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহাতে বিষয়টি 
যদ্দি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হুইয়া থাকে, তাহা 
হইলে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগী হুইয়া সে বিষয় সম্পর্কে 
বিবেচন! করা উচিত। বাঙ্গলা সরকায় কোন 
ব্যাপার চরমে না উঠা পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন 
না--এ ট্রাম ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই 
দেখিতেছি | ' অচল অবস্থা টু নি বা 
বিশৃঙ্খলার . অবস্থা চলিতে দেও বাছলা 
সরকারের বর্গ হইয়া দীড়াইল?, 


মাকিন রৌপ্য-নীতি 


ভারতবর্ষ, বুটেন ও হুনিয়ার কয়েকটি দেশ 
যুদ্ধের সময়ে খপ ও ইজারা ব্যবস্থা অুপারে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৪১ কোটি আউন্দ রূপা কর্জ্জ 
লইয়াছিল। মাফ্চিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে যুদ্ধ 
সমাপ্তির কথা ঘোষণা করিবার পর € বৎসর 
মধ্যে রূপা আউন্দের বদলে আউদ্দা হিসাবে 
ফিরাইয়! দিবার কথ! আছে। ভারতবর্ষ ২ কোটি 
৬০ লক্ষ অভিন্স রূপা কর্ম্ম লইয়াছিল। বৃটেনের 
গৃহীত রূপার পরিমাণও ৬1৭ কোটি আউন্দের 
কম নহে। কিন্তু ও ছুই দেশের গবর্ণমেন্টের হাতে 
বর্তমানে এত বেশী মজুত রূপা নাই, যাহা দিয়া 
তাহারা মাকিন গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য মিটাইতে 
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পারে। অথচ ৫ বৎসরের মধ্যে গৃহীত রোপ্য , 


ফিরাইয়া দিতেই হইবে। কাজেই বিপাকে পড়িয়া 
ও হুই দেশের গবর্ণষেপ্টই রূপা সংগ্রহ ও সদ্ধুত 
সম্পর্কে এক অন্তুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 


রূপার তৈয়ারী চল্তি খুচরা মুদ্রা টানিয়া লইয়া 
তাহার! উহাদের বদলে নিকেল ও অন্ত সস্তা ধাতুর 
মুদ্রা চালাইতে আর্ত করিয়াছেন। এই নীতি 
'অবলদ্ষিত হুওয়ার ফলে ভারতে রূপার আধুলী, 


_ আথিক জগৎ 


সিকি ও ছুয়ানী ক্রমেই হশ্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। 
বুটেনেও অনেক রূপার মুদ্রা এইভাবে টানিয়া 
লওয়ার কাম হক হইয়াছে | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লোকেরা ল্যাগ-লীঙ্গ ব্যবস্থা অনুসারে প্রদত্ত রূপা 
ফিরাইয়া পাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন 
নাই। € বৎসরের মধ্যে উহা আদায় করিয়া 
লওয়ার উপর এতদিন তাহারা বেশ জোর দিয়াও 
আলিয়াছেন। কিন্ত রূপা সংগ্রহ ও মতুত সম্পর্কে 
ভারতবর্ষ ও, বৃটেনে উপরোক্ত উপায় অবলগ্থিত 
হইতে দেখিয়া আদ্র তাহার! নিতান্তই উৎকন্টিত 
হইয়া পড়িয়াছেন। মার্কিন কংগ্রেসের একদল 
প্রতিনিধি রৌপ্য-খনির মালিকদের স্বার্থে ব্বপার 
দর সর্বদাই চড়া রাখিতে ব্যস্ত। উহাদের প্রভাবে 
মাকিন গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর রৌপা ক্রয় ও মজুত 
করিতে হয় ; : নানা কারসাজি করিয়া রূপার দর 
উদ্ধগরে বজার রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হুয়। 
কিন্ত রূপার দরের মুল ভিত্তি হইল তাহার কাটতির 
সুযোগ-সম্ভাবনা। বর্তমানে সেই কাটতি নির্ভর 
করিতেছে একদিকে মুদ্রা হিসাবে রূপার ব্যবহার 
ও অপরদিকে শিল্পের প্রয়োজনে রূপার চাহিদার 
উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার প্রদত্ত রূপা 
ফিরাইয়া দিতে গিয়া বৃটেন, ভারত ও ঘন্াস্ত দেশ 
যদি রূপার মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে,'তবে তথিস্যাতে 
মুদ্রা তৈয়ারে রূপার ব্যবহার খুবই সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িবে । ফলে শিল্পের প্রয়োজনে রূপার কাটতি 


ছাড়া অন্ত কোন দিকে এই ধাতু ব্যাপকভাবে . 


ব্যবহার করিবার আর কোন সুযোগ থাকিবে লা। 
উহাতে রূপার কদর কযিয়া আসিবে, দিন দিন 
উদার মূল্য হাস পাইবে। কাজেই মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রোৌপ্য-স্বার্থের খ্বজাবাহীরা তবিষ্যৎ 
হুন্দিনের কথা ভাবিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। 
আর তাহাদের ' প্রভাবে পড়িয়া মার্কিন গবর্ণমেণ্টও 
ল্যাণ্ড-লীন ব্যবস্থা অন্সারে প্রদত্ত রূপা আউদ্দের 
বদলে আউল্ন হিসাবে আদায় করা ঠিক, হইবে 
কিনা, তাহা পুনধিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 
প্রেসিডেন্ট ট্র্যান গত ৩১শে ভিসেম্বর সরকারী- 
তাবে যুদ্ধসমাপ্তির তারিখ ঘোষণা করায় আগামী 
১৯৫১ সনের মধ্যে এ রূপ! ফিরাইয়া দিতে হুইবে 
বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিন 
ট্ে্জারী অফিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ সমাপ্ত 
হইলেও অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান এখনও 
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। সেরপ 
ঘোষণা প্রচার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রদত্ত ক্ূপা ফিরাইয়! 
দেওয়ার সময় হইল বলিয়া মনে করা ঠিক নছে। 
'রিয়টার” মন্তব্য করিয়াছেন--মার্কিন গবর্ণমেপ্ট রূপার 
মুদ্রা প্রচলনের রীতি বাতিল করিয়া দিয়া সেভাবে 
কর্জ পরিশোধের জছ্ক কূপ! সংগ্রহ করার নীতি 
সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেন না। কেন না, এঁরূপ 
নীতি ব্যাপকভাবে অনুহত' হইলে রূপার চাহিদা 
পড়িয়া গিয়া তাহার মুল্য হাস পাওয়ার আশঙ্কা 
আছে। কাঁদেই এই নীতি বন্ধ করিবার অস্ত 
মার্কিন গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদের প্রদত্ত রূপা 
ফিরাইয়া দিতে হইবে ন! বলিয়া ঘোষণা করেন, 
তবে . তাহাতে, বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 
রয়টারের এই খবর ও মন্তব্য খুবই উপভোগ্য 
বলিয়া আমরা মনে করি। রূপার মুদ্রা প্রচলিত 
রাখার সর্তভে যদি ভারতবর্ষ তাহার রূপা প্রদানের 
দায় হইতে রক্ষা পায়, তবে এদেশের পক্ষে তাহ! 
খুবই সুখের বিধয় হইবে, সন্দেহ নাই। 


[২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 
বোন্বাইয়ে শ-বার্ষিকী শিক্ষা 
. পরিকল্পনা 
বোম্বাই সহর বয়ক্ক শিক্ষা কমিটি নিরক্ষরতা 


দূরীকরণের অস্ত যে দশ-বাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত 


করিয়াছিলেন, তাহা বোশ্বাইতে প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অস্থলারে দশ বৎসরের 
মধ্যে ক্রমে ক্রমে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার বয়স্ক নরনারী 


. শিক্ষালাভ করিবে। ইহার অন্য ব্যয় হুইবে ৫০ 


লক্ষ ৩১ হাজার টাকা । রেশন কার্ডের ভিত্তিতে 
বোম্বাইতে ২৫ লক্ষ লোক আছে বলিয়া ধরা 
হইয়াছে । উহার মধ্যে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার লোক 
নিরক্ষর । প্রথম বৎসরে, ৯ শত ক্লাস করিয়া 
৪০ হাজার লরনারীর নিরক্ষরতা দূর করা হুইবে। 
এই ভাবে ধাপে ধাপে দশ বৎসরে নিরক্ষরতা দুর 
কেরা হইবে। পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 


কল্পলাটা গ্ৰহণ করার পর উহ! বোম্বাইতে 
কাৰ্য্যে পরিপত করা হুইতেছে। বোম্বাই সহর 
বয়স্ক শিক্ষা কমিটি ও বোম্বাই সরকার উভয়েই এই 
প্রশংসনীয় উদ্তমের জন্ভ সকলের ধন্তবাদের পাত্র 
হুইয়াছেন। বৃটিশ শাসনে বর্বব্যাপী নিরক্ষরতা 
আমাদের দেশের যে কী সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা 
আমরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করিয়া থাকি। রাষ্ট্র 
হাতে না আসিলে এই সর্বব্যাগী নিরক্ষরতা দুর 
করা সম্ভব নহে। তথাপি বিদেহী গবর্ণমেন্টের 
সহযোগিতা লাভ না করিয়াও বাঙ্গলা দেশ এক 
দিন শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, আজ যখন 
রাষ্ট্র করায়ত্ত হইতে চলিয়াছে তখনই বাজল! 
দেশ পিছাইয়া পড়িতেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও 
দলাদলির আবর্তে পড়িয়া বাজলা বেশ আজ 
বিপর্যযস্তভ। নছিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা 
নগরী ও বাঙলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন, তাহা বাজলা দেশে সফল না হুইয়!, 
বোস্বাইতে সফল হইতে চলিল কেন? বাঙলার 
শিক্ষিত নরনারী, বাঙ্গলা সরকার ও কলিকাতা 
কর্পোরেশনের এখনও কি এ বিষয়ে লে 

হইবার সময় হয় নাই? 
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দেশের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান ভু 
গিগলম্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৩০৮১ 2 তার ? ‘Honey Comb,' Cal. 
স্মামাদের বিশেষজ্ঞ হ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা ছহয়। 


পাপা 


সকল প্রকার 
ব্যাঙ্ষিং কার্য 
করা হয়। 


[মাপনাকের সহানুভূতি প্র্থনা়| 


¥ 


আর্থিক জগৎ 
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বস্ত্রাশল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা 

*; ভারতীয় বন্ত্-শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা আর 
বহাল রাখ! উচিত কি-না, এ সম্বন্ধে ভারতীয় টারিফ 
বোর্ড তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। মিল-মালিক, 
আমদানীকারক, বস্রব্যবহারকারী জনসাধারণ, 
শ্রমিক ও বণিকদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে 
টারিফ বোর্ডের সভ্য ও সেক্রেটারী মিঃ সি, সি, 
দেশাই তদন্ত সুরু করার কারণ বুঝাইয়া 
বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯২৭ সন হইতে 
তারতীয় বন্ত্রশিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা! ভোগ 
করিয়া .আসিতেছে। কাজেই এতদিনে ভারতীয় 
বন্ত্-শিল্পের সাবালক হইবার বয়স হইয়াছে। বিশেষ 
করিয়া! বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা নাই 
লিলেই চলে । 
,* মিঃ দেশাই প্রধানতঃ ওটা বিষয়ের প্রতি 
প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
বর্তমানে বিদেশ হইতে বস্ত্র ও স্থত! অতি সামাষ্ক 
পরিমাণেই আমদানী হয়।. ১৯৪৭. সনে দেড় 
কোটি গজের যত বহন আমদানী হইতে পারে। 
যুদ্ধের পূর্বের প্রতি বৎসর ৭৫ কোটি গজ বস্তাদি 
বিদেশ হইতে আমদানী হইত। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত 
দেশেই বস্াভাব রহিয়াছে, কাজেই বিদেশ হইতে 
খস্ত্রাদি আমদানীর সম্ভাবনাও হাস পাইয়াছে। 
তৃতীয়ত:, জাপানের প্রতিযোগিতা আর নাই। 
চতুর্থত:, আজ এই অবস্থায় বদি বন্ত-শিল্ের সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা, তুলিয়৷ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
তবিষ্যতে উহ! তুলিবার কৌন সম্ভাবনা আছে 
কিনা 

: সংরক্ষণ-শুন্ক তুলিয়। দিবার পক্ষে টি যু 
আছে, সেগুলি মিঃ দেশাই বেশ পরিফারভাবেই 
সকলের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা 
চিরকাল কোন শিল্পকে সংরক্ষপ-শুল্ক প্রাচীরের 
আড়ালে রাখিয়া শিশুর. মত লালন করিবার 
পক্ষপাতী নই ; কিন্তু মিঃ দেশাই যতটা সহজভারে 
বিষয়টা প্রতিনিধিদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
বিবয়টা তত সহজ বলিয়া আমরা মনে করি লা। 
ভারতবর্ষে বর্তমানে বস্ত্রসম্কটের অবস্থা যেরূপ, 
তাহাতে শীঘ্র ইহার অবসান হইবে বলিয়া আশা 
' কর! যায় না। বিদেশী বস্ত্র প্রতিযোগিতার 
বিশেষ কোন সম্ভাবনাও বর্তমানে নাই। কাজেই 
সংরক্ষণ-ব্যবস্থা৷ তুলিয়া দিলে সাময়িক কিছুটা 
সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু আস্তর্জাতিক অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে এখনও ভারতবর্ষ নাবালক, কাজেই স্থায়ি- 
ভাবে বস্্-শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা তুণিয়া লওয়া 
সম্পর্কে গভীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। এই 
প্রসঙ্গে আমর! যে সকল সমন্তা দেখিতেছি, সেগুলি 
আমরা নিয়ে বর্ণনা 
জাপানের বন্তরশিল্পকে পন্ু করিবার কোন ইচ্ছা 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাই। বরং জাপ ধনিকদের 
সহযোগিতায় সুদূর প্রাচ্যের বাজার দখল করিবার 
মতলব মার্কিন ধনিকদের পৃরামাত্সায় রহিয়াছে। 


আপানের বন্ত-শিল্প নষ্ট হইয়া. যায়, ইহ! বশির টি 


সংক্রান্ত বৃটিশ যন্রপাতি-নিৰ্দ্মাতারাও চাছেন না। 
কারণ তাহা হইলে তাহাদের বড় রকমের খবিদ্ধার 


হাতছাড়া হইয়া যাইবে । এই অবস্থায় আপ বস্ত- | 


শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকিয়। 
যাইতেছে।' দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ বন্তু:শিল্প পুনগগঠনের 
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প্রবল প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। রপ্তানী-বাণিজ্যের 
উপর বৃটেন বর্তমানে যেরূপ জোর দিতেছে, 
তাহাতে বস্তু রপ্তানীর দিকেও বৃটেন জোর দিবে, ইহা 
ধরিয়া লওয়! যায়। ভারতের বর্তমান বন্তর-সঙ্কটের 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া এখন হইতেই বৃটিশ বস্তু- 
প্রস্তুতকারীরা, ভারতে মাল রপ্তানী করিতে নুরু 
করিয়াছেন। শ্বদেশবাসীকে - বস্ত্র হইতে বঞ্চিত 
করিয়াও ভারতের বাজারে স্থানলাভ করিবার অস্ত 
বৃটিশ ব্যবসা়ীয়! চেষ্টা করিতে কুঠিত হইবেন লা। 
বৃটেনের বিপুল খণ-ভার বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকেও এই 
নীতি সমর্থনে বাধ্য করিতেছে। বস্তর-শিল্পে যাকিল 
প্রতিযোগিতাও ক্রমে ক্রমে তীব্র হছইবে। বিপুল 
সম্পদ ও শক্তিশালী উল্লিখিত গবর্ণমেন্টগুলির 
সাহায্যপ্রাপ্ত শক্তিশালী বিদেশী ধনিকদের শ্রতি- 
যোগিতার সন্মুখীন হইবার সামর্থ্য ভারতীয় বস্ত্র 
শিল্পের আছে কি? তৃতীয়তঃ, বিদেশ হইতে বস্ত্র 
আমদানী আপাততঃ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্রে সাময়িক- 
ভাবে রক্ষপ-শুন্ক তুলিয়া লওয়া ছাড়া সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা প্রত্যাহারের কোন সার্থকতাও বর্তমানে 
দেখা যাইতেছে না। যেখানে প্রতিযোগিতা 
নাই, সেখানে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করায় 
জনসাধারণের কোন লাভ হইবে লা। পক্ষান্তরে, 
ইহাতে সম্ৰন্ত হইয়া ভারতীয় পুজিপতির! বস্ত্রশিল্পে 
টাকা খাটাইতে দ্বিধাবোধ করিতে পারেন। 
ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত বস্তর-শিল্পেরই ক্ষতি হুইবে। 
টারিফ বোর্ড উল্লিখিত . বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া 
বন্ত্শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া! আমরা আশ! করি। 
বোম্বাইয়ে বাস চলাচল ব্যবস্থা 
জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত 

,ৰোত্বাই সরকার এ প্রদেশের বাস চলাচল 
ব্যবস্থা জাতীয়করণের উদ্দেশ্ড নিয়! সম্প্রতি একটি 
পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট 
উহার ভূমিকায় জানাইয়াছেন, বোস্বাইয়ে যানবাহন 
ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও প্রকৃত জনস্বার্থে সেই 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যই তাহার! বাস সাতিসকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত 


, করিয়াছেন। কম খরচে জনসাধারণকে বাপ 


চলাচলের সুযোগ দেওয়া এবং বাপ চলাচলের 


যাবতীয় আয় যানবাহন উন্নতি ও জনম্বার্থে ব্যয় 


করাই তাহাদের উদ্দেশ । উপরোক্ত পরিকল্পনায় 


|| অপুর মহারাজা 
, চীফ অফিস £_ আগরতলা ত্রিপুরা ষ্টেট্‌। 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা ' 


|| মাণিক্য বাহাদুর; জি, বি, ই, কে, সি. এস, আই 
কলিকাতা অফিসসমূহ £7১১, ক্লাইভ রো৷ ও এনং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। 

- অন্যান্য অফিসসমূহ £ : 

মল, আজমীরিগঞ্জ, নার।য়পগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা» কমল 


ভাঙুগাছ, জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা), মাহ, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 6B 
তেপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, লীয়ে, .ভৈরববাজার | df 


dle, 
ক্ৰমে গব্ণমেন্টের ালিকানাধীনে “নেওয়ার 


প্রস্তাব করা হইয়াছে। গবর্মেন্ বাস সাতিস 
পরিচালনার অগ্ঠ একটি রোড় ট্রান্সপোর্ট বোর্ড 
গঠন করিবেন। খু বোর্ড বিভিন্ন, ট্রান্সপোর্ট 
সার্ভিসের উপর ফোম্পানীগত ও ব্যক্তিগত 
মালিকানা লোপ করিয়া! তাহা নিজেদের কৰ্তৃত্বাধীনে 
লইবেন। গৃহীত লাইসেন্সের রিয়াদ শেষ হইবার 
আগে যে সব সাতিস্‌ বোর্ডের হাতে লওয়া , হইবে, 
তক্জস্ত উহার মাণিকদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হুইবে বাসসমূহ নিজেদের আয়ত্তে লইতে 
গিয়া তজ্জন্তও বোর্ড মালিকদিগকে উপযুক্ত; মূল্য 
প্রদানের ব্যবস্থা কৃরিবেন। উক্ত ট্রান্সপোর্ট 
বোর্ডের কাজে যে অর্থ নিয়োগ, করা 
হইবে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই প্রাদেশিক 
সরকার যোগাইবেন। বাকী শতকরা ২৫ 
ভাগ অর্থ রেল কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে 
প্রহণ করা হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে গবর্ণমেন্ট 
ও রেল কর্তৃপক্ষ. একযোগে: বোষদ্বাইয়ে মোটর 
সািযসমূহের মালিক হুইবেন। 'গবর্ণমেপ্টের 
নিয়োজিত. মূলধনের পরিমাণ বেশী বলিয়া সকল 
ব্যাপারে তাভারাই বেশী প্রভাব খাটাইবার দ্বিধা 
পাইবেন। টা 


বোধাই সরকার যে উদ্দেশ্বে অন 
প্রদেশের বাস সার্ভিস জাতীয় ফম্পত্তিতে . পরিণত 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা সঙ্গত ও 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। ব্যক্তিগত ও 
কোম্পানীগুত মালিকানায় দেশে বর্তমানে যেভাবে 
বাস সাভিস, পরিচালিত. হইতেছে, ত্রাহাতে 
যাত্রীদের সুবিধার চেয়ে মালিকদের, মুনাফার 
স্যোগটাই ‘সে সব ক্ষেত্রে বড় লক্ষ্য হইয়া 
দীড়াইয়াছে।- গবর্ণষেপ্ট বাস সাঁভিস পরিচালনার 
দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করিলে ব্যবসায়িক 
লাভের অতিরিক্ত ঝৌক.-বন্ধ হইয়া দেশের, ও 
দশের স্বার্থে এ সব যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালনার 
রেওয়াজ গড়িয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। কংগ্রেস 
প্রতিনিধিদের ছারা বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট গঠিত 
হওয়ায় তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে বাস সাভিনৈর 
ভিতর দিয়া জনসেবার আদর্শ ভালভাবে ফুটিয়া 


উঠিবে বলিয়া আমর! আশা করি। 





দিক ঞ্রাতোডিনলিন্সেভেত্ড 


রং [কুল 
ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেড | 





ধর হর ৃ 
" দ্বেব্‌ বর্ণ রি 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ২ গজাসাগর, 








টেলিগ্রাম £ “ব্যান্ধত্রিপুর” '- '? 
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কলিকাতার সহিত ট্রেন যোগাযোগের 


উন্নতিবিধানের চে ' 

‘কলিকাতা শুধু বাঙলা দেশের নহে, সমগ্র 
ভারতবর্ষের অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র । ব্যবসা- 
বাণিজ্য, চাকুরী, শিক্ষা__সকল ব্যাপারেই বাঙ্গলার 
তথা ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী কলিকাভার 
উপর নির্ভরশীল। অথচ এই কলিকাতাঁর 
যোগাযোগ রক্ষা করা বর্তমানে এক হ্রূছ 
ব্যাপার হুইয়া দীড়াইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের 
সময় রেলওয়েতে বেসামরিক যাত্রীদের নর্শাস্তিক 
ছুর্ভোগ সুরু হয়, যুদ্ধাবসানের পরও তাহার বিন্দুমাত্র 
অবসান হয় নাই। ই আই আর, বি এ আর ও 
বার্ন লাইনের ট্রেনগুপিতে জনসাধারণ কত 
কষ্ট করিয়া যাতায়াত করে, তাহা কাহারও অজানা 
নাই। আমরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া 
ট্রেনে যাতায়াতের মর্খাস্তিক অভিজ্ঞতা বার বার 
সঞ্চয় করিয়াছি ও করিতেছি । মালপত্র আনা 
নেওয়া সম্পর্কে ব্যবসাঁয়ীদেরও অবর্ণনীয় অসুবিধা 


‘ভোগ করিতে হুইভেছে। কলিকাতা নগরীর 


১ 


সহিত উপকঠস্থিত সহরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতির ডম্ভ আমরা বহুবার বোস্বাইয়ের চ্যায় 
বিছ্যৎচালিত ট্রেন প্রবর্ধনের দাবী জানাইয়াছি। 
কলিকাতা মহানগরীর লোকসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাহাতে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির সহি 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে কলিকাতার 
জনন্বাস্থ্য ও নাগরিক জীবন বিপর হুইবে-_এই 
সতর্কবাপীও আমরা বার বার উচ্চারণ করিয়াছি । 
এতদিনে ভারত সরকার ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 
এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা 
আনন্দবোধ করিতেছি । ২২শে জঞান্তুয়ারী রেলওয়ে 
বোর্ডের, একটা প্রেস নোটে ঘোষণ! করা হইয়াছে 
যে, কলিকাতা ও কলিকাঁতার আশে পাশে 
রেলওয়ের সুবিধা সংক্রান্ত ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জস্ত 
একটা কমিটি নিয়োগ করা হুইবে 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন। প্রেস নোটে 
সমন্তার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, 


ই আই আর ও বি এন আর-এর সুবার্ববন লাইন : 
এবং মেন লাইনগুলির কয়েকটী শাখায় বিদহ্যৎ- স্ 


চালিত ট্রেন প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে, বলিয়া 


মনে হয়। যাত্রী ও মালপত্র নামাইবার জভ | 
ষ্টেসন গুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার আবশ্তকতাও 


প্রেস নোটে স্বীকৃত হুইয়াচে। সমস্তডার বিভিন্ন 


দিক বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার স্তার পদমজী |. 
জিনওয়ালাকে সভাপতি এবং বিশ্ষ্টি রেলওয়ে | 
'কর্ধচারী ও “বিশেষজ্ঞদের সভ্য করিয়া একটি | 


কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটিকে 
কলিকাতায় যাত্রী ও মালবাহী ট্রেনগুলি 
ধামিবার যথোপযুক্ত যায়গা ইত্যাদি আছে কি 
লা, সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হুইবে | বর্তমান 


"ও ভবিষ্যতের জন্ত অতিরিক্ত বা পরিবর্ত যে সকল | 
ব্যবস্থা কলা প্রয়োজন, তজ্জন্ত কমিটিকে সুপারিশ | 
করিতে হইবে । কলিকাতা এলাকার অস্তভূক্ত প্রি 
ুবার্বন লাইনগুলিতে এবং ই আই আর-এর মেন টু 
লাইনের ধানবাদ পর্য্যন্ত বিহ্যৎচালিত ট্রেন প্রবর্তিত 


হুইবে- বলিয়া কমিটিকে ধরিয়া লইতে : হুইবে। 
স্মবার্কান প্যাসেঞ্জার ট্রেণণ্ডলির ভৌগোলিক সীমা 
কতদুর পর্য্যন্ত, তাহাও স্থির করিবার জন কমিটিকে 


বলিয়া, 


' আৰ্থিক জগৎ 





t 


[২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





অনুরোধ করা হুইয়াছে। সমগ্র বিষয়টী জটিল 
বলিয়া ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 
ও স্থানীন্ন কর্তৃপক্ষদের কমিটির .সহিত সহযোগিতা 
করিবার জগ্ভ অন্থরোধ করিয়াছেন। 

" ভারত নরকাব কর্তৃক কলিকাতায় রেলওয়ে 
ব্যবস্থার উন্নভিসাধনের এই. চেষ্টাকে আমর! 
সানন্দে অভিনন্দন জানাইতেছি। বাঙলার, বিশেষ 
করিয়া কলিকাতা ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল- 
গুলির জঅনপাধারণের এত দিনের আশা পূর্ণ হইতে 
চলিয়াছে জানিয়া সকলের উল্লামবোধ করাই 
স্বাভাবিক । বাঙ্গলা সরকার ও অন্তান্ভ স্থানীর 
কর্তৃপক্ষ ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির 
সহিত অকুঠঠভাবে সহযোগিতা করিবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করিতেছি ।, কমিটির কাজ যত শীত্র 
সম্ভব শেষ করিয়া এই বৎসরেই. যাহাতে নুতন 
ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্ত সকলেরই সক্রিয়- 
ভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত । 


ডাক ও তার বিভাগের শৈথিল্য 

ভারত সরকারের ভাক ও তার বিভাগের 
কর্মদক্ষতা ও সাধুতার উপর জনসাধারণের এযাবৎ 
অগাধ বিশ্বাম ও আস্থ! ছিল। এই বিভাগের 
বিরুদ্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা কম অভিযোগ শোন! বাইত। 
যুদ্ধের সময় ভার্তীয় ভাক ও তার বিভাগে বিশেষ 
করিয়া টেলিফোন এম্সচেঞ্জে গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেয়। সামরিক বিভাগের সর্বময় ক্ষমতা এবং 
যুদ্ধের প্রয়োজনই এই বিশৃঙ্খলার অন্ত দায়ী জানিয়া 
জনসাধারণ অস্ত হইলেও বেশী কিছু বলে নাই । 
কিন্ত যুদ্ধোত্তর বুগেও ডাক ও তার বিভাগে, বিশেষ 
করিয়া টেলিফোন বিভাগে বিশৃঙ্খলা দূর' না 
হওয়াতে জনসাধারণ ক্রমেই বিশ্ষক্ধ হইয়! 
উঠিতেছে। মধ্যকাদীন গবর্ণমেণ্টের যোগাযোগ 
সচিব সর্দীর আবদার রব নিস্তার পোষ্টমাষ্টার 
জেনারেল সম্মেলনে এই অবস্থার কথ! অকপটে 
স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়। আমরা সুধী হুইয়াছি। 
৪4৭০৪ টির 18558 করিয়া টেলি- 


















আদায়ীকত মূলধন 
লিজা ফা 
.সিকিউদ্লিটিপমূহের 


হার প্রানান হুইবে। 


লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ 


আমাদের পৃষ্ঠপোষকবর্গকে 


| বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


১৫ই নবেম্বর ১৯৪৬ সালের হিলাব_ 


বাজান্ন মূল্য খাতার মূল্যের চাহিতে ৫৮,00,000২ টাকার অধিক 
. আমানতের শতকর। ৬৫ ভাগ অনায়াসে নগর টাকায় পরিণ্ত করা যায় । 
কারেন্ট ও পেভিংস্‌ হিনাব খোল। যায় এবং য্থাক্রমে শতকবা 
দেওয়া হয়। ৩,৬ এবং '১২ মাসের স্থায়ী আমানত' গ্রহণ করা হয়। আবেদন করিলে 

ক্যাশ সার্টিফিকেটে বাৎসরিক গড়ে ২$% 'সুদ পাওয়া যাষ। 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য্য কর! 'হয়। 


মিডল্যাপ্ত ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউ ইয়র্ক এজেণ্টদ্‌ঃ ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক 
অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টম্‌ £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ 


বাইভেছে যে, বাংলার নিগৃহীত অধিবাসিবৃন্দের সাহায্যকল্পে 
বেল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক রিলিফ ফাণ্ডে তাহাদের সহৃদয় দান 
ব্যান্কের যে. কোন অফিসে সদরে 


ফোনের বিশৃঙ্খলার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
ডাক ও তার বিভাগের দুর্বলতা! দূর করিবার জঙ্তয 
পোষ্টমাষ্টার জেনারেলদের উপদেশ দিয়াছেন। 
যিনি গলদ ধরিতে পারিয়াছেন তিনি গলদ দূরও 
করিবেন এই আশাই আমরা করিতেছি। লীগ্‌ 
নেতা রূপে সর্দার আবদার রব নিস্তার ভাক ও 
তার বিভাগে সাম্প্রদায়িক হার অন্যার়ী যুললমান 
ও তপশীলভূক্ত সম্প্রদায়গুলির লোক লওয়ার জন্ত 
বিশেষভাবে নির্দেশ দিতে এবং নির্দেশ এযাবৎ 
পালিত হয় নাই বলিষা মৃতু ভদ্রতাবে ভৎসন। 
করিতে ভূলেন, নাই । কিন্তু ইহা বড় কথা নহে । 
বড় কথা এই বে, তিনি জনসাধ(রণের মনোতাৰ 
বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেন 
নাই। ডাক ও তার বিভাগে যুসলমান-ও তপলীল- 
ভূক্ত সম্প্রদায়গুলির উপযুক্ত লোকেরা আরও 
চাকুরী পাইলে ক্ষোভেব কোন কারণ থাকিতে পানে 
না। ক্ষোভেব কারণ ঘটিবে যখন অকর্থণ্যতার 
ও অযোগ্যতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে । সর্দার 
আবদার রব নিস্তারের বক্তৃতা হইতে আমরা! আশা 
করিতেছি যে, তিনি আযোগ্যতার প্রশ্রয় দিবেন 
না তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯৫২ সন মধ্যে ডাক ও 
তার বিভাগের প.ক্ষির পরিমাণ দড়াইবে ৬০ কোটি 
টাকার মত। পোষ্টমাষ্টার জেনারেলদের সতর্ক 
করিয়া দিয়া সর্দার অবদার নিস্তার বলিষাঁছেন ষে, 
এই টাকা দবিদ্রু জনপাধারনের কষ্টার্জিত টাকা 
এবং তাহাদের সকলের জন্য ব্যয় করা হইবে, এই 
আশা করিয়াই এই টাকা ডাক ও তার বিভাগের 
হাতে তাহারা দিয়াছে । দেশের ক্রমবর্ধমান 
প্রধোজন মিটাইবার জন্তু উপযুক্ত যোগাযোগ 
ব্যবস্থা স্থাপন করা হইবে জনসাধারণ এই ভরসায় 
আছে। সর্দীর আবদার রব নিস্তার জনসাধারণের 
মনের কথাই “ব্যক্ত করিয়ছেন। এখন ডাক ও 
তার বিভাগ কি ভাবে সেই. কথা মাণিয়! চলেন, 


ই আমরা সাগ্রছে লক্ষ্য করিব। ' 


৭৪,২৩,৮৩৫২ টাকা 
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1০ ও ১২ টাকা সুদ 





এতন্ছারা অন্গরোধ করা 


গৃহীত হুইবে। ৃ 
ক্রে সি দাশ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। | 


২৭শে' জানুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


চা-বাগানের শ্রমিকদের উন্নতি 
বিধানের চে! 

ভারতবর্ষের চা-বাগানসযুছ্ের শ্রমিকদের 'দুঃখ- 
'ছুর্দশার কথা বহু বিদিত। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা 
-লইয়া যথেষ্ট আন্দোলনও চলিয়া আপিতেছে। 
"অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় এবং জনমতের শক্তিবৃদ্ধি 
"পাওয়ায় চা-বাগানের মালিকরাঁও তাহাদের কর্ধ- 
প্রগালীর অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। কংগ্রেম 
মধ্যকালীন গবর্ণষেণ্ট গঠন করিলে চা-শ্রমিকদের 
"মধ্যে বিশেষ আশার সঞ্চার হয়। নির্বাচনকালে 
“চা-বাগানের শ্রমিকরা কংগ্রেসের প্রতি যে আঙ্গত্য 
, দ্বেখাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের এই আশাকে 
-কখনই অন্তায় বা অসঙ্গত বলা যায় না। অত্যন্ত 
“আনন্দের বিষয় এই যে, মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট চা- 
-বাগানের শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ দুরীকরণে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি চা-বাগানের 
মালিক ও শ্রমিক এবং কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমুহের প্রতিনিধিদের 
“একটা সম্মেলনে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ পিদ্ধান্ত 
“গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ, শীঘ্রই বাঙ্গলা ও 
‘আনামের ৩১টী চা-বাগানের শ্রমিকদের মন্ধুরী 
ইত্যাদি সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করা হুইবে এবং 
"তদন্তের পর উপযুক্ত ছারে মজুরী দিবার ব্যবস্থা 
“করা হইবে । তদন্ত চলিবার সময় মধ্যকালীন 
ব্যবস্থা হিসাবে বয়স্ক পুরুষ শ্রধিকরা দৈনিক ছুই 
আনা হারে মাগগী ভাতা পাইবে। নারী ও 
_ নাবালক শ্রমিকরাও অনুরূপ মাগ গীভাতা পাইবে। 
“দ্বিতীয়তঃ, চা-র পাতার আর্জরতার আন্ত 'মন্ুরী 
কাটিয়া লওয়ার যে প্রথা.আছে তাহা লোপ করা 
,হুইবে। তৃতীয়তঃ, কাঁজের নির্ধারিত লময়ের 
বাহিরে যে ঠিকা কাজ করালো হইবে ভজ্জন্ত 
অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হইবে। চতুর্থত:, চা- 
বাগানের নারী শ্রমিকরা প্রলব কালে প্রস্থতি কল্যাণ 
ভাতা শ্বন্ধূপ আট সপ্তাহের জন্ত সপ্তাহে ৫1০ করিয়া 
পাইবে। পঞ্চমৃতঃ, অসুখের জন্ বৎসরে শ্রমিকর! 
- ছুই সপ্তাহ ছুটি পাইবে এবং ওঁ সময়ের অন্ত তাহারা 
, দৈনিক গড় মন্ুরীব দুই-তৃতীয়াংশ হারে ভাতা 
- পাইবে। আইন ন! হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল 
- সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জগ্ক মালিকদের প্রতি- 
* নিধিরাই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। চা-বাগানের 
শ্রমিকদের মন্ুরীর হার, বাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটা 
আইন করা সম্পর্কেও মালিকদের প্রতিনিধিরা 
“একমত হুইয়াছেন। যাহারা রাতারাতি চা-বাগান- 
গুলি জাতীয় করণের হ্বপ্র দেখিতেছেন তাহাদের 
-িকট এই সক সিদ্ধান্ত বেশী কিছু বগিয়! বিবেচিত 
না হইলেও চা-বাগান শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনে 
এই নকল সিদ্ধান্ত দূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার 
করিবে । মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট সতর্কতার সহিত, 
কিন্ত দৃঢ় ভাবে চা-বাগান শ্রমিকদের কল্যাণ 
সাধনে অগ্রপর হইয়াছেন, তাহাদের চেষ্টা সফল 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। 


রেডিও ও কেবল. কমিউনিকেশনস্‌ 
লিমিটেডের জাতীয়করণ 
গত ১ল! জাছুয়ারী হইতে ইণ্ডিয়ান রেডিও 
এণ্ড কেবল্‌ কমিউনিকেশনস্‌ লিমিটেড জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত হুইয়াছে। এই কোম্পানীর 
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সম্পত্তির মূল্য হইবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা 
এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের ভিসেম্বর 
মাসেই'ভারত সরকার উক্ত কোম্পানীর সম্পত্তি 
ক্রয় করিবেন বলিয়া নোটাশ দিয়াছিলেন। বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্টের কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ 
বিভাগের অধীনেই উক্ত কোম্পানীর কাজ 
পরিচালিত হইতেছে । রেডিও ও কেবল্‌ সারি 
সরাসরি গবর্ণমেণ্টের অধীনে পরিচালিত হইবে 
কিম্বা যৌথ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইবে, 
এ বিষয়ে ভারত সরকার এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আই, আর, খ্যাণ্ড, 
সি বা ভারতীয় রেডিও ও কেবল্‌ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা এষাবৎ মেপার্প এফ, এয, চিনয় এগ 
কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক যোগ্যতার সহিত 
পরিচালিত হইয়াছে। স্তার পুকবোত্তম দাস 
ঠাকুরদাসের মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি 
এই কোম্পানীর গেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩৩ 
সন হইতে উক্ত কোম্পানী প্রতি বসব সাধারণ 
শেয়ারের উপর শতকরা ১৫২ হারে (কর-বহির্ভত) 
ডিভিডেণ্ড দিয়! আসিয়াছেন। এতদিন এই হারে 
ভিভিডেও দেওয়া এবং রিজার্ভ তহবিলে প্রায় 
৭২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করা সহজ কথা নছে। 


এতদ্ব্যতীত ২৭ লক্ষ টাকা রিজ্পার্ভ তহবিলে না ' 


বাখিষা শেয়ারে রূপাস্তরিত করিয়া বোনাঁস শেয়ার- 
রূপে অংশীদারদের যধ্যে বন্টন করা হুইয়াছে। 
এ দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রেডিও কেব-ল্‌ 
কোম্পানীর সম্পত্তি জাতীষকরণের- প্রয়োজন 
উপলব্ধি করা যাইবে না। রেডিও, কেবল 
প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার জাতীয় গুরুত্ব 
অত্যন্ত অধিক। সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানের 
হাতে এই ধরণের গুকত্বপূর্ণ জিনিব ছাড়িয়া 
দেওয়া উচিত নয়। এই কারণেই ১৯৪৫ সনের 
জুলাই মাসে বৃটিশ কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত 
দেশগুলির সম্মেলনে স্থির হয় যে, রেডিও, কেবল্‌, 
লাভিস প্রতৃতিকে গবর্ণমেন্টের হাতে রাখিতেই 
হইবে। উক্ত সম্মেলন তদমুযায়ী যে স্পাবিশ 
করেন, তাহাই ভারত সরকার মানিয়! লন! 
অবশ্য ইণ্ডিয়ান রেডিও এণ্ড কেব ল্‌ কমিউনিকেশন 
লিমিটেড নামক কোম্পানীটীকে এখনই ভাঙ্গিয়া 





বাৰু ডি, সি, আঢ্য (মার্চেন্ট ও ব্যাঙ্কার ) | 
আমাদের ডিল্ে্টর বোর্ডে যোগদান od | /] 
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(স্থাপিভ_১৯২৯ ) 
বাৰু তেজচন্দ্র মল্লিক (জমিদার ও ব্যাক্কার ) 


আমরা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত রা কার্য করি থাকি। 





চেয়ারম্যান £ বাবু বিশ্বনাথ দাস 
৮৬, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 


দেওয়া হইবে না “বলিয়া জানা গিয়াছে । উক্ত 
কোম্পানীর সম্পত্তি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 
নির্ধারণ করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া ষাইবে 
বলিয়া মনে হয়। এখানে উল্লেখষোগ্য যে, 
কেবল্‌ এণ্ড ওয়ারলেস্‌ কোম্পানী নামক যে 
বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্তভবে আই, আর, 
পি, পি ভারতের তার ও বেতার যোগাযোগ 
বিভাগ পরিচালন করিতেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও 
সেই প্রতিষ্ঠানটাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিয়াছেন । 

মোটের উপর ভারত সরকার ফেবল্‌ ও রেডিও 
ব্যবস্থ। জাতীয় সম্পত্তুতে পরিণত করিয়া সঙ্গত 
কাজই করিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃত জাতীর 
গবর্ণমেণ্টের দ্বারা জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
উহা যাহাতে পরিচালিত হয়, তৎ প্রতি দেশবাসীকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে৷ 

ভারত-মাফিন বাণিজ্য সম্পর্ক 

ছিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নহিত 
ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগ স্থাপিত 
হইয়াছে। মধ্যকালীন পবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার 
পর এই সকল যোগ ক্রমেই দৃঢ় ও ব্যাপক 
হইতেছে। যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের 
অর্থনৈতিক ও রাঁ্নৈতিক যোগাযোগ এই ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৮-৩৯ সনে, 
অর্থাৎ ঘুন্ধারন্ভের অব্যবহিত পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ 
হইতে ভারতে মাত্র ১০ কোটা টাকার এবং 
ভারতবর্ষ হইতে মার্কিন বুক্ততাষ্ট্রে যাত্র ১৪ কোটা 
টাকার মাল রপ্তানী হুইর়াছিল। যুদ্ধারস্তের পর 
হইতে যার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
সম্পর্ক আরও ঘনিঠ হইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬ 
সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ৬৭ কোটা 
টাকার যাল আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ 
হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬২ কোটা: টাকার মাল 
রপ্তানী হইয়াছে । 

মধ্যকাপীন গবর্ণষেন্ট গঠিত হইবার পর 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ খুবই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের 
গায় সম্পন্ন ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের: সহিত সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠভর করিবার জন্য আগ্রছান্বিত। ইতিমধ্যেই 
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তারতবর্ষ ও মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বুদূত 
বিনিময়ের দ্বারা উভয় দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠ, হইয়াছে. মার্কিন... ব্যবসায়ী- ও শিল্পপতিরা 
তারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সহিত যোগা- 
যোগ. স্থাপনের জন্ত কতটা আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, 
ভারত . সরকারের নিউহয়র্কস্থিত বাণিজ্য 
কমিশনার মিঃ এস, কে, কৃপালনীর ১৯৪৬ সনের 
অক্টোবর, মাসের স্রৈযাসিক রিপোর্টে তাহা 
পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। মিঃ ক্ৃপালনীর 
রিপোর্টে জানা যায় যে, চায়না আমেরিকান 
কাউন্সিল অব কমার্স এণ্ড ইনভা্ি এবং আমেরিকান 
এশিয়াটিক সোসাইটা নামক . দুইটী প্রভাবশালী 
মার্কিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভারতে ছুইটী প্রতিনিধিদল 
পাঠাইতেছেন। মিঃ ক্পালনী বলেন যে, মার্কিন 
যুজরাষ্টর ভারতের পাটজাত মাল, কাচা তুলা, 
গালা, অত্র, চামড়া, হাড় প্রভৃতির চাহিদ৷ রহিয়াছে। 
মার্কিন চাহিদা এত বেশী যে, ভারতবর্ষ সেই 
পরিমাণ চাহিদা মিটাইতে সক্ষম নয়।' এ ছাড়া 
বারাণসী, স্থরাট, কাশ্মীর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি 
স্থানের রেশমী :কাপড়, কাকরুকার্য্যখচিত সাড়ী, 
রৌপ্য, হস্তিদস্ত ও কাঁষ্ঠের কারুকার্য্যখচিত নানারূপ 
সামগ্রীর আদরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট আছে। 





আবার চাট্নী প্রভৃতির আদরও কম লহে।, 


ভারতের কার্পেট ও পিস্তলের নস্া করা জিনিষ 
' ইত্যাদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কাটে । উল্লিখিত 
জিনিষগুলি সংগঠিতভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ 
করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার অন্ মিঃ কৃপালনী 
বিশেষভাবে আবেদন জানাইয়াছেন। 

মিঃ ক্বপালনীর ' রিপোর্টের প্রতি আমরা 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ: করিতেছি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভায় ধনী ও ধর্বধ্যশালী দেশের 
সহিত লানাতাবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে 
পারিলে ভবিষ্যতে ভারতের লাভের না, 
অধিক। 

কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনা 

কগিকাতা। নগরীর ্ভায় একটি বিরাট নগরীতে 
প্রতিদিন রাজপথে দুর্ঘটনা ঘটা আদৌ,বিচিত্র বা 
বিন্ষয়কর নহে । তথাপি. যুদ্ধের করেক বৎসর. 
মিলিটারী লরীগুলির . অঙ্গ্রহে হুর্ঘটনার, সংখ্যা 


যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে কলিকাঁতার ? 
নাগরিকদের মনে বিবম ত্রাসের সঞ্চার হুইয়াছিল। | 
মলিটারী লরীর প্রতি ' জনসাধারণের ন্দারণ | 
বিদ্বেষও এই সকল দুর্ঘটনা গ্রস্থত। ১৯৪৫ সন ও ‘1 
১৯৪৬ সনের রা জপথে দুর্ঘটনার যে হিসাব পাওয়া | 
গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মিলিটারী লরীর | 
উৎপাত হাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে হূর্ঘটনার সংখ্যাও | 
১৯৪৫ সনে নোট ৮,৯০২টি ৰ 
ছুর্টটনা হয় এবং ইহাতে ৩২৮ অন লোক নিহত | 
ও ৩১৭৬৭ জন আছত হুয়। মিলিটারী লরী ৃঁ 
দুর্ঘটনায় লোক মার! যায় ১৬৫ জন। মোট | 


হ্রাস পাইয়াছে। 


৩,৮৩৩টি দুর্ঘটনা! মিলিটারী লরীর জন্য হয়। ১৯৪৬ 


সনে মোট ৬,৮৯৪টি দুর্ঘটনা হয় এবং ইহাতে মোট 


২২৫ জন নিহত ও ২,৯৭৪ জন আহত হয়! 
মিলিটারী লরী দুর্ঘটনায় মারা যায় ৮৩ জরন। 
৯৫০টি ক্ষেত্রে মিলিটারী লরীর অন্ত দুর্ঘটনা হয়। 


(যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ কর্তৃপক্ষের মতে { 
সংখ্যাই ' বেশী। | 


নিহতদের মধ্যে পদচারীর 


আধিক জগৎ 


পুলিশের মতে ফুটপাত! দিয়া ‘না হাটিয়া অস্ীর্ণ- 
ভাবে..রাস্তা, দিয়া. হাটার ফলেই দুর্ঘটনায় 





'পদচানীদের :, বেশী মৃত্যু হয়। পুলিশের এই 


মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও জনেকাংশে সত্য। 
কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি. পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
নাগরিক শৃঙ্খলা বোধ বহল পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে। 
রাস্তায় রাস্তায় যেমন লোকের ভীড় দেখ] যায়, 
যানবাহনের ভীড়ও তজ্রপ। ফলে হুর্ঘটনার সংখ্যা 
অনিবাধ্যভাবেই বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান 
অপরিপর ফুটপাতগুলিতে লোকের ভীড়ে চলাচল 
ৰুরা ধুবই কষ্টকর, তথাপি অনসাধারপ নিজেদের 
জীবন সম্পর্কে আর একটু সতর্ক হইয়! শৃঙ্খলাবন্ধ 
ভাবে চলিলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বহুল পরিমাণে হাস 
পাইতে পারে। জনতার ভীড় বাড়িয়াছে বলিয়া 
যানবাঁহন চলাচলেরও সতর্ক হইবার দরকার 
হইয়াছে। ॥ দ্রুত ধাবনের নেশা যতদুর সম্ভব সংযত 
করিলে বহু লোকের জীবনরক্ষা পাইতে পারে এবং 
বহু লোক যাবজ্জীবন পঙ্গু হইবার আশঙ্কা হইতে 
পরিত্রাণ পায়। ১৯৪৬ সনে বে-সামরিক যান- 
বাহনের ( প্রধানতঃ আপ ও লরী ) হুর্ঘটনা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ট্রাফিক পুলিশের রিপোর্টে বলা 
হইয়াছে যে, (গবর্ণমেপ্ট বে-সামরিক লোকদের 
নিকট বড় বড়,লরী ও জীপ বিক্রয়, করার ফলেই 
বে-সামরিক যানবাহনে বেশী ভুর্ঘনা ঘটাইতেছে। 
ইহার কারণ প্রধানত: এ সকল লরী চালাইবার 
মত দক্ষ ড্রাইভারের অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মাকিন 
লরীগুলিতে বামদিকে প্রিয়ারিং থাকে বলিয়া অনভ্যস্ত 
চালকরা মোড় খুরাইবার সময় তাল সামলাইতে 


পারে না। এই সকল লরী 'সর্কে ট্রাফিক পুলিশ 
বিশেষ ব্যবস্থা: অবলম্বন ৯৪৯: ুর্ঘটনা অনেক 


শিলং ব্যান্ধিং কগোেশন লিঃ ] 


হেড অফিস-_স্পিভলগু 
| টেলি: —SHILLBANK 
" ফোন ২ শিলং-১৬৬ 


নি শাখা--জীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, {শিলচর 


(আসাম) ৷ 


ও নওগাঁ 


এস্‌,' দত্ত, ডিকন আর-এ, 


[ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪গ' 


পরিমাণে নিবারণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি। জীপ গাড়ীর মালিকদের মিলিটারী 


কায়দায় দ্রুত ধাবনের নেশা কঠোরভাবে ' নর, 
প্রয়োজন। 


ঘটনায় হিলাব হইতে দেখা বায় যে, টা 
হুর্ঘটনার সংখ্যা কম নহে। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সনে" 
যথাক্রমে ৪১০৫১ ও ৩,০৯১টী ট্রাম দুর্ঘটনা 
হইয়াছে। ট্রাম কোম্পানী ট্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি না 
করার ফলে ট্রামে ভীড় সাজ্ঘাভিকভাবে বাড়িয়া 
গিয়াছে। হুর্ঘটনাও এই কারণে অনিবার্য্যভাঝে 
বাড়িয়াছে। যুদ্ধাবসানের পর বাস প্রভৃতির সংখ্যা 
কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রাম হূর্ঘটন! ক্রমেই 
হাস পাইতেছে। ১৯৪৫ সনের তুলনায় ১৯৪৬ 
সনে ট্রাম দুর্ঘটনা প্রায় এক হাজার কমিয়াছে। 
উপযুক্ত সংখ্যায় ট্রাম চালু হইলে ট্রাম দুর্ঘটনা 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস পাইবে, ইহা জোর করিয়াই: 
বলা যায়। 
£ = এতদ্্যতীত কলিকাতা নগরীর সম্প্রসারণ) 
রাজপথ প্রভৃতির বিস্তার, উপকণস্থিত সহ্রগুলির 
উন্নতি বিধানের দ্বারা কলিকাতায় ভীড় হ্রাস; 
ফুটপাতের সংস্কার, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও গতি 
নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর কলিকাতা; 
নগরীর রাজপথসমূছে হুর্ঘটনা নিবারণের সমন্তা, 
নির্ভর করিতেছে। 

দুর্ঘটনার ফলে শত শত পরিবারের যে? 
আধিক ক্ষতি হয়, তাহার ছিসাব লইলে দেখা 
যাইবে যে, উল্লিখিত ব্যবস্থাদি দ্বারা দুৰ্ঘটনা: 
নিবারণের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। আমরা এ). 
দিকে গবর্ণষেন্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন' ও: 
জননায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
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শিল্প-নিসংবাদ ও তাহার মীমাংসা 








আধুনিককালে শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতি - 
এইরূপ হইয়া ধীড়াইয়াছে যে, শিল্পে শ্রমিক ও 
পরিচালকবর্গের ' মধ্যে পরস্পর বিসংবাদ প্রায় 
অবস্থস্তাবী। এই ধরণের বিসংবাদের ফলে 
সময়ে সময়ে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিতে বাধ্য হয়, 
কখনও-বা কারখানার . পরিচালক অনস্ধোপায় 
হইয়া কারখানা বন্ধ করিয়া দেন।, সহসা 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উত্পাদন বন্ধ হইয়া যাওয়াতে 
জনসাধারণের অসুবিধার অন্ত থাকে না। কখনও 
কখনও জনসাধারণের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় 
হইতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে 
প্রয়োজনীয় উৎপাদন-কার্ধ্য সম্পন্ন: হওয়া কি 
একাস্তই অসম্ভব? এই যে ছুই পক্ষের স্বার্থ 
লইয়া টানাটানি, যাহার ফলে সাধারণ নরনারীকে 
প্রায়শঃ বিব্রত হইতে হয়, ইহার কি কোন প্রতিকার 
নাই? শ্রমিকের ধর্মঘট করিবার অধিকার আছে 
বলিয়া তাঁহারা কি জনপাধারণের শ্ববিধা-অন্থবিধা 
বিচার করিতে বাধ্য নয়? কারখানার পরিচালক 
কি তাহার খেয়াল হুইবা মাত্র কারখানা বন্ধ 
করিয়া দিতে অধিকারী? এই সকল প্রশ্রের 
সছুত্তর না পাইয়া জনসাধারণ অবশেষে উত্যক্ত 
হইয়া উঠে এবং ঘন ঘন কারথানার কাজ বন্ধ 
হইতে দেখিয়! অবশেষে ডিক্টেটরী বা এক নিয়স্ত্রিত্ব- 
মুলক শাসন পছন্দ করিয়া! বসে। গত মহাযুদ্ধের 
পরে ইতালীর যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা 
পর্য্যাদোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হয় যে, গণতন্ত্রকে স্থায়ী করিয়া ্বেচ্ছাচারিতাকে 
নিশ্বুল করিতে হুইলে শিল্প-বিসংবাদের মাল্রাকে 
' সীমার মধ্যে রাখা একান্ত আবশ্যক। শিল্প- 
বিসংবাদ যদি দীর্ঘকালব্যাপী হুইয়া দাড়ায় এবং 
জনসাধারণের ' স্বার্থকে বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত 
করে, তাহা.হইলে জনসাধারণের পক্ষে শ্বৈর-শাসন 
পছন্দ করিয়া বসা বিচিত্র নয়। আর, দ্বৈর-শাসন 


একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে দীর্ঘকাল ' 


জনস্বার্থসাধনে উদ্ধ দ্ধ রাখাও অসম্ভব । অতএব, 
অর্থনৈতিক দিক্‌ হইতে, কি রাজনৈতিক দিক্‌ 
হইতে, শিল্প-বিসংবাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা 
চলে না। 

বদি কেহ যনে কবেন যে, ঘন ঘন ধর্মঘট ইত্যাদি 


নূতন শিল্প-ব্যবস্থার পূর্ব! লক্ষণ এবং এই বিপর্যয়ের 


মধ্য দিয়াই নুতন যুগের উদয় হইবে, তাহা হইলে 
আমাদের আর কিছু বলিবার থাকে না। ' কিন্ত 


যাহারা এই মত পোষণ ' করেন, তাছাঁদের বাস্তব ' 


বোধ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া পারিব না। 


সর্বাপেক্ষা, শোচনীয় বিষয় এই যে, একটা বৃহৎ, . 


যুদ্ধের পরে, জাতি যখন পুনর্গঠনে নিযুক্ত, তখনই 
ধর্মঘট ইত্যাদির সংখ্যা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে 
থাকে । ইহার সঙ্গত কারণ যাহাই থাকুক না কেন, 


ধনতাপ্রিক শিল্প-ব্যবস্থাকে শেষ আঘাত হানিবার ' ' 


চেষ্টা যে অনেক সময়েই এ অবস্থার জগ্ভ দায়ী, 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু 
বাস্তবিকপক্ষে ইহার ফল বিপরীত হইয়া দাড়ায় ॥ 
গণত্ের মূল নীতিগুলিতে ধাহাদের বিশ্বাস আছে, 
তাহাদের নিকটে এই বরণের প্রচেষ্টা শুধু যে 
অবাস্তবঃ তাহাই নয়, অনেক সময়ে নিশ্চিতরূপ্টে 


৩ 


অকল্যাণকর বলিয়াই মনে হইবে। ব্যাপক 
ধর্দঘটের সাহায্যে ধাহারা নূতন সমাজ স্থাপনের 
কল্পন! করেন, তাহারা মানুষের সহজাত আত্মরক্ষার 
গ্রবৃত্তিকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিতে চান" মানুষ 
যখন ভালো করিয়া বাঁচিতে চায়, তখন পথের 
বাধাগুলিকে দূর করিবার জগত যে-কোনো উপায়ের 
আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। ইহাই ফ্যাসিজম্‌-এর 
অন্ম-ইতিহাস। বিশেব করিয়া দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের 
ভার বহন করিয়া দেশবাসী যখন ক্লান্ত, তখন 
ব্যাপক ধর্মঘটের দ্বারা তাহাকে উত্যক্ত করিয়া 
তোলা গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে নিতান্ত 
বিপজ্জনক । এই সময়ে শ্রমিক-সংস্থার (পুঘ৪৫০ 
Union ) ৫নতাদের বিজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। 
অবাস্তব তত্বের মোহ কাটাইয়া তাহারা শিল্প- 
বিশংবাদকে সহনীয় সীমার মধ্যে রাখিতে পারেন 
কিনা, ইহাই তাহাদের পরীক্ষা । কোনো সঙ্গত 
দাবীর জগত বিসংবাদে প্রবৃত্ত হওয়াও অনুচিত, 
এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেই 
বিসংবাদ হইতে যাহাতে অবাঞ্চিত অবস্থার উদ্ভব 


৫ 


সমস্ত আবহাওয়ার উপযোগী 
গুডইয়ারে বরফিকাটা টায়ার 
পিছলায় না ব’লে নিরাপত্তা-রক্ষায় 
বিখ্যাত। 
প্রত্যেক মোটরচাঁলকের কাঁছে 
ওই বরফিগুলির এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ তথ্য আছে। উহা এমন 
আকাবাকা করে সাজান 
‘যে, পাশাপাশি কোথায়ও একই 
'. ,. আকারের ছুটি থাকে না। তাতে 
“711 আওয়াজ হয়, না, আর খাজের 
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“না হয়, সেই উদ্দেশ্তে দেশের পুনর্গঠনের জঙ্ত 
তীহাদেরও যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহ! স্বরণ 
করাইয়া দেওয়া ভালো। 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হুইতে শিল্প-বিসংবাদকে 
ছুই দল মাহুবের মধ্যে স্বার্থের অমিল রূপেই কল্পনা 
করা সঙ্গত। বাহাদের ধারণা এই যে, শিল্প- 
বিসংবাদ শ্রমজীবী শ্রেণীর দাসত্বের ফল এবং নূতন 
সমাজ-ব্যবস্থায় এই ধরণের বিসংবাদ বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে, তাঁহারা কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করিতে 
থাকুন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রুশদেশীয় সমাজ- 
ব্যবস্থায় । শিল্প-বিসংবাদকে একেবারে নিশ্চিন্ত 
করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সে দেশেও 
শ্রমজীবীয় বৃত্তি, (চ্৪8৫5) লইয়া, কার- 
খানার নিয়ম পালন লইয়া, ছুটিছাটা এবং 
অন্তান্ত শিল্পসম্পকিত ব্যাপার লইয়া বিসংবাদের 
অভাব নাই। কেন এমন হুইল? ইহার কারণ 
এই যে, শিল্প-বিসংবাদ কেবল শ্রেণী-সংঘর্ষের ফল, 
একথা সভ্য নয়। শিল্প-সংগঠনে যখনই মানুষে ] 
মাছুষে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই একের ইচ্ছার 
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মধ্যে হাওয়ার হিস্ছিসানিও থাকে 
না। টায়ারে শব হয় না, অথচ 
নিরাপত্তা ঠিক থাকে । 


টায়ারের এই রকম উন্নতি 
করার অগ্ঠে গুভইয়ারের গবেষণা 
বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট । রবার-শিল্লে 
এমনি করেই গুভইয়ার নেতৃত্ব 
লাভ করেছে_এবং বরাবর 
তাঁকে বজায় রেখেছে। 
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৮৪৪ টু 
লহিত অস্ভের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা ঘটিবার সম্ভাবনা 
থাকে । কোনো দুইটি মানুষের ইচ্ছ! সকল ক্ষেত্রেই 
সংঘাতশৃদ্ত হইবে, এরূপ কোনো! কারণ নাই। 
‘অতএব, শিল্প-অগতেও মন্তুরে-মজুরে, কিংবা মজুর 
ও পরিচালকের মধ্যে ইচ্ছার সংঘর্ষ হওয়া বিচিত্র 
নয়) শ্রেণীসংগ্রামের তত্ব এখানে অবান্তর | কিন্ত 
শ্রেমীগত স্বার্থের বিরুদ্ধতা এই বিসংবাদকে. 
অপেক্ষাকৃত তীব্র করিয়া তুলিতে পারে, ইহ! 
অবশ্ঠই স্বীৰাৰ্য্য। 
বোধহয় সেই অন্ই রুশদেশের আধিক জীবনে 
শিল্প-বিসংবাদের তীব্রতা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির 
অপেক্ষা কম। কিন্তু সংঘর্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। কিংবা সংখ্যার দিক্‌ দিয়াও 
'এই সকল বিসংবাদের গুরুত্ব ছোট করিয়া দেখা 
‘চলে না। রুশীয় শিল্প-ব্যবস্থার প্রধান বিশেষত্ব 
এই যে, শিল্প-বিসংবাদের মীমাংসার অন্ত জন- 
সাধারণের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব তুলিয়া দিবার 
ব্যবস্থা সেদেশে আছে ) তাহার বিরুদ্ধে কাহাকে ৯ 
আপত্তি করিতে শোনা যায় না। ব্যাপক ধর্মঘট 
ইত্যাদির ফলে জনসাধারণের দুর্দশাই হ্য় সর্বাধিক । 
' সুতরাং যত শীঘ্র জনপাধারণ শিল্প-বিসংবাদের 
মীমাংসা করিবার অধিকার পায়, সমাজের পক্ষে 
। তাহাই মঙগলজনক। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্প- 
বিসংবাদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের এই অধিকার 
সহজে স্বীকৃত হইতে চায় না। শিল্প-বিসংবাদের 





















অন্ন এক মালের ব্যবধানে তিনবারে দেয় । 


সময়ে ৫০২ । 


দিনের মধ্যে ২২ এবং বাকী টাকা ৎ২ হিসাবে হুই কলের মধ্যে . 
প্রেফারেন্দ শেয়ার_আবেদনের সহিত ৫০২ ও বিপির 


ডেফার্ড শেয়ার--আবেদনের সহিত শেয়ার পিছু ১২. করিয়া 
শেয়ারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আদায়ী করা হইবে। 


আর্থিক জগৎ 


মীযাংসা শ্রমিক ও মালিকের দ্বারাই হুইবে, যেন 
বাহিরের লোকের তাহাতে কোনো! স্বার্থ নাই 
এরূপ ধারণ! ধনিক দেশগুলিতে বড় উগ্র । বর্তমান 
কালে অবশ্থ শিল্প-বিসংবাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় 
হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা প্রায় সকল দেশেই হইয়াছে। 
কিন্তু জনসাধারণ এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানিতে 
পারিল কিনা এবং তাহাদের মতামত কী, তাহা - 
নির্ধারণ করিবার সুঠু ব্যবস্থা ধনিক দেশগুলি 


* করিতে পারে নাই। 


আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক্‌। 
১৯২৯ সনে শিল্প-বিসংবাদ আইন প্রচলিত হইবার 
পরেও  বিবাদ-মীমাংসার ক্ষেত্রে জনসাধারণ 
কতটুকু অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে ? শিল্প- 
বিসংবাদের ক্ষেত্রে তাহাদের মতামত নির্ধারণ 
করিবার কোনো কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলিত 
হইয়াছে কি? কুশদেশে কোনো শিল্পে বিসংবাদ 
আরম্ভ হইলে এবং শিল্পের আওতার মধ্যে সে- 
বিবাদের মীমাংসা! না হইলে, তাহাকে প্রথমে 
পীপূস কোর্টে” এবং অবশেষে কেন্ত্রীয় বা 
প্রাদেশিক শিল্প-সংস্থা-পরিষদ (1535 Union 
Committee ) পাঠানো হয়। ইহাতে একদিকে 


' বাহিরের সাধারণ লোকের মতামত এবং অন্তদিকে 


বিভিন্ন শিল্প-সংস্থার মতামত গ্রহণ করা সহজ হুয়। 
আমাদের দেশীয় শিল্প-মীমাংসার ব্যবস্থায় মীমাংসার 
ক্ষেত্রে সাধারণ লোক, এমন কি অন্তান্ত শ্রমিক- 


[ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 


সংস্থার মতাঁমত গ্রহণ করা বাহুল্য বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া হইয়াছে । এই ধরণের মীমাংসা সেইজন্ভই 
অনেকটা বিচার বিভাগীয় কার্যে পরিণত হইয়াছে 
এবং ইহার পিছনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন না 
থাকাতে সকল ক্ষেত্রে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে 
পারিতেছে'না। 

সম্প্রতি ভারতের অস্থায়ী সরকার শিল্প- 

বিপংবাদের মীমাংসা সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের 
ছারা ব্যাপক ধর্তঘট হয়তো নিবারিত হুইবে, কিছু 
শিল্পগত বিসংবাদের মীমাংসার অন্য জনসাধারণের 
সক্রিয় সমর্থন লাভের জন্ত কোনে! প্রস্তাব করা হয় 
নাই। এই সময়ে রুশদেশের মীমাংসা পদ্ধতির 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আর্ট হওয়া প্রয়োজন। 
আমাদের শ্রখিক-সংস্থাসমূহ যদিও অপরিণত, 
তথাপি তাহাদের হাতে শিল্প-বিসংবাদের মীমাংসা- 
ভার অংশতঃ তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা এখন 
হইতেই প্রয়োনন। . শিল্প-বিসংবাদের ক্ষেক্রে 
আইন ঘটিত প্রশ্ন অপেক্ষা স্বার্থ সংক্রান্ত প্রশ্নেরই 
প্রাধান্ত থাকে । এ ক্ষেত্রে অনসাধারশের মতামত 
নির্ধারণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা খুব দুর 





-বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 





ইহা! ঘোবণা মাত্র | প্রস্পেষ্টানের নকল বাংলাদেশের রেজিস্টার অক১অরেপ্ট ইক কোম্পানীপমূছের নিকট দাখিল করা হইয়াছে । 


বেঙ্গল লেবার এণ্ড ট্রান্সপোর্ট সিণ্ডিকেট লিঃ 


২৫-২৬, ওয়াটারলু ফ্ীট, কলিকাতা । : , 


নি মূলধন ২৫,০০১০০০২ | বিক্রীত ত মূলধন ৫৫,৫০০১ 
প্রভটি ১০২ মুল্যের ২১৫,০০০ আদায়ীকত মূলধন ৫১,০০ ৪ 
অডিনারী শেয়ার . ২৯১৫০০০০ বর্তমান বিলিক্কত 8,88,৫0০ ০১ 
| & প্রতিটি ১০২ মুল্যের ৩০,০০০ ' 
প্রতিটি ১০ ০৯ মুল্যের ৩০০০ LL শেয়ার ৩,০০,০০০ 
'প্রফারেন্গ শেয়ার *০১৯৩৩, . প্র ১০০ মূল্যের ৯৪৫ | 
772 3 প্রেকারেন শেয়ার ৯৪,৫০০২ 
প্রতিটি ১২. মূল্যের ৫০,০০০ ১৬. মূল্যের ৫০,০০০ 
ডেফার্ড শেয়ার, 8০,০০০২ ডেফাড শেয়ার ‘¢° ১৯৬০ 
, - নিয্ললিখিতরূপে দেয় £-- গত মুল্যনির্ণয়ের সময়ে কোম্পানী শতকর৷ 
অর্ডিনারী শেয়ার--আবেদনের সহিত ৪২, শেয়ার বিলির ত্রিশ ৫৭. ডিভিডেণ্ড ছিয়াছে । 


কোম্পানীর বর্তধান ব্যবপায়ের বিস্তার করিয়া যানবাহন ও 


ঠিকাদারি ব্যবগায়ের সর্ধবিধ কার্য্যাদি কর! হুইবে। সমগ্র বাংলা 


দেশে রেলবাস্তার পাশাপাশি বাস ও ট্রাক সার্ভিস প্রচলন করাও 


কোম্পানীর উদ্দেস্ট। অনুর ভবিষ্যতে যোটরলঞ্চ, ফ্ল্যাট এবং নৌযান 


স্বার। জলপথে মাল সরবরাহ করাও কোম্পানীর পরিকল্পনার মধ্যে গণ্য। 


প্রতিটি ১০২ টাকার ৩০,০*০ অর্ভিনারী শেয়ার ২২ টাক! 


ডিরেউররন্দ তাহাদের বন্ধুবৰ্গ 4 __ প্রিমিয়ান সহ প্রতিট শেয়ার ১২২ টাক! হারে সাধারণের 
জন্য বিলি কর। হুইভেছে। 
কর্তৃক le | টিটি বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিয়লিখিত স্থানে আবেদন করুন ১. 
প্রতিটি ১০২ মুল্যের 85৪৫০ Es জং 
অভিনারী শেয়ার ' ৪৪,৫০০২ ম্যানেজিং ডিরে্টর 
প্রতিটি ১১ মূল্যের ৪৪০৯০ ১ - বেঙ্গল লেবার এণ্ড ট্রান্সপোর্ট সিপ্ডিকেট লিমিটেড 
ডেফার্ড শেয়ার... ৮75 22386০৮৮২20 ২৫-২৬, ওয়াটারপু ্বীট, কলিকাতা ।, 









১১৪৫-৪৬ সান ভারতের বহির্বাণিজ্য 





সম্প্রতি ভারতীয় বহির্কপিজ্যের গত যার্চ দিয়া রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বাড়িবার ফলে 
মাসের (১৯৪৬ সনের) রিপোর্ট প্রকাশিত ভারতবর্ষ এবার মোটামুটিভাবে লাভবান হইয়াছে। 
হইয়াছে । এ রিপোর্টে গত ১৯৪৫ সনের ১৯৪৫-৪৬ সনে ব্যক্তিগতভাবে ও গবর্ণমেন্টের 
১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৬ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত হিসাবে ৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ধনরত 
এক বৎসরের পূর্ণ বিবরণ সংযোজিত করিয়া এদেশ হইতে বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। অপরদিকে 
“দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে এ সনে ৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার 
এই শ্রেণীর রিপোর্টের কলেবর এতই ক্ষীণ করিয়া ধনরদ্ধ ভারতে আমদানী হইয়াছে । এ আমদানীর 
॥ফেলিয়াছিলেন যে, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের তিতর ৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকার রূপা ও ২২ লক্ষ 
একটা মোটামুটি সারমর্ম ছাড়া উহাতে আর টাকার সোনা ছিল। সোনা ও রূপার উপযুক্ত 
‘বিশেষ কিছু পাওয়া যাইত না। ভারত হইতে যোগানের অভাবে এদেশে উহাদের মূল্য খুবই 
বাহিরে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি যে ধনরত্ব রপ্তানী হইয়া চড়িয়া উঠিয়াছে। বিদেশে রপ্তানীর তুলনায় বাহির 
থাকে এবং বাহির হুইতে যে ধনরত্ব এদেশে হুইতে এ সমস্ত যদি কিছু বেশী মাত্রায় আমদানী 
আমদানী হয়, গত কয় বৎসর তাহার বিবরণ হয়, তবে তাহার ফল সকল দিক দিয়াই কল্যাণকর 
বেমালুম চাপিয়া যাওয়া হইয়াছিল। বাহিরের হইবে, সন্দেহ নাই। 1 
‘সহিত এদেশের মালপত্র আদান-প্রদানের হিসাব / পণ্যত্রব্যের দিক দিয়া আমদানীর হিসাব 
দিতে গিয়া ওজনের দিক দিয়া উহার পরিমাপ পর্যালোচনা! করিলে দেখা যায়, গত ১৯৪৪-৪৫ 
লিপিবদ্ধ না করিয়া শুধু টাকার হিসাবে মূল্যের সনের তুলনায় আলোচ্য ১৯৪৫-৪৬ সনে লবণ, 
-পরিমাণই বিবৃত করা হইত। এবার ওঁ সব দিক তৈল, তুলা, ও রবার দ্রব্যের দিক দিয়া বিদেশ 
দিয়া অনেকটা বিস্তারিত বিবরণ ও রিপোর্টে হইতে আমদানীর পরিমাণ কতক পরিমাণে হাস 
সংযোজিত করা হ্ইয়াছে। ফলে এবারকার পাইয়াছে। তাহা ছাড়া অগ্ত অনেক জিনিষের 
রিপোর্ট পাঠ করিয়া ভারতীয় বহির্কাণিজ্যের দিক দিয়াই আমদানী বাণিজ্যের আয়তন পূর্বের 
বর্তমান যুদ্ধোত্তর গতি-প্রকৃতি ঠিক ঠিকভাবে তুলনায় সম্প্রলারিত হইয়াছে । গত '১৯৪৪-৪৫ 
শ্হদয়্ম করার সুবিধা হইষাছে। সনে ভারতে বিদেশ হইতে ২ কোটি ৪১ লক্ষ 

১৯৪৫-৪৬ সনের ভারতীয় বহি্বধাণিজ্য সম্পর্কে টাকার লবণ, ৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার তৈল, 
প্রথমে যে জিনিষটা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার ২৪ কোটি টাকার তুলা ও ১৪ লক্ষ টাকার রবার 
॥ বিষয় তাহা এই যে, ওঁ সনে বাহিরের সহিত ব্রব্য আপিয়াছিল। ১৯৪৫-৪৬ সনে উহাদের 
“ভারতের যত বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র আদান- is 
‘প্রদান হইয়াছে যুদ্ধের সময় হইতে আর কোন 
বৎসর সেরূপ বেশী টাকার মালপত্র আদান-প্রদান 
হইতে দেখা যায় নাই। এ সনে রপ্তানী ও 
আমদানী মিলাইয়া মোট বাণিজ্যের পরিমাণ 
"দাড়াইয়াছে «০৪ কোটি টাকার উপর । আমদানী 
“ও বরপ্তানী বাণিজ্য যুগপৎ বাড়িবার ফলেই মোট 
বহির্ববাণিজ্য এরূপ অভাবনীয়রূপ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
তবে এইরূপ বৃদ্ধি সত্বেও ১৯৪৫-৪৬ সনে ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের গতি পূর্ব্বের তুলনায় এদেশের 
পক্ষে বিরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে। কেন না, 
১৯৪৫-৪৬ সনে আমদানী ও রপ্তানী এই ছুই দিক 
দিয়া বাণিজ্যের আযতন বৃদ্ধি পাইলেও এ বৎসরে 
আম্দানীর পরিমাণ যেরূপ অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে 
রপ্তানীর পরিমাণ সেরূপ অধিক মাত্রায় 
বাড়ে নাই। ফলে বহির্ধাণিজ্যে ভারতের 
অমুকৃল উদ্ব ত্রের পরিমাণ এবার পূর্বের তুলনায় 
খর্ব হুইয়া আসিয়াছে। গত ১৯৪৩-৪৪ সনের 
বহির্বাপিজ্যে পণ্য আদান-প্রদানের খাতে 
-আমদানীর তুলনায় ভারতের রপ্তানী আধিক্যের 
"পরিমাণ ছিল ৯৩ কোটি" ১৭ লক্ষ টাকা। 
১৯৪৪-৪৫ সনে তাহা কমিয়া ২৪ কোটি 
১৫ লক্ষ টাকায় দাড়ায়, এবার আরও হ্রাস পাইয়া 
"তাহা ২৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। 
অনুকূল উদ্বত্ত হ্রাস পাওয়ার এই গতি ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে অনেককেই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিবে, সন্দেহ 
নাই। 

তবে মালপত্র আদান-প্রদান সম্পর্কে 
বহির্ববাণিজ্যের গতি যাহাই হউক, ধনরত্ের দিক 





আমদানী কমিয়! যথাক্রমে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা, 
৭৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাফা, ২২ "কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা 
ও ৮ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। ভারতে বর্তমানে এ 
সমস্ত জিনিষের ব্যাপক চাহিদা রহিয়াছে । সেজন্ত 
উহাদের আমদানী হাস পাওয়া আমরা দুঃখের 
বিষয় বলিয়াই আমর! মনে করি। গত ১৯৪৪-৪৫ 
সনে বিদেশ হইতে ভারতে ৭ কোটি টাকার গম ও 
সামাগ্চ টাকার চাউল আসিয়াছিল। ১৯৪৫ 
৪৬ সনে ওঁ ছুই দিক দিয়া আমদানী যথাক্রমে ৮ 
কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ও ৪০ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতবার বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রপাতি 


আমদানী হইয়াছিল ১৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার । 


এবার তৎস্থলে ২২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি 
আমদানী হইয়াছে। অগ্ভাণ্ শ্রেণীর জিনিযের 
মধ্যে গতবারের তুলনায় এবার মদের আমদানী 
৭০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা পরিমাণে, সিগারেট ৭ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে, পশম ৯৯ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে, কাগজ হ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে, রাসায়নিক দ্রব্য € লক্ষ 
৯৪ হাজায় টাকা পরিমাণে, বস্ত্র ২৮ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে, ববীন ১৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে এবং 
প্লাইউডের বাক্সের আমদানী ১ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশে যুদ্ধের সময় হইতে খাস্ব, 
বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, কাগজ্জ প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব 
অনুভূত হইতেছে । সে হিসাবে বাহির হইতে বেশী 
পরিমাণে এসমস্ত আমদানী হওয়ায় আমর! মোটেই 
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পন হই নাই। বরং মদ ও অস্ত বিলাসোপকরণের 
আমদানী কমিয়! ওঁ সমস্তের আমদানী আরও বেশী 
হইলেই আমরা সুখী হইতাম। এদেশে কি সব 
-জিনিয় বেশী পরিমাপে আমদানীর সুযোগ দিতে 
হইবে, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আজ 
“পর্য্যন্ত সে সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন 
নাই। ফলে অনেক অবান্তর জিনিষ বেশী 
পরিমাণে আমদানী হইয়া এদেশের “আমদানী 
বাশিদ্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুপিতেছে। 
দৃষ্টাত্তবস্বর্ূপ এস্থলে মদ, ববীন ও প্লাইউড বাক্সের 
কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। 
যুদ্ধের সময়ে এদেশে কাপড়ের কলের ব্যবহার্ষ্য 
বৰীন ও চা-রপ্ানীর কাজে ব্যবহৃত প্লাইউড বাক্স 
তৈয়ারের শিল্প বেশ ভালভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত তাহা সত্বেও এখনও গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে 
এদেশে বিস্তর পরিমাণ ববীন ও প্লাইউড বাক্স 
.আমদালীর সুযোগ দিতেছেন? দেশীয় শিল্পের 
স্বার্থের প্রতি উহা গবর্ণমেপ্টের নিতান্ত অবিবেচনার 
পরিচায়ক বলিয়াই আমরা মনে করি। মধ্যবর্তী 
সরকার আমদানী বাণিজ্যের এই সব গলদ দুর কর! 


সম্পর্কে এখন হইতে বিশেষভাবে সজাগ হইবেন 


বলিয়া আমরা আশা করি। 

ভারত .হইতে যেসব পণ্য বিদেশে বেশী 
পরিমাপে রপ্তানী হুইয়া থাকে তাহার মধ্যে চা, 
তামাক, তুলা, তৈলবীজ, পাট, চামড়া, চট ও বস্তুই 
প্রধান। এ সমস্তের মধ্যে চা, চট ও বন্ধের রপ্তানী 
আলোচ্য বৎসরে হাঁস পাইয়াছে। অগ্তান্ক জিনিষের 


(রপ্তানী বাড়িয়াছে। ভারত হইতে চাউল. কোন 
" দিন বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইত না। যুদ্ধের সময় 


হইতে দেশে জটিল খাভাতাৰ দেখা যাওয়ার 


পূর্বে চাউল যেটুকু রপ্তানী হইত এক্ষণে তাহাও 


বন্ধ করিবার প্রয়োজন ধীড়াইয়াছে। কিন্তু উছার 
রপ্তানী এবার -কার্ধ্যতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত 


১৯৪৪-৪৫ সনে ভারত হইতে বিদেশে ৩৮ কোটি- | 


১২ লক্ষ টাকার চা ও ৬০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার 
চট রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪৫-৪৬ সনে উহাদের 


‘রপ্তানী ৰুমিয়া যথাক্ৰমে ৩৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা 
ও ৫৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা দীভাইয়াছে। চা ও 


চট রপ্ডানীর উপর বাঙ্গলার আধিক ভাগ্য বিশেষ- 
ভাবে নির্ভর করিতেছে । এ হুইদিক দিয়া রপ্তানী 
বাণিজ্যের বর্তমান অবনতি খুবই শোচনীয় বলিয়া 
আমরা মনে করি। পূর্ব বৎসরের তুলনায় পাটের 
রপ্তানী আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা 


পরিমাণ বাড়িয়াছে, ইহাই শুধু একমাত্র সাস্বনার 


কথা । গত ১৯৪৪-৪৫ সনে ভারত হইতে বিদেশে 


১কোটি ৪০ লক্ষ টাকার তামাক; ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ. 


টাকার তৈলবীঘ, ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার তুলা, 
২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার পশম, ৩ কোঁটি ৯৮ লক্ষ: 
টাকার কাচা চামড়া, ৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকার 
পাকা চামড়া ও ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার চাউল 
ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪৫- 
৪৬ সনে উহাদের রপ্তানী যথাক্রমে বাড়িয়া ২ 
কোটি ৩৩ লক্ষ টাক্কা, ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, 
১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, 
€ কোটি টাকা, ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি 


৭৮ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। পাট, তামাক, তুলা, wu 
তৈলবীজ প্রভৃতি ভারতের প্রধান: কৃষি ফসল," 


আর্থিক জগৎ 





[ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





এ সমস্তের কাটতি ও মুল্যের উপর এদেশের 
অগণিত কৃষকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । সে 
হিসাবে বিদেশে ব্যাপকভাবে এ সমস্ত রপ্তানী 


হওয়া সুখের বিধয়। কিন্তু এই জটিল ' খান্ত ও 


বস্তর-সঞ্চটের দিনে ভারত হইতে: বেশী পরিমাণ 


চাউল ও পশম রপ্তানী হইতে দেখিয়া - আমরা 


খুবই বিস্বিত হইয়াছি। দেশের লোকের: চরম 
ছুঃখ-ছুর্দশ। দেখিয়াও গবর্ণমেণ্ট এ স্মস্তের রপ্তানী 
বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন না, ইহা নিতান্ত 
সুঃখের বিষয়। 

বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অন্কুল উদ্ব ত্ত 
যে বৎসর বৎসরই হ্রাস পাইতেছে সে কথা আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমদানী কমাইয়া সেই 
শোচনীয় গতি বন্ধ করা এখন আর সম্ভবপর নহে। 
ভারতে লোকের প্রয়োজনীয় খাত্ত-বস্ত্রের যেরূপ 
অভাব দেখা দিয়াছে এবং 'যন্ত্রপাতির অভাবে 
এদেশে শিল্পোরতির কাজ যেভাবে ব্যাহত হইতেছে, 


‘তাহাতে আগামী কতিপয় বৎসর এ সমস্ত শ্রেণীর 
দ্রব্য বেশী পরিমাণে বাহির হইতে আমদানী 


করিতেই হইবে । ওঁ সব শ্রেণীর বেশী জিনিষ 
আমদানী সত্বেও যদি আমর! বহির্বধাণিজ্য ক্ষেত্রে 
এদেশের অস্থুকুল উত্বত্ত সমুচিত স্তরে বায় 
রাখিতে চাই, তবে এখন হইতে রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে আমাদিগকে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইতে হইবে । এ দেশবাসীর অভাব 
ও অস্ুবিধ! বৃদ্ধি না করিয়া কোন্‌ কোন্‌ দিক 
দিয়া রপ্তানী বাড়ানো যায়; ইংলপ্ডের মত এদেশেও 
সেজন্য একটা পরিকল্পনা স্থিব হওয়া প্রয়োজন! 
ভারতের মধ্যবর্তী সরকার সে বিষয়ে অচিরে 
অবহিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


নি অন বোধ 
25 
স্বাস্থ্যে কোথাও টুট ধরিয়াছে”””**"সন্বর প্রতিকারের প্রয়োজন" 

সুপার-নিও-কভ পরিমিত বা বি কাপ টা মা বা ও 
কর রসায়ন-"-পুষ্টিহীনতা, যন্্মার পূর্বরাবন্থা এবং রোগ চকা 5 
“মুক্তির পর সর্বপ্রকার দৌর্ববল্যে আশু কার্য্যকরী । 


কর্ম্মশক্তিই জীবন 
ক্রীয়ন্রাদ শক্তির পুনকন্জার চাই 


' বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ "£ 


আলোচ্য: ১৯৪৫-৪৬ সনে মাকিন যুক্তরাষ্, 
বৃটেন, ক্যানাভা, মিশর, ইরাক, ইরান, আগ্রীবার, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের 
সহিতই ভারতের বেশী টাকার মালপত্র আদান 
প্রদান হইয়াছে। .আমদানী ও রপ্তানীর দিক দিয়া. 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, সহিতই ভারতের বাঁপিজ্যগত 
আদান-প্রদান বর্তমানে সব দেশের তুলনায় বেশী 
হইতেছে। কিন্ত বাণিজ্যের মোট খতিয়ানে 
মাকিন যুক্তরা্রই উহাতে বেশী ল!ভবান,হইতেছে ॥ 
গত ১৯৪৫-৪৬ সনে ভারত হইতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ৬১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী 
হইয়াছিল। কিন্ত. এ দেশ হইতে ভারতে মাল 
আমদানী হইয়াছিল ৬৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার । 


‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিভাগে আরও বেশী পণ্য বিক্রয় 


করিয়া এ দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য এদেশের 


'সর্ববথা অঙ্থকুল করিয়া তোলা খায়, সে বিষয়ে এখন 


হইতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত । ১৯৪৪-৪৫ 
সনের তুলনায় ১৯৪৫-৪৬ সনে চীন, "অষ্ট্রেলিয়া, 
এডেন, সিংহল, ইরান, মিশর, তুরস্ক, রাশিয়া, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা ও 'দক্ষিণ আমেরিকায়' 


ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য হাস 'পাইয়াছে। দক্ষিণ, 


আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতীয়দের প্রতি এ দেশের- 
গবর্ণষেণ্ট যেরূপ হীন আচরণ দেখা ইতেছে, তাহাতে 
ওঁ দেশের সহিত বাণিজ্যগত সংযোগ' বাড়াইবার 
দিকে এদেশবাসী আর মোটেই আগ্ৰহান্বিত নহে ।, 
কিন্ত অন্ভ যেসব দেশে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য. 
হাস পাইতেছে, সেই সব দেশে বপ্তানী পুনরায় বৃদ্ধি, 
করিবার দিকে এদেশের গবর্ণমে্টের পক্ষে: 
এখন হইতে বিশেষভাবে ; যত্পর হওয়া 


কর্তব্য] 
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স্বাধীনতা লীতই ভারভবাসীর লক্ষ্য এবং এই 'পোষণ' কঁরেন। কিন্ত বৃটীশঁ শাসকগণের বিরাগ- করিষে কিনা" তৎসম্বদ্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন আগা 
“আদর্শকে কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভারতের ভাজন হইবার ভয়ে উহারা এখনও খোলাখুলিভাবে পাওয়া যাইতেছে না। ' এই বিধরে মিঃ জিরা 
কৌটা কোটী অধিবাসী চুড়াস্তরূপ স্ার্থত্যাগের 'জন্যু তাহা ঘোষণা করিতে পাঁরিতেছেন না। তবে নীরব--কিন্তু তাহার অনুগামী লীগ নেতাগণ 
সঙ্কল্বন্ধ | কিন্ত স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ ও তাৎপর্ধ্ দেশীয় নুপতিদের মনোভাব “ যাহাই, “হউফ, কংগ্রেসের উক্ত প্রস্তাবের দোষ খুজিয়া 
ফি তাহা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নহে। পণ্ডিত তারতের ' সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রভ্রাপপই যে বেড়াইতেছেন। তবে মিঃ জিরা ' নাকি এক্ষণে 
জওহরলাল 'নেইকর" প্রস্তাব অম্ুসারে গণ-পরিষদ স্বাধীন তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক, গধ-পরিষদ্ে+ যোগ না দেওয়ার আর এক হেতু 
গত ২২শে জাছয়ারী'ভারিখে এই বিষয়ে যে প্রস্তাব তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এমন দিন শীজই বাহির করিয়াছেন। তিনি নাকি একথা বলিতেছেন 
টা তাহা “হইতে উহা সুস্পষ্ট আসিতেছে বখন দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ উহাদের যে, সেকশনসমূহ বিভি্ন প্রাদেশিক গ্রবর্ণমেণ্টের 
এ পঙ্ডিতজীর, প্রস্তাবের' মৰ্ম্ম এই যে, ঠাজাদের মুখ চাহিয়া থাকিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ে ঘন্ত যে শাসনভত্র' স্থির ' করিবে: তাহা রদবদল 
(তার বি শে, তারে যোগদানের জন সংগ্রাম আরম্ভ করিবে। আজ করিবার গণ-পরিবদের 'কোনি অধিকার থাকিবে 
বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, ভারতের যে সমস্ত অঞ্চল বে সমস্ত দেশীয় “রাজা বুটাশ সমভ্যবাদীদের না। অথচ নয্ী-মিশনের ' প্রস্তাবে এরূপ সুস্পষ্ট 
ইশ গবর্ণমেঁণ্টের অধীন নহে সেই সূব' অঞ্চল এবং চক্রান্তে ' যৌগ দিয়া উহাদের প্রজাগণকে স্বাধীন নির্দেশ দেওয়া রহিয়াছে যে, গণ-পরিবদ কর্তৃক 
ভাতের সীমান্তবর্তী যে সমস্ত দেশ ভারতের সহিত ভারতের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার - নির্বাচিত মাইনরিটি কমিটী বিভিন্ন প্রদেশে 
যুজ হইতে ইচ্ছুক সেই পরেশ; দেশ ও অঞ্চল অপপ্রয়াসে? ব্রতী ' হইয়াছেন, তাহারা উপরোক্ত সংখ্যালঘুদের শ্বার্থরক্ষার জন্ভ যে সমস্ত নির্দেশ 
লা শ্বাধীন, সার্বভৌম ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষ সংগ্রামের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন দিবে তাহা প্রাদেশিক শাসনতক্গের অস্ততু ক্র করিতে 
গঠিত হইবে। (২) এই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ-- নী-- উহা লি্চিততাবে বলা যাইতে পারে, _.. হইবে। মিঃ ছিরার এই নূতন আপত্তি হইতে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাঁতে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া +” A . মনে হয় যে, গণ-পরিষদে যোগদান করিয়া ভারতের 
are is ক্ষমতার অধিকারী হইবে উনি নিখিল ভারী সঃ সমিতি গত '  শ্বাধীনতালাতে 'সাহাধ্য করার তাঁহার বিন্দুমাত্র 
₹ যুক্ত ভিন্ন (অংশের, মধ্যে ক্ষমতা - ৬ই 'ভামুরারী! তারিখে 'বৃটীশ পবর্ণযেক্টরে শই! : ইচ্ছা নাই এবং লীগকে গণ-পরিষদে যোগদান 


গু 


[বণ্টনের পর যদি কোন ক্ষমর্ডা অবশিষ্ট থাকে, তবে ৷ করাইবার জন্ত এতদিন যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার 
তাহাও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের হাতে দেওয়া 
ব Bl (৩) স্বাধীন, সার্বভৌম ও ' বুক্তরাষ্রীয়, 
সমস্ত ক্ষমতা দেশের জনসাধারণেরই এবং 


' ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতি গ্রহণ করিয়া যে প্রস্তাব ' 
গ্রহণ করিয়াছেন? তাহাতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ' 
সন্ত হইয়াছেন এবং এক্ষণে মুসলিম লীগের গণ- 


' কোন শুফলই হইবে না। তবে আশার কথা" 
। এই ষে, লীগ যোগদান না করিলেও, স্বাধীন 


। ভারতের শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের কাজে কোন 


- পরিষদে যোগদান, করা. উচিত বলিয়া! তিনি 
' ব্যাখাত জন্মিবে না৷ 


হইতেই ভারতের 'শাসকগণ সমস্ত; কিট 
ক্ষত! ত্যাভ করিবেন । (৪) :এই; প্রবর্ণমেণ্টের | 
অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক, অর্থনীতিক ও | 
রাজনীতিক দ্ভায়বিচার লাভ কর্ধিবে ;- আইনের ) 
চক্ষে সকলে সমান মর্যাদা লাভ করিবে 3. সকলে; 
সুযোগ-সুবিধা পাইবে এবং চিন্তা, “প্রচার, রি 
ধর্মবিশ্বাস, মতামত, ধর্মাচার, বৃত্তি, সজ্ঘবদ্ধ হওয়া ভু 
এবং কাজে সকলে স্বাধীনতা ভোগ করিবে। (৫) 
[এই দেশের শাসনতন্ত্র সংখ্যালঘুদল, অনুন্নত শ্রেণী. 
এবং, উপজাতিসমূহের স্বাধ্রক্ষার সমস্ত বিধান দেওয়া 8 
উপরোক্ত গাঁ বিশ্লেষণ করিলে. উহাই | 


কিছ 'নীগ গণপরিষদে যোগদান 





, ৩,০৯,০০০ উর্ধে 
; ৫৭২০০ ou 
৮১১৮১০০০১২২ » 
৯5৪৭১০০ 0 


কোন শ্ৰেণী বা 1 সম্পয় অব কোন বাজি বিলের 
উপর কোন অবিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না এবং | 
দেশের 'শাসনযন্্ সমগ্র দেশবাপীর স্বার্থরক্ষায় | 
অবহিত'থাকিবে। এই জাদর্শ সমগ্র দেশবাসী গ্রহণ ' 
করিবে এবং উহা] লাভের :জগ্ক ,. দেশের ' সমগ্র: 
জনসমষ্থি চূড়ানুরূপ জিত প্রস্তুত. হইবেন 
'বলিয়াই.আমরা আশী! করি 1” 


* 


৪০৪০০১০০০২২ 

১০১০০১০০০২২ 
৯০১২০১১৭৫২২ 
১০) ৫৭১৬৫ ৩৯২ 


৯১১৯০১০০১০০ ৩২২ 
২১৯৪১৬৯২২৭১ 
৩,০৭,১৯১ ১৮৪০৯ 








* bl 


বর্তমান সময়-পর্য্যস্ত ষে প্রকার -সংবাদ -পাওয়া-- 
গিয়াছে টানে নৃনেংহয় যে,--মুমলিমৃ-লীগ গণ: - 
ন্ষিদে। যোগদান ‘করে নাই--এই' অজুহাতে 
দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ গণ-পরিষদ হইতে দুরে- 
রিয়া থাকিতে চে করিতেছেন। অবনত সকল: 
দেশীয় নৃপতিই যে এরূপ মনোভাব সৌঁবণ করেন, 
তাহা ঠিক নহে। “ইতিমধ্যে বরৌদার গাইকোয়াড় : 
প্রকাশ্তভাবেই ঘোষণা! করিয়াছেন যে, অন্ত দেশীয়, 
রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না! করিলেও 
বরোদা উহাতে --যোগদান - করিবে - ৰরোদার -- 
স্তায় আরও অনেক দেশীয় নৃপতি অনুরূপ মনোভাব 

৪ 


অরোরা ইনভেট্মেট ট্রা) লিমিটেড ' 
hE নি ৪০৮০১ যা 
2 _ টাক খাটাইবার নিরাপদ ও. নিভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


১.বৎসরের জন্ত ৫২ ৩ বৎসরের জন্ত ৬২. 
.২ বৎসরের জন্য ৫০ . 8 বৎসরের জন্য . ৬1০ 
৫ বৎসরের জন্য ৭১ 


|... বিভারিত বিব বিবরণের জন্য লিখুন। 


r 















৮৮৮ 





গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে চুয়াডাজাতে 


বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দী যে বক্তৃতা এখনও গণ-পরিষদে যোগদান না করে তাছা হইলে 
দিয়াছেন তাহাতে এই দুর্ভাগা প্রদেশে সাম্প্রদায়িক লীগের সদস্তগণকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেশ্ট ছাড়িয়া 


.সন্তাব প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রদেশকে দারিদ্র্যের 
কঠোর নিশ্পেষণ হইতে রক্ষা কর! সম্বন্ধে তাহার 
আস্তরিকতা ও দির, পরিচয় পাইয়া! আমরা 
আননিত হইলাম। _ তিনি বুলেন_হি্দু ,ও 
নুসলমানের সমবেত চেষ্টায় বালাদেনকে একটা 
মহান ও, সমৃদ্ধিশালী.দেশে পরিণত করাই আসার 
আস্তরিক অতি প্রায়।, .এই প্রসঙ্গে তিনি ভরমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদ, অধিকতর . গ্ডাষ্যভাবে দেশের 
আবাদযোগ্য , জমি বাটন, কারেশী স্বার্থের কৃতকটা , 
ক্ষতি করিয়া দেশের দির জনসাধারণের অবস্থার 
উন্নতিবিধান,, বিন! ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
লিক্ষার ন্্বস্থা,দ্রী শিক্ষার বিস্তার, হাজামজা 
নদীর সংস্কার্সাধন (হারা, কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি, 
পল্লী অঞ্চলে বিদুৎ সরবরাহ প্রভৃতির কথা উল্লেখ 
, কুরেন। মাধ্যমিক শিক্ষা, সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, 
: খতদিন ধাহারা মাক সিদ্ধ বিলের বাণ 


আর্ক জগৎ 


পারিতেন না। 


আসিতে হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা উপস্থিত হুইয়াছে, 
তাহার মধ্যে তিনি নিজে বাহাতে জড়িত হইয়া 
না পড়েন তঙ্জস্ত তিনি পূর্যা হইতে পথ করিরা 
রাখিতেছেন। অদ্বরভবিষ্যতে এই ব্যাপারের আরও 
অনেক রহ উদ্যাটিত হইবে, আশা করা যাইতেছে । 


ক কট * 


" গ্রত মঙ্গলবার 'তিয়েৎনাম দিবস, উপলক্ষে 
কলিকাতা. মহানগরীর বুকে পুলিশী. জবরদস্তি 
“ ছান্ম-সযাঘ্দের উপর আবার উদ্ধত হুইয়া উঠিয়াকধে। 
পুলিশের গুলীবর্ষণ ও লাঠি চালন! ছাত্র-ছাত্রীদের 
নিষনুষ রক্তে মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথ রপ্রিত 
করিয়া দিয়াছে। আমাদের পরাধীনতার 
(ইতিহাসে ইহা কোন নুতন ঘটনা নয়, পরাধীন 
জাতির জীবনে ইহা শাশ্বত ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
মান্র। 


নিজ নি রাস 
তিনি আরও বলেন-এদেশে হিন্দু ও মুসলমানকে 
শান্তিতে ও. জ্রাতৃভাবে. বসবাস, করিতে হইবে 
এবং হিন্দু-মুসলম[নের পারস্পরিক. সহযোগিতার 
উপরেই বাঙলার কুল্যাপ নির্ভর ,করিতেছে। এই 
উদ্দে্ত পারস্পরিক ভাববিলিময় এবং পারস্পরিক 
মনোভাব বুঝিবার অন্ত তিনি ছিন্নু ও সুগ্লমানের 
সম্মিলিত ক্লাব ও সভাসমিতি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ 
করেন। পরিশেষে তিনি বলেন-_রাজনীতিক 
মতভেদের নিরসন হইতে দেরী হয়-_হউক। . কিন্ত 

শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা দ্বারাই: এই মভভেদের 
অবসান করিতে হুইবে। 'অতীতে যাহাই হউক, 
প্রধানমন্ত্রীর এই সব উক্তি বাঙ্গলায় প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে যে অমুপ্রাণিত ও উদ্দ্ধ করিবে, তাহাতে 


সন্দেছ নাই। প্রধানমন্ত্রী যদি এইরূপ উচ্চ আদর্শ ীঁ 


সুখে রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে 
তিনি 'যে” হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাজলার 
অগণিত ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিবেন, তৎসবদধে 
তাহাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। 


গা , ক. * 


মিঃ জিন্নার অনুগ্রহে নেহরু REE 

' পাইয়াই রাজলার নামজাদা -তপশীলী নেতা যুক্ত 
যোগেহ্ন মগুল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি 

লীগের [নিকট কৃতজ্ঞ এবং লীগের অভিপ্রায় মতই 

তিনি কাজ করিবেন । কিন্ত ইদানীং তিনি এরূপ 

সন্তব্য করিয়াছেন যে, নিখিল তারতীয় রাষ্ট্র সমিতির 

ঙই জাচুয়ারী তারিখের প্রস্তাবের পর লীগের পক্ষে 

আর গণ-পরিবদের বাহিরে থাকা উচিত হইবে না 

শ্বতাবতঃই এজস্ড লীগপস্থী সংবাদপত্রগুলি তাহার. 

উপর খারা! হইয়া উঠিয়াছে এবং একটি সংবাদপত্র : 

এরূপ কথাও বলিয়াছে যে; মিঃ মণ্ডল, .নিখিল-.. 

'তারতীয় রাষ্ট্র সমিতির প্রস্তাব 'পাঠ -না করিয়াই 


উপরোক্তরূপ মস্তব্য, প্রকাশ করিয়া, বমিয়াছেন। |. 


মণল মহাশয়কে আমরা এরূপ বেকুব ব্যক্তি বলিয়া 
!মনে করি না। এত বেকুব হইলে তিনি প্রথমে 


বাহলার ব্ত্রী.এবং তৎপর ভারতের মন্ত্রী হইতে |]: 









হ্বগায় রায় য্রনাথ বাহার, সি, আই, ই মহোদয় 
“উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


লাখ সিন বান, 


১২, ক্লাইভ i কলিকাত]। 








কোন £ ক্যাল ৪৯৫৩ 


[ইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 


_রুছিলম্ষিট্টেত্ভর্ 
j . ৩১, ম্যাজো। লেন, কলিকাতা। 
শাখা 2 বড়বাজার, শ্তামবাজার (কলিকাতা ), গোপাদগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ সা বাকুড়া, শিয়াথালা । 


তত 
চা 
৯ ০ 


চলতি হিসাবে সুদ্ধ বাখিক শতকরা ১২ 


ইন্ছোচীনের, স্বাধীনতা Oe 


স্থায়ী আমানতে উচ্চছারে সুদ্ধ দেওয়া হুয়।- ৷ 
সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। : 
ম্যানেজিং ভিরে্টরস--মিঃ এস কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন এল মুখার্জি 


ইয়ং ইণ্ডিয়া পেপার মিলম্‌ | 


[ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 





আমাদের মনে হয়, লীগ বদি বাদ তাহার সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়োগ 


করিয়া যে অত্যাচার চালাইতেছে, তাহারই 
প্রতিবাদে নিপীড়িত ইন্দোচীনের প্রতি সহামুতূতি 
জানাইবার ভরন্ভ কলিফাতার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের 
ছাত্র-ছাত্রীরা কলিকাতা বিশ্ববিস্ালর প্রাণে 
আর্ত সভায় যাইবার পথে পুলিশের সন্মুখীন হুয়। 
শোভাষাত্রা ও'অনতা ভঙ্গ করিয়া আইন ও-শৃঙখলা 
রক্ষার অন্থুহাতে পুলিশ কয়েকবার গুলীবর্ষণ করে, 
অসংখ্যবার, কাছুনে গ্যাস ছাড়ে এবং বে-পর্ো - 
লাঠিচালনা কুরে । তিনজন নিহত, শতাধিক আহত 
এবং ২০ জন ছাত্রীসহ ছুইশতাবিক গ্রেপ্তার হয়! 
সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিবারণের অস্ত, কলিকাতায় 
১৪৪ ধারা বলরৎ রাখার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না 
তুলিয়াই বলিতে চাইব যে, সাম্প্রদায়িক অশান্তি সাত 
করা ছাত্র-ছাত্রীদের উ্ধেস্ত ছিল না এবং ছাত্রদের 
বিক্ষোভ প্রদ্শন সর্কতোভাবেই শান্তিপূর্ণ ছিল। 
নৈতিক দিক হইতে ত নছেই, আইনতঃও পুলিশের 
পক্ষে গুলীবর্ষণের যৌক্তিকতা প্রতিপাদিত হয় ন|।' 
রাষ্ট্রপতি আচার্য্য ক্বপালনীও বিবৃতি প্রসঙ্গে এই 
কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ ক্রিয়াছেন। 

















সলেভিংস শতকর।২॥০ 
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ম্যানেজিং নী এনলিস এ ০ক্ষাছ,. 


- সৰ্ব্বত্ৰ সজ্জান্তশালী কনা আবগ্তক । . : + 
“বিস্তারিত বিবরণৈর জন্য লিখুন... ' 
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কলিকাতা “সহরে. যে গবর্ণমেন্ট অৰ ইপ্ডিয়ার 
একটি বাজার আছে একথা শুনিলে হয়তো 
অনেকেই অবাক হইবেন। কিন্তু কথাটা সত্য। 
এই বাজারটির নাম অরফ্যানগঞ্জ ' মার্কেট । 
খিদিরপুর পুলের একেবারে গায়ে। " এক পুল 
ছুইতে আর এক পুল পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। 
কারণ, বাজারটি আলীপুরের চিড়িয়াখানার পাশ 
দিয়া একেবারে জিরাট ত্রিজের কাছে আসিয়া 
ঠেকিয়াছে। এতথানি জায়গা ভুডিয়া এত বড 
বাজার কলিকাঁতায়ও আর বেশী নাই। " 
এ ক 
শুধু বড় বলিয়াই নয়, অন্ত আরও কতগুলি 
কারণে" এই বাজারটির গুরুত্ব আছে। তাহার 
মধ্যে একটি হইল এই যে, এখানে গরু, মহিষ 
ইত্যার্দি বেচাকেনা হয়| সপ্তাহে ছুই দিন এখানে 
হট বসে। সম্প্রতি ভারত সরকার এই বাজারটির 
সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠনের জন্ত ত্রিশ লক্ষ টাকা 
বায়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যালন 
টমসন ম্যাখুজ কোম্পানী ইহার যে ডিজাইন 
করিয়াছেন, তাহা সুদৃপ্ত । বাজার শব্দটাই আমাদের 
কল্পনার ষে অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া 
ও হট্টগোলের ছবি আনে, এই পরিকল্পনা কার্ধ্যে 
পরিণত হইলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে। 
অরফ্যনিগঞ্জ বাজ্জারের পূর্ব ইতিহাসটিও 
অপূর্বব। বাজারটি ইঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
ছিল এক আশন্মি অফিসারের | ভদ্রলোক অকৃতদার, 
ছিলেন॥ এই বাজারের আয় সমস্তটাই বব্যয়' 
করিতেন শৈষ্ক-বিভাগে কাজ করিয়া যে সকল 
ইংবেজ মারা গিয়াছে তাহাদের অনাথ ছেলে 
মেয়েদের অষ্য। মৃত্যুর পূর্বে বান্ধারটি তিনি 
ভারত সরকারের হাতে দেন এই সর্তভে যে, 
বাজারের আয় হইতে একটা বিশেষ অংশ এ' 
জাতীয় ছেলে-মেয়েদের ভরপপোষণের জন্ম 
বায় করিতে হইবে। বেঙ্গল আম্মি রিলিফ 
ট্রাষ্ট আইন অনুযায়ী গবর্ণমেপ্ট এই' টাকার 
বিলিব্যবস্থা করিতেন। ১৯৪২ সালের আগে 
পর্য্যন্ত তারত গবর্ণষেপ্ট বাংলা সরকারকে 
এই বাজার পরিচালনার জগ্ত এজেন্ট নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের, 
অন্তান্ত কাজের মধ্যে তখন-এই বাজার পরিচালনা . 
ছিল একটি এবং একজন সাব-ভেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাধারণতঃ এই বাজারের কর্তা নিযুক্ত হইতেন। 
বর্তমানে কেজীয় সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস 
ডিপার্টমেপ্ট এই বাজারের দেখাশোনা করিতেছে । 


ইন্টেরিম গবর্ণমেন্টের খনি, পূর্ত ও বিদ্যুৎ 
“বিভাগের সদস্ত কৃভারজী হুর্শ্মোপজী ভাবা সম্প্রতি 
মাইনিং জিওলজিক্যাল শ্যাও্ড যেটালরভ্িক্যাল 
ইনষ্টিটিউট .অব , ইত্ডিয়ার ' বাঁধিক .তোজে একটি 
অত্যন্ত কঠোর সত্য কথা বলিয়াছেন, যাহা আমরা 
সকলেই অন্পবিস্তর জানি, কিন্তু অভিমানে আঘাত 
লাগে বলিয়া স্পষ্টতঃ ম্বীকার করিতে চাহি 


খেয়ালার খাতা 


- (মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নছেন) 


না। দেশে যথার্থ যোগ্য কন্মার অলটন। 


ইংরেজীতে যাহাকে বলে টেকনিক্যাল ম্যান 
পাওয়ার__-ভারতবর্ষে “বর্তমানে তাহার অতিশয় 
অভাব। ভারতবর্ষে বাহার! ব্যবসা-বাণিজ্য, কল- 
কারখানা চালান, তাহারা এই অভাবটা প্রত্যহ মর্ম 
মৰ্ম্মে অন্থভব করিতেছেন শ্রীযুক্ত ভাবা বলিয়াছেন, 
তাঁহার আশঙ্কা ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পবিস্তার ও 
ুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সার্থক করিবার পক্ষে অন্তরায় 
টাকা নয়, প্ল্যান নয়, যন্ত্রপাতিও নয়-_ আসল 
অস্তরায় হবে উপযুক্ত লোকের-_যাছারা এগুলি 


ব্যবহার করিবে। 
জগ + জজ 
" ৰন্ৃতাঁশক্তি খুব উঁচুদরের না হইলেও বক্তব্যকে 


সরস করিবার ক্ষমতা আছে শ্রীযুক্ত ভাবার। 
টেকনিক্যাল ব্যাপার সম্পর্কে ধাঁছাদিগকে বক্তৃতা 
করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে ইহা খুব প্রয়োজন । 
ভত্রলোক সুদর্শন, অমায়িক এবং বেশভূষায় মাঞ্জিত 
রুচির পরিচয় দেন। বয়স অত্যন্ত সল্প, চলতি 


‘কথায় প্রায় ছেলেমানুষ বলা যাইতে পারে এবং 


এখনও অবিবাহিত। ভালো কথা, বর্তমান কেন্তীয় 
সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগই স্ত্রী হীন। 
পণ্ডিত নেহরু, সর্দার পেটেল, রাজাজী, জন্‌ 
মাথাই ও মৌলানা আজাদ-_ইছারা সকলেই 
বিপত্বীক। . প্রথম দুইজনের কপ্তারা_ ইন্দিরা, 
গান্ধী ও মণিবেন পেটেল রাজনীতি ক্ষেত্রে 
পরিচিতা। রাজাজীর কণ্তা লক্ষী (ইহা তাহার 
ডাক নাম, পোঁষাকী নামটা ঠিক স্বরণ করিতে 
পারিতেছি না ) মহাত্মাজীর পুত্রবধূ । জনসাধারণের 
কাছে তিনি ততটা পরিচিতা নহেন, ষদিও দিল্লীর 
সাংবাদিক মহলে তাহার আতিথেয়তার যথেষ্ট 
খ্যাতি আছে। অগ্ঠতম মন্ত্রী জন মাথাইর একমাত্র 
কন্ঠার এমেরিকায় আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ 
হয়তো এখনও অনেকের মনে আছে। ' | 


টেক্নিক্যাল ম্যান পাওয়ার প্রপঙ্গেই ফিরিয়া, 
আসা যাউৰু। উপযুক্ত কম্মীর অভাব দুর করিবার 
অন্ত আমরা কি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি ? ‘আমরা!’ 
অর্থে আমি গভর্ণমেপ্ট এবং আমাদের দেশের, 
শিল্পপতিদের লক্ষ্য করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকার কতকগুলি বিভিন্ন শিল্পে. উচ্চ শিক্ষ! দেওয়ার 
জন্য প্রতি বছর একদল ছাত্র বিলাতে, এমেরিকায়, 
অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যান্ডে পাঠাইতেছেন।' 


ভালোই । . কিন্ত চুই কারণে তাছ! দ্বারা দেশের ' 


প্রযোগ্জন মিটিবার মতো যথেষ্ট লোক শিক্ষিত 
হইতেছে না।. প্রথমতঃ, গভর্ণমেপ্ট বছরে ফে 
সংখ্যক ছাত্র.পাঠাইতে পারেন, তাহাদের সংখ্যা 


খুব বেশী হইতে. পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আমরা. 


জানি গভর্ণমেন্টের টাকায় বিদেশে শিক্ষা দেওয়ার 
পরিকল্পনায় লোক নির্বাচন কেবল যোগ্যতার 
বিচারে হয় না।. "সাম্প্রদায়িক বখরা, ' বজায়, 
রাখিবার তাগিদে বর্তমানে এমন অনেক অপদার্থ 
লোককে বাহিরে'পাঠাইতে হয়, যাহার! নিজেরা 
কিছুই শিখে না এবং দেশে-ফিরিয়াও সরকারী 


চাকুরীতে মোটা ,যাহিনা. পাওয়া ছাড়া .দেশের, 
সত্যকার কোন কান্দে লাগে না! 
গা. Ld Pe এরি ॥ 
ইছার প্রতিকারের, পথ”_শিল্পপতিদের নিজ, 
উদ্ধোগ। তাঁহাদের মধ্যে ধাছারা -নিম ব্যয়ে 
বিদেশে ছাত্র বা. কর্মচারী পাঠাইয়া প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন এমন লোক নিশ্চয়ই 
অল্প নহে। যাহারা ততখানি সঙ্গতিসম্পর নেন; 
তাহারাও নিজেদের সমিতির মারফতে মিলিত 
অর্থ সাহায্যে বছবে গুটিকয়েক যোগ্য ছাত্রকে 
বাহিরে পাঠাইতে পারেন। এ সকল ' লোকের! 
ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিক্র প্রতিষ্ঠানের উন্নতি 
করিবেন : বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের বহু. সমিতি 
আছে। তাহারা এরটি “প্রবেশনার স্কিম” করিয়া 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের মেধাবী ছাত্রদের অল্পকাল তাহাদের, 
সমিতিতৃক্ত আপিস ও কারখানায় কাজ করাইতে: 
পারেন, পরে তাহাদের মধ্যে আবার বাচছনি করিয়া 
কয়েকজনকে বিদেশে পাঠাইতে পারেন। ফিরিয়া 
আসিয়া এই সকৃল ‘এক্সপার্ট সমিতির সদপ্ত. 


রি 


' কোম্পানীগুলিতে কাজ্জ করিবেন। ভারতীয়দের. 


কলিকাতায় গুটিচারেক বণিক সমিতি আছে। 
ব্যবস্থা পরিষদে সন্ভ নির্বাচনে ভোটের ছন্দে 
তাহাদের যতখানি উৎসাহ, তাহার অর্ধেকও যদি 
এদিকে ব্যয় হইত, তবে অস্ততঃ দেশে “এক্সপার্টেরঃ 
অভাব ক্রমে ক্রমে কিছুটা দূর হইত 


* ক পু 


সম্প্রতি কলিকাতার বাঙ্গালী পরিচালিত এরুটি : 
বৃহৎ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ভিরেক্টর . এক. ঘরোয়া 
আলোচনায় এই উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মচারীর অভাব 
সম্পর্কে আক্ষেপ করিতেছিলেন। বলিলেন, বর্তমানে - 
যে সরুল.লোক ব্যাঙ্কের উচ্চপদে আছেন, তাহাদের, 
কাজ করিবার আগ্রহ আছে, সততা, আছে, দক্ষতাও, 
কিছুটা পরিমাণে: আছে । কিন্তু, প্রত্যেকেরই 
একটা সীমান! আছে যাহার উপরে কেহই উঠিতে 
পারে না।' বল! বাহুলা, এই সীমানা-_ইংরশজ্বীতে । 
যাহাকে বলে লিমিটেশনস্-_দূর করিবার একমাত্র 
উপায বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ । - 
তাহা বিদেশের বড় বড ব্যাঙ্ষগুলিতে কিছুকাল 
কাজ করিবার সুযোগ পাইলে এই সকল লোকেরা 
অনায়াসেই আয়ত্ত করিতে পারে। ভদ্রলোক 
তাহা স্বীকার করিলেন। জিজ্ঞাসা, করিলাম, তবে. 
ব্যাঙ্কের খরচে তাহাদের কিছুদিন' বাহিরে ঘুরাইয়া ' 
আনেন না কেন? জবাব সে কি হয়? আমাদের 
তো লয়েডস্‌ বা গ্িওলে ব্যাঙ্ক 'নয়, এখনও; ছোট : 
ব্যাঙ্ক, এত টাকা খরচের...ইত্যাদি ইত্যাদি । শাঙ্ত্রে 
সত্য বলিবার নির্দেশ আছে, কিন্ত অপ্রিয়, সত্য 
বলিবার নির্দেশ নাই | নতুবা বলিতে পারিতাম) . 
মশায়, ব্যাঙ্ক যদি চিরকাল ছোটই রাখিতে চাঁহেন, 
ফোন দিনই যদি লয়েভস্‌ বা প্রিগুলের সমকক্ষ 
হইবার উচ্চাশা না রাখেন, তবে যে পথে চলিয়াছেন, 
তাহাই প্রশস্ত । Go right ahead ! 
খেয়ালী . 





প্রকাশ, প্যলুদিন” নামক নবাবিষ্কত বিলাতী 
উবধটী ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কাজে খুবই 
কর্ধ্িকর প্রমাণিত” হইয়াছে । 4: ৬১৭২ “জন 
ম্যালেরিয়াঞ্রস্ত রোগীকে “এই ওঁবধটী সেবন করীম 
হইয়াছিল। ' অমুলন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে 
যে/। আরোগ্যপ্রাগুদের মধ্যে" 
পুনরায়'ম্যালেরিয়ায় আক্রীস্ত হইয়াছে। +.০ 
1৮ প্রকাশ/বাঙ্গলার।'আইন-পরিবদের আঁগাী 
অধিবেশনে। মঙ্জ্িমশুলী জমিদারী “প্রধার উচ্ছেদ 
ও” মাধ্যমিক” শিক্ষা “বোর্ড 5 
উধাপন করিতেছেন” টা ই নাত নিহিত 

“প্রকাশ; ভাবত ' সরকার ভারতবর্ষের:পণ্যক্রব্য 
ও“ শিল্লৈশ্বৰ্য্য সংক্ৰান্ত, একটী অভিধান প্রণয়ন 
Me ear ade MHS Re 
« জানা গিয়াছে যে, "প্রায় -একমাস'প্ধরিয়া 
যুক্তীগাছায় পোষ্টকার্ডের অভাব “দেখা” গিয়াছে! 
কোন কোন, সময় : রা গ্রে দাও বাঃ 


না Tn Vote nile 
অন্তৰ্বব্তী সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব 
সম্প্রতি নয়া্দিন্লীতে শ্রীরাম . ন্ট 


কর”: ইত্তীরীয়াল ““রিসার্চস-এর' 'ারৌদবাটন 
করিয়াছেন শিল্-সমন্া সম্পর্কে কলিত বিজ্ঞানে 
গবেধণা করিবার অই প্রধানত এই: বেধপা- 
গারের | প্রতিষ্ঠা। * ইহার ছ্ঠ আন্নানিকা ২: 
ক্ষ টাকা খরচ হইবে ।' না 
' বর্তমান ' কলিকাতা কর্পোরেশনের? আঁযুকাল 
আরও এক বৎসর” বাড়াইয়া” দৈওয়। ' ইইকসাছো। 
প্রকাশ," বাঙ্গলার কলেজসমূহের * প্রথম ছুই 
বৎসরের ছাত্রদের মধ্যে রাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা 
প্রবর্তন” করিরার '..ভহ্য' বিশ্ববিস্ভালয় কর্তৃক, রচিত, 
এক, পরিকল্পনায় সামরিক '“বিভাগের অম্মোদন 
লাভের -উদ্দেস্তে কলিকাতা: বিশ্ববিভাঁলয় কর্তৃপক্ষ. 
সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা-করিতেছেনা।১ 
আরও প্রকাশ,. ইতিমধ্যে কলিকাতা 'বিশ্ববিভালয় 
ট্রেণিং -কোরের: শক্তি এক ' ব্যাটেলিরন হইতো 
বাড়াইয়া ছুই . ব্যাটেলিয়ন পর্য্যন্ত করিবার 'প্রস্তারে 
বিশ্ববিভালয় -. কর্তৃপক্ষ, .'সামরিক,' কর্তৃপক্ষের, 
অনুমোদন সম্পর্কে. আশাত পাইয়াছেন 1" প্রস্তাবিত: 
শক্তি বৃদ্ধি হইলে কোরে ->আরও ছয় শত চদছিশ 
জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে পারিবে. 71” 
প্রকাশ, - ভারত-মাক্িণ:- 'বিমান-চুক্তির- 
অনুরূপ বিমান-চুক্তি সম্পাদনের, ্চ ফরাসী.। ও» 
নেদারল্যাণ্ড' 'সরকারত্বয় ৷ ভারত 'সরককারকে 
অনুরোধ, জানাইয়াছেন |, ++. 1২ ₹৯ ৩ ১৯ 
আগামী «ই মে কইতে বৃটেনের করলাখনিন: 
সমূছে.‘পাচদিনে হপ্তা’ চালু, করা-হুইবে | +: 
£ প্রকাশ, আগামী মাচ্চ মাসের শেষভাগে সিভনী: 
সহরে' ষে “বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী” হইবে,.-ভারভ 
সরকার তাহাতে যোগদান 'করিবার সিদ্ধান্ত: গ্রহণ” 
করিয়াছেন। এই. প্রদর্শনীর মূল উদেশ্য . হইল." 
অষ্ট্রেলিয়া ও ' কাছাকাছি. : দেশসমূহের "' মধ্যে. 
সমৃদ্ধতর বাণিজ্যিক যোগাযোগ: পড়িরা" তোলা.।; 
এতদুদ্দেস্তে  'ভারত সরকার-' বিভিন্ন বণিক-" 
সভাকে. ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । 


মাত্র ১২" জন 


রেশম ও. পশমজাত ; বন্তাদি, বিভিন্ন জাতের 
মাটী" ও চীনামাটীর - আসবাব পন্রাদ্নি, চামড়া 
ও পাটজাত: সাদধ্ী, ক্রীড়াব্দ্ব্য, তৈলৰীজ; 
তামাক, চা ও কঞ্কি পরদৰ্ণিত হইবে । 

,. ১৯৩৮, সালের বীমা আইন. অমুসারে 
রেষেষ্ কত ' প্রভিডেন্ট সোনাইটির : সংখ্যা ১৯৪৬ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ১৩৬টি | ১৯৪৫ 
সালে এই সকল লোসাইটিতে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭ 
হাজার টাকা মূল্যের ২২ হাজার ৪০০টি বীমার 
কাছ হয়। উহার পূর্ব বৎসরে হইয়াছিল ৮৩ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা মূল্যের ১৮ হাজার ৭০০টি বীমার 
কাজ। ১৯৪৫ সালে মোট ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮২ 
হাতার টাকা মূল্যের ৭৬ হাজার ৪০০টি বীমার 
কাজ চালু ছিল্‌। উহার পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ₹ 
কোটি ২৫ পক্ষ ৬৬ হাজার টাকা মূল্যের ৭২ হাজার 


১০০টি ৰীষার কাজ ররর 
' ভারতের মধ্যে মহীশুর, মান্রাজেনর কোল্েগ্ল 


তালুক, বাংলা ও কাশ্মীরেই ৰেশী পরিমাণে রেশম 
উৎপন্ন হয়; পাঞ্জাব ও আসামেও “কিছু পরিমাণে 
হয়। বিহার, বোদ্বাই, 'রাজপুতান! ও মধ্য প্রদেশে 
রেশম উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। গবর্ণমেষ্টের 
সহায়তায় মৃহীশূরের রেশম উৎপাদনের পরিমাণ 
এখন বাড়িতেছে। ' কাশ্মীর ও অন্মুর রেশম শিল্পও 
স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে রহিয়াছে। এপ্ডি 
ও যুগ জাতীয় রেশম “আসামে এবং তসর বিহারে 
ও বাংলার কোন কোন অংশে উৎপন্ন হয়। বাকী 
সব অঞ্চলেই মালবেরী জাতীয় রেশম উৎপন্ন হয়। 
ভারতীয় রেশম (শিল্পের বর্তমানে যেরূপ অবস্থা 
তাহাতে “গৰণনে সাহায্য ব্যতীত অধিকতর 
উন সম্ভব নয়। 
4 (সামরিক বিভাগের শাবক + এনিজ সম্পদের 
এদেশে অতাৰ, নাই; তবে ঈলটিন, টিন, সীসা, 
দদা, পারদ, ্র্যাফাইট ও তরল ইহধনের ( পেট্রোল, 
কেরোসিন ভূতি) খুব, অভাব আছে। সিংহলে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্র্যাফাইট অনেক পরিমাণে আছে 
এবং'-ব্রহ্দে, অষ্তাম্ক' সম্পদ প্রচুর 'আছে:।'. ব্রহ্ম 
হইতে এসকল. "ভিনিষ' আমদানী করিয়া এদেশের 
ঘাটতি পুরণ করা." বাইতে -পারে। 
ম্যাজানিভ,.এলুখিনিয়াম, ্যাগনেশিয়াম ও ক্রোমিয়াম 
এদেশে, প্রচুর পরিমাণে আছে'। *. 

"ভারত গব্ণম্ন্টের উচ্ভোখে বর্তমান জানুয়ারী 
মাসে. যে: 'থনিজনীতি নির্ধারণ সম্মেলন 'হুইবে 


7) 


তাহাতে" ভারতের খনিজত্রব্য ও “ধাতু সম্পদের 
পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ১ কর” 


হইবে: কেন্দ্রীয় .পুর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের 


,€০ জগত একটি 'ারক-লিপি রচিত হুইয়াছে। তাহাতে ' 


ভারতের ' খনিজসম্পদের " পরিমাণকে হার 
বিশালতা! ও.বিপুল' জনসংখ্যার তুলনায় খুব ' বেশী 
নয়! বলিরাই উল্লেখ করা হইয়াছে । -.এ স্বারক- 
লিপিতে বল! হইয়াছে যে, লৌহপিও, এলুমিনিয়াম 
পিণ্ড, অত্র, ব্যাঙানিজ, ব্যাগ নেসাইট, খোরিয়াম 
ও টিটানিয়াম : এদেশে প্রচুর আছে এবং এদেশের 
প্রয়োজন বিটাইয় উদ্ব শট! বিদেশে চালান দেওয়া 
চলে? - এব. ছাড়া ..অগ্কান্ভ প্রকার খনিজদ্রব্য 


ভারতের পক্ষ হইতে এই প্রদর্শনীতে তুলা, খুব বেশী নাই এবং সেগুলির সংরক্ষণের জগ্ভ 








একটা নিৰ্দিষ্ট নীতি অবলঙ্ধন করা দরকার। তষে 
সর্বসাকুল্যে, এদেশের খনিজসম্পদ খুব বেণী না 
হইলেও শিল্লোরযনের পক্ষে খব.কমও নয় কোন 
স্থানে, থনিঅসম্পদের অস্তিত্ব নির্ণয়ের, অন্ত প্রাচীন ; 
পদ্ধতি অবলৃঘন_ না. করিয়া, আধুনিক. বৈজ্ঞানিক, 
প্রণালী, গ্রহণ করাই সমীচীন ৷, তাহার ফলে' 
অনেক, অনাহকত সম্পদের সান পাওয়া যাইতে 
পারে। + 
ভারত গব্ণযেষ্টের খনি, হর ও. বিচযাৎ 
ওয়াদিয়া ভারতের খন্জি নীতি সম্পর্কেও এক 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিজ্ঞান কংগ্রেসে দাখিল করেন । 
বিবরণীতে তিনি ভারতের খনিজসম্পদ সম্পর্কে 
একটা মোটায়ুটি আতাঁষ দেন এবং নিক্লপিখিত 
কারণে অবিলম্বে ভারতের খনিজ্জ নীতি নির্ধারণের 
আবন্তফতার কথা বলেন :-_ i 

0) ভারতকে থনিজ'ও ধাতবসম্পদ সম্পর্কে 
পূর্ণ করা) ৮ ০ 

(03) সামরিক কাছের উপযোগী খনিজ সম্পদ 
সমুহকে কেন গব্ণযেণ্টের নিয়্রণাৰীনে আনা, 
(৩) ম্যাগানিজ, ক্রোমাইট,ইলমেনাইট প্রতি 
খন্জিভ্রব্যের রপ্তানি বন্ধের . জদ্ত, আইন প্রপরন্‌ 
করা এবং ভারতে যে-সকল খনিজ দ্রব্যের অভাব 
সেগুলির বিনিময় বন্ধ,করা.। . 

(৪) লৌহেতর ধাতুর এবং বিঘেশাগত বাছুর" 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা । 2২ 

ভারতে লৌহ, টিটানিয়াম ও অল এত বেস্ট, 
আছে যে, বাড়তি অংশটা বিদেশে চালান দিয়া, 
বিশ্বের, বাজার ছাইয়া ফেলা যায়। ম্যাজা নিজ,. 
নসাইট, ম্যাগ্েযাইট, কাচ-_স্কটিকাছি, ষ্টিয়েটাইট,. 


_ সিলিকা, জিপয্রাম,  গ্রানাইট, মোনাজাইট,. 


কোয়াওাম প্রস্ৃতিও এদেশে, প্রচুর আছে, এবং, 
বিদেশেও চালান দেওয়া যায়,.তবে লৌহাদির যত, 
এত বেশী পরিমাণ, নাই।. কয়লা, .এবুমিনিয়াম,- 
বর্ণ, সোডিয়াম সপ্ট,. :ক্ষার,, বেরিলিয়াম, নাইড্রেট. 
প্রতৃতি সম্পদ এদেশে যে পরিমাণে আছে . তাহাতে, 
এদেশের শিল্পোর্নয়নে অস্থবিধ! হইবে লা! কেবল: 
তাঅ, রৌপ্য, নিকেল, পেট্রোলিয়াম, সীসা, দস্তা, . 
টিন, পারদ, টন, গ্রাফাইট, পটাশ, গন্ধ প্ৰভৃতি, 
কয়েকটি ছিনিবের, এদেশে অভাব আছে এবং: 
এসব জিনিব বিদেশ হইতে, আদঘানী না করিলে. 


কলিকাতা ব--ওনংসযা্ো লেন 
| “ফোনঃ কলি: ২৮৫৭, te 
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ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপু্ . 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ' ঁ 


২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


কেক্জ্রীয় বৈহ্যাতিক শক্তি বোর্ডের সভাপতি 
মিঃ এইচ, এম, ম্যাথু গত শুরা জামুয়ারী (১৯৪৭) 
তারিখে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
নিকট দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অগ্রগতি 
সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করেন বলির 
জানা গিয়াছে। বিবরণীতে তিনি বলেন, 
দামোদর উপত্যকার বাধ নির্ধাপ সম্পর্কিত 
পরিকল্পনাটি স্মামেরিকার টেনেপি উপত্যকা 
পরিকল্পনার আদর্শেই তৈয়ার করা হইয়াছে। 
বৰ্ত্তমান বৎসরের মাঝামাঝি এ পরিকল্পনা অনুসারে 
কাজ আরম্ভ কর! যাইতে পারে। ওঁ পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের 
বিষয় বিবেচনা করিবার অগ্ ভারত গবর্ণমেপ্ট এবং 
বাংলা ও বিহারের গবর্ণমেপ্ট শীত্রই এক বৈঠকে 
মিলিত হইবেন । 

ভারত গবর্ণমেন্টের যক্মা-উপলেষ্টা লেঃ আর, 
বিশ্বনাথন্‌ সম্প্রতি কানপুরে এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, সাধারণ লোকের ধারণা, একবার 
কাহারও যক্্া হইলে তাছা তাহার পুকযা ক্রমে 





চলিতে থাকিবে, ইহা অনারোগ্য ব্যাধি, এই 


ব্যাধির চিকিৎসার অগ্ঠ উত্তম জলবায়ু দরকার এবং 
ইহা ছোঁয়াচে ,রোগ। কিন্ত, বাস্তবিকপক্ষে সব 
কয়টি ধারণাই ভ্রমাত্মক। যক্ষা যে পুরুষামুক্রমিক 
ব্যাধি নয়, ফ্রান্সে পরীক্ষার ফলে তাহা জানা 
- গিয়াছে । সেখানে যল্মা রোগগ্রস্তা প্র্থতির শিশুকে 
তাহার অস্মের সঙ্গে সেই মাতার নিকট হইতে 
সরাইয়া লইয়া অগ্ত কোন পালযিক্রীর হাতে 


'দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারই হাতে শিশু লালিত-' 


পালিত হইয়াছে, তাহার যক্ম্মারোগ হয় নাই। 
সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে মাননীয় ডাঃ রাজের 
প্রসাদের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের স্থায়ী 
কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত 
অধিবেশনে দিল্লী ও আদমীঢ়-মাড়ওয়ার ভূমি 
উন্নয়ন বিল, কৃষিজাত সম্পদ রপ্তানি বিল এবং 
কৃষিজাত সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের মান নির্ধীরণ 
বিলের বিষয়ে, আলোচনা চলে। ভারতে মত্ত 
শিল্পের উন্নয়ন, উদ্ভানকর্ষণ বিস্তা এবং ভারতে ককটি 
উচ্ভানকর্ষণ বিস্তালয় স্থাপন সম্পর্কেও অধিবেশনে 
আলোচনা চলে। কমিটি কৃষি বিভাগের বর্তমান 
নীতি মোটামুটাভাবে অনুমোদন এবং কয়েকটি 


রিষয়ে সুপারিশ করেন। ডাঃ রান্রেজ্ছপ্রসাদ 
লদম্ভদিগকে “আরও খাদ্য ফলাও” পরিকল্পনার 
ফলাফল জানান । 


বাংলা সরকারের এক প্রেসনোটে বলা 
হইয়াছে যে, বরিশাল জেলায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও 
বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী করা হুইয়াছে। 

প্রকাশ, ভারতীয় শিল্পের উন্নতিসাধনের অস্ত 
ফেব্রুয়াবী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ই. আই. 
আর-এ একটী চলমান: প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! 
হইবে । আরও প্রকাশ, ভারত সরকার ও বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকার এই প্রচেষ্টায় সম্মত হুইয়াছেন। 
“এই প্রদর্শনী ট্রেনে বারখানি বগি থাকিবে। 
ট্রেনখানি প্রথম কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইবে 
এবং পঁচিশ দিন ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্তন করিবে । 
প্রত্যেক হুপ্টিং ষ্টেসনে প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় 
করিবার - ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং 
প্রত্যেক কেন্জে প্রদর্শনী সাড়ম্বরে উদ্বোধন কর! 
হুইবে। 


আর্থিক জগৎ 


ঢাকার খবরে প্রকাশ ,যে কয়লা হুশ্রাপ্য 
হওয়ায় লোকে গোবর প্রতি টান পাচসিকা দরে 
কিনিতে বাধ্য হইয়াছে । ' | 

প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের সাংবাদি- 
কতা শিক্ষাদানের পরিকল্পনা বাংলা সরকারের 
অমুমোদন লাত ৰুরিয়াছে। 

ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা! করিয়াছেন 
যে, সমরবিভাগের উদ্বত্ত তিন কোটা চৌত্রিশ 
লক্ষ গল বিতরণযোগ্য কাপড়ের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রদেশে এক কোটী কুড়ি লক্ষ গজ প্যারাস্থটের 
কাপড় ইতিমধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 

বৃটিশ সরকার বৃটেনের বিদ্যুৎশিল্পকে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 


খাস্-সঙ্কট 

গত. ১লা জাচুয়ারী হইতে সমগ্র শম্তসংগ্রহ 
এলাকায় সরকারী কর্দচারীদের তত্বাবধানে আমন 
ধান ও চাউল সংগ্রহের কাজ সুরু হইয়াছে। 

es. ক চল 

শন্তসংপ্রহ এলাকা নিরলিখিত «টি অঞ্চলে ভাগ 
করা হইয়াছে (১) দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, 
রংপুর ও দাঞ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি, (২) মালদহ, 
রাজসাহী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া, (৩) 


পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমা এবং €) বীরভূম, 


বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও 


২৪ পরগণা জেলার অবশিষ্ট অংশ্ব। 


* » Ld 


আন্তর্জাতিক অরুরী খান্ত-পরিষদ ভারতের 


খান্ত-সঙ্কটের সাহায্যের উদ্দেন্তে পূর্বে বর্তমান | 
বৎসরের প্রথম ছয় মাসের জঙ্ক ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ' 
টন খান্শন্ত বরাদ্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ' 


এই পরিমাণ বাড়াইয়া ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


ক গু bd 


, ১৯৪৬ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৭ সনের 


১৩ই জুন পর্যন্ত ভারতের অস্ত মোট ২০লক্ষ টন খাদ্য- 


শন্ত বরাদ্দ করা হয়। পরে উহা বাড়াইয়া ২১ লক্ষ 
৮ হাজার টন করা হয়। বর্তমানে উহা আরও 
বাড়াইয়! ২৩ লক্ষ টন করা হইয়াছে । 
| খু কু 
গত ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে এ পরিমাণের 
মধ্য হইতে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাস্ত-শশ্ত 
ভারত পাইয়াছে। | 
Lo) | | 
যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেল! বর্তমানে নিদারুণ 
ছুপ্ডিশ্ষের কবলে পতিত হইয়াছে। হাজার হাজার 
লোৰ ছোলার শাক ও অস্তান্চ শাক জাতীয় দ্রব্য 
খাইয়া ভীবন রক্ষা করিতেছে। 
ক ঞ্ি ক 
ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাসহর, খোয়াই ও যর্্- 
নগর বিভাগের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায তিন শত 
মাইল ভুড়িয়া যে ছুতিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহাতে 
রিয়াং ত্রিপুরা, চাকমা, হালাম প্রভৃতি জাতির প্রায় 
লক্ষাধিক পার্বত্য প্রজা বিপদাপর হইয়াছে। 


* bd কনা 


৮৫১ 





গত ১৯৪৬ সনে ভারতে মোট '২১ লক্ষ ৭* 
হাজার টন থাগ্ড আমদানী করা হইয়াছে। 
ভারতের মোট চাউল আমদানীর পরিমাণ ছিল 
£৪ হাজার টন। তন্মধ্যে ৪০ হাজার উন 
আসিয়াছে ব্রহ্ম হইতে এবং বাকী ১৪ হাজার 
টন আসিয়াছে বেজিল, শ্তাম ও ইন্দোনেশিয়া 
হইতে । ' | 

+ ন * 
আমেরিকা, আর্জেপ্টিনা' ও অষ্কান্ধ দেশ 
হইতে আগত প্রায় ৬০ হাজার টন থাস্ত-শন্ত 
বর্তমানে করাচী বন্দরে ৯টা জাহাজে রহিয়াছে। 
ব্যক্তিগত 

মজঃফরপুর সরকারী জি, বি, বি, কলেজের 
ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুরিরঞ্জন ঘোষাল 
এমএ, বি-এল্‌, “বাংলার ' অর্থনৈতিক ইতিহাস 


( ১৭৯৩-১৮৩৩ )” সম্বন্ধে গত ৮1৯ বৎসর যাবৎ 


' গবেষণা করিয়! পাটনা বিশ্ববিস্ালয় হইতে সম্প্রতি 


“ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি লাভ করিয়াছেন । 
ইতিপূর্বে পাটনা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে মাত্র একজনই 
এই সন্মান লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষাল এই 
বিশ্ববিস্ভালয়ের একজন কৃতি ছাত্র এবং ইনি 
ছুমকার সরকারী উকিল ৮স্থরেন্্রনাথ ঘোষাল 


ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। 
ময়মনসিংহ জেলার সদর, জামালপুর ও নেত্রকোণা : 


মহকুমা, (৪) বরিশাল, খুলনা, যশোহর ও ২৪ ' 











ইণ্ডাষ্রীয়াল 
ন্ব্যাক্্র হিনম্িট্েজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাক্ক 
চেয়ারম্যান-_-্রীয়ুক্ত যছনাথ রায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 











বড়বাজার,স্টামবা্ধার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, ময়মনসিংহ ও 
. | & 
পে-অফিস £ গিরকাদিম। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 








|| এ চ্যাটার্জি, বিক্ষ? সি, এ, আই, আই, ৰি | 


ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লি 


গত ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতাস্থ . 
আস্ততোষ মেমোরিয়াল হলে (আশুতোব কলেজ ) 


কোম্পানীর ২৩শ বার্ধিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
লিঃ-এর অংশীদারগণের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা ও 


কবর্মচাঞ্চলা পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানীর বোর্ডের . 


চেয়ারম্যান ডাঃ শ্ামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের 
অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী চেয়ারম্যান মিঃ এস সি রায়, 
এম এ, বি এল সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন। 
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাজা-হাজামা- 
জনিত তীব্র অশান্তি বিদ্তমান থাকায় ঢাকা সহরের 


পরিবর্ত্ধে কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম কোম্পানীর বাধিক 


সাধারণ সভা অনুঠিত হওয়ার অন্য. অংশীদারগণের 
অধিকাংশই সন্তোষ প্রকাশ করেন। ঢাকা এবং 
মফংস্বলের অন্তান্থ অঞ্চল ইইতেও অংশীদারগণ উক্ত 
অমুষ্ঠানে যোগদান করেন। - 

সাধারণ আলোচনার পর সভা, ডি 
রিপোর্ট,পরীক্ষিত হিসাব-পত্রাদি এবং কোম্পানীর 
,১৯৪৫, সালের উদ্বর্ত পত্র অন্থমোদূন করেন। সভা] 
‘ধর্মঘট তদন্ত কমিটি” সম্বন্ধে ডিরেক্টরবর্গের রিপোর্ট 
এবং ধর্মঘট সম্বন্ধে ভিরেক্টরবর্ণের প্রস্তাবসমূহও 
বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। ডাঃ শ্তাষাপ্রসাদ 


সুখোপাধ্যায, মিঃ এস সি রায় ও মিঃ রাধাপ্তাম 


সাহা বণিক সর্বপন্মতিক্রমে আর এক বৎসরের আন্ত 
ডিরেক্টর' নির্বাচিত হন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
অর্ভিনারী শেয়ারের অন্ত শতকরা ১২৷০ আনা হারে 
'{ আয়করযুক্ত ) লভ্যাংশ ঘোষণার প্রস্তাবও গৃহীত 
হয়।, কোম্পানীকে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হইলেও ১৯৪৫ 
সালে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬- শত ৮৬২ টাকা 
' কোম্পানীর নীট লাভ হইয়াছে দেখিয়া সংশ্লিষ্ট 
. সকলেই সত্তোষ প্রকাশ করেন। - 
নুতন যৌথ কোম্পানী 
ইন্ক গ্রেশু ইঙ্ক প্রডাক্টস লিঃ__ডিরেক্টর-_ 


বীবেন্্রনাথ লেন। রেজিষ্টার্ড অফিস-- - 


এ 


এন হাওড়া । অঙ্ষুমোদিত মৃলধন-_-২০ 


' হাদ্দার টাকা । কালি ও তজ্জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 


বানা re es 
| হিন্দুস্থান বৌন্‌ মিলস এণ্ড ইণ্ডাট্্রীজ 
' লিঃ ডিরেক্টর_-মিঃ নিত্যানন্দ পাল। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুবা। অঙম্ুমোদিত 
মূলধন-_৫ লক্ষ টাকা । হাড় সংক্রান্ত ব্যবসা । 
দি চিটাগং হোসিয়ারী মিলস্‌ লিঃ__ 
' ডভিরেক্টর-“মিঃ আহমেদ সঙ্ৰির চৌধুরী । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_ আন্দারকিনা, চট্টগ্রাম । অন্থমোদিত 
যূলধন--১ লক্ষ টাকা। হোসিয়ারি কল। 
ভাটপাড়া ফার্ম্সসূ এণ্ড এগ্রিকালচার 
লিঃ-_ডিবেকউরঁ-মিঃ শিবদাস ঘোষ। রেজিস্টার্ড 


. অফিস-_ভাটপাঁড়া, ২৪ পরগণা। অস্ুমোদিত 
মূলধন_-১ লক্ষ টাকা । কৃষি ও মত্ত চাষের 
ব্যবসা । 


ইউনিক শেয়ার ভিলা লিঃ_ ডিরেক্টর 
_ মিঃ সত্যেন্দনাথ পাল। রেছিষ্টার্ড অফিস, 


কাশম্নাবী প্রসঙ্গ 


ক্লাইভ রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--১ 
লক্ষ টাকা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা! । 

এখিন পিকচার্সপ ল্বিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ ও 
এয ধর। বেজিষ্টার্ড অফিদ-_-পি-৩০৯, কবীর 
রোড, কপিকাতা। অনুমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ 
টাকা। সিনেমার ব্যবসা । 

কুণ্ডু এণ্ড কোং লিঃ-ডিরেক্টর_মিঃ 
সভীনাথ কুত্ু। রেঞিষ্টার্ড অফিস-_কুইনকোটা, 
মেদিনীপুর | অহ্থযোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। 
ম্যানেত্বিং এজেন্সির ব্যবস! । 

দি স্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারাস” 
লিঃ রেজিষ্টার্ড অফিস--১৯এ, চৌরকঙ্গী, 
কলিকাতা । অস্মোদিত মূলধন-_৫ লক্ষ টাকা । 
সর্বপ্রকারেব রবারের ব্যবসা । 

ইষ্টাৰ্ণ আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ 
_ডিরেক্টর-_মিঃ আর পি ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_৬/৫এ, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মূলধন--২ লক্ষ টাকা । আয়ুৰ্ক্েদীয় 
_ওঁষধের ব্যবসা. । ৃ 


. বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
পোর্ট ক্যানিং এণ্ড ল্যাণ্ড ইমপ্রচ্ভমেণ্ট, 


‘কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত 


সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের খনি, পূর্ত ও 


বৈদ্যুতিক শক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত মাননীয় 


মিঃ সি. এইচ. ভাবা নয়া দিল্লীতে এক বেতার 
বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন. 
যে কোনও বৈদ্যুতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধানতঃ 
তিনটি উদ্দেশ্য আছে বলিয়। আমি মনে করি; 
প্রথম, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্বিতীয় 
উপযুক্ত কেন্দ্রে বন্ধিত বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন 
ও উহার বিলি ব্যবস্থা, তৃতীয়তঃ যে সব অঞ্চলে 


“বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার নাই অথবা খুব সামাঙ্ক 


পরিমাণেই আছে সে সব অঞ্চলের এবং বিশেষ 
ভাবে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন। | 


মিঃ ভাবা বলেন, তিন বৎসর আগে ভারত 
গবর্ণমেন্টের উদ্মোগে সরকারী ও বেসরকারী 
উভয় শ্রেণীর বড বড় বৈদ্যুতিক ইহ্জিনীয়ারদিগকে 
লইয়া এক বৈঠক করা হয়। কিন্তু তাহার 
রিপোর্ট তেমন ভালভাবে প্রচার করা হয়, নাই। 
ভারতে প্রতি বৎসর ৪০০ কোটি ক্িলোওয়াট 


পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র '১ সপ্তাহে এ পরিমাণ বৈহ্যুতিক 
শক্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ 
বৈচ্যতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার বণ্টন-ব্যবস্থাও 


ক্রটিপূর্ণ। ভারতে উৎপন্ন মোট বৈদ্যুতিক শক্তির = 
শতকরা ৪২ ভাগ বোম্বাই ও কলিকাতায় খরচ হয়। | 
আমেদাবাদ ও কানপুব পছর ধরিলে শতকরা ৫০ ৪ 
তাগেরও বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি এ চারিটি সহরে | 
খরচ হয়। অথচ এই চারিটি সহরের লোক-সংখ্যা | 
ভারতের যোট জন-সংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ 


মাক্র। 


মিঃ ভাবার মতে, চাষাবাদ, বিভিন্ন প্রকার | 
এ Common Seals our Speciality 


করিতে পারিলে গ্রামাঞ্চলের লোকের জীবন- * 


শিল্প প্রভৃতিব জন্ত সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরা 


নাই । 


এক বৎসরের জপ্ত প্রতি শেয়ারে শতক্কর! বাঁধিক 
৩২ টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জগ্চও অনুরূপ 
ছারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। সাউথ করণ- 
পুরা কোল কোং, লিঃ ১৯৪৬ সালের ৩১শে 
আগষ্ট পর্যযস্ত ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। স্যাশনাল 
কোং, লিঃ - ১৯৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০২ টাকা । ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭০ আনা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। ব্জ-বজ জুট মিলস কোং, 
লিং-১৯৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের রপ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ 
টাকা। ইহার পুর্ব ছয় মাপের প্ন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা চারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। বেল পটারিজ, ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যগ্ক এক বৎসরের অস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০২ টাকা। ইহার 
পুর্ব বৎসরের জন্যও অুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। . 





ধারপ্রে মান উন্নত করা যাইতে পারে। কম 
মুল্যে গ্রামাঞ্চলে বৈছ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে 


' পারিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঘ্বত-মাখন 


তৈয়ার, হাস' যোরগাদির, চাষ প্রভৃতি অনেক 
প্রকার কাজের উন্নয়ন করা সম্ভব । 

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার. কপিকাতার 
ইসলামিয়া কলেজের সম্প্রপারণের জন্ত ১ কোটী 
১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে মনস্থ করিয়াছেল। 

মান্রাজ, যুক্ত প্রদেশ ও কয়েকটি উন্নত দেশীয় 
রাজ্যের কোন কোন গ্রামাঞ্চল ছাড়া আর অন্ত 
কোন গ্রামাঞ্চলে বৈছ্যতিক শক্তির বিস্তার হয় 
অধিকাংশ গ্রদেশেই বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদনের সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান নাই। কেন্দ্রীয় 
গবৰ্ণমেণ্ট ইঁতিপূর্ব্বেই এ বিষষে বিবেচনা করিয়) 
ষ্যাটুটারী বৈষ্যতিক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। 

বাজল! সরকারের শ্রমবিভাগীয় তদন্ত কমিটির, 
সদন্ত মিঃ এস্‌, আরু, দেশপাণ্ডে তাহার পাটশিল্প 
সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, পাটশিল্পের কার্য্য 
মোট প্রায় ২ লক্ষ ৮৯ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত 
আছে__তন্মধ্যে শতকরা ৯৩ জন ঝাঙ্গলা দেশে কাজ 
করিতেছে। 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৪শে জাঁহুয়ায়ী--আলোচা 
সপ্তাহেও কলিকাতায় টাকার বাজারের মন্দা ও 
কর্দহীন অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সময়ে 
সময়ে শতকরা ॥০ আনা সুদে টাকা ধার করার 
চাছিদা দেখা গেলেও শেষের দিকে টাকার যোগান 
বেশী দেখা যায়। চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্থে 
ব্যাক্কসন্বহের মধ্যে যে “কল” টাকার আদান-প্রদান 
' হইয়াছিল তাহার সুদের হারও অপরিবর্তিতই ছিল। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তা্ছে 
্রেত্জারী বিলের জন্য প্রাপ্ত টেগারের পরিমাণে 
আবার অবনতি দেখা গিয়াছে । তবে সুদের 
হারে কোঁন পরিধর্ত্তন ঘটে নাই। গত ২১শে 
জাম়ুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন 
মাসের মেয়াদী ট্রেক্সারী বিলের অস্ত ২ কোটা 
টাকার টেণ্ডার 'আহ্বান কর! হইয়াছিল। মোট 
২ কোটী ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার'টাকার টেওার পাওয়া 
যায়। শতকরা ৯৯/৮%৩ পাই দরের সমুদয় 
টেগ্ডারই গৃহীত হুইয়াছে। নিন্নমূল্যের টেগার 
অগ্রাহ হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৬৮ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকার টেপার গৃহীত হুইয়াছে। 
গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার 
শতকরা! 1৩০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী 
' ২৮শে জানুয়ারী মঙ্গলবার ভারতের বিভিন্ন কেন্জে 
সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত ভারত 
সরকারের তরফ হইতে তিন মাপের মেয়াদী ২ 
‘কোটী টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেগার গ্রহণ করা 
হইবে। যাহাদের টেপার চূড়ান্তভাবে গৃহীত 
হইবে, তাহাদিগকে আগামী ৩১শে জামুয়ারী 
শুক্রবার টাকা জমা দিতে হুইবে। অপরাপর 
সর্ভাদি পূর্বববৎ। 
গত ১৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ! শেষ হইয়াছে 
উছাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইসস বিভাগের অনুকূলে 
"মোট ৪ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের 
ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রীত হইষাছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকীতার বিনিময় বাজারের 
কর্মচাঞ্চল্যহীনত! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কাঁজ-কারবার প্রায় কিছুই হয় নাই। তবে ডলার 
বিনিময় মূল্যে আলোচ্য সপ্তাছেও সামাচ্য পরিবর্তন 
-ঘটিয়াছে। অন্যান্ত বিনিময় বাটার হার 
অপরিবন্তিতই ছিল। 


হুইল ₹__, 

-টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ১১২ পেঃ 
এ দৰ্শনী ( Ee ) 5০ EL ME | bed ঠ 
“ডি. এ. তিন মাস (= ৮) ১ * ভভঙ ৮ 
"ডি. এ, চার মাস (৮ ৮) ৮১ * 6,3 ৪ 
"ডলার প্রতি শতু ৩৩২1০০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
গত ১৭ই জাহুয়াবীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ক তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 


১২৩১ কোটী ১৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকাঁ। এক র্‌ 


সপ্তাহ পর্বের উছার পরিমাণ ছিল ১২৩৫ কোটী ৩৭ 


লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্বে ॥ 


১৯৪৬ সনের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে এরূপ চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১২৩৬ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭৩ 


হাজার টাকা। . গত ১০ই জানুয়ারী রিজার্ভ | 
ব্যান্কের তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসযৃহের চলতি ও স্থায়ী | 


আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৩৩ কোটা 
৬৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ও ৩৩২ কোটা ৬ লক্ষ ৪ 


হাজার টাকা | এক সপ্তাহ পূর্বে এই দুই প্রকার : 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৩৬ কোটী | 


৬৫ লক্ষ ৩১ হাদার ও ৩৩১ কোটী ৮৯ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা । 
সনের ১১ই জাম্থযারী তারিখে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৬৭৮ কোটা ২৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ও 
-২৮০ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। 





বাষ্টার হার নীচে দেওয়া | 


বাজারের হালচাল 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৪শে ভ্রাস্থয়ারী-_-গত সপ্তাহের 
প্তক্রবার বাজার বন্ধের সময় বোম্বাই হইতে শেয়ার-. 
সমূহের দর বৃদ্ধির প্রতিকূলে সংবাদ আনায় বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দবে ষে অবনতি পরিস্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার 
তাহা অব্যাহত ত থাকেই, পরস্ত সোমবার বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে গত শুক্রবার অপেক্ষাও 
অবনতি দেখা যায়। এমন কি, চা-বাগানের 
শেয়ারসমূহের বিকিকিনিতেও সোমবার কোন কর্শ- 
চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় না। মঙ্গলবারও বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে কোন উন্নতি ত দেখা 
ষায়ই না, পরস্ত মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের বিকিকিনি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক 
হইতে সোমবার অপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিষ্ফট থাকে। মঙ্গলবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও 
ষ্াল কোম্পানীর সরকারী দর ৪৮২ টাকা ধার্য্য 
থাকিলেও, বে-সরকারীভাবেই ইহা মাত্র ৪২৪০ 
আনা দরে ক্রষ-বিক্রয় হয়। আলোচ্য সপ্তাহে নয়া 
দিল্লীতে গণ-পরিধদের পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ 
হুইয়া "শ্বাধীন সার্বভৌম ও প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রই 
ভারতের আদর্শ'__-এই মর্ষে পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক ' 
গণ-পরিষর্দে যোগদানের আশা সুদুরপরাহত লা' 
হইলেও, কলিকাতা ও অঙ্কান্ত কেন্দ্র হইতে শেয়ার- 
সমূহের দর বৃদ্ধির প্রতিকূলে , সংবাদ আশাই 
আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহ্রে 
দরের অবনতির অষ্কতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই । 
কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘট এবং যানবাহন চলাচলের 
অস্বাভাবিক অবস্থার জম্ক কলিকাতা শেয়ার বাজার 
কর্তৃপক্ষ ংশে জামুয়ারী হইতে আগামী ২৮শে 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা শেয়ার বাঙ্গার বন্ধ 
রাখিয়াছেন। আগামী ২৯শে জ্ামুয়ারী পুনরায়: 
কলিকাতা শেয়ার বাজার খুলিবে | , 
রবাজার | 
কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী_শেষ পর্য্যন্ত 
বাংলা সরকার পাট আবাদী জমির পরিমাপ 
বাড়াইয়া দিবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ যে, এবার আট আনা 


তমাল স্পুত্স্বা 


পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিতেছেন। 
গত বৎসরে ছয় আনা জমিতে পাট চাষ করিতে 
দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এই ভাগাভাগি করা 
হইয়াছে ১৯৪০ সনের মোট পাট আবাদী জমির 
ভিত্তিতে। গত বৎসরের তুলনায় এবার পাট 
আবাদী জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বাড়াইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । | 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারেও 
উপরোক্ত সরকারী ঘোষণার প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায়। সপ্তাহের গোড়ার দিকে ভাঙিহার্ট ১৯০২ 
টাকা, রেড ১৮০২ টাকা, এন সি কাটিং ১০৫২ 
টাকা এবং এম সি কাটিং ১০৪২ টাকা দরে 
বেচাকেনা পরে সরকারী ঘোষণার ফলে 
নামিয়া পড়ে। 

আলগা পাটের বাঁজারও বিশেষ. কর্মতৎপর 
ছিল না। ইউরোপীয়ান প্যাকিংয়ের বটম ও 
মিডল যথাক্রমে ৩৫২ টাকা ও ৩৮ টাকা দরে 
বেচাকেনা হুইয়াছে। ম্ুপারভাইজভ বটমের দর 
ছিল ৩৫২ টাঁকা। 

সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ৎ৪শে জান্ুয়ারী--অন্ত কলিকাতার 
বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ববোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১০৪1%০ আন! ও ১০৪৮০ 
আনা। বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি অস্ত 
সোনার সর্বোচ্চ ও সর্ববনিন্ন দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৫1০ আনা ও ৯৭%/০ আনা। কলিকাতা 
ও বোঘ্বাইয়ের বাজারে অদ্য প্রতি খণ্ড গিনি 
যথাক্রমে ৬৬২ টাকা ও ৬৭০ আনা দরে বিক্রয় 
হইয়াছে। 

বূপাঅগ্ভ কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ 


: ভরি রূপার সর্ক্বোচ্চ ও সর্ধনিষ্ন দর দীড়াইতেছে 


১৫৪1০ আনা। বোম্বাইযের বাজারে অস্ত প্রতি 
ভরি রূপার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম দর 
দাডাইতেছে যথাক্রমে ১৫৫২ টাকা ও ১৪০০০ 
আনা। 


১০০ 





ন্যন্ স্ক্রল 


প্রায় এক বৎসর পূর্বের ১৯৪৬ J 


| আপনাকে 
ঢু আপনার 





হযত কাদ্কর্দ্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আষ ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আঁধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুদ্িলে 
পড়তে হয ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয | 

সমষও পেতে পারেন অথচ আঁধিক অবস্থা সম্বন্ধে 


অনর্থক হুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি-_- 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাম্ভকাববার 
উহ্থাব, যাবক২ং কবেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শই | 
অপনাকে পাশ বহিব অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিববণ দেবে তা” ৰেকে আপনি পর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওষাকেফহাল 
থাকতে পাবেন । 

এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন 2 
হেড অফিস-_পি-ণনং মিশন রো এক্সটেনসন, 


ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 





৮৫৪ | আর্থিক জগৎ [ ২৭শে ভাছুয়ারী, ১৯৪৭ 








১৭ই জানুয়ারী (২০শে জাহুয়ারী ২১শে জানুয়ারী |২২শে আচুয়ারী ২৩শে জানুয়ারী | ৎ৪শে জানুয়ারী 







প্র নু (বোম্বাই). 
রূপার দূর প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 


গর ও  ঞণ টাকা সুদের 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৬-৬৮) 
8২ টাকা সুদের খণপক্স ( ১৯৬৪-৭০ ) 
৫২ টাকা সুদের খপপন্র (১৯৪৫-৫৫) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি.ক-_ 


























ইণ্ডিয়ান আয়রণ এড ষ্টীল কোং লি জী Bl 

ষ্টাল কর্পোরেশন-_ ৪ 

কুমারধুরী--অডি - — 

খপ" ১৭৮০-১৭২ । — 
# মার্শাল শন নর | ৬ | 

তান্তিয়া ॥ ্‌ ॥ 2 1 ৬৪৩ | ২৯॥০-২৯৷%/০ | — : 
fs ৮8 এণ্ড ‘| ৯২৮০-১২৮০ ১ — I 

ৰ , বাটলা র্‌ i Rous o—Rouo ক! 
খঁনি-“ বারা কর্পোরেশন ence. — ও 
এ রঃ ৪৮ "| sre-sye | 8/০-৪৫০ 

ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক *** | ১৪২ রে 5 

h I COA IE ১২০২৮১১৯৯ ১১৭৯-১১৫৭ ।) 
১5, ব্যাঙ্ক | ১৮৮০-১৬৯ 1১৮৮০-১৮৭ 
বেঙ্গল সেণ্ট/ল ব্যাঙ্ক ১৪২-১৩৬০ | ১৪০/০-১৪২ f 
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বাংলার বন্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


্‌ > লিল 
ব্্াদির জনপ্রিয়তার কারণ  ব্যবহারেই হারেই বোধগম্য ্য হইবে | 


রর এর নং মিল না | ২নং মিলি | 
ডি (নদীয়া) বেলঘরিয়। (২৭ পবগণা) । 
|... গানেজিং এদেন্টস্‌ ঃ ক সন্স এণ্ড কোং : 
| পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়া): 







মিডিঅকিি ২১এ, ক্যানিং গ্রাট, 
কলিকাভা ১ (এক) 
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ : গ্রাম : ্ংরুম 
শাখাসমূহ ২ ঢাকুরিয়া, 'সাদার্ণ মার্কেট, 
ক্যানিং, ওরজাবাদ, রামপুরহাট, বারহারওয়া, 
' 'লাহেবগঞ্জ, কোয়গর, রঘুনাথগঞ্জ ও 
. সোনারপুর। : 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
|. নিঃ ভি এন চ্যাটাজ্জরী এফ, আর, ই, এস্‌ 


২, -(লেণ্ডন ) 





















২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ ] 





কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোরিয়া কটন সিলস্‌ লিঃ 
বেনারস 

কাণপুর টেন্টটাইলদ্‌ 
এল্‌পিন কটন মিলম্‌ লিঃ 
কেশোরাম 
বজগ্রী, 
ঢাকেশ্বরী 
বজেশ্বরী কটন্‌ মিলস্‌ 
মোহিনী 

কাগজের কল-_ইত্ডিয়া পেপার পাল্ল লিঃ 
শ্লীগোপাল পেপার মিলস্‌ লি 
টিটাগড় 

'চটকল-_অকল্যাণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ 
এ্াংলে! ইণ্ডিয়া ছুট মিলস্‌ লিঃ 
নদীয়া ৪.3, ৬৬ 
প্রেসিডেশ্সী 
রিলায়েন্স প্র ক রঙ ”» 
কাৰনাড়। a ® bh) 
ছাওড! চি 8 
ভালহোৌসী কা 1? চর 
বক্তবজ ডি... 28 
ষ্ট্যাপ্ডার্ড রহ 
এলায়েন্দ ০:4৪ 

শ্চিনির কল-_বেনম্বন্দ সুগার কোং লি 
চম্পারণ সুপার কোং লি 
কেরু এণ্ড কোং লি 
রামনগর 

চা বাগান-_চন্দননগর টি 
ইষ্টাৰ্ণ ছিন্ুস্থান এ ৮ » 
কল্যাণী ENS 
লেবং এণ্ড মিনারেল 


' বি আই কর্পোরেশন 
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২৮৯-২৮৮০ | ২৭৪০-২৭০ 
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৩০৩২-২৯৬১৬ — 
ই ০-৬০৪ 
cot 8 
৬৭২২-৬৬২]০ ৬৬২৫০ রী 
১০০৫২২-১০০০২২ সপ — 
১৮০০-১৭৮৯৬ 1 ১৭৮৯০১৭৭৯ — 
১৩৮০ | ১৩৮০-১৩৩০ | ১৩/০-১হ৪০ 
স্পস্ট ১০৩]০-১০২॥০ ১০০০ 
2৮৯ তি | 
১২৮০৪-১২৭৮০ ১২৭৮৩. _ 
৫৩৫ ৫০২ 
শ৬০৯৬৭৫৫৯ শপ 
ক ৪৪৮%০-৪৪২ __ 
৩০।৮০-২৯২ 1 ২৯৮০-২৯২ ২৮1৩) 
৩২০-৩২০০ | ৩২৪০-৩২ %০ ৩২৩ 
৬২০-১১২, 1৬৩1%/০-৬৩1%৬ | ৬৩০/৪০৬২০- 
১৬৪০-১৬1%৩ পা ১৭০৩, 
{ 
2১4০-১১৮৮০ ১২২১১৮০০ ১২%৩-১১1৮%৩ 
১৪৭১৪ ৫৯ ১৪১৮১৪৫ ae 
= ১৭1০ ১৬৪৩ 
৭৫ টি = 
১৫৭০ সি ১৫৯ 
১৩1৬-১০/৬ ১৪৮০-১০৯ ১০/০ 
, | ৩১৪৮ ০-৩৯০ ৩৯1০ ৩৮] ০-৩৭২, 








বাজার বঙ্ক 
















সকলপ্রকার 
কোং অব নিউ ইয়র্ক, 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯২২ 


রেসিষ্টার্ড অফিদ_৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


অনুমোদিত মুলধন ২,০০,০০, গত 

বিজিকৃত ও বিক্রীভ মূলধন ১১০০১০১০০০২ 

আদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্রিম কলসহ ) ৬৫,০০৯০০০২ টাকার উপর 

রিজার্ভ Ce ২৭১০০১০০০৯৬ 39 চি 
১২,৫০, ০০১০ ০০২ নি 99, 

bt Li মুলধন ১৫,০০,০০,০০০ টাকার উপর 


(৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬) 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ বারক্লেজ ব্যাঞ্চ লিঃ, , 
অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেণ্টস-_ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিভনি 

মিডল ইষ্ট এজেন্টস-_বারকেন ব্যাঙ্ক লিঃ (ডি সি এণ্ড ও) 

ম্যানেজিং ডিরে্টর_ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, বি-এল,পি-এচ-ডি (ইকন) লগ্ডন, ৰার-এট-ল 


য়ে কাৰ্য্য করা হ্য়। 
আাচতিকান এজেণ্টস: গ্যারান্টি ট্রাষ্ট 











৪৩, ঘ্র্শতলা ধীট, কলিকাতা | 
ফোন ৫ ক্যাল--২২৬০ (৩ লাইন) 


টি সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং 
কার্য করা হয়। 


ডি, এন, যুখাজ্জা এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ভিরেউর । 


আর, এম, গোস্বামী 
চীফ ”একাউণ্যাণ্ট, 





৮৫৬ - আর্থিক জগৎ 


[২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ 











! | দিক 


হেড অফিন-_৫৬ বেশি ফ্রী, কলিকাতা।, 


্ a 


কলিকাতা শাখাসমূহ 8 ওক্ড চীনাবাজার ষ্্রীই, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 










বলদ, ভবানী, ইটা, হাওড়া ও বেহাসা। | ,. 
গা শাখাসমূহ : বাজনা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের দ্র MME 
কাধ্যকরী তহবিল ঃ এক কোটী টাকার উপর 





"8, মডুমদার 500 এম্‌, কে জহ | | 





লিডিউন্ড ব্যান 
হউক 58, ক্লাইভ ষ্টরীট,, কলিকাতা । ! ফোন- 
বড়বাজার, শ্যামবাজার, ,বজিরহাট, খুলনা ও 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার (দওয়া, হয়।, 


1 
৷ সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা-.হয়। 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ সমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 







২৬০ 











হেড আফিস- মেদিনীপুর 
এলিকাতা শাহ -পি২০,পধান পু 


৮ এক আশপাশ 















ক্লিয়ারিংএর পূর্ণ সুযোগপ্াপ্ত 
অন্যান্য শাখা £--চ্উপ্রাম, চন্দনলগর, 
রাজসাধী, সিরাঙগঞ্জ, সাস্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ । 
শ্তাদবাজার শাখা, ৮২।২এ, কর্ণওয়ালিস্‌ 
| ইট কলিকাতায় খোলা হইয়াছে। 


দের হার” 
কারেন্ট ১/% সেভিং ২% ফিক্সড ৪% , 
. ক্যাল্-সাটিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, 
লোন ও ওভারড়াফ্টের অন্ত লিখুন। 
বাজার চল্‌তি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়করা হয় 


চেয়ারম্যান £ গ্রীমতিলাল রায় 






















ব্নন্ধী বেগ 






হেড অফিস £ ডি ত ধাট, 












1 


| 


| 





লিলি হালি , 8৪85৮ 
আদর্শ পথ্য ও পানীয় উনি 
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১২হনং বন্বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা--আধিক জগৎ ঠেসে প্রীষতান্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 









Ed 


উলটা ইস শি 8 


FHONE: 8, 2. 6382 






যা 


- গাগগানাগাযাযাযাগাগজগীঞাগাুগারাাগাঠাগাযাগাাাদু 


ধু 
ll 


< 
3. = 


১” 


রা, 


Hyco eee 





“ARTH | K JAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-অর্থনীতি- “বিষয়ক সাপ্তাহিক, b 
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প্রতি সংখ্যা /০ আনা 


00001000110] I J jl [যি 
Monday, 3rd February, 1947, চারবার ২০শে মাঘ, ১৩৫৩. 


[ ৩৮শ সংখ্য। 








১৯৪৭ সনের জটিল খান্যসমস্ত। . 
যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর দেড় বৎসর কাল অতি- 
ক্রাস্ত হইয়াছে । কিন্ত যুদ্ধের সময়ে ভারতে যে খাস্ত- 


সমন্তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছল আজও তাহা দূর 


হওয়ার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। গত 
১৯৪৬ সনে এদেশে রেশন চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া 
ও গমের বেশী রকমের ঘাটতির ভিতর বিদেশ 
হইতে কিছু মাত্রায় গম আনাইয়া গবর্ণমেন্ট 
এদেশবাসীর- অভাব 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সনের ুচনায়, 
দেশে খাদ্যের যোগান যেরূপ কম দেখা 


যাইতেছে এবং বিদেশ হইতে খাস্ক আমদশনীর. 


সুযোগ দিন দিন যেরূপ খর্ক হইয়া আসিতেছে, 
তাহাতে এবারের সমন্তা আরও জটিল হইয়া 
ধাড়াইবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতের বেশীর 
ভাগ অঞ্চলেই গম লোকের প্রধান খান্ত হিসাবে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯৪৫-৪৬ সনে ভারতে 
সেই গমের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় শতকরা 
১৬ ভাগ হাস পাইয়াছিল। আমদানী, দ্বার! ১৯৪৬ 


সনে এই ঘাটর্ভিসম্যক পূরণ করা যায় নাই" ফলে. , 


লোকের হাতে ও সরকারী গুদাম প্রভৃতিতে 
বর্তমানে গম খুব কম পরিমাণেই মজবুত আছে। 
এই স্বল্প 
সপ্তাহই শুধু এদেশের লৌকদের অভাব কোনয়তে 
মিটানো যাইতে পারে। 
ফদল ভাল হওয়ায় মেই ফসলের কতকট! 
এখনও লোকের হাতে ও গবর্ণমেণ্টের গুদামে 
. অবশিষ্ট আছে। কিন্তু গমের অভাব দেখা 
গেলে.লেই অভাব পূরণের অন্ত চাঁউলের উপরও 
টান, পড়িবে। কাজেই আগামী কয়েক মাস 
মধ্যে ভারতের সকল অঞ্চলেই ব্যাপক খাস্য-সঙ্কটের 
আশঙ্কা দেখা াইতেছে। এই অবস্থায় বাহির , 
হইতে উপযুক্ত পরিমাপ খাদ্য আমদানীর জ্ 
ভারত গবর্ণমেন্ট এখন হইতেই বেশী রকম তৎপর 
'হ্ইয়াছেন। ভাবত সরকারের থাগ্ত পরামর্শদাতা 


'ডাঃ ভি কে আর রাও সম্প্রতি ওযাশিংটনে, 


আস্তর্জাতিক খান বোর্ডের দরবারে এক আবেদন 
পেশ করিয়। জানাইয়াছেন যে, ভারতে গমের যে 
২4 মারাত্মক অভাব দেখা দিয়াছে তাহাতে বাহ্রি 
“হইতে খাস্বের উপযুক্ত, যোগান না পাইলে ১৯৪৭ 


‘সনে এদেশে ১৯৪৬ লনের তুলনায় আরও বেশী.. 


কতক পরিমাণে পূরণ, 


মন্ধুত দ্বারা. আগামী কয়েক 


বাঙ্গলায় আমন 


সাময়িক [ময়িক প্রসঙ্গ 


জটিল থাচ্-সঙ্কটের ভি HR হইবে। ভারতের 
লোকেরা ক্রমাগত কম খাইয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও 
জীবনীশক্তি হারাইতে বসিয়াছে। এইরূপ অবস্থা 
চলিতে থাকিলে এদেশের দুর্ভাগ্যের আর সীমা 
থাকিবে না। কাজেই ডাঃ রাও মানবতার দিক 
হইতে বিবেচনা করিয়া, আন্তর্জাতিক খাত বোর্ডকে 
‘ভারতে উপযুক্ত পরিমাণ খান, প্রেরণের ' বস 
£করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
ভারতের উৎপন্ন খান্ধ দিয়া এদেশবাসীর অভাব * 
যখন বিচুতেই মিটিতেছে না তৎন বাহির'হইতে 
উপযুক্ত খাঁভ সংগ্রহের 'এই চেষ্টা মধ্যব্তী 


_গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত। বিস্ত মানবতার 
নামে এছেশের' লোবদের দুঃখ-ছুর্দশী যোচনে 





বিষয়-হ্চী ূ | 
বিষয় , পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ' ৮৫৭-৬২ 
বর্গা জমি সম্পর্কে আইন ৮৬৩-৬৪ 
ভারতের (সেচ-ব্যবস্থা ৮৬৫ 
'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ' " ৮৮৬-৬৭ 
" খেয়ালীর খাতা ৮-৬৯, 
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৭০-৭১ 
: কোন্পানী গ্ুসজ ৮৭২ 
বাজারের হালচাল ৮৭৩-৭৬ 


০ 





আন্তর্জাতিক খাস্ত বোর্ডের সদন্তদের সহযোগিতা 
তেমন কিছু'পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতে বেশী খাগ্ভ যোগাইতে হইবে আশঙ্কায় 


তাহারা কারসাজি করিয়া জগতের অস্ত অনেক 


দেশের জটিল খাঁদ্য-সঙ্কটের কথা প্রচার করিতেছেন । 
“ অগ্ক দেশের প্রয়োজনের ' কথা তুলিয়া রিট 
ভদ্ভ কম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাই - 

ব  গুচারকার্ধ্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। 
কাছেই ভারতের খাদ্য-সঙ্কট সমাধানের 'জগ্য 
কেবল, আমদানীর দিকে চাহিয়া থাকা এদেশের 
লোকদের পক্ষে ঠিক হুইবে না. এদেশে সকল 
' শ্রেণীর খাদ্যের উৎপাদনই যাহাতে এখন. হইতে 
উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বুদ্ধি পায় সেজদ গবর্ণমেন্ট ও = 
জনসাধারণকে সম্বেতভাবে চেষ্টা করিতে 


হইবে& ৫37৮ a UE 


১ শন 


রেলওয়ের আয় হস 


গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রেলওয়ের আয়- 
ব্যয়ের যে সর্বশেষ হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 


দেখা যায় যে, রেলওয়ের আয় ১৬ কোটি টাকার ' 


মত হাস পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, চলতি আধিক 
বৎসরে শ্রমিকদের মধ্যকালীন মছ্গুরী ও ভাতা 
ইত্যাদি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পে-কমিশনের রায় বাহির হইলে 
এই ব্যয় আঁরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। রেলওয়ে 
১ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া শেব,. পর্যন্ত শ্রমিক ও 
£কর্চারী ছাটাইয়ের অপ্রিয় পন্থা অনুসরণ করিতে 
হইতে পা পা রে, অনেকে এইরূপ আঁশঙ্কা-করিতেছেন ।' 
যুদ্ধের পুর্বে যত শ্রমিক ও কর্্চারী কাজে নিযুক্ত 
ছিল, যুদ্ধের সময়! 'তদপেক্ষা অনেক বেশী শ্রমিক ও 
কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর' কালে এত 


লোকের প্রয়োজন নাই, কাজেই আয় যখনহ্থাস; 
পাইতেছে তিন লোক ছাটাই করিয়া ব্যয় হাম ' 


করাই সঙ্গত, অনেকে এই' যুক্তি দেখাইতেছেন । 


, কিন্তু এই যুক্তির কোন সারবত্তা আছে বলিয়! মনে 


হয়না | প্রথমতঃ, ভারতে যুদ্ধোত্তর কালে 
রেলওয়ের, বিস্তারের বিরাট পরিকল্পনা রহিয়াছে 
এবং এই পরিকল্পন] কার্ধ্যকরী 'করার অস্ত টন 
রিজার্ভ তহবিলও গড়িয়া তোল! হইয়াছে |" 

বাসের অজুহাতে এই পরিকল্পনা লী 


কথাই উঠিতে পারে না এবং পরিষল্পনা যদি, 
কার্য্যকরী হয়, ভাহা হইলে বর্তমানে নিযুক্ত কোন 
শ্রমিক ও বশ্মুচারীকে ছাটাই করার প্রয়োজন ত 


হইবেই না, বরং আরও বেলী সংখ্যায় লোক- 
নিয়োগের প্রশ্ন দেখা দিবে। . দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ-পূর্ব্ 
যুগে ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টা, করার অর্থ ভারতে, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইবে না বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া | মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট দেশের আধিক 


উন্নয়নের যে সকল পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন; বা ' 


ভন সেগুলি কার্যকরী হইলে রেলওয়ের 


'আয় বিপুল, পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবীর সন্তাবনা। 


একচক্কু হরিণের চ্ঠায় যাহারা শুধু রেলওয়ের আয় 


বাবদ ৯ কোটী টাকা ব্যয় বৃদ্ধি 


হাসের দিকটাই দেখিতেছেন তাহারা: প্রকৃতপক্ষে . 
রা স্বার্থের বিরোধিতা করিতেছেন । আমাদের 1%.1 


নহয়, রেলওয়েতে বৃটিশ ধনিকদের: দ্বারা 


ভি শ্বেতা. কর্মচারীরাই আয়হাসের 
আতঙ্ক হত করিয়া। রেলওয়ে া্লীমারণ ও রেলওয়ে 


Ll 


৮৫৮ 


আর্থিক জগৎ 


“ [ওরা ফেব্রুয়রী, ১৯৪৭ 








পরিচালনার উন্নতি বিধানে বাধার স্থষ্ট- 
করিতেছেন। মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট এদিকে 
তর্ক দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়া আমর! আশা করি। 


রূটেনে বিহ্যুৎ-শিল্প জীতীয়করণের 
. " পরিকল্পনা 


বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক অব. 
ইংলণ্ড ও করলা-শিল্পকে আত্চীর সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্তমানে বিদ্যুৎ 
শিল্পের উপর জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তন সম্পর্কে 
তাহারা একটা আইনের বিল প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই বিলে বৃটেনের সমস্ত বিচ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান 
সরকারীভাবে খাল করিয়া লওয়ার পরিকল্পনা 
উপস্থিত ‘কয়া হুইয়াছে। বৃটিশ পবর্ণমেণ্ট ৮০ 
কোটি পাউণ্ড মূলধন সহ একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ 
নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করিবেন। এ বোর্ড ঈমস্ত 
বিছ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও সম্পঞ্তি' ক্রয় 
..করিয়া জনকল্যাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিদুৎ 
উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ পরিচালনা করিবেন। 
প্রথমতঃ, কৃষি, শিল্প ও জনসাধারণের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় বিছ্বাতের পরিমাণ অবধারণ করিয়া 
তদনুযার়ী উহার যোগান বাড়াইবার ব্যবস্থা 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যথাসম্ভব কম খরচে এ বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করার চেষ্টা করা হইবে। 

' বিছ্যুৎ-শিল্প আধুনিক যুগের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্পের স্থান' অধিকার 
করিয়াছে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বা যৌথ 


পরিচালিত হইলে 
কোম্পানীর মারফতে এই শিল্প  গবর্মমেন্টের এই সুপরিকল্পিত উদ্ধোগ আমর! খুবই 


তাহার সুপরিকল্পিত ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর 
নহে। পরিচালকগণ নিজেদের মুনাফা বৃত্তি 
পরিহার করিয়া কৃষি-শিল্ের কল্যাণ ও জন- 
সাধারণের স্বার্থে যথাসস্তব কম থরচে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করিতে রানী হইবেন বলিয়াও আশ! কর! 
যায় না। এই অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিছ্যুৎ- 
শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা খুবই সঙ্গত মূনে 


. করি। | / 
রত বনত্রশিল্পের পুনর্গঠন 
ভারতের কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন 
হ্াপ পাইতে আরম্ভ করায় এদেশে বন্তরপমন্তার 
অটিলতা নূতন করিয়া বুদ্ধি পাওষার আশঙ্কা দেখা 
যাইতেছে। উৎপাদন কি কারণে হাস পাইতেছে, 
তাহা জনদাধারণ বিশেষ কিছুই সবগত নছে। 
“তবে এই ব্যাপারে কলমালিকদের কারসান্জি 
রহিয়াছে বলিয়া অনেকে অন্যান করিতেছে। 
যুদ্ধের সময়ে কাপড় তৈয়ারের মাল-মসন্লা হুপ্রাপ্য 
ও চুম্মু্য হওয়ায় মিলের উৎপন্ন বন্ত্রের মুল্য সেই 
অজুহাতে অনেকট। বাঁড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। 
যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর মাল-মশল্লার 
সে ছৃপ্রাপ্যতা .ও দুন্মল্যতা অনেকটা কমিয়া 
আসিয়াছে। 'কিন্ত কাপড়ের মূল্য সমুচিত হারে 
হাস করিবার ব্যবস্থা আও অবলম্বিত হইতেছে 


... লা। ররং কলমালিকরা নৃতন করিয়া কাপড়ের, 


মূলযবৃদ্ধিই দাবী কগিতেছেন। এই সমপ্ত দেখিয়া 
' দেশের জনসাধারণ খুবই ক্ষুব্ধ, হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহার] নূতন মধাবর্তী গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা নিয়! বন্্রপমন্তা সমাধানে ব্রতী হইতে 
অনুরোধ  করিতেছে। . মধ্যবর্তী গবর্ণমেন্ট 


জঅনলাধারপের ছুঃখ-হুদীশার প্রতিকার করিতে 
অনিফুক নহেন। কিন্ত এদেশে কাপড়ের কলের 
উৎপাদন ব্যবস্থা ও বস্তু প্রস্তথতেত্ন ব্যয় সম্পর্কে 
প্রযোদ্রনীয় তথ্যাদি আনা না থাকায় তাহারা 
বস্তরের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উহার মূল্য হ্রাস 
সম্পর্কে কোন সযুচিত কার্য্নীতি এখনও স্থির 
করিতে পারিতেছেন'না। ভারত সরকারের : শিল্প ' 
ও মাল সরবরাহ বিভাগ তাই এদেশের বন্ধ-সমন্ত| 
সমাধানের প্রাথমিক ব্যবস্থা 'ছিসাবে কাপড়ের 
কলের বর্তমান উংপাদন-ব্যবস্থা ও কাপড়ের 
উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত একটি 
বিশেষ কমিট নিয়োগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
বর্তমান অবস্থায় দেশে কিভাবে কাপড়ের উৎপাদন 
সমুচিত হারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কমিটি 
তৎসম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করিবেন। এ সুপারিশ 
অনুধায়ী শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ পরে বস্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কাপড়ের কলগুলির উপর 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করিবেন। এদেশে পণ্য- 
সামগ্রীর দর নিয়ন্ত্রপের জন্ত ভাবত সরকারের অর্থ 
বিভাগ একট কমোডিটি প্রাইস কনট্রোল বোর্ড 
স্থাপন করিতবন। বন্ধের মূল্য সম্পর্কে উপরোক্ত 
বিশেষ কমিটি যেপব জ্ঞাতব্য বিষধ উপস্থিত 
করিবেন ও নির্দেশ দিবেন, তাছা এ কমোডিট 
প্রাইস কনট্রোল বোর্ডের নিকট পেশ করা হইবে | 
সমস্ত দিক পর্যালোচনা করিষা এ বোর্ড তখন 
এদেশে মিপ-বন্ত্রেব মূল্য সমুচিত হারে নির্ধারণ 
করিয়া দিবেন। বন্বসমন্ত' সমাধানে মধ্যবত্তা 


সমর্ধনযোগা বলিয্নাই. মনে করি। পকপ দিক 
তদন্ত করিয়া আুচিস্তিতভাবে সমন্তা সমাধানের 
ব্যবস্থা হউক তাহা আমরা চাই। তবে তদন্ত ও 
বিচার-বিশ্লেঘণের নামে দীর্ঘকাল বিষ্ষটি 
বিবেচনাধীন রাখা না হধ' এবং কার্ধ্যকরী ব্যবস্থ: 
অবলঘ্ধনে অধ বিলধ না ঘটে, তাহা দেখা দরকার । 
বস্ত্রের অভাব ও দুম্বপাতার জন্ত দেশের 
ব্রনসাধারপফে অবর্ণনীয় হুঃখ-কই সহ করিতে 
হইতেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র এই দুঃখ-কষ্ট দুব 
করিবার ব্যবস্থা না হইলে মধ্যবর্তী গবর্ণষেণ্টের 
প্রতি জনলাধারপেব ক্ষোভের সীমা থাকিবে লা। 


যুক্তপ্রদেশে সরকারী কর্মগারীদের 
আবগ্ভঠিক জীবনবীমা পরিকল্পনা 


সম্প্রতি শ্বলবেতনভোগী সরক্ষারী কর্শচারীদের 
ভবিষ্যৎ চিন্তা করিষা যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের 


- পে-কমিটি *উক্ত কর্মচারীদের অন্ত আ'বস্তিক 


জীবন বীমা প্রবর্তনের এক পরিকল্পনা 
প্রস্তুত - করিয়াছেন। ভারতের . কোন প্রদেশেই 
এই ধরণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে বলিয়া 
শোনা যায় নাই। শ্বল্বে্তেনভোগী সরকারী 
কর্মচারীদের বর্তমানে বহু দুর্দশা ভোগ করিতে 
হয়। প্রথমতঃ, পেন্সন পাইবার পূর্বেই যদি কোন 
নিপদস্থ কর্মচারীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার 
পরিবার গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কোন ভাতা 


, পাইবার অধিকাবী হন না। দ্বিতীষতঃ, পেন্সন 


পাইবাব স্বল্পকাল পর্বে যদি কোন কর্ধচারীর মৃত্যু ' 


* হয়, তাহা হইলেও তাহাব পরিবারবর্গ গবর্ণমেণ্টের 


নিকট হইতে আব কোন টাকা পাইতে পাবেন না? 
যদি, পৃর্মাহ্ে কোন পেক্সনভোগী পেন্সনের কিছু 
অংশ থোক টাকা হিসাবে (০০92370063) তুলিয়া 


লওয়ার অন্নুযতি পান, তাহা হইলে তাঁহার 
পরিবারবর্গ তাহা গাইতে পারেন। কিন্তু সেই 
টাকা উক্ত পেন্সনভোগী কর্মচারী ব্যয় করিয়াও 
যাইতে পারেন। রি 

স্বল্লবেতপভোগী সরকারী কর্ক্মগারীদের 
পরিবারবর্গের বর্তমান অবস্থা খুব সুখের নহে! 
এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া যুক্তপ্রদেশ 
গবর্ণঘেশ্টের পে-কমিটি আবশ্তিক জীবন 
বীযা, পেন্সন ও প্রভিডেন্ট ফণ্ড এই তিন্টা দ্রিনি 
মিলাইয়। একটী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেল। 
পে-কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, একশত টাকা 
পর্য্যন্ত বেতন পান এরূপ সমস্ত কর্মচারীর জীবন 
বীমা আবস্তিক হুইবে।' কমিটির পরিকল্পনা 
অন্থযায়ী সরকারী কর্মচার আীবনবীমা, 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রভৃতি বাদে বেতনের টাক! প্রতি 
সর্ক্বোচ্চ পরিমাপ'দশ পরঙা করিয়া দিতে হুইবে | 
গবর্ণমেন্ট- প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্ভ বেতনের, টাকা 
প্রতি এক আনা করিয়া নিঞ্গ তহবিল হুইতে 
দিবেন। কোন কর্দচারীর মাসিক ৩০২ টাকা 
বেতন হুইলে তাহাকে মালে মোট ৪1/০ করিয়া 
দিতে হুইবে এবং গবর্ণমেণ্ট দিবেন ১৮০ | তবে 
জীবনবীযাব অন্ত পেম্পনের পরিমাণ মোট যাহিনার 
অর্দোকের কিছু কম হইবে এবং পেন্সন বাবদ থোক 
টাকা দিবার ( commutable value ) যে ব্যবস্থা 
আছে, তাহাও অমুন্নপভাবে হাস পাইবে । আট 
শত টাকা বেতনভোগী কর্ধচারী অবসর গ্রহণ 
করিলে চারিশত টাকা পেম্সন পাইয়া থাকেন। 
কিন্ত জীবনবীমা প্রবর্তিত হইলে তিনি ৩১১২ 
টাকা পাইবেন। ইহাতে তাঁহার কোন লোকসান . 
নাই। কারণ তাহার পরিবার তাহার মৃত্যুর ' 
পর জীবন বীমা বা প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ( পেন্সন” 


২ প্রাপ্তি পূর্শ্মে মৃত্যু হইলে) টাকা পাইধেন। 


আমাদের মতে যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেন্টেব পে-কমিটিব 
এই 'পরিকল্পন। সর্বাঙ্গনূন্দব। স্বল্পবেতনভোগী 
সরকারী কর্ণচাবীদেব পরিবারবর্গেব ভবিষ্যৎ 
নিরাপদ রাখাব দিক হইতে বর্তমান অবস্থায় ইছার 
অপেক্ষ] উতক কোন পবিক্ল্পনাব কথ! চিন্তা করা 
যায়না । তবে পেকযিটি পবর্ণমেন্টকে নিজন্ব 
জীবনবীযা বিভাগ খুলিবার জগ্ভ যে উপদেশ 
দিষাছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে করি 
না। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 
গবর্ণযেণ্টকে সকল ক্ষেত্রেই জাতীয়করণের নীতি 
অন্গুলরণ কবিতে বলা ব! ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের 
সহিত প্রতিযোগিতায় পিপ্ত হইতে বলা সঙ্গত 
নছে। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে দেশীয় বীমা 
কোম্পানীগুলিব মারফং সরকাবী কর্ধথচারীদের 
জীবনবীমা! ব্যবস্থা চালু কৰাই উচিত হইবে । 





(দশের ও দশের সেবায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান জা 


গিগলম্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেন, 
কলিকাতা 
ফোন £ কলিহ৩৩৮১, 28 তার £ 2০2৩ Comb,’ 081. 


শামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারীই ক, এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


ৰ | ৰাপনাদের সগন্বঢ়তি রানা 


ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭]. . 


৮৫৯, 


711১ 
= 
তি 











“বাঙ্গলার জনসমৃত্যুর হার . 


বাজল | সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর 


সম্প্রতি তাহার :১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনের গিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন | ওঁ রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত 
, বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! তৃষ্টে জানা যায়, 
গত ১৯৪২ জনে যে স্থলে বাঙ্রলায় ১২ দক্ষ ২২ 
+ হাজার জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল সে স্থলে 
১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে এ প্রদেশে মৃত্যুসংখ্যা 
ষথাক্রমে ১৯ লক্ষ ৮ হাজার ও ১৭ লক্ষ ২৬ হানার 
দ্াড়াইয়াছিল। অর্থাৎ ১৯৪২ সনের তুলনায় 
বাজলার ১৯৪৩ সনে শতকরা ৩৫.৯ ভাগ ও 


১৯৪৪ সনে শতকরা '৬.৪ ভাগ বেশী লোক, 
১৯৪২ সনে প্রতি হাজারে, 


প্রাণ হারাইয়াছিল। : 
বাঙ্গলায় মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২০.২} ১৯৪৩ ও 
১৯৪৪ সনে তাহা বাড়িয়া হাজারে যথাক্রমে 
৩১.৫ ও ২৯.১ ড়াইয়াছিল। ১৯৪৩ সনের 
মধ্য ভাগ হইতে দেশে মারাত্মক' ছুভিক্ষ গুরু 
হওয়ার ফগেই ও সনে বাঙ্গলায় লোকের মৃত্যুহার 
উপরোজরূপ বা'ড়যা গিয়াছিল। ছুণ্তিক্ষের জের 
হিসাবে ১৯৪৪ সনেও মৃত্যুলংখ্যা ' ১৯৪২ সনের, 
' তুলনায় খুবই বেশী দাড়াইয়াছিল। বাঙলার 
 ) জনম্থাস্থ্য রিভাগের রেকর্ড অনুসারে ছুতিক্ষের 


ফলে. এ প্রদেশে (১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে) মোট, 


১৯ লক্ষ ৯৮ হারার দন মৃত্যুমুখে পতিত 
' হইয়াছিল। কিন্তু বেসরকারী ছিগাবপত্রের 
৯ তুলনায় ত বটেই, দুভিক্ষ কমিশনের বরাদ্দের 
* তুলনায়ও এই সংখ্যা নিতান্ত কম। দুৰ্ভিক্ষ 
কমিশন - তাহাদের রিপোর্টে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, বাদলায় দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর 
শতকরা ৪০ ভাগই সরকারীভাবে রেকর্ড বা 


লিপিবদ্ধ করা হয়'নাই। সেই গাফিলতি স্বীকার . 


করিয়া নিয়া জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর তাহার 
সাম্প্রতিক রিপোর্টে ছুর্ভক্ষ সম্পর্কে তাহাদের 


অম্থমিত মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বাড়াইয়া 


দিয়াছেন। উহাতে সরকারী রিপোর্টে ১৯৪৩ 
ও.১৯৪৪ সনে বাজলায় ছুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা ১৪ 
লক্ষ বলিঘা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দুভিক্ষ কমিশনের 
বরাদ্দ হইতে ওঁ সংখ্যা ১ লক্ষ কম। যে. প্রদেশে 
শতকরা ৪০ ভাগ মৃত্যু সরকারীভাবে রেকর্ড করার 
ব্যবস্থা হয় নাই, সে প্রদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগের 
« 'ভিরেক্টরের পক্ষে দুভিক্ষ্রনিত মৃত্যুর একটা সঠিক 
হিসাব দিতে যাওয়| অবাঞ্ছিত বাড়াবাড়ি বলিয়াই 
আমর" মনে করি। ছুতিক্ষ-সম্পর্কিত মৃত্যুসংখ্যা 


বিশ্লেষণ কবিয়া কোন অবান্তর সিদ্ধান্তে পৌছিবার - 


চেষ্টা না করিলেই তাছ! তাহাদের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার 


| ' ৮, পরিচায়ক হইত । 


,  বাঁগগলার ছুভিক্ষ কেবল এপ্রদেশে মৃহ্যুসংখ্য 
: বুদ্ধিরই কারণ হয় নাই, উহার বিক্লপ প্রতিক্রিয়ায় 


গত ১৯৪৩ ও ১৯৪৪. সনে .এপ্রদেশে জন্মহারও 


বিশেষভাবে ‘হ্রাস পাইয়াছিল। 
,বাঙ্গলায় ১৪ 


১৯৪২ সনে 


আনা যায়, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে অনুসংখ্যা 


সে তুলনায় ' কমিয়া, যথাক্রমে "১১ লক্ষ ৫১. 


নি ও ৯ লক্ষ "৫৭ হাদার 'দাড়াইয়াছিল। 

১৯৪২ সনে প্রতি হাজার জনে ২৩.৯ জনের জন্ম 

' হুইয়াছিল।.. ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে নং হার 
সি? 


লক্ষ ৪৮ হাজার জনের, জন্ম. 
, হইয়াছিল। জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট দৃষ্টে . 


কমিয়া যথাত্রমে হাভারে ১৯৯৮ ও, ১৬১ 


" ্বাড়াইয়াছিল। পূর্বে মৃত্যুহারের তুলনায় বাজ্লাক় 


প্রায় গুতি বৎসর ভম্মের হার তধিক দীডাইত, 
আর -ভাহাতে গড়ে ছনগংখ্যা বেশ, বিচু বৃদ্ধি 
পাইত। জনগ্রতিনিধিহুলক লীগ গবর্ণমেপ্টের 
আমলে এঞ্রছেশৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি তিরন্ধ 
হইয়া যৃত্যুর ধ্বংসলীলাই বেলী করিয়া প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহা লীগ গব্ণমেন্ট ও তাহাদের 
জনস্বাস্থ্য বিভাগের অপরূপ বৃতিত্ই সুচিত 
করিতেছে না ৰি 1 


৫রিতের জলপথ উন্নয়নের চেষ্টা 


ভারতবর্ষের নদ-নদীর সংগা কম নহে। 
বাজলাদেশ ত নদীমাতৃক 'বঙ্গিয়াই- খ্যাতি লাত, 
করিয়াছে। তথাপি দীর্ঘকালের অত, উপেক্ষা 


এবং বৈজ্ঞানিক বর্ধপন্থার অভাবে অসংখ্য নদ-নদী 


লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা হাভিয়া হিয়া লুপ্ত হইতে 
চলিয়ছে। ভারতবর্ষের বৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
স্বাস্থ্য গুভূতির উক্তি ব্ছল পরিমাণে নদ-নদা 
সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। হিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট নদ-নদী সংস্বারের গুবত্ব 
হাদয়জম করিয়া ইতিমধ্যেই নদ-নাদি সংস্কারের 


পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এরং বয়েবটী হড বড় 


পরিকল্পনা কার্ধো পরিণত 'করিতেও উদ্যোগী 
হইয়াছেন? মধ্যবালীন গবর্ণমেন্টত এ বিষয়ে 
বিশেষে আগ্রহ দেখাইতেছেন। বিভিন্ন গুদেশের 
পরিকল্টনাগুলিকে সংহত ও ছুসমঞ্জসভাবে 


“কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের গুগ্ন,, 


হইতে একটী কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ ও নৌ-কমিশন 
স্থাপন ৰূরা হইয়াছে । উক্ত কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট 
গবর্ণমেন্টগুলি কাধ্যঙ্গেত্রে অগ্রসর হইয়া 
দেখিতেছেন যে, নদী-জলপথ সংস্কারের সমস্তা 
যথেষ্ট পরিমাণে অটিল। 

অনেক ক্ষেত্রে সেচ-ব্যৎস্থার ভগ্য নদ-=দী- 
গুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে বা 
হইতেছে, যাহার ফলে উক্ত নদ-নদীগুলিতে নৌ- 
চলাচলের সপ্তাবনা লুপ্ত হইয়াছে। নৌ-চলাচলের 
ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করিতে গেলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল- 
গুলির কৃষি-ব্যবস্থা ঢালিয়া সাভিতে হইবে। ইহা 
সহ ব্যাপার নয়।. অনেক স্থলে নদ-নদী মরিয়া 
যাওয়ায় নদীপৃষ্ঠে চাষবাস হইতেছে বা গ্রাম বসিয়া 
গিয়াছে । মরা =্দ-দীর খাতে নুতন করিয়া 
মোত ব্হাইতে হইলে সংশ্লিষ্ট ৰ্ববক ও গ্রীম- 





বাসীদের জঙ্ক উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
অবস্ত এই সকল অন্থবিধা বা জটিলতার জন্তু 
কাধ্যন্ষেতে অগ্রসর . না হইবার কোন কথাই 
থাকিতে পারে না তথাপি যথাসমূব,সকল দিক্‌ 
রক্ষা করিয়া এবং বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্ত 
স্থাপন করিয়া অগ্রসর হওয়াই বাঞ্চনীয়। ইহার 


. জম্য গবর্ণমেপ্ট, নদী-বিজ্ঞানবিদ, ইঞ্জিনিয়ার ও. 
' জনসাধারণের প্রতিনিধিদের 


মধ্যে ঘন ঘন 
আলোচনা হওয়া একাস্ত বাঞনীয়। 


ভারতের নদ-নদী সংস্কার, নুতন জলপথ নির্ধাণ 
ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটা পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই 
গৃহীত; বা আলোচিত হইয়াছে। আমরা শুধু 
বাজলাদেশের" অস্ত যে সকল পরিকল্পনার কথা 
উঠিয়াছে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। পরিকল্পনা 


“গুলি নিয্নরূপ £-- 


“1 (১) . কলিকাঁতা বন্দরের সহিত বাঙলা ও 
বয়লার থনিসমুছের যোগ সাধনের জদ্য 
নূতন খাল খনন, (২) গঙ্গার দিকে ভাগিরথীর যে 
খাত গিয়াছে তাঁহার সংস্কার, (৩) তিস্তা উপত্যকা 
পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরণ বঙ্গের নদীপথগুলির 
সংস্কার, (৪) কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে বর্তমানে 
জলপথের যে সংযোগ রহিয়াছে তাহার দুরত্ব , 
অর্দেক হ্রাস করিবার জঙ্ক আভ্যন্তরীণ অলপথের ' 


সংস্কার, (€) ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রাচীন 


ব্ষপুত্র£ ও ধলেশ্বরী নদীর সংস্কার। উল্লিখিত 
পরিবল্টনাগুলির গুরুত্ব বাবিরাটত্ব কোনটাই কম 
নহে? পরিকল্পনাগুলি কতদিনে কার্যে পরিণত 
হইবে, তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আজ পৰ্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের নদীপথ সংস্কার ইত্যাদি 
সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির তেমন গভীরভাবে কোন 
আলোচনা হয় নাই! আমরা বাজলাদেশের সকল 
শ্রেণীর, লোককেই এই সকল আলোচনায় যৌগ 
দিবার ভগ্ক আহ্বান জানাইতেছি। ইহার ফলে 
অনেক নৃতন' নূতন তথ্য উদ্বাটিত হইবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। পরিকল্পনা রচয়িতারা ইহাতে লাভবান 
হইবেন এবং প্রীয়োজনযত সংশোধন করিয়া 
পরিবল্পনা কাধ্যে পরিণত করার স্থযোগ পাইবেন। 
আমাদের দেশে শুফ ও অবাস্তব অর্থনীতি ও 
রাজনীতি লইয়া যত ঝগড়া-বিবাঁদ হয়, কোন 
বাস্তব অর্থনীতি বা রাজনীতি বা সমাজনীতি. 
সংক্রান্ত বিষয় লইয়া-তাহার ভগ্নাংশও হয় না, ইহা 
অত্যন্ত ভুঃখের বিষয়। | 











১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ 
.. ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬ 





ইণ্িয়াম ন্যাশমান ব্যাঙ্ক be 


. _৮ নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 
অব্যাহত উন্নতি এবং ব্রমবর্ধমান যশ ও সুনামের সহিত জাতির সেবায় 
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ah 


১৯১৭ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে হৃদের হার $ 
কারেন্ট শতকরা ।* আনা ৪ 





32 ৪,৩০১০ ০০২২ টাকা 
₹৬২,০০০২ টাকা 





সেভিংস শতকরা ১॥০ টাকা? 
মিঃ আর, রায়, 








ম্যানেজিং ডিরেক্টর 







৮৬০4৩! 


ঘোড়ছৌড়ের. বাজি বন্ধ কর! 
',,* সম্পর্কে আইন, 

ঘোড়দৌড়কে -কেন্ত্র 'করিয়া এদেশে" জুয়া- 
খেলার মাত্রা উদ্দাম গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।. 
এক সময়ে যাহা ছিল ধনীদের বিলাস, তাহ! আজ 
ধীরে ধীরে সমাঅএজীবনের মধ্যবিত্ত ও নিরম্তরের 
লোকদেরও সখের নেশা হয়! দীড়াইয়াছে। এ 
নেশার ফলে বহু লোক হৃতপর্বন্ব হুইতেছে। 
বহু. পরিবারকে পথে বগিতে হইতেছে । ঘোঁড়- 
দৌড়ের বাজি বন্ধ করিবার জগ্ত যথোচিত ক্ষমতা 
থাকা সত্বেও এদেশের প্রাদেশিক গব্ণমেপ্টসমূহ 
উচছার' বিরুদ্ধে এতদিন কোন আপত্তি তোলেন 
নাই। বরং ঘোড়দৌড় ও তাহার আমুধলিক 
কুয়াখেলা হইতে একটা ট্যাক্স আদায় করা 
সহজসাধ্য বলিয়া উহার! অনেক সময়ে তাহার 
সম্বন্ধে উৎসাহ 'দিয়াছেন। 
থাকাতে সত্তষ্ট না হুইয়া বাঙ্গলার প্রাক্তন প্রধান 
“স্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এ প্রদেশে কুকুরদৌড় 
প্রবর্তনের পর্য্যন্ত 'চেষ্ট। করিয়াছিলেন। চলতি 
১৯৪৬-৪৭ ‘গালের বাজেটে ঘোড়দৌড়ের বাঞ্ধি 
কইতে বোম্বাই সরকারের ৯৯ লক্ষ টাকা, বাঙ্গল! 
সরকারের ৭০ লক্ষ টাকা, মাপ্রাজ সরকারের ১৫ 
লক্ষ-টাকা, সিন্ধু সরকারের ৮ কোটি টাকা ও যুক্ত 


, . প্রদেশ সরকারের ৎ কোটি টাকা আয় বরাদ্দ কর! 


হইয়াছে। এই ধরণের আয়ের জন্তই বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকার ঘোড়দৌড় নিয়া ভুয়াখেলা 
সম্পর্কে কোন আপত্তি করেন নাই। যাহা হউক, 
কংগ্রেস কতকগুলি প্রদেশে মঙ্ত্রিসভা গঠন করায় 
সমাজ-জীবনের এই শ্রেণীর ক্ষত সম্পর্কে ক্রমেই 
তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হুইতেছে। 
তাহারা সামান্ত সরকারী রাজম্বের মোহ ত্যাগ 
করিয়া সমা-কল্যাপের আন্ত এসব ছুর্নীতিযূলক 
ব্যাপার যথাসম্ভব বন্ধ করিবার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী গত বৎসর ‘হরিজন’ 
পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
সমূহকে ঘোড়দৌড়ের বাজি' বন্ধ করা সম্পর্কে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। এ নির্দেশ অস্থযায়ী 


যাদ্রাজের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্প্রতি একটি আইনের ' 


খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘোড়দৌড নিয়া, 
এ প্রদেশে ভবিষ্যতে যাহাতে কোন জুয়াখেলা না 
চলিতে পারে, তজ্জন্ত উক্ত বিলে কড়াকড়ি বিধি- 
বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 


লকল প্রকার বাদই নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার . 


আয়োজন করা হইয়াছে। এ বিল আইনে 
পরিণত হওয়ার পর কোন লোক ঘোড়দৌড় 
সংশ্লিষ্ট ভূয়াখেলার অভিযোগে দোষী প্রতিপন্ন হইলে 
তাহাকে ৫০০২ টাকা জরিমানা করা যাইবে ও 
এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে |: 

' ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করিয়া, এদেশে যে 


জুয়াখেলা প্রশ্রয় ংপাইতেছে, তাহা! সমাজ-জীবনের . 


স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দিক; হইতে সর্ব ক্ষতিকর। 
উহার পরিণামে আবি ও নৈতিক দিক দিয়! 


ব্যক্তিগত ও পরিবারগত বিপর্যয়ের বনু দৃষ্টান্ত ' 


আমর! নিতাস্ত দুঃখের ' সছিত লক্ষ্য করিয়া 
'সিতেছি। মাদ্রাজ 
উদ্দেস্ত ' নিয়া এছেন অনিষ্টকর নেশা হইতে 
অনসাধারণকে মুক্ত করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, 


কেবল ঘোড়দৌড় _ 


সরকার সমাজকল্যাপের - 





আৰ্থিক জগৎ 


[ ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭... 





ইহা; খুবই সুখের বিষয়। মাত্রা 'সরকারের 


দৃষ্টান্ত অন্দরণ করিয়া আমরা! বাঙ্গলায় ঘোড়- 
দৌড়ের বাজি 'বন্ধ করা সম্পর্কে এ প্রদেশের 


বর্তমান লীগ মন্রিপভার। দৃষ্ট আকর্ষণ করিতেছি । 
ঘোড়দৌড়ের বাজি হইতে যে সামাদ আয় হয়, 
সমাজকণ্যাণ- ও জনকল্যাপের * দায়িত্ব স্মরণ 


এরিয়া তাহারা তাহা পরিহার করিতে পারেন। , 


একমাত্র প্রশ্ন হইতেছে --একট। কংগ্রেণী পবর্ণমেন্ট 
ষে'নীতি অন্ুলরণ করিয়াছেন, পাকিস্থানী রাষ্ট্রের 
দ্বাস্তিক কল্পনা মাথায় লইয়া তাঁহারা তাহা 


'অন্থকরণ করিতে রাজী হইবেন" কি-না । কিন্ত 


সিন্ুর লীগ মন্ত্রিসভা মাদকবর্জজনের কার্ধ্যনীতি 
গ্রহণ করিবার পরও পাঞ্জাবের মুল্লিমলীগ 
নেতারা বিপাকে পড়িয়া সত্যাগ্ৰহ নীতি অঙমুসরণ 
করিবার পর, বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিপভার সমক্ষে 
তাছা আর বড় প্রতিবন্ধক হইয়] দাড়াইবার কথা 
নহে। 


সীমান্ত প্রদেশে আর্থিক উন্নয়নের চে 


উত্তর-পশ্চিম শীমান্ত প্রদেশ কৃষি-শিলে 


ভারতের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত প্রদেশগুলির অন্ততম | | 


ক্ষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিক্রয, শিক্ষা-সংস্কৃতি কোন 
দিক হইতেই এই প্রদেশটি উন্নত করিয়া তুলিতে 
বৃটিশ সাম্রাঙ্গাবাদীয্া সাছাষা করেন নাই। 
ভারতের সীমান্ত রক্ষার প্রধান ধবাটিক্পেই সমগ্র 
প্রদেশটী:কে গডিয়। তোলা হুইযাছে। সীমান্ত 
প্রদেশের শ্বাধীনতাপ্রির ও হৃর্ধর্ঘ অধিবাসীদের 
সর্ঘতোভাবে চাপিয়। রাখিবার অন্তই ভারত 
সরকার এতদিন তাহাদের সীঘাস্তনীতি পরিচালনা 
করিয়া আপিয়াছেনু। সীমান্ত প্রদেশের বর্তমান 
অনুন্নত অবস্থা দেই নীতিরই অনিবার্ধ্য. পরিণতি | 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট গঠত হইবার পর সীমান্ত 
সপ ভারত সরকারের নীতিতে এক গুরত্বপূর্ণ 
পরিবর্তনের হন] হইয়াছে । পণ্ডিত জওহরলাল 


নেহেরুব লীঘান্ত অঞ্জন পবন্রমণেব মধ্য দিয়াই এই ' 


সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। 


পরিবর্তনের, প্রথম আন্তাষ পাওয়া যায়। সেই 
পরিপ্রষণকালে যে সকল খটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলিও 
আকস্মিক নছে। পরিবর্তন আসর জানিয়াই 
প্রতিক্রিয়াখঈল ও পাম্রাজ্যবাদীরা' মিলিতভাবে 


তাহাতে বাধা দিবার জন্ভ ও সকল ঘটনা , 


ঘটাইয়াছিপ। যাহা ছউক, তাহার পর বাহৃতঃ, 
উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা বায় নাই/। 
ইছার প্রধান কারপ--ভারত সরকারের সীমাস্ত- 


নীতির সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্ত্রাজ্/নীতি,' 


অচ্ছেস্তভাবে, ' জড়িত। কাজেই সাম্রাজ্যের 


, অবসান যে গতিতে হইবে, সীমান্ত সংক্রান্ত নীতির. 
পরিবর্তনও সেই গতিতে হইবে । এক কথায় গণ-: 


পরিষদের সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরেই শীমাস্ত 


প্রদেশের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । কিন্তুউপজাতি 


অঞ্চলের লমন্ত। বাদ দিয়াও সীমান্ত প্রদেশের : 


আর্থিক উন্নয়নের যথেষ্ট সপ্তা বন! রহিয়াছে । 


সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস - ম্িগুলী এই 
তাহারা ইতিমধ্যেই 
আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন 
এবং বস্ত্শিল্প প্রতিষ্ঠার অন্ত ভারত সরকারের 
নিকট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 'চাহিয়াছেন। সীমান্ত 


প্রদেশের গব্ণমেন্ট এক হাজার তাত ও ৫০ হাজার. 


টাকুপহ একটা মিল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ' 


করিয়াছেন । সপ্তায় 


জল-বিহাৎ সরবরাহের 


পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে কার্ধ্যকরী হইবে বলিয়া 


গবর্ণমেষ্ট আশ| করিতেছেন। সীমান্ত প্রদেশ, 


উপগ্জাতি অঞ্চল এবং আফগানিস্থানে মোটা ও 


মাঝামাঝি রকমের কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে। 
পার্বত্য অঞ্চলের লোকের! কাপড়-চোপড়ও 
ব্যবহার করে বেখী। ভারতের যে কোনও, প্রদেশ 
অপেক্ষা সীমান্ত প্রদেশের লোকেরাই মাথাপিছু 
সর্র্বাপেক্ষ। অধিক পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করে। 
কাজেই সীযাস্ত প্রদেশে বন্ত্র-শিলপের ভবিষ্যৎ বেশ 
উচ্ছপ। আপ-বিহাং সরবরাহ করা সম্ভব হইলে 
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অন্কুমোদিত 
বিলিকৃত ও বিক্তীত ' 
আদায়ী কৃত ( অগ্রিম কলস 
ll ও রিজার্ভ) 
আমানত . 
| নগদ ও কোম্পানীর কাগজ 
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৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কার্ধ্যকরী মূলগন দেড় কোটি টাকার উপর 


মিঃ জে, সি, বোস, 
ম্যানেজার, (কলিকাতা অফিস ) 





মিঃ এইচ ব্যানাজ্জা। . 
ম্যানেজিং ডাইরেট্টর- 





ওর! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


শুধু বন্ত্র-শিল্প নহে,অন্থাস্ত প্রয়োজনীয় শিল্পও দ্রুত 
গড়িয়া উঠিতে পারিবে? এই আর্থিক উন্নয়নের 
পথেই সীমান্ত প্রদেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করা 
সম্ভব হইবে, কামান-বদ্দুকের সাত্রাপ্্যবাদী নীতির 
স্বারা নহে। 

জেলাবোর্ড চেয়ারম্যান সম্মেলন 

সম্প্রতি কলিকাতায় বাঙ্গলা জেলাবোর্ড- 
সমুহের চেয়ারম্যানদের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । 
সম্মেলনের উদ্বোধনকালেই গবর্ণর ঘোষণা করেন 
যে, ১৯৪১ সন হুইতে মোটরযান-ট্যাক্স বাবদ 
বালা সরকারের হাতে যে ৩৬ লক্ষ টাকা 
ক্রমিয়াছে, তাহা জেলাবোর্ডগুলির হাতে সমর্পণ 


করা হইবে। আজিকার আধিক সঙ্কটে বাঙলার 


লাটের ঘোষণায় চেয়ারম্যান মহোদয়রা নিশ্চয়ই 
খুপী হুইয়াছেন। কিন্তু কপিকাঘায় আসিয়া 
আম্মুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন ও, খানাপিনা করা এবং 
খুনী হইয়া /গৃহে প্রত্যাবর্তন করা এক কথা, আর 
জেলাবোর্ড পরিচালন! করা আর এক কথা। 
বাঙ্গল। দেশের এক একটি জেলার আয়তন 
ইউরোপের এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমান। এই 
সকল বিশ|লায়তন ও জনপূর্ণ ছেলাগুলির জেলা- 
বোর্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কম 
নছে।' খ্রেলাবোর্ডগুলি পূর্ণ স্বায়স্তশাপনাধিকার 
পাইয়া গিয়াছেন অথবা সরকারী প্রভাব হইতে 
মুক্ত হইয়াছেন, একথা আমরা বলিতেছি না। 
"তথাপি বর্তমান অবস্থাতেও জেলাবোর্ডগুলি অনেক 
"কিচু করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই, দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধির জন্যই 


জেলাবোর্ডগুলি ব্যবহৃত হয়, জনগণ যে তিমিরে ' 


সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়। রাস্তাঘাট, শিক্ষা, 
্বাস্থ্যরক্ষা-_-সকল ব্যাপারেই বাঙ্গলা জেলাবোর্ডগুলি 
সেই'উনবিংশ শতাব্দীর কর্দধারা অতিক্রম করিয়! 
কোথাও অগ্রপর হইতে পারে নাই। যুদ্ধোত্তর 
যুগে েলাবোর্ডগুলির কর্শধারার যদি আমূল 
পরিবর্তন না কর! হয়, তাহ! হইলে সমগ্র বাঙলার 
উন্নয়ন পরিকল্পন! ব্যাহত হুইবে। দ্েলাবোর্ড- 
গুলিকে ঢাপিয়া সাঁজিতে হইলে স্বায়ত্তশাসন 
আইনেই ঢালিয়া সারিতে হইবে, জনসাধারণের 
হাতে অধিকতর ক্ষমতা দিতে হইবে, জেলাবোর্ড- 
গুলি যাহাতে তাহাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের 


জন্থ উপযুক্ত পরিমাপ অর্থ লংগ্রহ করিতে পারে, 


তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | কিন্তু ইহা হইল 
ভবিষ্যতের কথা। এখনই প্রয়োজন হইতেছে 
েলাবোর্ডগুলির আগামী নির্বাচনে যাহাতে 
“উদদারদৃষ্টিসম্পর, ক্বার্যক্ষম ও উৎমাহী জনসেবকরা 


“নির্বাচিত হুইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা । . 


আমরা কংগ্রেপ, লীগ সকলেরই দৃষ্টি এইদিকে 
. "আকর্ষণ করিতেছি । 
ভারতীয় হারিকেন লঠন-শিল্প 


| 
ভারতের ' লক্ষ 'লক্ষ্য গ্রামকে উচ্দ্বপ বিছ্যুতা- 


'লোকে উদ্ভাপিত করার পরিকল্পনা এখনও ভারতের, 


ব্ননায়ক ও কর্্মাদের কল্পনীলোকেই রহিয়া 
গিয়াছে । কতদিনে তাহা কার্যে পরিণত হইবে, 
তাহা আজম বলা সম্ভব নহে। ভারতের বর্তমান 
সহর বা সহর নামধেয় অঞ্চলগুলিকে প্রক্কত 
সহররূপে গড়িয়া তুলিতেই বহুদিন লাগিবে। 
ইছারই মধ্যে সকল দিক হইতে সহৰ ও পর্লী- 
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অঞ্চলগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। গ্রামে 


গ্রামে বর্তমানে হারিকেন লঠ$নের-ব্যাপক প্রবর্তনের 
দ্বারা আলোর অভাব বহুল পরিমাণে দূর করা৷ 
সম্ভব। ভারতবর্ষে হারিকেন লঠন অনেকদিন. 
হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে এবং বিদেশী ল্নে এক 
সময় বাজার ছাইয়া' গিয়াছিল, ইহাও আমাদের 
মনে আছে। আজ এই হারিকেন লঞ্ঠনের চাহিদা. 
কারও বাড়িয়াছে'ও বাড়িবে | এই চাহিদা বৃদ্ধি 
একান্তই বাঞ্চনীয়, কিন্ত চাহিদার ফলে যদি বিদেশী 
লঠনের আমদানী বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে নবগঠিত 
দেশীয় লঠন-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শের পর্য্যন্ত 
জাতীয় শ্বার্থেরই ক্ষতি হইবে । 

ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড সম্প্রতি হারিকেন লঠন- 
শিল্প সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া শ্বপারিশ করিয়াছেন 
যে, বর্তমানে ভারতে হারিকেন লঠনের উপর 
শতকরা ৩০২ টাকা হিসাবে যে শুল্ক বসানো 
আছে, সেই শুন্কধকে আগামী তিন বা সাড়ে তিন 
বৎসরের অস্ত রক্ষণসুক্ষে রূপান্তরিত করিতে 
হুইবে। গবর্ণমেণ্ট এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া 
১৯৪৯ 'সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উহা বহাল 
রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
গবর্ণমেন্ট ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী লঠন- 
শিল্প সম্প্রসারণের জন্তু প্রয়োজনীয় যন্বপাতি 
আমদানী করিবার সুবিধা দিতে এবং এ সকল 
যন্ত্রপাতির বাবদ যে শুষ্ক পাওয়া যাইবে তাহা 
প্রত্যর্পণ করিতেও রাঙ্গী হইয়াছেন। 

ট্যারিফ, বোর্ডের সুপারিশ ও গবর্ণমেন্টের 
সিদ্ধান্ত সকল দিক হইতেই সঙ্গত হইয়াছে। 
ভারতের লঠন-শিল্প প্রক্ৃতপক্ষেই শিশু-শিল্প। 
প্রধানতঃ, যুদ্ধের সময়েই এই শিল্প গড়িয়া 
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উঠিয়াছে। যুদ্ধের অগ্ত' একদিকে, যেমন দেশীয় 
লষ্ঠন-শিল্পের সুবিধা হইয়াছিল, তেমনি ; বিদেশ: 
হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব না হওয়ায়. 
শিল্পের প্রসারে বাধারও স্ব হইয়াছে. প্রচুর । 
বৎসরে ভারতে ৬০ লক্ষ হারিকেন লঠনের- 
প্রয়োজন হয়। দেশীয় শিল্প ইহার মধ্যে মাত্র 
১৮ লক্ষ সরবরাহ করিতে পারে । যতদিন না 
লঠন-শিল্পের প্রসার ঘটিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, 
ততদিন বাকী ৪২ লক্ষ লণ্ঠন বিদেশ হইতে , 
আমদানী করিতে হইবে। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ ' 
অনুযায়ী বিদেশ হইতে হারিকেন লঠন আমদানীতে 
বিশ্ন ঘটিবে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কোম্পানী- 
গুলি সম্ভায় যাল ছাড়িষ! দেশীয় লঠন-শিল্পকে ধ্বংস. 
করিবারও সুযোগ পাইযে না। তবে সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার সহায়তা লাভ করিয়া দেশীয় লন-শিল্লের 
মালিকরা যদি অতিরিক্ত বা অন্ঠায় মুনাফা করিবার. 
চেষ্ট। করেন তাহা হইলে শুধু নলাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে না, সমগ্র দেশীয় লঠন-শিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। ভারতের গ্রাম ও ছোট ছোট সহরগুলিতে 
যাহারা বাস করে, তাহাদের মধ্যে ধনী বা অবস্থাপন্ন ' 
লোকের সংখ্যা বেশী নছে। এই সকল দরিদ্র ও 
বল্পবিত্ত শ্রেরীর লোকেই হারিকেন লন ব্যবহার 
করিয়া থাকে । কাজেই তাহাদের স্বার্থের প্রতি 
দৃষ্টি রাখাও গবর্ণমেপ্ট ও মালিকদের কর্তব্য হইবে। 
ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধন বিল 
শ্রমিক-শ্রেণী ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার 
সামান্ত অংশ বলিয়া শ্রমিক-সমন্তাকে লঘুচিতে 
উড়াইয়! দিবার অবস্থা আর নাই। ভারতে শিল্প 
সম্প্রদারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সংগঠিত : 
শিল্পের প্রভাব বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। 





/ 


৮ 


অনেক সময় যয়ের বৈতাঁলিক কাকলীতে সঙ্গীতের স্ুরমাধুর্য 
হায় তলিয়ে, এবং রুচিবিহীন গহনার ভারে সুকপার রূপমাধুরী যায় 


মান হয়ে । 


সক অঙ্গুলীতে মোটা আংটা শুধু সৌষ্ঠবের সঙ্গতিই নষ্ট করে না, 
ধূলিসাৎ করে শিল্পীব শ্রম ও ন্ুপসীর রূপসাধনা। 
কলির মত মোহন অথচ মোলায়েম অদ্গুলীতে মানায় শুধু দ্বিতীয়া 
টাদেব মত মিহি এবং মস্থণ হই একটা অঙ্গুবী,, অবশ্য সেগুলি যদি 
তৈরী হয় কোন বপ-কুশলী খ্র্ণশিল্পীব হাতে । 
হ্বর্ণালঙ্কারে আপনার তক্রশীকে ছন্দায়িত কবে তুলতে হলে 
আমাদের দক্ষ কারিগব দিয়েই গহনা গড়িয়ে নেবেন । 
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ঠিক এই কারণেই ভারতের অর্থনৈতিক, সামা্িক 
ও রাজনৈতিক, ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর প্রভাব 


 ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ ভারতের- কোটি 


কোটি বিচ্ছিন্ন নরনারীর পক্ষে যাহা করা "সম্ভব 
নয়, সংগঠিত কয়েক লক্ষ শ্রমিক তাহা অনায়াসেই 
সম্ভব করিতে পারে। যানবাহন হইতে আরম্ভ 
কৰিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা শ্রমিক-শ্রেণীর এই 
শক্তিকে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তি 
ও গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়াই মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট 
প্রথম হইতে শ্রমিক-সমন্তা সমাধানে মনোযোগী 
হুইয়াছেন। ভারতে শ্রমিক-অশাস্তির প্রধান 
কারণ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অসন্ত মান ও 


,. দারিদ্য-_এ কথা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি 
স্পষ্ট ভাবায় ঘোষণা করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 


শ্রমিকদের সম্ঘবদ্ধতা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক 
হদিশ দুবীকরপের প্রধান উপায়। এতঘ্যতীত 


এই সঙ্ঘনন্ধতা সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে শ্রমিকদের 


অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিতে সহায়তা করে। 
এই অন্ত সমস্ত অগ্রগামী ও সভ্য দেশে ট্রেড 
ইউনিয়ন আঁনোঁলন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 


.ব্রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ বিশিষ্ট স্থান 


অধিকার করিয়া আছে। মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট 
অস্ভান্ক দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও 
আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতীয় 
শ্রমিকদের ট্রেড. ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্বীকার করিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন। এ যাবৎ ভারতীয় শ্রমিকরা! ইউনিয়ন 
গঠনের অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্ত 
মালিকদের এই সকল ইউনিয়ন মানিতে বাধ্য 
করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। . মধ্যকালীন 
গ্বর্ণমেন্টের শ্রমসচিব শ্রীত্বগজীবন রাম কেন্দ্রীয় 
পরিষদের বাজেট অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন আইন 
সংশোধন বিল আনিয়া এই ত্রুটি সংশোধনের 
চেষ্টা করিবেন। 'উক্ত বিলে কয়েকটা সর্ত পূর্ণ 
করা হইলে মালিকদের শ্রমিকদের আবেদনক্রমে 
তাহাদের ইউনিয়ন মানিয়া লইতে হইবে। 
মালিকরা যদি ইউনিয়ন মানিতে না চাহেন, তাহা 
হইলে শ্রমিকর! “শ্রমিক আদালতে? বিচার প্রার্থনা 
করিতে পারিবেন এবং উক্ত আদালতের দিদ্ধাস্তই 
চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। বর্তমান বা প্রাক্তন 
হাইকোর্টের জজ বা দায়রা জজ উক্ত শ্রমিক 
আদালতের বিচারক পদে নিযুক্ত হইবেন। বিলের 
উল্লিখিত সর্তগুলি না জানা পর্য্যস্ত ইহার সম্পর্কে 
পরিষ্কার মতামত দেওয়া কঠিন, তবে বর্তমানে 
যতটুকু আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শ্রমিকরা 
আলোচ্য বিল সত্তবোষজনক বলিয়! বিবেচনা করিবে 
বলিয়া মনে হয় না। এ যাবৎ মালিকরা যেমন 
ইউনিয়ন মানিতে বাধ্য ছিলেন না, তেমনই 
ইউনিয়নকে একেবারে অগ্রাহ্ত করিয়া চলিবার 
ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। নূতন বিলে কয়েকটী 
সর্তের মারফৎ তাঁহাদের যদি ইউনিয়ন অগ্রাহা 
করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেগুলির 
পূর্ণ সুযোগ মালিকরা গ্রহণ করিবেন। কাজেই 


* সর্তগুলি সন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা, 


দরকার । দ্বিতীয়তঃ, একই কারখানায় প্রতিহদ্দী 
মুই বা ততোধিক ইউনিয়ন গঠিত হইলে "মালিকরা 
যেকোন একটী বা সমস্ত ইউনিয়নকেই অন্বীকার 


করার অন্ত শ্রমিক আদালতে আবেদন করিতে 
পারিবেন এবং এক্ষেত্রেও শ্রমিক আদালতের 
সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে | মালিকদের 
লোকবল ও অর্থবল ছুই-ই আছে, কাজেই ইচ্ছা 
করিলেই তাহারা প্রতিতদ্বী ইউনিয়ন গঠন করিয়া 
শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিতে 
পারেন। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক আদালত শ্রমিকদের 
রক্ষাকবচ হইলেও এই রক্ষাঁকবচের খুব: মূল্য 
নাই। কারণ বনু' অর্থ ব্যয় করিয়া ' বিখ্যাত 
আইনজীবীদের সাহায্য লইতে মালিকরা কুঠিত 
হইবেন 'না। কাজেই আইনের চোখে সকলে 


সমান হইলেও শেষ পর্য্যন্ত অর্থের জোরে মালিকদের : 


জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশ্রী। শ্রমসচিব প্রীজগত্জীবন 
রাম যে মৃলনীতি অনুসরণ করিয়া নূতন 


বিল আনিতেছেন, সেই মুলনীতি সম্পর্কে 
আমাদের কোন মতভেদ নাই ; কিন্ত শ্রমিক-মালিক 


বিরোধ হ্বাসে সহায়তা না করিলে বিলের সার্থকতা 
থাকিবে না। এই দিক দিয়া শ্রমসচিব প্রীগজীবন 
রাম সমস্ত বিষয়টা বিবেচনা করিলে আমরা 
সুখী হইব। 
চিনি-শিল্পে শ্রমিক-সমস্া। 
ভারতবর্ষে চিনির চাহিদার তুলনায় চিনির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না । চিনির দরও ক্রমেই 


বাঁড়িতেছে। কিন্তু চিনির চাহিদা ও দরবৃদ্ধির' 


ফলে শ্রমিকদের মজুরী বাডিয়াছে মনে করিলে 
ভুল হুইবে। যুক্তপ্রদেশ-গবর্ণমেপ্ট- বিহারের 
কয়েকজন প্রতিনিধি সহ চিনি-শিললে শ্রমিকদের 
অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের অস্থ এক কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। কমিটি " অস্থপন্ধান' করিষা 
দেখিয়াছেন যে, ১৯৪০ সনে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে 
ন্যুনতম বজুরীর পরিমাণ ছিল দৈনিক মাথাপিছু 
ছয় আনা অর্থাৎ মাসিক ১১1" মাত্র। কমিটির 
হিসাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় বর্তমানে 
তিনগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে । কমিটি এই কারণে 
চিশি-শিল্পের শ্রমিকদের ন্যুনতম মজ্তবরী মাগী 
ভাতা সহ মাসিক ৩৬২ টাকা করিবার জঙ্ঠ 
সুপারিশ করিয়াছেন। সাধারণভাবে শ্রমিকদের 
অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্ভ যুক্তপ্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট পৃথক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবেন 
বলিয়া উক্ত কমিটি বর্তমান আখ-মাড়াইয়ের 
মরশুমের অঙ্ক সুপারিশ করিয়াছেন | আখ- 
মাড়াইয়ের 'জন্ত সাময়িকভাবে শ্রমিকরা কাজ 
পাঁয়। ইহার ফলে অস্ত সময়ে শ্রমিকরা অসুবিধায় 
পড়ে। এই কারণে কমিটি আখ-মাঁড়াই শেষ 
হইবার পর অস্ত সময়ে দক্ষশ্রমিকদের মাসিক 
মজুবীর শতকরা ৫০ ভাগ, অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকদের 
মাসিক মুরীর শতকরা ২৫ ভাগ এবং সাধারণ 
শ্রমিকদের মঞ্জুরীর শতকর1 ১০ ভাগ ভাতা হিসাবে 
দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। 

বর্তমানে জীবনযান্জার ব্যয় যে ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাহাতে চিনি-শিল্পের শ্রমিকদের 


ম্ুরী সুপারিশ অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হইকোও , 


তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল হইবে কিনা, এ বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কিন্ত এক্ষেত্রে 
শুধু মানবতার প্রশ্নই একমাত্র গশ্র নয়। যে 
অনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর শ্রমিকদের নির্ভর 
করিতে হইতেছে, হেই প্রতিষ্ঠান্র উৎপাদন 


ই 


, দিতেছে । 


[ শর! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, 


ক্ষমতা এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষমতার উপরেই : 
শ্রমিকদের মজুরীর হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। কমিটির" 
সুপারিশ অনুযায়ী মজুরীর ন্যুনতম হার মাসিক 
৩৬৯ টাকা করিতে হইলে যুক্তপ্রদেশের চিনির 
কারখানাগুলির ব্যয়ের পরিমাণ ‘লক্ষ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পের বহন-ক্ষমতার উপর দৃষ্টি 
না রাখিয়া মজুরী বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইলে, 
সে সুপারিশ কার্ধ্যকরী হইবার সম্ভাবনা! আদৌ £ 
থাকিবে না, কমিটি নিশ্চয়ই সেদিকে 
রাখিয়াই সুপারিশ করিতেছেন। ভারতীয় চিনি- 
শিল্প বর্তমানে দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। এই 
অবস্থায় শ্রমিকদের নূনতম অভাব-অভিযোগেক্র 
প্রতিকার না করিলে ঘন ঘন ধর্শঘট ইত্যাদির" 
ফলে উন্নতি ব্যাহত হুইবে।, মজুৰী বৃদ্ধির স্বারা 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রার উন্নতি হইলে শ্রযিকদের" 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও শ্ববণ রাখিতে 
হইবে। যুক্তগ্রদেশেই বর্তমানে শ্রমিক অশ্স্তি 
ও বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ কবিয়াছে, ইহাঁও- 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি। কংগ্রেস মন্ত্রমগুলীর 
গঠিত কমিটির সুপারিশ মানিয়া লইয়া যুক্ত- 
প্রদেশের শর্করা-শিল্পপতিরা যদি ভারতীয় শিল্প- 
পতিদের, পথপ্রদর্শক হন, তাহা হইলে ভারতে 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ বহুল পরিমাণে হাস পাইবে, 
এ কথা জ্রোর করিয়া বল! যায়। 
বুটেনে বন্তরশিল্পের পুনর্গঠন 

বৃটিশ-রণ্যানী বাণিজ্য. সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, 
নিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তথাকার বন্ত্র-শিরকে পুনর্গঠন 
করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। যেসব 
কাপডের কল সরকারী পরিকল্পনা অন্যারী 
তাহাদের কার্য্যধারা বিস্তারে যত্বপর হইবে. 
গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগকে উপযুক্ত আধিক সাহায্য, 
প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৃটেনের, 
কাপড়ের কলগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য, 
রাখিয়া কাজ চালাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
প্রথমত, প্রত্যেক কাপড়ের কলকে পুরানো 
যন্ত্রপাতি যথাসম্ভব বাতিল করিয়া -ভালভাবে, 
কাজ চালাইবার উপযোগী নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বস্তু প্রস্তুতের আধুনিকতম, 
প্রক্রিয়া গ্রহণ করিয়া তাহা মিলসমূহে প্রবর্থন ও 
কাধ্যকরী করিতে হুইবে। তৃতীষতঃ, বেশী বস্ত্র 
উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিষা নিয়া, 
ছুই দল শ্রমিক দ্বারা বেশী' সময় মিলের, কাজ 
পরিচালনার ব্যবস্থা. করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট 
জানাইয়াছেন, যে সব মিল এসব নির্দেশ কার্যকরী 
করিতে মনোযোগী হইবে এবং যাহারা গ্ভাষ্য- 
সময় মধ্যে সমুচিত উন্নতিসাধনের প্রতিশ্রুতি. 
দিবে, তাহাদিগকে তাহারা নৃতন যন্ত্রপাতি: 
বসাইবার মোট খরচের শতকরা ২৫ ভাগ সাহায্য: 
হিসাবে প্রদান করিবেন। ও 

হংলণ্ডে বস্ত্রশিল্প পুনর্গঠন সম্পর্কে এই 
সরকারী পরিকল্পনা দেশের রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে ও শিল্লোন্নতি সাধনে তথাকার- 
গবর্ণমেন্টের আস্তরিক চেষ্টাযত্েরই পরিচয় 
ভারতে যেভাবে কাপড়ের কলের 
কাজ চলিয়াছে, তাহাতে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য- 
বিস্তারে উহা বিশেষ সহায়তা করিবে দুরের 





কথা, নিজেদের স্বল্প উৎপাদন লইয়া উছারা দেশের' 


লোকের অভাবই পরিপূরণ করিতে পাঁরিতেছে 
না! এই অবস্থায় ভারতে বন্ত্রশিলল সংগঠনের 
একটি ব্যাপক পরিকল্পনা 'অচিরে কার্যকরী হওয়া 
প্রয়োজন। গবর্ণমেন্ট যদি নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, -_ঞ 
পুরানো কাপড়ের কলগুলিকে পুনর্গঠন করিবার 
কাজে উপযুক্তরূপ সাহাষ্য করিতে প্রস্তুত হন এবং 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনমত-' নূতন কাপড়ের 
কল গড়িয়া তোলার স্থযোগ প্রসারিত করেন, 
তবে বস্ত্রশিল্পের দিক দিয়া সমুচিত উন্নতির" 
পথ এদেশে প্রশস্ত হইতে পারে। - ভারতের- 
মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই ধরণের 
সুপরিকলিত বিধিব্যবস্থাই আমরা আশা করিতেছি । 


" পাওয়া সম্পর্কে, কৃষকদের দাবী তাহার! 


' একটা 


বর্গ| জমি সক্সর্ক আইন 


বাঙ্গলায় বর্গ গ্রথায় জমি চাষ করিবার বত 
খুবই গচলিত। এ প্রাথায় পরের জমি চাষ 
করিয়া ব্ববকর! মালিকদিগকে এতদিন উৎপন্ন 
ফসলের - অর্ধেক ভাগ করিয়া দিয়া আসিয়াছে । 
বঙ্গীয় প্রদ্ধান্বত্ব আইনে রুষকদিগফে তাহাদের 
ছন্তস্থিত অনেক ' প্রকার জমি সম্পর্কে কাষেমী 
ঘখলী স্বত্ব ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । কিন বর্ম জমি সম্পর্কে সেরূপ কোন 
অধিকার এ প্রদেশের চাষীবা এখনও পায় নাই। 
বর্গ। জমির মালিকরা ইচ্ছ। করিলে প্রতি বৎসরই 
নৃত্তন লোকের সঙ্গে এ অমি চাষের নূতন বন্দোবস্ত 
করিতে পারেন। বর্গা জমির চাষাধিকার ও 
ভাহা হইতে উৎপন্ন ফপলের ভাগ প্রদান সম্পর্কে 
উপরোক্ত ধরণের প্রচলিত ব্যবস্থা কৃষকদের স্বার্থের 


' দিক হইতে যথোচিত নহে মনে করিয়া বাল 


সরকার বর্থা জমি সম্পর্কে চাষীদের সুযোগ-স্ুখ্ধি। 
প্রসারিত করিবার জগ্ত সম্প্রতি একটি আইন 
প্রণয়নের সঞ্চল করিয়ছেন। সেই আইনের একটি 
খসড়া, সরকারীভাবে: প্রস্তুত কা হইয়াছে এবং 
গত ৎ২ংশে জছুয়ারী কলিকাতা গেঞ্জেটের একটি 
বিশেষ মংখ্যায় তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। 

বর্দ। জমির চাষীরা যাহ'তে জমিব উৎপন্ন 
ফসলের এক-তৃঠীয়াংশের বেশী মালিকপিগকে 
প্রদান না করে, সেন্রগ্ভ গত কয় মাস যাবৎ বাঙ্গলার 
নানান্থানে আন্দোলন সুর্ল হুইয়াছে। বাঙ্গল! 


' সরকার দমন নীতি অমুগরণ করিয়া সেই তেভাগ! 


আন্দোলনকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু বর্গ! জমির উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ 
শেষ 
পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অনপ্রিয়তার 

খাতিরে ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে এ দাবী পরিপূর্ণ 

সম্পর্কে আঙ্গ তাহারা কতক্ট। অবহিত হইয়াছেন। 

আর সেই ধরণের বিঠার-বিবেচনার ফলেই বর্তনান 

, বিলটি রচিত ও গুচান্িত হুইয়াছে। বাঙ্গলা 
সরকার অ[নাইয়!ছেন, বাললার রাজস্ব ব্যবস্থা ও 

কবিভূমির ভোগ দখল ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহারা 

ব্যাপক আইন প্রবর্তনের 'কথা চিন্তা 


' 1 করিতেছেন । সেই আইন ন! হওয়] পর্য্যন্ত 


সাময়িকভাবে বর্গ। জমি সম্পর্কে এৰটা নূতন, 
ব্যবস্থা কায়েম করাই তাহাদের বর্তমান বিলের 


লক্ষ্য। ' 
এ. দেশে কষিভৃযর বত্বাধিকার ও উৎপন্ন ফসল 


ষণ্টনের যে নিয়মকামুন বলবৎ আছে, আধুনিক 
যুগের ভাত্য:রা ও অস্ত অনেক দেশের অবম্বিত 
বিধিব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে তাহা 
খুবই অনগ্রপ্ূর বলিয়াই মনে হয়। 
যুগোপযোগী দাবী অনুযায়ী কৃষকদের কল্যাণ ও 
স্বার্থের কথা চিন্ত! করয়া এ সমন্তের যথোচিত 


সংস্কার ও »ংশোধনের আমরা পক্ষপাতী; এ. 


প্রদেশে বর্থী জমির ফল বন্টন ১মপর্কে, তেভাগা! 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবী উঠিষাছে, আমর! নীতি- 
বাদের দিক হইতে তাহা গথম হইতেই সমর্থনের 
দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি। যাহাবা জমি চ'ষাবাদ 
করে, জমির উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে তাহাদের 
প্রয়োজন ও, দাবী-দ1ওয়াই যে শর্বাগ্রগণ্য হওয়া 


কাজেই 


উচিত মে বিষয়ে আজ আর কোন সংশয়ের 
অবকাশ নাই। এদেশে চাষভূবির মাঁলিকানা- 
স্বত্ব জমিদার, তালুকদার, মহাঞ্জন, জোতদার 


ও গ্রামের সঙ্গতিপন্ন লোকদের হাতে 
শিয়া বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 
উহাদের মধ্যে অনেকে ব্্ণদারদের হাতে 


জমি চাষাবাদের ভাব দিয়া নিছক মালিকানা-স্বত্বের 
বলে তাহাদের নিকট হইতে অর্দ্ধেক ফসল আদায় 
করিয়া থাকেন। দেশের বহু কৃষকের হাতে 
পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী নিঙ্ন্ব চাষভুমি 
নাই । বৰ্গাদার ছিস।বে যাহারা পরের জমি চাষ 
করে, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মালিকদিপকে 
ছাড়িয়া দিতে হয় বলিয়া জীবনযাত্রার উপযুক্ত 
সংস্থান উহাদ্বারা তাহাদের হয় না। জমিদার, 
তালুকদার ও জোতদার শ্রেণীর অংয়েসী লোকেরা 
বেশী পরিমাণ কৃষিভূষি হাতে রাখিয়া সামাস্ত 
রাজস্ব বা খানার বিনিময়ে তাহ! হইতে মোটা 
উপশ্বত্ব ভোগ করিবে, আর চাষী সম্প্রদায়ের 
অগণিত লোক তাহাদের ছাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সত্বেও 
খাইখরচ মিটাইবার উপযোগী ফদল, পাইবে না, 
ইহ! কোন সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়। মানিয়া লওয়া যায় 
না। কাজেই এদেশে পল্লী অঞ্চলের লোকদের 
প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের ভিতর চাষভূমির সুবণ্টন 
দরকার। যাহারা নিল হাতে জমি চাষাবাদের 


কাজ নির্বাহ করে, তাহাদের খাইখরচ মিউ।ইবার . 


মত ফসল তাহাদের দ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও নিতান্ত 
আবগ্তক। নিখিল ভারত কংগ্রেস দেই আদর্শ 
অনুযায়ী এদেশে ভমি্ঘার নূতন বন্দোবস্ত 
পরবর্তনে সমুৎস্ুক। গত ১৯৪০ সনে বাঙ্গলার 
ভূমিরাজপ্ব ব্যবগ্থা সম্পর্কে তদন্তেব জন্য একটি 
কমিশন ( Floud Commission ) বলিয়াছিল। 


শ্রী কমিশন বর্ণা জমির উৎপন্ন পণ্যের অর্ধেক. 


মালিকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার রীতি স্কষকদের 
পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মন্তব্য কবিয়াছিলেন। 
তাহাদের মতে বর্মা জমির ' উৎপন্ন ফদলের এক- 
তৃতীয়াংশই মাপিকদেব স্যায্য প্রাপ্য হিসাবে ধার্য্য 
হওয়া: উচিত। বর্গাদাররা যাহাতে ভবিষ্যতে 
'এইরূপ অংশ প্রদান করিয়াই তাহাদের দায় হইতে 
রেহাই পায়, সেছন্ত ফ্লাউভ কমিশন গবর্ণমেন্টকে 





' হেড অফিস-_সিলেট 
+ টেলিগ্রম—GILTEDGED 
টেলিফোন_জিলেট ৫৯ 


_ শাখাসমুহ- র 
মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ সুনামগ্ব্, গোয়!লপাড়া, মোনারি, বড়পেটা, তেজপুর, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবপাগর, জোড়হাট, মঙ্গলদই, গৌছাটী, ধুবড়ী, ডিক্রগড়, 
বাংলাবাজার (ঢাকা ), মিটফোর্ড ( যোগলটুলি, ঢাকা), খকপেটিয়। এবং শিলচর | 


১২-৭-৪৬ ভারিখে ১০ভি, আশুতোষ মুখাজ্রি রোডে 
এ ভবানীপুর শীখ! খোল! হইয়াছে 
a CRN V০ শরাচেতারপেরা ০৭:০2: তেজপাতা 


উপযুক্ত আইন প্রণয়নের চি দেশ দিযাছিলেন। 


দুরম| জী ব্যাঙ্ক লিঃ 


. স্থাপিত--১৯১১ 


সে সব ্বিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে 
এ প্রদেশের বর্াচাধীদের বর্তমান ভে-তাগ! 
দাবীর স্কায্যতা মোটেই অস্বীকার করা যায় না। 
উহাদের পেই দাবী উপেক্ষা করিতে না পারিয়া 
বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এবিষয়ে এবটি আইনের 
খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আখের 
বিষয়। 

কিন্তু বর্গা জমি সম্পর্কে আইনের বিল উপস্থিত 
করা হইলেও যেসব বিধান এ বিলে পরিকল্পিত 
হইয়াছে, তাহার স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া 
নিতান্ত লোক-ভোলানো আড়ম্বর ছাড়া উহাকে 
আমরা আর বিশেষ কিছুই মনে করিতে পারিতেছি 
না। জমির মালিকরা বর্ণা গ্রথায় ইচ্ছামত যে 
কোন কৃষক হারা জমি চাষ করাইবার ও তাহা 
হইতে অৰ্দ্ধেক ফসল পাওয়ার যে অধিকার:এতদিন 
ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, বর্তমান বিলে সে 
অধিকার সক্কোচ করিবার চেষ্টা হইযাছে, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু যে কৃষকদের শ্বাথ সংরক্ষণের নামে 
এই আইন প্রণয়নের আয়োজন, বহুপ্রকার ব্যতিক্রম 
ও ফাটল সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার ফলে মেই কৃষকদের 
স্থায়ী সুযোগ-স্ুব্ধা এ বিল দ্বারা বিশেষ কিছু 
প্রসারিত হইবার নহে।' পাঠকদের, অবগতির অন্ত . 
বর্তমান বিলের প্রধান কয়েকটি বিধান আমরা লিন্নে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেহি। তাহা হইতে সকলেই 
আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের সমীচীনতা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা .করি। 

' বর্তমান বিলের ওনং ধারায় নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে, ১৯৪৭ সনের ২২শে জামুয়ারী কিংব 
তৎপূর্ন্ববন্ত কৃষি মরশুমে যে ব্যক্তি বর্মাদার হিসাবে 
অন্ভের জমি চাষ করিতেছিল, আগামী ১৯৪৯ সনের 
১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত কোন মালিক বর্গাদারের নিকট 
হইতে লে জমি ফিরাইয়া লইতে পারিবেন না, . 
কিংবা কোন প্রকারে সে জমি 'চাষাবাঁদের কাজে 
বাধা শৃষ্টি করিতে পারিবেন না । বর্গা জমি চাষের 
জন্ঠ হালের গরু, লাঙ্গল, সার প্রভৃতি না দিয়াই 
মালিকরা এতদিন বর্গা জমির উৎপন্ন ফসলের অৰ্দ্ধেক 
পাইয়া আসিয়াছেন। বর্তমান বিলের ৬ুনং ধারার 
নিয়ম করা হইয়াছে__প্রচলিত অষ্য যে কোন, 
আইনে যে কোন বিধান বলবৎ থাকুক না কেন 
বাঙ্গলাষ বৰ্মা জমির উরি ফসল ও চাষীদের 
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ও মালিকদের প্রাপ্য ভাগ ভবিষ্যতে হইবে (এই 


প্রস্তাবিত আইন বলবৎ হইবার পর ) নিম্নরূপ £__ 
€ক) মির মালিক যদি জমি চাঁষের জচ্ভ হালের 
গরু, লাঙ্গল, অন্যান্ত যস্থপাতি ও সার সরবরা্ক 


' ' করেন, তবে জমির ফসল কৃষক ও মালিকের ভিতর 


অর্ধেক হারে ' বণ্টিত হইবে। (খ) বদি মালিক, 
ধ সমস্ত সববরাহ না করেন, তবে জমির উৎপন্ন 
ফলের এক-হৃতীয়াংশই শুধু তিনি পাইবেন, বাকী , 
হুই-তৃতীয়াংশ কৃষক তাহার নিজেব প্রাপ্য হিসাবে -. 
গ্রহণ কবিবে। বর্গাচাষীদের অধিকার ও স্বার্থ 
প্রপারণকল্পে ধরূপ নূতন বিধান সংযোঞ্জিত করিষা 
অতঃপর বিলে € ধারাধ চাষীদের পক্ষে বর্গা অমি 
স্থায়িভাবে হাতে রাখার প্রতিকূলে কতকগুলি 


' বিশেষ সর্ব জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই বিশেষ 


সর্্গুলি এইরূপ £--(ক) কোন বর্গ। জমির" মালিক 


'. যদি নি্ষে, অথবা! পঞঙ্গিবায়ের লোকদের সাহায্যে 


উছা চাষ করিবার ইচ্ছা করেন, (খ) বর্গাচাষী যদি, 


জমি ঠিক ঠিকভাবে চাব : করা সম্বন্ধে কোন 
গাফিলতি দেখায়, (গ) বর্গাদার যদি মালিকের প্রাপ্য 
(বর্তমান বিল অনুসারে যাহা ধার্য হইয়াছে ) 


. ঠিক ঠিকভাবে প্রদান না করে কিংবা থে) কৃষক যদি 


তাঁহার হপ্তস্থিত বর্গ জমির কোনরূপ অপব্যবহার 
করে, তবে বর্ণ! জমির মালিক! এ অমি ফিরাইয়] 


পাওয়া! সম্পর্কে কালেক্টরের নিকট আবেদন পেশ . 


করিতে পাঞ্জিবেন। লিখিত আবেদন যথারীতি 
বিবেচনার পর উপরোক্ত দাবী সত্য বলিয়া মলে 


করিলে কাপের বর্ণাদারকে তাহার হস্তস্থিত জমি 


মালিককে ফিরাইয়া দিবার আদেশ দিবেন। কথা: 
থাকে যে, কোন বর্ণ জমির মালিক নিজে বা 
পরিবারের , লোকদের সাহায্যে. জমি চাবের 
অধিকার পাইয়া যদি পরবর্তী মরশুমে এ জমি 


. সেতাবে চাষ করিবার ব্যবস্থা না করেন, তবে 


| ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নিয়াই তাহাদিগকে সাস্তষ্ট ॥ 


পূর্ববর্তী বর্গাদারের আবেদনক্রমে কালেক্টর 
তাহাকে এ জমি পুনরায় চাষ করিবার অমুমতি . 


দিতে পারিবেন । 


প্রথমে বর্দা জমির মালিকদের দিক হইতে এ 


“বিলের বিধানসমূহ বিচার করা যাউক । বগা জমি 


হস্তান্তর সম্পর্কে এতদিন মালিকদের ষথ্চ্ছ 
অধিকার ছিল, বর্তমান বিল আইনে পরিণত হুইলে 
তাহাদের গে অধিকার খর্ব হইয়া 
পড়িবে। ইচ্ছা হইলেই যে-কোন বর্গাচাষীর 
নিকট হইতে তাহারা জমি নিজ্জ হাতে ফিরাইয়া 
লইতে কিংবা অস্ত কাহারও দ্বারা উহা চাষ করিবার 
ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। তবে নিজে বা 
পরিবারের লোকদের সাহায্যে ও জমি চাষ 
করিবার ইচ্ছা করিলে তাহারা সেত্ন্ভ উহা 
ফিরাইয়া পাইবেন। আর বর্গাচাযী জমি চাষ ও 
তাহার ফসল প্রদান সম্পর্কে গাফিলতি দেখাইলে 
তাহা অন্ত লোকের নিরুট হস্তান্তর করাও চলিবে! 
সেরূপ ক্ষেত্রে কালেষ্টরের নিকট আবেদন করিবার 
‘8 সাহার অমুমতি লওয়ার হাঙ্গাম। অবস্ত থাকিবে। 


বর্ম প্রথায় জবি চাষ করাইয়া অতঃপর কোন: 


আলিক আর এখনকার মত কম আয়াসে: অর্ধেক 
ফসল - পাইবার অধিকারী হইবেন না। উৎপর 


খাঁকিতে হইবে | যদি অর্ক ফসল পাইতে চান, 
তবে বর্ণা জমি চাবের জদ্ক হালের গরু, লাঙ্গল, সার 


* প্রভৃতি তাহাকে হ্বোগাইতে হইবে। 





আর্থিক জগৎ 


বর্মা জমির মালিকদের অধিকার পক্কোচেব জদ্ত 
বৰ্তমান বিলি উপস্থিত করা হুইরাছে। সে হিসাবে 
জমি হত্তাস্তব ও ফদলের ভাগাধিকার সম্পর্কে 
বিলের উপরোক্ত বিধানসযূহ দেখিয়া আমব! 
বিস্মিত হই নাই আধুনিক যুগে সকল দেশেই 
কৃষক-মজুরদের কল্যাণের প্রশ্নটা বড় হইযা দেখা 
দিয়াছে। গেজন্ত চাষভূমির মালিকানা-স্বত্ব যুক্টমেষের 
হাতে কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া তাহা সকলের ভিতর 
 ্কাবাভাবে বণ্টন করিষা দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। 
কিন্ত বৰ্তমান বিলে মালিকদের অধিকারহুক্ত, “জমির 
পরিমাণ সীমাবদ্ধ করাব চেষ্ট হয নাই । নিজে ও 
পরিবাবের লোকদেব সাহাযো জমি চাষ কবিতে 


" চাহিলে তাহারা বর্গা জমি নিজেদেব হাতে সমস্তই 


ফিরাইয়া পাইবেন বলিষাও নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে | হালেব গরু, লাঙ্গল ও সার জোগাইবাঁর 
ব্যবস্থা করিলে বর্গা প্রধাঁষ জন্ম চাষ করাইয়া 
এখনকার মত ভবিদ্যতে উৎপন্ন ফসলেন্প অর্দেক 
ভাগ পাওয়াও তাহাদের পক্ষে কঠন হইবে না। 


এই অবস্থায় বর্তমান বিলের বিকদ্ধে আন্দোলন না, 


করিয়া উহার বিধান মানিষা লওযাই আমাদের মতে 
মির মালিকদের পক্ষে সঙ্গত | দেশের ও সমাজেব 
কল্যাণে চাষী ও মন্জুব শ্রেণীর অধিকার সম্প্রপারণের 
যে দাবী আজ মাথা তুলিষা দাভাইয়াছে, তাহাতে 
এর চেয়ে বেশী শ্রযোগ-সুবিধা এই যুগে 'ভাহারা 
ঘ্যায়তঃ অশা করিতে পাবেন না। | 

বর্গা জমির চাষীদের স্বার্থের দিক হইতে 
বর্তমান বিলের বিধানসমূহ বিচার করিলে এসমস্ত 
দ্বারা তাছাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা কার্ষাতঃ 
বিশেষ কিছু বাডিবে বলিষা আমরা মনে করিতে 
পারি না। যাঁছারা এ প্রদেশে তে-ভাগা আন্দোলন 
সুরু করিয়াছিলেন, তীছাদের মুখপত্র ‘স্বাধীনতা’ 
বর্তমান বিল দেখিযা উল্লসিত ফইযা উঠিযাছেন।, 


তে-ভাগা দাবী স্বীকৃত”, ‘জমি হইতে বৰ্গাদারকে 


উচ্ছেদ করা চলিবে না’_ ইত্যাদি শিরোনামা দিয়া, 
ওঁ পত্র বিলের জয়গান করিতেছেন। কিন্তু এতদূর 
আত্মপ্রশস্তির কোন কারণ বাস্তবিকই আমর! 
খুজিয়া পাইতেছি না। আধুনিক যুগে জমির 
মালিকানা-স্বত্ব ও তাহার ভোগাধিকার যেখানে 
সর্ববতোভাবে চাষীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী 
উঠিয়াছে এবং কতিপয় দেশের গবর্ণমেন্ট সে দাবীর 
স্ভায্যত। স্বীকার করিয়া! লইয়া যেখানে এ ভাবে 
জমি বণ্টনের ব্যবস্থা পর্যান্ত কার্ধ্যকরী কবিষাছেন, 
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সেখানে বর্তমান বিল দেখিয়া এদেশের কৃষক ও , 
যজুব-স্বার্থের ধ্বঙ্জাৰাহীরা পরিত্বপু হইতে পারেন - 
কি করিয়া? যে তে-ভাগার দাবী শ্বীকৃত হইযাছে 
বপ্যি। ঠাহাবা গর্দঘ বোধ করিতেছেন, বিলের 
উল্লিশিত বাতি ক্ৰম বা 5৯:০০1১1০০-এর ধারাগুলি 
সেবিষয়েও (বেশ একটা ফাইল স্থষ্টি করিয়! 
বাখিয়াছে। বর্গ! জমির মালিকরা নিক্ষে বা 
পরিবাবেব লোকদের সাছাষো জমি চাষ কবিবার 
ইচ্চা কহিলে তাহাবা তাঁা ছাভাইফা লইতে 
পাঁরিবেন। এই নির্দেশের ফল দাড।ইবে এই 
ষে, বর্গা জমির উৎপন্ন ফপলের . তিন 
ভাগের এক ভাগ পাইষা যেপব মালিক 
সন্ধঃ হইতে পারিবেন না, তাহারা, নিতে ও 
পরিবারের লোকদের দ্বারা চাষ করিবার অন্ত সেই 
জমি যথাসম্ভব ফিরাইষা লইতে আরম্ভ করিবেন। 
বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে .নিঙ্র হাতে লাঙ্গল 
ধরিতে যে অনেকেই পশ্চাৎ্পদ হইবেন না, ভাছা 
নিশ্চিত। মাহিয়ানা দিষা চাকর রাখিবার বাঁধা বখন 
নাই এবং ভবিষ্যতেও যখন থাকিবার কথা নহে, 
তখন চাষাবাদের কাদে তাহারা চাকরেখ সাহায্যও 
অবস্তই লইতে পারিবেন। ইহাতে বর্গা জমির 
বেশীর ভাগই কৃষকদের হাত হইতে মালিকদের 
হাতে চপিয়া আপার সম্ভাবনা আছে। এদেশে 
অধিকাংশ কৃষকেবই হাতে পরিবার, প্রতিপালনের 
উপযোগী নিজস্ব' চাষভুমি লাই। বর্ণা প্রথার 
পবের জমি চাষ করিয়া ও উৎপর ফসলের অর্দেক 
ভাগ পাইয়া অনেকে কোন প্রকারে দিনযাপন 
কবিত। তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে ষে 
আইনের বিল বাঙ্গলা সবকার উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহার ফলে সেই বর্গ জমি হাত ছাড়া হওয়ার 
ভবিষ্যতে তাহাদের সমধিক লাঞ্ছনা, ও বিড়ম্বনার 


সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি। আসল কথা, 

বাঙ্গলার বর্ধমান লীগ মগ্রিলভা এগ্রদেশের কৃষকদের 

স্থায়ী কল্যাণ-সাধনের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা 

নিয়! এখনও কার্ধে ব্রতী হইতেছেন না। লীগের 

নেতৃস্থানীয় লোকদের উপর মুসলমান জমিদার, 

তালুকদার ও জোতদার শ্রেণীর লোকদের প্রভাব, 
এখনও খুবই বেশী। সে শ্রেণীর লোকদের ক্ষতি 
করিয়া কৃষকদের কল্যাপ-সাধনের কোন গরজ 
বা সৎ্সাহদ বর্তমান মন্ত্রিমগ্লীর নাই । নিতাস্ত 
ব্বিধাগ্রস্ত ভাবে বর্ণা জমি সম্পর্কে একটা আইন 
থাড়া করিষ! তাহারা কৃষকদিগকে ধাপ্ন! দিয়া অতি 
সহজে জনপ্রিয় 'হইয়। উঠিবার চেষ্টাই শুধু তাহারা 

করিতেছেন । 
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আদিমকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
' ক্কৃষিকার্যোর জন্ভ কোন না কোন আকাবের সেচ- 
বাবস্থা প্রচলিত আছে।. ভারতবর্ষেও কুপ খনন 
করিয়া কিংবা বুছৎ জলাশয়ে বৃষ্টর জন সঞ্চিত 
করিয়া কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচের প্রথা বর্তমান আছে। 
পুর্ন্ব-ভারতে আসাম ও বাঙ্গলা দেশে স্বাভাবিক 
বারিপাতের পবিমাণ বেশী বলিয়া এই ছুই প্রদেশে 
জল-সেচের কোন ব্যাপক ব্যবস্থার' প্রয়োজনীযতা 
বিশেষ অদ্ুভূ ত-হয় নাই। কিন্তু, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের 
নদী-নালাসমুহ হাঙ্জিয়া-মজিয়া, যাওয়ায় এই সমস্ত 


অঞ্চলেও সেচকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে! ১ 


পূর্বে কৃষিক্ষেত্জের উর্বরতা রক্ষা এবং ফসল 
উৎপাদনই ছিল স্চেকার্যের উদ্দেশ্য । বর্তমানে 
কৃষির উন্নতি ব্যতীত বগ্যানিরোধ, জলজ বিদ্যুৎ 
উত্পাদন, নৌপথ বিস্তার, মৎস্ত চাষ এবং প্রাকৃতিক 
দ্য কৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের অবসর বিনোদন 
প্রভৃতি বিব্ধি উদ্দেশ্যে সেচকার্যের পরিকল্পনা 
করা হইয়া থাকে । 
সেচকার্ষেয সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে 
, ভারতবর্ষের স্থান সর্ব প্রধান। বড় বড় নদনদীতে 
. বাঁধ নিৰ্ম্মাল এবং স্রোতের জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমগ্র 
ভারতে যে সমস্ত জপ-সেচের খাল কাটা হুইয়াছে, 
চ্তাছাদের মোট দৈর্ঘ্য ৮০ হাজার যাইল। ভারত- 
' শর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে প্রতি 
বৎসর ৭: কোটী, একর জমিতে এই সমস্ত সেচ- 
ব্যবস্থার দ্বারা জল নিঞ্চিত হইয়! ধাকে। পৃথিবীর 
অস্ত কোন দেশে এত অধিক পরিমাণ জ্রমি সেচ- 
- কার্যের আওতায় আসে নাই। সেচকার্ষ্যে 
আমেরিকার স্থানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; কিন্তু 
সমগ্র আমেরিকায় জল-সেচেয্ন যে পরিমাপ জমি 
আছে তাহ! ভাবতবর্ষের আ্ল-সেচের জমি অপেক্ষা 
এক-তৃতীয়াংশেরও কম । 
ভারতবর্ষের যে সমস্ত অঞ্চলে বাঁধিক গড়পড়তা! 
' সারিপাতের পরিমাপ ৫০ ইঞ্চিবও কম সেই সমস্ত 
অঞ্চলে সেচব্যবস্থ। অত্যাবন্তক। বেলুচিন্থান, 
সিল্ধুগ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
এবং রাজপুতানায় এই কারণে সেচব্যবস্থা ব্যতীত 
র্ুধিকার্ধ্য প্রায় একপ্রকার অচল। সংবুক্ত প্রদেশ, 
মধা প্রদেশ, বিছার,. উড়িষ্যা এবং মাজ্রাজের 
কতকাংশেও বাবিপাত অত্যন্ত কম বলিয়া কুষি- 
কার্ষ্যের জঙ্ক ব্যাপক জল-সেচের ব্যবস্থা করা 
. হইয়াছে । নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই যে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচকার্যের প্রসার হইয়াছে, 
তাঁহা বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মণযোগ্য ভূমি এবং এই 
ভূমির কত অংশ সেচ ব্যবস্থাত অন্তর্গত আছে তাছা! 
স্বালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। বিভিন্ন 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং 
সম্পর্কে নিষ্বের তালিকাটা বিশেষ 


সেচব্যবস্থা 
প্রণিধানষোগ্য। 
প্রদেশ কর্ষণযোগ্য সেচ ব্যবস্থার কর্ষণযোগ্য 
বা ভূমির অন্তর্গত ভূমির ভূমির শতকরা! 
দেশীয় পরিমাণ পরিমাণ কতভাগ 
রাত্য (লক্ষ একর) -(পক্ষ একর) £সেচব্যবস্থার .*' 
সিদ্ধ ৬৩. 9 ৮২7৬5: ২7 ০:১৪5০৯৩ ০৪৭ 
ভাওয়ালপুর ২০ 2 ২ ৯৯ 
পাঞ্জাব ৩২০' , ৯৯০, % ৬০ 
উঃ পঃ সীমান্ত | রঃ 
প্রদেশ ৩০ ১০ ৩৩ 
'পাতিয়াল। ৩০ ১০ ৩৩ 
“ সংযুক্ত প্রঃ ৪৫০ ১২০ ২৭ 
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| নহীশুর ৭০ ১০ ১৪ 
শান্গলা ৩০০ ॥ ২০ ৬ 
মধ্য প্রদেশ ও 
বেরার ২৭০ ২০ ৭ 
হায়দরাবাদ ২৯০ ১০ ৩ 
বোধাই ৩০০ ১০ ৩ 


সেচব্যবস্থা স প্রদারণের প্রয়োজনীষতা উনবিংশ 
শতাব্দীর পুর্বে গ্বণমেণ্টের উপলব্ধি হুয় নাই 
সেচকার্ধ্যের জন্ পূর্বে যে সমস্ত খাল কাটা 
হইয়াছিল, সময়ে সময়ে ইহাদের সংস্কার ব্যতীত 


গবর্ণমেন্ট নূতন কোন পরিকল্পনাও করেন নাই। 


উনবিংশ শতাব্দীতে সংযুক্ত প্রদেশ, মান্রাঙ্গ এবং 
পাঞ্জাবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খাল কাটা হয়। 
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট খপ 
গ্রহণ'করিষা সেচকার্ধ্য সম্্রদারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে পাঞ্জাব, সংঘুক্ত- 
প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বোম্বাই 
প্রদেশে ছোট বড় বহুসংখ্যক সেচকার্য্যের পরিকল্পনা 
গৃহীত হুয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্ভে ১৯০১- 
১৯০৩ সালে ভারতীয় সেচ কমিশন (Indian 
Irrigation Commission ) গঠিত হয় এবং 
উক্ত কমিশনের সুপারিশ অগ্ুষায়ী ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে কয়েকটি বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 
কর! হুইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে 
পাঞ্জাবের ট্রিপল ক্যানেল পরিকল্পনা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী হওয়াতে 
পাঞ্জাবের প্রধান তিনটি ' নদীর জল দ্বারা ৪* লক্ষ 
একর মরুভূমি উর্বর ক্ৃষিক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সমস্ত গেচকার্য্য সম্পন্ন 
হইয়াছে, তন্মধ্যে সিল্ধুর সুক্ধুরে লয়েড বাধের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই বাধটির দৈর্খ্য প্রায় এক 
মাইল। পৃথিবীর মধ্যে ইহ! বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে 
পরিচিত। ছয়টি খাল, কাটিয়া এই বাঁধের জল 
বিরাট এক বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়া 
প্রবাহিত করা হইয়াছে। বাঁধটি নির্দাণ করিতে 
৪ কোটা টাকা এবং ছৃষটি খাল কাটার শুষ্ক প্রায় 
১৬ কোটি টাকা ব্যয় লাগিয়াছে। লয়েড বাধ 
ব্যতীত এই সময়ের অষ্তান্ভ সেচকার্ষ্যের মধ্যে 
পাঞ্জাবের শতক্র উপত্যকা-পরিকল্পনা, সংঘুক্ত- 


প্রদেশের লারদাখাল পরিকল্পনা এবং 
মাদ্রাজের কাবেরী নদীর বাধ বিশেষ 
উল্লেখষোপগ্য'। 


দ্বিতীয় মহাবুক্তের পব যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা 
ছিমাবে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
এবং দেশীয় বাজ্যে প্রায় ৪০টি বৃহৎ পেচকার্ধ্যের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত 
পরিকল্পনার কোন কোনটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কাজ 
আরম্ভ হইয়া পিয়াছে। বাঙ্গল! দেশের দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনা, এবং. মোর পরিকল্পনা 


(০: Project ) এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ- 
* যোগ্য । দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে 


দামোদরের সর্বগ্রাসী বন্ধা প্রতিরোধ ব্যতীত প্রায় 
৭২ লক্ষ একর তুমি পণ্য উৎপাদনকারী উর্বর! 
জমিতে পরিপত হুইবে এবং ইহা হইতে বিছ্যুৎ 
উৎপাদন করিয়া শিল্লোন্নতির পথও সুগম হইবে । 
(মোর পরিকর কাজ আর্ত হইয়া গিয়াছে। 
"এই পরিকষ্পনাস্থ্যায়ী বীরভূম জেলায় . মধুরাক্ষী 
[[রক্ল্সনামযায়। 
নদীতে বাধ নিৰ্বাণ করিয়া এই বাঁধের সাহায্য 
প্রায়'৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে, 


আশা করা যায়। তিস্তা নদীর উপরও একটি" 


বৃহৎ বীধ নির্মাণ কর! বাঙ্গলাদেশে যুদ্ধোত্তর সেচ- 
পরিকল্পনার অন্ততম উদদেস্ত। বাঙ্রলাদেশের এই 


তিনটি পরিকল্পনা ব্যতীত বিহারের কোন 
উপত্যকা পরিকল্পনা, হায়দরাবাদের তুঙ্গাভ না i 
পরিকল্পনা, উড়িষ্যার_ মহানদী পরিকল্পনা 
এবং সংযুক্ত প্রদেশের ---সারদা . জলঙ্রবিষ্থযৎ 
প্রিকল্পনা প্রভৃতিও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ, 
করিয়াছে! | 


এদেশের সেচকার্য্যসমূদ্ধকে ছুই শ্রেণীতে বিভন্ত 
কবা হইয়া থাকে । এক শ্রেণীর সেচকার্ধা বন্যার - 
প্রতিকার হিসাবে জনলাধারণের নিরাপত্তাবিধানের 
জন্তু এবং অপর .. শ্রেণীর সেচব্যবস্থ সমূহ ভূমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি, বিছ্যৎ উৎপাদন প্রভৃতি অর্থকরী 
পরিকল্পন! হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে । দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সেচকার্ধ্যসমূহের জন্য গবর্ণমেণ্ট খপ গ্রহণ 
করিতে পাবেন এবং মূলধন খাতে মোট যে 
ব্যয় হয, তাহার হ্রদ বাবদ সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের 
নিকট হুইতে কর আদায় করা হুইয়া থাকে । 
১৯০০ সাল পর্য্যন্ত সেচকার্যের জন্ক মুলধন 
খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল . ২৭ 
কোটী টাকা । ১৯৪০ সালের পর ইহার পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১৫৬ কোটী টাকা । সেচকার্ধ্য দ্বার! 
যে নীট আয় ছয়, ১৯০০ সালে তাছার .পরিমাণ 
ছিল মাত্র ২২কোটা টাকা। ১৯৪০ সালের পর 
ইহার পরিমাণ ১৩ কোটা টাকায় পরিণভ 
হইয়াছে । সেচকার্ষ্যের জগ্ত যে ব্যয় হইয়াছে, 
তাহার ফলে ১৮৯২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল 
পর্যাস্ত সমগ্র ভারতে ৩ কোটা ৪০ লক্ষ একর 
অতিরিক্ত জযি সেচব্যবস্থার অন্তর্গত হইয়াছে ) 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন চালু, 
হইবার পূর্বে ‘সেচকার্য্য! প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূছের সংরক্ষিত বিষয় হইলেও এই ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নানারূপ পবোক্ষ দায়িত্ব ছিল। 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সেচ ব্যাপারে 
প্রদেশপযূহকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয় হইয়াছে এবং 
প্রদেশসমূহ ইচ্ছা করিলে যে কোন সেচ পরিকল্পনা 
কার্য্যকরী.করিতে পারেন। কিন্ত সেচকার্ধ্য নিয়া 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রদেশসমূছের মধ্যে সময়ে 
সময়ে বিবাদের ছবিও ছইয়াছে। , এই সমস্ত 
বিবাদ মিটাইবার জন্য বিচারালয় ক্লিংব] সালিশীর 
সাছাষাও নিতে হইফাছে। সেচ. সমন্ধে পরেষণার, 
ভক্ত কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক. গব্র্ণমেপ্টসমূছ 
নান! অঞ্চলে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়ান্থেন & 
কোন সেচকার্য্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বের 
এই সমস্ত গবেষণাগারে পরিকল্পনার নানা দিক 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ১৯৩১ সালে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট একটা কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ড গঠন করেল 
উক্ত বোর্ডের -বাধিক সভায় সেচ সংক্রান্ত 
প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গবেষণাসবূহ বিশেষভাবে 
আলোচিত হয় এবং সেচকার্ধোর ভবিষ্যৎ 


পরিকল্পনাসমূ গৃহীত হুইয়া থাকে । 





যাস পথ্যস্ত স্থগিত' রহিয়াছে। 
কোন্‌ তারিখে গণ-পরিধদের পুনরায় অধিবেশন 


গত হ২০শে জান্ঠয়ারী তারিখে ভারতীয় গণ- 
পরিষদের ষে অধিবেশন বগিয়াছিল, ২৫শে জানুয়ারী 
ভারিখ পর্য্যন্ত তাহার অধিবেশন হইয়া উহা এপ্রিল 
এপ্রিল মাসের 


বসিবে, তাহা উহার সভাপতি ডাঃ 
পরে স্থির করিবেন। 


বাতেন প্রসাদ 
শঘহ ভারতীয় ব্যবস্থা 


পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং 


এিল মালের কিছুদিন পর্য্যন্ত উহার জের চলিবে। 
এই দীর্ঘ অধিবেশনে গণ-পরিষদের ব্হু সদন্তকে 
ব্যাপৃত থাকিতে হইবে বলিয়াই উহ্থার অ্যবেশূন 
এত অধিক দিন পৰ্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইল। গণ- 
পরিযুদের উপরোক্ত (তীয় অধিবেশনে পণ্ডিত 


' অওহরলাল নেহেকর প্রস্তাবমত স্বাধীন, সার্বভৌম 


৯ যুক্তরাষ্্রীয় ভারতবর্ষই ভারতবাসীর লক্ষ্য বছিয়া 
যে যুগান্তকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে 
'গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। 


পরিষদের এই অধিবেশনের আর এবটী গুরুত্বপুর্ণ - 


বিষয় ভইতেছে__ভারতের সকল শ্রেণীর সংখ্যাসঘু 


“'সম্প্রদায় ও দলের স্বার্থরক্ষ! সম্বন্ধে পরামর্শ দানের 
' জন্য ৭২ জন সদস্ত লইয়া এব টী; ,যাইনরিটি কমিটা 


গঠনের দিদ্ধাস্ত। গণ-পরিষ্ীি মধ্যে ভারতের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দলগুপির যে সমস্ত সদস্ত 
রহিয়াছেন, তাহাদের সহিত পরামর্শমেই কম্টীর 
সদন্ত-সংখ্যা এবং কোন্‌ দল হইতে কতজন 'সদন্ত 
থাকিবেন তাহা স্থির করা হুইয়াছে। গণ-পরিষদে 


',:-কংগ্ৰেণীদলের সংখ্যাধিক্য থাকা হেতু বংগ্রেস 


-করিকে। 
* প্রত্যাশ! করিতেছি। Ee 
অত্কে আশা করিয়াছিলেন যে, আগামী i 
' 'এপ্রিল মাসে গণ-পরিষদের পুনবধিব্শেন কালে টু 
, মুমলিম লীগ উহাদের অসহযোগ নীতি পঢ্ত্যাগ 
করিয়া পরিষ:দর কাজে যোগদান করিবে। বিন্ধ | 
সেই আশা ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপর | 
হইয়াছে।, গত ৩১শে জামুযারী তারিখে নিখিল ঃ 
ভারতার মুপপিম লীগের ওয়াধিং কমিটা এই -মর্দে i 
একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে যে, কংগ্রেস, শিখ ধু. 
সমপ্রদাষ, তালিকা ত্ক্ত হিন্দু_ উহাদের মধ্যে কেহই 
মন্ত্রী-সিশনের ১৬ই মে তারিখের পরিকলুনা ' গ্রহণ E 
করে নাই--কাঞেই এঙ্গণে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের § 
বৃটীশ পরি 
গবর্ণমেন্টেব সচিত পরামর্শক্রমেই লাগ এই প্রস্তাব টু 
গ্রহণ কবয়াছে কিনা! তাহা এখনও অজ্ঞাত। তবে 


ইচ্ছা করিলে নিজেদের দলভুক্ত স্দন্তের সংখ্যা- 


বিক্য লইয়া এই কমিটী গঠন করিতে পারিতেন। ূ 


কিন্ত কংগ্রেস তাহা না করিয়া সংখ্যালঘুদের 
স্থাথরক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শদানের দায়িত্ব এরূপ একটা 


' 'কমিটার ঠাতে অর্পণ করিয়াছেন, যাহাতে কংগ্রেস- 


পক্ষীয় সদশ্তদের সংখ্যাধিক্য রাখা হয় নাই । উহা 


দ্বারা কংগ্রেসের'মর্নে যে-সংখ্যালঘুদের শ্বাথহানির | 
»' কোন ছুরুভিসন্ধি নাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। রর 
এক্ষণে এই কমিটী যদি ভারতের সকল সংখ্যালঘু 
- “সম্প্রদায় ও দলের সমর্থনযোগ্য একটা কার্যক্রম I 
‘স্থির করিতে. পারেন, Ff 
এক্লাঘনীতিক ক্ষেত্রে একটী বড়. সমস্তার সমাধান রি 
আমরা কমিটার নিকট হইতে, উধাই Be 


তবে উহা ভারতের 


আপাততঃ 


উচিত গণ-পবিষদ ভাঁঙ্িয়া দেওয়া | 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এবং লীগ যাহাই বলুক না কেন, 
গণ-পরিষদের কাজ যে চলিবে, তাছাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের অবসর নাই। 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সমপ্রতি ঘোষণা! করিয়াছেন যে, 
গণ-পরিষদ আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই ভারতীয় 
শাসনতস্ত্রেরে একটা খসড়া রচনার কাজ শেব 
করিবে । বুটান গবর্ণমেণ্টের গত ৬ই ভিলেম্বর 
তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যা ধিক্য 
রহিয়াছে সেই সব অঞ্চল এবং যে সমস্ত দেশীয় 
রাজ্য এই শাসনতন্ত্র মানিয়! লইবে সেই সব দেশীয় 
রাজ্য লইয়া এবটী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনেও কোন 
বাধা হইবে না। উহ! যে মন্দের ভাল হুইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্ত এই ব্যবস্থা 
অনুযায়ী বাজলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাঁকিবে। তবে 
ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের অনসাধারণ স্বাধীন 
হইলে অষ্য অংশকে এই অঞ্চলের সহিত যোগদান 
করাইতে বেশী সময়ের আবশ্যক হইবে না। 


ক কু ষ্ঠ 


ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি-সভা 
_নরেজ্রমগুলের ষ্র্যাপ্ডিং কষিটী দেশীয় রাজ্য 
সমূহের প্রতিন্ধিগণ কি কি সর্তভে ভারতীয় 
গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন, তাহা প্রকাশ 
করিয়াছেন। সর্তগুলি এই ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা না করা সম্পূর্ণভাবে 
সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যের ইচ্ছাধীন হইবে এবং যে 
সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক হইবে, মাত্র দেই সব দেশীয় ঝাঞ্যই 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আমলাধীনে আগিবে ; (২) 


দেশীয় চি ভারতীয় টা দেশ 


পরিষদের সভাপতি, 


£ 


শাসনের যে সমস্ত ক্ষমতা 'অর্পণ করিবে, তদতিরিক্ত 
সমস্ত ক্ষমত! দেশীয় রাজ্যের হাতে দ্বস্ত থাকিবে )- 
(৩) দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র, উহার সীমানা এবং 
রাজবংশের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশীয় 
রাজ্যে যে সমস্ত আইন-কানুন রহিযাছে, তাহার 
উপর, ভাক্নতীয় যুক্তরাষ্্র কোন হন্তক্ষেপ করিতে 
পারিবে নাঃ (৪) দেশীয় রাজ্যের শাপনতগ্্ 
স্থিরীকরণের ব্যাপারে ভারভীয় ' গণ-পরিষদের 
কোন ক্ষমতা থাকিবে না) ৫) বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
উহার সার্বভৌম অধিকার পরিত্যাগ করিবার 
পর উহা দেশীয় রাজের উপর বন্তিবে ) (৬) 
ভারতের যুক্তরাষ্্ীয গবর্ণমেন্টে দেশীয় বাজ্যসমূদের 
কিরূপ অধকার থাকিবে তাহার প্রাথমিক 
আলোচনার ক্ষমতা একমাত্র দেশীয় রাজ্যের 
নিগোপিয়েটিং কহিটার হাতেই দিতে হইবে 9- 
(৭) ভারতীয় গণ-পরিষণ্দ দেশীয় রাজ্য হইতে কি- 
ভাবে সন্ত নির্বাচিত হইবে, তাং! দেশীয় রাজ্যের 
নিগোপিয়েটিং কমিটী এবং গণ-পরিষদের নিগো- 
পিয়েটিং কমিটার পত্স্পরেের মধ্যে আলোচনার 
দ্বারা স্থিরীকত হইবে বটে, কিন্তু গণ-পরিধদে দেশীয় 
রাজ্যের জন্ত সংরক্ষিত আসনশুলির মধ্যে কোন্‌ 
দেশীয় রাজ্য কতটা আসন পাইবে, তাহ! দেশীয় 
রাজ্যসমূহই নিজেদের মধ্যে পরীমর্শক্রমে স্থির 
কঠিবে। উপসংহারে ষ্টযাপ্ডিং কমিটী বলেন যে, 
মন্্ীমিশনের পরিকল্পনা মতে ভারতবর্ষ যাহাতে . 
সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা! পায় তৎপ্রতি 
দেশীয় রা্যসমূহের সহামুভূতি রহিয়াছে বলিয়া 
গত ৎরা এপ্রিল তারিখে দেখুয় রাজ্যের গ্রাতি- 
নিধিদল মস্ত্রীমিশনের নিকট যে অভিমত ল্লাপন' 
করিয়াছেন, ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী ' তাহা সমর্থন, 
করিতেছে। | 





কর্ড কিস ৮ কুমিল্লা 
নিরাপদে টাকা খাটাইতে হইলে পা কান শাখার পণ | 
গ্রহণ করুন। 


-শ1খাসমুহ-- 
কলিকাতা £৪, ক্লাইভ ঘাট স্ত্রী, ২২, ক্যানিং সীট, বড়বাজ্পার, দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলে স্টাট, হাইকোর্ট, শ্তামবাজ্জার, হাটখোলা এবং নিউ মার্কেট। 
বাংলা, 3--টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ. ফরিদপুব, খুলনা, বর্ধমান, আসানসৌল, টাদপুব, 
পুবানবাজার, ক্রাহ্মণবাড়িণা, ঢাকা, নবাবপুর ( ঢাকা), বরিশাল, 
চক্বাঞ্জার (বরিশাল), ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, নিতাগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, 
চট্রগ্রাম, জলপাই গুড়ি, কুমিল্লা (বাজ্জার) এবং কুমিল্লা ( কোর্ট )। 
আসাম £_ডক্ৰগড়, তিনস্থকিয়া, জোড়হাট, শিলং, ছাতক, শিলচর, প্রীহ্, 
গৌহাটি ও ভিগলয় | . ; 
বিহার ও উড়িস্য। -রণচি, প 


E পাটনা, ভাগলপুব এবং কটক । 
যুক্তপ্রদেশ এবং নধ্যপ্রদেশ £--কাণপুথ, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুৰ এবং বারাশসী | 
বোম্বাই £- স্যার ফিবোজ.শা? মেটা রোড এবং মান্দভি।, 
দিল্লী 3৪৮৩ ৪৯, চাদনী চক ।  ,. 
এজেক্দীনমূহ, £ সিজা Lo পেনাং, মাদ্রাজ | : 


মিঃ Rl সি, দত্ত। 
ম্যানে জং 88 : 


, মিঃবি,কে,দন্ত। "4" 
ডেঃ ie চিত : 





~ 


ওরা ফেব্রুয়ারী; ১৯৪৭] 


দেশীয় রাজ্যসমূছের বৃপতিগণের প্রতিনিধি 
হিসাবে ষ্যাণ্ডিং কমিটী উপরোক্ত যে সমস্ত দাবী 
করিয়াছেন, তাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের যে দাবী করিতেছে 
এবং কংগ্রেস যে দাবী কার্য্যতঃ স্বীকার 
করিয়া লইযাছে,  ভাহারই অনুরূপ । 
কিন্ত দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ যদি উহাদের 
প্রজাদিগকে বাজ্যশীসনের অধিকার প্রদান করেন, 
তাহা হইলেই কংগ্রেস নৃপতিগণপের উপরোক্ত 
প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে। দুঃখের বিষয়, 
ষ্যাত্তিং কমিটীর প্রস্তাবের মধ্যে এই ব্যাপারে 
নৃপতিগণের মনোভাব কি, তাঁছার কিছুমাত্ৰও 
আতাস পাওয়া যায় নাই। দেশীয় রাজ্য হইতে 
গণ-পরিষদে কি ভাবে সদস্ত নির্বাচিত হইবে, 
দেশীয় রাজ্যের নিগোসিয়েটিং কমিটী এবং 
গণ-পরিবদের নিগোসিয়েটিং কমিটীব মধ্যে 
ঈত্রই তাহার আলোচনা আরম্ভ হইবে। এই 
আলোচনার ফলাফল হইতেই দেশ শাসনে 
প্রজাদের জন্মগত অধিকার দান সমন্ধে দেশীয় 
রাজ্যের নৃপতিদের মনোভাব কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা যাইবে। 

বন্ধদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণ সম্বন্ধে 
ব্ৰহ্মদেশীয় নেতৃবৃন্দ এবং বুটীশ গবর্ণমেপ্টের মধ্যে 
একটা বুঝাপড়া হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, 
১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অন্যায়ী আগামী এপ্রিল 
মাসে একমাত্র ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের ভোট দ্বারা 
একটা গণ-পরিষদ নির্বাচিত হইবে এবং উহা! | 
ব্রহ্মদেশের জন্য যে শাসনতন্ত্র স্থির কবিবে, তাহা 
অনুমোদনের জগ্ভ কালবিলম্ব ন! করিয়া বৃটীশ 
পার্লামেন্টে প্রস্তাব উপস্থিত করা হুইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতবর্ষে যে ধরণের মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট গঠিত। 
হইয়াছে, বনহ্মদেশেও ইতিমধ্যে সেইরূপ একটা 
গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইবে । এই রফা৷ ব্রচ্মদেশের 
জেনারেল আউঙ্গ সান প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা 
সমর্থন করিলেও উক্ত দেশের অগ্ঠতম প্রভাবশালী 
নেতা উস এবং উ বা সিন তাহা, সমর্থন করেন 
নাই। ভারতে গণ-পরিষদের মারফতে একটা 
শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের ব্যাপারে মুখে চুড়াস্তরূপ 
সদিচ্ছা প্রকাশ করা সত্বেও কার্য্যতঃ এই গণ- 
পরিষদকে বানচাল করিবার জগ্ঠ বুটীশ গবর্ণশেপ্ট 





যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা, 


হইতে ব্রহ্মদেশের নেতাগপের পক্ষে সতর্ক হওয়া 
অস্বাভাবিক লহে । এক্ষণে ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণ 
জেনারেল আউঙগ সান ও তাহার অনুর 
নেতাগণকে চুসমর্থন করিবে_না উ স প্রমুখ, 


নেতাগণকে সমর্থন করিবে, তাহা অনিশ্চিত । 


শীঘ্রই উহার একটা, আভাষ পাওয়া যাইবে আশা 
করা যাইতেছে। - | 


শা i Ld ৮ কী 
বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্বব সদন্ত সার 


আকবর হায়দারীকে আগামী 'মে মাস হইতে 
আসামের গবর্ণর 
ঘোষণা ঝরা হুইক্সাচে। এদেশে মণ্টেগু-চেমস- 
ফোর্ড শাসনতন্ত্র প্রবর্তনকালে অধুনা পরলোক্গত 


সার অত্যেন্্প্রস্ন সিংহকে লর্ড উপাধি দিয়া ' 
কিন্তু শ্বেতাঙ্গ, 


বিহারের গৃবর্ণর করা হইয়াছিল। 
সিভিলিয়ানদের উৎপাতে তিনি এই পদে শেষ, 
9 


নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া " 


আর্থিক জগৎ 


oh ৮৬৭ 








পর্যস্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। গত বৎসর 
হইতে সার চত্ুলাল ক্রিবেদী উড়িঘ্যার গবর্ণর পদে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সার আকবর ভারতের 
স্থায়ী গবর্ণরদের মধ্যে তৃতীয় । তাহার যোগ্যতা 
সন্ষষ্কে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। তাহার 


' বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরও অপবাদ নাই। 


তবে আসামের চাঁবাগান ও ছৈলের খনিগুলিতে 
বৃটীশ স্বার্থ অক্ষুপ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ও গ্রদেশকে 
এক্ষণে বাললার লীগ গবর্ণমেন্টের হাতে সপিয়া 
দেওয়ার যে অপচেষ্টা হইতেছে, তাহাতে সাহায্য 
করিবার মনোভাব লইয়া সার আকবরকে আসামের 
গবর্ণর করা হুইয়াছে কি-না; তাহা একটা চিন্তার 
বিষয়। 
Ld * | 


বিগত ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে 
যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহার সংশোধনের অহ্য 
উভয় পক্ষের মধ্যে সুদীৰ্ঘকাল আলোচনার পর 
তাহ! ফাসিয়! গিয়াছে। ১৯৩৬ সালের চুক্তির 
প্রধান সর্ত ছিল যে, উহা ২০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত 
বলবৎ থাকিবে, সুয়েজ্জ খাল রক্ষার দায়িত্ব 
বিশেষভাবে ইংরাজের হস্তে দ্কস্ত থাকিবে এবং 
১৮৯৯ সালের চুক্তি অমুযায়ী ইংলণ্ড 
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হৃতস্বান্থ্য ও কর্ম্মশক্তিক্ে দ্রুত পুনক্ষদ্ধার 
করচত হলে লঘ্ুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর বলাধাঢনর 
বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর 


প্রয়োজন ৷ 


“  এচসন্স অৰ চিচকন” বিজ্ঞান সম্মত প্রনালীঢত 


যুক্তভাবে সুদান শাসন করিবে। বর্তমান 
আলোচনা দ্বুদানের ব্যাপার লইয়াই ফাঁসিয়া গেল? 
মিশরের দাবী এই যে, সুদান মিশরেরই একটা: 
অংশ-_পক্ষান্তরে ইংরাজ পক্ষ বলেন যে, হুদান 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতেছে বিধায় 


'ইংলও উক্ত দেশকে মিশরের হাতে সঁপিয়া দিতে 

প্রস্তুত নছে। আসল কথা এই যে, সুদানের 
আত্নিয়গ্রণের নাম করিয়া ইংলণ্ড এই বিরাট 

ভূখণ্ডকে শোষণ করিবার জন্য উহার কর্তৃত্ব নিজের 

হাতে রাখিতে চাহে। যে কারণে ইংরাজ পাকে . 
প্রকারে ভারতে মুসলিম লীগের পাকিস্থানের দাবী ' 

সমর্থন করিতেছে, ঠিক সেই কারণেই ইংলণ্ড 
সুদানের আত্মনিযন্ত্রণের পক্ষে সায় দিতেছে । এই 
ব্যাপারে ইংরাজ যে ভাবে ভারতে মিঃ জিন্নাকে 
সম্বুখে রাখিযা! যবনিকাব অন্তরালে কার্জ করিতেছে, ' 
যিশরেও তাহারা সেইভাবে সুদানের নেতা সার 
আবদুল বহমান এল মেহেদীকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া 
করিয়া নিজেদের স্বার্থসধনের চেষ্টা করিতেছে। 
যাহা হউক, ইংরাজদের সহিত একটা আপোষ- 
মীমাংসাব চেষ্টা নিক্ষল হওয়াতে মিশর এক্ষণে 
সম্মিলিত জাতিসজ্ঞের দ্বারস্থ হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে । 
কিন্ত জাতিসজ্ঘবের মামলায় জয়ী হওয়া সত্বেও. 
দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে ভারতবর্ষ কোন বিচার 
পাইতেছে না। মিশরের ক্ষেত্রে যে পৃথক ফল 

হেতু নাই। 


ধু পপ পাত 
৮7554172852 48557 


52৯১ 
2 cat: ০১ ১৩ ATE ES 


২১১৩২ EAN eS ENE AS 
সে ১১১৯১ 


সি 
2০ ২১১৭ 


শর চু 
৬2 
১ 
১২১২৭ 


SESS 





. 


. মৃত্যু সম্প্রতি এমন একটি বহুপরিচিত ব্যক্তিকে 
ংলার হইতে অপহৃত করিয়াছে, ষিলি রাজনৈতিক 
নেতা না হইয়াও এদেশের _তকপ-তরুণীদের 
মনোহরণ করিয়াছিলেন। 'শুধু যুবক বয়স্কদের 
মধ্যে নহে, সর্বশ্রেণীর মধ্যেই তাহার বু ; অনুরাগী 
ছিল; বহুজ্নের হৃদয়ে তাহার অন্ত প্রীতির আসন 
নির্দিষ্ট ছিল। আমি চিআ্সাতিনেতা সাইগলের কথা 

* fe ক N কচু 

'_, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের দপ্তবে একজন সাধারণ 
কেরারী হিসাবে তিনি জীবন আরম্ভ করিযাছিলেন। 
শুনিয়াছি, কিছুকাল তিনি নর্থ ওয়ে্টার্ণ রেলওয়েতেও 
:. কাজ করিয়াছিলেন। লাগিয়া থাকিলে সম্ভবতঃ 
“শেখাঁনে তিনি মালবাবু বা সুপারিণ্টেপ্ডেণ্ট হইতে 
পাঁরিতেন, কিম্বা ও রকম একটা কিছু । কেরানী- 
গিরি ছাড়িযা তিনি যে অভিনযের রাজ্যে 
" 'আপিয়াছিলেন, তাহা আকস্মিক হইলেও সিনেমায় * 

তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহাকে 
নিছক ভাগ্যের জোর বলার উপাষ নাই। কারণ, 

সিনেমায় যে-কারণে তাহার খ্যাতি, সেই সঙ্গীতে 
সাইগলের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। একমাত্র 
সাইগলের নামের জস্কই অনেক কোম্পানীর ছবি 
বাঞ্জারে কাটিয়াছে। 
রঃ ০ * 

এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন, ধাছারা আর্টের 
দরবারে শিল্প হ্টটির কঠোর মাপ কাঠিতে একেবারে 
প্রথম শ্রেণীর আসন না পাইলেও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিয়া থাকেন। "তাহার! জনসাধারণের 
বসগ্রহণ শক্তির পক্ষে একেবারে ছুপ্রাচ্য নহেন, 
অথচ শিল্পদক্ষতায়ও একেবারে অগ্রাহ্‌ হইবার 
মতো নছেন। এই ‘গোল্ডেন মীন’ তাহাদিগকে 
জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই কারণে 
হা্টির তুলনায় মেরী করেলী বেশী জনপ্রিয় ছিলেন, 
॥ বেটি ডেভিসের চাইতে ' প্রিয়ার গাসনের ছবি' 
দেখিতে বেশী ভীড় হস্গ এবং চন্রাবতীর চাইতে 
কাননবালার উপার্জন অধিক।: সঙ্গীত-শান্ত্ের 
বিচারে সাইগল নিশ্চয়ই খুব উপ্চুদরের গায়ক 
ছিলেন না, ফেয়জ খাঁ, আব্দুল করিম এমন কি 
ভীম্মদেবের সঙ্গেও তাঁহাকে তুলনা করা চলে না। 
কিন্ত অনপ্রিয়তায় তাঁহার জুড়ি সমগ্র ভারতবর্ষে 
খুব বেশী ছিল-না। 

ll . ও যর 

সাহিত্যের লঙ্গে সদীতের তুলনাটা খুব লাগসই 
নহে। তবুও যদি দৃষ্টান্ত ধুঁদিতে হয়, তবে বাংলা 
সাছিত্যের ন্বর্গগভ গল্পলেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
" সঙ্গে সাইগলের মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
. প্রভাতকুমার রবীন্ত্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার 
' সমকক্ষ নহেন। কিন্তু 'তারতীর' আমলের পাঠকেরা 


আজও খাহারা বাঁচিয়। আছেন, তাহারা নিশ্চয়ই' J 


বরণ করিতে পারিবেন, প্রভাতকুমারের ' রচনা সে 
সময়ে বাংলা, পাঠক-সমাজে কীন্ধপ জনপ্রিয় ছিল। 
শে-সময় ববীন্দরনাথও ছোট গল্প পিখিতেছিলেন। 
রণীন্দনাথের গল্পে যে গভীরতা আছে, প্রভাত- 
কুমারের গল্পে তাহা নাই । - তাহ! -সত্বেও-প্রভাত- 


ঠ 


 গেয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


কুমারের গল্প রবীন্দ্রনাথের গল্প অপেক্ষা অধিক- 
“সংখ্যক লোক পড়িম্নাছে এবং পহন্দ করিয়াছে । 


উত্তরকালে একমাত্র তাহার গল্প পড়িবার আপ্রহেই 
অনেকে ‘মানসী ও মর্শবাণ্ি*র গ্রাহক ছিলেন জানি। 
পাণ্ডিত্যের বিচারে না হউক, জনপ্রিয়তার বিচারে 
প্রতাতকুমার তাহার সময়ে সবচেয়ে প্রিয় কথা- 
সাহিত্যিক ছিলেন ।' 
চে চর + 

সাইগলকে নিখিল বঙ্গ বা নিখিল ভারত সঙ্গীত 

প্রতিযোগিতার বিচারকেরা সঙ্গীত-শিল্পে কোন্‌ 


ক্লাশের সার্টিফিকেট দিবেন তাহা তাহারাই ঠিক 


ককন। আমরা সাধারণ শ্রোতারা তাহাকে এবং, 
তাহার গানকে ভালোবাদিয়াছিলাম। তাহার 


কারণ তাহার কঠ । অসাধারণ মাধুর্য ছিল তাহার 


কণ্ঠে, অপরূপ সুরের ভাণ্ডার ছিল তাঁর গলায়। 
ভূপালীতে তিনি কড়ি মধ্যম দিতেন কিনা, 
আশাবরীতে থ কোমল লাগাইতেন কিনা তাহা 
লইয়া হয়তো তর্ক উঠিবে। কিন্তু শ্রাবণ দিনের 
অক্বূপণ .বারিধারার মতো তিনি যে মধু বর্ষণ 
করিতে পারিতেন, তাহার সঙ্গীতে এবিষয়ে সাধারণ 
শ্রোতাদের মধ্যে মতভেদ নাই। আয়াস্হীন ছিল 
তাহার গান। ইহা খুব কম বড় ওস্তাদের পক্ষেই 
বলা যাইতে পারে। সাম্না সাম্নি বসিয়! যাহারা 
তাঁহার গান শুনিয়াছেন, বা সিনেমায় তাহাকে 
গান করিতে দেখিয়াছেন, তহারাই জানেন, জলের 
কলের ট্যাপ,খুলিয়া দিলে যেষন অনায়াস-গতিতে 
জল বাহির হয়, তাঁহার কণ্ঠ হইতে তেমনি সুর 
বাহির হইতেছে। মুখবিকৃতি নাই, মুদ্রাদোষ নাই, 
চোখে মুখে চেষ্টার ছাপ নাই,__অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ 
সুরের ধারা। 
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রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ‘সুরের জাল বুনি” বলিয়া” 


একটা কথা আছে। সাইগলের গানে এই 
কথাটার পুরাপুরি মানে বুঝিতে পারা যায়। 
শুধু সুরের জাল নহে, “সবরের ইন্্রাল” বলিলেই 
বোধ হয় ঠিক হইবে এবং একথা ভাবিয়া 
বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের গৌরববোধ করিবার 
কারণ আছে, এই ইন্দ্রজাল তিনি রচনা করিয়া- 
ছিলেন বাজলা গানের মধ্য দিয়! । বাংলা দেশের, 
গান-বাজনার আসরে যাহারা হাদিয়া দেন, তাহারা 
সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যে-কোন 
গায়ক ‘ভালো গাইয়ে’ নাম পাইবার অভিলাষী, 
তিনিই হিন্দী ছাড়া অগ্ভ কোন গান গাহি বন 

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যেমন বড় চাকুরী পাইলেই 
বাড়ীতে আসনের বদলে টেবিলে খাওয়া সুরু 
করেন, বাঙ্গালী গায়কের।ও তেমনি গান শিখিতে 
সুরু করিলেই হিন্দী! বাঙ্গালী মেয়েরাতো৷ আরও 
সাজ্বঝাতিক। 
পারাটাই তাহারা সঙ্গীত-শান্ত্রে দক্ষতার প্রথম 
প্রমাণ বলিয়া «এ গণ্য করেন। 


করাতে দেই মহিল! এমনই কন্ধ“ ইইয়াছিলেন 
যে, ইছার চাইতে তাহাকে কুলত্যাগ করিতে 


বপিলেও বোধ হয় তিনি এত অপরাধ নিতেন না! 


ক গং রর 

. সাইগল শুধু বাংল! গান গাহিষাই খ্যাতি অৰ্জ্জন 
করিয়াছিলেন তাহা নয়, বাংলা গানের মধ্যে যাহা 
সব চেয়ে অপাংক্তেয় সেই “রবী ঠাকুরের গান 
পর্য্যন্ত তিনি গাহিয়াছেন। আমাদের সমুদয় 
বাঙ্গালী গায়ক যখন ‘সেইয়া?’ ও 'পানিয়া 
ভরনমেঃ ইত্যাদি রপ্ত করিবার অন্ত ব্যগ্র, তখন 
একজন অবাঙ্গালী যত্ন করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন, 


বোনা তেনে টা) লিমিটেড 


ভোরভীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস £--১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভ'্য়োগ্য প্রতিষ্ঠান। 


স্থায়ী আমানতের হর হার 


১ বৎসরের জন্য 
২ বৎসরের অন্য 


৫১ 
৫॥০ 


৫ বৎসরের জন্য ৭৯ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। St 






ফোন 2 ক্যাল ৪*৫৩ 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 


এঁর ভিনড্বিভেত্ভ্্্্যা 
, & ৩।১, ম্যাজে। লেন, কলিকাত!। | 
শাখা £__বড়বাার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদাবীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাকুড়া, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা ( হুগলী )। 
সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিৎ কাধ্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ভিরেইর--ডাঃ এস্‌ এস্‌ সুর, এম-বি (কাল), ডি, পি, এইচ ( লণ্ডন ), 
ডি, টি, এম ( লিভারপুল ), বঙ্গায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবসর প্রাপ্ত এপিষ্্যাপ্ট ডিরেক্টর ৷ 





৩ বৎসরের জন্য 


৪ বৎসরের অন্য 


৬০ ; 


‘বাংলা গান জানি না? বলিতে, 


একবার ? 
গীত শী’কে একখানা বাংলা গান গাহিবার অঙ্তুরোধ 


/ 


) 


bl 


J! 


h 


শুরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭] 


৮৬৯ 





বাংলা উচ্চারণ আয়ত্ত করিয়াছেন, বাংলা 'গান 
পাহিয়াছেন একথ! মনে করিয়াই আমাদের কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত। এই দিক দিয়া আর একটি 
অবাঙ্গালীর ' 'নায়ও স্মরণ করিব, যিনি বাংলা গান 
এবং ব্রবীন্ত্রনাথের গান গাহিয়া থাকেন। তিনিও 
সিনেমা অগতেরই এবং চিত্রাতিনয়ে তাহার 
খ্যাতিও বন্বিস্ূত। - তাহার নান শ্রীমতী 
শান্তা আরে । | 
চি # ক রি 

বাংলা গান শিখিতে তাহার আগ্রহ লক্ষ্য 
করিয়া তাহাকে, কয়েকজন বন্ধু এ বিষয়ে সাহায্য ' 
করিতে অগ্রসর হন। যতদূর স্বরণ হইতেছে, ১৯৩৩ 
সালের শেষের দিকে একটি ঘরোয়া গানের বৈঠকে 
উহার প্রথম আরম্ভ। চিত্রীভিনেতা! পাহাড়ী 
সাম্কাল তখন মেডিক্যাল কলেজের উষ্টা দিকে 
একটি হোটেলে থাকিতেন। তাহার ঘরে আমরা! 
কয়েফজন বন্ধু প্রায়ই মিলিত হুইতীম ৷ সাইগলও 
আগিতেন। ' আর বীাছারা নিয়মিত হাজিরা 
দিতেন, তাহীদের মধ্যে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য, 
ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত বর্তমানে পরলোকগভ' 
এবং গায়ক সজনী মতিলাল বিস্বৃতপ্রায়। রাইটাদ 
বড়াল, প্যান লাহা ও বীরেন বল প্রভৃতি আর 
বাহার! আপিতেন, তাহারা সিনেমা জগতে 
পরিচিত। কোন এক রবিবারের এমনই একটি 
আড্ডায় পঞ্চজ ‘ “মল্লিক ও শচীনবাবু দুইজনেই 
উপস্থিত ছিলেন। শচীনবাবু তখন ভাটিয়ালী 
গাহিয়া খুব নাম করিয়াছেন। উছারই একটা 


গান সাইগল শিখিতে চাহিলেন। হিন্দী (অক্ষরে 


কথা লিখিয়া দেওয়ার কথা হুইল, কিন্তু হিন্দী 
বর্ণমালা আমরা যতটুকু জানি, তাহাতে বারে বাবে 
ঠেকিতে হয়। অবশেষে রোমান স্কিপ্টে অর্থাৎ 
ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্যে গানের কথা লেখ! 
হইল--বাওলাশখলা 410 RE PHULA, 
BONE BHOMARA—নিলিথে ইউর 


ফুলবনে, Pl ৪ 1. 


এই হান A কল্যাণে রাতে 
সাইগল দিদি, জীবনমরণ, পরিচয় প্রভৃতি ছবিতে 
কীরূপ অবলীলাক্রযে অভিনয় করিষাছেন, সেকথা " 
বাঙ্গালী চিত্রদর্শকদের অল্লানা নাই। যদিও 
সত্যের খাতিরে একথা বলা প্রযোক্ষন যে, চিত্র- 
"প্রযোজকেরা বন্স অফিপ সাকৃসেদ অর্থাৎ টাকা 
কাষাইবার আগ্রহে সাইগলকে দিয়া এমন কাজ 
-করাইয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতি অবিচার । 
তাহাকেছ্টাহারা তরুণ নায়কের ভূমিকায় নামাইয়া 
প্রেষের পার্ট করাইয়াছেন। বয়স, ও দৈহিক 
-পৌন্দর্যের দিক দিয়া এ ভূমিকাগুলিতে সাইগল 
এতই বেমানান হইতেন যে, কেবলমাত্র তাহার 
পানের যাছ্মস্ত্রের জন্তই” দর্শকের! কোনক্রমে তাহা 
ক্ষমা করিয়াছে । সিনেমা কোম্পাশীগুলি যদি 
সত্যিকার গীতিনাট্য রচনা করিয়া তাহার 
'উপযোগী ভূমিকায় তাহাকে ব্যবহার করিতেন 
ঠিক যেমন বিলাতী কোম্পানীগুলি ফরাসী গায়ক 


মরিস সিভেপিয়রকে করিয়াছেন-_-তবে উভয়ের . 


পক্ষেই তাহা লাভের হইত। 


ক ক bd K bee? 


মানুষের জীবনের পরিধি পরিমিত ।, কালের 


স্বাভাবিক গতিতেই একদিন তাহার শেষ হ্র। Lo 





ৰল 2 ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের আমাদের মধ্যে যাহারা তাহার বন্ধুত্বের অধিকারী 
স্বতি তাহাদের সাফল্যের গৌরবে ইতিহাসে ছিলাম, তাহাদের কাছে কুন্দনলাল সাইগলের 
অক্ষয় হইয়া থাকে । কিন্তু অতিপ্রপিদ্ধ লোকেরও স্থৃতি অড়িত হুইযা রিল অতীতের বহু অবসর- 
ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া একটা অধ্যায় আছে, ক্ষণের বিশ্রম্তালোচনায়, বু কর্মহীন অলপ সন্ধ্যার 
, যেখানে তাহার পরিচয় খ্যাতির দ্বারা নয়-_প্রীতির সঙ্গীতের আসরে এবং বহ বিনিদ্র রজনীর রক্ধে। 
স্বারা। সে-প্রাতি আ ত্মীয়্গনের রক্তের সম্পর্কের রন্ধে, ভরা সুধাশ্রাবী সুরের ইন্দর্জাল রচনায় ! 


মধ্যেই নিবন্ধ নয়, বন্ধুনের সৌহার্দ্যে পরিব্যাপ্ত। - CD 


ইয়ং ইণ্ডিয়| পে: পেপার মিলদ্‌ 


রেজিষ্টার্ড অফিস 2 ডিবির 


ম্যানেছিং এজেস্টস্ঃ এ্মঠ্লিতল জত €ক্কাঁছ.. 
, সর্বত্র সন্ান্তশীলী ক্ম্মা.আবশ্যক ৷ 











(SECTION TNM OF 2nd CATALOGUE) 


Last date for receipt of tenders Is 28th February, 1947, 


Following types of sfores are available for sale: 
“ Marine Craft: Towing Vessels; River Flats and Barges, power 
driven—(a) Wood, (b) Steel; Port Lighters and Barges; Barges 
special (Oil, Water, etc.); Motor Fishing Vessels; Motor 
Launches—(a) Wood, (b) Sted; Boats—(a) Pulling, (b) Salling; Float- 
ing Cranes; Pontoons; Floating Docks : Hulls. 


" Marine Stores and Equipment: Marine Engines—(a) Petrol, 
(b) Diesel; Marine Engine spares and accessories; Prefabricated 
sections of Vessels; Parts of Vessels (Stem Pasts, Rudders, 
6০০05 Sanitary fittings (Ships types); Other Ships fittings; 
Nautical instruments: Signalling equipment; Lifesaving edquip- 

‘ ment; Boat gear; Mooring apparatus (Anchors, Buoys, etc.) ; 
Other Marine stores and equipment, 


Other R.N. Stores. 









Full details giving description and condition of stores, 

quantity, location, etc. and the method of tendering 

are contained in Section TNM of the Second Catalogue 

which is available at Rs. 2/- on or ‘about 30th January, 

1947, from the addresses given below: 
f 


\ 












| A. Regional Commissioner | B. Dy. Reglonal Commis- | 
8022) রা Ch sioner (Disposals)'at 
bers Graham Road, | KARACHI-Variawa Building, | 

Ballard Estate. Mcleod Road. 

| ৮4127 MADRAS-United India Life H 


f LAHORE-G.P.O. 5 যা Building, Esplanade. 
Moll. ট৬0ত। 05 | C, Ap important Chambers | 


| CAWNPORE- I5/169, Civil of Commerce and Trade |i 
: Lines. . Associations. * 










Mall orders for the catalogue must be*accompanied by Money 
Order or Indian Postal Order. 








© NOTE: Watch for further onnouncement regarding 
~ Section TNM of Third Catalogue which will contain 
“a further list of stores available 'for disposal. : 








ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, - 
, DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, HEW 088 


0462০ 






উরি বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। টি? 






RN / CENTRAL le 
টি 1181 181 
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১১ ওরা ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় আইন, 
॥ পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ. হইবে । 
৮? অধিবেশনকালের মধ্যে ছয় দ্বিন বে-সরকারী . 
বিষয়সমূহ আলোচনার অন্ত নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে। 
৬ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী এবং হরা এপ্রিল তারিখে 
সরকারী বিলসমূহের আলোচন! আরম্ভ হইবে) 
এই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং ওর! এপ্রিল তারিখে 
পরস্তাবসযূহ উত্থাপন করা হইবে।, নির্দিষ্ট দিনের 
ূর্ধাহ্ুকালীন অধিবেশনে ভোট গণনা করা হইবে । 
ফেব্রুয়ারী মাসের '১৭ই তারিখে রেলওয়ে বাজেট 
উত্থাপন করা হুইবে এবং ২০শে তারিখে এ বিবয়ে 
সাধারণ আলোচনা চলিবে। ওঁ তারিখ হইতে 
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে । 


ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে ও ২৪শে এবং মার্চ 


৪, 


মাসের ১১ই, ১৭ই ও ২৪শে তারিখ বে-সরকারী 
বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। 

ভারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কেন্দ্রীয় অলসেচ 
তু এক পুস্তিকা হইতে জানা যায় 

, ভারতে ১৯৪৭ সনে জলসেচ ও বৈদ্যুতিক 
টি উৎপাদন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, 
তাহা কাধ্যকরী হইসে বর্তমানের 
একরের উপর আরও ২২ কোটি একর জমিতে 


জলসেচের এবং বর্তমানের ৫ লক্ষ কিলোওয়াটের 
উপর আরও ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট অলতাড়িত | 


বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। 


জলসেচের গবেষণার ফলে জলতাড়িত বিদ্যুৎ { 
উৎপাদন ও খাল কাটার ব্যাপারে অতিশয় সুফল | 
জলসেচ ব্যবস্থার জন্ভ যে | 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহার শতকর' 
৮ ভাগ অর্থাৎ ১৩ কোটি টাকা খালের দিক্‌ দিয়া | 
রান্বখীতে অমা হইয়াছে। 'কিন্ত ইছা অপেক্ষা | 


পাওয়া গিয়াছে। 


বেশী লাভ এই যে, জলসেচ ব্যবস্থার ফলে ১৯৩৮- 
৩৯ সনে ১০৯ কোটি টাকার শল্ত ভন্মিয়াছে। 


এ বৎসর ৩০০ কোটি টাকার শন্ত জন্মিবে বলিয়! 


আশা করা যায়। 


কাঁনাভাম্মিভ ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য- | 


প্রতিনিধি-প্রদত্ত ভারত-কানাডা বাণিজ্যের গত 
সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৪৬) খতিয়ান প্রকাশিত 
হইয়াছে; তাহা হইতে জানা যায় যে, ওঁ মাসে 
কানাডা হইতে ভারতে যত টাকার মাল আমদানী 
হইয়াছে তাহা অপেক্ষা, বেশী টাকার নাল ভারত 


হইতে কানাডায় রপ্তানী, হুইয়াছে। . গত আগষ্ট , 


ও সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে ৭১ লক্ষ ৯৩ হাজার 
৩৩৩ টাকা ও ৪১ লক্ষ ৬০. হাজার টাকার মাল' 
কানাড়া হইতে ভারতে আমদানী . হইয়াছে। 
সেপ্টেম্বর মাসে আমদানী মালের মধ্যে ওট্স্‌, 


সংবাদপত্র মুত্রণের কাগ্প, অটোমোবাইল. ও. . | 


. ঝ্লাসায়দিক সার আছে এবং উহাদের মূল্য যথাক্রমে 


, ১৫ লক্ষ ৪ হাজার ১৪০ টাকা, ৪ লক্ষ ১৩ হাজার | 


ও ৭৩ টাকা, ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৯০ টাকা এবং ৩ 


' লক্ষ ধ হাজার ৬৬৬ টাকা । - 
'_ প্রকাশ, জনমজুরদের যোগ্য বেতন ও চাকুরীর : টু 
স্থায়িত্ব প্রভৃতির অন্ত, ভারত স্রকার শীঘই একটা - | 


আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিষয় 
করিতেছেন। 


বিবেচনা 


৭ ফোটি | 


আৰ্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


খত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে ৪৪ 
লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬৬ টাকা ও ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৩ 
হাজার ৩৩৩. টাকার মাল বৃটিশ ভারত হইতে 
কানাডায় রপ্তানী হইয়াছে! সেপ্টেম্বর মাসে 
রপ্তানী মালের মধ্যে চা, পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা ও 
বাদাম আছে এবং উহাদের মূল্য যথাক্রমে ৪২ লক্ষ 
৬৪ হাজার ৩৩৬ টাকা, ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০ 
টাকা, ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৬৮৩' টাকা এবং ৯ লক্ষ 
২২ হাজার ৯৮৬ টাকা । 

প্রকাশ, আগামী আগষ্ট মাসে মাত্রা সরকার 


''মান্াজ ইলেক্টিক সাপ্লাই , কর্পোরেশন দখল 


করিয়া লইতেছেন। 
প্রকাশ, মাত্রান্স সরকার সালেষ জেলাতে 
একটা ইস্পাতের কারখানা' গড়িয়া তুলিবার বিষয় 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 
প্রকাশ, ভারত ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্যিক 
যোগাযোগ সংস্কপিনের উদ্দেপ্তে শীত্রই একদল 
ভারতীয় প্রতিনিধি তুরস্ক গমন করিতেছেন। 


প্রস্তাবিত ' ভূষওয়াল-তারানা . রেলপথের" 
জরীপকা্ধ্য শীঘ্রই সুরু হুইতেছে। ১৭০ মাইল' 
দীর্ঘ এই 'নৃতন রেলপথটী নির্শ্বাণ করিতে ব্যয় 
হইবে প্রায় ৩ কোটী টাকা । নুতন রেলপথের 
ফলে ইন্দোর রাজ্যের সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চলে 
চলাচলের বিশেষ সুবিধা হইবে । 

প্রকাশ, টাটা বিমান কোম্পানী শ্প্রই করাচী-' 


' হুইতে কায়রো! পর্য্যন্ত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা 


করিতেছেন।, উক্ত কোম্পানীর নাকি অদুয়- 


 ভবিয্যতেই। বৃটেন ও ভারতের মধ্যে নিজস্ব বিমান: 


চলাচলের পরিকল্পনাও আছে। 
প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য বিভাগের" 


জয়েপ্ট সেক্রেটারী মিঃ এম, ইক্রামুল্লাকে লগ্ডনের ৷ 


ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 

সিংহলের হস্তচালিত তাতে ব্যবহারের অস্ক- 
জাপান হইতে সম্প্রতি ১০ লক্ষ পাগ তা পাওয়া 
গিয়াছে । ১৯৩৯ সনের পরে এই প্রথম জাপান, 
হইতে সিংহলে হৃতা আমদানী করা হইল। 


১লা জুলাই (১৯৪৬) 


হইতে সুদের হার 


কারেন্ট ... ১১, 


৪৩ 


পনের 10484: 8 বি.সি,দাল চারশো 
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৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭] 


এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারতবর্ষ 
ও হল্যাণ্ডের মধ্যে বে-সামরিক বিমান-চলাচল- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত 
আলোচনার উদেশ্যে হল্যাপ্ডের বে-সামরিক 
বিমান-চলাচল বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা একদল 





ওলনাজ প্রতিনিধিকে লইয়া ভারতে আগমন 


করিয়াছেন। গত ২২শে জ্রাহুয়ারী তারিখে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ভা-চলাচল বিভাগের 
সেক্রেটারী মিঃ এম্‌, এইচ, ছুবেরীর সভাপতিত্বে 
এ বিভাগের প্রতিনিধিগণ ওলন্বাজ-প্রতিনিধিদের 
সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। 

গত ১৪ই হইতে ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৭ ) 
পধ্যস্ত সময়ের মধ্যে ভারত সরকারের মুলধন- 
নিয়ন্ত্রণবর্তা ১৮টি যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে 
৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৮০ টাকা! মূল্যের 
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া জান] 
পিয়াছে। উহার মধ্যে একটি কোম্পানীকে 
দেশলাই, ক্লোরেট অব.পটাস ও শির্ষি তৈয়ারীর 
অভ ৭৭ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি 
দেওয়া হুইয়াছে। মোট নঞ্জুরীকৃত মূলধনের 


মধ্যে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৮০ টাকা 
শ্বল্ল-মেয়াদীতে, &৬ পক্ষ « হাজার টাক! দীর্খ- 
মেয়াঁদীতে ও ৭১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নাতিদীর্ঘ- 
মেয়াদীতে বিক্রয়ের অথমতি দেওয়া হইয়াছে । 

সম্প্রতি প্রতি পাউণ্ড চায়ের উপর চুই 
আনা হারে রগুরনী শুল্ক বার্ধযা করিয়া একটি 
সরকারী আদেশ জারী কর! হইয়াছে । 
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ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার, 
৮ (জন্য এবং অগ্ভকার দিনের সর্ব-' 
- প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্তির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি" বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ। 


ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা 
বং শাখাসমূহ । 


১২নৎ 






আর্থিক জগৎ 


প্রকাশ, উঃ পঃ সীমাস্ত প্রদেশে একটা 
কাপডের কল স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 
বরাদ্দ দিবার অদ্য অনুরোধ করিয়াছেন । প্রস্তাবিত 
এই কলে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকু ও এক 
হাক্সারখানি তাত থাকিবে এবং তাহাতে মোটা 
ও মধ্যম 'ধরপের কাপড় উৎপাদিত হইবে । 

বেতন ও মাগৃগীভাতা বৃদ্ধির দাবী কর্তৃপক্ষ 
মানিয়া না লইলে ভাগলপুব টি, এন, জি কলেজের 
অধ্যাপকগণ ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

নেপালের ভূতপূর্বব প্রধানমন্ত্রী মহারাজ! 
ষ্তার জে, এস, জঙ্গবাহান্বর বাণ! ভারতের দুঃস্থদের 
সাহায্যের জন্ত সম্প্রত্তি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 
হাতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
পাঁচ হাজার টাকা নোয়াখালির দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত 


শুর্থাদের এবং আরও পাঁচ হাজার টাকা বিহারের 


দ্রাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যের অন্য ব্যয় করিতে 
হইবে। বাকী অর্থ ভারতের খাত-গঙ্কট বা অমুরূপ 
কোন সমস্যা সমাধানের শুদ্ধ বায়িত হইবে। 
"প্রকাশ, মিসেস অনু ম্বামীনাথনকে মালয়ে 
তারত সরকারের প্রতিনিধি নিযুক্ত কর! হইতেছে। 


দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে স্বরণ, তৈল, তামা ও 


সীসার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

মাদ্রাজ প্রদেশের সালেম জেলার বিভিন্ন 
এলাকায় ভূগর্ভে প্চুর পরিমাণ লৌছের খনির 
সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে । দক্ষিণ আকট, পামরুতি 
ও কুদ্দালোর জেলাতেও কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে ; তবে এই সব কয়ল! বিশেষ ভাল নয়। 


৮৭১ 





খাগ্-সঙ্কট 


মুন্দীগঞ্জে (ঢাক! ) বর্তমানে চাউল ২৩২ টাকা 
দরে বেচাকেনা ছইতেছে। 
কচ পি ক 
মাদারীপুর এলাকায় চাউলের দর অস্বাভাবিক- 
ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে চাউলের দর 
প্রায় ২৩২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ০০০০ 
আশঙ্কা রহিয়াছে । 
+ . . 
আগামী মার্চ যাসের-শেষ ভাগে নয়া্িল্লীতে . 
খান্ত ও পুষ্ট সনবন্ধে এক সম্মেলন হুইবে । অন্তর্কর্তা 
সরকারের খাদ্যসচিব ডাঃ বাজেন্জ প্রসাদ উক্ত 
সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। 
# by | |) 
বিদেশ : হইতে খাদ্য আমদানীর কাজে যাহাতে 
প্রয়োজনীয় জাহাজাদির সাহায্য পাইতে দেরী 
ন) হয়, সেই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সহিত 
আলোচনার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের খাঁঘ দপ্তরের 
সেক্রেটারী স্তার রবার্ট হাচিংস্‌ সম্প্রতি বৃটেন 
যাত্রা করিয়াহেন। 
ব্যক্তিগত 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্থিতে প্রকাশ, মিঃ এফ. 
ই. মস্গ্রেভ, বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের নূতন চীফ 
ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইবেন। পূর্ববর্তী চীফ 
ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ভাঁপ্তারকর শীঘ্রই অবসর গ্রহণ 
করিবেন। 








হেড অফিস-_স্পিভল, 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন : শিলং--১৬৬ 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ s 
কেনারেল ম্যানেজার । 





শিলং ব্যান্ধিং কগেরেশন লিও 


অন্তান্ত শাখা--শ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগঁ। (আসাম)। 









কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নং ক্লাইভ ছ্রাট 
টেলি £:-BANEKSHILLO 
ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 






উ্রপ্রকুল্পকুমার চৌধুরী, 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর । 





























দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমরা দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ১৯৪৬ 
সালের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে 


“মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়াছি, তাহাতে গত ৩০শে 


জুন তারিখে ব্যান্কের আদীয়ীকৃত মূলধনের মোট 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল € লক্ষ = শত ৬০২ টাকা, 
‘মজুদ তহবিলের মোট পরিমাণ ধাড়াইয়াছিল ১ লক্ষ 
৮৫ হাার ৪ শত টাকা এবং মোট আমানতের 


পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২১ লক্ষ €৪ হাজার € শত . 


১৬২ টাকা ৩ আনা ৩ পাই। 

আদায়ীরুত মূলধন, মজুদ তহবিল ও আমানতি 
জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অঙ্তান্ক শ্রেণীর দায় 
লইয়া গত ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে 
ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখান হইয়াছে ২৯ লক্ষ ৩৬ 
হাজার ৭০. টাকী। এই দায়ের বদলে উপরোক্ত 
তারিখে ব্যাক্ষটির ষে'সম্পত্তি ছিল, তাছার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইর্প--সরকারী সিকিউরিটি 
৩ লক্ষ ৯৯ হাভার ' ৭ শত ৩৩১ টাকা, খণ, ওভার- 


_ ভ্রাফট ও বিল--১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত ৪৬৯ 


টাকা, ভূ-সম্পত্তি ও’ চা-বাগানে গ্ত্ত ২ লক্ষ ৪৪ 


হাজার ৮ শত ৫৫২ টাকা, হাতে ও ব্যান্কে_৯ লক্ষ 
৮ হাজার ২ শত ৮২ টাকা । এই সব বিবরপদৃষ্ট 
ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত আছে 


_ ৰলিয়াই বুঝা যায়। 


আলোচ্য বর্ষে কাজকারবার চালাইয়া ২৫ 
হাার ৭ শত €৩ টাকা ৮ আনা ৮পাই ব্যাঙ্কের 
নীট লাভ হয়। পূর্ববৎ্সরের জের লইয়া তাহা 
মোট ৪৩ হাজার € শত ৭৯ টাকা ১৩ আনা ১১ 
পাই দীড়ায়। এই টাকা হইতে ৪ হাজার ২ শত 
৫৮ টাক! ১৯ আনা ‘আয়করের' জন্ভ এবং < 
হাজার ৫ শত টাকা মজ্জুদ তহবিলের অন্ত.সংরক্ষিত 
রাখা হইয়াছে. ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গ মধ্যবর্তী 
লভ্যাংশ হিসাবে অংশীদারগপকে 'শতকর]1.৪ টাকা, 
হারে লভ্যাংশ ঘোষপ! করিয়াছেন। | 

আমরা। এই ব্যাক্ষটির ক্রমবর্ধমান প্রীবৃছি কামনা 


করি । ' 
হিদ্দৃস্থান-কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স ' 
সোসাইটি 


আমরা আনিয়া আনমিত হইলাম যে, গত 
১৯৪৬ পালে হিন্নুস্থান কো-অপারেটিত ইনসিওরেন্স 
«(সোসাইটি লিঃ ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার নৃতন 


বীমাপঞর প্রদান করিয়াছে । ১৯৪৫ সালের 
তুলনায়ও ইছা অধিক । 
নুতন যৌথ কোম্পানী 


দি বীরভূম ক্রিসেন্ট ট্রেডিং কোং, লিঃ 
-_ ডিরেকউর-_মহল্্দ ওমর বিহারী । 


২৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগনী ব্যবসা | 
কোয়েল এণ্ড কোং, লিঃ ভিরেউর- মিঃ 
এস আর দাশগুপ্ত । 


টাকা। ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌। 

মেদিনীপুর ফান্মিং এণ্ড ইণ্ডাগ্রীজ লিঃ-= 
প্রমোটর-_মিঃ প্রভাপদ দে। রেজিই্টার্ড অফিস =, 
৬২, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
২€ লক্ষ টাক1। লরিষা, নারিকেল, বাদাম ও 
ছিলির তেলের ব্যবসা । 


রেজিঠর্ভ 
. বআফিস--বোলপুর, বীরভূম । অনুমোদিত মূলধন--, 


রেজিষ্টার্ড অফিস_৫৮; - 
ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাত] । অনুমোদিত মৃলধন-__১ লক্ষ . 


কোগ্গানী প্রসঙ্গ 


দি বেঙ্গল কোকোনাট ইশ্াট্রীজ লিঃ 


সভিরেক্টর_-মিঃ কালীপদ সাছা। রেণ্ডিষ্টার্ড অফিন 


--২, রাজ! উডমণ্ট স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থযোদিত 
মূলধন---£ লক্ষ টাকা। নারিকেল তেলের ব্যবসা । 
তারাপদ চ্যাটাজ্জি' এণ্ড কোং, লিঃ 
ভিরেক্টর-__-মিঃ সুবোধ কে" চাটাঞ্জি। রেল্লিষার্ড 
অফিস--৩, রামরুষ্ণপুত্র ঘাট রোড, হাওড়া । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ধেমোমেইন কোলিয়ারিজ লিঃ__১৯৪৬ 
সালের ৩০শে জুন, পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বারধিক ৩দ০ আনা । ইহার পূৰ্ব্ব 
ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২. 
টাকা, হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ইকুইটেবল কোল কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অগ্ভ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৭]০ আনা । ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জ্রন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২2 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 


হবিলার্দি কোল কোং, লিং_-১৯৪৬ সালের 
৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে, 


শতকরা রাধিক ৭০ আনা । ইহার পূর্বব ছয় 
মাসের জগ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২1০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । মণ্ডল- 
পুর কোল কোং, লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে 
ভূন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক' ৩॥০ আনা। ইহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জঙ্ 
প্রতি শেয়ারে শতকরা ব্বাধিক ৫২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওযা হইয়াছিল। ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
কোল কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ১৭০ আনা। ইহার পূর্ব ছয়, মাসের জন্ত 
প্রতি শ্শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল রামেশ্বর জুট 
মিলস্‌ লি__-১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাবিক ১৫০ 
আনা। ইহার পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে 
শতকবা বাধিক ১৫০ আনা হারে লভ্যাংশ" দেওষা 








হইয়াছিল। বেজস পেপার মিল কোং, লিঃ 


--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাক ২২৫ আনা । ইহার 
পূর্ব ছুয় মাসের অন্তও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 


' দেওয়া হুইয়াছিল। স্তন! ষ্টোন এণ্ড লাই 


কোং, লিঃ-_ ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় 
যাসের অস্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২. 


টাকা । ইহার পুর্ব ছয় মাসের ছদ্ও অমুরূপ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিপ। কালিম্পং 


রোপওয়ে কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের অর্ভ' প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। ইহার পুর্ব ছয় মাসের 
জন্তও অমুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ।' 


নববর্ষের দিন-পঞ্জিকা (দেওয়াল ) 


আমরা নি্ললিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে 
ইংরেজী নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জীর ধন্ভবাদ 


সহকারে প্রাপ্তিশ্বীকার করিতেছি 


_ বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ__হেভ অফিস £ ৮৬, 
ক্লাইভ দ্রীট, কলিকাতা। 

বেঙ্গল সায়েণ্টিফিক পারফিউমারি ওয়ার্কস্‌-_ 
£৭৩, কলেজ ষ্্ৰীট, কলিকাতা । 


দি হিন্দুস্থান সণ্ট ওয়ার্কস্‌ লিঃ--ম্যানেঞ্জিং 


' এজেন্টস্‌ £ ফরওয়ার্ড এজেন্সি, কলিকাঁতা৷ ১। 


জি এস এম্পোরিয়ায--৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
শ্বপ্তিকা ইলেক ট্রক ওয়ার্কস্‌ লিঃ--৬, ক্লাইভ.. 
ষ্রীট, কলিকাতা (কুলার ফ্যান্‌ )। | 
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Common Seals our Speciality 





টাক! ও বিনিময় 


“কলিকাতা, ৩১শে আছুধারী-__ আলোচ্য সপ্তাহেও 
সকলিকাতার টাকার বাঁজারের অবস্থার কোন 
পরিবর্ণন ঘটে নাই। বাজায় যোটামুটি মন্দাই 
ছিল। চাহিবামান্র পরিশোধের সর্ত্তে ব্যা্গসমূছের 
-মধ্যে যে ‘কপ’ টাকার লেনদেন হইয়াছিল, 
কলিকাতায় তাঁহার সুদের হার শতকরা ॥০ আনাই 
ছিল। তবে আলোচ্য সপ্তাহে টাকার যোগান 
. মেরূপ বেশী ছিল না। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের 'তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলেব অস্ত প্রাপ্ত টেওারের পরিমাপে 
-গামাঙ্ক উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্ত সুদের হার 
অপবিবর্তিতই ছিল, গত ২৮শে জানুয়ারী মঙ্গলবার 
ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী 
'-বিলের জন্তু ২ কোটী টাকার টেপার" আহ্বান করা 
-ছুইয়াছিল। মোট ২ কোটী ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার 
“টাকাব টেগাব পাওয়া যায। শতকরা ৯৯দ০৩ 
পাই দরের সমুদয় টেগারই গৃহীত হইয়াছে। নিয় 
' মূল্যের টেগ্াব অগ্রাহ্থ ₹ইয়াছে। ' মোট ১ 
, ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। 
গৃহীত টেণাঁরের পডপড়তা সুদের হার বাধিক 
-শৃতকরা 1০০ আনা ধার্য্য হইয়াছে । আগামী ওরা 
, ফেব্রুয়ারী সোমবার ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সকাল 
১১টা (ষ্ট্যাপ্ডার্ভ টাইম ) পর্য্স্ত ভারত সরকারের 
তরফ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গ্রহণ করা হুইবে। 
যাহাদের টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার টাকা 
'জমা দ্রিতে হইবে । অষ্যান্ত সর্তীদি পূর্ববরৎ। 
গত ২৪শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্্য বিভাগের অনুকূলে 
, মোট ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকার ভারত সবকারের 
, ট্রেঙ্গারী বিল বিক্রীত হুইয়াছে। . 
আলোচ্য গপ্তাহেও কলিকাতার বিনিময় 
বাজারের ক্রর্খচাঞ্চল্যহীন অবস্থার বিশেষ কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে বিলাতে পাঠাইবার 
জন্য ‘ওভারড়াফট’ সংগ্রহের চেষ্টা দেখা গিয়াছে। 
. অগ্ঠান্ত বিনিময় বাটার হারে কোন পরিবর্তন ঘটে 
নাই। বাট্টাব হার নীচে দেওষা হইল £-_ 
টেলি: হুত্ডি (প্রতি টাকায়) --- > শিঃ ৫উ$ পেঃ 


এঁ দৰ্শনী ৮ পদ 
"ডি. এ. তিন মাস (5.৮) ১ * ভন” 
ডি. এ. চার মাস (৮ ৮0৮১ ৬১৬৮ 
' ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 





বাজারের হালচাল 


বিভাগীয় শেয়ারসমূছের বিকিকিনি হালের সঙ্গে 
সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও যে উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিস্ফূট ছইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহের 
বুধবার তাঁহা অব্যাহত ত থাকেই, পরস্ত বুধবার 








' বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের বিকিকিনি হ্রাসের 


সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও গত সপ্তাহের 
বাজার বন্ধের দর অপেক্ষাও অবনতি দেখা যায়। 
বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের 
বিকিকিনি বুধবার অপেক্ষাও হাস পায় এবং বিভিন্ন 
শেয়ারসমূছ্র দরে আরও অবনতি পরিষ্ক,ট থাকে । 
অস্ত শুক্রবারও বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহের দরে 
কোন উন্নতি দেখা যায় না এবং বাজারে কাজ- 
কারবারের পরিমাণও সামান্ই হয়। টাকার 
যোগানের পরিমাণ হাস পাওয়ার সম্ভাবনা, ‘গণ- 
পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক”, এই মর্দে লীগ 
ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং ষ্টীল কর্পোরেশন 
কর্তৃক মধ্যবর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা না করাই আলোচ্য 
সপ্তাহে বিভিন্ন শেয়ারসমূহের দরের অবনতির 
অন্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
পাঁটের বাজার 

কলিকাতা, ৩১শে জান্গয়ারী__গত সপ্তাহের 
তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে আরও 
মন্দার? ভাব দেখা গিয়াছিল। পাট চাষ সংক্রান্ত 
সরকারী ঘোষণার ফলেই এই মন্দা ঘটিয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়। 

সপ্তাহের গোড়ার দিকে পাটের রপ্তানী 
বাবারে মার্চ ফাষ্ট ১৭৬২ টাকা দরে বেচাকেনা! 
হইয়াছে। পরে স্পেনের পক্ষ হইতে ফাই 
কিনিবার চাহিদা দেখা যায়। দর খানিকটা 


ওঠানামা করিল্ও বাজার পরে বেশ তেজীই ছিল. 
বলিয়া জানা গিয়াহে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্টালগা - 


পাটের বাজারের দর বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অবস্থাটা প্রায় পূর্ব 
সপ্তাহের অন্ুরূপই ছিল। বিক্রেতার অভাব দেখা 
গেলেও চাহিদ| খুব কম ছিল না। বিশেষভাবে 


অদুর-ভবিষ্যতে সরবরাহের জন্ত চাহিদা কিছুটা 
ছিল। হেভি 'পি'জ ১১১২ টাকা দরে হস্তান্তবিত 
হইয়াছে । জুলাই/সেপ্টেম্বর ‘বি’ টুইলের দর ছিল 
১১১০ আনা ও রেডি লিভারপুল ১২২২ টাকা 
এবং 


কর্ণপ্তাক ১১১০ আনা দরে বেচাকেন! 


হইয়াছে। এপ্রিল/জুন ‘বি’ টুইলের ঘর ছিল 

১০৮২ টাকা, লিভারপুলের ১২০০ আলা, 

কর্ণন্তাকের ১০৯২ টাকা ও হেভি “পি”জের ১০৮২ । 
সোন! ও রূপা 


কলিকাতা, ৩১শে লামুয়ারী-_আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইযেব বান্দারে সোনার দরে গত 
সপ্তাহের তুলনায়ও উল্লেখযোগা উন্নতি পরিস্ফুট 
থাকে । চাহিদার তুলনায় সোনার যোগানের 
পরিমাণ কম হওয়াই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার 
দরের উন্নতির অন্ততম প্রধান কারণ। তাছাড়া 
লাভান্বেষিগণও সোনা মছুদ ব্যাপাবে আলোচ্য 
সপ্তাহে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের 
বাহ্রারে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ দর দাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৭/০ আনা ও ১০৭৯ টাকা। গত্ত 


সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৪1%০ আনা ও 


১০৫০ আনা। 

বূপা-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোশ্বাইয়ের বাঙ্জারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৭৪০ আনা ও ১৫৪০ 
আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৫৪০ 
ও ১৫৫২ টাকা । 


কি 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত ) 
( affiliated ) 


৪৩, ধশ্বতনা ষ্টীট, কলি ক্কাত| । 
ফোন £ ক্যাল_-২২৬০ (৩ লাইন) 
% সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ 
কায্য করা হয়। 
ডি, এন, মুখাজ্জা এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


আর, এম, গোস্বামী 
চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট_ 











হয়ত কাজকর্শে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 


দৈনিক আয় ব্যষের নিষমিত সঠক হিসাব রাখার 


মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজেব আঁধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না. 
থাকায় অনেক সমযেই হয়ত আপনাকে মুস্ধিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি-- 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাঁজকারবার | 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে এপ্রায়শঃই পর 
আপনাকে পাশ বহিব অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
, বিববণ দেবে তা” বেকে আপনি সর্ধবাই আপনার | 
আর্থিক অবস্থা সহন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফহাল মল 
থাকতে পাবেন। রি 
এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন $-- 
হেড অফিদ--পি-৭নং মিশন রো! এক্সটেনসন, 
কলিকাতা! ও 
দক্ষিণ কলিকাতা উত্তর কলিকাতা ও খুসনা শাখা । 


- গত ২৪শে জাুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
এওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২২৬ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাঁকা। এক 
“সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩১ কোটী ১৪ 
"লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। গত ১৭ই জানুয়ারী 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি 
ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৩৪ 
, কোটী ৮চজক্ষ ৭১ হাজার ও ৩5২ কোটা ৯৩ লক্ষ 
৪৬ হাজান্ন টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে এই ছুই 
প্রকার আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৭৩৩ 
কোটী ৬৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ও ৩৩২ কোটা 
-৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। 


নী কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৩১শে জানুয়াবী-_আলোচ্য সপ্তাহের 
সোমবার ও মঙ্গলবার ট্রাম ধর্মঘট এবং যানবাহন 
চলাচলের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্ভক কলিকাতা 
শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। গত ২২শে জামুযারী 
হইতে ২৮খে জামুষারী পর্য্যন্ত কলিকাতা শেয়ার 
বাজার বন্ধ থাকাব পর আলোচ্য সপ্তাহের ২৯শে 
জানুয়ারী বুধবার কলিকাতা শেয়াব বাজার পোলে।, 

- গত সপ্তাহের মঙ্গলবার €২১শে জানুয়ারী ) ধিভিন্ন 











৮৭৪ 
সোনার দর--প্রতি ভরি { কলিকাতা) 
ঞ্র ও (বোষ্বাই) 


রূপার দর---প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) 
উ। এআ (বোম্বাই ) 
গিনির দর-- প্রতিখানা ( কলিকাতা ) 
ঁ এ (বোম্বাই) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার 


কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগ্__-শতকরা ৩২ দের 
ও এওঁ ৩০ টাকা হুদের 
ক টাকা সুদের খণপত্র ( ১৪৬৩-৬৫ ) 
৩ টাকা সুদের ধণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮) 
৪২ টাকা সুদের খূপপত্র ( ১৯৬০-৭০ ) 
ও ৫২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 


ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 
্ব্যাঙ্ক-_রিজা্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া! 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
ক্যালকাটা গ্ভাশনাল ব্যাক্ষ 
বেঙ্গল সেণ্ট/ল ব্যাক্ক 
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ' 


5 জামুয়ারী '২৭শে জানুয়ারী “ 


(শত বাৰিক ) ০ 


5 . . 
. 4 +: + ৭ ¢ 
ক 4 ৬ se . 





টি আর্থিক জগৎ 


সাপ্তাহিক বাজার দর 





বাজার বন্ধ 


বাঞ্জার বন্ধ 


[ ৩র! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 
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নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) 


বাংলার বস্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 


_ মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


| a= বসলেন ' 
৬০ জনপ্রিয়তাদ্স ককান্নণ নতি বহারেই বোধগম্য হইবে হইবে । 


হি টা. 
বেলঘরিয়া (২৪ রী 


ম্যানেজিং এজেন্টসূ £ -চক্রেব্তীঁ সম্প এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বার (সহসা) 









| এনায়ে ব্যান্ লিঃ 


হেড অফিস :--ঢাকা! 
কলিকাতা অফিস- শুনং ম্যাজ্ো| লেন- 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 






















) | ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপু্ 1 
|]. এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 









হরেশচজ্জ ভট্টাচার্য্য . 
ম্যানেজিং ভিরেইর 


অজিতক্ষার সোম 
ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ 





শুরা ফ্লেক্রুয়ারী,, ১৯৪৭ ] 
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জ্রীগোপাল পেপার যিলস্‌ লিঃ. 
টিটাগড় , 

.ফটকল--অবল্যাওড জুট মিলস্‌ লিঃ 
এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া ছুট মিলস্‌ লিঃ 
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ডি দিক 1 
' বেলকা ব্যাঙ্ক নন লিমিটেড বনী ইণদিধরে্ধ 
j EE ব্যাঙ্ধা) . পল সাই 





ও . 
বাবু ডি, সি, আট্য (মোর্টে্ট ও ব্যান্ধা) . . 
সিডি দি ভিতর | ৮ ioe 





আগ্রা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত প্রকার কাৰ্য্য করিয়া থাকি। ||. বা 





ক. টা টি Ye * * তা 
চেয়ারম্যান বার বাথ রর এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সন্দ 
8১, হরলাল দাস লেন, 
৮০৬, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 


Han RAE Bho 


_* সিলেট ইণ্ডান্ীয়াল ব্য ব্যাধ = 
অফির-লিলেট। = স্থাপিত-_-১৯২ 


1১। “মেইন En ই তব ফোন নং-ব্যালকাটা- ৫৬০৭ 

।হ। বড়বাজার --৯, পগ্েয়া পট্টী। ি 

৩। কলেজ ষ্্রীট --৭৯৷২, হারিসন্‌ রোড -এ ' EE 
(কলে ট্রীট'ও হারিসন রোড, মোড়) খোলা হইয়াছে। 

























আসাম [, ‘—  — — — — — বাঙ্গাল! 

শিলং, ' ৃ আদায়ীরুত মুলধন, ও চট্টগ্রাম, 
1 ৃ পান Ll কণ্ড- । চাকা, 

গৌহাটি, ,. র্‌ |. | নারায়ণগঞ্জ, 
৮18 ০০০০ Lo ময়মমসিংছ, 

নওগা, 1 | কাকী : মূলধন-- 3 সিডি 

ছাতক, | |  ॥. প্রায় ১,৭৫,০০,০০০২ 

হবিগঞ্জ Ee দা শ্শাটীীশীীশ টা শশা 

৪ চলে. ৯ _ব্যাক্ষের মিজত্ব বাড়ী-- 

১। সিলেট , ৩। শিলচর 
।॥২৷ শিলং ৪1 ঢাকা 


‘কলিকাতায়, বাড়ীর জন্ক ১৯, মিশন রে" একাটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে। 
বালিগঞ্জ শাখা শীত্রই খোলা হইবে।, ! 


' মালেজিং, ককের | : এ ৃ নৈ 








হেড-অফিস--১৪, ক্লাইভ রা, কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাঞ্চ_বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
-* উপযুক্ত সিকিউবিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। . 


সকল -প্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হয়। 
'_ ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি 





মিঃ পি, কে, চক্রবর্তী, [00 মি জে, এম, দাস, 





* 













নি দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভরযোগ্য 
ও 8 জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


- ১২, 'ক্লাইভ নিজ কলিকাতা ।' 





| হণায় রায় যছনাথ মজুমদার বাহার, সি, আই,ই মহোদয় 











































| [রা |. 
7 ৪ ৮৯এাইত চট | 


ক্রিয়ারিংএর পূর্ণ সুষোগপ্রাপ্ত - 





অন্যান্য শাখা £_ডটগ্রাষ, চন্দননগ্র, 
রাজ্গদাহী, সিরাজগপ্র, সান্তাহার 
জলপাইগুড়ি ও ময়মনলনিংহ। 

ভাঁববাম্ার শাখা, ৮২1২, কণওয়ালিল্‌ 

'স্ট, কলিকাতায় খোলা যা! 


নদের হার_ 
কারেন্ট ১২% সেভিং ২% ফিড: '৪% 








“৭. 2১৬. পি, ১৫ ৭1 ০ নত ১ টি বিন শে কব বি আপি Un এ 


FHONE: “5S. B. 6382 , 






ধ্যাত] শ011017110011171171 


চা 


সরলোকে গিরিজী প্রসন্ন চক্রবর্তী . 

মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেণ্ট 
কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গিরিদ্াপ্রসম্ন 
চক্রবর্তী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ৭১ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার মত 
,. কৰ্ম্মামুরাসী ও বিশিষ্ট শিল্প-বতীর এই মৃত্যু আমরা 
বাঙলার ব্যবসা-জীধনের দিক হইতে পরম ক্ষতিকর 
বলিয়াই মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে যাহারা এই 
বন্ধুবৎসল অমায়িক সেহপ্রবণ মামুষটির সহিত 
.. পরিচিত ছিলেন তাহার! তাহার পরলোকগমনে 
সমধিক মর্্াহত হইবেন সন্দেহ নাই । পিরিজাপ্রসন্ন 
'আধিক জগতের পরম মদ ও হিতাকাচ্ক্গী 
ছিলেন। এই পত্রের সুচনাকাল হইতে নানাভাবে 
তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা 
আমরা লাভ করিয়াছিলাম। কাঞ্জেই আজ 
তাকে হারাইয়া স্লারা গভীর আত্মীয়-বিয়োগ- 
ব্যথা অনুভব করিতেছি | 

১৮৭৬ সালে তাহার জন্ম হয়। যুবক গিরিজা- 
প্রসন্ন প্রথমে এফ-এ পাশ করিয়া পরে সাব রেজেষ্টারী 
পরীক্ষায় উদ্ভোগী হল। কিন্তু ও- পরীক্ষা পাশ 
করিয়াও তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। 
শিল্প-ব্াবসায়ের প্রতি গভীর অন্থুরাগ নিয়া 
৩০ বৎসর বয়সে বন্থশি্ সম্পর্কে শিক্ষা লাতের 
জস্ত তিনি বোম্বাই বান। তীহার পিতা স্বর্গীয় 
মোহিনীমোহন' চক্রবর্তী 
মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠা করিবার পর ‘হইতে তিনি এ 
মিলের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। নিজে শেয়ার 
বিক্রুয়ে উদ্ভোগী হইয়া! তিনি উহাকে লিমিটেড 
কোম্পানীতে পরিণত করেন। 
তিনি এই কোম্পানীর প্রধান পরিচালকের-পদে 
বৃত হুন। ভীহার কর্ম্মতৎপরতায় ১৯৩৭ সালে 
কলিকাতার সমিকটে হনং মোহিনী মিল স্থাপিত 
হয়। তাহার স্ুপরিচালনার গুণে মোহিনী মিলস্‌ 
যে লানাদিক দিয়া কিরূপ। উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
প্রদর্শন করিয়াছে তাহা! আত আর কাছারও 
অবিদিত নাই। মোহিনী মিলের পরিচালনার 
কাজে বৃত থাকার লঙ্গে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের 
অস্তান্ভ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি বেঙ্গল মিল ওনার, এসো- 
পিয়েশনেক্ সভাপতি এবং বেঙ্গল ম্ভাশনেল চেম্বার 
ও ইণ্ডিয়ান সেপ্ট,াল কটন কমিটির সদস্ত ছিলেন। 
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Monday, 10th February, 1947, সোমবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৫৩ 


১৯০৭ সালে কুষ্টিয়ায়, 


ক্রমে ক্রমে 


Eminroneanonroraronoonennneoneonnaseronneooinnevenodnrnrennrcnoencnnanodntrcnnonaotntnsnhrany 


লাল JAGAT 
ডি,  ব্যবসা-বাণিজ্য- শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 


সম্পাদক _শীষতীন্দ্রনাথ ভটাচার্ধ্য 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


কতকগুলি ব্যাঙ্ক ও.শিল্প কোম্পানীর সহিতও-তিনি 
যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বে তাহার 
উদ্দ্যোগে অন্নপূর্ণা কটন মিল জিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। 


. গিরি জাপ্রসল্নের এই সব কৃতিত্ব ব্যবসা-বিমুখ 


বাঙ্গালী জাতির সমক্ষে এক গৌরব নিদর্শনরূপে 


. দীপামান থাকিবে সমোছ নাই। এই শভিমান 


কর্ম্মাপুরুষের লোকাস্তরগমনে আমরা তাঁহার 
শোকসস্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি গভীব 
সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাহার সুযোগ্য 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও জাতুপ্পুত্সগপের সমক্ষে তিনি 
তীহার কর্দ্বজীবনের শ্বমহান আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন। সেই আদর্শ অমুলয়ণ করিয়া তাঁহারা 
ব্যবসায়িক কৃতিত্বের, নূতন অধ্যায় রচনায় ব্রতী 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বনাম সড়ুলড, ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারার বিধান 
অনুসারে এদেশের সিডুলড বা তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্ক- 
সমূহকে উদ্থাদের চলতি আমানতের শতকরা ৫ 
ভাগ ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ৎ ভাগ প্র ব্যাঙ্কে 
নগদ টাকার হিসাবে জমা রাখিতে হয়। ওঁ প্রকার 
জমার অন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক- 
সমূহকে কোন হুদ প্রদান করে না1$ ফলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট এ ভাবে নগদ টাকা জম! রাখিবার 
নিয়ম কেন্দ্র করিয়া সিডুলভ, ব্যান্কসমূছের বিক্ষোভ 
ক্রমেই তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার স্তার পদ্মপত সিংহানিয়া 
সম্প্রতি নূতন দিল্লীর: “কমাস” এগ ইততাস্ী 
(Commerce & Industry) পত্রে এক প্রবন্ধ. 








করিয়াছেন। 


REGD. NO. C. 2506. 


ররর 


প্রতি সংখ্যা ৮০ আনা” 
মামা] 
[৩৯শ সংখ্য! 


প্রকাশ করিয়া সেই বিক্ষোভ জোরালোভাবে বাক্ত 
তিনি বলিয়াছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্ত ব্যাক্কগুলিয় নিকট হইতে 
চলতি জ্বামানতের উপর শতকরা-€ ভাগ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর শতকরা ২ ভাগ হিসাবে নগদ 
টাকা জমা গ্রহণ করিতেছে। জমার পরিমাণ কম 
হইলে সেই গাফিলতীর দণ্ড হিসাবে তালিকাভুক্ত - 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে শতকরা & ভাগ হারে সুদ ' 
আদায়ের নিয়ম আছে। কাজেই তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কসমৃহ সেই দণ্ডের ভয়ে সব সময়ই প্রয়োজনের 
চেয়েও কিছু বেশী অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জম! 
রাখিয়া থাকে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
বর্তমান নিয়ম অনুসারে এ জমার উপর কোন সদ 
দেওয়া হয় না। জনসাধারণের নিকট হইতে 
গৃহীত আমানতের উপর প্রত্যেক ব্যাঙ্ককেই উপযুক্ত 
হুদ যোগাইতে হয়। সেজগ্ গৃহীত আমানতী 
টাকা ' যথাসস্তব লাভজনকভাবে নিয়োগ করাই 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবলম্বনীয় রীতি। কিন্ত 
কিছু পরিমাণ টাকা বিনা সুদে কেনায় ব্যাঙ্কে জমা 
রাখিতে হওয়ায় তাহারা উহা হইতে কোন 
প্রতিদান পায় 'না। সিডুলভ,ব্যান্তগুলির প্রয়োজনে ' 
ওঁ জামিনের ভিত্তিতে উহার! যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 


হইতে সাময়িকভাবে টাকা কর্জ্জ পাইত, তবে হয়ত 


ওঁ অসুবিধা" কতকটা পরিপৃরিত হইত। কিন্ত 
তালিকাভূক্ত ব্যাক্ষসমূহকে কোন খাণ দিতে গেলে 
সেজস্ভ এ জমাকে আবশ্যকীয় জামিন হিসাবে 
ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের 


“নিকট হইতে ধণ লইতে হইলে সেক আলাদা- 


ভাবে উপযুক্ত সিকিউরিটি বা বিল তাদিকাতুক্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকে উপস্থিত করিতে হয়। ফলে 
বিনা! সুদে নগদ টাকা জমা লওয়ার এ ব্যবস্থা . 
তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের পক্ষে ক্ষতির কারণ ' 
হইয়া দীড়াইয়াছে।, সেই ক্ষতি পুর্ণ করিবার 
অন্য অনেক ব্যাঙ্ক বেশী লাভের সুযোগ বুঝিয়া 
আমানতী জমার বাকী 'অংশ দাদন করিতেছে । 
অধিক মুনাফার জন্ত অনেক স্থলে তাহারা কম 
নির্ভরযোগ্য সিকিউর্রিটিতে অর্থ খাটাইতে বাধ্য 
হইতেছে। 

তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের নিকট হইতে বিনা 
সুদে আমানত গ্রহণ করিয়া এ সকল ব্যাঙ্কের. ক্ষতি ' 
সাধন করিবার ও তাঁছাদিগকে অযথা বিপদের 'পথে, 


৮৭৮ 


আথিক জগৎ 


10 ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭৭ 





ঠেলিয়া দেওয়ার এ রীতি শ্তার পদমপত সিংহানিয়া 
খুবই অবাঞ্ছিত বলিয়া যনে করেন। উ অবস্থার 
প্রতিকার করিতে হইলে তাহার মতে নিয্বোক্ত 
 চারিটি ব্যবস্থার যে কোন একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবলম্বন কর] দরকার | সেই চারিটি 
ব্যবস্থা হইতেছে এই_-(১) তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে কোন আমানত গ্রহণ না করিয়া 
অন্ভভাবে এ সকল ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা, 


করা। (ব্যাঙ্ক অব. ইংলও সদন্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্ক- - 


গুলির নিকট হইতে আমানত গ্রহণ ন! করিয়াও 
তাহাদের ' নিরাপত্তা রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য 
কবিতেছেন)। (২) যদি আমানতকারীদের স্বার্থ 
রক্ষার জন্ত এরূপ জমা গ্রহণ করিতেই হয় তবে 
» তাহার উপর তালিকাভুক্ত ব্যাক্গুলিকে নিয়মিত 
সদ যোগানের ব্যবস্থা করা। (৩) নগদ টাকার হিসাবে 
এ জম! না লইয়া তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কপমূছের নিকট 
হইতে সুদ-বাহী (interest-bearing) কোম্পানীর 
কাগঞ্জ বা অগ্থ উপযুক্ত সিকিউরিটি গ্রহণ করা। 
(উহা হইলে আমানতী জমার নিয়ম রক্ষিত হইবে 
আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে না হইলেও 
অগ্ভভাবে সেই জ্রমার উপর তালিকাভুক্ত ব্যাক্ক- 
গুলিও একট! নিয়মিত সুদ পাইবে )। (৪) অথবা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিট লাভের একট] অংশ পিডুলভ. 
ব্যা্কসমূুছের জমা অস্থপাতে উহাদের ভিতর 
বৎসর বৎসর বণ্টন করিয়া ' দেওয়া । তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কগুলির বর্তমান ক্ষতি ও অসুবিধা দুর করা 
সম্পর্কে শ্তার পদম্পত সিংহানিয়ার এসব নির্দেশ 
' আমরা খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। গবর্ণ- 
মেন্ট ও রিল্ার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যদি এ ৪টি নির্দেশের 
কোন একটি গ্রহণ করেন, তবে ভারতের সিডুলড, 
ব্যান্কসযূহের দীর্ঘদিনের একট! অভিযোগের 
প্রতিকার হইতে পারে। এ 
কলিকাতা পোর্টে ধর্মঘট 
কলিকাতা মহানগরীর জীবনযাত্রার স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া আসা যেন একর্ূপ অসম্ভব বলিয়াই 
মনে হইতেছে। ১৯৪৬ সন হইতে বিরাট বিরাট 
রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও ধর্দঘট এবং সর্বশেষে 


ভয়ানক দাঙ্গার ফলে কলিকাতার নাগরিক জীবন, ; 


ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিপুল 
বিপর্যয়ের, শট হইয়াছে। এই বিপর্য্যয়ের ধাক্কা 
সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার . শ্রমিক 
অশান্তি ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। ট্রাম 
শ্রমিকদের ধর্দঘট দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। 
, বিভিন্ন মিল 'ও ' কারখানায় প্রায় ২৫ হাজার 
শ্রমিকের ধর্থঘট চলিতেছে । ইহার উপর আবার 
কলিকাতার পোর্টে ৩৫ হাল্রার শ্রমিক ও কর্মচারী 
ধর্মঘট সুরু করিয়াছে । পোর্ট অচল হওয়ার অর্থ 
সুধু কলিকাতা নহে সমগ্র বাঙলার আর্থিক জীবন 
পঙ্গু হইয়া যাওয়া । একান্ত প্রয়োজনীয় খান্তশন্ত 
হুইতে' আরস্ত করিয়া অনেক কিছুই বিদেশ ও 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কলিকাতায় প্রেরিত 
হুয়। মাল বোঝাই সমস্ত জাহাজই অচল অবস্থায় 
পোর্টে পড়িয়া রছিয়াছে। মাল খালাস করিবার 
কোন উপায় নাই। সিভিল্‌ পায়োনীয়ার কোরের 
সাহাষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ৩৫ হাজার 
ৃ শ্রমিক ও কর্দচারী যে কাজ-করিতে হিমসিম ধাইয়া 
বায় পায়োনীয়ার বাহিনীর কয়েকশত অনভিজ্ঞ 


লোক সে ব্যাপারে কতটুকু সাহায্য করিতে 
পারিবেতাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিছুকাল 
পূর্বেও পোর্টে ধর্দঘঘটের কথা হইয়াছিল। কিন্ত 
কর্তৃপক্ষের আশ্বাস ও কয়েকটা দাবী মানিয়া 
লওয়ার ফলে সেবার ধর্মঘট হয় নাই। কর্তৃপক্ষ 
শেষ পৰ্য্যন্ত আস্বাগ মত কাজ করিতে পারেন 
নাই বলিয়া সম্ভবতঃ শ্রমিকরা ধর্ঘট করিয়াছে । 
৩৫ হাজার ডক শ্রমিকের মধ্যে ১৫ হাজার শ্রথিক 
বার্ড কোম্পানী প্রভৃতি ১৭টা শিপিং এজেণ্ট ও 
ষ্টীভেডরদের অধীনে কাজ করে বাকী 

পোর্ট কমিশনারের অধীনে কাজ করে। কাজেই 
বর্তমান ধর্মঘটে অবস্থা আরও জটিল হুইয়া 
উঠিয়াছে। পোর্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়াও ১৭টা প্রতিষ্ঠান 
শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত 
না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্মঘটেব অবসান হওয়া কঠিন। 
পোর্ট, কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ শ্রমিকদের ও কর্ধচারীদের 
প্রধান দাবী হইতেছে শ্রমিকদের নূননতম যন্তুরী 
মাসিক-৪০২ টাকা এবং কর্দ্মচারীদের মাসিক 
ন্যুনতম বেতন ৮০২ টাকা করিতে হইবে । », 
স্রীভেভরদের অধীনস্থ শ্রমিকদের প্রধান দাবী 
হইতেছে মঞ্জুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে। যালিকপক্ষ এই 
সরুল দাবী মানিয়৷ লইতে পারেন নাই । মুদ্রা- 
স্ফীতি নিয়ন্ত্রিত এবং জ্িনিষপঞ্জের দর স্বাভাবিক 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত শ্রমিক, কর্ণচারী প্রভৃতি রাধা 
মাহিনার লোকদের মাহিনা ও মঙ্জুরী সংক্রান্ত 


দাবীর অবসান না, এ কথা আমরা 
বহুবার বণিয়াছি। মালিকপক্ষকে- শ্রমিক ও 
কর্মচারীদের দাবী ধীরভাবে বিবেচনা করিতে 


হইবে এবং যতটা সম্ভব সঙ্গত হারে মাছিনা ও 
মচ্ছুরী বৃদ্ধি করিতে হইবে । পক্ষান্তরে শ্রমিক ও 
কর্মচারীদের ধীরভাবে বিবেচ্লা করিয়া দেখিতে 
হইবে যে, তাহারা যে দাবী উপস্থিত করিতেছেন 
তাহা মানিয়া লওয়ার মত আধিক সম্পত্তি 
মালিকপক্ষের বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আছে 
কিনা) উভয় পক্ষ এইভাবে বিবেচনা করিলে 
অনেক সহজে বিরোধ মীষাংসা হইতে 
পাবে । ভ্বঃপের বিবয় বর্তমানে মালিক বা শ্রমিক 
কোন পক্ষই শান্তিকামী বলিয়া মনে হয় না। 
উভয় পক্ষই যদি “যুদ্ধং দেহি” মনোভাব অবলম্বন! 


করেন; তাহা হইলে শ্রমিক মালিক বাদে যে বিপুল 


সংখ্যক লোক জনসাধারণ নামে পরিচিত তাছার! 
কোথায় যাইবে ? জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
আমরা পোর্টের শ্রমিক ও মালিক পক্ষদের 
বিবেচনার পরিচয় দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আত্পাব- 
রফা.করার জন্ভ আবেদন জানাইতেছি | 
যুদ্ধোত্তর সামরিক বাঁজেট--রটেন 

যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট 
সকল দেশেই সামরিক ব্যয় কয়েক গুণ বাড়িয়া 
গিষাছিল। . এই -বঞ্চিত ব্যয় মিটানোর ভ্রম 
দেশবাসীর উপর . অনেক নূতন ট্যাক্স চাপানো 
হইয়াছিল । যুদ্ধ-থামিয়া যাওয়ায় এক্ষণে এ শ্রেণীর 
ব্যয় হাস করার বব্যবস্থা 'হুইতেছে। কিন্তু বিশেষ 
লক্ষ করিবার বিরয়- এই যে, সমাজতান্ত্রিক 
সো[ভিয়েট রাশিয়া যে ছারে বৎসর বৎসয় সামরিক 
ব্যয় সঙ্কোচ করিতেছে, ধনতান্তিক রাষ্রগুল তত 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এখনও সামরিক ব্যয় হাস 
করিতেছে 'না। যুদ্ধের-পূর্ব্বে ১৯৪০ সনে সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের -বাজেটে-: সামরিক ব্যয় বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল. ৫৬ লক্ষ্য কোটি রুবল। ১৯৪৫ 


সনে তাছা-১২৮ লক্ষ "কোটি রুবল পর্য্যন্ত বাড়ানে! - 


হয়|, ১৯৪৬ সনের প্রথম যুদ্ধোত্তর বাজেটে তাহা 
কমাইয়া ৭২ লক্ষ কোটি রুবলে পরিণত করা 
হইয়াছে। কিন্ত বুটেলের বাজেটে সামরিক ব্যয়- 
বরাদ্দের পরিমাণ এখনও যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
তুলনায় চারি গুণেরও অধিক | ১৯৩৮-৩৯ নে 
বৃটেনের সামরিক ব্যয় ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ 


পাউও। চলতি ১৯৪৬-৪৭ সনের বাজেটে সেই 


রাখিয়া 





ব্যয় ধরা হি ১১৯; কোটি, ৩০ লক্ষ পাউণ্ড । | 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় যুদ্ধের পূর্বব সময়ের টু 
তুলনাষ এখনও-১৩ গুণ বেশী বলিষা প্রেসিডেন্ট ' 


উয্যাঁনের নিকট মিঃ ওয়ালেসের লিখিত চিঠিতে 


ব্যক্ত হুইয়াছে। মোট সরকারী ব্যয়ের অনুপাতে , 


সামরিক ব্যয়ের পরিমাপ করিলে চলতি বৎসরে 
সৌভিযেট রাশিয়ার ক্ষেত্রে তাহ! শতকরা ২২ 


ভাগ এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা , 
যথাক্রমে শতক্রা ৩০ ভাগ ও ৩৩ ভাগ দীড়ায় ৷. 
প. সোভিয়েট রাশিয়ার বাজেটে যুদ্ধু্রনিত পেন্সন ও 


সৈষ্কদের কর্ণ্চ্যুতি বাবদ সাহায্য সামরিক ব্যয়ের 
ভিতর অস্তভুক্ত করা ছইয়াছে। বৃটেন ও মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মত এ সমস্ত ব্যয় যদি বেসামরিক 
বাছেটে ধরা হইত, তবে রাশিয়ায় বর্তমান সামরিক 
ব্যয় শতকর! ২২ ভাগের চেয়েও' অনেক কম 
দাড়াইত সন্দেহ নাই। নিরস্ত্রীকরণ . নীতি 
অবলম্বন ও স্থায়িভাবে শান্তি স্থাপন সম্পর্কে বৃটেনের 
আন্তরিকতা যে কিরূপ বৃটেনের বিপুল সামরিক 
ব্যয় হইতে তাহা ধরা পড়িতেছে। 


কেব্ড সরকারী বাজেটের বিপুল সামরিক .:. 


ব্য়-বরাদদই নহে, বিদেশে নানা স্থানে 
সৈস্ বজায় রাখিয়া! ও সামরিক আয়োজন কায়েম 
সেই দফায়ও বৃটেনের যথেষ্ট খরচপত্র 
হইতেছে ।  রঞপ্তানীর আয় দ্বারা বাহিরের সেই 
অর্চপত্রের দায় পরিশোধিত ন! হওয়ায় প্রতি 
বৎসরই বিরাট ঘাটতি দেখা যাইতেছে 1. ১৯৪৬ 
সনের প্রথম নয় মাসে এরূপ ঘাটতির পরিমাণ ৪২ 


কোটি ৫০ লক্ষ পাউও দীড়াইয়াছে। ার্ধানীর “ 


বৃটিশ অধিরুত অঞ্চলে সরকারী খরচপব্র,' গ্রাস, 
মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার নানা স্থানে সৈম্ভ রাখিরার 
ব্যয় এই প্রকার ঘাটতির মূল কারণ। বিপুল 
সামরিক ব্যয় নির্বাহের ভ্গ্ক একদিকে বৃটেনের 
লোকদের নিকট হইতে এখনও উচ্চ ছারে ট্যাক্স 


আদায় করা হইতেছে, অপরদিকে আমেরিকা. 


হইতে খণ করিয়া ও বৃটেন হতে বিপুল পরিমাণ 
দ্ব্য-সামগ্রী রপ্তানী করিয়া বাহিবের অতিরিক্ত দায় 
মিটানোর চেষ্টা করা হইতেছে ।  যুদ্ধোতর যুগে 
সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশী রাখিয়া এক, 
দিকে জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক ট্যাস্স' 
আদার করার ও অপরদিকে তাহাদিগকে রপ্তানী 


বাণিজ্যের জন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে নিয়োজিত 


করিতে বলার কি সমীচীনতা আছে, সে বিষয়ে 
কমুঃনিই নেতা মিঃ রজনী পা্ী দত্ত সম্প্রতি তাহার 
“লেবর মন্থলী” (Labour Monthly—Edited 
by R. Palme Dutt) পরে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 
এই. প্রশ্ন খুব সময়োচিত, ও সুচিন্তিত বলিয়াই 


"আমরা মনে করি। 





দেশের ও দলের সেবায় -. 
নিনযোগ্য ও নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্তিয়ান ভু) 


গিগলঘ্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৫1৬ রয়েল, এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাতা 


ফোন £ কলিঃ ৩৩১ ইঃ তার $ ‘Honey Comb,’ Cal, 


-স্দামাদের বিশেষজ্ঞ ছারাই,ষ্টুক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 


শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিজয় করা হয়। 
|পনাদের সগনতি প্রার্থনীয় 
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. ৯০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭] 
. শ্রমিক অনুপস্থিতির সমস্ত! 


ভারতে শ্রমিক-সমন্তা অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল 
আকারে দেখা দিয়াছে। এই সয়ন্তার একটা দিক 
হইতেছে কারখানায় শ্রমিকদের অনুপস্থিতি । 
কারখানায় অমুপস্থিত শ্রমিকের সংখ্যা যুদ্ধোত্তর কালে 
গড়ে শতকরা ১০ দড়াইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। বিভিন্ন শিল্পে মোট শ্রমিক-সংখ্যার 


নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 

লিমেপ্ট--শতকরা ১৫ হইতে ২০, গ্লাস (কোন 
কোন শ্রেণীর শ্রমিক ) শতকরা ২১৩২ ও শতকরা 
১৪০৫, পশম শতকরা ১৭, রেশম শতকরা! ১২ হইতে 
"৩০, ইপ্রিনিয়ারিং শতকরা, ২৬'ং৭ (১৯৪৪ সনে 
কয়েকটী শ্রেণীর শ্রমিকদের অনুপস্থিতির হার ), 
বন্তু (বোম্বাই ) শতকরা ১৭'৫৫, বস্ত্র (শোনাপুর ) 
শতকরা ২৩৫১, এ ( কাণপুর ) শতকরা, ৭'১৬, এ 
( আমেদাবাদ) শতকরা ৮০৬ । * মধ্যপ্রদেশে 
অমুপস্থিত থাকিবার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী । এই 
“প্রদেশের ,সমস্ত মিলে দিনের বেলায় যে সকল 
অরমিক কাজ করে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় 
২০'৪ জন এবং রান্রিকালে যাহারা কাজ করে 
তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩২৮ জন অসুপস্থিত 
থাকে। 

- যে দেশে শিল্পসম্প্রসারণের স্থযোগ আসিয়াছে 
এবং শিল্পসম্প্রনারণ ও উৎপাদ বৃদ্ধির প্রয়োজন 
অত্যন্ত বড় আকারে দেখা দিয়াছে, সেই দেশে 
উল্লিখিতরূপ ব্যাপকভাবে ও অধিক সংখ্যায় শ্রমিক 
অমুপস্থিত থাকার অর্থ কি তাহা সহজেই অঙুমেয়। 
সম্ভবতঃ হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ধর্দঘট 
অপেক্ষা শ্রসিক অনুপস্থিতির জঙ্কই উৎপাদন বেশী 
হাস পাইতেছে। ' শ্রমিক অনুপস্থিতির ' অ্তাম্য 
নারাত্মক ফলের কথাও ভূলিয়া গেলে চলিবে না। 
দক্ষ শ্রমিকরা কাজে না আসিলে অল্পদক্ষ শ্রমিকদের 

দ্বারা কাজ চালাইতে হয়। ইহার ফলে কাজ 
কম হয়, উৎপাদন হাস পায় এবং যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়। অনেক ক্ষেত্রে 
কাজ. একেবারে বন্ধও রাখিতে হয়| শ্রমিকদের 
ক্ষতিও হয় প্রচুর? অনুপস্থিত থাকার অর্থ মন্ুরী 
কম পাওয়া । ভারতে কাজে অনুপস্থিতির শ্রমিকরা 
প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করে, 
তাহা অর্থনীতিবিদদের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হইতে পারে। ভারতে শ্রমিকদের আধিক অবস্থা 
তাল নহে। কাদ্দেই তাহার! স্বেচ্ছায় কাজে 
যোগ দেয় না ইহা মনে করিবার কারণ নাই। 
অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
রোগ-পীড়ার জদ্তই শ্রমিকরা অনুপস্থিত থাকিতে 
বাধ্য হয়। অন্থস্থ অবস্থায় শ্রমিকদের বাধ্য হইয়া 
মহাজনদের কবলে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। 
এইভাবে রোগ-পীড়া ও তজ্জনিত অনুপস্থিতি 
একদিকে শ্রমিকদের দেনাদায় গ্রস্ত করিয়া তাহাদের 
জীবনযাত্রার মানকে নীচু করিয়া দেয় এবং অপর 
দিকে উৎপাদনে বিষ্ত সৃষ্টি করিয়া জাতীয় অর্থ- 


নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শ্রমিকদের স্বাস্থাছানি | 


. সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, 

প্রধানতঃ জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বুদ্ধি 

পাওয়াতেই শ্রমিকদের মধ্যে রোগ-পীড়া বৃদ্ধি 

পাইতেছে। মধ্যকালীন গবর্পমেষ্টের শ্রম-সচিব 
২ 


আর্থিক জগৎ ' 


£ 


৮৭৯ 





জঁজগজীবন রাম পরিষধারভাবেই বলিয়াছেন যে, 


ভীবন্ধারণের ব্যয়ের সহিত শ্রমিকদের আয়ের 
সমতা থাকিতেছে না বলিয়া শ্রমিক অশাস্তি বৃদ্ধি 
পাইতেছে। পুষ্টিকর খাত সাধারণ লোকের পক্ষে 
সংগ্রহ করা ক্রমেই ছুরূহ হইয়া উঠিতেছে। শ্রমিক, 


' মধ্যবিত্ত প্রভৃতি বাধা আয়সম্পন্ন শ্রেণীগুলির দুর্দিশা 


এই কারণে চরমে উঠিয়াছে । এতত্যতীত স্বাস্থ্যকর 


শতকরা কতজন অনুপস্থিত থাকে তাহার হিসাব ': বাসস্থানের অভাব '' (শ্রমিকরা নরককুণ্ড সদৃশ 


বস্তিুলিতে বাস করে, কাজেই সেগুলিকে বাসস্থান 
বলাই কষ্টকর), অনেক ক্ষেত্রে কারথানা হইতে 
শ্রমিকদের বাসস্থানের দূরত্ব, কারখানার অস্বাস্থ্যকর 
আবহাওয়া ইত্যাদি বহু কারণেও শ্রমিকদের মধ্যে 
রোগ-পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। নিষ্-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতির মধ্যেও প্রায় অনুরূপ 
কারণে রোগ-পীড়ার প্রাচ্র্ভাব দেখা যায়। 

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রমিক 
অন্ভপস্থিতির মূল কারণ দূর করিতে হইলে যাহা 
করিতে হইবে তাহা আজন্ম জাতীয় সমন্তায় পরিণত 
হইয়াছে। মুদ্রানীতি নিরোধ ও উৎপাদন 'বৃদ্ধির 
দ্বারা আয়-ব্যয়ের সমতা স্থাপন, স্বাস্থ্যকর 
বাসস্থানের ব্যবস্থা, সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, 
কারখানায় কাজের অবস্থার উল্নতিসাধন, 
যানবাহনের ম্থব্যবস্থা, শ্রমিকদের চিকিৎসরি 
সুব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যতিরেকে শ্রমিক অনুপস্থিতির 


-সমন্তার সমাধান হইবে না। 


ভারত সরকার ও জ্বাতীয়করণ সমস্ত 

ভারতবর্ষ শিল্প, কৃষি, ব্যবপা-বাণিজ্য এভৃতি 
সকল ক্ষেত্রেই উন্নত রাষ্ট্রগুলির তুলনায় বছ 
পম্চাৎপদ | তবে সকল ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ কিছু 
কিছু পরিমাণে অগ্রসর হুইতেছে। বর্তমানে 
মধ্যকালীন গবর্ণষেন্টের . অধীনে এবং বিভিন্ন 
প্রদেশে জননির্বাচিত মহিমণ্ুলীর নেতৃত্বে এই 
অগ্রগতি ক্রুততর হইয়াছে । বর্তমান অবস্থাকে 
সকল দিক হুইতেই পরিবর্তনের যুগ (Transition 
Period ) বলিয়া অভিহিত করা যায়। ' ঠিক এই 
অবস্থায় ভারতবর্ষের স্কায় কোন দেশে সকল 
রকম উল্লেখযোগ্য শিল্প, কৃষি বা ব্যবসা জাতীয়- 
করণের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এই চেষ্টার ফলে 
গবর্ণমেন্ট অসংখ্য গুরুদায়িত্ব স্কদ্ধে লইতে বাধ্য 
হইয়া শেষ পর্যন্ত পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং শিল্প, 
বা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হুইবে। একমাত্র 
পূর্ণ সমাঞ্জতাস্ত্রিক গবর্ণমেপ্ট ব্যতীত এই ধরণের 
সর্বব্যাপী দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা আর কোন 
গবর্ণমেন্টের নাই। এই ধরণের সমাঅতাস্ত্রি 


বাহিরে ' রপ্তানী 


গবর্ণমেপ্ট গঠিত হইবার সময় ভারতে আসে নাই। 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হুইবে, রুশিয়ায় 
সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হওয়ার পরও আধিক 
বিপর্যয় এড়াইবার জছ্ক “এন ই পি” বা “নব 
অর্থনীতি” অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও কৃষির অধিকার স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল.। কিন্তু ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক 
অবস্থায় মৌলিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত না করিলে সর্বাজীণ আঁধিক উন্নতি সম্ভব 
হইবে 'না ইহাও অনশ্বীকার্য্য। মধ্যকালীন 
গবর্ণমেশ্ট কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা সংক্রান্ত উপদেষ্ঠা 
কমিটি জাতীয়করণ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত যুজিগুলির পারবত্তাই 
মানিয়া লওয়া হুইয়াছে। 

উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
বর্তমান অবস্থায় রা যদি.বহু শিল্পের মালিক হইয়া 
এগুলির পরিচালনা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা 
হইলে দেশে শিল্পোন্নতি খুব দ্রুত না হইতেও 
পারে। তবে অস্ততঃপক্ষে কয়েকটী মৌলিক শিল্পে 
রাষ্ট্রের মালিকানা! প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শিল্পগুলি ' 
রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত। কমিটি 
ভারতের খনিসমূহ বিদেশীদের হাতে না দেওয়ার 
নীতিও সমর্থন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ . 
হইতে খনিসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং কয়লা, ইউরেনিয়াম, . 
অল, পেট্রল প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে ' 
বেস্ত্রীয়ভাবে নিয়গ্রণের নীভিও কমিটি সমর্থন 
করিয়াছেন। 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু রিপোর্টের ভূমিকায় 
জনসাধারণকে রিপোর্টের “গঠনমূলক সমালোচন।” 
করিতে বলিয়া আবেদন জানাইয়াছেন। সেই 
আবেদনে সাড়া দিয়া আমরা জানাইতেছি যে, 
গিপোর্টের জাতীয়করণ ও খনি সংক্রান্ত অভিমত 
‘সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত । 


ভারতের বহির্ধাপিজ্য-নীতি 
সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে 
মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের'বাণিজ্য-সচিব মিঃ চুন্্রীগড় ' 
ভারত সরকারের বহির্ববাপিজ্য-নীতি ব্যাখ্যা 
ফরিয়াছেন। মিঃ চুক্জীগড় প্রধানতঃ ছুইটা জিনিষের 
উপর জোর দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন 


, যে, বহির্ববাপিছ্দ্যে উৎসাহ দেওয়াই গবর্পযেণ্টের 


নীতি এবং এই কারণে যে সকল অত্যাবস্তকীয় 
জিনিষের সরবরাহ খুবই অল্প, সেই সকল দ্বিনিষও 
করিতে দেওয়া হইতেছে । 
মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত 








৷ দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


ক্রেজিঃ অফিস 3৪ ক্লাইভ ঠ্রীট, 





বালীগঞ্জ শাখ!--২১০৷১৭, রাসবিহারী এভিনিউ 
<. (গড়িয়াহাটা জংশনে ) 


জ্থাপিত--১৯২২ 
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ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের অন্ত গবর্ণমেপ্ট' 
বাণিজ্য-প্রতিনিবিদল পঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন 
একথাও মিঃ চুজ্জীগড় বপিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে 
ভারতীয় ভনলাধারণের অভাব ও অস্থবিধা সন্বেও 
বিদেশে অত্যাবস্তকীয় পণ্য রগডানী করিতে দেওয়া 
হইতেছে, সে ক্ষেত্রে মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের 
বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে -কোন সন্দেহের 
অবকাঁশই থাকিতে পারে না। তথাপি ভারতীয় 


ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহির্ববাশিজ্য নীতি সম্পর্কে ' 


অসন্তোষ বিদ্তমান রহিয়াছে। ভারতীয় ধনিক 
সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের অভাব 
অভিযোগের গ্রৃতি দৃষ্টি না দিয়া নিজেদের ব্যধসা- 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির উপরেই নজর দিতেছেন। 
এই ধরণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই মিঃ চুন্দ্রীগড় 
দ্বিতীয় বিষয়টার উপর জোর দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, বাশিত্য দণ্ডুরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
শিথিল, করা৷ হইলেও এখনও উহ ছুই বৎসর কাল 
বহাল রাখা হইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে। নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা ‘তুলিয়া লওয়ার পব যদি অনাচারের শট 
হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিতে দ্বিধা করিবেন না 
একথাও মিঃ চুন্দীগড়, স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া 


দিয়াছেন । 
আমর! নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহি, কিন্ত 


মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
যে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য 
না রাখিয়াই ধাছারা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
দিবার জগ্ভ দাবী জানাইতেছেন, তাহাদের 

- আমরা, কখনই সমর্থন করিতে পারি না। অর্থ 
নৈতিক অবস্থা যতই স্বাভাবিক হইয়া আসিতে 
থাকিবে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও তদমুযামী তুলিয়া দেওয়া 
সম্ভব হইবে। বর্তমানে তাড়াহুড়া করিয়। নিয়নত্র 
ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া 
আনাতে সহায়তা না করিয়া বরং তাহাতে বাঁধাই 
দেওয়া হইবে । এই কারণেই মধ্যকালীন গবর্ণ- 
মেপ্ট বীরতার নীতি, অবলম্বন : করিয়াছেন। 
নিয়ঙণ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় বছল পরিমাণে 
শিখিল করা হুইয়াছে। গুরুতর কোন বিপর্ধ্যয় 


না ঘটলে আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক . 


অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরিয়া আপিবে "এবং নিয়্ত্র 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা সম্ভব হইবে বলিয়া 
. আমর! বিশ্বাস করি। . 
স্বতন্ত্র শিল্প-প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব 
, টাটা কোম্পানীর মিঃ ডি'সি ড্রাইভার এক 
অভিনব প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতীয় 
কয়লা-ব্যবহারকারীদের .সমিতির প্রথম বাধিক 


বধিবেশনের সভাপতিক্ধপে বক্তৃতা দিতে পিয়া ' 


মিঃ ড্রাইভার বলেন যে, টাটার লৌহ ও ইম্পাতের 
কারখানা এবং ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়ল! খনি 
অঞ্চলসহ একটা শ্বতন্ত্র শিল্প-গ্রদেশ গঠন করা 
' হউক। বাঙলা ও বিহার হইতে উল্লিখিত অঞ্চল- 
গুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্ত প্রদেশ গঠন করিতে 
হইবে এবং উহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের, অধীনে 
শাসিত হইবে। মিঃ ড্রাইভার যে কল অঞ্চল 
লইয়া এই শিল্প-প্রদেশ গঠন করিতে বলিয়াছেন 
দামোদর পরিকল্পনা, সিজ্জীর সালফেট, অব 
এমোনিয়ার কারখানা, নিকৃষ্ট কয়লা হুইতে বিদ্যুৎ 


উৎপাদনের কেজ্র প্রভৃতি সেই সকল ত্ঞ্জলের 
মধ্যেই পড়িবে। মিঃ ড্রাইভারের পরিকল্পনা শুধু 
অভিনব নহে, আধিক দিক হইতে প্াস্ভব ও 
গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। সাময়িক- 


ভাবে আজিকার রাজনীতিতে চিন্ুস্থান-পাকিস্থানের 
প্রশ্ন প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে বলিয়াই মিঃ. ড্রাইভার 


শিল্পোন্নতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভষ্ শ্বতনত শিল-প্রদেশ 
গঠনের সহজ পন্থা আবিষ্কার করার চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই পন্থার হারা প্রকৃতপক্ষে হিনদৃস্থান 
বনাম পাকিস্থান বিবাদকে চিরস্থায়ী করা হইবে। 
এতত্যতীত বিহার বা বাঙ্গলা কোন প্রদেশের 
পক্ষেই এই প্রস্তাবে রাজী হওয়া সম্ভব নহে। 
এইভাবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্বতন্ত্র শিল্প- 
প্রদেশ গঠন করিতে দিলে কোন প্রদেশই আথিক. 
দিক হইতে স্বাবলম্বী বা শক্তিশালী ইত পারিবে 
না'। কাজেই আধিক দিক হইতে মিঃ ড্রাইভায় 
প্রস্তাবিত শিল্প-গ্রদেশ গঠন সম্ভব হইলেও বিভিন্ন 
প্রদেশের নিক হইতে বিবেচনা করিলে এবং 
ভবিষ্যৎ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে 
এই পরিকল্পনা সমর্থন করা যায় না। 

ভারতে সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগজ 

প্রস্তুতের চে! 

ভারতবর্ষে নিউজপ্রিণ্ট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগন্জ প্রস্তুত হয় 'না। 'অথচ শিক্ষাবিস্তার এবং 
রাদনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
সংবাদপত্রের চাহিদা ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু 
বাজলা ভাষাতেই বর্তমানে ১৪টী দৈনিক পত্ৰিকা 
প্রকাশিত হয়। নূতন নৃতন ইংরাজী সংবাদ্রপত্রও 
প্রকাশিত হইতেছ্ছে। এতদ্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে 
বিভিন্ন আতির নিজ নিজ্জ সংস্কৃতি ও স্বাতস্্যবোধ 
প্রবল হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশীয় 


» 


কর বসায়ম""পুঠিহীনভা, ঘজগার পুর্ব্বাবন্থা এবং রোগ উল 





যদি সময্োচিত সাবধানতার তাদের রক্ষা কর! ন! বার । যখনই অবসাদ বোধ 
করিবেন ৰা কৰ্ম্মশক্তির অন্তাব বোধ ফরিবেন-্তখনই বুঝিবেন যে আপনার. ভু 
স্বাস্থো কোথাও টুট ধরিয়াছে”-””"“সন্বর প্রতিকারের প্রয়োজন.” । 5k 
সুপার-নিও-কড় পরিনিত মাত্রায় বিবিধ খাডপ্রাণ (ভিটানিন) সমন্বিত ্বাতু ও পুষ্ট 


[ ৯০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ' 


ভাষাতেও বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি 
প্রকাশিত হুইতেছে। ইহার ফলে নিউজ্ঞপ্রিণ্টের 
যোট বাবধিক চাহিদার পরিমাণ ঈড়াইয়াছে প্রায় 
এক লক্ষ টন। কিন্তু বিদেশ হুইতে বৰ্তমানে 
বৎসরে ২৫ হাজার টনের বেশী নিউজপ্রিপ্ট 
আমদানী করা সম্ভব হইতেছে ন/। ইহার ফলে 
গুরুতর সমন্তার সুনি হইয়াছে। বিদেশ হুইতে 
আযদানী বৃদ্ধি করার চেষ্টার সঙ্গে ভারতে নিউজ- 
প্রিপ্ট প্রস্তুত করার শিল্প স্থাপন না করিতে পারিলে 
এই লসমন্তা স্থায়িভাবে দূর করার আর কোন 
পহ্থা নাই। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্ত ২৫শে 
জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে কাগদ্দ ও নিউজপ্রিপ্ট শিল্প 
“সংক্রান্ত উপদেষ্টা, কমিটির সভা আহত হইয়াছিল? 
নিউজপ্রিণ্ট' প্রস্তুত করীর 'জন্ত যে সকল শ্রেণীর 
বৃক্ষাদির কারের প্রয়োজন হয় সেগুলি সস্তায় 
সংগ্রহ করাই বড় সমন্তা। প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি 
হিমালয় পর্বতের ছয় হইতে আট হাজার ফুট 
উচ্চ শিখরগুলিতে পাওয়া যায়। এরূপ উচ্চস্থান 
হইতে কাষ্ঠ আহরণ - করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার । কমিটির আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, 
হিমালয় 'পর্ববতের দেবদাকু জাতীয় বৃক্ষের কান্ঠের 
সহিত কাগজ: প্রস্তুতের উপযোগী তূঁত গাছের 
সংমিশ্রপণের দ্বারা কাগজের মণ্ড তৈয়ারী করিতে 
ব্যয় অল্প হয়। পাঞ্জাবে কগিজের উপযোগী তত 
গাছের চাব্‌, সম্ভব কিনা, তাহা অঙ্গন্ধান করিবার 
জন্ত পাঞ্জাবের অরগ্য বিভাগের ইনস্পেক্টর- 
জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করা হুইবে বলিয়া কমিটি 
স্থির করিয়াছেন। কমিটি যে ভাবে নিউজ্প্রিন্ট 
বা সংবাদপত্র মুন্রণের কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করার 
পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা ষদি কার্যকরী হয়, 
তাহ! হইলে ১০৯২ হইতে RS টাকা টন দরে 
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মুক্তির পর সর্বপ্রকার দৌর্কলে্‌ আশু কার্য্যক্রী । 2: 
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বৎসরে ৪০ হইতে ৫০ হাজার টনের যত কাচামাল 
সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। ইহার ফলে অদূর 
ভবিষ্যতে লাভজনকভাবে এবং অল্প খরচায় নিউজ্র- 
প্রিন্ট প্রস্তুত করা যাইবে। আন্দামান দ্বীপের 
কয়েক প্রকার বৃক্ষ লইয়াও গবেষণা চলিতেছে 
_ বলিয়া! কমিটির সভাপতি ডাঃ জে এন রায় প্রকাশ 
করেন জাহাজে নাল আনা-নেওয়ার সুবিধার 
দিক বিবেচনা করিয়া আন্দামান, কলিকাতা বা 
মার্রাজে নিউঅপ্রিপ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা হুইতেছে। 
আমাদের মনে হয়, সমুদ্র ও হিমালয়ের পার্বত্য 
“অঞ্চলের নৈকট্য, আবহাওয়া, যোগাযোগের 
১ ব্যবস্থা, কয়লা প্রভৃতি সকল দিক দিয়া বিবেচনা 
করিলে কলিকাতাই নিউজপ্রিন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠার 
উপযুক্ত স্থান। কলিকাতার সহিত এ সকল দিক 
দিয়া মান্রীজের তুলনা হয় না এবং আন্দামানের 
কথা কোন অবস্থাতেই উঠিতে পারে-না। কমিটি 
কলিকাতায় নিউজপ্রিন্ট শিল্প স্থাপনের মি 
" প্রহণে কেন দ্বিধাবোধ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই 
আমরা বিল্ময়বোধ করিতেছি। কাগজ প্রস্তুত 
করার যন্ত্রপাতি দেশে নির্াশের কথাও কমিটি 
বিবেচনা করিয়াছেন । বাঙলা, পাঞ্জাব ও হায়দ্রা- 
দ্ৰাদের কাগলের কারখানাগ্চলির মালিকদের 
টু এসম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে অস্থরোধ কবা! 
হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, টাটা কোম্পানীই 
কাগজ প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি নির্মাণের তার 





শ্রহণ করিতে পারেন। যাহা হউক, যত শীঘ্র 


সম্ভব ভারতবর্ষে নিউজপ্রিণ্ট প্রস্তুত করার কারখানা 
স্থাপনে কমিটি সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা 
"আশা করি। 
কয়লার সমস্তা 

আবার কয়লার সমন্তা অতিশয় গুরুতর আকার 
ধারণ করিয়াছে | গৃহস্থরা বহুদিন যাবৎ যে কয়লা 
পাইতেছেন, তাহাকে কয়লা না বলিয়া পাথর 
বলাই ভাল, কিন্তু পয়সা দিয়া এই পাথর পাওয়াও 
ক্রমে ছুর হুইয়া উঠিতেছে। রেল কর্তৃপক্ষ 
ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ট্রেন হাস করিতে আর্ত 
করিয়াছেন/। তাহাদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে 
যে, প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির জন্ত কয়লার অত্যধিক 
প্রয়োজন হওয়ায় তাহারা কয়লা ব্যবহার হ্বাপ 
করিতে বাধ্য হুইতেছেন | এদিকে প্রতিদিন 
বিভিন্ন শিল্পের প্রতিনিধিরা কয়লার অভাবে শিল্প 
“অচল হইয়া গেল বলিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। 
রেল কর্তৃপক্ষ ও শিল্পপতিদের পরস্পরবিরোধী 


উজির অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অন্যাধারণ : 
“ফিংকর্তব্যবিযুঢ় হইয়া 'রহিয়াছে। ‘গোদের উপর ..| 
বিষর্ফোড়ার' ষ্ায় কয়লার .ধনিসমূহে ব্যাপক 
খর্খ্ঘটের কথাও শুনা যাইতেছে।. ইতিমধ্যেই - 


‘হুই ‘একটি খনিতে নাকি 'বর্দঘট. আরম্ভ হইয়া 
গিয়াছে। শ্রমিকদের দাবী সঙ্গত হউক বা 
_অসঙ্গত হউক, বুঝা যায় যে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত 
শগবর্ণমেণ্টের কয়লা-নীতি কি এবং কয়লাখনির 
মালিকরা কি চাছেন ভাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে 


পারিতেছি ন1। ভারতীয় . কয়লাখনি, কৃমিটির , 


'তথ্যপুর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাছাতে 

যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে সেগুলি কার্যকরী 

করিতে দীর্ঘদিন 

"অবস্থার অস্ত কোন সুপারিশ কমিটি করেন নাই। 
ছি 


লাগিবে।, কিন্তু, মধ্যকালীন J 





আর্থিক জগৎ 


জনসাধারণ মধ্যকালীন অবস্থায় গবর্ণমেপ্টের কয়লা- 
নীতি এবং কয়লাখনির মালিকদের প্রস্তাব কি তাহ! 
জানিতে চাছে। আমরা আশা করি যে, গবর্ণমেপ্ট 
ও মালিকরা যত ঈদ্র সম্ভব তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ 
করিবেন। | 


ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ সমস্ত! 


সম্প্রতি বাঙ্গলায় কতকগুলি ছোট ব্যাঙ্কের 
বিপদের সুচনা দেখা দিয়াছে; আর তাহাতে 


'এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জঙ্ক 


একন্ত্রীকরণ নীতি অবলম্বনের কথা উঠিয়াছে। 
এলায়েড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত হরেশচন্দর ভট্টাচার্য্য, এম-এ সম্প্রতি আমাদের 
নিকট এক পত্র লিবিয়া সেই একত্রীকরণ নীতি 
সম্পর্কে সময়োচিত কার্ধ্যকরী নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন। পাঠকদের অবগতির অন্ত আমরা 
সেই চিঠির কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 
“ছোট ছোট ব্যাঙ্কের সমস্তা সম্পর্কে যে কোনও 
অর্থনীতিবিদের সহিত আলোচনা করিতে গেলেই 
আমরা একক্রীকরণের উপদেশ পাইয়া থাকি। 
কিন্তু এই উপদেশ কার্ধ্যকরী হইতে দেখা যায় না। 
একন্্রীকরণের সুবুদ্ধি পরিচালকগণের মধ্যে মাত্র 
তখনই দেখা যায়, যখন একত্রীকরণ না৷ হইলে 
কারবার খুটান (13002996105 ) ভিন পত্যন্তর 
থাকে না। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত না দেখিয়া কোনও 


,পরিচালকই নিজ নি ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ব্যাহত 


করিতে রাজী হুন না। ফলে যে ছুই একটী 
“একন্ত্রীকরণ” হইয়া থাকে, তাহাও হয় অস্তঃসারশৃদ্ত 
এবং এবন্রীতৃত প্রতিষ্ঠান মোটেই "শক্তিমান 
হয়না। 





(পলিসি গ্রাহকদের 





নি বি বদলা দিএ এল্‌, এল্‌, বি. 
এজেন্সী ম্যানেম্বার_মিঃ পি, চক্রবর্তী, বি-এ । 


১৭৭-এ, চনত এভেনিউ, কলিকাতা 


৮৮১ 


পরিচালকপণের অনিচ্ছা এবং জনসাধারণের 
খঁদাসীন্কই একত্রীকরণের পথে প্রধান অন্তরায়! 
এই অন্তরায় দূর করিবার জগ্ শুধু পরিচালকবর্ের 
সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকিয়া 
_-অংশীদার, আমানতকারী ও জনসাধারণের পক্ষে 
আরও কর্তব্য আছে। যাহাতে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের 
নিরাপত্তা অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহার উপায় 
উদ্ভাবনের জন্ত জনসাধারণ একটী সরকারী কমিশন 
নিয়োগের দাবী করিতে পারেন। একমান্স 
আলোচনা এবং আন্দোলনের ফলেই গবর্ণমেণ্ট 
ব্যাক্কিং কমিশন বসাইতে বাধ্য হইতে পারেন। 





'এই কমিশন শুধু বাংলার অন্ত নহে, ইছা হইবে 


সর্বভারতীয়। 


‘সমস্ত বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ এবং তদছুষায়ী 
সুপারিশ দাখিল করা এই কমিশনের কাজ হুইবে।' 
এই কমিশনের একটী কষিটি থাঁফিতে পারে, 
যাহার নাম হুইবে “একব্রীকরণ কমিটি”। এই 
কমিটি এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ছোট ছোট 
ব্যা্কগুলির হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিয়া, পরি” 
চালকবর্থের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া 
এক একটী একত্রীকরপ প্রস্তাবের খসড়া তৈয়ার 
করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক্সসূছ্র প্রত্যেকটার 
সাধারণ সভা আহ্বান করাইয়া ও খসড়া উপস্থিত 
করা হইবে। এইভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ না 
হইলে শ্তধু উপদেশে কোনও কাজ হুইবে বলিয়া 
আর ভরসা হুয় না । বলা বাহুল্য, সে কমিশনটী 
সরকারী হইলেও অধিকাংশ লদস্ভই হইবেন 
বেসরকারী। বর্তমান কেন্্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে আমরা এইটুকু আশা করিতে পারি যে, 
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তাঁহাদের নিযুক্ত কমিশনটা যাহাতে সাধারণের 
আস্থাভাজন হয়, সেদিকে তীহারা সম্পূর্ণ দৃষ্টি 
কাখিবেন। ' 
. ইহা অবশ্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষষ , যে, 
আমরা সরকারী হস্তক্ষেপের: জন্তু ওকালতী 
'করিতেছি। কিন্তু যখন তখন রিজার্ভ ব্যাঞ্চের 
আমলাতান্ত্রিক হুমকি অপেক্ষা সরকারী কমিশন 
বা কমিটির সহিত আলাপ-আলোঁচনার ফলে 
উদ্ভাবিত ,একক্রীকরণ প্রস্তাব গ্রহণ করা যে অনেক 
বেশী সম্মানজনক, আঁশ! করি, ব্যাঙ্ক পরিচালকগণও 
তাহ! স্বীকার করিবেন। বাংলা দেশে ভবিষ্যতে 
ব্যান্ছ-সঙ্কটের পুনরাবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে 
জনসাধারণকে তৎপর হইতে হইবে। ' জনসাধারণ 
সচেতন হউক, ইহাই প্রার্থনা। 
কর্পোরেশন শ্রমিকের জন্য 
গৃহ-নিম্মীণ পরিকল্পনা 
' * কলিকাতা কর্পোরেশনের আমিকদের গৃছ- 
,নির্নাণের অদ্য চীফ ইঞ্জিনিয়ার ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন. 
পরিকল্পনাটা স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হুইটা 
অংশে বিভক্ত । স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী 
১৮ শত শ্রমিকের ‘জন্য ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬ শত 
টাকা ব্যয়ে গৃছনিষ্ঘাপ করা হইবে এবং 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অমুযায়ী ২১ লক্ষ €০ 
হাজার টাকা ব্যয়ে ৬,০৬৮ জন শ্রমিকের বাসগৃহ 
নিৰ্ম্মাণ ফরা হইবে। কর্পোরেশনের ধাজড়, মেথর 
প্রভৃতির অস্তই এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা 
হইয়াছে । কর্পোরেশন শ্রমিকদের, বিশেষ করিয়া 
ধাজড়, মেথর প্রভৃতির জগ্য গৃহনির্দাশ পরিকল্পনা 
কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে নূতন নহে। 
, দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনের নেতৃত্বে ও উদ্মোগে এই ধরণের , 
পরিকল্পনা কতকটা পরিমাণে কার্ধ্যকরীও 
হুইয়াছিল। া 
আকারের ফ্ল্যাট বাড়ীতে বাস করিতে বিশেষ 
ইচ্ছুক না [হওয়ায় অনেক ক্ষেত্ৰেই বাড়ীগুলিতে 
বল্পবিস্ত তত্র পরিবাররাই বসবাস সুরু করেন। 
যাহ! হউক, তাছার পর দীর্ঘকাল চলিয়া পিয়াছে 
এবং শ্রমিকদের রুচি ও জীবনযাত্রার মান পার 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৃছাদির সমন্তা আব 
প্রবলভাবে দেখ দিয়াছে। যুদ্ধের সময় গবর্ণমেপ্ট 
শ্রমিকদের জন্ত নিন্সিত কর্পোরেশন ভবনগুলি 
দখল করায় অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠে । 
শীত্রই গবর্ণমেন্ট বাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া 
জান! গিয়াছে। তবে বর্তমানে শ্রমিকসংখ্যার 
'অন্গুপাতে কর্পোরেশনের গৃহসংখ্যা খুবই কম। 
' এই কারণেই নূতন পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন 
হইয়াছে । কিন্ত এই পরিকল্পনা ফার্য্যে পরিণত 
করার পথে প্রধান বাধ] হইয়! দীড়াইয়াছে 
কর্পোরেশনের আধিক_ হুর্গীতি। , মিউনিসিপ্যাল 
গ্রেড ও রুল সংক্রাস্ত' বিশেষ কমিটি উক্ত পরি- 
কল্পনার জন্ভ বাদলা সরকারকে কর্পোরেশনের 
হাতে বিনাঙ্গদে ২৬ লক্ষ £০ হাজার টাকা খপ 
দিবার আন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। এক লক্ষ 
টাকার বাধিক কিস্তিতে এই খণ শোধ দেওয়া 
হুইবে। 
এই সুপারিশ সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমর! 


মনে করি । অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান সায় কজিকাত। ' 


মাআ। 


কিন্ত ধালড়, মেথর প্রভৃতি বিরাট , 


কর্পোরেশনও অটিল; শ্রমিক সমস্তার সম্মুখীন 
হইয়াছেন। আনিকার দিনে শ্রমিকদের ন্যুনতম 
দাবী মিটাইয়াই কর্পোরেশন ক্ষান্ত থাকিতে পারেন 
না। পৌর-প্রতিষ্ঠানরূপে জনসাধারণের সর্ধপ্রকার 
স্থবিধা-অন্থুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা যেমন কর্পো- 
রেশনের কর্তব্য, তেমনই কর্পোরেশনের শ্রমিক 
ও কর্্চারীদের ' অঙ্ক আদর্শ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করাও কর্পোরেশনের কর্ণব্য। আয়-ব্যয়ের কথা 


কর্পোরেশনকে নিশ্চয়ই ভাবিতে হুইবে, কিন্ত, 


জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানক্ূপে অনসাধারণের কল্যাণ 


চিন্তাই কর্পোরেশনের প্রধান কর্তব্য এবং শ্রমিক-. 


কল্যাণ এই জনকল্যাপেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
অতএব টাকার অভাবে পরিকল্পনাটী 


শেষ পর্যাত্ত ফাইলেই পড়িয়া থাকিলে অত্যন্ত 
ছুঃখের কারণ হুইবে। 


কলিকাতায় দুধের যোগান 

কলিকাতায় দৃগ্ধ-সরব্রাহের বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের অনুসন্ধান কাধ্যের ফলে 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
আনা গিয়াছে’ যে, কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন 
যত ছুধ আসে তাহা এই সহরের লোকদের মোট 
দৈনিক প্রয়োজনের তুলনায় কুড়ি হাজার মণ কষ। 
যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতায় জনসাধারণের ব্যবহারের 
জন্ত দৈনিক পাঁচ হইতে ছয় হাজার মণ দুধ পাওয়া 
যাইত। কলিকাতায় তৎকালীন চাহিদার তুলনায় 
এই সরবরাহ খুবই অপর্ধ্যাপ্ত ছিল। যুদ্ধের সময় 
হইতে নানাবিধ কারণে সহরের জনসংখ্যা যথেষ্ট 
বাড়িয়া গিয়াছে, ছৃধের প্রয়োজনও অথরূপভাবে 
বাড়িবার কথা । কিন্তু কলিকাতায় হুধ-লরবরাহের 


পরিমাণ ুন্ধপূর্বব " সময়ের তুলনায় এখনও 
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যে, কলিকাতায় জনদাধারণের মোট 
প্রয়োজনের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ছুধ কলিকাতার 
বাজারে পাওয়া যায্ন়। ফলে, একদিকে দুধে . 
জলের পরিমাণ বাড়ে এবং অন্তদিকে দরও চড়িয়া, 
যায়। কাজেই, লাধারণ মধ্যবিত্ত, এমন কি শিশু, 
রোগী, প্রস্থতি ও গর্ভবতী নারীর .ভাগ্যেও দুধ, ) 
জোটে না। অথচ শিশু, রোগী, প্রস্থতি ও. 
গর্ভবতী নারীর, শ্বাস্থ্যরক্ষার অন্ত দুধের প্রয়োদ্রন 
সর্বববাদিসম্ত এবং অপরিহাধ্য। দুধের যোগান 
যাহাতে বাড়ে, দুধের দর যাহাতে জনসাধারণের 
ক্রয়-ক্ষমতার পরিপন্থী না ছয় এবং দুখে যাহাতে 
ভেজাল না মিশানো হয়, সে সব বিষয়ে কর্তৃপক্ষের 
বিশেষ যত্বপর হওয়া দরকার | 

সরকারী মতে কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে দুগ্ধবতী 
.গাভীর অভাব ও উচ্চমূল্য, গোমড়ক, গো-খাটাল 
প্রভৃতির অস্থাস্থ্যকর অবস্থাই হইল কলিকাতায় 
“ছুষ্ধ-সন্কটের” জঙ্ত প্রধানতঃ দায়ী। গো-মড়ক- 
নিবারণের জঙ্ক সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন, 
করিয়াছেন এবং মালিকদিগকেও এ বিষয়ে' 
তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে অন্নুরোধ: 
করিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহাতেই কলিকাতায় “দুঞ্ধ-গঙ্কট” কাটিয়া যাইবে 
বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সে জগ্য সকল 
দিক দিয়া কার্যকরী, ব্যবস্থা ”অবন্বলন করা- 
বাঞ্ছনীয়। বাহির হুইতে যাহাতে বেশী 
পরিমাপ দুধ কলিকাতায় তাড়াতাড়ি আনা 
যায়, তাহার অষ্ চেষ্টা করা সঙ্গত। ছুখের মূল্য. 
হাস করাও 'একান্ত প্রয়োজন । ইহার অষ্য যদি. 
সরকারী অর্থসাহায্যের দরকার হয়, তাহা মঞ্জুর 
করাও অসমীচীন নয় বলিয়াই আমাদের মনে.. 





হয়। 





(মিলের নিয়ম্তিত দরে) 
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ভারতের পাওনা ষ্টাৰ্লিং : 





' বৃটেনের নিকট ভারতের যে ১৪ শত কোটি বিনিময়ে ষ্টালিং পাওনার ৰাকী এক ভাগ মকুব 
টাকার ষ্টাপিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে তাহ! করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গব্ণমেণ্ট পাওনাদার 
পরিশোধ সম্পর্কে বিবিব্যবস্থা স্থির করিবার অন্ত দেশসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে 
একদল বৃটিশ প্রতিনিধি ভারতে আসিয়াছেন। পারিবেন। ইপ-মার্চিন খণ-চুক্তির এ সর্ত 
ইতিমধ্যে তারত সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত অনুযায়ী উদ্ধত ষ্টালিং পরিশোধ সম্পর্কে একটা 
তাহাদের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনাও সুরু কার্যক্রম স্থির না করিলেই নয়। তাই অনতি- 
হুইয়াছে।. যুদ্ধের সময় হইতে এই পাওনা সঞ্চিত বিলম্বে না হইলেও এ চুক্তি অমুমোদিত হওয়ার 
হইয়া আসিলেও বৃটেনের লোকেরা এতদিন উহা ৬ মাস পরে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের পাওনা 
মিটালো সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে ষ্টালিং পরিশোধ সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেন্টের 
রাজী হন নাই। নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া সহিত একটা প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হু 
তাহারা বরং উহা পরিশোধের দায় যথাসম্ভব করিয়াছেন। 
এড়াইয়া যাওয়ারই মতলব করিয়াছিলেন। প্রথমে ষ্টালিং পাওনা পরিশোধ. উনচানে আলাপু- 
বলা হইয়াছিল, যুদ্ধের সময়ে অত্যধিক চড়ামুল্যে আলোচনা চালাইতে গিয়! বৃটিশ প্রতিনিধি দল 
জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ এই পাওনার কি সব সুযোগ-সুবিধা আদারের উপর জোর 
অধিকারী হইয়াছে। কাজেই উহা পরিশোধ দিতেছেন ও দিবেন তাহা এখনও প্রকাশিত হয় 
করিবার পূর্বের সেই বাড়তি মূল্য বাদ দিয়া যোট নাই| তবে ওঁ পাওনা আদার সম্পর্কে ভারত 
পাওনার অঙ্ক যথোচিত হাস করা দরকার। কিন্তু সরকার ও তাহাদের প্রতিনিধিদের মনোভাব 
বৃটিশ পার্দামেপ্টের একটি নির্বাচিত কমিটি ঞ বে কি, সম্প্রতি এসোসিক্সেটেড প্রেস অব 
সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ইয়া তাহা ব্যক্ত করিয়া এক সংবাদ 
যুদ্ধের সময়ে বুটেন ভারত হইতে যে মালপত্র প্রচার করিয়াছেন। এ সংবাদ দৃষ্টে জানা 
সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা অধিক মূল্যে ক্রয় করা যায় ভারত সরকার এদেশের ষ্টালিং পাওনার কোন 
দুবের কথা, বৃটেন তারতবর্ষকে সঙ্গত মুল্য অংশ মকুব না করিয়া যমস্তটা পরিশোধ করিয়া 
অপেক্ষাও ৰুম দর দিয়াছে । উপরোক্ত অজুহাত দেওয়া সম্পর্কেই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী 
বানচাল হইয়া যাওয়ার পর বৃটেনের অনেক উপস্থিত করিবার সঙ্কল্ করিয়াছেন । তবে ইঙ্গ-মার্কিন 
স্বার্থপর লোক ভারতের এই প্রাপ্যকে যুদ্ধকালীন খ্রণ চুক্তির সর্ত ও বৃটেনের বর্তমান অর্থঙ্গতির 
অস্বাভাবিক পাওনা বা নিছক যুদ্ধ-খণ হিসাবে কথা বিবেচনা করিয়া তাহারা বুটেনকে এ পাওনার 
ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। সেই নজীরে কতক অংশ ১৯৫০ সনের মধ্যে ও বাকী অংশ 

ৃ উহা বাতিল করিরা দেওয়ার কথা উঠে। গত ১৯৫১ সন হইতে ১৯৬০ সনের তিতর- শোধ 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃটিশ পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নোত্তর করার স্থযোগ দিতে রাজী হুইয়াছেন। মোট 
কালে মিঃ চাচ্ছিল নূতন করিয়া এই' শ্রেণীর দাবী ১৬ শত কোটি টাকার ষটালিং পাঁওনাকে সেজস্ত 
উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমভাগে 
সময়ে শক্রুর আক্রমণ হইতে ভারতের স্বাধীনতা -৮৫০ কোঁটি টাকা ফেলা হইয়াছে আর তাহা 
রক্ষা করিতে গিয়াই বৃটেনের এই দেনা হুইয়াছে। আদায়ের অস্ত ভারত সরকার নিয়োদ্ধ'ত € দফা 
কাজেই, এই দেনা পরিশোধ করিবার কোন কাধ্যক্রম অনুসরণ করার কথা বলিয়াছেন :-(১) 
নৈতিক দায়িত্ব বৃটেনের ,নাই। ষ্টালিং পাওনা ৮৫০ কোটি টাকার ট্টাপিংয়ের মধ্যে ২৫০ কোট, 
সম্পর্কে ইংলগ্ডের প্রভাবশালী মছলের এইরূপ টাকার ষ্টালিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ওঁ ব্যাঙ্কের 
বিরূপ মনোভাব সত্বেও কেন যে বৃটিশ শ্রমিক নিত7-টৈমিত্তিক দায় টা টি? রাখা 
গবর্ণষেন্ট এই পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ভারত রা ছেদ রজত 
৪গবর্ণমৈপ্টের সহিত সম্প্রতি আলাপ-আলোচনা সুরু 
করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা বিশেষ কারণ 
রহিয়াছে ; সেই কারণটি হইতেছে এই যে, গত 
বৎসর জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুটেনকে ১২৩ 





কোটি পাউও খপ প্রদান সম্পর্কে যে চুক্তি করেন, (ম্থাপিভ__১৯২৯) নর 

তাহাতে বৃটেনের ষ্টালিং দায় পরিশোধ সম্পর্কে ও বাৰু তেন্্রচন্দ্র মল্লিক (জমিদার ও ব্যাঙ্কার) 7 ৮.৮ 
দেশের উপর একটা সর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তি রি রা ৰ 
ও সর্তে বলা লিন রে বাবু ডি, সি, আচ্য (মার্চে ও ব্যাঙ্কার), : .. ' Il 
আঁতাতের দেশগুলির যে উদ্ব ত্ত পাওনা স : 
হইয়াছে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটেনকে গিত আজ . “ 
পাওনাদার দেশসমূহের সহিত একটা বুঝাপড়৷ ক রি 3৭ 
8 আফা সন পার কা করি থাকি: রি 


করিয়া একভাগ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অনতিবিলম্বে 
ছাড়িয়া দিবেন। এক ভাগ ১৯৫০ সনের পর , 
নির্দিষ্ট কতিপয় বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধের | 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইন্গ-মাকিন চুক্তির ফলে. 
বিভিন্ন দেশ যে সুযোগ-সুবিধা. পাইবে, তাহার 


|) Lr N 





বেলক ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


এ লা দি. 
ৃ ৃ ৭৬৯ তাই টা কিতা টিটি 


হইবে ; (২) অপর ২৫০ কোটি টাকার ষ্টাপিং দেশের 
জন্ক উৎপাদক দ্রব্য ও ভোগ-সামগ্রী আমদানীর অন্ত 
ব্যয়িত হুইবে; (৩) ভারতস্থ বৃটিশ শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কিনিয়া লওয়ার ' কাজে' 
আরও ২৫০ কোটি টাকার ষ্টালিং নিয়োগ 
করা হইবে; (৪) ৬০ কোটি'টাকার ষ্টাপিং 
দ্বারা এদেশস্থিত বৈদেশিক সমর-সরজজাম ও 
বৈদেশিক সামরিক কারখানাসমূহ কিনিয়া জওয়া 
হইবে এবং (৫) উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় 
বরাদ্দের অতিরিক্ত যে ব্যয় হইবে, বাকী ৪০ ফোটি 
টাকার দ্বারা তাহা মিটানো হইবে। এইভাবে 
মোট ৮৫০,কোটি টাকার ষ্টালিং আদায় করিয়া 


ভারতের পাওনার মধ্যে যে ৭৫০ কোটি টাকা . 


অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ১৯৫১ সন“হইতে ১৯৬০ সন 
মধ্যে পরিশোধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বৃটেনের 
সহিত দশ বৎসরের কিস্তি করা হইবে । এ টাকা 
যতদিন পর্য্যন্ত সাকুল্য আদায় হুইয়া না আলিবে, 
সে পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে উহার উপর শতকরা 
বাধিক ৎ টাকা হারে সুদ যোগাইতে হুইবে। 
এরূপ ব্যবস্থার ফলে ১৯৫১ সন হইতে ১৯৬০ সন 
পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বৃটেনের নিকট হইতে 'বাবিক' 
৮৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবে। | 

যুদ্ধের সময়ে অশেষ চুঃখবরণের তিতর দিয়া 
ভারতবাসী উপরোক্ত ষ্টালিং পাওনার অধিকারী 
হইয়াছে। সেই হিসাবে এই পাওনার কোন অংশ মকুব 


লা করা হয় ইছাই ভারতের দাবী । তারত গবর্ণমেন্ট 


সেই দাবী স্বরণ রাখিয়া উদ ালিংরের সমস্তটাই 
আদায় করিয়া লওযার উপর তোর দিয়াছেন, ইহা 
সুখের বিবয়। তবে এ প্রাপিং। পরিশোধ সম্পর্কে 
বুটেনকে বে সর্ত দেওয়া হইয়াছে (এবং যাহা 
আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি), তাহা খুব 
উদারতা সহুকারেই পরিকমিত হইয়াছে বলিতে ' 
হইবে যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য 
হাস পাওয়ায় ও বিদেশন্থ সিকিউরিটিসমূৃহ কতক 
পরিমাণে উবিয়। যাওয়ায় এ দেশের আধিক সঙ্গতি 
বর্তমানে যথেষ্ট খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। * ফলে, 


ইংলঙড অসিরে তাহার কালীন দেনা, পরিশোধ | 
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করিতে সমর্থ নয় বলিয়া এ দেশের লোকেরা 
কাছনি গাহিতেও সুরু করিয়াছে । তাহা ছাড়! 
ই্-মাকিন খপ-চুক্তিতে উত্ভ ষ্টালিং এককালীন- 
তাবে শোধ না. করিয়া কতকটা ১৯৫" সনের মধ্যে 
ও কতকটা ১৯৫১ সন হইতে ১৯১০ সনের মধ্যে 
শোধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ও সমস্ত 
বিষয়ের প্রতি নজর. রাখিয়াই ভারত গবর্শমেপ্ট 
পিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে বুটেনকে উপরোক্- 
রূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদানে মনস্থ করিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, বৃটেন এই , উদ্বার 
ব্যবস্থাতেও সন্ত হইবে কিনা এবং ভার্ত 
লরকারের সর্থ বৃটিশ সরকার বথাযথ মানিয়া 
লইবেন কি না । বৃটেনের লোকেরা ইতিপূর্বে নানা 
অজুহাতে ষ্টালিং পাওনা ফতকাংশে মকুব করিয়া 
দেওয়ার দাবী ,করিয়াছে। ভারত গবর্মেন্টের 
সহিত . আলাপংআলোচনায় প্রবৃত্ত হুইয়া 'এ 
দেশের প্রতিনিধির! প্রথমে সেই দাবীই হয়ত 
পুনরায়, উপস্থিত করিবেন ।  যদ্ধি তাহারা সেভাবে 
ইাপিং, দেনা হাস করিতে চান, তবে ভারত 
সরকারের পক্ষ হইতে ₹জোরে তাহার বিরোধিতা 
করা দরকার হইবে। ভারতবাসীর রক্তবিদ্ু দ্বার! 
অর্জিত এই. পাওনা কতকাংশেও মকুব ক্রিয়া 
দেওয়া তাহাদের পক্ষে ঠিক হুইবে না। পাওনা 

আদায় সম্পর্কে ভারত সরকার যে সব সর্ত স্থির 
জানেন টেনে ও রবিন রী তাহা 
রূদ-বদল করিয়া লইতেও ওঁ দেশের প্রতিনিধিরা 
বিশেষভাবে সচেষ্ট হইবেন । সেইরূপ চেষ্টা যৃম্বন্ধে 
সজাগ থাকিয়া ভারতের প্রতিনিধিদিগকে নিজেদের 
নাবী আদায়ের অন্ত দৃঢ়সন্ক্র হইতে হইবে। 


- আমাদের প্রথম কথা, ভারতের মোট ষ্টালিং পাওনার 


মধ্যে ৮৫০ কোটি টাকা ১৯৫০ সনের মধ্যে আদায় 
করা. সম্পর্কে ভারত. সরকার যে পরিকল্পনা পেশ 
করিয়াছেন, এ সময় মধ্যে আদায়যোগ্য পাওনা 
তাহার চেরে আর হ্রাস করা চর্লিবে না । দ্বিতীয়তঃ, 
প্রয়োজনীয়. জিন্বিপত্র আমদানীর জন্তু যে ২৫০ 
কোটি টাকা ও এদেশস্থ বৃটিশ সিকিউরিটি কিনিয়া 


' লওয়ার অস্ত যে আরও ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ 


করা হইয়াছে! ভারতের স্বার্থের দিকে চাহিয়া 


* তাহার পরিপূর্ণভাবে সদ্যবহার করিতে হইবে। 


এদেশে বৃটিশ বণিকদের যে সব শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, উহাদের দাবী : অনুযায়ী 
"অত্যধিক চড়া "মূল্যে তাহা ক্ৰয় করিতে গেলে 
নিয়োছিত টাকা অন্পাতে উপযুক্ত প্রতিদান 
গারতবাসী পাইবে না। কাজেই যথোচিত দর- 
দত্তর করিয়াই ও দিকে টাকা নিয়োগ করিতে 


, হইবে । অবান্তর ও অনুপযোগী সিকিউরিটি বাদ 


দিয় মুল্যবান শেয়ার ও ম্যাচনজিং এজেন্সী সবত্বই 
শুধু খরিদ করিয়া লইতে হইবে । উৎপাদক দ্ৰব্য 
এবং ভোগ্য বস্তু আমদানী সম্পর্কেও দেশের স্বার্থ 
তাবিয়া সেইভাবে বিবেচনাসম্্ত কার্য্যনীতি 
অবঙ্গম্বন করিতে হইবে । ইংলগ্ডের পক্ষে যেসব 
জিনিয দেওয়া! সহজসাধা, বৃটিশ প্রতিনিধিরা সেই 
লব জিনিষ দেওয়ার সর্ত করিয়া কোনমতে তাহাদের 
ষ্ঠাপিংয়ের দায় শোধ করিতে চাঁহিবেন। 
লরবরাহ্কৃত দ্রব্যের মূল্যও হয়ত তাহার! অসঙ্গতরূপ 
চড়া হারে বাধিয়া দেওয়ার চেষ্টা ' করিবেন। কিন্ত 


সেরূপ সর্তে উৎপাদক স্রব্য ও তোগ-সাম্্ী প্রহণ' 


আর্ক জগৎ 
করা ভারতের পক্ষে ঠিক হইবে না। এ দেশের 
শিলোগ্নতির জন্ক কি সব যন্ত্ৰপাতি দরকার এবং 
কি সব ত্যাবস্তকীয় ভোগ-সামৃপ্রীর অভাব এ 
দেশে রহিয়াছে তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া 
লিং পাঁওনার বিনিময়ে তাহা সংগ্রহ করার উপরই 
ভারতকে জোর দ্বিতে-হুইবে। জ্ঞাষ্য মূল্যে: ও 
নির্দিষ্ট সময়ে বৃটেন উপযুক্ত শ্রেণীর সে সব জিনিষ 
সরবরাহ করিতে পারে ভাল, নতুবা অন্তান্ত দেশের 
বাজার হইতেই তাহা ক্রয় করিতে হইবে। সেরূপ 
ক্ষেত্রে ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার ও অন্তান্ত সিকিউরিটি 
যোগাইবার পূর্ণ দায়িত্ব বুটেনকে স্বীকার করিয়া 
লইতে হুইবে। তৃতীয়তঃ, ১৯৫১, সন হুইতে 
১৯৬০ সন মধ্যে যে ৭৫০ কোটি টাকা আদায়ের 
কথা বলা হুইয়াছে বৃটেনের স্বার্থে তাহার সর্ত 
সম্বন্ধেও কোন পরিবর্তন আমরা ' বাঞ্ছনীয় বলিয়া 
মনে করি না। এ টাকা পরিশোধ করিতে 
বৃটেনের দশ বৎসরের বেশী সময় লাগিবার কথা 
নহে। উহার উপর শতকরা বাধিক দুই টাকা 
হারে যে সুদ দাবী কর! হইয়াছে, তাহাও খুবই 
ষ্কায্য বলা চলে। হুদসহ এ মিয়াদী শ্বণের কিন্তী 
বৎসর বৎসর বুটেনকে ঠিক ঠিক ভাবে পরিশোধ 
করিতে হইবে | বৃটিশ প্রতিনিধিরা যদি এ সব 
বিষয়ে অহেতুক কোন সুবিধা দাবী করেন, তবে 
তাহা মানিয়া গওয়া ভারত সরকারের পক্ষে 


যে বৃটিশ. প্রতিনিধিদল 
আসিয়াছেন, ষ্টালিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে 
তাহাদের সর্ত ও দাবী-দাওয়া এখনও সাধারণের 
সমক্ষে প্রকাশ পায় নাই। শুনা যাইতেছে, 


[৯*ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 


বৃটেনের আিক অসামধ্ধ্ের কথ! তুলিয়া ভারতের 
নিকট হইতে পিং দেনা পরিশোধ সম্পর্কে 
ভাল রকম “কনসেশন' বা সুবিধা আদায় করিয়া 
লওয়াই তাহাদের লক্ষ্য। যদি তাছারা সে বিষয়ে 
সফলকাম না হন, তবে আলাপ-আলোচনার 
ব্যর্থতার নজির দেখাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ইঙ্গ-মার্কিন 
খণ-ুক্তির ষ্টাপিং ব্যালান্দ সম্পর্কিত সর্ভ আপাততঃ 
মুলতুবী রাখিবার অন্ত মাকিন গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ 
জানাইবেন। সেইভাবে তারভের ষ্ালিং পাওনা 
আরও কিছুকাল অনাদায়ী রাখিবারই ব্যবস্থা 
হইবে । অবস্থার গতি এইরূপ দীড়াইলে তাছা 
ভারতের পক্ষে শোচনীয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাই বসিয়া টা্সিং দেনা পরিশোধ সম্পর্কে বুটেনকে 
কোনরূপ অহেতুক সুবিধা দেওয়ার আমরা পক্ষ- 
পাতী নহি। অপরিসীম ছ্ঃখকষ্টের তিতর দিয়া 
ভারতবর্ষ ১৬ কোটি টাকা, মূল্যের উত্বভ ষ্টালিং 
সঞ্চয় করিয়াছে। এই দরিদ্র দেশের অসংখ্য 
প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিলে বৃটেনের স্বার্থ- 
নির্দেশে না ভুলিয়া এই পাওনা ঠিক ঠিক ভাৰে 
আদায়. হইয়া আসার উপরই আমাদিগকে জোর 
দিতে হুইবে। গায়ের জোরে এই পাওনা বৃটেনের 
লোকেরা অস্বীকার করিতে পারিবে না। কুট- 
নৈতিক চাল খেলিয়া ও দর কষাকবি করিয়া এ 


পাওনা কতকাংশে মকুব করাইবার ও বাকী অংশ 
নিজেদের সুবিধা অনষায়ী পরিশোধ করিরার 
চেষ্টাই গুধু তাহারা করিবে। সেই- ধরণের চাপে 
বন্রান্ত না হইয়া ভারতবর্ষ বদি তাহার স্তাব্য দাবী- 
দাওয়া সম্পর্কে অটল থাকে, তবে বুটেনকে শেষ 





৪৯০ সে রী রি লইতে তইবে। 


ফোন £ কলিকাতা--২০৪৪ 


| ফথাহরখরনা ইউনিয়ন ব্যান লিমিট 
হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
৯৯২, ক্লাছ টানে স্ব্যাক্েল্র ল্লিভ্দত্ষ 
তিল বাভীব্ৰ ভিভলেন ল্যান 


সর্বপ্রকার ব্যাফিং কাৰ্য্য কর 





টা 
রায় ভাশৈলেজানাথ ঘোষ বাহাতুর . 


ররর ররর 
ক্রিয়ারংএর স্তুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরঞল-জাতায় ব্যাক 
ছি ঞ্ত্লোজ্িিন্সেটেজ্ভ 
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কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, ক্লাইভ রো ও নং মহর্ষি নেন রোড 


টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্কত্রিপুর”” 


. অন্তান্ত অফিসসমূহ £ 
প্রীমঙ্গল, সাজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, 
ভাম্ুগাছ, জোডছাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা ), মান, গোলাখাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী 
ভেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার 






_ ভান্পতিরন নতন সেচ-পরিকক্সনা 


‘ -প্ভারতের সেচ-ব্যবস্থা” শীর্ষক প্রবন্ধে বিগত 
শণ্ডাছে এদেশে সেচ কার্যের ইতিহাস এবং বিভিন্ন 
অঞ্চলের প্রধান, প্রধান সেচ-কার্য্য সম্পর্কে সাধারণ 
“আলোচনা করা হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা 
হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বন্কা 
নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি এবং বিদ্বাৎ উৎপাদনের জষ্ত 
‘যে সমস্ত সেচ-কার্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, 
'্তাহা পূরাপুরি কাধ্যফরী করা হইলে দেশের রুষি- 
ব্যবস্থা, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি 
হইবে, সন্দেহ নাই। অবশ্য, এই সমস্ত সেচ- 
পর্ধিকল্পনা কার্ধ্যকরী করলেই এদেশে নূতন 
,লেচ-কার্যের প্রয়োজনীয়তা শেষ হুইল, এরূপ 
মনে করাব কোন হেতু নাই। ভারতের দ্কায় 
“বিভিন্ন ভৌগোলিক সংস্থাসম্পন্ন বিরাট দেশে সেচ- 
পক্ষাধ্যের প্রয়োজনীয়তা যে কবে শেষ হইবে, 
ভাহ! কল্পনা করাও কঠিন। যুদ্ধোত্তর সেচ- 
পরিকল্পনাসমূছে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেশের 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে নূতন করিয়া, গঠন 
করিবার উদ্দেপ্ত নিহিত আছে বলিয়াই আমর! 
“মনে করি। এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার 
ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিকতারও কোন 
বালাই নাই। সেচ-কার্ষ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব 
শম্পর্কে বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে নানা 
'ক্ষারণে ততটা আগ্রহের হুষ্টি হয় নাই বলিয়া 
“বিভিন্ন অঞ্চলের নৃতন নূতন লেচ-পরিকল্পনাসমূহের 
“মোটামুটি বিবরণ ৪ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কর! 


সাইতেছে । 
আলাম প্রদেশে হি পরিমাণ খুব বেশী 


ব্লিয়া সেচ-কার্যের , প্রয়োজনীয়তাও' কম। 
-ঝুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় আসামে সেচ-কারধ্যের কোন 
“উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা নাই বটে, কিন্তু এই 
প্রদেশে ছয় শত ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা “সম্পর্কে 
এঅগ্ুপন্ধান কর! ছইতেছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা 
.কার্ধ্যকরী হইলে ৩ লক্ষ একর ভূমিতে, জলসেচের 
ব্যবস্থা হুইবে। | বাজলাদেশ সম্পর্কে দামোদর 
স্উপত্যকা পরিকল্পনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য! 
-ইছার সাহায্যে ৭ লক্ষ একর অমিতে সারা বৎসর 
স্লসেচ এবং ৩ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ 
‘উৎপাদনের সুযোগ হইবে। এই পরিকল্পনা দ্বারা 
নিকটবর্তী অঞ্চলের কৃষকদের আয় বারধিক ছয় 


॥-কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দামোদর -, 


নদের বন্ডাও নিয়ন্ত্রিত হইবে। পরিকল্পনাটা 
এক্কার্ধ্যকরী করিতে ৫৫ কোটা টাকা ব্যয় পড়িবে, 
, এরূপ অনুমান কর! হইয়াছে। ‘দামোদর ভেলী 
কর্পোরেশন’ নামক একটা আধা-সরকারী প্রতি- 


»ষ্ঠানের হুন্তে এই পরিকল্পনা শাসন-নংরক্ষপের , 


: দায়িত্ব অর্পন করি হইবে । বীরভূম জেলায় 
= মসুরাক্ষী নদীতে বাধ নির্শ্বাণ করার কাজ ইতি- 
মধ্যেই আরম্ভ হইয়! গিয়াছে । মোর্‌পরিকল্পনা 

‘(Mor Project) নামে ইহা খ্যাত । এই 
বাঁধের জল দ্বারা প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে 
» আলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি ছোট কেন 


প্রতিষ্ঠিত হুইবে। মোর-পরিকল্পনার মোট 
- ব্যয় হিসাব করা হইয়াছে ৭ কোটী 
এষটাকার উপর। ইহ! কার্য্যকরী হইলে 


বাধিক প্রায় ৪২ কোটী টাকা মূল্যের: লতি ' হাক 


শম্ত উৎপন্ন হইবে, আশা করা যায়। উত্তর বঙ্গের 
তিস্তা নদীর উপর বীধ নিৰ্ম্মাণ করা বাংলা দেশের 
অন্যতম প্রধান সেতু-পৰ্বিকল্পনা। তিস্তা নদীর 
করোনেশন পুলের নিকটে ৭০০ ফুট উচু করিয়! 
এই বাধটি নিন্মিত হইবে । এই পরিকল্পনার দ্বারা 
৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইবে, আশা করা যাইতেছে । উপরোক্ত তিনটি 
প্রধান পরিকল্পন! ব্যতীত বাল! দেশে আরও বহু- 
সংখ্যক ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে অথবা অস্থুসন্ধান চলিতেছে । 

কোমী উপত্যকা পরিকল্পনা বিছার প্রদেশের 
বৃহত্তম সেচ-পরিকল্পনা। বস্তানিয়ন ত্র, ভূষিসংরক্ষণ, 
সেচ, ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি 
বছবিধ উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হুইয়াছে। 
এই পরিকল্পনার সাহায্যে প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট 
অর্থাৎ বর্তমানে সমগ্র ভারতে মোট যে পরিমাণ 


'জ্লত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ 


বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে । কোশী নদীতে যে বস্তা 
হয়, তাহাও উহাতে নিবারিভ হইবে । কোশী- 
পরিকল্পনা ব্যতীত বিহার প্রদেশে ১ কোটী ৭৪ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে আরও ৮০টী ছোটখাট সেচ-পরিকল্পন! 
কার্ধ্যকরী করার প্রস্তাব আছে ।' 

বোম্বাই প্রদেশ সম্পর্কে ছয়টি পরিকল্পনা গৃহীত 
ছইয়াছে। “ইহাদের মধ্যে গির্ণা পরিকল্পনা 
( Girna Storage Project ) অনুযায়ী তাধ্ৰীর 
শাখা গির্ণ। নদীর তীরে জল সঞ্চয়ের জলন্ত ৪ কোটী 


. টাক! ব্যয়ে একটি জলাধার নিন্মিত হইবে। 


গঙ্গাপুর (Gangapur Storage \ Project ) 
জলাধার পরিকল্পনা অন্থসারে নাসিকের সঙ্পিকটে 
গোদাবরী নদীর তীরে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০ 
হাজ্যর একর জমিতে জলপেচের উপযোগী একটি 
জলাধার এবং আমেদনগর জেলায় যূলা নদীর 
“নিকট ৪ কোটা টাকা ব্যয়ে ১ লক্ষ' ৪০ হাজার 
একর জমিতে জলসেচ হইতে পারে, এক্ধপ আরেকটি 
জলাশয় নিন্মিত হইবে | পুণা জেলায় বীর নামক 


চিন্দোয়ার। এবং বালাঘাট জেলায় 


স্থানে নিরা নদীতে ৎ কোটী টাকা ব্যয়ে ৮০ হাজার 
একর জমিতে ছলসেচের জন্ত একটি বাধ ( Vir 
Dam Project ), খের! জেলায় মাহী নদী 
হইতে ৬৮ মাইল দীর্ঘ একটি খাল (Mahi Canal 
Project ) কর্তন এবং সুরাটের নিকটে ২ লক্ষ 
৩০ হাজার একর জমিতে জলসেচের উপযোগী 
একটি বাধ ও একটি খাল কর্তন করাও বোম্বাই 
প্রদেশেরর সেচ-পরিকল্পনার অন্তর্গত । 

মধ্যগ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের ১৯২৯ সালের এক 
সিদ্ধান্ত অঙুযায়ী বিগত কয়েক বৎসর এই প্রদেশে 
সরকারী কোন নূতন সেচ-পরিকল্পনা গৃহীত হয় 
নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেন্টের নূতন সিদ্ধান্ত অঙ্গুলারে 
পুষ্করিণীর 
সাহায্যে জলসেচের তিনটি পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 
করার নির্দেশ দেওয়া ছইয়াছে।' এই তিনটি 
পরিকল্পনার সাহায্যে ২০ হাজার একর জমি সেচ- 
ব্যবস্থা অন্তর্গত হইবে এবং ইহার ফলে কৃষক 
সম্প্রদায় বাধিক প্রায় ৪ হাজার টন অতিরিক্ত 
ধাস্ত উৎপাদন করিতে সক্ষম হুইবে। ' 

মাদ্রাজ প্রদেশে তুদ্াভদ্রা-পরিকল্পল৷ এবং 
রাযাপদসাপর-পরিকল্পনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
তুঙ্গাভদ্রা-পরিকল্পনায় মাদ্রাজ প্রদেশ এবং 
হায়দরাবাদ রাজ্য উভয়েরই স্বার্থ রহিয়াছে । এই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী ' কৃষ্জা নদীর প্রধান শাখা 
তুঙ্গাভদ্রা নদীর উপর ৮,২০০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬০ 
ফুট উচ্চ একটা বাধ নির্মিত হইবে । বীধের জল 
সষপরিমাণে মাত্রা প্রদেশ এবং হায়দরাবাদ - 
রাজ্যে প্রবাহিত করা হইবে এবং ইহাতে 
মাদ্রাজ প্রদেশে ৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ 
এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটা ছোটখাট কেন্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । তুঙ্গাভদ্রা-পরিকল্পনার অস্ত 
মাদ্রা্ গবর্ণমেন্টেরই ১০ কোটা টাকা ব্যয় হইবে। 
একটা বাধ এবং ছুইটা খালের সাহায্যে গোদাবরী 
নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করার যে পরিকল্পনা আছে, 
তাহাই বিখ্যাত রাষাপদলাগর-পরিকল্পনা। এই 
পরিকল্পনায় অলাধারটা পৃথিবীর অস্ততম বৃহত্তম 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 


৯-এ, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


ভ্রমোন্নতির পরিচয় 


বৎসর 


১৯৪০ 
১৪৯৪০ 
১৯৪১ 
‘১৪৪২ 
১৯৪৩ 
১৯৯৪৪ 
১৪৪৫ 


এপ্রিল (উদ্বোধন মাল ) 
ডিসেম্বর 
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৩,১৯,০০ ০২. 
২8,৮২, ৪০০২, 


80,0০০,০৩০ ০৯ 
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৫)৭২১০৪০১ 
৮১৯৮১৩০০০২২ 
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শিল্প ও ব্যবসার রর স্যুদবিকলে রকুত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক 


দেওয়া হয়। 


আলামোহন দাশ 
চেয়ারম্যান 





৮৬ 





জলাধার ই নদীগর্ভে ২ শত ফুট গতীর,. 


৯৫০ ফুট উচু এবং ১] নাইল দীর্ঘ করিরা বাট. 


নিৰ্মিত হইবে৷ .বাধের হুই পাৰ্শ্ব হইতে ছুইটী 
খাল ভারা 'যে জলরাশি প্রবাহিত হইবে, তাহাতে 
১৬ লক্ষ এঁকর জমিতে জলসেচ এবং কাধের নিকটে 
৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিছ্যুৎ উৎপাদনের একটা 
বেজ প্রতিষ্ঠার ব্যুবন্থা হইবে। এই পিরিকরানার 
জন্ত ৬ কোটা টাক! ব্যয় হইবে ব্‌লিয়া বর্তমানে 


অনুমান করা হইয়াছে। উক্ত হুইটা পরিকল্পনা, 


ব্যতীত মাত্রাল্স প্রদেশে এক »ক্ষ একর জমিতে 
. জল গেচের অন্ত ৩০ কোটা :টাকা ব্যয়ে পেপার 
নামক নদীর 'নিকটে একটা জলাধার এবং হ লক্ষ 
এফর জ্রমিভে জলসেচের উপযোগী কাৰেরী নদীর 
শাখা, ভাওয়ানী নদীর সন্নিকটে ৪ কোটী টাক! 
ব্যয়ে আর একটা জলাধার, নির্দাণের পরিকল্পনাও 
গৃহীত হইয়াছে 1 এতদ্যতীত কাবেরী, গোদাবরী 
এবং ক্রষ্ণা. নদী হইতে ছোটখাট খাল কর্তনেরও 
বহুসংখ্যক পরিকল্পনা আছে। 
উড়িস্যা প্রদেশের যুদ্ধোতর সেচ-পরিকল্পনার 
মধ্যে মহানদী ' উপত্যকা-পরিকল্পনা সর্কপ্রধান। 
হিরাকুলা, টিকেরাপারা এবং নিরাজ নামক স্থানে 
মহানদীর উপর তিনটা বাধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া ২৫ লক্ষ 
একর পরিমিত জমিতে জলসেচ এবং ২ লক্ষ 
* কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রস্তাব এই 
পরিকল্পনার অন্তর্গত । এই পরিকল্পনা! কাধ্যকরী 
হইলে উড়িস্তায় নূতন নৌযান বিদ্তারেরও বিশেষ 
সনায়তা হইবে । দৌহ্মা অলপ্রপাত' হইতে 
যাচকুন্দ নদীর জলের সাহায্যে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের 
সহবোগিতায়, একটা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন 
প্রতিষ্ঠা করাও উড়িত্যার সেচ-পরিকল্ননার অন্তর্গত, | 
এই কেন্দ্রে এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, উৎপন্ন 
‘হইবে এবং জলাপুট নামক স্থানে একটা বাধ, নির্দাশ 
* *করিয়া অনূর্কার ভূমিতে অলসেচের ব্যবস্থাও করা 
। হইবে। ইহা! ছাড়া' ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছোটখাট 
' আরও. ৫১টী সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী করার. 
পরিকল্পন; রহিয়াছে। | 
, পাঞ্জাব প্রদেশ সেচ-কার্ধ্যের দন্ত বহু পূর্বেই 
.প্রুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । যুদ্ধোতর নুতন পরিকল্পন! 
 'ছিসাৰেও এ, প্রদেশের পাঁচটা সেছ-পরিকল্পন। 
_আছে। তাক্র। নামক স্থানে শতক্র নদীর উপর. 
: ৪৮০ ফুট উচ্চ একটা বাঁধ নির্মাণ করিয়া'৪৫ লক্ষ 
‘ একর অমিতে জলসেচ এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার 
" কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটা পরিকল্পনা 
। ৪২ কোটী টাকা ব্যয়ে, কার্যকরী, করার এস্তাৰ 
' আছে । 
শতক্র নদীয় জলের সাহায্যে নঙ্গল নামক স্থানে। ' 
৭৯ হাজার কিলোওয়াট বিহ্যুৎ উৎপাদনের ৪টা 
কেন্র স্থাপন কর! পাঞ্জাবের অস্ততম পরিকল্পনা ৷ 
, এই পরিকল্পনা কারধ্যক্রী করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন 
: ও সরবরাহ করিতে. মোট ১৭ কোটী টাক ব্যয় 
হইবে। পরিকল্পনার.কাজও ইতিমধ্যেই আরজ 
* হইয়াছে । পাণ্ডাবের খাল খাল পরিকল্পনার 
. (Thal Canal Project) কাজ পূর্কেই আরম্ভ 
। হইয়াছিল! ৰিগত জানুয়ারী মাসে এই খালের 


: উদ্বোধন'কার্য সম্পন্ন হুইয়াছে। ইহার সাহাব্যে ' 


: বর্তমানে ৬: পক্ষ এঁকর জমিতে জলসেচ হইতে 
,. পারে।_ এই পরিকল্পনায় কলাবাগ নামক স্থানে 


আথক জগৎ 


সিন্ধু নদ হইতে খাল কাটিয়া! 'জঅলসেচের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। খাল খালের বিস্তার সম্পর্কে হিতীর 
আর একটা পরিকল্পনা সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে । 
ইহা কাধ্যকরী হইলে আরও ১৪ লক্ষ একর জমি 
ভলসেচ ব্যবস্থার অন্তর্গত হইবে। রসুল এবং 
বিয়ানওয়ালীতে অল বিহ্্যুৎ উৎপাদনেরও ছুইটী 
বৃহৎ পরিকল্পনা, আছে। 

সিন্ুদেশে সিল্ধু নদের উপর হা্রিপুর এখং গুছ 
নামক স্থানে ছুইটা বাধ নির্খাণের বে পরিকল্পনা 
আছে, তাহাতে প্রায় ৫০ লক্ষ একর জ্রমিতে নূতন 
জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে। ছুইটী বাধের 
অন্ত মোট ৩* কোটী টাকা ব্যয় ছইবে বলির! 
অন্ুমান। এতগ্থাতীত প্রায় ১॥ কোটা টাকা ব্যয়ে 
রোরী খালের জল হইতে ৮ হাজার ৪ শত 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটা পরিকল্পনাও 
সিদ্ধদেশের জন্ত গৃহীত হইয়াছে। - 

সংযুক্তপ্রদেশ সম্পর্কে সারদা খাল বিষ্থ্যৎ 
পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই পরিকল্পনার 
কাঁল্ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা: হইয়াছে | ১৯৪৮ 
মালে ইহার কাজ শেব হইবে এবং প্রায় পৌশে 


৬ কোটী টাকা ব্যয় হুইবে বলিয়া অনুমান। 


নৈনিতাশ, লিলিবিট, খেরি; সাজাহানপুর জেলা 


এবং রামপুর রাজ্যে ৪১ হাজার কিলোওয়াট বি্্যৎ- 


সরবরাহের অন্ত এই পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। 
'প্রঙ্গা নদীর শাখা নায়ার নদীর উপর , ৬ শত ফুট 
উচ্চ একটা বাধ নির্মাণ করিয়া ১ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তও আর -একটী পরিকল্পনা 
'আছে। ইহার আহুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে ৯৫ 
কোটী টাকা । জলসেচ এবং ১॥ লক্ষ. কিলোওয়াট 
বিচ্যুৎ উৎপাদনের জন্ত শোপ নদীর শাখা রিছান্দ, 
নদীতে ২৫০. ফুট উচ্চ একটি বীপ্ন নির্দাপের যে 
পরিকল্পনা আছে, তাহ! সম্পন্ন হইতে ৪ বৎসর 
লাগিৰে এবং ইহার জন্ভ ৬ কোটা টাকা ব্যয় ধরা 
হইয়াছে। . ১৪ কোটা টাকা ব্যয়ে৫* হাঞ্জার 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্ভ রামগঙ্গ! 
নদীর উপর আর একটা বাঁধ, বান্সী জেলায় সেচ- 
কার্যের জন্ভ একটা, বাধ এবং কর্্মনাশা নদীতে 
৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বাধ নির্দাণের 
পরিকল্পনাও সংযুজ প্রদেশে গৃহীত হুইয়াছে। / 


‘ হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


০১৮১০ ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক | 


আলিপুর হুয়া ভিডি 
আসানগোল দুবরাজপুর 
আজমগড় নিউ মার্কেট 
ূ এলাহাবাদ নীলফামারী 
কুচবিহার পান 
|. জলপাইগুড়ি পাবনা ' 
.জৌনপুর বর্ধমান 








[ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭" 


যুদ্ধোত্তর সেচ-পরিৰুল্পনাসমুহ যে কেবল বৃটাশ” 
ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য, তাহা নয়। বিডির" 
দেশীয় রাঘ্যেও সেচ-কার্ধ্যের বছুবিধ গ্ররুত্পূর্ণণ 
পরিকল্পনা গৃহীত হুইয়াছে। স্থানাভাবে এই সমস্ত" 
পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর] সম্ভবপর” 
নয় বলিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার সাধারণ পরিচয় 
মাত্র দেওয়া গেল। 


কোচীন--৪২ লক্ষ টাক! ব্যরে গা বাধ নির্দাণের' 
পরিকল্পনা । 





: পৌয়ালিয়র--১৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ" 


উৎপাদনের অন্য সিছ্ধু নদীতে একটী বাধ 
নিষ্ষাণের প্রস্তাব । 

হারদরাবাদ-মাক্রাজ গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় 
তুঙ্গাভদ্রা-পরিফল্পনা কার্যকরী করার প্রস্তাব 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার ফলে। 
হায়দরাবাদ রাজ্যের ৬ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং ১ লক্ষ ৩৮” 
নি বিদ্যুৎ উৎপাদনের যোগ ৃ 


ie TOR নিকট gE জলাধার 
' নির্দাণ করিয়া! ১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে 

 জলসেচের ব্যবস্থা এবং ৪ হাতার € শত- 

কিলোওয়াট বিহ্যৎ উৎপন্ন হুইবে ৷ 

কাশ্ীর-_১১ হাার একর অমিতে জলসেচেরা 
জন্ত ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটা ছোটখাট- 
সেচ-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।' 
ইহার ফলে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ মণ ধাঙ্ক' 
উৎপন্ন হইবে। 


বহীশৃর-_পৌণে ₹ কোটী টাক ব্যয়ে ২৮টী বিভিন্ন: ‘ 


পেচ-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত ॥ 
হইয়াছে। ভত্্রাপরিকল্পনা এবং কাবিনী- 
পরিকল্পনা! নামক ছুইটী নূতন পরিকল্পনা এখনও * 
গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন । এই ছুইটা কার্ধ্য- 
করী হুইলে ৎ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের, 
সুব্যবস্থা হইবে । 

রাজপুতানা--১১ কোটা টাকা ব্যয়ে চান্ুল নদীতে 
৩৩৫ ফুট উচ্চ একটী বাঁধ নির্মাণ করিয়! বিভিন্ন ৭ 
দেশীয় রাদ্যে, ১ লক্ষ কিলোওয়াট ঝিছ্যুৎ- 
সরবরাহের পরিকল্পনা আছে। 


ফোন কলিঃ কনি কিট ২১২৫১ ২৫, ৬৪৮৩ 





বরুড়া রিড 

বালুরঘাট " স্তামবাজার | 
বেনারস + সাউথ কলিকাতা 
ভাটপাড়া | 
, বায়বেরিলী, ' সিরাজগঞ্জ 

রংপুর সিউড়ী - | 
লাহিড়ী মোহনপুর হিলি . FH 
লালগঞ্জ ছা 


সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হুইয়া! থাকে। : 
সেক্রেটারী--মিঃ জুধেম্দুকুমার নিয়োগী ডি, রায় " },, 


ম্যানেঞ্জি( ভিরেক্উর--.মিঃ 


, মুসলিম লীগ করাচীতে উহ্বার কার্যকরী 
সমিতির অধিবেশনে উহার অয়হযোগ নীতি 
' পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় গণ-পর্ষিদে যোগদান 
কঁরিবে--উহু| দেশবাসী আশা করিয়াছিল। কিন্ত 
লীগ তো গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেই 
মাই--অধিকস্ত উহা বুটাশ গবর্ণমেন্টকে গণ-পরিষদর 
ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছে। 
লীগের এই সিদ্ধান্তের পর বুটাশ গবর্ণমেপ্ট কিরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিবেন, উহারা লীগের 
অনুরোধ মত গণ-পরিবদ ভাঙ্গিয়া দিবেন কি-না, 
অথবা মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা ও বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
৬ই ভিসেম্বর তারিখের বিবৃতি কংগ্রেস মানিয়া 
নইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গণ-পরিষদের কাজ 
চালাইয়া যাইতে দিবেন এবং যদি উহ্হাই বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে লীগের, যলোনীত মন্তরিগণ 
থাকিতে পারিবেন কি-না ইত্যাদি ব্যাপারে নানা 
অন্ননা-কল্পনা আরস্ত হুইস্বাছে। লীগের উপরোক্ত 
প্রস্তাব গ্রহণের পর দেড় সগ্তাহকাল অতীত 
হইয়াছে__কিস্ত এখনও এই বিবয়ে বুটাশ গবর্ণ- 
মেণ্টের মনোভাব কি তাহার বিন্দুমাত্র 
পাওয়া যায় নাই। ' | 
|) ‘” |) 
বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট যখন ভারতের চুইটী বিবদমান 
দল লইয়া একট! বড়রফম খেলা সুরু করিয়াছেন, 


তখন উারা যে নিজেদের মতামত: প্রকাশ! 


. করিয়া এই বিবাদের ' একটা মীমাংসার পথে 
সাহাধ্য করিবেন সেক্স আশা করা বৃথা । কিন্তু 
কংগ্রেম এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রছিতেছে না। 
বিভিন্ন সুত্র হইত এক্্‌প সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, বুটীশ গবর্ণষেণ্টের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের 
বিবৃতি ‘প্রসঙ্গে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রসমিতি ৬ই 
জানুয়ারী তারিখে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাছা 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কি চক্ষে দেখিতেছেন, কংগ্রেসের 
প্রস্তাব যদি বুটাশ গবর্ণযেপ্টের মনঃপৃত হইয়া 
থাকে তাহা হইলে লীগকে উহারা গণ-পরিষদে 
যোগদানে বাধ্য করিবেন কি-ন! এবং উচ্ার পরেও 
লীগ যদি পরিষদে যোগদান না করে তাহা হইলে 
অন্তর্বর্তী গবর্ণষেন্ট হইতে লীগের মনোনীত 
মন্ত্রিগপকে অপসারিত করা হইবে কি-না তাহা 
জানাইবার অন্ত কংগ্রেসপক্ষ হইতে লর্ড ওয়াভেল 
ও বুটীশ গবর্ণমেপ্টের নিকট দাবী কর! হইয়াছে 
এবং উহার উত্তরের জস্ভ ১৫ দিনের সময় দেওয়া 
হইয়াছে! যদি এই সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে 
আগামী কয়েক দিনের মধ্যে উপরোক্ত বিভিয় 
লমন্তার কিরূপ পরিপতি হইবে তাহা বুঝা যাইবে । 


চি চি * 

তবে এই সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা কি, 
তাহা জানাইয়া রাখা আবশ্তক বোধ করিতেছি । 
লীগ যতই দাবী করুক না কেন, বুটাশ গবর্ণমেপ্ট 
কিছুতেই গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে সাহস পাইবেন 
না। বুটীশ গবর্ণমেন্ট একথা জানেন যে, ভারতবর্ষে 
বর্তমানে যে অবস্থার হি হইয়াছে, একমাত্র 
কংগ্রেসই তাহাকে আয়তের মধ্যে রাখিতে পারে । 


গণ-পরিবদ যদি তায়! দেওয়া হয়, তাহা হুইলে, 
- ৪ 





কংগ্রেস অন্তর্বর্তী গবর্ণষেন্ট পরিত্যাগ করিবে। 
উহার ফলে সমগ্র দেশে যে বিক্ষোভ ও 
আন্দোলনের সৃতি হইবে, তাহা লীগ বা 
অন্ত কোন দলের দ্বারা গঠিত গবর্ণমেন্ট 
কিছুতেই দমন করিতে পারিবে না। আর 
এই ধরণের দেশব্যাপী আন্দোলন. কিছু দিন 
ধরিয়া! চলিলে ভারতের সমগ্র শাসনযন্ত্র বিকল 
হইয়া পড়িবে এবং এদেশে ইংরাজদের বত ব্যবসা" 
বাণিজ্য রহিয়াছে তাহা ধ্বংসোন্ুথ হইবে। বুটাশ 
গবর্ণমেন্ট কিছুতেই এইরূপ একটা অবস্থার সন্মুখীন 
হইতে পারেন না এবং পারেন না বলিয়াই উহারা 
ভই ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতি দিয়া যাহাতে 
ভারতে অন্ততঃ ৭1৮টী প্রদেশ ও কতিপয় দেশীয় 
রাজ্য লইয়া একটা যুক্তরাষ্র গঠন করা যাইতে 
পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন.। গণ-পর্ষদ 
তাঙ্গিয়! দিয়া ভারতে একটা বিশৃঙ্খলা লষ্ট করা 


যদি উহাদের সাহসে কুলাইত, তাহা! হইলে উহারা 
ভই ডিসেম্বরের বিবৃতি দিতেন না। 


ক +! 


ক 
লগ্ডন হইতে বিভিন্ন সুত্রে এই' মর্দে সংবাদ 


প্রকাশিত হইতেছে যে, ইংলণ্ডেৰ বর্তমান শ্রমিক 


গবর্ণমেন্ট মস্ত্রিসভাঁয় উক্ত দেশের রক্ষণশীল, উদার- 
নৈতিক প্ৰভৃতি দল হইতে কয়েকজন মন্ত্রী গ্রহণ 
করিয়া উহাকে একটী কোয়ালিশন বা মিলিত 
গবর্ণমেন্টে পরিণত করিবেন। বর্তমানে ইংলণ্ডের 
শ্রমিকদলের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা লইয়া 


মতভেদ উপস্থিত হুইয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষ, 


মিশর, প্যালেষ্টাইন, ব্রচ্মদেশ প্রভৃতি লইয়া শ্রমিক 
গ্রবর্ণমেপ্ট বিব্রত হুইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের ফলে 
ইংলগ্ডেব আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে, শ্রমিক গবর্ণমেন্ট তাহারও কোন 
প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এন্প 
অবস্থায় ইংলণ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের বদলে 
কোয়ালিশন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র 
নহে। এইক্রপ একটী কোয়ালিশন গবর্ণমেন্ট 
গঠিত হইলে উহার কর্পদ্থা কি হইবে তাহাও 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে । উক্ত কর্ধপস্থার 
একটী দফা হইতেছে যে, ভারতে বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট 


গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া লীগ ও দেশীয় রাজ্য- 
সমূহের সহিত একযোগে কাজ করিবেন। বোধ 
হয় এই বিষয়ের ইঙ্গিত পাইয়াই মুসলিম লীগের 








ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ 
এজেন্সী অফিস বর্তমান। 





৮৮৮ 


আর্থিক জগৎ , 


[ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ 





করাচী অধিবেশনে গণ-পরিষদ ভাদ্িয়| দিবার অন্ত 
বুটাশ গবর্ণযেশ্টের নিকট আবেদন করিয়া প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। যাহাই হউক, এজন কাহারও 
ভীত-সন্তস্ত হইবার কারণ নাই। বুটাশ গবর্ণমেণ্ট 
যে স্বেচ্ছায় ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে 
না এবং এই স্বাধীনতা যে জোর করিয়া আদাষ 
করিতে হইবে, তাহা এক্ষণে দিবালোকের মত' 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইংলগ্ডের 
কথা না ভাবিয়া সংগ্রামের অস্ত প্রস্তুত হওয়াই 
 কর্তব্য। এই সংগ্রামে ভারতবাসী যে পরিমাণ, 
স্বাৰ্থত্যাগ করিতে পারিবে, তাহার উপরেই 
ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । 
lj + * * 
রাঁচীতে একটী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি 
'কৃপালনী বলেন-_“ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সপ্ত 
জননায়ন্কু রহিয়াছেন, তাহারা যোগ্যতায় কজভেগ্ট, 
চার্চিল, ষ্যালিন প্রভৃতি নেতাদের তুলনায় অপর 
নছেন। মহাত্মা গান্ধী বৰ্ত্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশের 
লোক দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
স্বার্থকে অধিকতর বড় করিয়া দেখে। অস্থাস্গ, 
দেশে এরূপ অবস্থা দেখা যায় না। এদেশে 
বর্তমানে অসংখ্য দল ও সম্প্রদায় রহিয়াছে, যাছার! 
নিজেদের স্বার্থকেই বড করিয়া দেখিতেছে। এমন 
' কি কংগ্রেসের ভিতরেও অনেকগুলি দল রহিয়াছে । 
আমি কংগ্রেসের সভাপতি, কিন্ত আমি নিজেই 
গণনা করিয়া উঠিতে পারি না, বাললায় কংগ্রেসের 
মধ্যে কতগুলি দল রহিয়াছে ।” 
এদেশে যে অগণিত ব্যক্তি কংগ্রেসের বা অস্ত 
কোন দলের মধ্যে নাই_ অথচ যাহারা বরাবব 
কংগ্রেস ও অগ্কান্ দলের আহ্বানে সাড়া দিতেছে 
এবং এই সব দলকে সর্ধপ্রকারে সাহায্য করিতেছে 
__বাজলায় দলাদলির প্রভাব দেখিয়া তাহার! 
সকলেই ত্যক্তবিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রপতি 
উপরোক্ত মন্তব্য” দ্বারা উহাদের মনের কথাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতিব এই উক্তির ফলে দেশের 
' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যদি একটু চৈতন্য হয়, তাহা 
হইলে সকলে সুখাই হইবে । | 


ক্ষ * ক্ৰ 


হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮৭ 
জন এবং মুসলমানের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৩ 
পঅন।| কিন্ত রাজোর অধিপতি. নিজাম একজন 
মুমলমান বলিয়া সরকারী চাকুরীতে হিন্দুদের কোন 
স্থান নাই।, উহ! অপেক্ষাও বড় অবিচারের কথা 
এই যে, উক্ত রাজ্যের হিন্দু অধিবাসীদের মাতৃভাষা 
তেলেগু, মারাঈী, কেনেড়ী ইত্যাদি হইলেও গত 
১৯১৮ লাস হইতে নিজাম ওসমানিয়া বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের মারফতে উক্ত দেশের সর্বত্র শিক্ষা 
ব্যবস্থা উ্দ, ভাষার মারফতে পরিচালনা 
করিতেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুর ধর্ম ও এতিত্থের 
উপর এতবড় আক্রমণ আর কোথাও হয় নাই। 
ইদানীং হায়দ্রাবাদের হিন্দু অধিবাসিগণ নিজেদের 
অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছে এবং নিজাম এই 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সরকারী চাকুরীর অর্দ্ধেক 

 ছিন্গুগণকে প্রদান করিবার এবং মধ্যম্প্রাইমারী 
পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন তেলেগু, মারাঠী ও কেনেড়ী 
'তাবা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যে দেশে 





হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৮৭ জন, দেই দেশে 
সরকারী চাকুরীর শতকরা ৮৭টীই হিন্দুর 
প্রাপ্য এবং সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদের মাতৃতাষ! 
তেলেগু ইত্যাদির সাহায্যে পরিচালিত হওয়! 
সঙ্গত। সুতরাং নিজামের নূতন ব্যবস্থায় হিন্দুদের 
উপর অবিচারের সামান্য অংশের মাত্র প্রতিকার 
হইতেছে। কিন্তু উছাতেই উক্ত রাজ্যের 
মুসলমানগণ নিজ্বামের এবং বিশেষভাবে উহার 
প্রধানমন্ত্রী সার মিজ্জা ইসমাইলের উপর ক্রুদ্ধ 
হইয়া উঠিয়াছেন এবং “মুসলমান রাজ্য” হায়দ্রাবাদে 
মুসলমান সত্যতার বিনাশ হইতেছে 
চেঁচামেচি করিতেছেন। এই সব নির্বোধ ব্যক্তি 
উহা জানে না যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের 
অস্ভান্ভ অঞ্চলের ভ্কায় হায়দ্রাবাদেও জনাস্গত 
শাসন-ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইবে এবং তখন সরকারী 
চাকুরী, শিক্ষার বাছন ইত্যাদি সমস্ত বিষয় 
সংখ্যাগুক হিন্গণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই 
স্থিরীরূত হইবে। নিজাম তখন একক্রন বৃত্তিতূক্‌ 
শালনতাস্ত্রিক শাসক মাত্রে পর্য)বলিত হইবেন 
| * + * 
সরকারীভাবে ।একথ! ঘোষণা করা হইয়াছে 


যে, বাঙ্গলাদেশে এই পর্য্যন্ত দেড় লক্ষ 


বিহারী মুসলমানকে বসবাস করাইবার দগ্ধ বাঙ্গলা' 


সরকার বিলিব্যবস্থা ৰুরিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে বাঙ্গলার সমস্ত 
পতিত অমি খাস করিয়া লইবার জগ্ঠ বাঙ্গলা 
সরকার একটা আইন পাশ করিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এই আইন পাশ হইলে বিহার, 
আসাম ও ব্রহ্মদেশের আরও বন্ধ লক্ষ মুসলযানকে 
বাঙ্গলায় স্থাপ্সিভাবে বসবাস করাইবার সুবিধা 
হইবে । উহাতে কেবল যে বাঙ্গলাতেই মুসলযানের 
হার বাড়িবে এরূপ নছে--এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
কার্ধ্যকরী হইলে পশ্চিম-বঙ্গের যে সমস্ত গ্রেলাতে 
হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে, মেই সব দ্েলাতেও 
মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ঘটিবে। বাঙ্গলার সর্বত্র 
হিন্দুগণ যদি উহাদিগক্ষে পযুঁদস্ত করিবার এই 


বলিয়া 


বড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একযোগে দণ্ডায়মান হয়, তাহা 
হইলেই উহার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু 


‘নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের কথা এই যে, বাললার 


কতিপয় নেতৃস্থানীয় হিন্দু এইভাবে অগ্রসর না 
হইয়া বঙ্বিভাগ দ্বারা' আত্মরক্ষার পথ খুঁজিতেছেন। 
উদার ফল এই হইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দু খিধাবিভক্ত 
হইবে এবং তখন কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে 
পূর্ববলের হিন্দুগণকে, তৎপর পশ্চিম-বন্গের 
হিন্দুগণকে পধূর্ণদস্ত করা কোন কঠিন ' কাজ 
হইবে না। 


কলিকাতা ও নোয়াখালীর ঘটনার পর সমপ্র 
ভারতবর্ষের হিন্দুর্দের চোখ ফুটিয়াছে এবং ভারতের 
সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক গলদ দুরীভূত 
করিবার জন্ত একটা আন্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হুইয়াছে। 
ইতিমধ্যে মাদ্রাঞ্জ, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যায় বহুসংখ্যক 


 দেবমন্দির সর্বশেশ্ীর হিন্দুর জপ্ত উন্মুক্ত হুইয়াছে। 


বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে এই মর্মে একটা আইন 
পাশ করিতেছেন যে, কোন হিন্দু যদি অন্ত কোন 
হিন্ুকে দেখমন্দিরে প্রবেশ, বিস্তালয়ে ভত্তি, কূপ 
হইতে জল উত্তোলন ইত্যাদি ব্যাপারে উহার 
অধিকারে বাধ! দেয়, তবে তাহাকে আইনাছ্যারী 
কঠোর 'শাস্তি দেওয়া হইবে'। এদিকে মাদ্রাজ 
গবর্ণমেণ্ট এই মর্ধে একটী২আইন পাশ করিতেছেন 
যে, শর্ধসাধারণের সম্পত্তিভুক্ত দেবমন্দিরে প্রত্যেক 
হিন্দু প্রবেশাধিকার পাইবে এবং উহাতে কেহ 
বাধা দিলে সে দণ্ডনীয় হুইবে । দুঃখের বিবয়, 
বাঙ্গলা দেশে অনুরূপ ধরণের সামাঞ্জিক সংস্কারের 
কোন উৎসাহ দেখা বাইতেছে না । কলিকাতা 
দাঙ্গার অব্যবহিত পরে কতিপয় বিশিষ্ট ম্বার্তপত্ডিত । 
এপ্প পাতি দিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ বে কোন হিন্দুর 
বাড়ীতে যন্রনযাজন করিতে পারিৰে এবং উদার 
ফলে তাহার পাতিত্য দোষ ঘটিবে না। কিন্ত 
এই বিধান এখনও ক!গজে পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া 
যাইতেছে। এত মার খাইবার পরও যাহাদের 


চৈতন্ত হইতেছে না, তাছাদের ধ্বংস বে সুনিশ্চিত 
উহা বলাই বাহুল্য । 
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Asia Electric Works, Oalcutta.' 


বিহারের একক্রন খেতাঙ্গ আই, পি, এস 
স্তাহাব শ্বকাতীৰ ও স্বগোন্টীর সহিত মতত্ভদের» 


কগয আই, পি, এস এসোসিয়েশনের সদস্তপদ , 


ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ইহার আগে বাংলার 
বাহিরের একটি কাগর্জে এক খবর বাহির 
হইয়্াছিল। তিনি মনে করেন, আই, পি, এসদের 
ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবীটা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত 
নয়। যাহারা বর্তমান মাছিনায় ভারতে কাজ 
করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সম্পর্কে তো কোন কথাই 
নাই। যাহারা চাকুরী ছাড়িয়া "চলিয়া যাইতে 
চান, তাঁহাদেরও আম্ুপাতিক পেন্সন লইয়াই 
খুনী থাকা উচিত, ক্ষতিপূরণের দাবী মোটেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে। 
চে ঝা ০ 
যদিও খবরটা বিশ্বাস'করা কঠিন_-কারণ একে 
সাহেব তাহার উপরে আবার আই, সি, এস_- 
ভদ্রলোক নাকি তাহার চিঠিতে লিবিয়াছেন যে, 
আই, পি, এস কর্দচারীদের নিযুক্ত করিয়াছিল 
.সেক্রেটারী অব স্টেট ফরু ইণ্ডিয়া, যিনি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের একক্রন মন্ত্রী। ভারতবর্ষের. জনগণের 
প্রতিনিধিরপে কোন ভারতীয় গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 
নিযুক্ত করে নাই। সুতরাং ভারতীয় জনগণ 
তাহাদের ক্ষতিপৃবণের টাকা দিতে যাইবে কেন? 
সশুনিতেছি এই ছ্ভায়নি্ঠ ইংরেজ আই, সি, এস 
দ্রলৌকটি আর কেহই লছেন,_-পাটনা : ছাই- 
কোর্টের অগ্ততম বিচারপতি যেরিভিথ, যিনি 
সর্বভারতীয় আই, সি, এস এসোসিয়েশনের বিহার 
শাখার সভাপতি । 
সম্প্রতি আই, সি, এসদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার 
“যৌক্তিকতা লইয়া নানা কাগজে লেখালেখি 
চলিতেছে । কেছ বলিতেছেন ক্ষতিপূরণ পাওয়া 
উচিত, কেছ বলিতেছেন উচিত নয়। বলা বাহুল্য, 
প্রথযোক্তের দলে বেশীর ভাগই আই, সি, এস 
ও আই, পি প্রভৃতিরা স্বয়ং ধাহাদের টাকাটা 
পাওয়ার কথা। 


',প্রকাঁশ করিতেছেন। “সেক্রেটারী অব স্টেটসের 
সঙ্গে চুক্তি আছে। সেচুক্তি রক্ষা করিবে না? 
১পেকি কথা গো! এ যে একেবারে ঘোর কলি!” 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
সহজেই বুঝিতে পারি! সুতরাং কৌতুক বোধ 
করি, রাগ করি না। 
ক * কচ 

কিন্ত সবচেয়ে টেক! দিতেছেন তাঁহার] যাহারা 
বলিতেছেন, "আজকাল পার্টি গবর্ণষেণ্ট হওয়ার 
ফলে আমাদের এমন লব হুকুম তামিল করিতে 
হয় যাহা আমাদের বিবেকের বিরুদ্ধে । সুতরাং 
আমরা আর এদেশে থাকিতে চাহি না। আমরা, 
এদেশের সেবা--9:%1০০--করিতে আপিয়া- 
ছিলাম, তাঁছা ইহার পরে আর সম্ভব হইবে না!” 
ওরে বাবা, এষে বড় বড় কথ! বলিতে সুরু করিল। 
বিবেক, সেবা ইত্যাদি তে! উচ্চাঙ্গের ব্যাপার ! 
“বিবেক? সত্যি তো যে বিবেক লইয়া তাহারা 


অনেক ক্ষেত্রে দেখিতেছি 
তাহাদের পত্রীরাও চিঠ লিখিয়া সক্রোধ বিশ্বয় 


তাহাদের মনোবেদনাটা , 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী. নেন) 


লীগকে বাড়াইয়াছেন, কংগ্রেসের নিরস্ত্র 
তলাশ্টিয়ার ঠেক্াইবার হুকুম দিয়াছেন, সত্যাপ্রহথী 
মহিলাদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছেন এবং 
স্বাধীনতাকামী হিন্দুদের ঢিট করিতে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা বাধাইবার উস্কানি দিয়াছেন, সেই নিবাত, 
নিফম্প, নিফলুষ বিবেক লইয়া তাহারা ভবিষ্যৎ 
ভারতের দলীয় গবর্ণমেণ্টে চাকুরী করিবেন কেমন 
করিয়া? আহা, বাছারে ! 

বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। বাংলা- 
দেশেরই একটি ঘটনা উল্লেখ, করিতেছি । - খুব 
বেশী দিনের কথাও নহে। চট্রগ্রাম অস্ত্রাপার 
জুঠনের পরে সেখানে পর পর কয়েকটি বিপ্লবাত্মক 
ঘটনা ঘটে, কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও 
বে-সরকারী ইংরেজের প্রাপনাশ ঘটে। বলা 
বাহুল্য, এ সমস্ত ঘটনাই হিন্দু যুবকদের দ্বার! ঘটে, 





মুসলমানেরা ওসব ঝামেলার মধ্যে কোন কালেই 
যায় না, তফাতে থাকিয়া তামাসা দেখে, ভাগের 
সময় আসিয়া যথারীতি বোল আনার উপরে 
আঠারো আনা ঙ্গব্ধা আদায় করে। সুতরাং 
চট্টগ্রামের হিন্দু যুবকদের একটু ভালো হাতে । 
'সমঝাইয়াঃ দেওয়ার প্রয়োজন ঘটে। কে 
কোথায় কোন্‌ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কেমন করিয়া 
গোপনে কলকাঠি নাড়িলেন সে-তথ্য স্থানীয় 
লোক ছাড়া আর কেহ জানিল না, কিন্তু হঠাৎ 
একদিন সহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! বাধিয়া বসিল 
এবং এক সম্প্রদায়ের স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ 
আচ্ছা করিয়া ঠেঙ্গানি খাইল, প্রাণে মরিস ও ধনে 
সর্বস্বান্ত হইল। 
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বিবেকশম্পর্র লোকদের বিরুদ্ধে - প্রকাণ্ডে কিছু 
বলিবার উপায় নাই, বলিলে রাজন্োহের কবলে 


অন্যান্য মেকারের টায়ারের তুলনায় পৃথিবীর বেশীর ভাগ 
লোকই গুড ইয়ার টায়ার ব্যবহার ক্রিয়া থাকেন। 


মোটরবিহারী হিসাবে আপনি গুড 
ইয়ার টায়ারের অতুলনীয় অবদানে 
সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হুইবেন। 
স্থানাস্তরীকরণেন্ব ইতিহাসে সমগ্র 
পৃথিবীতে গুড ইয়ার টায়ারের নির্মীণ, 
কৌশলের তুলনা নাই'__ইছা প্রতি- 
পাদিত সত্য । ঢুঁ 

কারণ, সর্বাপেক্ষা অধিক মাইল 
চলাচল, নিরাপত্তা এবং ন্যুনতম খরচ 
গুড ইয়ার টায়ারের বৈশিষ্টা। 
বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াই 


অতিরিক্ত মাইল চলাচল, স্থায়িত্ব এবং 
প্রত্যেক কাজেই ন্যুনতম খরচ 
সাপেক্ষ বলিয়াই গুড ইয়ার প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। . 
এবং এক্ষণে ইছাই প্রতিপাদিত সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
বর্তমানে এবং গত ৩১ বৎসর যাবৎ 
অগ্ান্ক মেকারের টায়ারের 
পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই গড. 
ইয়ার টায়ার ব্যরহার করিয় 
থাকেন। | | 
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পড়িতে হুয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় চট্টগ্রামের 
নাদ! সম্পর্কে আলোচনায় ব্যারিষ্টার বিজয়চঙ্জর 
চট্টোপাধ্যায়, - যিনি বি, সি চ্যাটাজ্জঁ নামে অধিক 
পরিচিত ছিলেন এবং নরেক্্কুমার বসু ইম্পিরিয়েল 
সাভিসের ছইজন বিবেকসম্পর ব্যক্তির নামে এমন 
সব অভিযোগ করিলেন যাহার ফলে লে সময়কার 


স্বরাষ্ট্র সচিব স্তার উইলিয়ম প্রেণ্টিস পর্য্যন্ত . 


বিচলিত হইলেন । কোথায় কি হুইল জানা গেল 
না। হঠাৎ সংবাদপত্রে খবর দেখা গেল, চট্টগ্রামের 
সুপারিশ্টেণ্ডে্ট অব পুলিশ সাহেব কলিকাতার 
ইউনাইটেড সাভিস ক্লাবে নিঅ ঘরে রাত্রিতে 
রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং 


চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেফসম্পল্প আই, সি, এস, : গঠনমূলক কার্ধ্য গবর্ণমেপ্ট করিতেছেন তাহারও' 


আধিক জগৎ 


কংগ্রেসের পক্ষে এদেশ হইতে সরকারীভাবে 
বিদেশে সংবাদ পরিবেবণের যে ব্যবস্থা পাকাপাকি- 
তাবে করা সম্ভব হয় নাই, বিদেশে, ভারতের 
স্বাধীনত1 আন্দোলনের কন্' ও সমর্থকেরা তাহা 
করিবার ভার লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হুইলেন। পর্রিকাটিতে কংগ্রেসের দলীয় প্রচার- 
কাৰ্য্য করা হইবে না, বিভিন্ন প্রদেশের জনহিতকর 
কার্ধ্যের সমুদয় বিবরণ দেওয়া হুইবে। যাহাতে 
বিদেশের লোকেরা জানিতে পারে, যে মহচ্মদ 
আলী জিন্লার হিন্দুবিঘ্বেধী আর্তনাদই ভারতবর্ষের 
একমাত্র সত্য নয়,__সেখানে জাতির সত্যিকারের 
নেতা ও সেবকের! দমন করিয়াছেন, 
শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করিতেছেন, 
কবির উন্নতির কথা ভাবিতেছেন। পত্রিকাটিতে 
লীগ শাসিত প্রদেশ বাঙলা এবং সিজ্ুতে যে সকল 


[ ৯০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 


অপক্ষপাত বিবরণ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা কর! 
হইয়াছে। র 
কচ ক + 

পত্রিকার প্রথয সংখ্যায় কংগ্রেস সভাপতি 
কৃপালনী, তাহার স্ত্রী এবং ভারতের প্রধান মঙ্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলালের শুত কামনাসুচক্ বাণী 
আছে। তাহা ছাড়া হুই জন কংগ্রেসী মুসলমান অস্ত্র 
লিখিত ছুইটি প্রবন্ধ আছে। ডাঃ খান সাহেব 
লিখিয়াছেন সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে এবং ডাঃ 
সৈয়দ মামুদ লিখিয়াছেন বিহার সম্পর্কে। ছুইটি 
রচনাই সুখপাঠা। শুধু একটি ব্যাপার সম্পর্কে 
আমার একটু আপত্তি আছে। তাহা পত্রিকাটির ' 
নাম। রকা নামটা আমার কাছে তেমন মধুর ' 
ঠেকিতেছে না। মহাত্মাজীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা 
সন্বেও একথা বলিব যে, চরকাকে’ সর্বত্র 
তারতবর্ষের প্রতীক না করিলে ক্ষতি ছিল না। 
_খেয়ালী' 








মহোদয় ছুটি লইয়া বিলাতে গিয়াছেন এবং __ 
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লেখানেই পদত্যাগ করিয়াছেন! 


w # চে 
কেন্দ্রীয় পরিষদে লীগদল পণ্ডিত নেহকুর 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়াছিল 
তাহা .৬৪-১৬ ভোটে, অগ্রাহ হইয়া .বাওয়াতে 
লীগদলীয় একখানা কাগজ বড় বড় হরপে 
' ছাপিয়াছেন, “পাশবিক তোটাধিক্যে মুলতুবী 
প্রস্তাবের পরায়”, “সংখ্যালঘুদের প্রতি হিন্দু- 
গণতন্ত্রের অত্যাচার ।” তাহার পরদিনই বাংলা 
ব্যবস্থা পরিবদে নোয়াখালী সংক্রান্ত সুলতুবী প্রস্তাব 
১০৭-৭৪ ভোটে অপ্রাহ হুইয়া যায়। উহার 
রিপোর্ট কী ভাবে ওঁ পত্রিকায় ছাপা হুইয়াছে 
দেখি নাই। অঙ্ুমান করিতেছি, এইরূপ লেখা 
হইয়াছে,__প্মানবিক ভোটাধিক্যে মুলতুবী প্রস্তাব 
অগ্রীন্থ” “সংখ্যালঘুদের প্রতি মুসলিম গণতন্ত্রে 
অনুগ্রহ” | 
t+ Ld * 
লগ্নে কংগ্রেস অন্ুরাগীরা সম্প্রতি যে ক্ষুদ্র 
পত্রিকাটি বাহির করিয়াছেন এই মাত্র তাহার 
প্রথম সংখ্যা হাতে আসিল। ভারতবর্ষের খবর 
বিলাতী পত্রিকায় যাহা বাহির হয় তাহা বেশীর 
_ ভাগই অসত্য বা অৰ্দ্ধ সত্য। যে-খবরগুলি পুরাপুরি 
খাঁটি সেগুলি হইল সাম্প্রদায়িক দাজা সম্পর্কিত। 
কতজন হিন্দু কতজন মুসলমানের মাথা ফাটাইয়াছে 
তাহার খবর যথাসস্তব ফলাও করিয়া ছাপা হয়। 
সুতরাং এদেশের সত্যিকার সংবাদ বিদেশে 
আানাইতে হুইলে নিজেদের উভোগ ছাড়া অঙ্ক 
উপায় নাই। বিদেশে ভারতের জাতীয়তাবাদের 
প্রকৃত ধারা, উদ্দেশ্য ও আন্দোলন সম্পর্কে জনমত 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়া পত্ডিত জওহরলাল নেহরু যেবার 
প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হুন সেবারই কংগ্রেসের 
একটি বৈদেশিক দপ্তর খোলেন। ' বর্তমানে 
লমাজতত্ত্রী নেতা হিসাবে যিনি খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন সেই রামমনোহর লোহিয়া তাহার 
“ভারপ্রাপ্ত কন্মা ছিলেন। কিন্তু নিরুপদ্রবে কোন 
গঠনমূলক কাজ করিবার অবকাশ পাওয়া এদেশের 


সিভিলিয়ন শাসিত গবর্ণমেন্টের কল্যাণে কংগ্রেলের . 


পক্ষে এতকাল সম্ভব ছিল না। বছর না ঘুরিতেই 
সমুদয় নেতাদের একবার করিয়া! পাইকারী হারে 
জেলে যাইতে হয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী 
ঘোঁধিত হয়, উহার দপ্তরে পুলিশের তালা-চাবি 
পড়ে, এমন কি আসবাবপত্র, টেবিল চেয়ার, বই, 
কাগজ, খাতা, কলম দক্ষযল্ত হয়! 




















(SECTION 
TNR OF 
SECOND 

CATALOGUE) 


Last date for receipt 
of tende-s is 


‘15% March, 1947 


রর Full details giving description and condition of stores, 
quantity, location, etc. and {he method of tendering 

HH are contained in Section TNR of the Second Catalogue 
রর which is available at Re. 1/- on or about Ist Fébruary, 
2 - 1947, from the addresses given below: 


iY A Re না J 

Y + Regional Commissioner 

{Disposals} at 

BOMBAY-Mercantile Cham- 
bers, Graham Road, 
Ballard Estate. 

CALCUTTA-6, Esplanade 
East. * 


2 LAHORE- ©.P.O. Square, The 
রর all. 


CAWNPORE-. 5/159, Civil 
L 


Money Order or Indian Postal Order. 


NOTE: 


able for disposal. 


ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, ‘W 
DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELHI 





Watch for further onnouncement 
* regarding Section TNR of Third Catalogue 
which will contain a further list of stores avail- 


Following types o0f.sfores 
are available for sale: 
Decauvilie Rolling Stock and 


Track: Decauville Track; 
ville Rails ond Fittings. 


Decau- 


Locomotives and Spares: Decau- 
ville 
Spares— Standard 0408 i Locomo- ' 
tive Spores—Meter Gauge; Loco- 

motive Running Shed Equipment, 


Locomotives; Locomotive 


Rolling 51০০1 (excluding Decau- 
ville}: Wagons—various Standard 
Gauge; Wagons—various Meter 
Gauge; Railway Crones; Trolleys — 
Hand; Other Rolling Stock. 


B. Dy. Regional Commis. 
sioner (Disposals) at y 
KARACHI - Variawa Building, 
McLeod Road. fe 
MADRAS-United India Life. 
Building, Esplanade. 4 
C. All important Chambers 9 


of Commerce and Trade: 
Associations. 
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|| 
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আৰ্থিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


জন্প্রতি তারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একটি 
কমিটি এদেশে প্রস্তুত চল্তি ওঁবধগুলির প্রস্তুত- 
প্রণালী সম্পর্কে একটি মান-নির্দেশক গ্রন্থ 
€ ফার্খাকোপিয়া ) প্রকাশ করিয়াছেল। ১৯৪৪ 
যনে এ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট ভেষজ উপদেষ্টা 


| বোর্ডকে নির্দেশ দেন। সে সময় স্তার আর, এন. 


চোপ বলার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। 
তাহারাই উক্ত প্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শত 
শত বৎসর ধরিয়া এ দেশের গাছ-গাঁছডা হইতে 
প্রস্তুত উধধ ‘ভারতে ব্যবন্ৃত হুইয়া আসিয়াছে । 
কিন্তু উধধগুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটা - নির্দিষ্ট 
মান স্থির না থাকায় এগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 


ৃঁ হয় নাই। এখন ভারতীয় উধধের উৎকর্ষ এমন 


বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা দামী _বিদেশী ওবধের 
পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে 

প্রকাশ, জয়পুর রাজদরবার রাজ্যের সর্বাবিধ 
উন্নতিকল্পে একটী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনা 
করিয়াছেন। এ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার 
অন্ভ এককালীন নয় কোটা এবং বাৎসরিক এক 
কোটী আঠার লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 

প্রকাশ, মাত্রা পরিবদের আগামী অধি- 
বেশনে মাদ্রাদ সরকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, 


রেস্তোর 1, থিয়েটার এবং অগ্ভান্ত সাধারণ আমোদ- . 


প্রমোদ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের চাকুরীর সময়, 
মাহিনা, স্বাস্থ্য ও অন্তান্ত নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিয়ম- 
কামুন বাধিয়! দিবার উদ্দোস্তে একটা বিল উতাপন 
করিৰেন। 

" ভারতীয় যন্মা প্রতিষ্ঠানের উদ্তোগে ও 
রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত 
যে সাময়িক ক্লাস খোলার কথা স্থির 
হইয়াছিল, তাহা! অস্ত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 


, ৰোম্বাইতে খোলা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 


ওঁ ব্যবস্থা _অমুপারে বোদ্বাইয়ের খ্যাতনামা ' যক্ষা 
ক্িগণ ও ভারতীয় যক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা 
ক্লাসে বক্তৃতা দান করিবেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে 
বোঘাইয়ের কয়েকটি হাসপাতালে হাতে-কলমে 
কাজ শিখিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহা 
ছাড়া শিক্ষা্িগণ “পাচগণি ও ওয়ানলেসওয়াদির 
স্বাস্থাণিবাস , পরিদর্শন, করিবেন। ভারতের 
সকল স্থানের পুরুয় ও যহিলা পাশকরা ডাক্তারগণ 
এ শিক্ষালাতের সুযোগ পাইতে পারিবেন। 

এক সরকারী . বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেষ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
“তিত্তিতে (১৯৩৯ সনের, আগষ্ট মাসের শেষ 
সঞ্চাহ-, ১০০) খাদ্রব্যের বে সাপ্তাহিক পাইকারী 
যূল্যমান স্থির করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, 
উহা গত ৪ঠা জামুয়ারী (১৯৪৭) পর্য্যন্ত, ২৬৬'৪ 
ছিল 3 পূর্ববন্তী সপ্তাহে. ছিল ২৬১'৭। আলোচ্য, 
সপ্তাহে ততুলজাতীয় : খাত্তদ্রব্যের দাম "১. 


কমিয়াছিল ; ভাইলের “দাম 'ং বাঁড়িয়াছিল 


অন্যান্ক খাদ্রব্যের দাম ১'৩ বাড়িয়াছিল। 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত. 


পবর্পযেপ্টের :আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষ 
সাহস ১০০) শ্রষশিল্লের কীাচামালের ফ্ে 


সাপ্তাহিক পাইকারী মুল্ঃমান নির্ণর করিয়াছেন, 


সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের শিল্প ও বিজ্ঞান 


তাহাতে দেখা যায়, উহা ৪ঠা জামুয়ারী (১৯৪৭) গবেষণা পরিষদের গত নবেহ্বর মাসের পত্রিকা 


পর্য্যন্ত ৩৩৬৪ ছিল, ২১শে ভিসেম্বর( ১৯৪৬ ) 
উহা ছিল ৩৪৫'২। আলোচ্য পক্ষকালের মধ্যে 
তন্ধজাতীয় জব্য, তৈলবীজ ও অদ্কান্ক দ্রব্যের দাম 
যথাক্রমে '১'৪, "৬ ও '১ কমিয়াছিল, খনিজ 
পদার্থের দাম অপরিবর্তিত ছিল। 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, ভারত 


গবর্ণ মণ্ট তৈল ও তৈলবীজের উপর হইতে 
নিয়ম্্ণাদেশ উঠাইয়! সইভেছেন বলিয়া যে সংবাদ 


কোন কোন পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! : 


সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । ফেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট জানাইতেছেন 
যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৬) এক বৈঠকে 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের 
সহিত পরামর্শ করিয়াই নিয়নত্রণাদেশ ভারী করা 
হইয়াছে এবং ও সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
সহিত পরামর্শ না করিয়া এত শঁড্রই সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তন করিবার কোনও অভিপ্রায় তাঁহাদের 
নাই। 






| রে 


প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, 
গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাজলাদেশে বিদেশী 
লবণ আমদানী বন্ধ হুইয়া গেলে পশ্চিম ভারতের 
কাধিয়াওয়াড় নামক স্থানে লবণ কারখান। গড়িয়া 
উঠে। পরে লবণ কারখানার চারিদিকে সোডা 


ক্যাশ, ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি তৈয়ারীর 


কারখানা স্থাপিত হয়। প্রাচীনকাল হইতে 


এদেশে হুর্ধযতাপে লবণ প্রস্তুতের পদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল। এই পদ্ধতিতে পশ্চিম ভারতের মিথাপুর 
লবণ কারখানায় ১ লক্ষ ২৫ হাঁজার টন লবণ উৎপন্ন 
খাড়াগোভায় পাইওনিয়ার ম্যাগনেশিয়া 


হয়। 








কারখানার যে সব যন্ত্রপাতি এবং 
একবার-বাবহার-করা কলকজা 
আমরা অর্ভাক্স পেলেই, 
মুনাইটেডভ, কিংডম্‌ থেকে 
আনিয়ে দিই তার একটা 
ক্যাটালগ বিলেত থেকে 
শীগ্গীরই আমাদের 


১ কাছে এসে পৌঁছবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ক্যাটালগই. আমরা পাবো, এ জন্ত যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো 
চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীকে দিয়ে সই করিয়ে আমাদের 
কাছে আবেদন-পত্র পাঠাবেন শুধু. তাদেরই আমর! এই ক্যাটালগ দিতে 





৮৯২ 





আর্থিক জগৎ 





ওয়ার্কস্‌ নামে একটি ও মিথাপুরে টাটা কেমিক্যালিস্‌ 
নামে আর একটি বড় কারখানা আছে। . এই 
সুইটিতে লবণের আহ্যজিক আরও কতকগুলি 
' দ্রব্য তৈয়ারী ছয়। 

কম মূল্যে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় 
বৈচ্ুতিকশক্তি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ - সম্পর্কে ১৯৪৬ 
সনের বিছা সরবরাহ আইনের ৬ঠ্ ধারার নীতি 
নির্ণযার্থ যে উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইয়াছিল, 
সম্প্রতি তাহাদের হ্ুপারিশসমূহ ভারত গবর্ণমেষ্টের 
নিকটে পেশ করা হইয়াছে বলিয়া জান! গিয়াছে। 
উক্ত উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতি 1এবং ভারত 
গবর্ণমেন্টের বৈদ্যুতিক কমিশনার মি: এইচ, এম. 


মাথুস উক্ত নীতিসমূহ রচনা করেন এবং বিভিন্ন: 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী 
প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনাক্রমে 
উহা সংশোধিত হুয়। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ 


পূরণার্থ উক্ত নীতিসমূহ রচিত হইয়াছে : প্র 
(ক) বৈছ্যাতিকশক্তি-ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষা “ I 
এবং বৈহ্যৃতিকশক্তির মূলোর হাস; (থ) সরবরাহ | 


ব্যবসাযে টাকা দাঁদনকারীদের স্বার্থরক্ষা এবং 
টাকার সুদ ছিপাবে স্ভাধ্য আয়েব 


ও খরচ যখোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ । ৰ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধোত্তর গঠন- 


কাধ্য সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার 


। উদ্দেত্তে ভারত সরকার আগামী ১৯৪৭-৪৮ সনে 
উঃ পঃ লীমাস্ত প্রদেশকে এক কোটা টাকা সাহায্য 
দিতেছেন বলিয়া জানা পিয়াছে। বর্তমান ১৯৪৬- 
৪৭. সনেও উক্ত উদ্দেস্তে ভারত সরকার সীমান্ত 
প্র্দেশকে পঞ্চাশ লক্ষ টাক! সাহায্য দিয়াছিলেন। 

ভারতের ইক্ষচায সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুর্ববাভাব 
'সম্প্রতি প্রকাশিত হুইয়াছে। উহ| হইতে জান! 
যায় যে, ১৯৪৫-৪৬ শনের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সনে 
ভারতে ইক্ষু-আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা হুই 
ভাগ। হাস পাইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সনে সারা 
ভারতে মোট উনচল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার একর 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ লনে 


ভারতের ইক্ষ-আবাদী জমির পরিমাণ ছিল৷ উনচল্লিশ 


লক্ষ অষ্টাশী হাজার একর। 

সম্প্রতি . ভারতের ১৯৪৬-৪৭ সনের তিল 
চাষের হ্তীয় পুর্বাভাষ প্রকাশিত ' হুইয়াছে। 
১৯৪৬-৪৭ সনে সারা ভারতে মোট তেইশ লক্ষ 


ছাব্বিশ হাজার একর জমিতে তিল আবাদ হইয়াছেন 


পক্ষান্তরে, ১৯৪৫-৪৬ সনে মোট চব্বিশ লক্ষ 


আটচল্লিশ হাজার একর জমিতে তিল বুনানী করা, 


হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বর্তমান 

১৯৪৬-৪৭ সনে ভারতে তিল আবাদী জমির 

পরিমাণ শতকরা চার ভাগ হাস পাইয়াছে। 
বিহারের দাঙ্গা-ব্ধ্বস্তদের গৃহ নির্দাপের অস্ত 


বিহার সরকার প্রতি গৃহের জন্য গড়পড়তা আড়াই | 


শত টাক! লাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,। 


প্রয়োজনবোধে এই সাহায্যের পরিমাণ কম বেশী ছু 


করাও হইবে। 


প্রকাশ; ভালহোৌপী স্কোয়ার এলাকায় রেল } 
' পথ সম্প্রসারণের জন্য কলিকাতা, কর্পোরেশনের '{ 


ইঞ্জিনিয়ার বৈছ্যুতিক;ট্েন চলাচলের প্রস্তাব করিয়া 
“একটী রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। " 


ব্যবস্থা; | | 
(গ) উক্ত ব্যবসায়ের ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন 


সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ. এস. 
সুরাবদ্দা বক্তৃতাপ্রপঙ্গে ঘোষণা করেন যে, এক লক্ষ - 


পঞ্চাশ হাজার করাচী ও বিহারী যুপপমান বিহার 
হইতে আপিয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন 


করিয়াছে এবং তাহাদের প্রয়োহনীয় সুষোপ- 
সুবিধাও দেওয়া হইয়াছে | 
কলিকাতার টেলিগ্রাষগুলি গ্রহণ ও ভ্রত 


প্রেরণের উদ্দেস্তে শীত্বই একটা ব্যবদ্ধু। চালু করা 
হইতেছে বলিয়। জানা গিয়াছে । এই পরিকল্পনায় 
বিভিন্ন এলাকায় টেপিপ্রিন্টার বপাইয়া তাহারই 
সাহায্যে যথাসম্ভব শীত্র কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাম অফিসে 
তার পৌছাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে । আরও 
প্রকাশ, পরীক্ষামূলকভাবে শ্যামবাজ্জার় ভাকঘরে 
প্রথম এই ব্যবস্থা চালু হইতেছে | 

প্রকাশ, যাক্াত পরকায় অদুরভবিষ্যাতে 


ধূমপানের উপর কর বার্ধ্য করিবার বিষয়টা বিবেচনা 
করিতেছেন I 

















আদায়ীক্রুত মূলধন 
রিজার্ভ ফাণ্ড 
সিকিউরিটিসমূহেল্র . 





ক্ৰমোন্তির পথে 


নুতন কাঁজের পরিমাণ 
১৯৪২৬ - ত,£১২১৮ £2২২৮১ 
১৯৪৫ -.- - ---- ৩,২০,৭৭,৬৭৫১ 


SRA SSO Alin ভরি 


বাজার মৃত্য খাতার মূল্যের চাহিতে ৫৮,০0০,০90, টাকার অধিক 
আমানতেত্র শতক বন ৬৫ ভাগ অনায়াসে. মগ: টাকায় পরিণত করা বায় । ' 

কারেন্ট ও পেভিংস্‌ হিলাব খোল| যায় এবং যথাক্রমে শতকরা 

দেওয়া হয়। ৩,৪ এবং ১২ মাসের স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হুয়। আবেদন করিলে 


হার আনান হইবে। ক্যাশ সার্টিফিকেটে বাৎসবিক গড়ে ২8% সদ পাওয়া যায়। 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য কর। হয়। 
লণ্ডন এজেন্টদ্‌ £ মিডপ্যাণ্ড ব্যা্ক লিঃ . . 
নিউ ইয়র্ক এজেটদ্‌£ ন্যাশন্যল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক ্ 
অষ্ট্রেসিয়ান এজেউদ্‌ £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলসূ ' ঠি 


আমাদের ৃষ্টনোষকবর্টকে এতম্বারা অন্ভুরোধ করা 
তেছে যে, বাংলার নিগৃহীত অধিবাসিৰ্বন্দের দাহাষ্যকল্পে, 

রেজস- সেন্টাল ব্যাঙ্ক রিলিফ কাণ্ডে তাহাদের সন্থাদয় দান 

ব্যাক্ের যে কোন অফিসে সদরে 


[ ৯০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 


। খা্ঠ-সঙ্কট . 

সম্প্রতি এক ,সাংবাদিক বৈঠকে বাঙলা 
সরকারের অসামরিক, সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত 
কমিশনার -মিঃ এ ডি খান জানাইয়াছেন যে, গত 
আছুয়ারী মাসের শেষ 'সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন 





এলাকায় টা সও যজি পাতি 


মিঃ খাদের তির 
বৎসরে বাললায় ধানের ফসল ভাল হুইয়াছে। 
কাছেই, ০০০০০ 
না। 


মিঃ খান বলেন যে, বিহারে চাউলের উচ্চ- 
মূল্যের দরুণ বাজলার বাহিরে চাউল চালান করিবার 


'একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তবে উক্ত চেষ্টা 


নিবারণের উদ্দেশ্বে দিনাজপুর জেলায় টহলদার 


'“দলগুলির সংখ্যা ধিগুপ করা হুইয়াছে। 


জি. এ [ রঃ 









নটর [ক 


- ক্ষোন্পান্নী | ই 
৮4০১৮ পাশা ক 


বেঙ্গল দেণ্টাল ব্যাঙ্ধ লিঃ 


98,২১৩,৮৩০ টাকা 
১৫ ৬৫,০০২ op. 


1০ ও ১২ টাকা সুদ 


Che | 





৯০ই ফেব্রুয়ারী ৯৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





মিঃ খানের মতে উদ্ব ত্ত জেলা-সমূহ, ঘাটতি 
এলাকা এবং আত্মনির্ভরশীল এলাকার চাউলের দর 
হিল যথাক্ৰমে, ১৩/০, ১৬/০ এবং ১৫০ 
সারা প্রদেশে গড়পড়তা দর ছিল ১৫/০ । 

চু ফচ Ld 

সরকারী মতে বিভির স্থানের বাজার দর বুদ্ধি 
পাইয়াছে। বাখরগঞ্জ সদর উত্তর-_-১৯২ ; চাকা 
সদর দক্ষিণ,-_-১৯০ ; নারাঁষণগঞ্জ--১৯২ ; মাঁণিক- 


“গঞ্জ_-১৯1০ ১ গোয়ালন্দ ও ফেণী--২১২) ত্রিপুরা. 


সদর ও সদর দক্ষিণ, ঠাদপুব, নোয়াখালি সদর 
২৯২» ব্রাহ্মপবাড়িয়া--১৯%০ ;, মুদ্সীগঞ্জ-_২১%০ ? 
ফরিদপুর সদর-_২২২ টাকা দরে চাউলের 
বেচাকেনা হইয়াছে । 

* # + 


মি: খাঁন বলেন যে, বিগত ৩১শে জাঁমুযারী 
-পর্যান্ত বালা সরকার তাহাদের জানুয়ারী মাসেব 
' ৬০ ছাজাঁর টন চাউল সংগ্রহের পরিকল্পনা অন্থযায়ী 
‘মোট ৪৩ হাজার ৩ শত ১৮ টন চাউল (ইহার 
-মধো ধানের হিসাঁবও ধরা হইয়াছে) সংগ্রহ 
করিয়াছেন । ৩১শে জানুয়ারী যে পক্ষ শেষ 
 স্ছইযাছে তাহাতে ১৯ হাঙ্গার ৯ শত ৬৯ টন চাউল 
ও ১৮ হাজার ৬ শত ৯৫ টন ধান-_চাঁউলের 
“হিসাবে মোট ৩২ হাজার ৪ শত ৩২ টন সংগৃহীত 


আন্তর্জাতিক জরুরী খাস্ত পরিষদের সাধারণ 
সম্পাদকের মতে, বিশ্বের খান্ত-পরিস্থিতি বর্তমানে 
সঙ্কটঅনক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে । ভবিষ্যতে 
আরও দুর্দিন আপিতেছে। আগামী ফসল না 
কাটা পর্য্যস্ত এই সঙ্কটের মধ্যেই কাজ চালাইতে 
হইবে । 

আন্তর্জাতিক খান্ক পরিবদের ভারতীয় 
প্রতিনিধিমণ্ডলীর উপদেষ্টা ডাঃ ভি. কে. আর. রাও 
সম্প্রতি পরিষদে বলেন যে, “ভারতের বর্তমান 
খাস্ত-পরিস্থিতি ১৯৪৬ সনের অপেক্ষাও সঙ্কট- 
জনক | আমাদের মন্কৃুত গম নাই। দোকানে 
দোকানে থান্ত-শম্ত যাহা মজুত আছে, তাহা হ।৩ 
সপ্তাহের সরবরাহের পরিমাণে আসিয়া ঠেকিয়াছে । 
কোথাও চার সপ্তাহের অতিরিক্ত খাছ মজুত নাই। 
শ্রমিক বিক্ষোভ ঘনাইয়া উঠিতেছে- চোরারারবার 
সুরু হইয়াছে । থাদ্ভসরবরাহকারী দেশগুলির নিকট 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য না পাইলে বর্তমান 
বৎসরের সঙ্কট হইতে রেহাই পাওয়া আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে 1” 


॥. 


‘ 


ক চি 


Ld 


হইযাছে। পূর্ববর্তী পক্ষে ১০ হাজার ৮ শত 


৮৬ উন চাউল সংগ্রহ কর! হুইয়াছে। মেদিনীপুর 


নবীরভূষ, হ৪ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, খুলনা এবং | 
"দিনাজপুর বেলা হইতেই অধিক শল্ত ক্রয় করা | 


হইয়াছে । 


7 শু ক 
প্রকাশ, মুন্দীগঞ্জ ও বরিশাল এলাকায় চাউলের 


"অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। চাউলের দর | 


২৪২টাকা ও ধানের দর ১৪২ টাকা হুইয়াছে। 


রা # # 


হইয়াছে । 
* 

ভারত সরকারের খাস্ভ সংক্রান্ত উপদেষ্টা মিঃ 
স্ডারিউ, এইচ. কিরবি সম্রতি বলিয়াছেন যে, 
ভারতে খাস্ত-ববাদ্দ ব্যবস্থা আরও কয়েক বৎসর 
“চালু রাখিতে হইবে এবং উহাকে ভারতের খাস্- 
“নীতি হিসাবে বন্দায়. রাখ! একাপ্ততাবে দরকার 

হুইবে। ' 


Ld / be E 
পিরাত্বগঞ্জে চাউপ ২*২ হইতে ২৪২ টাকা 
‘দরে বেচাকেন। হইতেছে । বেরা ( পাবনা) ও 
রাউতারা (পাবন1) এলাকায় ধান এবং চাউলের 
দর এখনও বৃদ্ধির মুখেই রহিয়াছে । ধানের, দর 
১১॥০!১২২ দরে এবং চাউল প্রতি মণ ১৮২১৯২ 
"টাকা । j রি 


ক ক 


০ রি 


i ক 
সম্প্রতি সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে 


‘যে, বোম্বাই প্রদেশের থাগ্ত-পরিস্থিতি আরও খারাপ 
হইয়া পড়িয়াছে। | 
ন 





প্রকাশ,৷ গয়ার বাঁদ্ার হইতে চাউল উধাও | 


বদনী ছি 


ভিলও 









৯ 






~ 


৮০৩ 











১৫নং ন।র্নমল লোহয়। লেন (বড়বাজার ), 

শাখা $_আগরতলা ও পাটন৷। 
ফাৰ্ম্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ুৰ্বেদীয় সকল প্রকার বধ ও প্রয্নাধন 
দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয় । 


মাকিন কৃষিবিভাগ সমপ্রতি ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
মণ আনু নষ্ট করিয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
কষিভাত দ্রব্যের উচ্চমূল্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই 
উছা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
গত, ৩০শে জানুয়ারী তারিখে আন্তর্জাতিক . 

জরুরী খাদ্য-পরিষদের সভায় পরিষদের সম্পাদক 
বিভিন্ন দেশের খাদ্যের চাহিদা 39 তদমুষায়ী 
বরাদ্দের যে হিসাব পেশ করিয়াছে, তাহ! নীচে 
দেওয়া হইল £-- 

দেশ 
বুটেশ 


* ক 


বরাদ্দ 
£১ লক্ষ টন 


গত 


চাহিদা 


€৭ লক্ষ টন 


গত 


> > 


৪*৩ ০ 


ফা 


ব্যক্তিগত 


সম্মিলিত জাতিপুঞ প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি ও 
সংখ্যাততন্ব সম্পৰ্কিত কমিশনের তারতীয় প্রতিনিধি 
অধ্যাপক প্রশান্ত মহুলানবীশ উক্ত কমিশনের 
সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 








স্াপিভ- ১৮৭১ 


দিছি এণ্ড, সন্ম 


৮নৎ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত|। 


'_ জর্ধপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। 
সর্ধাত্র 8৪কি& এবং এজেণ্ট আবশ্যক। J 


এড 


পাত 


me ই ও 


নূতন যৌথ কোম্পানী 

ম্যানেজিং ভিরেউর-_মিঃ এ ৰি চৌধুরী কি 
অফিস-_স্থরজাহান বিক্ডিং 
অন্থমোদিত নৃলধন--এক লক্ষ টাকা। রিভার 
সাপ্ভিস কোম্পানী । | | 

পাকিস্থান হোসিয়ারী মিল্স্‌ লিঃ 
[ভরের মহম্মদ মুস্তাফা । রেজিষ্টার্ড অফিস-_ 
নারায়ণগঞ্জ, চাকা। অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ 
টাকা। হোসিয়ারী মিস। 

মাার্জঘুন কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
ভিরেউর-িঃ বিপিন ভট্টাচার্য্য । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৩৪২, মহিম : হালদার ই্রীট, কালীঘাট, 
কলিকাতা! । অঙ্ুমোদিত মূলধন-_১ লক্ষ টাকা। 
রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান। ' 

আগরওয়াল কোল কোং, লিঃ_ডিরে্টর 
» মিঃ শিউ তগবান গোয়েক্কা ৷ রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৭৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা । অন্মমোদিত 


বুলধন-_£ লক্ষ টাঁকা। ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । | 
লিবার্টি প্রিণ্টাস এণ্ড পাবলিশার্সলিঃ_ 


ডিরেটর--নিঃ হর্ঘ্যকুমার কর । রেডজিষ্টার্ড অফিস-- 
৭, লোয়ালো৷ লেন, কলিকাতা । অমুমোদ্বিত 


| মুলবন_-€ লক্ষ টাকা । মুদ্রাকর ও প্রকাশকের 


Ptr এ এল গোয়েন্ধা। 


স্যবস।) 

এস সি সরকার এণ্ড সম্দ পৌঁবলিসাস), 
লিঃ ভিরেউর-_দিং পি সি সরকার । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৯৩, মনোহ্রপুকুর রোড, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মূলধন-_১ লক্ষ টাকা। যুত্রাকর ও 
প্রকাশকের ব্যবসা । 

জেনারেল মাইক! -প্রডাক্টস্‌ লিঃ 

রেজিস্টার্ড 
অফিস--১এ, ভ্যাব্িটার্ঠ রো, কলিকাতা। 
অন্ভুমোদিত নূলধন__২৫ হাজার টাফা। 'অলের 
আমদালী-রপ্তানীর ব্যবসা। 

আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস্‌ লিঃ 
ভিরেউর-_মিঃ এ পি মুখাজ্দি। রেজিষ্টার্ড অফিস 
৭, হে্টিংস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । অন্মমোদিত নৃলধন-_ 


১ কোটা টাকা। কাগজের কল। 


আর্চটেন্টস্‌ ভ্রাদাস লিঃ ভিরেউর-_মিঃ 
গজাচরণ রার। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৩, বৈষ্ণব শেঠ 
সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার 
টাকা। য্যানেজিং এজেন্সির ব্যবস]। 

দি বাহাদুর সুগ্গীর ইশ্তাপ্রীজ লিঃ 
নিত গঙল্গাচরণ বার়। রেজিস্টার্ড 
[| 


উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 








| 
টি 


মাহ্তুলি, চাকা। 


MC AME 


বীম! হরিয়! দেশের শিল 
UL NL 


০০55৭৮০৭০৮৭ মালটা লি 22টি 


পিই শি পিপিপি 


_কোক্সানী প্রসঙ্গ 
অফিস--৩, বৈষ্ণব শেঠ রোড, . কলিকাতা । 
অমুমোদিত মূলধন--> কোটা টাকা। চিনির 
ব্যবস]। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ইণ্ডিয়া জুট কোং, লি:-_১৯৪৬ সালের 


॥৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩৭০ আনা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২/০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
মেঘনা মিল্‌স্‌ কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০ টাকা। ইহার পূর্কা 
ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
€ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
ডিটাগর পেপার মিল্দ্‌ কোং, লি3_-১৯৪৬ 
সালের .৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২1০ আনা। ইহার 
পূর্ব ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! 
বাধিক ১৫২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
কাপপুর স্ব্গার ওয়ার্কস্‌ জিঃ ১৯৪৬ সালের 


৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি 
ইহার 


শিলং ব্যান্ধিং কগ রেশন লিঃ 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 












হেড অফিস-__স্পিভলগ, 
মিটে —SHILLBANK 
£ শিলং--১৬৬ 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 
ক্রেনারেল ম্যান্জোর ৷ 











হ্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


অফিএ--১* 











টা 





অন্ভান্ত শাখা জী হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নওগাঁ (আসাম) । 


দিক চসণ্ভীালন ন্ব্যাক্ছঃ অব ইত্থিঞল্স। ও 


স্থাপিত--ডিসেম্বর-_১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত মূলধন ৫১২৫,০*,** ২ টাক! রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৩,০৫,২৩,১০ টাক 
বিলিকৃত মূলধন ৫,২৫০৯০১৯০০ এ টাকা . আবাদতের পরিযাঁশ (৩*-৬-৪৬ তারিখে) ১.১৫,৪৮,৬৫৬*০২ টাকা |. 
আদায়ীকৃত মূলধন ২৬১০৫৮১৭২৫২ টাকা ' হেড অফিস --মহাঞ্ধ| গান্ধী রোড, ফোর্ট, যোদ্বাই 


ভারতের সর্বত্র ৩৫০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে। 


নিউ এরেউন বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ | 
এ ও চেন্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্কা 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়| সর্তীবলী পত্র লিবিয়া জানুন। 
কলিকাতার শাখাসমূহ_--ঘেন , ক্লাইভ সীট ) বড়বাজার_+১, ক্রশ ষ্টরীট ৪ নিউ মার্কেট-_১* 
স্ভামবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিদ উট ; হাটখোলা _-+5 শো গাঁবাজার লিট) তবানীপূর-_৮- -এ, রদা রোড । বঙ্গদেশ---ঢাকা, 
আারারণগঞ্জ, ধীরকাদিষ, জলপাইনুন্দি, শিলেপরকধি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপন্ত, রায়গঞ্জ, 
চাদপুর, কুল্টা এবং বোলপুর | বিহার--জানসেদপুর, মজাক রপুর, সাসারাম। গয়া, ভাপরা। জয়নগর, সীতামারি, বেট়িয়া, যধূবাণি 
খাগাডিয়া, রকসউল, নোঁগাডিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, ফিষাপগঞ্জ, ফরবেশগল্প, সাহ্ষেগঞ্জ, বালিয়া, 
বৈরাগনিয়।, কলগঞ্গ সমস্তিপুর, পুকসিয়া, দেওঘর, বধমংখি ও বন্সার | উড়িষ্কা-- সম্বলপুর | 


পূর্ব ছয় মাসের ভন্তও অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। উড়িস্কা মিনারেল্স্‌ 
ডেভেলপমেন্ট কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের 
২০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ২॥০। ইহার পূর্ব ছয় মাপের 
অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫০ আনা: 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। শ্রীগোপাল 
পেপার মিল্স্‌, লিঃ_ ১৪৬ সালের ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জঙ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! 
বাধিক ৪৷০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের অঙ্কও 
শরশ্থরনপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
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+ লিগুসে পট 


নল 


আশ্্যজ্কান 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 

আৰ্য্যস্বান ইলসিওরেক্স বিল্ডিং 
ই এভিনিউ, কলিকাতা। 


৭০! লক্ষ টাকার উর্্বে। 
ল] 


“- “টাকাও বিনিময় 
কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী--আলোচায সপ্তাছেও 
কলিকাতার টাকার রাজারের মন্দা অবস্থার কোন 
পরিবর্তন ঘটে লাই।: বাজারে সাধারণভাবে মন্দ! 
দেখা যায়। শতকরা ॥০ আনা সুদে চাহিবাসাত্র 
পরিশোধের সর্তে' ব্যাঙ্কসঘূহের “কল টাকার 
. আদান-প্রদান হইন্েও, আলোচ্য সপ্তাহে টাকার 
যোগানের প্রাচুর্য্যের' অভাবই পরিলক্ষিত হয়। গত 
এরা! ফেব্রুয়ারী, সোমবার 'ভারত গবর্ণষেন্ট কর্তৃক 
তিন মাসের মেয়াদী ট্রে্জারী বিলের জন্ত ২ কোটি 
টাকার টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। মোট 
' ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার টেগার পাওয়া বায়। 
শতকরা ৯৯৮৮৩ পাট দরের সমুদয় টেগ্ডারই গৃহীত 
হইয়াছে। নিম্মূল্যের টেগার অগ্রাহ হইয়াছে। 
মোট ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার গৃহীত 
হইয়াছে । গৃহীত টেগারের গড়পড়তা সুদের হার 
গত সপ্তাহের মতই ,বাধিক শতকরা,1/০ আনা 
ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার 
বোদ্বাইয়ে সকাল ১১টা (ভারতীয় ষ্্যাপ্ার্ড টাইম ) 
পর্য্যন্ত এবং স্রস্তান্ভ কেন্দ্রে ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার 
কাজকারবার বন্ধ না, হওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণ- 
* মেণ্টের পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেওার গ্রহণ করা হুইবে। 
ধাহাদের টেপার : গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে 
আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার টাকা জমা দিতে 
হইবে | অন্তান্ত সর্ভাদি পূর্বববৎ | 

গত ৩১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যান্কের ইস্যু বিভাগের অঙ্কূলে 
মোট ৫ কোটি ৩* লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ভারত 
প্বর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিল বিক্রীত হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
তেদীভাব পরিস্দুট হুইয়া উঠিলেও, বাজারে কাজ- 
কারবার সাধাস্ভই। হয়। বিনিময় বাট্টার হারও 
অপরিব্তিত থাকে। বাটার হার নিয়ে দেওয়া 
হুইল : - 


টেলিঃ ডি (প্রতি টাকায়) .. * ১ শিঃ ৫২ পেঃ 
এ দৰ্শনী ( ”) ns we on 
ডি. এ. তিন মাস (৮ *):--১ * ভভই ৮ 
ডি. এ. চার মাস (৮ ৮) ৯ পভ ০ 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিজার্ড ব্যান্কের 
গত ৩১শে জাহুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২২৫ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূর্ব ইহার পরিমাণ ছিল ৯২২৬ কোটি ৫৩ 
লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা । গত ২৪শে জানুয়ারী রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্কসমুছের চলতি২ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল বথাক্রমে ৭৩৪ কোটি 
1৩৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ও ৩৩৪ কোটি ১২ লক্ষ ৭হ 
হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে ইহার পরিমাণ 


ছিল যথাক্রমে ৭৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৭১ হাজার ও 


রশ কোটি ৯৩ লক্ষ।৪৩ হাজ্ার টাকা? 
| ct = ও 


Jas 


এ 
ও 2 শী পি 
কাঠ 0115৮ 


বাজারের হালচাল 


.. কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার, 
কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী--টাকার যোগানের 
ee হাস পাওয়ার সম্ভাবনা, 'গণ-পরিষদ 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক’ এই মর্শে.করাচীতে লীগ 
ওয়ার্কিং কমিটির .সিদ্ধাস্ত এবং ষ্টরল কর্পোরেশন 
কর্তৃক মধ্যবর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা না করার ফলে গত 
সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমূহেব দরে যে উল্লেখযোগ্য অবনতি 
পরিস্ডুট হইয়া উঠিয়াছিল আলোচা সপ্তাহের 
সোমবার তাহা অব্যাহত ত থাকেই, পরস্ত সোমবার 
বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের বিকি-বিনি হাসের 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হুইতেও অবনতি দেখা 
যায়। মঙ্গলবার মুসলমান পর্ধোপলক্ষে কলিকাতা 
বাজ্জার বন্ধ থাকে। বুধবার ‘ভিয়েৎনাম 
স’ পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে কলিকাতায় 
তা পালন করার ফলে কলিকাতার 
শেয়ার বাঘারের কাজকারবার খুবই সামাগ্ত হয় 
এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূদ্থেব দ্রেও উল্লেখ- 
যোগ্য অবনতি দেখা যায়। বৃহস্পতিবার সকালে 
‘ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ কমিটি ইণ্ডিয়ান আয়রণ, 
ষ্টীল কর্পোরেশন এবং চটফল ও কয়লাখনি বিভাগের 
শেয়ারসযূহের পূর্বনির্ধারিত দরই বলবৎ রাখার 
সিদ্ধান্ত করিলেও, অন্তান্ত বিভাগীয়, শেয়ারসমূছের 
অগ্য নির্ধারিত দর অপসারিত করেন এবং ফলে 
বৃহস্পতিবার কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমূছ্র দরে বুধবার অপেক্ষাও 
অবনতি পরিশ্ুট থাকে । অস্ত শুক্রবার প্রথম 
দিক দিয়া বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের দর 
হাস পাইলেও, শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগীয় 

শেয়ারসমূছের দরে সামান্ত উন্নতিই দেখা যায়| 
কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী--আলোচ্য সপ্তাহে 
টি অন্যের বাজারে কাজকারবার সামাস্তই 











আস্ম লুল্বে স্যর নকল 


| হইয়াছে। স্পেন হইতে এই ফেব্রুয়ারীতেই মাল 


ূ 


প্রেরণের অর্ডার আসা আলোচ্য সপ্তাহে পাটের 
রপ্তানী বাজারের একমাত্র চাঞ্চল্যকর ঘটনা, সন্দেহ 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারের 
দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই 
এবং আলগা পাটের বাজারে, কাজ-কর্ম খুব 
সামাস্ই হুইয়াছে। হেভি 'সি'জ ৯০৭২ টাকা, 
২০৮ টাকা এবং ১০৬৪০ আনা দরে আলোচ্য 
সপ্তাহে হত্তাস্তরিত হইয়াছে । 


সোন। ও রূপী 

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী-__আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি দেখা! যায়। সোনার 
চাহিদা বৃদ্ধিই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার, দরের 
উন্নতির অগ্ভতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে 
প্রতি ভরি সোনার সর্ধোচ্চ দর দবীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৭7০ আনা ও আনা। 
গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৭/০ আনা 
ও ১০৭২ টাকা। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের 
বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি খণ্ড গিণির 


১০৭০ 


* সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে বথাক্রমে ৬৮২টাকাও 


৬৯২ টাকা। J 
বূপীঁআলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ দর দাডাইতেছে যথাক্রমে ১৫৮০ আনা 
ও ১৫৮৮০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার 
সর্ববনিষ্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৬০ আনা 
ও বির আনা! 
্ 





আপনাকে 
আপনার 


আপনি 





হয়ত কাজকন্ধে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 


দৈনিক আয় ব্যয়ের নিষমিত সঠিক হিসাব রাখার ' 


মত মোটেই সময় হয় না। 

নিজের আঁধিক অবস্থা সন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্িলে 
পড়তে হয ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 


অনর্থক ছৃশ্চিস্তাব হাত হতেও রেছাই পেতে পারেন ' 


যদি আপনি-_ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা” থেকে 'আপনি দর্ধিবাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন। 

এ্রসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন 

ছেড অফিস-_পি-ণনং মিশন রো! এক্সটেনসন, 

কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, 55 শাখা ।' 








ব্যান্কা্ ইউনিয়ন লিঃ 
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৪৩, ধর্্মতলা ধীট, কলিকাত|। 
ফোন £ ক্যাল--২২৬০ (৩ লাইন) 


ফ% সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং 
' কাৰ্য্য করা হয়। i 
ডি এন, খান! এস-এস-এ 
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ইন্দিঙরেখ্ কোং-লিঃ 


৪নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাভা। 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 


বিক্রেতা উভয়েই শ্তরষ্ঠ স্বুবিঘা 


ও উদান্ন সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্ধনিষ্ঠ, পন্নিগ্রসী ও সহিয় কণ্মা 
এজেন্সি দ্বান্না প্রচুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেসারের নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 


সি 
































টু [ ৯০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ fi 
Ul ইউনাইটেড 
্‌ 
|, ই গা রী য়াল 
শ্যাস্ণ হিনিটেড 
টু _ স্থাপিত ১৯৪০. 
কঃ রি, ঃ ন, শ্টামবাজার।____.. |. সিডিউলভূক ব্যাক 
A. , | আদাযীকত মূলধন ও রিজার্ভ ১৫০,০00. টাকার উপর- রর _চেয়ারম্যান_প্রীযুক্ত যদ্রনাখ রায় 
ভর্তি ক্ষা্যকনী তহবিল : ২,00,০০,0৫০২ টাকার উপর. A রঃ | ভিজিটর ক 
' হয়। 
আমানত রাখিবার রবাপেক্ষা নিরাপদ রতিষ্ঠান। মে অফিস 





অভিজ্ঞ ও লৰ্কপ্ৰতিষ্ঠ -ব্যবসায়িবৰ্গ দ্বার! স্থপরিচালিত_।. দেশের. 

২৩ সৰ্ব্বত্ৰ শাখা ও এজেন্সী-অফিস আছে.।, সুষ্ঠ, পরিচালন! 
সত: এবং কর্মতৎপরতার দরুণ সর্ব প্রশংজিত।.. :? 

a রি ম্যানেজিং ভিতর: "দিসি পাল, বি-এল, এস 











- সভিউহ্ড কযা 
হেড"অফিস-_$8, ক্লাইভ ষ্্রাট, কলিকাতা । ফোন-__ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাধ-_বড়বাজার, ্যামবাঙ্ধার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা! ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রবীর 'র্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়।, 
ম্যানেছিং ফিরে কাঃ অমুলকুষার রায়চৌধুরী, এম-ভি 


জরি কমাণিয়া ব্যান অব ইণ্ডিয়া 


_লিনন্সিডে ত | 
'ম্যাঃ ভি-_-মিঃ বি, নারায়ণ টড 











ঘ্রংরুম 
শাখাসমূহ £_ ঢাকুরিয়া, লাদার্ণ মার্কেট, 
ক্যানিং, উরলাবাদ, রামপুরহাট, বারহারওয়া, 
সাহেবগঞ্জ, কোন্নপর, রথুনাথগঞ্জ ও 
| সোনারপুর। ' 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ ডি এন চাট জ্ভরী এফ, আর, ই, এস্‌ 
(লণ্ডন) 


গ্রাম £ 












জলি বা 


 ॥আঘর্শ পথ্য ও পানীয় উল 
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ill, টিটি টটিটিটিটা টিটি মা রি 
Monday, 17th February, 1947, সোমবার, ৫ই ফাল্তন, ১৩৫৩ 


[ ৪০শ সংখ্য! 














রেল ববভাগের বাজেট 





সাময়িক [নায়ক প্রসঙ্গ 


ভারত সরকারের যানবাহন সচিব ডাঃ অন , 


মাথাই অন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল বিভাগের 


১৯৪৭-৪৮ সনের বাজেট পেশ করিয়াছেন। 
ভারতীয় রেলপথসমূহের খুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি উবিয়া 
গিয়া ক্রমে ক্রমে উহাদের সমক্ষে যে নানারূপ জটিল 
সমন্তা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বর্তমান, বাজেটে 
তাহা ভালভাবে উন্মোচিত হইয়াছে । এবারকার 
বাজেটের বিশেষত্ব সর্ধপ্রথম একজন ভারতীয় 
সচিব-উহ1 উপস্থিত করিয়াছেন। আর গতামুগতিক 
প্রথায় আয়-ব্যয়ের ফিরিস্তি ' দাখিল না করিয়! 
যানবাহন সচিব তাঁহার বক্তৃতায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়া এদেশের রেলপথসমূহের সনন্তা বিচার 
করিয়াছেন এবং দেশের প্রয়োজনে এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমে, ক্রমে সুসংগঠিত ও 
স্পরিচালিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । 


বর্তমান বাজেটে রেল বিভাগের তিন বৎসরের, 
মোটামুটি হিসাব সংযোজিত করা হুইয়াছে। ' 


১৯৪৭-৪৮ সনে একদিকে রেল বিভাগের ৩০০ কোটি 
টাকা আয় হয়, অপরদিকে ব্যয়ের পরিমাণ দীড়ায় 
২৬২ কোটি টাকা । ফলে এঁ বৎসরে শেষ পর্য্যন্ত 


৩৮ কোটি টাকা উস দেখা দেয়। উহা হইতে 


ভারত সরকারকে ৩২ কোটি টাক! দেওয়া হয়, 
বাকী ৬ কোটি টাকা রেলওয়ের মন্ভুত তহবিলে 
হন্ত কনা হয়। ১৪৪৬-৪৭ শন এখনও 
শেষ হয় নাই। সে হিসাবে এ সনের পূর্ণ ৰিবরূপ 
দেওয়া সম্ভবপর নহে । তবে, "যানবাহন সচিব 
১০1১১ মাসের হিসাব দৃষ্টে এরূপ অনুমান 
করিতেছেন যে," চলতি ১৯৪৬-৪৭ সনে রেল- 
বিভাগের সাধারণ আয় ও সাধারণ ব্যয় যথাক্রমে 
. ২০৬ কোটি টাকা ও ১৫৯ কোটি টাকার মত 


দীড়াইবে ) যুদ্ধোত্তর যুগে যাত্রী, সৈষ্ক ও সামরিক . 


মাল চলাচলের দফায় আয় বিশেষভাবে পড়িয়া 
যাইবে আশঙ্কা করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সনের বাজেট 
বরাদ্দ উপস্থিত করিবার সময়ে প্রথমে এ বৎসরে 
রেল বিভাগের সাধারণ আয় ১৭৭ কোটি টাকা ধর! 
, হুইয়াছিল। কিন্তু যাত্ৰী, সৈগ্ভও সামরিক মাল 
চলাচলের দফায় আয় যেটুকু হাস পাইবে বলিয়া 
মনে করা হইয়াছিল, আসলে এ দিক দিয়া আয় 
তত হস পায়-নাই। কাজেই, যানবাহন সচিব 
তাহার সংশোধিত বরাদ্দে আয়ের পরিমাণ 


২৯ কোটি টাকা বেশী ধরিয়াছেন। 
অপরদিকে ইপ্রিন ক্রয়ের দফায় খরচ 
বাড়িয়া যাওয়ায় এবং রেলওয়ে কর্খচারীদের . 


জগ্চ অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা ভাতা বরাদ্দ 
করিতে হওয়ায় সাধারণ ব্যয়ের অন্কও চলতি 
বৎসরে ৩৩ কোটি টাকার মত বাড়িয়া যাইরে 
বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।' তাঁহাছাড়া অঙ্ক 
নানাদিক দিয়া খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ার ফলে 
১৯৪৬-৪৭ সনের হিসাবে রেল বিভাগের উদ্বন্ত 


দীড়াইবে মাত্র ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। উহা: 


হইতে ভারত গবর্ণমেন্টকে ₹ কোটি ৬১ লক্ষ টোকা 
দেওয়া হইবে । , রেলওয়ে উন্নয়ন তহবিল ও 


বিষয়-মুচী | 


বিষয় পৃষ্ঠা 

সাময়িক প্রসঙ্গ ৮৯৯-৯০৪ 
ভারত সরকারের মুক্তাবিনি ময় নিয়ন্ত্রণ ৯০৫-০৬ 
পতিত জমি খারিত সম্পর্কে আইন ৯০৭-০৮ 


৯০৯-১০ 








৯১১ 
৯১২-১৩ 


৯১৪ 
2১৫-১৮ 





রেলওয়ে মজুদ তহবিলে যথাক্রমে ৩.কোটি টাকা ও 
সোয়া ৩ কোটি টাকা স্ততস্ত করা হইবে । 

যানবাহন সচিবের অন্থমান- আগামী ১৯৪৭-৪৮ 
সনে রেল বিভাগের সাধারণ আয় ১৮৩ কোটি 
টাকা দীড়াইবে। অপরদিকে কাৰ্য্য 
পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইবে 
১৩৫ কোটি টাকা। অস্ত নানা দিকের ব্যয় 
মিটাইতে গিয়া ১৯৪৭-৪৮ সনে রেল বিভাগের 
' আয়ের তুলনায় ব্যয় শেষ পর্য্যন্ত সাড়ে দশ কোটি 
টাক! বেশী হুইবে বলিয়া যানবাহন সচিব 'মনে 
করিতেছেন। ও ঘাটতি পূরণের অঙ্ক একদিকে 
আগামী ১লা মার্চ হইতে তিনি সমস্ত রেলওয়েতে 
যাত্রী-ভাড়া শতকরা সোয়া! ছয় টাকা হারে 
বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাৰ করিয়াছেন। অপরদিকে 
মালভাড়া সম্পর্কেও আগামী ১লা এপ্রিল হইতে 
তিনি সামান্ত পরিবর্তন ঘটাইবেন . বলিয়া 


VTL A 


_আনাইয়াছেন। যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির ফলে ৪ কোটি 


৭৫ লক্ষ 'টাকা ও মালভাড়া সম্পর্কে সামা 
পুনব্বিবেচনার ফলে এ দিক দিয়াও. € কোটি ৭৫ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে রেল বিভাগের আয় বাঁড়িবে। 

এসপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে রেল বিভাগের 
আয়-ব্যয়ই শুধু উল্লেখ করিলাম ) আগামী সপ্তাহে 
বাছেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত 


‘আলোচনা করিব। 


পেকমিশনের অন্তর্ধ্াী রিপোর্ট 


পে-কমিশন, ভারত সরকারের নিকট একটি 
অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। 


১ কমিশন কি ভাবে সরকারী কর্মচারীদের মাহিনা ও 


মাগী ভাতা নির্ধারণের পক্ষপাতী, এই রিপোর্ট 
হইতেই. তাহা বুঝা যায়। কমিশন ভারত 
সরকারের কর্মচারীদের চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারীদের জন্য মাসিক ৯ শত হইতে 
ছুই হাজার টাফা! মাহিন! দিবার ুপারিশ করা 
হইয়াছে। বিশেষ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কর্মচাবীদের 
যাহিনা আডাই হইতে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত 
হইতে পারিবে। বর্তমানে এইরূপ ক্ষেত্রে চার 
হাজার টাকা 'ীধ্যস্ত মাহিন| দেওয়া হয় এবং 
শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের আরও অতিরিক্ত বাহিনা 
দেওয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্গচারীদের মাসিক 
তিন হইতে আট্‌ .শত টাকা মাছিনা দিতে বলা 


' হইয়াছে। তৃতীয় : শ্রেণীতে কেরানী,..আমলা 


প্রভৃতি পড়ের। এই শ্রেণীকে ‘টা ভাখে ভাগ 
করিয়া ৫৫২ হইতে ১৩০২, ৬০২ হইতে ১৭০২, 
৮০২. হইতে ২০০২, ১০০২ হইতে ২২০২ এবং 
২৫০২ হইতে ৪০০২ টাক! :বেতন . দিতে বল! 


হুইয়াছে। চাপরাসী, দণ্তরী প্রভৃতি অদক্ষ বা 


প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারীদের চতুর্থ বা 
সর্বশেষ শ্রেণীভূক্ত কর! হইয়াছে। ইহাদের জস্ত 
মাসিক ৩০২ হইতে ৩৫১২ ৩৫২, হইতে ৫০২০ ৪০২ 
হইতে ৬০ এবং ৪৫২ হইতে ৮০২ টাকা এই চার 
প্রকার. হারে মাহিনা দিতে বলা হইয়াছে। 

মাগী ভাতার পরিমাণ নির্ধারণের জগ্ত 
কমিশন্‌ জীবনযাত্রার মানের সুচীসংখ্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। ' স্থচীসংখ্যাগুদি হইতেছে 
২৮০) ২৬০, ২৪০, ২৩০, ২০০ ও ১৮০। নির্ধাব্রিঘ 


সুচীসংখ্যা, অনুযায়ী কর্শচারীরা মাহছিনার হার 
হি Ad 


S00 





অহুসারে, মাগী ভাতা পাইবেন। কমিশন 
সুপারিশ করিয়াছেন যে, এই নীতি অঙ্থুযায়ী ৩০২ ' 
হইতে €০ টাকা মাছিনা পান এক্পপ কর্মচারীরা 
উক্ত সুচীসংখ্যা অনুযায়ী যথাক্রমে ৩০৯২১ ২৫২২ 
২০৯০ ১৫৬ ১০৯ ও £৭ টাকা মাগী ভাতা 
পাইবেন। জীবনযাত্রার মানের হুচীসংখ্যা যদি 
. ১৮০-র কম হয়, তাহা হইলে যে সকল কর্দচারী 

একশত টাকার বেশী মাহিনা পাইবেন, তাঁহারা 
কোন মাগী ভাতা পাইবেন লা। পক্ষান্তরে 
জীবনযাত্রার মানের স্চীসংখ্যা ১৮০-র কম হইলেও 
একশত টাকা পৰ্য্যন্ত যাহারা মাসিক মাহিনা 
পাইবেন, তাহাদের মাগী ভাতা কাটিয়া লওয়া 
হইবে অর্থাৎ মাগ সী ভাতা এই ক্ষেত্রে মাহিনার 
অন্তু ক্ৰ হইবে। 

পে-কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত ন! 
হওয়া পৰ্য্যন্ত কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা 
সমীচীন হইবে না, তবে পে-কমিশন যে মাহিনা ও 
মাগ.গী ভাতা নির্ধারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত নীতি 
অন্ভুসরণ করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বীমা কোম্পানীতে পলিসি-গ্রাহকদের 
"বৰ্ত্তমান বীমা আইনের ৪৮ নং ধারায় এদেশে 
বীমা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের এক-চতুর্থাংশ 
সভ্য পলিসি-গ্রাহকদের দ্বারা নির্বাচন করাইবার 
বিধান আছে। বীমা কোম্পানীর কার্য পরিচালনার 
ব্যাপারে পলিসি-গ্রাহকদের প্রতিনিধিরা অংশ 
গ্রহণ করিবেন এবং বীমাকারীদের স্বার্থ সমন্ধে 
সতর্ক নজর রাখিবেন, উহাই ছিল এ বিধানের 
উদ্দেশ্ত । কিন্তু যেভাবে ওঁ নির্বাচনের কাজ 
সমাধা হইতেছে, তাহাতে বামাকারীদের.খাটি 
প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রেই কোম্পানীর পরিচালক 
বোর্ডের সদস্ত হইতে পারিতেছেন না। কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষদের আন্মকুল্য ও সহযোগিতা পাইয়া 
তাহাদের পেটোয়! ব্যক্তিরাই ও মর্যাদার স্থান 
অধিকার করিতেছেন। বীমা আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট 
নিয়মাবলীতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে-কোন 
কোম্পানীতে পলিসি-গ্রাছকদের কয়জন ডিরেক্টর 
নির্বাচিত হইবে, তাহা এ কোম্পানীকে পলিসি- 
গ্রাহকদের সভা! অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাস পূর্বে 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে | যাহারা 
ডিরেক্টর পদের প্রার্থী হইতে চান, তাহাদিগকে 
তদ্রমুযায়ী কোম্পানীর হেড অফিসে নিদ্দিষ্ট সময় 
মধ্যে আবেদন পেশ করিতে হুইবে,। পরিচালক 
বোর্ডে পলিসি-গ্রাহকদের যতজন প্রতিনিধি লওয়া 
হইবে প্রার্থীর সংখ্যা যদি তাহার অধিক হয়, তবে 
পলিসি-গ্রাহকদের সভায় ভোট দ্বারা নির্বাচন 
কাধ্য সমাধা হইর্বে। এইকপ ব্যবস্থা থাকায় 
উপযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে পলিপি-গ্রাহুক হিসাবে 
ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হওয়ার বাধা নাই সত্য, কিন্ত 
একটা কারণে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের সহযোগিতা 
ব্যতীত উহাদের পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার 
সম্ভাবনা কম। সে কারণটি হইতেছে এই যে, 
কোম্পানীর পলিসি-গ্রাহক হিসাবে ধাহারা ভোট 
দিবেন, তাহাদের নাম ও ঠিকানা অনেক প্রার্থীর 
পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। আইনে 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের এরূপ কোন তালিকা 
যোগাইতে বাধ্য করা হয় নাই। কাজেই, তাহারা শুধু 
সেই সব প্রার্থাকেই এরূপ তালিকা সরবরাহ করিয়া 
থাকেন, ধাহারা কর্তৃপক্ষের পেটোয়া সমর্থক হিসাবে 
পরিচালফমগ্ডলীতে স্থান লাভ করিতে চান | এই 


আর্থিক জগৎ 





[ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 





অবস্থায় বীমা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে বীমা- 
কারীদের প্রতিনিধি লওয়ার বিধান আত্ম একটা! 
প্রছসনে পরিণত হুইতে চপিয়াছে! ফলে, এই 
ব্যবস্থার ক্রুটব্চাতি সংশোধন সম্পর্কে কিছুকাল 
যাবৎ জোর দাবী উঠিয়াছে। সেই দাবী ্বীকৃর 
করিয়া নিয়া গবর্ণমেপ্ট বীমা আইনের ৪৮ ধারা 
সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংশোধন সম্পর্কে সম্প্রতি 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গেজেটে সেই 


প্রস্তাবের যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা 


যায়, গবর্ণষেপ্ট বীমাকারীদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
সম্পর্কে নিয়র্ূপ বিধান বলবৎ করিতে চেষ্টা 
করিবেন :--(১) ডিরেক্টর নির্বাচনের জগ্ভ পলিসি- 
গ্রাহকদের যে সভা হুইবে, বীমা কোম্পানীসমূহকে 
স্থানীয় সংবাদপত্রে ছয় মাস পূর্বে তাহার সময় ও 
স্থান জ্ঞাপন করিয়া! নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ; 
(২) সভার জঙ্ত নির্দি্ তারিখের চারি মাস পূর্বে 
ভিরেক্টর পদপ্রার্থাদিগকে আবেদন পেশ করিতে 


হইবে ; (৩) পলিসি-গ্রাহকদের মধ্য হইতে যত. 


জন ডিরেক্টর লওয়া হুইবে প্রার্থীর সংখ্যা যদি 
তাহার বেশী হয়, তবে ভোটের ব্যাপারে প্রার্থীদের 
স্বাধীন প্রতিযোগিতার স্থযোগ দেওয়ার অস্ 
ভোটদাতাদের (যে সব বীমাকারীর ভোট প্রদানের 
যোগ্যতা আছে) নাম ও ঠিকানা সহ একটি 
তালিকা পলিসি-গ্রাহকদের সভা হওয়ার ২ মাঁস 
পূর্বে কোম্পনীকে পোগাইতে হইবে ; (৪) প্রতি 
হাজারটি নামের জগ্ভ এক টাকা করিয়া ফি দিলে 
যে কোন প্রার্থী সেই তালিকা কোম্পানী হইতে 
পাইবার অধিকারী হইবেন। 

+' এরই, "সংশোধন প্রস্তাবটি খুবই সময়োপযোগী 
হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আগামী - 
২২শে ফেব্রুয়ারী এ প্রস্তাবটি সরকারীভাবে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত কবা হইবে । 
আশা করি, বিনা বিরোধিতায় উহা পাশ করিয়া 
লওষা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে । এই 
প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হইলে অতঃপর বীমা 
কোম্পানীর পলিসি-গ্রাহকদের তালিকা নির্বিচারে 
সমস্ত ডিরেক্টর পদপ্রার্থাদের জোগাইতে কোম্পানী- 
সমূহ বাধ্য হইবে । আর তাহাতে বীম্যকারীদের 
খাটি প্রতিনিধিদের পক্ষে কোম্পানীর পরিচালক 
বোর্ডে স্থান পাওযার পথ সুগম হুইবে । 


সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থা শিথিল 

নিউজপ্রিট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ 
সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত 
সরকার আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা শিথিল করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
১লা এপ্রিল হইতে নূতন দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি 
পত্রিকা মুদ্রণ বা! প্রকাশের জন্য, আর কেক্দ্রীষ 
গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। 
দ্বিতীষতঃ, নিউ্প্রিণ্ট বরাদ্দের ব্যবস্থা উঠিয়া 
গেল। তৃতীয়তঃ, প্রমাণ আকারের সংবাদপত্র- 
গুলিতে সপ্তাহে মোট ৭০ পৃষ্ঠা অর্থাৎ দৈনিক গড়ে 


: ১০ পৃষ্ঠা পৰ্য্যন্ত থাকিতে পারিবে । 
নিউপ্পপ্রিন্ট সংক্রান্ত. কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ 


বিধিনিষেধ বহাল থাকিলেও দীর্ঘকাল কঠোর 
নিষস্ত্রণ ব্যবস্থার পব উহা যে পরিমাণে শিথিল করা! 
হুইল, তজ্জন্ত কেন্দ্রীয় গব্ণমেণ্টকে ধন্তবাদ না দিয়া 
আমরা পারি না। এখানে স্মরণ রাখিতে হুইবে, 
অত্যন্ত কঠিন অন্বিধা ও বাধা-বিদ্বের মধ্য দিয়! 
কাগজ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে নীতি নির্দ্ধারপ করিতে 








হইতেছে। মধ্যকালীন গবর্ণষেন্ট সংবাদপত্র 
ও পত্রিকাদির সংখ্যা ও প্রচার বুদ্ধি একান্ত কাম্য 
ধলিয়াই বিবেচনা করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাহি। 
লোকশিক্ষা, জনমত গঠন ও গণতন্ত্রের আদর্শ 
প্রচারে ভারতের সংবাঁদপন্রগুলির অবদান কতখানি, 
তাহা কংপ্রেন নেতৃবৃন্দ কখনই ভুলিতে পারেন না। 
কিন্তু হুঃখের বিষয়, বিদেশী শাসনে দেশীয় সংবাদ- 
পত্রগুলিকে নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইতে হইতেছে4 নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ- 
শিল্পের অভাব এই বাধাসমূহের অস্ততষ | কাঁগজ- 
শিল্পের বহুলাংশ শ্বেতাঙ্গ ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত 


এবং নিউজপ্রিন্ট শিল্প আজ পর্যযস্ত এদেশে গড়িয়াই " 


উঠে নাই। কাজেই মধ্যকালীন গবর্ণষেন্টের 
ইচ্ছা সব্বেও নিউজপ্রিন্ট সংক্রান্ত বিধিনিষেধ 
সম্পূর্ণরূপে শিথিল করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি 
বিধিনিষেধ এমন আকারে বহাল রাখা হইয়াছে, 
যাহার ফলে সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলিরই সুবিধা 


" হইবে । সংবাদপত্রের দাম নির্ধারণের ব্যাপারেও 


এই নীতি অন্থমরণ করা হইয়াছে । নূতন ব্যবস্থা 
অহুযায়ী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলিই শুধু 
নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার করিতে পারিবে। সঙ্গে 
সঙ্গে কাগজের বাজারে যাহাতে টান না পড়ে, 
তজ্জন্ক নিউজপ্রিপ্ট ছাড়া অন্ত কাগজে সংবাদপত্র বা 
সাময়িকপত্র যুক্রপণের অনুমতিও দেওয়া হইবে না | 
সাধারণতঃ পুস্তক মুদ্রপের অস্ত নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার 
করিবার অন্থমতি দেওয়া হইবে না। সংবাদপত্র- 
গুলিকে ও ব্যবসায়ীদের নিউজপ্রিন্ট কষ্টে লাবের 
নিকট মাসিক র্িটার্প যথারীতি দাখিল ' করিতে 
হইবে। 

বর্তমানে ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে 

হইতে নিউজপ্রিণ্ট আমদানী হইতে দি 
গবর্ণমেশ্টের পক্ষে নিউপ্রি্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেক 
পরিমাণে শিথিল করা সম্ভব হইয়াছে । আমদানী 
আরও বৃদ্ধি পাইলে গবর্ণমেন্ট নিয়ন ব্যবস্থা 
টা তুলিয়া দিতে পারিবেন। ইতিমধ্যেই 
বণনেণ্ট এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে 
করিয়াছেন। নিউজপ্রিশ্টের জগ্ যাহাতে নিলে 
, উপর নির্ভর না করিতে হয়, ভজ্জন্তও মধ্যকালীন 

গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন.। এ সম্বন্ধে 
আমরা আমাদের মতামত পূর্বে ব্যক্ত করিয়াছি। 


k: 


মোটের উপর, দীর্ঘকাল পরে বন্ধনমুক্তির যে সুচন! 

তাহাতে আমরা উল্লাস বোধ করিতেছি 

এবং আবার নিউজপ্রিণ্ট ও কাগঞ্জের 'ছুভিক্ষ আরম্ভ 

হইবে বলিযা যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, 

আপ 
য় গব | 

ছি।' রঃ BY নন 


নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান (সুক্ 


গিগলগ্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 
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আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হ্য়। 
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রূটেনে গুরুতর কয়লা-সঙ্কট | 


বৃটেন অতি গুরুতর কয়লা-সঙ্কটের সম্মুখীন" 


হুইয়াছে। কয়লার খরচ বাঁচানোর জন্ত বিদ্যুৎ 
সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার 
ফলে বৃটেনের প্রায় সমগ্র শিল্পে অচল অবস্থার 
হৃতি হুইয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়াছে। 
অনসাধারণ হইতে আরস্ত করিয়া রাষ্্র-নায়কদের 
গৃহে সেই পুরাতন কেরোসিন ল্যাম্প অথবা বাতি 
চলিতেছে । প্রয়টাকের" সংবাদদাতা লিখিয়াছেন 
যে, বৃটেন ভিক্টোরীয় যুগে ফিরিয়া গিয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের কয়লা-সঙ্কট বৃটেনের 
ইতিহাসে অভুভপূর্বব। কিন্তু অভূতপূর্ব হইলেও 
এই সঙ্কট অপ্রত্যাশিত নহে। বৃটেনের চার্চিল- 
পন্থী ধনিক শ্রেণী শ্রমিক দলের জয়লাভে সত্ব হন 
মাই এবং শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ঘোষিত নীতি 
ও কর্মসুচী অস্থায়ী ব্যাপকভাবে বিভিন্ন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে উদ্ভোগী হইলে বৃটেনের 
ধনিক শ্রেণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। মিঃ 
চার্চিল এই সময় হইতে পার্লামেন্টে বার বার 
শ্রমিক গবর্ণমেপ্টকে দ্বন্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে সুরু 
করেন। কয়লার খনিসমূহ জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে বৃটিশ ধনিক 
হইতেই খনি মালিকরা খনি শ্রমিকদের . মন্ত্রী 
এমন ভাবে হাস করেন-এবং এর্ূপভাবে খনিসমৃছ 
পরিচালনা করিতে থাকেন যে, দলে দলে শ্রমিক 
বাধ্য হুইয়া খনির কাজ ত্যাগ করিয়া অঙ্কুত্র লাভ- 
জনক পেশা অবলম্বন করিতে থাকে । এই 


অবস্থাতেই কয়লার উৎপাদন হাস পায় এবং বুটেনে ' 


কয়লা-সঙ্কটের সুচনা হয়। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যে 
উদার. বা নরম পন্থী নীতি অনুসরণ করেন, তাহাতে 


খনি মালিকদের সুবিধা হয়! শ্রমিক গবর্ণমেন্ট 


জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কয়লা-সঙ্কট ' 
প্রতিরোধের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া .খনিসমূহ 
জাতীয়করণেই বেশী মনোযোগ দেন।' ইহার 
ফলে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট যখন কয়লার খনিসযূহ 


নিজেদের দখলে আনিলেন, তখন সঙ্কট চরমে ' 


উঠিয়াছে। বৃটেনে শীতের সময় শ্বভাবতঃই কয়লার , 
চাহিদা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। কাজেই শীতের 
সময় সঙ্কট যথন-অনিধার্য্য ভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছে; ' 
তখন খনিসমূহ হাতে লইয়াও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 


' ' সঙ্কট এড়ানো সম্ভব হয় নাই। মিঃ চাচ্চিল এবং 


তাহার রক্ষণশীল দল পূর্ণ মাত্রায় এই সঙ্কটের 


যোগ গ্রহণ করিয়া শ্রমিক গবর্ণযেন্টকে বাগে | 

আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রমিক গবর্ণমেন্ট { 
অপদার্থ এ কথা মিঃ চাচ্চিল বহুবার প্রমাণ করিবার | 
চেষ্টা করিয়াছেন। এখন কয়লা-সঙ্কটের সুযোগ | 


লইয়া তিনি বৃটিশ জনসাধারণকে শ্রমিক গবর্ণ- 


_ মেপ্টের বিরুদ্ধে উদ্কাইয়া কাজ হাসিল করিবার রং 
চেষ্টা করিতেছেন। এই সঙ্কটের ঠিক আগেই | 
(প্রচার করা হইয়াছিল যে, বৃটেনে শীঘ্রই কোয়ালিশন দু. 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হুইবে। এই সকল, জিনিষ লক্ষ্য: | 


করিলে বুঝা যায় যে, রক্ষণশীল দলের রাজনৈতিক 


-কারসাজিরই অঙ্স্বরূপ কয়লা-সক্কট পূর্ব পরিকল্পনা | 
. অনুযায়ী হুষ্টি করা হইয়াছে। যাহা হউক, বর্তমান | 
- সঙ্কটে শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট কতটা দৃঢ়তা ও কর্ণক্ষমতা | 
: দেখাইতে পারেন, তাহ! বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার পু 


২ 


বিষয়। কারণ, মিঃ চাচ্চিলের. সাফল্যে শুধু 
বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থচ্ুর হইবে তাহা নহে, 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন় 
হইবে। বৃটেনে কয়লা-সন্কটের গুরুত্ব এইখানেই । 


ভারতে ইঞ্জিনিয়ারীৎ শিক্ষার ব্যবস্থা 

আদ্বিকার যুগে শিল্পোননয়ন ব্যতীত কোন 
দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে এবং 
এই শিল্পোনয়নের জন্ত শুধু অর্থ ও যন্ত্রপাতি হইলেই 
চলে না, ইহার জঙ্য প্রয়োজন 'হয় দক্ষ যস্ত্রবিদ্‌ 
শিল্পী বা ইঞ্জিনিয়ারের । ইঞ্জিনিয়ার . রাতারাতি 
লুটি করা বায় না। বহু দিনের শিক্ষা ও সাধনার 
ফলে লোকে ইঞ্জিনিয়ার হইবার যোগ্যতা অর্জন 
করে। ভারতবর্ষে আধিক উন্নতির যে সকল 
পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে বা হইতেছে, উপযুক্ত 
সংখ্যক যোগ্য ইঞ্জিনিয়ারের অভাবে সেগুলি 
কার্ধ্যকরী করাই 'সম্ভব হইবে না। এই কারণে 


 মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার 


গড়িয়া তোলার উপর বিশেষ ঘোর দিয়াছেন। 
বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ 
ও পূর্বব ভারতে চারিটা টেকনিক্যাল বিগ্তায়তন 
প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইহার জন্ত ১২ কোটি টাকা 
ব্যয় হইবে। উল্লিখিত ৪টী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
বোম্বাইতে এবং কলিকাতার নিকটে টী প্রতিষ্ঠান 
অবিলম্বে স্থাপন করা হইবে । চাঁরিটা বিস্তায়তনে 
কাজ আরম্ভ হইলে ১৯৫১ সনের মধ্যে ভারতে 
প্রতি বৎসর চারি হাজার ইঞ্জিনিয়ার গড়িয়া উঠিতে 
পারিবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরফারের সভা- 
পতিত্বে নিখিল ভারত টেকনিক্যাল বা কারিগরী 
শিক্ষা পরিষদের কো-অভিনেসন - কমিটির সভায় 
বোম্বাই ও কলিকাতায় হুইটী টেকনিক্যাল বিস্তায়তন 


প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । এই কমিটির 


উদ্ভোগে ভারতে আধিক উন্নয়নের পথে উপযুক্ত 
লোকের অভাব যে প্রবল বাধা হৃহয়া রহিয়াছে, 
তাহ। শীঘ্রই দূরীভূত হইবে বলিয়া আমরা আশা 
করি। 
কলিকাত। কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কট 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের ১৯৪৭-৪৮ সনের 
বাজেট পেশ করিতে গিয়া অস্থায়ী প্রধান কর্মকর্তা 
মিঃ এস এম ইয়াকুব বলিয়াছেন, “কলিকাতা 
কর্পোরেশন আধিক দিক হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে” . . 
মিঃ ইয়াকুব বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে ৭৫ লক্ষ 


টাকার প্রয়োজন । এই টাকা না হইলে অনতি- 


বাংলার ন্ত্রশিপ্পের 'অগ্রদধত ' 





কালের মধ্যেই 'কর্পোরেশনের কাজ একেবারেই 
বন্ধ হুইয়া যাইতে পারে বলিয়া তিনি আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছেন । বর্তমান বৎসরে কর্পোরেশনের 
প্রায় ৪০ লক্ষ এবং ১৯৪৪-৪৭ সনে প্রায় ৪৯ লক্ষ 
ঘাটতি পড়িবে । মিঃ ইয়াকুবের মতে অবিলম্বে গবর্ণ- 
মেণ্টকে কর্পোরেশনের সাহাধ্যার্থ ৭৫ লক্ষ টীকা 
দান করিতে অথবা বিনা সুদে খপ দিতে হইবে । সঙ্গে 
সঙ্গে গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা এবং 
অগ্যান্ঠ দেনা পরিশোধের অন্ত কর্পোরেশনকে 
নূতন আয়ের স্যোগ দিতে হইবে। আয 
বৃদ্ধির জন্ভ মিঃ ইয়াকুব বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া 
শতকরা! ১৯] 'ভাগ হইতে ২১৪ ভাপ করিবার জগ্ত 
সুপারিশ করিয়াছেন। ইছার ফলে ২২ লক্ষ টাকা 
অতিরিক্ত আয় হইবে। 

মিঃ ইয়াকুবের বাজেট বক্তৃতা হইতে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আধিক সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করা যায়। বাজেট স্পেশাল কমিটির সভাপতি 
ডাঃ সিংহ কিছুটা ‘অভয় বাণী উচ্চারণ করিলেও 
তাহাতে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করিতে 
পারিবেন না। কলিকাতা কর্পোরেশনের আধিক 
হুর্গতি একদিনে হয় নাই এবং কলিকাত! 
কর্পোরেশনের ' অকর্প্যতা ও অনাচারের কথাও 
সুবিদিত ; কিন্ত আজ যে অবস্থায় কর্পোরেশন উপনীত 
হইয়াছে, তজ্জন্ত শুধু কর্পোরেশনকে দায়ী করিলে 
তুল হইবে । মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতায় জনসংখ্যা. 
দ্বিগুণ হইয়াছে, ফলে সকল দিক হইতেই 
কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অথচ এই সময় বাড়ী প্রভৃতির সংখ্যা 
না বাড়ায় কর্পোরেশনের আয় কিছুমাত্র বাড়ে 
'নাই। মিলিটারীক দৌলতে রাস্তা ইত্যাদি সকল 
বিষয়ে কর্পোরেশনকে ক্ষতিও স্বীকার করিতে 
হইয়াছে প্রচুর । গবর্ণমেন্ট সাহায্য না করিলে 
এই অবস্থায় কর্পোরেশনের অস্তিত্ব বজায় রাখাই 


কঠিন হইত। যুদ্ধোত্তর যুগে কর্পোরেশনের সঙ্কট 
, আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই যুগে জনসংখ্যা কিছু 


মাত্র হাস পায় নাই এবং যুদ্ধের সময় যে অবস্থা 
ছিল, সেই অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্তন ঘটাইবার 
জগ্ক জনসাধারণের দাবীও তীব্র হইয়াছে 
এদিকে রাতারাতি বাড়ীঘর নির্জাপ বা ব্যবসা-. 
বাণিজ্যের প্রসারের ফলে আয়বৃদ্ধির কোন 
সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেন্ট আর 
বেশী সাহায্য করিতে নারাজ, আবার পেট্রল 


ট্যাক্স বা ও ধরণের কোন ট্যাক্স কর্পোরেশনের 


রন্্াদির জনপ্রিয়তার কান্পণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে! 


' ১নৎ মিল ছি. ২নং মিল ্ 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ঃ ১ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( ন্বীয়।) : 


৯০২ 


আথক জগৎ 


[ ৯৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ টি 





হাতে ছাড়িয়া দিতেও গবর্ণমেণ্ট রাজী নন। ইহার 
ফলে কর্পোরেশন ‘ন যযৌ ন তস্থৌ”. অবস্থায় 
পড়িয়াছে। এ অবস্থাতেও ' একরূপ করিয়া 
সামলানো সম্ভব ছিল, কিন্ত বাঙ্গলা সরকারের 
শাসন ব্যবস্থা এবং পাকিস্থানী মহিমার কৃপায় 
যে ভয়াবহ তাণ্ডব কলিকাতার বুকের উপর দিয়া 
বহিয়া গিয়াছে, তাহার পর কর্পোরেশন চতুর্দিকে 
অকুল সমুদ্র দেখিতেছেন।' আজিকার দিনে 
কর্পোরেশনের সঙ্কট এত দ্রুত নাইয়া আপিবার 
অন্ত মূলতঃ বালা সরকারই দায়ী, এ কথা ভুলিয়া 
গেলে চলিবে না। এই কারণেই কর্পোরেশনকে 
যথোপযুক্ত আধিক সাহায্য করার দায়িত্ব 
গবর্ণমেণ্টকেই গ্রহণ করিতে হইবে । 


মিঃ ইয়াকুব ট্যাক্স বৃদ্ধির যে সুপারিশ, 


করিয়াছেন, পূর্বে তুলনায় বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি লক্ষ্য 
করিলে তাহা সমর্থন না করিয়া পারা 'যায় না। 
কিন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ট্যাক্সের বোঝা যদি শেষ পর্যস্ত 
ভাড়াটিয়াদের টানিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণ 
নাগরিকদের দুর্দশার লীম! 'থাকিবে না। মিঃ 
ইয়াকুব রেলওয়ে টিকিটের দাম দুই পয়সা বাড়াইয়া 
উহা টার্গিনাল ট্যাক্সক্ূপে কর্পোরেশন যাহাতে 
পান তাহার ব্যবস্থা করিবার অথবা সহরে কয়েকটি 
মালের উপর কর ধার্য করিবার ক্ষমতা 
কর্পোরেশনকে দিবার কথাও বনিয়াছেন। 
জনসাধারণের আয়ে হাত দেওয়া দিধার 
বিষয় হইলেও কলিকাঁতার লক্ষ লক্ষ নাগরিকের 
কল্যাণের অন্ত এবং কলিকাতায় : আসা 
যাওয়া করিয়া সাধারণ লোকে যে গকল 


সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পান, তজ্জগ্ত রেলওয়ে 


টিকিট হইতে টার্মিনাল ট্যাক্স আদায় করার ক্ষমতা 
কর্পোরেশনকে দেওয়াই আমর! সঙ্গত বলিয়া! 
বিবেচনা করি। ইহার ফলে কর্পোরেশনের আয় 
বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইতে . পারে। ইমপ্রচ্ভমেষ্ট 
ট্রা্টকে কর্পোরেশন যে পরিমাণ সাহায্য করে তাছা 
স্থাশ করার প্রস্তাবও আমরা সমর্থন করি। মোটর- 
যান কর বাবদ বালা সরকার যে টাকা পান সেই 
টাকার অন্ততঃ শতকরা! ৫* ভাগ কর্পোরেশনকে 
দেওয়া উচিত বলিয়াও আমরা যনে করি। 
শ্রমিকদের মন্ধুরী বৃদ্ধি হইতে অনকল্যাপকর প্রতিটা 


কাজের ওষ্ঠ বর্তমানে কর্পোরেশনের স্তায়' পৌর ' 


প্রতিষ্ঠানের ব্যযবৃদ্ধি অনিবার্য্য'। কাজেই 


কর্পোরেশনের আয়বৃদ্ধির ব্যাপারে 'গবর্ণমেন্টের ' 


সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য । 


কলিকাতা পোটে অচল অবস্থা , 

কলকাতার পোর্ট কমিশনারগণ জানাইয়াছেন 
যে, পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে 
তাহারা তাহাদের কর্মচারীদের মাহিনার হার 
সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবেন। কিন্ত এই ঘোষণায় 
পোর্টের অচল অবস্থার অবসান হয় নাই। , পোর্ট 
শ্রমিকদের ছুইটা ইউনিয়নের যুক্ত কর্ম্ম-পরিষদের 
একী বিবৃতিতে পোর্ট কমিশনারদের আবেদন 
'অপ্রীহ্ করিয়া বলা হইয়াছে! যে, পে-কমিশনের 
শুপারিশ ভারত সরকারের খাস কর্খচারীদের 
জন্য বলবৎ হইবে ।" কিন্তু পোর্ট ট্রষ্টি স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠান ; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকটা বিষয়ে 
মাত্র এই প্রতিষ্ঠানকে কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ 
করেন। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের স্ময় পোর্টের বাড়তি 





আয়ের যর পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ভই কট দাৰা 
এবং এখনও প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা করিয়া 
উদ্বত্ত থাকে! তথাপি এ পর্যন্ত এক সহস্রাধিক 
শ্রমিককে ছাটাই করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধ 
থামিয়া যাওয়ার পর ' ভারতরক্ষাবাছিনী রূপে 
পোর্টের শ্রমিক ও কর্মচারীরা যে ভাতা পাইতেন, 
তাছা বদ্ধ হওয়ায় সর্বনিষ্ন মজুরীর শ্রমিক ও 
কেরাণীর মালিক 'আয় যথাক্রমে ১৬০০ ও ২২২ 
হাস পাইয়াছে। 

পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন দুইটীর যুক্ত-পরিষদের 
উক্ত বিবৃতিতে যে সকল তথ্য ও যুক্তি দেখানো 
হইয়াছে, সেগুলি সহসা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। 
তবে পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পোর্ট 
শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে পুনব্বিবেচনার 
যে .আহ্বাস কমিশনাররা দিয়াছেন তাহা কেন 
ৰাৰ্য্যকরী হইতে পারিবে না, তাহা আমরা 
বুঝিতে পারিলাম না। পে-কমিশনের সুপারিশ 
ভারত সরকারের থাস কর্মচারীদের ' জ 
সন্দেহ নাই, কিন্তু অস্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
সেই হ্ুপারিশ মানিয়া লওয়ার পক্ষে কোন বাধা 
নাই। যাহ! হউক, পোর্ট কমিশনাররা শ্রমিক, 
কর্মচারী ও জনসাধারণের অবগতির অন্ত শ্রমিক ও 
কর্ধচারীদের যুক্ত কর্-পরিষদের বিবৃতির বিস্তারিত 
উত্তর প্রকাশ করিলে আমরা সুখী হইব। 
এতত্বযতীত, ব্যবসা- -বাশিজ্য ও জনসাধারণের কথা 
বিবেচনা করিয়া আমরা উতয়পক্ষকে সুবিবেচনার 
পরিচয় দিবার অন্ত পুনরায় অনুরোধ করিতেছি । ট্রাম 
ধর্মঘট. দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতে থাকায় জনসাধারণের 
অন্ুবিধা ও কষ্টের অবধি নাই। ইহার উপর 
পোর্ট শ্রমিক ও কর্দচারীদের ধর্ম্মবটও যদি দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়, তাহা হইলে শুধু যে কলিকাতার তথা 
বাজলার জনপাধারণ বিপন্ন হুইবে তাহা নহে, 
কলিকাতা ব্যবসা-বাণি্র্য ন্ট হইয়া পোর্ট ধর্দবট 
কলিকাতা স্থায়ী ও লমূহ ক্ষতির কারণ 


আমদানী সুরু হইয়াছে। 
উপর নির্ধারিত আমদানী-শুফ্ধ কম বলিয়া উহার 





" যুদ্ধের পুর্বে একমাত্র মালাবার উপকূল ছাড়া 
ভারতের আর কোথাও সিগার বিশেষ কিছু তৈয়ার 
হইত না। এদেশে ব্যবহার্য সিগার বিশেষভাবে 
ব্রহ্ষদেশ হইতেই আমদানী হইত। ব্ৰহ্মদেশ 
জাপানের কবলিত হওয়ার পর ওঁ আমদানী বন্ধ 
হইয়া যায়। আর সেই ম্থযোগে ভারতে নানা- 
স্থানে পিগার তৈয়ারের অনেক ছোটখাট কারখানা 
গড়িয়া উঠে। কিন্তু ভারত গবর্ণমৈণ্ট এদেশের 
পিগার-শিল্পক্কে উতৎলাহ দিবেন দূরের কথা, চড়া 


হারে ট্যান্স আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা . 


উহাকে রীতিমত ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন'। 
যুদ্ধের সময়ে বহ্ধদেশ হইতে পিগার আমদানী 
বন্ধ থাকায় এদেশে দেশীয় সিগারের বেশ 
কাতি ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হুইয়া যাওয়ার 
পর এক্ষণে পুনরায় ব্রচ্মদেশ হইতে গিগারের 
বার্ধা সিগারের 


দর সম্ভতা। সে কারণে উচ্থার প্রতিযোগিতার 
সমক্ষে ভারতের. দেশীয় সিগার-শিল্পের পক্ষে টিকিয়া 
থাকা আজ কঠিন হুইয়া দীডাইয়াছে। এই অবস্থার 
সুচনা! দেখিয়া ইণ্ডিয়ান সিগার ইত্তত্রীঞ্জ এসো- 
পিয়েশন সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক 
স্মারকলিপি পেশ করিয়া ভারতীয় সিগার-শিরের 
দুর্দশা মোচন সম্পর্কে ভাঁছাদের , সময়োচিত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। এ শ্বারকলিপিতে বলা 
হইয়াছে যে, বহ্মদেশে লিগার তৈয়ারে যে তামাক 
ব্যবহৃত হয়, তাহা কিনিতে গিয়া কোন শুষ্ক দিতে 
হয় না। এদেশে এ সিগার আষদানীর উপর 
মূল্যের দশ ভাগ অন্থুপাতে একটা আমদানী শুন্কই 
মাত্র আদায় করা হইয়া থাকে। অপরদিকে 
ভারতে যে পিগার তৈয়ার করা হয়, তাহার জন্য 
তামাক কিনিতে গিয়া প্রতি পাউণ্ডে তিন আন 
( প্রতি সেরে ছয় আনা) হারে শুষ্ক দিতে হয়। 
পিগার তৈয়ার করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে 


ফলেন এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়েন্র 


সুযোগ 


সুবিধার 


জন্য 


একটি চল্তি হিসান খুলুন: 





| ব্যাঙ্কিং কর্ণোরেশন 


মি 


অফিস £ লুহচ্িভল! 


ফরেন এজেণ্ট 


লণ্ডন 2 ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক $ ব্যাঙ্কারস 

অষ্টেলিয়া ঃ 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি কে দত্ত 


ভিশবয় ও (শীহাটি শাখা খে।ল! হইয়াছে। 





(ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ 


১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ]. 


আৰ্থিক জগৎ 








তাহার উপরও গবর্ণমেণ্টকে আবার উচ্চ হারে 
উৎপাদন. শুক্ধ জোগাইতে হয়। ১০০টি পিগার 
তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ এক সের তামাক 
“দরকার হয়। সেই তামাকের জন্ত ছয় আনা শুদ্ধ 
দিয়া ১০০টি সিগারের মোট পড়ত! খরচ চাড়ায় 
আনা। এই হিসাবে সিগারের খরচা 
-অন্থপাতে তামাকের শুল্ক শতৰুরা ৩৫ ভাগ দাড়ায়, 
অপরদিকে তৈয়ারী ১০০টি সিগারের উপর আবার 
“আট আনা হারে উৎপাদন শুস্ক আদায় করা হয়। 
উহাতে মূল্যের অন্গপাতে এ দিক দিয়া সিগারের 
“উপর দেয় উৎপাদন শুক্কের পরিমাণ দাড়ায় শতকরা 
৪০ ভাগ । কাজেই ভারতের তেয়ারী সিগারের 
উপর মোটমাট শুক্কের পরিমাণ দীড়ায় শতকরা 
-৭€ ভাগ । ব্ৰহ্ধদেশের লিগার-শিল্প খুবই সুপ্রতিষ্ঠ। 
তাহার উপর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ শুদ্ধ আদায় 
করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহা! এদেশে আনদানীর সুযোগ 
দিতেছেন। কিন্ত দেশী সিগারের উপর ট্যাক্স 
আদায় করিতেছেন তাহারা শতকরা ৭৫ ভাগ।, 
উহাতে কম দরের বার্ম্মা পিগারের সহিত প্রতি- 
.যোপিতায় দীড়ানো দেশী সিগারের পক্ষে নিতাস্তই 


.১1০ 


কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। দেশীয় সিগার-শিল্পকে 


তাহার অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ দিতে হইলে এ 
“শিল্পের উপর নির্ধারিত ট্যান্সভার অচিরে লাঘব 
করার ব্যবস্থা দরকার । 
. হণ্ডিয়ান সিগার ইগ্তীত্্রীজ, এসোপিয়েশনের 
উপরোক্ত স্বারকলিপি পাঠ করিয়া! আমরা দেশীয় 
,সিগার-শিল্পের বর্তমান ছুর্দশায় এই শিল্পের 
উদ্যোক্তাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া পারি 
না। একদিকে কম দরে বার্মা সিগার বিক্রয়ের 
সুযোগ দিয়া .ও অপরদিকে ভারতের তৈয়ারী 
' পিগারের উপর চড়া হারে শুদ্ধ আদায় করিয়া 
- গবর্ণমেন্ট এই দেশীয় শিল্পের প্রতি যথেষ্ট অবিচার 
দেখাইয়াছেন। ভারতীয় সিগারের কাটতি' বন্ধ 
হইলে কেবল একটি বন্ধিফু শিল্পই ধ্বংস হইবে না, 
উহাতে বহু লোকের কর্মহীনতারও কারণ ঘটিবে। 
শে কথা বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান সিগার ইণ্ডাযীজ, 
এসোসিয়েশনের, দাবী অঙুধায়ী ভারতের তেয়ারা 
সিগারের উপর শরকারী ট্যাক্সভার লাঘব কর! 
=গবণমেণ্টের পক্ষে থুবই সঙ্গত । | 
পাটের অনুরূপ তত্ত 
পাট অনুরভবিষ্যতে তীব্র প্রতিযোগিতার 
“সম্মুখীন হইবে, এরূপ সম্ভাবনার কথা 'বহু পূর্ব 
হইতেই শোনা যাইতেছে। শংপ্রতি “ষ্টেটসম্যান” 
পত্রিকায় মিঃ জে, কে, সরকার কর্তৃক লিখিত 
একটি পত্রে এ সন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রকাশ 


পাইয়াছে। মিঃ সরকার বলিতেছেন যে, হিবিয়াস 


ফাইবার বা একজাতীয় তন্ত হইতে পাটের অমুরূপ 


জিনিষ প্রস্তুত করা যায় এবং এই জাতীয় তন্তু 


দক্ষিণ আফ্রিকায় যথেষ্ট হয়। ইহা! হইতে থলিয়া 
প্রভৃতি প্রস্ততি করা যায়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিপাত্য ) ও মধ্যপ্রদেশেও দেড় 
হইতে তিন লক্ষ একর অমিতে এই জাতীয় তন্ভর 
চাষ হুয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাপ্রাবেও এই 
- তন্কর চাষ হুইয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই 
জাতীয় তন্ত হইতে থলিয়! প্রভৃতি প্রস্থত করার 
জন পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি কারখানা বসানো 
হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ 


আফ্রিকায় প্রচেষ্টা সফল হইলে ভবিষ্যতে পাট 
তীব্র প্রতিযোগিতার লন্ুধীন হুইবে। কারণ 


হিবিয়াস ফাইবার শ্রেণীর অন্তভুক্ত এইচ কানা-. 


বিনাস বা *বিম্লীপত্তম পাট” নামে পরিচিত তত্ব 
পাটের তুলনায় অনেক সস্তা । এক সময় লণ্ডনে 
এই তন্ত পাট হইতে দুই পাউণ্ড কম দরে বিক্রয় 
হইত। পত্রলেখক বলিষাছেন যে, ভারতীয় পাট 
এখনই কোন প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইবে এমন 
কোন সম্ভাবনা নাই, তবে সাবধান থাকাই বাঞ্ছনীয়। 
সেই দিক হইতে “বিমলীপত্তম পাট” এবং অগ্ভান্ত 
শ্রেণীর তত্তর সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্ভ মিঃ 
সরকার আবেদন ' জানাইিয়াছেন। আমরা এ 
বিষয়ে মিঃ সরকারের সহিত একমত । আজ 
ভারতীয় পাটের একচেটিয়া বাজার আছে বলিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকা মূর্ঘতার পরিচায়ক। জগৎ অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছে, আমাদেরও ক্রমাগত গবেষণ। ও 
নিত্যনৃতন প্রচেষ্টায় সেই অগ্রগতির সহিত তাল 
রাখিয়া চলিতে হইবে। পাট সম্পর্কে শীন্রই 
কলিকাতায় একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইবে 
বলিয়া জান! গিয়াছে। এই ধরণের গবেষণাগারে 
পাট ও পাটক্জাতীয় তত্ব লইয়া গবেষণার ফলে 
ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার সন্মুখীন" হইবার জদ্ক 
ভারতীয় পাটশিল্প প্রস্তুত হইতে পারিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। ূ 
ভারতে বিদেশী চিনি আমদানীর প্রস্তাব 
ভারতে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে চিনির চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত চিনির উৎপাদন ন! বাড়িয়া 
তাহা দিন দিন হাস পাইতেছে। এদেশে ষে 
পরিমাণ চিনি দরকার, তাহার তুলনায় চিনি উৎপন্ন 
হইতেছে ৫1৬ লক্ষ টন কম। এই ঘাটতির জরদ্ক 
গবর্ণমেণ্ট রেশনিং নীতি অবলম্বন করিয়া চিনির 
বিক্রয় ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। প্রথমে 
মাথাপিছু সপ্তাহে এক পোয়া হারে চিনির বরাজ্দ কর! 
হইয়াছিল। চিনির উৎপাদন নূতন করিয়া! হাস 
পাওয়ায় সেই বরাদ্দ কযাইয়া মাথাপিছু তিন ছটাক 
করা হুইয়াছে। রেশন বরাদ্দ এইভাবে হাস 
করায় চিনির দিক দিয়া জনসাধারণের অভাব ও 
অন্থবিধা নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছে । এই 


৪১০৩. 





অভাব ও অস্থবিধা কতকাংশে দুর করিবার জ্রপ্ত 
কেহ কেহ বাহির, হইতে চিনি আমদানী সম্পর্কে 
গবর্ণমেণ্টের মনোষোগ আকর্ষণ করিতেছেন। 
বোম্বাই চিনি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিঃ 
মানেকলাল উজয়শি সম্প্রতি এ,সযিভির সভায় এক 
বক্তৃতায় এই বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে খোলাখুলি নির্দেশ 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_এ দেশে গত ছুই 
বৎসরে চিনির উৎপাদন সম্পর্কে কোন উন্নতি দেখা 
বায় নাই। এ বৎসরও & বিষয়ে কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় চিনির দিক দিয়া 
জনসাধারণ ক্রমাগত অভাব ও অন্থুবিধা ভোগ 
করিয়া চলিবে, ইহা খুবই অবাঞ্ছিত । যুদ্ধের পর 
দুনিয়ার কয়েকটি দেশ হুইতে বাহিরে চিনির 


' রপ্তানী স্থরু হইয়াছে । বৃটেন, যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 


প্রভৃতি দেশের গবর্ণম্ণ্ট সেই চিনি ক্রয় করিয়া 
লোকের অভাব পরিপুরণে যত্বপর হইয়াছেন । এদেশ- 
বাসীর অভাব পূরণের জস্ভ ভারত গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষেও আজ চিনি আমদানী সম্পর্কে যত্পর হওয়া 
কর্তব্য । এ বৎসর কিউবা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
ইউরোপের কোন কোন দেশে চিনির উৎপাদন 
বাড়িয়াছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে 
এসব দেশ হইতে কিছু পরিমাণ চিনি অবশ্তই 
সংগ্রহ করিতে পারেন। | 

মিঃ উজ্জমশি জানাইয়াছেন, কিউবা ৫০ হাজার 
টন চিনি ভারতবর্ষে রপ্তানী করিতে রাজী ছিল, 
আর সেই প্রস্তাব পাইয়া তিনি ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
এ বিষয় জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত 
গবর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। মিঃ উজমশির মতে আর কোনরূপ 
টালবাহন! না করিয়া এ দেশের প্রয়োজন 
মিটাইবার জঙ্য এ বৎসর অন্তত: ১ লক্ষ টন চিনি 
বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য । পবর্ণমেপ্ট ইচ্ছা করিলে কিউবা হইতে 
উপরোক্ত ৫০ হাজার টন চিনি অবিলিম্বেই 
আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারেন।' এ কথা 
সত্য যে, বাহির হইতে চিনি আমদানী করিতে 
গেলে এই ব্যাপক চাহিদার দিনে তাহা আর সত্তা 
দরে পাঁওয়া যাইবে না। ভারতে চিনির দর 
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১৬৪ 


হা নির্ধারিত আছে, হয়ত আঁমদানীক্কত চিনির 
দর এ তুলনায় দ্বিপ্তণই হইবে। কিন্তু এদেশে ' 
যেস্থলে নির্ধারিত দরের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যে 





চোরা বাজারে চিনি বিক্রয় হইতেছে, সেস্থলে দ্বিগুণ 


মুল্যে ১ লক্ষ টন চিনি আমদানী করিয়া এ দেশে 
তাহা বণ্টনের ব্যবস্থা করা মন্দ হইবে না। 
সিরাপ, বিস্কুট, মিষ্ট দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারে দেশর 
চিনি ব্যবহার করিতে না দিয়া সেজন্ত আমদানীকৃত 
চিনি সরবরাহ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে 
“সাধারণের পক্ষে ব্যবহারের ভন্ড কিছু বেশী 
পরিমাণে দেশী চিনি পাওয়া সহজ হুইবে। এই 
ভাবে সাধারণের ব্যবহার্ধ্য চিনির যোগান ৰাড়িলে 
ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে মাথা পিছু চিনির 
বরাদ্দ পুনরায় এক পোয়া হারে বাধিয়া 'দিতে 
পারিবেন। ; 


বাহির হইতে ১ লক্ষ টন চিনি আমদানী - 


সম্পর্কে মিঃ উজ্মশির এই নির্দেশ আমর! খুব 
সুচিত্তিত বলিয়াই মনে করি। চড়া হারে রক্ষণ- 
শুদ্ধ বসাইবার ফলে তাহার স্যোগ গ্রহণ করিয়া 
এ দেশে কতকগুলি চিনির কারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার আঙ্ক 
"ভারতের অনসাধারণ যথসিস্ভব সেই সব কলের 
উপর নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান 
খা্ঠ-সঙ্কটের দিনে ইক্ষুর উৎপাদন অধিক 
পরিমাণে বাড়ানো সম্ভবপর নহে এবং নূতন চিনির 
কল গড়িয়া তোলার যন্ত্রপাতিও সহজে 
পাওয়া যাইবে না। কাজেই দেশে চিনির 
উৎপাদন শী উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইবে 
' বলিয়া আশা করা বৃথা । এই অবস্থায় চিনির 
দিক দিয়া জনসাধারণের অভাব পরিপূরণের জন্য 
সাময়িকভাবে বাহির হইতে ১ লক্ষ টন চিনি 
আমদানী করিবার প্রস্তাব খুবই যুক্তিসঙ্গত। 
ভারত গবর্ণমেণ্ট অচিরে সেই বিষয়ে তৎপর. ইউন, 
ইহাই আমরা চাই। 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহায়তায় 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট.. 


ভারতের চ্ভায় বিশাল দেশের সর্কাঙ্গীণ উন্নতির দ্র - 
জন্ত বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন । || 
ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব লাই, কিন্তু | 
গবেষণার এবং গবেষণার ফল কাজে লাগাইবার | 


' সুযোগ না থাকায় অন্কুরেই বহু প্রতিভা! নষ্ট হইয়া 


যায়। বিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জনের | 
অন্ত এদেশের বহু ছাত্রকে শেষ পর্যন্ত আইন 
অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী করিতে, এমন কি সামাগ্ত | 


মাহিনার কেরানীগিরি পর্য্যন্ত করিতে দেখা যায়। 


যে দেশে বিদেশী শাসনের ফলে শিল্পোন্নতি সামাঙ্ক, | 


মাত্রই হুইয়াছে,. সে দেশে এই ধরণের 


ব্যাপার খটা একান্তই শ্বাভাবিক। এমন দেশে 
বিজ্ঞানের আদর নাই, বৈজ্ঞানিকেরও কদর নাই। | 
সুখের বিষয়, এই অবস্থার ক্রুত অবসান ঘটিতেছে। ll 
ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনের | 
। শিল্প, কৃষি, ব্যবসা- i 
বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই দূর-গ্রসারী পরিবর্তন আসন্ন ছু 
ও অনিবার্ধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিবর্তনের | 
যুগে বিভিন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বিশেষজ্ঞদের | 


লক্ষণ দেখা 


ডাক পড়িতেছে, বৈজ্ঞানিকের আদর ও মর্ধ্যাদ} 
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বৃদ্ধি পাইতেছে। নুতন ভারতবর্ষ যাহারা গড়িয়া 
তুলিতেছেন, বৈজ্ঞানিকদের তাহারা বিশেষ মর্য্যাদা 


দিতে বিস্বৃত হন নাই। বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা 


পরিষদের গবণিং বডির সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া 
তাই শ্রুযু্ত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন যে, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি! নূতন ' কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব আছে। এই 
পক্ষপাতিত্বের গুরুত্ব দেশপ্রেমিকমাত্রেই উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। ভারতীয় বৈজ্ঞাণিকদের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করিবার সুযোগ দিবার জগ্ 
অধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
ভচি 'নৃতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় উভোগী 
হইয়াছেন। বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা পরিষদের 


গবণিং বডি এই অর্থব্যয় অমুমোদন করিয়াছেন।. 


এই: ৬টি গবেষণাগারে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, 
ধাতুবিজ্ঞান, ইন্ধন, কাচ ও রাস্তা সম্পর্কে গবেষণা 
চালানো হইবে। নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তোলার 
ভঙ্ক উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন 
কতখানি তাহা! কাহাকেও বুঝাইয়া বলার দরকার 
নাই। ৬টি গবেষণাগারের নির্শ্মাণকার্য্য ও যন্ত্রপাতি 
ক্রয়ের অন্ত ৯০ লক্ষ টাক! ব্যয় কর] খুব বেশী কিছু 
নহে। অস্ঠান্ত দেশের সহিত তুলনা করিলে এক্ষেত্রে 
মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট সামান্য পরিমাণ অর্থব্যয় 
করিতেছেন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অন্ভান্ত 
উন্নত দেশের আধিক অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের 
তুলনা হয় না। মধ্যকালীন গবর্ণমেন্টকে অভ্র 
সমন্তার সমাধান করিতে হইবে, কাজেই ' ফোন 
একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিলে তাছাদের 
চলিবে না। বর্তমান অবস্থায় স্ুসমঞ্জস নীতি 
অনুসরণ করিয়া! দেশের সর্ধবালীণ উন্নতির সুচনায় 


তাহারা ব্রতী হইয়াছেন।: এই সকল বিষয় . 





বর্তমান বৎসরে রেলওয়ে কাধ্যসচী 


১৯৪৭-৪৮ সনের কার্য্যস্কচী স্থিরীক্ৃত হইয়াছে । 


এই. কাৰ্য্যস্থচটী অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৮ সনে নূতন 
রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জম্য ২ কোটী ৪৬ লক্ষ 


‘£৭ হাজার টাক! ব্যয় করা হুইবে। ইহার মধ্যে 


ছুই কোটা টাকা ব্যয় হইবে' নৃতন লাইন সার্ভে 
করার ভন্ত। এই নূতন লাইনগুলির মধ্যে বি এ 
আর এ ব্াহাহুরাবাদ-পাওু লাইন আছে। 
হইতে দশ কোটী টাকা ব্যয়ে চারি বৎসরে এই 
লাইনটা নিপ্সিত হইবে। বর্তমানে মোট ৮০টা 
নূতন লাইনের জ্রন্ক সার্ভে করা হইতেছে। এই 
৮০টা লাইনের মধ্যে ১১টী লাইন বেঙ্গল আসাম 
রেলওয়ের অস্তভূক্ত। বর্তমান বৎসরের রেলওয়ে" 
কার্যথচীর মধ্যে বাজলার পক্ষে উল্লেখযোগ্য: বিষয়” 
হইতেছে এই যে, ভারত সরকার ১ কোটী ৩০ 
লক্ষ ' ৬৭ হাজার টাকা দিয়া ময়মনসিংছ- 

বাজার রেলওয়ে ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এই একশত, মাইল: দীর্ঘ মিটার গজ রেলপথটাী 
এ যাবৎ মেসার্স গিলাঙার্স আরবুথনট এণ্ড" 
কোম্পানী কর্তৃক পরিচাঙ্সিত হইতেছে। লাইনটা" 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অদূর ভবিষ্যতে ময়মনসিংহ-- 
ভৈরববাজার অঞ্চল আরও সমৃদ্ধিশালী হইবার" 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । পূর্ববঙ্গের এই সকল” 
অঞ্চলের সহিত কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি নগরীর 
যোগাযোগ যত ঘনিষ্ঠ হইবে এই সকল অঞ্চলের 
সমৃদ্ধিও তত শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে । বুদ্ধের সময় হইতে, 


সাম্প্রতিক হাঙ্গামা পর্যন্ত ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার' 


রেলপথে নানারূপ কুফীন্তির অনুষ্ঠান হুইয়াছে। 


যোগাযোগের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় এবং রেলপথটি: 


_একটী যৌথ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায়: 


হুর্ব ত্তদল যথেচ্ছাচার করিবার স্থযোগ পাইয়াছে।- 
এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ভারত সরকারের" 
সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন ও সময়োপযোগী হুইয়াছে।. 
১৯৪৭ সনের ৩১ মার্চ গিলাগার্স কোম্পানীকে- 
এক বৎসরের ঠা দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির 





বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের ষ্তায় হইয়াছে । এই «নোটিশের যার হরাহলেই 

দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি ময়মনসিংহ-তৈরববাজার রেলওয়ে রাষ্ট্রের: 

CNET FE TE ব্যাপার নছে। সম্পত্তিতে পরিণত হইবে | 
আসামের সর্বপ্রথম সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক 


টেলিফোন £ কলিকাত 1৬৯৪০ 
টেলিগ্রাম : ASSAMBANK 





নগদ ও কোম্পানীর কাগজ 





"দি ব্যাঙ্ক অফ আসাম লি! 


কলিকাতা অফিস £_-৬, ক্লাইভ রো৷ , হেড অফিস $_ শিলং 
টেলিফোন £ শিলং ২০ ( দুই লাইন) 


(জাড়হাট এবং 






৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কার্ধ্যকরী মূলধন দেড় কোটি টাকার উপর 


টেলিগ্রাম : BANKASSAM 


2 মুহ 8 
লড়পেটা, পুবড়ী, ডিব্ৰুগড়, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, . 
ইক্ষল, 


নওগা (আসাম )। 
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মিঃ এইচ ব্যানাজ্জা। 


পাচ 


















ভারত সরকারের মুদ্রাবিনময নিয়ন্ত্রণ 


মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবক্রমে বিগত 
সপ্তাহে যুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত একটা বিল কেন্দ্রীয় 
আইন পরিষদে পাশ হইয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষ 
হইতে মুলধন যাহাতে যথেচ্ছ বিদেশে প্রেরিত না 
হইতে পারে, তাহাই উক্ত আইনের প্রধান উদ্দেশ্য । 
ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এবং নানাবিধ ব্যক্তিগত 
কারণে ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। 
এই অর্থ প্রেরণ করিতে হইলে ভারতীয় মুদ্রাকে 
, বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবন্তিত করিতে হয়। বেশী 
পরিমাণ অর্থ এইভাবে বহির্ভারতে প্রেরিত হইলে 
বিদেশ হইতে অত্যাবন্তক মালপত্র আমদানী করার 
ব্যাপারে নানারূপ অন্গুবিধার স্যষ্টি হয়, আন্তর্জাতিক 
অর্থনীতিক্ষেত্ত্রে ভারতের সুনাম ক্ষুপ্ন হয় এবং 
ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-ক্ষমতাও হাস পাইয়া 
নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার হ্ৃষ্টি করিতে পারে। 
যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে যুদ্ধসংক্রান্ত নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় সাজসরপ্রাম এবং অত্যাবশ্যক বেসামরিক 
পণ্যসমূহ যাহাতে বিনা অসুবিধায় আমদানী করা 
যাইতে পারে, তদুদ্দেস্তে ভারত রক্ষা আইন দ্বার! 
যুদ্রাবিনিময়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু 
কর! হয় এবং আমদানী-বাপিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত 
কারণে বিদেশে অর্থ প্রেরণ সম্পর্কে বহুবিধ বিধি- 
নিষেধ স্থাপন করিয়া! মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও 
বৈদেশিক মুদ্রার অনটন আশাছুরপভাবে হাস 
পাইতেছে না, অথচ বিদেশ হইতে বহু টাকার কল- 
কজা, যন্ত্রপাতি, খাস্ত এবং অত্যাবশ্তক অন্তাদ্ 
পণ্যসমূহ আমদানী করিতে হয়। আন্তর্জাতিক 
অর্থভাগারের সন্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় মুদ্রার 
বিনিষয়-হারের সমতা রক্ষা, প্রভৃতি কয়েকটা 
ব্যাপারে ভারত গবর্ণষেণ্ট বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন। বিদেশ হইতে প্রযোজনীয় মালপঞ্জ 
আমদানী এবং উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেষ্যে 
বৈদেশিক যুদ্রা সংরক্ষণ করা ভারতবর্ষের পক্ষে 


অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৬ সালের 


সেপ্টেম্বর মাসে ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হওয়ায় একটী অরুরী অডিনান্স করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট যুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও ছয় 
মাসের জন্ত চালু বাখেন। এই ছয় মাসও শীঘ্রই 
উত্তীর্ণ হইবে, কিন্ত যে সমস্ত কারণে ভারতীয় 
মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা 
হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত না হওয়ায় বিগত নবেখর 
মাসে কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্ট আলোচ্য আইনের খসড়াটী 
উপস্থাপিত করেন। প্রাথমিক আলোচনার পর 
আইনের খসড়াটী বিবেচনার আস্ত একটা সিলেক্ট 
কমিটী গঠিত হয়। উক্ত কমিটীর সুপারিশসহ 
উহা! বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কেন্ত্রীয় পরিষদের 


সম্মতি লাভ করিয়াছি। 
ভারতবর্ষ হইতে যথেচ্ছ, মুলধন প্রেরণ 


(flight of Capital) বন্ধ করাই যে উক্ত 
আইনের প্রধান উদ্দেশ, তাহা প্রথমেই বলা 
হুইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় পু'জিপতিদের 
মধ্যে বিলাতী এবং অন্যাগ্ভ বৈদেশিক শেয়ার ক্রয়ের 
একটা ক্রমবর্ধমান ঝৌক দেখা যাইতেছে। 


পা 


ke] 


বোম্বাইর ধনিমহল এবং সামস্তরাভগ্যবর্গই এই 
ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী । লগুনের চারিটা শেয়ার 
দ্রালালীর প্রতিষ্ঠান বিগত আগষ্ট মাসের শেষ 
সপ্তাহে ভারতীয় ক্রেতাদের পক্ষ হইয়া ১০ লক্ষ 
ষ্টালিং মূল্যের বিলাতী শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার 
ক্রয় করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ 
বহু পূর্ব হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্প- 
ব্যবসায়ের শেয়ার ক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ 
থাটাইতেছেন। তাহাদের রাজ্য এবং রাজত্বের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সন্দেহের ভাব আছে 
বলিয়াই এই সমস্ত নৃপতি বিদেশে মূলধন 
খাটাইয়া আসিতেছেন।, অন্তান্ঠ পজিপতিগণ 
সম্প্রতি এই সামস্তরাজগণের পদাঙ্ক অমুসরণ 
করিয়া বিদেশে মূলধন প্রেরণ করিতে আরন্ত 
করিয়াছেন। লগুনের প্রেণন্ডস্‌ নিউজ” নামক 
সংবাদপত্র এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, 
বুটাশ গবর্ণমেপ্ট ভারত শাসনের দায়িত্ব পরিত্যাগ 
করিতে উদ্যোগী হওয়ায় ভারতের এক শ্রেণীর 
লগ্মিকারক ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 
সন্দিহান হইয়া বিশেষ বিচলিত হুইয়া পড়িয়াছেন 
এবং ভারতে মূলধন নিয়োগ করার ঝাঁকি আছে 
মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ইংলণ্ডের শিল্প 





করব! থেকে শুক করে আধুনিক ফন্ত্রপাতি 
আমদানি পর্যন্ত বত-বাবস্থাই করা যাক না 
কেন, একটি কানটান না হলে কথনো 
তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। 
তার কারণ কঠোর পরিশ্রমের ফাঁকে কর্মীদের 
অন্ত একটুথানি বিশ্রাম আর সামাক্স-কিছু 
খাওয়া দাওয়ার বাবস্থা করতে না পারলে তাদের 


কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। 
“রেণন্ডস্‌ নিউজের” এই মন্তব্য কত্তকটা অভিসদ্ধি- 
মূলক এবং বুটাশ শাসনের মহিমা: কীর্তনের 
অপপ্রয়াস বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কারণ 
লগ্নিকারকদের পক্ষে রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষেও 
যেরূপ বিপদের আশঙ্কা, ইংলণ্ড এবং অঙ্কান্ত 
দেশেও তদ্ৰূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। আসল 
কথা, যুদ্ধের সুযোগে পৃ্জিপতিদের হাতে যে বিপুল 
পরিনাপ অর্থাগম হইয়াছে, তাহা লাভল্পনকভাবে 
বিনিয়োগ করার উপযুক্ত - সুযোগ ও সুবিধা 
ভারতবর্ষে. পাওয়া যাইতেছে না। বিদেশ হইতে 
যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে যে সমস্ত অন্তরায় 
আছে, তাহা দূর না হইলে এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ের 
বিস্তারসাধন সম্ভবপর নয় এবং শিল্প বিস্তার ব্যতীত 
পুজিপতিদের সঞ্চিত অর্থ খাটাইবারও সুযোগ 
নাই। চৌঁরাবাজারের মারফতেও বহু লোক 
প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াছেন।. অসছুপায়ে 
অঞ্জিত এই অর্থ কোন প্রকারে বিদেশে চালান 
করিয়া দিলে আর ধর! পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে 
না--এই অভিসন্ধিতেও কেহ কেহ বিদেশে মূলধন 
প্রেরণ করিতে উৎসাহী আছেন। আলোচ্য 
আইনটা বিধিবদ্ধ হওয়ায় এই ছুই শ্রেণীর লোকের 


পক্ষে একটানা কাজ করে যাওয়া অসন্তব। তাই ক্যানটীনকে 
কারখানারই একটি অপরিহার্য-অঙ্গ মনে করা! উচিত এবং কারখানার 
মতই এস স্ুবাবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আলো-হাওয়া, & 
আরেশ-আরাম এবং পরিফার-পবিচ্ছন্নভার দিক থেকে ক্যানটানকে ছু 
কর্ষীদের মনোমত করে গড়ে তুলতে পাবলে কারখানাব 
কান্দে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব হয় না। তাই 
ক্যানচীনের কাজটি নেহাত্না-করলে-নয় গোছের করে না 
চালিয়ে বেশ করিতকর্থা লোকের হাতে এর সমন্ত বিষি- কর্মীরা সহজে কানে কামাই কবে না এবং 
বাবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ক্যানটানে ভালো 2) শিল্পাঞ্চলে কোন বিক্ষোভ সৃষ্টির আশঙ্কাও 
খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চাকেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার ' জে অনেকখানি কমে যায়। তাই ক্যানটানের ব্যবস্থা 
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ইত্য়ান টা নার্কেট এ্সপ্যান্শন বোর্ড ক্যানটান সম্বন্ধে কয়েকাট পুস্তিকা প্রকাশ করছেন। বিনামূল্য 
এই পুস্তিকাগুলি পেতে হলে টী মার্কেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড, ১০১ ক্লাইভ ড্টাট, কলকাতা-_এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। 
আপনার নাম আমাদের তালিকায় লিখে রাখা হবে এবং যঙ্খসমর্রে পুক্তিকাপুলি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 
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আর্থিক জগৎ 


[৯৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 








উদ্দেন্তই ব্যর্থ হুইবে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ 
শলোনতির জন্ত যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন হইবে, 
তাছারও অপচয় ঘটিবে না। 

ভারতবর্ষ হইতে মূলধন প্রেরণ বন্ধ কর! ব্যতীত 
ভারতের অঙ্ক বৈদেশিক মুক্র! সংরক্ষণ (Conser- 
vation of Foreign exchange resources ) 
করাও আইনটার অন্ভতম উদেশ্য । ভারতবর্ষের 
অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রাচুর্য না থাকিলে 
শিল্প প্রসারের জগ্ত প্রয়োজনীয় কলকজ! 
আমদানী করা সম্ভবপর নয় । দ্বিতীয়তঃ, 
ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষকে এখনও প্রতি 
বৎসর অন্তাগ্ত দেশের বহুপরিমাণ দেনা মিটাইতে 
হুয়। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসয় যে পরিমাপ মূল্যের 
পণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তদপেক্ষা বেশী 
মূল্যের পণ্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী 
হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু অন্যান্ত দেশের লগ্মি- 
কারকদের যে প্রভূত অর্থ এদেশে সরকারী ও 
আধাসরকারী খপ এবং বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ের 
শেয়ারে খাটিতেছে, তাহার বাবদ স্থদ ও লভ্যাংশ 
হিসাবে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বনু অর্থ 
বিদেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। বিদেশী 
ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজী কোম্পানী এবং চাকুরীয়াদের 
বেতন, পেন্সন প্রভৃতি ব্যাপারেও বহু অর্থের 
বৈদেশিক দেনা ভারতবর্ষকে মিটাইতে হয়। 
যুদ্ধের পুর্বে এই আদ, লভ্যাংশ এবং ব্যাঙ্ক, বীমা 


প্রভৃতির কাজের জগ ভারতের বাখিক দেনা ছিল 


মোট প্রায় ৫০ কোটি টাকা। পূর্বে অহকুল রপ্তানী- 
বাণিজ্য, বৈদেশিক খণ এবং স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া 
এই সমস্ত দায় মিটান হইতত। কিন্তু যুদ্ধের কয়েক 
বৎসরে বগ্ানী-বাপিজ্যের পরিমাণ হাস, বিদেশে 
খণ গ্রহপের অসুবিধা এবং অযৌক্তিকতা এবং 
দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের অভাব প্রভৃতি কারণে 
ভারতের অন্থকুলে বাণিজ্যব্যপদেশে যে বৈদেশিক 
যুদ্রা সঞ্চয় হয়, তাছা ব্যতীত এই দায় মিটানোর 
আর কোন পন্থা নাই। বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
ভারতবর্ষের যে ১৬ শত কোটা টাকার ষ্ট্‌লিং 
পাওনা আছে, তাহা ভারতের বৈদেশিক দেনা 
শোধ করার ব্যাপারে নিয়োজিত করা যাইতে 
পারে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত ইহ! উল্লেখ করা কর্তব্য যে, ১৬ শত কোটা 
টাকার পাওনা ষ্টাপলিং এইভাবে খরচ: করিয়া 
ফেলিলে কলকবজা আমদানীর অর্থ আসিবে কোথ! 
হইতে? দ্বিতীয়তঃ, এই পাওনা ষ্টাৰ্লিং কবে এবং' 


কিভাবে প্রত্যর্পণ করা হইবে, তৎসম্পর্কেও কোন - 
নিৰ্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই । ষ্টালিং পরিশোধ । ক 


বোর ইভেন্ট টি দিমি 


সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে বর্তমানে যে আলোচনা 
| তেছে, তৎসম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস অব. 
ইত্ডিয়ার এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিগণ.এরূপ দাবী করিবেন যে, মোট ১৪ শত 
কোটা টাকার ষ্টালিংএর মধ্যে মাত্র ৮৫০ কোটা 
টাক! ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রত্যর্পণ কর] হইবে 
এবং ইহার ২৫০ কোটী টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
নিত্যনৈমিত্তিক দায় যোগাইবার আন্ত মজুত 
থাকিবে। ২৫০ কোটী টাকার ্রািং দ্বার! 


উৎপাদন দ্রব্য ও তোগন্সামগ্রী আমদানী করা ' 


হুইবে, ভারভবর্ষস্থ বুটাশ শিল্প-ব্যবসায় ক্রয় করার 


কনক আরও ২৫০ কোটা টাকা নিয়োগ করা হইবে. 





এবং ৬০ কোটা টাকা দ্বারা এদেশে যে বৈদেশিক 
সামরিক কারখানা ও সাজসরঞ্জাম আছে তাহ! ক্রয় 
করা হইবে। বুটীশ গবর্ণমেপ্ট এই নীতি অনুযায়ী 
পরিশোধ করিতে সম্মত হইবেন কিনা, তাহা 
অনিশ্চিত। কিন্তু এইভাবে পাওনা ষ্টালিংএর 
অর্দজেকেরও বেশী ব্যয় হইয়া গেলে /ভারতের 
বৈদেশিক দেনাশোধ ব্যাপারে এই পান! ষ্টালিং 
কতটুকু কাজে লাগিবে, তাহা সকলেই অন্থধাবন 
করিতে পারেন। 

আলোচ্য আইনটার মূল উদ্দেশ্ত দেশহিতৈষী 
সকলেরই সমর্থন লাভ ক্ষিরিবে। অর্থবিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদন্ত মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ এই প্রসঙ্গে 
যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরিষদে প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছে । অর্থচিব বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
“বলিয়াছেন যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী সকল 
শ্রেণীর যুদ্রাবিনিময় সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট বা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক তদন্ত করিলেও নিত্যনৈমিত্তিক দায় 


মিটাইবার জঙ্ক জনসাধারণ যে অল্পপরিমাণ অর্থ 
বিদেশে প্রেরণ করিবে, তাছ! বন্ধ করা আইনের 
উদ্দেশ্ব নছে। প্রচলিত আইনাসুযায়ী বিদেশ 
হইতে আমদ!নীকৃত পণ্যের জঙ্ত, ব্যবসায়ের লাভ, 
দাদনী টাকার সুদ, বীমার পরিমাপ ও প্রিমিয়াম, 
পাথেয় খরচ, পারিবারিক খরচ প্রভৃতির দরুণ 
জনসাধারণ বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে চাহিলে 
তাহাতে বাধা দেওয়া হইবে নাঁ। যে সমস্ত 
শিল্প-ব্যবসায়ে বর্তমানে বুটাশ মূলধন খাটিতেছে, 
তাহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লন্ধ অর্থ বিদেশে প্রেরণ 
কল্পার ব্যাপারেও বাধা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে 
বলিয়া অর্ধসচিব মনে করেন না। ভারতীয় 
মূলধন বিদেশে যাইতে না দেওয়াই আইনের প্রধান ' 
উদ্দোশ্ত । এই সঙ্গে অনাবস্তক বিলাস- 
সামগ্রীর আমদানী বন্ধ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা 
সংরক্ষণও আলোচ্য আইনটার অন্ভতম 
লক্ষ্য। .. 





ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ 
বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড 


৪৮14 


১০৩, 
তত ছা পাত fale এ 
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বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


পতিত জমি খারিজ সপ্পর্কে আইন 


বাললায় যে লব আবাদযোগ্য পতিত -মি 
(08111589015 waste land ) রহিয়াছে তাছ 
থারিজ ও হস্তান্তর সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার একটি 
আইন প্রণয়নের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই আইনের 
‘একটি খসড়া! সরকারীভাবে প্রস্তুত কর] হইয়াছে 
এবং গত ৩১শে জামুঘারী কলিকাতা গেজেটের 
‘একটি বিশেষ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই বিলের তাৎপৰ্য্য বুঝিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট 
উচ্ছার উদ্দেশ্ত হিসাবে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং 
পতিত জমি খারিজ ও হস্তান্তর সম্পর্কে উহাতে 
যে সব বিধি-ব্যবস্থার নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন, প্রথমে 
তাহা! বিশ্লেষণ করা দরকার। আমরা সেভাবে 
“বিলটিকে বিশ্লেষণ করিয়া পরে নানা দিক হইতে 
তাহা সমালোচনা করিব। 

বাজলা সরকার এই বিলের মুখবদ্ধে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন, তাহারা “public purpose” বা 
জনসাধারণের প্রয়োজনে এ প্রদেশের আবাদযোগ্য 
পতিত জমি খারিজ ও হস্তান্তরের অন্ত এই আইন 
প্রপয়নে ব্রতী হুইয়াছেন। বিলের ২নং ধারায় এ 
“পাবলিক পার্পাস্ত কথাটার সংজ্ঞা দ্বিতে গিয়া 
তাহারা জানাইয়াছেন, যাহাদের হাতে উপযুক্ত 
অমি নাই, কিমা যাহারা উপযুক্ত জীবনেপায় 
{ means of livelihood) হইতে বঞ্চিত, 
পতিত অমি খারিজ করিয়া তাহাদের হাতে 
দেওয়া পাবলিক 'পাবসিক পার্পাগ্‌’ বলি! ধরিতে হইবে । 
পতিত জমি পাওয়ার উপবুক্ ব্যক্তিদের ভিতর 
কর্ণচুত সামরিক কর্ণচারী, স্বল্প জমিল্পন্ন ক্কৃষক, 
বর্গাদার, ভূমিহীন চাষী শ্রমিক ও যাহারা 
প্রাক্কতিক বিপর্যয়ে বা শান্তি-শৃঙ্খশার ব্যাঘাত- 


হেতু জীবনযাত্রার উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, . 


তাহাদিগকে অন্তভূক্তি করা যাইবে। পেচ- 
ব্যবস্থার দ্বারা পতিত অমির উন্নতি সাধন করা 
এবং পতিত জমি খারিপ্ধ করিয়া গবর্ণমেন্টের 
বিবেচনামত তাহা বনভূমিতে পরিণত করাও 
পাবলিক পার্পামে” জমি নেওয়া হুইল বলিয়া 
'প্লরিতে হইবে। বাক্গলায় গত ৩১শে জানুয়ারী 
(0১৯৪৭) যে জমি পতিত ছিল এবং উপযুক্ত সংস্কার 
‘ও সেচবব্যবস্থা দ্বারা যাহা লাভজনকভাবে আবাদ 
করা সম্ভবপর, তাহাকেই এই বিলে কর্ষণযোগ্য 
পতিত জমি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । ৩১শে 
জাুয়ারীর পূর্বে যে জমিতে ফসল বা তরিতরকারি 
-আবাদদ কর! হইয়াছিল এবং পাঁচ বৎসরের কম 
সময় যাবৎ যাহা পতিত রহিয়াছে তাহা এ বিলে 
খাঁরিজযোগশ্য পতিত জমি বলিয়া ধরা হইবে না। 
পতিত জমি খারিলের রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে 
উপরোক্ত বিলের ৩নং ধারায় বিধান দেওয়া 
হুইয়াছে--যখন কোনও পতিত জমি “পাবলির 
পার্পাসে' - খারিজ করিয়া নেওয়া প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবেন, তখন 
ক সম্পর্কে কলিকাতা গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশ করা হুইবে। যে জমি খারিজের প্রস্তাব 
করা হইবে, সেই জমির নিকটে কোনও সুবিধা- 
জনক স্থানে গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত 
কালেক্টর প্র বিজ্ঞপ্তির সারমন্ জ্ঞাপন করিয়া একটি 
নোটিশ টানাইয়া দিবেন। এরূপ নোটিশ দেওয়ার 





পর সরকারী অফিণার ও গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত 
লোকদের পক্ষে উক্ত জমিতে প্রবেশ করা, উহা 
অরীপ করা, উহার সীমা নির্দেশ করা, উহা খনন- 
করা, বন অঙ্গল বা বেড়া থাকিলে জরীপের 
উদ্দেষ্যে তাহা সরানোর ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ আইন- 
সঙ্গত হইবে । 

বর্তমান বিলের ৪নং ধারা অগ্ুসারে. কোন 
জমি খারিজের প্রস্তাব হইলে এ জমির সহিত 
স্বার্থসংস্লি্ কোন ব্যক্তি উপরোজরূপ নোটিশ 
জারী ছুওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে 'পারিবেন। কালেক্টরের 
নিকট লিখিতভাবে সেই প্রতিবাদ জরানাইতে 
হইবে। সেই প্রতিবাদপত্র পড়িয়া, বাচনিকভাবে 
সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া ও সে সম্পর্কে দরকার 
মত তদন্ত করিয়া কালেক্টর প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
নিকট এ অভিযোগ সম্পর্কে তাহার রিপোর্ট পেশ 
করিবেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে যে 
সিদ্ধান্ত 'করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিতে 
হইবে। কোন্‌ জমি সম্পর্কে এরূপ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হুইল, কি উদ্দেশে এ জমি খারিজ 
করা স্থির হইল, তাহা সরকারী গেক্ষেটে একটি 
ঘোষণা আকারে প্রকাশ করা হইবে (৫নং ধারা)। 
অতঃপর গবর্ণমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী কালেক্টর 


সেই অমি খাস করিবার প্রাথমিক বিধি-ব্যবস্থ1 . 


অবলম্বন করিবেন (৭নং ধারা)। 

গবর্ণমেণ্ট এ বিলের ৩নং ও ৭নং ধারা অনুসারে 
কোন অমি খারিজের ব্যবস্থা করিলে কোন ব্যক্তি যদি 
তাহাতে স্ব-ইচ্ছায় বাধা দেয় কিংবা কোন প্রকারে 
&ঁ জমির জরীপ কার্য্যের ক্ষতিসাধন করে, তবে 
বিলের ২৩ নং ধারা অনুসারে সে ব্যক্তিকে 
ফৌজদারীতে সোপর্দ করা বাইবে। অভিযোগ 
প্রমাণিত হইলে তাহাকে এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড 
ও ০২ টাকা পর্য্স্ত জরিমানা করা চলিবে । 

যে আবাদযোগ্য পতিত জমি খারিজ করা 
হইবে, বিলের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং 
ধারায় এ জমির মালিক ও স্বার্থসংপ্লি্ট লোক দিগের 
ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জমি 
খারিজ সম্পর্কে বন্দোবস্ত করিতে গিয়া কালেক্টর 
সেই জমির নিকটে একটি নোটিশ টানাইয়া দিবেন। 
সেই নোটিশে জমির মালিক ও স্বার্থসংশ্লিষ্ই লোক- 


দিগকে ক্ষতিপৃবণের দাবী উপস্থিত করিবার জদ্ত - 


আহ্বান করা হইবে (৮ লং ধারা )। কোথায় ও 
কোন্‌ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে বা এজেণ্টের মারফতে 
কালেক্টরের নিকট দলিলপত্র সহ দাবী পেশ করিতে 
হইবে, তাহা এ নোটিশে নিদ্দিঃ করিয়া দেওয়া 


শিলং ব্যান্ষিং কগোঁবেখন লিঃ 


হেড অফিস--শ্শিভনৎ 
টেলি ঃ -SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 


অন্তান্ত শাখা-_শ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহ।টী, 


(আসাম) । 


ও নও 


এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার | 





হইবে। কথা থাকে যে, নোটিশ জারিয় ১৫ দিন 
মধ্যে সেরূপ কোন তারিখ পড়িবে ন! । 

জমির মালিক, দখলিদার ও অন্ত স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবী-দাওয়া তদন্ত ও 
বিচার করিয়া কালেক্টর অতঃপর খারিজ- 
যোগ্য জমির আয়তন, সীমা, উহার উপর দেয় 
ক্ষতিপূরণ এবং সেই ক্ষতিপূরণের ভাগ-বাটোয়ারা 
সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্ত (Awd) প্রদান হি 

মালা 
(১০ নংধার!)। 
বর্তমান বিলের ভাতার নগর 

সম্পর্কে একটা আভাষ দেওয়া হইয়াছে । ১৮৮৫ 
সালের বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইনের দশম অধ্যায়ে 
যে সব জমিকে পতিত বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছিল এবং যাহা তদবধি পতিত রহিয়াছে, 
তাহা খারিজ করিতে গিয়া! প্রতি একরে ৫ টাক! 
হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । তাহা ছাড়া অগ্তরাপ 
পতিত অমি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হারে ক্ষতিপূরণ 
সাব্যস্ত হইবে £--€১) যদি এ জমি হইতে কোন 
আয় না হইয়া থাকে, তবে উহু! যাহাদের হাভে 
আছে, তাহাদিগকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনুরূপ 
পরিমাণ জমির উপর দেয় রায়তি খাজনার তুলনার 
৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । (২) যদি এ 
অমি হইতে কোন আয় হইয়] থাকে, তবে এ অনি 
যাহাদের হাতে আছে, তাহাদিগকে এ আয়ের 
দশগুণ কিংবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনুরূপ পরিমাণের 
জমির উপর দেয় রায়তি খাজনার তুলনায় দশগুণ 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। কথা থাকে যে, এই 
উভয় ক্ষেত্রেই উর্ধতন জমিদার বা তালুকদার ও 
জমি হইতে আদায়ী নীট আয়ের দশগুণ ক্ষতিপূরণ 
পাইবেন। কালেক্টর উপযুক্তর্ূপ তদন্তকাধ্য 
পরিচালনা করিয়া এ ভাবে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত 
কগিবেন। কালের সকল বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত ' 
জ্ঞাপন করিবার পর এ জমি তিনি পরিপূর্ণূপে দখল 
করিয়া লইতে পারিবেন। উহ! তখন দায়মুক্ত 
সরকারী খাসভূমি বলিয়া পরিগণিত হইবে (১৫ নং 
ধার1)। ৪ 

তবে জরুরী প্রয়োজন মনে করিলে, অধিলঙ্বে 
যে কোন পতিত জমি খাস করিয়া লওয়ার বিশেব 
ক্ষমতাও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের থাকিবে (১৬ নং 
ধারা )। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সেবূপ নির্দেশ দিলে 
কালেক্টর এই বিলের ৮ নং ধারা অনুযায়ী জমির 
আয়তন, জমির ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে 
কোন সিদ্ধান্ত না করিয়াও তাহা পুরাপুরিভাবে 
খারিজ করিয়া লইতে পারিবেন। উহা তখন 
দ্ায়মুক্ত সরকারী খাসভূমিতে পরিণত হইবে। 
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৯০৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 





রা 


পাপ 


উল্লেখ থাকে যে, এই বিলের ৮ নং ধারায় যে 
নোটিশ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পর 
১৫ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন জমি 
অরুরী প্রয়োজনেও পাঁকাপাকিভাবে খারিজ করা 
যাইবে না। এই আইনের .কার্য্যধারা সম্পর্কে 
কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা দায়ের 
করা চলিবে না! কালেক্টরের সিদ্ধান্ত অনুচিত ও 
অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলে খারিজ জমির মালিক 
বা কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তি & সিদ্ধান্ত প্রদানের 
ছয় সঞ্খাহের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
নিকট আপিল করিতে পারিবেন (১৭ নং ধার।)। 
মোটামুটিভাবে এই সমস্তই হুইল বর্তমান বিলের 
সারমর্ম । 

বাঙ্গলা প্রদেশের আয়তন € কোটি ৩ লক্ষ 
একর । উহার মধ্যে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ একর 
জমিতে বিভিন্ন, ফলের, চাষাবাদ হইয়া থাকে। 
বাকী জমির মধ্যে ৬৬ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমি 
যদিও কর্ষণযোগ্য, তথাপি বর্তমানে তাহাতে কোন 
ফসলের আবাদ করা হয় না। লোকের প্রয়োজনের 
তুলনায় বাঙ্গলাদেশে কম ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া 
এ প্রদেশে ব লোককে অনাহার ও অর্দাহারে 
দিনযাপন করিতে-হয় | এই অবস্থায় এত বেশী 
পরিমাণ জমি কর্ষণযোগ্য হইয়াও পতিত রহিয়াছে, 
ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। উপযুক্তরূপ সংস্কার 
সাধন করিয়া ও . সেচ ২ বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা 
প্রসারিত করিয়া এই সকল পতিত জমিকে যথা- 
সম্ভব চাষাবাদের আমলে আনা দরকার। তাহা 
হইলে থান্ছ ফসলের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে 
বাহলার অভাব পরিপৃরিত হইবে ॥ বেশী পরিমাণে 
অস্ত অর্থকরী : ফসল উৎপাদন করিয়াও ' বাঙ্গল! 
প্রদেশকে সম্পদশালী করিয়া তোলা যাইবে। 
উহাতে সমষ্টিগতভাবে বাজলার লোকদের কল্যাণ 
হইবে। 


কিন্ত বাল: সরকার | বিল্রে মৃখবন্ে অনেক 
বড় বড় ক্থা বলিলেও সেরূপ মহান উদ্দেস্ত নিয়া 
আবাদযোগ্য পতিত জমি খারিজ করা, 
সম্পর্কে বর্তমান * বিলটি তাহারা উপস্থিত 
করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না। 
বাঙ্গলার সকল সম্প্রদায়ের কৃষকদের ও ছুঃহ 
লোকদের, . কল্যাপসাধনে . ব্রতী না হইয়া এ 
প্রদেশের বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভা সর্কব্যাপারে 
শুধু মুপ্লিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথাটাই বড় করিয়া 
দেখিতেছেন। আর সেই লক্ষ্য .হইতে বাদালী 
অবাঙ্গালী বিচার" না করিয়া সমস্ত ..মুগ্লিম 
সম্প্রদায়ের লোকদের, জন্ভ এ প্রদেশে . একটা 
সাধের পাকিস্থানী বেহেস্ত, তৈয়ার করার চেষ্টা 
হইতেছে । হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের ক্ষমতা ও 
অধিকার খর্বব করিয়া সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থ 
প্রসারণ করিয়া ' চলাই মন্ত্রিমগুলীর প্রধান লক্ষ্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে। পতিত অমি খারিজ সম্পর্কে 
যে বিল উপস্থিত কর! হুইয়াছে, তাহার ভিতর 
দিয়া উহাদের সেই লক্ষ্যই সুস্পষ্টভাবে ধরা 
পড়িয়াছে। হরাবদ্ধী সাহেব ৫০ হাজার বিহারী 
যুদলমানকে এদেশে বসবাসের জগ্ঠ ডাকিয়া 
আনিতেছেন। উহাদের বসতি স্থাপনের জঙ্ত 
উপযুক্ত অমি দ্রকার। কিন্তু গবর্ণমেন্টের 
হাতে যেরূপ অমি বেশী নাই। এই প্রদেশে 





লোকের. হাতে মাথাপিছু 'চাষভুমির পরিমাণ 
বর্তমানে খুবই কম। তাহার উপর ভাগ বসাইয়া 
বিহারী মুসলমানদিগকে জীবনযাত্রার সুযোগ. 
দেওয়া চলে না। প্র শ্রেণীর উপনিবেশ-প্রার্থীদের 
জম্ক হিন্দুর জমি জোর করিয়া ক্বাড়িয়া নেওয়াও 
যায় না। কাজেই গবর্ণমেন্ট কর্ষণযোগ্য পতিত 
অমি খারিজ ও তাহা চাষাবাদের চুতা তুলিয়া 
বিহারী মুসলমানদের হাতে এ জমি বণ্টনের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। আর প্রধানতঃ সেই, 
পরিকল্পনা হইতেই বর্তমান বিলটি রচনা করা 
হইয়াছে। এই বিলে ‘পাবলিক পার্পাসে 
জমি খারিজ করার কথা: বলা হইয়াছে। 
শান্তিশৃঙ্খলার ব্যাঘাতহেতু যাহারা জীবনোপায় 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদিগের 
ভিতর জমি বণ্টনের প্রস্তাব এ 'পাবলিক 
পার্পাসএর অস্তভূক্ত হুইয়াছে। বিলটি পাশ 
হইলে সেই বিধান অনুযায়ী দাজা-বিধ্বস্ত 
পরিবারের নাম করিয়া এ প্রদেশে আগত বিহারী 
মুসলমানদের হাতে জমি ছাড়িয়া দিতে 
গবর্ণষেন্টের অস্থবিধা হইবে না। মেদিনীপুর 
জেলার ১১ লক্ষ €৪ হাজার একর, নদীয়া! 
জেলার ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার একর, ২৪ পরগণ। 
‘জেলার ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার একর ও বর্ধমান 
জেলার ২ লক্ষ ৪২ হাজার একর কর্ষণযোগ্য 
পতিত জমি কেন্দ্র করিয়া এইভাবে পশ্চিম বজের 
হিন্দুপ্ৰধান অঞ্চলে বিরাট মুসলমান উপনিবেশ 
গড়িয়া তোলার স্বপ্নই বর্তমান লীগ মন্ত্রিমগুলী 
দেখিতেছেন বলিয়া মনে হয়। 
''" এই বিলের অপর উদ্দেশ্ত যাহা বুঝ 
যাইতেছে, তাহা হইতেছে. স্বল্প জমিবিশিষ্ 
কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীন চাষী শ্রমিকদের 
কল্যাণের ' নাম করিয়া হিন্দুদের হস্তস্থিত 
কর্ষণযোগ্য পতিত জমি যথাসম্ভব মুসলমান 
চাষীদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া, হিন্দু পল্লীতে 
মুললমানের বসতি বিস্তার করা। এরূপ ব্যবস্থা 
হইলে উহাতে ক্ষতি, অঙ্গুবিধা ও বিশৃঙ্খলার কোন 
সী" থাকিবে না। উপযুক্ত চাষভূমির অভাবে 
যেস্থলে বাজলার বর্তমান-অধিবাসীদেরই উদরান্নের 
সংস্থান হইতেছে না, সেম্থলে অবাঙগালী 


€(স্থাপিত-_-১৯২৯) 


মুসলমানদের হাতে জমি ছাড়িয়া দেওয়ার যে কোন 
ব্যবস্থাই আপত্তিকর । এক সম্প্রদায়ের হাতের 
অিকারসাজি করিয়া অগ্ক সম্প্রদায়ের লোকের 
হাতে চালান দেওয়ার ব্যবস্থাও এ প্রদেশবাসীর 
সমষ্টিগত কল্যাণের দিক হইতে সর্বথা অবাঞ্ছিত 
কাজেই বর্তমান মন্ত্রিমগুলীর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথ! বিবেচনা করিয়া তাহাদের 
উপস্থাপিত বিলটির আমরা বিরোধিতা, 
করিতেছি। | 

তাহা ছাড়া বিলের বিভিন্ন বিধানের তাৎপর্য্য 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া অষ্যাষ্ক দিক হইতেও আমর! উহা! 
খুব আপত্তিকর বলিয়াই- মনে করি। স্বেচ্ছাচারী 
নীতিতে অল্প সময়ের নোটিশে যে কোন পতিত 
জমি খাস করিয়া লওয়ার কথা বলা হইয়াছে এবং 
লোকের আপত্তি ও বিরোধিতা চূড়ান্তভাবে 
বিচারের ভার সরকারী অফিসার ও মন্ত্রীদের হাতে 
একাস্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষতি-. 
পূরণের হার হইবে অল্প, আর তাহা প্রধানতঃ 
সাব্যস্ত করিবেন কালেক্টর মহোদয় । জমির সীম! 
নির্দেশের ভার ও জমির স্বত্ব নির্ধারণের ভার 
কালেউরের হাতেই গ্তত্ত থাকিবে । জরুরী প্রয়োজন: 
বোধ করিলে এ সব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান 
করিবার পূর্কেই কালেক্টর জমি সরকারে খাস করিয়া 
লইতে পারিবেন। এই সব ব্যবস্থা কর্ষণযোগ্য 
পতিত জমি সম্পর্কে একটা ডিক্টেটরী ব্যবস্থাই: 
সুচিত করিবে নাকি? 

খারিজযোগ্য পতিত জমি অর্থে যে কর্ষণষোগ্য- ' 
ভূমি গত ৩১শে জামুয়ারী পতিত অবস্থায় ছিল, 
তাছাও এই বিলে অস্তুভূক্জি করা হইয়াছে (অবশ্য € 
বৎসরের মধ্যে কোন বার যাহা আবাদ করা 
হইয়াছে তাহা বাদে)। ৩১শে জাহুয়ারীর পর 
যদি কেহ এ পতিত জমি আবাদ করে, তথাপি বিল 
আইনে পরিণত হওয়ার পর সেই অমি পতিত 
বলিয়া ধরিয়া গবর্ণষেট তাহা খাস করিতে 
পাঁরিবেন। পতিত অমি খারিজ সম্পর্কে উপস্থাপিত 
বিলের কথা জানিয়া কেহ যাহাতে তাড়াতাড়ি উহা 
চাষাবাদ করিয়া বিলের উদেশ্য পণ্ড করিতে ন! 
পারে, সেজন্থই কারসাজি করিয়া! এই বিধান 

(শেষাংশ ৯১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বাবু তেজচন্দ্র মল্লিক (জমিদার ও ব্যাঙ্কার ) 


ও 


বাবু ডি, সি, আঢ্য (মার্চেট ও ব্যান্কার ) 
আমাদেল ডিরে্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন | 


নক bd 


আমরা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত স্ববপ্রকার কাৰ্য্য করিয়া থাকি। 
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" চেয়ারম্যান :_বাৰু বিশ্বনাথ দাস 


৮৬, ক্লাইভ ট্টীট, 


কলিকাতা । 
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নির্ভরযোগ্য সুত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, 


ভারতের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে 


ভারতীয় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের কংগ্রেস পক্ষভুক্ত ' 


সদস্তদের তরফ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
বড়লাটের মারফতে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
একখানা পত্র দিয়াছেন। এই পত্রে_ মুসলিম 
লীগের করাচী প্রস্তাব সন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেপ্টের 
অভিমত কি এবং গণ-পরিষদে যোগদানের যে 
প্রতিশ্রুতি দিয়া লীগ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টে যোগদান 
করিয়াছিল, উক্ত প্রস্তাব দ্বারা তাহা ভঙ্গ করা 
হইয়াছে কি না--তাহাই নাকি পণ্ডিতজী জানিতে 
চাহিয়াছেন। প্রকাশ যে, বড়লাট এই পত্রথানা 
বুটাশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবার পূর্বে 
উহ! লীগের তরফ হইতে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্টের 
মনোনীত সদন্ডদের নেতা মিঃ লিয়াকৎ আলী 
খানকে দেখাইয়াছিলেন এবং তিনি নাকি জবাব 
দিয়াছেন যে, কংগ্রেস উহার ৬ই জানুয়ারী তারিখের 
প্রস্তাব দ্বারা মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা বাতিল 
করিস্বা দিয়াছে; এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসেরই 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট ত্যাগ করা! উচিত। মিঃ 
লিয়াকৎ আলী খাঁন নাকি আরও বলিয়াছেন যে, 
অবিলম্বে গণ-পরিষদ ভাদিয়া দিয়া! পাকিস্থানের 
ভিত্তিতে একটা নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করা 
বুঈশ গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । উহ! না করিলে লীগ 


কংগ্রেসের এবং প্রয়োজন হইলে বুটাশ গবর্ণমেষ্ট ' 


ও কংগ্রেসের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
আরম্ভ কৰিবে। 
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এই ব্যাপারে" বুটীশ গবর্ণমেপ্ট কিরূপ মতিগণ্ভি 
অবলম্বন করিবেন, তৎ্সঘ্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন 
আভাৰ পাওয়া যায় নাই। কেহ বলিতেছেন বে» 
বৃটীশ গবর্ণযেন্ট গণ-পরিষদ ভাঙ্িয়! দিয়া একটা 


নৃতনন কর্পন্থার উদ্ভাবন করিবেল। আবার ' 


কাহারও মত এই যে, গণ-পরিষদ ভাল্িয়! দেওয়া 
বুটাশ গবর্ণমেণ্টের একেবারেই অভিপ্রেত নহে। 
: এরূপও গুজব রটিয়াছে. যে, কংগ্রেস যদি ভারতে 
বৃটীশ সামগ্রিক খাটি রাখার প্রস্তাবে রাজী হয়, 
তাহ! হুইলে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট লীগের 
বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হইবেন। আবার এবক্সপও 
সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে যে, বৃটাশ গবর্ণমেন্ট 
ভারতীয় সমন্তার সমাধানের ভার সঙ্সিলিত জাতি- 
সন্বের হস্তে অর্পন করিবেন। এই সম্পর্কে 
আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি সর্দার 
জে, জে, সিংহ বলেন যে, বুটীশ গবর্ণমেপ্ট কংগ্রেসের 
পক্ষই সমর্থন করিবেন এবং সেরূপ ক্ষেত্রে লীগের 
গণ-পরিষদে যোগদান করা ছাড়া আর কোন উপায় 
থাকিবে না। মহাত্মা গান্ধী যদিও কংগ্রেস-লীগের; 
এই বিতর্কে যোগদান করেন নাই, তথাপি গত 
১১ই তারিখে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটাশ মন্ত্রী 
মিশনের যে কোন ছুরভিসন্ধি নাই-_এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর বিভিন্ন ধরণের 
সংবাদে সমপ্র দেশে একটা অনিশ্চিত অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে । যতদিন পৰ্য্যন্ত বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
এই সম্পর্কে উহাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ না. 
করেন, ততদিন এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিঝে 
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না। তবে এই অবস্থা খুব বেশী দিন বলবৎ 
থাকিবে না। কারণ বুটীশ গবর্ণমেন্ট যদি এই 
সম্পর্কে উহাদের সুনির্দিষ্ট অভিমত জ্ঞাপন না 
করেন, '্তাহা হইলে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট হইতে 
কংগ্রেস সদক্ুগশ পদত্যাগ করিবেন বলিয়া নাকি 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহার চিঠিতে ইঙ্গিত 
দিয়াছেন L 

বুসলিম লীগ কর্তৃক গণ-পরিষদ টা পর 
হইতে একদল লোক এরূপ প্রচার করিয়া 


আসিতেছিলেন যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ 
গণ-পরিষদে যোগদান করিবে না কারণ লীগ 


বৰ্জ্জিত গণ-পরিবদকে উহারা একটা প্রতিনিধিযূলক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন না। সম্প্রতি এই 
সম্পর্কিত জল্পনা-কল্পনার অবসান হইয়াছে। গত 
ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় দেশীয় রাত্যসমূহের 
প্রতিনিধিসভা নরেক্দ্রমগুলের সভাপতি ভূপালের 
নবাব এবং পশ্ডিত জওহরলাল একটা যুক্ত-বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়া যে যে সর্তে দেশীয় রাজ্যসমূহ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে, তাহা! ঘোষণা 
করিয়াছেন। এই সব সর্ভের মধ্যে লীগের নাম- 
গন্ধও নাই। সর্ুলির মধ্যে প্রধান কথা হইতেছে 


এই যে, দেশীয় রাজ্যলমূহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
যোগদান করিবে কি করিবে না, তাহ! বিভিন্ন দেশীয় 


i “অধিক খান্ত উৎপাদনের” প্রত্যেকটি কাজে, যেমন 
জমি তৈরী করা, নিড়েন দেওয়া, জল সেচন 
করা ও বেড়া দেওয়ার জগ্ত তায 
সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরী হয় ইম্পাত দিয়ে। টি 


BIBI হন্ত 





দি. টাটা আয়রণ এশু ষ্টীল কোং লিমিটেড 


হেড সেল্স্‌ অফিস: :ঃ 


১০২৩, 


ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা। 





৪১০ 


রাজ্যের ইচ্ছাধীন হুইবে এবং মন্ত্রীমিশনের 
পরিকল্পনায় সামরিফ বিভাগ, প্রভৃতি যে কয়টা 


বিভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন রাখা 


হুইবে বলিয়া আনান হইয়াছে সেই সব বিষয় ছাড়া 
' দেশীয় রাজ্যের শাসন সম্পর্কিত অঙ্ক সমস্ত ব্যাপারে 
দেশীয় রাজ্যসমূহের কর্তৃত্ব থাকিবে। এই নীতির 
সহিত কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতির কোন পার্থক্য 
নাই। কারণ কংগ্রেল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
শাসন ব্যবন্থা সম্বন্ধে বরাবর এই নীতিই ঘোষণা 
করিয়া আসিতেছে। আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিভির প্রদেশ বা দেশীয় 
রাজ্য কাহারও উপর হস্তক্ষেপ করিবে, উহা কংগ্রেস 
চাহে না এবং কাহারও উপর জোর-জবরদন্তি করিয়া 
কোন শাসনতন্ত্র বলবৎ করাও কংগ্রেসের অভিপ্রেত 
নহে । তবে নীতির দিক হইতে দেশীয় রাজ্যের 
প্রতিনিধিদের সহিত কংগ্রেসের একটা সম্তোষজ্ঞনক 
বুঝাপড়া হইলেও কর্পদ্থার দিক হইতে উহার 
এখনও কিছু প্রতিবন্ধক আছে। কারণ গণ-পরিষদে 
দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে যে ৯৩ জন সদন্ত নির্ব্বাচিত 
হইবেন, তাহা! ভারতের ছোট-বড ৫€হটী দেশীয় 
রাজ্যের মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত হইবে এবং এই 
সব সদস্ত কি ভাবে নির্বাচিত হইবেন, তাহার 
এখনও মীমাংসা হয় নাই। তবে বিভিন্ন দেশীয় 
রাজ্যের মধ্যে সদন্ত বণ্টনের ব্যাপারে তেমন কোন 
'অন্ুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। আসল 
সমস্তা হইতেছে দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে কি ভাবে 
সন্ত নির্বাচিত হইবে । এই সম্পর্কে'বরোদারাজ্য 
ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহ্বার ভাগে যে 
তিনজন সন্ত পড়িবেন, তাঁহারা উক্ত বাক্যের আইন 
সভায় (ধারা সভা) নির্বাচিত এবং সরকার 
মনোনীত বেসরকারী সঘস্তদের দ্বারা নির্বাচিত 
হুইবেন। ভারতের অন্তান্ট দেশীয় রাজ্য যদি 
বরোদার এই নীতি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে 
এই সম্পর্কেও কোন অসুবিধা হইবে না। বর্ত্তমান 
মাসের শেষের দিকে দেশীয় রাজ্যের মনোনীত 
নিগোশিয়েটিং কমিটী এবং গণ-পরিষদের নির্বাচিত 
নিগোশিয়েটিং কমিটীর সম্মেলনে এই সমষন্ডার কি 
পরিণতি ঘটে, তাহা বুঝা যাইবে। দেশীয় নৃপতির! 
যদি উহাদের প্রজাদের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে 
নিজেদের পেটোয়া লোকের দ্বারা গণ-পরিষদ ভত্তি 
করিতে চাহেন, তাহা হইলে কংগ্রেস কিছুতেই 
তাহা মানিয়া লইবে না। 
# un + 

অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে 
কোন 'মাইনরিটি'র সমন্তা নাই বিধায়-_বুটীশ 
গবর্ণমেন্ট মাইনরিটির স্বার্থের ধুয়া ধরিয়া যে ভাবে 
ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় বাধাবিদ্ব টি 


করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু ব্রচ্মদেশেও বৃটীশ | 
সাআজ্যবাদের চক্রান্ত জয়যুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা | 
দিয়াছে । ব্রহ্মদেশের কারেণ অঞ্চল হইতে স এম [ 
সিন নামক এক ব্যক্তি কারেপ কংগ্রেসের তরফ ) 
হইতে বুটাশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট. তার করিয়া | 
জানাইয়াছেন যে, কারেণ ব্রহ্মদেশের সহিত যুক্ত না ৃ 
থাকিয়া পৃথকভাবে বুটাশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটা | 
ভোমিনিয়ন হইয়া! থাকিতে চায় । বুটাশ গবর্ণমেপ্টও | 


নাকি কারেপের এই 'আত্মনিযুস্রণের' অধিকার 


আর্থিক জগৎ 


মানিয়া লইতে ব্যপ্র। দেখা যাইতেছে যে, মিশর, 
প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষ, বহ্গদেশ সর্বত্রই একই 
প্রকার ভেদনীতি এবং একই প্রকার পাকিস্থানী 
ষড়যন্ত্রের সহায়ে বুটীশ সাম্রাজ্যবাদিগণ আত্মরক্ষার 
পথ খু'জ্দিতেছেন। 


গু ও * 


হংলণ্ডের বর্তমান শ্রমিক মন্ত্রিসভার পতন এবং 
তৎস্থলে সকল দল লইয়া একটী কোয়ালিশন 
মঙ্্রিসভা গঠিত হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে গত সপ্তাহে 
আমরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরবর্তী 
সংবাদে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের 
সংবাদপত্রসমূহ শ্রমিকদলের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক 
মিথ্যার অভিযান চালাইতেছে। উহার! ইংলগ্ডের 
অনসাধাঁরপকে এই বুঝাইতে চাহিতেছে যে, উক্ত 
দেশে কয়লা ধর্দঘঘট যদি এক সপ্তাহের অধিককাল 
স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ৩০ লক্ষ লোক 
বেকার হইবে এবং উচ্থার “ফলে বেকার-বীমা 
তহবিলে যে ৫০ কোটী পাউণ্ড মজুদ আছে, তাহা 


নিঃশেষিত হুইবে। কাজেই জনসাধারণের এক্ষণে 
'বক্ষপশীল দলকে সমর্থন করা উচিত। বিগত 


১৯২৪ সালে ইংলণ্ডে যখন প্রথম শ্রমিক গবর্ণমেন্ট 
গঠিত হয়, সেই সময়ে রক্ষণশীল দল সোভিয়েট 
নেতা জিনোভিফের একখানা জাল চিঠি প্রচার 
করিয়া শ্রমিক দলকে গবর্ণমেন্ট হইতে বিতাড়িত 
করিয়াছিল । ১৯৩১ সালে রক্ষণশীল দল এরূপ 
মিথ্যা প্রচার করে যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট 
অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে মন্কুরদের যে টাকা রমা আছে, 
তাহা বাজেয়াপ্ত করিবে এবং উহার ফলে 
ম্যাকডোনান্ড কর্তৃক গঠিত তদানীস্তন শ্রমিক 
গবর্ণমেশ্টের পতন ঘটে। পূর্ব পূর্ব বারে মিথ্যার 
অভিযানের এই সাফল্য হইতে উৎসাহিত হইয়াই 
এবারও রক্ষণশীল দল উহাদের সেই পুরাতন অস্ত্র 
প্রশ্বোগ করিতেছে । তবে ভরসার কথা এই যে, 
ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা এখন 
বাড়িয়াছে এবং এবার উহারা প্রতারিত হুইবে. 
বলিয়া মনে হয় না। 


ধু # + 

বাদ্রলায় ক্ষমতার কাড়াকাড়ি লইয়া বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে ছুইটী দলের হট 
হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম দলের নেতা 
হইতেছেন মৌলানা আক্রাম খাঁ, সার-_অধুনা মিঃ 
নাজিযুদীন ও লীগে নবদীক্ষিত মৌলবী ফজলুল 
হক এবং দ্বিতীয় দলের নেতা হইতেছেন প্রধান 
মন্ত্রী হত্াবদ্দী এবং তাহার অঙ্গত ও বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বর্তমান সেক্রেটারি মিঃ 





[ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ 


আবুল'হাসিম। গত ৯ই তারিখে মৌলানা আক্রাম 
খাঁর স্থলে লীগের একজন সভাপতি নিয়োগের 
কালেই পদের জন্্ মৌলবী ফজলুল হক এবং 
মিঃ আবুল হাপিমের প্রতিত্বম্বিতাঁ হইবার কথা 
ছিল। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে মত-বিরোধ 
হাতাহাতিতে পরিণত হইবার ' উপক্রম দেখিয়া এ 
দিন সভাপতি নির্ধাচন না করিয়া মৌলানা 
আক্রাম খাকে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার 
অন্য অনুরোধ করিয়া একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতঃ 
আপাততঃলীগের এই বিরোধে ধামাচাপা দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই ব্যাপার লইয়া ' 
মৌলানা আক্তাম খার “আজাদ” এবং প্রধান মন্ত্র 
হুরাবন্দীর “ইতেছাদের” মধ্যে যে তরজার লড়াই 
সুরু হইয়াছে তাহাতে মনে হয়-_অদুরতবিষ্যুতে 
ব্যাপার অনেক দূর পর্য্যস্ত গড়াইবে। যেখানে 
কোন উচ্চ আদর্শ নাই, আদর্শে নিষ্ঠা নাই এবং 
প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষবুদ্ধিই 
যেখানে একমান্র মুলধন, সেখানে এই ক্ষমতার 
কাড়াকাড়ির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই।' 


+ * ক 


বাজলার'মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে ক্ষমতা 
লইয়া এই কাড়াকাড়ির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যাপার 
লইয়া লীগের অন্থরক্তদের মধ্যেও এক বিতগ্াব 
সৃষ্টি হইয়াছে । বাঙ্গলাদেশের বহু মুসলমান 
ভাগচাষী-যাহারা লীগের পক্ষে স্োট দিয়! 
বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভার পত্তন করিয়াছে, তাহার! 
তে-ভাগার ব্যবস্থাফে আইনে. পরিণত হইতে 
দেখিতে চায় এবং উহাদিগকে সন্ত করিবার জঙ্ভ 
প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিবদের বর্তমান 
অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটী আইনের খসড়া 
পেশ'করিয়াছেন। কিন্তু পরিষদস্থিত লীগ সদন্তগণ 
গত কষেক বৎসরে রাহাধরচ, বেতন, কন্ট্রোলের 
দোকান ইত্যাদির জন্য এবং অস্ত বহু উপায়ে যে 
অপরিমিত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহার ফলে. . 
উহাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে এক একজন বড় | 
জোতদার হইয়া উঠিয়াছেন। তে-ভাগা আইন 
পাশ হুইলে উহাদের পাকাধানে মই পড়িবে। 
একস্ভ উছার! এই বিলের বিরোধী । পক্ষান্তরে, 
অন্ত দল_ধাহার1! জোতজমি ক্রয়ে বেশী অর্থ খাটান 
নাই, বা খাটাইতে পারেন নাই--তাহারা জনপ্রিয় 
হইবার জত এই আইনের সমর্থক। ফলে এই 
ব্যাপার লইয়াও লীগ দল ঘিধাবিভক্ত হইবার 
উপক্রম হুইয়াছে। এই ব্যাপারও কি ভাবে 
ধামাচাপা দেওয়া হয়, তাহা একটা দেখিবার 
বিষয়। 
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শিবপুর, পাটনা, রাটি, 


। লঘুনাথপুর, শ্যামনগর ও দক্ষিণ কলিকাতা 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_-এস, চৌধুরী 


বাঙলাদেশে যে অল্প কয়জন ওতিহাসিক ও 
পুরাতত্ববিদ বাংলা ভাবায় বই লিখিতে লজ্জা বোধ 
করিতেন না, ভাছাদের' মধ্যে অক্ষয় মৈত্র, নিখিল 
রায়, যোগীজ্দ সমাদ্দার, রমাপ্রসাদ চন্দ, বাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীঘাপাতিয়ার শরৎকুমার রায় 
“অনেকদিন আগেই পরলোকগত] হুইয়াছেন। 
সম্প্রতি নপিনীকান্ত ভট্টশালীও লোকান্তরিত 
স্ইলেন। ইংরেজী ভাবার খেয়া চাপিয়া দেশের 
প্রাচীন ইতিহাসের তটপ্রান্তে উত্তীণ হইবার মতো 
খাহাদের বিদ্তা নাই কিম্বা বাংলা ভাষায় ইতিহাস 
পড়িতে ধীহারা ভালোবাসেন, তাহাদের পক্ষে ইহ! 
দুঃখের কথা । | 


যা চি না 
পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ছুই জাতের 
লোক দেখিতে পাওয়া যায়! এক, যাহারা নিজের! 
“অধ্যয়ন ও গবেষণার দ্বারা জ্ঞানের ভাগারকে সমৃদ্ধ 
করেন। আর যাহারা নিজ ভ্ঞানকে সর্বসাধারণের 
মধ্যে সহজবোধ্যক্ূপে বিতরণ করিয়া তাহাদের 
। জ্ঞানের পরিধি প্রনারিত করেন। প্রথম শ্রেণীর 
মধ্যে পরলোকগত আচার্য্য ব্রজেজ্্র শীলকে ধরিতে 
হয়। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আমি তাঁহাদের ফেলিতে 
চাই, উপরে ধাছাদের নাম করিয়াছি। ইতিহালকে 
অনৈতিহীসিক পাঠকের পক্ষেও আগ্রহের বিষয় 
করিয়া তুলিবার ক্ষমতা নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 
ছিল। ইহার প্রমাণ বাংল! মাসিক পত্রিকাগুলির 
পুরাতন সংখ্যা খুলিলেই পাওয়া যাইবে। 
চা ক € 
‘অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনাবিস্তাস বলিতে হুইবে 
যে, ভট্টশালীর সহিত আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ 
চই-ই সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ করিয়া। বছরটা 
ঠিক মনে নাই,-১৯২৩ কি ১৯২৪ সাল হইবে । 
সেবার রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বিক্রমপুরে বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান কফরেণ। প্রথমে কথা 
ছিল, সপ্মেলন  বলিবে বল্লাল সেনের রাজধানী 
রামপালে । কিন্ত পরে যাতায়াত ও বাসস্থানের 
-অসুবিধা চিন্তা করিয়া উদ্বোক্তারা উহার নিকটবর্তী 
"মুন্সীগঞ্জে সম্মেলনের স্থান ঠিক করেন। অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি নির্বাচন করা হইল দেশবন্ধু 
-চিভ্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে । সম্পাদকরূপে রমাপ্রসাদ- 
বাবুই সম্মেলনের সমুদয় ব্যবস্থা করেন এবং এই 
কাঁধ্যে তাহার সহযোগী ছিলেন ভট্টশালী । 
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থেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 


সম্মেলনের প্রথম দিন নারায়ণগঞ্জ হইতে 


মারে মূল 'সভাপতি নাটোরের পরলোকগত 
সাহিত্যিক মহারাজা জগদিজ্্রনাথ রায় ও সাহিত্য- 
শাখার সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় যুদ্দীগঞ্জে 
আসিতেছিলেন। তাঁহাদের তদারক করিবার 
ভার ছিল ভষ্টশালীর উপরে। ট্রীমারের দোতলায় 
প্রথম শ্রেণীর ডেকে এই ছুই সাহিত্যিকের আলাপ 
আলোচনা শুনিবার একাস্ত আগ্রহে সেখানে 
অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলাম বলিয়াই ভট্টশালীর 
কাছে ধরা পড়িলাম। সাহিত্য সম্মেলনের 
সভাপতিত্ব বোধ “ছয় শরত্চন্দ্রের সেই প্রথম । 
অভিভাষণ লিখিয়া উঠিবার সময় পান নাই। 
এদিকে দেশবন্ধুও শারীরিক অসুস্থতার জস্ত সম্মেলনে 
আসিতে পারিবেন না, খবর পাওয়া গেল। সে 
সময়ে ভট্টশালী মহাশয়ের উদ্বেগকাতর চেছারাটি 
এই দীর্ঘকাল পরে আজও স্পষ্ট স্বরণ করিতে 
পারিতেছি। 


তাহার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ঘটিল ১৯৩৭ সালের 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে । সেবারের সম্মেলনও 
বাংলার এক প্রাচীন রাজার রাজধানীতে । প্রথম- 
বারে ছিল বল্লাল সেন, এবার মহারাজা কৃষ্চন্দ । 
সেবারে রামপাল, এবার কৃষ্ণনগর । ভষ্টশালী 
ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্মেলনের 
সাতদিন মাত্র পূর্বে তাহার জামাতার আকন্দিক 
মৃত্যু ঘটে। এই শোকের মধ্যেই তিনি তাহার 
অভিভাষণ রচনা করেন। সেই অভিভাষণে মহাপ্রভুর 
নবদ্বীপ পরিত্যাপের পথ সম্পর্কে বিশেষ পাত্ডিত্যপূর্ণ 
আলোচনা! ছিল। মনে পড়িতেছে, অভিভাষণটি 
তিনি সম্পূর্ণ পড়িতে পারেন নাই, পড়িতে উঠিয়া 
অশ্রভারাক্রাস্ত কণ্ঠে ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়া বসিয়া 
পড়েন। সাহিত্যের প্রতি কতখানি অন্গরাগ 
থাকিলে নিজ প্রিয়তমা কভার অকাল বৈধব্যের 
বেদন! সত্বেও সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে পারা 


যায়, সে-কথা ভাবিয়া এই লোকটির প্রতি 
অপরিসীম শ্রদ্ধা বোধ করিয়াছিলায। 


হৃতস্থাস্থ্য ও কন্মশক্তিচডেক দ্রুত পুনকদ্ধার 
করচত হলে লদুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর বলাথানের 
বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর 
বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে 


প্রয়োজন ! 


“ এনেস্স অব চিকেন * 


রা ৩4০ মক 
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আর্থিক হুনিয়ার খবরাখবর 


: সম্প্রতি, বৃটেনের স্বাস্থ্যসচিব বৃটেনের বাসগৃছ 
সমস্ত সমাধানের অস্ত বর্তমান ১৯৪৭ সনের মধ্যে 
তিন লক্ষ গৃহ নির্শ্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে হুই লক্ষ চল্লিশ হাজার খানি 
হইবে, স্থায়ী বাসগৃহু এবং যাট ভাজার খানি হইবে 
. অস্থায়ী গৃহ। ইহা! ছাড়া আগামী ডিসেম্বর মাস 
আরও ছুই লক্ষ খানি গৃছের নিৰ্ম্মাণ কার্য! সুরু 
করা হইবে। ! 


ব্ৰহ্ম সরকার সামাচ্চ পরিমাণ টীকা কাষ্ঠ 


রপ্তানী অন্ত “অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


ঘাবানলের মত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল 
যহাত্মার লবণ-আইন ভঙ্গের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা। 
1 জাতিবৰ্ম্মনি্বিশেষে সকল ভারতবাসী চেয়ে রইল 
৪ যুক্তিসংপ্রামের আরেকটি বিস্ময়কর 
। হল ভাত্ডির পথে। আশজন বাছা সত্যাগ্রহী 
{ নিয়ে দৃঢপদক্ষেপে যে যাত্রা সেদিন সুরু 


আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে চির- 
দিন অক্ষয় হয়ে থাকবে এক সর্বব- 


, স্যাচেজিং এন্জেণ্টস্‌ £- 
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=স্থাধীনতা আন্দোলন 
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লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমী আগামী শীত- 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সম্প্রতি 


কালে ভারতীয় শিল্পকলার একটা পূর্ণ প্রদর্শনীরও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে “১৯৪৭ সনের চিনির 


ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। জানা 
গিয়াছে, ভারত সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহ এই 


ব্যাপারে সহযোগিতা করিবেন। 
প্রকাশ, বাংলা সরকার তাহাদের কর্মচারীদের 


বেতন বৃদ্ধি ও হার সংশোধনের বিষয় কিছুদিন 
যাবৎ বিরেচন! করিতেছ্েন। এই সম্পর্কে বাংলা 
সরকার যে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করিয়াছিলেন, 
ইতিমধ্যে তিনিও নাকি একটা রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন। | 


yy t 
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উপর অস্থায়ী শুষ্ক বিল” নামে যে একটি বিল পেশ 
করা হইয়াছে, তাহ! পাশ হইলে শর্করা শিল্পের 
মালিকগণ ক্রেতাদের নিকট হইতে মণ প্রতি ৪1০ 
হারে শুন্ক আদায় করিতে পারিবেন। এ গুন্ক 
১৯৪৬ সনের 'অক্টোবর মালে অষ্টিষ্কান্সবলে 
আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বিলের 
অ।তরিক্ত ধারার বলে কারখানা-মাঞ্িক ও 
পাইকারী বিক্রেতাগণ তরী ত্দ্ধ গবর্ণমেন্টকে 


আদায় দেওয়ার পূর্বে, উহা ব্রেতাদের নিকট 
হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে । 













টি 
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১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


' প্রকাশ, লবপকর রদ করিবার জন্তু অস্ত্র 
সরকার কয়েক মাস আগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ' শীঘ্রই তাহা ভারতের সর্বত্রই 
কার্যকরী করা হইবে। আরও প্রকাশ, যে তারিখ 
হইতে লবণকর রদ করা হইবে, তাহার পর বাজারে 
যে পরিমাণ লবণ থাকিবে তাহার জগ্চ যে কর 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরৎ দিবার উদ্দেশ্যে 
পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে । 
পতিত জমি খারিজ সম্পর্কে আইন 
(৯০৮ পুষ্ঠার পর ) 
বিলটিতে সংযোজিত করা হইয়াছে। এ 
প্রদেশের প্রষোজনে এ প্রদেশের কর্ষপণযোগ্য 


পতিত জমি চাষাবাদের আমলে আসা যদি 
গবর্ণমেশ্ট বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করেন, তবে ৩৯শে 


জানুয়ারীর পর জমির মালিকরা তাহা আবাদ 
করিলে উহা বে-আইনী ও অসঙ্গত বলিয়া ধরা 
হইবে .কেন? একটা বিশেষ উদ্দেস্তেই যে 
গবর্ণমেন্ট জমি খারিজ করিয়া লইতে চান এবং 
পতিত জমি মালিকদের হাতে থাকিয়া কখিত 
হউক, ইহা যে তাঁহারা পছন্দ করেন না,  ব্যবস্থাতে 
তাহাই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। 

বর্মাজমি সম্পর্কিত বিলে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত 
কালেক্টরকে সকল ব্যাপারে সর্বেসর্বা করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। পতিত জমি খারিজ 
সম্পর্কিত বিলেও কালেক্টরের হাতে অনেকটা 
ডিক্টেটরী ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়্াছে। জমি 





খারিজের ব্যবস্থা, 'মালিকদের আপত্তি বিচার, ' 


তাহাদের স্বত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণ সাব্যস্তকরণ 
সম্পর্কে কোন বিশেষ অফিসারকে এত বেশী ক্ষমতা 
দেওয়া হইলে অবিবেচনা ও অবিচার ' যথেষ্ট 
পরিমাণেই প্রশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধারপা। 
যেখানে একটি সাম্প্রদায়িক গবর্ণমেণ্টের হাতে 
ও অফিসার নিয়োগের ভার স্তপ্ত রহিয়াছে, সেখানে 
নিছক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অনুযায়ীই কালেক্টরের 
কার্ধাধার! নিয়ন্ত্রিত হইবে, সন্দেহ নাই। হয়ত 
এদেশে বিশেষ করিয়া কেবল মুসলমান কালেক্টরই 
নিয়োগ করা হইবে, আর তাহার! মুসলমানদের 
স্বার্থে হিন্দুদের স্বার্থ যথাসম্ভব পদদলিত করিয়াই 
চলিবেন। 

কাজেই, বর্তমান বিলের বিধি-বিধান- 
সমন ভাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা উচ্থাকে 
সৰ্ব্বথা অনিষ্টকর বলিয়াই মনে করিতেছি। 
‘ছিন্বুস্থান ষ্যাণ্ডার্ড’ পত্রে খবর দিয়াছেন, বাজল! ও 
আসামে মুল্লিম লীগ মগ্্রিসভার মারফতে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের স্বার্হানিকর আইন পাশ ও বলবৎ 
করা মিঃ জিন! প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নৃতন পরিকল্পনা 
ছিসাষে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইরূপ একটা মতলব 
যে মুল্লিম লীগের 'রহিয়াছে। স্ুরাবদ্দী মন্ত্রিসভার 
বর্তমান বিল দেখিয়া সে আভাব আমরা ভাল- 
ভাবেই পাইতেছি। 'আর সে হিসাবে উহার 
বিরোধিতা করাও আমর! আমাদের কর্তব্য বলিয়া 
মনে করিতেছি । এই বিল দ্বারা সমষ্টিগতভাবে 
বাঙলার লোকদের কোন উপকার হওয়ার আশা 
নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন 
করিয়া, লোকের ভিতর ভেদবুদ্ধি ভ্রাগাইয়া এই 
বিল এপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক অশাস্তি ও বিশৃঙ্খলা 
কায়েম করিতেই সাহায্য করিবে 1. কাজেই বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সভ্যগণ ও দুরদৃ্িসম্পর 
ুগ্লিম সদস্তগণ এই বিলটির বিরুদ্ধে দীভাইয়া তাহা 
বাতিল করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া! আমর 
আশা করি। 

€ 


এ 


আর্থিক জগৎ 
ব্যক্তিগত 


উচ্চতর শিক্ষার অন্ত সরকারী নির্বাচনের 
উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ববাচন-সমিতির 
সদস্ত নিযুক্ত হইয়াছেন :_স্তর বি. এন, রাও 
(সভাপতি), মিঃ আশফাক হোসের € সদন্ত ), 
থা বাহাহুর মিঞা আব্কল আজিব, স্তর কে, এম. 
কৃষ্ণন্‌ ও স্তর আন টিন! 


৯১৩ 





খাচ্ঠ-সঙ্কট 
প্রকাশ, ভারতের জচ্চ তুরস্ক হইতে আরও 
রনি হর! 


সীমান্ত রি ‘অধিক দর ফলাও» 
আন্দোলন চালাইবার বিষয় বিবেচন! করিতেছেন। 
এই সম্পর্কে নাকি একটী পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পন! 
বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। 


কয়লা ধনি নিৰ ভি মীমাংসার 
ভন্ভ কেন্দ্রীয় সরকার যে সালিশ বোর্ড গঠন 
করিয়াছেন, নাগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত 
বিচার পতি মিঃ ডাব্লিউ. আর পুরাণিক ওঁ বোর্ডের 
সভাপতি এবং মিঃ এম. এফ, টার্ল টন, মিঃ ডি, আর, 
রাঠোর, অধ্যাপক আবছুল বারি ও মিঃ পি. দি. বসু 
দন্ত নিযুক্ত হুইয়াছেন। 


আমল] সানান্দ ঘোষণা করিতেছি যে, পুরী (উড়িয্যা), বেনারস 
( যুক্তপ্রাদ ), চাদপুর (বাঙলা ), ইচ্ষল (মণিপুর ফট) এবং 
তিনস্থকিয়া (আপার আসাম ) শাখা খোলা হইয়াছে । 


দি ত্রিপুর| মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


(লিডিউল্ভ. এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 















অনুমোদিত লিলি ৫০১০০১০০০৯৬ টাকা 
বিক্রীত মুলধন ২২,৫০,০০০- টাকা 
আদায়ীকৃত বি ও সংরক্ষিত তহবিল ১৪,১৯৫,০০০ টাকার অধিক 
আমানত ৩১৫০১০০১০০০ 

৪১৯০০১০০১০০ ০২ টাক! 






জিডি 
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আই অফ ত্রিপুরা 


প্রধান অফিস-_-আগরতলা ত্রিপুরা! ষ্টেট) রেজিষ্টার্ড অফিস-_আখাউড়ী-(বি-এ. রেলওয়ে) 
. .. কলিকাতা] অফিসসমূহ--১০২/১৯ ক্লাইভ ্রীট, ৫৭, ক্লাইভ ্রট, 
' .. * ২০১, হ্থারিদন রোড ও ১০৯, শৌভাবাজার গ্রীট। 
ৰাঙ্গলা, আসাম, উড়িষ্যা। এবং ।যুক্তপ্রদেশের সর্ববত্ত শীখ! আছে।, 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যান্ক লিমিটেড 
০৬০০৮ ্াশিনাল টা বিশ নিধন রে কলিকাত। 


২০০,৩০০ ০০০২ 


















৫০) ০০১০০ ০২২ 


২৩,০০১০৩ ৪২ টাকার উপর 





ঠাদনীচক 
মাদ্ৰাজ অমৃতসর সদরবাজার 
লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


“ক্যালকাটা স্তাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মাক্স দশ টাকা জমা দিয়া 
একটা সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়। বাধিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


রাওয়ালপিপ্ডি 






নুতন যৌথ কোম্পানী 

বৃহ ভারত ট্রেডিং কোং, জিঃ__ভিরেক্টর 
-মিঃ হুনীলবরূণ বায়। রেজিক্টার্ড অফিস 
১৯০।সি, রাসবিছারী এভিনিউ, কলিকাতা।। 
অন্থমোদিত মুলধন--৫০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং 
এজেন্দীর ব্যবস! । 

গ্যাপোলে। কেমিক্যাল-ওয়ার্কস, লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ এ, বি, ভট্টাচার্য্য । রেজিস্টার্ড অফিস 
--২, কমাশিয়াল বিল্ডিংস, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলবন-_৫ লক্ষ টাকা । রাসায়নিক ও ওধধ 
ইত্যাদির ব্যবসা । 

কমন ফিসারিজ এণ্ড ডেয়ারিঞ্জ লি: 
ভিরেক্টর- হিঃ রবীন্দ্রনাথ মজুমদার । রেজিস্টার্ড 
অফিস-_-১৬২, রসা রোভ,, কলিকাতা ।. অমু 
মোদিত মুলধ--£ লক্ষ টাকা। মৎন্তচাব ও 
আহুষঙ্গিক “ব্যবসা । 

ক্যালকাট। ষ্টীম লন্ড়ি লিঃ ডিরেক্টর-_ 
মিঃ বি, তালুকদার । রেিষ্টার্ড অফিস-_-৮২, 
হেষ্টিংসৃ ট্রী, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন ২৫ 


লক্ষ টাকা।” জামা কাপড় ধোলাই করিবার 
ব্যবসা। | " 
দিং রাজসাহী এ্যামালগ্যামেটেড 


ইণ্ডাট্রীজ, লিঃ _ডিরেই্র-_মিঃ এস, সি, নন্দী । 
রেজিষ্টার্ড অফিস-রাজসাহী (বেঙ্গল )। অস্থু- 
মোদিত মুলধন-- ৫ লক্ষ টাক] । ছায়া-ছবির ফিস 
"উৎপাদনের ব্যবস|। | 

ৰ মহামার। কেসিকযাল ওয়ার্ক, নিং_ 
রি 'এসঃ এন, সেন। রেজিষ্টার্ড- অফিস 


০, ধ্্যাও রোড, কলিকাতা । .অহযোদিত 
রা লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার সাবান 


উৎপাদৰাদির ব্যবসা | 


MEMORANDUM 
AND. . 
ARTICLES OF ASSOCIATION 


Printed Promptly— ০ 


শাহ 


: ROICIO 


৪৪, Central Avenue, (South) 
টী ESO 


x~Epone: Cal. 166 . 


| Common ie our e Speciality 


.' হেড অফিস :-ঢাক। 
কলিকাতা অফিস---৩নং ম্যাজে। দেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
|] 
ময়মনসিংহ, কিশোতুগঞ্জ, বানিতপুর, নবাবপুষ্ন 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 
অজিতকুষায় সোষ হরেশচ্ ভট্টাচার্য্য 
ডিরেক্টর-ইন্-্চার্জ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





সনের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্তু প্রতি 
" শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। 





£ ২০২-টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 


এনাম ব্যাঙ্ক লিঃ 


কোগানা প্রসঙ্গ 


দি গ্রেটার ইণ্ডিয়া নিউজ গ্যাণ্ড 
পাব্রিসিটি সাতিস লিঃ২_ডিরেক্টর__মিঃ এল, 
ঘোষ ।. রেজিষ্টার্ড অফিস--৩1১, ম্যাজে। লেন, 
কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন-€ লক্ষ টাকা । 
মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যবস!'। 

মূলঘর ইণ্ডাট্ট্রীয়াল কর্পোরেশন, লিঃ 
ভিরেউর__মিঃ পরিষলকাস্তি ঘোষ। ৈজিষ্ার্ড 
অফিস--৭৭১, হারিসন রোড, কলিকাতা। 
অনুমোদিত যুলধন--১ লক্ষ টাকা । ইঞ্জিনিয়ার, 
বিজ্ডার ও কন্ট্রাক্টরের ব্যবসা । 

দ্রেশপ্রিয় ইণ্ডাট্্রীয়াল কর্পোরেশন, অব 
ইণ্ডিয়া, লিঃ-ডিরেক্টর _মিঃ এম, গুছ। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_চট্টগ্রাম ৷ অনুমোদিত মূলধন 
--€ লক্ষ টাঁকা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও 
আয়রণ ফাউণ্ডারের ব্যবসা । 

রুর্যাল রিকনৃষ্ীকশন লিঃ__ডিরেক্টর__ 
মিঃ অপিতকুমার সেন। রেজিস্টার্ড অফিস-_-১, 


বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ফ্রাট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন--€ লক্ষ টাকা । কৃষি ও পোলটি পালন 
প্রভৃতির ব্যবসা । 


স্বরাজ জার্ণালস্‌ লিঃ ভিরেইউর-_মিঃ 
রমেশ বোস। রেজিস্টার্ড অফিস ১০, জীক রো, 
কলিকাতা । অঙ্থমোদিত মৃলধন--৩ লক্ষ ৯০ 
হাজার টাকা। সংবাদপত্র ও পর্রিকাদির ব্যবসা । 
দি বজশ্রী কেমিক্যাল গ্যাণ্ড ফার্মা 
সিউটিক্যাল ওয়ার্কস, লিঃ _ডিরেউর-_মিঃ 
এইচ, কে,' ঘটক চৌধুরী ।' রেজ্রিষ্টার্ড অফিস 


৮১, ম্যালো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন-€ লক্ষ টাকা। ওষধ প্রস্ততকরণের 


ব্যবযা। । 


দি নিউ এর! ইণ্ডাটরীজ লিঃ _ভিকেট_. 


মিঃ কে, রায় চৌধুরী ।: রেজিষ্টার্ড অফিন_-১১,, 
| মুক্তারাম রো, কলিকাঁতা। অহমোদিত মূলধন, 


৫ লক্ষ টাকা । ফি প্রতিষ্ঠান 


"বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ. 
বেল কোল কোম্পানী লিঃ_১৯৪৪ 


পূর্ববর্তী হয় মাসেও প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 


করিয়া এ্যাগু রাণীগঞ্জ কোলিয়ারিজ লিঃ 
১৯৪৬ সনের ৩১শে" মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জগত 
প্রতি শেয়ারে বাধিক 1০ না । বিলায়যাব্স ' 


৷ বেলেঘাটা 


ছেড অফিস--বেলেঘাটা 


ইহার. 


:8লুল5০লুলললুল 


ফায়ারত্রিক গ্যাণ্ড পটারী কোং, লিঃ__১৯৪৬ 
সনের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় নাসের জন্ত প্রতি 
শেয়ারে বাধিক ॥০ আনা । বেরিলি ইলেকৃ- 
সিটি সাপ্লাই কোং লিঃ--১৯৪৬ সনের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৫২ টাকা (আঁয়করমুক্ত )। বেনারস 
হইলেক ট্রিক লাইট এ্যাগ্ড পাওয়ার কোং 
লিঃ _-১৯৪৬ সনের ৩০শে ভুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা 
(আয়করমুক্ত)। তৌগর ইলেক্‌ ্রিসিটি 
সাপ্লাই কোং, লিঃ--১৯৪৬ সনের ৩০শে জুন 
পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৪২ টাকা (আয়করমুক্ত)। আপার 


গ্যাঞ্জেস ভ্যালী ইলেক্‌ট্রিসিটি সালাহ . 


কোং, লিঃ __১৯৪৬ সনের ৩০শে দুন পর্যন্ত 
যা যায ও ভপততর রিনি ৫২ 
টাকা (আয়করমুক্ত )। 


4৭ ৯৯১৪৪ 


ঞ্সায়ার অব. ইণ্ডিয়া 
[লাইফ শর কোম্পানী 


| রি ্বাপিত_-১৮৯৭ সাল } | 
উন্নতির পরিচয়. 
সম্পত্তির পরিমাপ 


চলতি বীমার পরিমাপ 
১৯৯৩,০* ২৯০৯৭ টাকার উপর 





দাবী শোধ 


je ৭,১২,০*,***২ টাকার উপর ] 
৯/৩৫,০৯,০০০২ টাকার উপর 












বর্তমান জনন 
| বীমার পলিসি ক্রয় কর! আপনার , | 
পক্ষে অত্যাবস্তক, কারণ পরি- 
বর্তনশীল জগতের বছবিধ হুঃখ- |. "| 
দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র 
| রক্ষা করিতে পারে ।. ৃ | 


ডি, এম, দাস এও সঙ্গ লিঃ 

চীফ এজেপ্টল, ূ 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্য। ও আসাম 
২৮, ভালছৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


===> === 


ব্যাঙ্ক লিঃ | 


(জাবির), ১৬ 


« লি টি একমাত্র আদি, নিরাপদ-ও নির্ভরযোগ্য ৭ ' 
ও সুবিধাজনক ৷ 


* ব্যান্কিং কার্য্যের সর্ত 
পরিচালকবর্গ 





জাভা সেণলারারণ সৎ ও শক্ষিমান। 


ম্যানেজিং ভিরৈইর | 


1 
। 


টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী-_চাঁহ্বামান্র 
পরিশোধের সৱে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ‘কল’ টাকার 
যে লেনদেন হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহেও তাহার 
সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনাই বহাল 
ছিল। তবে ‘কল’ টাকার চাহিদাও মোটামুটি 
বেশ ভালই ছিল এবং যোগানও কম পড়ে নাই। 
তবে টাকার বাজারের চলতি “টানাটানি” অবস্থা 
এখন বজায় আছে। স্থায়ী আমানতের সুদের 
হারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পাট এবং 
অন্ভান্ত পণ্যের ব্যবসায়ে টাকা আটকা! পড়াতেই 
এই 'টানাটানি’ দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় 
ট্রেদ্গারী বিলের আন্ত প্রাপ্ত টেগ্ারের পরিমাপে 
সামান্ উন্নতি দেখা গিয়াছে । তবে সুদের হারে 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী 
মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী 
ট্রেজারী বিলের জন্য ২ কোটা টাকার টেগার 
আহ্বান করা হইয়াছিল । মোট ১ কোটী ৩২ লক্ষ 
৭৫ ছাঁজার টাকার টেও্ডার পাওয়া যায়। শতকরা 
৯৯৮৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই গৃহীত হুইয়াছে। 
নিয় মূল্যের টেওডার অপ্রান্থ হুইয়াছে। মোট ৮০ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেগ্ডার গৃহীত হ্ইয়াছে। 
গৃহীত টেগ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার 
শতকরা 1৩ আনা ধার্য হইয়াছে । আগামী 
১৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ১১টা- (ভারতীয় 
্ট্যার্ডার্ভ টাইম ) পর্যাস্ত বোশ্বাইয়ে এবং অপরাপর 
কেন্দ্রে ১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজ কারবার 
বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 
তিন মাসের মেয়াদী ৎ কোটী টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগার গ্রহণ করা হইবে । ধীহাদের 
'টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হুইবে, তাহাদিগকে 
'আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার টাকা জমা দিতে 
হুইবে। অপরাপর সর্ত্যাদি পূর্ববচ। 

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী যে "সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্ত্যবিভাগের অস্থৃকুলে 
মোট ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের 
ট্রেজারী বিল বিক্রীত হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিনিময় বাজারে 
“যে সামান্থ কাজকারবার হইয়াছে তাছাও কেবলমাত্র 
“রেমিট্যান্সের? জগ্ভ । বিনিময় বাষ্ট্রার হারে কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই । বাষ্টার হার নীচে দেওয়া 





হইল: 

'টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায়) :--- > শিঃ €3হঁ পেঃ 

ও দৰ্শনী (2 9 ) ০০০৪ #3 ww Ee) 

ডি. এ. তিন মাস (১৮ ৮) ১ * ৬তই * 

ডি. এ. চার মাস (* *)--- ১ * ৬১৩ * 

ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 
হেড অফিস £ স্থাপিত 2 ক্লাইভ দ্্ী 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


গবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


বাজারের হালচাল 


রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের হিসাব__রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
গত ৭ই ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ 
তারিখে ভারতে চলতি. নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৩৭ কোটী ২০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাপ ছিল ১২২৫ কোটী ৭৫ 
লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা । প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
১৯৪৬ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এ প্রকার 
নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৭ কোটী ৩৭ লক্ষ ১২ 
হাতার টাকা। গত ৩১শে জাহুয়ারী রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২১ কোটা 
৪৩ লক্ষ ৮১ হাজার ও ৩৪১ কোটা ১৮ লক্ষ ৫৩ 
হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৭৩৪ কোটা ৩৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ও 
৩৩৪ কোটী ১২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। প্রায় 
এক বৎসর পূর্বে ১৯৪৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী 
তারিখে এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৭০৯ কোটা ১০ লক্ষ ৮ ছাব্ার ও ২৮৯ 
কোটা ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা । 


- কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
, কলিকাতা, ১৪ই, ফেব্রুয়ারী--সবে গত 
বৃহম্পতিবারে (*-২-৪৭ ) কলিকাতা &&ঁক এক্সচেঞ্জ 
কমিটি বিভিন্ন শেয়ারের নিয্নতম দর সম্পর্কে একটা 
প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ, ষ্টীল কর্পোরেশন এবং চটকল ও কয়লা 
খনির শেয়ার ব্যতীত অপরাপর শেয়ারের নিম্নতম 
দর নৃতন করিয়া বাঁধিয়া দেন। তাহার ফলে 
বাজ্দারে সামান্ উন্নতি দেখা দেয়। কিন্তু কিছু 
পরে আবার অবনতি ঘটে । তাই গত মঙ্গলবারে 
বাজার প্রক্কৃত প্রস্তাবে বন্ধই করিয়া দিতে হয়। 
কমিটি অবস্থা পুনধ্বিবেচনা করিয়া প্রায় সর্ব- 
বিভাগের শেয়ারের দর নৃতন , করিয়া বাঁধিয়া 
দিয়াছেন। নূতন নিস্নতয দর বাধিয়া দেওয়ায় 
বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং বাজারের অবস্থাতেও যেন 
একটু ‘তেঙ্গী’ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বাজেট 
বাহির না হওয়া পধ্যস্ত এইভাবের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
খুব নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। ইহা ছাড়া, 
দেশের বর্তমান অনিশ্চিত রাজনৈতিক ও 
সাশরদায়িক অবস্থাও উপেক্ষণীর নহে। প্রত 
পক্ষে, বর্তমানে রাজনৈতিক ঘটনাবলী শেয়ার 















যদি আপনি-_ 


১৫৪1০ আনা 


জ্মান্ম নুন শ্্স্স স্কলরভভ্ল 


হয়ত কাজ্কর্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 


নিজের, আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 


আপনাকে 
আপনার যত মোটেই সময় হয় না। 
পড়তে 
আন ত 


অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 


বাজারের গতিনির্ধারণ করিখে বলিয়া মনে হয়, 
শিল্পগত অর্থ নৈতিক অবস্থাদি শেয়ার বাজারের 
কার্ধ্যকলাপকে আর তত বেনী প্রভাবিত করিতে 
সক্ষম হুইবে বলিয়া মনে হয় না। অবনত এই 
অবস্থা সাময়িক । তবে একর্৫থ অস্বীকার করা 
কঠিন যে, বর্তমান পরিবেশে রাজনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপই শেয়ার বাজারে অধিকতর প্রভাব বিস্তার 
করিবে। স্তরাং দেশের সমক্তার 
স্থমীমাংসা না হইলে শেয়ার বাজারের স্থায়ী 
উন্নতির আশা করা কঠিন। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী-_-আলোচ্য সপ্তাহে 
পাটের বাঞ্জার একরূপ কর্খচাঞ্চল্যবিহীনই ছিল। 
পাটের রপ্তানী বাজারে উল্লেখযোগ্য,বিশেষ কিছুই 
ঘটে নাই। জানা গিয়াছে, মিলস ফার্ট ১৭২২ 
টাকা ও এক্সপোর্ট ফার্ট ১৬৭২ টাকা দরে বেচা- 
কেনা হুইয়াছে। আলগা পাটের বাজারে দামাস্ত 
কাজকর্খ দেখ! গিয়াছে। মারোয়াড়ী জাত 
মিভিলের দর ছিল ৩৫০ আনা। বটম ৩২০ 
আনা দরে হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। পাটের রপ্তানী 
বাজারেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন 
দেখা যায় নাই । দর অপরিবন্তিত থাকিলেও কাজ- 
কারবার কিছুটা হাঁস পাইয়াছে। তবে কাছাকাছি 
সরবরাহের অন্য চটের সামান্ত চাহিদা দেখা 
গিয়াছে। প্রকাশ, বর্তমান মাসে সরবরাহের অস্ত 
বালা সরকার ১৪ হাজার গাইট ‘বি’ টুইলের জন্ত 
‘অর্ডার’ দিবেন । 


সোনা ও রূপা" 

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী--আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ১০৮/০ ও 
১০৮২। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১০৭০ 
ও ১০৭০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনির দর 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৮২ ও ৬৯২ টাকা । 

জপা_আলোচ্য অপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৯২ ও ১৫৮৪০ আনা ; 
এবং সর্ধনিয় দর ছিল যথাক্রমে ১৫৭৮০ ও 

















অবস্থা সম্বন্ধে 












টি 
হেড অফিস :--৬১নং বনুবাজার প্রাট @ ব্যান্ধাযা ইউনিয়ন লিঃ # 
. *_৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট } এ ছিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার ® 
কলিকাতা শাখাঃ ৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ স্্রীট ূ ] উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই গড 






আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে ভা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফ'হাল 


অন্তান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, . সিরাজগঞ্জ, 




























সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ থাকতে পারেন। | 
সুদের হার ঃ এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £__ 
- ছেড অফিস-_পি-৭ 
সোভংস্‌ ৎ২ টাকা fees les রে! এক্সটেনসন, 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় | |. দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা। 








৯১৩ 









সোনার দর-_ প্রতি তরি ( কলিকাতা) " 
এওঁ (বোম্বাই) 
ক্নপার দর-- প্রতি ১০* তরি (কলিকাতা ) 
i প্র ( বোদ্বাই ) 
পনির দর--প্রতিখান! ( কলিকাতা ) 
ঞ্র ঞ্ ( বোদ্বাই ) 


রিজার্ভ ব্যাক্ষের সুদের হার 
, ( শতকরা বাধিক ) 


কোম্পানীর কাখজ-_ 
ঢাকা জা 


চি টাকা হুদের খপপত্রে ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
৩২ টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
OES le LOO 

২ টাকা সুদের খণপন্রা ( ১৯৪৫-৫৫ ) 

ইজিনিয়ারিং ও ইলেকটি ক ক 

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ট্টরীল কোং লিঃ 
রবে 
ও 


সাপ্তাহিক বাজার দূর 
১০ই ফেব্রুয়াবী | ১১ই ফেব্রুয়ারী | ১২ই ফেব্রুয়ারী | ১৩ই ফেব্রুয়ারী 


* [১০৭৪০-১০৭1৩/০ 





১০৭1০-১০৩]৬/ 
১৫৮৯ 





আর্ক জগৎ 


[ ৯৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 





১০৮/০ 
১০৮২১০৭৮০ 


১৫৯৯ 


* 1১৫৮দ৩/০-১৫০৪৮] ১৫৮৪০-১৫৬1০ 





BN 
৬৮০ 


১০১৩০ 


১০১৮/০ 


১০৮০-১০২২ 
১৫0০-১৫৯ 
২৯/০-২৮৭৪০ 
১০1০-৯7০ 
১৭০ 
১৫-১১৮০ 
১১1০-১৮৭%৩ 
&৩/০-৪৪৩ 
৪/০-৩৮/০ 
১৪০২-১৩৯৪০ 
১১৩০-১০৪২, 
১৮1৮০ 
১৩৮/০-১৩1%৩ 


৬4৮/০ 
৬৯২ 


১০২1০, 


১০২২২১০১1৩০ 


৪০৯২ 
১০1৮%০-১০৯ 
১৩৪০, 
২৮ছ০-২৭]৮০ 
৯।১)০-৯1/৩ 
১১৮৪০-১১1/০ 
৪৬০২২-৪৫৮৯, 
৪৮০/০-৪0/০ 
৩৮ ০-৩4০ 
১০৭1০-১০৩1৩ 
১৭৪০-১৭]০/৩ 








বাজার বন্ধ 
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১৩০ 
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৯০৭8০ 
১০৭০-১০৭২ 
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+ ১৫৮ 
৮৭৮০ 
৮৯২-৪০৮৩ 
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১১%/০-১০]০ 
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৯৯৮৯০ 
১৮h ০-১৮/০ 


৩৭৪০-৩৭২ 
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৯৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ] 








১২ই ফেব্রুয়ারী | ১৩ই ফেব্রুয়ারী | ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ | ৭1৩০-৭1০ ৭/০-৬8০ ভদ?/০-৬৮০ | ৭/০৬4 ৭1%০-৭৯, 
| তি টাইলদ্‌ ৯০0১১৫০১১৮০ ১১৪০-১১%০ ১১/০-১১৯ টি ১১০ 
টা ড৬৯1০-৮৮, ৭০7০ দস 
এল্গিন কটন মিলদ্‌ লিঃ 3 — ৭১৯২ 1০-৬৮২ 
কেশোরাম | | . জন ১৯২-১৮৪০ ১৯২ ২০৮৩)০-৯৯1০ == 
বজগ্রা নি 3 রহ এ রর 
ঢাকেশ্বরী , টা =~ bs 
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ - — ন 
মোহিনী — — 
গজের i ২৫৫-২৫০ ২৫৬-২৫৪ 
-— ল্ললিঃ (০, — ২৭২২-২৫ ২৪২২. ৯ ২ 
i শ্রী দি ভিপি — উঃ ২ ১৮৪০ ১৯৯ ১৮৮০ 
2 | - ৫৫8০-৫৫ ৫৭0০-৫৫1%০ ৫৮-৫৭০ 
টিটাগড €৭1৮০-৫৪%০ | ৫৭$৮%০-৫৬1৩ NS 
+ ৪৫০ জা 
চ্টকল--অকল্যাণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ — ৪৮৮২ an চ 
এ্যাংলে! ইত্ডিযা জুট মিলদ্‌ লিঃ 7. ৬৬২]০ ১০২. ২ 
কামারহাটি সপ চে চে ৯১০৯-৯০০২ ৯১২১২-৯০০৯ 
Lh) ty 9 রা নি n হে ১৬০৬ ১৬০২ 
প্রসিডেদ্দী ০ ও ১২২ ১১৯ ১১1৮৩-১১/০ ১২{/০-২১১॥০ 
পে, 0 * রি ক ৯০২ ৯০৪০-৯০২ ‘ 2১০-৯১২, 
রিল যনে Ll) রঙ হত এ রি _ ৬ ই 
টা ৪ © কি _ Fo ১১০০-১০৭৮০ | ১১২৮০-১১০০ ১১৪1০-১১৩৯ 
* wv পু ডি 4, ৪৫০২২ ৪৫৩২২-৪৫ ০২ ৪৬০২২-৪৫২২২. 
ভালহৌসী Ld bd » নিচের 4 সপ পট ৭০০৯. | | 
সবজবজ বির +e ভি 
স্ট্যান্ডার্ড ডি ৪৮৮৭ ৪৩৬২ রি ৪৫০৯২ ৪০১৬ ৪৫০২ 
এলায়েন্স ” ৫৮৫২ নি রে 
চিনির কল- বেলমুন্দ ং লিঃ ” -৯্ও ১০৬)০-১ ৯৮০/০-৯1০ ১০1০-৯৪০ 
কল সুপার কোং লিঃ এ 5 রঃ ০৯ টি 8০1০-৪ ০৯. ৪০০-৪০ 
সি - ২১1০-২১২ ২১।০-২১1%০ ২৩1০-২২৪০ 
এণ্ড কোং লিঃ ২৫২-২হদ৩/০ | ২২1/-২১২ 
2 { ২৭|০-২৭/০ ২৭%০ ২৭৮০-২৭০ 
রামনগর ২৭৮০০-২৭৮০ | ২৭1%০-২৭২২ 
'চ বাগান- চন্দননগর টি বি — Hl Ek ঃ 
ইষ্টাৰ্ণ হিন্দুস্থান n E » টির aT I ee , _ 
কল্যাণী ক 1 004 লালা A ত্য মা 
লেবং এণ্ড মিনারেল — =~ Hr ty 
নি চুর, নি — €৭॥০-৫৬|৷০ ৫৭৯. 
বিবিধ রা মিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ১৫০-১৪০ EE ১৪/০-১৪২ ১৪%০ ১৪২ 
LE ৯৪০-৯1০ ১০৮%/০-৯1৩/০ | ৯০%%/০-১০1/০ 
বি আই কর্পোরেশন ১০০-১০০ ১০০-১০২ হিং 
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ১৩৬০-১৩৪২ ১৩০২ ১৩৫২-১৩০২, | ১৩২২-১৩০২, NTR 
১৫%০-১৫২ | ১৫1০-১৫/০ ১৫।০-১৫৯ 
রোটাস ই্ডান্টরজ লিঃ +++ | ১৬৯১৫%০০ ১৫1০ 5, 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ. *** ২৪০২ ২০৪২-২০০২ 81 -- ২০ 
আপসাম-বেল সিমেপ্ট a হয EE RE রা 
স্াশনাল ইনম্থলেটেঙ কেবল লক — ১৫|০-১৫/০ এশ 1৮০ 
৯৩/০-৯২ ৯৩/০-৯/০ « 81০-৯/০ 
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ৯19০-৯15)০ 1 ১৩২ -৯৮০ 
হিন্দুস্থান মোটরস্‌ “| শা ৫ রর 
ক্যা ক টা ট্রাম ৩৭|%/০-৩৭২ ৩৫০-৩৫৷০/০ শপ ৩৬২-৩৫৯ ৩৬॥০-৩৬]০ 
ইণ্ডিয়ান উড প্রভাক্টস্‌ ৩৯০-৩৮০ ৩৭০ সা ৩৭০-৩৭২ ৩৮২-৩৭০ 



























































৯১৭ 





77424684724... 


SALTS, TINCTURES. AQUAE, INJECTABLES 880 DRUGS OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, 
manufactured ain our well-equipped laboratories under the 
Supervision of expert chemists 


কি 
€ 
গ 
হুগলী ব্যাঙ্ক লি 
(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত ) 
( affiliated )' | 
৪৩, ঘর্ধ তল! ষ্টীট, ‘কলিকাতা । 
ফোন £ ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন) 
% সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ 
কায্য করা হয়। 
ডি, এন, যুখীজ্জাঁ: এম-এল-এ 
_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 
আর, এম, গোস্বামী 
: চীফ “একাউন্ট্যাণ্ট 









Only the best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensure guaranteed standards. , 

We also manufacture Technical and Fine 01197710818, Essentiat 
Offs and Laboratory Reagents. 

























১। মইনাক =; ক্লাইভ ষাট, ফোন নং--ক্ালকাটা--৫৬০৭ 
২।, বড়বাজার, --৯, পগেয়! পট্টী। 
৩। ‘কলেজ ্রীট --৭৯৷২, স্থারিসন্‌ রোভ.-এ 
্ কেলে ট ওারিসন রোড, যোড) খোলা হইয়াছে 






আসাম = — - বাঙ্গাল! 
শিলং | আদারীরুত মুলধন ও চট্টগ্রাম, 
শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড-_ ': . ঢাকা, - 
গৌহাটি, ' * -4,00,00 নারায়ণগঞ্জ, 
তর 8 টি |. ৮ 
মৌজৃবীবাজার, কশোরগঞ্জ, 
নওগ্গী, কার্যকরী মূলধন চি 


প্রায় ১৭৫০০০০০২ | ! 


কলিকাতায় বাড়ীর অন্ত ১৯, মিশন রো একসটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে। 


- মিঃ জে, এম, দাস, 












দন্ডিউজ্ড ব্যাড - 

হেড অফিস--১৪, ক্লাইভ ্্ীট, কলিকাতা । Et BRE 

ব্রা+_বড়বাজার, শ্যামিবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও 'পাটনা |, 
উপযুক্ত সিকিউর্রিটিতে টাকা ধার দেওয়া! হয়। 
সকল প্রকার ব্যান্কিং ক্ষাধ্য কলা হয়! 
সিভিক অহনার রানুকে নুরী ৰতি 


[ ৯৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 








ইউনাইটেড 
ইণ্াস্ট্রীয়াল 


অবতার ভিলশ্বিট্েভ্ভ 
; স্থাপিত ১৯৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
. চেয়ারম্যান শরীয়ত যহ্ুনাথ ল্লায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 































লীলার উহ 


উদ্বোধিত দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত নির্ভ 
ও উন্নতিশীল জাতীয় প্ৰতিতঠান তযোগ্য 


ক্যাল ৪৫৩ 








_লল্রলিহ্সিভেজ্ত 


| ৩১, ভিত 
শাখ। $--বড়বাজার, স্তামবাদার ( কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ ( খুলনা! ), সোনামুখী, বীকুড়া, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা ( হুগলী )। 
' সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্চিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ভাঁঃ এস্‌ এন্‌ সুর, এ এম-বি (ক্যাল ), ভি, পি, এইচ (লণ্ডন), . 
ভি, টি, এম (লিভারপুল ), বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবসর প্রান্ত খ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর | 











ইউনাইটেড ব্যানকিং ক্পোরেশন | 








AM 


₹ ব্যান্ধি! ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবধর্ণীন চাহিদা মেটাবার- 
জন্য এবং অন্কার দিনের সর্ব- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাঞ্জির উন্নতি" বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
. ও সজাগ । 


নং ক্লাইভ ষ্টীট, 
কলিকাতা 
এবং শাখাসমূহ । 











১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা__আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীফতীন্রনাথ ভট্রাচার্যয দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 

























ত ও ছিলা লেল তত লও পম নম = 


পিটার 98০ 88১ 65382 








- আগা] যা 
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Monday, 24th February, 1947; সোমবার, ১২ই ফান্কন, ১৩৫৩ 





প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্তন সম্পর্কে 
যে বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এতদিন 


কেন্সীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি নির্ববাচিত কমিটির . 


(সিলেক্ট কমিটির ) বিবেচনাধীন ছিল। সম্প্রতি 
সিলেক্ট কমিটি তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন । 
সংবাদপত্রে ও রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা বায়, যৌখ 
কোম্পানী হিসাবে এদেশে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতে 
' গিয়া মুষ্টমের লোক যাহাতে ওঁ সব প্রতিষ্ঠানের 


সেন্স সিলেক্ট কমিটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন । সেই প্রস্তাবগুলি এইরূপ: 
(১) প্রত্যেক ব্যাক্কের অংশীদারদের মোট যত 
সংখ্যক ভোটধোকিবে কোন অংশীদার এক] তাহার 
এক দশমাংশের বেশী তোটের অধিকারী হইবেন 
নাঃ (২) কোন ' ব্যাঙ্ক উহার অধীনে অন্ত কোন 
কোম্পানী ' (subsidiary company ) গঠন 
করিতে পারিবে না (৩) এক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর অন্ত 
ব্যাঙ্কের ভিরেউর হইতে পারিবেন না। ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর বেশী পরিমাণ শেয়ার নিজেদের হাতে 
আনিস মুষ্টমের লোক অনেক ' ক্ষেত্রে ব্যাক্কের 
কার্যধারার উপর অতিরিক্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বিস্তার করিয়া থাকে। ব্যজিপত স্বার্থে ও 
খেয়ালে আমানতকারীদের টাকা নিয়! কোন কোন 
ক্ষে্সে তাঁছাদিগপকে ছিনিমিনি খেলিতেও দেখা! 
যায়। ব্যাঙ্কের অধীনে অস্ত কোন কোম্পানী 
গঠন করিয়া ব্যাঞ্চের টাকার অপচয় এবং অপব্যয়ও 
এদেশে বথেষ্টই; ঘটিয়া থাকে । এই সমস্ত গলদ 
দুর করিয়! ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিবার অন্ত এবং আমানতকারীদের স্বার্থ যথাসস্তব 
সংরক্ষণ করিবার অন্ত লিজেক্ট কমিটি উপরোক্ত 
্রস্তাবসমূহ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বিষয়। তবে এক ব্যাঙ্কের ভিরের অন্ত ব্যান্কের 


অনেক ব্যাঙ্ক অতিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও 
সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবে | 

সিলেক্ট কমিটি অন্ত যেসব প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে ছুইটি হইতেছে এই ১ 
(১) কোন ব্যাক্স কোম্পানী মূলধন বিনিয়োগ খাতে 
উহার যাবতীয় খ্রচপত্র পরিশোধ না করিয়া 
অংশীদারদিগকে 'কোন লত্যাংশ দিতে পারিবে না; 


উপর অনু করত বিস্তার করি না পারে, 56) চিজাত জাই কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যান্ককে 


উনার আত্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের 'নিকট দাখিল করার নিদ্দেশ দিতে 
পারিবেন। কোন ব্যাঙ্কের বিপদে উহাকে 
যধোপযুজ সাহায্য করিবার ক্ষমতা রিদ্ার্ড ব্যাঙ্ 
কর্তৃপক্ষের হাতে সন্ত থাকিবে। ব্যাঙ্ক কোম্পানীর 


, প্রাথমিক খরচপত্র সম্পূর্ণভাবে শোধ হওয়ার আগেই 







পৃষ্ঠা 


সাময়িক প্রাদজ ৯১৯-২৪ 
বাংলা সরকারের বাজেট - ৯২৫-২৭ 
৯২৮-২৯ 


৯৩০-৩১ 





,শেয়ার বিক্রয়ের সুবিধার অন্ত কোম্পানীর হিসাবে 
অংশীদারদের ভন্ত লত্যাংশ বরাদ্দ হওয়ার দৃষ্টান্ত 
এদেশে বিরল নাই। সে হিসাবে প্রথমোক্ত 
ব্যবস্থাটি এদেশে বলবৎ করার প্রয়োজনীয়তা 
যথেষ্টই কহিয়াছ্ছে। সাধারণ ব্যাঙ্কলমূহের কার্য্য- 
ধারার প্রতি সতর্ক নজর রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কর্তব্য । সেন্ড কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রয়োজনীয় 


সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 


REGO. NO. C. 2506 


SET PERN ALRITE TEDL ORDERING রি 
= 
= 
ৰ 


টি 


ব্যাঙ্কের উপর আরোপ করার চেষ্টা হয় নাই। 
সিলেক্ট কমিটি যে কোন ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ 
বিবরণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা দিবার সঙ্গে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের বিপদে উহাকে শাহাষ্য করিবার 
দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপর আরোপ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রসাব খুব 
সময়োপযোগী হুইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। 
সিলেক্ট কমিটির কোন কোন প্রস্তাব নূতন ও ক্ষুত্র 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে কোন কোন দিক 
দিয়া আপাততঃ অন্গবিধাজনক হইতে পারে, কিন্ত 
এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের আদর্শ উন্নত করিবার 
অন্ত এবং র্যাফের আমানভকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত 
'রাখিবার জন্তু এই ধরণের প্রশ্তাবপুকাধ্যকরী করার 
প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে । সেসব বিষয় 
বিবেচনা করিয়! সিলেক্ট কমিটির নির্দ্দেশসমূহ 
সকলেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমর! 
আশা করি। 
মুদ্রা 


কেন্দ্রীয় পরিষদে গৃহীত এক বিলে এখন হইতে 
নিকেলের টাকা প্রস্তত করিবার জন্ক ভারত 
অর্থপচিব 
মিঃ লিয়াকৎ আলি খান তাহার বিবৃতিতে 
নিকেলের ' মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ বিশদভাবে 
বুঝাইয়! দিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বল! হুইয়াছ্ে 
যে, নিকেলের সিকি, আধুলি বাজারে চলিতেছে । 
কাজেই নিকেলের টাকা চালাতেও কোন বাধা 
নাই। এতঘ্যতীতভ, কাগজেয় নোট যদি চলিতে পারে, 
তাহা হইলে নিকেলোর মুদ্রাই বা কেন চলিবে না? 
মুদ্রা নির্দাণ ও ব্যবহারের ;দিক হুইতেও' রৌপ্য 
অপেক্ষা নিকেল ব্যবহারেই ন্ুবিধা বেশ্নী। বৃটেন 
প্রভৃতি উরত দেশগুলিতে মুদ্রা নির্খাশে রৌপ্যের 
ব্যবহাক্স উঠিয়া গিয়াছে। কাজেই সেদিক হইৃতেও 
নিকেলের বিরুদ্ধে কিছু বলিযার নাই। নিকেলের 
মুদ্রা প্রবর্তিত হইলে ভারতবর্ষ সহজে 'মার্কিন 





- ডিরেক্টর হইতে পারিবেন ন! বলিয়া তাহারা যে ক্ষমতা সকল দেশেই চ্যস্ত করা হইয়া থাফে। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট রৌপ্য বাব্দ তাহার যে দেনা 


নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা দেশের বর্তমান অবস্থার * 


সেহিসাবে, উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও আমরা 


আছে, তাহা মিটাইতে পারিবে এবং প্রয়োজনমত . 


কতদূর সমীচীন হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। মূল ব্যাঙ্ক দেশে রৌপোর ফাটকাবাজিও নিয়ন্ত্রণ করিতে , 


আছে। 
বিশেষজ্ঞ লোকের এখনও যথেষ্ট অতাব বুহিয়াছে। 


ব্যাঙ্কের কার্ধ্যধারা তদারকের ক্ষমতা দেওয়ার 


এদেশে ব্যান্ধিং সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিলটিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে -যে কোন পারিবে। মোটের উপর, যুক্তির দিক হইতে অর্থ-, 


সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারও কিছুই বলিবার 


এই অবস্থায় একজন লোকের পক্ষে একাধিক প্রভা হইয়াছে, কিন্ত ব্যান্কের বিপদে উদ্াদিগকে আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কিন্ত 
কোম্পানীর ডিরেক্টর হওয়া যদি 'নিষিদ্ধ হয়, তবে সাহায্য প্রদান সম্পর্কে কোন দারিত্ব রিজার্ভ ভারতবর্ষের দ্কায়. অনগ্রসর দেশে প্রধান সমন্তাই 


১২ ০ 


আথক জগৎ 


[ ২৪শে ফেব্রুয়াবী, ১৯৪৭ 








হইতেছে অনসাধারপের মনস্তাত্বিক অবস্থা । 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় জনসাধারণ 
মুদ্রা বলিতেই ' ০ বুবিয়াছে। কষেক 
বৎসর যাৰৎ তাহারা কাগজের নোটে অভ্যস্ত 
হইলেও নোটের বদলে টাকাও পাওয়া যায়_এ 
. ধারণা তাহাদের আছে। কাদ্দেই নিকেলের 
মুদ্রা তাহাদের বদ্ধমূল: সস্কারকে প্রবলভাবে নাড়া 
দিবে, সন্দেহ নাই। তবে জনসাধারণ পূর্ববাপেক্ষা 
অনেক সচেতন ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে_ইহাই 
ভরদীর-কথা। নিকেলের মুদ্রা প্রবর্তনে বিশেষ 
অন্বিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে না করিলেও 
এক শ্রেণীর লোভী ও হীনপ্রক্ৃতির লোক ইহার 
সুষোগ লইয়া সরল লোকদের ঠকাইবার অস্ত, 
, নানারূপ কারসাজি করিতে পারে। মধ্যকালীন 


গবর্ণমেন্ট এই ধরণের লোকদের সংযত রাখিবার . 


অন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিষেদ বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের রৌপ্য-ছয়্তী অধিবেশন (২৫ 
বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ) হুইয়া গিয়াছে। 
ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি ও সামর্থ্যের 
কথা আব কাহারও অবিদিত নছে। নাবালকত্বেব 
গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভারতের শ্রমিক আন্দোলন 
এতদিনে পূর্ণবয়স্কের মর্ধ্যাদা লাভ করিল। ভারতে 
ট্রেড, ইউনি আইন ১৯২৬ সনে পাশ হইলেও 
' ভাবতীয় শ্রমিক আন্দোলন “তাহারও পুর্বে সুরু 
, হুইয়াছে। অর্থনৈতিক দাবী লইয়া শ্রমিক 
আন্দোলনের হুচনা হইলেও ভারতে এই আন্দো- 
লন. বিদেশী শাসন ও শোবণের ফলে' সঙ্গীর 
অর্থনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে 
নাই।” শ্রমিক ও শ্রমিকনেতার! হৃদয়ঙ্গম ৰুরিয়া- 
ছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে 
শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবী পূর্ণ 
হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ভারতীয় ট্রেড, 


ইউনিয়ন আন্দোলনের-ঘনি্ যোগ স্থাপনে বিল 
হুয় নাই।, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লজপৎ 
রায়, পণ্ডিত জওলরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষ 
চন্দ্র বন্ধ প্রভৃতি দেশপুজ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন 
সময়ে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির 
পদ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের 
প্রথম দিকে যে, দুর্বলতা ছিল এবং পরবর্তী কালে 


বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের বিরোধের" ফলে শ্রমিক 


'আন্দোপনে যে ,বিভেদের হৃষ্টি হইয়াছিল, ১৯০৭ 
সনে তাহা! দুরীভূত হওয়ার পর হইতে ভারতে 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রুত শক্তি লাভ করিতে 
থাকে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদ্য 
সংখ্যা ৭ লক্ষের উপর | সদস্ত শ্রেণীভুক্ত নহে এরূপ 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের উপরেও”' ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রভাব কম নছে। ট্রেড ইউনিষন 
কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন, 
্ করায় এবং শ্রমিকরা বহুবার রাজনৈতিক সংগ্রামে 
কংগ্রেসকে বমর্থন করায় জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত 
ও নিয় মধ্যবিত্ত, শ্রেণীরও বিপুল অংশ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সৃমর্থন করেনু। ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেনে বহু বিভিন্ন রাজনৈতিক মাতাবলঘী দল 


আছেন। এতগুলি দল মত বিরোধ থাকা সত্বেও 
একটি .সঙ্ববন্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একত্রে কাল 


করিতেছেন, ইহা স্বরণ রাখিলে বুঝা যাইবে যে, 


ট্রেড ইউনিয়ন কংপ্রেসে গণতন্ত্রের আদর্শও 
স্ প্রতিঠিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
বিগত রজ্রতল্রয়স্তী অধিবেশনে শ্রমিকদের মঞ্জুরী 


বৃদ্ধি, বাসস্থানের ব্যবস্থা, যজ্ুরীসহ ছুটি ইত্যাদির 


দাবী জানাইয়া ৰুয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত 


হইয়াছে । মূল দাবীগুলি জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টকে 


জানাইবার জন্ভ আগামী ১৭ই মার্চ সমগ্র ভারতে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিনও" স্থির হুইয়াছে। ট্রেভ 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে শ্রমিকদের দাবীগুলি প্রায় সর্বব- 
সম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছে, কাজেই কোন বিশেষ 
দলের ইচ্ছামত কোন দাবী গৃহীত হইয়াছে ইহা 


মনে করার কোন কারণ নাই। ট্রেড ইউনিয়নের 


ভিতর কোন কোন দল কংগ্রেস বিরোধী হইলেও 
কংগ্রেস সমর্থক ট্রেড ইউনিয়ন পশ্থীদের সংখ্যাও 
কম নহে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝা 
যাইবে যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দাবীগুলি 
অনেক বিবেচনার পর আনীত হুইয়াছে। ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলীর শ্রমিক 
তদস্ত কমিটি নিয়োগের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং 
মূল দাবীগুলিও. গঠনমূলক প্রস্তাবের আকারে 
উপস্থিত করা হইয়াছে । দায়িত্বজ্ঞানহীন ও 
অবিবেচকভাবে একটা গোলযোগ বাধাইবার 
উদ্দেপ্তে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাহাদের দাবী 
উত্থাপন করিয়াছেন, ইহ! মনে করিলে শুধু তুল 
হইবে তাহা নহে,'সমপ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
প্রতি অবিচার করা হইবে। সর্বশেষে আমাদের 
বক্তব্য হইতেছে এই যে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 
শুধু সম্ধীণ শ্রেণী-স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
সমগ্র জাতির সমন্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং 
মধ্যকালীন ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিব সহিত 
সহযোগিতা করিলে. শ্রমিক শ্রেণীর বহু সমন্তাই 
সহজে সমাধান করা সম্ভব হছইবে। সম্বন্ধ শ্রমিক 
শ্রেণী জাতীয় শক্তি বলিয়াই সমস্ত উন্নত দেশে গণ্য 


হয় এবং দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও, 
সামাজিক উন্নয়নে তাহাদের দানও থাকে যথেষ্ট । , 


ভাঁরতের -ক্ষেত্েও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না 
বর্মিযা আমরা আশা রাখি। 


বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া | 


বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সামরিক ব্যয় হাস করিতে 
চাহিতেছেন না। দেশরক্ষার প্রশ্থের সূহিত সাম্রাজ্য: 
রক্ষার প্রশ্নও জড়িত রহিয়াছে, ॥ কাজেই ব্যাপার 


বেশ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি পার্লামেন্টে 


দেশ্রক্ষা সম্পর্কে মিঃ 'আলেকজাগার যে বিবৃতি 
দিয়াছেন, তাহাতে শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট কিন্ুপ সঙ্কট- 
জনক অবস্থার সন্মুখীন হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। 
গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ এটলী পালাষেণ্টে 


বপিয়াছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের শেষে স্থল, নৌ ও ৃ 


বিমানবাছিলীতে ১১ 'লক্ষ সৈস্ভ থাকিবে বলিয়া 
তিনি আশা করেন। এই ১১ লক্ষ সৈদ্চ ছাড়া 
আরও এক লক্ষ লোক শিক্ষার্থীরূপে সামরিক শিক্ষা 


"গ্রহণ করিবে, এ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্ত 


মিঃ আলেক্ঘাগ্ডারের বিবৃতিতে দেখা যায় যে, 
মিঃ এটলীর আশা পূর্ণ ছয় নাই। ১৯৪৬ সালের 


শেবে বৃটিশ সৈষ্ঠবাহ্নী গুলিতে ১৪ লক্ষ ২৭ ছাজার 
লোক রহিয়াছে । সরকারী হিসাবে ১৯৪৮ সালের 
শেষেও বৃটেনের ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার সৈস্ভের 
প্রয়োজন হুইবে। সামরিক বিভাগের সরবরাহ 
প্রভৃতির কাজেও প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত 
থাকিবে । বৃটেনে শ্রমিকের অভাব যখন চরমে 
উঠিয়াছে, তখন এই বিপুলসংখ্যক সৈস্ভ ও সামরিক 
বিভাগের লোককে কালে বহাল রাখার অর্থ কি, 
তাহা সহজেই অন্থমের । কিন্তু এই বিরাট বাহিনী 
বহাল রাখায় শুধু উৎপাদন ক্ষেত্রেই সঙ্কট হট 
করিতেছে না, ইহার জন্ত বিপুল ব্যয হইতেছে ৰা 
হইবে এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও দুরপ্রসারী হইবে। 


'আম্থমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনের লৈস্ত- 


বাহিনীর জন্ত ১৯৪৮ সনে ৭৮ কোটি পাউণ্ড ব্যয় 
হইবে অর্থাৎ সমর-শক্তি বজায় বাখিবার জন্ভ এক 
বৎসরে ষে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, তাহ! 


‘বৃটেন কর্তৃক মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে 


গৃহীত খণের সযাঁন। বৃটেনের বর্তমান আঁধিক 
অবস্থায় সমর-শক্তি'বজ্জায় রাখার জন্ত এই প্রকার 


বিপুল ব্যয়ভার কি ভাবে শ্রমিক গবর্ণমে্ট বহন 


করিবেন, তাহ! লক্ষ্য করিবার বিষয়। 


পরলোকে সাংবাদিক শশীড্ষণ 
মুখোপাধ্যায় 

বাজলার প্রধান সাংবাদিক শশীভূষণ মুখো- 
পাধ্যায় বিভারত্ব মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে, পরলোক 
গমন করিয়াছেন।, বিস্তারদ্ব মহাশয়, দীর্ঘকাল 
সংবাদপত্র সেবা করিয়া সাংবাদিকরূপে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। “বঙ্গবাপী, «হিতবাদী, 
বেহ্গলী”টেলিগ্রাম” প্রভৃতি বিভিন্ন বাজলা ও ইংরাজী 
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি কান্ধ 
করিয়া যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং পরবর্তী 
কালে, দৈনিক বন্থৃমতীর? সম্পাদনা, ভার প্রহপ 
করেন। বিজ্ঞারত্ব মহাশয় যখন সংবাদপত্র লেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংবাদপত্র 
পরিচালনাও খুব লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয় 
নাই এবং সাংবাদিকদের মাহিনাও তখন ষৎলামান্ত 
ছিল! ফলে সারা জীবন তাঁহাকে দারিপ্র্যের 
সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে ।. পুরাতন যুগের 
এই একনিষ্ঠ সাংবাদিকের মৃত্যুতে আমর! আত্মীয় 
বিয়োগ ব্দেনা অন্থুতব করিতেছি। শশীতুষণ 
মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ও আত্মীয়রর্দ্দের প্রতি 
আমরা আমাদের পতীর সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছি । 


' দেশের ও দশের সেবায় 
নিভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান জা 


[গিপলম্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


০ রয়েল এক্সচেঞ্জ পরেদূ 
কলিকাতা 


ফোনঃ কলিঃ ৩৩৮১ ৫8 ভার : ‘Honey বট 0৪1, 
স্গামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয় 


অপনা'দর সহানুভূতি প্রার্থনীয় 





২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


“আবার কয়ল।-সঙ্কট 

যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে যতগুলি ক্ষেত্রে 
সঙ্কটের ষৃষ্টি হইয়াছিল, সেগুলির কোনটাই কাটিয়াও 
কাটিতেছে না । কয়লার অভাবে যুদ্ধকালে জন- 
সাধারণকে যে হুর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছিল, মাঝে 
তাহার কতফটা অবসান হইলেও অবস্থা আবার 
পূর্বববৎ দাড়াইয়াছে। রম্থনকার্যের জন্চ কয়লা 
পাওয়া ছূ্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
দ্াভাইয়া এবং বহুবার ঘোরাঘুরি করিয়া পাঁচসের 
কয়লা কখনও জোটে, কখনও বা জোটে না। 
ইতিপূর্কেই আমরা বলিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের 
কর়লা-নীতি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 
বরিয়ার কয়েকটা কয়লার খনিতে ধর্মঘট সম্প্রতি 
আনন্ত হইয়াছে এবং তাছাও স্থানীয় কয়েকটী 
এলাকায় সীমাবদ্ধ আছে ) কাজেই ধর্মঘটের জস্ 
এই ধরণের গুরুতর কয়লা-সঙ্কট কখনই দেখা দিতে 
পারে না। মধ্যকালীন গবণমেন্টের শিল্প-সচিব 
শ্রীযুক্ত রাক্জাগোপালাচারী কেন্দ্রীয় পরিষদে 
বলিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে বাধিক মোট 
চাহিদার তুলনায় যোগান ৪ লক্ষ টন কম 
কইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর এই 
বিবৃতি হইতেই কয়লা-সঙ্কটের প্রকৃত কারণ বুঝ! 
ষায়। কিন্তু কয়লার উৎপাদন বুদ্ধির জন্ত কি করা 
হইতেছে, লে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী 
পরিফারভাবে কিছুই বলেন নাই। তিনি কয়লা- 
কমিটির রিপোর্টের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
রিপোর্টে কয়লার খরচ বাঁচানোর উপরে জোর 
'দেওয়া হইয়াছে এবং কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তু 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব কেছই অস্বীকার 
' করিবে'না, কিন্তু আপাততঃ সমন্তার সমাধান না 
করিতে পারিলে এই পরিকল্পনাও কাগজে পত্রে 
রুহিয়া যাইবে। 

বর্তমান কয়লা-পক্কটের জন্ক কে বা কাহারা 
দায়ী, সে সম্বন্ধে অবিলম্বে তদন্ত করিয়া ' ব্যবস্থা 
অবলখনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে 
করি। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, সরকারী 
বিভাগগুলির মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ না 
াকাতেই প্রধানতঃ কয়দা-সক্কটের হৃষ্টি হইয়াছে । 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে বি এ আর কর্তৃপক্ষ কয়লার অভাবে 
৯৭টী ট্রেণ বন্ধ করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, 
প্রস্নোজনীয় শিল্পসমূছের ঘ্বন্ত কয়লা সরবরাহ 
করিতে হইতেছে বলিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত 
পরিমাণ কয়লা পাইতেছেন না। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন 
শিল্পের মালিকরা! জানাইলেন যে, কয়লা না পাওয়ায় 
ত্াহারা৷ কারখানা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
আবার সম্প্রতি প্রাদেশিক কয়লা কন্ট্রোলার 
বিঃ এম, এম, ঘোষ বলিয়াছেন যে, মালগাড়ী 
ও ইঞ্জিনের অভাবেই কয়লা সরবরাছে বাধার হাট 
হইয়াছে। ভিনি রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট, 
কাজে গাফিলতি ইত্যাদির জঙ্ক ইঞ্জিন, মালগাড়ী 
প্রভৃতি মেরামত হইতেছে না বলিয়া অভিষোগ 
কৰ্রিয়াছেন। এই ধরণের পরস্পর-বিরোধী কথায় 
জনসাধারণ বিমূঢ় হুইয়া পড়িতেছে। রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষ ও প্রাদেশিক কয়লা কন্ট্রোলারের বিবৃতি 
হইতেই বুঝা যায় যে, সরকারী বিভাগগুলির মধ্যেই 
পলদ রহিয়াছে । রেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় শিল্পের, 
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অজুহাত দেখাইয়া অথবা নীরব থাকিয়া নিজেদের 
দ্বায়িত্ব এড়াইয়াছেন। 

এ কথা ঠিক যে, রি এ আর-এ কয়লা আসে না, 
কয়লা আসে ই আই. আর-এর গাড়ীতে । কিন্ত 
ট্রেন বন্ধ করার জগ্ভ কয়লার অভাবের যে 'অদ্বকাত 
বি এ আর-এর কর্তৃপক্ষ দেখা ইয়াছেন, তাহা তাহারা 
না দেখাইলেই পারিতেন। এই ধরণের বিবৃতিতে 
ভ্রান্ত ধারণার হুষ্টি হয়। প্রাদেশিক কয়লা 
কন্ট্রোলার এতদিন পরে রেলওয়ের-__বিশেষ করিয়া 
রেলওয়ে ওয়ার্কসপশুলির শ্রমিকদের উপর দোষ 
চাপাইয়া সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতি দিয়াছেন) 
এতদিন এই উচ্চপদস্থ কর্চারীটী কি ঘুমাইতে- 
ছিলেন? বাঙলা সরকারও কয়লার সমস্তা দূর 
করিবার আগ্ভ এ পর্য্যন্ত কোনরূপ চেষ্টা 
করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। জনসাধারণের 
কষ্ট ও দুঃখ উপেক্ষা করিয়া সর্ষপ তৈল হইতে আর্ত 
করিয়া কয়লা পর্য্যন্ত সরুল ব্যাপারেই নাসিকায় 
সর্ষপ তৈল দিয়া নিদ্রা যাওয়াই বান্গলা সরকার 
স্বুবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেল। 
তথাপি মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 
এবং বাঙলা সরকার সকলের দৃর্িই আমরা অন- 
সাধারণের ছুঃখকষ্টের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। 
সমবেত, চেষ্টায় কয়লা-সমন্তার একটা সমাধান 


হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। 


পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড 

ভারত গবর্ণমেপ্ট একটি Commodity 
Prices Board বা পণ্য-যুল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড 
বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই বোর্ড 
তিনজন সদন্ত নিয়া গঠিত হুইবে। সাদস্ত হিসাবে 
মিঃ এ পি গরওয়ালা ও অধ্যাপক 'ডি আর 
গেভগিলের*নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হইয়াছে । 
অপর একজনের নাম শীগ্বই ঘোষণা করা হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে! মিঃ এ পি 


গরওয়ালা ওঁ বোর্ডের সভাপতি হিসাবে কাজ 
করিবেন। এই বোর্ড ছুইটি উদ্দেশ্য নিয়া কার্যে 
প্রবৃত্ত হইবে। প্রথম উদেশ্য হইতেছে কৃষি পণ্যের 
সমুচিত মূল্য ধার্ষ্যের কার্ষ্যে সহায়তা কর!। এই 
ব্যাপারে অর্থকরী ফসল ও খাম্ভ-ফসল--এই ছুইয়ের 
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মূল্যের ভিতর একটা সামগ্রশ্ত রক্ষা বোর্ডের লক্ষ্য 
হইবে। বোর্ডের দ্বিতীয় উদেশ্য হইতেছে এদেশে 
শিল্প-পণ্যের স্কাষ্য দর স্থির করিতে'সাহায্য করা। 
বিভিন্ন পণ্যের পড়তা খরচ, উহার প্রুয়োজনীয়তা 
ও চাছিদ! প্রভৃতি সম্পর্কে ভালরূপ তদন্ত করিয়া 
তবেই বোর্ড উহাদের মৃল্য স্থিরীকরপের নির্দেশ 
দিবেন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে বোর্ড 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূছের সহযোগিতা 
পাইবেন। কোন পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হইলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ভবিষ্যতে 
সে বিষয়ে এ বোর্ডের পরামর্শ ও নির্দেশ চাছিবেন | 
বোর্ড তদনুযায়ী তাহাদিগকে পরামর্শ দিবেন। 
আপাততঃ ভারত গবর্ণমে্ট বঙ্গ ও খাগ্ধত্রব্যের 
মূল্য সম্পর্কে কমোভিটি প্রাইসেস বোর্ডের উপর 
তদস্তের ভার দিবেন। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
বিভিন্ন শ্রেণীত্র বন্ধের ও চাউল, গম, জাওয়ার প্রভৃতি 
খান্তশহ্তের গ্যাষ্য দর কি হওয়া উচিত, উক্ত 


বোর্ডকে তদ্বিষয়ে নির্দেশ দিতে রলা হইবে । 


প্রকাশ, ভুলার মূল্যের সহিত বসন্তের মূল্যের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া তুলার মূল্য সম্পর্কেও 
উক্ত বোর্ডকে তদস্ত করিতে বলা হুইবে ৷. 
এদেশে যুদ্ধের সময় হইতে যে ভাবে জিনিয- 
পত্রের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাছাতে 


, দেশের জনসাধারণ সস্তট হইতে পারে নাই । 


পণ্য উৎপাদনের পড়ত! খরচ, এক পণ্যের সহিত 
অস্ত পণ্যের সম্পর্ক, জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যয় 
প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া গব্ণমেন্ট মুখ্যতঃ কারেমী 
স্বাথের পরিপোষকতা করিয়াই বিভিন্ন জিনিষের 
মূল্য বীধিয়া দিয়াছেন। উহাতে দেশের সাধারণ 
ক্রেতারা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। 
এই অবস্থায় সকল দিক সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
পণ্যের সর্বজনসমধিত জ্কাষু) মূল) স্থিরীকরণের 
অন্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমোভিটি গ্রাইসেস্‌ 
বোর্ড গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহ! সুখের বিষয় । 
খান্ধ ও বসন্তের মূল্য সম্পর্কে জনসাধারণ বিশেষ- 
ভাবে শ্বার্থসংশ্লিষ্ট। এই ছুই দিক দরিয়া মূল্যের যে 
হার বর্তমানে বঙগবৎ আছে, তাহা ক্রেতা-সাধারণ 
মোটেই সঙ্গত বঙগিয়! মনে করে না। প্রধানতঃ 
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উৎপাদকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই ' 


হুই ক্ষেত্রে এতদিন মূল্য নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি 
অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণ] | 
পণ্যের পড়তা খরচ, উৎপাদকদের সঙ্গত মুনাফা 
প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া উক্ত বোর্ড যদি 
খাত্ত ও বস্ত্রের ষ্যাষ্য মূল্য স্বিরীকরণের নির্দেশ 
দেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ 
যদি সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন, তবে ক্রেতা- 
' সাধারণের অভাব-অভিযোগের একটা প্রতিকার 
হইতে পারে। 


শ্রমিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘট . 


কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ বিল লইয়া আলোচনা চলিতেছে । 
' এই বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিলের উপর 
সমগ্র ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতির ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করিতেছে । বদি এই বিলের দ্বার! শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ উল্লেখযোগ্যভাবে হাঁস পায়, তাহা 
হইলে ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতির তবিষ্যৎ উজ্জ্বল 
হইবে এবং অনসাধারপও প্রয়োজনীয় পণ্যসমূছের 
অভাব হইতে মুক্ত হুইতে পারিবে। কিন্তু বিলটীর 
উদ্দেষ্ত বদি ব্যর্থ হয়, ভাহা হইলে শ্রমিক-অশাস্তি 
বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতি বিপর হইবে 
এবং জনসাধারণের দুর্গতির সীষা থাকিবে না। 
বিলটীব আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিস্তারিত- 
ভাবে মন্তব্য করা সম্ভব নহে এবং উচিতও নাহে। 
কিন্ত ট্রেড ইউনিয়ন. কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং শ্রমিক 
নেতাদের সমালোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
বর্তমান আকারে বিলটী তাঁহারা গ্রহণ করিবার 
পক্ষপাতী নছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রমিক 
সদপ্তরা বিলটার সম্বন্ধে যে ধরণের সমালোচনা 
করিতেছেন, তাহা হুইতেও' তাঁহাদের মনোভাব 
বুঝা যায়। তবু বর্তমান বিলটা শ্রমিক সদন্তের! 
একেবারেই অগ্রান্থ নাও করিতে পারেন । ইহার 
প্রধান কারণ শ্রম-লচিৰ শ্রীঞ্জগজীবন রাম কোন 
কোন প্রধান বিষয়ে শ্রমিক সদন্তদের অভিমত 
মানিয়া লইয়াছেন। ইহাতে বিলটীর ভবিষ্যৎ 
একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয় না। 
শঅগজীবন রামের বিলে শ্রমিকদের রাজনৈতিক 


ধর্মঘট ও সহাস্তুভূতি দেখাইয়া ধর্দঘট কর! নিষিদ্ধ 


. করা হুইয়াছিল। শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার 
হরণের এই চেষ্টার শ্বভাবতঃই ক্ষোতের, তি 


' হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পৰ্য্যন্ত কুমারী মণিবেন, 


কারার সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গ্রুগীবন 
রাম বিলের উক্ত ধারা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। 
বিলের এই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের ফলে শ্রমিক 
নেতৃবৃন্দের মনোভাবের পরিবর্তন হুইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। শ্রমিক সদন্ত মিঃ গুরুস্বামী 
সরকার পক্ষকে এই সংশোধনের জগ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করার সময় বলেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর' 
হস্তক্ষেপের ফলেই বিলের রাজনৈতিক ধর্মঘট 
সংক্রান্ত ধারাটী বাদ দিতে গবর্ণমেণ্ট রাভী 
হইয়াছেন 'বলিয়া তিনি, জানিতে পারিয়াছেন । 
ইহাতে বিশ্বয়ের কিছুই নাই। পণ্ডিত নেছকুর 
প্রগতিপন্থী মনোভাব সুবিদ্বিত। শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ .সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা 
সমর্থন করিতে তার রাদী লা হওয়াই 
স্বাভাবিক । 


এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করি যে, পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু উদ্যোগী হুইয়া যদি শ্রম-সচিব, 


' শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং পরিষদের শ্রমিক সদস্তদের 


একটা সশ্মিলিত বৈঠক আহ্বান করেন, তাহা হইলে 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রপয়ন করা 
আরও সহজসাধ্য হইবে, আলাপ-আলোচনার 
মধ্য দিয়া পারস্পরিক সন্দেহ দূর কর! সম্ভব হইবে 
এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমৃহের সংশোধনের দ্বারা 
বিলটী সকল পক্ষের প্রহণযোগ্য করা যাইবে । 
ভারতে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন 
বুদ্ধের সময় তারতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের 
উৎপাদন কি দীড়াইয়াছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
প্রকাশিত মাসিক বুলেটিনের জানুয়ারী সংখ্যায় 
( Reserve Bank of India Bulletin) 
তাহার একটি হিসাব দেওয়া হুইয়াছে। যুদ্ধের 
পূর্বের তুলনায় যুদ্ধের সময় কোন্‌ কোন্‌ শিল্পের 
উৎপাদন বাড়িয়াছিল এবং বুদ্ধের শেষ দিকে 
অবস্থার গতি কি দীড়াইয়াছিল, ইহা হইতে তাহার 
পরিচয় পাওয়া বায়। যুদ্ধের সময়ে ভারতে 
মোটামুটিভাবে করলা-শিল্প, চিনি-শিল্প ও দিয়াশলাই- 


শিল্পের . কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখ! যায় নাই। 


প্রথম দিকে যদ্ি-বা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছুটা 
উৎসাহ-তৎপরতার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল, মধ্য ও 
শেষ ভাগে সে উৎসাহ-তৎপরতা বিলুপ্ত হইয়া 
একটানা মন্দারই সুচনা হইয়াছিল ।' তাহা (ছাড়া, 
অন্ত প্রধান শিল্পগুলির উৎপাদন যোটামুটিতাবে 
উচ্চন্তত্রেই বলবৎ ছিল। ১৯৪১-৪২ সাল হইতে 
১৯৪২-৪৩ সাল শিল্প-পণ্য উৎপাদনের চরম উন্নতির 
যরস্তম হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল ।' যুদ্ধের শেষ 
দিকে-_-১৯৪৪-৪৫ সালে সমর-প্রচেষ্টার তোড়জোড় 
কমিয়া আপিবার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে 





উৎপাদনের হার আবার নৃতন করিয়া হাস পাইতে 
আরম্ভ করে। নিয়ে আমরা কয়েকটি শ্ৰেণার শিল্পের 
১৯৩৮-৩৯, ১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৪-৪৫ সালের মোট 
উৎপাদনের ছিসাব উদ্ধত করিলাম । যুদ্ধের পূর্ব্ব- 
সময়ের তুলনায় যুদ্ধের মধ্যবর্তাঁ সময় .'ও বুদ্ধের 
শেষ দিকে ভারতে শিক্প-পণ্য উৎপাদনের গতি কি 
দাড়াইয়াছিপ, ইছা 'হইভে পাঠকবর্গী তাহা ধারণা 
করিতে পান্বিবেন। | 

যুদ্ধের সময়ে শিল্প-পপ্যের উৎপাদন 

| *- ১৯৩৮৩৯ ১৯৪২-৪৩ ১৯৪৪-৪৫ 
লোহা--লক্ষ টন ১৫ ১৮ ১৩ 
ইস্পাত * * ৯ ১২ ১২ 
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কয়লা এ ২৫০ ২৫৪ ২৪১ 


সিষেপ্ট ৮ ৮ ১৫ ২১ 
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(১৯৪৩-৪৪) 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শ্রমিকমঙ্গল 
প্রচে্া 


রেলওয়ে ও পোর্ট ট্রা& ছাড়া কেন্দ্রীয় 
' গবর্ণমেশ্টের অধীনস্থ অস্তান্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক 


ও কর্খচারীদের অস্ত খেলাধূলা, লাইব্রেরী রিডিং রুম 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার উদ্দেস্তে ট্র্যাপ্ডিং ফিনাব্স 


চি 


২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ]. 





কমিটি একটা শ্রমিকমঙগল তহবিল গঠনের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রমিক ও কর্মচারীদের 
জনক খেলাধূলা, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে 


বৎসরে কিরূপ ব্যয় হইবে, সে সম্বন্ধে সঠিক হিসাব 
পাওয়া না গেলেও প্রথম বৎসরে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 


:মেণ্টকে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে 


বলিয়া মনে হুয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে 
গবর্ণষেন্ট শ্রমিক ও কর্দচারী পিছু আট আনা 
করিয়া এবং শ্রমিক ও কর্মচারীর] প্রত্যেকে সম- 


“পরিমাণ টাদা দিবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে । 


'চতুর্থ বৎসর.হইতে গবর্ণমেন্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের 
সমপরিমাণ অর্গ দিবেন। 

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার 
প্রয়োজনীয়তা গর্ণমেণ্ট পূর্বেই শ্বীকার 
করিয়াছেন। শ্রমিক শ্রেণীর তিতরেও জীবনযাত্রার 
মান সম্পর্কে নৃতন ধারণ! ক্রুত বিস্তার লাভ 
করিতেছে । ভারতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট রেলওয়ে 
হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা 
করিয়া থাকেন। সে হিসাবে ভারত সরকার 
বৃহত্তম মালিক বলিয়া গণ্য হইবেন। রেলওয়ে 
ভারতের বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হয় 


এবং 


কর্মচারী কাজ করিয়া থাকে। অত্যন্ত বৃহৎ বলিষা 
উল্লিখিত দুইটা প্রতিষ্ঠানই ভারত সরকারের স্বতন্ত্র 
ও অনেকটা স্বায়তশাসনসম্পয্ন গ্রতিষ্ঠানরূপে 


' “গভিয়া উঠিয়াছে। এই ছুইটী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও 


ভারত সরকারের অধীনে ছোট বড় আরও অনেক 


প্রতিষ্ঠানে (যেমন প্রেস) বহু সহস্র শ্রমিক ও' 
কর্মচারী নিযুক্ত আছে। 


ভারতের মালিকদের 
নিকট আদর্শ স্থাপন করিতে হইলে এই অবস্থায় 
ভারত সরকারেরই শ্রমিক-কল্যাণকর কাজে অগ্রণী 


-হুওয়া উচিত । সেই দিক হুইতে বিবেচনা করিয়াই 


মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট শ্রধিকমঙ্গগ তহবিল খুলিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া যনে ইয়। আলজ্িকার 
দিনে শ্রমিকদের নাগরিকের পুর্ণ মর্ধ্যাদা দেওয়া 
উচিত এবং সমস্ত উন্নত দেশেই শ্রমিকরা নাগরিক 
হিসাবে পূর্ণ মর্ধ্যাদা ভোগ করিয়া থাকে। নাগরিক 
হিসাবে শ্রমিককে মর্ধ্যাদা' দিতে হইলে শ্রমিককে 


-ষোগ্য নাগরিকর্ূপে গড়িয়া তোলার দায়িত্বও 


গবর্ণমেন্টকে গ্রহণ করিতে হুইবে | এই আস্কই 
খেলাধুলা, পড়াশুনা _সকল বিষয়েই শ্রমিকদের 


সুযোগ দেওয়া কর্তব্য । উন্নত দেশগুলিতে মালিক - 
-ও গবর্ণমেন্ট এই জবস্ভ বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন 


করিয়া থাকেন। শে দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 


“ ষ্যাডিং ফিনাব্স কমিটি শ্রমিকমঙ্গল তহবিল গঠনের 


প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া যুগোপযোগী কালই 
করিয়াছেন। ভারত সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিকট হইতে 
প্রথম বৎসরের পর যে পরিমাণ চাদা আদায়ের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে, খেলাধূলা 'ও পড়াশুনার 
সুযোগ লাভের অন্ত .সেই পরিমাণ চাদ! দিতে 


শ্রমিক ও কর্মচারীরা কুষ্টিত হইবেন বলিয়া মনে | 


হয় না। অবস্তু, বর্তমান মন্জুরীর যে হার রহিয়াছে, 


তাহা বহাল রাখিয়া মাথাপিছু আট আনা মাত্র 
‘চাদ! আদায়ের প্রস্তাবও অসস্তোবের হুষ্টি ' হইতে 


সরকার পরিচালিত . রেলওয়েগুলিতে ৯ .. 
“লক্ষাধিক শ্রমিক ও কর্মচারী কাজ করে। 
-পোর্ট ট্রাষ্টগুলির অধীনেও বহু সহস্র শ্রমিক ও 


আর্থক জগৎ 


পারে। মধ্যকালীন গবর্ণযেপ্ট নৃনতম মজুরী 

নির্ধারণের দ্বারা এই ধরণের সমস্তার, ্বীমাংসা 

করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। 
ভারতের সৈন্যসংখ্যা 


ভারত সরকারের মোট আয়ের অতি বিরাট 
অংশ এ যাবৎ সামরিক বিভাগের ভদ্ধ ব্যয়িত 
হইয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ সামরিক 
বিভাগের ব্যয় হ্রাসের অন্ত আন্দোলনও এ দেশে 
চলিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হইতে আরস্ত করিয়া 
খ্যাতনামা ভারতীষ অর্থনীতিবিদ্‌+-সফলেই বিপুল 
সামরিক ব্যয়ের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যতদিন 
ভারতবর্ষ পরাধীন থাকিবে এবং যতদিন ভারতীয় 
সৈন্কবাছিনী সাম্ৰাজ্যবাদী স্থার্থরক্ষার অন্ত ব্যবহৃত 
হইবে, ততদিন এই সমালোচনার গুরুত্ব ও তাৎপৰ্য্য 
কেহই সশ্থীকার করিতে পারিবেন না। কিন্ত 
চুভারতবর্ধ যখন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে 
এবং ভারতীয় বাহিনী যখন জ্রাতীয়' বাহিনীতে 


পরিণত হইতে চলিয়াছে, তখনও ঠিক একই, 


ধরণের সমালোচনা কৰা চলে না.) নানা “এ 


৯২৩ 


বিষয়ে অনেক কিছু ভাবিরার আছে। সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ভারতীয় সৈষ্ঠ- 
রাহিনী সম্পর্কে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে 
জনসাধারণের কৌতূহল আরও তীব্র হইবে ছাড়া 
কমিবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে প্রায় 
২৫ লক্ষ সৈল্তের বিরাট বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। 
যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হওয়াতে এই বাহিনী ক্রুত 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্ত শাস্তিকালে কত 
সৈস্ভ থাকিবে, সে সম্বন্ধে পরিক্ষার কোন ধারণা 
না থাকিলে সৈস্তবাহিনী ভা্গিয়া দিবার কাজ 
অগ্রসর হইতে পারে না। সর্দার. মঙ্গল পিং 
সরাসরি এই প্রশ্ন উত্থাপন করায় দেশরক্ষা বিভাগের 
সেক্রেটারী মিঃ ভালদ্জ! বলেন 'ষে, বর্তমান 
পরিকল্পনা অস্থযায়ী শাস্তির সময় ভারতীয় বাহিনীর 
সৈম্য সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৪ হাজারের যত হুইবে। মিঃ 
তালজার উত্তর খুবই অস্প্ট। প্রথমতঃ, মধ্যকালীন 
গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 


কিনা বা এ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সহিত 
মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্টের কোন আলোচনা চলিতেছে 
কি না, তাহা তিনি জানান নাই । 
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অন্যান্য মেকারের টায়ারের তুলনায় পৃথিবীর বেশীর ভাগ 
(লাকই গুড ইয়ার টায়ার * ব্যবহার কিয়া থাকেন। 


ষোটরবিছারী হিসাবে আপনি গুড 
ইয়ার টায়ারের অতুলনীয় অবদানে 
সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইবেন। 
স্থানাস্তরীকরণের ইতিহাসে সমগ্র 


পৃথিবীতে গুড ইয়ার টায়ারের নির্বাণ : 


কৌশলেয় তুলনা নাই'_ইহা প্রতি 
পাদিত সত্য। 
কারণ, সর্বাপেক্ষা অধিক মাইল 
, চলাচল, নিরাপত্তা এবং ন্যুনতম খরচ 
গুড ইয়ার টায়ারের বৈশিষ্ট্য। 


বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াই 





অতিরিক্ত মাইল চলাচল, স্থায়িত্ব এবং 
প্রত্যেক কাজেই ন্যুনতম খরচ 
সাপেক্ষ বলিয়াই গুড ইয়ার প্রথম ' 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। | 
এবং এক্ষণে ইহাই প্রতিপাদিত সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ষে, 
বর্তমানে এবং গত ৩১ বশর যাবৎ 
অন্তান্ত মেকারের টায়ারের তুলনায় 
পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই গুড 
ইয়ার টায়ার ব্যবহার করিয়া *' 
থাকেন । ঃ 


৯২৪ ূ ূ আথিক জগৎ 
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চেতনার সঞ্চার হইয়াছে এবং এই চেতন! পরিশ্রম- 
কারী নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতির 
মধ্যেও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে । বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থাকে নির্বিচারে আর কেহই মানিয়া লইতে 
চাহিতেছে না। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান 
সম্পর্কে নূতন ধারপা ইত্যাদির অঙ্ক মাহিনা ও 
মজুরী বৃদ্ধি ও অন্ান্ত আমুষজিক দাবী লইয়া বার 
বার পোলযোগের স্থষ্ট হইতেছে। 
বৃটেনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বজায় 
রাখার এবং বিপুল শ্বণ-ভার হইতে মুক্ত হইবার 
চেষ্টায় শ্রমিক গবর্ণমেন্ট রপ্তানী বাণিজ্যের উপর 
সর্বাধিক ন্আর দ্িয়াছেন। কিন্তু আত্যত্তরীণ 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকায় এই 
রপ্তানী বাণিজ্য বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন হইয়া 
উঠিভেছে। পররাহ্রীয় ব্যাপারে শ্রমিক পবর্ণমেণ্ট 
চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতে 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতে যে হংরাছ সৈষ্কদল থাকে 
সেই সৈষ্ভদল ভারতীয় বাহিনীর অস্তভুক্ত বদিয়া 
রিবেচিতহইবে কি-না, তাছাও জানা যায় নাই। 
ভৃতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় যে সকল ইংরাজ সৈগ্ত 
এদেশে আসিয়াছিল তাহারা কতদিনে এ দেশ 
ত্যাগ করিবে, তাহাঁও পরিষ্কারভাবে জান! যায় 
নাই। এট সকল প্রশ্ন বাদ দিলেও এই প্রশ্ন 
থাকিয়া যায় যে, এতদিন ভারতে শাস্তির সময় 
বত শৈগ্ক ছিল দ্বিতীয় নহাযুদ্ধে জাপানের 
পরাজয়ের পর তদপেক্ষা বেশী সৈম্ত রাখার 
প্রয়োজন আছে কি-না। ভারতের বৃহৎ 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র সোভিষেট রুশিষা ও চীন। উভয় 
রাষ্রই ভারতে প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং এই ছুইটী 
রাষ্ট্রের কোনটীরই সাম্রাল্যলিন্সা নাই। এই 
অবস্থায় শান্তিকালে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ সৈষ্ক 
মোতায়েন রাখার মাল্স ছুইটী অর্থ থাকিতে পারে। 
প্রথমতঃ, ভারতের আভ্যন্তরীণ লাত্তিরক্ষা, আর 
দ্বিতীয়তঃ, প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররপে ভারতবর্ষকে 
গড়িয়া তোলার জস্ত উপযুক্ত সামরিক শক্তি অর্জন 
করা। শৌর্য্যবীর্ধযসম্পন্ন ভারতীয় যুবকদের 
উপযুক্ত পেশা অবলম্বন ও যোগ্যতা প্রদর্শনের 
সুযোগ দানের প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত। 
উল্লিখিত দুইটা কারণেই সৈদ্কসংখ্যা বৃদ্ধি করা 
যায়। কিন্ত আভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষার অস্ত সৈম্ 
নিয়োগ করা আমাদের পক্ষেই লজ্জাজনক হুইবে। 
বাস্তব প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও ইহার 


হইয়াছে । গ্রীল, প্যালেষ্টাইন, মধ্য প্রাচ্য ও দক্ষিপপুর্বব 
এশিয়াতে বৃটেন বিপুলসংখ্যক সৈম্ক মোতায়েন 
রাখিয়াছে। এই সকল ফৈষ্ক দেশে ফিরাইয়া 
লইতে পারিলে বৃটেনের শ্রমশক্তির সমন্তা বহুল 
পরিমাণে দুরীভূত. হইত । মোটের উপর, দেশে 
আধা সমাজতান্ত্রিক ও বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি 
অনুসরণের ফলে শ্রমিক গবর্ণষেন্ট আজ সত্য 
সত্যই বিপদে পড়িয়াছেন। কয়লা-সন্কটের মধ্য 
দিয়া এই বিপদ চরম আকারে দেখ! দিয়াছে। 


থাকায় শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে আরও জটিলতার সৃষ্টি 


+++ শী 


প্রয়টারের» অর্থ নৈতিক সম্পাদক বলেন যে, 
বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যন্ত্রপাতি, 
ভাহান্দ ইত্যাদি ক্রয়ের অঙ্ক যে বিপুল খপ গ্রহণ 
করিয়াছিল, সেই খণের টাকার অর্দেকই খাত 
আমদানী করিতে ব্যয় হইয়া গিয়াছে । মাঞ্ষিন, 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ধার করা জাহাঘওলির 
অর্ধাংশও শ্রই বুটেনকে ক্রয় করিতে হুইবে, ফলে- 
বহু টাকা খরচ হইয়া যাইবে। অগ্ভান্ত দেশের 
নিকট হইতে গৃহীত খপও এই ভাবে ব্যয় হুইয়া 
যাইতেছে । ইহার ফলে নাকি এক বৎসরের মধ্যে: 
বুটেনের আধিক অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া 
দীড়াইবে যে, বিভিন্ন দেশ ' হইতে কীচামাল ও- 
খাততত্রব্যাদি ক্রয় করার সামর্থ্যই বৃটেনের থাকিবে' 
না। ফ্রান্স ও ইউরোপের. অগ্তপ্ভ দেশের, অবস্থা: 
আরও শোচনীয়. হইবে। আন্তর্জাতিক পণ্যের 
বাজারে ইছার কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা সহজেই 
অনুমেয় । প্রয়টারের” অর্থনৈতিক সম্পা্দকের- 
আশঙ্কা যে মিথ্যা নহে, প্রেসিডেপ্ট টু ম্যানের" 
উদ্বেগ ও মার্কিন 'সংবাদপত্রগুলির কলরবই তাহার 
প্রমাণ। বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার অস্ত 
বুটেনকে যদি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর" 
করিতে হয়, তাহা হুইলে বৃটেনকে সর্ববতোভাবেই 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিফট নতিশ্বীকার করিতে 
হইবে । আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক- 


ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব দুরপ্রসারী হুইবে । 





জঙ্ক সৈষ্কপংখ্যা বৃদ্ধি সমৰ্থনযোগ্য নছে। আর 
রাতারাতি ভারতবর্ষকে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে 


পরিণত করা অসম্ভব! কাজেই সেই চেষ্টা করিতে 


বিপুল ব্যয়তাপ্ চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে ১ 


গিয়া এখন হুইতে ভারতের ভনসাধারণের স্বন্ধে 


না। সৰ্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারাই 
এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ কর! সম্ভব । আমর! আশা করি, 
মধ্যফালীন সরকার এই সফল বিষয় বিবেচনা 


করিয়! শাস্তিকাপীন সৈগ্তসংখ্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত. I 


গ্রহণ করিবেন।, 
বটেনের অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের 
পরিণতি 


প্রয়টারের” অর্থ নৈতিক সম্পাদকের মতে; 


বৃটেনে অর্থ নৈতিক বিপৰ্য্যয় সুরু হইয়াছে এবং এই | 


বিপর্যায়ের প্রতিক্রিয়া পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক 
পণ্যের বাজারে বিপুল প্রভাব 'বিস্তার করিবে। 


“প্রয়টারের” অর্থ নৈতিক সম্পাদক মনে করেন যে, | 
শ্রমশক্তির ঘাটতিই বৃটেনের এই বিপধ্যয়ের মূল দু 


' কারণ। মূল কারণ এইখানেই নিহিত কি না, এ 
সম্বন্ধে মততেদের অবকাশ থাকিলেও এ কথা৷ ঠিক 
. যে, বৃটেনে শ্রমশক্তির বণ্টনে গুরুতর গোলযোগের 
হুতি হইয়াছে । ইহার প্রধান কারণ, সমাঁজতা স্ত্রিক 
, প্রবৰ্ণমেণ্টের সহিত ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিয়ত 


সক্বর্য। শ্রমিক গবর্ণমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে ' 


রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, করিতে চাহেন, কিন্ত 
কায়েশীশ্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী ইছার বিরোধী । ইহার 
ফলে গবর্ণমেন্ট যেভাবে শিল্প পরিচালনা, করিতে 
চাছেন বা শ্রমশক্তির সন্থ্যবহার করিতে চাছেন, 
কায়েমীশ্বার্থসম্পন্ন শ্রেনী সেই ভাবে শিল্প 


পরিচালনা বা শ্রমশক্তির সৃত্যবহার করিতেছেন । 
না। এদিকে যুদ্ধকালে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নুতন. 


রেজিস্টার্ড অফিস £ 
২১-এ, ক্যানিং ছ্টীট, 
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ৃ াুরিয়া সাদাৰ্ণমার্কেট, (সানারপুল্, পোট- 
| ক্যানিং, কোন্নশর, আওরাঙ্গাবাদ, লমূনাথ- | 
| গজ, বারহারওয়া, ল্লামপুরহাট ও সাহেবগঞ্জ । 





১৫নং ন[রমল লো।হয। লেন (বড়বাজার কালকাত৷ 
শাখা $_আগরতলা ও পাঁটন।। . 
ফার্গাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেন্ট ও আয়ুৰ্বেদীয় সকল না ত্য ও প্রসাধন, 
জ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয় । 


সর্বপ্রকার জিনিয়ই বাজারে পাওয়া যায়। 
সৰ্ব্বত্ৰ ৪কিহ এবং এজেণ্ট আবশ্যক | 





বাংলা সরকারের বাজেট ' 


" যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেন বংসর কাল 
অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কিন্ত যুদ্ধের সময়ে নান! 
অস্বাভাবিৰু অবস্থার চাপে বাংলা সরকারের যে 
শোচনীয় আধিক দুৰ্দশা পরিস্ফুট হুইয়া উঠিয়াছিল, 
আজ্মও তাহা দূর হওয়ার কোন নমুনা দেখা 
যাইতেছে না। গত কয় বৎসরের সরকারী 
রেওয়াজ অনুযায়ী বাংলা সরকারের অর্থসচিব 
মিঃ মহম্মদ আলী এবারও ব্যবস্থা পরিষদে এক 
ঘাটতি বাজেট পেশ করিয়াছেন! যুদ্ধের পরে 
সকল দেশেই বাজেট রচনার ধারা পরিবন্তিত 
হইয়াছে | অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও জঅনকল্যাণ্মূলক 
বিধি-ব্যরস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্বত্রই সরকারী 
ব্যয়নীতির মোড় ঘোরানো হইতেছে। কিন্ত 
বাংলা সরকার মামুলী চালে পুলিশ বিভাগ ও 
শাসন বিভাগের খরচপত্রই বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন, 
জনকল্যাণ ও জাততিগঠন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের ফোন 
আন্তরিক উৎসাহ-তৎপরতার পরিচয় এখনও পাওয়া 
যাইতেছে না) লোক-দেখানে! আড়ম্বর হিসাবে 
যদিবা এ সব দিকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়, 
তাহাও কাৰ্য্যত: শেষ পর্যন্ত ব্যয় করা হয় লা। 
জাতিগঠন পরিকল্পনার বদলে বাংলার বর্তমান 
লীগ মন্ত্রিসভা সরকারী বাজেটে পাকিস্থানী 
পবিকল্পনাফেই বড় স্থান দিতেছেন। বাংলায় 
বিহারী মুসলমানদের বিরাট উপনিবেশ গডিয়া 
তোলার ব্যবস্থা ও অষ্ক সম্প্রদায়ের স্বার্থ চিন্তা 
না করিয়! শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার দিক দিয়া 
একধেয়েভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা সেই পরিকল্পনারই 
সাক্ষ্য দিতেছে । পুলিশ বিভাগ ও সাধারণ শাসন 
বিভাগের বেশী ব্যয় বরাদ্দের সঙ্গে পাকিস্থানী 
পরিকল্পনার বেহিসাবী খরচপত্র বাংলা সরকারের 


বাঁজেটকে শোচনীয়ভাবে ভারাক্রান্ত করিয়া. 


" তুলিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
পুনঃ পুনঃ সাহায্য লইয়া এবং ক্রমাগত খণ করিয়াও 
ঘাটতি পরিপৃরিত হইতেছে না। বাজেটের 
ফাটল ক্রমেই ব্যাপকতর হুইয়া দেখা দিতেছে । 

১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলা সরকারের আয়-ব্যয়ের 
+ অনুমিত বিবরণ দিতে গিয়া ও এ সঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ 
" লালের সংশোধিত বরাদ্দ পেশ করিতে শিয়া 
অর্থসচিৰ ভাছার বক্তৃতায় সেদিক দিয়া এক 
শোচনীয় চিত্রহ উদ্মোচিত করিয়াছেন। 
জুলাই নাসে যখন বাংলা সরকারের চলতি ৯৯৪৬- 
৪৭ সালের বাজেট উপস্থিত কর! হুয়, তখন উন্নয়ন 
পরিকল্পন! বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় সাহায্য 
ৰাদে {ও সালে রাজস্ব খাতে বাংলা সরকারের 
মোট আয় ধরা হয় ৩২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। 
(উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রাপ্য টাকা ও তাহ! 
ব্যয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরে আমরা 
আলাদাভাবে আলোচনা ;* করিব)। কিন্ত 
অর্থসচিব, বর্তমানে .গে বরাদ্দ সংশোধন 
করিয়া চলতি ১৯৪৬-৪৭ “সালে: রাজস্বখাতে বাংলা 
সরকারের আয় ৩১ কোটি ৭৭. ক্ষ টাকা দড়াইবে 
বলিয়া অন্থমান করিতেছেন,। সাম্প্রদায়িক দাজার 
অপ যে ব্যবসায়িক মন্দার সুচনা হইয়াছিল, তাহাতে 


. বিক্রয়-ররের দফায় বাংলা সরকারের আয় হাস" 


শা শু ৭" 
হ 


গত ' 


1 পাইয়াছে | মদের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় 
সে দিক দিয়াও রাজ্রস্বহানি ঘটিয়াছে। অর্থসচিবের 
বরাদ্দ এই ছুই দফায় এবার আদায়ী রাজস্ব ৫০ 
লক্ষ টাকা ও ৪৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কম হইবে। 
আয়করের অংশ হিসাবে ভারত সরকারের 
নিকট হইতে ৬ কোটা 6৭ লক্ষ টাকা পাওয়া 
যাইবে বলিয়া প্রথমে মনে করা গ্রিয়াছিল। কিন্তু 
এক্ষণে সে বরাদ্দ সংশোধন করিয়া আয়করের 
দফায় « কোটি ৪২ লক্ষ টাকার বেশী পাওয়ার 
আশা নাই বলিয়া ঘ্ানানো হুইয়াছে। তবে, 
অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, চলতি বৎসরে আয় 
সফল দিক দিয়াই অস্মিত আয়ের তুলনায় হাস 


পাইবে না, কয়েকটি দিক দিয়া বেশী রাজন্বও ' 


পাওয়া যাইবে । পাট-শুক্কের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় 
উহার অংশ ছিসাবে চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলা 
সরকারের ৬০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হুইবে। 
তাহা ছাড়া ষ্যাম্পের দফায় মোট রাজস্বও প্রাথমিক 
বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৫০ লক্ষ টাকার মত 
বাড়িবে। তবে, আয় হাস ও আয় বৃদ্ধির সমস্ত 
দফা পৰ্য্যালোচনা করিলে চলতি বৎসরে বাংলা 
সরকারের রাজন্য প্রাথমিক বরাদ্দের চেয়ে ২৮ 
লক্ষ টাকার মত কমিয়া মোট ৩১ কোটি ৭৭ লক্ষ 
টাক দীড়াইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 
কিন্ত আয় হাসের সঙ্গে চলতি বৎসরে বাহক] 
সরকারের ব্যয় বরাদ হাস পায় নাই। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে বাংলা সরকারের রাজস্ব খাতে মোট ৪১ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সংশোধিত বরাদ্দে চলতি 
বৎসরের মোট খরচ ৪৫ কোটি € লক্ষ টাকা 


-জীড়াইবে বলিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন । 


অর্থসচিব জানাইয়াছেন কৃষি, সেচ ও “সিভিল 
ওয়ার্কসে”র দফায় কতকগুলি পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত 
কার্যে পরিণত না হওয়ায় বা সে সমস্ত অংশতঃ 
কার্ধ্যকরী হওয়ায় চলতি বৎসরে ২ কোটি টাকা 
খরচ বাচিয়া যাইবে । কিন্তু অন্ত নানাদিক দিয়া 
এ বৎসর সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বেশ কিছু 
বাড়িয়া চলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণতি 
হিসাবে এ প্রদেশে ব্যাপকভাবে রিলিফ এও 
রিহেবিলিটেশন-এর কাজ চালাইতে হইতেছে । 
কলিকাতা ও বাংলার অন্তান্ত স্থানের দাল্গা-বিধ্বস্ত 
লোকদের ভম্ভ যে খরচপত্র কর! হইতেছে তাহাতে 
এদিক দিয়া মোট ব্যয় ১৯৪৬-৪৭ সালে ১ কোটি 
৮০ লক্ষ টাকার মত দীড়াইবে। ফলিকাতার দাঙ্গা 
সম্পর্কে তদগ্ধের বন্ড যে কমিশন বসানে! হইয়াছে, 
তৎবাবদ এ বৎসরের হিসাবে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজাব 
টাকা ব্যয় ধর। হুইয়াছে। এই সব ধরণের 
আবশ্যিক খরচপল্রের সঙ্গে বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা 
আবার নুতন করিয়া কতকগুলি অবাস্তর বায়-বহুল 
কার্যে হাত দিয়াছেন । দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পরিবারের 
নাম করিয়া বাংলা সরকার দেড় লক্ষাধিক বিহারী 
মুসলমানকে এ প্রদেশে বসতি স্থাপনের অন্ত 
ভাকিয়া আনিয়াছেন। উহাদের বাবদ চলতি 
বৎসরে সরকারী খরচের পরিমাণ ৫৯ লক্ষ টাকার 
কম হইবে না বলিয়া অর্থসচিব অনুমান 
করিতেছেল। তাহা ছাড়া একটি মুল্লিম শিক্ষা 


তহবিল স্থাপন করিয়া তাহাতে বাধষিক ১০ 
লক্ষ টাক! দেওয়ার প্রস্তাব হুইয়াছে। ইসলামিয়া 
হাসপাতালের কাধ্যধারা বিস্তারের জন্তু ১ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা, কলিকাতায় মুসলমান ছাত্রদের 
হোষ্টেল স্থাপন করিবার জন্তু অর্ধ লক্ষ টাকা এবং 
ইস্লামিয়া কলেজ ও প্রেসিজেন্দী কলেজে মুসলমান 
ছাত্রদের শিক্ষালীভের সুযোগ প্রসারিত করিবার 
আন্ত ২৯ হাজার টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে। 
১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ করিবার সময় সব 
বরাদ্ধ তাছাতে ধরা হয় নাই। এই অতিরিক্ত 
বরাদের অস্ত কবি, সেচ ও “সিভিল ওয়ার্কস্‌-এর 
দফায় খরচ কম হওয়া সত্বেও বাজেটের 
সংশোধিত হিসাবে মোট ব্যয়ের অঙ্ক ৪৫ কোটি ৫ 
লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। ফলে, আয়ের সহিত 
ব্যয়ের বেশী রকম অযামঞ্জস্ত দেখা যাওয়ায় বাজেটে 
ঘাটতির অঙ্কও ফীপিয়া উঠিয়াছে। চলতি ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি' হইবে 
বলিয়া প্রথমে অর্থসচিব অস্তমান করিয়াছিলেন। 
সংশোধিত বরাদে পসেস্বলে ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ 
টাক! ঘাটতি ধর] হইয়াছে । 

১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে 
গিয়া অর্থসচিব ওঁ বৎসরে কিছু বেশী আয় বরাদ্দ, 
করিয়াছেন। তাহার মতে চলতি বৎসরের তুলনায় 
আগামী বৎসরে পাট শুক্র দফায় ৭০ লক্ষ টাকা, 
আয়করের দফায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আবগারী 
দফায় ২৫ লক্ষ টাকা, বিক্রয়-করের দফায় ৫০ 
লক্ষ টাকা ও অন্তাম্ক ট্যাক্সের দফায় বাঙ্গালা সর- 
কারের ৪০ লক্ষ টাক! বেশী আয় হইবে | ফলে রাজন 
খাতে মোট আয় সাড়ে তিন কোটি টাকার মত বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে তাহা ৩৫.কোঁটি ২৬ লক্ষ 
টাকা দাড়াইবে। অপর দিকে আগামী বৎসরের 
অঙ্ক বাংলা সরকারের রাজত্ব খাতে ব্যয় ধর! হইয়াছে 
৪১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরে পুলিশ 
বিভাগের জগ্ভ ৭৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে অতিরিক্ত 
ব্যয় হইবে। কলিকাতা দাঙ্গা তদন্ত কমিটি 
বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ও বিহারী আশ্রয় গ্রার্থাদের 
অস্ত ৫9 লক্ষ টাকা খরচ হইবে । তবে, বাংলার . 
দাঙ্গা-বিধ্বস্তদের জন্ভ অর্থসচিবের মতে আগামী 
বৎসর ২১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হইবে 
না। ছুভিক্ষ সাহায্যের দফায়ও খরচ যথেষ্ট 
পরিমাণে কমিয়া আসিবে । ফলে, মোট সরকারী 
ব্যয় এ বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসর সাড়ে 
তিন কোটি টাকার মত হ্রাস পাইবে। এক্দিকে 
৩৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় ও অপরদিকে ৪১ 
কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হওয়ায় আগামী 
১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলার বাজেটে ঘাটতির পরিষাপ 
এবারের তুলনায় কমিয়া ৬ কোটি ২৪, লক্ষ টাকা 
দীড়াইবে। তবে, অর্থসচিব জানাইয়াছেন, 
আগামী বৎসর সরকারী কর্ধচারীদের বেতুন, বৃদ্ধির 
দফায় ৬ কোটি টাকার মত ব্যয় করা অপরিহার্য 
হইয়া দেখা দিবে। কিন্তু ব্যয় বর্তমান ৰাজেটে 
ধরা হয় নাই। কাজেই, শেব পর্য্যন্ত ১৯৪৬-৪৭ 
সালের বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ ১২ 
কোটি ২০ লক্ষ টাকার মত দীড়াইতে পারে বলিয়া 
অর্থপচিব আশঙ্কা করিতেছেন। 


৯২৬ 


আর্ক জগৎ 


[ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 





- অর্থসচিবের বরাদ্দ অস্থুপারে ১৯৪৬-৪৭ সাল ও 
:১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলা সরকারের -যোট ঘাটতি 
হইবে সাড়ে পচিশ কোটি টাকার মত। (বাজেটে 
ঘাটতির পরিমাণ যথাসম্ভব কম করিয়া দেখাইবার 
জগ্ত তিনি কয়েকটি দফায় আয়ের পরিমাণ কিছু 
বেশী করিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের 
ধারণা । এই কাঁরসার্সি অবলঘিত না হইলে 
মোট ঘাটতি সাড়ে পচিশ কোটি টাকার চেয়েও বেশী 
দাড়াইত, সন্দেহ নাই।) এই ঘাটতি পূরণ 
সম্পর্কে অর্থসচিব তাঁহার বক্তৃতায় কোন সছুপায় 
নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। বাংলার লোকদের 
উপর নানা দফায় ইতিমধ্যেই উচ্চ -হারে ট্যাক্স 
বসিয়াছে। নূতন কোন ট্যাক্স নির্ধারণের সুযোগ 
আপাততঃ বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। 
তথাপি অর্থসচিব_ নিরুপায়ের মত বিক্রয-কর 
আদায়ের কার্য্যনীতি সম্পর্কে অমিকতর কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। এই ভাবে ট্যাক্স 
ফাকি দেওয়ার পথ বন্ধ করিয়া বিক্রয়-কর বাবদ 
আয় কিছুটা বাডাইতে পারিবেন বলিয়া তিনি 
মনে করেন। তাহা ছাড়া তিনি এপ্রদেশে নূতন 
ট্যাক্স বসাইবার স্ুযোগ-সম্ভাবনাও ভালরূপ 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 
অর্থনচিব আশা করিতেছেন, বাজেটের ঘাটতি 
পূরণের লন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে তিনি 
উপযুক্ত অর্থ-সাহাষ্য পাইবেন । নিমেয়ারী ব্যবস্থার 
পুনর্বিবেচনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া এ সাহায্য 
পাওয়ার অন্য একদিকে তিনি তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
কেন্দ্রীয় সরকারকে হুমকী দেখাইয়াছেন, অপরদিকে 
করুণ আবেদন উপস্থিত করিয়া গলবস্ত্রভাবে 
ভিক্ষা চাওয়ার অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা 
* সরকার তাহাদের বেছিসাবী খরচপত্র দ্বারা যেখানে 
ইচ্ছা করিয়া নিজেদের ছুঃখ-ছুর্দশা ডাকিয়া 
আনিয়াছেন, "সেখানে ক্রমাগত অর্থসাছাধ্য দিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে উহাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারেন, তাহা আমরা বুঝি না। গত ১৯৪৪-৪৫ ও 
১৯৪৪-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বাংল! সরকারকে 
যথাক্রমে ৭ কোটি টাকা ও ৮ ফোটি টাকা অর্থ- 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন। বাংলা সরকারের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা বাবদ ১৯৪৬-৪৭ সালে ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ 
টাকা ও ১৯৪৭-৪৮ পালে ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা 
দিতে তাছারা প্রতিশ্রুত আছেন। এই অবস্থায় 
বাজেটের ঘাটতি পূরণের অন্ত আবার চলতি বৎসর 
ও আগামী বৎসরের হিসাবে তাহাদের নিকট 
টাকা চাহিতে যাওয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে 
কি? ম্বাধীন পাকিস্থান রাষ্ট্রের স্বপ্নে মশগুল 
সুইয়া বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা একদিকে কেন্ত্রীয় 
সরকারের দিকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবেন, আর অপরদিকে 
নিজেদের বেহিসাবী খরচপজ্রের জের মিটাইবার 
অন্ত উহাদের সাহায্য দাবী করিবেন, হঁহা! নিতান্ত 
অষ্কায় আব্দার বলিয়াই আমরা মনে করি। 


অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলী বাবস্থা পরিষদে 
বাংলা সরকারের আয় ও ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত 
করিতে গিয়া তাহার বাজেট বক্তৃতার উপসংহারে 
এ প্রদেশের অর্থ নৈতিক কল্যাণ সম্পর্কে অনেক 
বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছ্েন। তিনি বলিয়াছেন, 
প্লুপরিকল্সিতভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন 
করিয়া এপ্রদেশের লোকদের আধিক অবস্থা 





উন্নয়নের যে বিশেষ সুযোগ বর্তমানে 'দেখা দিয়াছে, 
সেরূপ বিশেষ সুযোগ প্রদেশের ইতিহাসে আর 

কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। এপ্রদেশবাঁসীর 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই ম্থযোগ যে 
আমরা আন্তরিকভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা 

করিতেছি,আমার উপস্থাপিত বাজেট বিশ্লেষণ করিয়া 

দেখিলে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইবে বলিয়া আমি 

মনে করি। আইন সভার প্রত্যেক দলের প্রধান 

লক্ষ্য হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণ । জনম্বার্থ ও 
জনকল্যাপের সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই বাজেটে 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত কর! হইয়াছে । এই 
অবস্থায় সকল দলের লোকেরাই এসব প্রস্তাব 
আস্তপ্লিকভাবে সমর্থন করিবেন, ইহা আমি আশা 
করিতে পারি না কি?” 


বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও 
ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ নিয়া তাঁহাদের নির্লজ্জ দাপাদাপির 
খবর যাঁছারা রাখেন, মিঃ মহম্মদ আলীর এই 
উচ্ছবাসময় ভাষণ তাহাদের কর্ণে বিজ্রপেব মতই 
শুনাইবে, সন্দেহ নাই। লীগ মন্ত্রিসভার আল- 
কল্যাণ প্রচেষ্টার নজীর হিসাবে যে বাজেটের কথা 
তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বাজেটে এগ্রদেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতির কোন সুচিন্তিত ব্যাপক 
পরিকল্পনা আমরা আদৌ লক্ষ্য করিতেছি না। 
ছিটে-ফৌটা সাহায্যের আকারে জাতিগঠন কার্যে 


কিছু অর্থ ছড়াইবার প্রস্তাব ইহাতে রহিয়াছে, :' 


সন্দেহ নাই। কিন্তু মুখ্যতঃ একট! বিশেষ 
সম্প্রদায়ের স্বার্থে যেভাবে এই অর্থ ব্যয়ের 
পরিকল্পনা কর! হইয়াছে তাহাতে সমষ্টিপতভাবে 
বাংলার সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের কোন 
উপকার উছ! দ্বারা সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা 
যায় না। তাহা ছাড়া জনকল্যাণ ও জাতি গঠনের 
লোক-দেখানো আড়ম্বর হিসাবে প্রথমে বাজেটে 
কৃষি, সেচ, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যেব উন্নতির জন্য 
অর্থ ব্যয়ের বরাদ্দ ধরিয়। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ ; 
বিভাগ ও সাধারণ শাসন বিভাগের বদ্ধিত খরচ 
মিটাইবার ভন্ত কিংবা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
সাহাষ্য বরাদ্দ বাড়াইবার জগ্ত যেতাবে তাঁহাবা 
সেই মূল ব্যয়-বরাদ্দ বাতিল বা কাটছাট 
করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে বাজেটে জনকল্যাণ 
ব্যবস্থার কোন মর্য্যাদাই আর শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট 
থাকে না। ১৯৪৬-৪৭ সালের বাঞ্জেটে তথাকথিত 
জনকল্যাপমূলক পরিকল্পনার এরূপ শোচনীয় 
পরিণতি আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নানা ছোটখাট স্ীম 
শুমুযায়ী কৃষি ও সেচ বাবদ বাংলা সরকারের 
বরাদ্দের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ১৯৪৬-৪৭ 
লালের বাছেট বরাদ্দ উপস্থিত করিবার সময়ে মিঃ 
মহম্মদ আলী ঘোষণ! করিয়াছিলেন, এ সালে বাংলা 
সরকার কৃষি গবেবণার জন্ক ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিবেন। কিন্তু বর্তমানে & সালের সংশোধিত 
বরাদ্দ পেশ করিতে গিয়া তিনি 
জানাইয়াছেন যে, ক্কষি গবেষণা বাবদ চলতি বৎসরে 
এ বরাদ্দের মধ্যে ৬৩ হাজার টাকার বেশী খরচ 
হইবে লা। ইক্ষু গবেধপা বাবদ বরাদ্ধ ১ লক্ষ ৪১ 
! ছাজার টাকার হলে ৩৮ কালার টাকা, সক্কীর্ণ 

নদী-নাল। সংস্কার বাবদ বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকার 
০87, কূপ খনন করিয়া সেচ ব্যবস্থ' 


 সম্প্রারপের বরাদ্দ ২ লক্ষ ৮ হাজার টাকার স্থলে 


> লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; ময়মনসিংহ জেলা ও পূর্ব 
বাংলার অক্টান্ড জেলায় নদীর জললোত হইতে 
বিদুৎ উৎপাদনের স্ুযোগ-স্ববিধা সম্পর্কে তদন্ত 
বাবদ ব্যয়-বরাদ ১ “লক্ষ ৫২ হাজার টাকার 
স্থলে ৩৪ হাজার টাকা পর্যন্ত হাস করা 
হইয়াছে। যে সব পরিকল্পনা বাবদ 
উপরোক্ত ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল সেই 
সব পরিকল্পনা যথাযথ কার্ধো পরিণত হইলে কৃষি ও 
কৃষকদের কল্যাণের পথ হয়ত কিছুটা প্রশস্ত হইত। 
কিন্ত গবর্ণমেন্ট মোট বরাদ্দ ভাস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত 
যে সামান্ধ অর্থ এ সব বাবদ খরচ করিষাছেন, 
তাহাতে আসল উদেশ্য প্রায় কিছুই সাধিত হইবে 
না। কৃষি ও সেচ সম্পর্কে যাহা বলা হুইল শিল্প, 
জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কেও তাহাই প্রযোজ্য | 
কুইনাইনের যোগান কম বলিয়া এই ম্যালেরিয়ণ- 
প্রপীড়িত দেশে বহু লোক--প্রায় বিনা চিকিৎসায় 
যারা যাইতেছে । ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে 
এপ্রদেশে কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ৩ লক্ষ 
৩৯ হাজার টাকা খরচের বরাদ্দ করা হুইয়াছিল। 
কিন্তু সংশোধিত বরাদ্দে অর্থসচিব জানাহয়াছেন যে, 
এ বরাদ্দের মধ্যে মাত্র ৩৩ হাজার টাকাই তাহারা 
কুইনাইন উৎপাদনের জগ্ভ ব্যয় করিবেন দেশের 
হাসপাতালসমূহের উন্নতিধূলক বিধিব্যবস্থার ওষ্ঠ 
ব্যয় বরাদ্দ ২৫ লক্ষ টাকার স্থলে ২০ লক্ষ টাকা, 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্য্যধারা প্রসার 
বানদ ব্যয়-বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা স্থলে ৩ লক্ষ টাকা 
ও রাস্তাঘাট নির্দাপ বাবদ ব্যয় বরাদ মূলধন 
থাতে ৯২ লক্ষ টাকা স্থলে ৮ লক্ষ টাকা 
পর্ধাস্ত হাস করা হইয়াছে। শ্রীরামপুরের 
বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের কায সম্প্রসারণের 
উদ্দেশ্বে প্রথনে ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়া 
পরে তাহা একেবারেই খরচ করা হয় নাই। 
সা পিসি 
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বলিয়া মনে করা যায়- না। ‘বাহ্বিকভাৰে 
জাতিগঠনমূলক ব কাজের আড়ন্বর, দেখাইয়া কাধ্যতঃ 
& বিষয়ে কিছু না করাই গবর্ণষেপ্টের নীতি। 
বর্তমান লীগ মন্তিসূ্ত যতদিন তাঁহাদের মসনদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন এরূপ অকর্ধপ্য নীতি 
সংশোধিত হওয়ার কোন আশা আমরা দেখিতেছি 
না। প্রান্কৃতিক দুর্য্যোগ, সাম্প্রদায়িক গোলযোগ, 
সরকারী অর্থাভাব প্রহৃতির অজুহাত দেখাইয়া 
সর্ববর্জনকশ্যাপের অনেক কিছু বিধিব্যবস্থাই বন্ধ, রাখ! 
হইবে। কিন্তু পুলিশ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধির পক্ষে, 
বাংলায় বিহারী মুপলমানদের উপনিবেশ গড়িয়া 
তোলার পক্ষে ও হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাবদ বায় 
বরাদ হাস করিয়া তৎপরিবর্তে মুক্িম শিক্ষা বিস্তারের 
ব্যয়বহুল আড়ম্বর সুরু করিবার" পক্ষে কোন 


অবস্থায়ই কোন অসুবিধার কারণ দীড়াইবে নাঁ।: 
পাকিস্থানী পরিকল্পনা অম্যায়ী সে কার্ধযধার' 
ছল্স আবরণে ও প্রকান্তে রত ভাবেই চযিতে 
থাকিবে। 


২৪শে ফেব্রুয়ারা, ৯৯৪৭ ! আথক জগৎ 


এইভাবে জাতিগঠনমূলক খরচপত্র.'হাস করিয়া - এ প্রদেশের অনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে এমনই 
, অব্যয়িত টাফা.. . পুলিশ বিভাগের জস্ত, " নিষ্পৃহ যে, ভারত গব্ণমেন্টের দেওয়া টাকাও 
সুল্লিম সম্প্রদায়ের-. শিক্ষা, বিস্তারের, অন্ত ও এ বিষয়ে তাহার! পুরাপুরি সন্যবহার করার পরজ 
বাংলায় বিহারী মুসলমানদের .উপনিবেশ স্থানের দেঁখাইতেছেন না। ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রথমে ১০ 
রম্য নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। জনকল্যাণ ও কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী 


জাতিগঠন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আস্তরিফভা যে করার সঞ্চ্প-জানাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এ বৎসরে মাক্র 
কিরপ, ও বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়-বরাদ সঙ্কোচ ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকাই তাহারা এ বাবদ-ব্যয়ের 


করিয়া অবাস্তুর ও কম প্রয়োজনীয় কার্যে সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। -গবর্ণমেণ্টের অকর্প্যতা ও 
টাকা নিঃশেষ করিবার প্রস্তাবে তাহা ভাল ভাবেই খামখেয়ালীর অস্ক অনেক দরকারী স্কীম শেষ পর্যস্ত 
ধরা পড়িয়াছে। বাতিল হইয়াছে বা অংশতঃই শুধু কাধ্যকরী 
- * জনকল্যাণ ও জাতিগঠন সম্পর্কে বাংলার লীগ হুইয়াছে। সরকারী কর্তৃত্বে কয়েকটি আদর্শ শিল্প- 
মগ্্রিিগলীর ভাঁওতা ও ভগ্ডামী বেশী করিয়া ধরা কারখানা স্থাপন বাবদ ব্যয় বরাদ্দ (মূলধন খাতে) 
পড়িয়াছে তাহাদের development 01911 বা ৫৩ লক্ষ টাকা স্থলে ১২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হাস 
উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে । বাংলার লোকদের করা হইয়াছে। বিজ্ঞান 'কলেজে গবেষণামূলক 
আধিক ও সামার্ছিক উন্নতির জন্ভ কতকগুলি কার্যযধারা বিস্তারের ভরঙ্ক ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
"পরিকল্পনা কার্যকরী করা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ধরিয়া পরে তাছ! একবারে বাতিল ফরিয়! দেওয়া 
১৯৪৬-৪৭ লালে ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। আগামী ১৯৪৭-৪৮ সালে উন্নয়ন 
সম্মত ছিলেন! আগামী ১৯৪৭-৪৮ সালেও 
তাহারা ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া 
_ জানাইয়াছেন। কিন্ত-বাংলীর বর্তমান মন্ত্রিমগলী ' 











পরিকল্পনা বাবদ ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের 
প্রস্তাব নূতন বাজেটে উপস্থিত করা হুইয়াছে। 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ টাকাও সম্পুর্ণ খরচ হুইবে 





(SECTION CPM OF ‘4th CATALOGUE) 


Last date for receipt of tenders ts 19th March, 1947. 


এ Following types of stores are available for sale: 


Marine Engines]: Internal Combustion Engines, 


Hand Tools: Eyed tools including Agricultural 
Steam Turbines and Engines, and Gas Engines. ba 


implements, etc.;i All other types. 





C ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, J 


Machine Tools: Lathes; Drilling, Shaping, Slot- 
ting, Planing und Milling machines; Grinders; etc. 


Engineering Workshop and Coustructlonal 

Machinery and Plant: Air Compressors and Ma- 

chines driven by compressed air ond accessories ; . 
Workshop machinery and accessorics; Lifting and 

Transport machinery and accessories (Cranes, 

Travelling Cranes, etc.); Electrical Welding 
machinery and accessories; Gas Welding and 
Cutting machinery and accessories; Other Engin 
eering ‘Workshop and_Constructional machinery 
and plant, including Boilers. 


Engines, {other than M.T., Aero and Large- 


Other Plant and Machinery: Road making; 
Agricultural; Refrigerating; Heating; Lighting 
(non-electric); Pumping; Special Industry ma- 
chinery; etc. 

Bridges and Heavy Constructional Materials. 
Structural Steel Works. 

Survey and Optical Instruments: Binoculars, 
Monoculars, Telephones, Range Finders; Other 
Optical instruments; Drawing instruments; etc, 


‘Bulldings. 


Factories and Industrial Uns, 
Installations, Hospitals, ete 


Full details giving description and condition of stores, quantity, location, etc. and the 
method of tendering are contained in Section CPM of the Fourth Catalogue which is 
available at Rs. 2/- on or about 20th February, 1947 from the addresses given below: 


রম A. Publicity Officer, Directorate General of Disposals, Shahjahan Road, NEW DELHI, 
B. Regional Commissioner (Disposals) at 


BOMBAY - Mercantile Chambers, Graham 
oad, Ballard Estate. 


CALCUTTA - 6, Esplanade East. 
LAHORE - G.P.O. Square, The Mall. 
CAWNPORE - 15/159, Civil Lines. 





C, Dy. Reglonal Commissioner (Disposals) at 
KARACHI. Variawa Building, McLeod Road; 
MADRAS - United India Life Building, 

Esplanade. 
D. All important Chambers of Commerce ond ১ 
Trade Associations, 


Mall orders for the Catalogue must be accompanied by Money Order or Indlan Postal Order. 


NOTE: Watch for further announcement regarding Section CPM of Fifth Catalogus 
which will contain.a further list of stores available for disposal. 


HE 


চি 





রেল বিভাগের আর্থিক. অবস্থা 





ভারতবর্ষে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩৩ হাজার 
| ৮৪৮ মাইল লঘা রেলপথ ছিল। যুদ্ধের সময়ে 
অনেক রেলপথ পরিত্যক্ত হওয়াতে এবং সামরিক 
প্রয়োজনে অনেক রেললাইন ভারতের বাহিরে 
স্থানান্তরিত করাতে বর্তমানে ভারতে রেলপথের 
দৈর্ঘ্য কমিয়া ৩৩ হাজার &৬ মাইলে পরিণত 
হুইয়াছে। এই রেলপথের অধিকাংশই বর্তনানে 
তারত সরকারের সম্পত্তি ও ভারত সরকারের 
পরিচালনাধীন এবং এই সব রেলপথের অস্ত ৮২০ 
কোটা ৪০ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে। এই সব 
রেলপথে এক্ষণে ৯ লক্ষের উপর লাক কাজ 
করিতেছে এবং উহাদের বেতন এলাউন্স, প্রযাচুইটি, 
প্রতিভেপ্ট ফণ্ড ও জীবিকানির্বাহের অন্ভ 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্য-সামগ্রী সস্তা মূল্যে সরবরাহের জম্ত 
- ভারত সরকারের রেল বিভাগ বৎসরে ৮৫! কোটী 
টাকা ব্যয় করিতেছেন। তার্তীয় শিল্পের 
সাহায্যের ব্যাপারেও রেলপথগুলির স্থান অন্- 
সাধারণ।. এরূপ: অবস্থায় ভারতীয় অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলপথগুলির গুরুত্ব কত বেশী, 
তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম কর! যাইতে পারে । 


সুখের বিষয়, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় রেলপথ- 
সমূহের আধিক অবস্থায় যে সচ্ছলতা দেখা দিয়াছিল, 
বর্তমানে তাহ! দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । গত 
১৯৪৩-৪৪ সালে রেলপধসমূহের আয় হইতে 
যাবতীয় ব্যয় বাদে ৫০ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা উদ্ধত 
হইয়াছিল। এই উদ্ধত্তের পরিমাণ কমিয়া 
১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৯ কোটী ৮৯ লক্ষ 'টাকা এবং 
' ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৮ কোটী ২০ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হয়। চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালের চুড়ান্ত হিসাব 
এখনও প্রকাশিত হুয় নাই। তবে রেল-সচিব 
ছার বাজেট বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, এই 
বৎসরে উদ্বত্ের পরিমাপ ৮ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকার 
বেশী হইবে না। আগানী ১৯৪৭-৪৮ সালে অর্থাৎ 
আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে সরকারী বৎসর 


আরম্ভ হইবে, তাহাতে অবস্থা আরও শোচনীয় 


হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । , রেল-সচিব 
জানাইয়াছেন যে, আগামী বৎসরে রেলপথগুলির 


সমষ্টিগত আয় ২৩ কোটী টাকা কমিযা ১৮৩ কোটী : - 
টাকায় পরিপত হইবে এবং উহা হইতে রেলপথ- 


সমূহের সমস্ত ব্যয় বাদে মাত্র ৭ কোটা টাকার মত 
উদ্ধ ত্ত হইবে। কিন্তু রেলপথসমূহের উদ শু হইতে 
প্রত্যেক বংসর ভারত সরকারকে দেয় টাকা, মজুদ 
তহবিলের টাকা এবং উন্নয়ন তহবিলের টাকা বাবদ 


বে টাকার দরকার, তাহার পরিমাণ দীড়াইতেছে 


১৭& কোটা টাকা। কাজেই আগামী বৎসরে 
রেলপথসমূহের ১০॥ কোটা টাকার মত ঘাটতি 
পড়িবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই ঘাটতি 


পূরণের জন্ত রেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া আগামী ১লা 


মার্চ তারিখ হইতে সমস্ত রেলপথে যাত্রীর ভাড়া 
টাকায় এক আনা হারে এবং ১লা এপ্রিল তারিখ 


হইতে কতিপয় শ্রেণীর মালের উপর অতি সামান্য _ 


হারে তাড়া বুদ্ধি করিবার গঙ্কল্ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
এই ভাবে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি হইলে রেল 
বিভাগের যে ১০! কোটী টাকা ঘাটতি পড়িবার 





আশঙ্ক! দাড়াইয়াছে, তাহা বিদুরিত হইবে বলিয়! 
কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন। . 

ব্রেল কর্তৃপক্ষের এইভাবে যাত্রী ও মালের 
"ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক ৰুথাই বলা 
যাইতে পারে। বর্তমানে রেল বিভাগের 
পরিচালনাঁভার দেশের বিশ্বাসভাব্দন ব্যক্তির হস্তে 
ভম্ত হইয়াছে। এই ছৃদ্ধিনে তিনি দরিদ্র রেল- 
যাত্রীদের ছুঃখতার কিছুটা লাঘব করিশেন--উহাই 
সকলে আশা করে। কিন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করাই 
যদি রেল-সচিবের উদ্দেশ্য হইত, তাহা! হইলে তিনি 
হয়ত বাকী ও মালের ভাড়া না বাঁড়াইক়্া বরং 
উহা ক্মাইয়া দিতেন। কিন্ত এরূপ ক্ষেত্রে রেল 
বিভাগের অর্থনীতিক বনিয়াদে ফাটল ধরিত এবং 
উচ্থার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশবাসীকে রেল বিভাগের 
ঘাটতি পূরণের জন্ভ কেবল যাত্রী ও মালের ভাড়ার 
দিক হইতে নহে অগ্ত বহু দিক হইতেও ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইত । সুতরাং রেল-সচিব সস্তা 
জনপ্রিয়তা অঞ্জনের চেষ্টা না করিয়া রেল বিতাগের 
আধিক বনিয়াদ হুদ্বঢ করিবার অন্ত যে ব্যবস্থা 
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বেলক ব্যান লিমিট 


(স্থাপিত-_১৯২৯) ৮ 
বাবু তেজচন্দ্র মল্লিক (জমিদার ও ব্যাঙ্কার ) 


৮১৩ 
বাবু ডি, সি, আচ্য (মার্চে ও ব্যাঙ্কার ) 
আমাদের ডিরেইর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন । 


আমর ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাৰ্য্য করিয়া থাকি। 


চেয়ারম্যান : বাবু বিশ্বনাথ দ্বাস 
৮৬, ক্লাইভ প্রা, কলিকাত৷। 


করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সৎসাফসেরই পরিচন় 
পাওয়া যাইতেছে । ” 


একথা সভ্য যে, রেলের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে, 


আগামী ১৯৪৭-৪৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত উহ্নার 
মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ১০৯ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা, 
মন্দ তহবিলে ২৬ কোটী ৪৫. লক্ষ টাকা এবং 
উন্নয়ন তহবিলে.১৪ কোটা ৫৬ লক্ষ টাকা-_একুনে। 
১৪২ ফোটা ৯৩ লক্ষ টাকা মজুদ হইবে। উহ! 
দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনটা 
তহবিলে যখন এত অধিক টাকা ম্ুদ রছিতেছে, 
তখন ভাড়া বৃদ্ধির কি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 
একথা চিন্তনীয় যে, যুদ্ধের সময়ে রেল লাইন, 
রেলের গুল, রেলের বাড়ীঘর, রেলের কলকারখানা, 
ইত্যাদির এক প্রকার কিছুই সংস্কার "হয় লাই। 


বর্তমানে রেলপথে যে সব ইঞ্জিন হবার. 


কাজ চালান হইতেছে এবং রেলপথে যে 
সব যাত্রীবাহী গাড়ী ও মাবগাড়ী রহিয়াছে 
তাহাও প্রায় অকেজে। হুইয়! পড়িয়াছে। এই 
সমস্ত জিনিষের সংস্কার এবং অকেজো জিনিষ- 
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১. 


কাধ, মুলধন 


£ বারক্লেজ্ ব্যাঙ্ক লিঃ, 
- কোং অব নিউ হয়ৰ্ব, 








দি কুমিল্ল৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস--$, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত।। 


(৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬) 
বিনিময়ে কাধ্য করা হয়। 
আমেরিকান 


অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেন্টস_ ব্যাক্ক অব নিউ সাউধ ওয়েলস, সিডনি 
মিডল ইষ্ট এজেপ্টস-_বাররেজ ব্যাঙ্ক লিঃ (ভি সি এণ্ড ও) 
ম্যানেজিং ডিনেটর ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, বিল, পি-এচ-ডি (ইকন) "লণ্ডন, বার-এট-ল 


স্থাপিত_১৯২২ 


+ ২,০০,১০০, ০০০২ 
১,০০, ৯০১০০০২২ ৯) 
৬৫,০০১০০০২ টাকার উপরঁ- 
২৭১০০১০০০২৬ 39 ঠা 
১২১৫০, ০০১০০০৯২ 
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২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭] 


আর্থিক জগৎ 





পত্রের বদলে নূতন জিনিব আমদানীর অদ্ক রেল- 
কর্তৃপক্ষকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে 
হুইবে। সম্প্রতি রেল বিভাগের শ্রমিক ও কর্শ্ম- 
চারিগণ বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়! যে ধর্শঘটের 
উদ্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রতিকার ব্যবস্থা 
এক্ষণে ধিবেচপাধীন আছে। এই দাবী মিটাইবার 


২. প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে চলতি বৎসরে রেলকর্তৃপক্ষ 


৯ কোটী টাকা ব্যয় বাড়াইয়াছেন। আগামী 
বৎসরে এই ব্যাপারের একটা শেষ মীমাংস! 
করিতেই হইবে এবং এই দফায় রেল বিভাগের 
ব্যয় আরও কয়েক কোটা টাকা বাড়িয়া গিয়া রেল 
বিভাগের ঘাটতিকে আরও বড় কিয়া তুলিবে। 
এরূপ অবস্থায় ঝেলের তিনটী তহবিলে যে ১৪৩ 
কোটা টাকার মত মন্ভুদ দেখা যাইতেছে, তাহা 
বেশী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না এবং 
চলতি খরচ মিটাইবার অঙ্ক এই মজুদ তহবিলে 
হাত না দেওয়া খুবই সমীচীন হইয়াছে বলা চলে। 
একথা সকলেই শ্বীকার করিবেন যে, যতট! না 
করিলে কিছুতেই চলে না রেল কর্তৃপক্ষ তাহার 
অধিক কিছুই করেন নাই। যেভাবে টাকায় এক 
আলা মাত্র যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাছ। 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নহে এবং অত্যধিক 
ভারবহও নহে। মালের তাড়া যে ভাবে বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে, তাহা প্রতি সের খাড্তন্ব্যের বা প্রতি 
গল কাপড়ের অন্ত এক পাইয়ের বেশী হইবে না। 
কাজেই এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার জগ্ অত্যারশুকীয় জিশিষপত্রের মূল্য 
চড়িয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। এই সব 
চিন্তা করিয়া রেলের যাত্রা ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির 
সমর্থন করাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি। 

ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত রেলপথ রহিয়াছে, 
তাহ! ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত 
নহে। এই বিরাট দেশে চলাচল ব্যবস্থা এবং 
মালপত্র একস্থান হইতে অন্ত স্থানে বহন করিবার 
ব্যবস্থার জচ্ভ রেলপথের আরও সম্প্রসারণ হওয়া! 
আবশ্যক । সুখের বিষয়, রেল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে 
সম্যক অবহিত হইয়াছেন। রেজ-সচিব ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, তাহারা বিভিন্ন: প্রাদেশিক 
গব্ণমে্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবর্ষে 
আরও ৫০০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপনের আন্ত 
জয়ীপ কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং যুদ্ধের সময়ে 
যে সমস্ত রেল লাইন বাতিল করা হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে ৪০০ মাইল লম্বা রেল লাইন পুনঃ 
স্থাপিত করিবার অন্ত চিত্ত৷ করিতেছেন। রেল 
বিভাগের ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে এজ পথ্যাপ্ত 
পরিমাণ অথের বরাদ্দ করা হয় নাই বটে-_তবে 
আশা করা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে এই সব 
নুতন লাইনের মধ্যে অলেকগুলির কাজ আরম্ভ 
হইবে । উহার ফলে একটা বিশেষ উপকার হইবে 
যে, দেশের বহু, লোকের উহাতে চাই সংস্থান 
হুইবে। 

ভারতে রেল বিভাগের একটা বড় গলদ এই 
যে, এদেশে রেলের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন ও বয়লার 
নিৰশ্দাপের ডঙ্ক আজ পধ্যস্ত এক একার কিছুই 
ব্যবস্থা হয় লাই। এপ প্রত্যেক ৰৎসর বিদেশ 
হইতে ইপ্রিন ও বয়লার ক্রয়ের অন্ত ভারতের বহ 


, কোটী টাকা অপচয় হইতেছে । রেল-সচিব ঘোষণা 


৪ 


করিয়াছেন যে, আজমীড়ে ধিবি সি আই রেলের 
কারথানাতে দশটা রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার হইয়াছে 
এবং বর্তমানে আরও দশটী ইঞ্জিন, প্রস্তুতের কাজ 
আরম্ত হইয়াছে। এতত্্যতীত এই কারখানাতে 
আরও ২ৎটী ইঞ্জিন নির্মাণের অর্ডার দেওয়া 
তইয়াছে। এই সব ইপ্রিনের জভ্ভ সমস্ত বয়লার 
টাটা কোম্পানীর সিংহভূম কারখানাতে প্রস্তুত 
হইতেছে। কীচড়াপাড়াতে যে রেলের কারখানা 
রহিয়াছে, তাহাভেও বর্তমান বৎসর হইতে ইঞ্জিন 
তৈয়ারের ব্যবস্থা আরস্ত হওয়ার কথা ছিল । কিন্ত 
এই কারখানা রেলের পুরাতন ইঞ্জিনগুলির 
সংস্কারের জন্- সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকিবে বিধায় 


এখানে নূতন ইঞ্জিন নির্মাণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ , 


করিয়া কাচড়াপাড়াতেই এতদুদ্দেস্তে ১১ কোটা 
৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটী কাঁরখান! স্থাপন 
কর! হইবে স্থির হইয়াছে। এই কারখানাতে আগামী 
১৯৫০ সাল হইতে ইপ্রিন নির্মাণের কাজ আরম্ভ 
হইবে। এই সমস্ত পরিকল্পনার ফলে ভারতবর্ষ 
রেলের ইঞ্জিন ও বয়লারের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হইবে, আশা কর) যায়। 

রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্্য বিধানের 
জন্যও অনেক পরিকল্পনা করিয়াছেন। উনার মধ্যে 





৯২৯ 





উন্নততর শ্রেণীর যাল্রীগাড়ীর ব্যবস্থা, গাড়ীতে 
জল সরবরাহ, রাক্রিকালে গাড়ীতে যাত্রীদের 
ঘুমাইবার স্থান সক্ছুলান প্রভৃতি অন্ততম। এই 
সম্পর্কে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হুইতেছ্ছে যে, 
ব্রডগেলের লাইনের যাত্রীগাড়ীগুলি বর্তমানে 
চওড়ায় ১০ ফুট, ভবিষ্যতে এই সব গাড়ী 'চওড়ায় 
১১ফুট ৮ইঞ্চি করা হইবে। এই সব ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ হইলে বর্তমানে রেলপথসমূহে যাত্রীগণকে 
যে সমস্ত দুর্ভোগ ভূগিতে হয়, তাহার বহুল প্রতিকার 
হুইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


ভারতীয় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট মাত্র ৬ মাসকাল 
হইতে ম্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই ছয় 
মাসকালও উচারা নানা বিদ্র-বিপত্তির মধ্য দিয়! 
কাজ করিতেছেন। কিন্তু এই গবর্ণমেপ্ট জন- 
সাধারণের স্থার্থরক্ষায় কতদূর অবহিত, রেপ 
বাজেটের মধ্য দিয়] তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । এদেশে স্থায়িভাবে জনসাধারণের 
প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত স্বাধীন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইলে জনসাধারণ যে সকল দিক হইতে নানা 
প্রকার স্ুখ-ুবিধা লাভ করিবে, তাহা উহা হইতে 
সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 














কা খানার যে সব যন্ত্রপাতি এবং 
একবাব্রব্যবহার-কব্া। কলকজ। 
আমরা অর্ভাব্ পেলেই 
যুনাইটেড, কিংভম্‌ থেকে 
আনিয়ে দিই ভার একটা 
ক্যাটালগ বিলেত থেকে 
শীগ্গীরই আমাদের 


কাছে এসে পৌঁছবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ফ্যাটালগই আমরা পাবো, এজন্য ষে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো 
চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীকে দিয়ে সই করিয়ে আমাদের 
কাছে আবেদন-পত্র পাঠাবেন শুধু তাদেরই আমর! এই ক্যাটালগ দিতে 





॥ মার্শাল সন্স্‌ আ্যাণ্ড কোম্পানি হত) লিসিটেড 


রর End ৮০০ CSE 





ভারতীয় রাজনীতিক ক্রেত্রে বর্তমানে যে প্রায় 
অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বুটীশ 
গবর্ণষেণ্টের বহু-প্রত্যাশিত বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে । গত ২ৎশে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটাশ 
পার্পামেপ্টের কমন্ন সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি 
এই বিবৃতি দিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় 
রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে উহার আনুষঙ্গিক 
হিসাবে যে একটী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা 
হইয়াছে, তাহাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য । প্রধান 
মন্ত্রী এটলি জানাইয়াছেন যে, বর্তমান বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেলের স্থলে লর্ভ মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতের 
বড়লাট নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি আগামী “মার্চ 
মাসেই কার্ধ্যতার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ 
অপ্রত্যাশিতভাবে বড়লাঁট পরিবর্তন অনেকেরই 
. বিস্ষয় উৎপাদন করিয়াছে। যদিও মিঃ এটপি 
কমম্দ সভায় এক্সূপ জানাইয়াছেল যে, এইভাবে 
বড়লাট পরিবর্তনের মধ্যে কোন অশ্বাভাবিকত্ব 
নাই, তথাপি বুটাশ গবর্ণমেণ্টের বর্তমান ' বিবৃতি 
সম্পর্কে বৃটীশ মন্ত্রিসভার সহিত মতবিবোধের 
জন্তই যে লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্র 
হইতে অপস্থত হইতেছেন, তাহ! একপ্রকার 
সুনিশ্চিত । মিঃ চার্চিল কমন্স সভাতে এক্ূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, লর্ড ওয়াভেলকে পদচ্যুত 
করা হুইয়াছে। কিন্তু উহা মিথ্যা কথা। লর্ড 
ওয়াভেল মতবিরোধ হেতু পদত্যাগ করিয়াছেন । 


বৃটাশ প্রধান মন্ত্রীর ভারত সম্পর্িত বিবৃতির 
আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, 
আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই বৃটীশ 
গবর্ণমেপ্ট ভারত শাসন সম্পর্কিত সমস্ত ক্ষম তা 
তারতবালীর হন্তে অর্পণ করিবেন। নিয়ে আমরা 
ঘোষণার এই সম্পর্কিত অংশটীর মর্াস্থবাদ প্রদান 
করিতেছি-_“মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পন! মতে ভারতের 
সকল দল মিলিয়া ভারতের অন্ত যে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করিবে, তদমুযায়ী ভারতবাসীর হস্তে ভারত 
শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করাই বুটীশ গবর্ণমেন্টের 
উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে 
এইভাবে একটী শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবার কোন 
' সুস্পষ্ট মস্ভাবন। দেখা যাইতেছে না। এই অনিশ্চিত 
অবস্থা বিপজ্জনক এবং অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এই 
অনিশ্চয়তাকে বজায় রাখা যায় না। রৃটীশ 
পবর্ণমেপ্ট উচ স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছেন যে, 
১৯৪৮ লালের ভুন মাপের মধ্যে কোন দ্বায়িত্বশীল 
ভারতবাসীর হস্তে (responsible Indian 
hauds ) ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার 
আন্ত প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করাই বৃটীশ 
গবর্ণমেন্টের সুনিন্দিট অভিপ্রায় ।” 

* + ডঃ + 

“দ্রায়িত্বনীল তারতবাসীর হস্তে" কথাগুলির 
তাৎপৰ্য্য কি, তাহাও প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে । ঘোষণায় বলা হইয়াছে _“নিন্িষ্ট 
তারিখে কাহার হাতে বৃটীশ ভারতের কেন্দ্রীয় 
গরবর্ণমেপ্টের ক্ষমতা দেওয়া হইবে, সমগ্র বৃটীশ 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


ভারতের জন্য একটা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হুইবে 
__না বর্তমানের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট গুলির মধ্যে 
কতক অঞ্চলের দন্ত এই গবর্ণমেন্ট হইবে--অথব] 
ভারতবাসীর চরম স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া সর্বাপেক্ষা 
যুক্তিদ্দঘত অন্ত কি উপায়ে এই গবর্ণষেন্ট গঠিত 
হইবে তাহা বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট স্থির করিষেন।” এই 
প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি 
হইতেছে যে--যদিও আগামী ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসের পূর্বে ভারতবাসীর হস্তে দেশ শাসনের 
ক্ষমতা হস্তান্তর কর! সম্ভবপর না হইতে পারে, 
তথাপি পুর্ব হুইতেই এজন উদ্যোগ-আয়োজন- 
মূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । এইভাবে 
যতই ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইতে 
থ[কিবে, ততই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনের আমলে থাকিয়া কাজ করা কঠিন হইয়া 





বৃটাশ প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি হইতে আপাততঃ 
আমরা এই বুঝিতেছি যে, লীগ যদি গণ-পরিষদে 
যোগদান করিরা ভারতীয় শাসনতম্্র প্রণয়নে 
সাহায্য ন! করে এবং যোগদান করিলেও শাসনতন্ত্র 
সমন্ধে যদি লীগের সহিত অন্ত সকলের মতভেদ 
ঘটে, তাহা হইলে এই শাসনতন্ত্র সম গ্র ভারতে 
বলবৎ না হইয়া মাত্র যে সব প্রদেশ এই শাসনতন্ত্র 
মানিয়া লইবে, ভাহাতেই উহ! বলবৎ হুইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেশ্টের 
হস্তে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এখন হইতেই 
সেই ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইতে থাকিবে_যাহাতে 
শেষ পধ্যস্ত এই গবর্ণষেণ্ট সহজেই সমস্ত ক্ষমতা 
শ্বহত্তে প্রহণ করিতে পারে। এজগ্ত ভারতের 
জন্ পরিকল্পিত ১৯৩৫. লালের শাঁলনতন্ত্রের যদি 
রদবদল করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাও করা 








দাড়াইবে । হইবে । 
| ঞ্চী চর * ক্র % 
স্থাপিত-_১৯২১ 
হেড অফিস-_€৬, বেণ্টিঙ্ক প্রীট, কলিকাতা । 
| ফোন £ ক্যাল ৩৪১৯ 
কলিকাতা শাখাসমূহ £ ওষ্ড চীনাৰাদ্ৰার ষ্রীট, বড়বাজার, শ্রাযবাজা র, 
বালীগঞ্জ,.ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা | 
অদ্কা্ক শাখাসমূহ £ বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 
কাধ্যকরী তহবিল ঃ এক কোটী টাকার উপর 
| টি, মজুমদার এম্‌, কে, গুন 
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[ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 


আধিক জগৎ 





দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী 'ঘোষপা 
করিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বুটাশ 
গবর্ণষেন্টের যে সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে, বৃটীশ 
“ভারতে চুভান্তভাবে সমস্ত ক্ষমতা হত্তাস্তরের সময়ে 
বুচিশ গবর্ণমেন্ট এই সার্কতৌম্‌, ক্ষমতাও দেশীয় 
ব্রাজ্যগুলির হস্তে অর্পণ করিবেন। তবে ইতিমধ্যে 
উভয়পক্ষের সম্মতিক্রযে বুটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত 
দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের রদবদল হইতে 
“পারিবে । 


ক গু ক 
i) 


প্রধান মন্ত্রীর এই বিবৃতির সহিত আমরা 
-কংগ্রেসের অবলদ্ষিত নীতির মূলগত কোন বিরোধ 
দেখিতে পাইতেছি না। একথা সত্য যে, সন্ত্রী- 
মিশনের পরিকল্পনাতে সমগ্র বুটাশ ভারত লইয়া. 
একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে কথা ছিল, এই ঘোষণায় 
‘তাহার ব্যত্যয় কর! হুইয়াছে। কিন্তু বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট 
"উহাদের গত ওই ডিসেম্বর তারিখের ঘোষণাতে 
এই নীতির ব্যতিক্রম করিয়া উহা জানাইয়াছিলেন 
যে, গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র ভারতের 
“যে সব অঞ্চল মাঁনিয়া লইবে না, সেই সব অঞ্চলে 
উছা বলবৎ হুইবে নী । নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র 
সমিতি উহাদের ৬ই জাগ্ুয়ারী তারিখের প্রস্তাবে 
বৃটীশ গবর্ণমেন্টের উক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। 
বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী এই নীতিরই পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছেন এবং এক্ষণে কংগ্রেসের উহা! না যানিবার 
,কোন কারণ দেখা যায় না। তবে বিবৃতির ভাষা 
অস্পষ্ট এবং আগামীকল্য লর্ড সভায় বিতর্কের মধ্য 
"দিয়া উহা! যখন ম্পষ্টতর করা হইবে, তখন কংগ্রেস 
-উদ্ধা মাঁনিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা আরও 
সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাঁইবে। যাহা হউক আপাততঃ 

. যে প্রকার বুঝা যাইতেছে, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী 
বিবৃতির মধ্যে এই ব্যাপারে আমরা নূতন কিছু 
দেখিতে পাইতেছি লা। দেশীয় রাজ্যসমৃহ সম্বন্ধে 
প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিতও 
কংগ্রেসের কোন মতভেদ নাই । কারণ সম্প্রতি 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ভূপালের নবাব যে 
ুক্ত-বিবুতি দিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় রাজ্যগুলির 
সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া একথা স্পষ্টভাবে 
“ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যসমূ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে কি না তাহা উহাদের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইবে এবং দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র 
কিরূপ হইবে, তাহা দেশীয় রাজাসমৃই স্থির করিবে । 


মোটের উপর প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির মধ্যে--কি ৃ > 
বৃষ্টীশ ভারত-_কি দেশীয় রাজ্য, কোনটার সম্ন্ধেই | 
-নৃতনত্ব কিছু নাই বরং এই বিবৃতিতে এমন অতি- | 


; রিক্ত ছুইটী বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যাহা 


কংগ্রেসের অভীপ্সিত আদর্শ সিদ্ধির পথে সাহায্য I 
' করিবে। উহার মধ্যে প্রথম বিষয় হইতেছে যে, ; 


- ভারতের শ্বাধীনতালাড, ১৯৪৮ সালের জুনের পর 
পর্যন্ত বিলম্বিত করা হুইবে না এবং দ্বিতীয় বিষয় 
- হইতেছে যে, এখন হইতেই অন্তর্ক্তা গবর্ণমেণ্টের 


হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দিয়! উহাকে আরও শক্তি- 


শালী করা হইবে। বর্তমানে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টে 


কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে | 
এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বুটাশ গবর্ণমেপ্টকে | 


_.ষে জগ্ত চাপ দিতেছেন, অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট 





অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইলে এই বিরোধের মীমাংসার 
পথও সহজ ছইবে। 


# ক 


প্রধান মন্ত্রীর এই বিবৃতির পর মুসলমান 
সংবাদপত্রসমূহ লীগ-প্রভাবিত প্রদেশগুলিতে 
পাকিস্থান কায়েম হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছে । কিন্তু আমরা উহার হেতু খুঁজিয়া 
পাইতেছি না! বৃটীশ গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন 
বিবৃতির মধ্য দিয়া আর যাহাই হুউক--একথা 
সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতের শাঁসন- 
তান্ত্রিক অগ্রগতি রোধ করিবার জন্চ মিঃ জিন্না যে 
অপচেষ্টাক ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ 
ব্যর্ককাম হুইয়াছেন। বর্তমানে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হুইয়াছে, তাহার ফলে ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসের মধ্যে ভারতের সব কয়টা হিন্মুপ্রদেশ, বহু 
দেশীয় রাজ্য এবং খুব সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ও বেলুচিস্থান লইয়া এফটী শক্তিশালী 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ গঠিত হুইবে। এই সময়ে 
বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও সিদু প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
বাহিরে থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্ত 
ভারতের যে সব প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদান করিতে রাজী হইবে না, সেই সব প্রদেশে 
কথন কিরূপ ভাবে কি প্রকার শাসনতন্ত্র প্রবন্তিত 
হইবে, তৎসম্বদ্ধে আজ পর্য্যন্ত বুটাশ গবর্ণযেণ্ট কিছুই 
বলেন লাই। লীগ-প্রতাবিত প্রদেশগুলি লইয়া 
যদি একটী পৃথক গণ-পরিষদ গঠিত হয় এবং উহা 


৯৩১ 





যদি বাদলার হিন্দু এবং পঞ্জাবেব শিখ ও হিন্দু 
সম্প্রদায় বয়কট করে, তবে এই গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে কি হইবে, তৎ্সন্বস্ধেও বৃটাশ গবর্ণমেপ্টুনীরব | 
ঘদি এই গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত অস্থ্যায়ী বাঙলা, 
পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অন্ত একটী পৃথক শাসনতন্ত্র 
বলবৎই হয়, তাহা হইলেও উহা যে পাকিস্থান 
হইবে না, তাহা স্ুনিশ্চিত। কারণ বাঙ্গলা ও 
পাঞ্জাবে অধুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন 
এবং এই ছুই প্রদেশে যে কোন শাসনতন্ত্ই বলবৎ 
হউক না কেন, উহাতে এই সব অধুপলমানকে 
দেশশাসন ব্যাপারে উহাদের স্ভাষয অংশ প্রদান 
করিতেই হইবে । কাজেই, এই সব অঞ্চলে বড় 
জোর বৃহত্তর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্থন্ধূপ আর 
একটী বা ছুইটী যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হইতে পারে। 
মুসলমানগণ উছাকে যদি পাকিস্থান বলিতে চাহেন 
বলুন--আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। তবে 
উহাকে পাকিস্থান বলিলে এই সব অঞ্চলের 
মুসলমান জনসাধারপকে ধাপ্লাই দেওয়া হইবে । 


বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে 
লর্ড সভায় রক্ষণশীল দলভুক্ত" সদন্তগণ আগামীকল্য 
একট প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটাশ 
দিয়াছেন। এই প্রস্তাবের বিতর্ক হুইতে প্রধান 
মন্ত্রীর বিবৃতির প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি তাহ! অধিকতর 
সুম্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে, আশা করা যাইতেছে । 
আমরা এই বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞানিবার 
প্রতীক্ষায় রহিলাম। 


ফোন £ বলিকাতা ২৩৪৪ 


যুশাহ- শখুননা টনি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস 2 ১২, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
৯৯ ক্লাছ উ্রীজে ব্যাক্সেল্ নিত 


ভিঅভলন ্বাউীল্ক্র দভ্ৰিভলেন স্যার 


জ্ালান্ডল্জিভ ভ্উইল্সাঁছ্ছে। 
শাখা : ভবানীপুর, খুলন! । 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় 


জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয় 


হেড TF 
টেলিগ্রাম _GILTEDGED 
টেলিফৌন-_ সিলেট ৫৯ 


নূরমা জেলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্বাপিভ--১৯১১ 


শাখাসমূহ 
মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, সোনারি, বড়পেটা, 
নাজিরা, গোলাঘাট, শিবসাগর, জোড়হাট, মঙ্গলদই, গৌহাটা, ধুবড়ী, ভিক্রগড়, 
বাংলাবাজার (ঢাকা), মিটফোর্ড (মোগলটুলি, ঢাক! ), খরুপেটিয়া এবং শিলচর ৷ 


১২-৭-৪৬ তারিখে ১০ডি, আশুতোষ ুখাজ্ রোডে 
_ ভবানীপুর শাখা ৮) হইয়াছে 





চেয়ারম্যান, 
রায় প্রীশৈলেজ্্নাথ ঘোষ বাহাদুর 








কলিকাতা অফিস £-- 
১৪, বেশ্টিষ্ক স্ট্রীট, (গুজরাট ম্যানসন ) 
I টেলিগ্রাম BANK VALEY. 






তেজপুর, 










১৯৪২ সালে 'কুইট ইণ্ডিয়া’ আন্দোলনের সময়ে 
রাষ্ট্রপতি আজাদ আহাম্মদনগরে বন্দী ছিলেন। 
সে-সময় তিনি যে-সকল পত্র রচনা করেন, তাচার 
মধ্য হইতে কতগুলি পত্র জনৈক প্রকাশক 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন।, সম্প্রতি এই উর্দু, 
পত্রেসংকলনটির তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হুইয়) 
চতুর্থ মুদ্রণ হইল। 
দেশনেতা। ও রাজনীতিক হিসাবে বিখ্যাত হইলেও 
একথা! ভূলিবার উপায় নাই যে, তীহাঁর প্রথম 
খ্যাতিলাভ হয় কবি ছিসাবে। কাব্যের মাধুর্য, 
যুক্তির ধশধধ্য এবং প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা তাহার 
ভাষাকে যে স্বকীয়তা দাশ করিয়াছে, উর্দ, সাহিত্যে 
তাহার তুলনা নাই-_-একথা বহু লীগতক্ত যুসল- 
মানের মুখেও শুনিয়াছি। বাংল! ভাষায় তাহার 
ছুই একটি রচনা--বিশেষ করিয়! “তফছীর্” ও 
“তাজ কেরা” বই ছুইটির কোন অনুবাদ কি সম্ভব 
নয়? মৌলানা আজাদের সেক্রেটারী হুমায়ুন 
কবির বাংলা সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকেন এবং 
উর্দুও জানেন। তিনি কি এবিষয়ে উদ্ভোগী 
হইবেন ? 


ক চে শা 


শুনিতেছি মৌলানা আজাদ' এই বইটির বিক্রয়-. 


লব্ধ অর্থ হইতে যে রয়েলটি অর্থাৎ সেলামী 
পাইয়াছেন, তাহার পরিমাপ পঞ্চানন হাজার টাা। 
একমাত্র মহা গান্ধী ব্যতীত অপর কোন ভারতীয় 
গ্রন্থকার আজ 'পর্য্যস্ত এত টাকা রয়েলটি উপার্জন 
করিতে. পারেন নাই। ইহা! দ্বারা লেখকের 
জনপ্রিয়তা আঁচ করা যায়) তাহা ছাড়া আরও 
একটা জিনিষ প্রমাণিত হয়। সেটা অবাঙ্গালীদের 
পঠন স্পা এবং বই কিনিবার অভ্যাস । রয়েলটি 
সাধারণতঃ বইর দামের শতকরা! কুড়ি হুইতে ভ্রিশ 
ভাগ হইয়া থাকে। এই বইখানার দাম কত 


জানি না। যদি প্রত্যেক বইতে মৌলানা আজাদ" 
' এক টাকা করিয়াও পাইয়া থাকেন, তবে অন্ততঃ 


পঞ্চানন ছাজার বই বিক্রয় হইয়াছে। বাংলা- 


' ভাষীদের চাইতে উর্দ্‌, ভাষীর সংখ্যা বেশী, একথা 


ধরিয়া লইয়াও বাঙালী গ্র্ককারেরা নিশ্চয়ই বিস্মিত 


হইবেন। কারণ বাংল! অত্যন্ত নামকরা লেখকের 
. বইও একটা! সংস্করণে হাজার খানেকের বেশী 


॥, সাধারশতঃ-বড় ছাপ! হয় না এবং তাহা! ফুরাইতে 


' ভিন বছর সময় লাগে! 


বাঙ্গালীরা নিজেদের 


 ইন্টেলেকচুয়্যাল জাতি ভাবিয়া সানি লাভ 
' হরেন বলিয়াই বোধ হয় |! 


ক ক * 


বইর কথায়" বিনায়ক দামোদর সাভারকার 


-; রচিত লিপাহী বিদ্রোহের ইতিবৃত্তটি সম্পর্কে কিছু 


1 লেখা প্রয়োজন মনে করি। সরকারী হুকুমে বিশ 


ছুর , “নিবিষ্ক” থাকার পরে বোম্ের কংগ্রেস 


| গবর্ণমে্ট কর্তৃক উহা! সম্প্রতি রাহমুক্ত হইয়াছে । 


এ যুগের ' তরুণ-তরুণীরা সাভারকারকে একজন 
দুর হিন্দুতানেতাক্রপেই চিনেন, তাহার বিপ্লবী 
কীন্তিকলাপের কথ! বড় একটা জানেন না, তাহার 
সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কথাতো। নহেই। কিন্ত 
বাজেয়াপ্ত বই লুকাইয়া পড়িবার যাহাদের সুযোগ 


মৌলানা আজাদ একজন. 


খেয়ালাপন খাত 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


আছে এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাহারা ভারতীয়.. 


ইতিহাসের গবেষণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ হয়তো এই বইটির কথা স্বরণ করিতে 


পারিবেন) হৃদয়াবেগের গ্রাবল্যে ইহার সর্বত্র 


ইতিহাসের পৃরাপুরি মর্যাদা হয়তো বা রক্ষিত হয় 
নাই, কিন্তু সিপাহী বিড্রোহকে ভারতীয দৃষ্টিতজিতে 
দেখিবার চেষ্টা হিসাবে এই বইটির বিশেষ মর্ধ্যাদা 
আছে। কোন উদ্যোগী প্রকাশক ইহার পুনমু্রণ 
করিলে ভারতীয় পাঠকেরা এই কথা জানিবার 
সুযোগ পাইবেন যে, বাল্যকালে ইংরেজ অনুমোদিত 
পাঠ্যতালিকার প্রসাদে সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক- 


দিগকে আমরা যেরূপ খুনে দস্থ্য বলিয়া জানিয়াছি, - 


আসলে তাহারা 'তাহা হেন এবং ইংরেজ 
সেনাপতিদের যে বীরত্ব, তিতিক্ষা ও মহান্ুভবতার 
বিবরণ মুখস্থ করিয়াছি, তাহাও ধোপে টেকে না। 
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সিপাহী বিজ্রোহ 'সম্পর্কে বাংলায় সাধারণ 
পাঠকের উপষোগী বইর অভাব আছে। সাধারণ 
পাঠক কথাটার উপরে বিশেষভাবে জোর দিতেছি 
এই ভস্ভ যে, এতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের 
একাধিক খণ্ডে লিখিত “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস” 
এত বুহদাকার এবং এত বেশী খুঁটিনাটিতরা যে, 
তাহ! একমান্ত ইতিহাসের রিসার্চ ছাত্র ছাড়া 
অগ্ভ কাহারও পক্ষে শেষ করিবার মতে! ধৈর্য 
থাকে না। ইতিহাসকে জনপ্রিয় করিবার মতো 
ভাষার প্রসাদগুণ এবং উহাকে ঠাকুরমার ঝুলির 
গল্পের গ্ঠায় ক্বকপোলকল্পিত না করিবার সত্যনিষ্ঠা 
-_এই হুই-্এর সংমিশ্রণে সিপাহী যুদ্ধের একটি 
বাংলা কাহিনী জিখিবার যোগ্যতা বর্তমানে 
ধাহাদের আছে তাহাদের মধ্যে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ 
সেন ও রমেশ্চন্ মজুমদারের নাম চট্‌ করিয়া 
মনে পড়িতেছে। তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট 
হইলে খুসী হইতাম। সিপাহী যুদ্ধ ইংরেজ 
বিতাড়নে ভারতীয়দের প্রথম প্রয়াস এবং আরও 
বড় কথা এই যে, দেশের স্বাধীনতা অর্চ্জনে ভারতে 
উহাই হিন্দু-যুসলমানের প্রথম মিলিত প্রয়াস । 
সে কাহিনী হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ অনেক 
কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। 

কক bed রঃ 

কেন্দ্রীয় সরকার ব্রাস্তাঘাট উন্নয়নের যে 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, নয়াদিল্লীতে একটি 
গবেষণাগার স্থাপনও তাহার অন্বর্গত। এই 
গবেষপাগারের অগ্কান্ত কাজের মধ্যে একটি হইল 
-ফোন্‌ মালমশলা দিয়া রাস্তা তৈয়ার করিলে 
রাস্তা বেশী টেকসই হয়, তাহা পরীক্ষা করা। 
এই উদ্দোস্তে মথুৰা রোডে হুমায়ুন স্বৃতিস্তন্তের 
কাছাকাছি রাস্তাটিকে লইয়া সম্প্রতি পরীক্ষা সুরু 
হইয়াছে । এই বাস্ভাটিতে যানবাহন চলাচল খুব 
বেশী। রাস্তাটিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া 
বিভিন্ন যালমশলায় তৈয়ার করা হইয়াছে । কোন 
অংশ ইট ও খোয়া বাধানো, কোন অংশ পীচের, 
কোন অংশ সিমেপ্ট কংক্রিটের ইত্যাদি। নির্দিষ্ট 
সময়ের পরে কোন্‌ অংশের কতখানি ক্ষয়ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহার হিসাব লইয়া এই পরীক্ষার 
ফলাফল নির্ধারিত 'হুইবে। কলিকাতায়ও এই 
প্নরণের পরীক্ষা ইতিপূর্বে একবার হইয়াছিল, মলে 
পড়িতেছে। সে-পতীক্ষাও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 
হইতেই কর! হইয়াছিল। আলীপুর টেষ্ট হাউস 
বেহালার পথে মাজেরহাট পুলের কাছে এও 
পরীক্ষাকার্্য চালান । 


চে * ফা 
" বর্তমানে কলিকাতায় প্রায় ওর ধরণেরই একটি 
পরীক্ষা চলিতেছে, যদিও অনেকটা লঙ্কুচিত 


'আকারে। সেটি হইল রাস্তা নির্ম্মাণে পাটের 


ব্যবহার সম্পর্কে। উদ্যোক্তা কাহার]? কর্পো- 
রেশান? রাম কহ, যাহাতে কনট্রা্ট বণ্টনের 





সুবিধা নাই, তাহাতে তাছারা হাত দিবেন কেন 1 
তবে কি বাংলা গবর্ণমেণ্ট ? 'শোভানাল্পা ! যাহাতে ৷ 
সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নাই, তাহা লইয়া. তাহারা মাথা 
ঘামাইবেন কেন? পরীক্ষা চালাইতেছেন একটি 
বেদরকারী কোম্পানী এবং শুনিয়া হয়তো অবাক- 
হইবেন, উহ! একটি সিনেমা সংক্রান্ত ব্যবসায়।- 
কল্িকাতার হুমায়ুন প্রপার্টি লিমিটেড-_লাইট 
হাউস, নিউ এম্পায়ার ও টাইগার ছবিধরগুলির- 
মালিক। 
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বাংলা সরকারের কর্খতৎ্পরতার এমন সব" 
দৃষ্টান্ত প্রত্যহ কাগজে বাহির হইতেছে যে, কোন 
কিছুতেই আর পাঠকদের অবাক হইবার সম্তাবনা- 
নাই। এই প্রদেশের বাছিরেও তাহাদের সম্মান 
অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে প্রেষ্টিজ--তাহা- 
কতখানি ‘উঁচু’ সম্প্রতি তাহার গুটি ছুই দৃষ্টাস্ত 
কানে আসিল। কেন্দ্রীয় সরকারের “বেসিক প্ল্যান” 
অনুসারে আসাম হইতে বাংলাকে কয়েক হাতার 
মণ চাউল দেওয়ার কথ!। বিভিন্ন প্রাদেশিক 


পবর্ণমেন্টের মধ্যে নগদ টাকা লেনদেনের প্রয়োজন 
হয় না, একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের খাতায় বুক 
এড জাষ্টিমেপ্ট দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইছাই পুরাতন- 
নিয়ম | কিন্তু আসাম গবর্ণমেন্ট হুয় বাংলায় 
সরকারী তহবিলের অবস্থা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া 
গিয়াছেন, কিম্বা বাংলা সরকার কোন একটা কাত" 
কবিতে যে দীর্ঘস্তত্রিতা করেন তাহাতেই শঙ্কিত, 
হইয়। দাবী করিয়াছেন যে, চাউলের দাম পাই- 
পয়সা পর্য্যস্ত আগাম মিটাইয়া না দিলে: চাউল 
দিবেন না! 
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মান্রাজ গবর্ণমেণ্ট বাংলায় কয়েক ছাজার মণ 
গুড় দিতে রাজী হইয়াছিলেন। সেই গুড় আনিবায়- 
অন্ত সাম্প্রদায়িক হারে যে সকল এজেন্ট বাংলা" 
গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার তালিকা 
দেখিয়া মাদ্রাজ গবর্ণষেণ্ট ঘাবড়াইয়া গ্রিয়াছেন। 
তাহারা স্থির ককিয়াছেন-ত্তাহারা নিজের! 
কলিকাতায় তাহাদের এজেণ্ট নিযুক্ত করিবেন,- 
বাহার নিকট হইতে বাংল! গবর্ণমেণ্ট মাল নিয়! 
যাহা খুসী হয করিবেন! মধ্যপ্রদেশের পণ্ডিত 
রবিশঙ্কর শুরু বাংলায় হাজার পচিশেক মণ ভাল 
পাঠাইতে রাজী হইয়াছিলেন। তিন মাস ক্রমাগত 
চিঠি লিখিয়া তাগাদা দেওয়া সত্বেও বাংলা সরকার 
তাহা আনিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সম্প্রতি 
মধ্যগ্রদেশ সরকার তাঁহাদের সেই “অফার” 
প্রত্যাহার করিয়াছেন । বাংলাদেশ সেখান হুইতে- 
আর ডাল পাইবে লা। “পাকিস্থান জিন্দাবাদ” ! 


আর্থিক হনিয়ার খবরাখবর 


সম্প্রতি অহুষ্ঠিত এক সভায় রেলওয়ে প্্যার্জি 
ফিন্তান্দ কমিটি ময়মনপিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে 
ক্রয়ের অর্ক নোটাশ দিবার, প্রস্তাব অন্থযোদন 
ফরিয়াছেন। একশত মাইল দীর্ঘ এই শাখা 
রেলপথটা বর্তমানে বি. এ. রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের 
পরিচালনাধীন রহিয়াছে । এই রেলপথের ক্রয় 
মূল্য প্রায় এক কোটী একত্রিশ লক্ষ টাকা হইবে 
বলিয়া 'ম্ুমান কর! হইতেছে । 

বেলুচিন্থানের উন্নতির অস্ত ভারত সরকার 
একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পাচ কোটী টাকা 
ব্যয় হুইবে এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষিকার্ধ্য 
ও জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার কর! হইবে। 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবৰ্ণমেণ্টের আথিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
(১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্চাছ = ১০০) 
শ্রমশিল্পের কাঁচামালের যে সাপ্যাহিক পাইকারী 
মৃল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়-_ 
উহা! গত ২ধশে জানুয়ারী (১৯৪৭) পর্য্যন্ত ৩৪৮১ 
ছিল; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ৩৪৫৮ (সংশোধিত) | 
আলোচ্য সপ্তাহে তত্তজাতীয় দ্রব্য ও তৈল- 
বীজের দাম যথাক্রমে "২ ও "৭ বাড়িয়াছিল, খনিজ 
পদার্থের দাম '€ কমিয়াছিল, অগ্যান্ধ দ্রব্যের দাম 
উঠানামা করে নাই। জাুয়ারী মাসের গড়পড়তা 
দাম দীড়াইয়াছে ৩৪৩৩, বর মালে উহা ছিল 
৩৪৮৫ | 

জন্প্রতি নয়াদিক্লীতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় হক 
কমিটির বৈঠক বসে। এ কমিটির সভাপতি ও 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সহকারী সভাপতি 
সর্দার বাহাছুর স্তার দাতার সিং বক্তৃতাপ্রদদে 
বলেন, চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করাই আমাদের 
প্রধান লক্ষ্য । শর্করা-শিল্পের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকল 
লোকেই যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে 
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করা অসম্ভব হইবে না। 
তিনি আরও বলেন যে, শর্করা-শিল্লের সংরক্ষণের 
ভন্ভ আধিক সাহায্য দান ব্যবস্থা আরও কিছুদিন 
চালাইয়া যাওয়া উচিত-_-এ বিষয়ে বোধ হয় 


সকলেই একমত হুইবেন। এ সম্বন্ধে বৈঠকের . 


সুপারিশ ভারতীয় শুষ্ক নির্ধারণ বোর্ডকে জানানো 
হইবে। সর্দার বাহাছুর দাতার লিংএর বক্তৃতা হইতে 
আরও জানা ' বায় যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে পবেষণা 
চালানো, উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করা, নিজেদের 
অফিস ও রাজকীয় শর্করা-শিল্প-মন্দিরের 
পরিচালনার জন্ত কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি ১১ লক্ষ ৮৪ 
হাজার ৩৫০ টাকা ব্যয় করিবেন। শর্করা-শিলপ- 
মন্দিরে গবেষণা ছাড়া শর্করা-শিল্পে উপযুক্ত 


শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। শর্করা-শিল্লের সংরক্ষণের ' 


কতম্ক মোট সাহায্য ১ কোটি হ৫ লক্ষ টাকা হইতে 
৮৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার 
জন্ পৃথক করিয়া রাখিতে ভারত গবর্ণমে্ট সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন। 
খাগ্ভ-সঙ্কট 


নেপাল হুইতে এক লক্ষ মণ আলু ভারতে 
রপ্তানী করা হইতেছে। 
ক 


ক bd 


৫ 





খাম্ভাবস্থা কিছুটা উন্নত হওয়ায় মাদ্রাজ সরকার 
গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরও ৭টী জেলায় 
মাথাপিছু বরাদ্দ চাউলের পরিমাণ সপ্তাহে ১২ 
আউন্স (প্রা দেড পোয়া! ) বাড়াইয়া দিয়াছেন। 
কয়েক দিন পূর্বে আরও €টী জেলায়ও প্রক্ূপ 
ব্যবস্থা করা হুইয়াছিল। 

Ld হ Ld চি 

সিঙ্গাপুরের খাভ-বিভাগের কর্খচারী স্তর স্থারন্ড 
স্তাণ্ডাস্ন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, বর্তমান ১৯৪৭ 
সালে চাউলের সঙ্কট আরও তীব্র হইতে পারে। 

খাস্ভের অন্ত ব্যবহৃত তৈলের সমন্তা আলোচনার 
অন্ত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক খাগ্চসচিবদের যে 
সম্মেলন গত ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে 
চলিতেছিল, কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্ব্বেই উহা 
স্বগিত রাখা হইয়াছে । 


ব্যক্তিগত 


লেফটটুগ্তান্ট ব্রদ্লাল মুখাঞ্জি দশ বৎসর 
ভারতের বাহিরে নানাস্থানে হাতে কলমে শিক্ষালাভ 
করিয়৷ সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলে শিক্ষালাভ করিয়া 
সতী বা রেশমী কাপড় প্রভৃতির রং, ধোলাই, 
ছাপানো ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে তিনি গত ১৯৩৭ সালে জার্মানী গমন 
করেন। বর্তমানে তিনি ৩৬ নং ব্রণফিল্ড রো, 
আলিপুর, কলিকাতা, ঠ্রিকানায় অবস্থান 
করিতেছেন। 

ঝা # + 

মিঃ পি, সি, চৌধুরী অল ইত্ডিয়া রেডিয়োর 

ডিরেক্টর জেনারেলের কর্ধভার গ্রহণ করিয়াছেন । ' 


+ ক 


গ্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস- ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্িংস, মিশন রো কলিকাতা 


নিয্ললিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৭ সালের জগ্ঠ ইণ্ডিয়ান 
খ্যাণ্ড ইষ্টাৰ্ণ নিউজপেপারের সোসাইটীর কর্মকর্তা 
নিযুক্ত হইয়াছেন ১-_সভাপতি-_মিঃ কে, গ্রানিবাসন 
(হিন্দু); ভেপুটী প্রেপিডেন্ট_মিঃ তুযারকান্তি 
ঘোষ ( অমৃতবাজার )) সহ-সভাপতি-_-মিঃ দেশবন্ধু 
গুপ্ত (তেজ); অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ__মিঃ -বি, 
কে, কিনার ও মিঃ জে, সি, কাউলি ( ষ্টেটসৃম্যান ) 
সদ্তগণ- মিঃ ডাব্লিউ, জে, বি, ওয়াকার (ছ্রেটস্ম্যান), 
স্তর ফ্রান্সিস লো (টাইমস্‌ অব ইণ্ডিযা ), মিঃ 
দেবদাস গান্ধী (হিন্ুস্থান টাইমস্‌ ), মিঃ এম, এন, 
কামা (বোষ্বে ক্রণিকেল), মিঃ পি, এল, লোদ্ধি 
(টিবিউন), মিঃ সি, আর শ্রীনিবাসন (্বদেশমিত্রন্), 
মিঃ এস, সদানন্দ (ফ্রী প্রেস ছার্ণাল), মিঃ এস, সি, 
মজুমদার (হিন্দুস্থান ষ্্যাপ্তার্ভ), মিঃ জে, এন, সাহুনী 
স্বাশম্কাল কল), মিঃ অমৃতলাল ডি, শেঠ 
(জন্মভূমি) এবং মিঃ এ, ভি, মানি (ছিতবাদ)। 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির 
কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন ২-- 

শ্ীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু (সভাপতি) 3 শ্রীঘুক্ত 
বঙ্কিম মুখাজ্জি, ডাঃ এ, এম, মালেক, শ্রীযুক্তা 
প্রবানিনী ব্যানাজ্জি, শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলী ও মিঃ 
ফেয়া আমেদ (সহসভাপতিবৃন্দ )$ মিঃ আবুল 
মোমিন সোধারণ সম্পাদক) এবং ডাঃ মৈত্রেয়ী বঙ্গ 
( কোষাধ্যক্ষ )। 








অনুমোদিত মূলধন ২,০০,০০, ০০০৯ 

আদায়ীকৃত bk a 872 27235 ৫০,০০১০০০২২ 

মিলার্তক +e cae is ২২৩,০০১০০০৯২ টাকার উপর 

£ শাখাসমুহ £ 

বাংলা বাংলা মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ বোম্বাই 
কলিকাতা ‘খুলনা বেরার লক্ষে ফোর্ট যার 
ক্যানিং স্ট্রীট নাগপুর আমিনাবাদ বলবা দেবী 
হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি ইটওয়ারী কাণপুর 
হাটখোলা বিহার ' অব্মলপুর যেষ্টন রোভ মস্কটি মার্কেট 
ভবানীপুর - পাটনা " এলাহাবাদ সুরাট 
বালিগঞ্জ গয়া জব্বলপুত্র ক্যাট কাটরা উঃ পঃ 
শ্যামবাজার . মজংফরপুর অমরাবতী বেনারস সীমান্ত প্রদেশ 
কালীঘাট রায় বেরিলি পেশোয়ার 
ঢাকা কটক রি মীরাট বেলুচিস্থান 
নারায়ণগঞ্জ আসাম পাঞ্জাব আগ্রা " , কোয়েটা 
ময়মনসিংহ গৌহাটী রাজপুতানা 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিব্ৰুগড় লাহোর দিল্লী আমীর 
চট্টগ্রাম মাদ্রাজ রাওয়ালপিশ্ডি  চাদনীচক, » সিদ্ধ 
বরিশাল মাত্রা অনৃতসর সদরবাজার  ককাচী 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ 3 মিডল্যাণড ব্যাঙ্ক লিঃ 
“ক্যালকাটা ছাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মাত্র দশ টাকা জম! দিয়া 
একটা সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়। বাষধক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 

৷ ন্যাশন্তাল সিরামিক ইণ্ডাট্ী্ লিঃ 

প্রোমোটার--মিঃ এন, আর, চক্রবর্ত্তী । রেনিইর্ড 
অফিস-_-১৫, মুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা । 
অন্তমোদিত মূলধন_-১০ লক্ষ, টাকা। মৃৎশিল্প- 
সংক্রান্ত ব্যবসা। * 
, এষ্ট্রেটস্‌ এ্যাণ্ড প্রপার্টিজ লিঃ--ভিরেক্টর_ 
মিঃ আর, এন, ঘোষ। রেজিস্টার্ড, অফিস-_-১৯, 
বেণ্টিঙ্ক রুট, কলিকাতা । অদন্ুমোদিত মুলধন--€ 
লক্ষ টাঁকা। অমি ক্রয়াদির ব্যবসা । 


। সুৰ্ম্মা রাইস ও্যাগু অয়েল মিলসৃ, লিঃ. 


ভি এস, এম, দাশগুগ্ত। রেদিষ্টার্ড 
অফিস- কুমিল্লা, ত্রিপুরা । অনুমোদিত মূলধন--২ 
লক্ষ টাকা। চাউল, তৈল ও ময়দার কল প্রভৃতির 
ব্যবসা। ৃ 
. বেছল গ্রযাণ্ড আসাম ইনভেষ্টরস্‌ লিঃ 
ভিরেকউর-__-যিঃ লক্ষীপৎ শিংখানিয়া । রেছিষ্টার্ড 
অফিস», ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলঘন-_-১ কোটা টাকা । সাধারণ দাঁদনী ব্যবসা। 
. গ্যাস ্যাগু সিরামিক প্রোডাক্টস লিঃ 
ডিরেক্টর--ডাঃ শচীন সেন। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
৮২, হেষ্টিংস স্্রী, কলিকাতা । অন্যোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা । কাচ ও মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান। 
, “দি ধলেশ্বরী টেক্সটাইলস্‌ লিঃ--ডিয়েট্টর 
_অনারেবল রার-বাহাছর এস, কে, দাশ। 
রেজিষ্ার্ড অফিস--নর্টন বিস্ডিংস, ১ও হ নং ওল্ড 
কোর্টহাঁউস কর্ণার, ' কলিকাতা । অন্থযোদিত 
সূলধন--৯ কোটা টাঞ্চা। কাপড়ের কলের ব্যবসা। 
, অলিম্পিক শেয়ার ভিলা” সিণ্ডিকেট 
লিঃ ডিবেট নি: এন, এন, দে। রেজিস্টার্ড 
অফিস-__৩, য্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন-_১ লক্ষ টাকা । শেয়ারের ব্যবসা। 
সোয়াইকা বনস্পতি প্রোভাক্টন লিঃ 
ভিরেউর-_মিঃ জি, তি, সোয়াইক]।, রেজিষ্টার্ড 
ক্মফিস-_২৮-৫ পেলিক ষ্রীট, কলিকতা । ' 
' ইষ্টার্ণ কলোনিজ এযাণ্ড, ইনভেষ্টমেণ্ট 
ট্রাষ্ট, লিঃ-ডিরেক্টর--খিঃ বি, সি, চৌধুরী। 


রেঝিষ্টার্ড অফিস-_৪৬, মতিশ্টীল স্বরীট, কলিকাতা । ' 


অনুমোদিত মুন: লক্ষ টাকা ।? জমি ক্রয় ও 
ইজারা] নও প্রভৃতির ব্যবসা। . 
: স্বপন টকিজ, লিঃ__ভিরেউর-_মিঃ এম, 
এম, ব্যালাজ্জি।' 'ঝেজিষ্টার্ড অফিস--৬৮-এ বিভন 
সীট, কলিকাতা । '" অস্থযোদিত যৃূলধন--১ লক্ষ 
টাকা। ছায়াছুবি উৎপাদনের ব্যবসা 
ইউনাইটেড. রিক্রেজিরেটর, লিঃ 
ডিরেউর সঃ বিএম, রায়। রেজিস্টার্ড অফিস 
: ২৪-এ১ ওয়াটানু ট্রী, কণ্িকাতা।: অন্ুযোদিত 
মূলধন-_৫ লক্ষ টাক! রিক্রেলিরেটরের ব্যবসা । 


দি ত্রিপুরা ফিসারিজ এ্যাগু, ইপ্তান্রীজ, 


চক্রবর্তী । 
ত্রিপুবা | 


লিঃ_ডিরেক্র-মিঃ. অনিলচন্্ 
রেজিষ্টার্ড অফিস--পোঃ কুমিল্লা, 


অচুমোদিত be লক্ষ: টাকা । মৎস্ত চাষের ' 


বাবসা, ,. 

ছি ফোনিক প্রেস, লিঃ ভিক্টর 
কে, এম, গাঙ্গুলী । রেজিস্টার্ড অফিস--৫৬, 
বেশ্টিঙক ইট, কলিকাতা । অনথযোদিত মুলধন 


eM কাব 












\ 
কাগ্জানা প্রসঙ্গ 

শিলিগুড় সিনেম। এণ্ড ট্রে ডং €কোং, 
লিঃ-তিরেক্টর--মিঃ এল, ভট্টাচার্ধ্য। রেঝিইর্ড 
অফিল_-শিলিগুড়ি। অমুমোদিত নূলধন--৫ লক্ষ 
টাকা। বিয়েটার ও যনিনেমার ব্যবলা। 

বেঙ্গন স্যাশষ্যাল প্রেদ। লিঃ ডিরেউ র- 
মিঃ কেদারন!থ দত্ত। রেন্িঠার্ড অফিস-_৮-বি, 
সাউথ শিপ্নালদছ রোড, কপিকাত11 অনুমোদিত 
যুলধন- লক্ষ টাকা। মুদ্রণ ও প্রকাশনের 
ব্যবসা । 


ভারত প্ল্যাপ্তিকৃস্‌,লিঃ__ডিরেক্টর-_মিং পি, 


ভি, হিন্মংসিঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিপ--৫1১, রয়্যাল ৃ 
এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত ফূলধন__ | 
১০ লক্ষ টাকা। প্র্যাত্তিকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন | 


প্রভৃতির ব্যবসা । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকশন | 


কোং, দিঃ--১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের জগ্ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাতিক ৩৪০ 
আনা। 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


হেড অফিস-_স্পিভশগ, 


৪ —SHILLBANK 








ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্কও অনুরূপ | 
নিউ সাভান | 


শিশ্ন ব্যান্বিং করাবেন লিঃ 


ফোন : শিলং_-১৬৬ ফোন £ ক্যাল_৩৭৯৮ 
অন্তান্ত শাখা--শ্রীহটু, হবিগঞ্জ, হী নে হিলি 
ও নওরগ। (আসাম)। . 7 
এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, . | ভ্রীপ্রকুল্লকুমার চৌধুরী 
ক্রেনারেল ম্যানেজার । 





সুগার এণ্ড গুড় রিফাইনিং কোং লিঃ. 
১৯৪৬ সালের ৩১শৈ মে পর্্যস্ত এক বৎসরের দ্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাৰিক ৭1০ আনাঁ। ইহার 
পূৰ্ব্ব বৎসরের জন্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া, 
ইয়াছিল।. বেঙ্গল আসাম ষ্ীম,সিপ কোং, 
লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৭৩১শৈ অক্টোবর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৯০২ 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎসরের জন প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১২৪০ আনা হারে নত্যাংশ দেওয়া! 
Hl Lo - 


নত্বন যৌথ নেন 


কমন শীল 


|} '' নেমপ্পেট, শালামোহর 
. ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা | 
ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ 






কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_১৫নং ক্লাইভ ্্ট 
ed eR 


নন্‌-র্যাগ কোয়ালিটি Co 
ডি/ক্যাপ ২৪ পাউণ্ড ৫০০ ও তদৃদ্ধ 
পাউণ্ড 11৫ পাই 


(মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে) 


AE '_'' ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ 





বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড. 


১০৩, 


ক্লাইভ স্ট্রীট, 


কলিকাতা। 


টাঁকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী-_চাঁহিবামাত্র 


পরিশোধের সর্তে ব্যাক্কসমূছের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার 


আদান-প্রদান হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহেও 


তাহার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনাই 
বজায় ছিল। টাকার বাদ্ধারের “টানাটানি” কিছু 


কম হইলেও চাছিদা এখন বথেষ্টই রহিয়াছে। 


'শেয়ার বা ডিসপোতালের মাল খরিদের দরুণ 
যথেষ্ট টাকা আটক পড়াতেই এইরূপ ধটিয়াছে 
"বলিয়া মনে হয়, একথা আমরা পূর্ববর্তী সপ্তাহেই 
-লিখিয়াছিলাম। 


ইহ! ছাড়া' বিনিময় বাজারের 
“রেডি বিলের তুলনায় ‘রেমিট্যান্স’ বেশী থাকায় 


বাজারের “টানাটানি কমিতে পারিতেছে না। 


''টাকার বাজারে টানাটানি’ থাকায় আলোচ্য 


সপ্তাহে বাধিক শতকরা 1৩০ আনা সুদের 'জন্ত 
“বেশী আগ্রহ দেখাইবার লোকের অভাব দেখা! যায়। 


অবস্যা গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 


,ট্রেঙ্জারী বিলের অদ্ত প্রাপ্ত টেগারের পরিমাণে 


সামান্ত উন্নতি দেখা গেলেও প্রহপযোগ্য টেগুারের 


পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী 


“মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের 
“মেয়াদী ট্রেঞজারী বিলের জম্ক ২ কোটী টাকার 
টেও্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। মোট ১ কোটী 
"৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেগাঁর পাওয়া যায়। 


-শতকর! ৯৯৮৮৩ পাই দরের সমুদয় টেওারই গৃহীত 
-হইয়াছে। নিম দরের টেগার অগ্রাহ হইয়াছে। 


মোট ৬৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেপার গৃহীত 
‘হইয়াছে এবং গৃহীত টেগারের গড়পড়তা স্থদের 
হার বাধিক শতকরা 1৩০ আলা বাধ্য হুইয়াছে। 
আগামী ২*শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ১১টা 
(ভারতীয় ষ্্যা্ডর্ড টাইম ) পধ্যন্ত বোদ্বাইয়ে এবং 
অন্তাগ্ত কেন্দ্রে ২৪শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজ- 
কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ 
‘হইতে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার 
-ট্রেজ্ারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। ধাহাদের 
.টেগার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে 


আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার টাকা কমা দিতে, 


হইবে। অস্থান্ সর্ভাদি পূর্কবৎ।: 
গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
“তাহাতে পিার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্থ্যবিভীগের অনুকূলে 


' ,মোট ১ কোটী ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ভারত 


কপি =: ত এ 


সরকারের ট্রেজারী বিল (বক্রীত ছইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহেও বিনিময় বাজারের কাজ- 
কারবারের অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
(বিলের অভাব এ লপ্তাহেও ছিল। বিনিময় বাট্টার 
হারে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বাটার 
হার নীচে দেওয়া হইল £-_ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) **- > শিঃ ৫১২ পেঃ 
f ঞর দৰ্শনী (°° ০ ) ০, গতি Ld ঞ্ 
ভি. এ. তিন মাস (৮ ৮) ১ * ৬তাই ”* 
। : ভি, এ. চার যাস (৮ ৮) ০১ ৮ ৬১৬ 
: ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


. গত ১৪ই ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
' এ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 


বাজানের হালচাল 


১২৩৭ কোটী ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার টাক]। এক, 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩৭ কোটা 


২০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর ' 
পূর্বে ১৯৪৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ও ' 


প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৭ কোটী ৫৫ লক্ষ । 
৩০ হাজার টাকা। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ . 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসযূহ্ের চলতি ও স্থায়ী, 
আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২০ কোটী. 
৬৫ লক্ষ ৯১ হাজার ও ৩৪৩ কোঁটী ৪৯ লক্ষ ৫১ 
হাজার টাকা ।, এক সপ্তাহ পূর্বে উহাদের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৭২১ কোটা ৪৩ লক্ষ ৮১ হাজার ও 
৩৪১ কোটী ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । প্রায় এক 
বৎসর পূর্ব্রে ৯৯৪৬ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
এই ছুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭০৫ কোটী ৪৮ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২৯১ কোটা 
৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ₹১শে ফেব্রুয়ারী__আলোচা 
সপ্তাহের সোমবার কেন্দ্রীয় বাজেট সম্বন্ধে 
‘স্পেকুলেশন’ এবং দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক 
ও সাম্প্রদায়িক অবস্থার দরুণ কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে একেবারেই কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় 
নাই এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূহেব .দরেরও 
হাস ঘটে। যঙ্গলবার কলিকাতায় শেয়ার বাজারে 
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়েক্ষ, জনগণের মধ্যে অনেকটা 


আস্থা ফিরিয়া আসায় ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ও 


প্রভৃতি কতকগুলি শেয়ারের দর সামান্ত বৃদ্ধি পায়। 
বুধবার হিন্দু উৎসব ‘শিবরাঞ্জি’ উপলক্ষে কলিকাতার 
শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। বৃহস্পতিবার ক্রেতার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণভাবে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারেব কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
বটিশ প্রধান মন্ত্রীব ঘোবণা সম্পর্কে সরকারীভাবে 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষেব কোন প্রতিক্রিয়া জানা না 
গেলেও, বৃটেন ভারতের শাসনভার ত্যাগের একটা 
নির্দিষ্ট দিন স্থির করিয়া দেওয়ায় প্রথম দৃষ্টিতে তাহা 
কংগ্রেদ নেতৃবর্গের মনে অনুকূল মনোভাব শষ 
করিয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হওয়ায় অস্ত 
শুক্রবারও কলিকাতা শেয়ার বাক্রারে, বুহস্পতি- 
বারের তি গড থাকে। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী-গত বৃহস্পতিবার 
কলিকাতায় বিশ্ববিস্ভালয়ের তত্বাবধানে প্রস্তাবিত 
‘পাট বিজ্ঞান’ কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হুইয়াছে। 
আশা কর] যায়, এই কলেজের গবেষণাদিব ফলে 
দেশের পাটশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে । 

আলোচ্য সপ্তাহেও পাটের বাজারের কাজ- 
কারবারে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বস্তুতঃ, 
কাজকারবার একেবারে হ্য নাই বলিলেই চলে । 
তবে বাজার বেশী 'তেজী” ছিল এবং : চাহিদাও ছিল 
খুবই প্রচুর 

রপ্তানী বাজারে ১৬৭২ টাকা দরে ফাষ্ট 
বেচাকেনা হইযাছে। আল্গা, পাটের বাজারে 
নর্দার্ণ ডিষ্্ীট মিডল ৩২২ টাকা ও বটম ২৯০ আনা 
দরে হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। ডিট্রী্ট তোষা মিডলের 
দূর ছিল ৩৩২ টাকা, বটমের ৩০২ টাকা। 

কয়লা সরবরাহের অবস্থা খাবাপ হওয়ার 
মিলের কাজ বন্ধ হইবার আশঙ্কায় পাটন্রাত জ্রব্যের 
বাজার বেশ তেজী হুইয়! উঠে, বিশেষ করিয়া 
কাছাকাছি সরবরাহের লগ্ প্রয়োজনীয় পাটজাত 
দ্রব্যের. দর চড়িয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকার জগ্ক জুলাই/সেপ্টেম্বর চটের, কাজ- 
কারবার ভালই হইয়াছে, বলা যায়। কাছাকাছি 
সরবরাহের জন্ চাহিদা এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে। 
রেডি ‘বি’ টুইলের ধর ছিল ১১৪২ টাকা । 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী-_-কলিকাতা ও 
বোদ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৭৬/ 
আনা ও ১০৬২ টাকা । গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ১০৮/০ আন! ও ১০৮২ টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাতা ও বোদাইয়ের বাজারে, প্রতিধণ্ড 
গিনির সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ৬৭০ 
আনা ও ৬৭৮০ আনা | | 

নূপা আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি) ক্লপার 
সর্বোচ্চ দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৫৮৮ আনা 
ও ১৫৫1০ আনা এবং সর্বনিষ্ন দর দীড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১৫৭।০ আনা ও ১৪৮1/০ আলা। 


আন্ন নুশো = ল্্ব্ম স্কুল 


আপনাকে 
আপনার 





হয়ত কাজকর্ক্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। bl 
নিজের আধিক 'অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় |. ' 

সময়ও পেতে পারেন -অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
শ্রনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
যদি আপনি-__ 


্যাঙ্কার্্ ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 
থাকতে পারেন । 


.'এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন ২ 


হেড অফিস--পি-৭নং মিশন রে। এক্সটেনসন, 
ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 
7 তি Oh ১ FL \ BN এই 
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৯৩৬ [ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 
সাপ্তাহিক বাজার দর 
১৪ই ফেব্রুয়ারী | ১৭ই ফেব্রুয়ারী | ১৮ই ফেব্রুয়ারী |১৯শে ফেব্রুয়ারী (২০শে ফেব্রুয়ারী | ২১শে ফেব্রুয়ারী 
শোনার দক _প্রতি ভরি { কলিকাতা) ১০৭1৩/০ ১০৭৬/০ ১৪০৭/০ ১০৬/০-১০৬৯, | ১০৪/০-১০৪২ 
বই (বোম্বাই) ১০৭1০ ১০৬২ ১০২৪০ ১০৪৫০-৯৯/৮%০ | ১০৩২-৯৭০ 
পার ঘর প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা ) *** ১৫৮1০ ১৫৭০ ১৫৮1০ ১৫৭০ ১৫৭1০ 
প্র প্র (বোদ্বাই) 1*** ১৫৭1০ ১৫৩/০ ১৫৩০ ১৫৫1০-১৪৭1৩) | ১৫৪৮০-১৪৮৮০ 
শনিয় দর__প্রতিখান। ( কলিকাতা ) ‘ee ৬৮ ৬৭1০ ৬৭০ ৬৭৮০ ৬৭1৮০ 
] প্র (বোদ্বাই) ৬৯২ ৬৮%০ ৬৮1০ ৬৮২ ৬৭২. 
' রিজার্ড ব্যাঙ্কের সুদের ছার 
( শতকরা বাৰিক ) ৩২ ~~ ৩২ ৩২ ৩ 
কোম্পানীর কাগজ 
রকালানীর কাগজ গতি ৩৯ সুদের ১০১০ লা ১০১০ ১০০1৮-১৩০1৮ ১০১৯ 
৩২ টাকা সুদের ধপপত্র ( ১৯৬৩-৬৫ ) = ie Ee 
অং টাকা সুদের খণপত্র ( ১৯৬৬-৬৮ ) == — Ee ১০০৪০ 5 
৪২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৪০-৭০ ) == = নি ০ ১১১৪০ 
৫২ বর দুদের খণপত্র ( ১৯৪৫-৫৫ ) রী উল তি 2) রি 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ্ীল কোং লি ৪৩৭০-৪৩৮৬ | ৪৩১/০-৪ই৩/০ | ৪৩২-৪২/০ ৪দ৩-৪৯দ৩ ৪৩৮/০-৪৩1%৬, 
ইল কর্পোরেশন ৩৪৮৩/০-৩৪০ | ৩৩4০-৩৩1/৯ | ৩৩%/০০৩২1/০ ৩৪1০-৩৩০ ৩৪২-৩৩৮ 
কুমারধুবী-_অডি রর ১১৩)০-১০৮৮৩ ১১1০-১১/৬ ১১//০-১১৭ ১১1০০-১১৭ ১১৮০১ ৯/৬ 
ব্রেইতওয়েইট i ‘** 3৪uy/o-১8৪le/o | ১৪৮-১৪৪/৯ |. ১৪৮৩ ১৪]০-১৩০ ১৪০ 
জেসপ * | ২৮৮*-২৮৮০ | ২৮৭/৩-২৮।০ ২৮০ ২৮%/০-২৮৭ সস 
'মাৰ্শালস ৯৪০ — ৯৮০৯০ ৯৮/০-৯২ ৯৪৩/০-৯৪%/৬- 

' ভাতিয়া ২৬1 - ২৬দ-হ৬০ ] উি Ht - 
স্ভাশনাল আয়রন এণ্ড ষ্টীল ean — ১২২-১১০০ EK ১হ1০-১১৮৮০ শা 
আর্থার বাটলার ১৯২ ১৯২-১৮০০(১৮৭০৭-১৮৫৮০ নী — 
ষার্ণ — ৪৭২২-৪৫৫২ — ৮ == — 

খনি--বাৰ্শ। কর্পোয়েশন t/e-8ho ৪৮৩/০-৪দ/০ |. ৫২-৪৮/০ ৪8০-৪1০ 88%৯-8৮/০ 
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(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত সংযুক্ত ) | 
+. (affiliated ) 


"পৃষ্ঠপোষক ম্যাঃ ডিরেক্টর ঃ 
জিপুরেশ্বর ভ্রীশ্রীযুত মহারাজা ।র জীত্রজেজ্ঞকিশোর প্র] ৪৩, হি ধ্বীট, কলিকাতা । 
| মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই দেব বর্মণ ফোন 2 ক্যাল--২২৬০ (৩ লাইন) 


স সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং 
কাধ্য কর! হয়। 
ডি এন,মুখাজজাঁ এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেইর | | 


আর, এম, গোস্বামী 
চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট. 


চীফ অফিস আগরতলা, ত্রিপুরা স্েট। রেজিস্টার্ড অফিস :__গঙ্গাসাগর । 
কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্খি দেবেন রোড। 

| টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ +ব্যাঙ্কব্রিপুর” 

পাকি -:অন্তান্ত অফিসসমূহ : 

" প্ৰীনঙগল, আজমীরিগঞ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহুর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, চাকা, কঙ্লপুর, 


ভামুপাছ, জোডছাট ( আসাম ), চকবাজার (ঢাকা), মান, গোলাঘাট, বাদ্ধণবাড়িয়া, গৌহাটী 
তেব্দগুর, হবিগঞ্জ শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার । 
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হেড অফিস £ 


ক্যালকাটা মা ব্যাঙ 


২০1৯ মহৰ্ষি দেবেন্দ্র রোড, ( বড়বাজার ) 
ব্রাঞ্চ: হুবিগঞ্জ, কুলাউড়া, আজমিরিগণ্জ । 


ব্যাঙ্ক ঘফ ব্যাঙ্ক] লিঃ: 





ব্ননন্জী ঈর্রেন 


হেড অফিস £ ৯, হিরা । 











গত লা নভেম্বর হইতে নিয় ঠিকানায় স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। : 
১৩-পি, দেওদার ষ্টরাট, কলিকাতা। 





. [ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ 








ইন্সিরিয়াল | 
হ্যাক অঘ |!" 
ইন্ডিয়া || 


| [|| অছি ও ট্ৰাটির কাজ গ্রহণ' 
রি . করা হয়। ব্যাঙ্কের যে কোন 
||| ', অফিসে এই সব কাজের 

সর্ভ জানা ষায়। 


স্থানীয় ছেড অফিস : 
কলিকাত| * বোম্বাই 
- বাজাজ 
‘বহ্ধদেশ ও সিংহলে ৪০০এর |. 
: ৃ উপর শাখা ও সাব-অফিল |" 
রহিয়াছে। 
লণ্ডন অফিস £ 
২৫, ওল্ড ব্রভ প্রা |; 


। POS SAECO PORE ৪ 
হুন্দরীদেব দেহকান্তি রক্ষার জনবস্ত উপাদান। ব্যবহারে শীতের . 
রুক্ষ দেহে আসে অনুপষ সিহত, অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠে সহ সৌরভ । 








রিট ব্যালন হব ই 


_ভজিনস্সিডে ভ 
£% রাধাবাজার ষ্রীট, কলিকাতা | . ম্যাঃ ডি-_মিঃ বি, EE 


ইস শি 









পু 

জেড অধিন -১৪, ক্লাইভ রা, ক | জারি ৫৯৮৯ 
বাঞ্--বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহ্থাট, খুলন। ও পাটন। 
উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাকা প্লার দেওয়া a | 















চীফ এজেণ্টম্‌ ঃ 


ৃ ৮নং ক্লাইভ রুট, কলিকাতা। 
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নিমেয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী 


বাংলা সরকারের বাজেটে ঘাটতির অঙ্ক দিন' 


দিন ফাপিয়া উঠিতেছে। বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভার 
বেহিসাবী খরচপঞ্জের ফলেই এই দুর্দশার, সুচনা 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সেদিক দিয়া 
বিষয়টিকে মোটেই বিবেচনা করিতেছেন না। 
নিজেদের অমিতব্যয়িতা ও ক্রটি-বিচ্যুতির 
কথা চাপিয়া গিয়া সরকারী দুরবস্থা তথা ঘাটতি 
বাজেটের কারণ হিসাবে হারা ১৯৩৬ সালের 
নিমেয়ারী ব্যবস্থার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতেছেন। অর্থ-সচিব মিঃ মহম্মদ আলীর 
বক্তৃতায় সে ইঙ্গিত এবার ভালভাবেই ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। স্যার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীয় সরকার 
ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের ভিতর রাজস্ব বণ্টনের 
বিলিব্যবস্থা করিতে গিয়া পাটশ্ুক্ষের শতকরা 
৬২% ভাগ বাংলা ও অন্ত পাট উৎপাদনকারী 
: গ্রদেশকে ছাড়িয়া : দিতে বলিয়াছিলেন। তাহা 
ছাঁড়া তিনি ' 'আয়করের। দফায় বণ্টনযোগ্য অর্থের , 
শতকরা ২০ ভাগ বাংলা সরকারকে প্রদানের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। ওঁ নির্দেশ অনুযাক্ী বাংলা 
সরকার ১৯৩৭ সাল হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা পাইয়া " 
আসিতেছেন। কিন্তু. অর্থ-সচিব এই প্রাপ্যকে 
ভাষ্য অংশ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। 
তাহার. মতে এগ্রদেশ হইতে রণ্তানীরুত পাটের 
উপর যে শ্তন্ধ আদায়" করা হয় এবং এপ্রদেশেৰ 
অধিবাসীরা ভারত সরকারকে ষে আয়কর প্রদান 
করে, তাহার সমস্তটাই বাংলা সরকারের প্রাপ্য। 
পাটগুন্ধ ও আয়করের দফায় কম টাকা পাওয়াতেই 

বাংলা সরকারের চরম দুর্দশা সুচিত হুইয়াছে। 
কাজেই তিনি নিমেয়ারী ব্যবস্থা সম্পর্কে অচিরে 
. একটা পুনবিবেচনা দাবী করিয়াছেন। পাটশুল্কের 
দফায় বাংলার সমস্ত অংশ ও আয়করের দফায় 
এপ্রদেশ হইতে আবী টাকা সম্পূর্ণভাবে 
বাংলাকে প্রদান করা হইলে” “সরকারী আতিক: 
দুর্দশার আর রোন “কারণ দাড়াইবে না, ইহাই 
অর্থ-সচিবের ধারপা। ' " 

যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক খরচপত্র হাস পাওয়ার 


পর কোন ব্যাপক জাতিগঠন পরিকল্পনা "গ্রহণ না' 
করিয়াও বাংলা সরকারের বাজেটে বিপুল থাটতি' 


দ্াড়াইতেছে।, এ সম্পর্কে লীগ মন্ত্রিসভার দায়িত্ব 


৮ 


ক 


ও ক্রুটি-ব্চ্যিতি যে কতখানি, তাহা আজ আর 
কাহারও অবিদিত লাই। অর্থ-সচিব নিমেয়ারী 
ব্যবস্থার ইত! তুলিয়া সেই ক্রুটি-বিচ্যুতি ঢাকিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ও ব্যবস্থার পরিবর্তন 
সম্পর্কে তাহার উপরোক্ত দাবী. আমাদের নিকট 


নিতান্ত অষ্কায় আন্বারের মতই শুনাইম্বাছে। 


বর্তষান ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্্রীয 
সরকার এদেশের! শাসন ব্যাপারে নানাদিক: দিয়া 
বেশী রকম দ্বায়িত্ব বহন করিয়া থাকেন। 
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দেশরক্ষার গুরু বোঝা  একাস্তভাবে 
তাহাদের স্ষদ্ধেইগ্তত্ত রহিয়াছে। উপযুক্ত আয়ের 
সংস্থান ছাড়া সে সব দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে 
পরিচালন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
সকল দেশেই আয়কর ও শ্তন্ধ বাবর. আয়ের একটা 
অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্ত নির্ধারিত থাকে, 
আর দেশের সকল , অঞ্চলের লোকদের কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে অর্থ তাহারা খরচ করিয়া 


.থাকেন। বাংলার দুর্দশা মোচনের জগ্ত এপ্রদেশের 


অর্থ-সচিব কেন্দ্রীয় সরকারকে সেরূপ প্রাপ্য হইতে 
বঞ্চিত করিতে চান। ইহা স্বাধীন পাকিস্থানী বাংলার 
সার্কভৌম সরকারের বুলি হইতে পারে; কিন্ত 
বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলির সহিত কেন্দ্রের 
যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহাতে বর্তমানে 
সে বুলি আওড়াইবার কোন অর্থ নাই। এগ্রদেশ 
হইতে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজন্ আদায় করেন 
তাহা হইতে বর্তমানের তুলনায় কিছুটা বেশী অংশং 


_ ভবিষ্যতে বাংলাকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা হইতে 


পারে, কিন্তু সমস্তটাই ফিরাইয়া পাইবার কোন 
ভাষ্য অধিকার বর্তমানে এপ্রদেশের নাই।' কেন্দ্রীয় 
সরকারের ‘দায়িত্ব অনুযায়ী তাহাদিগকে উপযুক্ত 
রাজন্ব পাওয়ার সুযোগ দিতে অস্বীকার করিয়! 
অর্থ-সচিব নিতান্ত বেহায়াভাবে তাহার 
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পাকিস্থানী 'ফরমুলাই, জাহির করিতে 


চাহিয়াছেন। | 

১ কিন্তু পাটসুন্কধ ও আঁয়করের দফায় বাংলা 
হইতে আদায়ী রাজন্ব সমস্তটা এপ্রদেশকে ছাড়িয়া" 
দিলেই কি বাংলা সরকারের দুঃখ-দুর্দশার অবসান 
ঘটিবে ? নানাদিক দিয়া যেক্ধপ বেপরোয়া ব্যয়- 
' বহরের নমুনা আমরা দেখিতেছি, তাহাতে মে 
আশা আমরা কিন্ত মোটেই করিতে পারি না। 
কংগ্রেপ দলের সদস্য শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনা করিতে 


গিয়া এ বিষয়ে বাংলা সরকারকে পময়োচিত জবাব 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাংলা সরকারকে 
যদি এপ্রদেশ হইতে আদামী পাটশুদ্ব ও আয়করের 
সমগ্র অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়ঃ তবে ১৯৪৬-৪৭ 
সালের হিসাবে ৭ কোটি টাকা ও ১৯৪৭-৪৮ 
সালের হিসাবে =! কোটি টাকা বাংলা সরকারের 
অতিরিক্ত পাওনা দাড়াইতে পারে। কিন্ত ও দুই 
সালের হিসাবে বাজেটে ঘাটতি অনুমিত: হইয়াছে 
যেখানে যথাক্রমে ১৩ কোটি ও ১২ কোটি টাকার 
উপর, সেখানে রূপ অতিরিক্ত পাওনা দ্বারাও 
বাংলা সরকারের আধিক ছুর্দশা মোচন হওয়ার 
আশা নাই। বাংল! সরকারের আসল গলদ যে 


তাছাদের বেহিসাবী ব্যয়-নীতির ভিতরই নিহিত, 


রহিয়াছে, ইহা হইতে তাহারা তাহা বুঝিতে 
পারিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। বাংলা 


সরকারের আধিক দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইলে 


_ বর্তমান লীগ মন্ত্িসভাকে প্রথমে মিতব্যয়ী হইতে 
হইবে । বেহিসাবী ও বেপরোয়া! ' ব্যয় বন্ধ ন! 
হইলে নিমেয়ারী ব্যবস্থা শিথিল বা রদবদল করিয়া 
বাজেটের ফাটল বন্ধ করা যাইবে না। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
, করিবার দাবী উঠিয়াছে। কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
কয়েকবার এ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করা 
হইয়াছে। ব্যাঙ্ক বিলের বিধিবিধান পুনধিবেচনার 
জন্য যে সিলেক্ট কমিটি বসিয়াছিল, সেই কমিটির 
কয়েকজন সদস্তও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 


আবশ্তকতা ব্যক্ত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে রিপোর্ট পেশ, 


করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ. 
তমিজ্ুদ্দীন খানের' প্রস্তাব সম্পর্কে জবাব দিতে 
গিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান বলিয়াছেন_-গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব খুব 
যত্বসহুকারে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যদি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা৷ দেশের 
স্বার্থের দিক হুইতে সঙ্গত' বলিয়া মনে হয়, তবে 
' গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে ক্রুটি 
করিবেন না। এরূপ আশ্বাস পাইয়া মিঃ তষিজুদ্দীন 
খান তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
গবর্ণমেণ্ট কখন রিলার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিষয় 
বিবেচনা] করিবেন এবং এ বিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত 
কি হইবে, তাহা আমর! এখনই বলিতে পারি না। 
তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় সদস) 
যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং এ সম্পর্কে দাবী 
জানাইয়া সিলেক্ট কমিটির কতিপয় সভ্য যে মন্তব্য 
কবিয়াছেন, তাহাতে অচিরে ওঁ ব্যবস্থা অবলম্বনের 





২ যৌক্তিকতা ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছে। 


সমর্থকদের উত্থাপিত কয়েকটি যুক্তি আমরা নিয়ে 
সংক্ষেপে উদ্ধত করিতেছি । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয় 
করণের প্রয়োজনীয়তা যে কতদুর-_পাঠকবর্গ 
উহা হইতে তাহা ধারণা করিতে পারিবেন। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার দাবী যাহারা উপস্থিত করিয়াছেন 
তাঁহাদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :(১) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অংশীদারদের ব্যাঙ্ক বলিয়া উহা 
পরিচালনার দায়িত্ব লম্পূর্ণতঃ না হইলেও 
অনেকাংশে তাহাদের উপরই কত্ত বছিয়াছে । এই 
ব্যাঙ্কের লাভ হইতে অংশীদারদিগকে বৎসর বৎসর 
লভ্যাংশও দিতে হইতেছে । দেশের জাতীয় 
স্বর্ণের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যান্কা হিসাবে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে ঘণিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, 
তাহাতে উহাকে অংশীদারদের ব্যাঙ্ক হিসাবে 
পরিচালন! করা ও উহার লাভ হইতে নিয়মিত- 
ভাবে তাহাদিগকে লভ্যাংশ জোগাইতে যাওয়া 
অনুচিত। জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিলে 
ও ব্যাঙ্কের শেয়াব কিনিষা লইয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে 
জাতীষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই সঙ্গত । , (২) 
দীর্ঘদিন কাধ্য পরিচালনা করিয়াও ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এদেশে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পক্তি 
বিল ক্রয়-বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন 
নাই, কৃষি খপ প্রদানের ব্যবস্থা উন্নত করিতে 
পারেন নাই, ছোট বড় সকল ব্যাক্ককে সংগ্রধিত 
করিয়া একযোগে তাহাদের সুপরিচালনার ব্যবস্থা 
করিতে পারেন নাই, জাতীয়করণ নীতি 
অনুযারী সরকারী মালিকানা ও কর্তৃত্বে এই 
ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্বাহ করার ব্যবস্থা হইলে এ 
সব গলদ দুর করা সম্পর্কে অচিরেই নুসঙ্কলিত 
বিধিবিধান অবলম্বন করা যাইতে পারে। (৩) 
দেশের ছোট ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিপদীঁপদে 
রিআার্ড ব্যাঙ্ক হইতে মোটেই কোন পাহাষ্য 
পাইতেছে না। দেশের ধনিক শ্রেণীর সুবিধা 
অনুর্যায়ী উহার কার্য্যধারা মূলতঃ বড়, ব্যাঙ্ক- 
গুলির আওতার ভিতরই সীমাবদ্ধ রাখা হুইয়াছে। 
বিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা 
হইলে উহার কার্যাধারাকে পকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের 
পক্ষেই সহায়ক করিষা তোলা যাইবে । 

রিক্রার্ড ব্যাঙ্ক জাতীযকরণ সম্পর্কে এই শ্রেণীর 
যুক্তি সৰ্বথা সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা 
হইলে দেশের ও দশের স্বার্থ অন্্যায়ী উহার 
কাৰ্য্যধারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্র করা যাইবে। ইহা 
বাস্তবিকই বিশেষ সুবিধার কথা । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পাইলে গবর্ণমেন্ট 
সে ক্ষমতা ষথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিবেন কিন] 
সে বিষয়ে এতদিন সন্দেহের অবকাশ ছিল। কিন্তু 
এক্ষণে যেখানে দেশে প্রকৃত আতীয় গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, সেখানে এ ব্যাঙ্ককে 
পূরাপৃরি সরকারী ব্যাঙ্কে পরিধত করা সম্পর্কে 
গ্ভায়তঃ কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। 


(এই নিবন্ধ লিখিত হওয়ার পর ভারত" 


সরকারের অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিপত করার সঙ্কল্প 
ঘোষণা করিয়াছেন। ) 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ-মীমাংসা আইন 
মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্টের শ্রম-সচিব শ্রীঞ্গগজীবন 
রাম ভারতব্যাগী শ্রমিক-মালিক বিরোধ সমন্তার 
সমাধানের উদ্দেশ্যে যে বিল আনয়ন করিষাছিলেন, 
কেন্দ্রীয় পরিধদে বিপুল ভোটাধিক্যে তাহা গৃহীত 
হইয়াছে । তিন জন শ্রমিক সদন্ত, বিশেষ করিয়া 
প্রধান শ্রমিকনেতা মিঃ এন এম যোশী বিলের 


বিরোধিতা করেন। বিল সম্পর্কে শ্রমিক সদন্তেরা 


প্রায় ৪০টী সংশোধন প্রস্তাব" আনিয়াছিলেন। 








শ্রমিক সদস্তদের তীব্র বিরোধিতা এবং প্রবল বিতর্ক 
হইতে বুঝা যায় যে, আমরা ইতিপূর্ক্রে যে আশা! 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা ফলবতী হয় নাই। 
শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘট সংক্রান্ত সংশোধন 
প্রস্তাব গৃহীত হুইবার পর আশা করা 


গিয়াছিল, সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটিবে, 


কিন্তু অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রমিক সদন্তদের 
সহিত অস্ভাস্ত সদন্তদের মতভেদের কোন মীমাংসা 
হয় নাই। ইহার প্রতিক্রিয়া আইনটী কার্য্যক্ষেত্রে 
প্রধোগের সময় সুনিশ্চিতভাবেই অনুভূত হইবে। 
এক কথায়, শ্রমিক-মালিক বিরোধ-মীমাংসা বিল 
গৃহীত হইলে শ্রমিক অশান্তি দুর হইবে বলিয়া 


জনসাধারণ যে আশা পোষণ করিতেছে, তাহা 


কতদূৃব 'সফল হুইবে সে বিষয়ে গভীর সন্দেহের, 
অবকাশ রৃহিল। ইতিমধ্যে বস্ত্র হইতে আরম্ভ 
করিষা জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত 
জিনিষের অভাবই প্রবল আকারে দেখা দিতেছে। 
শ্রমিক-যালিক বিরোধের অবসান না হইলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, কাজেই 
জনসাধাবপের অভাব দুর হইবার আশাও কম। 
মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্ত লইষা শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ-মীমাংসা বিল আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার পশ্চাতে কোন বিশেষ শ্রেণীকে বঞ্চিত বা 
নিপীডনের উদেশ্য নাই, একথা বল! বাহুল্য । 
মালিক ও শ্রমিক-_উভয় শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতশৃষ্ক 
ব্যবহার করিয়া জনসাধারণের কল্যাণসাধনই 
মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের মূল লক্ষ্য। জনসাধারণের 
কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! মালিক ও শ্রমিক-- 
উভয় পক্ষই যদি চলেন, তাহা হইলে বিরোধের 
মাত্রা বহুল পরিমাণে হাস পাইবে। শ্রমিকনেতারা 
শ্রমিকদের স্বার্থকে এবং মালিকেরা যদি কেবলমাত্র 
তাহাদের স্বার্থকেই বড় করিয়! দেখেন, তাহা হইলে 
মাঝখান হইতে জনসাধারণ মারা' পড়ে। 
মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের মূল 'উদ্দেশ্ের কথা যদি 
শ্রমিকনেতারা ভুলিয়া যান, তাহা হইলে আইন- 
সম্পর্কে সন্দেহও ঘনীভূত হইয়া উঠা শ্বাভাবিক'। 
আমাদের মনে ছয়, কেন্দ্রীয় পরিবদের শ্রমিক 
সদস্তদের মনে এই ধরণের সন্দেছ রহিয়াছে বলিয়াই 
তাহারা বিলের অতটা বিরোধিতা করিয়াছেন । 
বিলটী এক্ষণে আইনে পরিণত হইয়াছে । কাজেই 
কার্য্যক্ষেন্ে কি ভাবে আইনটা প্রযুক্ত হয়, তৎপ্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া আমরা শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা অবলম্বন করিবার অন্ত অন্থরোধ করিতেছি । 
কেবলমাত্র সন্দেছ ও উত্তেজনার বশবর্তী হুইয়া 
যদি তাহারা শ্রমিক-মালিক বিরোধ-মীমাংসা 
আইনের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে জন- 
সাধারপই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে! 


নির্ভরযোগ্য ও নিল্লাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান জা 
গিগলস্‌ ব্যান্ধ লিঃ 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ পেস, 
| কলিকাতা 
ফোন £ কলিং ৩৩০১ 2 তার £ ‘Honey Comb, ' Cal. 
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 
শেয়ার ও সিকিউরিটি. 'ক্রয় বিক্রয় করা হয়। | 


আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয় 


ওর মার্চ, ১৯৪৭ ] 


পাকিস্থান অঞ্চলে বৃটিশ অথ নৈতিক 
. শোষণের নয়া ব্যবস্থা 


ভারতকে অধীন রাঁখিযা বৃটিশ জাতি দীর্ঘকাল 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া এ দেশকে শোষণ 
করিয়াছে । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের স্বাধিকার 
অর্জনের দাবী মানিয়া নেওয়ায় এ দেশে বৃটিশ 
বণিকদের কায়েমী শোষণ আজ বন্ধ হইতে 
চলিষাছে। ক্রীপস্‌ প্রস্তাবের পর হইতে কোন 
কোন বৃটিশ ফাৰ্শ্ব অল্প অল্প কবিষা তাহাদের এদেশস্থ 
সম্পত্তি বিকাইযা দিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্রী- 
মিশনেব সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর তাঁহাদের 
বিদাষের আয়োজন আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিতে থাকে । আগামী ১৯৪৮ সালের 
জুল মাস মধ্যে ভারত ছাড়িবার যে সুস্পষ্ট নির্দেশ 
বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাহার গত ২০শে. ফেব্রুয়ারী 
তারিখের বিরতিতে প্রদান করিয়াছেন, তাছাঁতে 
এ দেশে বৃটিশ বণিকদের ব্যবসায়িক [গ্রভৃত্বের 
অবসানও খুবই নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিয়াছে! 
কিন্তু আখেরেব দিন ঘনাইয়া আসিলেও এক 
শ্রেধীর অতিলোভী বৃটিশ বণিক ভারতে তাহাদের 
লাভের ব্যবসা চালাইবার মোহ এখনও ছাঁড়িতে 
পারিতেছেন না। ভারত স্বাধীন হওষার পর 
কি ভাবে অর্থনৈতিক শোষণের বিধিব্যবস্থা 
এদেশে যথাসম্ভব বজায় রাখা যায়, তাহারা সে 
বিষয়ে পূর্ব হইতেই সচেষ্ট হুইয়াছেন। আর 
মুমলিয লীগের পাকিস্থানী দাবীকে কেন্দ্র করিয়া 
উহাদের সে চেষ্টা ক্রমেই নুম্পষ্টভাধে আত্ম প্রকাশ 
করিতেছে । মুসলিম লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনা 
জয়যুক্ত হইলে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত ইয়া দুইটি 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। হিন্দুস্থান হইতে 
যদি ইংরাঞ্জ বণিকদিগকে তাঁহাদের কারবার 
গুটাইতে হয়, অনুন্নত পাকিস্থান, রাষ্ট্রের শিল্প ও 
ব্যবসায়িক সমৃদ্ধ গড়িয়া তোলার অগ্তঠ তখন 
তাহাদের অবশ্যই ডাক পড়িবে ।- ডাক যদিই বা 
না আসে, কারসাজি করিয়া সেখানে কাঁ-কারবার 
প্রসারের যোগ তাঁহার! অবশ্যই পাইবেন। সেই 
ধারণ! হইতে মুপপিম লীগের পাকিস্থান দাবীকে 
এক শ্রেণীর বৃটিশ বণিক গোপনে ও প্রকাস্তে সমর্থন 
করিয়া আসিতেছেন। অনেকের মতে আসামের 
মত একটি হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশকে পাকিস্থানের 
অন্তভূক্ত করার পিছনে বৃটিশ বণিক সমাজের 
কারযুজিই নিহিত রহিয়াছে। আসামে 
ইউরোপীয্ন মালিকদের অনেকগুলি চা-বাগান 
রহিয়াছে । সেখানকার তৈলের খনি শ্বেতাঙ্গ 
বণিক প্রভুদেরই করায়ত্ত। আলাম পাকিস্থানের 
অন্তভূক্ত হইলে এঁ সব দিক দিয়! বৃটিশ বণিকদের 
স্বার্থ ভবিষ্যতের জন্ত সুরক্ষিত হওয়ার আশ! 
আছে। তাই সংখ্যালঘিষ্ঘ সম্প্রদায়ের দাবী 
সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এত বেশী পরিমাণে সজাগ 
ভাই মুসলিম লীগের পাকিস্থানের পরিকল্পনা 
বানচাল করিতে তাঁহারা একান্তই নারাজ। 
কেবল পাকিস্থান অঞ্চলে বর্তমান বৃটিশ 
বাণিজ্য-স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলাই নহে, সেখানে 
বৃটিশ বণিকদের কর্তৃত্বাধীনে নূতন শিল্প-ব্যবসায় 
গড়িয়া তোলারও আয়োন্গন চলিয়াছে। দিল্লীর 
ইষ্টা্ণ ইকনমিই (Eastern Economist) পত্র’ 
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খবর দ্িতেছেন-_বড় বড় বৃটিশ তৈল কোম্পানীগুলি 
পশ্চিম পাকিস্থানের পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিদ্ধ, উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও বেনুচিস্থানে নুতন তৈল 
খনির সন্ধানে মাতিয়া উঠিয়াছেন। সে বাবদ 
তাহারা বিস্তর্ব অর্থ দাদন করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। মন্ত্রী-মিশলের পরিকল্পনায় এ সমস্ত 
অঞ্চল “বি গ্রফ+এর অন্তভূক্ত হুইয়াছে। 


, শেষ পৰ্য্যন্ত ও সব অঞ্চলে পাকিস্থানী রা গঠিত 


হইবে, আর পাকিস্থানের আমলে সেখানে বৃটিশ 
বাণিজ্য-স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে--৩ই বিশ্বীসেই 
শ্বেতাঙ্গ বণিকর! আজ এইভাবে নৃতন করিয়া অর্থ 
দাদনে সাহসী হইতেছেন, সন্দেহ নাই। ভারত 
বিভাগের ভিতর দিয়া ইংরাক্ক বণিকদের এই স্বার্থ- 
সিদ্ধির চক্রান্ত পাকিস্থানী পরিকল্পনার ভাষা অশুভ 
পরিণতির কথাই আমাদিগকে শ্ররণ করাইয়া 
দিতেছে। 


কলিকাতার দমকল বাহিনীর সম্প্রসারণ 


সমপ্রতি বাংলা সরকার কলিকাতাঁর দমকল 
বাহিনী সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
যুদ্ধ-পূর্ব যুগের তুলনার কলিকাতায় লোকসংখ্যা 
বিপুল পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে, নানার্ূপ কারখানা, 
দোকান ইত্যাদির সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় যুদ্ধ-পূর্বব যুগের দমকল বাহিনীর দ্বারা 
কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণগুলিতে অগ্নিকাণ্ড 
নিবারণ করা সম্ভব নহে, এ কথা আমরা অনেক 
আগেই বলিয়াছি। ছাটাই সুরু হইবার কথা 
উঠিলে কিছুকাল পূর্বের যখন দমকল কর্দচারীরা 
ধর্মঘট করেন, তখন আমরা দমকল বাহিনীর 
সম্প্রসারণের পদ্দেই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
এতদিনে বাংলা সরকার কিছুটা পরিমাণে সেই 
মত মানিয়া জইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী 
ইইয়াছি। বাংলা সরকারের সিঞ্ধান্ত শুযায়ী 
কঙ্িকাঁতার দমবল বাহিনীর লোকসংখ্যা ঈাড়াইবে 
যুদ্ধের পূর্বে মাত্র ২৫৮ জন 
লোক লইয়া দম্বল বাহিনী গঠিত ছিল। 
অক্সিলিয়ারী ফায়ার সাপ্তিস বা অতিরিক্ত দমকল 
বাহিনীতে বর্তমানে ১,২০৮ভ্তন লোক আছে। 
ইহাদের মধ্যে ৫২৫ জনকে ছাটাই করিয়া বৎসরে 
দ্রশজক্ষ টাকা বাঁচানো হইবে। অবশিষ্ট £৮৩ 
জনের মধ্যে ৩৫৬ জনকে স্থায়ীভাবে এবং ৩২৭ 


৬৮৩ ভন । 











জনকে অস্থায়ীভাবে কলিকাতা দমকল বাছিনীতে 


নিয়োগ করা হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 


কলিকাতা দমকল বাহিনীর সম্প্রপারণের পরও 
৫২৫ অন লোককে ছাটাই করিতে হইবে। যুদ্ধের 
সময় দমকল বাহিনীতে তিন হাজার লোক লওয়া 
হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তরকালে দমকল বাহিনী যে 
ভাবে গঠিত হইতে চণিয়াছে, তাহার ফলে মোট 
২,৩১৭ জন লোক বেকার হইবে । এই বেকার 
সমন্য। উপেক্ষার বিষয় নছে। দমকল বিভাগ 
সরকারী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান । এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠানকে আজিকার দিনে ব্যয়-সক্কোচের নামে 
চলনদই আকারে বজায় রাখার কোন অর্থ হয় না। 
বাংলা সরকার সম্প্রসারণের প্রষোজন ও নীতি 
মানিয়া লইয়াও কেন এত কার্পণ্য করিতেছেন, 
তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 
কলিকাতার বর্তমান অবস্থা এবং সমগ্র প্রদেশের 
অশান্তিপূণ অবস্থা বিবেচনা, করিলে দমকল 
বাহিনীতে লোক ছাটাই আদৌ সমর্থন কর! যায় 
না। ইহার স্বার! অকারণে জনসাধারণের জীবন 
ও ধনসম্প্ভি বিপন্ন করা হইবে। বর্তমানে বাংলা 
দেশের প্রধান প্রধান লহ্রগুলিতেও ছোট ছোট 
দমকল বাহিনী গঠন করা একান্ত গ্রয়োজন। এ 
সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিলে 
দেখা যাইবে যে, যাহাদের দমকল বাহিনী হইতে 
ছাটাই করা হইয়াছে, তাহদের অনেককেই কাজ 
দেওয়] সম্ভব। বাংলার প্রধান প্রধান মিউনি- 
সিপ্যালিটিগুলিরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে। 
আমরা শুধু বেকারসমস্তা সমাধানের জদ্ক এই কথা 


বলিতেছি না। বাংলা দেশের সহরাঞ্চলের জন- 
সাধারণের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার অন্যতম 
ব্যবস্থারূপেই আমরা দমকল বাহিনী গঠনের উপর 
জোর দিতেছি। ছি. 


আসামে উচ্ছেদ নীতি 

আসাম সরকারের উচ্ছেদ নীতির ফলে 
গ্রধানত: প্রবাসী মুসলমানরা] অস্ুহ্ধায় পড়ায় 
লীগ মানবতার দোহাই পাড়িয়া অনেক গরম গরম 
কথা বজিষ্রেহছেন। এমন কি আসাম ও বাংলার 
লীগ নেতারা সত্যাগ্রহ আনোলনেরও হুমকী 
দেখাইয়াছেন। মানবতা অপেক্ষা আসামকে 
পাকিস্থানের অভুক্ত করাই যে লীগ আন্দোলনের 
মূল উদেশ্য, ইহ! বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 


VPYUARMACEUTICALS... 


SALTS, TINCTURES, AQUAE, INJECTABLES AND 08003 OF 
GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B P C. STANDARDS. 
manufactured in our well-equipped laboratories 
Supervision of expert chemists 


under the 


Only the best and select raw materials are used in manufacture, 
to ensure guaranteed standards. 


We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
7078 and Laboratory Reagents, 
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পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করিয়া ময়মনুপিংহ জেলার 
সহন সহন কৃষক জীবিকার্জনের চেষ্টায় অনেক 
দিন হইতেই আসামে গিয়া খাকে। অনেকে 
চাষেব কাজ করিয়া ফিরিয়া আসে, আবার অনেকে 
আসামেই বসতি করে। এই ভাবে আসামে 
বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা বাঁভিয়াছে। আসামের 
কষিব উন্নতিতে বাঙ্গালী কৃষকের দাঁনও সামাস্ 
নহে। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমান কৃষকদের একাংশ 
উপজাতি এলাকায় এবং বিশেষ করিয়া গোচরণ 
ভূমিুলিতে বে-আইনীভাবে বসতি ও “চাষবাস 
করিতে আরম্ভ করিলে আসামে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যোব 
চাষি হয়| আসামের বাঙ্গালী মুসলযাঁলরা বাঙ্গালী 
মুসলমান কৃষকদের এই বে-আইনী ও অসঙ্গত কাজ 
সমর্থন করাষ ব্যাপার আরও জটিল হইযা উঠে। 
আসামী মুসলমানরাও প্রথম দিকে বাঙ্গালী 
মুসলমানদের ' কার্যকলাপ সমর্থন করেন নাই। 
কারণ, তখনও পাকিস্থান বা মুসলিম রাজ্য স্থাপনের 
পরিকল্প না'তেমন দান! বাধিয়া উঠে নাই। 
গণতন্ত্রবাদী এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পনন প্রত্যেক 
লোকই বর্তমানে ভারতীয় প্রদেশগুলিকে জাতি ও 
ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত' করিবার পক্ষপাতী । 
সেদিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 
আসামের ' স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দু-মুগলমান-খৃষ্টান 
পাছাড়ীয়া নিধ্বিশেষে প্রত্যেক আসামীরই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবার বা মতামত প্রকাশের অধিকার 
আছে। আঁপামে বাঙ্গালীর সংখ্যা যথেষ্ট এবং 
শ্রীহট ও কাছাড় জেগাকে বাংলার অন্তভুক্ত করার 
দাবীও নুতন নহে। কিন্তু তাই বলিয়া দলে দলে 
ভিন্ন প্রদেশবানী গিয়া আসামের জায়গাজমি দখল 
করিয়া লইবে, ইহা কোন অসমীয় বা কোন গ্ভায়- 
বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সমর্থন করিতে পারেন না। 
সাদুল্লা মন্ত্রিসভা থাকিতে সকল দল মিলিত হইয়া 
আসামে বহিরাগত, সমস্ত সমাধানের চেষ্টা 
হুইয়াছিল। তখন হইতে লীগ আসামে জমি 
দখলকারী বহিরাগতদের উচ্ছেদ করিবার নীতিও 
মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত মন্ত্রীমিশনের গ্রপ 
বা প্রদেশমগ্ডলী গঠনের পরিকল্পনা কপ্রকাশিত 
হইবার পর লীগ বাংলা ও আলাম লইয়া পূর্বব 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার আশায় উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে 
জোর আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। আসামে 
কংগ্রেস মগ্ত্রিমগুলী গঠিত হওয়ায় লীগের বড় 


আশায় ছাই পড়িয়াছিল। মন্্রী-মিশনের পরিকল্পনা | 


তাহাদের মনে নুতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। 


তবে মস্ত্রী-মিশনের সর্বশেষ ব্যাখ্যাগুলি তাহাদের | 
অনুকূলে যাইতেছে বলিয়া মনে করিবার কোন | 
কারণ নাই। যাহ হউক, ক্ষমতা লাভের আশায় | 


লীগ যে সর্বপ্রকার নীতি বিসর্জন দিয়াছেন, 
আসাম সরকারের সাম্প্রতিক বি্বিতিতেই তাহা 


প্রমাণিত হুইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে দেখা যায়, | 


কামরূপ ও দারাং -জেলায় পশুচারণ ভূমিগুলি 
ছুইতে মোট ৪,১৪০টা পরিবারকে উচ্ছেদ রুরা 


হইয়াছে । অপমীয় দখলকারীদেরও রেহাই দেওয়া | 
হয়'নাই। কোথাও কোন গোলযোগ হয় নাই | 


এবং যাছাদের উচ্ছেদে করা হইয়াছে, তাহাদের 
যথেষ্ট সময় ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । ব্যবস্থা 
অন্থযায়ী যাহাদের জমি দেওয়ার কথা আছে, 
তাহাদের অন্তত্র জিও দেওয়া হইয়াছে। 


উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সকল দলের 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়, তখন লীগ 
নিস্নপিখিত তিনটা বিষ্ষ মানিয়া লইযাছিলেন-- 
(১) উপজ্ছাতীয়দের রক্ষা, (২) পশ্ুচারণ ভূমিগুলি 
হইতে লোক সরাইয়া দেওয়া, (৩), উপক্রাতি এবং 
আপামষের মূল অধিবাসীদের অন্য অমি রাখিযা 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বাকী জমিতে বসতি স্থাপন 
করিতে দেওয়া ।, 

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপার দেখিয়া 
মনে হয়, মুললিম লীগের কৌশল হইতেছে নীতি 
মানিয়া লওয়া কিন্তু কাজের বেলায় অগ্রূপ করা। 
আসাম সরকার লীগেব এই অপকৌশল ববদাস্ত 
করিবেন না, ইহা স্পষ্ট ভাষাষ জ্ঞানাইয়া দিয়াছেন । 
আসামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক 
জীবনেব উপর প্রভাব বিস্তাবের উদ্দেশ্যে লীগ. আজ 
আসামে দরিদ্র বাঙ্গালী মুসলমান কৃষকদের দবদী 
সাজিয়া অনেক কথা বলিতেছেন, আর এই বাংলা 
দেশে লক্ষ লক্ষ মুপলমান কৃষক কাপড়ের অভাবে, 
তৈলের অভাবে হাহাকার করিতেছে। বাংলা 
দেশে ভূষিহারা কৃষকদের জমি দিবাব ব্যবস্থা নাই, 
কিন্ত মুসলমান ধনী ও মধ্যবিত্দেব সুবিধার জক 
দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের উক্কাইয়া ভিন্ন প্রদেশে 
গোলযোগ হ্ুষ্টির চেষ্টার অন্ত নাই। ইহাই 
হইতেছে লীগনীতির স্বরূপ। হিন্দু-মুসলমান 


নিব্বিশেষে আমানের সমস্ত লোকের লীগের 


সাম্প্রদায়িক সাত্রান্যবাদী নীতির বিরোধিতা 
করা কর্তব্য । 


কচুরীপানার ভবিষ্যৎ 

কচুরীপানার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে 
হইতেছে ।, কিছুকাল পুর্বে আমরা খবর 
দিয়াছিলাম যে, জনৈক ইংরাজ ধনী ধৈজ্তানিকদের 
সাহায্যে কচুবীপানা হইতে চিনি হইতে আর্ত 
করিয়া অনেক কিছু উৎপাদনের আশা করিতেছেন। 
সে সময় যে বৃটিশ ধনীর খবর পাওয়া গিয়াছিল, 
তিনি এখনও এই ব্যাপাবে লাগিয়া পড়িয়া আছেন 
কিনা জানি না, কিন্তু এবার পাকাপাকিভাবে খবর 
পাওয়া গিয়াছে যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালষে তিন 
অন বৈজ্ঞানিক সত্য সত্যই যে গবেষণা করিতেছেন, 


হেডঅফ্রিল :- 
২২ লগ স্পা রোড 
হক লিকাতা 
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তাহাতে কচুরীপানা বিশেষ স্থান অধিকার 


করিয়াছে। সবুক্জ উদ্ভিজ্দে সুর্য্যের যে শক্তি সঞ্চিত 
হয়, সেই শক্তিকে ইন্ধনরূপে কাজে লাগানোর অস্ভ 
উক্ত বেজ্ঞানিকত্রয় গবেষণা করিতেছেন। 
বৈজ্ঞানিকত্রয় সবুজ উত্ভিজ্জ হইতে একপ্রকার 
বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। সেলুলোজের উপর কয়েক প্রকার 
বীঙ্জাণুর ক্রিয়াকলাপের ফলে এই ধরণের গ্যাস 
প্রস্তুত হইবে। গবেষণায় দেখা গিষাছে-.কচুরী- 
পানাব গ্ায় জলঙ্জ উদ্ভিজ্জ হইতেই প্রচুর পরিমাণে 
ওঁ প্রকার গ্যাস প্রস্তুত করাব সম্ভাবনা আছে। 
কারণ কচুরীপানা দ্রুত বিস্তাব লাভ করে। একটি 
কচুবীপানা তিন মাসে. ৩০ একরের বেশী জায়গা 
কচ্রীপানায় ছাইয়া ফেপিতে পারে এবং এই 
পবিষাণ কচুবীপ(ন! হইতে উৎপাদিত গ্যাসে এক 
হাজার-পরিবারকে ছয় মাসের গ্রস্ত গ্যাস সরবরাহ 
করা চলিবে । ভোনান্ড আরোট, মার্টিন রুত্তেমান 
এবং ডব্লিউ, এ, ইন্সেরওয়ার-_এই তিনজন 
বৈজ্ঞানিকই মনে করেন যে, তাহাদের গবেষণার 
ফলে কচুরীপানা ও অমুর্ূপ সবুজ .উত্তিজ্জ হইতে 
যে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হইবে, তাহাতে 
ভারতবর্ষ, বৃটিশ আফ্রিকা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে 
অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে! কচুরী- 
পানা যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মানুষের এত 
বড় কল্যাণ করিতে পারে, তাহা হইলে কচুরীপান। 


ভীতি ও দ্বণার বস্তু না হইয়া আদরের বস্তু হইবে, 


সন্দেহ নাই। তবে মুনাফার জন্ত শেষে মরা 
নদীগুলির বুকে কচুবীপানার চাষ হুর হইলে 


বাংলার সৌভাগ্য অপেক্ষা দুর্ভাগ্যই বড় হইয়া 


দেখা দিবে & যাহা হউক, আমরা বৈজ্ঞানিকব্রয়ের 
গবেষণার ফলাফল জানিবার প্রন্ত উৎসুক রহিলাম। 


পাটজাত মালের চাহিদা 
- বিগত মহাযুদ্ধের সময় পাট ও পাটজাত মালের 
চাহিদা বিপুল পরিমাপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধোত্তব 
পুনর্গঠন কালে এই চাহিদার পরিমাণ এইরূপ 
দাড়াইয়াছে যে, বাংলার, চটকলগুলির পক্ষে তাহা 
মিটানো সম্ভব হয় নাই । চটফল সমিতির বাঁধিক 
অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি মিঃ কেনেডী 


১ 


১লা জুলাই (১৯৪৬) 


‘৬ মাসের জন্য ২২% 
১ বৎসবের জগ্চা ৩% 
+ ৩২% 

স ৪% 
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আর্ক জগৎ 





বলিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সাল ভারতের পাটশিল্পের 
ইতিহাসে স্বরণীয় হুইয়া থাকিবে। এই প্রথম 
তাহারা ক্রেতাদের চাহিদা মিটাইতে পারেন নাই। 
মিঃ কেনেডী কাচা পাট, কয়লা ও শ্রমিকের 
অভাবের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
কয়লা অভাবে এবং বার বার ধর্ম্মঘট ও দাঙ্গা- 
,হাজামার জন্য পাট ও অগ্তাস্ত শিল্পের প্রভূত ক্ষতি 
হইয়াছে, ইছা সকলেই শ্বীকার করিবেন। কিন্ত 
কাচা পাটের অভাব ও শ্রমিকের অভাব সম্পর্কে 
মিঃ কেনেভীর সহিত দেশবাদী একমত হইতে 
পারিবেন কি না, সনেহ। পাটচাধীদের স্বার্থের 
প্রতি না তাকাইয়া শুধু পাটশিল্পের দিকে তাকাইলে 
মিঃ কেনেভীর বক্তব্যের সারমর্ম্ম বুঝিতে কষ্ট হয 
না। পাটচাৰীর কথা ভুলিয়া গিয়া মিঃ কেনেডী 
সঙ্কীর্ণ স্বার্থসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। 
যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার থাকে, সে 
দেশে শ্রমিকের অভাব চটকল , মালিকরা কেন দূর 
করিতে পারিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিলাম না। পাটের দর সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুল্যা দেওয়া, শ্রমিকদের সপ্তাহে একঘন্টা 
খাটাইবার অনুমতি ন! পাওয়া ইত্যাদির জঙ্ক মিঃ 
কেনেড়ী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু “এত বাধা” 
সত্বেও তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৪৬ 
সালে তাহার! যে পরিমাণ পাটজাত মাল উৎপাদন 
করিবেন ভাবিয়'ছিলেন, তাহার শতকরা ৮৬ ভাগ 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহারা,১১ 
জক্ষ ৯৮ হাজার ৭ শত টুন মাল উৎপাদন করিতে 
পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত- 
পক্ষে উৎপাদিত হইয়াছে ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬ 
শত টন মাল। আগষ্ট মাসেব হাঙ্গামা না হইলে 
আশাহুরূপ মাল উৎপাদিত হইত ঝলিষাই আমাদের 
মনে হয়। এক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থেব 
বিরোধী সনাতন মালিকজনোচিত মনোভাব 
দেখাইয়া মিঃ কেনেভী খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন 
নাই।, | 


বোম্বাই মিলমালিক সমিতি বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে 

' ১৯৪৬ সালের ৩১শে আগষ্ট পধ্যন্ত্র এক বৎসরের যে 
হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাছ! লক্ষ্য করিলে 

হতাশ হইতে হয়। যুদ্ধোত্তর ভারতে জনসাধারণ 

দ্রুত বন্ত্রাতাব কাটিয়া যাইবে বলিয়া যে আশা 

করিয়াছিল সে আশা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 

বোম্বাইয়ের মিলমালিক সমিতির রিপোর্টে হতাশা 

আরও বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর 

হইতে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎশরে 

সমগ্র ভারতে ( দেশীয় রাঙ্জাসহ ) কাঁপড়েব কলের 

সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়া ৪১৭ হইতে ৪২১ হুইয়াছে। 

আদায়ীক্কৃত মূলধনের পরিমাণও ১ কোটি ৮২ লক্ষ 

টাকা বুদ্ধি পাইয়। £৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় 

দীড়াইয়াছে। মিলের সংখ্যা এবং পু জির পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইলেও বস্ত্রোৎপাদনের পরিযাঁণ হাস 

পাইয়াছে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ 

সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১ শত ৬৪ কোটি ৩০ 

লক্ষ পাউণ্ড স্থতা উৎপাদ্দিত হইয়াছিল, কিন্ত 

১৯৪৫-৪৬ সালে ( সেপ্টেম্বর-আগষ্ট ) সত 


উৎপাদিত হইয়াছে মাত্র ১ শত ৫১ কোটি ৪০ লক্ষ 





পাউণ্ড । ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট বস্ত্র উৎপাদিত 
হইয়াছিল ৯১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৪৫-৪৬ 


সালে বস্ত্র উৎপাদনের কোন হিসাবই পাওয়া যায় 
নাই। কিন্তু সতা উৎপাদনের পরিমাণ দেখিয়া 
বুঝ! যায় যে, বস্তোৎপাদনের পরিমাপও হাস 
পাইয়াছে। মিলের সংখ্যা ও পু জির পরিমাণ 
বৃদ্ধি এবং অপরদিকে বস্ত্রোৎ্পাদনের পরিমাণ হাস 
এই পরম্পরবিরোধী অবস্থার মূলে বহুতর সমন্তা 
রহিয়াছে । মিল-মাপিকদের মতে প্রধানতঃ শ্রমিক 


" অশান্তির অগ্তই উৎপাদন হাস পাইয়াছে। কত 


টাকু আলোচ্য বৎসরে অচল ছিল তাহা লক্ষ্য 
করিলে শ্রমিক-সমস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। 
১৯৪৫-৪৬ শালে সমস্ত মিলে যোট ১ কোটি ৩ লক্ষ 
৫ হাজার ১ শত ৬৯টী টাকু ছিল, কিন্ত ইহার মধ্যে 
চালু ছিল মাত্র ৯৫ লক্ষ'৪৮ হাজার ২ শত ৯€টী 
টাকু। অর্থাৎ গত বৎসর (১৯৪৪-৪৫) যেখানে 
শতকরা ৯৩টী টাকু ছিল সেখানে আলোচ্য বৎসরে 
শতকরা ৯২টী টাকু ছিল। তাঁতের দিক হইতে 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অবস্থা আরও 
শোচনীয় হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে চার 
হাজারেরও অধিক তাঁত অচল ছিল। ইহার অর্থ 
১৯৪৪-৪৫ সালে মোট তাঁতের শতকরা] ৯৫টী চালু 
ছিল। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে শতকর] ৯২টার বেশী 
তাত চালু হয় নাই। 


১৯৪৪-৪৫ সালে বস্ত্রশিলে মোট ৫ লক্ষ ৯ 
হাজার ৭ শত, ৭৮ জন শ্রমিক কাঞ্জে নিযুক্ত ছিল, 
কিন্ত ১৯৪৫-৪৬ সালে শ্রমিক সংখ্যা হাস পাইয়া 
৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪ শত ৫৬ দীড়াইয়াছিল। 
বোঙ্বাইয়ের মিল-মালিক সমিতির উল্লিখিত রিপোর্ট 
বিশেষভাবে অন্ধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, 
শুধু শ্রমিক অশান্তির জন্ভ বঙ্ত্রোৎপাঁদন হাস 
পায় নাই। যুদ্ধের সময় বা! বুদ্ধের অব্যবহিত পরে 
যন্ত্রপাতি পুরাতন ও জীণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া 


ন্নিশ্শেস্ল 


অধিকতর 


ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃবি, কে, দত্ত 





সুবিধ| সুযোগ পাওয়ার, | 


এবং 


অপেক্ষাকৃত অধিক লাভে টাকা 
খাটাইবার সঙ্তান্ত প্রতিষ্ঠান । 


ব্যান্কিং কর্ণোরেশন 


সর্বপ্রকার ব্যা্কিং কার্য 
সুষ্ঠভাবে সঞ্পন্ন করা হয়। 


৯৪৩ 





উৎপাদন হ্রাসের পক্ষে যে যুক্তি, দেখানো হইত 
তাহাও আর দেখানো চলে না) নূতন নূতন 
যন্ত্রপাতি আসিতেছে, নূতন মিল স্থাপিত হইতেছে 
এবং টাকু, তাত প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মূলধনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষেত্রে 
সমস্ত মিল এবং মিলগুলির সমস্ত তাঁত ও টাকু 
চালু রাখার সমস্যাই বড় হইয়! দেখা দিয়াছে। মিল- 
গুলি পুরাপুরিভাবে চালু থাকিলে বস্ত্র ও হৃতার 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। শ্রমিকদের অসন্তোষ, 
ধর্মঘট প্রভৃতির জগ্ভ এবং কাজের সময় হাসের অস্ত 
উৎপাদন নিশ্চয়ই হাস পাইয়াছে কিন্তু শ্রমিকসংখ্যা 
পূর্ব বৎসরের তুলনায় কেন হাঁস পাইয়াছে এবং 
কেন মধ্যকালীন 'গবর্ণযেণ্টের সুপারিশ অহ্যায়ী 
একাধিক শিফটে কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা প্রবপ্তিত 
হয় নাই সে সম্বন্ধে মিলমালিক সমিতির রিপোর্টে 
কিছুই বলা হয় নাই। মিলযালিকদের আচরণে 
সন্দেহ হওয়ায় এবং অন্যতম মিল-মালিক শ্রীনীরাম 
মোটা কাপড়ের স্থলে সক কাপড় বেশী উৎপাদনের 
রহস্ত ফাস কবিয়া দেওয়ায় কিছুকাল পূর্ব্বে যধ্য- 
কালীন গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন । তদন্ত শেষ হুইলে গবর্ণমেন্ট 
বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন । তদন্তের 
ফলাফল কি হুইবে জানি না, কিন্তু বোশ্বাইযের 
মিলমালিকর্দের রিপোর্ট হইতে এইটুকু বোঝা 
যায় যে, একদিকে শ্রমিক অশান্তির এবং অপরদিকে 
চেরাবাজার ও মুনাফাখোরীর অবসান ঘটাইয়া 
সমস্ত মিল চালু রাখিবার ব্যবস্থা না করিতে 
পারিলে বস্ত্রোৎপাদন বুদ্ধির আশা দুরাশামাত্র। 


বাংলায় সেচ-ব্যবস্থার অভাব 
ইংরাজ শাসনের সুচনা হইতেই সুজলা-সুফল! 
শল্তশ্তামলা বাংলা দেশে দুতিক্ষ ও. খাদ্ধশস্তের 
অভাব দেখ! দিয়াছে । বাংলার নদনদীর প্রতি 
উপেক্ষাই .ইহার প্রধান কার্ণ। নদীমাতৃক 


৪০১০৮ পিঠ ধু 8 সিডি পাত এ PBR IRC কেশ পা | ERE দিত 





নিরাপত্তার 










ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন, সি, দত্ত 









৯৪৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ওরা মার্চ, ১৯৪৭ 





বাংলাদেশে যে স্বাভাবিক সেচ-ব্যবস্থা ছিল, বহু 
নদনদী মজিয়া যাওয়ায় তাহা প্রায় ন হইয়া 
গিয়াছে। পক্ষান্তরে, কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থারও বিশেষ 
কোন উন্নতি হয় নাই । ইহার ফলে বাংলাদেশের 
বিরাট এলাকায় জমির উর্বরতা হাস পাইয়াছে 


এবং বহু স্থানে চাষের জমি নষ্ট হইয়া জঙ্গলে - 


পরিণত হুইয়াছে। বাংলাদেশে নদনদীর সংস্কারের 
এবং খাল খননের দ্বারা একদিকে বন্ধা নিয়ন্ত্রণ এবং 
অপর দিকে জলা ভ্রায়গাগপির জল নিফাঁশনের 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইবে 
এবং ফসলের উৎপাদনও বুদ্ধি পাইবে । সম্প্রতি 
ইনস্টিটিউশন অব হঞ্জিনিয়ার্সের বাংলা শাখার 
বাধিক অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়া বাংলা 
সরকারের সেচ-বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রায় 
বাহাদুর এস, কে, গুহ উক্ত বিষয়ের উপর বিশেষ 
জোর দিয়াছেন। রায় বাহাদুর গুহ বলেন যে, 
বাংলার মোট জমির শতকরা ৬০ ভাগে চাঁষ- 
আবাদ চলিলেও বাংলার জনসাধারণের প্রয়োজন 
মিটাইবার মত ফসল উৎপন্ন হয় না, ইছা বড়ই 
দুঃখের বিষয়। তাহার মতে সেচ-ব্যবস্থার অভাব, 
বস্তার উপদ্রব এবং জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার 
ফলে শন্তের ফলন কষ হয়। বাংলাদেশের মোট 
জমির শতকর] মাত্র চার ভাগ এবং মোট কধিত 
জমির শতকরা মাত্র ছয় ভাগে সেচের ব্যবস্থা 
আছে। রায় বাহাছুর গুহ দেখাইয়াছেন যে, 
সরকারী পেচ-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে 
প্রতি বৎসরের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে 
অক্টোবরের মধ্যে শশ্ত পাক্রিবাঁর সময় জল সরবরাহ 
করা। সঞ্চিত জল না থাকিলে অথবা ইলেকট্রিক 
পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তুলিতে না পারিলে 
শত ও গ্রীষ্মকালে জল সরবরাছ কর] যায় না। 
অথচ বাংলাদেশে এই সময়েই নদীতে জল কম 
থাকে। বাংলাদেশে জল সঞ্চয়ের এবং ইলেকট্রিক 
পাম্পের ছার! “জল তুলিবার ব্যবস্থা না থাকায় 
লাভজনক সেচ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করাও সম্ভব হয় 
না। রায় বাহাছর এপ, কে, গুহ বাংলাদেশের 
সেচনব্যবস্থার , প্রসার ও পূর্ণতা সাধনের অগ্ বাধ 
বাঁধিয়া জল লঞ্চয়ের ব্যবস্থা এবং উহারই সাহায্যে 

সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল- 
গুলিতে ইলেকট্রিক বা বিছ্যুৎচালিত পাম্পের 
সাহায্যে জল তুলিয়া জল সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিবার পক্ষে মত প্রকাশ 'করিয়াছেন। রায় 
বাহাদুর গুহের সহিত সকলেই একমত হইবেন, 
সন্দেহ নাই ) কিন্ত তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ 
করিতেছেন সেই গবর্ণষেণ্ট তাহার মতানুযায়ী 
পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবেন কি না, ইহাই 
হইতেছে গ্রশ্ন। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, 
তিস্তা পরিকল্পনা ইত্যাদি শীদ্রই কাধ্যকরী করার 
ব্যবস্থা হইবে বলিয়া দেশবাসীকে মন্ত্রিংগ্ুলী আশ্বাস 


'দ্রিতেছেন। এই আশ্বাস কতদিনে ফলবতী হইবে, ' 


আমরা জানি না, তবে শুধু এই ছুইটি পরিকল্পনা 
কার্যকরী হইলেই রায়বাহাছুর এস, কে, গুহ 
সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জঙ্ত 
করিয়াছেন, বহুল পরিমাণে তাহা কার্য্যব্দেত্রে 
প্রযুক্ত হইতে পারিবে। 'কর্মচারী হিসাবে রায় 
বাহাছুর্‌ এস, কে, গুহ বাংলা সরকারের পরিকল্পনার 
উপর যতটা আস্থা প্রকাশ - করিয়াছেন, 


যে অভিমত কাশ 





ততটা আস্থা আমাদের নাই! অবশ্ত, বাংলা 
সরকার ষদ্দি সত্য সত্যই তাহাদের পরিকল্পনাসমূহ 


কার্যকরী করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহারা 


সকল দলের সহযোগিতা লাভ করিবেন, একথা 
আমরা ঘোরের সহিত বলিতে পারি। 
শান্তিকালে অর্ডনান্স ফ্যাক্টরীগুলির 
| উপযোগিতা 


ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় অর্ডনান্দ ফ্যাক্টরী__ 
সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্ততের কারখানাঁগুলির সংখ্যাও 
বাড়িয়াডিল এবং বিভিন্ন কারখানা সম্প্রদারিতও 
হইয়াছিল। শাস্তিকালে যাহাতে এই সকল 
কারখানা, জনগাধারপের প্রয়োজন মিটাইবার 
উপযোগী যন্ত্রপাতি নিৰ্ম্মাণের উদ্দেশ্যে কাজে 
লাগানো হয়, ভজ্জস্ত প্রবল আন্দোলনের হৃষ্টি 
হুইয়াছিল। অর্ডলান্স ফ্যাক্টরীগুলিকে নানারূপ 
প্রয়োভ্রনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্নাণের কারখানায় পরিণত 
করা এবং বেকার-সমস্তার সমাধান কর!--এই উভয় 
উদ্দেশ্যেই জনসাধারণ উক্ত আন্দোলন সমর্থন করে। 
এখন দেখা যাইতেছে যে, এই আন্দোলন একেবারে 
ব্যর্থ হয় নাই। বর্তমানে ভারতীয় অর্ডনান্স 


কারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা! ' 


৩০ ভাগ শাত্তিকালের উপযোগী উৎপাদনে 
নিয়োজিত হইয়াছে। এক হাঁজার ষ্টীম রোলার 
ও পাচ শত ডিজেল'রোলারের প্রধান প্রধান অংশ 
ঘানি ও তেলকল চালাইবার ইঞ্জিনের অংশবিশেষ, 
সেলাইয়ের কলের যন্ত্রপাতি, সাইকেলের অংশ, 
ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ বর্তমানে অর্ভনান্স কারখাঁনা- 
গুলিতে প্রস্তুত হইতেছে। অর্ডনান্স ফ্যাক্টিরী- 
গুলিতে উৎপাদিত বিশেষ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 


ইম্পাভেরও চাহিদা খুব বেশ্ী। মুরাদনগরের 
ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানায় ইঞ্জিনের ছাঁচ, ঘানি ও 
আলযানের ইঞ্জিনের অংশবিশেষ এবং আরও 
অনেক জিনিষ তৈষাবীর ব্যবস্থা হইতেছে। 


লি 

রা ৰ ০ 

হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 
(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত যুক্ত ) 
৪৩, র্মতল! ষ্বীট, কলিলাতা। 

ফোন ঃ ক্যাল--২২৬০ (৩ লাইন) 

Xx অধিকতর শক্তি ও কর্ম্মকুশলতার 

সহিত অগ্রসর হইতেছে 


ডি, এন, যুখাঁজ্জা এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


আর, এম, গোস্বামী 
চীফ একাউন্ট্যাণ্ট 








ইছাপুরের রাইফেল, ফ্যাক্টরীতে কাপড়ের কলের 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার উদ্বোগপর্বব সুরু হইয়াছে। 
ইছাপুরের ফ্যাক্টরী ভারতের বৃহত্তম অর্ডনান্দ। 
ফ্যাক্টরীগুলির অগ্ভতম ! বর্তমানে বে-সাঁমরিক 
চাহিদ! মিটাইবার দন্ত এই, কারখানায় ইস্পাতের 
ছাচ, হারিকেন লণ্ঠন, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও 
সাইকেলের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত হইতেছে । ১৯৪৫ 
সালের অক্টোবর মাসে শাস্তিকালীন উৎপাদন সুরু 
ইহবার পর ইছাপুব কারখানা বে-সামরিক কাজের 
অর্ডার পাইয়াছে ৪৯ লক্ষ টাকার। যুদ্ধেব সময় 
এই কারখানায় মাপে প্রায় দেভ হাজার টন পর্য্যস্ত 
পিতল প্রভৃতি ধাতুর [জিনিষ প্রস্তুত হইত। 
বর্তমানে কামানের গোলার পিতলের আবরপগুলি' 
গলাইয়া প্রতি মাসে আড়াই শত টন পিতলের 
তাল প্রস্তুত করা হয়। বাসন ও সাইকেলের 
বেল প্রভৃতির অন্ত এই পিতল ব্যবহার করা হয়? 
কারখানাটি ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার পিতলের গ্লাস 
ও অস্াগ্ক বাসনপত্র নির্াণের অর্ডার পাইয়াছে। 
উল্লিখিত তথ্যগুলি হইতেই , প্রমাণিত হয় ঘে 
ভারতীয় অর্ডনান্স ফ্যাক্টরীগুলি সমরোপকরণ 
ছাড়াও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বহুবিধ জিনিষ 
নির্দাণে সক্ষম । কাজেই এই সকল কারখানা বন্ধ 
করিবার বা শ্রমিক ছাটাই করার কোন প্রশ্নই 
উঠে না। তথাপি সমস্ত অর্ভনান্স ফ্যাক্টরীতে 
শ্রমিক ছাটাই হইয়াছে এবং জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষ প্রস্তুত করিবার কাজে 
কর্তৃপক্ষ এখনও সাহসের কহিত বেশী দূর অগ্রসর 


হইতে পারেন নাই। এক. ইছাপুর কারখানাতেই 


১২ হাজার শ্রমিকের 'যধ্যে প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক 


ছাটাই করা হইয়াছে। বিপুল সম্ভাবনাকে এই 
তাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। 
আমরা এই বিষয়ের প্রতি মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের, 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 


ইউনাইটেড 
ইত্ডাষ্ট্রীয়াল 


ম্বাক ভিলিস্বিক্রেজ্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান গ্রীয়ূক্ত য্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
হেভ অফিস-- 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
| শাখাসমূহ_ i 
বডবাজাব,স্রামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা,' নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 
পে-অফিস £ মিবকাদিম | 
লেনারেল ম্যানেজার £' 
'এচ্যাটার্জি, বি-কম$ সি, এ, আই, আই, বি 
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[ওরা মার্চ, ১৯৪৭ 





দিতে হইবে না। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত কম 
আয়বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক ২ লোক ট্যাক্সের চাপ 
হইতে রেহাই পাইবে। অর্থসচিবের 'ধারণা এ 
ট্যাক্স রিলিফ বাবদ ভারত সরকারের ২৫ লক্ষ 


টাকার মত ক্ষতি হইবে। সাধারণ আয়করের , 


দফায় এবার নূতন করিয়া আর কোন 
পরিবর্তন সাধন কর! হয় নাই। তবে ব্যক্তিগত 
উচ্চ আয়ের উপর সর্বোচ্চ সুপার ট্যাক্স সম্পর্কে 
* তিনি একটা পুনব্বিবেচনা করিয়াছেন । এদেশে 
সর্বোচ্চ সুপার ট্যাক্সের হার হইতেছে টাকায় 
সাড়ে দশ আনা । পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বাহাদের 
বৎসরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর 
আয় হয় তাহাদিগকে এবং পৈত্রিক সম্পত্তির 
উপর নির্ভর না করিয়া নিজের চেষ্টায় 
যাহাদের € লক্ষ টাকার উপর আয় হয়৷ তাহা- 
দিগকেই শুধু বর্তমানে এই কর দিতে হয়। অর্থ- 
সচিব সর্বোচ্চ সুপার ট্যাক্স বাবদ আয় বাড়াইবার 
অন্ত কর্ধার্য্যষোগ্য আয়ের সীমা আগামী বৎসর 
হইতে কম করিয়া নির্ধারণ করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে আয় ১ লক্ষ 
২০ হাজার টাকা ও স্বোপার্ফিত আয় ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা ছইলেই ১৯৪৭-৪৮ সালে যে কোন 
লোকের উপর সর্বোচ্ছ স্থপার ট্যাল্স বসিবে। 
প্রচলিত আয়কর ও সুপার ট্যাক্স মিলাইয়া ও 
সকল লোককে টাকায় ৮৩৬ পাই হারে ট্যাক্স 
দিতে হইবে। ক্ুপার ট্যাক্স এইভাবে বৃদ্ধি করার 
ফলে ওঁ দফায় ভারত সরকারের আড়াই কোটি 
টাকা বেশী আয় হইবে । এদেশে যুদ্ধের 'সময়ে 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত লাভের উপর 
যে কর বলিয়াছিল এ বৎসর তাহা উঠাইয়া দেওয়া 
হয়। কিন্ত অর্থসচিব লিয়াকৎ আলী খান আগামী 
বৎসর হইতে নূতন ভাবে ও নূতন 'হারে তাহা 
প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । এই ট্যান্সুকে 
বিশেষ আয়কর হিসাবে অভিছিত- করা 
হইয়াছে। ব্যবসা-বাধিঘ্য বা বিভিন্ন ধরণের 
পেশা হইতে যাহাদ্বের ১ লক্ষ টাকার উপর 
আয় হইবে তাছাদিগকে* শতকরা ২৫ টাকা 
হারে এই কর দিতে হইবে। অর্থসচিবের 
ধারণা এই বিশেষু ট্যাক্স দ্বারা আগামী বৎসরে 
৩০ কোটি টাকার মত পাওয়া যাইবে । এদেশে 
যৌথ কোম্পানীর উপর যে কর্পোরেশন ট্যাক্স 
নির্ধারিত আছে অর্থসচিব তাহার হারও আগামী 
বৎসর হইতে বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । 
বর্তমানে টাকায় এক আনা হারে এই কর 
ধাৰ্য্য আছে, আগামী বৎসর তাহ! বাড়িয়া টাকায় 
ছুই আনা হইবে । উহাতে গবর্ণমেণ্টের ৪ কোটি 
টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে । তবে, অর্থসচিষের 
এবারকার সবচেয়ে অভিনব প্রস্তাব হইতেছে-_ 
‘Tax on Capital gains| বুদ্ধের সময় 
হইতে এদেশে শেয়ার, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, 
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও? অন্তান্চ ধরণের সম্পত্তির মূল্য 


বহুগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। এই চড়া বাজার দেখিয়া ' 


কোন কোন লোক বা ফার্খ তাহাদের 
হস্তস্থিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। 
উহাতে নিয়োজিত: সাবেক মূলধনের উপর 
তাহাদের [যথেষ্ট ' লাভ ' চাড়াইতেছে। এই 
লাভের একটা অংশ পাওয়ার অস্ত অর্থসচিব ' মাঁকিন 


যুক্তরাষ্ট্রের অন্থকরণে এদেশেও একটা কর বসাইবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। বাৎলরিক লাভের পরিমাণ 
৫ হাজারের উপর হইলেই এই কর ধরা ছইবে। 
অর্থসচিবের অনুমান এই কর দ্বারা আগামী বৎসর 
সাড়ে তিন কোটি টাকার মত পাওয়া যাইবে। 
অর্থ-সচিব নৃতন করিয়া কর বৃদ্ধির যে-সব 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহার ফলে উচ্চ 
আয়ের লোকদের উপর ও বড় বড় ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠানের উপর যথেষ্ট গুরুভার নিপতিত হইবে । 
উহাতে দেশের বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের 
তরফ হইতে এপব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। 
সেই প্রতিবাদের ফলে বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে শেষ 
পর্য্যন্ত কিছুটা পুনধিবেচনা হওয়া বিচিত্র নহে। 
তবে একথা আমরা জোর দিয়াই বলিব যে, অর্থ- 
সচিব শুধুমাত্র উঁচু স্তরের আয়ের উপর যে ভাবে 
বেশী হারে ট্যাক্স বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাতে দেশের ছোট ও যাঝারি ধরণের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সাধারণ 
চাকুরীয়ারা ,ও অন্ত অল্প আয়জীবীরা উহাতে 
মোটেই ভারাক্রান্ত হইবে না। অন্তর্বর্তী 
সরকার ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কাজে 
হাত দিবেন বলিয়া সকলে আশা করিতেছে । 
সেভাবে জাতীয় উন্নতির কাজে আত্ম-নিয়োগ 
করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে আয়-বৃদ্ধির 
স্বব)বস্থা করা দরকার। আয় বাড়াইতে 
হইলে নৃতন করিয়া ট্যাক্স বসানো ছাড়া উপায় 


নাই। অর্থনচিব লিয়াকৎ আলী খান দেশেরলোকের . 


সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও উপযুক্ত 
সংৎসাহস নিয়া সেই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা 


সুখের বিষয়। ট্যাল্স নির্ধারণের ব্যাপারে দরিদ্র 
জনসাধারণকে যথাসম্ভব রেছাই দেওয়া এবং ছোট 
ও*মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বাচাইয়া চলা তিনি - 
নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন ইছাও খুব 
ভরসার কথা । দেশের বিভ্তশালী সম্প্রদায় তাঁছার 
বাজেটকে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন 
দেশের জনসাধারণ বলিতে যাহাদের বুঝায় 
তাহারা এ বাজেটের আন্ত তাহাকে 
আন্তরিক ধ্ভবাদ জানাইবেন, সন্দেহ নাই। 
যুদ্ধের সময় হইতে এক শ্রেণীর লোক চোরা-- 
কারবার চালাইয়া ও অন্ত নানাভাবে যথেষ্ট 
মুনাফা করিয়াছে। অত্যধিক হারে ট্যাক্স বসানো 
সত্বেও অনেকে ধেই কর ফাকি দিয়া ব্যক্তিগভ- . 
ভাবে বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াছে। অর্থ-সচিব 
মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত সেই ধনসম্পদ সম্পর্কে 
একটা তদ্রন্ত কমিশন নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন। কেন্দ্রীভূত ধনসম্পদের কতকাংশ 
সরকারী বধ টানিয়া আনা সম্পর্কে ও 


' কমিটি যে নির্দেশ দিবেন গবর্ণমে'্ট তাহা কার্ধ্যকরী 


করিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া অর্থ-সচিব জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। জনপাধারণের স্বার্থের দিক হইতে 
ও এদেশে ধনী-গরীবের অত্যধিক বিভেদ-বৈষম্য 
হাস করার দিক হইতে এই ব্যবস্থা খুবই 
সময়োপযোগী হইবে বলিয়া আমরা মনে 'রুরি। 
অর্থ-সচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় সামরিক 
ব্যয় নির্দারপ, ইঙ্গ-ভারত অর্থনৈতিক চুক্তি 
( Fiuancial Settlement), ‘ডলার পুল”, 
পিং পাওনা আদায়েরপ মন্তা, এদেশের যুদ্ধোত্তর 
উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ডিফ্রেশন বা মুদ্রা-সক্ষোচ 
সম্পর্কে অনেক গুকত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা 
করিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় আমরা সেই সব 
বিষয়'নিয়া আলোচনা. করিব । 


বাংলার বন্্-শিণ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


এইই, নিলেন 
নস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


-ওনং মিল ELE ২নং মিল Lr 
Els (নদীয়া ) বেলঘরিয়া (২৪ পরপণা) 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ২_চক্রেবস্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুণ্টিয়। বাঞ্জার ( নদীয়া ) 


টেলিগ্রাম ঃ শে 


ফোনঃ কলিকাতা-_২০৪৪ 


| যা “খুন উনি ্যান্ধ লিমিটেড 
রর হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
S২৭৫ ক্লাছ ভ উ্রীত শ্যাস্ফেল্র নিত 
জতিভলন বাভীত্ৰ জিতলেন শ্যাক্তত 


জ্াঁনাত্ল্তিভ হুই স্ৰাছে। 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য 


সর্বপ্রকার ব্যাফ্কিং 


জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
সা ক 





চেয়ারয্যান, 
_ক্লায় ভ্রীশৈলেন্দ্ৰনাথ ঘোষ বাহাদুর ' 


অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট 


অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খান গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শন্তর্বর্তী 
সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের 'বাজেট বরাদ্দ পেশ 
করিয়াছেন। এবারকার বাদ্দেটের বিশেষত্ব 
সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় অর্থসচিব উহা উপস্থিত 
করিয়াছেন। গতানুগতিক প্রথায় আয়-ব্যয়ের 
ফিরিপ্ডি দাখিল না করিয়া বাস্তব দৃষ্টিতঙ্গি হইতে 
সরকারী অর্থনৈতিক সমন্তাসমৃহকে বিচার করা 
হইয়াছে। দেশের স্বার্থ ও জনসাধারণের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বরাদ্দ 
ও প্রস্তাবসমৃহকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
বাজেটের বাঁটতি পূরণের অস্ত শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিবরা 
খন নূতন ট্যাক্সের পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেন 
তখন এদেশের দরিদ্র অনপাঁধারণের ছুঃখ ও 
অন্থবিধার কথা তাহাদের মনে থাকিত না'। 
ধনীদিগকে অতিরিক্ত ট্যাক্সভার.. হইতে রেহাই 
দেওয়ার জস্ত সাধারণ চাকুরীয়া ও ছোট -ব্যবসায়ী- 
দের অপেক্ষাকৃত অল্প আয়কেও প্রত্যক্ষ করের 
আওতায় ফেলা হইত । নির্বিচারে পরোক্ষ টাল্স 
চাঁপাইয়া ধনীদের চেয়ে গরীবদিগকে ই,বেশী করিয়া 
শোষণ করার ব্যবস্থা হইত। কিন্ত এবারকার 
বাজেটে ট্যাক্সনীতির সে ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে। 
অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খান বলিয়াছেন, 
“আয় ও ভীবনাত্রা প্রণালীর দিক দিয়া এদেশে 
ধনী-গরীবের প্রতেদ বর্তমানে খুব বেনী পরিমাণে 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সেই অমুচিত বিভেদ 
বৈষম্য নথাসভ্ভব দূর করিয়া সাধারণ মানুষের 
(commou man) ভাগ্য উন্নত করিবার 
যথাসম্ভব চেষ্টাই আমি করিব।” লবণ ট্যাক্স 
উঠাইয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা 
করিয়াছেন এবং নুতন ট্যাক্সের যে-সব প্রস্তাব 
তিশি উপস্থিত- করিয়াছেন, তাহাতে সেই চেষ্টা 
- ভালভাবেই প্রতিফলিত “হইয়াছে। বাজেট 
রচনার দিক দিয়া ইহ! এদেশে নূতন যুগের সুচনা 
সন্দেহ লাই। বেন্ত্রীয় বাজেট পেশ হওয়ার পূর্বে 
এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, মধ্যবর্তী সরকারে 
লীগদলের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ লিয়াকৎ আলী 
খান বাজেট রচনার ব্যাপারে কংগ্রেণী পদন্তদের 
পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন। _ 
কিন্তু সে গুজব ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণিত 
হইয়াছে। কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী লব্প-কর 
রছিত করিয়া দেওয়া, গরীবদের বাচাইয়া ধনীদের 
উপর উচ্চহারে প্রত্যক্ষ করের চাপ বুদ্ধি করা ও 
ুষ্টমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে 
তদন্তের ব্যবস্থা করা--এসবের তিতর দিয়া পণ্ডিত 
জ্ঞওহ্রলাল ও অন্ত কংগ্রেস সদস্তদের অনৃশ্ত হত্তই 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি অন্তর্ধন্তী সরকাত্রের 
এই প্রথম বাজেট জাতীয় সরকার, হিসাবে 
তাহাদের মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। 
ভূতপূর্বর অর্থসচিব স্তার আচ্চিবজ্ড রোল্যাগ্ডস্‌ 
গত বৎসর ১৯৪৬-৪৭ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের 
প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ পেশ করিতে গিয়া এবৎসর 
, ভারত সরকারের ৩০৭ কোটি টাকা আয় হইবে 
বলিয়া বরাদ্ধ করিয়াছিলেন। নূতন অর্থসচিব 
মিঃ লিয়াকৎ আলী খান চলতি বৎসরের নংশোধিত 


© 


বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়া জানাইয়াছেন এবার 
বিভিন্ন জিনিষের আমদানী বাড়িয়া চলায় এবং পাট, 
তুলা ও চায়ের উপর রপ্তানী-শুক্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় 
শুদ্ধের দফায় ভারত সরকারের আয় প্রাথমিক 
বরাদ্দের তুলনায় ২৮ কোটি টাকা অধিক হুইবে। 
প্রাথমিক বরাদ্দে আয়কর বাবদ আদায়ী ঘাজস্থের 
পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ১৪৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। 
সংশোধিত বরাদ্ধে ভাহা ১৫৭ কোটি টাকা ধরা 
হইয়াছে । কিন্ত উৎপাদন শুক্কের দফায় আয় 
বরাদ্দক্বত আয়ের চেয়ে ১ কোটি €৪ , লক্ষ টাকা 
কম হইয়াছে। ডাক ও ভার বিভাগের দফায় 
৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, উদ্ব তত হইবে বলিয়া প্রথমে 
আশা কর] গিয়াছিল। কিন্তু এ বিভাগের খরচপত্র 
বৃদ্ধি পাওয়ায় নিট উত্বত্ত কমিয়া ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ 
টাকায় দীড়াইবে। রেল বিভাগ হইতে ৭ কোটি 
৫৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রথমে 
মনে করা গিয়াছিল। কিন্তু রেল বিভাগের নিকট 


হইতে এ বৎসর ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার, 


বেশী পাওয়া যাইবে না বলিয়া এক্ষণে জানা 
গিয়াছে। আয় হাস ও আয় বৃদ্ধির সমস্ত দিক 
বিবেচনা করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালে শেষ পর্য্যন্ত 
ভারত সরকারের আয় মোট ২৯ কোটি 
টাকা বাড়িয়া সর্কসমেভ 
দীড়াইবে বলিয়া অর্থ-সচিব অনুমান করিতেছেন । 


ডুলতি বৎসরের প্রাথমিক বরাদ্দে এই বৎসরে ভারত, 


সরকারের মোট ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৩৫৫ 
কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। বর্তমান অর্থ-সচিব চলতি 
বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে সে স্থলে মোট ব্যয়ের 
অঙ্ক ধরিয়াছেন ৩৮১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা । তিনি 
আনাইয়াছেন চড়া দরে বিদেশ হইতে থান্তসামঞ্জী 
আনাইয়া তাহা অপেক্ষাকৃত কম দরে বিভিন্ন 
প্রদেশকে সরবরাহ করিতে গিয়া চলতি বৎসরে 
ভারত সরকারের ২০ কোটি, টাকা ক্ষতি হইবে। 
অল্প বেতনের চাকুরীয়াদিগের দম্ভ এবার ২ কোটি 
টাক অতিরিক্ত ভাতা হিসাবে খরচ করা হইয়াছে । 
উপজাতি অঞ্চলের জন্য ধরচ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা 
বাড়িয়া গিয়াছে । গত যুদ্ধে ন্পোল রাজ্যের দান 
স্বীকার করিয়া ওঁ দেশকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
দেওয়া ' স্থির হইয়াছে। পক্ষান্তরে সামরিক 
বিভাগের দফায় ব্যয় এবার ৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাক! 
কম হইবে। সামরিক বিভাগের জগ্ত চলতি 
বৎসরে ২৪৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় (মুলধন 
খাতে ব্যয়গহ ) হইবে বলিয়া প্রথমে মনে করা 
গিয়াছিল। এ বৎসরে সেস্থলে মোট ব্যয় ২৪০ 
কোটি ১১ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়া এক্ষণে 
অমুমিত হইয়াছে। ব্যয়ের স্রাসবৃদ্ধির সমস্ত দিক 
বিবেচনা করিয়া অর্থ-সচিবের ধারণা এবার শেষ 
পর্য্যন্ত ভারত সরকারের মোট ব্যয় ২৫ কোটি ৭৬ 
লক্ষ টাকা অধিক হইবে। সংশোধিত হিসাবে 
আয় ৩৩৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৩৮১ কোটি 
৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়ায় ১৯৪৬-৪৭ সালে 
ভারত সরকারের মোট ঘাটতি দাড়াইবে ৪৫ কোটি 
₹৮ লক্ষ টাকা । | 

১৯৪৭-৪৮ সালে অর্থাৎ আগামী বৎসরে প্রচলিত 
ট্যাক্স ও শুষ্ক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত "সরকারের 


\ 


৩৩৬ কোটি টাকা 


২৭৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া 
, অর্থসচিব অস্থমান করিয়াছেন। অপর দিকে 
সামুরিক বিভাগের জছ্ক ১৮৮ কোটি ৭১. লক্ষ টাকা 
"ও বেসামরিক বিভাগের অন্ত ১৩৯ কোটি ১৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয় মিলাইয়া ভারত সরকারের. মোট ব্যয় 
৩২৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা! দীড়াইবে বলিয়া তিনি ' 
বরাদ্ধ ধরিয়াছেন। এই হিসাব অম্ুযায়ী আগামী 
বৎসরে মোট ৪৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা . ঘাটতি 
হওয়ার কথা । কিন্ত অর্থসচিব জানাইয়াছেন লবণ- 
কর রহিত করিয়া দেওয়ায় আগামী.বৎসর এ অন্ত" 
ভারত সরকারের ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাবু ক্ষতি' 
হইবে |। ওঁ ক্ষতির আগ্ভ ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট, 
ঘাটতি দীড়াইবে ৫৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এইরূপ 
বিপুল ঘাটতি পূরণের জস্ত অর্থসচিব কয়েকটি 
দিক দিয়া নৃতন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করিয়াছেন । সেই সব প্রস্তাব ' কার্যকরী হইলে 
ভারত সরকারের আয় ৩৯ কোটি ৭৫ লক্ষ, টাকা 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার আশা আছে। প্রব্ূপ-বদ্ধিত 
আয়ের ফলে বাজেটের ঘাটতি কমিয়া শেষ 
পর্য্যন্ত ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হুইবে ।. 
তবে, অর্থসচিব একথাও জানাইয়াছেন যে, 
পে-কযিশনেৰ নির্দেশ অনুযায়ী আগামী, বৎসর, ' 
সরকারী কর্চারীদের বেতনচুবৃদ্ধি করা অপরিহার্য্য 
হইয়া দাড়াইবে। এ দিক দিয়া মোট ব্যয় ষেকি - 
দাড়াইবে, তাহ] এখনও বরাদ্দ কর! সম্ভবপর নহে। 
তবে, সেই ব্যয়ের জগ্ত ভারত সরকারের ঘাটতির 


' পরিমাপ নুতন করিয়া বাড়িবার . আশঙ্কা - 
আছে। | 

অর্থসচিব নূতন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির 
প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গিয়া এবার 


মুখ্যতঃ Direct Tax বা প্রত্যক্ষ ফরের 
উপরই জোর দিয়াছেন। পেরোক্ষ কর হিসাবে ' 
একমাত্র চায়ের, উপর রপ্তানী করই শুধু পাউণ্ডে ' 
হই আনা স্থলে চারি *আনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে । এই ট্যাক্সের অগ্চ সরকারী আয়: 
৪ কোটি টাক! পরিমাণে বাড়িরে। এই করের 
ভ্ভ চায়ের রপ্তানী হাস পাওয়ার যদি নমুনা দেখা 
যায়, তবে উহা উঠাইয়া লওয়া হুইবে বলিয়া 
অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন । নূতন ট্যাক্স বাবদ 
যে ৩৯ কোটি লক্ষ টাকা আয় ধরা 
হইয়াছে চা-শ্ুদ্ধের দফার উপরোক্ত ৪ কোটি 
টাকা ছাড়া বাকী সমস্তই প্রত্যক্ষ কর দ্বারা 
আদায় হইবে। অর্থসচিব জানাইয়াছেন, আয় ও . 
জীবনযাত্রা প্রণালীর দিক দিয়া এদেশে ধনী- 
দরিজ্রের বিভেদ বৈষম্য হাস করা তাহার লক্ষ্য | 
সেই হিসাবে তিনি বিশেষ করিয়া সমাজের 
উর্ধস্তরের লোকদের আয় টানিয়া লওয়ারই 
চেষ্টা করিয়াছেন। এদেশে কোন লোকের 
বাধিক আয় ছুই হাঞ্জার টাকার উপর হইলেই 
বর্তমানে তাহাদিগকে আয়কর দিতে হইতেছে । 
বর্তমান সময়ের অতিরিক্ত ভ্রীবনযাত্রা ব্যয়ের কথা 
বিবেচনা করিয়া অর্থসচিব কর ধার্য্যযোগ্য নিয্নতম 
আয় সম্পর্কে একটা পুনবিবেচনা করিয়াছেন । 
তিনি ঘোষণা করিয়াছেন কাহারও আয় আড়াই 
হাজার টাকার কম হইলে তাহাকে কোন আয়কর 


৭৫ 


১৯৪৭-৪৮ সালের রেল বাঞ্জেট উপস্থাপিত , 


করিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের যানবাহন সদন্ত 
রেল বিভাগের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব এরং 
'উন্নতিমূলক যে সমস্ত পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছেন, 
“বিগত সপ্তাহে তাহা বিস্ততভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেনীর যাত্রিগণ 
রেলে ভ্রমণকালে বর্তমানে অত্যধিক ভীড়, আলো, 
জল ও শৌচাগারের অভাব এবং রেল কর্দচারীদের 
'ছুর্নাতি প্রসৃতির দরুণ যে সমস্ত অস্থবিধা ভোগ 
করিয়া থাকেন, আগামী বৎসরে তাহার পম্পূর্ণ 
প্রতিবিধান করা হুইবে বলিয়া উক্ত বাজেটে 
কোনরূপ প্রস্তাব কর] হয় নাই বা রেলসচিব এই 
_ সম্পর্কে কোনরূপ মৌখিক আশ্বীসও দিতে পারেন 
‘নাই । রেল বিভাগের আয়হ্থাস, ব্যয়বৃদ্ধি 
এবং প্রয়োজনীয় মালপত্রের অভাবে উন্নতিমূলক 
"যাবতীয় ব্যবস্থা অবলঘ্ধন কর! যে সম্ভব নহে, 
'বেলসচিধ তাছ! শ্বীকার করিয়াছেন। ইহ! সত্বেও 
জনসাধারণের স্থথ-সুবিধা এবং রেলবিভাপের 
আধিক বনিয়াদকে 'দৃঢ়তর করিবার মুখা উদ্েশ্ 
"নিয়াই আগামী বৎসরের রেল বার্ছেটটা রচিত 
“হইয়াছে বলিয়া আমরা যনে করি। ডাঃ মাথাইর 
'বাছেট বক্তৃতায় অনস|ধারণের প্রতি যে সহাম্গ- 
“ভূতির পরিচয় পাওয়া! বায়, স্তার এডোয়ার্ড বেশ্থলের 
'বিগত বৎসরের বাজেটে তাহার অভাব ছিল 
বলিয়াই জাতীয় গবর্ণষেণ্টের প্রথম রেল বাঁজেটকে, 
“আমরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে অন্গুরোধ করি । 
রেল বাঞ্জেট উপস্থাপিত হইবার পর বিগত 
সুই সপ্তাহকাল কেন্দ্রীয় পরিষদে ইহার আলোচনা 
হুইয়াছে। সদস্তগণ ছাটাই প্রস্তাবের সাহায্যে 
নানারূপ অস্থবিধা এবং দুর্নীতির প্রতি গবর্ণমেণ্টের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সমস্ত ছাটাই 


প্রস্তাবের উত্তরে রেলদচিব যে সমস্ত আশ্বাস 


“দিয়াছেন, তাছা নানাদিক দিয়াই বিশেষ প্রপিধান- 
“যোগ্য বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচনা 
করা যাঁইতেছে। | 
গাড়ীতে অত্যধিক ভীড়, আলো, জল ও 
,শৌচাগারের অতাব, রেল কর্মচারীদের মধ্যে 
উৎকোচ এবং যাত্রীদের প্রতি রূঢ়ত। প্রস্থৃতি 
'ছুর্নীতির প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে 'একটী ছাটাই 
প্রস্তাব সম্পর্কে রেলমচিব এপ ঘোষণ! করিয়াছেন 
‘যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
অন্ধ আলোচ্য বৎসরে বাজেট বরাদ্দের এক কোটা 
টাকা ব্যতীত অতিরিক্ত আরও এক কোটা 
"টাকা ব্যয়.করা হইবে । , 


আগামী বৎসরে রেলবিভাগের যে সাড়ে দশ 
'কোটা টাকা ঘাটতি হুইবে বলিয়া আশঙ্কা করা 
হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্ত রেলদচিব আগামী 
১লা মার্চ হইতে যাত্রীভাড়া টাকা প্রতি এক 
আনা এবং ১লা! এপ্রিল হইতে কতিপয় শ্রেণীর 
মালের ভীড়াও অতি সামান্ত হারে বৃদ্ধি করার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির এই প্রস্তাব 
পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে সমালোচনার 
বিষয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই সম্পর্কে 


ইহা! উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের কয়েক বৎসর.. রেল '; 


ৱেল বাজেটর বিতর্ক 


বিভাগের আয় প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইলেও যাত্তী- 
ভাড়া এবং মালের তাড়ার-উপর যথাক্রমে টাকা 
প্রতি এক আনা ও ছুই আনা হারে সারচার্জ 
ধার্ধ্য করা হ্ইয়াছিল। রেল ' ভ্রমণের 
বর্তমান অসুবিধা এবং অব্যবস্থাগুলির 
সামান্ত প্রতিকার হুইলেও ' টাকা প্রতি নার 
এক আনা বন্ধিত ভাড়া দিতে জনসাধারণের পক্ষে 
বিশেষ কষ্টকর হুইবে ন!। মালের ভাড়া বৃদ্ধির 
ফলে জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়া যাইতে পারে 
বলিয়া যে আশঙ্কা হয়, তাহাও অমূলক ). কারণ, 
রেলসচিব এন্প বলিয়াছেন যে, মালের ভাড়া যে 
হারে বন্ধিত করা হইবে, তাহা প্রতি সের খাস্ত 
দ্রব্যের বা প্রতি গ্জ কাপড়ের অস্ত এক পাইয়ের 
বেশী হইবে না। যাত্রীতাড়া সম্পর্কে রেলসচিব পরে 
এরূপ আশ্বাসও দিয়াছেন যে, কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর 
রেলযাত্রী সম্পর্কে এই বন্ধিত হার প্রয়োগ না 
করিয়াও চলিতে পারে, তাহা তিনি. বিশেষভাবে 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। 





[গাগা 


১৯৭ সালে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় 
জোড়া-সাকোর 
ঠাকুরধাড়ীতে গ্রবীন্্রনাথ প্রমুখ দেশের নেতৃম্থানীয়দের 
১ম্বাবা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেলন 
সোসাইটি সেই যুগেরই স্অনী-প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিদর্শন । 
১৯১৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাহার বাল্য ও কৈশোর 
অতিবাহিত হইয়াছে ৬এ, হুরেক্্রনাথ বানাঞ্রি রোডের ' নিজস্ব 


অভ্যুত্থানের নব যুগের সূচনা । 


এ শক্তি, 


। . চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে' তাহার নবনিশ্মিত “হিন্দুস্থান বিল্ডিং: 


গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে ॥ 





সুখ দুঃখে মিশ্রিত গত ৪০ বৎসরের ইতিহাস 


রেলবিভাগের উচ্চপদপনূহে যোগ্যতা লা থাকা 
সত্বেও বহুসংখ্যক অভারতীয়কে পূর্বে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে । লরকারী চাকুরীতে  অভারতীর 
নিয়োগের নীতি অন্তর্বন্তী গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দিয়াঁছেন।, রেলবিভাগেও 
ভবিষ্যতে কোন অভারতীয়কে নিয়োগ করা হইবে 
না বলিয়া রেলসচিব যে ঘোষপ! করিয়াছেন, 
তাহাতে ভদসাধারণের একটা দীর্ঘকালের দাবী 
স্বীকৃত হইয়াছে । অবশ্য এই ঘোষণার ফলে 
বর্তমানে যে সমস্ত অভারতীয় রেলবিভাগের 
চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের কোন ক্ষতি 
হইবে না। রেলসচিব স্প্টভাবেই জানাইয়াছেন 
যে, যোগ্যতাসম্পন্ন যে সমস্ত অভারতীয় কর্দচারী 
রেলবিভাগে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের উচ্চতর 
পদে নিযুক্ত হইবার দাবী কখনই উপেক্ষা: করা 
হইবে না। 


রেলের বিভিন্ন শ্রেণীর ভাড়ায় বর্তমানে যে 
বৈষম্য আছে, তাহার ফলে ধনী ব্যক্তিগণ অধিক 


অর্থের বিনিময়ে প্রথম ও বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত 


শালা] 


০৮০১৪ 





ও কর্ম্মদক্ষতা লইয়া "নং, 
সৃ-এ শুভ 


চে 


“' যেমন দেশের,তেমনি হিনদুম্থানের পক্ষে বিচিত্র ঘটন! ও সাফল্যে পরিপুণ । 
যখন .জাতি রাষ্িিক . স্বাধীনতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর , হইতেছে 
তখন আধার. আমর! আধিক স্বাধীনতার বাণী নবঙাগ্রত ভারতের 
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_বক্তৃতায়ও রেলসচিব বলিয়াছেন। 


- করিয়া রেল ভ্রযণের জুখ-সুবিধা ভোগ" করিয়া, 
' থাকেন। রেল বাজেট আলোচনা কালে ডাঃ 


মাথাই এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, অদূর 
ভবিষঘ্যৃতে ভারতীয় রেলপথসমূহ হইতে প্রথম 
শ্রেণীতে চলাচলের মুযোগ-সুবিধা একেবারে 
উঠাইয়া দেওয়া হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
এই তিনটা শ্রেণী অবস্ত বর্তমান থাকিবে। কিন্ত 
বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর যাক্রিগপ যে সমস্ত সুখ- 
সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, পরিবর্তিত ব্যবস্থায় 
তাহা আর পাইবেন না।' শাখা , লাইনসমূে 


. উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া 


এই সমস্ত লাইনে ‘বিশেষ’ (820181) ও “সাধারণ” 

(৪ৎ৷৫৮৭]) এই ছুই শ্রেণীর গাড়ী দেওয়া হুইবে। 
এ দেশের রেলপথসমুহ পণ্যসমৃহকে ইচ্ছাচ্ুরূপ 

শ্রেণীবিভাগ করিয়া মালের ভাড়া নির্ধারণ করিয়া 


ভাড়ার হার বৃদ্ধি বা হাস করিয়া থাকেন। 
মালের ভাড়া নির্ধারণ সম্পর্কে রেল, কর্তৃপক্ষের 
এই সমস্ত অসামপ্তস্তপূর্ণ নীতি দেশীয় শিল্পব্যবসায়ের 


* উন্নতির পথেও অন্তরায় হ্ত্টি করিয়াছে । মালের. 


ভাড়া নির্ধারণ সম্পর্কে একটা নিদ্দিষ্ট এবং সহজ 
নীতি .অবলম্বন করা যে বাঞ্ছনীয়, তাহা বাজেট 
ৃ বিগত ১লা 
ফেব্রুয়ারী হইতে ছয় মাসের অন্য কৃষিকার্যের সার 


' এৰং থৈল সম্পর্কে পরীক্ষাবূলকভাবে একটা নির্দিষ্ট 


ভাড়ার হার বলবৎ করা হুইয়াছে। বিতর্ক প্রসঙ্গে 
রেলসচিব বলিয়াছেন যে, মালের ভাড়া নির্ধারণ, 
বিষয়ে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটী বর্তমানে প্রয়োজনীয় 
তথ্যান্থুস্ধান করিয়া একটী ম্ুনি্দিষ্ট নীতি 
উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। এই 
কমিটার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর গবর্ণমেপ্ট 
এ বিষয়ে বথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 


নৃতন রেলপথ নির্দাণ গ্রবং যুদ্ধের সময় যে 


সমস্ত রেলপথ বাতিল কর! হুইয়াছিল, তাহাদের 


পুনঃসংস্থাপন সম্পর্কে রেলদচিব বাজেট বক্তৃতায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 


সমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া "আরও পাচ হাজার : 


মাইল নুতন রেলপথ স্থাপনের জরীপ কাৰ্য্য আর্ত 
হইয়াছে এবং চারিশত মাইল বাতিল, রেলপথ 


. পুনঃগ্রবর্তনের বিষয়ও গবর্ণমেষ্টের কার্যানথচীর ' 
 অন্তরুক্তি আছে। বিতর্ক প্রসঙ্গে নূতন রেলপথ 
নির্খীণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, অর্থাভাব, , 


বিশেষতঃ প্রয়োজনীয় 'মালপত্রের অভাবেই নূতন 
রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনাসমূ কার্ধ্যকরী কর] 
যাইতেছে না। বাতিল রেলপথ পুনঃসংস্থাপন 


' সম্পর্কে রেলসচিব যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, 


তাহা আমরাও পুরাপুরি সমর্থন করিতে পারি না। 
রেলসচিবের অভিমত এই যে, যে সমস্ত রেলপথের 
আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী তাহাদের পুনঃসংস্থাপনের 
পুর্বে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ বিবেচনার সহিত অগ্রসর 
হইতে হইবে। তাহার 'মতে রেলবিভাগের 
বর্তমান আথিক অবস্থা বিবেচনায় এই সকল 
বাতিল রেলপথ সম্পর্কে পুনঃসংস্থাপনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা যাইতে পারে না। .ষে লম্ম্ভ রেলপথ 


: যুদ্ধের প্রয়োজনে বাতিল করা হইয়াছে, তাহাদের 


Edd 





আর্থিক জগৎ 


দৈর্ঘ্য খুব বেশী নহে। আয়-ব্যয়ের সুস্ম হিসাব তাহার শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ গাড়ী চলাচল, 
অপেক্ষা জনসাধারণের সুখ-স্ুবিধার কথা করায় অবস্থার উরতি হইয়াছে । যুদ্ধের সময় সৈম্-- 
বিবেচনা করাই প্রথম কর্তব্য । ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং বাঠিনী এবং সামরিক মালপত্র চলাচলের জস্ভ 


"[ ওরা মার্চ, ১৯৪৭ 





. বেঙ্গল আসাম রেলপথেও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ) ২ সমর বিভাগকে ১,৪৫৮ খানা বগী দেওয়া হইয়াছিল ।, 


কিন্ত এই কারণে গরর্ণমেণ্ট এই ছুইটী রেলপথ তন্মধ্যে বিগত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত 
উঠাইয়া দিতে চাহেন না। বাতিল রেলপথ পুনঃ- সমর বিভাগ ( বর্তমানে 'দেশ্রক্ষা বিভাগ ) ৭০১. 
প্রবর্তনের বিষয় রেলসচিব আরও. সহামুভূতির থানা বগী ফেরৎ দিয়াছে । ৭৫৭ খানা বগী এখনও. 
সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আঁশা .দেশরক্ষা বিভাগের হাতে সামরিক কার্যে 
করি'। মে নিয়োজিত রহিয়াছে । উপযুক্ত সংখ্যক বশীর" 
যুদ্ধের সময় কয়েকটী রেলপথ বাতিল করা 
ব্যতীত বিভিন্ন লাইনে গাড়ীর সংখ্যাও হ্রাস করা ভীড় হইতে দেখা বায়। দেশরক্ষা বিভাগ হইতে, 
হইয়াছিল। বর্তমানে গাড়ীর সংখ্যা পূর্বের যাহাতে এই সমস্ত বগী সত্বর ফেরৎ পাওয়া যায়, 
তুলনায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং র্েলসচিব এরূপ যালবাহনসচিবের তাছা দেখা কর্তব্য। এই 
দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্বে দেশের বিভিন্ন বগীগুলি- ফেরৎ পাইলে রেলযাত্রী অনসাধারণের 
রেলপথে যে সমস্ত গাড়ীর চলাচল ছিল; বর্তমানে পক্ষে কতকটা ম্বিধা হইতে পারে। | 


তন্কাম্পাঁলী হিলন্বিক্েত্ত 
রেজিষ্টার্ড অফিস £-াদপুর (বেঙ্গল) 
কলিকাতা অফিস £_-৪, সিনাগগ ্রাট, কলিকাতা । | 

অনুমোদিত মুলধন ৫0,00,000২ টাক! 
প্রত্যেকটি ১০২ টাকা করিয়া! ৫0,000 অর্ভিনারী শেয়ারে বিভক্ত 
বিক্রীত মূলধন  . ৩,00,000২ টাকা 
প্রত্যেকটি ১০২ টাকা করিয়। ৩0,000 অন্ভিনারী শেয়ারে বিভক্ত 
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫৬,৮৪২ টাকা 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
চাদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
প্রদত্ত লভ্যাংশ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়, হইতেই এই কোম্পানী নিয়মিতভাবে শেয়ার হোল্ডারদিগফে 
লভ্যাংশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। কোম্পানী এ যাবৎ আয়করযুক্তভাবে যে হারে ; 
' লভ্যাংশ দিয়াছেন, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :- এ 


১৯৪৫ 


১৯৩৭ ১৯৩৮ 1১৯৩৯ ১৯৪০ ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ ১৯৪৪ 
8% 8% 8% 83% ৩% 8% ৫% ৬% ৬% 


'_ বৈচ্যাতিক শক্তি উৎপন্ন করার ভন্ড কোম্পানীর বর্তমানে যে প্ল্যান্ট আছে, তাহা 
বর্গের ক্রমবর্ধমান চাঁহিদ! মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নছে। এই চাহিদা মিটাইবার অঙ্ক কোম্পানী 
নূতন যহ্ছপাতির অর্ডার দিয়াছেন। উহা-শীন্ই আলিয়া পৌছিবে। এইজগ্ভ এবং কোম্পানীর 
, স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 'কোম্পাণী নিম্নলিখিত শেয়ার ইস করার প্রস্তাব 
করিয়াছেন £ প্রত্যেকটি ১০৯ টাকা করিয়া ২০,০০০ অন্ভিনারী শেয়ার......২,০০১০০০২ টাকা 
- ঘরখান্তের সঙ্গে ৫২ টাকা ও-বিলির পর «২ টাকা দিতে হুইবে এবং তৎসছ প্রত্যেক 
' দরখাস্তের সঙ্গে ১২ টাকা! এযাডমিশন ফী দিতে হইবে । : : 
উল্লিখিত ২০,০০০ অভিনারী শেয়ারের সম্পূর্ণ অংশই প্রথমতঃ কোম্পানীর বর্তমান শেয়ার 
হোল্ডারদের গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইবে । প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে প্রতি ৩টি শেয়ারের 
অন্য ংটি নূতন শেয়ার দেওয়ার ভিত্তিতে ইহা! বিলি করা হইবে। 
বর্তমানে শেয়ার হোল্ডারগণ তাহাদের নির্দিষ্ট ‘কোটা”র অধিকসংখ্যক শ্য়োরের জন্যও 
ছি কি পারেন। নিয়মিত “কোটা? দেওয়ার পর এই সমস্ত দরখাস্ত বিবেচনা ধরা 
| 
উপরোক্ত ২০,০০০ শেয়ারের মধ্যে যতগুলি শেয়ার বর্তমান শেয়ার হোন্ডারগণ 'ক্রয় না 
করায় অবিক্রীত থাকিবে,.সেইগুলি জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ছাড়া হুইবে। ক্রয়েচ্ছ 
ব্যক্তিগণ এখনই তাহাবের নাম কোম্পানীর নিকট রেজিষ্টারী করিয়া রাখিতে পারেন। ' . 


২০৯৭ অন্যান্য বিশদ বিবরণাদি উল্লিখিত যে কোন অফিসে ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌-এর নিকট 


হইতে পাওয়া যাঁইবে। | 
: চ্যাটাজ্জাঁ দাশ এণ্ড কোং লিঃ 
/ ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌' 


অভাবেই সর্বত্র নিয়শ্রেণীর গাড়ীতে অত্যধিক ' 
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থাকে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন রেল কর্তৃপক্ষ কোন ~ l 
একটা সুনিন্দি্ট নীতি সাধারণতঃ অঙ্ুসরণ করেন |< 0] | 

* ন! এবং রেলের প্রযোজ্রনমাফিক যে কোন মালের | | ন ‘ 
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গত ২*শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে বুটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ. এটন্দীর বিবৃতি 
প্রকাশের পর গত সপ্তাহে বুটাশ পার্লামেন্টের লর্ড 
সভায় এই সম্পর্কে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ভূত- 
ভারতসচিব শ্তার স্তাযুয়েল হোর-_বর্তমানে 
লর্ড টেম্পলউড. এই বিতর্কের অবতারণা করেন। 
বিতর্কের সময়ে রক্ষণশীল দলভুক্ত লর্ড উপাধিধারী 
নামজাদা সা্রাজ্যবাদিগণ ভারত সম্পর্কিত বর্তমান 
বিবৃতির জনম্ক শ্রমিক মন্ত্রিসভাকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করিলেও এবং ভারতের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার বুলি আওডাইলেও 
মুসলিম লীগকে পাকিস্থান প্রদান করিবার দাবী 
কেহ সমর্থন করেন নাই। লীগের কর্ণধার মিঃ 
জিন্না ভারতের সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে যেরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাছার সমর্থনেও 
কেহ একটা কথা বলেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত লর্ড 
টেম্পলউড. প্রস্তাবটা তোটে দেওয়া পর্য্যস্ত আবস্তক 
এাবোধ করেন নাই। এই বিতর্ক হইতে উহা সুস্পষ্ট- 
ভাবে বুঝা গিয়াছে যে, রক্ষণশীল দলের তথাকথিত 
লীগঞ্ীতির মধ্যে কিছুমাত্র আস্তরিকতা লাই 
এবং লীগের স্বার্থের নাম করিয়া শ্রমিকদলকে 
বিব্রত করাই উহ্থাদেব মুল উদেশ্য | 
কু | ধা 
বিতর্কের জবাবে ভারতসচিব লর্ড পেখিক 
লরেন্স যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে উহ 
বুঝা গিয়াছে যে, ভারতের শাসনতন্ত্র স্কিরীকরণের 
ব্যাপারে বুটাশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় গণ-পরিষদের 
উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছেন এবং লীগ 
যদি এখনও উহাতে যোগদান না করে, তাহা 
হইলে উছারা আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 
মধ্যে ভারতে একটা অস্থায়ী গবর্ণমেন্টের 
(Provisional Government) হাতে ভারত 
' শাসনের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া' ভারতীয় 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের শেষ মীমাংসার ভার উহার 
হাতে ছাড়িয়া দিবেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতীষ 
সামরিক' বিভাগের কর্তৃত্বও ভারতবাসীর হস্তে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। 
যে প্রকার মনে হইতেছে তাহাতে বমান মার্চ 
মাসের তৃতীয় সপ্তাছে লর্ড মাউপ্টব্যাটেন ব্ড- 
লাটের পদ গ্রহণ করিয়া ভারতের বর্তমান অতুর্কত্া 
গবর্ণমেণ্টে যৌথ দায়িত্ব প্রবন্তিত করত: উহার 
হাতে অধিকতর ক্ষমতা.অপ্পুণ করিবেন এবং শেব 
পর্য্যন্ত লীগ যদি অন্তর্ববস্তী গব্ণমেন্ট ও গণ-পর্ষিদ 
উভয়ের সহিত অসহযোগ করিয়া থাকে, তাহা 
হইলেও ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের 
অধিকাংশ অঞ্চল »ইয়া- একটী যুক্তরাষ্্র গঠিত 
হইবে ।" | 
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বৃটীশ ভারতের, কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল এই যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বহিভূর্ত থাকিতে পারে, তৎ্সম্বম্ধেও নান! 
জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। বর্তমানে একমাত্র বাংলা 
ও শিদ্ধুতে লীগ গবর্ণদেণ্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। 
লীগ সর্বসম্মত একটা শাসনতন্ত্র মানিয়া না লইলে 
এই দুইটা প্রদেশ ভারতীয় সাধারপতত্ত্রের বাছিবে 
থাকিবে। তবে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবত্তিত হইবার 
পূর্বে লীগ সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ং গুভূতি অন্তান্ভ মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে 
জনমত নির্ধারণের জন্য নূতন নির্ক্দাচনের দাবী 
করিবে। এই দাবী যদি গৃহীত হয় এবং লীগ 
যদি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত এদেশ ও 
খেলুচিস্থানের অধিকাংশ সদশ্তপদ দখল করিতে 
সমথ হয়, তাহা হইলে এই তিশ্টী প্রদেশও ভারতীয় 
।'যুক্তরাষ্ট্রের বাছিকে থাকিতে পারে। তবে বাংল! 
ও পাঞ্জাবের প্রায় অর্দেক জনসংখ্যা অমুসলমান-_ 
' হিন্দু ও শিখ । উহ্থাদিগকে উপেক্ষা করিয়া এই ছুই 
“প্রদেশে কখনও কোন শক্তিশালী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভবপর নহে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত এই ছুই 
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প্রদেশের মুসলমানগণ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া থাকিবার 'প্রস্তাৰ সমর্থন করিবে কিনা, 
তাহাতে সন্দেহে আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাজলার 
হিম্দুঞধান পশ্চিম অংশকে এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও 
শিখপ্রধান পুর্ব অংশকে এই ছুই প্রদেশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া উনাকে ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
সংযুক্ত করারও একটা কথা উঠিয়াছে। 





কন ক্ষ bd 
বুটাশ প্রধান মন্ত্রীর বিবুতি সম্বন্ধে দেশের 
প্রভাবশালী রাজনীতিক দলগুলির মতামত এখনও 
জানা যায নাই। কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটীর 
একটা সভায় বর্তমান সপ্তাহে এই বিবৃতি সম্বন্ধে 
আলোচনা হইবে । তবে ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত 
জওছরলাল নেহরু এই বিবৃতিকে “বিজ্ঞজনোচিত 
ও সাহ্‌সিকতাপূর্ণ* বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
প্রকাশ, এই বিষয়ে" অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে পত্ডিতজীব, 
সহকর্মী মৌলানা আজাদ, সর্দাৰ বল্লভভাই প্যাটেল 
প্রভৃতি একমত। উহ্থা হইতে বুঝা যাইতেছে 
ষে, কংগ্রেস বুটাশ প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব যানিয়া , 
লইবে। শিখ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দও 
বুটাশ প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন । 
এই বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দেশীষ 
ধাঁজাদের প্রতিনিধিসভা-_নরেন্ত্রমগুলের সভাপতি 
ভুপালের নবাবও উহ্‌! সমর্থন কবিয়া একট বিবৃতি 
দিয়াছেন এবং গত সপ্তাহে দেশীয় রাজাদের পক্ষ 
হইতে এরূপ জানান হইয়াছে যে, উ্বারা ভারতের 


শাসনতন্ত্র প্রণয়নে গপ-পরিষদের সহিত, 
সহযোগিতা করিবেন। হিন্দু মহাসভার পক্ষ 
হইতে ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই 


বিবৃতির ব্রিদ্ধ সমালোচনা করিলেও বুটাশ 
গব্ণমেণ্ট উহার মারফতে প্গ্রকুত পথে অগ্রসর 
ইইতেছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
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একমাঝ লীগের তরফ হইতেই এখন পর্য্যন্ত 
প্রধান মন্ত্রীর বিবুতি সম্পর্কে কোন মতামত পাওয়া 
যায় নাই। জীগের প্রতিপত্িশালী নেতাগণ এই 
'ব্যাপারে চুপ করিয়া আছেন। জীগপক্ষীয় সংবাদ- 
পত্রগুলি প্রথমে-_গুধান মন্ত্রীর বিবৃতির দ্বার! 
মুসচ্মি লীগের ' পাকিস্থানের দাবী মানিয়া লওয়। 
হইয়াছে এবং উহ! দ্বারা কংগ্রোসকে “তিরস্কার? 
কর! হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। 
কিন্ত এক্ষণে বিকৃতির প্রকৃত তাঁৎপর্য্য উপলব্ধি 
করার পর উহাদের এই উৎসাহে ভাটা পড়িয়াছে। 
এক্ষণে উহার! বুঝিতেছে যে, লীগের বিরুদ্ধাচরণ 
সত্বেও ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দেশীয় 
রাত/সহ সমগ্র হিন্দু ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে। 
উহ্ছারা ইহাও বুঝিতেছে যে, আসামকে গ্রাম 
করিবার অপচেষ্টা পণ্ড হইল এবং যদিই ব] 
পাকিস্থান হয়, তাহা হইলেও উহ! পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম 
পাঞ্জাব ও সিদ্ধ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে । সেখানেও 
সংখ্যালঘু হিম্ু ও শিখদ্গণকে উহাদের ষ্যায্য 
অধিকার দিতে হইবে বিধায় শরিয়তী শাসন 
চলিবে লা। -এই সব বিষয় চিন্তা করিয়াই বোধ 
হয়, প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশের পর মিঃ চিতল 
অস্ত ব্যাপার উপলক্ষে মন্তব্য করিয়াছেন 
“পাকিস্থানের দাবীর এক ইঞ্চিও পরিত্যাগ কৰিব 
না।” মিঃ জিরার গ্যায় ব্যজি-_ বাহার মধ্যে সতত 
একটা অনমনীয় গিদের ভাব তর্তমান- তাহার 
পক্ষে এক্ষণে এরূপ বলা খুবই স্বাভাবিক । 
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তবে মিঃ'জিল্লার স্থায় একজন প্রভাবশালী 
জননায়ককে উপেক্ষা করা কাহারও অভিপ্রেত 
নহে। প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পর পণ্ডিত নেহরু 
যে বিবৃতি দেন, তাহাতে তিনি লীগকে ভারতের 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যাপারে সাহায্যের জন্ত সাদর 
আহ্বান জানাইয়াছেন। এজগ্ভ যবনিকার অস্তরালে 
থাকিয়া আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা 


'সম্ভব হইবে না। 


করিভেছেন। নূতন বড়লাটও এই ব্যাপারে 
সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু উহার সুফল সম্বন্ধে 
কেহই আশান্বিত নহেন। মিঃ জিন্নার পূর্বাপর 
মনোভাব এই প্রকার আশাবাদের বিরোধী । 
যাহাই হউক, এক্ষণে যন বুঝা যাইতেছে যে, মিঃ 
জিয়ার সম্মতি ও সহযোগিতা না পাইলেও ভারতের 
অধিকাংশ অধ্চলের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের কোন 
বাধা নাই, তখন লীগের মতিগতির জন্ত কাহারও 
হুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণ নাই । ১৯৪৮ সালের 
জুন মাসের মধ্যে ভারতের রাজনীতিক এঁক্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবে ন! বলিয়া মনে হইতেছে বটে ॥ 
কিন্তু লীগ-প্রভাবিত অঞ্চলগুলি যদি ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করে, তাছা হইলেও 
উহাদের পক্ষে বেশী দিন যুক্ররাষ্ট্রেব বাহিরে থাক! 
একদিকে অর্থনীতিক চাপ এবং 
অস্ভদিকে লীগ-প্রভাবিত অঞ্চলের হিন্দু ও শিখদের 
বিরোধিতার ফলেই এই সব অঞ্চলকে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে বাধ্য হইতে হইবে । 
$$ ক + 


ইতিমধ্যে ভারতীয় গণ-পরিষদের কাজ খুব 
ত্বরান্বিত করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে সর্দার 
বন্তুভভাই প্যাটেলকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা 
সম্পর্কিত ব্যাপারে উপদেশদানের ভগ গঠিত 
মাইনরিটি কমিটার সভাপতি কর! হইয়াছে। 
মৌলিক অধিকার কমিটী, উপজাতিদের শ্বার্থরক্ষার 
জন্য গঠিত লাব-ক মিটাগুলিতেও নৃতন অনৈক সদস্ত 
গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের দেশীয় 
রাআ্যগুলি হইতে কি ভাবে সদন্ত নির্বাচিত হইবে 
তাহা স্থিরীকরণের জন্ত বিশেষ তোড়জোড় 
চলিতেছে । খুব সম্ভবতঃ গণ-পরিষদের আগামী 
এপ্রিল মাসের অধিবেশনে উহাতে দেশীয় রাজ্যের 
৯৩ ভন প্রতিনিধিও যোগদান করিবেন। ' সম্প্রতি 
এরূপ সংবাদ জানা গিয়াছে যে, আগামী ডিসেম্বর 
' মাসের মধ্যে গণ-পরিষদ ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 
উহাদের চূড়ান্ত ' ও পূর্ণাবয়ব রিপোর্ট দাখিল 
করিবেন। ১৯৪৮ পালের জুন মাসের মধ্যে 
দেশ শাসনে কাহার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ কর! 
উচিত হুইবে, ’তৎসম্বন্ধে সময়মত বুটাশ গবর্ণমেন্টকে 
নির্দেশ দিবার জগ্ঘই যে গণ-পরিষদের কাজ এরূপ 
ত্বব্নাদ্বিত করা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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বাঙ্গলা দেশকে হিন্দু বাল! ও মুসলমান বাঙ্গলা 
ভেদে ই ভাগে বিভক্ত করিবার জগ্ত যে আন্দোলন 
উপস্থিত করা হইয়াছে, আমরা ইতিপূর্বে 
একাধিকবার তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। 
অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
বাঙ্গলা দেশেও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বনু, অখিলচন্ত্র দক্ত 
প্রমুখ প্রভাবশালী জননায়কগণ এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। অহেতুক মুসলমান- 
আতঙ্ক এবং দুরদৃষ্টির অভাবহেতুই বর্তমানে 
বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন উঠিয়াছে। বাঙ্গলায় যদিই 
পাকিস্থান হয়. তাছ! হইলে সংখ্যায় কিছু অধিক 
মুসলমান বাঙ্গলার পৌনে তিন কোটী হিন্দুকে ধ্বংস 
করিয়া ফেলিবে, উহা আমরা কিছুতেই মনে করি 
না। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাল যে, হিন্দুর প্রতি সৌহার্গ্য- 
বশতঃ না হইলেও আন্তর্জাতিক ও পারিপাশ্বিক 
অবস্থার চাপে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার 
মুসলমানগণকৈ ভারতীয় যুক্তরাষরের অধীনে 
আসিতে হইবে এবং বাজলার হিন্দুগণকে উহাদের 
স্টাষ্য প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় প্রদান করিতে হুইবে । 
সেই সময়ের অধিক দেরী নাই। বশ্ভঙ্ - 
আন্দোলনের নায়কগণ এত্রচ্ভ কিছুদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা 
করিলে উহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর সমষ্টিগত লাভই 
হইবে । নৌকা ভুবিবার আশঙ্কা দেখিয়া, জলে 
লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করা বুদ্ধিমানের কাজ 
নহে। ০14৮4 


বিলাত হইতে একটি পুরাতন বন্ধুর চিঠি পাইয়া 
সে-দিন চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম। চিঠির প্রথম 
লাইনটিতেই আছে--Nehru in | bad 
০০দPany | ব্যাপার কী? পরে সমস্ত চিঠিটা! 
পড়িয়া আনিলামঃ লগ্ুনের লিষ্টার গ্যালারীতে 
সম্প্রতি বিখ্যাত ভাক্কর এপষ্টিনের গড়া! প্রস্তুর- 
ুর্তির যে প্রদর্শনী হইয়া গেল, বন্ধুটি তাহাই দেখিতে 
গিয়াছিলেন। সেখানে পণ্ডিত নেহুরুর একটি 
আবক্ষ প্রতিমুত্তি ছিল। এবার ডিসেম্বর ' মালে 
প্রধানমন্ত্রী এটলীব আমন্ত্রণে জিয়া ও নেহরু যখন 
লণ্ডনে যান, তখন অএপষ্টিনের বিশেষ আগ্রহে 
পণ্ডিতজী তাহার ষ্ট ডিওতে যাইয়া কিছুক্ষণের অন্ত 
বসেন। লে সময়ই এই প্রতিমুণ্তিটি এপষ্টিন 
তৈয়ার করেন। পৃথিবীর নাম-করা বহু মনীষীর 
প্রতিমৃণ্ডিই এপষ্টন তৈয়ার করিয়াছেন। পত্রলেখক 
বন্ধুটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন ধে, প্রদর্শনীতে 
নেহরুর যুন্তিটির পাশেই রাখা হইয়াছে 
অনুমান করুন কাহার মুত্তি। আর কাহারও নহে, 


চাচ্চিলের ! 


' বন্ধুটি ভারতবর্ষের মি, তাও অকৃত্রিম 
অমুরাগী হইলেও ভারতবর্ষ দেখেন নাই। এখানকার 
অবস্থা পাক্ষাৎভাবে জানেন না। তাই নেহরু 
ও চাচ্চিলের জড় মূর্তি পাশাপাশি দেখিয়াই “শকডও 
হুইয়াছেন। আমরা, ভারতীয়ের| দেখিয়া ও 
ঠেকিয়া অনেক শিখিধান্ছি, কোন কিছুতেই আমরা 
আর অবাক হুই না। এমন কি জ্যান্ত নেহরুর 
পাশে জ্যান্ত যোগেক্র মণ্ডলকে এক আপনে 
দেখিয়াও না! 


| ক কা. 
বরোধার দেওয়ান প্যার বিঃ এল, মিআ বরোদ] 
রাজ্যকে গণ-পরিষদদে যোগনান করিতে উদ্ব,দ্ধ 
করিয়া জাতীয়তাবাদের যে সহায়তা করিয়াছেন, 
সেজন্য দেশহিতকামী ব্যক্তিযাত্রই তাঁহার নিকট 
কৃতজ্ঞ রহিবে। দেশীয় রাক্জাগুলি যে, গণ-পরিষদে 
যোগ দিতে যাইতেছে, তাহাব মূলে স্তার বি, এলের 
কৃতিত্ব কতখানি, লে-কৰ। এধন আর কাহারও 
জানিতে বাকী নাই। গণ-পরিয'দের কার্ধ্য।ব্পীতে 
বাঙ্গালীর অংশ খুব উল্লেখযোগ্য নছে। তিন চার 
জন ছাড়া বাংলার প্রতিনিধিত্বও নিতান্তই হুতাঁশা- 
ব্যঞক। সুতরাং একজন বাঙ্গালী তাহার 
বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার দ্বার! মুসলিম লীগ ও 
র্লাজগ্ভবর্গের মিলিত চক্রান্ত ব্যর্থ, ও গণ-পরিষদকে 
শক্তিশালী করিলেন দেখিয়া! বাঙ্গালী হিসাবে 
আমরা বদি গর্ব বোধ করি, আশা করি অবাঙ্গালীরা 
আমাদের ক্ষমা করিবেন bs 
রা 
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স্যার বি, এল, মিত্র কংগ্রেসের লোক নছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সচিব, বাংলা গভর্ণমেন্টের 
এক্সিকিউটিভ ' কাউন্দিলর, ভারত গভর্ণমেণ্টের 
এডভোকেট জেনারেল দ্ূপেই তাহাকে আমরা 
বানি । কিন্ত অন্ত,আর পাঁচ জন ভারতীয়ের স্কায় 
দেশের প্রতি মমতা যে তাহার কম নহে এবং 
এই ধীর, স্থির ও রাজনীতিতে নরমপন্থী লোকটি 


\ 


যে প্রয়োজন হইলে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


কীরূপ উগ্র হুইয়া উঠিতে পারেন, তাহার একাধিক 


প্রমাণ আছে। লর্ড লিনলিথগোর কোপ হইতে 
হিন্দুস্থান টাইমস” পত্রিকা এবং উহার কাটু নিষ্ট 
শঙ্করকে তিনি ফী ভাবে বাঁচাইয়াছিলেন, সে 
কাহিনী দিল্লীর সরকারী মহলের শ্বেতাঙ্গ ও 
ভারতীয় বড়কর্তীরা অনেকেই এখনও স্বরণ 
করিতে পারিবেন। 


+ চে ক্ষ 

১৯৪৩ সালের ফেব্রুন্নারী মাসে গান্ধীজী আগ! 
খাঁর প্রাসাদে অনশন আরস্ত করেন যখন লর্ড 
লিনলিথগো তাহাকে মুক্তি দিতে অম্বীকার করেন 
বলিয়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকাব, মাধব শ্রীহরি আনে ও স্যার হম্মুপজী পি, 
মোদী পদত্যাগ করেন। গাম্ধীজীর প্রাণরক্ষার 
চেষ্টায় প্তার তেঙ্গবাহাছুর সাপ্রু ও ব্রাজা- 
গোপালাচারীর চেষ্টায় দিল্লীতে একটি সর্বদলীষ 
'নেতৃলশ্মেলনের ব্যবস্থা হয়| সে-দিন গান্ধীজীর 
অবস্থা এমন উদ্বেগঞ্জনক হইয়া ওঠে যে, যে-কোন 
মুহূর্তে ছুঃনংবাদ আশঙ্কা করিয়া ভারতবর্ষের 
সর্বসাধারণ মিরমাণ। স্তার অওলা প্রসাদ শ্রীবাত্তব 
সে-দিন রাত্রিতে যুক্ত প্রদেশের লাট স্তার মরিস 
হ্ালেটের সন্মানার্থে নয়াদিল্লীর ইন্পিরিষেল 
হোটেলে এক ডিনার পার্টির আয়োজন 
কর্িয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে, বেশীর ভাগ 
ভারতীয়েরাই নানা ছুতা দেখাইয়া সে ভোব্রপতাধ 
অস্কুপস্থিত ছিলেন। কিন্ত সভার বি, এল সোজ্রা 
ভাষায় স্তার জওলা প্রসাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন-__ 
“নাপনান্স নিমন্ত্রণের অন্ত অনেক ধন্যবাদ! কিন্ত 
ডিনার সুট পরিয়! লাট সাহেবের পাশে ডিনার 
খাওয়ার মতো আজ মনের অবস্থা নহে, ক্ষমা! 
করিবেন !” ূ 


4 + চি 

যে-দিন পার্পামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী বডলাট 
পরিবর্ধনের কথা ঘোষণ। করিধাছেন, পে-দিনই 
বিকালে নয়াদিল্লীতে লর্ড ও:যেভেলেব কন্তা 
ফেপিসিটি ওয়েভেলেব বিবাহ হুইল । ভারতবর্ষটা 
বড়লাটি কন্যাদের পক্ষে প্রজাপতির আসর । ইহার 
আগের বডপাট লর্ড লিনলিথগোর যেয়ের বিবাহও 
হয় নম্বাদিল্লীতে | সে বিবাহে বড়লাট বিশেষ 
ব্যবস্থা করিয়া সেবাগ্রাম হইতে মহাত্মা গান্ধীর 
আশীর্বাদ আনিয়াছিলেল। সেই মহাত্মা গান্ধীকে 
সেই লর্ড লিনলিথগোই অবশ্য ভারতবর্ষ পরিত্যাগের 
আগে জাপানীদের সমর্থক আখ্যা দিয়া বন্দী করিয়া 
রাখিয়াহছিলেন! ফেলিসিটি ওয়েভেলেব বিবাহের 
উৎসবে যাহারা যোগ দিষাছিলেন,; তাহাদের মধ্যে 
ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং 
নবপরিণীতা! বধূকে যাহারা উপহার পাঠাইয়া" 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে . আছেন,_পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু, শীযুক্তা বিজয়লঙ্ী পণ্ডিত ও 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী) *রিসেপশান+ _অর্থীৎ 
বৌভাতের নিমন্ত্রণে ভাতের ব্যবস্থা না থাকিলেও 
কম্তাকর্তা ও কম্াকত্রীর আদর-আপ্যায়নের ক্রটি 
ছিল না! 


=~ 


লণ্ডনে সম্প্রতি একটি অভিনব মামলা সুরু 
£ইয়াছে। এডমণ্ড পিয়াস নামক এক ভদ্রলোক 
তাহার পনর হাঞ্জার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক লাখ 
পষষটি হাজার টাক! মূল্যের শযুদয সম্পত্তি প্রসিদ্ধা 
চিত্রাভিনেত্রী গ্রেট! গার্কবোকে উইল করিয়া মারা 
গিযাছেন। ভদ্রলোক অক্তদার ছিলেন। 


' শ্বভাবতঃই সন্দেহ হইবে যে, গ্রেটা গার্কোর সহিত 


তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গ্রেটা গার্বো 
এই ভদ্রলোকের নামও জীবনে শোনেন লাই। 
তদ্ধলোক নিজেও একমাত্র ছবিতে ছাড়া রক্ত- 
মাংসের গ্রেটা গার্ষোকে কখনও চোখে দেখেন 
নাই। তাঁহার কাগজপত্র খোজ করিয়া বিভিন্ন 
ভঙ্গির গ্রেটা গার্কোর প্রায় বারোশত ফটোগ্রাফ 
পাওয়া গিয়াছে, আর পাওয়া গিয়াছে গ্রেটা 
গার্কবোকে লেখা তাহার একখান! চি, যাহা বিলি 
না হুইয়া তাহার কাছেই ফেরৎ আসিয়াছে । 
চিঠখানা গ্রণয়লিপি নহে, একেবারে সরাসরি 
বিবাহের প্রস্তাব! প্রথম দর্শনেই প্রেমের একটা! 
সুবিধা আছে, অনেক সময় বাচিয়া যায়! 


ভদ্রলোকের উইলের তাঁরাও, চনহকারি। 
“নামার মৃত্যুর পরে আমার সনুদয সম্পত্তি গ্রেট! 
গার্কো পাইবে । আর আমার মৃত্যুর পূর্বে গ্রেটা 
গার্কবো যদি গ্রেটা পিয়াসন হন, তবে আমার 
সমুদয় অর্থের মালিকানা শেষোক্ত মহিলাতে 
বর্তাইবে ! উহা তিনি 'নিজ ইচ্ছামত ব্যয় 
করিবেন, আমার অস্থমতি লওয়ার প্রয়োজন হইবে 
না!” পিয়াসনের ভ্রাতুন্পুত্র আদালতে এই 
বলিয়া আবেদন জানাইয়াছেন যে, তাহার কাকার 
অনেকদিন হইতেই মস্তিষ্ক বিরৃতি ঘটিয়াছিল। 
সুতরাং উইল অসিদ্ধ । পিয়াসনি মারা যাওয়াতে 
এখন আর তাহার ডাক্তারি পরীক্ষার উপায় নাই । 
তাই আদালত পিয়পর্নের বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা একটা দিষ্ধান্তে পৌছিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। আদালতের বায় কি হইবে জানি 
না, আগেভাগে বলিয়া আদালত অবমাননার 
দায়েও পড়িতে চাহি না। তবে লোকটার বুদ্ধি 
সপর্ক আমারও সন্দেহ দ্রন্মিতেছে। মাথ৷ খারাপ 
না হইলে কোন লোক কি একথ! কল্পনা করিতে 
পাঁবে ষে, স্ত্রীরা স্বামীর টাকা খরচ করিতে স্বামীর 
অনুমতি লয়? প্ররৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন 


যে, “গাহ'ন্থা বায় নিয়ন্ত্রণ আইনের” অলিখিত 
ধারাগুপির সারমর্ম এই,--টাকা আনিবার দায় 
গৃহক বার এবং টাকা বায়ের অধিকার গৃহিণীর ? 


রি | 


সকল প্রকার 


Ns 


প্রস্তহকারক 
এইচ দত্ত এণ্ড সন্স 


৪১, হরলাল দাস লেন, 
কলিকাতা । 





























আর্থিক ছনিয়ার 
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বিহার ব্যবস্থা পরিষদে অর্থমচিব মিঃ এ, এন, 
“সিংহ ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন । 
“বাজেটে ৩৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান 
হইয়াছে! শক্ত সরবরাহ পরিকল্পনার ব্যয় এবং 
ক্রষক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহকে খপ 
দান ব্যবস্থাই এই ঘাটতির কারণ। যুদ্ধোত্তর 
-উন্নঘন পরিকল্পনার অন্ত বাজেটে প্রায় ৪ কোটা 
টাক! বরাদ্ধ কর! হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ 
কোটী টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে এবং বাকী 
"টাকা কেন্দ্রীয় সবকারের নিকট হইতে পাওয়া 
“বাইবে । 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে” 


সম্প্রতি সরকাব পক্ষ হইতে জানান হয় যে, 

বাংলাদেশে মোট ৫৪ হাজার ৩ শত ৯৫ 
জন অধিবাণীর বন্দুকের লাইসেন্স আছে; 
উহার মধ্যে ৩৩ হাজার ১ শত ৫৮ জন হিন্দু 
এবং ২১ হাজার ২ শত ৩৭ জন মুসলমান ।' 
-কলিকাতায় হিন্দুদের মধ্যে ২ হাজার ৯ শত ৯৬টা 
এবং মুসলমানদের মধ্যে ৭ শত ৯টী বন্দুকের 
হলাইসেন্দ আছে। 

বিহারের দাক্ষাবিধ্বস্তদের সাহায্যের জদ্ভ 

“পণ্ডিত জওহবলাল নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে ৫ 

হাজার টাকা দান করিয়াছেন। , 

তুলা, কাপড় ও সুতার গ্যাষ্য মুল্য নির্ধারণের 
উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি একটী ‘এউ হক’ 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন । 

হাত ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত চার 
বৎসরে ভারত সরকারের প্রচার দপ্তরের ফিল্ম 

“বিভাগ ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৩ শত ২০ টাকা ব্যয়ে 
‘মোট ২ শত ৭৯খানি ফিল্ম তুলিয়াছিলেন। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে গত বৎসরের 
লা! এপ্রিল হইতে এই বিভাগটী তুলিয়া দেওয়া 
নয় । কিন্তু প্রচারসচিব সর্দার প্যাটেল 
জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে এই বিভাগটার 
“পুনর্গঠনের , জগ্ভ সবকাব পরিকল্পনা রচনা 
-করিতেছেন। 

'_ আগামী ২৩শে মার্চ হইতে হরা এপ্রিল 
পর্যন্ত নয়াদিস্লীতে আস্তঃএশিয়া সম্মেলন অসিত 
হুইবে! উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্ত এশিয়ার 
সমস্ত দেশ এবং অষ্ট্রেলিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো 
,ছুইয়াছে। 

ভারত সরকার নেপালের বিভিন্ন নদীগুলি 

“সম্পর্কে আংশিক জরীপ কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্ত প্রদেশ, 
বিহার ও বাংলার অনেকগুলি নদীরই উৎপত্তিস্থল 

.-হুইল নেপালে । 

বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয়মাসে ভারত হইতে 
১] হাতার টন (১॥ কোটা গজ) কাপড় 
.প্রহ্ধদেশে রপ্তানী করা হইবে। 

প্রকাশ, আগামী বৎসরে আগাম সরকারের 
বাজেটে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । বিক্রয়-কর প্রভৃতি কর ধার্ধ্য 
করিয়া নাকি ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হইবে। 
তবে পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি 








বিধান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা] ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতিবিধানের অস্ত বিশেষ বরাদা 
উক্ত বাঁজেটে করা হইবে। 

ভারত সরকার আগামী ১লা এপ্রিল হইতে 
সংবাদপত্র বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের 
সুবিধার্থে বর্তমানে প্রচলিত ছারের এক-তৃতীয়াংশ 


মূল্যে বিশেষ টেলিফোন কলের প্রচলন করিবেন। 


বোম্ধাই সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের 
বাজেটে ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাক! বাড়তি দেখানো 
হুইয়াছে। উক্ত প্রদেশে নূতন কোন কর ধাৰ্য্য 
করা বা প্রচলিত করের বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব 
করা হয় নাই। fl 

ভারত সবকার বা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক 
যে সমস্ত দ্রব্যের যৃল্য নিয়ন্ত্রিত উহাদের দর কিংবা 
দরের উচ্চতম ও নিম্নতম শীষ! নির্ধারণ বিষষে 
পরামর্শ দিবার দন্ত ভারত সরকার একটা পণ্যযৃল্য 
বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। 

জানা গিয়াছে, আগামী জুন মালের মধ্যে 
আরও ১৮ শত এবং বর্তমান বৎসরের মধ্যে 
৫২ শত টেলিফোন লাইন কলিকাতায় চালু 
করিবার একটা প্রস্তাব বর্তমান ভারত সরকারের 
বিবেচনাধীন রহিষাছে। 

প্রকাশ, করাচী মিউনিসিপাল কর্পোরেশন 
প্রত্যেক সিনেমা শো”র উপর পনর টাকা করবার্ধ্য 
করিতেছেন। ইহার ফলে কর্পোবেশনের আয 
বাধিক প্রায় ২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে । 

প্রকাশ, ভারত সরকার পেন্‌সিলভানিয়ার' 
(যুক্তরাষ্র ) ছইতে ১৫ লক্ষ ডলার (প্রায় ৬০ 
লক্ষ টাকা) মূল্যে “প্যাসিফিক ধরণের যোলখানি 
ইঞ্জিন ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছেন। 

জান! গিয়াছে যে, অধিকাংশ প্রাদেশিক 
গবর্ণষেণ্ট ও দেশী রাঞ্জোর অভিমত অবগত হইয়া 
ভারত গবর্ণমেন্টের খাস্ত-বিভাগ ডাইলের বিলি- 
বাবস্থা সম্পর্কে নিয়ন্থণ প্রত্যাহার করিবেন না 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিযাছেন। ঘাটুতি অঞ্চলের 
লোকে যাছাতে স্কায্য মূল্যে যথা পরিষাণ ডাইল 
পায়, সেজগ্ঠ গবর্ণষেপ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করিযাছেন। 
গত নবেঘ্ধর (১৯৪৬) হইতে আগামী অক্টোবর 
(১৯৪৭) পর্য্স্ত অডহুর, যুগ প্রভৃতি ভাইলেব 
উত্বতেব পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনাষ অনেক কম | 
আশা করা . যায, বিলি-ব্যবস্থারি অগ্রগতিব সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তি অঞ্চল হইতে আরও উদ্ব তত ভাইল 
পাওয়া যাইবে । ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে গবর্ণযণ্ট- 
চালিত দোকান অথবা গবর্ণমেপ্ট-অহুমোদিত্ত 
দোকানের মারফৎ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তাহাদের ববাদ্দ 
পরিমাপ ভাইল বিলি' কবিবাঁর জন্য নির্দেশ দেওষা 
হইয়াছে । | 

সম্প্রতি শুত্তর্বত্তা সরকারের শিল্প ও সরববাহ 
সচিৰ শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে 
জাতীয় শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদের 
পরিচালক সমিতির} অধিবেশনে ১৯৪৭-৪৮ সালে 
রসায়ন, পদার্থবিস্তা, ধাতুবিদ্তা, জালানি, কাচশিল্প 
প্রভৃতি শিক্ষা! বিষয়ে প্রান্ন'নব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
ছয়টা জ্বাতীয় গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা 
অনুমোদিত হইয়াছে । 


খবরাখবর 


প্রকাশ, কয়লা খনি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সমিতির বাণিজ্যিক কমিটিব দ্বিতীয় 
অধিবেশন আগামী ১৪ই' এপ্রিল জেনেভায় আর্ত 
হইয়াছে। মালিক ও শ্রমিকদের যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
ইচ্ছুক, তাহাদিগকে তাছাদের প্রতিনিধিদের নাম 
আগামী ১০ই মার্চের মধ্যে ভারত সরকার 


শ্রমদণ্তরে পাঠাইতে হুইবে । 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, 
গত ৯ই ডিসেম্বরের (১৯৪৬) বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত “কয়লাখনি-শ্রমিকদের 
বেতন তদন্ত কমিটি” অনিবার্ধ্-কারণে কোন কাজ- 
কর্ম আরম্ভ করিতে না পারায় এবং ইতিমধ্যে 
কয়লাখনিগুলির পরিস্থিতি খুব খারাপ হওয়ায় 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সনের “ট্রেড, ভিদ্পিউট্স্‌ 
য্যাকৃট্‌* শ্ন্ছসারে একটি সালিশ বোর্ড গঠন 
করিয়াছেন। 

ভারত গবর্ণমেপ্টের যৌথ কারবারের মূলধন 
নিষস্ত্রণকর্তাব এক বিবৃতি হইতে জানা ফায় যে, 
গত ওর! ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে 
৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৪ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের 
শেয়ার বিক্রয়েব অনুমতি দেওযা হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে অবিলম্বে টাকা খাটাইবার সর্ভে ২ কোটী 
২৯ লক্ষ টাকা, দীর্ঘ মেয়াদের সর্দে ১ কোটা ৮০ 
লক্ষ টাকা এবং নাতিদীর্ঘ মেয়াদের সর্থে ১০ লক্ষ 
টাকার শেয়ার বিক্রয় মঞ্জুব করা হইয়াছে । 

লগুনস্থ ভারতের পণ্য সববরাহ কমিশনারের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা বায় যে, একটা 
সম্ভবপর সময়ের মধ্যে ভিয়েনার কোন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান ১ কোটা ছাতার শিক সরবরাছ 
করিতে প্রস্তুত আছে। ভারতের ছাতা প্রস্তত- 
কারক ব্যবসাষিগণ এবং সংশ্লিই অন্তাগ্ক লোকে 
সরাসরি ওঁ প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিতে 
পারেন অথবা এ সরবরাহ কমিশনারেব নিকট পত্র 
লিখিষা বিস্তৃত সংবাদ পাইতে পারেন । 

লগুনস্থ ভারতের হাই কমিশনার স্যার 
সামুয়েল রঙ্গনাথন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
প্যারিস্‌ নগবীতে ভারতের প্রতিনিধিরূপে ইতালী, 
রুমাঁনিযাঁ, বুপগেরিয়া। হাঙ্গেরী ও ফিনল্যাণ্ডের 
সহিত শান্তিচুজিগুলিতে ম্বাক্ষব করিয়াছেন । 
উক্ত শান্তিচুক্তিগুলিতে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিবগণও স্বাক্ষর 
করিয়াছেন। 

প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেশ্টের আধিক উপদেষ্টা 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের 
শেষ সন্তাহ- ১০০) আংশিক প্রস্তুত দ্রব্যের ষে 
সাপ্তাহিক পাইকারী মৃল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায়, উহা গত ১৮ই আানুয়ারী 
(১৯৪৭) পর্য্যস্ত ৪১৫ ছিল? পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
২৪১৯ ছিল। আলোচ্য সপ্তাছে খনিজ তৈল, কার্পাস 
স্তা, ধাতু, খইল ও অন্ভাগ্ ভিনিষের দাম উঠানামা! 
করে। চামডার দাম ১ কমিয়াছিল এবং উদ্ভিজ্জ 
তৈলের মূল্য *১ বাড়িয়াছিল। 


৯৫২ 


আথিক জগৎ 


[ ওরা মার্চ, ১৯১৪৭ 





আপা 


১৯৪৫ লালের জুন মাসে একটি চুক্তি অনুযায়ী 
ই. আই. রেলওয়ের লিংতৃমের কারখানাটি টাটা 
কোম্পানীকে বয়লার ও ইঞ্জিন তৈযারেব জস্ত 
দেওয়া হয়। আলোচ্য বৎসরে ওঁ কাব্খানায় 
বয়লার তৈয়ার হয়। ওঁ বৎসরে বোম্বাই, বরোদা 
ও মধ্য-ভারত রেলওয়ের আজমীড়ের কারখানা টিতে 
দশটি ইঞ্জিন তৈষার হয় এবং আরও দশটি 
ইঞ্জিন তৈযারের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয । 


ভারত গবর্ণষেণ্টের কৃষি-উন্নয়ন কহিশনার 
বেলুচিন্তানের আনাম্বর ও নীরেচি নদী দুইটির 
মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে যে 
পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন, বেলুচিন্তান 
কর্তৃপক্ষ তাহ! কার্যে পরিণত করার প্রস্তাব 
করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ওঁ পরিকল্পনা 
চালু হইলে ৩০ হাজার একর জমিব আবাদ সম্ভব 
হইবে এবং ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মণ গম ও ১৫ মণ 
গোল-আলু উৎপন্ন হইতে পারিবে । এ পরিকল্পনা 
চালু করিতে পাঁচ বৎসরে আস্থুমানিক ৯২ লক্ষ 
টাকা খরচ পডিবে। | 


একটী সরকারী বিজ্ঞধিতে প্রকাশ যে, ভারত 
সরকাব চার গ্যালন কেরোসিনের কাল টীনের 
বিক্ৰয়যূল্য তের আনা হইতে বাড়াইয়া সাড়ে তের 
আনা করিবার অন্থুমতি দিয়াছেন। উক্ত বর্ধিত 
মুল্য গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে কাধ্যকরী করা 
হুইয়াছে। 

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারতে 
কোকো ও চকোলেট তৈয়ার শিল্পের সংরক্ষণ 
সম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট অন্ততঃ তিন বৎসরের অগ্ভ ও সকল 
শিল্পের উপর শতকরা ৩০ ভাগ মৃল্যাহুযায়ী শুক 
আদায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৪১ পালের 
ভারত-ত্র্গ বাণিজ্য-চুক্তি অনুসারে হহ্ধম হইতে 
আমদানী এ সকল মালের উপর হইতে শুল্ক 
স্থাপনের বিশেষ হার তুলিয়া দেওয়া হইবে না। 
বিদেশ হইতে আমদানী এঁ সকল শিল্পের যন্ত্রপাতির 
উপর আদায়ীকৃত শুদ্কের প্রত্যর্পপের সুপারিশ 
ছাড়! ট্যারিফ বোর্ডের অন্ভাগ্ভ সুপারিশ ভারত 
গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। আদায়ীকৃত শুস্ক 
ফেরৎ দেওয়ার প্রস্তাবটি গবর্ণষেপ্ট এখন বিচার 


করিয়া দেখিতেছেল। 
সম্প্রতি দেরাছুনে দেশীয় রাজ্য ও সিংহলের 


প্রতিনিধিসহ বন বিভাগীষ প্রধান প্রধান 
অফিসারদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে । বৈঠকে 
পতিত জমির উন্নয়ন, নীরস ও কঠিন মৃত্তিকাময় 
অঞ্চলে অরণ্য সুটি করা, দেশের জালানি সরবরাহ 
ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে বৈঠকে 
আলোচনা চলিয়াছিল। তাহা ছাড়া অবপ্য 
সম্পর্কিত গবেষণা, অরণ্যের ক্ষয়-ক্ষতির অরিপ, 
গবাদি পশ্ডর চারণভূমি ও খাদ্য প্রভৃতি সম্পর্কেও 
বৈঠকে আলোচনা করা হয । দেরাছুন অরণ্য 
গবেষণা, কলেজের শিক্ষা 'মান উন্নয়ন সম্পর্কে 
গয়ার কমিটির প্রদত্ত জুপারিশেরও আলোচনা 


চলিয়াছিল | 
নাত ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুযাবী মাসের মধ্যে 


দক্ষিণ আমেরিকা, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
মিশর ইরাপ, ও বহ্ধদেশ হইতে ভারতে প্রায় 
চৌদ্দ লক্ষ তোলা গোনা আমদানী করা হইয়াছে । 


কাপড় ও সুতা ডৎপাদন বাড়াইবার গর্ত 
গয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং ষ্কায্য মুল্য নির্ধারণ বিষযে 
পরামর্শ দিবার জঙ্ক ভারত সরকার একটী বিভাগীধ 
কমিটি' গঠন করিছেছেন। মিলের কাপডেব 
উপযুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসমুহ এ 
কমিটির নিকট পাঠান হইবে বলিয়া! সবকাব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবত সরকারের টেক্সটাইল 
কমিশনার মিঃ ধরম বীর, বোম্বাইয়ের সবববাহ 
বিভাগের যুগ্ম অথনৈতিক" উপদেষ্টা মিঃ জে, আব, 
কামাথ এবং মাদ্রাজ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের 
সেক্রেটারী ' মিঃ টি, শিবশঙ্কর-_-এই তিন জনকে 
লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইবে । 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে স্পীকার যি: 
মব্লঙ্কার এই মর্দে এক রুলিং দেন যে, বর্তমান 
নিয়মানুযায়ী পরিষদের সরকারী ভাষা ইংরেজী 
হইলেও সদশ্তগপ নিজ নিজ মাতৃভাষায় বক্তৃতা 
করিতে পারেন। 

সম্প্রতি কলিকাতাস্থ লয়েডস্‌ ব্যাঙ্কের কর্শ্ব- 
চারীরা ধর্মঘট করিবার জঙ্য ১৪ দিনের নোটীশ 
দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
প্রকাশ, আগামী ১২ই মার্চ হইতে .এই ধর্মঘট সুরু 


হইবে। 
খান্য-মহ্কট 
আত্ঞ্ঞাতিক জরুরী খাদ্য পরিষদ ভারতের জন্ 
১২ লক্ষ ৬০ হাজার শর্ট টন (১ শর্ট টন =প্রাষ 
পঁচিশ মণ ) চিনি বরাদ্দ করিযাছেন। 


চি প্র '® + 


টাঙ্গাইলের খবরে 'প্রকাশ, সমগ্র টাঙ্গাইল 


(ময়মনসিংহ ) মহকুমায় ভীষণ খান্ভাতাব দেখা ' 


দেওয়ায় লোকে অনশন সুরু .করিয়াছে। প্রতিদিনই 
ধান ও চাউলের দর চড়িতেছে। সহবেব খাদ 
শনের পরিমাণ কমাইয়া অর্দজেক করা হুইয়াছে। 
অবিলম্বে এক লক্ষ মণ খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজ্ঞন। 
* ঞ গু 
বরিশালে চাউলের . অভাব বিশেষভাবে 
অস্ুভূত হইতেছে । চাউলের দর এত বাডিয়। 
গিয়াছে যে, সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে তাহা ক্রয় 
করা সম্ভব নহে। প্রকাশ, স্থানীয় সরকারী গুদামে 
চাউল নাই। 
+ Ld , [ 
প্রকাশ, এখনও বরিশাল জেলা, হইতে বে- 
আইনীতভাবে চাউল বাহিবে রপ্তানী হইতেছে। 
+ * + 


' আগামী এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ভারতকে ১৮ হাজার টন গম ও ১৮ হাজ্জার টন 


জোয়ার দেওয়া হইবে। 


র্‌ ৪ 
, ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চাউলের 
অভাব ও চাউলের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কাজনক সংবাদ 
পাওয়া বাইতেছে। 
# পু ঞ্ 

কেন্দ্রীয় পরিষদে খাগ্চবিভাগের সেক্রেটারী 
সম্প্রতি বলেন, “বর্তমানে দেশে ব্যাপক রেশনিং 
প্রথার যারফৎ খাদ্য বিতরিত হইতেছে এবং সম্প্রতি 
আমন শশ্ত আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া দুর্ভিক্ষের 
কোন আশঙ্কা নাই |” 


* ক 


বর্তমানে মেহেরপুর (নদীয়া) এলাকায় ২০২, 
বেরা ও রাউতার৷ (পাবনা) এলাকায় ২২২৬. 
মুন্সীগঞ্জ ( চাক! ) মহকুমায় ২৭২, বরিশালে ২৮২, 
ও মাণিকগঞ্জে (ঢাকা ) ৩২২ টাকা দরেও চাউল” 
সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে | 


টির নিষিদ্ধ হি ষে' 
সরকারী বিধি বিহারে বলবৎ ছিল, বিহার সবকাব' 
তাহা প্রত্যাহার করিষাছেন। 


ক # # 
বর্ধমান বৎসরেব সুরু হইতে গত ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছুয় সপ্তাছে বাংলা সরকার মোট 
৮৪ হাজার €২৪ মণ ধান ও চাউল ক্রয় 
করিয়াছেন। 


™ ধু 

সিভনিস্থ (কানাডা ) “ভারতের অন্য খান্ত” 
আন্বোলনের+ সম্পাদক সম্প্রতি কলিকাতায় প্রায়, 
২শত বাক ন চালান দিষাছেম | 


লাভে নিল চিজ মণ" 
২১২টাকা, কাউনিয়া বন্দবে ( বরিশাল ) ২৩২ 
টাকা, টঙ্গীবাড়ী (ঢাক! ) ও পালংয়ে (ফরিদপুর ) * 
২৪০, এবং রহিমাবাদ (ঢাকা), সুরদিযা (ঢাক!)" 
ও আলোকপিয়ায় (ফরিদপুর) ২৫ টাকা পর্য্যন্ত" 
চড়িয়াছে। 


+ | ধক 
ভারত গবর্ণমেণ্টের খাগ্চ-বিভাগের বিদেশ - 
হইতে খাদ্যশস্য আযদানীর হিসাব হইতে জানা 
যায় ষে, গত জানুয়ারী (১৯৪৭) মাসে ৯টি বিভিন্ন ' 
দেশ সইতে €০ খানি জাহাঙ্গে করিয়া ৩ লক্ষ ৩ - 
হাজার টন খান্তশস্ত ভারতবর্ষে আসিয়া 
পৌছিষাছে। ইহার'মধ্যে গম ও ময়দা ৮৪ হাজার 
৮০০ টন, চাউল ৮১ ছাতার টন, ভুট্টা ৫০ হাজার 
২০০ টন, বালি ৬৫ হাজার ৪০০ টন, জোয়ার ২ 
হাজার টন, মিলো ১১ হানার ২০০ টন এবং ওট্‌স্‌ 
৮ ভাজার ২০০ টন ডিল। বর্তমান ফেব্রুফারী 
মাসে গম ও ময়দা ৩৭ হাজার ৬০০ টন এবং চাউল 
৫৮ হাজার ৪০০ টন মিলাইষাঁ মোট প্রায় ২ লক্ষ 
৬ হাজার টন খাদ্ধ-শশ্ত বিদেশ হইতে এদেশে, 

আপিষা পৌছিবে বলিয়া আশা করা যায়। 


ব্যক্তিগত, 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদেব ভূতপূর্ব স্পীকার সৈয়দ " 
নৌশের আলি আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ' 


স্তাপ্ুষ্টোয়িং বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত ২ইতেছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে | 

মিঃ এম পি বিডল! ১৯৪৭ সালের অগ্য ভারতীয় 
চটুকল মালিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত 
হুইয়াছেন। মিঃ বিডলাই উক্ত সমিতির সর্বপ্রথম 
ভারতীয় সম্ভাপতি। 


+ ১ * 
বর্তমান বৎসবের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
সর্বসম্মতিক্রমে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিষন- 
কংগ্রেসের কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন: 
সতাপতি_মি; এস, এ, ডাঙ্গে ; সহ-সভাপতি__ 
যিঃ এস, এস, মিরাজকর, মিঃ আর, এ, খেদগীকার, 
মিঃ এন, এন, যোগলেকার, মিঃ মহন্মদ ইউসুফ ও 
মিঃ আলতাব আলি? সম্পার্ক-_মিঃ এন, ' এম, 
যোশী ; কোধাধ্যক্ষ_মিঃ পিটার আলভেরিজ ;- 
সহ্সম্পাদকগণ_ শ্রীমতী শান্তা মুখাঞ্জি, মিঃ এন, . 
ডি, ফাডকে, মিঃ মানেক গান্ধী ও মিঃ দিনকর- 
দেশাই । 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ-এর 
গৃহ-প্রবেশ 

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেদ্দ 
কোম্পানীর ছেড অফিস সম্প্রতি ৬-এ, সুরেন্্রনাথ 
ব্যানার্জি রোড হইতে ৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে 
নবনির্মিত “হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্*-এ স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে। এসপ্লেনেডের সন্নিকটে চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউর কর্ণমুর্খর অংশে অবস্থিত, এই বাডীটিকে 
শুধুমাত্র একটি বিরাট অট্টালিকা বলিলেই যথেষ্ট 
হয় না__পরিকল্পনা ও গঠন-পারিপাটে যয ইছা যেমন 
. সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি 
আয়তনেও ইহাকে কলিকাঁতার অস্ভতম বৃহৎ 
অন্টালিক বলা যাইতে পারে। বাডীকে সমৃদ্ধির 
প্রতীক বলিয়া গণ্য করা হয়__এই হিসাবে 
হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধি খুবই উল্লেখযোগ্য | 

শুধু বাভী হিসাবেই নয়-_এই প্রসঙ্গে ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান হিসাবেও ইহার সমৃদ্ধির উল্লেখ করা 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক তইবে না। বাড়ী পরিবর্তন 
যেমন হিন্দুস্থানের জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা, 
তেমনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সাফল্যের দিক 
হইত বিচার করিলে ইহা সমগ্র জাতির পক্ষেও 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলা যাইতে পারে। 
১৯০৭ সালে জাতীয় অত্যুথানের যুগে সমগ্র জাতির 
' আঁধিক সচ্ছলতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্গেস্তে 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়দের অস্থপ্রেরণায় 
জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ীতে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা 
হয়। তৎপর ১৯০৮ সালে ১৪নং হেয়ার গ্্রীটে 
ও ১৯১০ সালে ৩০নং ভালহৌলী স্কোয়ারে ইহার 
অফিস স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৩ সালে '৬-এ, 
- কর্পোরেশন ষ্্রীটে (অধুনা স্ুরেন্্নাথ ব্যাঁনাঞ্জি 
রোড ) ইহার নি্অিশ্ব গৃহ “হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস”-এ 
ইছাঁর অফিস উঠিয়া আসলে। এই স্থানেই হিন্দুস্থান 
এতকাল.অবস্থিত ছিল এবং এইস্থান হইতেই ইহার 
উন্নতি ও প্রসার পরিলক্ষিত হুয়। বস্তুতঃ, এই 
বাড়ীতে বসিয়াই হিন্দুস্থান সহরে ও ইহার উপকণ্ঠে 
ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনায় 
মধ্যবিত্ত লোকদেরও যেমন কলিকাতায় নিস্ব 
বাড়ী নির্দাণের সুযোগ মিলিয়াছিল, তেমনি 
কোম্পানীও প্রভূত লাভবান হুইয়াছিল। টাকা 
খাটাইবার এই পন্থা কালক্রমে এত সাফল্য লাভ 
করে যে, বর্তমানে অনেক কোম্পানীই হিন্দুস্থান 
প্রদর্শিত এই পদ্থাটি অনুসরণ করিতেছে। 
একদিকে এই. লাভজ্জনক অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থা, 
অন্কদিকে ব্যবসায় ' ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতার ফলে যে 
সকল প্রাথমিক ছুষ্যোগ দৈথ! দিয়াছিল, তাহা 
কাটাইয়া উঠিবার মত কর্তৃপক্ষের বিচক্ষণতার ফলেই 
কোম্পানী ক্রমে : উন্নতির (পথে অগ্রসর হইতে 


থাকে । 
| [১০১৩ সালে EE প্রথম শ্বগৃহ-গ্রবেশের 


সময়কার অবস্থার সঙ্গে ১৯৪৭ সালে ইহার দ্বিতীয়- 

বার বাড়ী পরিবর্তনের সময়কার অবস্থার তুলনা 

করিলেই হিন্দুস্থানের বিরাট সাফল্য অমুমান করা 

সহ হইবে । ১৯১৩ সালে নৃতন বীমার "পরিমাণ 

ছিল কিঞ্দিধিক ৩৬ লক্ষ টাকা) ১৯৪৭ সালে 
৫ 


কোক্পানা প্রসঙ্গ 
দ্বিতীয়বার গৃহ-প্রবেশেক্স সময় ইহার নৃতন বীমার 
পরিমাণ বদ্ধিত হইয়া ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 
উপর উঠিয়াছে। ১৯১৩ সালে যেখানে প্রিমিয়াষের 
আয় ছিল মাত্র ৬ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা তহবিল 
ছিল ৯ লক্ষ টাকা, এবং মোট সংস্থানের পরিমাণ 
ছিল ২৩ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৯৪৫ সালেই এই 
সকলের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে। প্রায় 
২ কোটি টাকা, ৭] কোটি টাকা ও ৮ কোটি টাকা । 
১৯৪৬ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ এখনও 
পাওয়া যায় নাই বটে, তবে এই সময়ে এইগুলি 
যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভাহা নিঃসংশযে বলা 
চলে। ১৯১৩ সালে সোসাইটির হেভ অফিসে 
কর্মচারীর সংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় ৫০, সেখানে 
বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা দীডাইয়াছে ৬ শতেরও 
অধিক। 

ছিন্স্থানের এই প্রসার-প্রতিপতির কৃতিত্ব 
প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন, সরকার মহাঁশয়ের। 
তাহার অনন্ভসাধারণ প্রতিভা 'ও কর্ধুকুশলত! 
হিদুস্থানের উত্তরোত্তর উন্নতির মধ্য দিয়াই বৃহত্তর 
কর্মক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। বস্তুতঃ, 
শ্রীযুক্ত সরকারের বিস্ময়কর সাফল্য ও খ্যাতি- 
গ্রতিপত্তির সহিত ছিন্দুস্থানের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা 
ওতঃপ্রোতভাবে অড়িত । শ্রীযুক্ত সরকার বর্তমানে 
ছিন্স্থানের প্রত্যক্ষ কর্মপরিচালনা হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন বটে, তবে ইহাব প্রেপিভেপ্টরূপে 
ইহার সঙ্গে এখনও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 
আছেন। I 

নুতন যৌথ কোম্পানী 

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কোং, 
লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্য । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--পি-২, মিশন রো, কলিকাতা । 


অন্থমোদিত মুলধন_-€ লক্ষ টাকা। দাদনী . 
ব্যবসা । 

ভিটা সাপ্লাইজ কর্পোরেশন লিঃ_ 
ভিরে্টর--মিঃ কানাইলাল। রেজিস্টার্ড অফিস 
--১১,, ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন_২৫ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । 


ওয়েল-কাম এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 


ডভিরেউ্রঁঁমিঃ এস আর ব্যানাজ্জি। রেজিস্টার্ড 


অফিস-__৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা! । অচ্গমোদিত 





রায় ট্রাষ্ট লিঃ-ডিরেক্টর--মিঃ এ কে রায় 
রেডিষ্টার্ড অফিস-_৫, হৈষ্টিংস সীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত যূলধন__৪০ হাজার টাকা । ব্রোকারি 
ও এজেন্সির ব্যবসা । 

অন্থিকা ইগ্ডাট্রীজ লিঃ-ডিরে্টর_মিঃ 
রামনাথ ঘোষ । রেজিষ্টার্ড অফিস--১৪৩, কটন 
রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন--১০ লক্ষ 
টাকা । মার্চেন্ট । 

দি কুমিষ্তা শ্রীওবধালয় লিঃ__ভিরেক্উর-_ 
মিঃ প্রিয়লাল পাঁল। রেজিস্টার্ড অফিস-_কান্দির- 
পার, কুমিল্লা । অন্থমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । 
আয়র্কেদীয় ওষধ প্রস্তুতের ব্যবসা! । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

মুইর মিলস কোং, লি:--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৬০২ টাকা। ইহার পূর্ব 
বৎসরের জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বাখিক ৪০২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
কামারহাটি কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়, মাসের জদ্ঘ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ১৭॥০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় 
মাসের জছ্চও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া ' 
হইয়াছিল। কাঁকনাড়। কোং, লিঃ-_১৯৪৬' 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জঙ্ প্রতি 


শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। ইহার পূর্ব ' 


ছয় মাসের জন্ভও অস্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া . 
হইয়াছিল। চেভিয়েট মিলস্‌ কোং, লিঃ__' 

১৯৪৬ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২. টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জম্যও অনুরূপ হারে লত্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। . 


নুতন যৌথ টিক 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
'নেমঙ্গেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়া 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 













অৰোৰ| ইনভে)মেট ট্রা) লিমিটেড 
(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবদ্ধ ) 





হেড অফিস' ১০৯, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাতা । 
টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিভ্ান। 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


১ বৎসরের জন্য ৫২ ৩ বৎসরের জন্য 
২ বৎসরের জন্য ৫1০ ৪ বৎসরের জন্য 
৫ বৎসরের জন্য ৭১ 


L _ বারি বির জনন রর | 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী-_গত কয়েক 
সপ্তাহ যাবৎ টাকার বাজারে যে ্টানাটানি+ 
চলিতেছে, আলোচ্য সপ্তাহেও তাহার বিশেষ কোন 
উন্নতি ঘটে নাই। তবে তাহার তীব্রতা সামন্ত 
হাস পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আশা করা 
যায় বাজেট (যাহা অস্তই কেন্সীয় পরিষদে 
উপস্থাপিত করা হইবে ) প্রকাশিত হইবার পরে 
এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিতে পারে । খাজাবে 
টাকার চাহিদা যথেষ্টই রহিয়াছে--যোগান খুবই 
কম! তবে চাছিবামাত্র পরিশোধের সর্তে ব্যান্ক- 
সমূহের মধ্যে যে ‘কল’ টাকার লেনদেন হইয়াছিল 
আলোচ্য সপ্তাহে তাহার সুদের হার কলিকাতায় 
শতকরা ॥০ আনাই বহাল ছিল। 

টাকার বাজারের ‘টানাটানি’ এবং বাৰিক 
শতকরা 1৩০ আনা সুদে ট্রেজারী বিলে টাকা 
খাটাইবার অস্ত লোকের অভাব যেন ক্রমশঃই 
বেশী হইয়া পরিশ্ফুট হইয়া উঠিতেছে । আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রাপ্ত টেতারের .পরিমাপ আরও কমিয়। 
গিয়াছে এবং গ্রহণযোগ্য টেওারের পরিমাণও গত 
সপ্তাহের তুলনায় প্রায় অর্দজেক হাস পাইয়াছে। 
গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ভারত সরকার 
কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ট্রেঙ্জারী বিলের অন্ত 
২ কোটী টাকার টেপ্ডার আহ্বান করা. হইয়াছিল। 
মোট ১ কোটী ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেগার 
পাওয়া যায় । 'শতকরা ৯৯৭৩ পাই দরের সমুদয় 


₹ টেওডারই গৃহীত হইয়াছে। - নিয্নমূল্যের টেওার : 
অগ্রাহ :হুইয়াছে। মোট ৩৩ লক্ষ, ৭৫ হাজার , 


টাকার টেপার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেওারের 
গড়পড়ত! সুদের হার বাধিক শতকরা 1৩০ আনা 
ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ৪ঠা মার্চ মঙ্গলবার 
সকাল ১১টা (ষ্ট্যাণ্তার্ড টাইম ) পৰ্য্যন্ত বোস্বাইয়ে 
এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ওরা মার্চ সোমবার কাজ-কারবার 
বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 


তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার ট্রেজারী. 


বিলের টেপার গ্রহণ করা হইবে । ধাহাদের টেগার 
চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে আগামী 


এই যার্চ শুক্রবার (ওঁ তারিখ ছুটির দিল হইলে ' 


আগামী ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার ) টাকা জমা দিতে 
হইবে । অপরাপর সর্ভাদি পূর্বববৎ। 

' গত ২১শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্্য বিভাগের অন্থকুলে 


মোট ৪ কোটী ৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের | 


ট্রেন্রারী বিল বিক্রীত হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহেও বিনিময় বাজার “মন্দার 
হাত এড়াইয়া কাজ-কারবার বাড়াইতে পারে লাই। 
“বিলের? অবস্থায় অতি সামান্য উন্নতি ঘটিলেও 


বপ্তানীর কান্দ একেবারেই ছিল না। মোটামুটি- 
ভাবে বলা চলে, বিনিময় বাউ্টার হারেও বিশেষ , 


পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে, ডলার বিনিময়ে কিছু 


পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বিনিময় বাটার হার - 


নীচে দেওয়া হুইল: 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** > শিঃ ৫৫ -পেঃ 

এ দৰ্শনী (REPORT ৯ কি 

ভি. এ. তিন মাস (* ৮) ০৮১ * তই ৮ 

ডি. এ. চার মাস (৮ ”) ‘2 ৬১২ 5 
৩৩২৮০. 


ডলার-(প্রতি শত) 


বাজারের হালচাল 











রিজার্ভ ব্যাঞ্চের হিসাব ২--রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
গত ২ ১শে ফেব্রুয়ারীর হিপাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 


১২৩৩ কোটী ৪০ লক্ষ ৩৫ হাঙ্গার টাকা। এক' 


সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উছাব পরিমাণ ছিল ১২৩৭ কোটী ৮২ 
লক্ষ ৫১ হাজার টাক!। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 


১৯৪৬ সনের ২২শেফেব্রুঘ়নারী তারিখে এ প্রকার 
' নোটের পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটী ৯০ লক্ষ ১৫ 
গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ, 
ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহ্রে চলতি ও স্থায়ী. 


হাজার টাকা । 


আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১৪ কোটী 
৭২ লক্ষ ২৬ হাজার ও ৩৪৩ কোটী ২১ লক্ষ টাকা । 


এক সপ্তাহ পূর্বে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 


৭২০ কোটী ৬৫ লক্ষ ৯১ হাজার ও ৩৪৩ কোটী 
৪৯ লক্ষ €১ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর 
পূর্বে ১৯৪৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই 
হুই প্রকার আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৭০২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ও ২৯৪ কোটী ৭৪ 
লক্ষ ১২ হাদার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুর়ারী-গত সপ্তাহের 
শেষ দিন অর্থাৎ শুক্রবার কলিকাতার, “শেয়ার 
বাজারে যে উন্নতি পরিস্কুট' হইয়া উঠিয়াছিল, 


আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার কেন্দ্রীয় বাজেট 


সম্বন্ধে; স্পেকুলেশন” এবং দেশের অনিশ্চিত রাজ- 
নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থার দরুণ তাহ! সামাস্ত 
ব্যাহত হয়। মঙ্গলবার দিন বোম্বাই হইতে 
শেয়ারমূহের দর বৃদ্ধির অগ্থকূলে সংবাদ আসায় 


শেয়ারসমূহের দরে উন্নতিই দেখা যায়। . বুধবার 


কেন্দ্রীয় বাজেট “শেয়ারসমূহের দুর বৃদ্ধির সহায়ক 
যক, এইরূপ : যনোভাব 





আপনাকে 
আপনার 


আপনি 


. স্বদি আপনি_- 





থাকতে পারেন। 








| আন্ত ন্লো ন্ব্যন্স ক্ৰ 


হয়ত কাজকর্্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
, মত মোটেই সময় হয়.না।, 

নিজের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা লা 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক হুশ্চিস্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 


ব্যানার ইউনিয়ন নি 


এ হিসাব খুলে আপনার' সমস্ত কাজকারবার 
উহ্থার মাঁরফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রীয়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ৫ ওয়াকেফহাল : 


অভিব্য্ত হওয়ায়, বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসূত্রে 
দৃরর উনৃতি পরিক্ষুটই থাকে এবং বিভিন্ন বিভাগীধ 
শেঘ্নারসযূহের কেনা-বেচাও সাধারণভাবে ভালই 
হয়। “বৃহম্পতিবারও কলিকাতার [শেয়ার- 
বাজারে শেয়ারক্রয়েচ্ছু অনগণের সংখ্যাধিক্ের 
দরুণ বিভিন্ন বিভাগীয় শেষারসমূহের দরে তেজী- 


ভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্ত' শুক্রবার কলিকাতার 
শেয়ার-বাক্জারে (বেলা ২টা পর্য্যন্ত) বিভিন্ন | 
বিভাগীয় শেয়ারসমূহ্রে দরে বেশী উঠা-নামা হয় 
নাই। * তবে, কেন্দ্রীয় বাছেট সমন্ধে শেয়ার 
বাজারের মনোভাব অভিব্যন্তু হওয়ার স্থষোগ 
দেওয়ার অন্য কর্তৃপক্ষ রাত্রি ৭টা হইতে ৯ট1 পর্য্যন্ত 
কলিকাতা শেয়ার বাজার খোল! রাখার সিদ্ধান্ত, 
গ্রহণ করেন। প্রকাশ, আগামীকল্যও (শনিবার) 
বেলা ১২টা হুইতে ঘটা পর্য্যন্ত পরকারীতাবেই 
কলিকাতা শেয়ার-বাঙ্গার খোলা থাকিবে। 
শুক্রবার শেয়ার-বাজারের অতিরিক্ত অধিবেশনে - 
ব্যবসায়ে এক লক্ষ টাকার অধিক মুনাফার উপর 
শতকরা ২৫২ টাকা কর ধাধ্য করার সিদ্ধান্তে 
লভ্যাংশের হারের অবনতির সম্ভাবনায় বিভিন্ন ' 
শেয়ারসমূহের দর বৃদ্ধির প্রতিকূলেই শেয়ার 
্রয়-বিক্য়েচছ জনগণের মনোভাব অভিব্যক্ত হয়। 
তবে, কেন্দ্রীয় বাজেটে শেয়ার-বাজারের উপর কি 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত 
মতামত অভিব্যক্ত না হইলে অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় ' 


শেয়ারসমূহের দরে তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত ২ 


হইবে দা বলিযাহি মলে হয়| 








এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন ৫ 
হেড অফিস-_পি-গনং মিশন রো! এাটেনসন, 
' কলিকাতা ও 


দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা। 











ওরা মার্চ, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





পাটের বাজার, 
কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী-_মিঃ এম, পি, 
বিড়লা ১৯৪৭ সনের জন্ত ভারতীয় 'চটকল সমিতির 
সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। ভারতীয় চটকল 


সমিতির এই ৬৮ বৎসরের জীবনে মিঃ বিড়লাই. 


< প্রথম ভারতীয় সভাপতি। এতদিন পর্য্যন্ত এই 
গুরুত্বপূর্ণ পদটা বিদেশী ব্যবসায়ীদেরই একচেটিয়া 
অধিকারে ছিল। এসম্পর্কে আমরা স্থানাস্তরে 
, বিশেষভাবে আলোচনা করিলাম । 
আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী বাজারে 
সামান্য কাজ-কারবারই দেখা গিয়াছে। এক্সপোর্ট 
কফার্ট১৬৭২ টাকা দরে বেচা কেনা হইয়াছে । 
মার্চে চালানযোগ্য মিল ফাষ্টেরি দর ১৭৫১ টাকা 
হইতে ১৭১২ টাকায় পড়িয়া ষায়। তবে বাজার 
বন্ধেব মুখে এক্সপোর্ট ফার্টের দর টি! ১১৬৯ 
টাকায় দীড়ায়। | > 
« আলগা পাটের বাজারেও বিশেষ কাক হয় 
নাই।  দরেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন দেখা 
যায় নাই। ইণ্ডিয়ান জাত মিভলের দর ছিল ৩৫২ 
টাকা ও বটমের ছিল ৩২২ টাকা। তবে 
ইউরোপীয়ান প্যাকিংয়ের দর ১২ টাকা চড়া 
ছিল 
পাটজাতত্্রব্যের বাজার প্রথম দিকে ‘তেজী’ 
থাকিলেও পরে কতকগুলি বাজে গুল্নবের ফলে 
কিছুটা নামিয়া পড়ে। 'হেভি ওভসের ভিতর 
“বি টুইলের’ দর ছিল ১১৪০ আনা। লিভারপুল 
টুইল ১২৩২ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে । 
মফঃস্বলের বাজারও বেশ তেজীই ছিল, তবে 
মালের আমদানী খুবই কম। উপযুক্ত পরিমাণে 
বৃষ্টি হওয়ায় পাট আবাদী জমিতে চাষের স্ববিধা 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 


সোন। ও রূপ 


কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী--আলোচ্য সপ্তাহে ' 


"কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে 
বেশ উঠা-নামা করিয়াছে । 
কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি' ভরি 
'মোনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিন দর দীড়াইতেছে 
যথাক্রমে ১০৫1/০ আনা ও ৯৮০ আনা এবং 
১০৪০০ আনা ও ৯১0০ আনা। 

কূপা আলোচ্য সন্তাহে ফলিকাতা ৪ 
'বোষ্বাইয়ের- বাদ্ধারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে 


১৫০৪০ আনা ও ১৫৭০ আনা এবং ১৫৮০০ আনা 


৪ ১৫০1৮%০ আনা । 


১৯৪৬ সালে বৃটেন হইতে ভারতে মোট পাচ 
হাজার চার শত তিনখানি মোটর গাড়ী আমদানী 
_করা হইয়াছে বলিয়া বৃটেনের বহির্ব্বাপিজ্্য দণ্ডরের 
সেক্রেটারী সম্প্রতি,ঘোষণা করিয়াছেন । ' 
আগ্নামী ২৫শে মার্চ হইতে ভারত সরকার 
ডিজেল ও ফারনেসে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার 
আলানী তৈলের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইতেছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে। উক্ত তারিখ হইতে এই জাতীয় 
সংগ্রহের জন্ত কোন প্রকার বি 
দরকার হইবে না 


আলোচ্য সপ্তাহে ' 


b, 


2 ৯ 


কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসজে শিল্প ও 
সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত লদন্ত শ্রীযুক্ত 
রাজাগোপালাচারী বলেন যে, কাশ্মীরের তেহরী, 
গানৌয়াল এবং দেশের অগ্ভা্থ অঞ্চলে খবরের 
কাগজ ছাপাইবার যোগ্য কাগজ উৎপাদনের জন্ত 
কাচামাল পাওয়া যায় এবং এ বিষয়ে গবেষণাও 
চালান হইয়াছে। ব্যবসায়ের উদ্দেস্তে এই সমস্ত 
কাচামালের ব্যবহার কর! সম্ভব হয় নাই। কারণ 
মালপত্র বহনের এবং বিছ্যুৎশক্তি ব্যবহারের ব্যয় 
অধিক হইয়া পড়ে। তবে তিনি আরও বলেন 
যে, সরকার কারখানা স্থাপনের জন্ত উপযুক্ত 
স্থানের খোজ করিতেছেন। ১৯৪৮ সালের মধ্যে 
হায়দরাবাদের একটি প্রতিষ্ঠান খবরের কাগজ 
ছাপাইবার যোগ্য কাগজ উৎপাদন করিতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয়। ' 


কেন্দ্রীয় পরিষদে শিল্প ও সরবরাহ সচিব 
জানান যে, বর্তমানে কয়লার সরবরাহের হার 
চাহিদার অনুপাতে ৪০ লক্ষ টন কম। যুদ্ধের 
পূর্বেকার দশ বৎসরে যে হারে কয়লা উত্তোলন 
করা হুইত, বর্তমানে কয়লা উত্তোলনের হার 
তদপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু যুদ্ধের পুর্ববেকার 
কয়লার চাহিদার র্ধোচ্চ ছার অপেক্ষা! "বর্তমান 
চাহিদা! প্রায়. ৫০ লক্ষ টন বেশী। শিল্পক্ষেত্রে 
অদূর ভবিষ্যতে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবা'র 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভারতীয় কয়লা খনি 


.. কমিটি আগামী দশ বৎসরে বাধিক ১৫. লক্ষ 
; টন করিয়া অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলনের সুপারিশ 


জানাইয়াছেন.। তবে এওঁ সঙ্গে যানবাহনের ব্যবস্থাও 
বাড়াইতে হুইবে। সরকার হুপারিশগুলি গ্রহণ 
করিয়াছেন এনং কয়লা উত্তোলনের হার ও যান- 
বাহনের ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য চে 
করিতেছেন। 


টেরিফ বোর্ডের বসু, লৌহ ও ইস্পাত এবং 
কাগজ শিল্পসমূহ সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি ভারত 
সরকারের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 











৯৯৫৫ 


মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেণগুলির সহি 
ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন বা পুনঃ- 
স্থাপনের সুযোগ ম্থবিধা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিবার অন্ত ভারত সরকার মধ্য প্রাচ্যে একটী 
বাঁপিল্্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। মিঃ এম, এ, এইচ ইম্পাহানী উক্ত 


পরতিদিবিমদের দলপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 
১৯৪৬-৪৭ সালের অতিরিক্ত ব্যয় 


বরাদ্দের বাঁজেট হইতে জানা যায় যে, বিগত 


। কলিকাতা হাঙ্গামার জগ্ক বাংলা সরকারকে ১ 


কোটা ১২ লক্ষ ১০ হাদ্ধার টাকা ব্যয় করিতে 
হইয়াছে । প্রদেশের অষ্কা্ক স্থানে হাঙ্জামার আস্ 
৪৭ লক্ষ টাকা ও বিহারের আশ্রয় প্রার্থীদের জঙ্ 
৫১ লক্ষ টাকা খরচ হুইয়াছে। ৃ 

নিউজ শ্রিষ্ট এ্যাডভাইসরী কমিটির সুপারিশ 
অন্থ্যায়ী ভারত সরকার আগামী ১লা এপ্রিল” 
হইতে খবরের কাগজ ছাপাইবার যোগ্য কাগজের 
উপর হইতে বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

নোয়াখালির কাফিলাতলীতে এক. প্রশ্নোত্তর 
প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, “এমন এক সময় আসি- 
তেছে, যখন রাষ্রই প্রত্যেক খণ্ড জমির মালিক 


হইবে। এ কথার অর্থ এই যে, শ্রমিকরাই ভূমির 
মালিকানা! লাভ করিবে |” * 


এনায়েড ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস : ঢাকা 
কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে| লেন 
ফোনঃ কলিঃ.২৮৫৭ 


ময়মনসিংহ, কিশোবগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুণ্ন 
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সুন্দর ডিজাইনের 
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ইং ত্ৰাজ্তি ও বালা 
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ 
' সুলভে ও নিদিষ্ট সময়ে 
Lt হইলে অনুগ্রহ করিয়া 
| আখিক ভগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন। 


*১২২নং বনবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
















































| আর্থিক জগৎ 






































হেড অফিস-_স্পিভলহ, 
" টেলি: জমতে 
শিলং_-১৬৬ 


ও নওগঁ। 


_ দি, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 





"শিলং ব্যান্ধিং কগোঁবেখন লিঃ 


১৪. 














কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_১৫নৎ ক্লাইভ ট্রাট 
. টেলি :_-BANKSHILLO | 


ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ . 


অত পাখা আহ), হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


(আসাম) । 


, জীপকুমাকুৰাৰ চৌধুরী 


৪ - ম্যানেজিং ভিরেক্টর | 
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২ রি moi 


এ খাটি ৪ 
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এ ' Kl পর্রপুষ্পহীন, পেলবকোমল ত্বকে লাবন্যের ললিতরেখা স্তিমিত 


৮৮. সেকালের ব্পসীরা বরতনূর তনিমা রক্ষার্থে দেহে মাধিতেন সুগন্ধি 

চুর পলো এ যুগের সুন্দরীরা ঈতকালে 
সৌন্দর্য্য অমলিন রাখিবার জশ্য দিনে ‘আরতী সম? ও 

রেল রি করা নাকের) ৃ 


দেশীয় ভেষজ সংযোগে প্রস্তুত বলিয়া আয়তী সো ও ক্রীম 
ভুন্দরীদের দেহকান্তি রক্ষাব' আঅনবন্ভ উপাদান। ব্যবহারে শীতে - 
রুক্ষ দেহে আসে অনুপম স্রি্কতা, অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠে মৃত সৌরত। 
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৫% রাখাবাজার সর, কলিকাত! ৷  ম্যাঃভি-_মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী। 
















বাঞ্চ-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট, খুলন। ও পাটন!। 

, « উপযুক্ত সিক্িউনিটিতে টাকা ধাল দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার হ্যাকিং কাধ্য করা হয়। 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ভাঃ অঅলকুষার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
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কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিক্রিয়। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট 
বরাদ্দ উপস্থাপিত হওয়ার পর হুইতে উহাকে কেন্দ্র 
করিয়া দেশে নানারূপ সমালোচনা সুরু হুইয়াছে। 
অর্থসচিব মিঃ লিয়াকত আলী খান তাঁহার বাজেট 
পেশ করিতে গিয়া সাধারণ মাস্থষের ভাগ্য উন্নয়নের 
কথা বলিয়াছেন। আর সেজগ্ত মামুলী নীতিতে 
পরোক্ষ ট্যাক্সের উপর জোর না দিয়! দেশের ধনিক 
শ্রেণী ও বড় ব্যবসায়ীদের উপর বেশী হারে প্রত্যক্ষ 
কর চাপাইবার, প্রস্তাব করিয়াছেন। সাধারণ 
মানুষের সুখস্থবিধার দিকে লক্ষ্য পাখিরা এইভাবে 
সরকারী বাজেটের মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা দেশের 
অধিকাংশ লোক খুব সমর্থনয়োগ্য বলিয়া যনে 


করিতেছেন। সেজন্ত সাধারণের মুখে দিয়াকত- 


আলী খানের বাজেটের উচ্চ প্রশংসাই ধ্বনিত 
হইতেছে। কিন্তু দেশের ধনিক শ্রেণী ও বড় 
বাবসায়ী সম্প্রদায় নূতন প্রত্যক্ষ ট্যাল্সের বহর 
দেখিয়া বাজেট সম্বন্ভে রীতিমত থাপ হইয়া 
উঠিয়াছেন। উচ্চ হারে কর বসিবার ফলে, বিশেষ 
করিয়া ব্যবসায়িক লাভের উপর কর বসিবার ফলে 
দেশে শিল্প ব্যবসায়ের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং 
এই ছুর্দিনে পণ্যের উৎপাদন হাঁস পাইয়া লোকের 
যথেষ্ট ছুঃখ-ছুর্দশীর কারণ ঘটিবে বলিয়া তাহাদের 
ধারপা। সেই ধারণা হইতে দেশের বড় শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ীরা বাক্ধেটের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ 
জ্ঞাপন করিতেছেন। বণিক সংসদগুলি বিবৃতি ও 
স্মারকলিপি মারফতে গবর্ণমেশ্টের নিকট বাজেট 
প্রস্তাব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য উপস্থিত করিতেছেন। 
ট্যাক্স বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে কয়েকটি 
স্থানের শেয়ার বাজার বন্ধ রাখা হইয়াছে । 

সাধারণ মাম্মষের ভাগ্য উন্নয়ন এবং ধনী ও 
নিধনের বিভেদ বৈষম্য হাস করিবার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া অর্থসচিব এবার সরকারী ট্যাক্সনীতির ধারা 
পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আমর! 
কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রশংসা করিয়াছি। যদিও 
সাধারণ মান্থুষের মুখস্থবিধা বৃদ্ধির অগ্ভ সামরিক 
ব্যয়বরাদ্দ যাইয়া জাঁতিগঠনযূলক কাজে ও 
বেকার সমস্যা সমাধানে বেলী অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা 
অর্থসচিব এখনও করিতে পারিতেছেন লা ইহা 
ছুঃখের বিবয়।- আধিক ও সামাজিক উন্নতির 
পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরকারের ক্ষমতা ও 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
অধিকার খর্ব করিবার যে ইঙ্গিত অর্থসচিব 
করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত পাকিস্থান-খেঁষা মস্তব্য 
হিসাবেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই। 
(তগত্র--বাঁজেট প্রসঙ্গে তাহা আমরা আলোচনা 
করিয়াছি)। কিন্তু দেশের বড় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীরা কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে বর্তমানে যে 
প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতেছেন তাছার কোন 
সমীচীনতা আমরা মোটেই দেখিতেছি না। 
অর্থসচিৰ শতকরা! ২৫ ভাগ হারে যে কর নির্ধারণ 
করিতে চান তাহা বসিবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের 


সী: | 







বিষয়-সুচী 
ব্যয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৫৯-৮৬৪ 
ইণ্ডাত্রীয়েল ফিনান্স কর্পোরেশন ৯৬৫-৬৬, 
বাজেট প্রসজ ৯৬৭-৬৮ 
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আথিক' হুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল, 






উপরে, আর সে লাভ ১ লক্ষ টাকার উপর “হইলে, 


তবেই কর দিতে হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের , 
যাবতীয় খরচ, বিশেষ করিয়া কলকারখানার কার্য্য 
সম্প্রসারণ বাবট্‌ ব্যয় বাদ দিয়াই শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
লাভ ধরা হইবে।- এই অবস্থায় প্র ট্যাক্সের ফলে 
শিল্প ব্যবসায়ের কার্য্য সম্প্রসারণে বাধা হৃষ্টি হওয়ার 
আশঙ্কা কোথায় ? একথা সত্য যে, ১ লক্ষ টাকার 
উদ্ধ লাভের উপর বেশী হারে ট্যাক্স বসিবার ফলে 
লভ্যাংশ হিসাবে বপ্টনযোগ্য "অর্থ হাস 'পাইবে। 
কিন্ত বর্তমান সত্তা টাঁকার যুগে শতকরা বাধিক 


আড়াই টাকা- সুদের সর্তে' যেখানে কোম্পানীর 


কাগজ বিক্রয় হইতেছে এবং ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্য 
সুদ্রও যেখানে যথেষ্ট কম সেখানে শিল্প কোম্পানীর 
শেয়ারে অর্থ দাদন করিয়া শতকর' ১০১৫ টাকা 
বা তদুর্ঘ' হারে লভ্যাংশ পাওয়ার আশা এক্ষণে 
নিতান্তই: অসঙ্গত। প্রাপ্য লত্যাংশ পূর্বের 
তুলনায় কিছুটা কমিয়া গেলে লগ্মিকারকরা শিল্প 
ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে চাহিবেন ন! বলিয়া 


' হুইয়াও বাংলা 


গবর্ণমেপ্টকে ভয় দেখানোও বৃথা । বর্ধমান 
চীপ_ মনির যুগে অন্য কোন দিক দিয়া বেশী 
হুদ পাওয়ার সুযোগ একেবারেই নাই।. কাজেই 
লম্সিকারকরা শিল্প কোম্পানীতে অর্থ দাদন 
সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মোটেই বিমুখ থাকিতে 
পারিবেন না। যদি সেরূপ মনোভাব একান্তই 
দেখা যায় তবে গবর্ণমেপ্ট নিজেরা অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায়” 
ব্রতী হইতে পারিবেন। কাজেই বর্ধিত ট্যাক্সের « 
ফলে শিল্প ব্যবসায়ের অগ্রগর্তি প্রতিরুদ্ধ হইবে ও 
পণ্যের উৎপাদন হাস পাইবে ' বলিয়া যে অবাস্তর 
অভিযোগ বড় শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরা. তুলিয়া- 
ছেন তাহাতে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভয় পাওয়ার 
কিছু নাই। ধনিক সম্প্রদায়ের এই ধরণের প্রতিবাদ * 
অগ্রাহ্য করিয়াই এ দেশে জনফল্যাণের আদর্শ 
অনুযায়ী সরকারী ট্যাক্স নীতির মোড় ঘুরাইতে 
হইবে । | 

সরিষার তৈলের কণ্টেশল বাতিল 

সাম্প্রতিক তৈলবীজ সম্মেলনে সকলের মতামত 
বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার আহার্য্য তৈল ও 
তৈলবীজের মূল্য এবং এক প্রদেশ হইতে অষ্ত 
প্রদেশে তৈল আমদানী -সংক্রাস্ত সমস্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ 
প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাংলা সরকারই 
দিল্লী সম্মেলনে সরিষার তেলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
উঠাইয়া -লওয়ার দাবী করিয়াছিলেন। ভারত 
সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া সম্প্রতি তাহারা 
এ প্রদেশে সরিষার তৈলের কন্ট্রোল বাতিল 
হুইল বলিয়] ঘোষণা করিয়াছেন। সরিষার তৈল 
সম্পর্কে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণাদেশ এই ভাবে 
প্রত্যাহার হওয়া ০ বিষয় বলিয়া আমরা 
মনে করি। 

বাংলা দেশের অনসাধারণ সরিষার তৈলের 
অভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ নিদারুণ হুর্দশা 
ভোগ করিতেছে । আমরা  ইতিপূর্বেও 
বলিয়াছি যে, দর বেশী দিতে রাজী 
সরকারের সরিষার তৈল 
আমদানীর ব্যব্স্থা করা উচিত। যেখানে প্রাপ্ত 
চোরাবাজারে অতিরিক্ত দর দিয়া, লোককে বাধ্য 
হইয়া ভেজাল তৈল ক্রয় করিতে হয় সেখানে 
দূর বেশী দিয়াও ভাল সরিষার তৈল ক্রয় করা 
বাঞনীয়। মাথাপিছু উপযুক্ত হারে ' তৈল 


৬০ 





সরবরাহ করিতে গবর্ণমেণ্ট যেখানে সমর্থ নন 
সেখানে তৈল ক্রয়-বিক্রয়ের কাঁ নিয়ন্ত্রিত রাখার 
কোন অর্থ হয় না। কন্ট্রোল উঠিয়া গেলে 
সরিষার তৈলের মূলা অতিরিক্তহারে বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। ব্যবসায়ীদের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জনসাধারণের এই আশঙ্কা 
দূরীভূত হইতে পারে। কন্ট্রোল উঠিয়া 
যাওয়ার স্যোগ লইয়া ব্যবসায়ীরা যদি 
ভনসাধারণকে শোষণ করিবার চেষ্টা করেন, 
তাহা হইলে তাহা খুবই দুঃখের বিষয় হইবে। 

আসাম সরকারের যুদ্ধোতর উন্নয়ন 

পরিকল্পনা 

আসামের কংগ্রেস মন্ত্রিপ্তলী আঙ্গামকে সকল 
দিক হইতে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প 
হইয়াছেন। আঁসাঁম সরকারের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন 
পরিকল্পনা লক্ষ্য করিলেই ইহা উপলব্ধি করা যায়। 
অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বৈস্তনাথ মুখোপাধ্যায় 
জানাইয়াছেন যে, আসামের উন্নয়নের অন্ক মোট 
প্রায় ৫২ কোটি টাকা ব্যয় করা হুইবে বলিয়া স্থির 
হইযাছে। পূর্ববর্তী গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে ২৬ 
কোটি টাক! ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ১৯৪৭ 
লালের “লা এপ্রিল হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে, 
-সেই বৎসর হইতে পঞ্চবা্িকী পরিকল্পনার কাজ 
- সুরু হইবে। অবশ্ঠ, কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ 
ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। মেডিক্যাল 
কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেস্তে মার্কিন 
বাহিনীর নিকট ক্রীত তিনটি হাসপাতালের 
 সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ ও পুনর্গঠনের অন্য ১৩ লক্ষ 
টাকা মঞ্জুর হইয়াছে! অরপ্য, কৃষি, শিল্প ও পূর্ত 
বিভাগের জগ্ভ মার্কিন সামরিক বিভাগের বাড়তি 
মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১২ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন 
উন্নয়ন কার্যের উদ্দেশে সামরিক বিভাগের জমি ও 
বাড়ীসমৃহ ক্রয়ের অন্য ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে 
এবং মঞ্চরীকৃত অর্থের কিছু কিছু ইতিমধ্যে ব্যয়ও 
করা হইয়াছে । আসলাম প্রদেশের উন্নয়নের জদ্ভ 
কৃষি, শিল্প, রাস্তা, সেচব্যবস্থা, মৎসের চাষ, জল- 
বি্ুৎ উৎপাদন, বাধ. গ্রতৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া হুইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের জন্ত ৮ কোটি 
টাকার উপর ব্যয়ের প্রস্তাব করা হুইয়াছে। কৃষি, 
_ সেচব্যবস্থা, বীধ প্রভৃতি সব মিলাইয়া ১৩ কোটি 
টাকারও বেশী ব্যয়ের প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 


জল-বিছ্যুৎ উৎপাদন ও মৎপ্ডের চাষের জস্যও - 


যথাক্রমে € কোটি ও ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা! ব্যয়ের 
প্রস্তাব করা হুইয়াছে। শিক্ষা, পল্লী ও সহর 
অঞ্চলে জল সরবরাহ- ও জল নিফাশনের ব্যবস্থা, 
রাজপথ ইত্যাদির জন্তও প্রায় ১৬ কোটি টাকার 
উপর ব্যয় কর! হইবে বল! হুইয়াছে। বিস্তারিত- 
ভাবে পরিকল্পনা আলোচনা; করিলে দেখা যাইবে 
আসাম মগ্্রমগ্লী কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ই বাদ 
“দেন নাই । আসাম আঁছিও দরিদ্র ও অনুন্নত প্রদেশ- 
গুলির অন্ভতম বলিয়া পরিগণিত, অথচ আসামের 
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আসামের উন্নতির সম্ভাবনা বিপুল। 
টাকার অঙ্কের দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
আসামের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রস্তাবিত 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া মনে হইবে 


না, কিন্ত আসামের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে 


আর্থিক জগৎ 


উহা যথেষ্ট বলিয়াই স্বীকৃত হুইবে। সর্বাপেক্ষা 
আনন্দের বিষয় এই যে, ভারত সরকার আসাম 
সরকারকে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অন্য অল্প 
সুদে খপ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সরকারী 
মালিকানা যে সকল শিল্পে থাকিবে, সে 
সকল ' শিল্পা ছাড়াও - গবর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত 
মালিকানার অধীনে ' পরিচালিত কয়েকটি শ্রেণীর 
শিল্পে অংশ গ্রহণ করিলেও কেন্দ্রীয় সরকার আসাম 
সরকারকে খপ দিয়া সাহায্য করিতে রাজী 
হুইয়াছেন। ভারত সরকারের. সাহায্য পাইলে 
আসাম সরকার আলামে ক্রুত শিল্পোন্নয়নে সক্ষম 
হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। j 


চাউল সংগ্রহে বাংলা সরকারের ব্যর্থতা 


চাউল সংগ্রহ সম্পর্কে বাংলা সরকার অত্যন্ত 
আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করিলে আমরা এতটা 
আশাবাদের ভিত্তি নাই বলিয়া পূর্বেই সতর্ক- 
বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি খাদ্ব 
বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এ. সি, হার্টলি 
সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য সংগ্রহের যে হিসাব 
দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । মিঃ হার্টলি স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে, ব্যাপক চোরা-কারবারের ফলে 
চাউলের মূল্য কয়েকটা অঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়াতে 
বাংলা সরকার আশামুরূপভাবে চাউল সংগ্রহ 
করিতে পারেন নাই। খাস্ভশস্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
আরও কঠোরভাবে প্রযোগ করিয়া এবং লাইসেন্স 
গ্রহীতাদের উপর কড়। নজর রাখিয়া বাংল! সরকার 
চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিবেন 
বলিয়া মিঃ হার্টলি আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু একটু 
লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, মিঃ হার্টলির 
আশ্বাসের বিশেষ কোন নুল্য নাই। আমন 
ফসলের মরশুমে যখন চাউল আশাহুরূপভাবে 
সংগ্রহ করা যায় নাই, তখন আর উপযুক্ত পরিমাপ 
চাউল সংগ্রহের আশা সুদূরপরাহত। চাউলের 
দর এখন 'বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দর হ্রাস করিবার 
আর কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া! মনে হয় না। 
গত বৎসর প্রায় ছুই মাসে গবর্ণমেন্ট ১ লক্ষ ৩৬ 
হাজার টন চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন। আর 
এবার প্রথম ছুই মাসে গবর্ণমেন্ট মাত্র ৮৪ হাজার 
€ শত ২৭ টন চাউল ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
“মিঃ হার্টলি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ' ষে, 
ফেব্রুয়ারী মাসের সংগ্রহ কাধ্য শেষ হইলেও 
বর্তমান বৎসরের প্রথম ছুই মাপে ১ লক্ষ ৎ৩ হাজার 
চাউল সংগৃহীত হইতে পারে । অর্থাৎ মিঃ ছার্টপির 
আশা পূর্ণ হইলেও গত বৎসরের তুলনায় এবার 
আমন ফসলের মরশুমের সময় ১৫ হাজার টন কম 
চাউল সংগৃহীত হুইবে। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা 
যেব্ূপ দীড়াইয়াছে, তাহাতে বাংল! সরকার অধিক 
মূল্য না দিয়া আর চাউল সংগ্রহ করিতে. পারিবেন 
কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । এক 
দিকে রেশনিং ব্যবস্থা এবং অপর দিকে মুক্ত হন্তে 


ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বিলি-_-এই পরম্পর-বিরোধী * 


ব্যবস্থার ফলেই বর্তমান পঙ্কটের হৃট্টি হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। মিঃ হার্টলি তাহা ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া হ্বীকারও কক্গিয়াছেন। সরকারী ক্রয় 


নীতিও' অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ।, প্রথমতঃ, সরকারী,. 
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ক্রয়-কেন্ত্রের সংখ্যা বাড়াইয়া কৃষকদের নিকট 


হইতে সরাসরি ধানচাউল ক্রয়ের সুব্যবস্থা কর! 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীদের মারফৎ চাউল 
ক্রয়ের যে ব্যবস্থা করা হুইয়াছে, তাহার পশ্চাতে 
কোন হ্থনি্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। তৃতীয়তঃ, . 


. পেটোয়া লোকদের সুবিধা দিতে গিয়া লীগ মন্ত্রি- 


মগুলী যোগ্যতা ও সাধুতাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করিয়াছেন । চতুর্থতঃ বে-সরকারী সরবরাহ বিভাগের 
" মধ্যে দুর্নীতি ও অদাধুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই সকল কারণ ছাড়াও দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং পল্লী 
অঞ্চলে তে-ভাগ! আন্দোলন উপলক্ষে ব্যাপক কৃষক 
বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভ দমনে পুলিশের অতিরিক্ত 
বাড়াবাড়িও খাদ্য-সঙ্কট হুষির জন্ত কম দায়ী নহে। 
মোটের উপর, বাংলা সরকারের তথা লীগ মগ্্ি- 
মণ্ডলীর চরম অকর্্পাতাই আসন্ন খাদ্য-সঙ্কটের 
মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার বর্তমান 
শাসণব্যবস্থার অবসান না হইলে খাদ্য-সঙ্কট হইতে. 
আরম্ভ করিয়া কোনও সঙ্কটের অবসান হইবে - 
বলিয়া আমর! মনে করি না। 


ভারতীয় চটকল সমিতির নুতন সভাপতি 

তারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের 
প্রভাব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সকল ক্ষেত্রেই ধীরে 
ধীরে পরিদ্ফুট ইয়া উঠিতেছে। ভারতস্থিত 
ইংর়াজ-শাসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই 
বুঝিতেছেন যে, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ ! 
তারতবাসীর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে 
না পারিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে । 
ইংরাজ ব্যবসায়ী বুঝে, সাম্রাজ্য পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাও তাহার যথেষ্ট। সময় 
থাকিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ইংরাঞ্জের ভুড়ী 
মেলা ভার ।-দীর্ঘ-৬৮বৎসর পরে ইংরাজ ধনিকদের 
দ্বারা পরিচাপিত ভারতীয় চটকল সমিতির 
সভাপতি পদে মিঃ এম, পি, বিড়লাকে বৃত দেখিয়া 
আমরা ইংরাপ্প ধনিক ও ব্যবসায়ীদের শুভবুদ্ধির 
প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না। এই প্রথম 
একজন সত্যকার ভারতীয় -ব্যবসায়ী ও ধনিক 
ভারতীয় চটকল সমিতির সভাপতি নির্বাচিত 
হুইলেন। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিড়লা পরিবারের 
খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়াইয়াও বাহিরে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে । কাজেই ভারতীয় চটকল সমিতি ' 
যোগ্য পরিবারের যোগ্য ব্যক্তিকেই সভাপতি 
নির্বাচিত করিয়াছেন, একথা শ্বীকার করিতেই 





দেশের ও দশের (রায় 
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডিয়ান উদ 


গিণলঘ্‌ ব্যান্ধ লিঃ. 


৫1১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
কলিকাত। 

ফোন £ কলি: ৩৩৮১ ২১ তার  'Honey 09200)? Cal. . 

শামাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ 

শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। 


| আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয় 


পপি 






৯০ই মার্চ, ১৯৪৭] 
ডাক ও তার বিভাগের পরিকল্পনা ' 


ভারত সরকারের ষ্ট্যাপ্ডিং ফিনান্স কমিটি ডাক 
ও তার বিভাগের কার্ধ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি 
পঞ্চদশ বাধিক পরিকল্পনা অ্থমোদন করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনার প্রথম ৫ বৎসরের জন্ত মূলধন 
খাতে ৩২ কোটি € লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে? 
দেশে ডাক ও তার সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা প্রসার 
করা ও জর সব দিক দিয়া জনসাধারণকে বর্তমানের 
তুলনায় অনেক বেশী সুযোগ দেওয়া ও পরিকল্পনার 
লক্ষ্য। উপরোক্ত ৩২ কোটি € লক্ষ টাকা নিয়োগ 
করিয়! প্রথম' পাচ বৎসরে € হাজার লাইন সমস্থিত 
- ৫০টি নুতন স্বয়ংক্ৰিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ 
* (Automatic Telephone Exchange) গড়িয়া 
তুলিবার, বর্তমান যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করিয়া পুরাণো 
২৩০টি টেলিফোন এক্সচেঞ্কে - (যাহার 
subscriber. বা গ্রাহক সংখ্যা ৯২০০০) সংক্কার 
করিবার, ট্রাঙ্ক টেলিফোনের পরিসর ও ব্যাপকতা 

বৃদ্ধি করিবার, ৩০০টি নূতন ছোট টেলিগ্রাফ আফিল 
গড়িয়া তুলিবার, ১৮ চেনেলের ১৬টি ও ৬ 
চেনেলের ৪০টি টেলিগ্রাফ-বাহী লাইন ভৈয়ার 
করিবার এবং সহর অঞ্চলে ৪৫০টি ও গ্রাম অঞ্চলে 
১৭ হাজার ৬০০টি ডাকঘর স্থাপন করিবার স্কীম 
গৃহীত হইয়াছে। ওঁ বরাদ্দ টাকা ছাড়া ষ্যাণ্ডি 
ফিনান্ন কমিটি মান্রাজের টেলিফোন ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণের জন্য আলাদাভাবে আরও ১৮ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকা. খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন । 

ভারতের গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গা এখনও ডাক 
ও তারের সংযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। 
দেশের পরিধি ও জনসংখ্যা অনুপাতে ডাকঘর ও 
টেলিগ্রাফ. আফিসের সংখ্যা এদেশে এখনও খুবই 
কম। টেলিফোন ব্যবস্থা এদেশে এখন পর্য্যস্ত 
নিতান্ত দামাস্তভাবেই কাধ্যকরী হইয়াছে। 
যুগোপযোগী প্রয়োজনের দিক দিয়াত বটেই, 
এদেশবাসীর অতি সাধারণ দাবী-দাওয়া মিটাইবার 
পক্ষেও এ ব্যবস্থা খুবই অনুপযুক্ত । সভ্য দুনিয়ার 
সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইলে ভাক, তার ও 
টেলিফোনের দিক দিয়া এদেশে জনসেবার সুযোগ 
বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী প্রসারিত কর! 





দরকার । ডাক ও তার বিভাগের যুদ্ধোত্তর- 


পরিকল্পনায় সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। তবে একটা জিনিষ 
আমরা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। 
তাহা হইতেছে এই যে, কেবল ডাক ও তার 
ব্যবস্থার প্রসার সাধন করিলেই চলিবে না) এই 
ব্যবস্থার পরিচালনা ও কাধ্যকারিতাঁর দিকেও 
গ্বর্ণমেণ্টকে সতর্ক নর রাখিতে হুইবে। প্রকৃত 
জনসেবার আদর্শে যাহাতে সব কিছুই অনুপ্রাণিত 


ও নিয়ন্ত্রিত হয় সেজন্য উপযুক্ত বিধান অবলম্বন 
করিতে হইবে। ভারত সরকারের ডাক ও তার 


(বিভাগের অধীনে কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার - 


যে অবনতি আমর! লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে 
গবর্ণমেপ্ট কোন বিষয়ে কার্ধ্য বিস্তারের কোন 


পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেই তাহা দ্বারা অনসেবার ' 


পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা আর মনে করিতে 
পারিতেছি না। উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিয়াও 
পরিচালনার আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া প্রকৃত জল- 
ছিতার্থে এ সব কাব্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে ॥ 
তবেই সরকারী অর্থব্যয় সার্থক হইবে । - 


২ 








আর্থিক জগৎ 


মধ্য প্রদেশে উদ্রত বাজেট 

যুদ্ধোস্তর যুগে যখন নানাদিক হইতে ব্যয় 
বাড়িয়াই চলিয়াছে তখন বাজেটে উদ্বৃত্ত হওয়াটা 
বিশ্ময়েরই বিষয় বলিতে হইবে। মধ্যপ্রদেশের 
বাজেট এই জগ্ভই বিল্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। 
অর্থপচিব মিঃ ভি, কে, মেধী ষে বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, প্রায় দেড় 
কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে । এই পরিমাণ টাকা 
উদ্বৃত্ত হইলেও মোটরযান-কর, প্রমোদ-কর ও 
পেট্রল ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া এবং বিক্রয়কর, ধার্য 
করিয়া মোট ৬৬ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । মিঃ মেধী বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার তাহাদের জানাইয়াছেন যে, যদি তাহারা 
যুদ্বোত্বর উন্নয়ন পরিকল্পনার জঙ্ক সাহায্য কামনা 


করেন, তাহা! হইলে তাহাদের নিজেদের আয় 


বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই দিক হইতে 
বিবেচনা করিয়! কর বৃদ্ধি বা নূতন ট্যাক্স ধাৰ্য্য 
করা হইয়াছে। মধ্য প্রদেশ ভারতের অতিশয় 
অমুন্নত গ্রদেশগুলির অষ্কতম | অরপণ্যজাঁত সম্পদ 
এবং খনিজ পদার্থ যথেষ্ট থাকিলেও এই সকল সম্পদ 
আহরণের জন্ভ এখনও কোনও ব্যাপক প্রচেষ্টা 
করা হয় নাই। ইহার ফলে মধ্য প্রদেশের 
আধিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। 
এতত্ব্তীত ছোট ছোট অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য 
থাকাতে এবং মহারাষ্ট্র ও বিদর্ভ এই দুইটি প্রদেশের 
স্থলে ইংরাজ শাসকদের খুসীমত মধ্য প্রদেশ ও 
বেরার নামে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়ায় 
আধিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক--কোন দিক 
হইতেই এই ক্ষুদ্র গ্রদেশটা উন্নত হইতে পারে নাই। 
বাজেটে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখিলেই 
মধ্যপ্রদেশের আধিক অবস্থা অনায়াসে অনুমান 
করা যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে মধ্যপ্রদেশের মোট 
আয় হইবে ১৩ কোটি টাকার কিছু বেশী এবং ব্যয় 
হইবে ১১ কোটি টাকার কিছু বেশী। এই সামাস্ক 


পরিমাণ টাকা হইতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনায় 


হাত দেওয়াই কঠিন। তথাপি কংগ্রেস মন্্রিমগুলী 
সাহসের সহিত শিক্ষা, খান্ত উৎপাদন ও উন্নয়ন 
পরিকল্পনা! কার্ধ্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। 


৯৬১ 


সামান্ আয় হইতে উদ্বৃত্ত দেখানোর অর্থ অনেক 
বিষয়ের জন্য অর্থব্যয় না করা। কিন্তু কেবলমাত্র 
উদ্বৃত্ত দেখাইবার জগ্ঘ মধ্য প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্ি- 
মণ্ডলী বাজেট প্রস্তুত করেন নাই। দরিদ্র প্রদেশের 
উন্নয়ন কার্ধ্যের জঙ্ক প্রয়োজনীয় অর্থসঞ্চয়ের 
উদ্দেস্তেই তাঁহারা কোন ক্ষেত্রে খুব বেশী ব্যয় 
করিতে অগ্রসর হয় নাই। মধ্যপ্রদেশের স্থায়ী 
উন্নতিসাধনে কংগ্রেসী মন্ত্রিষগুলী সক্ষম হইবেন, এ 
বিশ্বাস আমাদের আছে। 


ভারতে ইঞ্জিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা 

ভারতে রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রস্তুতের দাবী লইয়া 
বহুদিন আন্দোলন .চলিতেছে। এতদিনে এই 
দাবী আংশিকভাবে পূৰ্ণ হইতে চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় 
পরিবদে প্রশ্নোত্তর কালে রেলওয়ে সচিব ডাঃ জন 
মাথাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইঞ্জিন ও বয়লার 
প্রস্তুত কর! হইবে এই সর্ভে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ' 
সিংভূম ওয়ার্কশপ টাটা লোকোমাটিভ এগ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া 
দিয়াছেন। সর্তীন্যায়ী টাটা কোম্পানী ইঞ্জিন ও 
বয়লার নির্াণের পরিকল্পনাও গবর্ণমেণ্টের নিকট 
পেশ করিয়াছেন। উহা বর্তমানে 'বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে । আপাততঃ উক্ত কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের 
প্রথম ফরমায়েশ অনুযায়ী একশত ইঞ্জিনের বয়লার 
নির্দশাপের কাজে রত আছে। সমস্ত আয়োজন 
সম্পূর্ণ হইলে সিংভূম কারখানায় বৎসরে ৫০টা 
করিয়া ইঞ্জিনের বয়লার প্রস্তুত কর! সম্ভব হুইবে। 
এতদ্্যতীত ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর 
কাচড়াপাড়ায় নূতন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা 
স্থাপন করা হইতেছে বলিয়া ডাঃ মাথাই 
জানাইয়াছেন। এই কারখানা স্থাপিত হইলে 
বৎসরে ১২০্টা ইঞ্জিন এবং ৫০টা অতিরিক্ত বয়লার 
প্রস্তুত কর! সম্ভব হইবে। তবে ১৯৫০ সালের 
ডিসেম্বরের পূর্বে নূতন কারখানায় সম্পূর্ণ ইপ্রিন বা 
বয়লার প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। 

কাচড়াপাড়া সংক্রান্ত খবর আমরা ইতিপূর্ব্রেই 
পাইয়াছিলাম। বর্তমানে ইহা সরকারীভাবে 


স্বীকৃত .হইল। নূতন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 








খায্য ও স্বাস্থ্যের উন্নতিই 
গ্রানৃদ্ধির প্রধান উপায় 


গাইগনিয়ার ঢেভেলগমেট 
কুহ্পোতেশন ( ইণ্ডিয়া ) ভিনও 


রেজিঃ অফিস £_৩নৎ প্যারীমোহন পাল লেন, কলিকাতা 


কৃষিকার্ধ্য, পশুপক্ষী পালন, মৎস্ত ও শুকরের 
চাষ বাড়ান, গবাদি পশুপালন এবং বৈজ্ঞানিক 
, প্রণালীতে দুগ্ধ সংরক্ষণ প্রভৃতিই আমাদের উদ্দেশ্য । 


ম্যানেজিং এজ্ণ্ট_ইণ্ডিয়। এগ্রিকালচার এণ্ড মাইনিৎ কর্পোরেশন 
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আথক জগৎ 





অনুযায়ী অধিকতর ইঞ্জিন প্রস্তুত করার আমরা 
বিরোধী নই ; কিন্ত এখনই মাত্র কোটি টাকা ব্যয়ে 


কাচড়াপাড়া কারখানায় বৎসরে ৮০্টী ইঞ্জিন 


প্রস্তুত করা যখন সম্ভব, তখন সেদিকে আদৌ 
কেন দৃষ্টি দেওয়া হইল না, তাহা' আমরা বুঝিতে 
পারিলাম না । সংবাদপত্রে ইহা লইয়া যে প্রশ্ন 
উত্থাপন করা হুইয়াছিল, ডাঃ মাথাই তাহার কোন 
উত্তরই দেন নাই । | 


কয়লা-থনির শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মমীণ 


ভারতের কয়লা-ধনিসমৃহের শ্রমিকদের 
বাসস্থানের ব্যবস্থা অতিশয় জঘন্য । বহুদিন হইতে 
কয়লা-খনি, শ্রমিকদের বাসস্থানের সমস্তা লইয়া 
আন্দোলন চলিতেছে! এই আন্দোলনের ফলে 
'কোন কোন খনিতে শ্রমিকদের বসবাসের 
হুবন্দোবস্ত হইলেও ব্যাপকভাবে কিছু করা হয় 
নাই। শ্বীস্থ্যকরা এবং পারিবারিক' জীবনযাপনের 
উপযোগী বাসস্থানের অভাবে কয়লার খনির 


- শ্রমিকদের নৈতিক ও দৈহিক .আধোগতির কথা 


সুবিদিত । ভারত সরকার এইবার কয়লার খনির 
শ্রমিকদের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দূরীকরণে দৃঢ় সঙ্কল্প 
হইযাছেন। শ্রমিকমঙ্গল সেস বাবদ যে টাকা 
আদায় হয়, তাহা হইতে কয়লা-খনিসমূহের 


শমিকদের জগ্ত স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নির্দাণের : 


পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে । কয়লা-খনি শ্রমিকের 
মোট সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাঁজার। এত লোকের 
জন্ত বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করা এখনই সম্ভব হইবে না। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ হাজার 
লোক থাকিতে পারে এরপ স্বয়ংসম্পূর্ণ দশটী ছোট 
সহর গড়িয়া তোলা হইবে এবং আপাততঃ তিনটা 


সহর স্থাপন করা হইবে | এই তিনটা সহরে ১৫ | 
হাজার গৃহ থাকিবে । বিজ্ঞান-সন্মতভাবে গৃহগুলি 4 
নির্মিত হইবে এবং প্রত্যেক গৃহে ১২০ বর্গ ফুটের | 
ছুইটী করিয়া ঘর, ১৮৫ বর্গ ফুট আয়তনের হুইটা | 


বারান্দা, একটা রন্ধনশালা এবং 


গৃহের অগ্ভ জমিসহ আড়াই হাজার টাকা ব্যয় 


প্রাচীরবেষ্টিত | 
৪২০ ফুট আয়তনের প্রাঙ্গণ থাকিবে। প্রত্যেক্টী | 


পড়িবে বলিয়! ধরা হইয়াছে। তিনটা সহর গড়িতে | 
৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা' ব্যয় হইবে । কয়লা-খনি | 
শ্রমিক মঙ্গল অডিনান্সের বলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিমণ | 


কয়লার উপর চারি আনা সেস ধাৰ্য্য করিতে পারেন। 
নূতন আইন করিয়া! সেসের পরিমাণ দ্বিগুণ করিবার 
ক্ষমতা গব্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতেছেন। কয়লার 


খনির শ্রমিকদের ভ্রন্ত ভারত সরকার যে ব্যবস্থা { 
অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী | 
হইলে কয়লা-খনি শ্রমিকদের জীবনে বৈপ্লবিক | 


পরিবর্তন ঘটিবে সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার সঙ্গে 


সঙ্গে শ্রমিকরা যদি আরও কর্ম্মতৎপর হইয়া | 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে অগ্রগর না হয়, তাহা হইলে | 


শেষ পর্য্যন্ত খনি-মালিকরা কয়লার দূর বাড়াইতে 


বাধ্য হইবেন এবং জন্গাধারপকেই সেই বোঝ! 
বহন করিতে হইবে। শ্রমিকমঙ্গল ও উৎপাদনের | 


সমস্তা যে অঙ্গাদিতাবে জড়িত, শ্রমিকনেতা ও | 
মালিকরা তাহা স্বরণ রাখিলে' জনসাধারণ অনেক | 


জুঃখকষ্ট হইতে রেহাই পাইতে পারে। 


উড়িষ্যায় বানর নিধন 
আমাদের দেশে ধর্শ্মের নামে বহুবিধ কুসংস্কার 
জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকায় বহু কার্য্যে 
বিন্ন ঘটে এবং অনেক সময় এই সকল কুসংস্কার 
সমূহ ক্ষতির কারণ হুইয়া দীড়ায়। বানর শ্রীরাম- 


চন্দ্রের অন্ুচর ছিল, অতএব বানর হত্যা মহাপাপ, 


এই ধারণ! প্রচলিত থাকায় উড়িষ্বার বানর বংশ 
অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছিল। বানরের উপজ্রবে 
শ্ত নষ্ট হওয়ার পরিমাণও ক্রমাগত বাড়িতেছিল। 
এবারু উডিষ্যার কংগ্রেস মন্ত্রিমগ্ুলী প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর গবর্ণমেন্ট বানরের উপজ্রব দমনে 
দৃচপঙ্কল্প হন। এই দৃঢ়তার নিকট কুসংস্কার পরাজিত 
হয়। ইতিমধ্যেই ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৯ 
হাজার বানয় বধ করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু 
বানরের উপদ্রব দমন করিয়াই উড়িমথা সরকার 
ক্ষান্ত হন নাই। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে মৃত বানরের 
অস্থি, মাংস ও চর্ম কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। বানর চর্ষের দ্বারা নানারূপ জিনিষ 
প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে একটা ট্যানিং কারখানা খোলা 
হইতেছে এরং' মৃত বানরের অস্থি ও মাংস জমির 
সাররূপে ব্যবহারের.চেষ্টা করা হইতেছে।. উড়িয্যা 
সরকারের 'বানর বধ ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার 
আধিক উন্নতিতে নানাদ্িক হইতেই সহায়তা 


' করিবে বলিয়া মনে হুয়। 


ভারতের সাবান-শিল্প 
ভারতের সাবান-শিল্প প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
হইতে ক্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় এদেশে বৎসরে মাত্র ২০ হাজার 
টন সাবান প্রস্তুত হুইত। ১৯৩৫ সালের মধ্যে 


[ ৯০ই মার্চ, ১৯৪৭ 


উৎপাঁদল্রে পরিমাণ শতকরা আড়াই শত ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ হাজার টনে দীড়ায়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্ববান্ে ভারতে প্রস্তুত লাবানের বাধিক 
পরিমাপ দাড়ায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন। বিদেশী 
সাবানের আমদানীও দ্রুত হাস পাইতে থাকে। 
৯৯৩৯-৪০ সালে মাত্র প্রায় ১৬৬০ টন সাবান 
আমদানী হয়। ভারতীয় জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সাবান 
ব্যবহারের . পরিমাণও বাড়িতেছে। কাজেই 
ভারতীয় পাবান-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল, একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে। যুদ্ধাবসানের পর 
বিদেশী সাবান আমদানীর পরিমাপ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, কিন্তু ভারতীয় সাবান-শিল্পকে প্রতি- 
যোগিতায় সহজে পরাজিত করা আর সম্ভব হুইবে 
না। তথাপি ভারতীয় সাধান-শিল্পের পক্ষে 
গভীর আশঙ্কার কারণ দেখা যাইতেছে । কন্টিক 
সোডা প্রভৃতি কাচা মালের সরবরাহের পরিমাণ 
অল্প থাকায় এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ১৯৪২ 
সালে ভারতে সর্ববোচ্চ 'পরিমাণ সাবান প্রস্তুত, হয়, 
কিন্ত কাচা মালের অভাবে ১৯৪৩ ও তাহার 
পরবর্তী বৎসরে সাবান উৎপাদনের পরিমাপ হাস 
পায়। ভারতে বিভিন্ন শিল্পের জন্ভ বৎসরে মোট 
৫৪ হাজার টন কষ্টিক সোভার প্রয়োজন হয়। ১ 
ইহার মধ্যে ২৩ হাজার € শত টনই লাগে সাবান- 
শিল্পের অন্ত, অথচ বর্তমানে ভারতে মাত্র তিন হাঁজার 
টনের মত কষ্টিক সোডা উৎপাদিত হয় এবং বাকীট! 
বিদেশ হুইতে, বিশেষ করিয়া বৃটেন হইতে আমদানী 
করিতে হয়। এই শোচনীয় পরনির্ভরতার অবসান 
না,হইলে ভারতের সাবান-শিল্পের: উজ্জল ভবিষ্যৎ 





ক্যালকাট! কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


(একটি শিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 


“কমার্শিয়াল হাউস”. 
১। মিঃ এন, সি, চক্র, ডিরেক্টর £ 


১৫, ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা 
ডিরেক্টর বোর্ড 


ষ্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ) বাসস্তী কটন মিলস লিঃ) মহাঁলন্ী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি। 
২। রায় বাহাদুর জি, ভি, সোয়াইকা, প্রোপাইটার : 


সোয়াইকা অয়েল মিলস । ডিরেক্টর £ 


পিগারেটস্‌ ইণ্ডিয়া লিঃ; 
সোয়াইক! ব্রাদার্স লিঃ ১ 


দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্দ এণ্ড রিয়েল প্রপাটি কোং লিঃ ; 

দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ; 
সোয়াইকা বনম্পতি প্রোডাক্টস লিঃ। 
সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট লিঃ) সোষাইকা ্যাণ্ড অয়েল 


-বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিঃ; ভা 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 


এণ্ড ভার্ণিল কোং লিঃ; 'সোয়াইকা লোপ ওয়ার্ক লিঃ । 


৩] মিঃ জে. সি, মুখাঙ্জী, 








ভূতপূর্কর চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন ; ডিরেক্টর £ আসাম বেঙ্গল 
সিমেণ্ট কোং ইত্যাদি | 
৪। মিঃ ডি, এন, দত্ত, পার্টনার, 
এক্কাস কিথ এও কোং । 
৫। মিঃ বি, জি, ঘোষ, এম এল এ, 
ডিরেক্টর ২ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী লিঃ । 
৬। মিঃ এপ, দত্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 

(শুন্যান্ত সংখ্যা ) 
অনুমোদিত মূলধন ্ ** ৫০১০০১০০০৭২ টাক! 
বিক্রীত মুলধন " ১৪,৭৫,০০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন - ১8৯৩%০০০২ টাকা 
রিজার্ভ ৬,৬০,০০০, টাকা 








জে এন সেন, বি এ, এফ আর ই এস (লণ্ডন), 


জেনারেল ম্যানেভ্রার 


১০ই মাৰ্চ, ১৯৪৭] - 


অনুর ভবিস্যাতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার সমূহ আশঙ্কা 
আছে।' এতহ্যতীত সাবান-শিল্পের ভৌগোলিক 
সংস্থানেও ক্রটি আছে।। বোম্বাই ও বাংলা প্রদেশেই 
প্রধানতঃ সাবানের কারখানাগুলি অবস্থিত। 
ইহার পরই মহীশূর ও বরদার স্থান। ' ভারতের 
অগ্ঠান্থ প্রদেশেও সুনিদ্দি্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী 
সাবান-শিল্প গড়িয়! তুলিলে বিশেষ কয়েকটা জায়গায় 
'শিল্প কেন্দ্রীভূত থাকা এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
সম্ভাবনা হাস পাইবে। ভারতীয় পাবান-শিল্পের 
আর একটা বড় বাধা হইতেছে গন্ধদ্রব্যের অভাব। 
সম্প্রতি গন্ধ দ্রব্যের অভাব নাকি এত বাড়িয়াছে 
ষে, কয়েকটি কারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম 


হইয়াছে । 
সম্প্রতি বোঁস্বাইতে ভারত সাবান ও গস্ধপ্রব্য 
্রস্ততকারীদের ত্রয়োদশ বাঁধিক সম্মেলনের 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ কে, এম, আস্তিয়া 
ভারতীয় পাবান-শিল্লের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। সাবান-শিল্লের পথে 
যে সকল বাধা হি হইয়াছে সেগুলির প্রতি তিনি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । মিঃ আস্তিয়া 
ভারতীয় পাবান-শিল্লের অগ্রগতির পথে ষে সকল 
বাধার উল্লেখ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের সে সকল 
বাধা অপসারণে অগ্রসর হওয়া! অবশ্য কর্তব্য, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত সাবান-শিলিপতিদেরও যথেষ্ট কর্তব্য 
আছে। ভারতের জনসাধারণ ধনী নহে। কাজেই 
সপ্তায় ভাল সাবান প্রস্তুত করার উপর তাহাদের 
জ্রোর দিতে হইবে । যে সৰুল সাবান বেশী দামে 
বিক্রয় করা হয় সেগুলি যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
হয়, তৎপ্রতিও তাহাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। 
নচেৎ জনসাধারণের সহাম্থভূতি এবং রঞ্জন শিল্প 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা সত্বেও তাছার' বিদেশী সা বান- 
শিল্পের সহিত অ'টিয়া উঠিতে পারিবেন 
না। সাবান প্রন্ততকারকদের সম্মেলনের 
সভাপতি স্যার হোমী মোদী এই কারণেই তাহাদের 
কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের , দিকে না 
"তাকাইয়া নিজেদের পায়ের উপর দীড়াইবার 
পরামর্শ দিয়াছেন । শ্তার হোমী মোদীর উপদেশ 
স্বরণ রাখিলে সাবান প্রস্ততকারীরা উপকৃত 


-হুইবেন। 
বুটেনের আর্থিক অবস্থা 

শ্রমিকদের প্রাণপণ চেষ্টায় বৃটেনের শ্রমিক 
-গবর্ণমে্ট নিদারুণ কয়লা-সম্কট হইতে উদ্ধার 
পাইয়াছেন। সঙ্কট 'এখনও কাটে নাই এবং 
ভবিষ্যতে আরও বছ প্রকার সঙ্কট দেখা! দিতে পারে; 
কিন্ত শ্রমিক গবর্ণমেপ্টকে যতটা সহজে টলানো৷ 
যাইবে বলিয়া রক্ষণশীল দল মনে করিয়াছিলেন, 
"ততটা সহঙ্জে শ্রমিক গবর্ণমেন্টকে এবার টলানো 
যাইবে না, তাহ! পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে । ইতিমধ্যে 
বৃটিশ গব্ণমেণ্ট *১৯৪৭ সালের আধিক ন্ষরিপগ 
প্রকাশ করিয়াছেন। উছ্ছাতে সঙ্কটের সম্ভাবনাকে 
- অস্বীকার না করিয়া পরিফ!রভাবেই বলা হইয়াছে 


ষে, উৎপাদন বৃদ্ধি করার উপরেই সব কিছু নির্ভর. 


করিতেছে । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 
থাটুনির সময় হ্রাসের এবং মজুরী বৃদ্ধির বিরোধিতা 
করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে গধর্ণমেপ্ট মুনাফা বৃদ্ধিরও 
বিরোধিতা করিমাছেন | ১৯৪৭ সালে খাছ 


আমদানী ব্যতীত বৃটেনের চলিবে না এবং রপ্তানী 
(৯৬৪ পৃষ্ঠার ১ম' কলমে দ্রব্য ) 


Ed 


আর্থিক জগৎ 
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক . 
লিমিটেডের 


বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের 


রিপোর্ট 

অংশীদার মহোদয়গণের সমীপে 
ভদ্রমহোদয়গণ, 

আপনাদের নিকট ১৯৪৬ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় য়াসের ব্যাঙ্কের পরীক্ষিত উদ্বর্ত- 
পত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব উপস্থাপিত করিতে 
যাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অহুভব করিতেছি। 
আপনাদের ডিরেক্টরবর্গ এখন হইতে প্রতি বৎসর 
৩০শে জুনের পরিবর্তে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ 
পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের উত্ধর্তপত্র রচনা করিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান, উদ্বর্তপত্র 
শুধু ছয় মাসের জগ্যই রচিত হইয়াছে । বর্তমান 
বৎসর হইতে আমরা ফেব্রুয়ারীতে সাধারণ সভা 
আহ্বান করিবার এবং প্রতি বৎসর মার্চ মাসে 
লভ্যাংশ দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছি। 

আলোচ্য ছয় মাস অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ১লা 
জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর-_বর্মঘট, হত্যাকাণ্ড, 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধ্বংস ও আতঙ্কের যুগ ব্লিয়া বর্ণনা 
করা যাইতে পারে। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে 
আমরা ডাক বিভাগের সাহাধ্য না পাওয়ার 
অভিজ্ঞতা উপভোগ করিয়াছি এবং বিংশ 
শতাবীতেও ডাক বিভাগের সাহায্য ছাড়াই ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় চালাইয়! গিয়াছি। এক যাসেরও বেশী 
সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ধর্মঘট চলার অবস্থাসমূহ 
আমরা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং দেশের অন্থান্চ 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূছেও ধর্দঘট চলার 
সম্ভাব্যতার বিষয় আমরা অস্ুধাবন করিয়াছি । 


কিন্তু উদ্লিখিত অভিজ্ঞতাসমূহও যথেষ্ট বলিয়া - 


বিবেচিত হয় লাই এবং সেই অন্ত গত আগষ্ট 
মাসের মধ্যভাগে কলিকাতা মহানগরীতে আমরা 
ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব লক্ষ্য করিয়াছি। 
কলিকাতা মহানগরীই ব্যাঙ্কসমূছের কাজ-কর্মের 
কেন্দ্ৰস্থল । কিন্ত ইছাও যথেষ্ট উ্তেকনাপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হয় নাই, সেই জপন্ত আমাদিগকে 
নোয়াখালী এবং বিহারের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিতে 
হইয়াছে। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে শেয়ার- 
বাজাখের ভাঙ্গনের ফলে বাংলায় ব্যাক্ক-আতঙ্কও 
আমরা লক্ষ্য করিয়াছি । ব্যাক্ক-আতঙ্কের প্রকোপ 
হাস পাওয়ার সঙ্গে অবশ্য আলোচ্য সময়ের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । ভগবানই শুধু জানেন, ১৯৪৭ 
সাল কি সাক্ষ্য দিবে। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দিল্লীতে কয়েক শতাব্দী 
পর ভারতীয় মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার 
উদ্দেস্তে গণ-পরিষদের উদ্ভব হইয়াছে । 

ভদ্রমহোঁদয়গণ, সম্ভবতঃ আপনাদের এই 
ধারণা হইয়াছে যে, অসন্তোষনক উদ্বর্তপত্র 
উপস্থাপিত করিতে হইবে বলিয়াই আমি এইরূপ 
দীর্ঘ ভূমিকার সুচনা! করিয়াছি) কিন্তু তাহা নহে। 
আলোচ্য সময়ে ব্যাঙ্ক বাস্তব উন্নতি সাধনে সমর্থ 
হইয়াছে। এক্ষণে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাপ দীাড়াইয়াছে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ন্যাক্ষের 


৯৬৩৩ 


মজুদ তহবিলের পরিমাণ ফীড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ 
টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণও কষেক 
লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নগদ টাকার পরিমাণের 
অবস্থাও আশাপ্রদ, উদ্বর্তপত্র হইতেই ইহা 
প্রমাণিত হইবে। ব্যাঙ্কের উপার্জন, ক্ষমতাও 
আলোচ্য সময়ে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 3 
ধণ এবং এডভান্সের বাবদ টাকার নিয়মিত চাহিদা 
বৃদ্ধিই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই । ব্যাঙ্কের পরিচালন , 
ব্যবস্থার ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ ব্যাঙ্কের 
সমস্ত কর্দচারীরই বেতনের হার বৃদ্ধি ক্র 
হইয়াছে এবং পরিচালন ব্যবস্থার ব্যয় হাসের 
সম্ভাবনা খুবই কম৷, 

বর্তমানে কলিকাতা, বোষাই, আমেদাবাদ, 
লাহোর, পাটনা, গয়া, কটক, ময়মনসিংহ এবং 
চট্টগ্রামে ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী আছে এবং 
নাগপুর, রায়পুর, অমরাবতী এবং নারায়ণগঞ্জে 


ব্যাঙ্কের বাড়ীর অন্ত অমি আছে। 
উদ্বর্্তপত্রে উল্লিখিত সমস্ত ইমারত এবং জমির 


মূল্য ধাৰ্য্য হইযাছে মাত্র ৩৮,৭১,২৬৬।/৪ আনা। 
আমার এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে 





বে, বর্তমান বাজার দর বিবেচনা করিলে মাত্র 


উল্লিখিত প্রথম পাঁচ স্থানের ইমারতের মূল্যই উদ্র্ত- 
পত্রে ধাধ্য মূল্যের পরিমাণ অতিক্রম করিয়া 


যাইবে। 
ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ হেড অফিস সমেত 


সাতান্নটি অফিস আছে। ভারতের প্রায় প্রত্যেক 
ব্যবসায় কেন্দ্রেই ব্যাক্কের নিজস্ব অফিস আছে, 
এবং শীঘ্র ব্যাঙ্কের নিজস্ব শাখা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প আমাদের নাই। 

আলোচ্য ছয় মাস সময়ের, মধ্যে ব্যাঙ্ক 
৩,১৮,৯৭৫]৩১ পাই নীট লাভ করিয়াছে । এই 
টাকার পরিমাপের সঙ্গে 'গত্ব বৎসরের জের 
৪০,৩৭০1%২ পাই লইয়া এই ' নীট লাভের 
পরিমাণ হ্লাড়াইতেছে ৩,৫৯৩৪৬/৩ পাই। 
ট্যাক্সের অন্ত ১,২০,০০০২ টাকা পৃথক রাখিয়া 
২,৩৯,৩৪৪/৩ পাই থাকিবে [ 

আপনাদের ডিরেক্টরবর্ণগ অংশীদারগণকে 
আলোচ্য সময়ের জন্য প্রতি শেয়ারে 1%০ 
আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার অন্ত সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই হার শতকরা বাধিক ৭1০ আনা 
(আয়করমুক্ত) লভ্যাংশের সমতুল্য। এই লভ্যাংশ 
ঘোষণার জঙ্য ১,৮৭,৪০০ টাকা ব্যয় হুইবে এবং 
অবশিষ্ট ৫১,৮৪৬/৩ পাই চলতি বৎসরের লাভ- 
ক্ষতির হিসাবে যোগ দেওয়1 হুইবে। 

আমর] বিপুল পরিবর্তনের ভিতর দিয়! 
চলিয়াছি এবং বর্তমান সমষে ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মীর 
নিকট হইতে আমরা স্থির-সক্কলপ, ধীর বুদ্ধি 
এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি একনিষ্ঠ হইবার দাবী করি, 
কেন না এই প্রতিষ্ঠান হইতেই আমাদের জীবিকা 
অজ্জিত হইতেছে। আমি আশা করি, 
ব্যাঙ্কের কর্দচারিবুনের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের 
কোন প্রকার অভিযোগ থাকিবে না। সমস্ত 
কর্মচারীর সুনিশ্চিত সহযোগিতা পাইলে, আগামী 
দিনের স্বাধীন ভারতে আপনাদের ব্যাঙ্কের অদ্বিতীয় 
প্রতিষ্ঠা অন্ন না করার কোন কারণ থাকিতে 


পারে না! 
এস এম ভট্টাচার্য্য, 


৩০শে জামুয়ারী, ১৯৪৭ চেয়ারম্যান। 


৯৬৪, 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯০ই মার্চ, ১৯৪৭ 


EU 








বৃদ্ধি না করিলে বৃটেনের জীবনযাত্রার মানরক্ষা করা 
সম্ভব হইবে না--এ কথাও শ্রমিক" গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট 
ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালে শ্রমিক 
পবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ বিদেশী শ্রমিকসহ মোট ১ 
কোটি ৮৪ লক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত দৃঢ়সঙ্কল হুইয়াছেন। বৃটেনের শ্রমিক 
গবর্ণমেন্ট বাস্তব দৃষ্টিভলী লইয়া সঙ্কটের সপ্বুখীন 
, হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । কিন্ত বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণী . 
পূরাপুরিভাবে তাহাদের নীতি সমর্থন করিবে কি 
না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রমিকরা যখন 
খাটুনির .সময় হাঁসের ও মজুরী বৃদ্ধির দাবী 
তুলিয়াছে, তখনই শ্রমিক গবর্ণষেন্ট ী.সকল দাবীর 
বিরোধিতা করিলেন। মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির 
বিরোধিতা করিয়া শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর 
করিবার চেষ্টা - গবর্ণমেপ্ট করিয়াছেল। কিন্ত 
কার্ধ্যক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, মালিকদের মুনাফা 
বাড়িয়া চলিয়াছে' এবং জিনিষপত্রের ঘর হাস 
পাইতেছে না, তাহা হইলে গুরুতর শ্রমিক অশান্তির 
শ্যতি একরূপ অনিবারধ্য বলিয়াই ধরিতে' হইবে। 
মোটের'উপর, শ্রমিক গবর্ণমেন্টের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও 
' সাফল্যের উপরেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র 
বাদ প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ, তথ! বৃটেনের ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করিতেছে! ১২ 
নুতন হ্ৃথাচিত্র__“অপোভঙ্গ 
রজনী পিকচার্সের প্রথম কথাচিত্র 
- শ্তপোভজের” আখ্যানভাগ গড়িয়া . উঠিয়াছে 
আধুনিক নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের একটা 
' কাহিনী অবলম্বন করিয়া। আখ্যানবস্ত শুধু 
অবাস্তবই নছে, তাহা নিতাস্ত অবিশ্বান্ত।-বাংলার 
সমাজ-জীবনের প্রকৃত" কোনও আলেখ্য উহাতে 
নাই এবং ঘটনা সমাবেশও হান্তরস পরিবেষণের 
ব্যর্থ অপচেষ্টা মাত্র । ছবিখানিতে নাট্যরসের 
অতাবকে আরও বেদনাদায়ক করিয়া তুলিয়াছে, 
প্রকৃত হাসির উপাদানের 
অসঙ্গতি । বস্তুতঃ, হুবিখালিতে হাসির. উপাদান 
মোটেই নাই, আছে শুধু হান্তরস হৃত্ির ব্যর্থ ও 
অস্বাস্থ্যকর কসরৎ এবং আজগুবি প্রচেষ্টা । সমাজ-' 
জীবনে হ্বাভাবিক প্রাণস্ফৃত্তির অন্ত হাসির প্রয়োজন 
" ষথেষ্টই রহিয়াছে, বিশেয় করিয়া আমাদের 
পঙ্গু ও জীর্ণ সমাজ জীবনে, যেখানে হাসির 


অবসর খুবই .কম। কিন্ত কাতুকুতুর হাসিতে . ' 


সাত্বনার অপেক্ষা যন্ত্রণা বেশী। শে প্রচেষ্টা 
মীনধমনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্্যবিলাসের উপরে 
অন্বাভাবিক জুলুম প্রয়াস, কুচিবিকৃতির নির্লজ্জ 
প্রকাশ। তাহা ম্বাভাবিকও নহে, শোভনও 
নহে। 

অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেব দুর্গাশঙ্কর (কুমার যিল্র) 
খুবই হাকিমী মেজাজের লোক--পুক্র বিপুলকে 
( জহর গাহুলী) নিতাস্ত অল্প বয়সেই বিবাহ 
দিয়াছিলেন গ্রাম্য জমিদার রামশশীবাবুর বড় মেয়ে 
কমলার (বনানী চৌধুরী বি, এ) সহির্ত। কিন্ত 
পুর্র বিপুলের পড়াশ্তনার বিপুল ক্ষতির আশঙ্কাতেই 
পুর্রেধধূকে আর কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে তিনি 
আনিলেন না। কিশোরী কমলা পিতার গৃহে 
পতিবিরহিনী যুবতী হইয়া বাড়িতে লাগিল। এ 
দিকে বিপুল পিতার তত্বধানে পর পর চার বার 


মৰ্মান্তিক: 


. বি, এ পরীক্ষায় ফেল করিয়। পাঠ্যপুস্তকাদি ফেলিয়া 


রীতা, মোহমুদগর প্রভৃতি লইয়াই মাতিয়া 
উঠিল, অবদমিত ভোপবাসনার অনিবার্ধ্য দুষ্ট 
প্রতিক্রিয়ার কৃচ্ছ সাধনার মধ্যে আশ্রয় নিল। 
পিতার গৃহে যুবতী কমলারও ‘ফিটের ব্যামো? হইল 
_রামশশীবাবুর অবস্থাও এখন তখন। কমলার 
ছোট বোন বিনতি (প্রমীলা ত্ৰিবেদী) তাহার ভাবী 
ত্বামী সমীর (ভীবেন বস্থ ) ও সহপাঠিনী কিটীর 
(সন্ক্যারাণী) সাহায্যে অনেক আজগুবি চেষ্টার পরে 


. এই হুৰ্য্যোগের অবসান করিয়া বিপুল ও কমলার 


মিলন ঘটাইয়া দেয়। ইহাই হইল চি্রধানির 
মোটামুটি আখ্যানবন্ত । | 
সংলাপ মোটামুটি চললসই। পরিচালনার 
প্রশংসা করিবার মত তেমন কিছুই এ ছবিতে নাই। 
কয়েক জায়গায় ক্যামেরার কাজ মন্দ না লাগিলেও 
ফটোগ্রাফী ভাল হইয়াছে বলা কঠিন। নায়কের 
ভূমিকায় জহুর গান্গুলীকে নির্বাচনের কোন 
সার্থকতা ছিল কী? পর পর চার বার. বি, এ 
ফেল করিয়া পাঁচ বারের পরীক্ষার অন্ত যে নায়ক 
প্রস্তুত হুইতেছিল, তাহার বয়স খুব বেশী হইলেও 
২৪1২৫ বৎসরের বেশী হইবার কথা নহে। চিত্রে 





সব তীর 


জহর গাঙ্গুলীকে যে 'মেক-আপ’-এ দেখানো 
হইয়াছে, তাহাতে আর যাহাই ধারণা হউক, 
তাঁহাকে ২৫, এমন কি ৩০ বৎসর বয়স্ক ছাত্র বলিয়াও 
ভুল করিবার কোন অবকাশ নাই। এইরূপ বিসদৃধ 
অবস্থায় যতখানি শু-অভিনয় সম্ভবপর তাহা অবস্ত 
তিনি করিয়াছেন। কুমার মিত্র, সন্ধ্যারারী, প্রমীলা 
ক্রিবেদী ও জীবেন বন্থুরও অভিনয় ভালই হইয়াছে। 
কমলার ভূমিকায় অভিনয় বিশেষ “আড়ষ্ট, হুইয়াছে। 
তকে নবাগতাঁর এই অসঙ্গতি অদুর ভবিষ্যতে 
বিদুরিত হুইবার সম্ভাবনা! আছে বলিয়াই আমাদের 
ধারণ! । কিন্ত একটী কথা বলা দরকার । নবাগতার 
মত শিক্ষিতা অভিনেত্রী এধরণের ভ্তাকামিভরা, 
সামাজিক সার্থকতাবিহ্থীন ছবিতে কোন অংশ গ্রহণ 
না কৰিলেই সুখের কারণ হুইবে। ছবি শুধু ছবি 
নহে) চিভবিনোদন ও অর্থ-উপাঞজ্জন অপেক্ষাও 
তাহার গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে--সে হুইল সমাজ- 
সংগঠন ও সংস্কার, স্বাস্থ্যকর নুতনের সন্ধান দেওয়!। 
আমাদের চিত-অপতের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের 


নিকট হইতে আমরা সেই ইজিতেরই সার্থক 
রূপায়ণ দেখিতে চাই। 


AA 
২২২ ২, 


ফোন £ ক্যাল £ €৭২৬ 
ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন চীফ 





ইপ্ডাধীয়েল যিনাঙন্গ কপোরেশন | 


ইগ্ডাস্ীয়েঘ ফিনাব্স কর্পোরেশন বা শিল্পের 
মুলধন সরবরাহকারী একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
উদ্দেস্টে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদম্ত বিগত নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে একটী আইনের খসড়া উপস্থাপিত করিয়া- 
ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে।' 
শিল্প সম্প্রসারণের যে সুযোগ আসিয়াছিল, প্রধানতঃ 
যুলধনের . অভাবেই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়! 
বিগত_ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশেই বহু 
যোগ্য ব্যক্তি বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা 
- করিয়াছেন ) কেহ কেহ কারখানার জায়গা জমি ক্রয় 
এবং বাড়ীঘরও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু 
, মৃলধনের অভাবে তাহাদের পক্ষে আর অধিক 
অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। শিল্পের 
অন্ত মূলধনের অভাব সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাংলা দেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হইয়াছে 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 

কমাশিয়াল ব্যাঙ্কলমূহ স্বল্পমেয়াদী আমানত 
গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান বা 
ব্যক্তিবিশেষকে দীর্ঘকালের অন্য খণ দান করিতে 
সক্ষম হয় না। কলকারখান! প্রতিষ্ঠা করিতে 
প্রাথমিক যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হ্বল্পমেয়াদী 
খণস্বরূপ ব্যাক্ষসমূহ সরবরাহ করিতে পারে না। 
কারণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া 'যথেষ্ট 
" লাভবান না হওয়া পথ্যস্ত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে এই সমস্ত খণ পরিশোধ করা প্রায় অসম্ভব। 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিন হইতে পাচ বৎসর 
অথবা আরও দীর্ঘকালের অন্ধ খপ দিয়া মুলধন 
সরবরাহ করাই ( “Provision of 07501. tor 
medium and long-term capital require- 
ments of Industry”) প্রস্তাবিত ইাষ্রীয়েল 
ফিনাম্দ কর্পোরেশনের উদ্দস্ত। 


কর্পোরেশনের মূলধন হইবে পাচ কোটা টাকা । 
ছই হাজার শেয়ার ( প্রত্যেকটা শেয়ারের মুল্য 
পঁচিশ হাজার টাকা ) বিক্রয় করিয়া এই মুলধন 
সংগৃহীত হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক, তপশীলতুক্ত ব্যাক্কলমূহ, বীমা কোম্পানী- 
সমূহ, ইন্তেষ্টসেপ্ট ট্রাষ্ট বা তদমুব্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষকে 
কর্পোরেশনের শেয়ার ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে 
না। ছুই হাজার শেয়ারের মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
চারিশৃত এবং রিজার্ভ ব্যান্ক চারিশত শেয়ার ক্রয় 
করিবেন। তপশীলভূক্ত ব্যাক্ষসযূহের নিকট মোট 
আটশত শেয়ার বিক্রয় করা হুইবে। শেষার 
ক্রয়েচ্ছ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
বিষেচনা করিয়া এই সমস্ত শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে । বীমা কোম্পানী ও ইন্ভেষটম়েন্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির 
জন্ভ চারিশত শেয়ার নির্ধারিত হইয়াছে। শেয়ারের 
আসল টাকা পরিশোধ এবং বাধিক শতকরা 
আড়াই টাকার অনধিক হুদ প্রদান সম্পর্কে কেন্্রীয 
গবর্ণমেপ্ট প্রতিশ্রুত থাকিবেন। শেয়ার বিক্রয় 
ব্যতীত কার্যকরী মূলধন সংগ্রহের জন্ত প্রস্তাবিত 
- কর্পোরেশন বও ও ভিবেঞ্চার ইস এবং দশ বৎসরের 
কম সময় মধ্যে পরিশোধ্য নহে. বা, এই ধরণের 
ও 





অনুরূপ সরতে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত 
গ্রহণ করিতে পারিবেন। ূ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ সম্পর্কে যে 
সমস্ত সর্ভ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপ £_ 
পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে, 
এই সর্ভে কর্পোরেশন. যথোপযুক্ত জামীন নিয়া 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী খপ দিতে 
পারিবেন। সরাসরি খপ দান ব্যতীত কোন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
করিলে তাহার পরিশোধ সম্পর্কে কর্পোরেশন 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 


,সমূছ শেয়ার, বগু বা ডিবেঞ্চার ইন্দু করিলে কর্পো- 


রেশন তাহ বিক্রয় করিবার অন্ত আওাররাইটিং 
কাজও করিতে পারিবেন। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না হয় এবং কর্পো- 
রেশনের আধিক দায়িত্ব বেশী না হইয়া পড়ে এই 
উদ্দেশ্যে এরূপ সর্ভ দেওয়া হইয়াছে যে, সরাসরি 
খণ দান, খণ পরিশোধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি অথবা 
শেয়ার, বণ্ড ও ভিবেঞ্চার বিক্রয় ব্যাপারে আগুার- 
রাইটিং কাজ দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে প্রস্তাবিত 'কর্পোরেশন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 
বেশী আথিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 
কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে খণদান করা হইলে, অথবা 
উহার মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে কোনরূপ দায়িত্ব 
গ্রহণ করিলে কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষার জন্তু উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বা অন্তান্থ ব্যাপার সম্পর্কে 
কর্পোরেশন যথোপযুক্ত সর্ভ আরোপ করিতে 
পারিবেন ।- 

কর্পোরেশনকে আয়কর অথব অতিরিক্ত 
আয়কর দিতে হইবে না) কিন্ত অংশীদারগণ যে 
'লভ্যাংশ পাইবেন, তাহার উপর আয়কর দিতে 
হইবে। অংশ্ীদারগণকে শতকরা পাচ টাকার 
বেশী লভ্যাংশ প্রদান কর! হইবে না। পাঁচ কোটা 
টাকা রিজার্ভ তহবিল গঠনের পর অংশীদারগণের 
লভ্যাংশ বাবদ কর্পোরেশনের যে উদ্বৃত্ত মুনাফা 
থাকিবে, তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট পাইবেন। 

কর্পোরেশনের পরিচালন! এবং গঠনতন্ত্র 
সম্পর্কে বিলে যে প্রস্তাব কর] হইয়াছে, তাহা 
বহুলাংশে রিজার্ভ ব্যান্কের গঠনতন্ত্র এবং পরি- 
চালনার অন্থর্ূপ। ম্যানেজিং ভিরেক্টার সন 
এগারজন ডিরেক্টর নিয়া একটা পরিচালক বোর্ড 
বা বোর্ড অব ডিরেক্টারস্‌ গঠিত হইবে । ম্যানেজিং 
ডিরেক্টার এবং একটি কার্যকরী কমিটীর মারফৎ 
বোর্ডের কাৰ্য্য পরিচালনা করা হইবে। কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ম্যানেজিং ভিরেক্টার নিযুক্ত 
হইবেন। . রিজার্ভ: ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের 
সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম ম্যানেজিং ভিরেক্টার 
নিযুক্ত হইবেন: পরবর্তী নিয়োগের সময় কর্পো- 
রেশনের পরিচালক বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনা 
করা হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরের গায় 
ম্যানেঞ্জিং ভিরেক্টার কর্পোরেশনের কাজে তাহার 
সকল সময় ব্যয় কৰিবেন। বাকী দশ জন 
ডিরেক্টারের মধ্যে দুইজন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এবং 
তিন জন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্সীয় -বোর্ড কর্তৃক 


যনোনীত হুইবেন। তিন ভ্রন ভিরেক্টার ফর্পো- 
রেশনের অংশীদার তপশীলভুক্ত ব্যাক্ষসমূহের দ্বারা 
নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট ছুইজন ডিরেক্টর 
নির্বাচিত হইবেন বীমা কোম্পানী, ইন্ভেষ্টমেপ্ট 
ট্রাষ্ট প্রভৃতি কর্পোরেশনের অষ্তান্য অংশীদারদের 
ভোট দ্বারা । ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বাদ দিয়া 
বাকী দশজন ডিরেক্টার হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
একজনকে পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান 
বা সভাপতি হিসাবে মনোনীত করিবেন। 
কাধ্যকরী সমিতির সভাপতি হইবেন 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার। পরিচালক বোর্ডের 
মনোনীত এবং নির্বাচিত ডিরেক্টারদের চাঁরিজন 
প্রতিনিষিও উক্ত কমিটীর সদস্য হইবেন। বোষাই 
কলিকাতা, দিল্লী এবং মাদ্রাজে কর্পোরেশনের 
আফিস খোলা হুইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের 
অনুমতি সাপক্ষে ব্রিটাশ ভারতের অন্ভান্ত স্থানেও 
কর্পোরেশন আফিস বা এজেন্সী খুলিতে পারিবেন। 

প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য, কাধ্যনীতি, 
এবং পরিচালনা সম্পর্কে যে সমস্ত বিধান বিলে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা মোটামুটিভাবে উপরে 
বণিত করা হইল। সিলেক্ট কমিটী, এবং পরিষদ 
কর্তৃক আলোচনার পর বিলটার কোন কোন 
উল্লেখযোগ্য অংশও হয়ত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইতে 
পারে | কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্তমান বাঁজেট' 
অধিবেশনেই সম্ভবতঃ ইহার প্রাথমিক আলোচনা 


.হুইবে। যিলের যে সমস্ত অংশ বিতর্কমূলক হইতে 


পারে, তৎসম্পর্কে আমাদের মতামত জ্ঞাপন কর। 
যাইতেছে । 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশালদৃতত 
ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ইন্ভেষ্টমেপ্ট ট্রাষ্ট এবং 
অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষ বা 
অঙ্ক শ্রেণীর কোন প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত কর্পোরে- 
শনের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া 
বিলে উল্লেখ করা হইয়াছে । জনসাধারণকে এই সমস্ত 
শেয়ার কি কারণে ক্রয় করিতে দেওয়! হইবে না, 
বিলে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। শুধু এই বলা 
হইয়াছে যে, জনসাধারণকে এই প্রতিষ্ঠানের 
অংশীদার করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। 
প্রয়োজনীয়তা যাহাই থাকুক না কেন, অন- 
সাধারণের হিতার্পে যখন এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের গ্যায় 
প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের শেয়ারও অনসাধারপকে 
ক্রয় করার সুবিধা দেওয়া উচিত এবং তজ্জন্ত 
শেয়ারের মৃল্যও পঁচিশ হাজার টাকার স্থলে হ্রাস 
করিয়া পাঁচশত কিংৰা একশত টাকা করা উচিত । 
অংশীদার-সংখ্যা বেশী হইলে পরিচালনার 
অসুবিধা জন্মিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে 
করেন। কিন্ত সাধারণের এরূপ একটা প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট স্বয়ংও গ্রহণ 
করিতে পারেন। পরিচালক বোর্ডে অংশীদারদের 
কয়েকজন প্রতিনিধি ব্যতীত অধিকসংখ্যক 
সদস্তই গবর্ণষেন্ট কর্তৃক মনোনীত হুইতে পারেন। 

একমাত্র তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী 
ও ইন্ভেষ্টমেপ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির নিকট শেয়ার 

/ 


৯৬৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯০ই মার্চ, ১৯৪৭ 





বিক্রয়ের যে বিধান আছে, তাঁহার ফলে নির্দিষ্ট 
কম্মেকটা প্রতিষ্ঠানই এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
যাবতীয় শেয়ার করায়ত করিতে পারে। ব্যাঙ্কের 
আমানতের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া! শেয়ার 
'বিক্রুষ করা হইবে বলিয়া যে সর্ত আছে, তাহা 
আরও অসঙ্গত। ইহা. দ্বারা ক্ষুদ্র এবং মাঝারী 

ব্যাঙ্কলমূছকে গ্ররুতপক্ষে কর্পোরেশনের অংশীদার 
হওয়ার ব্যাপারে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা 
হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী প্রভৃতির 
নিকট যে বারশত শেয়ার বিক্রষ হইবে তাহার ফলে 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের শেয়ারের ন্যায় প্রস্তাবিত 
কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহও নির্দিষ্ট কোন একটি 
প্রদেশের, নির্দিষ্ট বাংখ্যক ব্যক্তির করায়ত্ত হইতে 
পারে। তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের অগ্ভ আটশত 
শেয়ার নির্ধারিত আছে। কিন্তু বীম! কোম্পানী- 
সমূহকে ( ইনৃভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান" 


সমূহের সহিত মিলিয়া) মাত্র চারিশত শেয়ার 
দেওয়া হইবে । বীমা অপেক্ষা ব্যাঙ্ক-ব্যবসাঁয়কে 
এই ব্যাপারে যে প্রাধান্ত দেওয়া হইফাছে, তাহাতে 
বীমা কোম্পানীসমূহের তরফ হইতে প্রতিবাদ 
হইলে আমরা বিশ্রিত. হইব না। 

পরিচালন! সম্পর্কে এই বলা যায় যে, বিলের 
বর্ণিত বিধান অনুসারে এগারজন ডিরেক্টারের মধ্যে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্টের মনোনীত ছুইন্বন ব্যতীত 
বাকী সকলেই হুইবেন প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি । ইছাদের প্রায় সকলেই 
বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ইন্ভেষ্টমেন্ট 
ট্রাষ্ট এবং বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট 
আছেন তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের বা বীমা 
কোম্পানী প্রভৃতির শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে 
পরিচালক বোর্ডে ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীসমূহের 
কোন, প্রত্নিধি থাকিবেন কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে 


বিলে কোনরূপ নির্দেশ নাই। শেয়ারমূলে যে 
প্রতিনিধিত্বের বাবস্থা আছে, শেয়ার হস্তাস্তরিত 
হইলে সেই প্রতিনিধিত্ব যদি না থাকে ভবে 
অল্পসংখ্যক কষেকটী ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী 
অধিকসংখ্যক শেষার হস্তগত করিয়া অনায়াসে 
নিজেদের সুবিহানত কর্পোরেশনের কাৰ্য্য পরি- 
চালনা’ করিতে পাবে।' রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে শীঘ্রই 
সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে বলিয়া 
অর্থসচিবের বিগত বাঞ্জেট বক্তৃতায় ঘোষণা কর] 


হইয়াছে! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠানে 


পরিণত হইলে প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের 
কার্যক্রম ও পরিচালনার বিধানসমূছও নানা দিক্‌ 
দিয়া পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইবে । 

বিলটী আইনে পরিণত হইলে ইহার বিভিন্ন 
ধারা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে । 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্স শীট 











, ; মুলধন ও দ্বায় 

অনুমোদিত মূলধন 2 
প্রত্যেকর্টী ১০২ টাকা করিয়া 
২০,০০১০০০ শেয়ার 

বিক্রয়যোগ্য, বিক্রীত ও- 

আদায়কৃত মূলধন ৫ 
প্রত্যেকটা ১০২ টাকা করিয়া 
৫০০০০০ শেয়ার 

1১) কোন চুক্তি মূল্যে নগদ 


২১০০১০০১০০০ টাকা 


৫০১০ ০১০০ ০৯৯ টাকা 





সম্পত্তি ও পাওন। 
নগদ ও অন্যান্য উদ্‌ ত্ত £-_ 
নগদ হাতে ৫৩,৮৯,৩৮৬৮০৫ পাই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 


রিভির তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ও 
বিদেশী ব্যান্কে আষানত 
দাঁদনী টাকা-_ বাজার দর ও 


৭৫৯১৭,৭৩৩1৬/১ পাই ১,২৯,০৭,৯২০1/৬ পাই 


বাজার দরের নিন্ম দর অনুবায়ী $= 


স্বর্ণ ও রৌপ্য 


৭,8৬,৯৪৯৷৪ পাই 


ভারত গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিসমূহ ₹,১২,৭৬,২৩৩/%০ 


বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিলমূহ 


(প্রতি ১ শিলিং ৬ পেনি ১২ 


টাকার সমান ধরিয়া) 


১,৩৪,৪২৪1%৮ পাই 


টাকা. ন! লইয়া এমন শেয়ার bi মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চারশযূহ, | 
মজুদ তহবিল 2__ | জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর প্রেফারেম্স 
মঙ্জুদ তহবিল ২৩,০০,০০ ০২২ টাক! শেয়ার ও অন্ডিনারি শেয়ারসমুহ ১০, ৭৭ ১৬৫৫০ 
\ Nite ৫০,০০০৩ টাকা ২৩,৪৫০,৪০০ টাক ' দাদনী টাকার উপর প্রাপ্য মং ২,১৩,৩১১/%৪ পাই ২,৩৪,৪৮,৫ ৭৪০৪ SE 


আমানত £- 
স্থায়ী, চলতি, সেভিংস, 
__ কণ্টিন্‌জেন্সি এবং অনিশ্চিত 
পাওনার রিজার্ভ ইত্যাদি 
আদায়ের জন্য বিল এবং 
গ্রাহকদের তরফ হইতে 
গৃহীত দায়িত্ব 


(অপর দিক দ্রষ্টব্য ) 
লভ্যাংশ বাহার এখনও 


৬১৩০১৪২,৬৩৩%৬ পাই 


জমি ও ইমারতাদ্দি ৫ 


বাজার দর ও বাজার দরের ' 


নিম্ন দর অন্থুষায়ী ' 


৩৮, ৭ ১১২ ৬৬০০ 


দাদন, ওভার ড্রাফট, এডভান্স ও / 


ডিস্কাউণ্ট কর। বিল £__ 


(ক) আদায় সম্বন্ধে নিশ্চয়তা 


রহিয়াছে এক্প পাওনা এবং যে 
'পাওনার পৃরা টাকার সমমৃলোর 
সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট জামিন ॥ 


২৮,৩৮,৪৪৮৷০৪ পাই 


দেওয়া হইযাছে 


৩,০০১৮৯,৫২৭৮/৭ পাই 


খে) আদায় সম্বন্ধে নিশ্চয়তা রহিয়াছে 


এরূপ পাওনা এবং যে 


দ্বাৰী করা হয় নাই ১৮৩৫৫দ২ পাই পাওনার জন্য খণগ্রহীতার ব্যক্তিগত 
সিভি আমিন ছাড়া "আর 
অন্যান্য রী কোন দ্লাষিন নাই ৯,২১,৩১৯।১ পাই 
খরচ বাবদ ৪৯,৫৫৮৮/৬ পাই ভিসকাউণ্ট করা বিল ৩,১১,২৭৪1৬১০ পাই 
দেয় বিল, ড্রাফট ও এ ৃ গে) ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক অন্যান্য ব্যক্তির 
খসডা টাকা ১০,৯৭,৬১৮৮ ১১ পাই ১১১৪৭১১৭৭1৩/৫ পাই ডিন গৃহীত টাকা! X f 
PE ER FETS ; (ঘ) ডিবেক্টাস “ও অফিপারগণ jk 
শাখাসমূহের 59 । কর্তৃক গৃহীত খণ x  ৩,১৩,২২,১২১/৬ পাই 
মেটান বাবদ ৫ _ . ৪,৮৭৩৪২৮/৯ পাই আদায়ের জন্য দাখিল করা বিল এবং 
লাতক্ষতির হিসাবাঁদি :- গ্রাহুকগণ কর্তৃক গৃহীত দায়িত্ব 
গত হিসাব অনুযায়ী ২,৫ ০১৩৭০1৮%২ পাই নি দিকে দ্রষ্টব্য) 8 ২৮১৩৮, ৪৪৮%৪ পাই 
৪ ০১৪০৫ ষ্টোম্প, টেশনারী, অস্থায়ী 
৪০,৩৭০1৮%২ পাই এডভান্স, খসড়া হিপাবের টাকা, 
বর্তমান অর্ধ বৎসরের লাভ  ৩,১৮,৯৭৫৷/১ পাই টি ইত্যাদি) ২,৯৪,৪৩৪1০০ 
৩,৫৯,৩৪৬/৩ পাই (বর্ত্তমান বৎসরে অঞ্জিত | 
বাদ ট্যাক্সের জন্য মজুদ ৯২০,০০০২ টাকা  ২,৩৯,৩৪৪/৩ পাই সম্পতিসহ ) ২... ৫০২০৯৭০২৪১০ পাই 
সিন স্পা বাদ বর্তমান বৎসর পর্য্যন্ত মূল্যাপকর্ষ ৭৯৩৬৪৪%১ পাই 


৮ মোট ৭১,৫১,২৩,৩০৪/৫ পাই 


৪৪১৩৩৭৪৩/৯ 
মোট ৭,৫১,২৩,৩০৪/৫ পাই 
পা 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের 
-১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিতে 
“গিয়া অর্থসচিব মিঃ লিষাকত আলি থান তাহার 
বক্তৃতায় এদেশের পাওনা ষ্টালিংয়ের কথা 
তুলিয়াছেন। বৃটেনের নিকট ভারতের পাওনা! 
' ষ্টালিংয়ের পরিমাণ ১৯৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল 
সর্ধবোচ্চে ১৩০ কোটি পাউণ্ড বা ১ হাজার ৭৩৩ 
কোটি টাকা দীড়াইয়াছিল। এ পাওনা তৎপর 
কিছ হাঁস পাইয়া গত ৩১শে জানুয়ারী ১২০ কোটি 
৪০ লক্ষ পাউণ্ড বা ১ ছাজার ৬০৫ কোটি টাকায় 


পরিণত হুইয়াছে। ভারতস্ক বৃটিশ মূলধন কিছু. 


পরিমাণে বিকাইয়া যাওয়ায়, বাহির হইতে এদেশে 
জনসাধারণের ভোগ-সামগ্রী বেশী পরিমাণে 
আমদানী হওয়ায় ও ভারত, গবর্ণমেণ্ট নিজেরা 
এদেশের জস্ত বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য, সার ও নানা 
সা্রসরঞীম সংগ্রহ করায় উদ্বৃত্ত ষ্টালিং কিছু 
পরিমাণে খরচ হুইয়া গিয়াছে। তবে অর্থসচিব 
বলিয়াছেন, ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের পরিমাণ 
এখনও যথেষ্ট বেশী, আর তাহা ঠিক ঠিক ভাবে 
“আদায় করা ও দেশের স্বার্থে তাহা পরিপূর্ণভাবে 
সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন । গত ফেব্রুয়ারী. মাসে 
এই ষ্টালিং পাওনা আদায়ের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে 
ভারত -সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত বৃটিশ 
সরকারের প্রতিনিধিদের এক প্রাথমিক আলোচনা 
,হইরা গিয়াছে । আগামী এপ্রিল মাসে পুনরায় এ 
আলোচনা সুরু হওয়ার কথা আছে। বৃটিশ প্রধান- 
-অন্ত্রী গত ২০শে ফেব্রুয়ারী যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাস মধ্যে 
. এদেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এদেশবালীর হাতে 
“ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্কল্প জানানো হইয়াছে । এই 
-আপন্ন পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ষ্টালিং 
পাওনা আদায় সম্পর্কে অচিরেই সমুচিত সর্ভ 
-স্থিরীকৃত হওয়া দরকার । অর্থসচিব সে বিবয়ে 
-সথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন! 
"যুদ্ধের সময়ে ভারত হইতে ক্রেভিটে মালপত্র নিয়! 
বৃটেনের লোকেরা সেই ছুদ্দিনে নিজেদের ভরাডুবি 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ায়' 
এক্ষণে সেই খণ পরিশোধ সম্পর্কে তাহাদের আজ 
-আর বিচুশষ কোন গরজ দেখা যাইতেছে না| মিঃ 
চাচ্চিল ও বৃটেনের অঙ্ক অনেক প্রভাবশালী 
"ব্যক্তি ভারতের প্রাপ্যকে যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক 


পাওনা বা নিছক বুদ্ধ-খণ হিসাবে ব্যাখ্যা করিতে 


-আরম্ত, করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন_ বুদ্ধের 
সময় ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া 
টেনের যে দেনা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পরিশোধ 
করিয়া দেওয়ার কোন নৈতিক দায়িত্ব বৃটেনের 
নাই। ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কে এক শ্রেণীর বৃটিশ 
রাজনৈতিক ধুরদ্ধরদের এই প্রকার . মস্তব্য 
ভারতবাপীর মনে যথেষ্ট বিক্ষোভ সঞ্চারিত 
করিয়াছে । তাহারা এসব স্বার্থ-নির্দেশে কর্ণপাত 
না করিয়া ভারতের পাওনা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় 
করিয়া লওয়ার উপরই জোর দিতেছে । 'দেশবাসীর 
সে দাবী ভারত সরকারের বর্তমান অর্থসচিব সুলঙত 
বলিয়াই,মনে করিতেছেন।, এই , পাওনা, সম্পর্কে 
একটা সুমীমাংসায় উপনীত হওয়ার সম্পর্কে তিনি 


বাজেট প্রসঙ্গ 

বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “যুদ্ধের সময়ে বুটেনকে সাহায্য 
করিতে গ্রিয়া বহুপ্রকার স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে 
ভারতের লোকেরা বর্তমান ষ্টাপিং পাওনার 
অধিকারী হইয়াছে। সেই কষ্টার্জিত পাওনা 
সম্পর্কে এই অনুন্নত দেশের অগশিত দরিদ্র 
জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার কথা কোন ভ্ভাষ্য 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ভাবিতে পারেন বলিয়া আমি 
বিশ্বাস করি না।” ট্রালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে 
মিঃ লিয়াকত আলি খানের এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত ও 
স্ুচিস্তিত বলিয়াই আমরা যনে করি। ভারত 
সরকারের অর্থসচিব দেশে স্বার্থের কথা চিন্তা 
করিয়া ওঁ ষ্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে হুসঙ্কল্লিত 
হইয়াছেন, তাহা এদেশবাসীর পক্ষে সত্যই খুব 
ভরসার কথা । ৃ 

অর্থমচিব তাহার বক্তৃতায় দুইটি বিষয়ে বিশেষ 
গুকত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। একটি 
হুইতেছে--ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
সম্পর্কে ও অপরটি হইল__শেয়ার বাজার ও সোনা- 
রূপার বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। সরকারী ব্যাঙ্ক 
হিসাবে এদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট দাবী 
সত্বেও গবর্ণষেন্ট অংশীদারদের ব্যাঙ্ক হিসাবেই 
এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কটিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
ফলে তথাকথিত যৌথ ব্যাক্ষের অনেক কিছু গলদ 
আমরা গত এগার বৎসর যাবৎ উহার ভিতর লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি। দেশের কেন্্ীয় ব্যাক হইয়াও 
উহা প্রধানতঃ অংশীদারদের দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে এবং তাহাদিগকে নিয়মিত লভ্যাংশ 
কজ্রোগাইতেছে। এই ব্যাঙ্কের কাঞ্জকারবার 
নিয়ন্ত্রণে দেশের ধনিক শ্রেণী ও বড় ব্ধবসায়ীদের 
প্রভাব খুব বেশী বলিয়া কুষি-খণ ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধনে ও দেশের ছোট ব্যাক্কগুলিকে "সাহায্য 
ও সহযোগিতা প্রদানে এই ব্যাঙ্কের কোন আগ্রঙন 
তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কৃষি 
ও ব্যবসা-বাপিপ্য সম্পর্কিত বিল বেচাকিনার জন্য 
বাজার শ্ৃষ্টি করিবার ও দেশের ছোট বড় 
সকল ব্যাঙ্ককে একসুত্রে সংপ্রথিত করিয়া তাহাদের 








স্ূপরিচালনার .ব্যবস্থা করিবার যে মহান্‌ দায়িত্ব, 


রিজাভ ব্যাঙ্কের উপর গ্যস্ত ছিল, উহ্থারা তাহা! পরি- 
পালনেও যথেষ্ট গাফিলতি দেখাইয়া আসিয়াছেন। 


ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সাধারণের বিক্ষোভ. 


দিন দিন তীব্ৰ হইযা দেখা দিতেছে । এ ব্যাঙ্ককে 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার দাবী জানাইয়! 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকবার প্রস্তাব উত্থাপন 
করা হইয়াছে । সে দাবী স্বীকার করিয়া নিয়া 
অর্থসচিব বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 
সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন, ইছা খুবই সুখের বিষয় 
তিনি বলিয়াছেন, “রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে কোন কোন দিক 
দিয়া কিছু অন্থুবিধা দেখা যাইতে পারে। কিন্ত 


সেই অসুবিধার তুলনায় সুৰ্ধি হইবে অনেক বেশী. 


কাজেই আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' জাতীয়করণের 


‘সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি।” রিজার্ভ ব্যান্তকে জাতীয় ৷ 


সম্পৃত্তিতে পরিণত করিতে হইলে ও ব্যাঙ্কের 
* কোটি টাকার শেয়ার সরকারীভাবে কিনিয়া 


লইতে হইবে। এ শেয়ারের বর্ত্তমান চড়া দয় 
অনুযায়ী সাবেক মূল্যের তুলনায় কিছু বেশী যুল্যও 
দিতে হুইবে । কিন্ত সে টাকার সংস্থান করিতে 
গবর্ণমেন্টকে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না। 
রিজার্ভ ব্যান্কের মন্তুত তহবিল ছইতে কতক 
টাকা তাহারা এ বাবদ নিযোগ করিতে পারিবেন। 
সরকারী রাজকোষ হইতে বাকী টাকা প্রদান কর! 
তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। একক্ষালীনভাবে 
শেয়ারের মূল্য শোধ না করিয়া অংশীদারদিগকে 
তজ্ন্ত সরকারী বণ্ডও দেওষা যাইতে পাবে । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মালিকানা ও কর্তৃত্ব গবর্ণমেণ্টের হাতে 
আসিলে এ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক লাভের (যাহার 
পরিমাণ ১৩১৪ কোটি টাকা ) সমস্তটাই গবর্ণমেন্ট 
পাইবেন । জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমুন্নত আদর্শ অনুযায়ী এ ব্যাঙ্কের 
কাজ তাহারা স্ুনিয়ন্ত্র করিতে পারিবেন 1 সেই সব 
সুযোগ-স্থবিধার কথা বিবেচনা করিয়া আমরা 
রিজার্ভ ব্যান্ক জাতীয়করণের বর্তমান সিদ্ধান্ত 
আস্তরিকতাবে সমর্থন করিতেছি | | 
এদেশে যুদ্ধের সময় হইতে শেয়ার বাজারে ও 
সোনা রূপাব বাজারে ঝুকিদারী কাজকারবারের 
আধিক্য দেখা যাইতেছে । অর্থনৈতিক কার্য্যকারণ 
বিবেচনা, করিয়া লোকে যাহাতে উপযুক্ত মুল্যে 
শেয়ার, সোনা, রূপা প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করিতে 
পারে, সেজন্যই এ সব বাজার হৃষ্টি করা হইয়াছিল। 
কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা তাহাদের মুনাফাবৃতি 
হইতে যে ভাবে বাজারের কাজকারবার নিয়ত 
করিতেছেন এবং নানা জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি করিয়া 
যে ভাবে দরের বেম্ট রকম উঠানাম! ঘটাইতেছেন, 
তাহাতে এ সব বাজার বর্তমানে অনেকটা জুয়া 
খেলার আসরে পরিণত হইয়াছে বলা চলে। 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংযোগ না 
থাকায় শেয়ার বাজারের মূল্যের হার দেখিয়া শিল্প- 
বাপিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হৃদয়ঙ্গম করা 
কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঁক্দারী কাজ- , 
কারবারের জচ্চ দরের অবাঞ্ছিতরূপু উঠানামা 
ঘটায় উহাতে শিল্প ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ 
দেখা দিয়াছে । প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কতিপয় বড় 
ফার্খের .কায়েমী স্বার্থ এবং লাভের কারসান্জির ' 
জন্য সাধারণের পক্ষে সমুচিত মূল্যে শেয়ার বা সোনা 
রূপা ক্রয় বিক্রয় করা অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে । 
হক এক্সচেঞ্জ, বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ ও কমোডিটি এক্সচেঞ্জ- 
সমূহের এই, ধরণের দুর্নীতি দুর করিবার জগ্ভ 
অর্থসচিব উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা খুবই সুখের বিবয়। বিভিন্ন 
বাজারের কার্য্যধারা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তারত 
সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এ সব .বাজারের 
কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তাহার 
সুপারিশসমূহ গরবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। 
সেই সব সুপারিশ সম্পর্কে প্রাদেশিক, সরকার- 
সমূহের মতামতও সংগ্রহ করা হইয়াছে উপরোক্ত 
সুপারিশ ও মতামতকে ভিত্তি করিয়া শেয়ার 
বাজার, সোনা রূপার বাজার প্রভৃতির উপযুক্ত 
সংস্কার সাধনের জন্ভ একটি আইনের বিল শীগ্রই 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হইবে বলিয়া 


৯৬৮ 


অর্থসচিব জানাইয়াছেন। এদেশে ঝঁকিদারী 
কাছ্দকারবারে র উদ্দাম গতি রোধ করা এবং শেয়ার 
ও সোনা ক্বপা প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
সুনিয়স্রিত করা আজ যেরূপ প্রয়োজন হুইয়! 
দাড়াইয়াছে তাহাতৈ খ্ররূপ একটি আইন 
প্রণয়নের ব্যবস্থা হওয়া আমর] থুব বাঞ্ছনীয় 
বলিয়াই মনে করি | 

যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় 
খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় 
এক্ষণে বৎসর বৎসরই সেই ব্যয় কমিয়া 
আসিতেছে । ১৯৪৪-৪৫ সালে সামরিক বিভাগের 
দফায় ভারত সরকার ৩৯৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা 
ৰ্যয করিয়াছিলেন । ১৯৪৫-৪৬ সালে সেই ব্যয় 
কমিয়] ৩৭৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে তাহা আরও বেশী কমিয়া মোটমাট ২৪০ 
কোটি ১১ লক্ষ টাকায় দ্বীড়াইয়াছে। বর্তমান 
অর্থসচিব মিঃ লিয়াকত আলী খান তীছার 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট বরাদ্ধ পেশ করিতে 
পিয়া আগামী বৎসরে সামরিক বিভাগ বাবদ ভারত 
সরকারের মোট ব্যয়-বরাদ্দ বরিয়াছেন ১৮৮ কোটি 
৭১ লক্ষ টাকা। এক বৎসরে সামরিক বিভাগের 
ব্যয় ৫১ কোটি ৪০ লক্ষ টাঁফা পরিমাণে হাস 
পাওয়া উল্লেখযোগ্য, সন্দেহ নাই। কিন্ত বর্তমান 
জনপ্রতিনিধিযূলক গবর্ণমে্টের আমলে দেশরক্ষার 
দফায় ইহার চেয়ে বেশী ব্যয়সক্কোচ এদেশের লোক 
ভ্কায়তঃই আশা করিতে পারে। যুদ্ধের পূর্বের 
এদেশে যে স্থলে সামরিক বিভাগের দফায় ৫০ 
কোটি টাকার মত ব্যয় হইত, সেখানে যুদ্ধ থামিয়! 
যাওয়ার দেড় বৎসর পরেও এদেশে সামরিক 
বিভাগের জন্ত ১৮৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার ব্যয়- 
বরাদ্দ স্থির হওয়া কতকটা বে-হিসাবী নীতিরই 
পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তূ বর্তমান অস্ত্র 
গবর্ণমেন্ট ও বর্তমান অর্থসচিবের গাফিলতির জন্কই 
যে সামরিক' ব্যয়ের মাত্রা আজও এত উচু রহিয়াছে, 
সেরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই'। বৃটিশ শাসন- 
ব্যবস্থায় যুদ্ধের সময়ে এদেশে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের 
পরিমাণ যথেচ্ছহারে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
সৈম্ত বিভাগের সকল স্তরে ইউরোপীয় অফিসার- 
দের কর্তৃত্ব থাকায় খরচপক্র বেহিসাবী নিয়মেই 
চালানো হইতেছিল। সামরিক বিভাগে সেই লব 
 বিধিব্যবস্থারই জের এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট, গঠিত হওয়ার পর তাহারা 


সামরিক ব্যয়ের মাত্রা! যথেষ্ট পরিমাপে হাস করিবার ' 


চেষ্টা করিতেছেন ।' কিন্তু পুরানো -বিধিব্যবস্থার 
সংশোধন করিয়! সামরিক বিভাগের গৌরীসেনী 
চাল বন্ধ করিতে বিলম্ব হইতেছে । সামরিক 
বিভাগ হইতে ১৭॥ লক্ষ লোককে সরাইয়া 
লইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। যে হারে 
লোক সরানো হইতেছে, তাহাতে ১৯৪৭-৪৮ 
সালের মধ্যে ১৫] লক্ষ জনের বেশী বিদায় হইবে 
বলিয়! যনে করা যায় না। গবর্ণমে্ট স্তার এন 
গোপালশ্বামী আয়েলারের সভাপতিত্বে একটি 


আরমড. ফোসেপ স্কাশনেলাইজেশন কমিটি স্থাপন '' 


করিয়াছেন । এ কমিটি সৈষ্ক বিভাগের লোক 
সংখ্যা হাস সম্পর্কে এবং বুটিশ অফিসারের স্থলে 
ভারতীয় অফিনার নিয়োগ সম্পর্কে বিবেচনা 


আর্ক জগৎ 
করিলে তদমুযায়ী সৈগ্ঠ সংখা হাসের ও সামরিক 
ব্যয় হাসের ব্যবস্থা কঃ! যাইবে বলিয়া অর্থসচিব 
আশা করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
ও ভারত গবর্ণমেণ্টের ভিতর সামরিক ব্যয় বণ্টন 
সম্পর্কে একটি চক্তি হইয়াছিল ( Financial 
Agreement )| ভারতেস ভূতপুর্বব শ্বেতাঙ্গ 
অর্থসচিব স্তার জেরেমী রেইজম্যান যেভাবে এই 
চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের 
' স্বার্থের চেয়ে বৃটেনের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখা 
হইয়াছিল । ফলে নিতাত্ত অবাঞ্ছিতভাবে সামরিক 
ব্যয়ের অন্কেটা বোঝা ভারতের স্বন্ধে চাপিয়! 
,গিয়াছিল। বর্তমান অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন, 
চলতি ১৯৪৬-৪৭ সাল শেষ হওয়ার সঙ্গে ও চুক্তিও 
বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। ' ১৯৪৭-৪৮ সাল 
হইতে ভারত সরকার তাছার সামরিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ 
ও নির্বাহ . করিবার পরিপূর্ণ দ্বায়িত্ব নিজেরাই 
গ্রহণ করিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের 
বাহিরে যদি এদেশীয় শৈষ্ক নিয়োগ করেন, তবে ও 
বাবদ ব্যয় অবস্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই 
আদায় করিবার ব্যবস্থা হইবে। যুদ্ধের সময় 
সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়া কিছু 
পরিমাণ ব্যয় বাজেটের মূলধন খাতে দেখানো 
হইত । অর্থসচিব জালাইয়ীছেন, ১৯৪৭-৪৮ সাল 
হইতে সে রীতি তিনি পরিবর্তন 'করিবেন। 
আগামী বৎসর হইতে সামরিক ব্যয়ের সমন্তটাই 
রাজন্ব খাতে ধর] হইবে 1 অর্থসচিব যে সব 
বিধিব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সামরিক 





ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট সুশৃখলা দেখা 


দিবে ও ব্যয়ের মোট পরিষাণও ভবিষ্যতে বেশ 
কিছু কমিয়া আসিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
তবে এদেশের যুদ্ধোত্তর সামান্িক ও অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থমচিব 
মিঃ লিয়াকত আলী খান তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
যে সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা 
মোটেই উৎসাহিত হুই নাই । বরং প্ল্যানিং সম্বন্ধে 
কেন্দ্রীয় সরকারের যে আগ্রহ ও সঙ্কল্লের কথা 
পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিবরা প্রচার করিয়াছিলেন, 
বর্তমান ভারতীয় অর্থসচিবের বক্তৃতায় তাহা হইতে 
অনেকটা পিছাইযা পড়িবার মনোভাবই আমরা 
লক্ষ্য' করিতেছি । একথা সত্য যে, অর্থসচিব 
১৯৪৭-৪৮ সালে প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার জঙ্ত ৪৫ কোটি টাকা সাহাঘ্য 
বরাদ্দ করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
রাস্তাঘাট উন্নতির কাজ, কৃষি উন্নতির: কান্দ এবং 
কারিগরি শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসারের 
কাজ চালাইবার জগ্ভ আরও ১৫ কোটি টাকা ব্যয় 
ধরিয়াছেন। কিন্ত তিনি একথা স্পষ্ট করিয়াই 
জানাইয়া' দিয়াছেন যে, ভূতপূর্ব অর্থসচিব স্তার 
জেত্সেমী রেইজয্যান এদেশে আধিক ও সামাজিক 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার জঙ্ত প্রথম পাঁচ বৎসরে 
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে ১ হাজার কোটি 
টাকা দেওয়া যাইবে বলিয়া যে ভরসা দিয়াছিলেন, 
সে ভরসা কার্যে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনা! 
তিনি দেখিতেছেন না। ' অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমৃহকে তাহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার জগ্ঘ প্রথম ৫ বৎসরে যেরূপ বেশ 


করিতেছেন ॥ কমিটি তাহাদের সুপারিশ পেশ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া কথা দেওয়া ছিল, 
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কেন্দ্রীয় সরকার আসলে সেরূপ বেশী অর্থ দিতে 
পারিবেন বলিয়া বর্তমান অর্থসচিব মনে করেন. 
না। প্ল্যানিংয়ের ভিতর দিয়! জাতিগঠন ও সমাজ- 
কল্যাণের জদ্ত নূতন অত্তর্বত্তী সরকার যেখানে- 
সুসঙ্কলিত কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবেন বলিয়া" 
লোকে আশা করিতেছে, সেখানে বর্তমান অর্থ- 
সচিবের এই উক্তি খুৰ হুতাশাব্যঞ্জক, সন্দেহ নাই। 
যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসরে বিপুল' 
অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সমার্জ-কল্যাণ ও জাতি- 
গঠন বিষয়ে সম্যক অবহিত হইলে শাস্তির সময়ে 
তাহারা পাঁচ বৎসরে সেজন্ত ১ হাজার কোটি টাকা 

কেন ব্যয় করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা বুঝি 
না। আসল কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও 

পরিচালনায় একযোগে এদেশের সমস্ত অঞ্চলে, 
সামাছিক ও আথিক উন্নতির কাজ চালাইয়া- 
যাওয়া সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতা হিসাবে. 
মিঃ লিয়াকত আলী খান মোটেই উৎসাহী নহেন ॥ 
তিনি তাহার পাকিস্থানী নীতি হইতে সেজন্ট 
সেন্ট্রাল প্র্যানিংয়ের বদলে রিজনেশ 
(Regional ) প্ল্যানিংয়েয় দোহাই তুলিয়াছেন।, 
তিনি তাহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 

এদেশটা এত ঝড় যে, একটি ইউনিট বা ভৌগোলিক- 

সত্বা হিসাবে ধরিয়া লইয়া কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনায় এদেশের সামাজিক ও আধিক উন্নতি- 
সাধনের ব্যবস্থা করা কঠিন। প্রদেশ বা অঞ্চলগত-" 
প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 'লেভাবেই এদেশে 
উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করিতে হইবে । 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর রাজনৈতিক ও" 
অর্থনৈতিক এক্য অক্ষুন্ন রাখিয়া এক কেন্দ্রীয় 
সরকারের নেতৃত্বে সুপরিকল্লিতভাবে এদেশের” 
আধিক ও সামান্সিক উন্নতি সাধনের যে স্বপ্ন, 

এতদিন লোকে দেখিয়া আসিয়াছে, অর্থসচিবের - 

এই পাকিস্থান-েঁষা মন্তব্য তাহারই সমাধি রচনার" 
চেষ্টা ছাড়া আর. কিছু নহে। প্ল্যানিং সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব করিয়া ' 
মিঃ লিয়াকত আলী খান পূৰ্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম 
পাকিস্থানের শ্বাবীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগই - 
প্রসারিত করিতে চান। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক- 
ও অর্থনৈতিক দিক হইতে এখনও অবিভক্ত- 
রহিয়াছে। নূতন অন্তর্বন্তী সরকারের সদন্তর]' 
সে অবিভাজাতা শ্বীকার করিয়া নিয়া সকল। 
সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে চাহিয়া তাহাদের 





কা চালাইয়া যাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।, 


মুসলিম লীগের শদশ্তরা তাহাদের দলীয় স্বার্থকে 
প্রধান স্থান দিয়া যদি তাহাদের পাকিস্থান, 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে 


-আরম্ত করেন, তবে নূতন মধ্যবর্তী সরকার দেশ-- 


বাদীর আশা-আকাজ্ষা পরিপুরণে তেমন কিছু- 
সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করা যায় 
না। মিঃ লিয়াকত আলী থান তাহার বাজেট- 
বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং সম্পর্কে যাহাই 
বণিয়া থাকুন না কেন, অন্তর্বর্তী সরকারের নীতি. 
হিসাবে যাহাতে তাহ]: কার্য্যতঃ প্রযুক্ত না হয়, 
সে বিষয়ে কংগ্রেস বনের বিশেষভাবে লক্ষ্য: 
রাখা উচিত। 


রাজ্নতিক প্রসঙ্গ 


যতদূর জানা গিয়াছে আগামী ২৩শে 
মার্চ তারিখে ভারতের নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আনিয়া তাহার কার্য্যভার 
গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের 
দৃষ্টি নূতন বড়লাটের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে 
মুসলিম লীগভুক্ত সদশ্তগণ অন্তর্ধর্তী গবর্ণমেণ্টে 
যোগদানের পর যৌথ দায়িত্ব মানিয়া না লইয়া 
এই গবর্ণমেন্টকে যে প্রকার হান্তাস্পদ ব্যাপারে 
' পরিণত করিয়াছেন, নূতন বড়লাটকে ভারতে 
আসিয়া প্রথমেই তাহার একটা মীমাংসা করিতে 
হইবে | এই ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক 
মীমাংসা না হইলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
প্রভৃতির পক্ষে যে অন্তর্্ম্ভা গবর্ণমেণ্টে থাকা সম্ভব 
হইবে না. তাহা এক প্রকার স্ুনিশ্চিত। বৃটীশ 
গবর্ণমেন্টের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিবৃতিতে 
ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্টের হস্তে এখন হইতেই 
অধিকতয় ক্ষমতা প্রদানের যে কথা বলা হুইয়াছে, 
তৎ্সন্বন্ধে নূতন বড়লাট ভারতে আসিয়া কিরূপ 
বিলিব্যবস্থা করেন তজ্জন্তও দেশবাসী উন্মুখভাবে 
প্রতীক্ষা করিতেছে । বুটাশ গবর্ণমে্ট ১৯৪৮ 
সালের জুন মাসের মধ্যে দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা! 
ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া 
ানাইয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণা কতটা আন্তরিক 
ও শেষ পর্য্যন্ত উহা কাধ্যে পরিণত হুইবে কি মা, 
তাহা! আগামী ৩৪ মাস কালের মধ্যে বুঝা যাইবে 
এবং এই নূতন বড়লাটের হস্তেই উহার প্রায় বোল 
আনা দায়িত্ব পড়িবে) এই অস্ভই বলিতৈছি যে, 
বর্তমানে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নূতন বড়লাটের উপর 
নিবদ্ধ রহিয়াছে। 
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বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি উপলক্ষে কংগ্রেসের 
ওয়াকিং কমিটি দুইটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, 
প্রথম প্রস্তাবে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসের মধ্যে ভারতবাপীর - হস্তে দেশশীসনের 


সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করায় . 


আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে 
ভারতের অস্তর্ববর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের হাতে অনতিবিলম্বে 
দেশশালনের 
গবর্ণমেন্টকে একটা যুজদায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিসভায় 
পরিণত করিবার অন্তও দাবী করা হুইয়াছে। 
ভারতীয় গণ-পরিষদ যাহাতে দেশের দম্ভ একটী 
সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা! করিতে পারে তছ্দ্দেস্তে 


et উহ্থার সহিত যাহাতে সকলে সহযোগিতা করে 


তজ্জস্তও এই প্রস্তাবে ভারতের সমস্ত রাজনীতিক 
দলকে অন্থরোধ জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । কংগ্রেসের 
ওয়াকিং কমিটা আর একটা প্রস্তাবে লীগ ও 
কংগ্রেসের মধ্যে একটা বুঝাপড়ার জন্ভত একটা 
‘সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই সম্মেলনে 
প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্ত লীগকে অন্থরোধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

ওয়াকিং কমিটার উক্ত প্রস্তাবে লীগ সাড়া 
দিবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয় । যাহাই হউক 
লীগকে আর একবার সহযোগিতার অস্ত আহ্বান 
করিয়া কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী যুক্তিযুক্ত কাজই 
করিয়াছেন। উহার পরেও যি লীগ কংগ্রেসের 
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সমস্ত ক্ষমতা দিয়া এবং এই 


সছিত সহযোগিতায় অগ্রসর না' হয়, তবে তাহার 
ফলে ভারতের কোন কোন মুসলষানপ্রধান অঞ্চল 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আওতার বাহিরে থাকিতে 
পারে। কিন্তু একস্ভ সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার 
সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা চলে না। বিশেষতঃ, 
উহা যখন মুম্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে__ষে সমস্ত 
অঞ্চল আপাততঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে 
থাকিবে, তাহাকেও অদুরভবিষ্যতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে হইবে। ভারতে বৃটীশ 
শাসনের অবসানের সঙ্গে দে এদেশে সাম্প্রদায়িক 
১ বিদ্বেষ প্রহৃত ভেদবুদ্ধিরও অবসান সুনিশ্চিত 
ক * + - 
ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় গপ- 
পরিষদ এবং শেব পর্যযস্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদানের দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হুইয়াছে। 
'গত' সপ্তাহে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 
গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যসমূছের জন্য নিদিষ্ট ৯৩ছন 
সদন্তের মধ্যে অর্জেকসংখ্যক সদন্ত দেশীয় রাত্াগপ 
এবং বাকী অর্দেক সদন্ত দেশীয় রাজ্যের গ্রজাগপ 
নির্বাচিত করিবেন। 'অবশ্ত, সমস্ত সদন্তই যদি 
দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, 
তাহা হইলে উহা সর্বালসন্দর ব্যবস্থা হইত। কিন্ত 
বর্তমানে যে ব্যবস্থা হুইয়াছে, তাহা মন্দের ভাল। 
দেশীয় রাত্যের প্রজাদের তরফ ' হইতে 


গণ-পরিধদে যে ৪৬ কি ৪৭ জন সদন্ত নির্বাচিত 
হইবেন, তাহার! প্রায় সকলেই যে দেশীয় রাজ্য- 
সমুহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রস্তাব 
সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিবেন, উহা নিশ্চিতরূপে 
বলা যাইতে পারে। আর দেশীয় রাজাগণও 
যে প্রস্াসাধারণের পক্ষ হইতে নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের মনোভাব উপেক্ষা করিতে সাহস পাইবেন 
না, তাহাও একপ্রকার সুনিশ্চিত । আমরা বরাবর 
বলিয়া আসিতেছি যে, অস্তরালে বছুপ্রকার চক্রান্ত 
থাকা সত্বেও ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে ।' দেশীয় 
রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে বর্তমান সিদ্ধান্ত 
আমাদের এই ধারপারই পরিপোষধক। ং 


bd bel be) 


বুটাশ পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় ভারতবর্ষ 
সম্পর্কিত বিতর্কের কথা গত সপ্তাহে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি । সম্প্রতিপালামেপ্টের কমন্স সভাতেও 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর একটা বিতর্ক হইয়া গেল। 
এই বিতর্কে /চাচ্চিল প্রমুখ সাত্রাজ্যবাদিগণ 
যথাপীতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গবর্ণমেপ্টকে 


একটী বর্ণহিম্দুর গবর্ণমেপ্ট বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন এবং , ভারতের সংখ্যালঘু শ্রেণীর 


ব্যক্তিদের শ্বার্থরক্ষার অন্ভুহাত দেখাইয়া ভারতে 
বুটাশ শাসনের দৃঢ়মুইিকে শিধিল না করিবার অন্ত 





+ 





খিদে নিয়ে কেউ কখনো তালো কাজ করতে পারে না! পেট ভরে খেতে পেলেই তবে কর্মীদের কাজে উৎসাহ আনে, 
কাজও হয় ভালে৷। কারখানার কলকঙ্ধ! চালু রাখতে যেমন ভেল-কথলার প্রয়োজন, শ্রমিকদের কর্মক্ষম রাখতে 
হলেও তেমনি তাদের খাওয়া-পরার বাবস্থাব প্রয়োজন | তালো একটি ক্যানটীন কাবখানার আধুনিক লাজসজ্জাব 
যতোই একটি অপর্লিহাধ অর্দ। ক্যানটীনগুলোকে সব সময় বেশ তকৃতকে বক্ঝকে রাখা এবং সেগুলোতে ভালো 
আলে! হাওয়ার ব্যবস্থা করা বিশেষ ক'রে দরকার । খাবারটা বাতে বেশ উপাদেয় ও পুষ্টিকর হয় অথচ সেই সঙ্গে 
সন্তাও হয় সেদিকে নভজয় রাখতে হবে, কেন না সাধারগ কষীদের পক্ষে বেশি দাষ দিয়ে ভালো খাবার কেন! সম্ভব 
নর। আর এই সঙ্গে ক্যানটীনে প্রচুর ভালো চায়ের ব্যবস্থা র্নাথা চাই, কারণ চা সব দেশে সব শ্রেণীর কমীদেরই 
প্রিয় । ক্যানটান চালানে! সম্বন্ধে বার বেশ অভিজ্ঞতা আছে তেমন একজনের হাতে এ কাজটার ভার ছেডে দিন, 
দেখবেন দু'দিনেই কারখানার হাওয়া গেছে বদলে, খুশি মনে কর্মীরা কাজে লেগে গেছে, তাদের উৎসাহ উ্ঘের 
অভাব আর এতটুকু নেই। তাই ক্যানটীনের ব্যবস্থায় কারখানার মালিকর! শেষ পর্যন্ত লাতবানই হয়ে থাকেন । 


চিনির নিরিবিলি রিনি 


আপনার লাজ ও ঠিকাসা দিয়ে কমিশনার কর উত্তির!, ইিযান 





হু) ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড ক্যানটীন সন্বঘ্যে কয়েকটি 


পুস্তিকা প্রকাশ কয়ছেন। বিনামুল্যে এই পৃষ্থিকাগুলে] পেতে হলে 
চী হার্ষেট এক্সপ্যাদশন বোর্ড, ১:১ ক্লাইভ সীট, কলকাতা 


_ এই ট্িকান্ায় পত্র লিখুন | আপনার নাম আমাদের তালিকার লিখে বাথ! হযে এবং যথাসময়ে পুন্তিভাগুলো আপনাকে পাবিয়ে দেওয়! হবে! 
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আথিক জগৎ 











বারঘার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত 
ব্যক্তির কথার উপর কোন গুকত্ব প্রদান করার 
প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ ইংলগ্ডে চার্চিলের 
জায় সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার 
কোন সম্ভাবনাই নাই__ আর ষদিই বা এই শ্রেণীর 
ব্যক্তি পুনরায় ইংলপ্ডের শারনক্ষেত্রে সর্বস্ব 
হইয়া উঠে, তথাপি ভারতবালীকে পদানত বাঁখিবার 
কোন ক্ষমতা উহাদের : নাই। পাল'মেণ্টে 
চার্চিলের বক্তৃতার জবাবে ্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ 
যে সব মস্তব্য করিয়াছেন, তাছাকেই বুটীশ জন- 
সাধারণের অভিমত বলিয়া মনে করা যাইতে 
'পারে। গ্তার ষ্র্যাফোর্ড ক্রিপসের বক্তৃতার সারমর্ল্ 
এই বে, ভারতীয় গণ-পরিষদ যে' শাসনতন্ত্র স্থির 
কবিবে, তাহা ভারতের যে সমস্ত অঞ্চল মানিয়া 
লইবে সেই সব অঞ্চলে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 
মধ্যে বলবৎ হইবে । 
ক ক্ষ + + 
পাঞ্জাবের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক নাটকীয় 
পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছে। বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিক্সির হায়াৎ খা পাঞ্জাবে 
মুসলিম স্ভাশস্তাল গার্ডকে একটী বে-আইনী 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া! ঘোষণা করেন। উহার ফলে 
পাঞ্জাব মুসলিম লীগ খিজিরু-গ্ত্রিপভার বিরুদ্ধে 
আইন অমান্ত আন্দোলন প্রবর্তন'করেন। কিছুদিন 
ধরপাকড়ের পর খিজির মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন 
এবং পাঞ্জাবের লাট উক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগের 
সভাপতি মামদুতের নবাবকে মন্ত্রিসভা গঠনে 
আহ্বান করেন। কিন্ত পাঞ্জাবে লীগ মন্ত্রিসভা 
প্রতিষ্ঠিত করিবার এই ষড়যন্ত্র দেখিয়া উক্ত 
প্রদেশের শিখ ও ছিন্দুগণ উহার প্রতিরোধের জমক, 
সঙ্কল্পবন্ধ হইয়াছেন এবং এই ব্যাপার উপলক্ষে 
পাঞ্জাবের অনেক স্থানে পুলিশের গুলীতে ও 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বহু লোক হতাহতও 
হইয়াছে। কিন্ত পাঞ্জাবে লীগ মদ্রিসভা গঠন 
করিতে হইলে অন্ততঃ ৭ জন অমুললমান সদস্তের 
সহযোগিতা আবশ্তক এবং মাঁমছুতের নবাব এখন 
পর্য্যন্ত শিখ বা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একপ 
কোন সদশ্তের সাহাষ্য পান নাই । ফলে পাঞ্জাবে ৯৩ 
ধারা অনুযায়ী লাটসাঁছেবের স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন 
গ্রবন্তিত হইয়াছে । অবশ্য লীগ এখনও পাঞ্জাবের 
শাসনক্ষেত্রে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার 
ভুরাশা পরিত্যাগ করেন নাই। উহাদের এই চেষ্টা 
কতদুর সফল হয়, তাহা সপ্তাহথানেকের মধ্যে বুঝা 
bd ধা # 
্বনামখ্যাত ৰুংগ্ৰেসনেতা এবং . বিহারের 
অন্ভতম মন্ত্রী ডাঃ সৈষদ মামুদের নির্বদ্ধাতিশয়ে 
মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী ত্যাগ করিয়া বিহার 
পরিদর্শনে গিয়াছেন। নোয়াখালীতে তিনি 
যেভাবে সাম্প্রদায়িক সতন্তাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিতেছিলেন, পাটনায় উপস্থিত হইয়া বিহার 
সম্বন্ধেও তিনি সেইরূপ কার্য্যক্রমের অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন্‌_করিয়াছেন। কিন্ত বিহারের মুসলিম লীগের 
পক্ষ হইতে তাহার নিকট এরূপ দাবী আনান 
হইয়াছে যে, বিহারের বিচ্ছিন্ন মুনলমানগণকে 
সরকারী ব্যয়ে উক্ত প্রদেশের কতিপয় শ্বানে 
একত্রীভূত করিয়া বসবাস করাইতে হইবে, এই 
সব স্থানে থানা বসাইয়া উহাতে মুসলমান দারোগা 
রাখিতে হইবে এবং সর্বস্থানেই মুসলমানদের 
অন্ততঃ শতকরা দশ জনকে আগ্রেয়ান্ত্র রাখিবার 
অধিকার দিতে হইবে । মহাত্মা গান্ধী এই ধরণের 
“সশন্্ লিরপেক্ষতা'কে শাস্তিরক্ষার অনুকূল বলিয়া 
মনে করেন না এবং তাহার মতে সর্ববক্ষেক্জেই 
সংখ্যাগুরুদের সদিচ্ছাই সংখ্যালঘুদের রক্ষার 
একমাত্র পন্থা"; কাজেই বিহার লীগের 
উপরোজরূপ প্রস্তাব মহীত্মাজীর সমর্থন লাভ 
করিবে বলিযা যনে হয় না। যাহাই হউক, বিহারে 
শেষ পর্য্যন্ত লীগের এই দাবী যদি স্বীকৃত হয়, 
তাহা হইলে নোয়াখালী-ব্রিপুরাসহ সমগ্র 


[ ৯০ই মার্চ, ১৯৪৭ 





পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষার জঙ্ক অনুরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্ধ্য হইবে । 


ক * Ld 

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দা আজকাল 
মাঝে মাঝে বাংলায় সাম্প্রদায়িক সন্তাব প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলা দেশকে একটি শাস্তি- 
পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশে পরিণত করিবার 
কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর 
এই আদর্শের সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিমত নাই । 
কিন্ত যতদিন পর্য্যন্ত তিনি বাংলার শাসনক্ষেত্রে 
ও শাসনক্ষেত্রের বাহিবে সর্ধত্র হিন্দুদের ষ্যায্য 
অধিকার কড়ায় গণ্ডায় প্রদান করিতে সম্মত ন! 
হইবেন এবং বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সন্কল্ 
পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন এই প্রদেশে 
সাম্প্রদায়িক সপ্ভাবও প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং 
দেশে কোন সমৃদ্ধিও আসিবে না। সুরাবদ্দী 
সাহেব যদি একথা মনে করেন যে, তথাকথিত 
শাস্তি ও সমৃদ্ধির লোভে বাংলার পৌণে তিন 
কোটি ছিন্দু যুদলমানী শাসন মাথা. পাতিয়! গ্রহণ 
করিবে, তাহা হইলে কেহ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা 
করিবে না। বাঙ্গালী হিন্দু পাকিস্তান তো 
মানিয়া লইবেই না, বরং প্রয়োজন হইলে এই 


অনর্থের প্রতিরোধের অরম্ক বাংলা দেশকে ছিন্ন 


ভিন্ন. করিয়া উহাকে শ্মশানে পরিণত করিবে । 
প্রধান মন্ত্রী যদি সত্য সত্যই সাম্প্রদায়িক সন্তাব 
প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সমষ্টিগত স্বার্থবুদ্ধিতে অন্ধ 


ফু 


এ Sin 





প্রাশিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাকিস্তান 

সম্বন্ধে তাহার বর্তমান অভিমত কি এবং বাঙ্গালী 

হিন্দুকে সর্বক্ষেত্রে উহার গ্কাষ্য পাওনা দিতে 

তিনি প্রন্তুত আছেন কিনা, তাহা ঘোষণা করুন। 
কু 


ক # 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বতিরক্ষার জন্ত 
পরিকল্পিত তহবিলে অর্থসাহায্যের জন্ত ভারতের 
বহু দেশীয় রাজা এবং বহু শ্বনামখ্যাত ভারতীয় 
ভ্রননায়কের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন প্রকাশিত 
হইয়াছে । মালব্যজী যে দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনেরই একজন অগ্রদূত ছিলেন এমন নছে_. 
ভারতের শিক্ষাঙ্ষেত্রেও তিনি অনন্সাধারণ দান 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার চেষ্টায় কাশীতে যে 
হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা যে কোন 
দেশের পক্ষেই একটি গৌরবন্বনক প্রতিষ্ঠান। স্থির 
হইয়াছে যে, মালব্যজীর স্থবত্রিক্ষার জন্য যে অর্থ 
সংগৃহীত হইবে, তাহা এই কাশী বিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নতিবিধানে ব্যতিত 
হইবে। আমরা বাংলার প্রত্যেক হিন্দুকে এই 
তহবিলে সাধ্যমত 'অর্থসাহায্য করিবার জঙ্ত 
অস্থরোধ জানাইতেছি। উহা দ্বারা একজন ত্যাগী 
ও দেশবরেণ্য জননায়কের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনই করা হুইবে। সমস্ত অর্থ__ট্রেজারার, 
মালব্যদী মেমোরিয়াল ফণ্ড, বেনারস হিন্দু 
ইউনিভারসিটি--এই, ঠিকানায় প্রেরণ করিতে 
হইবে | 


কলিকাতার ব্যাঙ্ক গুলির সঙ্গে কাজকারবার 
করিতে হয় এমন লোকের সংখ্যা এখন সামান্ত 
নয়। বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ চাকুরেরাও 
আজকাল ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে অভ্যস্ত হুইয়াছে। 
সঞ্চয়ের জন্ত যাহারা টাকা রাখিতে পারে না, এমন 
-লোকেরাও ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবার স্থধ্ধা বুঝিতে 


-পারিয়াছে। দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ ' 


গৃজানো ব্যাক্কের যে বস্তা আসিয়াছিল, তাহার! 
"অন্তঃ এই একটি উপকার করিয়াছে । ছোট 
মুদী দ্োকানওয়ালা এবং সাধারণ কেরাীবাবুরাও 
অনেকেই আজকাল চেকে টাকা নেয় এবং দেয়। 


কিন্তু একাউণ্ট খুলিবার লোকের "সংখ্যা যে 
অনুপাতে বাড়িতেছে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার 
এবং টাকা তুলিবার সুবিধাও বদি সেই হারে 
-বাড়িত, ভবে দুঃখের কারণ থাকিত না। একটা 
+ চেক ভাঙ্গাইতে বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কেই যে পরিমাণ 
সময় লাগে, তাহাতে এক ঘুম ঘুমাইয়া ওঠা যায়। 
‘কোন কোন ব্যাঙ্কে টাকা জম] দিতেও প্রায় সেই 
অবস্থা । ৃ 
'বড় ব্যাঙ্কগুলিতে অবস্থা বেশী খারাপ। চেকের 
টাকা দেওয়ার আগে আমানতকারীর হিসাবে টাকা 
আছে কিনা, তাহার দস্তখত ঠিক কিনা ইত্যাদি 
কতকগুলি পরীক্ষা করিতে হয় এবং তাহাতেই 
"সময় লাগে বলিয়। যাহারা বিলম্বের অজুহাত দেখান 
তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, এ ব্যাপারগুলি 
তাড়াতাড়ি সমাধা করার মধ্যেই ব্যাঙ্কের কার্য- 
দক্ষতা প্রকাশ পায়। এদেশে বেশীর ভাগ 
লোকেরই চাপরাশী বা ভৃত্য পাঠাইয়া টাকা জমা 
দেওয়া বা] তুলিবার মতো অবস্থা নহে এবং 
সকলকেই যখন আপিসে, আদালতে বা অন্ত কোন 
কাজ কর্দে খাটিয়া খাইতে হয়, তখন একটা চেক্‌ 
'ভাঙ্গাইতে দুই ঘণ্ট। নষ্ট করা কষ্টকর । 


ব্যাঞ্ণগডলি খোলা রাখিবার সময়টাও আমানত- 
কারীদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবর্তন 
করা দরকার। যুদ্ধের আগে কপিকাতার ব্যাঙ্কগুলি 
" 'বেলা তিনটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। জাপানী 


যুদ্ধ সুক্ল হওয়ার পর হইতে ব্ল্যাকআউটের অস্ত 
“উহা এক ঘণ্টা কমাইয়। দেওয়া হয়। ব্ল্যাকআউট ' 


দুর হুইল, যুদ্ধ শেষ হইয়া বছর, ঘুরিয়া আসিল, 
কিন্তু কলিকাতার .ব্যাক্কের, দরজা সেই পূর্বববৎ 
‘বেলা ছুইটায়ই বন্ধ হয়। আসিল "আগষ্ট মাসে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস! ব্যাক্কগুলি ঠিক করিলেন, 
‘বেলা ১টা "পর্যন্ত, আপিস হইবে ।. সে সময়কার 
‘বিপৰ্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে লে ব্যবস্থায় কাহারও 
আপত্তি হওয়ার কথ! নছে। কিন্তু মাসের পর 
মাস কাটিঘ়্া গেল, সহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আসিল, সিনেনার সাড়ে নটার ‘শো, দোকানপাটে 
রাক্ত আটট! পর্য্যন্ত বেচাকেনা, এমন কি ট্রাম 
‘চলাচল পুনরায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত সুরু হইল, 
কিন্তু আমাদের ব্যা্গুলিতে সেই বেলা ১টা 
'পর্য্যস্তই কাজ । 
'আজও ফিরিয়া আসে নাই! 
১ 


এ বিষয়ে ছোট ব্যাক্কগুলির চাইতে: 


তাহাদের 'নর্ম্যাল ' কণ্তিশান' 


স্পা ০ 


বু 


খেয়ালার খাত। 

(মতামতের অদ্য সম্পাদক দায়ী নছেল) 

কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে একটি চেক জমা দিয়া 
একদিন পার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ন্ুবিধা 
পাওয়া আর এখন সম্ভব নয়। ইহা একপ্রকার 
ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে যে, অমার খাঁতায় 
পটু লেট ফর টুভেস ক্রেভিট”__আজ জম! হওয়ার 
সময় নাই- ষ্ট্যাম্প পড়িবেই। ব্যাঙ্কের অপরাধ কী? 
> টার মধ্যে যদি আপিস বন্ধ করিতে হয়, তবে 
ওঁ চেকের টাকা তাহারা ক্লিয়ারিং হাউসের 
মারফতে সেদিন আদায় করিবার সময় পাইবেন 
কী ভাবে? র্লিয়ারিং হাউসের সময় বাড়াইয়া 
না দিলে ব্যাক্ষগুলি তাহাদের আমানতকারীদের 


- চেক গ্রহণ করিবার সময়ও বৃদ্ধি করিতে পারেন না, 


তাহা সহজেই বুঝা যায়। শুধু বুঝা যার না এই 
কথাটা যে, ক্রিয়ারিং হাউস্‌ যখন বিভিন্ন নাম-করা 


'ব্যাঞ্চণুলির প্রতিনিধি লইয়াই গঠিত, তখন ব্যাঞ্কিং 


আওয়ার্প অর্থাৎ ব্যাঙ্ক খোল! রাখিবার সময়টা 


তাহাদের সকলের সন্মতিক্ৰমে পুনরায় যুন্ধপুর্ববদিনের ' 


বেলা তিনটায় ফিরিয়া যাইতে পারে না কেন | 
# # * 
কয়লার অভাব সম্পর্কে, বিস্তর লেখালেখি 


খবরের কাগজে হইয়াছে। আমাদের বাঘা বাঘা 
কাগজগুলি বাছা বাছা শব নির্বাচন করিয়া, 


গবর্ণমেপ্টকে যে পরিমাণ তিরস্কার করিয়াছেন, 
তাহার একশ ভাগের এক ভাগ ফল ফলিলেও 
এতদিনে কয়লার কালিতে কলিকাতা শহর কালো! 





৮ 


'  এেবসৰ্বেণ্ট ও সেমি-এবসর্বেন্ট ৭ 
l ফুলন্কাপ ৫ পাউণ্ড ৫০০ ও 
Es প্রতি পাউণ্ড 1৩৮ পাই 


(মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে) 





হইয়া যাইত । যতদূর জানি ও সুদীর্ঘ, সুলিখিত 
ও সুললিত বাক্যবিস্তান সম্বলিত সংবাদপত্ৰগুলি 
গৃহিণীদের উনান ধরাইবার কার্যে সাময়িক সাহায্য 
করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারে নাই। 
স্থতরাং কয়ল! প্রসঙ্গে কোন কথা বলিব না বলিয়াই 
স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্কল্প রক্ষা করিতে 
পারিলাম না। তাহার কারণটা বলিতেছি। 


* * bd 


সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আহত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে পিয়াছিলান। সেখানে কয়লার 
ভারপ্রাপ্ত একজন অফিগার সাংবাদিকদের নিকট 
কয়লা দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন 
মালগাড়ীর অভাব। ইহা অনেক দিন হইতেই 
স্তনিয়া আসিতেছি। সুতরাং নূতন কোন জ্ঞান 
লাভ হইল.না। ' একজন দিজ্ঞাসা.করিলেন, কবে 
নাগাদ অবস্থার উন্নতি হইতে পারে । জবাবে ' 
সুনিলাধ, “কিছুই বলিতে. পারি না।” দেশটা! 


, বাংলা, এবং গবর্ণমেণ্টটা লীগের | সেই কারণেই 


বোধ হয় মানুষের নিত্যপ্রয়োর্জনের অপরিহার্য 
ভিনিষের শোচনীয় অভাবের সময়ও সরকারী 
ব্যবস্থাপকদের এমন নিব্বিকার ওুদাসীন্ছে কেহ 
আর এখন বিস্মিত হয় না । নতুবাঁ_থাক্‌, নতুবার 
কথা আর বলিয়া লাভ কী? 





| ; ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ঃ | 
বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড '- 
১০৩, ক্লা ই ভূ ট, ক লি-কা-তা | রর 


! 
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আধিক জগৎ. 


রঙ 


[ ৯০ই মার্চ, ১৯৪৭ 





'সকলেই জানেন কয়লার খনিগুলি কগিকাতা 
হইতে কয়েক" মাইল মাত্র দুরে অবস্থিত এবং 
কয়লার কেন্দ্রগুলি সবই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ছুই 
পাশে। রেলের অভাবে মোটর লরীর সাহায্যে 
রাণীগঞ্জ, 'আসানসোল বা বরাকর হইতে কলি- 
কাতায় কয়লা আনা অসম্ভব নয়, অবশ্ত যদি ইচ্ছা 
থাকে। ইচ্ছাটা প্রয়োজনবোধের উপর নির্ভর 
করে। গবর্ণমেন্ট যদি কয়লা আমদানীকে যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয় কর্তব্য জ্ঞান করিতেন, তবে 'মোটবট্রাক 
বোঝাই কয়লা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিত। 
যেমন বিগত দুর্ভিক্ষের সময় মালপাড়ী অভাবে 
কলিকাতা হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে চাউল 


পৌছিয়াছে, যেমন বর্শ্মারোড দিয়া চীনে 
সমরোপকরণ পৌছিয়াছে। , 
* $s ক 


| 


' আমেরিকানদের ও ইংরেজ সেনা বিতাগের 


“ভিসপোজালের” কল্যাণে দেশে মোটর ট্রাকের 


এখন অভাব নাই । অনেক ভারতীয় ও অভারতীয় 
কোম্পানী "আছে যাহারা বহুসংখ্যক এ ধরণের 
' ট্রাকের মালিক। তাহাদের মারফতে একশ 


' মাইল দুর হইতে প্র্যাও ট্রাক রোড 'দিয়। কয়লা 


আমদানীর সম্ভাবনা গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন 


কিনা, তাহা জানি না। যুদ্ধের আগে কলিকাতা 


হইতে বেনারস, এলাছাবাদে মোটর লবীতে মাল 
চলাচল এত বেশী হইত যে, রেলকোম্পানীগুলি 
মোটর বাসের প্রতিযোগিতায় কাবু হুইয়! 
পড়িতেছে বলিয়া গবর্ণমেপ্ট ' মোটর কোম্পানীদের 
খর্ব করিতে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। সুতরাং 
ধরিয়া লইতেছি যে, মোটরে কয়লা আনিতে তাড়া 


এমন সাভ্বাতিক হুইবে না যাহাতে সেই ব্যবস্থা 


প্রবর্ত্নে বাধা খটিতে পারে। 
৮8 চি ন 


| কয়লা বিক্রয়ের বর্তমান যে ব্যবস্থা আছে, 


 তাহাও কতদূর ক্রটিপূর্ণ এবং বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত 


পরিবারের পক্ষে কতখানি ক্লেশকর, তাহা বুঝিবার 
ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের আছে এমন প্রমাণ পাইলাম না। 
অফিসারটি ফহিলেন--ডিপো হইতে প্রত্যেক 
ক্রেতাকে একবারে পাচ সেরের বেশী কয়লা 
বিক্রয় কর] হয় না এবং প্রত্যেক ক্রেতাকে 'কিউ'তে 
দাডাইয়া কয়লা কিনিতে হুয়। ইহাতে ধনী 
দরিদ্র সবাই কয়লা পাইতে পারে । কিন্তু হবুচন্্ 
রাজার গবুচন্ মন্ত্রীদের:মাথায়, এই কথাটা চোকে না 
যে, যে সকল “ধনীর একাধিক 'ভূত্য আছে, 
তাহারা এই ব্যবস্থার ফলে বেশী কয়লা কিনিতে 
পায় এবং কেরাণী, মাষ্টার, সাংবাদিক. ও আমার 
আপনার মতো! যে সকল হতভাগ্য এই .ছুর্দিনে 
চাকর রাখিবার মতো সঙ্গতিপর নহে, তাহাদের 


পক্ষে কয়লা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব । সকাল 


বেল! «টায় কিউতে দীড়াইয়া বেলা এগারটায়_ 


"পাঁচ সের কয়লা সংগ্রহ করিতে হইলে আপিলে 


চাকুরী .থাকে না এবং ফলে উনানের ভিতরে 
দেওয়ার অগ্নি যদি বা মিলে.তো, উনানের উপরে, 
হাড়ি আারজার তলার বাকে না! 


* ক f ক 


চাল, চিনি, আটা, মরার নতে| কনা যখন 


যথেষ্ট নাই, এবং উহ্‌! . যখন সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন - 





তখন পুরাপুরি রেশন ব্যবস্থায় কয়লা বিক্রয়ের 


বাধাটা কোন্‌ খানে? কাপড়ের বেল্লায় যেমন 
খান্ত রেশন কার্ডের ভিত্তিতে কাপড় বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে, কয়লার ব্যাপারেও তাহা! প্রবর্তন 
করা যাইতে পারে। পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
যখন রেশন কার্ড আছে তখন ছোট ও বড় পরিবারে 
প্রয়োজনমতো কম বেশী কয়লা পাওয়া এই 


ব্যবস্থায় সহজ হইবে । এখনকার মত ঢালা পাঁচ. 


সের বরাদ্দে মুভি মিছরি' একদর হইবে ন1।. 


ত 
ক # কু 


গবর্ণমেপ্ট হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, রেশন 
প্রথা প্রবর্তন করিলেই সেই জিনিবটা নির্ধারিত 
পরিষাপে নিয়মিত জোগাইবার দায়িত্ব লইতে হয়, 


' কয়লা যথেষ্ট আমদানী না করিতে পারিলে সে 


১ 


সরবরাহকারী £ 
মেসাঁস” প্রাপীনাধ পাল এণ্ড সন্দ 
২১০, হামিসন রোড, কলিকাতা । 
মেসাস” বাবুলাল সিংহ এণ্ড কোং 
€ ক্লাইভ প্রা, কলিকাতা । 
মেসাস “বেস্‌কো এপ্রিলীয়ারিং এও 
সাপ্লাই কোং 
৯ ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । 


দ্রি-. টাটা আয়রণ 


দিয়া পাপ্টা প্রশ্ন করিতেছি। 





এণ্ড গ্রীল 





ঝুঁকি লব কেমন করিয়া ? জবাবে বলিব, যে 
গবর্ণমে্ট জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র এবং বন্ধনের 
উপকরণ ভোঁগাইবার দায়িত্ব লইতে না পারে, 
তাহাদের ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার ক্ষমতা ভাগ্য- 
দোষে আনসাধারশের হাতে বদি বা না থাকে, 
গবর্ণমেপ্টের কর্ণধারদেরই শ্বেচ্ছায় সরিয়া পড়িবার' 
মতো আত্মসন্ান জ্ঞান থাকা উচিত। ইহা অবস্ত 
নীতির কথা । ছানি, বাংলা গবর্ণমেপ্টের অনুরাগ 
নীতিতে নয়, দুনীতিতে। সুতরাং সে প্রশ্ন বাদ 
রেশনিং প্রবর্তন 
করিয়াই কি তোমরা জিনিষ সরবরাহের পুরাপুরি ' 
দায়িত্ব লইতেছ ? সরিষার তৈলের ব্যাপারে কি 
হইয়াছে । মাসে এক পোয়া তেল দেওয়ার দায়িত্বও- 
কি তোমরা সর্বদা! পালন করিয়াছ ? 





ই কার্যে আমাদের বেল্‌চা লব 
রকম চোট সহ করিবার মত 
উপযুক্ত পান-বিশিষ্ট উচ্শ্রেমীর 
ইস্পাত লৌহ দ্বারা তৈরী। 


% টাটার 


এখগ্রিকে| যন্তরগডি 


ক্কিল্সুন 


‘কোং লিঃ 


আর্বিক ছ্রনিয়া্র খবরাখবর, টি 


জান] গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেপ্টের যৌথ 
কারবারের মুলধন-নিয়ন্ত্রণ-কর্তা গত ২৪শে ফেব্রু- 
য়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের জঙ্চ 
মোট ৭ কোটি ,৭৬ লক্ষ টাকার মূলধন মঞ্জুর 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা অবিলম্বে খাটাইবার, ৩ কোটি হ€ লক্ষ টাকা 
দীর্ঘ মেয়াদে থাটাইবার এবং ৯৯ লক্ষ টাকা 
নাতি-দীর্ঘ মেয়াদে খাটাইবার করারে মঞ্জুর করা 
হইয়াছে। মঞ্জুরীক্কত মূলধনের মধ্যে দেড় কোটি 
টাকা স্তা ভৈয়ারীর যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জঙ্ক 
একটি কোম্পানীকে, ১ কোটি টাকা একটি গৃহ 
নিৰ্শ্মাপ প্রতিষ্ঠানকে এবং ৩৪ লক্ষ টাকা ভারতস্থ 
একটি ইংরেত্র কোম্পানীর জিনিষপত্র ক্রয়ের জম্ত 


নুর কর! হুইয়াছে। 
' ষ্গ্ধা। প্রতিরোধ পরিকল্পনার তিনটি প্রধান 


বিষয় হুইল--খাভ; বসবাস ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন- 








সাধারণের জ্ঞানলাভের উন্নততর ব্যবস্থা, দিল্লী 
বিশ্ববিভ্ভালয়ে বন্মারৌগের  ডিপ্লোমা-কোসের্স 
উদ্বোধন সভার বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
জনস্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার কর্ণেল ই কোটার 
উপরোক্ত মস্তব্য করেন। শিক্ষাধিগণের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে যক্ষা 
রোগের চিকিৎসাকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে না 
দেখিয়া সমাজের প্রতি কর্তব্য হিসাবে যেন তাহার! 


দেখেন। 
এদেশে শ্রমশিল্পের প্রতি উল্লেখ করিয়া 


কর্ণেল কোটার বলেন যে, গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া 


শ্রমিকরা যেভাবে দলে দলে আসিয়া সহর ও 


সহরতলীতে আশ্রয় লইতেছে, তাহাতে তাহাদের 
বসবাপের উন্নতি না করিতে পারিলে এই ব্যাধির 
বিস্তার শ্রমিকদের ভিতরে ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা! 
রহিয়াছে । 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত- 
গবর্ণমেন্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে ( ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ 
= ১০০) আংশিক তৈয়ারী ন্রব্যাদির যে সাপ্তাহিক 
পাইকারী মূল্যমান নির্ণয করিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) পর্যস্ত 
উহা ২৪২৭ ছিল; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ২৪২-১। 
আলোচ্য সপ্তাহে চামড়া ও উদ্ভিজ্জ তৈলের দর 
যথাক্রমে '৬ ও '১ কথিয়াছে, কিন্তু মধ্য প্রদেশে 
কাঠের দম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবিধ সামগ্রীর মূল্য 
.২'> ৰাড়িয়াছে। 
চল্লিশটি খান্তোৎপাদন শিল্পের পরিকল্পনা ও 
উন্নয়নের অন্য ভারত গবর্ণমেপ্ট একটি বিশেষজ্ঞ 
সমিতি গঠন করিয়াছেন। ' গত তর! মার্চ (১৯৪৭) 
নয়াদিল্লীতে ও সমিতির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে । 
কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের অষ্কতম সেক্রেটারী মিঃ 





টি (SECTION ECS OF 
4th CATALOGUE) 


“Last date for recelpt of tenders 15 3rd April, 1947. 


Following fypes of stores are available for sale: 





Electrical Machinery and Plant: Motors 
and Generators, Generating Plant and Auxiliaries ; 
Tronsformers and related equipment ; Distribution 
and Control apparatus, Batteries and Cells; 
Other electric applionces, ineluding Refrigeration, 
Heating and Lighting equipment and fittings. 


Electric Wire, Cable and Fittings: Electric 
Wire —Tronsmisslon System; Electric Cables: 
Electric Fittings—(a) Domestic including lamps and 
fans, (b) Transmission System. । 


Bolts, Nuts, Rivets and Washers: Bolts, Nuts 


ond Washers; Rivets; Screws; 08761 Split Pins, etc.. 





Full details giving ‘description .and condition of stores, quantity, location, etc. and the 
method of, tendering are contained in Section ECS of the Fourth Catalogue which is 
available at Rs. 2/- on. or about 4th- March, 1947, from the addresses given below: 


% A, Publicity Officer. Directorate General of Disposals, Shahjahan Road, NEW DELHI. 


» Regional Commissioner (Disposals) at 


BOMBAY - Mercanfile Chambers, Graham 


Road, Ballard Estate. 
CALCUTTA - 6, Esplanade East, 
LAHORE - G.P.O. Square, The Malt. 

1 শ 2 Civil Lines. 


‘Mail orders for the catalogue must be accompanied by Money Order or Indian Postal Order. 


NOTE: Watch for further announcement regarding Section ECS of Fifth Catalogue 
which will contain a further list of stores available for disposal. 


ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 
DEPARTMENT OF INDUSTRIES & SUPPLIES, NEW DELHI! 


Radio Equipment: Receivers; Transmitters: 


Radio Testing Sets; etc, 


Telephone Equipment: " Telephone eqvip- 


ment excluding batteries, cells and wires. 
Telegraph Equipment: Telegraph equipment 


excluding batteries, cells and wires; Posts; etc. 


Photographic and Cinematographic Equip- 


ment: Cinema Projector Apparatus; Cameras. 
Searchlights, Floodlights and Signalling Lamps. 


Other Instruments. 


C. By. Regional Commissioner (Dispcsals) at 
KARACHI- Variawa Building, McLeod Road. 
MADRAS - United India Life Building, 

Esplanade, 

D. All important Chambers of Commerce and 

Trade Associations. 


bs 


৫৫৫৫ 














, ক্ষার্ধ্য পরিচালন! 


৯৭৪ 





আর্থিক জগৎ 


[ ৯০ই মার্চ, ১৯৪৭ 





জে, এম, লবো প্রভু ও বৈঠকে বলেন, যাহাতে 
জনসাধারণ কমমূল্যে সুস্বাদ ও পুষ্টিকর খান্ত 


ভালভাবে পাইতে পারে, সেম্জস্ক খান্োৎ্পাদন . 


ব্যবস্থার মধ্যে একটা শ্থুসম্বদ্ধ প্রণালী থাকা 
আবশ্তক। যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক সম্পদ 
কাজে লাগাইতে পারে, যাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য 
পুষ্টিকর, তাহার! গবর্ণমেন্ট সাহায্য দাবী করিতে 
পারে-। সেক্রেটারীর বক্তৃতা হইতে আরও জানা 
যায় যে, গবর্ণমেন্ট থান্তোৎপাদন সম্পর্কে গবেষণার 
ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহার ফলাফলে থান্ধোৎ- 
পাদন প্রতিষ্ঠানও লাভবান হইবেন। খান্তোৎ- 
পাদনের নিয়ম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিনা 
খরচে যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করা হইবে। 

ভারতের বৃটিশ হাই-কমিশনার সম্প্রতি দক্ষিণ 
ভারতের বণিক সমিতির সদস্তদিগকে বলেন যে, 
মান্দ্রাজের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত বৃটেনের 
ব্যবলাগত সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জদ্ত শীভ্রই 
মান্দান্দে একজন বৃটিশ ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা 
হুইবে। 

প্রকাশ, আমাশয় রোগের বিশেষ উপকারী 
উঁধধ সাল্ফাগয়ানিভাইন ব্যবহার করিয়া কলেরা 


রোগেও বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার_ 


স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ 
ফাণ্ড এসোসিয়েশন এ সম্পর্কে আরও গবেষণা 
করিতেছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে । 
কেন্দ্রীক বার্তা-সংষোগ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে ভাক 
ও তার বিভাগে সংখ্যাম্নর্ূপ কর্ক্মচারী নিয়োগের 
ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট করিতেছেন। এই সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কেন্তরীয় 
সরকারের কাছে বিবরণী দাখিল করিবার জদ্ 
অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী খাঁ বাহান্থুর এম, এন খাকে 
নিযুক্ত করা হুইয়াছে। ভাক বিভাগের বিভিন্ন 
কেন্ত্রে এই উদ্দেশ্তে শী্ই নি ভ্রমণে বাহির 
টি 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিতিতে 
(১৯৩৯ লালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ ১০০) 
খান্তবন্তর পাইকারী মূল্যের যে সাপ্তাহিক মান 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, গত ৯ই 
ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত উহা ২৭৫১ ছিল) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে ছিল ২৭৫'৭। আলোচ্য সপ্তাহে ভাল ও 
'ন্াপ্ত বিবিধ খান্তশন্তের মুল্য কিছুটা পরিমাণে 
কমিয়াছে। Mt 
* কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে আপীল করা 
হইলে খণ-নকুৰ আইন সংক্রান্ত একটি মামলায় 
প্রমিসর্ি-নোটের উপরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
দাবী অস্বীকার করিয়া ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 


ফেডারেল কোর্ট হুইতে রায় দেওয়া হয়। ইহার, 





পরে বিলাতের প্রিভিকাউদ্িলে পুনর্কবিচার 
প্রার্থনার অনুযতি দেওয়া হয়। বিচারের ফলাফল 


না জানা পৰ্য্যন্ত প্রমিসরি-নোটের উপরে খপ মকুব 


সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের দাবী সাময়িকভাবে 
স্বীকার করিয়া একটি অভিস্থান্স জারি করা হয়। 
একটি সরকারী বিজ্ঞপিতে প্রকাশ, গত ১১ই 
জানুয়ারী প্রিভিকাউন্সিল এই মামলার রায় 
দিয়াছেন এবং তাহার নকল ভারত সরকারের 
কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গীয় 
মহাজ্নী আইনের খপ সম্পর্কিত বিষয়ে কার্য্য- 
কারিতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। 
পূর্ববোস্ত অভিগ্তাঙ্গের মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ 
(১৯৪৭) শেষ হইয়া যাইবার পরেও খণ সম্পর্কে 
প্রাদেশিক আইন-পভার প্রমিসরি-নোটের উপরে 
দাবী স্বীকৃত হইবে। 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেষ্টেরে আঁধিক উপদেষ্টা ' সর্বভারতীয় 


ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ . 


= ১০০) শ্রমূশিল্পের কাঁচামালের যে সাপ্তাহিক 
পাইকারী মৃলামান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উহা ৩৪৮৯ 
ছিল) পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ৩৫৯৫ । আলোচ্য 
সপ্তাহে খনি কীচামাল, ও তৈলবীঞ্জের মূল্য 
বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পাট, তুল! প্রভৃতি -তওুলজাতীয় 
পদার্থের দাম কমিয়াছে। 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী 
২১শে এপ্রিল (১৯৪৭) হইতে কলিকাভার জর্জ 
টেলীগ্রাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এ বেতার যঙ্ত্রীদের 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইবে। প্রতি তিন 


মাসে একবার এরূপ পরীক্ষা লওয়া হয় এবং উত্তীর্ণ 


প্রতিযোগীদিগকে কেন্ত্রীর ডাক ও তার বিভাগ 
হইতে সার্টফিকেট দেওয়া হয় । ' 


খান্-সহ্কট 


কলিকাতায় সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল করা হইয়াছে । 
ক 


এরি: 


ভারতে আমদানীর অন্ত এক লক্ষ মণ 


"আলু পাওয়া যাইবে বপিয়! করাচীর ইন্পো্ট ট্রেড 


কন্ট্রোলার জাজ 


রব 
বিদেশ হইতে নি আসিতে দেরী হওষায় 
আগামী ২৩ সপ্তাহ রেশনের দোকান হইতে 
গম বা গমজাত দ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে কোনরূপ 
নিশ্চয়তা দেওয়া! যায় না বলিয়া, বাংলা সরকার 
একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 


ব্যক্তিগত 


কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেন পার্টির ডেপুটি 
লিভার মিঃ দেওয়ান চমনলাল ফ্রান্সের জন্ত প্রথম. 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। 

শ্তার রামন্বামী মুদালিয়র 'র্কসন্মতিক্রমে 
পুনরায় সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত , 
হইয়াছেন । 

গজ ১ 

নিলিষিত ব্যক্তিগণ নয়ারিপ্রীর ভারতীয় 
বণিক সভাঁসজ্বের ১৯৪৭-৪৮ সালের কর্ধকর্ত। 
নির্বাচিত হইয়াছেন ঃমিঃ ,এম, এ, মাষ্টার 
(সভাপতি ) মিঃ লালজী মেহোআ (সহঃ সভাপতি); 
ডাঃ এস, বি, দত্ত, (কোষাধ্যক্ষ); মিঃ কে, ডি, 
জালান, মিঃ বি, সি, আগরওয়ালা, মিঃ সি, এম, 
কোঠারি,, মিঃ আর পোদ্দার, স্যার পুকুযোত্তম | 
ঠাকুরদাল, ষ্টার রহিমুল্লা চিনয় ও বাব! বচিত্বর 
লিং (নির্বাচিত সদন্তগণ ) লালা গুরুশর্ণ লাল, 
মিঃ জি, ডি, বিড়লা, মিঃ এ, ভি শ্রফ, মিঃ মহম্মদ 


হোসেন প্রেসি, মিঃ এস, এল, বালভাই এবং মিঃ 


তুলসীদাস কিলাটাদ ( কো-অপ্টেড সদন্তগণ )। 


১৯৪৭ সালের জন্ভ মিঃ ভি এন বসু ( চিত্বরঞ্জন 
কটন মিলস ) বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতি 


এবং মিঃ এস পি রায় (ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ) 


ও মিঃ এস দত্ত ( মহালক্মী কটন মিলস) সহকারী 


সভাপতি নির্বাচিত নাল 


















































ুন্দর ডিজাইনের 
ইৎন্সাতিদ ও বাতা 








সুলভে.ও নিদ্দিষ্ট সময়ে 


পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া 
আখিক জগ প্রেসে অনুসন্ধান করুন। 


।  ১২২নং বন্বাজার ই্রাট, কলিকাতা । 
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ 























৯০ই মার্চ, ১৪৪৭ ] 


জান। গিয়াছে যে, দিল্লীস্থিত আরউইন 
হাসপাতালের আধুনিক রীতিতে প্রসার ও পুনর্গঠন 
. সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি ভারত গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর 
, করিয়াছেন। এ পরিকল্পনাটি কার্ধ্যকরী হইলে 
দিল্লী ও নয়াদিলীর অধিবাসিগণ একটি প্রকৃষ্ট 
“হাসপাতালের হথ-ম্থবিধা ভোগ করিতে পাইবেন। 
এখন ওঁ হাসপাতালে ৩২০টি শয্যা আছে, উহা 
' ৰাডাইয়া শধ্যাসংখ্যা ৬৬০টি করা হইবে। 





[শান্তিনিকেতন ইলেক্‌টি ক সাপ্লাই কোং 


| রেজিাড অফিসঃ ৪নৎ সিনাগগ ষ্রাট, কলিকাত।। 
অনুমোদিত মুলধন 
| নিয়লিখিতরূপে বিভক্ত £$ প্রত্যেকটি ১০০ টাকা করিয়া শতকরা ৫২ টাকা হারের ৭৫০টি কিউম্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ; 
। প্রত্যেকটি ১*০২ টাকা করিয়া ৪,০০০ অভিনারী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০২ টাকা করিয়া ২,৫০০ ডেফার্ড শেয়ার । 


বিক্রীত মূলধন 


'] ন্ম্দলিখিতরূপে বিভক্ত ঃ প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা করিয়া শতকরা ৫২ টাকা হারের ৭৫০টি কিউম্যূলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ; 
প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা করিয়া ১০০০ অঙিনারী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০১ টীকা করিয়া ২,৫০০ ডেফার্ড শেয়ার । 


যাঞৃত মূলধন 


আর্থক জগৎ 
বর্তমানের তুলনায় অধিকতর সংখ্যক রোগী যাহাতে 


হাসপাতাল হইতে ওধধ লইয়া গিয়া চিকিৎসিত 
হইতে পারে, সেজগ্ত একটি নূতন বাড়ী তৈয়ার 


করা হইবে। ওঁ সঙ্গে ভিসপেনসারি, আকস্মিক 


দুর্ঘটনার চিকিৎসা, রঞ্জনরশ্মি বিভাগ প্রভৃতির অস্ত 
কয়েকটি অতিরিক্ত বাড়ী তৈয়ার করা হইবে। 
হাসপাতালটিতে আপাততঃ বারটি বিভাগ 
থাকিবে। দিল্লীর  হাসপাতালটিকে কেন্ত্ 


ক 


৯৭৫ 





করিয়া দিল্লী প্রদেশের মফ:ম্বল অঞ্চলে আরও 
কয়েকটি ছোট ছোট হাসপাতাল ও চিকিৎসা 
কেন্দ্র খোলা হইবে । | 

বর্তমান বৎসরেই বাংলা সরকার বাংলাদেশের 
ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, রংপুর, ২৪ পরগণা ও 
বীরভূম জেলায় বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের বিষয়টা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া 





৫১০০১০০০২ টাঁকা 
২,০০১০০০২ টাকা 


১+১১১৭২৫২ টাকা 


ব্যা্কারস্‌ 

১। কুমিল্ল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

. ২। পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেড € বোলপুর ) 

৩। চাদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

|. কাধ্যের প্রসার 

রা ভারত সরকার, এগুরুত স্বৃতি সমিতি, রবীন্দ্র স্বতি সমিতি এবং অন্তাস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের বিশ্বভারতী 

"ছি সম্প্দারণমূলক বিরাট পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ডি টা 

| ৮5১8 নিৰ্ম্মাণ কার্ধ্য চলিতেছে । .. 

ন এই সমস্ত হাসপাতাল, হোম ও বিভায়তনের অন্ত বিছ্যতের চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানীর বর্তমানে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি 

ৃ ও সাসরঞ্জাম রহিয়াছে, তাহা গ্রীনিকেতন ও বোলপুরের (এ সব স্থানে শীঘ্রই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হুইবে ) ভবিষ্বুৎ দাবহারকাৱীযের চাহিছ। 

। মিটান ত দূরের কথা, বৰ্ত্তমান ব্যবহারকারীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে যথোপযুক্ত নহে। 
এবং বাকীগুলি শীত্রই 


yj সুতরাং কোম্পানী নৃতন যন্ত্রপাতির জন্ত অর্ডার দিয়াছেন, উহাদের মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছে 
8 আসিয়া | শ্বাভাবিক কাজকর্ধ সমপ্রদারণহেতু উপরোক্ত যন্ত্রপাতির অস্ত অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহার্থ কোম্পানী নিয়লিখিত শেয়ার ইন 
} | ২,০০১০০০২ টাকা 


করার প্রস্তাব করিতেছেন £-- 
১০০২ টাকা! করিয়। ২০০০ 
রী শেয়ার রে 
প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের যতগুলি করিয়া শেয়ার আছে, তাহার সমানসংখ্যক শেয়ার দেওয়ার ভিত্তিতে প্রতি দরখাস্তের 
১২ টাকা গ্যাডমিশন ফী-সহ দরখাস্তের সঙ্গে ৫০২ টাকা ও বিলির পর ৫০২ টাকা আদায় দিতে হইবে। i 
উল্লিধিত ২০০০ অডিনারী শেয়ারের সম্পুর্ণ অংশই প্রথমতঃ কোম্পানীর বর্ত্ান শেয়ার হোল্ডারগণকে গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং 
| J ও হিভিডি রত নিনি বরা হছে । | | 
বর্তমান শেয়ার হোন্ডারপণ তাঁহাদের প্রাপ্য কোটার অধিক সংখ্যক শেয়ারের জঙ্কও আবেদন করিতে ‘কোটা’ 
| দেওয়ার পর এই সমস্ত দরখাস্ত বিবেচনা করা জইবে। pl রন 
|| 


মহাত্মাজী, রাজাজী এবং অন্তান্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক বহু বিদ্তায়তন ও 
\ 


১৯৪৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানীর রেজিষ্ঠারে যে সমস্ত শেয়ার হোল্ডাবের নাম থাকিবে, কেবলমাত্র বর্তমান 
শেয়ার নে উদ্দোস্তেই উল্লিখিত শি ৰ হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব ১৯৪৭ লালের ২০শে মার্চ পর্য্যন্ত বলবৎ et শিব 
দয়খাস্ত যদি কোন শেয়ার ছোল্ডারের নিকট হইতে উপরোক্ত তারিখের মধ্যে কোম্পানী প্রাপ্ত না হন, তবে তা প্রত্যাখ্যাত 
০০৪ ; চি 

উপরোক্ত ২০০০ অভিনারী শেয়ারের মধ্যে যতগুলি শেয়ার বর্তমান শেয়ার হোল্ডারগণ ক্রয় না করায় অবিক্রীত থাকিবে, সেইগু 

| লি 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ এখনই তাহাদের দাম কোম্পানীতে রেজিষ্টাবী করিয়া রাখিতে পারেন এবং তাহারা 
যতগুলি শেয়ার ক্রয় করিতে চান, ততগুলি শেয়ারের দরুণ দরখাস্তের সঙ্গে দেয় টাকাসহ এযাভমিশন ফী কোম্পানীর নিকট পাঠাইতে পারেন । 

টাকা না'দিয়া ধাহারা নাম ব্েজিষ্টারী করিবেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা টাকা দিয়া নাম রেলিষ্টারী করিবেন, তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য 
হইবে । প্রথম শ্রেণীর প্রার্থীকে যদি প্রাথিত সংখ্যক শেয়ার অপেক্ষা কম সংখ্যক শেয়ার দেওয়া হয়, তবে তাহার প্রদত্ত টাকা বিলির পর দেয় 
টাকার খাতে অমা করিয়া লওয়া হইবে। যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার বিলি করা হইবে না, সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত টাকা পূরাপৃরিই ফেরৎ দেওয়া হইবে | 

SEE SOE লভ্যাংশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা | 

১৯৩৯ সালে এই কে প্রতিষ্ঠত হয় এবং ১৯৪০ সালে উচছা কাজ করিতে আরম্ভ করে। র দরুণ কফোম্পামী ই 
হয়, উহার কাজকর্ম্মও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হয় এবং পরিচালনা খরচাও অত্যধিক বৃদ্ধি রা 1 যাহা হউক ঠা ই রা 
ফিরিয়া আসিতেছে? ভি টি he পরিমাণে হ্বাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং উত্তম লভ্যাংশও আশা করা যাইতেছে। | 

কোম্পানী অভিনারী, প্রেফারেন্স ও ভেফার্ড শেয়ার হোল্ডারগণকে এ পর্য্যন্ত থাক্রুমে শতকরা 
ও ২০৯ চাক (আয়করমুক্ত ) লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন | ক b Al i টাচ 
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ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


অন্তত্র ক্যালকাটা ভ্তাশগ্তাল ব্যাঙ্ক পিঃরগত 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখের, ব্যাদান্সসীট এবং 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদের নিকট ব্যান্কের পরিচালক 
বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। এই রিপোর্ট দৃষ্টে 
বুঝা যায় যে, গত রিপোর্টের তারিখের পূর্ববর্তী 
ছয় মাস কাল ধর্মঘট, ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক 
হত্যাকাণ্ড, ব্যাঙ্ক সঙ্কট ইত্যাদি সত্বেও ক্যালকাটা 
ভ্যাশঙ্কাল ব্যাঙ্ক কি আদীয়ী মূলধন, কি মজুদ 
তহবিল এবং কি আমানত-_শকল দিক হইতেই 
উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সময়ে 
_ ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণও বদ্ধিত হইয়াছে এবং 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসকালের অস্ত 
ব্যাঙ্ক বর্তৃপক্ষ উহার অংশীদারগণকে শতকরা এ 
বাৰ্ষিক ৭০ টাকা (আয়করমুক্ত ) হারে লভ্যাংশ 
দিয়াছেন। | 3 
ক্যালকাটা ন্ভাশগ্যাল ব্যান্ক বাঙ্গালীর পরি- 
চালিত সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির অগ্ভতম। উহার: 
আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিলের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে 
" এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা নগদ টাকার স্বচ্ছলতার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দাঁদন করা আছে। এই ব্যাঙ্ক যে 
উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। আমরা ব্যাঙ্কের এই সাফল্যের জচ্চ 8 
উদ্ধার পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এশ এম 
_ ভট্টাচার্য্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি 183387 
ই বেঙ্গল কটন মিলসৃ.লিমিটেড--* 
ময়মনসিংহ জিলাকে শিল্পায়িত করিবার প্রথম 
উদ্চম হিসাবে ইষ্ট বেঙ্গল কটন মিলস লিমিটেডকে 
আমরা অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। 
এই কোম্পানী গঠনের অগ্চতম উদ্ভোক্ভা, ডিরেক্টর 
এবং ম্যানেজিং এজেপ্টস মেসার্স এ আর খাঁন এণ্ড 
কোং এবং মিলন ষ্টোসে'র স্বত্বাধিকারী মিঃ আবদুর 
রসিদ খান ব্যবসায়ী হিপাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা এবং 
দক্ষতা অঞ্জন করিয়াছেন। এই কোম্পানীর 
ডিরেক্টর ঘিঃ আবুল মনগ্ুর আহমেদ, প্ৰযুক্ত 
গোপালচন্ নিয়োগী প্রমুখ অন্তান্ক সকলেই যোগ্য 
ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠাবান্‌ । ইতিমধ্যেই ময়মনসিংহ 
সহরে বি, এ রেলপথের ধারে ১৫০ বিঘা জমির 
ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। ময়মনসিংহ বাংলাদেশের 
বৃহত্তম জিলা । এই গলায় শিল্পোন্নয়নের যে 
বিরাট স্ুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাকে 
কার্যকরী করিবার অন্ত মিঃ আবছুর রসিদ খান ও 
অস্ভান্ভ ডিরে্টরপপের এই উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়), 
সন্দেহ নাই। তাহাদের এই উদ্ভম কৃষিগ্রধান 
ময়মনসিহ জিলারে, শিল্পোর্তির পথে অগ্রসর 
' করিয়া এই জিলার বিশেষ কল্যাপসাধন করিবে 
বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বীস। আমরা তাহাদের 
এই কল্যাণ প্রচেষ্টার সর্ববিধ সাফল্য কামনা করি। 


কর্পোরেশন €(ইগ্চিয়া) লিঃ . 
কলিকাতার নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মাছের 
চাষ, হাস-মুরগীর চাব,শূকর পালন, ফলমুলের চাষ ও 
সাধারণভাবে ক্ববিকার্য্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৫ 


(কাগ্সানী প্রসঙ্গ - - 


লক্ষ টাকা মুলধন সংগ্রহের অমুমতি লইয়া উক্ত 


কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হুৎয়াছে এবং €৫নং বেণ্টিঙ্ক - 
হীট (দোতলা নট নং ১) কলিকাতায় উহার ' 


হেড অফিস স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে দেশে 
মাছ, মাংস, ফলমূল এবং অষ্যান্ত কৃষিজাত খাত্ত- 
সামগ্রীর যে প্রকার অভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে 
যৌথ কোম্পানীর, মারফতে অধিক মূলধন লইয়া 
এই ধরণের সঙ্ববদ্ধ প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ যে উজ্জল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কোম্পানীর পরিচালক 


-বোর্ডে বহু ব্যবসায়ী রছিয়াছেন এবং ম্যানেজিং 


এজেণ্টসগণ এই ধরণের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী সাফল্যমণ্ডিত 
হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা! রহিয়াছে। 


আশা করা যায় যে, দেশবাসী এই কোম্পানীর 
বথোপযুক্তভাবে পৃষ্ঠপোষকতা! করিবেন। 
"তন যৌথ কোম্পানী 

প্যারামাউষ্ট ইলেকটি.ক ইণ্ডাট্রাজ লিঃ 


+ ডিরেইউর--মিঃ জি সি ঘোব। রেজিস্টার্ড অফিস, 


৫০, ক্রীক রো, কলিকাঁতা। অনুমোদিত মুলধন 
১০ লক্ষ টাকা । ইলেকটি,ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 
ব্যবসা! 


ডিল।স” ট্রাষ্ট লিঃ ডিরেক্টর-_মিঃ জে এন ' 


বহু 1. রেজিষ্টার্ড অফিস--১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস 
স্বীট, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন-_-২০ হাজার 
টাকা। সাধারণ সওদীগরী ও কমিশন এজেন্সির 
ব্যবসা । 

এজেন্সিজ এণ্ড ইণ্ডাট্রীজ লিঃ_ডিরেক্টর 
মিঃ এ এস সেন। রেপ্রিষ্টার্ভ অফিস-_ 
পি-১২, মিশন রো, কগিকাতা। অন্থমোদিত 
যূলধন--৫ লক্ষ টাকা ।. ম্যানেজিং এজেন্সির 
ব্যবসা । : 

মুসলিম ইণ্ডিয়া প্রেস লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ সামসুল হুদা । রেজিষ্টার্ড অফিস-_১০।১১' 
মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন--১ দক্ষ টাকা । মুদ্রাকরের ব্যবসা ।' 

'ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোং, 

লিঃ_ভিরেউর-মিঃ এ কে সেন। রেল্জিষ্টার্ড 


অফিস-_৬৯, বেটিন্ক ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত ' 


মূলধন--৯০ লক্ষ টাকা ।, খনিজ তৈলেব ব্যবসা। 
এম এম ত্রাস” লিঃ _ভিরেক্টর--মিঃ ডি 
এন মিত্র রেভিষ্টার্ড অফিস-_৪।সি, আহিরিপুকুর 


r রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--> লক্ষ 


টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

* জি পাল লিঃ ডিরেকইর_-মিঃ গিরিজা 
প্রসাদ পাল! রেজিষ্টার্ড অফিস-_-পি-১৪, ছুর্গাচরণ 
মিত্র হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত" মূলধন 
২০ হাজার টাক1। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

সেন চাটাঞ্জি লিঃ_ভিরে্উর-_মিঃ এ এস 
সেন। রেজিস্টার্ড অফিস__পি-১২, মিশন রো, 
কলিকাতা । শস্থমোদিত ২ মূলধন_২০ হাজার 
টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । ূ 

- আসানসোল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ডিরেক্টর-_ 
মিঃ জি পি ঘোষ চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড অফিস- বুদ্ধ 







হাউস, আপানসোল। অনুমোদিত মূলধন-_৩ লক্ষ- 
টাকা । ক্বষিবিবয়ক ব্যবস]। 

দি মাদ্রাজ অয়েল সিপ্ডিকেট লিঃ. : 
ভিরেইউর- মিঃ ভি হুর্ধযনারায়ণ। রেজিস্টার্ড 


, অফিস-_-৩) মল্লিক গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত, 


মুলধন-_-১০ লক্ষ টাকা। বাদাম তেলের ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাৎশ 


ভেপ্টা জুট মিলম্‌ কোং, লিঃ- ১৯৪৬. 
সালের ৩০শে নবেম্বর, পর্য্যস্ত ছয় মাসের দম্ প্রতি. 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০৯ টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ' বাধিক 
১৭1০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল।- 
নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলস্‌ কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ 
সালের ৩০শে জুন পর্য্স্ত ছয় মাসের জম্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাখিক ১০২ টাকা। ইহার পূর্ব 
ছয় মাসের জগ্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
৭০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
প্রতাবপুর কোং, লিঃ-১৯৪৬ সালের ৩১শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের ভঙ্ঠ প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাধিক ৭০ আনা । ইহার পূর্ব বৎসরের 
ভ্রন্ধও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 
কেলেডোনিয়ান জুট মিলস্‌ কোং, জিঃ_ 
১৯৪৬ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের জন্য 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের জঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা! 
বাধিক ১২০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। টাইড ওয়াটার অয়েল কোং 
(ইণ্ডিয়া), লিঃ--১৯৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৭০ আনা। ইহার পূর্ব ছয় মাসের জন্যও 
অমুরপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
বোরিয়া কটন মিলস্‌. কোং, লিঃ_১৯৪৬. 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জরন্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । ইহার পূর্ব 


ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
| ১২০ আনা হারে লভ্যাংশ ‘দেওয়া হইয়াছিল। 


বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিক্ক মিলস্‌ 


কোং, লিঃ-_১৯৪৬ সালের ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত 


ছয় মাসের জগ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
৭০ আন|। ইহার পূর্বব ছয় মাসের অন্চও 
অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। 


ইউর কিক 


কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট,। গালামোহ্র, 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


ঘয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা! ১৬৬ 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৮ই ঘর্চি_-আালোচ্য সপ্তাহে টাকার 
স্বাজজারের টানাটানি’ যেন সামাগ্চ পরিমাপ বৃদ্ধি 
_ "পাঁইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় শেয়ারের দর পড়িতে 


"থাকায় শেয়ার বাঁজার বন্ধ করিষা দেওয়া হইয়াছে, ' 


- ফলে শেয়ারে আবদ্ধ টাকাও আটকাইয়া! পড়িয়া 
রহিয়াছে । 

গত ৪ঠা মার্চ, মর্গলবার ভাবত সরকার কর্তৃক 
“ভিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের অন্ত ২ কোটি 
টাকার টেণ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছিল। মোট 
২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার টেপ্ডার পাওয়া যায়। 
শতকরা ৯৯4৮৩ পাই দরের সমুদয় টেগাঁরই 
গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন মূল্যের টেপার অগ্রাহ 
হইয়াছে। মোট ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার টেগাঁর 
গৃহীত হুইয়াছে। গৃহীত টেগারের গড়পড়তা 
সুদের হার বাধিক শতকরা 1৩০ আন! ধার্ধ্য 
হইয়াছে । আগামী ১১ই মার্চ, মঙ্গলবার সকাল 
১৯ট1 (ষ্ট্যাগ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং 
'অগ্যান্ত কেন্দ্রে ১০ই মার্চ, সোমবার কাঙ্জকারবার 
“বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 
তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী 
বিলের টেপার গ্রহণ করা হুইবে। ধাহাদের 
-টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে 
আগামী ১৪ই মার্চ, শুক্রবার টাকা জমা দিতে 
হইবে । অগ্থান্ত সর্ভাদি পূর্বববৎ। 

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
ভাহাতে রিজার্ভ ব্যাক্ষের ইস্ক্য বিভাগের অমুকুলে 
মোট ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের 
টট্রেঙ্গারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 

আলোচ্য $সপ্তাছেও কলিকাতায় বিনিময় 
-বাঁজারে বিশেষ বর্ধচাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। 
ডলার বাট্টার হার ছাড়া অন্তান্ত বিনিময় বাটার 
হারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বিনিময় বাট্টার 
হার নীচে দেওয়া হইল ৫__ 
»টেলিঃ হত্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিঃ ৫২২ 


এদর্শনী , (* *₹)০ শষ দত ও 
"ডি. এ. তিন মাস (* ৮) ১ * ভতই * 
ডি. এ. চার মাস (৮ *).+ ১ ৮৬১৬০, 
'ভলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিদার্ভ ব্যাক্কের 
-গত ২৮শে ফেব্রুয়ারীর হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ওঁ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
-১২২৯ কোটি ৬৬ লক্ষ £৪ হাজার টাক! । গত ২১শে 


[কল রাবণ 


ই হেড অফিস £ রঃ লাইভ বুট 
কলিকাতা 
ফোনঃ কলিঃ ৫৩৮০ . 


পতি রি ব্যান্কের 


জজ 
ব্যান্কসমূছের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৭০৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৮৪ হাজার 
ও ৩৪৬ কোটি '১৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৮ই মার্চ-_গত শুক্রবার অন্তর্বর্তী 
গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলির 
কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট পেশ 
করা উপলক্ষে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা 
পর্য্যন্ত কলিকাতা শেয়ার বাজারের এক বিশেষ 
অধিবেশন হয়। গত সপ্তাহেই আমরা এই সম্বন্ধে 
উল্লেখ করিয়াছিলাম। অর্থসচিবের বাজেটে 
শেয়ার বাজ্জারের অস্ভুকুলে-কোনরূপ উৎসাহ্ব্যঞ্রক 
প্রস্তাব না থাকায়, অধিকন্ধ কোম্পানীগুলির 
লাভের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্যের ব্যবস্থা থাকায় 
শুক্রবারের বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেয়ারসমুহের দর উল্লেখষোগ্যভাবে হাস পায়। 
গত শুক্রবার (বেলা ২টা পর্য্যন্ত) ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের সর্ধ্বোচ্চ দর ছিল ৪৩1/০ আনা) কিন্তু 
শুক্রবারের বিশেষ অধিবেশনে ইহার দর দাড়ায় 
৪১1৮০ আন] 

গত শনিবারও কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
পুনরায় ১২ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটি 
বিশেষ অধিবেশন হয়। শনিবার কেন্দ্রীয় বাজে- 


টের গুরুতর প্রতিক্রিয়ার ফলে শেয়ারসমূহের দর" 


আরও হ্রাস পাইয়া বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসমূছের 
যে নিম্নতম দর ধার্ধ্য করা রহিয়াছে তাহারও নীচে 
পৌছিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রপ এণ্ড ষ্টীল ৪০২ 
টাকায় হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। কলিকাতা শেয়ার 
বাছুর কর্তৃপক্ষ অনি জন্ক শেয়ার 
বাজার বন্ধ রাখিয়াছেন। | K 
পাটের বাঙ্গার, 

কলিকাতা, ৮ই মার্চচ-আলোচ্য সপ্তাছে 
পাটের বাজারের, অবস্থায় আরও অবনতি 
ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বালেট প্রস্তাবের 
প্রতিক্রিয়ায় বাজারের কাজকারবারে বিশেষ 


‘মন্দ!’ ঘটে বলিয়া মনে হয়? ইহা! ছাড়া বাজারে 
আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। 

পাটের রপ্তানী বাজারে সামাগ্চ কাজকারবায়ের 
খবর পাওয়া গিয়াছে। ফাঁ্ ১৬৬২ টাকা দরে 
বেচাকেনা হুইয়াছে। মিলগুলি ১৭২২ টাকা দরে 
ফার্ট কিনিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্পেশ্তাল। 
এন, সি, কাটিংএর দর ছিল ১২৪ টাকা। 


আলগা পাটের বাজারেরও কাজকারবার 
বিশেষ হয় নাই। স্ুপারভাইগ্ড জাত মিডল ও 
বটমের দর ছিল যথাক্রমে ৩৫. টাকা ও ৩২২ 
টাকা। ইউরোপীয়ান প্যাকিংয়ের মিডল ও বটম 
৩৮২ টাকা ও ৩৫৯ টাকা দরে বেচাকেনা হুইয়াছে। 
ইন্টার্ন ভিন মিডল ও -বটমের দর ছিল যথাক্রমে 
৩৪২ ও ৩১২ টাকা । 

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে বিশেষ কাদ- 
কারবার না থাকিলেও কাছাকাছি সরবরাহের 
জন্ত বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। দূর ভবিষ্যতে 
সরবরাহের জদ্ভ বিশেষ চাহিদা ছিল না। বাজেট 
প্রস্তাবের ফলে পাটজাত দ্রব্যের বাজার দর 
খানিকটা! পড়িয়া যায়। তবে শীঘ্রই "এই অবস্থার 
উন্নতি ঘটে এবং দর গত নপ্তাহের তুলনায় বেশ 
চড়িয়া যায়। রেডি বি টুইল ১১৩০ আনা দরে 
বেচাকেনা হইয়াছে । এপ্রিল (জুন, জুলাই / 
সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর / ডিসেম্বর বি টুইলের দর 
ছিল যথাক্রমে ১১০]০, ১০৭০ ও ১০৩৮০ আন । 
রেডি লিভারপুল টুইল ১২৩২ টাকা ও কর্ণগ্তাক 
১১৩৬ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে | 

মফঃস্বলে বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন 


পরিবর্তন দেখ! যায় নাই । খরা চলায় পাট আবাদী 


জমির চাষকার্য্যে সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হুয়। 
সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ৮ই মার্চ--আলোচ্য সপ্তাহে 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার সর্ববোচ্চ 
দর দীড়াইতেছে ১০৫1০ আনা এবং কলিকাতায় 
৯০৪/০ আনা । 
রূপা আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি এক শততরি রূপার 
সর্ববোচ্য দর দীড়াইয়াছে বোম্বাইয়ে ১৬২৪০ আলা 
এবং কলিকাতায় ১৬০।০ আনা । 


|| আন লুছ্ছে আ্ন্স কৰ্তন 


আপনাকে 


হয়ত কাজকর্ধে এত ব্যস্ত থাকতে হয় ষে, আপনার 


দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 

-. মত মোটেই সময় হয়না। ' 
আপনার নিজের আতিক অবস্থা বকে সঠিক জামা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্ষিলে 

পডতে হুয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 
সময়ও পেতে পারেন অথচ আঁধিক অবস্থা -সন্বন্ধে 
অনর্থক দুশ্চিন্তার ছাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 

যদি আপনি 








্যান্কাঘ' ইউনিয়ন নি 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত . কাজকারবার 
উদ্ধার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হতে গ্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সমন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফহাল 
থাকতে পারেন । 

এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে ছলে লিখুন £_ 

হেড অফিল--পি-৭নং মিশন রো! এক্সটেনসন, 

কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা! ও খুলনা শাখা । 








৯৭৮ | আথেক জগৎ  . | [ ১০ই মার্চ, ১৯৪৭ 


শিলং নং ব্যাং কগেরেশন লিঃ ইউনাইটেড 


হেড অফিস--স্পিভলগু. | কলিকাতা ব্ৰাঞ্চ: ১৫নং ক্লাইভ নর, 
এ —SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO ই গা 
ফোন ২ শিলং-১৬৬.- ও ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ ৮ য়া oY | 
. অঙ্যাম্ক শাখা--আীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, -শিলচর .. . রি | 
০9 নওগাঁ আসাস)। 1. 075 স্ব্াক্ছর ভিনট্িক্রেত্ভ 
এস্‌, দত্ত, বি-কম, আর-এ, . : স্থাপিত ১৯৪০ 
জেনারেল ম্যানেজার । 




























সিভিউলভূ ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীয়্ত যদ্রনাথ রায় 


নর |__| ্ববিধাজনক জর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত | 
ূ যাবতীয় কাজ করা হয়। | 


হেত 9৮১ কা 











. একবার-ব্যবহার-করা কলকন্ধা এটা জেনারেল ম্যানেজার £ "7 
আমরা অর্ডার পেলেই | এ চ্যাটার্জি, বি-কম) পি, এ, আই, আই, বি 
"যুনা ইটেড, ক্লিংভম্‌ থেকে | 
" আনিয়ে দিই তার একটা : 
ক্যাটালগ বিলেত থেকে 

এরি রে ঈীগ্গীরই আমাদের 

- : কাছে এসে পৌঁছবে। নিৰ্দষ্ট সংখ্যক ০ [আক্ষয় কুমাল লাঠা 
, ক্যাটালগই আমরা পাবো, এ অন্ত যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো বন্যা 
॥ চিঠির কাগজে তাদের একজন কর্মচারীরে.দিয়ে সই 'ক্রুর্নিয়ে আমাদের = এ 
কাছে আবেদনপত্র পাঠাবেন 8৮5 ed 
























é 2 আযাণ্ড কোম্পানি হেপ্ডিয়। ) রি 
৯৪৯ কাই জট - 

















(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত যুক্ত ) 









৪৩, ঘশ্শতলা ষ্রীট, কলিকাতা । 

ফোন 2 ক্যাল-_-২২৬০ (৩ লাইন) ূ 
ফু অধিকতর শক্তি ও কর্ণাকুশলতার 

হেড অফিস-_58 ক্লাইভ ইট কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ সহিত অগ্রসর হইতেছে ৃ 

দিদার ৮ ১85 2 বজ্তগতলা ভি, এন, যুখাজ্জাঁ এম-এল-এ 
উপযুক্ত সিকিউন্রিটিতে টাকা ধার.দেওয়া হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 
সকল প্রকার হ্যাকিং কাৰ্য্য কলা হয়। আর, এম, গোস্বামী 

ম্যানেজিং ডিরেট্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট. 








-৯হহনং বহুবাঁজার স্্ীট, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে প্রীযতীঙ্নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


/ 
FHONE~B. B. ডিল 
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াঁিটািবাশাশাওএ থা] 


যূল্য-_বাধিক সডাক ৯২ 


ll, 





টিটি 





ব্যবসা-বাণিভ্য-শিল্-অর্বশীতি-বিষয়ক সানি 


ডি 


সম্পাদক জমতীনদনাথ ভটাচাঙ্য 


“Monday, 17th. March, 1947, সোমবার, ক a, ১৩৫৩. 





সোনা ও রূপার আমদানী 


তারত সরকার বিদ্দশ হইতে সোপা ও রূপা 
আমদানী সম্পর্কে লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। 
ভারতে সোনা ও রূপার দর থুব চড়া দেখিয়া 
বিদেশী বশিকরা! এদেশে এ সমস্ত বিক্রয় সম্পর্কে 
বিশেষভাবে ' প্রনুন্ধ হইতেছেন। ' ভারতীয় 
ফারবারীদের সহিত জোট “করিয়া তাহার] ওচুর 
মুনাফার সুযোগ দেখিতেছেন। সম্প্রতি বেলজিয়াম ও 
হল্যাণ্ডের কতিপয় ব্যবসায়ী মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
সোনা ও রূপা সংগ্রহ করিয়া বেশী দরে ভারতীয় 
খরিদ্ধারদের নিকট ' বিক্রয় করিয়াছেন। এই 
ধরণের যুনাফাবৃত্তির ফলে ভারত হইতে বিস্তর 
অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। লণ্ডনে ভারতের 
সঞ্চিত ডলার ও ষ্টাপিং ক্ষয় হইতেছে । কাজেই 
সোনা ও রূপা আমদানীর লাইসেন্স বন্ধ করিষা 
ভারত গবর্ণমেপ্ট এই ধরণের মুনাফাবৃত্তি ও অপচয় 
প্রতিরোধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শোনা ও 
রূপা নিয়া এদেশের বাজারে দেশী ও বিদেশী 
ব্ণিকদের লাভের বেলাতী বন্ধ কর] হউক, তাহাতে 
আমাদের আপত্তি নাই; কিন্ত অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 
যেভাবে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন 
তাহাতে তাহাদের সুপরিকল্পিত কাঁধ্যনীতির কোন 
"পরিচয় আমরা এখনও পাইতেছি না। প্রথমতঃ 
এদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া তাহারা ও ব্যাপারে 

. বৃটিশ গবরমেন্টের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত 
হইতেছেন। বেলজিয়ামের কতিপয় ব্যবসায়ী 
লগ্তনে ভারতীয় খরিদ্দারদের নিকট বিস্তর পরিমাণ 
রূপা বিক্রয় করিয়া ছিলেন।, ভারতীয় খরিদ্দারদের 
নিকট ষ্টালিংএ উহা. বিক্রয় ‘করা হইলেও. 
বেলজিয়ামের সহিত. ইংলগ্ডের পূর্বকার ফা 
অনুসারে সেই ষ্টালিংয়ের বদলে ব্যাঙ্ক অব, ইংলণ্ড 
প্র দেশকে ডলার যৌগাইতে বাধ্য। ভারতে 
সোনা ও রূপা বিক্রয়ের ভিতর দিয়া এইভাবে 
ডলারের মত ঘুপ্রাপ্য মুদ্রা খরচ হুইয়া-যাইতে দেখিয়া 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বিচলিত হইয়া! পড়িয়াছেন। তাহা 
নিয়া লঞনে বাজারেও খুব সোরগোল উঠিয়াছে। 
সেই লোরপগোলের ফলে ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সোনা ও রূপার আমদ্রানী বন্ধ করিয়াছেন। ভারত 








, গবর্মেন্ট আমদানী বন্ধ করিবেন বলিয়া বৃটিশ 


সংবাদপত্রে কয়েকদিন ক্রমাগত ' খবর প্রকাশিত: 
হওয়ার পর এদেশে সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা 
প্রকাশিত হইয়াছে ও এদেশের লোক তাহা 
ভানিতে পারিয়াছে। ইহাতে এদেশে সোনা ও 
রূপা আমদানী বন্ধ করার ব্যবস্থা! বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের 
নির্দেশেই কার্যকরী হইয়াছে” বলিয়া বুঝা যায়। 
ঘিতীয়তঃ ভারত গবর্ণমেন্ট যে সোণা ও রূপার 
বাজারের সমস্যা ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সেই! 
সমস্যা সমাধানে সুসঙ্কল্লিভভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হন 
নাই, এই সমস্তের ব্যক্তিগত আমদানী বন্ধ করার 





সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত . সরকারীভাবে সোনা ও রূপা 
আমদানীর কোন 'ব্যবস্থা না হওয়াতেই তাহা 
স্পষ্টভাবে ধর! পড়িয়াছে। সোনা, . রূপা প্রভৃতি 
ধনসম্পদ বাহির হইতে এদেশে, আনিয়া বিক্রয় ও 
সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তা এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। 
সমুচিত পরিমাণে এ সমস্ত আমদানী না হইলে 
দেশে তাহার দর আরও: বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা 
আছে। আমদানীর লাইসেন্স বদ্ধ হওয়ার পর 
বোম্বাই ও অন্ভাস্ত স্থানের বাজারে ইতিমধ্যেই 
সোনা রূপার ঘর বেশ চড়িয়া উঠিয়াছে। সোনপী 
ও রূপার দর এইভাবে চড়িয়া উঠাতে ' খুব 
প্রয়োজনেও «এই সমস্ত যোগাড় করা জনসাধারণের 
পক্ষে কঠিন হইয়া হ্রাড়াইয়াছে,। গবর্ণমেপ্ট যদি 


REGD. NO. C. 2506 


al 





রর [া00100001010111011010]]1-]11017100111107101], 


[৪৪ সংখ্য। 
নিজেরা উপযুক্ত দরে বাহির হইতে সোনা ও রূপা ' 
সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তাহা 
এদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তবেই ভারতে এই 
সমন্তের দর নামিয়া আসিতে পারে। নূতন 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট অচিরে সে বিষয়ে মনোযোগী 
হউন ইহাই আমরা চাই। , 
কন্ট্রোল প্রত্যাহারের দাবী 
যুদ্ধের পর দীর্ঘকাল গত হইলেও আবশ্যকীয় 
বনু জিনিষের অভাব থাকায় কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ 


“ব্যবস্থা সম্পু্ণ্কূপে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 


কিন্ত বর্তমানে অবস্থা যেরূপ দীড়াইয়াছে, তাহাতে 
বহু ক্ষেত্রেই কনট্রোল বহাল রাখা আর সমীচীন, 
বলিয়া মনে হয় না। পিয়ন্ত্রণ ও বরাদ ব্যবস্থা 
অনুযায়ী ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্র ও বৃষ্টিতে দীড়াইয়া 
কিছু পাইবার আশায় থাকা অপেক্ষা লোকে 
কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়াও জিনিষ লইতে রাজী । 
কাজেই শুধু ব্যবসায়ী নহে, অনসাধারপও কনট্রোল 
তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। 
কেনরী় পরিষদে ইহা লইয়া দীর্ঘ আলোচনাও 


হইয়াছে। কংগ্রেস ও লীগ 'উভয় দলের সদস্যরাই 


কনট্রোল তুলিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ 
ক্ুরিয়াছেন। ইয়োরোগীয় দল উৎপাদন বৃদ্ধির 
উপর জোর দিয়াছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
কনট্রোল বজায় রাখিতে বলিয়াছেন। অর্থসচিব 
মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁও বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেপ্ট 


কন্ট্রোল পছন্দ করেন না, তবে এখনই ফনট্রোল 


তুলিয়া লইলে দরিদ্র শ্রেণী নিতাপ্রয়োজনীয় 


'জিনিষগুলি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ইয়োরোগীয় দলের সহিত 


একমত। 

উৎপাদন বৃদ্ধিই মূল সমস্যা সমাধানের উপায়, 
এ' বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু 
বর্তমান" নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা 
ন! করিয়া বাঁধা হুঠি করিতেছে বলিয়াই অনেকে 
মনে করেন। খাস ব্যতীত অন্তান্ত পণ্যের উপর 
হইতে কনট্রোল তুলিয়া লইলে পীম্রই অবস্থা 


“স্বাভাবিক হইয়া আসিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । 


সম্প্রতি বোম্বাই সরকার পারত রি বস্তের 


HE 


১৯৮৩ 


আথিক জগৎ 





কনট্রোল তুলিয়া -দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন . 


বলিয়া জান! গিয়াছে । বোম্বাই সরকারের মতে 


বন্ধ যথেষ্টই আছে, কাজেই কনট্রোল তুলিয়া দিলে 


কোন অঙ্গব্ধা হুইবে না। আমরা আশা করি 
ভারত সরকার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন। একথা ঠিক যে, কনট্রোল 
তুলিয়া দিবার অব্যবহিত পরে জিনিষপত্রের দর 
বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক 
নিয়মে এই অবস্থা 'বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। 


, সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, চোরাবাঙ্জার লোপ 


পাইবে । সঙ্ববন্ধতাবে জিনিষ, মন্তুত রাখিয়া 
জিনিবের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা হইলে গবর্ণমেপ্ট সহলেই 
উপযুক্ত ব্যবস্থা: অবলম্বন করিতে পারিবেন- এবং 
জনসাধারণও উৎসাহের সহিত, এই ধরণের 
অপচেষ্টাকারীদের ধরাইয়্া দ্রিবে। মূল্যবৃদ্ধি 
নিরোধের অষ্য শ্রীযুক্ত মন্থ সুবেদার যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন; তাহাও বিবেচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত 
মন্থ সুবেদারের মতে সম্ভব হইলে সাময়িকভাবে 
বস্তু, ইস্পাত, চিনি, কাগঞ্জ, সিমেন্ট প্রভৃতির উপর 
আমদানী কর আদায় বন্ধ রাখা উচিত। বিদেশ 
হইতে মাল আমদানীর পক্ষে বাধা নাই জানিলে 
চোরাকারবারীরা আর উৎপাহ পাইবে 
না। 


॥ 
১৪ লক্ষ ৭০ হাজার রুটির 
কুপন উধাও 
বাংলার লীগ মষ্তরিমণ্ডলী নানাভাবে শাসনকার্ধ্যে 
তাহাদের অযোগ্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
মন্ত্রিমগুলীর অযোগ্যতা ও অকর্দপ্যতার ফলে 
সরকারী সমস্ত বিভাগেই অনাচার ও কর্ধশৈথিল্য 
‘চরমে উঠিয়াছে। 
কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'সর্বন্র 
চাঞ্চল্যের হি হইয়াছে । পারমিট বিভাগের 
স্পেশাল অফিসারের অফিসের আলমারী হইতে 
১৪ লক্ষ ৭* হাজার রুটির কুপন উধাও হইয়াছে । 


এই লক্ষ লক্ষ কুপনের সাহায্যে কলিকাতায় ময়দা ' 


ও.কুটির ব্যবসায়ে কিরূপ ব্যাপক আকারে চোরা 
কারবার, চলিতেছে; ইহা সহজেই অন্ুমেয়,। 
এযাৰৎ “পুলিশ মাত্র ২৮ হাজারের কিছু বেশী কুপন 
বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করিয়া উদ্ধার করিতে 
পারিয়াছে। শুধু রুটির কুপন নহে,.খাড ' ও 
কাপড়ের কুপনও এইভাবে বহু পরিমাপে উধাও 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । বাংলায় খান্ত ও বস্ত্র 
সঙ্কট যখন আবার কঠিন আকার ধারণ করিতেছে, 
ঠিক তখনই এই ধরণের ব্যাপক কুপন বা রেশন 
কার্ড চুরির পশ্চাতে যে গভীর যড়যন্ত্র নিহিত আছে, 
ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কঠোর ও ন্রিপেক্ষ 


তাস্তের দ্বারা এই বিষয়ে অনেক কিছু গোপন ' 


রচন্ত প্রকাশ পাইতে পারে। লীগ গবর্ণমেন্ট 
সাহসের সহিত এই সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের 
ব্যবস্থা করিবেন কি? তদন্তের ফলে যে সকল 


সম্প্রতি রেশন বিভাগের যে ' 


[ ১৭ই মার্চ, মার্চ, ১৯৪৭ 





বাংলার ধর্মঘটের হিড়িক 


ুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যসূল্য-বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ না হওয়ায় 
যুদ্ধোত্তর যুগে জীবিকা নির্বাহের ব্যয় হাস না 
হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া মারাত্মকর্ূপে দেখা 
দিয়াছে । জীবনধারণের উপযোগী মন্কুরির দাবি 
জানাইয়! শ্রমিকরা সমস্ত শিল্পেই ক্রমাগত ঘর্্ঘট 
করিতেছে । জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে শ্রমিকদের 
ধারণা পরিবর্তিত হওয়াও শ্রমিক অশাস্তির 
অন্ভতম প্রধান কারপ। বাংলা দেশে শ্রনিক-অশান্তি 
চরমে উঠিয়াছে বলিরেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪৭ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই ১৩৯টি ধর্ঘট ( জানুয়ারী 
হইতে যেগুলি আরম্ত হইয়াছিল সেগুলি ধরিয়া ) 
হইয়াছে। ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে সারা বৎসরে 
যথাক্রমে ১০৭ ও ॥২টী ধর্মঘট হুইয়াছিল। 
ও ১৯৪১ সালে মোট ধর্দঘটকারী শ্রমিকের সংখ্য 
ছিল যথাক্ৰমে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২ শত ৬৪ এবং 
৭৯ হাজার ৬ শত ৮০। কিন্তু ১৯৪৭ সালের 


১৯৪৩ 


ফেব্রুয়ারী ৩৮টা ক্ষেত্রে যে ধর্মঘট হইয়াছে, তাহাতে ' 


কিন্ত শ্রমিক সংখ্যা বাদ দিয়াও মোট: ধর্মঘটী 
শ্রমিকের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৯৭ হাজার ৩ শত 
৬ৎ। বাংলা দেশে ঘর্থঘট কি ভাবে বাড়িতেছে, 
তাহা নিয্নের 'সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝ! 
যাইবে £_- 


বৎসর  ধর্ণবটের সংখ্যা শ্রমিকের সংখ্যা 
১৯৪৩ ২১৪ ১,৬৫,০০৯ 
১৯৪৪ ২০২ ২,১৩,৬৭৪ 
১৯৪৫ $ ২? ২১৭ ২,৩৬,২৪৩ 
১৯৪৬ ৩৯৩ | 8,৯৫,৭২৮ 


লবণকর ও বাংল! সরকার 
মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট বহুনিন্দিত লবণ-কর 


এবার তুলিয়া দিয়া জনসাধারণের প্রশংসাভাজন | ভি | 
হইয়াছেন। লবণ-কর বিলোপের'ব্যাপাবে অর্থ- | চু ৃ 

|বঙ্গান্মী ইশিরেশ 
দাবি নীতির দিক হইতে সঙ্গত বিবেচনা করিয়াই এ 
লবণ-কর তুলিয়া দিয়াছেন। মধ্যকাঁলীন গবর্ণ- | 
'মেপ্টের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খা একজন | 
বড়দরের লীগ নেতা। তিনিই এবার বাজেট | 


নীতি অপেক্ষা নীতির প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছিল। মধ্যকালীন _ গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণের 


রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার লীগ মন্ত্রিমগুলীর 


চেতনা সহজে হয় না, কাছেই ' এবারও বাংলা ' 


সরকারের বাজেটে লব্ণ-কর বহাল রাখা হুইয়াছে। 
বাংলা সরকার প্রতি মণ লবপে তিন আনা করিয়া 
কর আদায় করেন। বাংলায় লবণ' 'খুব বেশী 
পরিমাণে উৎপাদিত হয় না, কাজেই প্রাদেশিক 
লব্প-কর বাবদ re হয় সামাম্ক । গত বৎসর 


লবণ-কর বাবদ আয় হইয়াছিল মাত্র ১৫ হাজার 
টাকা । এবার বান্দ্রেটে 
বাবদ মাত্র দশ হাজার টাকা আয় হইবে 


বলিয়া ধর! হুইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 





উক্ত কর 


শিল্পদচিব মিঃ ইজ আহম্মদ তাড়াতাড়ি 
লবণ-কর ' তৃলিয়া দ্বিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
লবপ-কর তুলিয়া দিবার ব্যাপারে স্তধু কংগ্রেস 
নহে, জীগেরও অংশ আছে এই কথা বলিয়া 
সামনুদ্দীন সাহেব একটু রদিকতাও করিয়াছেন। 
লবপ-কর তুলিয়া দিবার প্রশ্ন লইয়া. মধ্যকালীন 
গবর্ণমেণ্টে কংগ্রেস ও লীগ সদন্তদের যে কোন 
বিরোধ হয় নাই, ইছা খুবই সখের বিষয়। কিন্ত 
লবপ-করের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সমগ্র দেশে যে বিরাট 
আন্দোলন হ্ষাপ্টি করিয়াছিল এবং দেশের 
জনসাধারণ কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে বিপুল ত্যাগ ও 
লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা অন্বীকার করিবার 
ক্ষমতা লামনুন্দীন সাহেবের থাকিলেও মুললিম 
জনসাধারণের নাই। . কংগ্রেসের আন্দোলনের 
জোরেই আজ লবপ-কর উঠিয়া গেল, একথা 
সর্বঙনপ্রাহথ । যাহা হউক, সামন্থ্দীন সাহেব 
যে শেষ পর্য্যন্ত লবণ-কর তুলিয়া দিতে রাজী 
হইয়াছেন, ইছাতেই আমর! খুসী | 


মিঃ সামনুদ্ধীন বলিয়াছেন যে, লবপ-কর উঠিয়া 
যাওয়ার বাঙ্গলায়, কুটীর-শিল্লের আকারে লবণ- 
শিল্পের বিস্তার লাভের সম্ভাবনা! আছে। এই 
সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্ভ বাংলা 
সরকার যদি এখন হইতে উতোগী হন, তাহা হইলে 
খুবই সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু এ যাবৎ বাংলা 
সরকার বাংলায় লবণ-শিল্পের উন্নতির অন্ত কিছুই 
করেন নাই । লবণ-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাংলা 
সরকার যেরূপ লাভ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত 
হয় নাই। ছুই'টাকা মণ দরে লবণ ক্রয় করিয়া 
অনসাধারণের নিকটে সাড়ে সাত টাকা মণ দরে 
বিক্রয় করার অর্থ জনসাধারণকে চরমরূপে 


শোষণ করা। 


| ভিন. 
ছেড অফিস £ ৯৭, ক্লাইভ হট, 
ফোন £ কলি; ৫৩৮০ 


(ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহিত যুক্ত ) 


৪৩, র্থতলা ধীট, কলিকাতা । 
ফোন £ ক্যাল--২২৬০ (৩ লাইন) 








. অধিকতর শক্তি ও ৪০ 
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.. আর্থিক জগৎ 








নুতন কাপড়ের কল ও তাহার সমস্ত! 

বোম্বাই কল মালিক সমিতির বাধিক রিপোর্টে 
প্রকাশ, বর্তমানে ভারতবর্ষে ৩২টি নুতন কাপড়ের 
কল গড়িয়া তোলা হুইতেছে। এওঁ ৩২টি নৃতন 
কলের মধ্যে ১৪টি বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
এ প্রদেশে এসব নূতন মিল স্থাপনের কাজ 
ইতিমধ্যেই সুরু করা হইয়াছে। বাঙলা দেশে 


চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩৭টি। উহাদের.. 


তি 


তাত ও টাকু সংখ্যা যথাক্রমে ১১ হাজার ২৬৭ ও 
৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৩২। ওঁ সকল মিলে দৈনিক 
গড়ে ২৬ হাজার ৯৬৩ ভ্রন কাজ করিয়া থাকে। 
কিন্ত এ সব মিলে যে.বন্ ও সুতা প্রস্তুত হয়, 
তাহা দ্বার বাঙ্গলার অভাব মোটেই পরিপৃরিত 
হয় না। কাজেই এপ্রদেশে নৃতন কতকগুলি 
ক্লাপড়ের কল স্থাপনের অস্থমতি দেওয়া হইয়াছে 
এবং ১৪টি নূতন কল প্রতিষ্ঠার কাজ ইতিমধ্যেই 
' আরম্ভ হইয়াছে, ইহা খুবই ন্থুখের.বিষয়। তবে 
একথা যনে রাখা দরকার যে, পূর্বের ,আল্প মূলধন 
লইয়া ও সামান্ভভাবে কাজ সুরু করিয়া যে ভাবে 
এ. প্রদেশে অনেক মিল কোম্পানী ধীরে ধীরে 
সাফল্য 'অঞ্জীন করিয়াছে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
সে ভাবে প্রকৃত উন্নতি দেখানো কোন নূতন 
কোম্পানীর পক্ষে সহজসাধ্য নহে। কাপড়ের 
চাহিদা বর্তমানে যদিও দেশে যথেষ্টই আছে, তথাপি 
কাপড়ের কলের সমক্ষে নানারূপ জটিল সমন্তাও 
' দিন দিনই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বঙ্গীয় কল 
মালিক লমিতির বিদায়ী সভাপতি ডাঃ এন দত্ত 
& সমিতির বাধিক অধিবেশনে সভাপতির 
অভিভাষণ দিতে গিয়া অগ্াগ্ত বিষয়ের সঙ্গে এ সব 
সমন্তা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, প্বাজলা দেশের লোকদের অভাব 
পূরণের জন্ত এ প্রদেশে যে নুতন কাপড়ের কল 
স্থাপনের যথেষ্ট . প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহ! 
আমি অস্বীকার করি না। তবে আমি একথাও 
বলিব যে, এ প্রদেশে কেবল সেরূপ নূতন কাপড়ের 
'কলেরই সুযোগ রহিয়াছে, প্রথম হইতে উপযুক্ত 
মূলধন ও সাঅসরঞ্জায নিয়া গড়িয়া উঠিয়া এবং 
উপযুক্ত দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া যাহার! 
যুদ্ধোত্তর যুগের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দাড়াইতে 
সমর্থ হইবে। 


না করা হয় এবং আধিক ভিত্তি যদি সকল দিক 
দিয়া সুদৃঢ় না রাখা হয়, তবে আত্যস্তরীণ ও 
বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে ভবিষ্যতে নুতন 
মিলের ছুঃখ-দুর্দিশা দেখা যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা 
আছে। কাজেই যাহারা নূতন মিল স্থাপন করিতে 


চান, তাহাদিগকে আমি কয়েকটি বিবয়ে সাবধান | 


করিয়া দিতে চাই । প্রথমতঃ, তাহাদিগকে মনে 


রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধের পূর্বে কাপড়ের কল | 
=- স্থাপন করিতে যে: প্রাথমিক খরচপঞআ দরকার | 
হইত, এক্ষণে সে তুলনায় ৪1৫ গুণ বেশী খরচপত্র | 


করা দরকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের 


মাহিয়ানা ও তাহাদের সুথ-সুব্ধি বিধানের আন্ত fl 


ক্রমেই বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, 


উড়িয্যা ও বিহার প্রদেশে কাপড়ের কল গড়িয়া ছু 
উঠিবার সঙ্গে এ প্রদেশের কাপড়ের কলের জগ্ঠ | 
ও সব প্রদেশ হইতে কম শ্রমিক পাওয়া যাইবে । | 


২ 


. প্রস্তুত ই 


ব্রমোনতির পথে 


যদি কার্ধ্যপরিচালনা ও শ্রমিক | 
নিয়োগ সম্পর্কে প্রথম হইতেই ভালরূপ সুব্যবস্থ। | 








চতুর্থতঃ, হস্তচালিত তাঁতের সুতা প্রস্তুতের জন্তু 
সকল- মিলের শতকরা ২৫ ভাগ টাকু নিয়োগ 
করা বাধ্যতামূলক হওয়ায় সে কারণে নৃতন কল- 
সমৃহকে প্রথম হইতে একটা -অন্থবিধা ভোগ 
করিতে হইবে । পঞ্চমতঃ, বন্দর ও হ্তার মূল্য 
নিরন্ত্রিত থাকায় নুতন কলসমৃহ তাহাদের সুবিধা! 
অনুযায়ী উৎপন্ন সামগ্রীর দর বাড়াইযার কোন 
স্থযোগ পাইবে না ।” 

ডাঃ এন দত্ত নৃতন কাপড়ের কলসমূহের 
যে সব সমন্তা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা খুব 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 
এ প্রদেশের শিল্পোভোগীদিগকে নিরুংসাহ 
করিবার জঙ্ক এই সমস্ত বিষয় নিয়া আলোচনা 
করা আমাদের উদ্দেন্ত নহে। নূতন কাপড়ের 
কলসমূহকে যে সব লমন্ভার সম্মুখীন হইতে হুইবে: 
প্রথম হইতে সে সমস্তের কথ! জানিয়া শিল্পো- 
স্োগীরা সুপরিকল্পিত ও সুসঙ্কল্লিতভাবে কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমাদের উদেশ্য । 


ভারতে টাকুর কারখাঁন। প্রতিষ্ঠার 


উদ্যম 
ভারতবর্ষের শিল্পোর্তির পথে প্রধান অন্তরায় 
হইতেছে যন্ত্রপাতি সম্পর্কে, ভারতবর্ষের 


পরনির্ভরতা | বিগত যুদ্ধে সময় হইতে ছোটখাট 
নানারূপ যন্ত্রপাতি এদেশে প্রস্তুত হইতেছে, কিন্ত 
তাহা আদৌ পৰ্য্যাপ্ত নহে। প্রয়োজনীয় অধিকাংশ 
যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে অঙ্ক 
দেশের উপর নির্ভরশীল । মধ্যকালীন গবর্ণষেন্ট 
দেশের এই পরনির্ভরতা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে 
প্রশ্নোত্তরকালে শিল্প-সচিব শ্রীযুক্ত বাজাগোপালাচারী 
ভানাইয়াছেন যে, বন্ত্রশিল্পের জন্ত স্পিগুল বা টাকু 
ভারতে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয বস্্রশিল্প 
প্রতিনিধিদল বৃটেনের টেক্সটাইল মেসিনারী 
মেকাস লিমিটেড নামক একটা কোম্পানীর সহিত 
চুক্তি করিয়াছেন। 

প্রস্তারিত কারখানায় মাসে ৪০ হাজার টাকু 
_নৃতন হি শতকরা ৭৪ 


নুতন কাজের পরিমাণ 








৯৮১ 


ভাগ শেয়ার ভারতীয়দের হাতে থাকিবে বলিয়া 


" স্থির হইয়াছে । ভারতীয় আধিপত্য বজ্রায় রাখিয়া" 


বিদেশী প,ছিপতি ও দীর্ঘদিনের অতিজ্ঞতাসম্পন্ 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা লাভ করিতে পারিলে 
ভারতের শিল্পোন্নতি ক্রুততর হইবে বলিয়াই আমরা 
মনে করি। টাকু নির্ম্মাপের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী যতটুকু তথ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তারতীয় 
বস্ত্রশিলের প্রতিনিধিবৃন্দ মূল নীতি বজায় রাখিয়া 
বৃটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিতে সক্ষম 
হুইয়াছেন। বস্ত্রশিল্ল ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
এক্ষণে যদি ক্রমে ক্রমে বন্্রশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি 
এদেশে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে 
বন্পোৎপাদন বৃদ্ধির দঙ্ক 'আদ্িকার বা অতীতের 
মত আমাদের আর বৃটেন বা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
যুখাপেক্সী হইয়া থাকিতে হুইবে না। বিদেশ 
হইতে যন্ত্রপাতি না আসিলে বন্ত্রশিল্পের পুনর্গঠন 
এবং বন্ত্রোৎপাদনের প্রচেষ্টা কি ভাবে ব্যাহত হয়, 
তাহা আমর] মৰ্ম্মে মর্দ্দে অমুভব করিয়াছি। 
কাছেই ভারতীয় বন্ত্রশিল্প প্রতিনিধিদলের সাফল্যে 
আমরা উৎসাহ যোধ করিতেছি। কাপড়ের 
কারখানাগুলির জন্ত প্রয়োজনীয় অষ্ভান্ত যন্ত্রপাতিও 
যাহাতে ভারতে প্রস্তুত হয়, বস্তরশিল্প প্রতিনিধিগণ 
তাহার অন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমর] , 
আশা করি। 
কলিকাতা৷ কর্পোরেশনের আর্থিক 
অবস্থা সম্পর্কে তৰন্ত' 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ' আধিক অবস্থা 
সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত, এই অভিমত আমরা 
বছবার প্রকাশ করিয়াছি। ' এবার বাজেট 
আলোচনাকালে বাঙ্গলার অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলী 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা 
সম্পর্কে তদন্ত এবং কর আদায়ের উৎকৃষ্টতর পন্থা 
সম্পর্কে সুপারিশ করার জগ্য বালা সরকার একটা 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিতেছেন । কর্পোরেশন 
ইহাতে সন্মত হইলে গবর্ণমেন্ট কর্পোরেশনের 
প্রাথিত ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন, একথাও মিঃ মহম্মদ 
8 ৪581 বিরাজ! এতত্ব্যতীত, কর্পো- 
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৯৮২ 


আর্থিক জগৎ. 





রেশনের নিয়োগ সম্পর্কে, একটা স্বতন্ত্র সার্ভিস 
কমিশন এবং কর বাধ্য করা সম্পর্কে স্বতন্ত্র 
এসেসমেণ্ট বোর্ড গঠনের পরিকল্পনাও বাংলা 
সরকারের আছে। 

মিঃ মহম্মদ আলীর ঘোষণায় স্বাভাবিক অবস্থায় 
আমরা আনন্দিতহ হইতাম, কিন্তু বর্তমান 
অস্বাভাবিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের আবহাওয়ায় 
আমর! অস্বাচ্ছন্য বোধ করিতেছি। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আথিক অবস্থা দিন দিন যেরূপ 
শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে, বিভিন্ন বিভাগের 
দুর্নীতি ও অনাচার যেরূপ প্রবাদবাক্যে পরিণত 
হইতে চলিয়াছে, তাহাতে কর্পোরেশনের আথিক. 
অবস্থা, বিভিন্ন বিভাগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও কাজের 
খারা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক তদস্তের প্রয়োজন 
আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্ত লীগ 
পরিচালিত একদলীয় গবর্ণমেপ্ট এই তদন্তের ভার 
' গ্রহণ করিলে শ্বভাবতঃই সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। 
কর্পোরেশনে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি 
এবং বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোককে অধিকতর 
চাকরি দানই বাংলা সরকারের কর্পোরেশন 

সম্পর্কে এতটা আগ্রহের কারণ মনে করিলে থুর 
ভুল করা হুইবে বলিয়াও যনে হয় না। তাহা 
ছাড়া, যে লীগ গবর্ণমেপ্টের আমলে “দিনে পুকুর চুরি" 
চলিতেছে সেই গবর্ণমেপ্টের অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের 
সম্পর্কে তদন্ত করিবার কতটা যোগ্যতা আছে, 
এই প্রশ্ন মনে উদয় হওয়াও স্বাভাবিক । গ্রক্কত- 
পক্ষে বাংল! দেশে সকল সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন 
সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত না হইলে এই ধরণের 
কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুহঠুক্নপে পালিত হইবার 
সম্ভাবনা খুবই কম এবং তদন্তের মূল উদ্দেশ্াও 
এক্ষেত্রে ব্যর্থ হইতে বাধ্য । 


বিখ্যাত হরিয়ান! ব্বষ লুপ্তির পথে 


লাহোরের বোর্ড অব ইকনমিক ইনকোয়ারী 
বা আধিক তদন্ত বোর্ডের তরফ হুইতে রোশন 
লাল আনন্দ হিসার জেলায় গোপালন ব্যবসায়ের 
অর্থনৈতিক দক সম্পর্কে একটা পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। হিসাক্স পাঞ্জাবের ছুিক্ষপীড়িত 
অঞ্চল বলিয়া গণ্য। অথচ পাই জ্রেলাতেই বিখ্যাত 
হরিয়ানা! গোজাতি পালিত হুয়। পুস্তিকা লেখক 
বিশেষ গবেষণার পর যে কল তথ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত বিখ্যাত 
গোজাতি যাছারা পালন করে, তাহাদের লাভ 
কিছুই থাকে না বলিলেই চলে। হরিয়ানা বৃষের 
স্ভায় বৃষ প্রঙ্জননের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও 
হিসারের' গবাদি পশুপালনকারীরা চিরদারিক্যে 
নিমগ্ন থাকে, ইহা এক শোচনীয় সত্য। ইহার 
পরিণতিও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। 
পুস্তিকা লেখক দেখাইয়াছেন যে, বিখ্যাত হরিয়ানা 
বৃষ কার্ধ্যতঃ লুপ্ত হইতে চলিধাছে। হিসার জেলায় 
গাভী ও বুষের সংখ্যা ১৯৩৫ সালে ছিল ৫ লক্ষ 
৬৯ হাজার । ১৯৪০ লালে উহা! হাস পাইয়া 
হ লক্ষ ৪৬ হাজারে দাড়াইয়াছে। লেখক বলেন 
' যে, বিংশ শতাব্দীর হুচনা হইতে হিসারে কখনই 
এত কমসংখ্যক গাভী ও বৃষ ছিল না। 

এইরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রতি পাঞ্জাব 


[ ৯৭ই মার্চ, ১৯৪৭ 





হঃথের কথা । যাহা হউক, শীঘ্রই. হরিয়ানা গো- 


* জাতিফে লুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিবার” অন্ত 


উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইবে বলিয়া আমরা! 
আশ] করি। 


বাংলার চিনি-শি্পের, সফট 
. বাংলায় চিনি-শিল্প সঙ্কটের সম্কুধীন হইয়াছে 
বলিলে অত্যুক্তি হয়, না। ভারতবর্ষের, মধ্যে 


সম্ভবতঃ বাংলা দেশেই চিনির 'চাহিদা সর্বাপেক্ষা , 


অধিক, অথচ বাংলায় চিনি-শিল্প আজ পর্য্যন্ত 
ব্যাপক আকারে প্রসারলাভের সুযোগ পাইল না, 
ইহা বডই দুঃখের বিষয়। ইছার উপর যেটুকু 
শিল্প গভিয়া উঠিয়াছে তাহাও যদি টলমল করিতে 
থাকে, তাহা হইলে বাংলার ছূর্ভাগ্যই বলিতে 
হইবে। সম্প্রতি বেঙ্গল সুগার মিলন, এসো- 
পিয়েশনের বাধিক সভায় সভাপতি মিঃ এশ বি 
জালান বাংলার চিনি-শিলের অসুবিধা বর্ণনা 
করিয়া একটা তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি 
নিয়লিখিত তিনটা প্রধান অন্থুবিধার প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বাংলায় 
ইক্ষুর চাষের উন্নতি হয়, নাই। উৎকৃষ্ট ইক্ষুর 
চাষ বৃদ্ধি না পাইলে বাংলায় তথা সমগ্র ভারতেই 
চিনি-শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হুইবে । দ্বিতীয়তঃ 
বাংলায় চিনির কারথানাশুলিতে ইক্ষু সরবরাহের 
পক্ষে দুইটা প্রতিবন্ধক আছে। এক হইতেছে 
মিল এলাকায় গুড-শিল্পের প্রতিযোগিতা এবং 
দ্বিতীয়টী হইতেছে কারখানা এলাকায় ভাল রাস্তার 
অতাব। গুড়ের দর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া 
চোরাবাজারের দরে বিক্রয় হয়, কাজেই চিনির 
কারখানার পন্য ইক্ষু সংগ্রহ কর] কঠিন হইয়া পড়ে। 
কারখানার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভাল রাস্তা 
না থাকায় ইক্ষু সরবরাছে বিশেষ অসুবিধার চটি 
হয়। মিঃ জাপান অভিযোগ করেন যে, ব্পরাধিক 
কাল পূর্বে কারখানা অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কে 
একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা বাংলা সরকারের 
নিকট পেশ করা হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত 


তাহারা কিছুই করেন নাই। তৃতীয় অন্ুবিধা 


হইতেছে বাংলা সরকারের খেয়ালমত ঝোলা 
গুড়ের দর নির্দারণ। ১৯৪৫ সালের এক বৈঠকে 
স্থির হইয়াছিল, বাংলার চিনির .কলগুলির ঝোল! 
গুড়ের সর্ধনি দর মণ প্রতি চারু টাক! ধার্ধ্য করা 
হইবে। hy 84 সরকার অনেক কম দরে 


ঝোলা গুড় রিকুইজিশন. করেন। ইহাতে চিনি- 
শিল্পের সমুহ ক্ষতি হয়। মিঃ জালানের উল্লিখিত 
তিনটা অন্বিধার মধ্যে প্রথম ছুইটী বিশেষভাবে 
উদ্লেখফোগ্য | বাংলা সরকার মনোযোগী হইলে 
দুইটী অসুবিধাই বহুল পরিমাণে বিদুরিত হইতে 
পারে। বাংলার চিনি-শিল্প সম্পর্কে বাংলা 
সরকার সুনির্দিষ্ট নীতি অন্থসরণ না করিলে চিনি 
সম্পর্কে বাংলার পরনির্ভরভা দূব হইবে নাঃ এবং 
আধিক ক্ষতিও নিবারিত হইবে না! 
ভারতীয় রং ও বাণশ শিল্প 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে সকল ভারতীয় শিল্পের 
পক্ষে বরশ্বরূপ হইয়াছিল, ভারতীয় রং ও বাঁপিশ 
শিল্প সেগুলির অন্ততম | 

১৯২০ সালে ভারতে বং ও বাণিশ উৎপাদনের 
মাত্র দুইটী ছোট কারখানা ছিল। ক্রমে 
কারখানার সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯৩৮ সালে বং 
ও বাণিশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ দীডায় ২৫ ' 
হাজার মণের মত। যুদ্ধের ঠিক আগে ভারতে 
ষে পরিমাপ রং ও বাণিশ প্রস্তুত হইত, তাহাতে 
মোট চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ মিটিত। বাকী 
শতকর] ৪০ ভাগের অন্ত ভারতবর্ষ বিদেশের উপর 
নির্ভর করিত। 

রং ও বাণিশ প্রস্তুত করিবার জন্ভ যে সকল 
কাচা মালের প্রয়োজন হয়, সেগুলির অধিকাংশই 
ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বা পাওয়া 
সম্ভব। .প্রয়োজনীয় টাং তৈল নামক এক প্রকার 
উদ্ভিজ্জ তৈলের অস্ত আমরা চীনের উপর নির্ভরশীল । 
আসামের চা-বাগীনসমূহে এবং অন্তাস্ত স্থানে এই 
উত্তিজ্জের চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা 
হইতে 'এখনও চাছিদ| মিটানোর মত তৈল 
উৎপাদন করা যায় না। কিন্তু আরও ব্যাপক 
প্রচেষ্টার ফলে এ ক্ষেত্রেও সাক্ষল্যলাভের সম্ভাবনা 
আছে। কয়েকগ্রকার কীচা মালের জগ্ত ভারতবর্ষ 
বিদ্বেশের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তজ্জন্ত রং ও 
বার্ণিশ শিল্পের প্রসার ব্যাহত হুইবার কোন কারণ 
দ্বেখা যায় না। ' কেন্দ্রীয় গব্ণমেণ্টের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত রং'ও বার্ণিশ সংক্রান্ত প্যানেল ব্যাপক 
অনুসন্ধান ও আলোচনার পর রং ও বার্ণিশ শিল্পের 
ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিয়াই অভিমত প্রকাশ 


করিয়াছেন। 
বর্তমানে টি টী রংয়ের কারখানা 





টু বিয়ারংএর স্থযোগ সম্বলিত একটা নিরভরশীত জাতায় ব্যাক 
| . ৬ ঞাত্লোহ্নিত্সেভেজ্ভ 
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৯৭ই মার্চ, ১৯৪৭] 


আছে। 'ইহার মধ্যে ২৫টাই বেশ বড় আকারের 
এবং মুপ্রতিষঠঠিত। বর্তমানে এ সকল কারখানায় 

, বৎসরে মোট ৫* হাজার টন রং ও এনামেল, ২৫ 
লক্ষ গ্যালন সকল শ্রেণীর বার্ণিশ, ৪ হাজার টন 
জিঙ্ক এবং ৪৫০০ টন লিভ পিগমেণ্ট প্রস্তুত হয়। 
এনুমিনিয়াম পাউডারও প্রস্তুত হয় আড়াই শত 
টন। 


প্যানেলের মতে রং. ও এনামেল উৎপাদন 
শতকরা ৫০ ভাগ বুদ্ধি করিয়া এক লক্ষ টন করিতে 
হইবে | ' ইহার জন্ভ বর্তমান কারথানাগুলির 
উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ হাজার টন বাড়াইতে 
হইবে আর ২৫ ছাজার টন রং ও বার্ণিশ 
উৎপাদনের উপযোগী ১৫টী নূতন কারখানা 
বসাইতে হইবে। বাংলা, পাঞ্জাব ও বোম্বাইতে 
"যথেষ্ট সংখ্যক কারখানা আছে বলিয়া প্যানেল 
-নৃতন কারখানাগুলি মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, 
উড়িষ্যা, আসাম, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, 
হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবান্ধুর ও কোচীন রাজ্যে 
স্থাপনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। প্যানেল 
“উৎকৃষ্ট বার্ণিশ, পিগমেন্ট, কারবন ব্ল্যাক, 
এলুমিনিয়াম পাউডার প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির বা 
‘উৎপাদন সুরু করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন । 

এতত্যতীত গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দানের অস্থ 
রং প্রস্ততকারকদের একটা কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন, 
,একটী গবেষণাগার স্থাপন, নানাপ্রকার পিগমেণ্ট 
‘উৎপাদনে উৎসাহ দানের অগ্ভ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
নিমিত্তও প্যানেল সুপারিশ করিয়াছেন। 
বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন ও অধ্যয়নের জন্য প্যানেল 
প্রতি বৎসর ১৫ জন কারিগরকে বিদেশে পাঠাইতে 
-বলিয়াছেন। 

প্যানেলের রিপোর্ট এখনও চূড়ান্তভাবে প্রস্তত 
হয় নাই! আমরা আশা করি, চুড়ান্ত রিপোর্ট 
' পাইবার পর গবর্ণমেন্ট ভারতীয় রং ও বার্ণিশ 
শিল্পের উন্নতির জগ্ত প্যানেলের স্থপারিশ অমুযায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুষ্টিত হইবেন না । 

যুক্তপ্রাদেশ সরকারের নুতন থা্য 

সংগ্রহ নীতি 

বাস্চশন্ত সংগ্রহের জগ্ত যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট 
এক নূতন কার্যকরী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। 
নূতন নীতি অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট এই বৎসরে ৪ লক্ষ 
৬২ হাজার টন রবিশস্ত সংগ্রহের ত্রস্ত ৎ কোটি 
৫৮ লক্ষ ৭২ হাতার গঞ্জ কাপড় কৃষকদের নিকট 
-বিক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই 
দ্রবঃবিদিময় ব্যবস্থা অন্থযায়ী গবর্ণমেপ্ট, প্রতি মণ 
খাস্তশন্তের অন্য ছুই গত্জ করিয়া কাপড় দিবেন। 
-গত বৎসরও এই প্রকার ব্যবস্থা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট 
খাস্তশন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন শিল্পজাত পণ্যের 
সহিত কৃধিজাত পণ্যের বিনিময় ব্যবস্থাই বর্তমানে 
শম্ত সংগ্রহের পর্বোতকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে হয়। 
কৃষকদের প্রধান অভিযোগ হইতেছে যে, তাহারা 
পূর্বের তুলনায় শল্তাদির বাবদ অনেক বেশী দর 
পাইলেও বস্ত্র, উবধ, কৃষির যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 
দ্রও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাহাদের 
গড়ে বিশেষ লাভ থাকে লা। শিল্পজাত পণ্য 
অনেক ক্ষেত্রেই ছুপ্রাপ্য। চোরাবাজারের দরে 
ক্রয় করিতে গিয়া কৃষকের লাভের গুড় পিঁপভায় 





আর্থিক জগৎ 


খাইয়া যায়। কৃষকদের এই অভিযোগ একেবারে 
মিথ্যা নছে। কাজেই বস্ত্রের ভ্ভায় একান্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিষের বিনিময়ে খাও দিতে তাহারা 
সহজেই রাঁজী হইবে । অবশ্থ, যুক্তপ্রদেশ সরকারের 
নূতন পরিকল্পনা! এবার বিনা বাধায় কার্যে পরিণত 
করা যাইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
ববিশম্ত সংগ্রহের জঙ্ক গবর্ণমেন্ট কৃষকদের নিকট 
প্রায় ১৭ হাজার বেল বস্তু বিক্রয় করিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। এই পরিমাণ বস্ত্র স্বাভাবিক 
অবস্থায় যুক্তপ্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে এক 
মাসেই প্রস্থত হইয়া থাকে । কিন্তু এবার শ্রমিক 
বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ 
হাস পাইয়াছে। কৃষকদের যে পরিমাণ বস্তু দিবার 
কথা হইয়াছে তাহা দিতে হইলে অন্তান্ শ্রেণীর 
লোকদের কাপড়ের খরচ আরও কমাইতেই 
হইবে । সমগ্র প্রদেশে বস্ত্র. রেশনের ব্যবস্থা 
হওয়ায় কৃষকদের রেশন বাদে স্বতন্ত্রভাবে বস্ত্র 
দেওয়াও কঠিন হইবে। এই সকল অন্ৃবিধা ও 


'বাধা সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশ সরকার দমেন নাই। 


তাহারা পরিকল্পনা কার্ষ্য পরিণত করিবার জন্য 
সর্বতোতভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে 
৪৯টি জেলার মধ্যে ৩০টি জেলায় খাস্যশস্ত সংগ্রহ 
করা হুইবে। যে সকল কৃষক খান্ভশস্ত সংগ্রহ 
আদেশ অমান্ত করিবে তাহাদের কঠোর 
শান্তিদানের যেমন ব্যবস্থা হইয়াছে, তেমনই যে 
সকল কৃষক নিন্দি তারিখের মধ্যে তাহাদের 
নির্ধারিত কোটা পূরণ করিবে, তাহাদের বোনাস 
দিবার কথাও গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিতেছেন। 

বাংলা সরকার পরীক্ষামূলকভাবে যুক্তপ্রদেশ 
সরকারের নীতি অন্থমরণ করিয়া দেখিলে লাভবান 
হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি । 


কয়লা-খনির, শ্রমিকদের জন্য নুতন 
কমিটি 


কয়লা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ । এই কারণে 
কয়লাখনিগুলির অবস্থার উন্নতিবিধানের জ্ন্ত 
মধ্যকালীন গবর্ণষেণ্ট: বিশেষভাবে চেষ্টা 


,করিতেছেন। কয়লাখনি শ্রমিক মঙ্গল তহবিল 
সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ছাড়াও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 


৯৮৩ 


আর একটি কমিটি "স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । শিল্প-কমিটি নামে অভিহিত এই 


কমিটিতে কেন্ত্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 


(যে সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কয়লার খনি 
আছে ) ৮ দন সরকারী প্রতিনিধি এবং মালিকদের 
ও শ্রমিকদের যথাক্রমে ৪ জন করিয়া প্রতিনিধি 
থাকিবেন। শ্রমিকদের অবস্থার . উন্নতিসাধনই 
কমিটির প্রধান লক্ষ্য হইবে। কমিটির মতামতকে 
ভিত্তি করিয়াই গবর্ণমেন্ট পরিচালনা ও আইন 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কয়লাখলি 
সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শিল্প কমিটির সহিতও উক্ত 
কমিটি যোগাযোগ রাখিবেন এবং ভারতের 
অবস্থার উপযোগী সিদ্ধান্তসমূহ যাহাতে 
আন্তর্জাতিক কমিটিতে গৃহীত হয়, তজ্জঙ্য চেষ্টা 
করিবেন। 


৫ 


ভারতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, বিশেষ করিয়া শিল্প- 
সম্প্রসারণের সময় কয়লা-সঙ্কট প্রবল আকারে 
দেখা দিয়াছে । সকল ক্ষেত্রে অনুন্নত ভারতে যে 
পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হইত, এখন তদপেক্ষা 
অনেক বেশী পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হইতেছে । 
শ্রীযুক্ত বাজাগোপালীচারীর মতে বর্তমানে 
প্রয়োজনের অন্গপাতে কয়লার বাধিক ঘাটতির 
পরিমাপ দাড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ টন। এই অবস্থায় 
পস্বাভাবিক অবস্থা” বা যুদ্ধ-পূর্বব যুগের অবস্থায় 
প্রত্যাবর্তনের অন্ত যাহারা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, 
তাহারা প্রকৃতপক্ষে আসল সমস্তাটাই বুঝিয়া 
উঠিতে পারেন নাই । সমগ্রভাবে বিচার করিলে 
বলিতে হইবে যে, পুনর্গঠন কার্য সম্পূর্ণ না হওয়া 
পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ প্রাচ্যের অবস্থা 
ফিরিয়া আসিবে না। শিল্প-সম্প্রসারণ প্রভৃতির 
কাজ সঙ্কুচিত বা বন্ধ করিয়া দিলে যুদ্ধ-পৃর্ব্ব যুগের 
মত সহজে প্রচুর কয়লা পাওয়া হয়ত সম্ভব হইবে, 
কিন্তু সমগ্র দেশের আধিক উন্নতি ব্যাহত করিয়া 
প্রচুর কয়লা সহজে পাইবার অন্ত যে কোন লোকই 
ব্যগ্র নছেন, একথা বলা বাহুল্য । শিল্প-সম্প্রসারণ, 
জনসাঁধারপের প্রয়োজন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিই সমন্তা সমাধানের 
একমাত্র উপায় এবং অন্য সমগ্র কয়লা- 


(১৯৩৬ জনের সংশোধিত আইনের অন্তভুক্তি ) 
রেজিষ্টার্ড. অফিস £ 
২১-এ ক্যাঁনিৎ ষ্ট্ৰীট, 


- তম 


রুম, কলিকাত। 


সেন্ট্রাল অফিস £ 
১81৯, ধেঁশন রোড, 
ঢাকুরিয়া 


$ শাখাসমূহ ২." 
ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, (সানারপুর, পোটি- 
ক্যানি কোর্নগর, আওরাঙ্গাবাদ, লঘুনাথ- 
শঞজজ,বারহার্ওয়া, রামপুরহাট ও সাহেবগঞ্জ । 


ম্য নেজিং ডিরেক্টর ঃ 
মিঃ ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস্‌ ( লণ্ডন ) 
২১ ৯২১১ ০১০০১১১৩১১১ ১ 
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আথক জগৎ 


[ ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ 








'শিল্লের পুনর্নঠনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। 
খনির শ্রমিকদের জগ্ত উপযুক্ত মন্ুরী, বাসস্থান 
এবং সুথ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া খনি অঞ্চলে স্থায়ী 
শ্রযশক্তি হুষ্টি করা, আধুনিক কলকল্তা প্রবর্তন, 
করিয়া কয়লা আহরণের সুব্যবস্থা করা, শ্রমিক- 
মালিক বিরোধের মীমাংসা ক্রিয়া খনির কাজ 
অব্যাহত রাখা প্রভৃতি কাজ পুনর্গঠন কর্ম্মসুচীর 
অন্তর্গত। বর্তমানে শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরী 
প্রভৃতি দিয়া তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধি করা 
এবং অযথা শ্রমিক-মালিক বিরোধের দ্বারা 
উৎপাদন ক্ষমতার যাহাতে অপচয় ন! ঘটে, তাহার 
ব্যবস্থা করাই প্রধান কা হইয়া দীড়াইয়াছে। 
এই কারণেই মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র 
শ্রমিক মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন নাই । শিল্প-কমিটি স্থাপন করিয়া মজুরী 
ও অষ্ঠান্ধ সমস্ত! লইয়া শ্রমিক-মালিক বিরোধ বন্ধ 
করিবার জম্য তাহারা উদ্যোগী হইয়াছেন। কয়লার 
খনিসমূহের মালিকরা এবং খনি-শ্রমিকদের নেতারা . 
এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা 
করিলে কাজ অনেক সহজ হইয়া যাইবে । 
নৃতন কথাচিত্র---'অভিযাত্রী+ 
*বন্ুধারা বাণীচিজ্রে+র প্রথম ছবি-_“অভিযাল্রী 

বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ 
করিয়াছে । অভিযাত্রীর কাহিনী রচন! করিয়াছেন 
প্রযুক্ত জ্যোতিৰ্ম্ময় রায় । 'উদয়ের পথে’ 
চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া লেখক ইতিপূর্বে শ্রমিক- 
মালিক সঙ্গবর্ষের যে চিত্র বাঙ্গালী দর্শকদের সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছিলেন, নূতন ছবিখানিতে একটা 
অভিনব পরিবেশের ভিতর দিয়া তাহা আরও 
পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। চলচিত্রে 
পৌরাণিক কাহিনীর আজগুবি ঘটনা দেখিয়া ও 
জরাজীর্ণ নীতিবাঁদের মামুলী ব্যাখ্যা শুনিয়া 
বাঙ্গালী দর্শক বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তথাকথিত 
সামাজিক চিত্রে সন্ভা গ্ভাকামিপূর্ণ প্রেমের লীলা 
তাহাদের নিকট বৈচিত্র্যহীন একধেয়েমি বলিয়াই 
মনে হইতেছে । ফিল্মের ভিতর তাহারা আজ 
নুতন কিছুর সন্ধান করিতেছে, বাস্তব সমস্তার 
অভিব্যক্তি দেখিতে চাহিতেছে। ্রীধুক্ত জ্যোতিৰ্ময় 
রায়ের পর পর ছুইখানি চিত্র সে দিক দিয়া 
তাহাদের সমক্ষে অভিনবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ 
হইয়াছে। “অভিযাত্রী” চিত্রে মালিকের সহিত 
আফিসের কেরাণী ও কারখানার শ্রমিকদের 
সংগ্রাম একট! নাটকীয় পরিবেশের ভিতর দিয়] 
দর্শকের সমক্ষে সমুজ্জলভাবে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
মালিক বিজয় - মুখার্া ও তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র পরেশ ( শম্ভু মিত্র) কলকারখানাঁয় পুজি 
খাটাইয়া নিজেদের মুনাফার সুযোগ বাড়ানটাকেই 
বড়' করিয়া দেখিতেন। যাদের শ্রমকৈ, “ভিত্তি 
করিয়া এসব গড়িয়া উঠে, তাদের তারা 
কোনরূপ মর্যাদা দিতে শিখেন নাই। 
আভিজাত্যের গর্ক ও বিশুশালীর শ্বভাবসৃলভ স্পর্ধা 
নিষা ভীরা বরং কেরাণী ও শ্রমিকদের যখন 
তখন চোখ রাঙাহতেন, খেয়ালখুসীমত অপমান 
করিতেন। আফিসের প্রবীণ বিশ্বস্ত কর্মচারী 
মহেন্দ্র বাবু (নির্খলেন্দু লাহিডাঁ ) পধ্যস্ত মনিব- 


"পুত্রের অকারণ তুচ্ছতাচ্ছিল্য, ' হইতে রেহাই পান 
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নাই। নানা অবান্তর অছিলায় একদিন যখন এই 





মহ বাবুকে কর্্চ্যুত করা হইল, তখন আফিসের 


নিরীহ কেরাণীকুলও এছেন জুলুমের, প্রতিবাদে 
বিদ্রোহী হুইয়া উঠিল। আফিসের সঙ্গে ক্রমে 
কারখানায়ও ধর্শঘট দেখা দিল। ধর্দঘটাদের 
নেতৃত্বভার ছিল একটি সঙ্বের উপর। মালিক 
বিজয় মুখাজ্জীর বিলাতফেরৎ পুত্র দেবেশ (রাধা- 
এমাহন) ছিল সেই সঙ্বের নায়ক, আর মহেজ 
বাবুর কন্তা জয়া (বিনতা রায় ) ছিল তার একজন্‌ 
প্রধান বশ্্ী। ধর্মঘটের ফলে আফিল ও কল- 
কারখানা যখন অচল, তখন মনিব বিজন্ব মুখার্জী 
পুত্র দ্রেবেশকে ডাকিয়া কারখানা পরিচালনার 
ভার তারই হস্তে অর্পণ করিলেন। এই ব্যবস্থা 
অনেক শ্রমিকের মনঃপূত হইলেও কিছুসংখ্যক 
শ্রমিক তাকে একটা সাধারণ আপোব-ব্যবস্থা বা 
ছোটখাট সংস্কার প্রচেষ্টার চেয়ে বেশী কিছু বলিয়! 
মনে করিতে পারিল না।' নিজেদের যথার্থ 
অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্ত ও পুরাপুরি বিজয় লাভের 
অস্ত ইহারা সেই আপোষ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা 
তুলিয়া দাড়াইল। একদল শ্রমিকের জিদের অন্ত 
কারখানার কাজ চালু করা অসম্ভব দেখিয়া মনিব- 
পক্ষ পুলিশের শরণাপন্ন হুইলেন। পুলিশের 
শুলীতে নিরীহ মহেন্দবাবু মারা পড়িলেন। 


গোলাগুলী ও লঙ্ষর্ষের সেই ছূর্্যোগ মুহূর্তে মনিব 
বিজয় মুখাজ্জা শ্রমিকদের সব কিছু দাবীদাওয়া 
মানিয়া লওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন, আর 
সেইখানেই নাটকের যবনিকাপাত ঘটিল। 

সরস সংলাপ ও ম্-অভিনয়ের ভিতর দিয়া 
কাহিনীটি বেশ জোরালোভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; 
যদিও শেষ দৃশ্তে যাহাকে শ্রমিকদের চরম বিজয় 


উষ্ণ 





_- কার্যকরী তহবিল ? এক কোটী টাকার উপর 
টি, মজুমদার | এম্‌, কে, গুহ . 
। সেক্রেটারী ম্যানেন্জিং ডিরেক্টর 
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১৫নং নারমল 


ঢেডা্স- ব্যাঙ্ক. লিঃ 


স্থাপিত-_-১৯২১ 


হেড অফিস_৫৬, বেণ্টিঙ্ক ফ্রীট, কলিকাতা । 


ফোন £ ক্যাল ৩৪১৯ 


কলিকাতা শাখাসমূহ ই ওল্ড চীনাবাজার, স্রীট, বড়বাজার, শ্ামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অস্তান্ভ শাখাসমূহ £ বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 


বলিয়া দেখানো হইয়াছে; তাহাকে প্রকৃত অয় 
বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই রাজী হুইবেন না 
বলিয়াই আমাদের ধারণা । মনিব বিজয় মুখাজ্জ. 
পুত্র দেবেশের মান বীচাইবার জদ্ত, অনেকট! 
তাহাকে রক্ষা করিবার জস্ঠ শ্রমিকদের দাবী মানিয়া 
লইতে রাজী হইলেন। প্রথমে যে দয়ার দান গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করিয়া আনন্দ ও জয়ার নেতৃত্বে 
একদল শ্রমিক চরম সংগ্রামের অন্ত রুখিয়া 
দাড়াইয়াছিল, প্রকারান্তরে শেষ পর্য্যন্ত সেই দয়ার: 
দানই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইল। মনিব 
পক্ষের -একটি মেয়ে বা ছেলেকে শ্রমিক-দরদী: 
সাক্তাইয়া এইভাবে সংগ্রামের অবসান ঘটানো 
মহজ। তাহাতে আদর্শবাদ কিংবা! বাস্তব নিষ্ঠার 
চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্থই দেখা যায়। রাজবন্দী 
অমিয়কে লেখক যেভাবে গল্পের ভিতর টানিয়া 
আনিয়াছেন, সেটা অনেকের নিকট অর্থহীন মনে 
হইতে পারে, কিন্ত আমরা তাহা অম্থচিত বা ব্যর্থ 
বলিতে পারি না। মছেম্ত্রবাবুর পরিবারের 
বৈশিষ্ট্য যে কোথায় এবং এই পরিবারের ছেলে 
সুশান্ত ও মেয়ে জয়ার চরিব্রগত বলিষ্টতার মূল 
উৎস যে কি, ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া ধরা 
পড়িয়াছে। জয়া চরিত্রের অভিনয় করিতে গিয়া 
বিনতা রায় একটি আদর্শনিষ্ঠ কন্মিজীব্নের চিত্র 
ভালভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্ভান্ক চরিত্রের 
মধ্যে সরলপ্রাপ, মধ্যবিত্ত কেরাণী মহেস্ত্রবাবুর 
ভূমিকায় নির্দলেন্দু লাহিভীর অভিনয় বেশ চিতা- 
কর্ষক হইয়াছে । ফটোগ্রাফির দিক দিয়া বর্তমান 
চিন্ররটির কিছু গলদ খহিয়াছে। কাহিনীটি যেরূপ 
উচ্চাঞ্জের, ক্যামেরার কাঁজও সেরূপ উচ্চাঙ্গের 
হইলেই শোভন হইত ৷ 

























লোহিয়া লেন ( বড়বাজার ), কলিকাতা 

শাখা £__ আগরতলা ও পাটনা। | 

ফার্শা সিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আমুর্ষেদীয় সকল প্রকার ওষধ ও প্রসাধন 
- দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। 


সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। 











', সৰ্ব্বত্ৰ কি এবং এজেণ্ট আবশ্যক। 


৮) 


অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎৎ আলী খান ভারত 
সরকারের ১৯৪৭-৪৮, সালের বাঁজেট উপস্থিত 
করিতে গিয়া ট্যাক্স সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশে 
সমালোচনার ঝড় বহিয়াছে। সামাজিক সুবিচার 
ও ধনী-নিধ্নের বৈষম্য হাস করার দিক হইতে 
সাধারণ লোকেরা অর্থসচিবের প্রস্তাবসমূহ 
বিবেচনা করিতেছেন। অপরদিকে দেশের 
বড় শিল্পপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ, 
পণ্যোৎপাদন সমন্তা, অর্থ দাদনের সুযোগ-সুবিধা 
ও. লোকের কর্শসংস্থানের সমন্তার দিক হইতে 
“সে সমস্ত বিচার করিতেছেন। নূতন ট্যাক্সের 
প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ একটা 
পাকাপাকি সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত 
উন্ধপ সমালোচনা ও বিতর্কের অবসান হইবে না। 
ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনা] প্রসঙ্গে 
আমরা অর্থসচিবের ট্যাক্স প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিয়াছি । বিভিন্নন্নপ মন্তব্য ও সমালোচনার 
“প্রত লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব 
সম্পর্কে আমর] বিশদভাবে আলোচনা কৰিব । 

অর্থসচিব তাহার বাজেট .বত্তৃতায় এদেশে 
সাধারণ মাুষের ভাগ্য উন্নয়নের কথা তুলিয়াছেন 
এবং করের চাপ হইতে দরিদ্র ও অল্প আয়সম্পন্ন 
লোকাদগকে যথাসম্ভব রেহাই : দিবার কথা 
বলিয়াছেন। চায়ের রপ্তাণী-কর বুদ্ধি করা ছাডা 
এবার পর্বোক্ষ-কর আর কোন দিক দিয়া বাডানে 
হয় নাই। বহু পূর্ব হইতে দেশে যে লবশ-কর 
বহাল রহিয়াছে, ১৯৪৭-৪৮ জাল হইতে অর্থসচিব 
তাহা উঠাইয়! দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা! করিয়াছেন।. 
এদেশে কোন লোকের বাধিক আয় (কৃষিজাত 
আয় ছাড়া) ছুই হাজার টাকার উপর হইলেই 
বর্তমানে তাহাকে আয়কর দিতে হুইতেছে। 
অর্থসচিব জানাইয়াছেন, কাহারও আয় আড়াই 
হাজার টাকা বা তাহার নিয়ে হইলে আগামী 
বৎসর তাহাকে আয়কর দিতে হইবে না। এই সব 
প্রস্তাব জনস্বার্থ রক্ষার দিক হইতে খুব সঙ্গত 
বলিয়াই আমরা মনে করি 

বাজেটের ঘাটতি পূরণের জদগ্ত ভারত 
সরকারের পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিবর1 বিশেষ” 
করিয়া পরোক্ষ-করের উপর জোর দিতেন। 
জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী যথা_ 
কেরোসিন, দেশলাই, সুপারি, চিনি প্রভৃতির উপর 
যখন তথন ট্যাক্সের হার বাঁডানো হইত। ফলে 
নূতন করিয়া করবৃঞ্ধির কথা উঠিলেই এদেশে জন- 
সাধারণের আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা থাঁকিত না। 
মিঃ লিয়াকৎ আলী খান সে ধরণের পরো ক্ষ-করের 
দিকে মনোনিবেশ করেন নাই, ইহা খুবই 
সোয়াস্তির কথা । অর্থসচিব উর্ধতন আয়ের উপর 
ট্যাক্স বাড়াইয়াছেন, তবে আড়াই হাতার টাকা 
আয় পর্য্যন্ত কোন আয়কর দিতে হইবে না বলিয়া 
জানাইয়াছেন। এইরূপ রেহাই প্রদানের ফলে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ২€ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে, 
কিন্তু দিয়-আয়বিশিষ্ট ৫২ হাজার ৩০৬ জন লোক 
ট্যাক্সের চাপ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। জন- 


কল্যাপের দিক হইতে এই সমস্ত আমরা খুব 
৩ 


বাজেট ও ট্যাক্সনাতি 


সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করনি । লবণ-কর বাবদ 
গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ৯ কোটি টাক! আয় হইত। 
তাহা উঠিয়া যাওয়ায় এদেশের জনসাধারণ বৎসরে 
মাথাপিছু সোয়া তিন আনা ট্যাক্স হইতে বাচিয়া 
যাইবে । সোয়া তিন আনা ট্যাক্স হইতে বীচিয়া 
যাওয়া খুব বড় একটা রিলিফ নয় সত্য, কিন্ত লবণ- 
করের সহিত এদেশে বৃটিশ শাসনের অত্যাচার ও 
অবিচার যেরূপ বিশেষভাবে জড়িত, তাহাতে 
উহা রহিত করার প্রস্তাবে জনসাধারণ নিশ্চয়ই 
স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিবে । লবণের মত 
সর্ধজনব্যবন্ৃত একটি অত্যাবস্তক সামগ্রীর উপর 
হইতে কর উঠাইয়া দেওয়া হইল, ইহাতে ভারতের 
দীনতম লোকেরাও এদেশে জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠার সার্থকতা আজ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পাঁরিবে। i 


অর্থসচিব আগামী ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে নৃতন 
করিয়া ৫ দফা ট্যাক্স, বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের দিক দিয়া চায়ের উপর 
রপ্তানী-শুদ্ক টাকায় দুই আনা স্থলে চারি আনা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যৌথ কোম্পানীর 
উপর কর্পোরেশন ট্যাক্স টাকায় এক আনা স্থলে দুই 
আন] দির্ধীরিত করা হইবে। ভূতীফতঃ, পৈত্রিক 
সম্পত্তি হইতে আয় বৎসরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা ও স্বোপাঞ্জিত আয় ৫ জক্ষ টাকা না হইলে 
যেখানে কাহারও উপর সর্বোচ্চ নুপার-ট্যাক্স 
(টাকায় সাড়ে 'দশ আনা) বসানো হইত না, 
আগামী বৎসরে সেস্থলে পৈত্রিক আয় ১ লক্ষ ২০ 
হাজার টাকা ও শ্বোপাজ্জিত আয় ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা হইলেই যে কোন লোকের উপর 
সর্বোচ্চ সুপার-ট্যাবঝ্স বসিবে। চতুর্থতঃ, ব্যবসা 
বাণিজ্য বা বিভিন্ন ধরণের পেশা হইতে লাভের 
পরিমাণ (পেশার ক্ষেত্রে আয়) ১ লক্ষ টাকার 
উপর হইলে তাহার উপর শতকরা ২৫ টাক হারে 
কর দিতে হইবে। পঞ্চম, কোন প্রকারের 
সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তাত্তর . করিয়া নিয়োজিত 
মূলধনের তুলনায় কাহারও € হাজার 


টাকার অধিক লাভ হইলে সেই লাভের একটা 
অংশ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে । 

ট্যাক্স বৃদ্ধির এই প্রস্ভাবগুলির মধ্যে প্রথম 
তিনটি সম্পর্কে দেশে তেমন কোন আপত্তি 
উত্থাপিত হয় নাই। পৈত্রিক আয় ১ লক্ষ ২০ 
হাজার টাকা ও অর্জ্জিত আয় ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা হইলেই তাহাকে পর্কোচ্চ সুপার- 
ট্যাক্সের আওতায় ফেলানো ঠিক নহে বলিয়া 
ধনিক শ্রেণীর মৃতু প্রতিবাদ অবস্ত শুন! যাইতেছে । 
কিন্ত তাঁহাদের সে প্রতিবাদ মূলতঃ কেবল 
ব্যক্তিগত স্বার্থহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । বাধিক 
এক হাজার টাকার নিম্ন আয় লইয়া যেস্কলে 
এদেশের অসংখ্য লোককে জীবনযাত্রার বন্ধিত 
ব্যয় যিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে, সেখানে 
সোয়া লক্ষ টাকা বা দেড় লক্ষ টাকা আয়ের 
লোকদের সে স্বার্থহানির, সম্ভাবনা আজ আর 
কেহ বড় করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে। জন- 
কল্যাণমূলক বিধি-ব্যবস্থায় বেশী পরিমাণ অর্থ 
নিয়োগ করিবার জন্ভ ও ধনী-গরীবের বিভেদ- 
বৈষম্য কিছুটা হাস করিবার অন্ত গবর্ণমেন্টকে 
এইরূপ উচু আয়ের উপর বেশী হারে ট্যাক্স 
বসাইতেই হইবে। তবে উপরোক্ত চতুর্থ ও 
পঞ্চম দফায় যে ট্যাক্সের প্রস্তাব অর্থসচিব. উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাছাব বিরুদ্ধে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 


প্রতিবাদ বেশ জোরালোভাবেই দেখা দিয়াছে । 


বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্যক্তিগত বা 
প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থহানির কথা তুলিয়া সে প্রতিবাদ 
তাহারা ধ্বনিত করিতেছেন না। ট্যাক্সের ফলে 
শিল্প-ব্যবসায়ে, অর্থদাদন সম্পর্কে অনেকেই 
নিরুৎসাহু হুইয়া পড়িবে, লোকের কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে এবং দেশে পণ্যের উৎপাদন 
হাস পাইবে_-এই সব ধরণের অজুহাত তুলিয়াই 
তাঁহারা উহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন 
করিতেছেন। এই সব ট্যাক্সের প্রস্তাব একেবারে 
প্রত্যাহার করা হয় ভাল, নতুবা উহাদের হার 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে একটা পুনব্বিবেচনা করিতে 
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[ ১৭ই মাচ্চ, ১৯৪৭ 








হইবে ইহাই দেশের বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
দাবী। 

এদেশে যুদ্ধের সময়ে শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের 
অতিরিক্ত লাভের উপর উচ্চ হারে যে কর বসানো 
হইয়াছিল, গত বৎসর তাহা উঠাইয়া দেওয়া 
হয়। অর্থপচিব মিঃ লিয়াকং আলী থান 
বিশেষ আয়কর নাম দিয়া এই অতিরিক্ত যুনাফা- 
করকেই প্রকারান্তরে নূতন করিয়া বহাল করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। তবে করধাধ্যযোগ্য লাভ ও 
করের হার এবার বেশ কিছু পরিবর্তন করা 
হুইয়াছে। অর্থপচিৰ জানাইয়াছেন, ব্যবসায়িক 
লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার উপর না হইলে 
কর বসিবে না। ১ লক্ষ টাকাব উপর ব্যবসায়িক 
লাভ হইলে যে কোন ব্যবসায়ীকে তাহার উপর 
শতকরা ২৫ টাকা হারে কর দিতে হুইবে। যুদ্ধ 
শেষ হুইয়া গেলেও চাহিদা অস্থপাতে দেশে পণ্য 
সামগ্রীর অভাব এখনও বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । এই অভাব-অনটনের মধ্যে দেশের 
শিল্প-পগ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের তৈষাঁরী পণ্য বিক্রয় 
করিয়া এখনও বেশ মোটা লাভ করিতেছে। 
যদিও শ্রমিকদের মাহিয়ানা, ভাতা ইত্যাদি বাবদ 
খরচপত্রও বাড়িতেছে, তথাপি অস্বাভাবিক লাভের 
সুযোগ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বজায় রহিয়াছে । 
কাজেই বড় ব্যবসায়ীদের লাভের উপর একটা 
কর আদায় করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অশোভন বা 
অসঙ্গত বলা যায় না। বিশেষ করিয়া কর- 
ধার্য্যযোগ্য লাভ যেখানে ১ লক্ষ টাকার উপব 
নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেখানে আমাদের মতে 
তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু কারণ নাই। 
ছোট ব্যবসায়ীরা ত বটেই, মাঝারি ব্যবসাধীরাও 
এই কর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হুইবেন বলিয়া মনে কর] 
যায না। বড় ব্যবগায়ীদের মধ্যে যাহারা 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেন্টরূপে 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানী পরিচালনা করিরা 
থাকেন, তাহাদের পাওনার সঙ্গে কোম্পানীর 
লাভের সম্পর্ক গৌণ। কোম্পানীর আয় হইতে 
ব্যয় বাদ দিয়া মোট লাভ দ্বাডা করিবার পূর্বেই 
তাহার] তাহাদের অনেক কিছু পাওনা আদায় 
করিয়া লন। সে হিসাবে লাভের উপর ট্যাক্স 
বসিলে ব্যক্তিগতভাবে তীহাদের তেমন কিছু ক্ষতি 
হওয়ার কথা নহে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
১ লক্ষ টাকা লাভেব উপর যে ট্যাক্স বসানো হইবে, 
তাহার ফলে এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য সম্প্রসারণ 
বাধাপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে । 
কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ ঘোষণা 
করিবার পূর্বে আয় হইতে কার্য সম্প্রসারণের 
সম্ভবপর ব্যয় বাদ দেওয়াই সাধারণ রীতি। সে 
হিসাবে লাভের +উপর ট্যাক্স দিতে হইবে বলিয়! 
কাৰ্য্য সম্প্রসারণ বাবদ খরচ বন্ধ হইবার কথা নহে। 
তবে একথা সত্য যে, কৌন কোম্পানীর বন্টনযোগ্য 
লাভ হইতে কোম্পানীর পরিচালক ও সাধারণ 
অংশীদাববা যে লভ্যাংশ পাল, আঁহার কতকাংশও 
শিল্প-ব্যবস! সম্প্রসারণে ও নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনে 
তাহার! দাদন করিয়া থাকেন। ১ লক্ষ টাকার 
লাভের উপর শতকরা ২৫ টাক! হারেযেকর 
বসাইবার প্রস্তাব অর্থমচিব উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহাতে কোন কোন কোম্পানীর বণ্টনযোগয 


লাভের পরিমাণ হাস পাইবে, আর তাহাতে 
অংশীদারদের প্রাধিব্য লভ্যাংশও কিছুটা কমিয়া 


আপিবে। কিন্ত ইহাতে শিল্প-ব্যবপায়ে অর্থ দাদনে, 


লগ্মিকারকদেব উৎসাহ বিশেষ , কিছু মন্দীভূত 
হওয়ার আশঙ্ক। বাস্তবিকই আমরা দেখিতেছি না। 
বর্তমান সস্তা টাকার যুগে শতকরা বাধিক আড়াই 
টাকা সুদের সর্তে যেখানে কোম্পানীর কাগন্র 
বিক্রয় হইতেছে এবং ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্য সুদের 
হারও যেখানে খুবই কম, সেখানে শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ দাদন করিয়া শতকরা 
১০1১৫ টাকা বা তরূর্ঘ হারে লভ্যাংশ পাওয়ার 
আশা এক্ষণে নিতান্তই অসঙ্গত। বর্তমান ‘চীপ 
মনির” যুগে টাকা খাটাইয়া অন্ত কোন দিক দিয়া 
বেশী হুদ পাওয়ার সুযোগ একেবাবেই নাই। 
কাজেই লগ্লিকারকরা শিল্প-ব্যবসায়ে অর্থ দাদন 
সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত মোটেই বিমুখ থাকিতে 
পারিবেন না। ব্যবসায়িক ট্যাস্সরেব জন্য দেশের 
বড় শিল্প-কোম্পানীর পরিচালকরা কলকারখানার 
লোক ছাটাই করিতে অথবা উৎপাদন হাস করিতে 
আরম্ভ করিবেন বলিয়াও আমরা বিশ্বাস করিতে 
পারি লা। শিল্প-পরিচালকরা নিজেদের ক্ষতি 
করিয়া কখনও বেশী লোক নিয়োগ করেন না। 
বায়ের তুললায আয় বেশী না হইলে তাহারা 
উৎপাদন বাডাইতেও অভ্যস্ত নছেন। ১ লক্ষ টাকার 
বেশী লাভের উপব কর বসাইবার ফলে সেই সব 
ক্ষেত্রে নূতন কোন অন্ুবিধা সৃষ্টি হওযার কথা! 
নহে। কাজেই ওঁ ট্যাক্সের জন্য শিল্প-ব্যবসাযের 
কাৰ্য্য সম্প্রসারণে বাধ! ঘটিবে, লোকে শিল্পের ক্ষেত্রে 
অর্থ নিয়োগে নিরুৎসাহ্‌ হইবে, সাধারণের কর্ম্ম- 
সংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে এবং পণ্যের 
উৎপাদন হাস পাইবে বলিযা যে অভিযোগ 
উঠয়াছে, তাহা আমরা খুব যুক্তিবুক্ত বলিয়া যনে 
করি না। তবে একথ! আমর! বলিব যে, আজ্িকাঁর 
এই অভাব-অনটনের দিনে গবর্ণমেণ্ট যেখানে 
নিনেরা উপযুক্ত-সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিষা 
পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাডাইতে এখনও 
সক্ষম নন, সেখানে দেশেব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী- 
দিগের প্রতিবাদ একেবারে অগ্রাহ করিয়া চলা 
তাহাদের পক্ষে উচিত নহে। কাজেই পণ্য 
উৎপাদনের ব্যাপারে উহাদের সাগ্রহ সহযোগিতা 
পাওয়ার জঙ্ক’ব্যবসায়িক লাভের উপর কর শতকরা 
২৫ ভাগ হইতে কিছুটা কম করিয়া নির্ধারণ করাই 
আমর! বর্তমান অবস্থায় সঙ্গত বলিয়া মনে করি 
অর্থসচিবের এবারকার সবচেষে অভিনব 


প্রস্তাব হইতেছে পু on Capital Gains. ' 


কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়া নিয়োজিত 
মুপবনের উপর মালিকের লাভ দেখা দিলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে সেই লাভের উপব গবর্ণমেণ্টকে একটা 
কর দিতে হয় । এদেশে এতদিন এই কর বসানো 
হয় নাই। কিন্তু নানা কারণে নৃতন অর্থসচিব 
আত এইরূপ কর বসাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে শেয়ার, যন্ত্রপাতি, 
কলকারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, বাড়ীঘর ও অনঙ্তাষ্ক 
ধরণের সম্পত্তির মূল্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই চড়া বাজার দেখিয়া কোন কোন ব্যবসায়ী বা 
ফার্ম তাঁহাদের হন্তস্থিত সম্পত্তি বিক্লর করিয়া 
দিতেছেন। উহাতে নিয়োজিত সাবেক মূলধনের 


উপর তাহাদের যথেষ্ট লাভ দঁডাইতেছে। এইরূপ 
অস্বাভাবিক লাভের একটা অংশ পাওয়ার ' জন্ক 
অর্থসচির মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্থকরণে এদেশেও 
একটা কর বদাইবার সঙ্কল্পল করিয়াছেন | ধনী- 
গরীবের বিভেদ-বৈষম্য হাস করার যে লক্ষ্য তিনি 
বাজেট বক্তৃতায় সুস্পঃভাবে ঘোষণা করিয়াছেন 
তাহাও তাঁহাকে এইরূপ অতিরিক্ত লাভের অংশ 
টানিয়া লইতে বিশেষভাবে প্রেরণ! দিয়াছে | যুদ্ধেব 
সময হইতে চডা মুল্যে সম্পত্তি হস্তাত্তর করিয়া" 
নিয়োজিত মূলধনের তুলনায় অনেক বেশী লাভ 
করিবার যে সব দৃষ্টান্ত আমর! এদেশে দেখিতেছি, 
তাহাতে এই শ্রেণীর মুনাফার উপর কর 
বসানোর প্রস্তাব ট্যাক্সনীতির দিক হইতে খুব সঙ্গত 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে এই শ্রেণীর কর 
দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ফার্ধ যাহাতে অল্তায়ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য কতকগুলি বিধিসঙ্গত 
নিয়ম ও'রীতির উপর এই করটিকে প্রতিষ্ঠিত করা 
প্রয়োজন। আমাদের প্রথম কথা--কোন প্রকারের 
সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বৎসরে € হাজার টাকার 
বেশী লাভ হুইলেই তাহার উপর কর বসাইবার 
ষে প্রস্তাব অর্থসচিব উপস্থিত করিয়াছেন, ছোট 
কারবারী, ছোট ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের 
স্বার্থের দিক হইতে তাহা সমীচীন হয় নাই। 
এই সব শ্রেণীর লোকদিগকে বিহিত মুনাফার 
সুযোগ দেওয়ার জগ্ঠ করধার্ধযযোগ্য লাভ আরও 
উর্ঘস্তরে বাঁধিয়া দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য 
দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তি হস্তাস্তরের লাভ নিণয় করিতে 
গিয়া কেবল নিয়োজিত সাবেক মূলধন 
অনুপাতে তাহা, বিচার করিলে চলিবে না। 
সম্পত্তির উৎকর্ষসাধন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির 


ভম্ক যে নৃতন থরচপত্র করা হইয়াছে, তাহাও 


"বিচার করিয়া দেখিতে “হইবে । তৃতীয়তঃ, কোন 


লোক বা ফার্ম চড়াদরে এক সম্পত্তি বিক্রয় 
করিয়া যদি সেইকপ বেশী দরে প্রয়োজনীয় অগ্ঠ 
কোন সম্পত্তি ক্রয় করে, তবে অবস্থা অমুদারে 
ট্যাক্সের দিক দিয়! গ্ভাধ্য কনসেশন বা স্থবিধা 
এইসব ক্ষেত্রে দিতে হইবে । এই ধরণের বিচার- 
বিবেচনার সুযোগ অব্যাহত রাখিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট 
বর্তমান করটি প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে সাধারণের 
দিক হইতে উছার বিরুদ্ধে আপত্তির কোন বিশেষ 
কারণ দীড়াইবে না। 

অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খান ট্যাক্স বৃদ্ধির 
এইসব নৃতন প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের চরম সিদ্ধান্ত 
হিপাবে উপস্থিত করেন নাই। ব্যবসায়িক লাভের 
উপর বিশেষ আযকর বসাইবার ও সম্পত্তি হস্তাস্তর- 
জনিত লাভের উপর কর বসাইবার জন্য আইনের 
যে বিল তিনি পেশ করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের সিলেক্ট কমিটি বা নির্বাচিত কমিটির 
উপর তাহা! পুনব্বিবেচনার ভার দেওয়! হইয়াছে । 
আমরা আশা করি, সিলেক্ট কমিটি শিল্প-বাবসায়ের 
ষ্কাষ্য স্বার্থ ও জনসাধারণের কল্যাণ বিচার করিয়া 
এ সব প্রস্তাব প্রয়োদনমত সংশোধন ও পরিবর্তন “ 
করিবার নির্দেশ দিবেন । 


£ 


বিগত তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঞ্জাব ব্যতীত 
"ভারতের অন্যা্ভ: দশটী প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
১৯৪৭-৪৮ সালের বান্রেট প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই সময় মধ্যে পাঞ্জাব সরকারের বাজ্দেটও 
প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত মন্ত্রিসভার 


অতর্কিত পদত্যাগ এবং রাজনৈতিক গণ্ডগোলের . 


দরুণ তাহা সম্ভব হয় নাই। রেল বাজেট এবং 
কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট প্রকাশিত 
হওয়ার পর বিভিন্ন প্রাদেশিক বাজেট সম্পর্কে 
জনসাধারণের আগ্রহ কতকট! হাঁস পাইলেও 
সমগ্রভাবে এই সমস্ত বাজেটের মোটামুটি 
"আলোচনা করিলে বিভিন্ন প্রাদেশিক মঞ্রিসভার 
আদর্শ, কাৰ্য্যকলাপ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে 
কতকট! আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। প্রসঙ্গত: 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শাসনাখীন বিভিন্ন 
প্রদেশে জনসাধারণের অর্থ কি ভাবে ব্যমিত হই- 
-তেছে, তাহারও আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

দশ্টী প্রদেশের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য 
প্রদেশ, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ 
ব্যতীত অন্তান্ত সকল প্রদেশেই আগামী বৎসরের 
অগ্ঠ ঘাটতি বাজেট উপস্থাপিত করা হুইয়াছে। 
বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সকল প্রদেশেইটু আয় 
অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া 
ঘাটতি বাজেট বর্তমান সময়ের রেওয়াজ হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচটা প্রদেশের বাজেটে 
ব্যয়ের তুলনায় আষের পরিমাপ বেশী হুইবে বলিয়। 
অন্যান করা হইয়াছে_তাহাই যেন বিস্ময়ের 
“উদ্রেক করে। ঘাটতি বাঞ্জেটসমূতের মধ্যে বাংলা 
সরকারের বাজেটই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য | 
-৩৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের স্থন্মে ৪১ কোটী 
-৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হওয়ায় ১৯৪৭-৪৮ সালে 
বাংলা সরকারের ৬ কোটা ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইবে, এরূপ অনুমান করা হইয়াছে । সরকারী 
'কর্থচারীদের বেতনের হার পরিবর্তন করিয়া তাছ! 
কার্ধ্যকরী কর! হইলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও 
* কোটা টাকা বুদ্ধি পাইবে । বাংলার পর আর 
"যে একটা ধাটতি বাঁছেট বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
"তাহা উড়িষ্যা। গবর্ণমেন্টের বাজেট । ১৯৪৭-৪৮ 
সালে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের ১ কোটী ১০ লক্ষ ১৩ 
'হাজার টাকা ঘাটতি হুইবে খলিয়৷ অহুমান করা 
-হুইয়াছে। কিন্তু 'এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 
'উড়িষ্যা! মন্ত্রিপভাব আগামী বৎসরের বাজেটকে 
প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাজেট 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । আলোচ্য বৎসরে 
উড়িষ্যা গবর্ণযেণ্টের যোট অনুমিত ব্যয় ৭ কোটা 
১৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকাই 
"অর্থাৎ মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেফই জনহিতমূলক নানারূপ 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার অন্ত বায়িত 
হইবে। পক্ষান্তরে, ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলা 
সরকারের মোট অনুমিত ব্যয় ৪১ কোটী ৪৪ লক্ষ 
টাকার স্থলে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাসমৃূহের 
ভদ্য আলোচ্য বৎসরে মাত্র ১২ কোটী ৪১ লক্ষ 
টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও কম 
বরাদ্দ করা হইয়াছে। উদ্বত্ত প্রদেশসমূহের 


₹ বিভিন্ন প্রদেশের বাজেট 


মধ্যে রি RE বৎসরে ₹ মধ্যপ্রদেশের যে 
প্রায় ১৫ কোটী টাকা উদ্বত্ত থাকিবে, 
তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ব্যয় কম হইবে অন্থমান করিয়াও মধ্য 
প্রদেশের কংগ্রেল মন্ত্রিসভা প্রধানত: উন্নয্নন 
পরিকল্পনাসমূছ কার্যকরী করার জন্ত মোটরযান- 
কর, প্রমোদ-কর এবং পেট্রল ট্যাক্স প্রভৃতি বৃদ্ধি, 
করিয়া বাজেটে আরও ৬৬ লক্ষ টাক! আয় বৃদ্ধির 
প্রস্তাব করিয়াছেন । 

উদ্বত্ত কিংবা ঘাটতির পরিমাণ দ্বারা কোন 
বাজেটের বিচার করা চলে না,' সত্য কথা। 
সরকারী রাজস্ব কি ভাবে সংগৃহীত ও কি উদ্দেন্তয 
ব্যয়িত হয় এবং ইহাতে সমষ্টিগতভাবে 
জনসাধারণের হিত ৰি অহিত হয়-_-ইত্যাদির 
সাহায্যে বাজেটের ভালমন্দ বিচার করা যায়। 
প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যয়-বরাদ্দের কথা ধর! 
যাক্‌। সকল প্রদেশেই উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ 
কার্য্যকরী করার জঙ্ক মোট টাকার বরাদ্দ করা 
হুইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার 











বিলাসিনীগণ 


-আয় অপেক্ষা 
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কুন্দ-কুরবক-অশোঁক-কিংওক-রসাল- মুকুল 
নু পরিশৌভিত 'কোকিল কুজিত কুঞ্জ ভবনে 
ধতুরাজ বসস্ত সমুপস্থিত। এই পরম রমণীয় সময়ে 


ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশে কি ভাবে কাজ চলিতেছে, _ 
তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অনাবস্তুক! কিন্ধ 
বাংলা সরকার এই সমস্ত পরিকল্পনা! সম্পর্কে বিগত 
বৎসর যে টালবাহানা এবং অক্ষমতার পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহার তুলনা মিলে না। উন্নয়ন 
পরিকল্পনা বাবদ ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন্দ্র 
সরকার বাংলা গবর্ণমেপ্টকে প্রায় ৭ কোটী 
টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু হঁছা 
সত্বেও বহুসংখ্যক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ 
হয় নাই। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ 
সালে কৃষি-গবেষণার কাঞ্জে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার 
কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সম্পর্কে সার! 
বৎসরে ৬৩ হাজার টাকার বেশী দেওয়া হয় নাই। 
বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা পাকিস্থান কায়েমী করার 
উদ্দেস্তে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি করার প্ররোচনায় 
রত থাকিয়া প্রকৃত জনহিতকর কাজে যে ওদাসীন্ভ 
প্রদর্শন করিতেছেন,তাহার প্রমাণ এরূপ আরও বহু- 
সংখ্যক পরিকল্পনা হইতে পাওয়া ষায়। আগামী 
বৎসরের বাজেটে অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য নূতন 
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কুসুম রঞ্জিত সুজ বন্ত্রে দেহাবৃত 


করিয়া শ্বেতচন্দন-সিক্ত হার ও বলয পরিধান করে, 


এবং কর্ণে কণিকারফুল,' মনোহর কেশকলাপে নব 


ফুরুবকের় মালা ও অশোকগুচ্ছ দ্বারা 


প্রসাধন করিয়া থাকে 


এবং কৃষ্ণাগুরু কুস্কুম কন্তরী যুক্ত চন্দন সুখ কমলে ও স্তনগঘুলে ..! 
১ ঃ 
অমুলেপন করিয়া! প্রিয় সমাগম প্রতীক্ষায় আনন্দোৎসবে রত। - 
থাকে। কালিদাসের কালে ইহাই ছিল বসস্ত কালের প্রসাধনের 
পরিপূর্ণতা ৷ বর্তমান যুগে সর্বগুণ সম্পন্ন 
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পরিকল্পনার অস্ত যে সমস্ত ব্যয় হইবে তাহা 
আলোচনা করিলে দেখ! যায় বাংলার বর্তমান মন্ত্রি- 
লা জনসাধারণের কথা না ভাবিয়া সম্প্রদায়- 
বিশেষের দাবীকেই বেশী রকম গ্রশ্রয় দিতে বাধ্য 
হুই়ীছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের সংশোধিত বাজেটে 
মুসলিম শিক্ষা তহবিলের ভম্য ৪ লক্ষ টাকা 
( ভবিষ্যতে বার্ধিক ১০ লক্ষ টাকা ), কলিকাতায় 
মুসলিম ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার জন্ভ ৫০ হাজার টাকা, 
প্রেসিডেম্দী এবং ইস্লামিয়া কলেজে মুস্লিম ছাত্র- 
দের শিক্ষার ডস্ত ২৯ হাজার টাকা এবং ইস্লামিয়া 
হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ ৩৬ হার টাকা ইত্যাদি 
শ্রেণীর নানাবিধ বরাদ্দ হইয়াছিল। মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হউক, ইহা সকলেরই 
কাম্য । কিন্ত যসলমান ছাডা অমুসলমানগণও যে 
বাংলায় বাস করেন এবং সরকারী রাজস্ব যোগাইয়া 
থাকেন, তাহা যেন লীগ মন্ত্রিসভা বেমালুম ভুলিষা 





গিয়াছেন।' অন্তাঙ্ক প্রদেশের মধে) আগামী বৎসর ' 


মাল্পাজ সরকার প্রায় ১৮| লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার 
করিয়া মাদ্রাজ ও উতকামন্দে ঘোড়দৌড়ের বাজী 
বন্ধ করিবেন, সেচকার্য্যের জগ্ কৃষকদিগকে ১॥ 
কোটী টাকা সাহায্য করিবেন, শিল্পের মূলধন 
সরবরাহের জঙ্ক একটি ইপ্ডাধীয়াল ফিনাব্স 
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিবেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


হিসাবে পরিগণিত শিল্পসমৃহ পরিচালনার জস্ক ' 


একটি ইত্ডাগ্রীয়াল কর্পোরেশন গঠন করিবেন, 
আগামী আগষ্ট মাসে মাদ্রাজ ইলেকৃটি ক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের পরিচালনা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন 
এবং হরিজনদের বাসস্থান নির্মাণেরও একটি 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন। বোম্বাই গবর্ণমেন্ট 
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট হইতে 
আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৎ কোটী টাকা অর্থসাহাষ্য 
পাইবেন। ইহা সত্বেও শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সেচ- 
কার্য, কৃষি, সমবায় এবং পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি 


সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পুনদঠিন পরিকল্পনাসমূহ বাবদ . 


৭ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। সংযুক্ত- 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট আগামী বৎসর উন্নয়ন 


পরিকল্পনাসমূহ বাবদ ১৬ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন - 


এবং ২ কোটা ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাপপুর 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিরেন। 
বিহারেও উন্নয়ন পরিকল্পনাসমুহের অঙ্ক ৪ কোটী 
টাক! ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। বিহার: গবর্ণমেণ্টের 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাঙ্রেটে মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি দেখান হুইয়াছে। কিন্তু কৃষক এবং বিভিন্ন 
মিউনিসিপালিটা; ডিক বোর্ড" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে 
খণদান এবং শল্ভসংগ্রহের জঙ্ক যে ব্যয় ধর] 
হইয়াছে, তাহাতেই এই ঘাটতি দেখা যায়। 
নতুবা বাজেটে ২৪ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত দেখান, সম্ভব 
হইত। আসাম প্রদেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহ 
কার্যকরী করার জগ্ভ আগামী বৎসরে ৪ কোটা 
৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ করা হুইয়াছে। যুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলা গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা 
ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী হইয়াছে বলিরা বাংলার 
মন্ত্রিগুল বলিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধের দরুণ 
আসামের গায় অল্প-আয়বিশিষ্ট একটী প্রদেশের 
ব্যয়ও খুবই বৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত 


ইহা সত্বেও আগামী বৎসরের বাজেটে আলাম 


গবর্ণষেপ্টের মান ৩২ জক্ষ ২৮ হাজার টাক ঘাটতি 


আর্থিক জগৎ 


হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উড়িষ্যার 
মোট ব্যয়ের অর্ধেকই যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহ 
কাঁধ্যকরী করার জন্ত ব্যয় করা হইবে, তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অন্ত 
আগামী বৎসরের ব্যয়বহছর লীগ-শাসিত বাংলা 
ও সিদ্ধু প্রদেশেই বেশী রকম দেখা যায়। বাংলা 
সরকার ১৯৪৭-৪৮ সালে পুলিশ বিভাগের ভগ্ 
অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। পুলিশ 
বিভাগের জগ্ত ১৯৩৭ সালে সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের মাত্র 
৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইয়াছিল। কিন্তু আগামী 
বৎলর এই ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটা ৭২ লক্ষ টাকা 
অনুমান করা হইয়াছে। 

ঘাটতি পূরণ কিংবা আয়বৃদ্ধির আস্ত কোন 
গ্রদেশেই উল্লেখযোগ্য নৃতন কোন কর ধার্ধ্যের 
প্রস্তাব হয় নাই। নিমেয়ারী ব্যবস্থা বাংলার 









করা থেকে শুক করে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
আমদানি পর্যন্ত বত-বাবস্থাই করা যাক না 
কেন, একটি ক্যানটান না হলে কখনো 
ভার কাজ ভালোভাবে চলতে পায়ে না। 
তার কারণ কঠোর পরিশ্রমের ফাকে কর্মীদের 
জন্তু একটুখানি বিশ্রাম" আর সামাক্ত-কিছু 
খাওয়া দাওয়ার বাবস্থা করতে না পারলে তাদের 
পক্ষে একটানা কার্জ করে যাওয়া! অসম্ভব । তাই ক্যানটীনকে 
কারখানারই একটি অপরিহার্য-অঙ্গ সনে কর! উচিত এবং কারখানার 
মতই এর সুবাবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । আলো-হাওযথা, 


আয়েশ-আঁরাম এবং পরিফার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটানকে পু 


কর্মীদের মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার 
কান্দে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব হয় না। তাই 
কানটীনের কাজটি নেহাত্না-করলেনয় গোছের করে না 
চালিয়ে বেশ করিভকর্মা লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত! ক্যানটানে ভালো 
খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও ব্যবস্থা থাকা দরকার 


তা বলাই বাহুল্য । সব দিক থেকে ক্যানটান ভালো হলে পর. 


সিম্ধাস্তও করিয়াছেন । 


[ ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ 


আধিক হুর্নতির কারণ উল্লেখ করিয়া বাংলা 
গবর্ণমেন্টের অর্থপচিব কেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টেব নিকট 
অর্থসাহায্য প্রত্যাশা করিতেছেন । বোদ্াই- 
প্রদেশে কোন নৃতন কর ধার্ধ্য করা কিংবা প্রচলিত 
কোন করের হার বৃদ্ধি করারও প্রস্তাধ হয় নাই।, 
আসামের অর্থসচিব বিক্রষকর এবং বৃত্তিকর ধার্য্যের 
প্রস্তাব করিয়া পেট্রল ও কেয়োসিনের উৎপাদন, 
শুহ্ক, এবং চা-রপ্তানী শুক্কের শতকরা ৬৬ ভাগ: 
আসামকে দেওয়ার জদ্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের' 


নিকট দাবী” জানাইয়াছেন | সংযুক্ত প্রদেশ" 
গবর্ণমেন্ট আগামী বৎসর প্রমোদ-করের হার বৃদ্ধি 
করার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং জমিদারদের দেয় 
রাজন্বের উপর একটী অতিরিক্ত কর ধার্ষ্যের 





তাই 
করে মালিকরা শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। 





িয়ান টা ৰারকেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড ক্যানটান সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করছেন। বিনামূল্য 
এই পুস্তিকাগুলি পেতে হুলে টা মার্কেট এক্সপ্যান্শন বোর্ড, ১০১ ক্লাইভ শী, কলকাতা-_এই ঠিকানায় পত্র লিখুন । 
আপনার নাম আমাদের তালিকায় লিখে স্নাখা হবে এবং যঞ্খসময়ে পুস্তিকাগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 





হেড অফিস--বেলেঘাটা 


বেলেঘাটী ব্যাঙ্ক লিঃ । 


(ফোন বি বি ৫৬৬৪) 


+ ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত, স্থানীয়, একমাত্র আদি, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য । 


* ব্যান্কিং 


কার্ষ্যের সর্ত সহজ ও সুবিধাজনক । 


* পরিচালকবর্গ আস্থাভাজন, দেবাপরায়ণ, সৎ ও শক্তিমান । 





'গ্রত এক সপ্তাহকালের মধ্যে ভারতীয় 
রাজনীতিক্ষেক্রে বিবিধ প্রকার জল্পনা-কল্পনার ছুটি 
হইলেও রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে কোন' উল্লেখযোগ্য 
পরিণতি দেখা যায় নাই। কংগ্রেসের ওযাকিং 
কমিটী বুটীশ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ভারতবাসীর হস্তে 
দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর সাপক্ষে 
সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের একটা মীমাংসার জদ্থ 
লীগকে একটী বৈঠকে যোগদানের জগ্ঠ যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন, তদহুসারে কংগ্রেসের সভাপতি 
আচার্য্য কৃপালনী লীগের কর্ণধার মিঃ জিল্লার নিকট 
গত সপ্তাহের প্রথম ভাগে একটা আমন্ত্রণলিপি 
প্রেরণ' করিয়াছিলেন । কিন্তু মিঃ জিল্লা এখন পর্য্যন্ত 
তাছার কোন জবাব দেন নাই। এদিকে গত ১২ই 
মার্চ তারিখে বোম্বাইষে মুসলমান সাংবাদিকদের 
এক সম্মেলনে মিঃ জিন্না ঘোষপা করিয়াছেন যে, 
পাকিস্থান ছাড়া ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার 
আর কোন সমাধান নাই। ম্ুতরাং কংগ্রেসের 
আহ্বানে মিঃজিন্না যে কোন সাড়া দিতে প্রস্তুত 
নহেল এবং মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে 
কোন বুঝাপডা হওয়ার যে আশা নাই, তাহা বেশ 
বুঝা যাইতেছে । 


* Ld # 


কিন্তু নীতির দিক হুইতে মিঃ জিরার মনোভাব 
অনমনীয হইলেও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ পাকিস্থান 
লাভেব কর্ধপন্থার কিছুটা রদবদল করিয়াছেন । 
এতদিন 'হড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান” লীগের বুলি 
, ছিল। এক্ষণে উহারা পাকিস্থান অঞ্চলের হিন্দু ও 
শিখগণকে বুঝাইয়া শুনাইয়া পাকিস্থানে রাজী 
করিবার জন্ভ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। যে 
গজনফর আলী কিছু দিন পূর্বে কয়েক সহজ 
যুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে পারে বলিয়া 
আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং ভারতের সমস্ত 
হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীন্দা গ্রহণের জন্য আহ্বান 


2 


করিয়াছিলেন, তিনি গত ১০ই মার্চ তারিখে - 


গুক্পরাটে একটী বক্তৃতায় অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রে মিলিয়া 
মিশিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে পারে এবং 
বলপ্ৰয়োগ ও হিংসার ত্বারা রাজনীতিক সমস্যার 
সমাধান করিতে গেলে কোন পক্ষেরই লাভ হয় 
না। এওঁ দিনই লীগের অগ্তম সেনাপতি সার 
ফিরোজ খান নুন লাহোরে একটী বক্তৃতায় ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, পাঞ্জাব একমাত্র মুসলমানের 
মাতৃভূমি (Homeland) নহে--উহা| হিন্দু, শিখ ও 
মুসলমানের মাতৃভূমি এবং ওঁ স্থানেই সকল 
সম্প্রদায়কে চিরদিন বসবাস করিতে হইবে। বাংলা 
দেশেও এই ধরণের উক্তির প্রতিধ্বনি শুনা 
বাইতেছে। গত ৭ই মার্চ তারিখে বাংলার প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী রাজসাহীতে একটা বক্তৃতায় 
বলেন_-এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন আর 
বাংলায় এক দলের গবর্ণমে্ট থাকা সঙ্গত নহে, 
এখানে সকল দল লইয়া গবর্ণমেন্ট গঠন করা কর্তব্য, 
কারণ স্বাধীনতার উপরই আমাদের সুখ-সমৃত্ধি নির্ভর 
করিতেছে । গত ১৩ই মার্চ তারিখে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভাতেও তিনি এই মতের পুনরাবৃত্তি 


৪ 


t 


ল্নাজনৈতিক্ক প্রসঙ্গ 


করিয়াছেন। ০তিনি বলেন-_বাংলায় সকল সম্প্রদায় 
দ্বারা গঠিত এবং সকল সম্প্রদায়ের সমর্থিত 
গবর্ণমেপ্টই কাম্য । মাত্র উহা! দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের 
উপর সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বীস সথা হইতে পারে 
এবং উহার দ্বারাই এই গবর্ণমেপ্ট চালু থাকিতে 
পারে। প্রধান মন্ত্রীর সহিত সুর মিলাইয়া বাংলার 
অন্যতম লীগ মন্ত্রী মিঃ এ হোসেন ফরিদপুরে একটা 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন-_বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের 
এক ভাষা, এক স্বার্থ এবং চালচলতিও প্রায় অভিন্ন 
_কোঁন বাহিরের শক্তিই বাঙ্গালী হিন্দু ও 
মুসলমানের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করিতে 
পারিবে না। ইংরাজের হাত হইতে ক্ষমতা 
হস্তাত্তরিত হইলে আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও 
মুসলমানের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী 
ও বিমানবাহিনীর সাহায্যে বাংলা দেশ শাসন 
করিব । 








* * * 


গজনফর, নূন, সুরাবদা; হোসেন প্রমুখ লীগ- 
নেত! বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃভাবের 
বুলি আওড়াইলেও আজ পর্য্যন্ত কেহই পাকিস্থানের 
বুলি ছাড়েন নাই। স্বয়ং সুরাবদ্দা বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষট্রেব 
বছি ভূত এবং এ যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বাধীন বাংলাই 
তাঁহার কাম্য। সুতরাং ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থানের? 
বুলি ছাড়িয়া এক্ষণে উহার] “মিলকে লেজে 
পাকিস্থানের” সুর ধরিয়াছেন। পাঞ্জাবের মাষ্টার 


তারা সিং প্রমুখ নেতাগণ লীগের এই নূতন বুলির 
সমুচিত জবাব দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, 
পাকিস্থানের ভিত্তিতে কিছুতেই তাহারা লীগের 
সহিত কোন মীমাংসা করিবেন না। সুবাবদ্দী 


সাহেব যদি একথা মনে করেন যে, কতিপষ হিন্দু 
জননায়ককে বাঙ্গলার মন্ত্রিসভায় স্থান দিলে এবং 
শাসনক্ষেক্জে হিন্দুগণকে উহাদের অধিকার প্রদান 
করিলেই বাংলার পৌনে তিন কোটা ছিন্দু 
পাকিস্থান মানিয়া লইবে, তাহা হইলে আমরা 
তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিব না। বাঙ্গালী হিন্দু 
সর্বাগ্রে ভারতীয়--তাহারা চিরদিন ভারতীয়ই 
থাকিবে । বাঙ্গালীত্বের মোহে তাহারা পাকিস্থানের 
টোপ কিছুতেই গলাধুঃকরণ করিবে না। 


* * * 


গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভারতের 
নবনিযুক্ত বড়লাট ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন 
ভারতে আসিয়া কি প্রকার কর্দনীতি অবলম্বন 
করেন, তৎ্প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নিবন্ধ 
রহিয়াছে। এই সম্পর্কে বৃটীশ পার্লামেন্টের লর্ড 
সভায় একটা প্রশ্নের উত্তবে ভারত সচিব লর্ড 
পেথিক লরেন্স কিছুট1! আলোকপাত করিয়াছেন । 
লর্ড মহোদয় বলেন যে, গত বৎসর ৩০শে মে 
তারিখে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তদানীস্তন কংগ্রেস 
সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে এই 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিম্বাছিলেন যে, ভারতীয় 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টকে কার্ধ্যতঃ একটা পনিবেশিক 
স্বায়ত্রশীসনসমন্থিত গবর্ণমেণ্টের সমানাধিকার 
দেওয়া হইবে এবং এই গবর্ণমেন্টের দৈনন্দিন কাজে 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট যতদুর অধিক সম্ভব স্বাধীনতা 
প্রদান করিবেন। বর্তমানে বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট এই 
নীতিতেই আস্থাবান আছেন এবং যদিও ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্তন সময়- 
সাপেক্ষ, তথাপি ব্যবহারসিক্ধভাবে ( by conve 2- 
(1০2) ওঁ গবর্ণমেন্টকে উপরোক্ত ধরণের ক্ষমতা 














ফোন 2 ক্যাল ৪০৫৩ 


| ইউনাইটেড ব্যান্ধিং 


চিনন্নিভেজ্ভ 
৩1১, ম্যাজে। লেন, কলিকাতা। 
শাখা £_বড়বাজার, শ্তামবাজার (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেল্গঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বীকুড়া, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা ( হুগলী )। 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 


ম্যানেজিং ভিরেউর-ভাঃ এস্‌ এন্‌ সুর, এম-বি ( ক্যাল ), ভি, পি, এইচ ( লণ্ডন ), 
ডি, টি, এম ( লিভারপুল ), বলগীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এ্যাসিষ্ট্যা্ট ডিরেক্টর । 








কর্পোরেশন 


৪৯৩৯ ০ 


আর্থিক জগৎ 





দেওয়ার পক্ষে কোন বাধ! নাই । ভারত সচিবের 

এই উক্তি হইতে ভারতীয় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের 

হস্তে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণই যে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায়, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই সম্পর্কে 
ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার মারফতে 
সম্প্রতি যে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে, তাহাও 

উল্লেখযোগ্য । উক্ত সংবাদবাহক প্রতিষ্ঠান বলেন 

ষে-_ভাইকাউণ্ট মাউশ্টব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ 

করিয়াই ভারতীয় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্টকে 

ওপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের সমান মর্ধ্যাদ! প্রদান 

করিবেন এবং লীগ যদি গপ-পরিষদে যোগদান না 

করে তবে এই গবর্ণষেপ্ট হইতে লীগপন্থী 

মন্্রিগণকে অপহ্যত করিবেন। ভারতবর্ষ যাহাতে 

বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত না ছয়, তৎপক্ষে ব্যবস্থা করাও 

নাকি তাহার অগ্ঠতম উদ্দেস্ত হইবে । প্রকাশ যে, বুটীশ' 
গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের কর্ণধার 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে তীহাদের এই লব 

কর্থনীতির কথ! জানাইয়া দিয়াছেন। এট সমস্ত 

জল্পনা-কল্পনা কতদুর সত্য, তাহা আগামী ২৩ 

মাসের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। 


LS ক রঙ ক 


জানা গিয়াছে যে, আগামী হ৫শে এপ্রিল 


তারিখে ভারতীয় গণ-পরিষদের পুনরধিবেশন 
আরম্ভ হইবে। গণ-পরিষদ মৌলিক অধিকার, 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের ক্ষমতা 
প্রভৃতি ব্যাপারে উপদেশ দানের অন্ত যে সমস্ত 
কমিটী গঠন করিয়াছিলেন, উক্ত তারিখের পূর্বেই 
সেই সব কমিটার রিপোর্ট পরিষদের হস্তগত 
হইবে। উক্ত অধিবেশনে লীগের ঘদস্তগণ যোগদান 
করিবেন কি না, তাহার এখনও কোন স্থিরতা নাই। 
তবে ভারতের বহু দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি 
যে এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন, তাহা 
একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বুঝ! যাইতেছে। 
গণ-পরিষদের অতীতের দুইটা অধিবেশনে লীগের 
সদহদের যে|গদানের আশায় কাজ সেরূপ ত্বরান্বিত 
করা হয় নাই। এবারও যদি লীগ উহার অপি- 
বেশনে যোগদান না করে তাহা হইলে পরিষদ 
যে উহার কাজে আর দেরী করিবে না, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। লীগ যোগদান করুক আর 
নাই করুক, এবার পরিষদের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট, গ্রুপ গবর্ণমেপ্ট এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টের গঠন ও কাধ্যপ্রপালী সম্বন্ধে গণ- 
পরিষদ যে উহার সিন্ধান্ত গ্রহণে অনেকদূর অগ্রসর 









ক্রিয়াস্বন্নপ পান্প্রদায়িক দাল্গাহাঙ্গাযার পেছনে 


লীগের মুল উদ্দেস্ত ।ক, তাহা ধীরে ধীরে প্রকটিত 
হইতেছে । এখন উহাতে আর কাহারও সন্দেহ 
নাই যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং 
আপামকে গায়ের জোরে দখল করিয়! বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হুইতে এই তিনটা প্রদেশের 
শাসন ক্ষমতা লাভ করাই লীগের উদ্দেগ্য । লীগের 
এই দুরভিসন্ধিপ্রশোদিত কাজের ফলে পাপ্তাবের 
লাহোর, অমৃতসর, মূলতাঁন, রোটক, রাউলপিণ্ডি, 
আটক প্রভৃতি অঞ্চলে সহস্র সহস্র লোক হতাহত 
হইয়াছে এবং বহু কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট 
হইয়াছে। এখনও এই হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও 
অগ্নিদাহের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশেরও পেশোয়ার অঞ্চলে গুকতর 
অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ স্থানেও 


অনেক লোক হতাহত হইয়াছে । উত্তর-পশ্চিম 


সীমান্ত প্রদেশের অর্থসূচিব মিঃ যেহ্রেটাদ খান! এবং 
পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ কিচলু আততায়ীর 
হস্ত হইতে অল্পের জন্ঘ বাচিয়া গিষাছেন। এদিকে 
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ব্যাঁন্কিং ও ব্যবসায়-জগতের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য এবং অন্কার দিনের সর্ষ- 
প্রকার বাণিজ্যগত সমুস্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 
সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট 
ও সজাগ । 












ক্লাইভ ই্রীট, 
কলিকাতা . 
এবং শাখা সমুস্থ। 


২নং 


হইবেন, তাহা শ্ুনিশ্চত। মোটের উপর, বর্তমান | টিটি 
বাংলার বস্ত্রশিশ্পের অগ্রদ্ৃত 


_মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 


ওরাই সিলেনন্র 
বন্ত্রাদির জনপ্রিয়তা কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ইংরাজী বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই গণ-পরিষদ টর 


ভারতবর্ষের একটা পুর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া 


'ভাহা গ্রহণ করিবার অগ্ঠ যে বুটাশ গবর্ণমেন্টের | 
সমক্ষে উপস্থিত করিবেন, তাহা বেশ বুঝ! 


যাইতেছে । 


# bd কা 


পাঞ্জাবে অকস্বাৎ মুসলিম ম্তাশনাল গার্ডকে 


বেআইনী বলিয়া ঘোষণা, উহার বিরুদ্ধে লীগের | 


আইন অমান্য, পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ 
খানের পদত্যাগ, লীগের মন্ত্রিসতাগঠনে অশামর্ধ্য 
হেতু উক্ত প্রদেশে ৯৩ ধারার গবর্ণরী শাসন ব্যবস্থা 
. প্রবর্তন এবং এই সব ব্যাপারের অবশ্তস্ভাবী প্রতি- 


ৰ ১নং মিল : 1 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) 












[ ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ 


আসামে আসাম প্রাদেশিক লীগের সভাপতি, অন্ত 
অনেক লীগকশ্মী গ্রেধার হইয়াছেন এবং এই 
প্রদেশে বড় রকম একটা কিছু করিবার জঙ্ক 
লীগপক্ষ তোড়জোড় করিতেছেন। কিন্তু লীগের 
স্বার্থের দিক হইতে এই তিনটা প্রদেশে বড় একটা 
সুফল দেখ! যাইতেছে না। পাঞ্জাবে পাকিস্থান রোধ 
করিবার অগ্ভ সমগ্র শিখ সম্প্রদায় এবং হিন্দু অন- 
সাধারণ যথাসর্ববন্ব 'উৎসর্গ করিবার অঙ্ক কৃতসঙ্কল্ 
হুইয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
কংগ্রেপ-অঙ্থ প্রাণিত পাঠানগখও লীগের কুচক্রাস্তের 
মুখে অবিচলিত আঁছেন। আসামের প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ বরহুলই ঘোষণা করিয়াছেন যে, লীগের 
বে-আইনী কাজ দমন করিতে আনাম গবর্ণমেন্ট 
কৃত্সন্কল্প। মোটের উপর, এই তিনটা প্রদেশে 
লীগ যতই অনাচারের আশ্রয় লইতেছে, ততই 
এই সব প্রদেশে লীগের মন্ত্রিত্লাভের আশা 
দুরবর্তী হইতেছে । ভারতের স্বাধীনতা লাভের 
চেষ্টাকে পণ্ড করিবার জর্ঠ লীগ সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদীদের বোধ হয় উহাই শেষ চেষ্টা । 





পিস 





জীবনবীমায় 


লাইফ এসিওনেল্স সোসাইটি 
লিমিটেড 


ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


জ্ছাপিত-_ ১৮৭১ 


কেল্ভিলা ত্র এণ্ড সন্লমা 


চীফ এজেন্টম্‌£ 
৮নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা। 





২নং মিল 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 





" ম্যানেজিৎ এজেন্টদ্‌ ₹-চক্রুবত্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়। ) 





গভবারে কয়লা অনটনের কথা লিখিয়াছিলাম। 
“সে সম্পর্কে অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি। সুতরাং 
বিষয়টির আরও বিস্তৃত আলোচনা কর! প্রয়োজন । 
জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, মালগাড়ীর 
“অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া বর্তমানে যে অজ্জুহাত 
গবর্ণমেন্ট দেখাইতেছেন, তাহার সম্যক তদন্ত হওয়া 
গ্রয়োজন। কারণ বুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজন 
মিটাইয়া বেসামরিক মাল চলাচলে, যে পরিমাণ 
মালগাড়ী পাওয়া যাইত, বর্তমানে মালগাড়ী নিশ্চয়ই 
তাহা অপেক্ষা কমিয়া যায় নাই। অথচ কয়লার 
“অভাব যুদ্ধের সময় অপেক্ষাও এখন বেশী নিদারুণ, 
হইয়াছে। জুতরাং ইহার মূলে মাঁলগাড়ীর অভাব 
ছাড়া অষ্ক কোন কারণ আছে। কথাটা অগ্রাহ 
“করিবার মতো নছে। এ বিষয়ে সরকার পক্ষ 
হইতে সংখ্যা ও তথ্য উল্লেখপূর্ব্বক বিবৃতি দেওয়া 
প্রয়োজন, যে, ঠিক কতসংখ্যক মালগাড়ী এখন 
কয়লা চালানের জগ্ভ পাওয়া যাইতেছে এবং 
যুদ্ধকালীন সংখ্যার অনুপাতে উহা কত কম বা 
“বেশী । 
গা ’ Ry ক 
শুধু বাংলা গবর্ণমেন্টের নহে, কেন্দ্রীয় সরকারেরও 
এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্তক। খনি 
বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের দগুরের অধীন, রেল 
'বিভাগও 'তাহাই । এই দুই বিভাগ হইতে কয়ল! 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জনসাধারণকে বিস্তারিতভাবে 
জানানো প্রয়োজন । 
বাংলার যে সকল সদন্ত আছেন, এ বিষয়ে তাহাদের 
মনোযোগ আকুই্ট হইয়াছে কিনা, জানিনা । অস্ততঃ 
এএ পর্য্যন্ত কয়লার অভাব সম্পর্কে তাহার! পরিষদে 
কোন প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়া তো শুনি নাই। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতির প্রয়োজন 
এই কারণে যে, ইতিপূর্বে অনেকবার দেখা গিয়াছে 
যে, বাংলার লীগ গবর্ণমেন্ট নিজেদের অকর্মপ্যতা 
"ও দুর্নীতির ফলে ঘটিত বু অব্যবস্থার দায় বেমালুম 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাধে চাপাইয়া দিতে 
চাছিয়াছেন | 
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কিন্ত এ সমস্তই হুইল রোগের কারণ নির্ণয়ের 
ব্যাপার। রোগ আরোগ্যের পন্থা কী? কয়লার 
"অভাব কেন ঘটিয়াছে তাহা জানিবার চাইতেও 
কয়লার অভাব কেমনে দূর হইবে, তাহা 
আনা বেশী দরকার ৷ কেমনে হইতে পারে, তাহার 
একটা! উপায় ইহার আগে বলিয়াছি। আর একটিও 
পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। উহা কয়লার 
বিকল্প অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে অপ্টার- 
নেটিভ ফুয়েল এবং সৌল্রা কথায় যাহাকে বলিতে 
পারি কাঠ এবং কাঠকয়লা ৷ উত্তর ভারতে, 
বিশেষ করিয়া দিল্লী, পঞ্লাব ও রাজপুতনায় কাঠ- 
কয়লায় রান্নার প্রচলন বেশী। সেখানে কোক্‌ 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে , 


খেয়ালার খাত 


(মতামতের অস্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 


কয়লার রান্না একটু আধুনিকভাবাপন্ন লোকের 


বাড়ী ছাড়া অন্তত্র নাই বলিলেই চলে। কাঠ 
কয়লাষ কুটি খুব ভালো সেকা হয় বলিয়াই বোধ 
হয় সাধারণ গৃহস্থেরা উহা পছন্দ করে। বাংলাদেশে 
কাঠকয়লায় রান্নার প্রচলন নাই। কিন্তু প্রচলন 
করিলে র'ধুনীরা দেখিতে পাইবেন, উহা কোক্‌ 
কয়লার চাইতে অন্ততঃ এই বিষয়ে উন্নততর যে, 
উহাতে ধোয়ার দুর্ভোগ ভূগিতে হয় না। অবশ্ত কাঠ- 
কয়লায় রান্নার অন্ত আমাদের প্রচলিত উনানগুলির 
কিছুটা পরিবর্তন করিতে হুইবে। আমাদের 
গৃহিণীরা চাউলের অভাবে একবেলা রুটি খাওয়া 
যদি বরদাস্ত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে কর্পলার 
অভাবে কাঠকরলা ব্যবহারে আপত্তি করিবেন 
কেন? 
কয়লার বদলে জালানি কাঠের ব্যবহার 
আযাদের দেশে নূতন নয়। গ্রামাঞ্চলে এখনও 
কোক্‌ কয়লার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। ইহার 
কারণ এই যে, কাঠ জিনিষটা সেখানে ছূর্ঘট নছে। 
সহরেও কাঠের ব্যবহার পুনবায় প্রচলন সখ করিয়া 
না হউক, ঠেকিয়া করা যাইতে পারে। পরিষ্কার 
মনে পড়িতেছে--১৯৪৩ সালে বাংলা গবর্ণমেপ্ট এই 
'অল্টারনেটিভ ফুয়েলের একটি পরিকল্পনা করিয়া- 
ছিলেন, উহার ভন্ভ কোল ভাইরেক্টরেটে অনেক 
অঙ্ক কষা, অনেক স্বীম রচনাও হুইয়াছিল। সুন্দরবন 
অঞ্চল হুইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া সরকারী 
তত্বাবধানে উহা কলিকাতায় বিক্রয় করা হইবে, 


"এই রকম একটি ঘোষণা খবরের কাগজেও দেখিয়া 


ছিলাম স্মরণ হইতেছে । সেই পরিকল্পনা কেন 
পরিত্যক্ত হইল এবং কবে পরিত্যক্ত হুইল, তাহা 
গবর্ণমেন্টের কর্তারা আমাদের জানাইলে অন্গৃহীত 
হইতাম । উহাতে কি মন্ত্রীদের চাচাতো ভ্রাতা বা 
ফুফাতো শ্তালকের চাকরি প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা 
ছিলনা? 





আমরা সানন্দে ঘোষণা কলিতছ্ছি যে, পুরী (উড়ি্যা ),. বেনারস 
( যুক্তপ্রদেশ ), টাদপুল ( লাঙ্গল! ), ইক্ষল (মণিপুর ফট) এবং 
তিনস্ুক্ষিয়৷ (আপার আসাম ) শাখা খোল! হহ্য়াছে। 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


| ( স্ডিউল্ড_ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক) 
অনুমোদিত মুলধন se ৫০১০৬১০০০৬২ টাকা 
বিব্রত মূলধন ২২১৫০১০০০২ টাকা 


আছর মুলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ১৪,৯৫,০০০২ টাকার অধিক 


কাকী তহবিল 


পৃষ্ঠপোষক 
এইচ, এইচ, দি মহারাজা 


মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস্‌-আই অফ ত্রিপুরা 
প্রধান অফিস-_আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট) রেজিস্টার্ড অফিস_আখাউড়! (বি-এ. রেলওয়ে) 
কলিকাতা অফিসসমুহ-_-১০২/১, ক্লাইভ সীট, ৫৭, ক্লাইভ রী, 
২০১, হ্থারিদন রোড ও ১০৯, শৌভাবাজার ট্রাট। 
বাজলা, আসাম, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র শাখা আছে। 


যদিও জনাব গ্রিন্লা বোম্বাই তাজমহল হোটেলে 
মুসলিম সাংবাদিকদের কাছে ছিন্দু ও মুসলমানের 
বিরোধ ও পার্থক্য সম্পর্কে একেবারে শেষ কথ! 
বলিয়া রাখিয়াছেন, দেখা গেল, অন্ততঃ একটা! 
ব্যাপারে হিন্দু ও মুললমানে মিল আছে। তাঁছা 
হইল সরকারী কন্ট্রোল ব্যবস্থ। সম্পর্কে তাহাদের 


অভিমত। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুপলিম লীগ ও 

কংগ্রেসের সঘন্তেরা একযোগে উনার নিন্দা 

করিয়াছেন এবং অবিলম্বে সকল জিনিষের উপর 

কন্ট্রোল তুলিয়া দিতে বলিয়াছেন। তাহারা 

বলিয়াছেন যে, কন্ট্রোল ব্যবস্থার ফলে সরকারী 

কর্মচারীদের মধ্যে হুনীতি বৃদ্ধি পায়। ভারপ্রাপ্ত : 
সঘন্ত শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়া কয়েকটা 

জিনিষের উপর হুইতে শ্ীপ্রই কন্ট্রোল তুলিয়া 

লইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্ত সমস্ত 
কন্ট্রোপই একযোগে বাতিল করা সম্ভব নয়-_এই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
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কন্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া উচিত কি অসিত, 
তাহা লইয়া তর্ক করিতে আমার ইচ্ছা নাই। 
কারণ আমি সরকারী কর্্চারী নহি, কন্টা্টর 
নহি এবং ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই শ্রেণীর 
লোক, বর্তমান যুগে যাহারা সর্বাপেক্ষা অসহায় 


-অর্থাৎ সাধারণ ক্রেতা_ইংরেজীতে আপনারা 


যাহাকে বলেন কনসিউমার । আমাদের পক্ষে 
কন্ট্রোল থাক! ন! থাকায় কিছুই বড় আসে যায় 


-না। শালগ্রামের শোয়া এবং বসায় তফাৎ নাই 


কন্ট্রোল থাকিলে যে টাকাটা কন্ট্রোলের 
অফিসারকে গোপনে দক্ষিণা দিতে হয়, কন্ট্রোল 
উঠিয়া গেলে সে টাকাটাই ব্যবসায়ীকে প্রকান্তে 





৩১৫০১০০১০০০ টাক! 
৪১০০১০০১০০০, টাকা 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রাজসভাভূবণ এহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


৯৯২ 


আর্থিক জগৎ 





আক্কেল সেলামী দিতে হুইবে। প্রথমটাকে বলে 

ঘুষ, দ্বিতীয়টাকে বলে মুনাফা । কন্ট্রোল থাকিলে 

যে দামে লুকাইয়া ব্র্যাক মার্কেটে কিনিতে হয়, 

কন্ট্রোল উঠিষা গেলে সে দাষেই হোয়াইট মার্কেটে 

সকলের সামনে কিনিবার আনন্দ অথবা বেদ্রনা ' 
লাভ করা যায়! 
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আধিক জগতের’ গত সংখ্যার সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে এই কথাগুলি নজরে পড়িল, “কন্ট্রোল 
উঠিয়া যাওয়ার 'স্ুযোগ লইয়া ব্যবসায়ীরা যদি 
জনসাধারণকে শোষণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা 
হইলে তাহা খুবই দুঃখের বিষয় হইবে ।” ঠিক 
কথা । কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কি ত্রিকালজ্ঞ মুনি- 
খধিদের মহাবাক্য শোনেন নাই? তাহারা 
বলিয়া গিয়াছেন, দুঃখ ও সুখ এক জিনিষেরই 
এপিঠ আর ওপিঠ। ইহা আরও খাঁটি কথা। 
কন্ট্রোল থাকাকালীন যে-সকল দোকানে একবিন্দ 
তেলও ছিল না, কন্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পরদিনই 
সে-সকল দোকানে তিন টাকা সেরে যে ‘যত ইচ্ছা 
চাও? হিসাবে তেলের বেচাকেনা সেখানে ক্রেতা 
ও বিক্রেতার মুখের ভাব দেখিয়া মুনি-খষিদের 
আপ্তবাক্যে আর সংশয়ের অবকাশ মাত্র থাকে না। 
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কন্ট্রোল থাকে থাকৃক, যায় যাউক। কিন্তু 
কন্ট্রোল তুলিযা দেওয়ার জস্ত ধাহারা অর্থনীতি 
শাস্ত্রের দোহাই পাড়েন, ভিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই 
অর্থাৎ চাহিদা ও জোগানের সাম্য ঘটিয়া দামের 
মাত্রা ধার্য হইবে বলিয়া ধাহারা পাণ্ডিত্য প্রকাশ 
করেন, তাঁহার! হয় প্রকৃত অবস্থার খবর রাখেন 


না, নয়তো বা ইচ্ছা করিয়া স্ভাকা পাজেন। 


চাহিদা ও জোগাঁনের যে অর্থনৈতিক নিয়ম 
তাহীতো কেবল তৈয়ারী মাল—finished 
[0:০00০৮- বিক্রয়ের বেলায় প্রসোজ্য নহে যে, 
সেখানে কন্ট্রোল তুলিয়া লইজেই সব জিনিষ 
সাধ্য দামে বিক্রয় হইবে! “ইকনমিক ল' বলিতে 
যাহা বুঝায়, তাহ! পৃরাপুরি কন্ট্রোলহীন অবস্থায়ই 
কাধ্যকরী, আধাআধির বেলায় নহে। একটা! 
সাধাসপ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারি ; কাপড়ের কল 
স্থাপনের লাইসেন্স দিবেন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট, 
যন্রপাতি আঁনিবার জগ্ত দরবার করিতে হইবে 
ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোলারের, কোম্পানী খুলিবার 
ক্যাপিট্যাল ইস্ নিয়ন্ত্রণ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার, 


আমেরিক! হইতে মাল আনিবার ডলার এক্সচেপ্র ছু 
দিবেন ফিনান্স ভিপার্টমেপ্ট, রেলে মাল চালানের | 
বিধিনিষেধ জারী করিবেন রিজিওষ্কাল কন্ট্রোলার চু 
এবং বাজারে বস্তবিক্রয়ের উপর" কন্ট্রোল তুলিয়া 
দিয়া আমরা ডিমাঁগু এ্যাণ্ড লাপ্লাইর অবাধ ক্রিয়া- | 
্রক্তিয়ার যোগাযোগে ভাষ্য দামে ধুতি বা শাড়ি { 
কিনিব এমন প্রত্যাশা করা আর যাহাই হউক, | 


ইকনমিকস নহে। 
* i El ক 


ভারতের বাহিরে কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী | 
ভারতের অনুকুল কোন সংবাদ পাঠাইতে এখানকার ছু 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
রয়টারের কার্পণ্য আছে, তাহা সবাই জানে। ছু 
বিদেশ হইতে ও শ্রেণীর সংবাদ যাহাতে ভারতবর্ষে হু 


সরকার-তাবেদার সংবাদ 













না পৌছিতে পারে, সে-বিষয়েও উহার আগ্রহের 
অভাব নাই। ইতিপূর্কে আমেরিকার বিভিন্ন 
অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া সানক্র্যাব্সিকোতে শ্রীযুক্তা 
বিজয়লক্্ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা 
সম্পর্কে যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সেখানে 
তাঁহার যে বিপুল সঘর্ধনা ঘটিয়াছিল, তাহা রয়টার 
প্রথমে বেমালুষ চাপিয়া গিয়াছিলেন। শেবকালে 
ইউনাইটেড প্রেস অব এমেরিকার মারফতে এ 
সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে দেখিয়া 
রষটারের পক্ষে আর গত্যস্তর থাকে না। সম্প্রতি 
ঠিক এই ধরণের আরও একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য 
করিলাম ॥ 
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গত ২₹৬শে ফেব্রুয়ারী ভারতের নবনিযুক্ত 
রাষ্ট্রদূত আসফ আলীর সমন্মানার্থে ওয়াশিংটনের, 
ভারতীয়েরা মে ফ্লাওয়ার হোটেলে যে সম্বর্ধনার 


[ ১৭ই ম'র্চ, ১৯৪৭ 





আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ভারতীয় 


যুসলমান যোগ দেয় নাই,--মোবারক আলী নামক 
এক লীগ নেতার নেতৃত্বে তাহারা ওঁ পার্টি বয়কট 
করিয়াছিল, এই সংবাঁদই রয়টারের মাঁরফতে 
পাইয়াছি। এই মাত্ৰ বিমান ডাকে সেই সম্বর্ধনা 
সভার সমুদয় বিবরণ ও কাগজপত্র আমার হাতে 
আসিয়া পৌছিয়াছে। নিমন্ত্রণ পত্রটির অপর পৃষ্ঠায় 
উদ্যোক্তাদের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে তাহাতে 
চল্লিশ জন যুসলমান ভদ্রলোতকর নাম দেখিতেছি, 
তাহা ছাড়া আর দুইটি সমিতিরও নাম আছে,__ 
মুসলিম এসোসিষেশন, এল সেন্ট্রো ও মুসলিম 
এসোপিয়েশীন অব আমেরিকা, স্তাক্রামেণ্টো, 
কালিফোনিয়া। আশা করি, এই সমিতি ছুইটিকে 
হিন্দু মহাসভার শাখা বলিয়া রয়টারের সংবাদে 
প্রচার করা হয় নাই । 

খেয়ালী 





হেড অফিস-_ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংসৃ, মিশন রো, কলিকাতা । 
মূলধন Bo EERE চি ২,০০,০০,০০০২ টাকা i 
আদায়ীকৃত মূলধল ৫০,০০,০০০ টাকা 
রিজার্ভ ফণ্ড মিনির এ Sue ২৩,০০,০ ০০২২ টাকার উপর 
2 শাখাসমূহ 2 ” 
বাংলা বাংলা মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ বোম্বাই 
কলিকাতা খুলনা টির নক ফোর্ট বোম্বাই 
বড়বাজার ফরিদপুর আমিনাবাদ স্যাওুহা্ট রোড 
ক্যানিং স্্ীট আপানসোল নাগপুর কলবা দেবী 
হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি ইটওয়ারী কাণপুর আহমেদাবাদ 
হাটখোলা বিহার অব্বলপুর মেষ্টন রোড মস্কটি মার্কেট , 
ভবানীপুর পাটনা | এলাহাবাদ সুরাট 
বালিগঞ্জ গয়া জব্বলপুর ক্যাণ্ট  কাটরা উঃ পঃ 
শ্তামবাার যজ£ফরপুর অমরাবতী 'বেনারস সীমান্ত প্রদেশ 
কালীঘাট রায়পুর বেরিলি পেশোয়ার 
চাকা কটক ' মীরাট, 
নারায়ণগঞ্জ আসাম কোয়েটা 
ময়মনসিংহ গৌহাটী ১ bird রাজপুতান৷ 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিব্ৰুগড় লাহোর দিল্লী আজমীর 
চট্টগ্রাম মাদ্রাজ রাওয়ালপিত্তি চাদনীচক সিন 
বরিশাল মাদ্রাজ অমৃতসর সদরবাজার করাচী 
লণ্ডন এজেণ্টস্‌ $_মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


“ক্যালকাটা ষ্কাশনাল”-এর সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটী অতিশয় জনপ্রিয়, মান্র দশ টাকা জমা দিয়া 
একটা সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়। বাষক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে স্থদ দেওয়া হয়। 





 ভিলম্বিজ্েজ্ভ 


' হেড অফিস £--১১৫, ক্যাঁনিৎ ষ্টীট, কলিকাতা 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টীর-- 





এ, আন, খ্বান্‌ 


দর ডাবের] 


আর্থিক হিয়ার খবরাখবর 


কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী 
জানান যে, সম্প্রতি বস উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের 
চেয়ারম্যান সমস্ত মিলকে ধুতি ও শাড়ী তৈয়ারের 
উপুযুক্ত তাঁতের অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তরটীকে এই 
কাজে নিযুক্ত করিয়া ধুতি ও শাডী বাঁডাইবার 
নির্দেশ দিয়াছেন । ফলে ভবিষ্যতে প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজ্যগুলির ধুতি ও শাড়ীর কোটা বুদ্ধি পাইবে । 
ইহাতে পল্লী অঞ্চলেও ধুতি ও শাড়ী পাওষা 
বাইবে। 

নেপাল জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত এক 
প্রস্তাবে জালা যায় যে, যোগবাঁণী কাপড় ও পাটের 
কলে পাঁচ হাজার মজুর ধর্মঘট করিয়াছে । নেপালে 
এই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট । 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী 
২৪শে এপ্রিল (১৯৪৭) হুইতে দশদিনব্যাপী 
জেনেভা শহরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সজ্বের কবলা 
খনি কমিটির বৈঠক বসিবে। তাহাতে নিয়লিখিত 
বিষয় আলোচিত হইবে £--(১) কয়লাখনি কমিটির 
প্রথম বৈঠকের সিদ্ধাস্তসমূহ কার্ধ্যকরী করার অদ্য 
বিভিন্ন দেশে অবলদ্ষিত ব্যবস্থা ; (২) কমিটির 
প্রস্তাবিত তদন্ত কাৰ্য্য করার জন্য কমিটির অফিস 
হইতে অবলঙ্িত ব্যবন্থাসমূহ ; .(৩) কষলাখনি 
শিল্পের সাম্প্রতিক উন্নয়ন ইত্যাদি ; (৪) বিভিন্ন 
দেশে কয়লা উৎপাদন ও উহার ব্যয়ের পরিস্থির্তি, 
এবং আরও কি পরিমাণ কয়লা উৎপাদন আবপ্তক ; 
(€) শ্রমিকদের শিক্ষা ও নিয়োগ সম্পর্কে অবলম্বিত ও 
অবলঘ্বনীয় ব্যবস্থা ; (৬) বিভিন্ন দেশে কয়লাখনিতে 
প্রযুক্ত যন্ত্রবিষ্ভার উন্নয়ন ও উন্নয়নের সম্ভাব্যতা । 
মালিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইচ্ছা করিলে 


ভারত গবর্ণষেণ্টের মনোনয়নের অঙ্ক তাহাদের 


নাম, ঠিকানা ও পদবী কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের 
সেক্রেটারীর নিকটে ১০ই মার্চ (১৯৪৭) তারিখের 
মধ্যে লিখিয়! পাঠাইতে পারেন। 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কাপড় 


মুল্য-নিয়ামক 


ভারত গবর্ণমেণ্টের টেক্স্টাইল, কমিশনার মিঃ 


ধরমবীর, বো্াইয়ের 


মাদ্রাজ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ 


টি শিবশঙ্কর--এই তিন জনকে লইয়া উ্ত কমিটি | 


গঠিত হুইবে। 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৯৪৭-৪৮ { 
সালের বাজেটে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে : 
এই প্রদেশে ছুই লক্ষ তেইশ হাজার টাকা উদ্বত্ত ঃ 


হইবার সম্ভাবনা আছে। 


প্রকাশ ভারত সরকার ভারতে শ্বর্ণ ও রৌপ্য 


আমদানী নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


| ৫ 


সরবরাহ বিভাগের যুগ্ম- } 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ জি আর কামাথ এবং { 


‘পারে এইরূপ একটি কারখাঁন। 


আসান সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে 
আচুমানিক সাড়ে বত্রিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান 
হইয়াছে | বাজেটে এই ঘাটতির প্রধান কারণ হইল 
যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার জদ্ পাঁচ কোটি আট 
লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার বরাদ্ধ রাখা। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে শিল্প- 
সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত রাঁজাগোপালাচারী জানান 
যে, প্রতিমাসে চল্লিশ হাঁজার টাকু প্রস্তুত করিতে 
স্থাপনেব জ্য 
ভারতীয় টেক্‌স্টাইল প্রতিনিধি দল ও যুক্তরাজ্যের 
টেক্স্টাইল মেসিনারী লিমিটেডের মধ্যে যে চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ভারত সরকার বিবেচন! 
করিয়! দেখিয়াছেন। প্রস্তাবিত কারখানার শতকরা 
চুযাত্তর ভাগ অংশীদার হইবে ভারতবর্ষ এবং বাকী 
অংশের মালিক হইবে ইংলণ্ড | 

গত ৪ঠা মাচ্চ হইতে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের 
প্রায় একশত দশটি চিনির কলে লক্ষাধিক মজুরের 
ধর্মঘট সুরু হইয়াছে । 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, শ্রমিক, 
মালিক এবং সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া শীঘ্রই 
কয়লাখনি সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হইবে। এই 
কমিটিতে সরকার পক্ষের আটজন, মালিক পক্ষের 
চারজন এবং শ্রমিক পক্ষের চারজন প্রতিনিধি 
থাকিবেন। 

কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সহকারী 
ভারত সচিব জানান যে, বর্তমানে ভারতে এক লক্ষ 
ইংরেজ নরনারী বসবাস করিতেছে। 

জম্প্রতে পাটনায় প্রার্থনাশেষের এক সভায় 
মহাত্মা গান্ধী বলেন, “পাঞ্জাব, বাংলা অথবা! অন্য 
কোন প্রদেশ বিভাগের অর্থই হইতেছে ধর্শের 
প্রদেশ সংগঠন। আমি এই শ্রেণীর প্রদেশ বিভাগ 
বা বিচ্ছেদ পছন্দ করি না। ইহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত 


ব্ৰাহ্মণীস্থান, দ্রাবিড়ীস্থান ও অগ্থা্ স্থান সৃষ্টি হইতে 


পারে” । 
টেলিঃ বণিকধন 


কলিকাভ। 
১। বড়বাজার 


শ | 
৭1 
৮। 
৯। 
১০। 
১১। 
১। 
১৩ | 
১৪! 
১৫ । 
১৬। 
১৭] 
১৮। 


২। হাওড়া 
৩। কালীঘাট 


ময়মনসিংহ 
নবদ্বীপ 
নারায়ণগঞ্জ 
নরসিংদী 
বরাজসাহী 
সিরাগঞ্জ 
বগুড়া 


৪। মাপিকতলা 


€| শাযবাজার 


অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রী ত মূলধন 

' আদায়ীকৃত মূলধন 
মজুত 


এস দত্ত, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





( অথণ্ড সংখ্যায় ) 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের 
উত্তরে শিল্প ও সরবরাহ-স্চিব মাননীয় 
শ্রীরাজাগোপালাচারি বলেন- বর্তমানে যে 
দিয়াশলাইএর অভাব দেখা যাইতেছে তাহার 
প্রধান কারণ হইল ১৯৪৬ সালে দিয়াশলাইয়ের. 
উৎপাদন হাঁস; এ বৎসর নবেম্বর মাসে উৎপাদন 
শতকরা প্রায় ৯ ভাগ কম হইয়াছে | শ্রমিক 
অসস্তোষ, উৎপাদন কেন্দ্রসমূছে সাম্প্রদায়িক 
দাজা এবং কারখানাসমূহে দৈনিক ৮ ঘণ্টা 
করিয়া কাজ করিবার নিয়ম প্রবর্তন প্রভৃতি 
এই কম উৎপাদনের কারণ | বাংলা, বিহার, 
রাজপুতানা, মধ্যগ্রদেশ এবং দিলীতেই প্রধানতঃ 
দিয়াশলাইএর বিশেষ অভাব দেথা, গিয়াছে । 
তিনি আরও বলেন, ভারতে যে দিয়াশলাই 
উৎপন্ন হয় ভারতের . প্রয়োজনের তুলনায় তাছ 
যথেষ্ট | দিয়াশলাই শিল্পের জন্য আন্দামান দ্বীপ- 
পুণ্জ ও ভারতেব কোনও কোনও অঞ্চলে বিশেষ 
জাতীয় কাঠ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
দেশে দিয়াশলাই উৎপাদন অথবা আমদানির 
পক্ষে কোন সরকারী বাধা, আর নাই । 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত 
এক প্রশ্নের উত্তরে, কেন্্রীয় পুর, খনি ও বিদ্যুৎ 
বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি কে গোখেল বলেন 
যে, ভারতের আবিষ্কৃত ইউরেনিয়াম ও থোরি- 
ঘাম সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি আণবিক গবেষণা ' 
কমিটি ও ইউরেনিয়াম ইউনিট প্রতিষ্ঠানের 
স্বারা কাঁধ্যকরী করা হইবে। আণবিক 
গবেষণা কমিটি অধ্যাপক এইচ. জে ভাবার 
সভাপতিত্বে গঠিত হইয়াছে এবং ইউরেনিয়াম 
ইউনিট প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইলে উহা ডাঃ এম্‌ 
এস, কৃষ্ণনের পরিচালনাধীন ও ভারতীয় ভূতত্ব 
গবেষণা বিভাগের অন্তর্গত থাকিবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । 


£ ৫১৩০ (৫টি লাইন ) 


[ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ। 


ও সুতার উৎপাদন বাড়াইবার জম্ভ কি কি ব্যবস্থা | 
অবলদ্বন কর! যাইতে পারে শেই সম্বন্ধে এবং জব্য- | 
বোর্ড কোন্‌ কোন্‌ ভিত্তির উপর | 
যুক্তিযুক্ত মূল্য নির্দারণ করিবেন সেই বিষয়ে | 
পরামর্শ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি বিভাগীয় | 
কমিটি গঠন করিতেছেন । মিলের কাপড়ের উপযুক্ত | 
উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসমূহ এ কমিটির নিকট | 
পাঠান হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


আসাম 
৩২। গৌহাটি 


৩৩। জোড়হাট 
৩৪। করিমগঞ্জ 
৩৫।, পিলেট 
৩৬। তেজপুর 


ুক্তপরদেশ 


৩৭। বেনারস 


৫০১০০১০০০০২ টাকা 
“8,18,000, টাকা 

১৪১৩৭১০০০২ টাকা 
৬৯৬০,০০০৬ 


সাহেবগঞ্জ 


জে এন দেন, বি এ, এফ আর ই এস (লণ্ডন) 
হেড অফিস : “কমার্পিয়াল হাউস” 


জেনারেল ম্যানেজার 


১৫, ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা । 


৯৪৪ 


আর্ক জগৎ 





আস্তঃএশিয়! মৈত্রী সম্মেলন উপলক্ষে নয়া 
দিল্লীতে আগামী ২০শে মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত এশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্র এবং সাময়িক 
পত্রের এক প্রাদর্শনীর/আয়োন কর! হইয়াছে। 

প্রকাশ, দেশের অলসম্পদ নির্ণরকল্পে ভারত 
গবর্ণযেন্ট কর্তৃক শীদ্রই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
হিমালয়ের তুষার পর্য্যবেক্ষণ কার্ধ্য আরম্ভ করা 
হইবে । - 

কেন্দ্রায় শিক্ষাসচিব মৌলানা .আজাদ জানান 
যে, কলা, প্রত্বতত্ব ও নৃতত্বের একটা জাতীয় 
মিউজিয়ম খুলিবার প্রস্তাব সরকার নীতি হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহ নির্শ্মাণ সরঞ্জাম প্রভৃতি 


বাবদ প্রায় ১ কোটী টাকা খরচ হুইবে বলিয়া 


অনুমান করা যাইতেছে। পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী 

করিতে প্রায় পাচ বৎসর সময় লাগিবে এবং 

ইহার জন্ত বাৎসরিক ৮ লক্ষ € হাজার টাকা ব্যয় 

হইবে। ০৮ 

জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 
বোর্ড সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্যের একটা ‘ইণ্ডিয়ান 
একাভেমী”র অন্থ সুপারিশ করিয়াছেন। প্রস্তাবটী 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে। . 

"প্রকাশ, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই ভারত 
সরকার খাগ্য-শশ্ত ব্যতীত অন্যান্ত দ্রব্যের উপর 
হইতে নিয়ন্রণ আদেশ পরীক্ষামূলকভাবে তুলিয়া 

' লইবার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 

নোবেল পিস ইন্ষ্টট্যুটের এক ঘোষণায় 
প্রকাশ যে, শাস্তির জন্ত নোবেল পুরস্কার দিবার 
উদ্দেস্তে যে কয়টা নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে মছাত্মা গান্ধীর নামও আছে। 

বর্তমানে যে যে কারণে কাপড়ের অভাব দেখা 
যাইতেছে তাহার মধ্যে নিক্কষ্ট মোটা কাপভ 
তৈয়ারীর কাচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং সুঙ্মবন 
তৈয়ারীর ফলে লভ্যাংশ বুদ্ধিই প্রধান। যেখানে 
যেখানে সম্ভব সেখানে দৈনিক তিন দফায় মিলের 
কাজ চালাইবার প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকার মিল 
কর্তৃপক্ষদিগকে ঘআনাইয়াছেন। আর যেখানে 
দৈনিক ছুই দফায় কাজ হয়, সেখানে কাজের, সময় 


আরও বাড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা এবং মধ্যাহ্ন 


বিরামের সময় মিল চালু রাখা যায় কিনা, তাহা 
ভারত গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 
এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইবে | { 

বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের পরিবর্তে কেবল নিত্য 
প্রয়ো্নীয় কয়েকটি বিশেষ ধরণের কাপড় উৎ- 
পাদনের কথাও ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। 
মিলে রকমারি কাপড় তৈয়ারী নিয়ন্ত্রণ, 
অতিস্ুবস্ম সুতা ও কাপড় তৈয়ারী নিষেধ, কাপড়ের 
পাড়ের বৈচিত্র্য ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ এবং যিল কর্তৃক 
কাপড় রঙ্গান বা ছাপান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন 
পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা 
হুইয়াছে। উপরোক্ত কমিটি ' এ সব পরিকল্পনা! 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 

নদীর উপর বাধ নিৰ্ম্মাণ ও'জলতাড়িত বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
বিখ্যাত মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভে এল স্যাভেজ 
ভারতের অনেকগুলি বহুমুখী পরিকল্পনার বিশেষ 


উপদেষ্টা হিসাবে সম্প্রতি ভারতের আসিয়াছেন। . 


[ ৯৭ই মার্চ, ১৯৪৭ 





তিনি ইতিমধ্যে ভারতের কয়েকটি নদীর বাধ 
তৈয়ারীর স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। আশ! করা যায় যে, শীভ্রই তিনি দক্ষিণ 
ভারত ও সিংছলেয কতকগুলি কারখানার পরিদর্শন 
কাৰ্য্য শেষ করিবেন। পরে কুশ ও মহানদীর উপর 
বাধ নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করিবেন। এ দুইটি 
নদীর উপর বাধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা এখন কেন্দ্রীয় 
নদীনালা, সেচ ও নৌ-চলাচল কমিশনের চেয়ার- 
ম্যান মিঃ এ এন খোসলার নিজ তত্বাবধানে 
রহিয়াছে । মিঃ শাভেজ হিাকুড, টিকরাপাড়া, 


নরাজ ও বরাহ্ক্ষেত্র পরিদর্শন করিবেন । কুশী নদীর * 


উপর পরিকল্পনানুযায়ী বাধ নির্শ্মিত হইলে উহাই 
পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বাধ হইবে। 

বিদেশী প্লাই-উডের সমকক্ষ উচ্চ শ্রেণীর প্লাই- 
উড এ দেশে প্রস্তুত হইত না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারে যে 
উৎকৃষ্ট প্রাই-উড্ড প্রস্তুত কর! হইয়াছে, তাহ! সকল 
দিক দিয়াই বিদেশী প্লাই-উডের সমৰুক্ষ বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে। সামরিক ও জাহাজ নির্্গাণ 
কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ারগণ পরীক্ষা করিয়] এই প্লাই- 
উডকে আহাজ ও পন্টুন ব্রিজের (ঝোল! পুল ) 
কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া . স্বীকার 
করিয়াছেন। এই প্লাইউড তৈয়ার করিবার 
সমুদয় কাচা মাল ও লরঞ্রামাদিও এই দেশে পাওয়া 
যাইবে এবং খরচাও খুব কম পড়িবে । বিজ্ঞান ও 
শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গত ডিসেম্বর (১৯৪৬) 
সংখ্যা পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা কর! হুইয়াছে। 


গীত ১৯৪৬ পালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর 
পর্যন্ত সাত মাস সমধের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাল- 
পত্র সংগ্রহের জন্য ভারত . গবর্ণমেণ্টেব সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রায় 
১৫ কোটি টাকা মূল্যের অর্ডার দেওয়া! হ্য। ইহার 
মধ্যে যন্ত্রপাতি ১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৭৫ 
টাকার, রেলওয়ের আবস্তক জ্িনিষপত্র ১ কোটি 8৪ 
লক্ষ ৪৯ হাজার ৯১৯ টাকার, তেল ও নুত্রিক্যাপ্ট ৪ 
কোটি ৩১ লক্ষ, ৯২ হাজার ৮৪ টাকার, সেগুন 
কাঠ ও কাঠের জিনিষের অর্ডার ১ কোটি ৬৩ লক্ষ 
৯৯ হাজার ৩৬৭ টাকার ছিল। অগ্ঠান্ভ অর্ডারের 
মধ্যে ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য ৮৫ লক্ষ ৩৬ 
হাজার ৩৬১ টাকার, পশম ও পশমী কাপড় ৮১ লক্ষ 
৫ হাজার ৮১৯ টাকার, চামড়া ও চামভার দ্রব্য ৭২ 
লক্ষ ৪৫ হাদার ২৪৯ টাকার, পিমেপ্টজাত দ্রব্য €২ 
লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৮০ টাকার, বৈদ্যুতিক বাতি, 
পাখা ইত্যাদি ২১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৭২ টাকার, রং, 
. এনামেল ইত্যাদি ১৩ লক্ষ ২১ হাজার ৭২৯ 
টাকার | " 


কেন্দ্রীয় সরবরাহ বিভাগ যুদ্ধের সময়ে ৯০০ 
কোটি টাকার ' মাল ক্রয় করেন। ১৯৪৫ সালের 
শেষাশেষি ওঁ বিভাগের পুনর্গঠন হইলে পুনরায় যুদ্ধ- 
পুর্বকালের হারে মালপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। 
যুদ্ধের সময়ে গঠিত শিল্প ও বে-পামরিক সরবরাহ 
বিভাগকে পরবরাঁছ বিভাগের সহিত মিলিত করিয়া 
বর্তমান শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ গঠন করা হয়। 
এই বিভ্যগের ভারতবর্ষ ' হইতে মালপত্র ক্রয়ের 
“অফিস নয়াদিক্লীতে অবস্থিত। 






মিঃ বি, কে, গোখেলের বক্তৃতা হইতে « 
জানা যায় যে, বৃটিশ ভারতের ইউরেনিয়াম, 
মোনাজাইট ও থোরিয়াম রপ্তানী ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় 
বাণিপ্য বিভাগ -হইতেই নিয়ন্ত্রিত হয় | এই 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আগামী ২৫শে মার্চ (১৯৪৭) 
পর্য্যন্ত চালু থাকিবে | বিদেশী ব্যবসারীরা 
যাহাতে এ সব মাল যথেচ্ছভাবে লইয়া 
চলিয়া যাইতে না পারে, সে সন্ধে কিকি 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনা 
করিয়া দেখা হইতেছে । 

গয়া জেলার আবরকী পাহাড়ের অল্রথনি, 
পিছলি, শিংভুম জেলার স্ংী, শঙ্কর ও 
কোডারমার  অভ্রথনি,। নেলোর জেলার 
তুম্মালভালুপুর, ভ্রিচিনপল্পী জেলার বিজয়াপটি, 
মহীশূরের বেছুর, ব্রিবান্ুরের থাদাগে পাহাড় 
এবং. আজমীচ-সাড়ওয়ারের বিস্ুন্দনি--এই 
কয়েকটি স্থানে ইউরেনিয়াম-মিশ্রিত কিছু কিছু 
খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছে । মোনাঞ্জাইটে 
কিছু পরিমাণে থোরিয়াম আছে | ব্রিবাঙ্কুর 
জেলায় এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও উড়িষ্যার 
উপকূল অঞ্চলে কিছু পরিমাণে যোনাক্ষাইট . 
পাওয়া যায় । 

আগামী কয়েক বৎসর বস্তের উৎপাদন 
চাহিদা অপেক্ষা কম হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট 
মনে করেন | সেইজস্ত হাতে কাটা সুতা ও 
তীঁতে বোনা কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের 
পক্ষে মঙ্গলজনক হুইবে, মাননীয় শিল্প-লচিৰ 
এরূপ বলেন | শ্রীযুক্ত রাক্রাগোপালাচারি 


জানান, যে সকল প্রাদেশিক ' গবর্ণমেণ্ট খাদি 
উৎপাদনের প্রতি মনোষোগ দিয়াছেন, তাহা 


প্রাদেশিক সরকারের অন্তভূক্তি বিষয়, কেন্দ্রীয় 


সরকারের সে সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই । 
SESE Ek SRLS Dd LA রা 





এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 


| হেড অফিস :--ঢাকা _ 
কলিকাতা অফিস--৩নং ম্যান্গে। লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


[: | 
ময়মনসিংহ, কিশৌব্রগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপু য়ন 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 


অজিতকুযার সোন হরেশচল্র ভট্টাচার্য্য 
ডিরেটর-ইন্‌-চার্জ্জ ম্যানেজিং ভিরেউর 















৪ 


১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ ] 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে একটি 
"প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও সরববাহ-সচিব মাননীয় 





-রাজাণোপালাচাত্রি লিখিতভাবে জানান যে, 


যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় ভারত গবর্ণমেপ্ট বস্ত্র 
শিল্পের প্রসারের ক্রুত আয়োজন করিতেছেন । 


"আশা করা যায়, বর্তমান (১৯৪৭) বৎসরেই 


-দশটি নূতন কাপড়ের কল দেশে. প্রতিষ্ঠিত 
হইবে | এই সম্পর্কে বিদেশ হইতে ২ কোটি 
৮৫ লক্ষ মাকু 'আমদানীর অনুমতি কেন্দ্রীয় 
সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে | কাপডের 
কলের যন্ত্রপাতি এ দেশেই যাহাতে তৈয়ার 
করা যায়, সে সম্বন্ধে গবর্ণষেপ্ট যথেষ্ট উৎসাহ 


দিতেছেন এবং ইতিমধ্যে একটি কারখানায় 
কলকজ্জা তৈয়ার হইবার সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে | 


উড়িষ্তার ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে মোট 
-১ কোটা ১০ লক্ষ ১৩ হাঁজার টাকা ঘাটতি দেখানো 


-হুইয়াছে। বিভিন্ন যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার 


গন্ধ ২ কোটী ৪৭ লক্ষ ১১ হান্জাব টাকা ব্যয় করা 
হইবে । 
, সংযুক্ত প্রদেশের আগামী ১৯৪৭-৪৮ সালের 


-বাঞ্দেটে ৪৭ লক্ষ ২৬ হাঁজাব ১ শত টাক! ঘাটতি 


পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । 
বিহার সরকার বিচার ও শাসনব্যবস্থা পৃথক 
করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জগত মাননীয় 


- বিচারপতি মেরিভিথ, বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী 
"মিঃ টি জি এন আয়ার, এডভোকেট জেনারেল 


শ্রীমহাবীর প্রসাদ এবং ভূপূর্ব এডভোকেট 
‘জেনারেল শ্রীবলদেব সহায়কে লইয়া একটা কমিটি 
গঠন করিয়াছেন । 


জান! গিয়াছে যে, পূর্বের হাঙ্গামার সময় 


“যে সকল লোক বাংলা হইতে আসামে, আশ্রয় 


লইয়াছেন, তাহাদের ব্যয়ভার বহনের জদ্ভধ আসাম 


- সরকার বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন । 


জানা গিয়াছে যে, শিল্পপতিদের লইয়! সংগঠিত 


“একটি প্রতিনিধি দল শিল্প ও কাপড়ের কল প্রভৃতি 
‘উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থার জন্য শীঘ্রই জার্শ্মানী 


যাহতেছেন। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থাদির 


' পরে ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিস হইতে 


ভারত সরকারকে জানানে! হইলেই প্রতিনিধিদের 


- যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে । 


উড়িস্যার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা 


" ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ সংশোধনের জন্ত আইনগত 


ও অন্তান্ভ উপায়ে উপদেশ দানের নিমিত্ত রাদস্ব- 
সচিব শ্রীযুক্ত নবরুষ্ণ চৌধুরীকে সভাপতি করিয়। 
পনর জন সদস্য লইয়া উড়িম্যা সয়কার একটি 
প্রতিনিধিযূলক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। 
মিশর সরকার বৃটেনের সহিভ' মিশরের চুক্তি 
-সম্প্কিত প্রশ্নগুপি সম্মিলিত জাতিসজ্বের নিরাপত্তা 


“পরিষদে উত্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 


সম্প্রতি টাকার কলেছিয়েট স্কুলে চাকা 
বোর্ডের অস্তভূক্ত সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত 
স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজপমুছের শিক্ষকদের 


এক সভায় পরীক্ষার পধ্যবেক্ষক ও পরীক্ষকদের 


' ভাতা দ্বিগুণ করিবার দাবী জানাইয়া সর্ববসম্মতি- 
ক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। 


আ'ঘিক জগৎ 


ইতিমধ্যে তাহাদের দাবী-দাওয়া পূরণ না 
করা হইলে কাটোয়া মহকুমাব এবং পাবনা জেলার 
প্রাথমিক শিক্ষকগণ আগামী ২রা এপ্রিল হইতে 
ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
- সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের আইন সভায় আগামী 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট পেশ করা হইয়াছে। 
বাজেটে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা উদ্বত্ত 
দেখানো হইয়াছে । আলোচ্য বাজেটের মোট 
আয় ১৩ কোটি ৪ লক্ষ ১৮ হাদ্রার টাকা এবং মোট 
ব্যয় ১১ কোটি €৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা । 

কমন্স সভায় প্রক্সোতর প্রসঙ্গে সহকারী 
ভারত সচিব মিঃ হেগারসন সম্প্রতি জানাইয়াছেন 
ষে, ভারতে ১৯৪৬ সালের বিভিন্ন দাঙ্গায় নিহতদের 
সংখ্যা সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য যে হিসাব 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, এ বৎসর 
দাঙ্গায় ১২ হাজার ৪ শত জনের জীবনছানি 
হইয়াছে। অবশ্য ইহা আমুনানিক হিসাব এবং 
পুরুষ, নারী ও শিশুর পৃথক পৃথক মৃত্যুতালিকা 
পাওয়া যায় নাই। 

পিশ্কুর পূর্ত-সচিব মিঃ খুড়ো জানাইয়াছেন যে, 
পিদ্ধু সরকার বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের ভ্র্ভ করাচী 
মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের বাহিরে ১ হাজার একর 
জমির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সিল্ধুতে ১ লক্ষ বিহারী 
আশ্রষ প্রার্থীর বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা আছে 
বলিয়া আশা করা হইতেছে । 

খাষ্য-সঙ্কট 

ভারত গবর্ণমেণ্টের খান্ত দপ্তরের ১৯৪৬ সালের 
খান্ধশন্ত বণ্টনের হিসাব হইতে জানা যায় যে, 
ওঁ বৎসরে বিদেশ হইতে মোট ২২ লক্ষ ৪৯ 
হাজার টন খাস্ভশগ্ত ভারতে আমদানী 
হইয়াছিল | তন্মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের জগ্ভ ৯ 
লক্ষ ২৯ হাজার টন চাউলসহ মোট ৪ লক্ষ 
৯৭ হাজার টন থাস্তশস্ত বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 
তাহা ছাড়া এঁ বৎসর বোম্বাই, বাংলা? মহীশূর, 
ব্রিবান্ধুর, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের জদন্ভ যথাক্রমে 
৪ লক্ষ ৯ হাজার, ২ লক্ষ ২৬ হাজার, ১ 
লক্ষ ৫৯ হাজার, ১ লক্ষ ৩১ হাজার, ১ লক্ষ 
৪৬ হাজার ও ১ লক্ষ ২২ হাজার টন 
খান্তশন্তের বরাদ্দ কর] হয় । 

ক * Ld 

বাংলা সরকারের খান্ত বিভাগের কমিশনার 
মিঃ এস, এন, রায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে 
বলেন যে, ঘাটতি অঞ্চলে "বর্তমানে চাউলের. যে 
উচ্চ দর দেখা যাইতেছে, তাহা! সরকার আগামী 
থা৩ মাসের মধ্যেই হাস করিয়া আনিতে সক্ষম 
হইবেন । 

L ক ৬ ন 

সরকারী মতে গত «ই মার্চ বাংলার বিভিন্ন 
জেলায় চাউলের দর নিম্নলিখিতরূপ ছিল :- 
নোয়াখালি সদর--২৫॥০ আনা, ত্রিপুরা সদর, 
উত্তর টাঙ্গাইল ও মাণিকগঞ্ত-২৫২ টাকা, 
গোয়ালন্দ--২৪।০ আনা, ত্রিপুরা সদর দক্ষিণ 
২৩1০ আনা, ঢাকা দক্ষিণ সর্দর-_২৩২ টাকা, 
বাখরগঞ্জ সদর, উত্তর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ব্রাহ্মণ- 
বাড়িয়া, পাবনা সদর--২২]০ আনা । 


ক ঙ্ ক 


. (১৫ই ফেব্রুয়ারীর হিসাব )। 


৯৯৫ 








বাংলা সরকার গত ৮ই মার্চ পর্যন্ত ৮৬ হাজার 
৯৫৬ টন চাউল এবং ৭০ হাজার €৪৬ টন ধান 
সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৩৬ হাজার 
২৭৮ টন চাউল এবং ৩০ হাজার ৬৪৯ টন ধান ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই মার্চের মধ্যে সংগৃহীত 
হইয়াছে। 
বট 


ক * 
মিঃ রায় আরও ভরানান যে, বাংলা সরকারের 
হাতে ১ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল মজুদ আছে 
যে সব অঞ্চলে 
বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু আছে, সেগুলির জগ্জ সরকারের 
প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টন করিয়া চাউল লাগে ।, 


& + ১ 
বরাদ্ধ ৪ হাজার টনের মধ্যে বাংলা সরকার 
এ পর্যস্ত মোট আড়াই হাজার টন শুষ্ক আলু 
পাইয়াছেন এবং উহা বাংল! সরকারের হাতেই 
মজুদ আছে। 
“+ ১ Ld 
বোম্বাইয়ের খাত্তভ-সচিব জানাইয়াছেন যে, 
উক্ত প্রদেশের খাদ্ভপরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কান্সনক 
এবং যদি তাড়াতাড়ি ষথেষ্ট থাড আমদানীর ব্যবস্থা 
না করা হয়, তাহা হইলে অবস্থা আরও খারাপ 
হইবে । 
* [ ক 


হায়দ্রাবাদ রাজ্যের যহবুব নগর জ্রেলায় খাদ্ত- 
শল্তের বরাদের পরিমাণ হ্বাস করায় কয়েকটা 
তালুকের জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, ফলে 
পুলিশ গুলী চালায়। এক ব্যক্তি নিহত হুইয়াছে। 


# + Ld 

ভারভ গবর্ণমেণ্টের খাদ্য দণ্ডরের ১৯৪৬ সালের 
খাতশস্ত বণ্টনের হিসাব হুইতে জান! যায় যে, এ 
বৎসরে বিদেশ হইতে মোট ২২ লক্ষ ৪৯ হাজার টন 
থাত্তশন্ত ভারতে আমদানী হইয়াছিল । তন্মধ্যে 
মাদ্রাজ প্রদেশের জন্য ১ লক্ষ ২৯ হাজার টন চাউল- 
সহ মোট ৪ লক্ষ ৯৭ হাঁলার টন থাদ্তশস্ত বরাদ্দ কর! 
হইয়াছিল। তাহা ছাড়া এ বংসর বোম্বাই, বাংলা, 
মহীশূর, ত্রিবান্ধুর, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের জন্ভ যথা- 
ক্ৰমে ৪ লক্ষ ৯ হাজার, ২ লক্ষ ২৪ হাজার, ১ লক্ষ 
€৯ হাজার, ১ লক্ষ ৩১ হার, ১ লক্ষ ৪৬ হাজার 
ও ১ লক্ষ হং হাজার টন খাস্তশন্তের বরাদ্ধ করা 
হয়। 44 


' ব্যক্তিগত 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তরের তৃতপূ্বব 
আগার-সেক্রেটারী মিঃ জন ম্যাককুয় বিশ্ব-ব্যান্কের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। , 
অল ইণ্ডিয়া ইন্্‌সিওরেন্স ফিল্ড ওযার্কান” 
এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, সি, নাগ 
প্রস্তাবিত বীমা আইন সংশোধন সম্পর্কে বীমা 
কন্মাদের স্বার্থরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাণিম্য- 
সচিব, স্ুপারিনূটেনভেপ্ট অব ইনসিওরেন্স ও 
সদস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সম্প্রতি দিল্লী যাত্রা 
করিয়াছেন। 
্ 


১ # পু 
শ্রীযুক্ত তুধারকান্তি ঘোষ পুনরায় মংবাদপক্স 
সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন । 


ক bd * 


কাশ্মীরের সেখ আবছুল্লা নিখিল ভারত দেশীয় 


' ব্লাজ্য প্রজ্কামগ্ডলের আগামী সম্মেলনের সভাপতি 


নির্ববাচিত হইযাছেন। 


নুতন যৌথ কোম্পানী 
আসাম বেল পেপার মিলস্‌ লি: 
ম্যানেজিং ডিরে্টর--মিঃ এ লি মুখার্জি । রেছিষ্ার্ড 
 অফিস--৭, হেষটিংসৃ স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যুলধন--১ লক্ষ টাকা । কাগজের কল। 
জয়নারায়ণ গোবিন্দপ্রসাদ লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ অয়নারায়ণ ফতেপুরাই । রেকিষ্টার্ড অফিস 
--৯, জানকীদাস লেন, কলিকাতা । অচ্ুমোৌদিত 
মূলধন--৫ লক্ষ টাকা । লবণের ব্যবসা। / 
অটো কেমিক্যাল .ইণ্ডাট্ীজজ লিঃ 
ভিরেক্টর-_মিঃ এ বি চক্রবর্তী । রেজিষ্ার্ড অফিস 
--৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অস্থুযোদিত 
যূলধন--১ কোটি টাকা । সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবসা। 
হিন্দ ওসান লাইনস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর_মিঃ 
এ এইচ গজনবী ৷ রেছিষ্টার্ড অফিস--৯, ক্লাইভ 
. বিজ্ভিংস্, কলিকাতা । অন্মোদিত মূলধন_৩ 
কোটি টাকা। জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 
বেবিল্যাণ্ড লিঃ ভিরেক্টর-_খাদিজা বেগম। 
' রেঝিষ্টার্ড অফিস-_-৫, রাসেল স্ত্রী, কলিকাতা। 
অছ্ুমোদিত মূলঘন-_-২০ হাজার টাকা । কাঁপড়- 
চোপড় প্রস্তুত ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা । 
বিক্রমপুর মুসলিম ট্রেডিং কোং, লিঃ 
ভিরেট্টর_মিঃ হাবিব মিঞা । রেছিষ্টার্ড অফিস 
--মীরকার্েম, ঢাকা । অন্গমোদিত মৃঙ্ধন-_৫ 
' লক্ষ টাকা । সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা! 
জক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সজিঃ_ডিরেকউর_ 
মিঃ এ কে রায়। রেডিষ্টার্ড অফিস-_-€, হেষ্টিংস্‌ 
ইট, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন-_৫ লক্ষ 
টাফা। ফিল্মের ব্যবসা। 
ইউনাইটেড কুট ওয়্যার ইণ্ডা্টীজ লিঃ 
- ভিরেউর--মিঃ এস বি সেন। রেজিস্টার্ড অফিস-_ 
১৭-এ, নীলমণি মিত্র রা, কলিকাতা । অন্থযোদিত 
মূলধন-_১ লক্ষ টাকা। পাহুকা-শিল্ প্রতিষ্ঠান । 
“ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কনষ্ট্রাক- 
শন কোং, লিঃ ডিরেক্টর--মিঃ এন কে 
সেনগুপ্ত । রেডিষ্টার্ড অফিস--৬, কালীচরণ ঘোষ 
রোড, কলিকাতা! অনুর্মোদিত মুলধন-__> লক্ষ 
টাকা । কন্সাণ্টিং ও কন্ট্রাক্টিং ইঞ্জিনিয়ার । 
ইপ্ডো-ফরেন ট্রেভার্স লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ কে জি বুভানী। , রেজিষ্টার্ড, অফিস_ ৭৭, 
ইলিয়ট রোড, কলিকাতা । অঙ্থমোদিত মূলধন' 
--৫ লক্ষ টাকা। আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান। 


নুতন যৌথ কোগ্গানাল 


কমন শীল 
রবার' স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 


নেষন্পেট, খালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোনঃ কলিকাতা ১৬৬ 








কোগ্সানা প্রসঙ্গ 

ইত্ডিয়। হৈনস্‌ লিং ভিরেউর _মিঃ প্রফুল্ল 
দাশগুণ্ড। রেছিষ্টীর্ড অফিদ-_২৯, ই্র্যাড রোড 
কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন__-১ লক্ষ টাকা। 
রাসায়নিক ও উষধ ব্যবসায়ী। 
- রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ইঞ্জি- 
নিয়ারিং লিঃ _ভিরেউর-_দিঃ গ্িরিজাপ্রসাদ 


.পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস-_পি-১৪, ছুর্গীচরণ মিত্র 


স্বীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মৃলধন--১০ লক্ষ 
টাকা। জমি ক্রয় অথবা দখল কর! সংক্রান্ত 
গ্রতিষ্ঠান। ূ 
ইত্ডো-ইউরোপীয়ান এজেন্সি লি: 
ভিরেক্টর-__মিঃ বি কে মিত্র । রেজিষ্টার্ড অফিস 
৬৭, এক্সরা স্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
_২০ হাজার টাকা। আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান। . - ; 
পাকিস্থান ট্রেডিং কোং, লিঃ__ডিরেউর 
_মিঃ আবছুল করিম বেপানী। ' রেজিষ্টার্ড অফিস 
_-পোঃ ভোেশ্বর, ফরিদপুর । অনুমোদিত মুলধন 
--২ লক্ষ টাকা। মৎন্ত-চাষ, হাস-সুরপীর চাষ, 
শূকর পালন ও ডেয়ারী ফার্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। 


এম এম মুখাঞ্জি। রেজিস্টার্ড অফিস--৮৭, 


ধর্মতলা স্্রীট,. কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন 
১,ক্ষ টাকা । ফিল্ম-উৎপাদক | 


| দি 


রেজিঃ অফিস 5৪ ক্লাইভ ষ্রীট, 
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িল্লী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
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বালীগঞ্জ শাখা-_২১০।১০, রাসবিহারী এভিনিউ ূ 
(গাঁড়য়াহাটা জংশনে ) 

ধর্মতিলা শাখা--১৫৭-বি, ধরশ্মতলা ফ্ীটে 

গত ২০শে নভেম্বর খোলা হইয়াছে । 


i= e— 
. সই কলিকাতা, টালা, { 


পি আলমবাজার ও 1 


| পের ৫৫2৫: ত বি,সি,দাস এএ বি,এ0 | 


ইলেকট্রন ভিজ্প্লেজ লিঃ__ভিরেকর-_মিঃ 
এন সি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিল--হ২, ষ্টীফেন- 
হাউস, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন_২০ 
হাজার টাকা। ইলিকু টুক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

মাদুর! মিলস্‌ কোং, লিঃ ১৯৪৬ সালের" 
৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অস্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা! ইহার 
পূৰ্ব্ব বৎসরের অন্তও অরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হুইয়াছিল। রামনগর কেইন এণ্ড সুগার 
কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০২ টাকা ইহার পূর্কা বৎসরের জন্যও অনুরূপ - 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। গ্রমাল- 
গোেমেটেড কোল ফিল্ডস্‌, লিঃ--১৯৪৬ সালের' 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি - 
শেয়ারে শতকরা বাধিক ১২৪০ আনা । ইহার পূর্ব" 
ছয় মাসে জঙ্কও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল।. 





_. নববর্ষের পঞ্জিকা (দেওয়াল) 
মডার্ণ পিকচার লিঃ_-ডিরেক্টর--মিঃ ' 


আমরা ৩২/বি, মহিম হালদার ধরা, কলিকাতাস্থ 
ট্রপিক্যাল এ্যাকুযুলেটরস্‌ লিঃ-এর পক্ষ হুইতে 
ইংরেজী নববর্ষের সুদৃগ্ত দেওয়াল পঞ্জী ধন্ধবাদ 
সহকারে প্রাধিষ্বীকার করিতেছি। 


স্থাপিত-_-১৯২২ 





| টালীগ্জ, দক্ষিণ- | 


দমদম, বরানগর, [, 






দেওঘর |: 


. টাক! ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ_টাকার বাজারের 
টানাটানি আলোচ্য সপ্তাহে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। ব্যাক্কসমূছের মধ্যে যে “কল? টাকার 
আদান-প্রদান হইয়াছে এই সপ্তাহে তাহার জন্ত 
বিশেষ চাছিদা ছিল। সপ্তাহের গোড়ার দিকে 
বহু ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ‘ধার’ 
- লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাজারে প্রয়ো- 
-আনাহ্থুরূপ টাকা না পাওয়াতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে হুইয়াছিল। পোর্ট শ্রমিক ধর্থঘটের ফলে 
ভকে মাল আটক পড়িয়৷। থাকায় এবং শেয়ারে 
"টাকা পড়িয়া থাকার অন্ভই এইরূপ টানাটানি 
দেখা দিয়াছে বলিয়া, মনে হয়। 

প্রাপ্ত টেগারের পরিমাপে গত সপ্তাছে যে 
উন্নতি দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহার 
-গতির সাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় লাই। বস্তুতঃ 
প্রাপ্ত টেগ্ডারের পরিমাণ হাসই পাইয়াছে। 
গ্রহণযোগ্য টেগারের পরিমাণে কিছু উন্নতি 
দেখা গিয়াছে । গত ১১ই মার্চ, মঙ্গলবার ভারত 
সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেক্লাদী ট্রেগ্গারী 
বিলের জন্তু ২ কোটি টাকার টেগার আহ্বান 
করা হইয়্াছিল। মোট ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকার টেগার পাওয়া যায়। শতকর। 
৯৯৮৩ পাই দরের সমুদয় টেগারই গৃহীত 
হইয়াছে। নিম্ন দূরের টেণ্ডার অপ্রাক্ হুইয়াছে। 


- মোট ও রর টাকার টেগার » 
মোট ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৫ ছাজ গাছে 


"গৃহীত হইয়াছে । গৃহীত টেগারের গড়পড়তা 
সুদের হার বাৰিক শতকরা 1০ আনা ধার্য 
হুইয়াছে। আগামী ১৮ই মার্চ, মঙ্গলবার সকাল 
১৯টা (ষ্ট্যা্ার্ড টাইম) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং 
অস্তান্ক কেন্দে. ১৭ই মার্চ, সোমবার কার্জকারবার 
বন্ধ ন! হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 
তিন মাপের মেয়াদী ৎ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী 
বিলের টেশার গ্রহণ করা হইবে। যাহার্টের 
টেপ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে 
আগামী ২১শে মার্চ, শুক্রবার প্র তারিখ ছুটার 
বিন হইলে আগামী ২০শে মার্চ, বৃহস্পতিবার ) 
টাকা জমা দিতে হুইবে। অন্ান্ত সর্তাি 
পুর্ব । . - 
গত ৬ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে 
“রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অঙ্ুকূলে মোট 
১০ কোটী ৮৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ভারত 
“সরকারের ট্রেঙ্দারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 
আলোচ্য.সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 


একটা ‘তেজী’ ভাব সাময়িকভাবে দেখা যায়| ' 


" গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে 
বাজারে সামাভ্ড কর্ধচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে । তবে 
এখনও আশাম্বরপ কাঁজকারবার আরম্ভ হইয়াছে 
বলা চলে না। পোর্ট ধর্মঘটের ফলে 
বাত্ায়ের 'কারদে যে অলন্দতি হৃষ্ট হইয়াছে তাহা 
অন্বীকার করা কঠিন। বিনিময় বাষ্টরার হারে 

- আলোচ্য" সপ্তান্থে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় 

নাই। বাটার হার নীচে-দেওয়া হইল :ঃ-- 


ডি. এ. তিন মাস (* ৬তই ” 
ভি. এ. চার মাস (৮ ”) টি ৬১৬ ১» 
ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের হিলসাব__রিজার্ভ ব্যাঞ্ধের 
- গত ৭ই মার্চের হিসাব দৃষ্টে জান! যায় যে, এ 


তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ' ছিল' 


১২৪২ কোটা ৮৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২২৯ কোটা 
৬৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাক]। ' 
_ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৪ই মার্চ- আলোচ্য সপ্তাহে 
. শেয়ার বাজার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে । সিলেক্ট 
কমিটি ১৪ই মার্চের মধ্যেই তাছাদের রিপোর্ট পেশ 


তবে, 


বাজারের হালঢাল 


করিতে পারিবেন বলিয়া প্রথমে ঘোষণা করা 
হইলেও আগামী ১৯শে মার্চের পূর্বে ইহা পেশ 
করা সম্ভব হইবে না বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের 
অর্থসচিব ইঙ্গিত করিয়াছেন। স্থতরাং -আগাফী 
১৯শে মার্চ সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করার 
পর কলিকাতা শেয়ার বাজার খুলিবে, আশা করা 


যায় । 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই মার্চ_-প্রায় এক যাস যাবৎ 
পোর্ট শ্রমিক ধর্মঘট চলিতে থাকায় পাট ও 
পাটজাত দ্রব্যের চালানী ব্যবসা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, রপ্তানীর কাজ্জ প্রায় একরূপ 
বন্ধ। ফলে চটকলের শুদামে মজুত মালের 
পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। 











সম্প্রতি বাংলার শিল্প ও ব্যবসা সচিব পরিষদে ' 


জানান যে, বাংলার পাটচাষীর্দের . কল্যাণের ভছ্ভয 
ধর্ষগোলা স্থাপনের, পাট বিক্রয় ও পাট শিল্প 
জাতীয়করণ বিষয়ে বাংলা সরকারকে উপদেশ 
দিকার অস্থ একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইন্তেছে। 

বাংল! সরকার পাটের ওজন বঁধিয় দিবার 
বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেঁখিতেছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাছেও পাটের বাজারে খুব বেশী 
উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটিলেও বাজার বেশী তেজী+ 
ছিল। গত সপ্তাহের তুলনায় দরও কিছুটা বৃদ্ধি 
রেডি মিল ফাষ্ট দর ছিল ১৭০২ 
টাকা, এক্সপোর্ট ফার্টের ১৬৪২ টাকা | এপ্রিলে 
সরবরাহষোগ্য এক্সপো ফার্ট বেচাকেনা হইয়াছে 
১৬২৯ টাঁকা দরে । ১০৬২ টাকা দরে এন, সি, 
কাটিংস্‌ এবং ১০৫২ টাকা দরে এম, পি, কাটিংসের 
সামান্ত কাজ্জকারবারেরও খবর পাওয়া গিয়াছে। 

আলগা পাটের বাজ্জারে আলোচ্য সপ্তাহে 


মোটামুটি ভালই কান্রকারবার হইয়াছে। 
ন্পারভাইজভ জাত মিডল ৩৬২ টাকা ও বটম 
৩৩২ টাকা পধ্যস্ত বেচাকেনা হুইয়াছে। ইউ- 
রোপীয়ান প্যাকিংয়ের মিভল ৩৭২ টাকা ও বটম 
৩৪২ টাক! দরে হস্তান্তরিত হুইয়াছে! ইণ্ডিয়ান 
জাতএযর ছিল ৩৫২ টাকা ও ৩২২ টাকা। 
সপ্তাহের শেষভাগে দর আরও 1০ আনা চড়িয়। 
ষায়। নর্থ বেঙ্গল বটম ৩০২ টাকা দরেও সংগ্রহ 


. আনা। 


করা হুইয়াছে। ভিষ্রান্ট তোষার দর ৩৪২ টাকা , 


পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। চাহিদার তুলনায় মালের 


যোগান কম দেখা যার়। যোগান ক্রমশঃই হাস . 


পাইতে থাকে । ং 


৮ 


পাটজাত দ্রব্যের বাজারে কাছাকাছি সরবরাছ- . 


যোগ্য মালের জন্ভ চাহিদা খুবই ছিল এবং 
ফরওয়ার্ড-এর ভন্ড বেশ চাহিদা দেখা গিয়াছে । ' 
বর্তমান বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সরবরাহের জন্ত 
যথেষ্ট পরিমাণ চট ও “হেভি গুভস্ঠএর বেচাকেনা 
হইয়াছে। রেডি ‘বি’ টুইলের দর ১১৩1০ আনা ও 
‘হেভি পির ১১৩১ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। 
এপ্রিল/জুন, ভুলাই/সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর/ডিসেম্বর 
মালের দরও ১২/১০ আনায় চড়িয়া গিয়াছে। 
বাজার ধেশ তেজীভাব লইয়াই বন্ধ হইয়াছে। 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৪ই মার্চ আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোঘ্াইয়ের বাজারে প্রতি ভরি 
সোনার সর্বোচ্চ দর দ্বাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৭]০ 
আনা ও ১০৬২ টাকা।' গত সপ্তাহে ইহা ছিল 


যথাক্রমে ১০৫৫০ ‘আনা ও ১০৪/০ আন1। কলি- 


কাতা ও বোস্ধাইয়ের' বান্জারে আলোচ্য সপ্তাহে 
প্রতি খণ্ড গিনির সর্বোচ্চ দর ীড়াইতেছে যথাক্রমে 


৬৮২ টাকা ও ৬৮০ আনা । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. 


ইত্ডিয়ার এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোলার মিঃ এইচ ডি কেলি 
ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী ভারত গবর্ণমেণ্ট 


কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গত ১০ই মার্চ উল্লেখ * 


করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন 
যে, এই বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি সমন্ধে 
কোন বিবৃতি প্রচারিত হইবে না। 


“জুপা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 


প্রতি ১০০ তরি রূপার সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে, 
১৬৭০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১৬০1০ 
আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর. ধাড়াইতেছে 
১৬৮২ টাকা । গত সপ্তাহে ইছা ছিল ১৬২৮০ 


রত 








আপনার. 
' আপনি. 






০০ 





ব্যান 


| স্আন্স নুন্ৰে ব্য ক্ৰুৰ 
পনাকে হয়ত কাজ্জকৰ্ণ্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
আ "দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। | 
নিজের আথিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকাষ অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্কিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়। 
সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
অনর্থক ছুশ্িস্তার ছাত হতেও বেছাই পেতে পারেন 


ঘর ইউনিয়ন লিঃ 


এ হিসার খুলে আপনার সমস্ত কাজ্জকারবার 
উহার মারফৎ 'করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 
॥ আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সমন্ধে যে সত 
_ বিবরণ দেবে তা থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 

আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফছাল . 


এসম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £_ 
ছেড অফিস--পি-ণনং মিশন রো! এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 
1, : 







পা 





















রি নি আর্থিক জগৎ - [ ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭ 


শিলং ব্যান্কিং বগেৱিশন লিঃ ইউনাইটেড 





















হেড অফিস-_স্শিলনৎ কলিকাতা | আঃ চ১৫নং ক্লাইভ প্রীট . ূ ] 
"টেলি :-SHILLBANK টেলি :--BANKSHILLO . 
ফোনঃ উন হাঁ a 1৬ £ ক্যাল_-৩৭৯৮ | ই গা টী য়া থে 
অন্তান্ত শাখা গঞ্জ, করিমগঞ্জ, ৫ ER 
ও নওগী আসাম)? র j | হবার ভিনভ্বিন্টেত্ভ 
প্র দত্ত, বি-কম, আর-এ,. ... কি চৌধুরী ' | স্থাপিত ১৯৪০ 
32 $ Es _ সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক -. 
চেয়ারম্যান- শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ ললায় 
দি সিলেট ইণ্াষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয় । 
হেড অফিস-লিলেট স্থাপিত_-১৯২৮। ». হেড অফিস 
১7 মেইন অফিস, ক্লাইভ জট ফোন নং-_ক্যালকাটা--৫৬০৭ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
. হ। বড়বাজার -_-৯, পগেয়া পটটী। soe শাখাসমূহ 






৩। কলেজ ষ্রীট -৭৯৷২, হবারিসন্‌ রোড -এ 
কৈলেজ স্রীট ও হারিসন (রোড, নোড) খোলা হইয়াছে। 
































| আসাম * জি । চাকা, ০8 রা ময়মনসিংহ ও 
শিলং 'আদারীরুত মুলধন ও এর ৪07 
শিলচর) . £ রিজার্ভ ফণ্ড__ , ঢাকা, জকি 2.নিরুকাদিস। 
গৌহাটি, ৭,00,000) | শনারায়ণ্গঞ্জ, জেনারেল ম্যানেজার: '. 
করিমগঞ্জ, ) রঃ . 'অয়মনসিংহ, . এ চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, এ, আই, আই, বি 
be নওগ্ী, tL কাধকরী ০4 | সেৱক৷ EEE 
এ" ছাতক, প্রায় ১৭৫ 00১000২ | 
হবিগঞ্জ - — - 
, _ব্যাঞ্চের নিজস্ব বাড়ী 
১। সিলেট , ২ ৩। শিলচর 
২। শিলং . | ৪1 ঢাকা 


৬০০ বাড়ীর অন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ অমি লওয়া হইয়াছে। 
| " বালিগঞ্জ শাখা শীশ্রই খোলা হইবে । 










































মিঃ পি, কে, উজ | মিঃ জে, এম, দাস, 
মজা উতর ৩৬৩ 
ৰ | . সকল প্রকার 
হেড I কল , কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ ৰ 
বাধ বড়রাজার; শ্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা । প্রস্ততকারক 
উপযুক্ত সিক্নিউবিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। ৪১, হরলা দাস লেন, 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি' 

















রঃ রী রিও = টড 
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[যা] &|]]]]]]হ]]]]]]]]]]]]]]]া]]]|]]]াহাযা]ও 


FHONE: "BB. B. 5382. 


মৃল্য_বাঁধিক সডাক ৯৯২ 


| 


নবম বর্ষ ] 


wunnosooeoonsonnooononaoveooortnnnonoooontonrooooomnoonoaoooononoononnmotmmen 





+ LARTHIK JAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থবীতি-বিষয়ক সান্তাহিক 


সম্পাদক-_জ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


ঠাাাাাাতা।দাজা|াা|া]াঠাাাা।াা।]া|া!াঠাগা]যাঠাা]াা]াতযা]ঠাঠাহামাগাহা]]া]াাছা|া]াা]া]া]াযা|াা]]া|া|াহা]া]|া]া]া]াতা]া|]]া|া|া]|॥|া|া]া]]া|াঠা]গাহা]াাগাঠা]তা। 
Monday, 24th March, 1947, সোমবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৫৩ 
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প্রতি সংখ্যা /* আনা 


| 
্ 


[৪৫শ.সংখ্যা 





নূতন ট্যাক্স সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির 
রিপোর্ট | 


। অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁন ১ লক্ষ 
টাকার অধিক ব্যবসায়িক লাভের উপর ও সম্পত্তি 
হত্তাস্তর সম্পঞ্চিত লাভের উপর যে কর বসাইবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
সিলেক্ট কমিটির উপর তাহা পুনর্ব্বিবেচনার ভার 
দেওয়া হইযাছিল্‌। সম্প্রতি ও সিলেক্ট “ কমিটির্‌ 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন ট্যাক্সের 


উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ঘোষিত হওয়ার পর দেশের 
শিল্প-পরিচালক': ও ব্যবসায়ীদের তরফ চইতে 


ভাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইযাছে। এই, 


অভাব-অনটনের দিনে দেশে পণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ একেবারে উপেক্ষা 
করা চলে না'। সে হিসাবে নূতন ট্যাক্স 
সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি ব্যবসায়ীদিগকে নানাদিক 
দিয়া যথাসম্ভব ক্নসেশন বা স্থবিধা দিবার ব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়া আমরা ' আশা করিষাছিলাম। 
সিলেক্ট কমিটি তাহাদের বিপোর্টে সেরূপ কনসেশন 
কিছু 'কিছু দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইউরোপীষ 
সদস্যদের ভোটের জোরে কংগ্রেসপী সদস্যদের 
অধিকতর সঙ্গত ' নির্দেশসযূহ বাতিল করিয়া 
যেভাবে তাহার! ট্যাক্সের রদবদল ঘটাইয়াছেন, 
তাহাতে আমরা! সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। 

সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া নিয়োজিত মূলধনের 
উপর € হাজার টাকার বেশী যে লাভ হইবে, 
তাহার উপর অর্থসচিব কর বসাইবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। সিলেক্ট কমিটির কংগ্রেসী সদস্তরা 
এইরূপ কর বসাইবার পূর্বে উহার চাপ ও 
পরিপতি সম্পর্কে একটা তদন্ত কমিটি বসাইবার 
প্রস্তাব করেন। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি সে নির্দেশ 
গ্রহণ করেন নাই। সিলেক্ট কমিটি সংশোধন 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ১৫ হাজার "টাকার 
নিয় পবিমাণ লাভের উপর কর বসানো হইবে না 
বলিয়া! স্থির করিয়াছেন । যে বাড়ী & বৎসর ব! 
বেশী সময় কাহারও দখলে রহিয়াছে, সে বাড়ী 
বিক্রয় করিয়া কোন লাভ হইলে তাহাকে এই কর 
দিতে হইবে না। এক কোম্পানী তাহার কোন 
অধীনস্থ কোম্পানীকে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিলে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কিংবা পুরানো শো পাতি সি কৰি বিক্রয় কৰিয়া নৃতন 
যন্ত্রপাতি ক্রয় করিলে তাহার লাভের উপরও কর 
ধাৰ্য্য হইবে না ' বলিয়া সিলেক্ট কমিটি নির্দেশ 
 দিয়াছেন। ব্যবসায়িক করের উপর সংশোধনী 
প্রস্তাব উপস্থিত করার ব্যাপারে সিলেক্ট কমিটির 
অধিকাংশ সদন্তের সহিত কংগ্রেসী সদন্তদের অনৈক্য 
ভালভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। কংগ্রেসী সদস্তর! 
১ লক্ষ টাকার লাভের উপর কব বসাইবার প্রস্তাব 
বাতিল করিয়া শতকরা ৩৩1 ভাগ হাবে পুরানো! 
অতিরিক্ত শা পুনর্বহাল bOI 


i প্রলঙ্গ i 
স্বাধীন বাংলা'র অর্থনৈতিক ভিত্তি ১০০৫-০৬' 
ভেজা্স থাস্ নিয়ন্ত্রণের আইন ১০০৭-০৮ 
Es রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


১০০2-১০ 
১০১১ 
১০১২-১৫ 
১৮১৬ 
১০১৭-১৮ 


খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 

বাজারের হালচাল 





ছিলেন । ভারত সরকারের রাজন্য বিভাগ যুদ্ধের 
গত কয় বৎসরে ওঁ কর সম্পর্কে যথেষ্ট কার্যকরী 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এই কর আদায়ে 
নূতন করিয়া কোন বেগ পাইতে হইত না।. যে 
ব্যবসায়িক করের প্রস্তাব অর্থসচিব উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহার চেয়ে পুরানো অতিরিক্ত 
মুনাফাকর দ্বারা সরকারী আয়ও বেশী হইত। 
কিন্ত সিলেক্ট কমিটি কংগ্রেসী দলের সে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন নাই । তাহারা ব্যবসায়িক করের 
প্রস্তাব বজায় রাখিয়াছেন। তবে এই কর সম্পর্কে 
exemption বা রেহাই প্রদানের ক্ষেত্র কতকট। 
প্রসারিত করিয়া দেওয়া’ হইয়াছে। পূর্বে বলা 
হইয়াছিল যে, ব্যবসায়িক লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ 
টাকার উর্ধে দাড়াইলেই এই কর.দিতে হইবে। 
সিলেক্ট কমিটি সেই প্রস্তাব পরিবর্তন করিয়া 
এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, যৌথ কোম্পানীর 
মূলধন ও মন্কুত তহবিলের শতকরা £ ভাগ 





পরিমাপ লাভের উপর কোন কর বসিবে না। 
প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ 


“'শ্রতকরা ৬ ভাগের বেশী হইলে তবেই কর বসিবে। 


হিন্দু যৌথ পরিবারের ফার্শ্ম ও অংশীদারী ফার্শ্দের 
ক্ষেত্রে লাভের পরিমাপ ২' লক্ষ টাকা না হইলে 
কর বসিবে না। কর আদায়ের হার অবস্ঠ 
শতকরা ২৫ ভাগেই নির্ধারিত থাকিবে । কংগ্রেসী 
দল সিলেক্ট কমিটির এই সব নির্দেশে সম 
হইতে পারেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন ' যে, 
পুরানো অতিবিক্ত মুনাফাকরের বদলে যদি নূতন 
ব্যবসায়িক মুনাফাকর প্রবর্তন করিতেই হয়, তবে 
কোম্পানীসমুহের পক্ষে রেহাই 'পাঁওয়ার সুযোগ 
আরও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। সিলেক্ট 
কমিটির নির্দেশিত শতকরা ৫ ভাগের স্থলে যৌথ 
কোম্পানীর মূলধন ও মজুত তহবিলের শতকরা 
৭] ভাগ পরিমাণ লাভের উপর কোন কর না 
বসানোই তাহারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। 
জীবনবীমা কোম্পানীর মত জেনারেল এসিওরেন্স .. 
কোম্পানী, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, দাদনী তহবিল ও 
পাব্লিক ইউটিলিটি কোম্পানীগুলিকেও কংগ্রেসী 
দল এই কর হইতে একেবারে অব্যাহতি দেওয়ার 
প্রস্তাব করেন। তাহা ছাড়া ব্যবসায়িক ট্যাক্সের 
হার শতকর! ২৫ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা 
১২॥ ভাগ হারে নির্ধীরিত করার জগ্কও তাহার! 
সুপারিশ করেন। কিন্ত সিলেক্ট কমিটি তাহা! 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। কংগ্রেসী 
দলের প্রস্তাবসমুহ গৃহীত হইলে দেশের শিল্প ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন কর সম্পর্কে অধিকতর 
সঙ্গত কনসেশন ও রিলিফ পাইত। সিলেক্ট 
কমিটি তাহা সরাসরি বাতিল করিয়া দেওয়াতে 
নূতন ট্যাক্স সম্পর্কে বিক্ষোভ,ও বিতর্কের স্থুযোগ 
যথেষ্ট রহিয়া গেল বলিতে হইবে। 
চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির কন্ট্রোল 
চতুর্দিকে কন্ট্রোল প্রত্যাহারের যে দাবী 
উঠিয়াছে, মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সাড়া 
দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এখনই 
সমস্ত জিনিষের উপর হইতে কন্ট্রোল তুলিয়া 


“দিবার বিরোধী হইলেও বিভিন্ন জিনিষের . উপর 


হইতে কন্ট্রোল তুলিয়া দিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ 


১৩৩৩ 


সস 


করিয়া দ্রেখিতে রাজী আছেন। কেন্দ্রীয় 
পরিষদে তিনি জানাঁইয়াছিলেন যে, চিনির. 
উপর কন্ট্রোল "তুলিয়া দিয়া প্রথম পরীক্ষা 
“কাৰ্য্য চালান হইবে। . সম্প্রতি খবর পাওয়! 
(গিয়াছে যে, গ্ণমে্ট শীগ্রই চিনি ও 
কেরোসিন এবং তাম! ও পিতৃলের তৈঅস- 
পত্রাদির উপর হইতে নিয়স্ত্রণাদ্রেশ প্রত্যাহার 
করিবেন। কাপড় ও থাস্ভের নিয়ন্ত্রণাদেশও 
গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন' রহিয়াছে এবং খা 
ব্যতীত সব কিছুর উপর হইতেই নিয়ন্ত্রণাদেশ 
প্রত্যাহৃত হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা দেখা 
" যাইতেছে । এই খবর সত্য হইলে সুসংবাদ 
“বলিতে 'হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে সকল জিনিষ 
কন্ট্রোল কর! হয়, সে সকল জিনিষ যদি গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া” বরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী 
জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন না করা হয়, তাহা হইলে 
কন্ট্রোল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। 

চোরাবাজারের গ্রসার এবং জনসাধারণের অসীম 
দুর্গতিই এই ব্যর্থতার গ্রঁমাণ। যুদ্ধকালে প্রায় 
সমৃস্ত দেশেই কন্ট্রোল ও রেশনিং ব্যবস্থা চাহু 
হইয়াছিল। কিন্ত স্বাধীন দেশগুলিতে জনসাধারণের 
আস্থাভাদন গবর্ণমেন্টগুলি যেরূপ সুষ্ঠভাবে 
কন্ট্রোল ও রেশনিং ব্যবস্থা পরিচালন! করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী 
, আমলাতন্ত্রের পক্ষে সেরূপ সুষ্ঠুভাবে উহা করা 





‘স্তব হয় নাই। ইহার ফলে কন্ট্রোলের ব্যবস্থা 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিহাশের “বিষয় হইয়া 
্লাড়াইয়াছে। অনাচার, হুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক 
অকর্ম্মণ্যতা গবর্ণমেণ্টের প্রতিটি বিভাগের মজ্জায় 
মজ্জায় এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, আমুল 
পরিবর্তন ব্যতীত ব্যাপক আকারে কন্ট্রোল ও 
রেশনিং ব্যবস্থা ' সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব 
নহে। মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট সেদিকে মনোনিবেশ 
“করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধাবসানের পর অধিকাংশ 
'- জিনিষের কনট্রোল ও রেশনিং বহাল রাখার 
' আবপ্তকতাও আর দেখা যাইতেছে না। এরূপ, 
ক্ষেত্রে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ষ্কায় একটি 
বিরাট বিভাগ বজায় রাখা এবং সরকারী বিভাগ- 
গুলির মধ্যে অনাচার, দুর্নীতি দুর করিবার জগ্চ 
সদা! শশব্যস্ত. থাকার অর্থ, অকারণ ধনক্ষয় এবং 
শতিক্ষয় । এক্ষণে বাজারে সমস্ত জিনিষের 
স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ দিয়া গবর্ণমেপ্টের 
স্বন্ধ হইতে একটি বিপুল বোঝা নামাইয়া ফেলা 
এবং জনসাধারণকে অসহনীয় দুৰ্গতি হইতে মুক্তি 
দেওয়াই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । মধ্যকালীন 
গবমেণ্ট এই কর্তব্য পালন করিতে অস্বীকার 
করেন নাই। প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তাহার! কনট্রোল তুলিয়া দিতে রাজী হইয়াছেন। 
চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির উপর হইতে কনট্রোল 
তুলিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গবর্ণমেপ্ট করিয়া থাকিলে 
সঙ্গত কাজই করিয়াছেন, খাত ব্যতীত সব কিছুব 
উপর হইতে কনটোল 'তুলিয়া লওয়া হইলে 
সাময়িকভাবে দর বৃদ্ধি পাইলেও লোক্সকে 
চোরাবাঞ্জারের দরে আর জিনিষ কিনিতে হইবে 
না এবং খান্ত সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থার আরও 
উন্নতি করিতে গবর্ণমেপ্ট সক্ষম হইবেন। মোটের 
উপর খাত ব্যতীত অঙ্ক সমস্ত জিনিষের কন্ট্রোল 


আর্থিক জগৎ 


' [২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ 





উঠিয়া গেলে গবর্ণমেপ্ট ও ১ অনসাধার লাভবান 
হইবেন বলিয়াই আমরা মলে করি ।, " 
বৃটিশ ভারতে জলপথের অবস্থা 
বৃটিশ ভারতে বিরাট বিরাট নদনদী থাকিলেও 
একমাত্র বাংলা দেশ ছাড়া, অন্তত্র জলপথের 
ব্যবছার খুবই কম অথবা .আলপথ ব্যবহারের 


অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণষেন্টের হাতে , 


যে সকল নদ-নদী ও খাল আছে সেগুলিতে প্রতি 
বৎসর হ৫ কোটি টন-মাইল জলযান চলাচল করে। 
যুদ্ধের পুর্বে রেলপথে যে পরিমাণ মালগাড়ী 
চলাচল করিত, ইহা তাহার শতকরা একভাগের 
মত। ইং! হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে অলপথে 
চলাচলের অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা 


যায়। ভারতে জলপথের অভাব দূর করিবার ' 


অস্ত কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ ও নৌ-কমিশন যথ্যসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছেন। উক্ত কমিশন জলপথ সম্পর্কে 
জনসাধারণের চেতনা, সশরের জগ্ক কয়েকটা 
পুস্তিকা গ্রকাশ,.করিয়াছেন। এই পুস্তিকাগুলিতে 


, বহুবিধ তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 


একটী তথ্য হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষের অনেক 


অঞ্চলে সেচের উপর বেশী নজর দিতে গিয়া 


কর্তৃপক্ষ সমস্ত বৎসর জলযাঁন চলাচলের উপযোগী 
নদনদীসমূহের গুকতর ক্ষতিসাধন করিয্বাছেন। 


ওঁ সকল নদনদী হইতে ইচ্ছামত খাল কাটিয়া: 


সেচের ব্যবস্থা করায় জলের পরিমাণ হাস পাইয়া 
নদনদীগুলি নৌ-চলাঁচলের অনুপযোগী হইয়া 


পড়িয়াছে। 
চাঁ-শিল্পের সমস্ত 


ভারতীয় চা-শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইলেও সম্প্রতি এই উন্নতির পথে কয়েকটি গুরুতর 
অন্তবায়ের হুষ্টি হইয়াছে । চা-শিল্পের জদ্ত প্রচুর 
পরিমাপ কয়লার প্রয়োজন হয়। ১৯৪৬ সালের 
ব্েভাগে চা-বাগানসমূহে মছুত কয়লার পরিমাণ 
অত্যন্ত কম দীড়াইয়াছে দেখিয়া বাংলা ও বিহারের 
কয়লার খনিসমূহ হইতে > লক্ষ ২০ হাজার টন 
কয়লা প্রেরণের অগ্ত ভাবতীয় চা-সমিতি 
গবর্ণমেন্টের নিকট আরেদন জানান। কয়লা যুখন 
মঞ্জুর করা হইল, ঠিক তখনই মালগাড়ীর গুরুতর 
অভাব দেখা দিল। ফলে চা-বাগানগুলিতে কাজ 
চালান রুঠিন হইয়া উঠিল। কাজ চালু রাখার 
জন্য চা-সমিতি স্থির করিলেন যে, সুরমা উপত্যকার 
চা-বাগানগুলির আন্ত আসামের কয়লা ব্যবহার কর) 


বে। 

দ্বিতীয় বাঁধার হৃষ্টি হইয়াছে সারের 'অভাবে। 
কয়েক বৎসর যাবৎ ন্যুনতম পরিমাণ সালফেট অব 
এ্যাযোনিয়ার সাহায্যে চা-বাগানগুলিতে সার দেওয়া 
হইতেছে। এ বৎসর কৃষি বিভাগের নিকট বার 
বার আবেদন-নিবেদন করিয়াও, ফোন ফল হয় 
নাই। আগামী মরশুমে সার-সঙ্কট চরমে উঠিবে 
বলিয়াই যনে হইতেছে। সারের অভাবে চা-এব 
ফসল হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, আছে এবং চা-র 
উপর সম্প্রতি যে আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী-শুক্ক বসানো 
হইয়াছে, সেই শুন্তবয্নের ক্ষেত্রেও ইহার প্রতিক্রিয়া 
দুব-প্রসারী হইতে পারে। যুদ্ধের পূর্বে প্রতি 
বৎসর চা-বাগানগুলির জন্ত ৩৫ হাজার টন সারের 
প্রয়োক্ন হইত। এখন সারের চাহিদা আরও 
বাড়িয়াছে। ইহা হইতেই সার-সঞ্চটের গুরুত্ব 


অকালমৃত্যু খুবই পরিতাপের বিষয়, 


উপলব্ধি করা যাইবে। তৃতীয় বাধার স্থষ্টি হইয়াছে 
প্যাকিং বাকের অভাবে । ভারত সরকার -প্যাকিং 
বাক্স প্রস্তুত করিবার মালমসল্লা আমদানীর কোটা 
বাধিয়া দিয়াছেন। দেশীয় প্যাকিং বাকের শিল্প 
সংরক্ষণের উদ্দেশ্তেই ভারত সরকার উক্ত ব্যবস্থা “ 
অবলম্বন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু: এদেশে 


‘কাঠের অভাব ও অন্তান্ভ কারণে দেশীয় শিলের 


পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ প্যাকিং বাক্স সরবরাহ করা 
সম্ভবপর হইতেছে না। 

= সমপ্রতি ভারতীয় চা-সমিতির বাধিক সাধারণ 
সভায় মিঃ দি, এ, রেনী উল্লিখিত অন্ুবিধাশুলির 
উল্লেখ করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। প্যাকিং 
বাক্সের অভাব বিদেশ হইতে মাঁলমসল্লা আমদানীর 
কোটা বৃদ্ধি করিয়াই ভারত সরকার দুর করিতে 
পারেন। সাময়িকভাবে কিছু কোটা বৃদ্ধি করিলে 
দেশীয় পাকিং বাক্স শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি 
হইবে বলিয়া যনে হয় না| তবে প্রধান বাধা 
কয়লা সারের অভাব দূর করা সহজসাধ্য ব্যাপার 
নহে। কয়লা-সঙ্কট বর্তমানে জাতীয় সঙ্কটের 
আকারে দেখা দিয়াছে। খান্ধশন্তাদির জন্ভ সার 
সরবরাহ ন! করিয়া অন্তান্ত প্রয়োজনে সার 
সরবরাহের কথাও গবর্ণমেণ্ট ভাবিতে পারিতেছেন 
না। *চা-শিল্লের যাহাতে গুরুতর ক্ষতি না হয়, 
তৎগ্রতি গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখিতে হইবে, 
কারণ চা-শিল্পের ক্ষতির ফলে গবর্ণমেপ্টের ক্ষতিও 
কম হইবে না। অন্তাগ্ক আছ্ুষঙ্গিক সমপ্যা ত 
আছেই। তবে অবিলম্বে চা-শিল্পকে সাহায্য করার 
্স্চ ভারত সরকার খুব বেশী কিছু করিয়া উঠিতে 


, পারিবেন বলিয়া আশা করা বায় না। কাজেই 


আমরা চা-সমিতিকে যথাসম্ভব সতর্কভাবে চলিতে 
বলি। গবর্ণমেণ্টের অন্নুবিধা! বুঝিয়া তাহার! সতর্ক 
হইলে গবর্ণমেপ্ট চা-শিল্পের অন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করিবার সময় ও শ্ববোগ পাইবেন । 
পরলোকে হরিদাস ভট্টাচার্য্য 

ক্রিপুবা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর শীযুক্ত হরিদান' ভট্টাচার্য্য গত ১৪ই মার্চ 
আগরতলায় পরলোক গমন করিয়াছেন। এই 
উদ্নারপ্রাণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ব্রিপুবা রাজ্যে একজন 
খ্যাতিমান নাগরিকের সন্মান লাভ করিয়াছিলেন । 


.নানাদিক দিয়া তিনি তথাঁকার, সমাক্ষ-জীবনে 


নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্তরিপুর! রাজ্যের 
আধিক উন্নয়নে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 


করিয়াছিলেন । ত্রিপুব! মডার্ণ ব্যাঙ্কের, কার্ধভার 
লইয়া তিনি স্বীয়" ব্যবসা-বুদ্ধি ও কর্ধনিষ্ঠার গুণে 
একটি ক্ষুত্র ব্যাঙ্কে বিরাট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত 
করিয়াছেন | বাংলা, আসাম, উডিব্যা ও 
যুক্ত প্রদেশের বহু স্থানে এই ব্যাক্কের শাখ৷ আফিস 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্রিপুরা] মডার্ণ ব্যাঙ্কের 
আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। উহাতে 
অনপাধারণের আমানতের পরিমাপ দীডাইয়াছে 
বর্তমানে সাড়ে তিন কোটি টাকার, উপর। 
হরিদাসবাবু ত্রিপুরা ষ্টেট ইলেকটট্রপিটি সাপ্লাই 
কোম্পানীরও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি 
নিঞ্জের চরিত্রমাধূর্য্যে শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে ও 
অস্ঠান্ভ ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুরের 
সাহায্য ও সাগ্রহ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার মত উদ্নতচরিত্র কৃতী ব্যবসায়ীর: এই 

তাহার 
আত্মবীয়-পরিজনদিগকে এই শোকে আমরা 
আস্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। 


১ 








২৪শে সার্চ, ১৯৪৭ ] আর্থিক জগৎ: / ১০১ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষতি ও তথ্যপূৰ্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া জাতি সম্বের হইয়াছিল। মিঃ সামী আহেদ পাটের চাহিদা: 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তারতবর্ষের 'ষ্কায় দি দেশের রিপোর্টের দ্বারা সুষ্ট ল্রান্ত ধারণা /অপনোদনের অস্থায়ী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ও উপযুক্ত মুল্যের 


যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে কতদিন 
' লাগিবে তাহা বলা কঠিন। সাম্রাল্যবাদী শাসন 
ব্যবস্থাই এই ক্ষতির জন্ভ মূলতঃ দায়ী । ভারতে 
লোকায়ন্ত গবৰ্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সাত্রাজ্যবাদী 


অব্যবস্থার জন্ত ভারতবর্ষকে যে বিপুল ক্ষতি স্বীকার . 


করিতে হইয়াছে, তাহ] বহুল পরিমাণে নিবারণ 
করা সম্ভবপর হুইত। সম্প্রতি জাতি সঙ্তের 
হুদুরপ্রাচ্য গ্রুপের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী অব্যবস্থার উল্লেখ না করা 
হইলেও ভারতের ক্ষতির বিপুলতাকে স্বীকার 
করা হুইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
যুদ্ধে ১.লক্ষ ৮০ হাজার ভারতীয় হতাহত হইয়াছে 
এবং খুব শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও 
১৩ কোটি ভারতবাসীর পুষ্টির অভাব ঘটিয়াছে। 
গৃহ-সমন্তার উল্লেখ করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
যে, পাঁচ বৎসরের, মধ্যে সাধারণ - কোক, কোল 
গৃহ-নিষ্জাণের সুযোগই পায় নাই। সমগ্র ভারতের 
সহরগুলিতে ইহার .ফলে গুরুতর গৃহাভাব 
দেখা দিয়াছে। যানবাহনের অভাব, ব্যবসা- 
বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে ভারতে যে 


ক্ষতি হইয়াছে, রিপোর্টে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু, 


বল! হয় নাই। বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালীন 
অব্যবস্থার ফলে বাংলা, মাদ্রাজ প্র প্রদেশে 
সুতিক্ষজনিত ক্লেশ এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর অনশনে 
মৃত্যুর সম্পর্কেও রিপোর্টে কোন উল্লেখ না থাকায় 
আমরা বিস্মিত হুইয়াছি। হিসাব করিলে দেখা 
যাইবে, জনশক্তি ও সম্পদহানির দিক হইতে সমগ্র 
ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাচার শতকরা! ৮০ 
ভাগ ক্ষতি বাংলা দেশকেই সহ করিতে 
হইয়াছে ।' বাংলা, দেশের তথ্য ধামাচাপা দিবার 
অর্দ ভারতের ক্ষতির পরিমাণ বহুল পরিমাণে কম 
করিয়া দ্রেখানো। রিপোর্টে ,ভারতের লাভের 
যে খতিয়ান দেওয়া হইয়াছে, তাহা হাস্তকর । বস্ত্র 
পাট, চিনি প্রভৃতি শিল্পের, এমন কিছু উন্নতি হয় 

নাই। ইহার প্রধান কারণ যন্ত্রপাতি ও যানবাহন 
সম্পর্কে ভারতের পরনির্ভরতা । ভারতবর্ষ তাহার 
বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি বিধানের সুযোগ পাইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু সেই সুযোগের সন্থ্টবহার করা যায় 
নাই। ইহার দায়িত্বও সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্টের, 
ভারতবর্ষের নহে। যুদ্ধের দরুণ ভারতের কয়েকটী 
শিল্পের যে.উন্নতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া 


রিপোর্টে যে ল্রান্ত ধারণার হুষির চেষ্টা করা হইয়াছে, | 


তাহা নিন্দনীয় । অষ্ট্রেলিয়া, . কানাডা প্রভৃতি 
ডোমিনিয়ন ও অগ্ঠান্ত দেশের; (তুলনায় ওঁ উন্নতি 
একেবারেই উল্লেখযোগ্য নহে। শিল্পপতিদের 
মুনাফা: যুদ্ধের সময় অনেকগুণ বাড়িয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু, এই মুনাফার সাহায্যে শিল্পপতিরা 
শিল্প, সম্প্রসারণ করিতে পারেন নাই । ইহাই 
যুদ্বোত্তর ভারতে, উৎপাদন ক্ষেত্রে সঙ্কট হৃষ্টির 


অগ্ভতম কারণ। মোটের উপর রিপোর্টে ভারতের 


ক্ষতির বিপুলতা স্বীকার করা হইলেও নানাভাবে 

তাহা, ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 

ভারতের প্রকৃত ক্ষতির পরিমাপ যাহাতে সকলে 

জানিতে পারে, তজ্জন্ক মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট বিস্তৃত 
২ ॥ 


ki করিবেন বলিয়া আমরা আশ 'করি। 
' পাটের মুল্য ও কৃষকের স্বার্থ 
পাটের উৎপাদন কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিলে 


j এবং উহা বিক্রয় সম্পর্কে কিরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন 


করিলে বাংলার পাটচাবীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হইতে 
পারে, পে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার জগ্ত বাংলা 
সরকারের বাশিদ্্য ও শিল্প-সচিব মিঃ সামসুদ্দীন 
আহম্মদ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিবার 
সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এই কমিটি বিদেশে 
ও এদেশে পাট .ও পাটজাত দ্রব্য কাটুতির সুযোগ 


বল্ল করিয়া তদসথযায়ী বাংলায় পাট উৎপাদনের; মিঃ সায়সুদীন আহঞ্মদ পাটচাবীদের স্থার্থরক্ষা 


সমতা সাধন করিবার পরামর্শ দিবেন। উপযুক্ত 
মূল্য পাওয়ার অন্ত দেশের রুষকদের পক্ষ হইয়া 
যাহাতে তাহাদের উৎপাদিত পাট কিছুকাল ধরিয়া 
রাথা সম্ভবপর. হয়, সে অন্ত উপযুক্তসংখ্যক গুদাম- 


ধর প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করিবেন। পাটের 


মূল্য স্ভাষ্য স্তরে বজায় রাখিবার জগ্ভ পাটের 
বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কহিটি সমুচিত উন্নত প্রক্রিয়া 
নির্ধারণ করিবেন। পাটের ব্যবসা সরকারী 
কর্তত্বে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে কিনা, ভাহাও উনারা হিচাঁর করিয়া 
দেখিবেন। 

যে সব উদ্দেশ্য নিয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি 
স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, সেই সব উদেশ্য আমরা 
আস্তবিকভাবে সমর্থন করি। বাংলার পাট- 
চাষীদিগকে পাটের ছ্াঁধ্য যৃল্য হইতে দীর্ঘকাল 
নানাভাবে বঞ্চিত'কর! হইয়াছে | বাংলায় পর পর 
ষে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, তাঁহার! ইউরোপীয় 
চটকলওয়ালাদের তোষামোদ করিতে গিয়া পাট- 
চাষীদের সম্পর্কে মৌখিক দরদ দেখানো ছাড়া 
উহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে কার্য্যতঃ বিশেষ 
কিছুই করেন নাই । কৃষকদের সম্পর্কে নিজেদের 
কর্তব্য স্বর্ণ করিয়া যত শীত্ত তাহারা ওঁ দিকে 
আন্তরিকভাবে মনোযোগী হন ততই মঙ্ল। কিন্ত 
কথা হইতেছে বর্তমান মষ্ত্রিসভা একটা নিরপেক্ষ 
বিশেষজ্ঞ কমিটি আছে] স্থাপন করিবেন কিনা এবং 
এরূপ কমিটি গঠিত হইলে উহার! যে নির্দেশ দিবেন, 
তাহারা তাহা ঠিকঠিকভাবে কাধ্যকরী করিবেন 
কিনা? পাট সম্পর্কে তদত্বের জভ্ভ দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের পূর্বেও ছুই একবার যি বসানো 


টেলিগ্রাম £ বেশ 


আশায় পাট ধরিয়া রাখিবার জন্ভ গুদাম প্রতিষ্ঠা 


সম্পর্কে যে সব কথা বলিয়াছেন, সেই সব কমিটির' । 


রিপোর্টে তদ্বিষয়ে অল্পবিস্তর নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। কিস্ত-বাংলার পূর্ববর্তী লীগ গবর্ণমেণ্ট- 


সমূহ সে সমস্ত সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেন ' 


নাই। বর্তমান গবর্ণমেন্টও সে সব নির্দেশ আজ 


, পৰ্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। কমিটি ও 


কমিশন দ্বার! বিচার-বিবেচনা করাইবার নামে 
দরকারী কাজ পিছাইয়া দেওয়ার সরকারী রীতি 


এপ্রদেশে' অনেককাল চলিয়া আসিয়াছে । নুতন... 


বিশেষজ্ঞ কমিটি বসাইবার কথা বলিয়া 
সম্পর্কে গতানুগতিক প্রথায় ভাওতা দিয়া 


চলিয়াছেন বলিয়াই বুঝ! যাইতেছে । 
ভারতে ক্রীড়া সংক্রান্ত শিল্পের ভবিষ্যৎ 


ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ বলিয়া অতি অমসংখ্যক 


“'নব্রনারীই আধুনিক খেলা-ধুলায় অংশ গ্রহণ করিবার 


সুযোগ পান। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস 
প্রভৃতি আধুনিক সমস্ত খেলাই ব্যয়বছল | তথাপি 
ভারতে ক্রীড়ামোদীর পংখ্যা কম নহে এবং অদূর 


ভবিষ্যতে এই সংখ্যা ভ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। খেলা-. 


ধূলায় উৎসাহ এদেশে ক্রীড়া সংক্রান্ত শিল্পের 


প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। পূর্বে বিদেশ 


হইতে ফুটব্ল প্রভৃতি আমদানী করা হইত এবং ' 


, এখনও কিছু কিছু হ্য়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে 
ভারতে ক্রীড়া সংক্রান্ত শিল্প এত উন্নতি লাঁভ 
করিয়াছে যে, বর্তমানে বিদেশ হইতে ভারতীয় 
ফুটবল, ক্রিকেট বল, প্রভৃতির অর্ডার যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।, বর্তমানে ভারতে 
ক্রীড়া সংক্রান্ত শিল্পের মোট উৎপাদনের শতকরা 
প্রান» ৫০ ভাগ বিদেশে রপ্যানী হইয়া থাকে। 


লগ্ডনস্থিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের ১৯৪৬ সালের. 


অক্টোবর মাসের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বৃটেন, , 
ভারতবর্ষ হইতে ৫০ হাঁজার পাউণ্ড মুল্যের ফুটবল '' 


এবং ৪০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ক্রিকেট বল এবং 
ক্রিকেট সংক্রান্ত সাঁজসরপ্রাম আমদানীর ব্যবস্থা 
করিয়াছে । ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই 
আরও ৪০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের “ক্রিকেট খেলার 
সরঞ্জাম ভারতবর্ষ. হইতে বৃটেনে রপ্তানী “করা 
হইবে। বৃটেনের সভার প্রথম gl রা এবং 


ফোন £ কলিকাতা--২০৪৪ রা 


যমোহর-খুননা নি ব্যান্ক দিমি | 


হেড অফিস? ১২, ক্লাইভ্ড গ্রীট, কলিকাতা । 


২৭৫ ক্লাইভ ট্রীতউ শ্যাক্ফেত্ৰ নিজ 


জিিভলন শাভী শ্ব ভিভলেন লাক্ 


প্রগতিশীল ও 
' সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং 





ভগ্তানান্তন্বিভ হই ভ্থাছে। 
শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
নির্ভরযোগ্য 


জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
কাৰ্য্য কল! হয় 


চেয়ারম্যান, 
রায় ভ্রশৈলেজ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর 





আর্থিক জগৎ 


১০০২ 





[ ২৪শে মাৰ্চ, ১৯৪৭ 





ক্রীড়ামোদীর দেশে ভারতীয় খেলার প্রিনিষের নিষিদ্ধ করা সন্ধে রিপোর্ট দিবার অন্ত একটা 
যেরূপ আদর হইয়াছে তাহাতে বুঝ! ষায় যে, কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব 
ভারতীয় ক্রীড়া সংক্রান্ত শিল্প ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত আলোচনাকালে খাত সচিব ডাঃ রাজের প্রসাদ 
হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ উজ্দল। বনম্পতি দ্বতের শিল্পের প্রদারে গভীর উদ্বেগ 

ভারতীয় ক্রীড়া শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে পরকাল করিয়। বানান যে, তিনি ছুই মাস আগে 
পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তভূক্ত শিয়ালকোট। শিয়াল- ইজ্জতনগরেব গবেষণাগারকে বনম্পতি স্বৃত পরীক্ষা 
' কোটে খেলা-ধুলার জিনিষপত্র প্রস্তুতের যে বিরাট করিবার জগ্ত অনুরোধ করেন। পরীক্ষাব ফলে 
কারখানা আছে তাহা সম্ভবতঃ প্রাচ্যের বৃহত্তম দেখা গিয়াছে যে, উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ এবং 
কারথানা। শিয়ালকোটে পোলো ট্রিক, হকি স্টিক, দৃষ্টিশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। গবেধণাগারে ইহ্ব 


টেনিস ব্যাকেট, ক্রিকেট ব্যাট প্রভৃতি বহুবিধ লইয়া পরীক্ষা কার্ধ; চালানো হুষ। মান্থুষব' 


খেলা-ধূলার জিনিষ প্রস্তুত হয়। এই সকল জিনিষ উপর বনম্পতি ত্বৃতের প্রস্তাব সম্পর্কেও পরীক্ষা 
' অঙ্কাম্য দেশে প্রস্তুত জিনিষের তুলনায় সস্তা ও চলিতেছে । গবেষণার ফলে যদি দেখা য়ায় থে, 
টেকসই। শিয়ালকোট হইতে আমেরিকা, বৃটেন, বনস্পতি দ্বৃত সত্যই ক্ষতিকর তাহা হইলে 
আফ্রিকা, ইতালী, চেঝো শ্লোতাকিয়! প্রভৃতি দেশে. গবর্ণমেন্ট উহা প্রস্তুত করা বন্ধ করিবার অন্ত 
খেলা-ধুলার সরঞ্জাম রপ্তানী হইয়া.,ধাকে। (১৮৬০ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিছেন। ডাঃ 
খৃষ্টাব্দে নূরদীন নাষক জনৈক স্ত্রধর টেনিস রাঙ্েন্র প্রদাদের “আশ্বামে সকলেই শিশচিন্ত 
র্যাকেট মেরামতের কাল্স আঁরস্ত করে। এই হইবেন। গবেষণার চূড়ান্ত ফল যাহাই হুটক না 
সামাস্ত সুচনা হইতেই শিয়ালকোটে বিরাট শিল্প কেন, বনস্পতি স্বত যে পুষ্টকর কিছু নহে এ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। মেদার্শ উবেরা লিমটেড বিষষে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে 
প্রভৃতি বড় বড় কারখানা.ছাডাও তিন সহস্রাধিক ) নাইযের স্বাস্থ্যের পক্ষে বনস্পতি স্ব ত যদি 
ছোট ফার্স্দ শিয়ালকোটে আছে। এই সকল ফার্ম ক্ষতিকর বিবেচিত না হয় তাহা হইলে ধে 
লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ভারতীয় ক্রীড়া শিল্প বিরাট নূতন শিল্প গড়িয়া! উঠয়াচছে তাছ! 
এখনও প্রধানতঃ কুটীর-শিল্পের আকারেই প্রচলিত লোপ করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। কারণ 
রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবেও বহু শ্রমিক বাড়ীতে ইহার ফলে শুধু যে একটি শিল্প নষ্ট হইবে তাঁহা 
বসিয়া খেলা-ধূলার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া নহে, দরিদ্র জ্বনগাধাবণ সন্তাষ যেটুকু ত্বতের সাধ 
দালাল ও ব্যবগায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। পাইত তাছা হইতেও বঞ্চিত হইবে । এই সকল 

খেলা-ধুগার জিনিয প্রস্তুত করার অন্ত কাচা বিষয় বিবেচন! করিয়াই ডাঃ রাঞ্জেক্র প্রমাদ সহসা 
মাল হিসাবে প্রধানতঃ প্রয়োজন হয় কাঠ, চামড়া, ' কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে রাণী হুন নাই। 
রবার, পশম, পাখার পালক, চর্বি ইত্যাদির। বনম্পতি দ্বত মনুষ্য-স্বাস্থোর পক্ষে অনিঃকর 
এই সকল কাঁচ! মাল তায়তেই পাওয়া খায়। তবে বিবেচিত হইলে ২বিপু্ আধিক' ক্ষতি ্বাফার 
কয়েক প্রকার বিশেষ শ্রেণীর প্রিনিষের জন্ত বিশেষ করিয়াও উহ! প্রস্তুত করা বন্ধ করতেই হুইবে । 
শ্রেণীব কাঠ বুটেন ও আমেরিকা হইতে আমদানী ভাঃ রাজেন্দ্র প্রনাদ পে সক্ধ্ন পরিক্ারভাবই 
করিতে হয়। বেত ও কর্ক ভারতে পাওয়া যায়, 
তবে প্রয়ো্নমত স্পেন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর 
হইতেও এ সকল জিনিষ আমদানী করা হয়। 
মোটামুটিভাবে ভারতের ক্রীড়া শিল্প একরূপ 
শ্বাবলম্বীই বলিতে হইবে । 


বনস্পতি ঘৃত শিল্পের সমস্তা 

ভেজিটেবল -;ব! বনস্পতি ঘ্বত কয়েক বৎসর 
হুইল বাজাবে চালু হইয়াছে। খাটি দ্বৃত দুল্রাপ্য 
ও হুর্দ,ল্য হওয়ার ফলে বনস্পতি দ্বতের কাটতিও 
ক্রু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বনস্পতি স্বতের ব্যবহার 
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নৃতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং বহু কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও 
ভৈয়ারী হইয়া আছে। সম্প্রতি রাষ্রীয় পরিষদে 
আলোচনাকালে বনস্পতি স্বত সম্পর্কে যে সকল 
তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে সেগুলি শুধু চাঞ্চল্য নহে, 
উদ্বেগেরও শ্ৃত্টি করিবে। খাস্ত সচিন্রে পদে 
ডাঃ রাজেন্দ্র গ্রসাদের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি আসীন 
থাকায় এই ব্যাপার সম্পর্কে এত তথ্য প্রকাশিত 
হওয়া সম্ভব হইয়াছে। . বনস্পতি স্বত স্বাস্থ্যের 
পক্ষে অনিষ্টকর কিন! ইহা লইয়া কিছুকাল যাবৎ 
আলোচনা চলিতেছিল। মহাত্মা গান্ধীই বিশেষ- 
ভাবে বনম্পতি স্বৃতের বিরোধিত! করেন। এইবার 
রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ জি, এস, মতিলাল বনস্পতি দ্বৃত 
'সুম্পর্কে তদন্ত এবং উচ্ছা প্রস্তুত কর! সম্পূর্ণরূপে % 


ধোষণা করিয়াছেন। 


এই প্রসঙ্গে বনম্পতি স্বৃত শিল্পের প্রসার সম্পর্কে 





ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বি, কে, দত্ত 
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যাবতায় 





ভারতের সর্বত্র শাখা অফিস আছে । . 









যে লকগ তথ্য পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও কম 
বিশ্মধকর নহে । ডাঃ রাজেন্দ্র প্রশাদ জানাইয়াছেন 
যে, বর্তমানে প্রায় ২৩টি কারখানায় ১ লক্ষ ৯০ 
হাজার টন বনম্পতি স্বত প্রস্তুত হয়। শীঘ্রই 
কারখানার মোট সংখ্যা দীাড়াইবে ৬৯ এবং বনম্পতি 
স্বতের মোট উৎপাদনের পরিযাণ দীড়াইবে ৪ লক্ষ 
৯০ হাজার টন। প্রায় ২৫ কোটি টাকা এই শিল্পে 
নিয়োগ কর! হইয়াছে । এতন্্যতীত ডাঃ বাজে 
প্রনাদ নূতন কারখানা স্থাপনের অন্ত প্রান্ত ৪ শত 
আবেদনপত্র পাইয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রনাদ এ 
কথাও, বলিয়াছেন যে, প্রচুর পরিমাণে বনস্পতি 
দ্বত দ্বৃতে ভেজাল দিবার জন্ত ব্যবহৃত হুয়। 

আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিরা জাতীয় উন্নতির 
সহায়তা করে এরূপ কষ্টপাধ্য শিল্পের দিকে না 
বঁকিয়৷ সহজসাধ্য ও নিক শ্রেণীর শিল্পের দিকে 
কত তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়েন ,বনম্পতি ত্বৃত 
শিল্পের প্রদারই তাহার প্রমাণ। শুধু স্বাস্থোর 
পক্ষে অনিষ্টকর বা স্বতে ভেক্গাল দেওয়া হয় বলিয়া 
বনম্পতি' ঘ্বৃতের উৎপাদন বন্ধ ব! নিয়ন্ত্রণ করা 
প্রয়োজন একথ|। মনে করিলে ভুল হুইবে । 
প্রকৃতপক্ষে দেশের কোটি “কাটি টাক! যাহাতে 
কগ্যাপকর শিল্পে নিয়োজিত হয় তজ্জঞন্তও বনস্পতি 
দ্বত শিল্প নিয়প্বণ ব| বন্ধ কবিবাব প্রপ্নোজন উপস্থিত 
হইয়াছে। 


কর্পোরেশনের বাজেট স্পেখাল কমিটির 
সুপারিশ | 


কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৭-৪৮ সালের 
বাঞ্জেটে.কর্পোবেশনের আধিক ছুরবস্থ: বে চরমে 
উঠ্ঠধাছে, তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত 
বাণ্ধেটে দেখানো হুষ যে, কর্পোরেশনের সকল 
প্রকার কাঞ্জ চানু রাখিতে এবং নূতন পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কা্ আরম্ভ করিতে হইলে আলোচ্য 
বৎসরে কর্পোরেশনের তহবিলে ৮৮ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি পড়িবে । পবর্ণমেন্ট সাহায্য না করিলে 
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ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ এন, সি, দত্ত 
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এবং নানাভাবে কর্পোরেশনের আয় বুদ্ধি করা না 
হইলে কর্পোরেশনের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কাজ 


চালু রাখা আর সম্ভব হইবে না_একথাও বাজেট 


'উদ্ধাপন কালে স্বীকার কর! হয়। উহার পর 
কর্পোরেশনের বাজেট স্পেশাল কমিটি বাজেটটি 
আলোচনা করিয়া তাহাদের জ্ুপারিশসমূছ 
কর্পোরেশনের সভায় পেশ করিয়াছেন। 


তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য ম্বপারিশগুলি নিম্নরূপ ঃ 
€১) হাসপাতাল, অনাথালয়, লাইব্রেরী ও অগ্তাচ্য 
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুনিকে যে সাহায্য দেওয়া 
হয়, তাহা বন্ধ করিয়া ১২ লক্ষ টাকা বাচানোর ব্যবস্থা, 
(২) ট্যাক্সের'ছার শতকরা ছুই টাকা বৃদ্ধি করিয়া 
তিন কোয়ার্টারে ১৫ লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা, 
(৩) কর্পোরেশনের বীমা তহবিল হইতে ১২॥ লক্ষ 
টাকা তুলিয়া লইয়! ব্যয় করার ব্যবস্থা । বাজেট 
-স্পেশাল কমিটি যে ভাবে ব্যয়-সক্ষোচ ও আয় 
বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা গৃহীত -ছইলে, 
১৯৪৮ সালের ৩১শে' মার্চ তারিখে মূল. রাক্সেটে 
উল্লিখিত ৮৮ লক্ষ টাঁকার ঘাটতি পূরণ হইয়াও 
৯ লক্ষাধিক টাকা মন্ধুত হুইবে। কর্পোরেশনের 
বাজেট স্পেশাল কমিটি কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিয়া যে ভাবে আয়বুদ্ধির 


সুপারিশ করিয়াছেন, তাহ! মানিয়া লওয়া ছাড়া 


“কোন গত্যস্তর্ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু 
হাসপাতাল প্রভৃতি অনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের 
জগ্ কর্পোরেশন য়ে টাক] দিয়া থাকেন, তাহা বন্ধ 
করিয়া! ব্যয়-সক্কোচের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী । 
কর্পোরেশনের সত্যরাও এই সুপারিশ মানিয়া! 
লইতে পারেন নাই। যেভাবেই হুউক' অর্থসংগ্রহ 
করিয়া অথবা অগ্ভ ক্ষেত্রে ব্যয়-সক্কোচ করিয়। 


নকল্যাপকর  প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ-সাহাষ্য | 


-করিতেই হইবে। নচেৎ পৌর-প্রতিষ্টানরূপে শুধু 
যে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ক্ষন হইবে তাহা! নহে, 


অসংখ্য প্রতিষ্ঠান অচল হুইয়া সহশ্র সহস্র 


“নাগরিকের বিপদ ঘটাইবে। 


॥ বাংলা সরকারের নিকট মোটরধানকর সম্পূর্ণ- | 
ভাবে এবং প্রমোদকর, বিছ্যৎকর ও বিক্রয়কর | 
আংশিকভাবে দাবী করিবার জনক কমিটি যে | 


"সুপারিশ করিয়াছেন, তাছা আমরা সমর্থন করি। 


রেলওয়ে টিকিটের উপর কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে |. 
বিশেষ কর ধার্ধ্যের প্রস্তাব আমরা ই তিপূর্বেই সমর্থন | 
করিয়াছি । তবে'সহরে পাট, কয়লা, (গৃছস্থদের { 
রন্ধনের জ্রন্ধ ব্যবহৃত কয়লা ছাড়!) চা, তামাক, | 
‘সদ ও স্পিরিটের উপর কর্পোরেশনকে' করধার্য্যের | . 
ক্ষমতাদানের জম্ক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব | 
'উত্থাপনের যে সুপারিশ করা” হইয়াছে, তাহা | 
সসর্ববতোভাবে সমর্থনযোগ্য বলিয়া আমরা মনে | 
করি না। বর্তমানে গবর্ণমেপ্ট নানাতাবে করধার্ধ্য | 
করায় এবং স্বাভাবিকভাবে পণ্যমূল্া বৃদ্ধি পাইতে | 
থাকায় জনসাধারণ যথেষ্ট কষ্টভোগ, করিতেছে । | 
_ ছার উপর কর্পোরেশন: কর ব্য করিলে ব্যাপারটা I 
দ্াড়াইবে। শিল্পকার্ধ্যে ব্যবহৃত | 
সকয়লার উপর কর ধার্যেরও আমরা পক্ষপাতী নই। | 
চা ও তামাকের 'উপর কর বার্যের আমর! সম্পূর্ণ | 
বিরোধী । একমাত্র পাট, মদ ও স্পিরিটেয় উপর | 
করা যাইতে | 


অসহনীয় হুইয়। 


কর ধার্ষের কথা বিবেচনা, 
স্পারে। 



















আর্থিক জগৎ ১ 
তরল মূকোজ শিল্পের বিপ্র 


যুদ্ধের সময়, ভায়তে যে তরল কো শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, যুদ্ধোত্তর যুগে' তাহা মরণাপর 
হইয়াছে। তরল গ্কোজ প্রস্তুত করার অন্ত 
ভুট্টার প্রয়োজন হয়।: কিন্তু খাস্ত-সঙ্কটের যুগে 


"ভুট্টা অন্ত কাজের অন্ত সংগ্রহ করা একান্তই দুরূহ 


হুইয়া উঠয়াছে। তরল য্লকোজের প্রয়োজন 
হয় বিক্ষুঁ, লজেন্জস প্রভৃতি প্রস্তুত করার অন্ত 
এবং বন্তরশিল্পের প্রয়োজনীয় ষ্টার্চ বা শ্বেতসার 
উৎপাদনের জন্য । 

ভারতবূর্ধ প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ২১ লক্ষ 
টাকা মূল্যের প্রায় তিন হানার টন গ্লুকোজ 
আমদানী করে। কিন্তু তরল মূকোজের এখানে 
চাহিদা অনেক বেশ্। বস্তু শিল্পের জন্ত ষ্টার্চ এবং 
বিক্ষুট, লত্মেনজস প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্ভ তরল 
মূকোজের মোট চাহিদার পরিমাণ প্রায় দশ 
হাজার টন হুইবে। এই" কারণে কেন্দ্রীয় খাভ 
বিভাগের টেকনিক্যাল প্যানেল জয়পুর, গোয়ালিয়র 
বিজ্মনোর, সীতাপুর, নবাবগঞ্জ ও হায়্রাবাদে মোট 
৬টি তরল গ্ল,কোজের কারখানা স্থাপনের জঙ্ক 
হুপারিশ করিয়াছেন। কিন্ত বর্তমান সঙ্কট হইতে 
তরল গ্ল;কোজ শিল্পকে উদ্ধার করিতে না পারিলে 
শুধু যে'তঁরল গ্লুকোজ শিল্পের ক্ষতি হইবে তাহা 
নহে, আরও ছুইটী শিল্প বিপদের সন্মুখীন হইবে । 
কেন্জীর গবর্ণমেপ্ট তরল গ্,কোজ শিল্প রক্ষার অন্ত 
ন্যুনতম পরিমাপ ভুট্টা সরবরাহের ব্যবস্থা না করিলে 
এই বিপদ এডানো যাইবে না। আমরা কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি। 


২। রায় বাহাদুর জি, ভি» 


সোয়াইকা ব্রাদার্স লিঃ ; 
এণ্ড ভার্ণিল কোং লিঃ) 
৩ । মিঃ জে, সি, মুখাজ্জা, 


ভূতপূর্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা ডি ভিরেউর £ আসাম বেঙ্গল' ] 
সিমেন্ট কোং ইত্যাদি | | 
৪1 মিঃ ডি, এন, দত্ত, পার্টনার, 
এঙ্গাস কিথ এণ্ড কোং । 
৫1 মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম এল এ, 
ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 
৬। মিঃ এস, দত্ত (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 
ও (শুন্যাস্ত সংখ্যা ) 
অনুমোদিত মুলধন ৮ *** ৫০১০০১০০০২ টকা 
বিত্রীত মুলধন "" ৯৪,৭৫০০০২ টাকা 
আদায়ীক্ত মূলধন ৮" 5৪,৩৭9,০০০ টাকা 
রিজার্ভ ৬,৬০,০০০ টাক! 


ক্যালকাটা কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


(একটি শিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 


ডান টা জান ঃ মহালগ্মরী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি । 
, প্রোপ্রাইটার £ | 
সোয়াইকা অয়েল মিলস । ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্দ এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ; 
দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ) 
সিগারেটস্‌ ইণ্ডিয়া লিঃ; সোয়াইকা বনস্পতি প্রোডান্টস্‌ লিঃ। 
সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইমপোর্ট লিঃ) সোয়াইকা ষ্ট্যা্ড অয়েল 
'নোয়াইকা সোপ ওয়ার্ক লিঃ । 


জে এন সেন, বি এ, এফ আর ই এস (লণ্ডন), ৃ 


১০৬৩ 


খান্ত আমদানীর জন্য ভারতের বায় 


প্রনির্ভরতার জন্ভত ভারতবর্ষকে নানাভাবে 
অতীতে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে এবং এখনও _ 
ছইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের ফলে” 
তারতবর্ষের অবস্থা এরূপ দীাড়াইয়াছে যে, খান 
হইতে আরম্ত করিয়া যন্ত্রপাতি সকল বিষয়েই 
তাহাকে অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
হইতেছে। এই অবস্থার রাতারাতি অবসান 
ঘটালো সম্ভব নহে। মধ্যকালীন পবর্ণষেন্টের 
প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও কতদিনে এই অবস্থার 
অবসান হইবে, তাহা বলা কঠিন। খান্ছ সম্পর্কে 
পরনির্ভরতার ফলে ভারতবাসীকে কি পরিমাণ 
অর্থব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে 
আমাদের অবস্থা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। 
চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে খান্তশন্ত 'আমদাশীর 
অন্ত 'লাবসিভি? (ভারতে “নির্ধারিত খাস্তশন্তের 
মুল্যের অতিরিক্ত যে দর দিতে হয়) বাবদ কেন্্রীয 
সরকার কুড়ি কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরিয়া 
ছিলেন। কিন্তু মার্কিণ ও তুকাঁ গমের বাবদ, 
অতিরিক্ত মুল্য দিতে হওয়ায় ব্যয় আরও 
বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে অধ্যাপক রঙের 
প্রশ্নের উত্তরে খান্ত সেক্রেটারী মিঃ কে এল পাঞ্জাবী 
বলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত খান্তের ‘শাবসিডি’ 
বাবদ ব্যয় ২০ কোটি £৯ লক্ষ টাকা দীড়াইবে '. 
বলিয়া আম্বমানিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে। 
বিদেশে থাগ্-ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝিয়া সোট! 
মুনাফা ফরিতেছে। ইহার উপর জাহাজ ভাড়া 


বা্কমায়ার ব্রাদার্স লিঃ ; ভার্জিনিয়া 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


জেনারেল ম্যানেজার 





১০০৪ 





প্রভৃতি 'আছুষদিক খরচ ত আছেই। পাঞ্জাবে 
প্রমের নিয়ন্ত্রিত মূল্য হইতেছে ৯৫০ টাক! মণ। 
সেখানে ভারতের বন্দরে আনীত হইবার. পর 
মার্কিণ গমের দর দাডাইতেছে মণ করা প্রায় ১২৭ 
টাকা। গত বৎসর এই মাকিণ গম মণ করা ৮২ 
টাকা দরে পাওয়া গিয়াছিল।, ॥ যেসব প্রদেশে 
যেসব খান্তশস্ত লোকে খাইতে অত্যন্ত নয়, সেই’ 
সব প্রদেশে সেই ধরণের খাস্তশন্ত চালু করিবার 
শুষ্ক প্রাদেশিক গব্ণমেন্টগুলিকেও বিপুল পরিমাণ 
অর্থ সাবসিডি বাবদ বাম্ম করিতে হুইতেছে। 
খাশন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত আপ্রাণ প্রয়াস না 
করিলে শুধু বিদেশ হইতে খাঁ আমদানী করিতেই : 
ভারতবর্ষ দেউলিয়া হুইরা যাইবে। কেন 
গবর্পমেন্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্টসমূহ এবং জন- 
সাধারণের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা 
ব্যতীত খাত সম্পর্কে “ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হইতে 
পারিবে না। মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট ইনার জঙ্ত 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ 


দিন দিন যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে : 


ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হুওয়া কঠিন। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
' মাহিনারৃদ্ধি 


বাংলাদেশের প্রাথমিক বিস্তালয়গুলির 
শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা সুবিদিত। এত সামাস্ঠ 
মাহিনায় সংশারযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না 
বলিয়া শিক্ষকরা অর্থাজ্জনের জন্ভ ছোটখাট আরও 
বছরকম কাজ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ অবস্থা 


যেখানে বিভ্তমান, সেখানে সুশিক্ষার আশা করা | 


আকাশকুসুমনাত্র । নানাভাবে আবেদন-নিবেদন 
জানাইয়াও প্রাথমিক বিভালয়সমৃূহের হিন্দু-মুসলমান 
সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা যখন কোন প্রতিকারের 
সম্ভাবনা! দেখিভে পাইলেন না, তথনই. তাহারা 
সঙ্বশক্তি ও ধর্মঘটের জোরে দাবী আদায়ের সঙ্কল্প 
ঘোষণা ফরেন। যে দেশে ও যে সমাজে সামান্ত 


বেতনবৃদ্ধির গুম্ভ শিক্ষবদের শ্রমিকদের স্কায় 


ধর্মঘটের অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়, সে দেশের 
অবস্থা কিরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে, 
তাহা বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন করে না। যাহা 
হউক, অনেক টালবাহানা করিয়া সম্প্রতি বাংলা 
সরকার এতদিন. পরে প্রাথমিক বিদ্তালয়ের 


শিক্ষকদের কথরধ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি করিতে স্বীকৃত ' 


হইয়াছেন। নুতন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৬ 
সালের ১লা অক্টোবর হইতে ট্রেইন্ভং ও 
ম্যাটিকুলেশন পাশ শিক্ষকরা মাসিক ১৬২ টাকার 
স্থলে ২৭২ টাকা, ট্রেইন্ভ নন্-ম্যাটিকুলেট মাসিক 
; ১২৯ টাকার স্থলে ১৯২ টাকা এবং অস্তান্ঠ 
সকলে মাসিক ১০২ টাকার স্থলে ১৫২ টাকা 
বেতন পাইবেন! এতদ্বাতীত প্রধান শিক্ষকরা 
অতিরিক্ত ভাতা বাবদ মাসিক" দুই টাকা করিয়া 
পাইবেন এবং সমস্ত শিক্ষকই মাগ্গীভাতা বাবদ 
. মাসিক ৩৯ টাকা করিয়া পাইবেন।' অধিকাংশ 
, জেলা ক্কুলবোর্ডকেও অতিরিক্ত ভাতা বাবদ 
মাসিক আভাই টাকা হইতে তিন টাকা করিয়া 
দিতে হইবে! এখন হইতে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর 
শিক্ষকদের মোট আয় দ্বাড়াইবে যথাক্রমে ৩২৫০, 
২৪৪০ ও ২০০1! প্রধান শিক্ষকরা আরও ছুই 





আথিক জগৎ 


[ ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ . 





টাকা করিয়া অতিরিক্ত ভাতা পাইবেন ইহ! পূর্বেই দু 


বলা হইয়াছে। টইন্ড,নহেন এবং ম্যাটিকুলেশন 
পাশ নহেন এরূপ শিক্ষকদের নৃতন হারে বেতন 
পাইতে হইলে বুদ্ধি ক্ষয় পাশ করিতে 
হইবে ।. 


নূতন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার অন্ভ 
বৎসরে ৬৪ লক্ষ টাক] ব্যয় হইবে। বর্তমানে 
জীবনযাত্রার ব্যয় যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে 
বাংলা সরকারের ঘোষিত সামান্ত যাহিনা বৃদ্ধির 
প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের হুরবস্থার খুব বেশী 
কিছু প্রতিকার হুইবে-বলিয়া মনে হয় না। বাংলা 
সরকারের শাসন ব্যবস্থার গুণে বাংলার আধিক 
দৈষ্ত ও অব্যবসথা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, কাছেই 
বর্তমানে বাংলা সরকারের পক্ষে আর বেশী টাকা 


HORS leh BSNL না। 


৪১৯৯/- নিস 


৫8 লক্ষ ৬৮ হাজার ২৫6 টাক। 


৷ (গত বছরের রেকর্ড থেকে ২৫% বে) 


সিটিজেক্ম অব ইণ্ডিয়া 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
১৭৭-9, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
জেনারেল ্ানেজার-মিঃ 


এ মিং কি কি, মজুমদার, বিএ এল্‌, এল্‌, বি 
| এ একেছী ন্যানেজার__মিঃ পি পি, চক্রবর্তী বি-এ। 


অবাঞ্ছিত ব্যয় হাস করিয়াও শিক্ষকদের জীবিকা 
নির্বাহের উপযোগী বেতন দেওয়া উচিত বলিয়া" 
আমরা মনে করি। কিন্ত লীগ মন্ত্রিষগ্ুলীকে ইহা 
বুঝাইতে যাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র। তথাপি" 
অসস্তোধ্জনক বেতন বৃদ্ধির অঙ্ক প্রাথমিক বিস্তালয়- 
সমূহের শিক্ষকদের ধর্মঘট করা বর্তমান অবস্থায় ' 


“সঙ্গত হইবে না। সকল ক্ষেত্রেই বিপৰ্য্যয় ও 


বিশৃঙ্খলা সুরু হইয়াছে । শিক্ষকরা তাহাদের দাবী 
জানাইতে পিয়া সেই বিপধ্যয় ও বিশৃঙ্খলাকে ২ 
বাড়াইয়া তুলিলে দেশের সমুহ ক্ষতি হুহবে। 
ধর্মঘটের ব্রহ্গান্ত্র প্রয়োগ না করিয়া তাহারা 
তাহাদের দাবী জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত, 
করিয়া সঙ্ববন্ধতাবে আন্দোলন ও প্রচার চালাই! 
গেলে ভবিষ্যতে তাহাদের দাবী স্বীকৃত হুইবে, 
বলিয়াই আমরা আশা করি। 







পি, এস, 2 
মিঃ এইচ ৮ বি-এল 
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কারণ যারাই 


- 


‘স্বাধীন বাংলা'র অর্থনৈতিক ভিত্তি 





বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহ রাবদ্দী ও অর্থসচিব 
মিঃ মহস্থদ আলী স্বাধীন বাংলা গুতিষ্ঠার জিগির 
তুলিয়াছেন। এ প্রদেশের শাস্তি রক্ষাব ভ্য 
ধাহাদিগকে আজও বহুল পরিমাণে ভিন্‌ দেশী 
পুলিশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে এবং 
জনসাধারণের অয্ন-বস্ত্র সমস্যা মিটাইবারু আঅগ্ 
ধাহাদিগকে ভিক্ষুকের মত অন্য প্রদেশের দুয়ারে 
অনবরত হাত পাতিতে হইতেছে তাহাদের মুখে 
স্বাধীন পাকিস্থানী বাংলার এই দাবী বর্তমানে 
অনেকটা বিদ্রন্পের মতই শুনাইতেছে। তবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলার মুসলিম লীগ 
নেতারা অর্থনৈতিক সুবিধা বা অসুবিধার কথা 
বিবেচনা না করিয়া এতদ্বিন শুধু মুসলিম প্প্রদায়েব 
স্বাতন্র্যা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে যেভাবে 
পাকিস্থানের দাবী উপস্থিত করিষান্রেন এক্ষণে 
সেভাবে আর তাহারা ওঁ দাবী ব্যাখ্যা করিতেছেন 
না। স্বাধীন পাকিস্থান অঞ্চল স্থাপন করিয়া 
একদিকে ৰেন্দীয় সরকারের নিকট হইতে বিপুল 
রাজস্ব ছিনাইয়া লওয়া ও অপরদিকে সেই রাজস্ব 
দ্বার! হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের 
লোকদের আধিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনের 
কথাই তাহারা আজ আমাদিগকে শুনাইতেছেন। 
মিঃ সুছ রাবদ্দা সম্প্রতি এরূপ উক্তি কবিয়াছেন 
ষে, বাংলায় কোন না কোন আকারে পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা 
হইতে মুক্ত হইতে পারিলে এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট 
প্রচুর আদায়ী রাদস্ব নিষা সকল শ্রেণীর লোকদের 
কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হইবেন। শ্বাধীন 
পাকিস্থানী বাংলায় গবর্ণমেণ্টের আয় কিরূপ 
বাডিবে অর্থসচিব মহম্মদ আলী গত ১৮ই মার্চ 
বঙ্গীষ ব্যবস্থাপক সভায় এক বক্তৃতায় তাছার 
আভাষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় 
সরকার বর্তমানে শুক্ক ও আয়কর বাবদ বাংলা 
হইতে বৎসরে ১০০ কোটি টাকার মত টানিয়া 
লইতেছেন। বাংলা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন্তা- 
পাশ হইতে মুক্ত হইলে সেই রাজস্বের সমস্তটাই 
এ প্রদেশের গবর্ণমেন্ট পাইবে। বাংলার জমি 
যেরূপ উর্ধর এবং এ প্রদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের 
যেরূপ প্রাচুর্য রহিয়াছে, তাহাতে স্বাধীন বাংলার 
গবর্ণমেপ্ট ব্যাপকভাবে আধিক উন্নতির ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়া সরকারী আয় ৪০০ কোটি টাকা 
পর্য্যন্ত বাঁডাইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এইরূপ 
বেশী আয় লইয়া বাংলা সরকার তখন হিন্দু- 
মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সমুচিত 
কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবেন, আর বাংলা দেশ 
সখ-শান্তিতে ভরিয়া উঠিবে। কাজেই তাঁহার 
মতে বাংলার উন্নতি ও সমৃদ্ধির অগ্ত কেন্দ্রীয় 
সবকাঁরের অধীনতা' হইতে এ” প্রর্দেশকে মুক্ত 


করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ' ও 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হিসাবে ভারত সরকার 


অগ্যান্ত প্রদেশের মত বাংলা হইতেও আয়কর, 

কর্পোরেশন টা্যান্স, আমদানী-রপ্তানী শুষ্ক ও 

উৎপাদন শুক্কের দফায় বৎসর বৎসর কিছু পরিমাপ 

টাকা সংগ্রহ করেন সত্য, কিন্তু অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ 

আলী সে টাকার যে বরাদ্দ দিয়াছেন আসলে 
ত 


উহা তত বেশী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে গত ১৯৩৭-৩৮ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দেশ হইতে আষকরেয় 
দফায (সুপার ট্যাক্স ও কর্পোবেশন ট্যাক্স সহ) 
১৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পাইষা্টিলেন। সাধাবণ 
আযদানী-বপ্তানী শুহ্ক (0510109) ও উৎপাদন 
শুন্কেব দফায় তাহাদের যথাক্রমে ৪৩ কোটি 
১০ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি &৬ লক্ষ টাকা আয 
হইযাচিল। উহ্ার। মধ্যে আফকবেব দফাষ 
৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ও আমদানী-বপ্তানী শুদ্ 
ও উৎপাঁদন শুন্কের দফাঁষ যথাক্রমে ১৪. কোটি 
৪৬ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাংলা 
হইতে আদায় হইয়াচিল। ওঁ তিল দফায় ভারত 
সরকাকেব মোট আদাষী বাক্তস্ম দ্রীডাইযাছ়িল 
৬৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা । উদ্ছাব ভিতব বাংলার 
প্রদত্ত অর্থ চিল ২০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ 
যোট আষফেব এক-তৃতীফাংশ। যদ্ধেব গত কষ 
বসবে ভাবত সরকাঁবের আয নানাদিক দিষ! 
পূর্বের তূলনায়' যথেষ্ট বাঁভিষা গিষাছে। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আষকরের দফাঁষ (সুপার 
ট্যাক্স ও কর্পোরেশন ট্যাকাসহ ) ১৪৯ কোটি ২৫ 
লক্ষ টাকা; সাধারণ আমদানী-রপ্তানী প্তম্কেব দফায 
৬৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ও উৎপাদন শুক্কের দফায় 
৪৪ কোঁটি ৩২ লক্ষ' টাকা আয় ধরা হইযাছে। 
সমষ্টিগতভাবে এই আযের পরিমাণ ্লাভায় 
২৫৮ কোটি € লক্ষ টাকা। এই আয়েব কত অংশ 
ংলা হইতে পাওয়া গিষাছে তাহার বিবরণ 
বর্তমানে পাওয়া! সম্ভবপর নছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
এরূপ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বাংলা হইতে পাওয়া 
গিয়াছিল ; সে হিসাবে উক্ত ২৫৮ কোটি টাকার এক- 
তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮৬ কোটি টাক! ১৯৪৬-৪৭ সালে 
বাংলা হইতে পাঁওয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগের 
দফায় বাংলা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ী 
লাভ কত তাহা অর্থপচিব বরাদ্দ করিতে যান নাই 
সত্য, কিন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন হইলে ও দিক দিয়াও 
মোটা টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার ধারণ] । 
চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালের আয়-ব্যয আলোচনা 
করিলে আমরা কিন্ত ও দিক দিয়া ভরশাজনক 


কিছু দেখিতে পাই না। বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের 
অনৈকটা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বেঙ্গল 
নাগপুর রেলওয়ের কতকাংশ বাংলায় অবশ্থিত। 


উহাদের মধ্যে চলতি বৎসরে বেঙ্গল আসাম ও 
বেঙ্গল নাঁগপুর রেলওয়ের আয়ের ভূলনায় ব্যয় 
যথাক্রমে ৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ৭৩ 
লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
রেলওয়ের অবস্ত ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা লাভ 
হইয়াছে । কিন্ত এই লাভের অংশ দাবী করিতে 


হইলে অপর দুইটি রেল কোম্পানীর ক্ষতির ভাগও 


বাংলা গবর্ণমেন্টকে বহন করিতে হইবে । কাজেই 
রেলওয়ের আয় হইতে কোন, কিছু অংশ পাওয়ার 
দাবী না তোলাই সঙ্গত। চলতি বৎসরে ডাক ও 
তাব বিভাগের দফায় খরচ বাদে প্র বিভাগের ৫ 
কোটি টাকার মত, নিট লাভ দীঁড়াইবার কথা। 
কিন্তু উহার অংশ হিসাবে বাংলার ১ কোটি টাকার 
বেশী প্রাপ্য হইতে পারে না। কাজেই চলতি 
১৯৪৮-৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকাঁবের আদায়ী রাজন্থ 
হইতে সর্বসাকুল্যে বাংলার পাওনা দ্রাড়া ঝরা 
যাইতে পারে ৮৭ কোটি টাকার মত। . 

অর্থসচিব মহন্রদ আলী বাংলা হইতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের 'আদায়ী রাজন্বকে বড় করিয়া 
দেখিয়াছেন ৷ কিন্ত রাজন্ব আদায় করিতে যে 
একটা খরচ আছে তাহ! তিনি উল্লেখ করেন নাই। 
১৯৩৭-৩৮ সালে আয়কর, আমদাশী-বপ্তানী কর ও 
উৎপাদন শুল্ক বাবদ বাংলা হইতে ২০ কোটি ৪৮ 
লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছিল। আর সেই রাজন্ব 
আদায় করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৩ লক্ষ ৭৮ 
হাজার টাক! ব্যয় হুইয়াছিল। বাংলা হইতে 
আদাষী রাজস্ব বাড়িবার সঙ্গে সেই খরচও তিন 
চারগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কাজেই মিঃ 
মহম্মদ আলী যত বড় আশাই পোষণ করুন না 
কেন, বাংলা হইতে আদায়ী সমস্ত রাজস্ব দাবী 
করিলেও তাছার পরিমাণ বৎসরে ৮৫1৮৬ কোটি 
টাকার বেশী হইতে পারে না। 


কেন্দ্রীয় সরকার আয়কব ও শুদ্কের দফায় 


আদায়ী রাজস্বের কতকাঁংশ নিমেয়ারী ব্যবস্থা 
অনুগারে বাংলা ও বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর বৎসর 
বৎসর বণ্টন করিয়া আসিতেছেন। চলতি ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ভারত সরকারের নিকট হইতে বাংলা সরকার 
আয়করের অংশ হিসাবে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা 


ও পাট শুক্কের অংশ হিসাবে ২ কোটি ১০ লক্ষ 
টাক! পাইয়াছেন কিন্ত অর্থসচিব তাহাতে সন্তুষ্ট 
না থাকিয়া বাংলা হইতে আদায়ী রাজন্বের 





|”. লি স্নন্াল ন্ব্যান্ত্ত অব ইল্লা ভিনও 


জ্আাপিত-_ভিজেম্বর__১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 


ন 


০১২৫৪০০১০৬০ টাকা 
৫/২৫১৩০৬৭০ ৯৯৯ টাকা 
২,৬১,৭৩,৭২৫২ টাকা 


অনুমোদিত মূলধন 
বিহিকৃত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 


রিজার্ভ ও অস্তান্ত তহবিল 
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৬ তারিখে) ১,১৩,৫২,২৩/ ৭৭ টাকা 
হেড অফিস--মহাস্মা গান্ধী রোড, ফোঁট, বোদ্বাই 


৩২৯০১৮৯২০০৭ টাকা 


ভারতের সর্বত্র ও৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে 


হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। সর্তাবলী পত্র লিখিরা জানুন। 

কলিকাতার শ্রীখাসমূহ-_মেন অফিস-_-১*, ক্লাইভ স্ট্রীট ; বড়বাজার__*১, ক্রুশ ট্রাট ॥ নিউ মার্কেট--১*, লিওসে স্রাট) 
হাদমবাজার-_-১৩৩, কর্ণওযালিস স্ট্রীট ; হাঁটখোলা--৭৫, শোভাবাজানস স্ট্রীট ; ভবানীপুর--৮-এ, রসা রোভ | বঙ্গদেশ-_টাকা, 
মারায়ণগণ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপড, রায়গঞ্জ, 
টাদপুর, কুল্টা এবং বোলপুর | বিহার- জাষসেদপুর, যাক পুর, সাসারা, গয়া, হাপরা, জরনগর, সীতাষারি, বেতিয়া, মধূবাণি 
খোাড়িয়া, রকসউল, মৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটন।, পাঁটনা! সিটি, কাঁটিহার, ফিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহ্বগপ্র, বালিয়া, 
বরাক, বলগভ সমত্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংধি ও বল্পার ) উতিস্।--সম্বলপুর ! 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ.দি ক্যাপটেন, জে, পি। 
নিউইয়র্ক এজেস্টল্‌ £ দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 












+ 





১০০৬৩ 


আথিক জগত 





সমস্তটাই অবিলম্বে ফিরাইয়া পাওয়ার দাবী উপস্থিত 
করিয়াছেন কিন্ত এই দাবী আমাদের নিকট নিতান্ত 
অন্ঠায় আবারের মতই শুনাইভেছে। বর্তমান ভারত 
শাসন আইন অমুসারে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের 
শাসন ব্যাপারে নানাদিক দিয়! বেশী রফম দায়িত্ব 
বহন করিয়! থাকেন। দেশ রক্ষার গুরু বোঝা 
তাহাদের স্বক্ধেই স্তত্ত রহিয়াছে। উপযুক্ত আয়ের 
সংস্থান ছাড়া সে সব দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে 
পরিপালন করা সম্ভবপর নহে। সফল দেশেই 
আয়কর ও শুষ্ক বাবদ আয়ের একট) অংশ কেন্দ্রীয় 
সরকারের জন্ভ পির্ধারিত থাকে, আর দেশের 
সকল অঞ্চলের লোকদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য 
বাখিয়৷ সে অর্থ তাহারা নিয়োগ করিয়া থাকেন। 
বাংলার দুর্দশা মোচনের অন্ত এ প্রদেশের অর্থপচিব 
সেরূপ গ্ভাষ্য পাওনা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বঞ্চিত করিতে চান। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় 
প্রদ্বেশগুলির সহিত কেন্ত্রের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রহিয়াছে, তাহাতে বর্তমান যুক্তরাধ্রীয় বনিয়াদ 
শিথিল বা বাতিল না হওয়া পৰ্য্যন্ত সে বুলি 
আওড়াইবার কোন যুক্তি নাই। এ প্রদেশ হইতে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজন্ব আদায় করেন তাহা 
হইতে বর্তমানের তুলনায় কিছুটা বেশী অংশ 
বাংলাকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা উঠিতে পারে, 
কিন্ত গমন্তটাই ফিরাইয়া পাওয়ার কোন স্তাধ্য 
অধিকার এ প্রদেশের নাঁই। 
বাংলা দেশ স্বাধীন হইলে সমস্ত রাজস্বই বাংলা 
সরকার আদায়, করিবেন, সব কিছুরই তাছারা 
” অধিকারী হইবেন কিন্তু বাহ্িকভাবে উচ্ছা খুব 
স্থুবিধাজজনক ও লোভনীয় বলিয়া মনে হইলেও 
অনেক দিক দিয়া,বিষয়টি বিবেচনা করিবার আছে। 
প্রথম কথ! পাকিস্থানী পরিকল্পনা অন্থযায়ী বাংলা 
দেশ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের আওতা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলে, স্বাধীন. বাংলার সেই কাঠামো এ 
প্রদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মান্য়া লইতে রাজী 
হইবেন না ।- ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়স্তশাঁসন 
অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে ". 
এ প্রদেশের শাসন কার্ধ্যে মোড়লী করিবার সুযোগ 
পাইয়া রাংলার লীগ নেতারা যে খ্বৈরাচার 
চালাইয়াছেন তাহাতে তাহাদের উপর সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের লোকদের আর কোন আস্থা নাই। 
কাজেই পাকিস্থানী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাকে 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে গেলে কায়েমীভাবে - 
মুদলিম লীগের শাসন, প্রতিষ্ঠিত, হওয়ার ভয়ে 
এ প্রদেশের হিন্দুরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিবে। মোট জনসংখ্যার *তকরা ৪৫ ভাগের সেই 
বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ পাকিস্থানী বেছত্তের বদলে 
বাংলাকে পাকিস্থানী জাহান্নামে পরিণত করিবে। 
যদি স্বাধীন. বঙ্গের পাকিস্থানী পরিকল্পনা একান্তই 
রোধ করা সম্ভবপর না হয়, তবে পশ্চিষবজের 
হিন্দুরা এ অঞ্চলকে বাংলা প্রদেশ হইতে বিভক্ত 
করিবার দাবী করিবে। বাংলায় হিন্দুর সংস্কৃতি, 
হিন্দুর এঁতিহ ও হিন্দুর আত্মসম্মান রক্ষার জগ, 
নিতান্ত চবম পদ্থা হিলাবে এ দাবী ইতিমধ্যেই 
অনেকে উত্থাপন করিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
[যুসলিম সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অনুযায়ী 
মুগলিমগরিষ্ঠ অঞ্চলকে যদি বিন্দুস্থান হইতে বিভক্ত 
করা হয়, তবে পশ্চিযবজের হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চলকে 


পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী কোনমতেই 
ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । 

যদি বাংলা দেশ সেইভাবে বিভক্ত হয় তবে 
স্বাধীন পাকিস্থানী বাংলায় সরকারী রাজস্ব 
১০০ কোটি টাকা হইতে ৪০০ কোটি টাক! পৰ্য্যন্ত 
বুদ্ধি পাওয়ার আশ] নিতান্তই বার্থ হইবে। 
কলিকাতা বন্দর ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আলাদা হইয়া 
যাওয়ার ফলে বাংলা হইতে আদায়ী শুক্কের বেশীর 
ভাগ পাকিস্থানী গবর্ণষেন্টের হাতছাড়া হইবে। 
আয়করের দিক দিয়াও নিতান্ত শ্বল্ল আয় লইয়াই 
তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । পশ্চিমবঙ্গের 
কয়লা ও অন্ত শিল্পসম্পদ হইতে পাকিস্থানী বাংলা 
একেবারে বঞ্চিত হইবে। উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিয়া সাধারণ ভোল্যদ্রব্যের অভাব 
মিটানো, লোকের আধিক অবস্থা উন্নয়ন ও 
সরকারী আয় বুদ্ধির স্বপ্ন তখন নিতান্তই মাঠে 
মারা যাইবে। 

যদি বাংল! দেশকে একান্তই অবিভাজ্য রাখা 
সম্ভবপর হয়, তথাপি পাকিস্থানী শাসনের আমলে 
এপ্রদেশে সরকারী আয় ভালরূপ বুদ্ধি পাওয়ার 
সম্ভাবনা আমরা মোটেই দেখিতেছি না। স্বাধীন 
পাকিস্থানী বঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কলিকাতা! বন্দরের যারফতে উত্তর ও মধ্য ভারতের 
বাণিজ্যগত আদান প্রদান হাস পাইয়া ভিত্রগাপট্টম 
ও অগ্যাগ্ভ বন্দরে সে বাণিজ্য বহুল পরিমাণে 
কেন্দ্রীভূত হইবে। ফলে শুষ্ষের দফায় বাংলা 
হইতে আদায়ী রাজন্ব যথেষ্ট পরিমাপে খর্ব হুইয়া 
আসিবে। বাংলায় অবাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ীদের 
কাজ কারবার কমিয়া আপিবার ফলে আয়- 
করের দফায়ও সরকারী আয়ের স্থযোগ যথেষ্ট 
পরিমাণে হাস পাইবে! কাজেই শ্বাধীন বঙ্গের 
সরকারী অর্থ সাচ্ছল্যের যে আশা মিঃ সুহ রাবন্ধা ও 
মিঃ মহম্মদ আলী যনে মনে পৌষণ করিতেছেন 
তাহা কোন দিক দিয়া সফল হুইবে বলিয়! মনে 
করা যায় না । | 

বাংলা দেশ স্বাধীন হইলে এ প্রদেশ হইতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ী রাজস্ব সমস্তটাই বাংল! 
সরকার পাইবেন বলিয়া অর্থসচিব বড় সাধে দিন 
গশিতেছেন। কিন্ত স্বাধীন বাংলায় সরকারী 
দায়িত্ব ও সরকারী ব্যয় যে কতদিফ দিয়! বাড়িবে 
সে হিসাব তিনি করিতেছেন না। ভারত 
সরকারের ২ হাজার কোটি টাকার মত গণ 
রহিয়াছে । ভারতবর্ষ হইতে আলাদা হইলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতছাড়া হইয়া কিছু পরিমাণ রাজন্বই 
শুধু বাংলার ভাগে পড়িবে না, উহাদের খণের 
বিপুল অংশও এপ্রদেশকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। এদেশের সামরিক ব্যয়ের সমস্তটাই 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার মিটাইতেছেন। বাংলা 
দেশ-স্বাধীন হইলে একদিকে ব্ৰহ্মদেশ, চীন, নেপাল 
প্রভৃতি দেশ হইতে ও অপরদিকে শক্রভাবাপন্ন 
হিন্দুস্থান রাষ্ট্র হইতে আত্মরক্ষার জন্ত এ প্রদেশের 
গবর্ণমেপ্টকে বিপুল সৈম্তবাহিনী গঠন ও পরিপালন 
করিতে হইবে । দেশরক্ষা ব্যয়ের সেই রাপিক 
চাপ গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে নিতান্ত গুরুভার হিসাবেই 
নিপতিত হইবে। বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র 


অসস্তোষ ও অসহযোগিতার সমক্ষে শান্তি শৃষ্খলার 


- অধলম্বনের ব্যষবহল দায়িত্ব বাংলা 





২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ 


ঠাট বজায় রাখিবার জগ্ত অতিরিক্ত পুণ্পপী 
ব্যবস্থ। কায়েম করিতে হবে । উছাতেও অত্যধিক 
অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দীড়াইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
সম্পর্কচাত হওয়ার লঙ্গে পররাষ্ট্র যানবাহন 
এবং ডাক ও তার সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিব্যবস্থা 
সরকারকে 
নিজ হাতে গ্রহণ করিতে হুইবে। সরকারী 
খণ ও সরকারী ব্যয়ের দেই বর্ধিত বোঝ! 
শ্বাধীন বঙ্গের পাকিস্থানী গবর্ণষেণ্টের পক্ষে 
নিতান্তই অসহনীয় হুইয়া দড়াইবার আশঙ্কা 
আছে। এ কথ! সত্য যে, বাংলার জনবল যেন্ধপ 
বেশী এবং এপ্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পর্দের যেক্সপ 
প্রাচুর্য্য রহিয়াছে তাহাতে আর্থিক উন্নয়নের 
ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা কার্ধাকরী করিতে 
পারিলে এপ্রদেশের সুধসমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে 
বাড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু পাকিস্থানী নাতি 
হইতে বাংলাকে স্বাধীন করিতে গিয়া এ প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট সেক্স পরিকল্পনা মোটেই কার্ধ)করী 
করিতে পারিবেন বলিয়া আমর আশা করিতে 
পারি না। স্বাধীন পাকিস্থানী বাংলায় ছিন্বু 
সমাজের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অপহযোগের লমক্ষে 
সমাজ কল্যাণ ও জাতি গঠনের কোন কাজই 
সম্ভবপর হইবে না। অশান্তি, অসাচ্ছল্য ও অবনতির 
শোচনীয় চিত্ৰই সকল দিক দিয়! পরিলক্ষিত হইয়। 
উঠিবে | কাজেই বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সহ বাবদ্দী 
ও অথলচিব মিঃ মহম্মদ আলী স্বাধীন বাংলার 
যে জিগির তুলিয়াছেন আমরা কোন দিক 
দিয়াই তাহা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। 
বাংলাকে সমৃদ্ধশালী করিবার একযাত্র পথ হিন্দু 
ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিতর একটি 
সর্বদলীয় গবর্ণমেণ্টের মারফতে এদেশে ব্যাপক- 
ভাবে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পন! 


কার্ধ্যকরী করা। ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
আওতার শ্িতর থাকিয়া সেভাবে কার্ধো 
প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। 
বরং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাছায্য 
ও সহযোগিতা পাওয়ার পথ খোলা থাকিলে 
প্রকৃত উন্নতি সহজপাধ্য হইবে বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । কাজেই অযথা বিবাদ-বিসম্বাদ ও 
বিশৃঙ্ঘলা হব দিকে না গিয়া সেগাবে বাংলার 
কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়ার অন্ত আমর! 
এ প্রদেশের মুসলিম নেতাদিগকে অন্থরোধ 


করিতেছি । 


ছেড অফিসঃ স্থাপিত £$ ক্লাইভ গ্রীট 


বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিল £--৬১নং বনুবাজার ট্রাট 


লি *__৮১নং ক্লাইভ গ্রীট 
i সখা ৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট 


অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাব্রপাহী, সিরাজগঞ্জ, 
পাস্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ | 
সুদের হার £ 
দেভিংস্‌ ২২ টাকা" ফিক্সড ৩৫০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 














পাটা এ 


' দুগ্ধ, মাখন, রোগাক্রান্ত পশুর মাংস, 


ভেজাল খা্তনিয়ন্রণর আইন KE 


বাংলাদেশে জনশ্বাস্থোর অবনতির কারণ 
“বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে থাঁন্ত সম্পর্কে অজ্ঞতা 
এবং জনসাধারণের দারিত্র্যই ইহার প্রধান কারণ । 
উপযুক্ত পুষ্টিকর এবং তাজা খান্ত বলিতে যাহা 
বুঝায়, অনেক পরিবারেই তৎসম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হয় না। পয়সা থাকা সত্বেও বহুলোক 
খানের গুণাগুণ বিচার না করিয়া একমাত্র রুচির 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিভিন্ন খান্তসামগ্রী ক্রয় 
করিয়া থাকে । দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত 
মূল্য দিয়া ভাল খান গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। 
সহ সহস্র দরিদ্র পরিবার অপেক্ষারুত কম মূল্যের 
ভেজাল, পচা এবং বাপি খান্য গ্রহণ করিয়া 
প্রতিবৎসর নানা শ্রেণীর রোগ এবং মহামারী 
বিস্তার করিয়া থাকে। কিছুকাল পূর্বেও 
বাংলার পল্লী অঞ্চপসযূহে মোটামুটি পুষ্টিকর এবং 
নির্ভেজাল খাতের বিশেষ অভাব ছিল না। 
"টাটকা মাছ, তরিতরকারী ও দুধ এবং নির্ভেপ্রা্ 
-্বৃতও সরিষার তৈল সহজলভ্য ছিল। যুদ্ধের 
ফলে পল্লী অঞ্চলের খাস্বসমস্তা ব্যাপক হুইয়া দেখা 
দিয়াছে। মাছ ও তরিতরকারী ছুপ্রাপ্য এবং 
দুৰ্গ ল্য, স্বত এবং তেল শৃন্ধে উধাও, হইয়াছে এবং 
বৎসরের কোন কোন সময়ে দূর অঞ্চল হইতে 
আমদানীকৃত কাকর, মাটি ও অন্ঠান্টী আবর্জনা পূর্ণ 
'চাউলও গরীব জনসাধারণকে উচ্চমূল্য দিয়া ক্রয় 
করিতে হইতেছে । সহবাঞ্চলে বিভিন্ন খান্ত- 
সামগ্রীর যোগান অপেক্ষাকৃত বেশী থাকিলেও 


লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ প্রয়োজনের তুলনায় তাহা 


অত্যন্ত কম। ফলে, সকল শ্রেণীর খাগ্তসামপ্রীই 
অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতে হয় এবং উচ্চমূল্য দিয়া 
যাহাও পাওয়া যায়, তাহাতে তেজালের মাত্রা 
এত বেশী যে, খান সম্পর্কে সর্বদাই সশঙ্ক থাকিতে 


-জম। 
জনসাধারণের দানিজ্র্য, খাগ্ভসম্পর্কে অজ্ঞতা 


-এবং খান্তসামশ্রীর অভাব হেতু যে অবস্থার উত্তব 
হইয়াছে, তাহার সুযোগে ভেজাল, পচা এবং বাদি 
খান্তসামশ্রীর প্রচলনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
পূর্বে গ্রামাঞ্চলে ত্বত এবং তৈলে ভেজাল দেওয়ার 
পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে সহরাঞ্চলের গ্কায় 
,পল্ীপ্রামেও খাঁটি স্বত এবং তৈল সংগ্রহ করা 
কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। পল্লীর ছুগ্ধবিক্রেতাগণ 
'ছুগ্ধে জল মিশ্রণ করা পূর্বে অপকর্ধ মনে করিত। 
কিন্ত এই নীতিজ্ঞান এখন লোপ পাইয়াছে। 
সহরাঞ্চল, বিশেষতঃ কলিকাতার মত জনবহুল 
সহরের অবস্থা 'অবর্ণশীয় |! ভেক্ষাল তেল, ঘি, 
পচা মাছ, 
বাসি এবং শুফ তরিতরকারী অবাধে বিক্রয় 
হইতেছে। রেশন ব্যবস্থার দৌলতে চাউল, আট! 
এবং ময়দাতেও ভেত্রালের মাত্রা বুদ্ধ পাইয়াছে। 
ব্যবসায়িগশের বুদ্ধির প্রথরতা এত বেশী যে, 
পচা মাছ এবং পাঁচ দিল্রে বাসি তরিতরকারীও 


। টাটকা বলিয়া চলিয়া! যাইতেছে। ছুদ্ধ, দ্বত, 


মাথন ও তৈলের ভেজাল চন্বচস্ষুর সাহায্যে ধরিবার 


উপায় নাই। 
খাদ্ভপামগ্রীতে. ভেজাল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 


বর্তমানে কয়েকটা আইন প্রচলিত থাকিলেও ধূর্ত 





ব্যবসারিগণ অতি সহজেই এই সমস্ত আইনের 
বিধানসযূহ লঙ্ঘন করিয়া ভেআলের ব্যবসা 
চালাইতেছে।. বর্তমানে ভেভ্রাল নিয়ন্ত্রণের যে 
তিনটা আইন আছে, তন্মধ্যে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় 
ফুড এডাল্টারেশন আইন কলিকাতা এবং অঙ্কাম্ক 
মিউনিসিপাল এলাকার বহিভূততি অঞ্চলসমূছে 
প্রযোজ্য । ভিষ্রিক্ট বোর্ডসমূহ এই আইনের বিধান 
কাধ্যকরী করিয়া থাকেন। এই উদ্দেন্তে বিভিন্ন 
থানায় ডিগ্রি বোর্ডের অধীনে এক একজন 
শ্তানিটারী ইন্সপেক্টার আছেন। খানে ভেজাল 
নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত জনম্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও কয়েকটি 
কাছের ভারও এই সমস্ত' ইন্সপেক্টারের উপর 
অর্পন করা হুইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে 
ভেদ্রালের প্রচলন হাস পাওয়া দুরে থাকুক, 


উত্তরোত্তর বুদ্ধিই পাইতেছে। গ্তালিটারী 
ইন্সপেক্টার কালেভদ্রে কোন বাজার পরিদর্শন . 
করেন এবং স্থানীয় কেহ অভিযোগ করিলে ছয়মাস 
নয়মাস অন্তর আসিয়৷ ছুই চারিজন ছুগ্তবিক্রেতার 





হুধ ফেলিয়া দিয়! কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন। গ্রামাঞ্চলে 
ভেজাল বিক্রয়ের অপরাধে কাহাকেও অভিযুক্ত 
করা হইয়াছে এক্পপ সংবাদও সচরাচর পাওয়া 
যায় না। কলিকাতা ব্যতীত অগ্ভান্ত মিউনিসিপাল 
এলাকায় ভেল্লাল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ১৯৩২ সালের 
বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনে কয়েকটী বিধান 
আছে। স্থানীয় মিউনিসিপাল কৰ্তৃপক্ষই এই সমস্ত 
বিধান কার্ধ্যকরী করিয়া থাকেন। ১৯২৩ সালের 
কলিকাতা মিউনিসিপাল, আইনে কলিকাতা সহরে 
ভেজাল খাছ্ছসামগ্রীর উৎপাদন এবং বিক্রয় সম্পর্কে 
নানারূপ কড়াকড়ি বিধান লিপিবদ্ধ থাঁকিলেও- 
কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহার, উপকারিতা জনসাধারণ বিশেষ 
উপলব্ধি করিতে পারে না। তেজাল নিয়ন্ত্রণের 
জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনেরও বেতনতৃক 
পরিদর্শক আছেন। ভেজাল বিক্রয়ের অপরাধে ৰে 
সমস্ত দণ্ড (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাস্ত অর্থদণ্ড ) 
দেওয়া হয়, মধ্যে মধ্যে তাহার বিবরণও প্রকাশিত 
হয়। কিন্ত ইহা সত্বেও কলিকাতা সহরে 
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অৰায় ভেজালের ব্যবসায় চলিতেছে । তেজাল 
বিক্রয়ের অপরাধের অগ্ত উল্লিখিত তিনটা (আইনে 
যে দণ্ডের বিধান আছে, তাহা প্রয়োঙ্গনের তুলনায় 
খুবই লঘু এবং পরিদর্শকগণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত 
ওঁদাসীস্কের জন্ত ভেঙ্গালের প্রচলন ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইয়া চলিযাছে । 

সম্প্রতি 'বাংলা গবর্ণষেপ্ট, খাস্সামগ্রীতে 
ভেজাল নিয়ন্প এবং দুষিত খান্ভসাষগ্রীর উৎপাদন 
ও বিক্রয় বন্ধ করিবার উদ্দেস্ে পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী 
আইনের সংশোধন করিয়া কলিকাতাসহ সমগ্র 
বাংলা দেশের অঙ্ক একটা আইন প্রণয়ন করিতে 
মনস্থ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটা আইনের 
খসড়াও (The Bengal Pure Food Bill, 
1947) বিগত ৮ই মার্চ তারিখের কলিকাতা 
গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। ভেজাল এবং দুষিত খাস্ধসামগ্রী 
বিক্রয় এবং বিশেষ বিশেষ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ 


কর্তৃক খান্তসামণ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করাই, 


এই আইনের মূল উদ্দেশ্ত। কিরূপ স্থানে থাস্ভ- 
সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হইবে, ।বক্রয়ার্থ দুগ্ধ, ঘ্বত, 
মাখন, তৈল, চা প্রভৃতির, গুপাগুণ কি হুইবে 
ইত্যাদি সম্পর্কেও উক্ত আইনে নানারূপ বিধান 
থাকিবে। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ফুড এডাণ্টারেশন 
আইন সম্পূর্ণ বাতিল এবং কলিকাতা ও বঙ্গীয় 
মিউনিসিপাল আইনসমূহের প্রয়োজনীয় ধারা" 
উপধারা সংশোধন করিয়া নুতন আইনের খসড়াটী, 
রচিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপক্ষে মিউনিলিপালিটী বা! 
অনুরূপ শ্বার়ভশাসনশীল প্রতিষ্ঠানমুসহ থাস্তসামগ্রীর 
নমুনা পরীক্ষার জন্ত এক বা একাধিক পাবলিক 
এনালিই এবং খাদ্তসামগ্রীর নমুনা! সংগ্রহ প্রভৃতির 
ভন ইন্সপেক্টার নিযুক্ত করিবেন। জনসাধারণও 
ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া কোন 
খান্তসামগ্রীর নমুনা পাবলিক এনালিষ্ট দ্বারা পরীক্ষা 
করাইতে পারিবেন। পরীক্ষান্তে খাগ্তসামগ্রী 


দুষিত প্রমাণিত হইলে এবং আইনের অগ্যাঙ্ক , 


বিধান 'লঙ্ঘনের জন্য খাঘ্সামগ্রীর বিক্রেতার 
বিরুদ্ধে মামলা কুনু করা হইবে এবং অপরাধ 
প্রমাণিত হইলে অবস্থা বিবেচনায় তাহার একশত 
হইতে এক হাজার টাকা পর্য্যস্ত অর্থদণ্ড এবং 
তিনমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে। কোন খাস্ত- 
সামগ্রী সম্পর্কে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও 
তাহ! দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে। ছুগ্ধ, স্বত, মাখন, 


তৈল, চা প্রভৃতির পাইকারী ব্যবসায় করিতে | ঃ 
হইলে তক্জন্ ব্যবসায়ের বাড়ীঘর রেজেট্্রী করিতে 


হুইবে। কিক্রয়ষোগ্য দুগ্ধ, মাখন, দ্বত, আটা, 


ময়দা, সরিষার তৈল, দধি, ছানা এবং চা সম্পর্কে 
আইনের খসড়ায় এই সমস্ত থাগ্যসামগ্রীর গুণাগুণ ছু 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উল্লিখিত | 
কোন থাস্তসামত্রীতে নির্দিষ্ট কোন গুণের অভাব | 
থাকিলে তাহা! বিক্রয়যোগ্য হইবে লা। বিক্রয় | 
করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। | 
প্রয়োঅনবোধে গবর্ণমেপ্ট উক্ত তালিকায় অঙ্কান্ক রর 


খাস্সসামগ্রীর গুণাগুপও নির্দেশ করিতে পারিবেন। 


প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে আমাদের অভিমত : 
এই যে, ইহার বিধানসমূহ ভেজাল নিয়ন্ত্রণের পক্ষে পর 
যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যায় না। প্রচলিত তিনটী ॥ 


আইনেও ভেজাল এবং দুষিত খাদ্তসামগ্রীর 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জঙ্ত নানারূপ বিধান বর্তমান 
আছে। আইনের বিধানসমূহ কঠোরভাবে 


কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্ত না থাকিলে প্রস্তাবিত 
আইন হারা জনসাধারণ উপকৃত হইবে এরূপ 
ভরসা হয় না। প্রচলিত তিনটা আইনেও থাস্ত- 
সামগ্রী পরীক্ষা, ইন্সপেক্টর কর্তৃক খাস্তসামগ্রীর 
নমুনা সংগ্রহ এবং বিক্রেতা অপরাধী সাব্যস্ত 
হইলে তাহার দণ্ডের বিধান আছে । তিনটা পৃথক 
আইনকে একটী আইনে পরিপত করিলেই তাহা 
দ্বারা অবস্থার উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা ভুল। 
ভেজাল এবং দূষিত খান্তের পরিদর্শকপপ তাহাদের 


দায়িত্ব যাহাতে যথাষথ পালন করেন, প্রস্তাবিত 
আইনে তাহার উপযুক্ত বিধান থাকা আবশ্যক । 


অল্প আয়াসে জনসাধারণও যাহাতে এই ব্যাপারে 
সহযোগিতা করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা 





থাকা প্রয়োজন । জনসাধারণকে নমুনা পরীক্ষার 
অস্ক যে ফি দিতে হইবে বলিষা প্রস্তাব করা 
হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ লোক এই ব্যাপারে. 
সহযোগিতা করিতে রাজী হইবে না। অপরালের' 
স্রষ্য অবস্থা! বিবেচনায় আরও গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা 
করাও বাঞ্চনীয়। ব্যবসায়িগণ যাহাতে অযথ। 
লাঞ্ছিত না হয়, আইনে তাহারও বিধান থাকা! 
সঙ্গত! 

বর্তমান মন্ত্রিষগুলীর সহিত প্রবল রাজনৈতিক" 
মতবিরোধ সত্বেও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক্সপ একটা 
ব্যাপারে দল এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই 
সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ।, 
প্রচলিত তিনটী আইনের বিভিন্ন বিধানসমূহ 
পুনরুক্তিমাত্র না করিয়া ভেদাল ও দুষিত খান্ত- 
সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত গবর্ণমেণ্ট 
আরও কঠোর কোন আইন প্রণয়ন করিলেও. 
তাহা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে। 


নি পি ৫০০ ও তুর 
প্রতি পাউণ্ড ৩৮ পাই 
(মিলের নিয়ন্ত্রিত ঘরে) 


ne) 
সী 
পপ 


Ed 





ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ 


বামার লরা এণ্ড 


১০৩, 







ক্লাইভ রা, 


ম।গয়াল 
হেড অফিস $১১৫, ক্যানিৎ সীট, কলিকাতা 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিৎ ডিরেক্টরি 
এ, আন্ন, খান 


কোং, লিমিটেড 
SRA 


ভারতের নূতন কড়লাট ভাইকাউন্ট মাউপ্ট- 
ব্যাটেন গত শনিবার দিল্লীতে পৌছিয়াছেন এবং অন্ত 
হইতে তিনি কার্্ভার গ্রহণ করিবেন। আমরা 
ভারতভূমিতে গ্ভাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
করিতেছি। বর্তমানে ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ ও 
' শীসনতান্ত্রিক পথে স্বাধীনতা লাভ করিবে না 
সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক হাজামায় জড়িত হইয়া 
সমগ্র বিশ্বের শান্তিতে বিদ্ব হৃষ্টি করিবে, তাহা এই 
একটা মাত্র লোকের অবলফ্িত নীতি ও কর্ম্পদ্থার 
উপর বহুলভাবে নির্ভর করিতেছে। ভগবান 
ভাহাকে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করন--উহাই প্রার্থনা 
করিতেছি । 
Ed + ষ্ ক্স 

ভাইকাউণ্ট মাউপ্টব্যাটেনের অবলঘ্বিত নীতি 

ও কর্মপন্থা কি হইবে, তৎসন্বন্ধে আমেরিকার 
ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি সর্দার জে জে সিংহ 
লাহোর হইতে একটী বিবৃতি দ্বারা এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বড়লাট কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিবার এক সপ্তাহকালের মধ্যেই হয় মিঃ ভিষ্টা 
ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবেন-_না হয় তিনি অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট হইতে 
লীগ সদন্তগণকে ফিরাইয়া আনিবেন। সর্দার 
জে জে সিংহ বলেন যে, মিঃ ভিন্ন যদি প্রথমোক্ত 
প্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, সমগ্র দেশে 
শাত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । আর তিনি যদি শেবোক্ত 
পন্থা অবঙগম্বন করেন, তাহা হইলে মুসলমান ও 
অমুসলমানের . মধ্যে প্রকান্ত সংগ্রাম আরম্ভ 
হইবে। তবে লীগ নেতাগণ বর্তমানে ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করিতেছেন। উহার! 
যদি মনে করেন যে, গোজমাল বাধাইয়া উহার] 
এদেশ হইতে ইংরাজদের স্থানের সময় বিজিত 
করিতে পারিবেন, তাহা ভু উহাদের এই 
নীতির ফলে বুটাশদের ভারত ত্যাগ আঃও' 
ত্বরান্বিত হইবে। সর্দার জে জে সিংহ একজন 
আত্ঞ্ঞাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি । কাজেই তিনি 
যে সমস্ত সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন, তাহ! উড়াই 
দেওয়া চলে না। তবে তিনি দেশব্যাপী পবা 
সংগ্রামের সম্ভাবন! সম্ধদ্ধে যে বথা বলিয়াছেন, 
তাহা চিস্তা করিয়া সকলেরই সতর্ক হওয়া 


আবশ্তক। 
ক * * 


পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাদাহাদামায় তিন 
হাজারের মত লোক নিহত হইয়াছে এবং 
এখনও উহা! সম্পুর্ণ অবসান হয় নাই। তবে এই 
হাঙ্গামা দমনে কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। পাঞ্জাবের গবর্ণর উক্ত প্রদেশের 
অনেকগুলি জেলাকে উপক্রত অঞ্চল বলিয়া 
ঘোষণা করিয়া উহাতে সামরিক বর্শচারীদের 
হাতে যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। 
এই ক্ষমতার বলে সামরিক কর্দমচারিগণ 
হত্যার চেষ্টা, নারীহরণ। বলাথকার, ডাকাতি, 
অগ্সিদাহ ইত্যাদি অপরাধের জঙ্কও যে কোন 
লোককে ফাসী পর্যন্ত শাস্তি দিতে পারিবেন। 
এদিকে গবর্ণমেপ্টের পেন্সন, বৃত্তি, জায়গীর ইত্যাদি 
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রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


ভোগী যে সমস্ত ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও তালিকা প্রস্তুত 
করা হইতেছে। উহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ 
প্রমাণিত হইলে এই সমস্ত হইতে উহাদিগকে 
বঞ্চিত করা হুইবে। যদি এই সমস্ত ব্যবস্থার 
ফলেও অবস্থার উন্নতি না ঘটে, তবে পাঞ্জাবে 
সামরিক আইন ভারী করা হইবে বলিয়াও 
কথা উঠিয়াছে। পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
নিবারণে কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা দেখিয়া 
মনে হইতেছে যে, ভবিষ্যতে ভারতের কোন স্থানেই 
উহারা সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডবকে বরদাস্ত করিবেন 
না। উহা যে যুক্তিসঙ্গত নীতি, তাহা কেহ অস্বীকার 
করিবেন না। কলিকাতায় আগষ্ট মাসের হাঙ্গামার 
সময়ে কর্তৃপক্ষ যদি পাঞ্জাবের অনুরূপ কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তাহ! হইলে সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষবন্িতে নোয়াখালী, ব্রিপুরা, বিহার, 
বোষধ্বাই, সংযু্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব দগ্ধ হইত না। 
যাহা হউক, এতদিন পরে কর্তৃপক্ষের যে কিছুট! 
কর্তব্যবুদ্ধ জাগ্রত হইয়াছে, তাহা সুখের কথা। 
আমরা আশা করিতেছি, নবনিযুক্ত বড়লাট এই 


ব্যাপারে আরও অধিকতর অবহিত হইবেন। 
Ed 


Ld এ 

কলিকাতা পূর্ব-কেন্ত্রীয় নির্বাচন কেন্্র 
হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত সদস্ত 
অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ পদত্যাগ করাতে এই 
কেন্দ্র হইতে সন্ত নির্বাচনের অগ্য কংগ্রেস হইতে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
কালীপদ মুখাজ্জিকে মনোনীত করা হুয়। এই 
মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল 
একটী বিবৃতি দিয়া কংগ্রেস যোগ্য লোককে 
মনোনীত করে নাই এবং ভোটদাতাগণের এই 
বিষয়ে বিব্চেনা করিয়া ভোট দেওয়া উচিত 
--এরূপ অভিমত গুকাশ করায় আমরা 
বিশ্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু উহার ছুই 
দিন পরেই ডাঃ সান্যাল এ কেন্ত্র হইতেই 
অষ্ভতম নির্বাচন প্রার্থীরাপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন 
দেখিয়া আমরা আরও বিস্মিত হইয়াছি। ডাঃ 
সান্যাল কালীপদবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে যে কটাক্ষ 
করিয়াছেন তাহা ইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াও 
আমরা একথা বলিতে পারি যে, কোন দেশহিতকামী 
ব্যক্তিই কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ছাড়া আর 
কাহাকেও ভোট দেওয়া উচিত নছে। বর্তমানের 
এই সন্কট-মুহূর্তে কোন নির্বাচন কেন্দ্র হইতে 
কংগ্রেস মনোনীত কোন প্রার্থীর যদি পরায় 
ঘটে, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার শক্রগণ 
দেশবিদেশে উহাই প্রচার করিবে যে, কংগ্রেস 
দেশের লোফের আস্থা হারাইতেছে এবং 
দেশশাসনে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা অপিত হইলে 
উহা তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না| সুতরাং 
এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভোটারকে আমরা সাবধান 
হইতে অনুরোধ করিতেছি। একজন কংপ্রেলকন্মী 
এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির অন্ততম 
সদন হিসাবে ডাঃ সান্যাল খ্যাতনামা । কংগ্রেসের 
মনোনীত সদস্যের নিন্দা করিয়া এবং তাহার, 


সহিত নির্ধবাচনদ্বদ্বে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে ভাবে ' 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করতঃ উহাকে 
জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছেন, 
তাহার নিন্দা করিবার মত ভাষা নাই। আমর! 
আশা করি-_বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতি কর্তৃক 
তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইবার 
পূর্বেই ভোটদাতাগণ তাহার কিছুটা চৈতগ্ভ 
সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন । 


# ০ 

কলিকাতা পুলিশ বিভাগের জন্ সশস্ত্র পুলিশ 
হিসাবে পাঞ্জাব হইতে যে সমস্ত মুসলমান আমদানী 
করা হইতেছে, গত ১৫ই মার্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে হিন্দু সদস্যগণ উহার অযৌক্তিকত1 সমন্ধে 
মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
সুরাবদ্দী বলেন যে, গত আগষ্ট হাজামার সময়ে 
কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে মুসলমানের 
সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল বলিয়াই কলিকাতার 
অনেক অঞ্চলে মুসলমানগণকে হত্যা করা 
হইয়াছিল। উহার প্রতিক রার্থই £সম্ক বিভাগ 
হইতে অবসরপ্রাপ্ত পাঞ্জাবী মুসলমানগণকে 
কলিকাতায় সশস্ত্র পুলিশ হিসাবে নিযুক্ত করা 
হইতেছে প্রধান মন্ত্রীর উক্তির ভাৎপর্য্য অতি 
সুষ্পষ্ট। কলিকাতার হিন্দুগণকে উহা বিশেষভাবে 
অহথধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি । এই 
প্রসঙ্গে ডাঃ শামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বঙগতঙ্গ 
সম্পর্কিত বিবৃতির একটী অংশের প্রতিও বাংলার 
সমগ্র হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন- 
বোধ কঝরিতেছি। ডাঃ মুখাঞ্জি বলিয়াছেন যে, 
পশ্চিমবজের বিভিন্ন হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে পাহার! 
দিবার জগ্ভও বাংলা সরকার এক সহশ্র পাঞ্জাবী 
মুসলমান আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। 


রঃ # কা 

ব্গভ্গ আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার এবং ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
যে ছুইটা সুচিন্তিত বিবৃতি প্রদান 
করিয়াছেন বাংলার প্রত্যেক হিন্দুকে' তাহা 
গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার জন্ত 
আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। বাঙ্গালী হিন্দুর 
জীবনে বর্তমানে এক চুড়াত্বরপ সঙ্কট উপস্থিত 
হুইয়াছে। এই সঙ্কট হইতে পরিস্রাণের উপর 
বাঙ্গালী হিন্দুর বর্তমান ও ভবিষ্যদ্ংশীয়দের জীবন, 
সম্পত্তি, বর্ম, সংস্কৃতি ও সম্্মরক্ষা নির্ভর 
করিতেছে । আমরা বরাবর একথা বলিয়া 
আসিতেছি যে, বর্তমানের এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
ও যুঢ়তা একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার নহে । কাছেই 
বঙ্গভজের মধ্য দিয়] হিন্দুর এই জীবলমরণ সমন্ডার 
সমাধানের এখনই চেষ্টা না করিয়া এজগ্ত কিছুদিন 
অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। শ্রীযুক্ত সরকার অনেকটা 
এই ধরণের মত পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু ডাঃ মুখাজ্জি বদদতঙ্ ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর 
রক্ষার আর কোন উপায় আছে বলিয়া মনে করেন 
নাঁ। বাংল! সরকারের সাম্প্রতিক কাধ্যকলাপ 
ডাঃ মুখাজ্ির মতকেই সমর্থন করে। বাংলায় 
সশন্্র পুলিশ হিসাবে পাঞ্জাবী মুসলমান আমদানী, 
এই প্রদেশের পতিত জমি খাস করিয়া তাহাতে 
বিহারী মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস, 


Sele 


.শাসনক্ষেত্রের শর্ববিভাগের কর্ণধার হিসাবে 
মুসলমান কর্মচারী নিয়োগের সঙ্কল্প, বাংলার 
রাজন্বের একট] উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের সমগ্র 
' অধিবাপীর প্রয়োজনে নিয়োজিত না করিয়া 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়-_ইত্যাদি ব্যাঁপারের 
মধ্য দিয়া বাংলার লীগ গবর্ণমেন্টের যে মুঢ়তা ও 
ও একদেশদশিতা প্রকটিত হইতেছে, তাহা হইতে 
আমরা কোন আশার আলোকই খুঁজিয়া পাইতেছি 
না। এই সমস্ত ঘটনা-পরষ্পরায় বাংলায় দিন 
দিন বঙ্গবিভাগ আন্দোলন অধিকতর শক্তিলাভ 
করিতেছে । বাংলাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
একটা প্রদেশ হিসাবে শ্বীকার করিয়া লইয়া এবং 
দেশশীসনে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে 
উহাদের ন্যায্য অংশ প্রদান করিয়া বাংলার লীগ 
নায়কগণই এই অনর্থের প্রতিকার করিতে 
পারেন। 


ক ক ধু 


॥ ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবাসীর 
হাতে দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হুইবে 
বলিয়া ব্রিটাশ গবর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর 
ভারতের সকল রাজনীতিক দল যাহাতে 
সম্মিলিতভাবে এই ক্ষমত গ্রহণ করিতে পারে, 
তদুদেন্যে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন এবং উহার পর কংগ্রেসের সভাপতি 
আচাৰ্য্য কৃপালনী কংগ্রেস ও লীগের একটী মিলিত 
বৈঠকের উদ্দেশ্তে প্রতিনিধি নির্বাচনের অন্য 
মিঃ জিন্নাকে যে চিঠি দেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । এই সম্পর্কে গত ১৬ই মার্চ 
তারিখে দিল্লী হইতে ‘হিন্দুস্থান ষ্াপডার্ড” পত্রিকার 
সংবাদদাতা. জানাইয়াছেন যে, মিঃ জিরা উক্ত 
চিঠি লীগের কাধ্যকরী সমিতিতে উপস্থিত করিয়া 
যাহাতে উহ্‌! বিশেষভাবে পর্ধযালোচিত হয়, তজ্জন্য 
ব্যবস্থা করিবেন বলিষা কংগ্রেসের সভাপতিকে 
জবাব দিয়াছেন। বর্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে 
নাকি এই কাধ্যকরী সমিতির অধিবেশন হুইবে। 
তবে উহার ফলাফল কি হুইবে, তাহা অজ্ঞাত। 
কাধ্যকরী সমিতি কংগ্রেমের আহ্বান গ্রত্যাধ্যান 
করিতে পারেন।, আর কার্যকরী সমিতি যদি 
কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণের 
লিদ্ধাস্ত করেন, তাহা হইলেও লীগ গ্রতিনিধিগণ 
প্রস্তাধিত বৈঠকে হয়ত দাবী করিবেন যে, 
পাকিস্থানের “লঙ্কলল হইতে তাঁহার! বিন্দুমাত্র 
বিচ্যুত হইবেন না। আপাততঃ এই মনে করা 
যাইতে .পাবে যে, উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসার 
আশা কিছুই নাই। তবে নুতন বড়লাট 
এই সম্পর্কে ষে প্রকার কার্ধ্যক্রম অবলম্বন করেন, 
তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। 
# | * 

বাংলার কতিপয় লীগনেতা বাংলা হইতে 
সহস্র সহ মুসলমানকে আসামে পাঠাই! উক্ত 
প্রদেশের পতিত সরকারী জমি দখল করিবার 
যে অপচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহার শেষ 
পরিণতি কি হইবে তাহা এখন হুইতে বলা কঠিন। 
লীগের এই অপচেষ্টা দমনে আসাম গবর্ণমেণ্ট 


বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই বাংলা ও: | 
আগাম সীমান্তে সৈস্তদল মোতায়েন করিয়াছেন । 


প্রকাশ যে, এই ব্যাপারে আসামে বে সমস্ত 


আর্থিক জগৎ 


মুললমান স্থায়িভাবে বলবাস করে, তাহাদের 
সহিতও বাংলার লীগপস্থীদের তীব্র মতভেদ দেখা 
টুদিয়াছে। আসামের মুসলিম জননায়ক ও ভূতপুর্বব 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ সাছুল্লা এই ব্যাপারের একটা 
মীমাংসার জন্ভ আসাম মন্ত্রিপতার সহিত আলাপ- 
আলোচনা চালাইতেছেন। কিন্তু বাংলা হইতে 


লীগ নেতাগণ যে প্রকার হুমকী দেখাইতেছেন, - 


তাহার ফলে শাস্তির চেষ্টায় ব্যাঘাত ষ্রষ্টি' হইয়াছে । 
বাংলার লীগ নেতাগণ এরূপ ক্ষমতামদদৃণ্ত হইয়! 
উঠিয়াছেন যে, উছারা কয়েক সহস্র অজ্ঞ ও নিরক্ষর 
লোককে ধেকা দিয়া আসামে পাঠাইয়া সমগ্র 


", আসাম প্রদেশকে নিজেদের অধীনে আনিতে 


পারিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন কিন্তু পাঞ্জাবে 
জোরজবরদস্তি করিয়া লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে লীগ- 
পশ্থিগণ যে ' ভাবে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, 
আসামেও উহাদের শেষ পর্য্যন্ত সেই 
দশাই ঘটিবে। তবে উহাদের কাঁধ্যকলাপের ফলে 
ইতিমধ্যে অনেক নির্দোষ লোক হতাহত হইবে । 
এই কথা বুঝিয়াই মিঃ সাহুল্লা বাংলার লীগ 
পদ্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়! নি্নপিখিত উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন--“পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম শীমাস্ত 
প্রদেশের তুলনায় আসামের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক । 
যত ব্যাপকভাবেই আসামে আইন অমান্ক 
আন্দোলন আরম্ভ করা হউক না কেন, উছা দ্বারা 
সমস্তার সমাধান হইবে না। আসামের বর্তমান 
মন্ত্রিসভা আনাম ব্যবস্থা পরিবদের খুব বেশ্ীসংখ্যক 
সদন্ত দ্বারা সমখিত হইতেছে । আইন অমান্যের 
ফলে.:এই মন্ত্রিসভার পতন হুইবে না এবং এই 
মন্ত্রিসভার উপর বাহির হইতে যত চাপই দেওয়া 
হউক না কেন, উহা কিছুতেই বর্তমানে উহার 
উচ্ছেদনীতি পরিত্যাগ করিবে না।” 

পাজাবে সাম্প্রদায়িক দাজগাহাঙ্গামার ফলে 
সম্প্রতি যে তিন সহৃম্ের মত লোক নিহত এবং 
আরও বহুসংখ্যক লোক আহত হইল, তাহার ফলে 


শাসনতাহিক দিক হইতে পাঞ্জাবের সমন্তার 
তরি জন্ত নি নি 2 


চলে 







অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকত ও বিক্রীত মূলন 
আদায়ীক্ষত মূলধন 

রিজার্ভ ফাণ্ড 


: বাৎসরিক প্রায় ২$% সুদ পাওয়া যায়। 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ 
নিউ ইয়র্ক এজেণ্টন্‌ £ 


আমাদের পৃষ্ঠ 


হেড অফিস_-৮৬, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাত! 
(স্থাপিত-_-১৯১৮ ) 
_ ৩০শে ভি ১৯৪৬ সালের হিসাব-_ 


কারেণ্ট ও সেভিংস্‌ হিসাব খোলা! হয় এবং ৩, ৬ এবং ১২ মাসের জগ্য স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ করা হয়। আরেদন করিলে সুদের হার জানান হুইবে। ক্যাশ সার্টফিকেটে 


সকল প্রকার ব্যাঙ্ষিং কার্ধ্য করা হয়। 


মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক 
অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্‌ £ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ 


পাষকবর্গকে এতদ্বারা অনুরোধ করা 
যাইতেছে যে, বাংলার নিগৃহীত অপিবাসিবৃন্দের সাহায্যকল্পে 
বেল সেন্টাল ব্যাঙ্ক রিলিফ ফাণ্ডে তাহাদের সন্ধদর দান 
ব্যান্কের যে কোন অফিসে সাদরে হইবে 


[২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ 





সমক্ষে উপস্থিত করা হইতেছে । এই সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের ওয়ার্তিং কমিটী পাঞ্জাব প্রদেশকে 
হিন্দুশিখ প্রধান ও মুপলমান প্রধান ভেদে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিষা হুইটা প্রদেশে 
পরিণত করিবাব প্রস্তাব করিয়াছেন । 
সম্প্রতি পণ্ডিত জওছরলাঁলেব নামে আর একটা 
এই পবিকল্পনা উপস্থিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাব 
প্রদেশকে তিনটা উপপ্রদেশে বিভক্ত করিয়া যে 
উপপ্রদেশে যে সম্প্রদাষেব সংখ্যাধিক্য সেই 
উপ প্রদেশে সেই সম্প্রদাষেব প্রতিনিধিগপের হস্তে 
উহার শালনভাঁর অপিত কবা হউক । এই ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক উপপ্রদেশেব-মগ্রিপভায় সংখ্যালঘু দলের 
প্রতিনিধি থাকিধেন এবং মূল প্রদেশের মন্ত্রিসভা 
সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠন করা ছুইবে। 
তবে মূল প্রদেশের মন্ত্রিসভার হাতে অর্থবিভাগ ও 
সেচবিভাগ ছাড়! অন্ত কোন বিভাগ থাকিবে না| 
পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাবে প্রত্যেক উপপ্রদেশে 
একটী করিয়া পৃথক আইনসভা থাকিবে কি না, 
তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। কিন্তু এই 
সম্পর্কে ভারত সরকারের শাসনতাস্ত্রিক উপদেষ্টা 
সাব বি এন রাও অনুরূপ যে একটী পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র পাঞ্জাবের জগ 
একটী এবং উক্ত প্রদেশের তিনটা উপপ্রদেশের 
জন্য তিনটী আইনসভা পরিকল্পিত হুইয়াছে। ' 
আমর! উপরোক্ত তিনটা পরিকল্পনার মধ্যে 
কংগ্রেসের ওষা্কিং কমিটী পাঞ্জাবকে সোক্ষাসুজি 
ছুইটী প্রদেশে বিভক্ত করিবার যে প্রস্তাব 
কবিয়াছেন, তাহাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিষা 
মনে করি। কারণ, শেষোক্ত দুইটা প্রস্তাব 
এলোমেলো! ও ব্যয়বছল। যদিও এই দুইটি 
প্রস্তাব দ্বারা লীগকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে, তথাপি উহা সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
মীমাংসার পক্ষে কার্যাকরিভাবে কোন সাহায্য 
করিবে না । যদি পৃথক হওয়াই সমীচীন বলিয়া 
মনে হয়, তাহা হুইলে সোদ্গাম্থজি পাঞ্াবকে 
ছিদু-শিখগ্রধান ও মুসলমান প্রধান ভেদে 
ভাগে বিভক্ত করাই শ্রেয়: । পাঞ্জাবের সহিত 
বাংলার বিশেষ সার্ৃশ্ত রহিয়াছে এবং অদুর- 
ভবিষ্যতে বাংলার ব্যাপারেও পাঞ্জাবের অছ্গ করণে 
কোন পরিকল্পন! গ্রহণ প্রয়োজন হইতে পাকে 
মনে করিয়াই আমর] পাঞ্জাব সম্বন্ধে এত কথা 
05 
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গৃহীত 








'অপলাপ হুইবে। কথাটা শুনিতে 
.হুইলেও বরখাস্ত বলাই বোধ হয় ঠিক। তবে 


এই লেখাগুলি ছাপার অক্ষরে বাহির হওয়ার 


আগেই ভারতের বড়লাট বদল হুইয়া যাইবে। লর্ড 


জুই মাউণ্টবেটেন ২০শে তারিখ নর্দণ্ট এয়ার পোর্ট 
হইতে ভারত অভিমুখে রওনা হইবেন ঠিক হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষে পৌছিয়া সোমবারে তিনি কার্ধ্যভার 
গ্রহণ করিবেন। এক Soldier Viceroy লর্ড 
এয়েভেলের কাছ হইতে Soldier Viceroy 
মাউপ্টবেটেন শাসনভার লইবেন। প্রথমজন স্থলযুদ্ধে 


কৃতী সৈস্তাধ্যক্ষ ছিলেন, দ্বিতীয়জন নৌধুদ্ধের নাম-' 


করা সেনাপতি । 
ক # | 
লর্ড ওয়েভেলকে অনেক সময়েই ভারতের 
“প্রথম 909116£ Vicer০y৮--যোদ্ধা বড়লাট-_-বল! 
ছয়। কথাটা সত্যও বটে এবং মিথ্যা বটে। 
ত্য এই দিক দিয়া যে, ভারতের শাসনকর্তার 
পদবী ‘ভাইস্রয়’ হওয়ার পরে লর্ড ওয়েভেলই 
একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেনা বিভাগেই খ্যাতি অর্জন 
-করিয়াছেন। তাহার পূর্ববর্তী ভাইসরয়েরা সবাই 
ব্রিটেনের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক এবং 
-স্াজনীতিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কথাটা 
“মিথ্যা এই হিসাবে যে, বড়লাটের পদে যোদ্ধা 
"নিযুক্ত প্রথমে হন মাকুইস অব কর্ণওয়ালিস 
(চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যিনি স্মরণীয় হইয়া 
আছেন), যদিও সে সময়ে এই চাকুরীটির নাম 
"ছিল গবর্ণর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া। এক অর্থে 
লর্ড ক্লাইতকেও এই পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে, 
কারণ তাঁহার আমলে প্গবর্ণর অব বেঙ্গল*ই 
“ভারতবর্ষে ইংরেক্স অধিকারের সর্বোচ্চ কর্তা 
।ছিলেন। | 
# [ + 
বড়লাটের! সাধারণতঃ পাচ বছরের মিয়াদে 
‘নিযুক্ত হন। কাহারও কাহারও কার্ধ্যকাল নানা 
কারণে ছুই এক বছর বাভাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
সবচেয়ে দীর্ঘকাল বড়লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং। 
এওয়েভেলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী লর্ড লিন্লিথগে! 
-গধীতে ছিলেন সাত বছরেরও কিছু উপরে | পাঁচ 
বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই লর্ড ওস্রেভেলের শাসনকাল 
‘শেষ হুইল । কিন্তু এদিক দিয়াও তাহার কোন নৃতনত্ব 
‘লাই | স্যার অর্জ বার্লে। গবর্ণর জেনারেল ছিলেন 
মাত্র ছুই বৎ্সর। মৃত্যু ধাহাদের শাসন্কালকে 
"শুম্ব করিয়াছে তাহাদের নাম লর্ড এলগিন 
/( অষ্টম আৰ্ল) ও লর্ড যেয়ো। প্রথম ব্যক্তির 
আীবনাস্ত হয় রোগভোগের ফলে, এবং শেষোক্ত 
প্রাণ দেন আন্দামান পরিদর্শনকালে শের আলী 
নামক এক কয়েদীর ছুরিকাঘাতে! 
ক % Ld 
কাৰ্য্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই যে সকল 
:বড়লাট পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস ও লর্ড কার্জন দুই জনই ইংলগ্ডের 
ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছেন। কিন্তু লর্ড 
১ওয়েভেল পদত্যাগ করিয়াছেন বলিলে সত্যের 
খারাপ 


ইংরেজী তর্চ্জমায় £509116] বলিয়া আপনারা 


উহাকে কিছুটা! যদি মোলায়েম করিতে চাহেন, 


খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


তাহাতে আমার আপত্তি নাই। দীর্ঘকাল পূর্বে 
আর দুইজন মাত্র বড়লাট ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
এইরূপ recalled হইয়াছিলেন তাহাদের নাম 
লর্ড ওয়েলেস্লি ও লর্ড এলেনবর!। 

কিন্তু এসব সত্বেও একথা নিশ্চষ যে, ভারতের 
বড়লাট হিসাবে লর্ড ওয়েভেল তুলনাছীন। অন্ত 
কিছুর জন্ত নহে। শাসন ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদী 
ভারতের প্রথম স্বীকৃতি ঘটে তাঁহারই আমলে। 
ভারতের প্রথম গ্ভাশগ্ভাল গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয় 
তাহার শাসনকালে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে ইহা যেমন একটি অভূতপূর্ব ঘটনা, 
ইন-ভারত সম্পর্কেও ইহা! সম্পূর্ণ নতুন পরিণতি । 
লর্ড ওয়েভেলের নিজের পক্ষেও ইহা কম গুরুত্বপূর্ণ 
নহে। রাষ্ট্র শাসনে প্রধান মহ্তিক্ষপে পত্তিত 
জওহরলাল নেছরুর পরামর্শ লাভ করিবার গৌরব 
আধুনিক জগতে যে-কোন ব্যক্তিই শ্লাঘার বিষয় 
বলিয়া মনে করিবেন। সেই দুর্লভ সৌভাগ্য 
লাভের জন্য লর্ড ওয়েভেলের নাম তাহার শ্বদেশেও 
চিরকাল বহুজনের ঈর্ষা বস্তু হইয়া রহিবে। 

+ ক রা 

ভারতীয় রাজনীতিতে লর্ড ওয়েভেল বহুবিধ 
জটিলতার হৃষ্টি করিয়াছেন। গণ-পরিষদে 
যোগদানের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না লইয়া অন্তর্ধর্তী 
সরকারে লীগ সদস্তদের যোগ দিতে আহ্বান 
করিয়া ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন। বহু 
লোক তাঁহাকে অশোভন লীগগ্রীতির অভিযোগে 
প্রকাশ্তে অভিযুক্ত পর্য্যন্ত করিয়াছে । সুতরাং 
ভারতবর্ষের সর্বশেষ বিদেশী শাসকরূপে তিনি 
যে কীর্তি অর্জন করিতে পারিলেন না, তাঁছার 
দায়িত্ব সম্পূর্ণই তাহার নিজন্ব। শেষের আগের 
বড়লাট, ইংরেজীতে যাহাকে বলে penultimate 
Vi০eৎr০y, তিনি তাহাই হইয়া রহিলেন। 

| রর ্ 

রাজনীতিক হিসাবে লর্ড ওয়েভেলের ব্যর্থতা 
বা সাফল্য লইয়া আলোচনা করা আমার ইচ্ছা 
নয়। প্রথমতঃ, রাজনীতি আমার বিষয় নে, 
দ্বিতীয়তঃ, দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ- 
গুলিতে ইতিমধ্যেই সে সম্পর্কে বহু আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে 1 মানুষ হিসাবে লর্ড ওয়েভেলের 
যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমার চোখে পডিয়াছে, আঁমি 
শুধু তাহারই উল্লেখ করিতেছি । সাহিত্যিক এবং 
বক্তারূপে তাহার খ্যাতি আছে। এলেনবীর 


ভীবনী লিখিয়া ইংরেজী সাহিত্যে তিনি অনেক ,. 


পূর্বেই নাম করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের 


বড়লাট হওয়ার পরে ইংরেজী কাব্যের যে চয়নিকা | 
তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তাহার সাহিত্য- | 
তাহার I 


প্রতিভা ও কাব্যগ্রীতির পরিচায়ক। 


সর্বশেষ পুস্তক ‘Speaking Generally’র 


বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলিরও রচনা- | 
মনে পড়িতেছে, টু 
সিমলা কনফারেন্সের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক | 
আলোচনায় যখন অত্যন্ত কর্পব্যস্ত সেই সময়েও দু 


ভঙ্গী লক্ষ্য কবিবার মতো । 





এক বৈকাপে পণ্ডিত নেছরুকে চা পান কৰিছে 
নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি ঘন ঘণ্টা ব্যাপী সাহিত্যা- 
লোচনী করিয়াছিলেন! 


# bd ০ 


নয়াদিল্লীর সাঁংবাদিকেরা জাপানী বুদ্ধের 
গোড়ার দিকে এমন একাধিক কনফারেন্সের স্থতি ' 
স্বরণ করিতে পারিবেন, ষে-গুলিতে লর্ড ওয়েতেল 
বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বিনাপ্ধিধায় যুদ্ধ সংক্রান্ত বহু- 
সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দিয়্াছেন। একমাৰ্র' 
ট্যাকোর্ড ্রীপস ও ভূতপুর্বব ভারতীয় নৌবহরের 
কর্তা এাডমিরেল ফিটুজ জেরালড, বাদ দিলে লর্ড 
ওয়েভেলের (অবশ্য তখন পর্য্যন্ত তিনি জেনারেল 
ওয়েভেলই ছিলেন, লর্ড হন নাই) তুলা বক্তা নয়া- 
দিল্লীর সংবাদ সশ্বেলনে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় 
নাই। | 


|) ক ক 


তাহার পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে 
লর্ড ওয়েভেলের একটি বিশেষ পার্থক্য অনেকেরই 
চোখে পড়িয়াছে, সেটি তাহার রপবোধ, অর্থাৎ 
সেন্স অব হিউমার। লর্ড লিনলিখগোকে লইয়া 
খবরের কাগঞ্জে কাটুন বাহির হইলে তিনি রাগিয়া 
টং হুইতেন। লর্ড” ওয়েভেল প্রসিদ্ধ কার্টুনি্ 
শঙ্করের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ব্যর্তি” 
গত আলাপ-আলোচনায়ও তিনি সরস বাঁকপটুতার 
পবিচয় দিম়্াছেন। ১৯৪৫ সালে এসোসিয়েটেড 
চেম্বার অব কমাসে'র বাৰিক বক্তৃতার পরে উপস্থিত 
বিশিষ্ট পরনকয়েক লোকের সঙ্গে আলোচনায় কয়লার 
অভাব লইয়া ঘরোয়া আলোচনা করিতে করিতে 
বলিয়া উঠিলেন, the coal position is not so 
black | 


+ র্‌ % 


সাছিত্যিকদের লসৌন্র্য্যপ্রীতি স্বাভাবিক । 
সৌন্দর্য নিঙ্গে উপভোগ করিয়াই তাহারা খুসী 
হন না, আর পাঁচজনকেও তাহার ভাগ দিতে চান। 
নয়া দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে ‘মোগল গাডে'নস্‌” 
নামক যে পুশ্পোস্ভান আছে, 2৯৪৪ সালেব ফেব্রুযারী 
মাসে তাহার দরজা তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য উনুক্ত 
করিয়া দেন। সে বছর সে বাগানে গোলাপ ও 
চন্্রমপ্লিকার শোঁতা তিনি একেলা দেখিয়া থুসী 
রহেন নাই। লাট সাহেবের বাড়ীতে ফুল দেখিবার 
অন্ত সাধারণ লোকের আমন্ত্রণ সেই প্রথম) 


_খেয়ালী : 


বলন্ধী হবেন 


. হিনও 
হেড অফিসঃ ৯০, ক্লাইভ ষ্টীট, 
কলিকাতা 
ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 














৷.“ *আর্বিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


জানা যায় যে, পাঞ্জাব প্রদেশ বাদ দিয়া সমগ্র 
‘বৃটিশ ভারতে ১৯৪৫ সালে শ্রমিক ও মালিক 
বিরোধের সংখ্যা'দীড়াইয়াছিল ৮২০টি। উহাতে ৭ 
লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৩০ জন শ্রমিক জড়িত ছিল এবং 
৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৯৯টি রোদ কামাই যায়। 
পূর্ববন্তী বৎসরের এ সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ৬৫৮, 
€ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫ এবং ৩৪ লক্ষ ৪৭ হাজার 
৩০৬ ওঁ বিরোধগুলির মধ্যে বোদ্বাইতে হইয়াছিল 
৩১০, বাংলায় ২১৭, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১০হ। 
যদিও বোষ্বাইতে বিরোধের সংখ্যা বেশী হইয়াছিল, 
কিন্ত রোজ কামাই গিয়াছিল বাংলাতেই বেশী। 
শিল্পপ্রধান গুদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজে বিশেষ 
অশান্তি ঘটে নাই। আরও জান! গিয়াছে যে, এ 
অশাস্তির ফলে বড় বড় শিল্পগুলির মধ্যে (পশমী, 
বেশমী ও স্তি) বস্ত্র-শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা 
বেশী ব্যাহত হইয়াছিল। খনি অঞ্চলে মাত্র ৪টি 


বিরোধ দেখা গিয়াছিল এবং তাহাতে ৯ হাজার ' 


৪৩০টি রোজ কামাই হইয়াছিল। এ বিরোধগুলির 
মধ্যে শতকরা «৭টি যাহিনা, বোনাস ও ভাতা 
সংক্রান্ত, শতকরা ১৮টি শ্রমিকদের সংখ্যা সংন্রাস্ত। 
ছুটি ও কাজের স্ময় »ম্পর্কিত বিরোধের সংখ্যা ছিল 
৫৬টি । বিরোধগুলির মধ্যে ১৩৪টি ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা 
নিজেদের দাবী পূর্ণভাবে এবং ১৫৫টি ক্ষেত্রে 
আংশিকভাবে আদায় করিতে পারিয়াছিল। ৩৭০টি 
ক্ষেত্রে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। 
জানা গিয়াছে যে, এদেশের কড় বড় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজার ও উর্ধতন: বর্ধচারিগণ 
ঘাহাতে বিদেশে যাইয়া বিদেশের শিল্প-গতিষ্টানে 
পরিচালনা ও তত্বাবধানের কাজ শিক্ষা করিতে 
পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জদ্চ ভারত 
গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি নিয়োগ করিতেছেন। কমিটির 
সভাপতি থাকিবে ন বেশ্রীয় শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী 
' এবং সদস্ত থাক্ষিবেন শিল্প ও গবেষণা! পরিষদের 
ডিরেক্টর জেলারেল স্যার শান্তিশ্বরূপ ভাঁটনগর, 
নয়া্িল্লীস্থ..ভারতীয় শিল্প-মালিক সঙ্জের দুইজন 
প্রতিনিধি, বোষম্বাইস্থিত মালিক সমিতির ছুইজন 
প্রতিনিধি ও গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কয়েক 
জন কর্চারী। 
জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট এদেশের 
কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিয়া দেখিতেছেন। 
বৃটিশ ভারতের মোটু ১ হাজার ১শত ৩০টি গ্রামের 
কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা অহসদ্ধান করা হইবে । এই 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক বিশেষজ্ঞ এ 
সম্বন্ধেপ্রশ্নাবলী তৈয়ার করিয়াছেন এবং সেইগুলি 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থ- 
নীতিবিদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। 
তাহাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্নাবলী চূড়ান্তভাবে 
নিদ্দিষ্ট করা হইবে এবং তাহাই অনুসন্ধানের ভিত্তি 
হইবে । কৃষি-শ্রমিকদের বেতন, দস্তরী প্রভৃতি দানের 
প্রথা, তাহাদের অন্ান্ভ রোজগার, কাছের সময় ও 
সর্ভতাধলী এবং জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি তথ্য 
জানিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং 
মজুরীর হারের বৃদ্ধি করাই এই প্রশ্নাবলীর উদেশ্ত 
এই প্রশ্বাবলীতে মোট ৩০টি প্রশ্ন আছে । 
কেজ্জীয় পরিষদে গত ১৮ই মার্চ মিঃ মহ 


Fz 


স্ুবেদারের একটি প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও সরবরাহ 
দপ্তরের অয়েপ্ট-সেক্রেটারী মিঃ পাই বলেন যে, 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিনেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ 
হাজার ৫০০ টন কাঠ কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগ হইতে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিলি ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। উক্ত বৎসরে যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশ এবং 
বোম্বাই সরকারকে ৩০ হাজার টন কাঠ দেওয়া 
ইইয়াছে। কেন্দ্রীয় পুর্ত-বিভাগ, রেলওয়ে, খান্ত ও 
দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজন মিটাইবার অন্ভও 
আলোচ্য বৎসরে ৪৭ হাজার টন কাঠ সরবরাহ 
করা হয়। কেন্দ্র হইতে কাঠ কিনিয়া প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ নিজ নিজ এলাকায় বিলিব্যবস্থার 
দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেন। 

মিঃ মনু সুবেদারের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে 
পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, রাশিয়ার বিভিন্ন পরি- 
কল্পনার প্রপয়ন ও কাধ্যকারিতা এবং এ প্রকার 
অঙ্কান্ক বিষয়ে ভ্তানাজ্নের স্পৃহা ভারত গবর্ণ- 
মেপ্টের আছে। রাশিয়ার সহিত ভারতের 
কূটনৈতিক *চ্চ্ক স্থাপনের পরে এ বিষয়ে অগ্রসর 
হওয়া যাইবে । 

বিহারে বরিয়ায় এবং বাংলাদেশে রাণীগঞ্জ 
কয়লাখনি এলাকায় খনিজীবীদের বসবাসের জন্ত 


স্বাস্থ্যকর ও হুদার খরবাড়ী তৈয়ার আর্মড হইয়া, 


গিয়াছে বলিয়া জান্তে পারা গিয়াছে। পরিষ্কার 

তকৃতকে মেলে; কাচ লাগানো ভ্বানালা, কাঠের । 
দরজা, বারান্দা, জলের এবং প্রচুর আলো বাতাসের 

সুবন্দোব্স্ত এই বাড়ীগুলিতে থাকিবে। প্রত্যেক 

বাড়ীতে ছুইখানা করিয়া ঘর এবং প্রত্যেকটি বাড়ীই 
পৃথক থাকিবে, সকলেরই আক্র রক্ষিত হইবে। 


প্রথমে এই রৰুম ৫০০টি বাড়ী লইয়া একটি 
ছোটখাট সহবের মত গড়িয়া উঠিবে। আগামী 
আধিক বৎসরের মধ্যে এইরূপ ১৫ হাজার বাড়ী 
তৈয়ার হইয়া যাইবে, আশা করা যায়। এইরূপ 
পাঁচটি বাড়ী লইয়া একটি ইউনিট এবং 
ভবিষ্যতে এক একটি ক্ষুদে সরে পাঁচ হাজার 
করিয়া বাড়ী গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করা 
হুইয়াছে। এই বাড়ীগুলিকে চক্রাকারে পর পর 
মধ্যকেন্জ্রী বীতিতে সাজানো হইবে, তাঁছাতে 
ফাকা যায়গা যথেষ্ট থাকিবে এবং স্কুল, চিকিৎসা, 
খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোঁদ প্রভৃতি নাগরিক শ্মাচ্ছন্দয 
ও সুবিধার সর্বপ্রকার সুযোগ থাকিবে । 
-. এরই পরিকল্পনায় খনির মজুর কিম্বা মালিক 
কাহারও উপরেই” খরচের চাপ সোজাসুজি পড়িবে 


না। মন্তুরদের বাড়ীভাড়া দিতে হইবে না।' 


১৯৪৪ সালের কয়লাখনি-মঙগল বিষয়ক জরুরী আইন 
অনুযায়ী কাচা ও পোড়া কয়লার উপরে টন প্রতি 
চার আনা হিসাবে যে কর বসানো! হইয়াছে, তাহা 
কয়লাখনি-মঙ্গল-ভাগারে সঞ্চিত করা হুইতেছে। 
এই কর টন প্রতি আরও ছুই আন! করিয়! 
বাড়াইবার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট করিয়াছেন। 
ইহা" আইনসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
শীদ্রই একটি প্রস্তাব আনা হইবে। পরে এ কর 
এ আরও ছুই আনা বাড়ানো যাইবে । 


"খনি মদ্ভুরদের জন্ত প্রথমে যে ১১ হাজার 


১, 


বাড়ী তৈয়ার হইবে, তাহার ব্যয়ের শতকরা ০- 
ভাগ (প্রতিটি বাড়ীর জন্ভ অনধিক ৪০০ টাকা 
হিসাবে ) কেন্জ্রীর সরকার বহন করিবেন। এই” 
পরিকল্পনায় খনিমভুরদের স্বাস্থ্যের দিকে' সর্বাগ্রে" 
দৃষ্ট দেওয়া হইয়াছে । য্যালেরিবা, বঙ্মা প্রভৃতি: 
রোগের প্রতিষেধ ও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা’ 
উহাতে রাখা হইয়াছে । ম্যালেরিয়া চিকিৎসার- 
ফলাফল ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ধানবাদ- 
ও আসানসোলে দুইটি (কেন্দ্রীয়) এবং তিসরা ' 
কাত্রাস, চারা! শিয়ারসোল প্রভৃতি জায়গায় ছোট: 
ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হইবে । 

বস্ধ-নিয়ন্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিবার জদ্ঘ” 
বোম্বাই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্থরোধ” 
করিয়াছেন বলিয়! জান! গিয়াছে। 

সার্ছে্রপ্ট পরিকল্পনা অন্তপারে বনিয়াদী- 
শিক্ষায়তনের নিয়মাবলী রচনার অন্ভ ডাঃ অন" 
সার্জেন্ট (সভাপতি), ডাঃ জাকির ছোসেন,. 
শ্রীমতী আশা দেবী, শ্রানিকেহন  শিল্পভবনের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সস্তোষ ভঞ্জ এবং নার্সারি ও কিওার- 
গার্টেন পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে লইয়া 
ভারত সরকার একটী বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন 


, করিয়াছেন। এই কমিটি বনিয়াদী শিক্ষায়তনের 


শিক্ষকদের জদ্য শিক্ষাপ্রণালী পুস্তকও রচনা; 
করিবেন। | 

গত ১৪ই মার্চ তারিখে কেন্ীয় পরিষদে এক" 
প্রশ্নোত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জানান যে,, 
১৯৪৬ সালের' জুলাই মাসের প্রারম্ভে কেন্সীয়! 
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ উঠিয়া যায় এবং তখন' 
হইতে প্রধানতঃ উন্নয়ন বোর্ডট ভারত গবর্ণযেণ্টের 
বিভিন্ন পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করিয়া। 
আসিতেছে। ভারত গবণমেণ্টের কয়েকটি বিভাগের: 
সেক্রেটারীদের লইয়া উক্ত বোর্ড গঠিত হইয়াছে: 
এবং মন্ত্রিমগুলীর সমন্বয় কমিটির সহ-সভাপতি ' 
উহার প্রেসিডেন্ট আছেন। বিভিন্ন প্রদেশের: ' 
মধ্যে সাহায্য বণ্টন এবং বেন্দীয় গবর্ণমেণ্টের ' 
বিভিন্ন বিভাগের পরিকল্পনা অন্যায়ী অর্থ সাহায্য : 
প্রভৃতি বিষয়ে উক্ত বোর্ড গত কয়েক মাস বিশেষ ' 
ব্যস্ত ছিল। পরিকল্পনা পরামর্শদাতা বোর্ড সম্প্রতি 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে সুপারিশ করিযাছেন, 
যে, বিভিন্ন পরিকল্পন! বিষয়ে বিবেচনা করার অন্ক, 
কেন্ত্রে নূতন করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 
প্রয়োজন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট শীদ্রই সিদ্ধান্ত ৷ 
গ্রহণ করিবেন এবং উহা ন! করা পর্য্যন্ত উন্নয়ন, 
বোডের কাজ সাময়িকভাবে চলিতে থাকিবে। 

বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির ১৩শ সাধারণ 
সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডাঃ এন দত্ত বলেন যে, ব্যাপক 
শ্রমিক বিক্ষোভ ও শ্রমের সময় হ্রাসের জন্ঠ । 


১৯৪৬ সালে:বাংলার কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন 
হাস পাইয়াছে। 





২৪শে মার্চ, ১৯৪৭ ] 





নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, ১৯৪৬ সালের 
জুন মাসে সালিশী যো্ড কেন্দ্রীয় পূর্ বিভাগের 
শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইয়া যে সকল সুপারিশ 
করিয়াছেন, তাহা আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে 
কাঁধ্যকরী করা না হইলে উক্ত ব্ভাগের প্রায় 
পঁচিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিবেন) কেন্দ্রীয় 
পূর্ত বিভাগের শ্রমিক ইউনিয়নের এক সভায় সর্ক- 
সন্মতিক্ৰমে উদ্তরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে 
শিল্পসচিব শ্রীবুক্ত রাজাগোপাপ আচারী বলেন 
যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে চারশত সতরটী কাপড়ের 
কল আছে এবং আরও একশত তেইশটি নূতন 
কল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। বর্তযানে 
কাপড়ের কলগুলিতে ছয় শত ত্রিশ কোটী গজ 
কাপড় উৎপাদিত হুইয়া থাকে এবং নৃতন মিলগুলি 
স্থাপিত হইলে আরও একশত সত্তর কোটী গজ 
কাপড উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
বাজাজী আরও বলেন, আগামী ১লা এপ্রিল 
হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের উপর হইতে 
নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হইবে। ওঁ দিবস 
হইতে নিউজ প্রিন্টে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক 
-ও যাসিক কাগজ প্রকাশের কোন বাধাই থাকিবে 
না। তবে নিউজ প্রিন্ট ব্যতীত অগ্ভান্ত কাগজের 
অবস্থার উন্নতি ন! হওয়ায় এই সকল কাগজে 
প্রকাশিত সাময়িক পত্রাদি নৃষ্ধন করিয়া প্রকাশের 
উপর নিষেধাজ্ঞা পূর্বের দ্ভায় বলবৎ থাকিবে । 
সম্প্রতি দেরাছনের অরণ্য গবেষণাগার হইতে 
ভারত ও ব্রহ্ষে অরণ্য গবেষণা! সম্পর্কে ১৯৪৪-৪৫ 
সালের বিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহা হইতে 
জানিতে পারা যায় যে, এ বৎসরে যুদ্ধের কারণে 
আবশ্তক কা্ঠাদি সম্পর্কেই বেশী গবেষণা করা 
হইয়াছিল) শান্তিকালীন পরিকল্পনার কার 
বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
ওঁ বৎসরে গবেষণাগারে কাঠের সামরিক 
' সমস্কাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় . 
ফলে সেগুপ কাঠের ব্যবসায়ী বা খরিদ্বারগণ কানের 
গুণাগুণ জানিবার সুবিধা পান। এ বৎসর প্লাইউড 
সন্বন্কেও গবেষণা চালানো হয়। তাহার ফলে 
চা-এর বাক্স নির্মাতা-ব্যবসায়ীদের কার্ধযকুশলতা 
পরীক্ষা করিয়া তাহাদের শ্রেণী বিভাগের সুবিধা 
হয়। ভারতের অনেকাংশে গাছের উপর এক 
প্রকার ছাতা জন্মে, আড়তে থাকার সময় সেগুপ 
কাঠেও & ছাতা জন্মে। তাহাতে কাষ্ঠের কিছু 
ক্ষতি হয়। ওঁ ছাতা সম্পর্কেও এ বৎসরে গবেষণা- 
গারে পরীক্ষা করা হুয়। তাহা ছাড়া কয়েক 
প্রকার উদ্ভিজ্জ তেলের উৎস সম্পর্কেও উই বৎসর 
গবেষণাগারে গবেষণা চালানো হুইয়াছিল। 


গাত ১০ই মার্চ (১৯৪৭ ) তারিখে আমেরিকার . 


নিউইয়র্ক সহরে বিশ্বরাষ্্র সংঘের আধিক ও সামাজিক 
পরিবদের এক বৈঠকে যান চলাচল ও বার্তা 
চলাচল কমিশনের রিপোর্ট আলোচন! করা হয়। 
গর বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ এস কে 
কপালনীর উত্থাপিত একটি, প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
প্রস্তাবের মর্খ এই যে, আগামী শরৎকালে ফে 
আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল সম্মেলন হুইবে তাহাতে 
যেন জাহাজ ' কোম্পানীগুলির অমুচ্থত ছুনীতিগুলি, 
নিবারণের বিষয় বিবেচন! করিয়া দেখা হয়। 


Se ¢ 
৫ 2 পু 


. আথিক জগৎ, 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে 
খনি, পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি কে 
গোখেল বলিয়াছেন যে, মাদ্রাজের অন্ধ, জেলায় 
৩ কোটি ২০ লক্ষ টনের মত উৎক্বই শ্রেণীর কয়লা 
আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যাত্রাজ্ 
গবর্ণষেশ্টের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কয়েকটি 
রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, যাল্রাজের উত্তরাঞ্চলে 
ক্রোমাইট, সিলিকা, গন্ধক, গ্রাফা ইট, অল্র, কয়লা ও 
নিপা. ধাতু আছে। অন্থান্ত অঞ্চলে লৌহ, 
ফ্যাস্বে্টস্‌, কায়ানাইট প্রভৃতি ধাতু আছে। 

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্তমান 


অধিবেশনেই শ্রমিকদের. ননতম বেতন নির্ধারণ 
বিল উত্থাপিত হইবে। 





১০১৩ 


গ্যাস ম্যাফ্যাকচারার্স ফেডারেশনের সভায় 
সভাপতি মিঃ ভি এন সেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে “বলেন 
যে, ভারতের কাঁচ উৎপাদ্বন শিল্প যদি বাধা-বিপত্তি 
এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতে, চায়, তবে অন্তান্ 
বিষয়ের সঙ্গে জাতীয় বিক্রয় ব্যবস্থাও ( National 
marketing policy) এখনই ঠিক করিয়া লইতে 
ছইবে। 

বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী 
এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। 

পরলোকগ্ত শ্তার এন এন সরকারের পত্নী 
লেডী সরকার তাঁহার স্বামীর স্থতিরক্ষাকল্লে } 
চিত্তরপ্রন সেব! সদনে পঞ্চাশ হাজ্জার টাক! দান 
করিয়াছেন। 


(SECTION MS OF 4th CATALOGUE) 


Lost ৫৫79 for receipt of tenders Is 14th April, 1947. 


Following types of stores are available for sale: 
Stationery Stores: Paper and Paper products. 


Drugs and Chemicals: 
Dressings and Bandages. 


Surgical and Dental instruments: 


Drugs: etc. 


Anaesthetic equipment; 


Ear, Nose and Throat equipment; Orthopaedic equipment; Nursing 
and Dispensary appliances: OpthaImic equipment; X-Ray Films and 
Chemicals ; 70০91991০01 equipment; Other Instruments includ- 
ing Hypodermic Syringes, Suture Needles, etc. 

Other Medical ond Veferinary Stores. 


85105 and. Chemicals: 


Basic Chemicals. 


Paints, ৮০178151095 and Enamels: Dry Paints: Mg Paints; 


Enamels; Varnishes; etc. 


Other Petroleum and 011 Products> 
Ofher Miscellaneous Stores: 


Greases and Petrolotums. 
Miscellaneous minor surpluses. 


A Full details giving description and condition of stores, 
fl ৭9৭78, location, etc. and the method of tendering : 
are conidined in Section MS of the Fourth Catalogue 
which is available at Re. |/- on or about Ith March, 
1947, from the রা টিন below: 





A. Publicity Officer, 1 Direcka tate Generel of Disposals, সাজ 


Road, NEW DELHI, 


B. Regional! Commissioner 
(Disposals) at 

' BOMBAY-Mercantile Chambers, 

Graham Road, Ballard Estate. 


CALCUTTA-6, Esplanade East. 


LAHORE - 5. P. O. 


Square, 
The Mall. 


- . CAWNPORE-IS/I59, on Lines, '. 


| Postal Order. A 


€ Dy. Regional Commissioner 
(Disposals) at 
‘KARACHI-Variawa Building, 
McLeod Road. £ 
MADRAS - Vnited India Life 
Building, Esplanade. 
D. An 087৯5 of 
Commerce und Trade 
‘Associations. ও 


চে 


+ Mat orders for ক ভাতা ত তব যাং চে যাতে 


NOTE: Watch for further announcement regarding Section MS of 
Fifth Catalogue which will contain a further list of stores 


available for disposal. 
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”. জম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত 
এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রঘ-সদন্ত মাননীয় শ্রী্গজীবন 
বায বলেন যে; ' ভারত গবর্ণমেণ্ট গত হুই বৎসর 
যাবৎ ভারতীয় কারিগরদিগকে বিদেশে পাঠাইয়! 
হাতে-কলমে কাছ শ্থাইবার যে পরিকল্পনা করিয়া- 
ছিলেন, তদ্রমুসারে ৯৯ জন কারিগরকে বিদেশে 
পাঠানো সম্ভব হইয়াছে এবং ৫ জন জাহাজে 
স্থানাভাবের অন্ত যাইতে পারেন নাই। আঁর ৫৭ 
জন ভণ্তির অন্ত অপেক্ষা করিয়া আছেন । মনোনীত 
শিক্ষার্থীদিগের কাজ শিখিবার ব্যবস্থা না কর! 
পর্য্যস্ত অস্তান্থ শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন করা উচিত 
হইবে নলা। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় 
সদন্ত বলেন যে, শ্রযুবিভাগের পরিকল্পনা অনুসারে 
এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং 
অন্ঠান্ত শিক্ষার্থী বিদেশের বিশ্ববিস্ভালয় বা কলেছে 
শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। 

রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সরকার 
পক্ষ হইতে জানান হুইয়াছে যে, ভারত পরকার 
পুণার নিকটবর্তী খড়কওয়াশালাতে ভ্ভাশগ্ভাল 
ওয়ার একাডেমী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


বোম্ব।ই পরিষদে প্রদেশের মোটর ট্রান্সপোর্ট 
সাণিস জাতীয়করণ সম্পর্কে একটা বিল পাশ করা 
হুইয়াছে। 

' মহাসত্ম! গান্ধী বিহারের দাঙ্গাবিধবস্ত এলাকায় 
গিয়াছেল। বিহারের কা সাদিয়া তিনি আবার 
নোয়াখাগির দাজাবিধ্বস্ত এলাকায় ফিরিয়া 
যাইবেন। | 

ভারত সরকার ১লা এপ্রিল হইতে 
ময়হনপিংহ-ভৈরববাঁজার রেলপথ ক্রয়ের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন এবং তদছ্যায়ী রেল কোম্পানীকে 
নোটীশও দিরাছেন। ' ' 

গাত ১৮ই মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ 
মু সুবেদারের এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিল্প ও 
সরবরাহ বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক মিঃ এম পি পাই 
আনান যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট বিলাতী মাটির মূল্য 
টন প্রতি ৬০ টাকা হইতে বাড়াইয়। ৬৫২ টাকা 
করিতে সন্মত হইয়াছেন। তিনি আরও আমান যে, 
ুনধপূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে বিলাতী মাটির 
উৎপাদন কমে নাই, তবে সম্প্রতি উহার উৎপাদন 
কিছুটা কমিতেছে। / 


সূত| ও কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 

১ সম্পর্কে মাননীয় সদন্ত বলেন যে, (১) কোন কোন 
কাপড়ের কলে প্রত্যহ তিন ক্ষেপ করিয়া কাজের 
ব্যবস্থা করা হইতেছে ; (২) যে সব ' কলে তিন 


ক্ষেপ কান করা সম্ভব নয়, সেগুলিতে শ্রমিকপিগকে . 
অতিরিক্ত কাদের জদ্ক/-ভাতার বন্দোবস্ত/করিয়া, . " 


দিয়া আট ঘণ্টার পরিবর্তে নয় ঘণ্ট। কাজ করানোর 
চেষ্টা চশিতেছে)' তাহা ছাড়া (৩) কাপড়ের কপ-. 
গুলিতে বেশী পরিমাণে কয়পা সরবরাহের ব্যবস্থা, 
করা হইতেছে এবং (৪) কাপড়েব কলের নূতন” 
নুতন যরশাতি আমৰানার আগ লাইসেন্স মন্ুব করা 
হইতেছে |: - 


প্রক্কাশ, বুলগেরিধার সবকার দেশের যাবতীয় 
ব্যক্তিগহ লোন! ও জহ্বতাদি বাদ্েয়োপ্ত করিয়া 
লইবার বিষধ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছেন। er 


Fy 
|| 
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[ ২৪শে মাৰ্চ, ১৯৪৭ 





গীত ১৯শে মার্চ কেজ্জীয় ব্যবস্থ! পরিধদে 
বাণিজ্য-সদস্ত মাননীয় ."ইসযাইল চূম্্ীগড় এক 
প্রশ্নের উত্তরে বলেন বে, ১৯৪৭ সাপের জানুয়ারী 
হইতে এপ্রিল পর্যন্ত চারি মাসের বরাদ্দের মধ্যে 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এদেশ হইতে মোট ১ 
লক্ষ ১৯ হাজার ৬৭ গাঁইট কাচ! তুলা রপ্তানীর 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । তন্মধ্যে ৩৯ হাজার 
৬৭৭ গীঁইট বৃটেন, ৪৫ হাজার ৪৫৬ গাঁইট বৃটেন ও 
জার্মানী ছাড়া ইউরোপের অন্তাস্ত দেশ, ১৩ হাজার 
২১৯ গীইট মাফিণ যুক্তরা্, ১৬ হাজার ৬৭৩ গাইট 
চীন এবং ৪ হাজার ৪২ গাঁইট অগ্তান্ত দেশে 
পাঠাইবার অমুমতি দেওয়! হইয়াছে । দেশ 
মাফিক বরাদ্ধ ব্যবস্থা সম্প্রতি তুলিয়া দেওয়া 


হইয়াছে । 


বসিরহাট মহুকুমায় শায়েস্তানগর ইউনিয়নের 
কাপড়ের ডিলার আৰ্ছুল মালেক ও ইউনিয়ন ফুড 
কমিটির সম্পাদক মহন্রদ মজাহারুল ইসলামকে 
ইউনিয়নের গত নবেম্বর-ডিসেম্বরের বরাদ্দ হইতে 
একাত্তরখানি কাপড় বিল না করিয়া আত্মনাৎ 
করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । . 





সপ্প্রত বাংলা সরকার প্রাধমিক শিক্কৰের 
বেতনের পরিবর্তিত হার খোষন| করিয়াছেন। 
নূতন হার অন্গযাধা টেলং প্রান্ত য্যাট্রিক পাশ 
শিককনের বেতন যোপ টাকার বৰলে সাতাশ 
টাকা হইবে। যাহারা টরেণিং পাব অব্য ম্যাট্রিক 
পাশ নহেন অথবা যাহারা ম্টটক পাশ অথচ" 
ট্রেণিং পাশ নছেন, তাহাদের বেতন বার টাকার 
স্থলে উনিশ টাকা হছুবে এবং অন্তান্ত শিক্ষকদের 
বেতন দশ টাকার পরিবর্তে পনর টাকা হুইবে। 
প্রধান শিক্ষকগণ মাসিক ছুই টাকা অতিরিক্ত 
তাতা পাইবেন। এই সংশোধিত হার গত ১৯৪৬ 
সালের ১লা অক্টোবর হইতে কাধ্যকরী হইবে এবং 
ইছার অয় বাধিক চৌবট হাজার টাকা অতিরিক্ত 
ব্যয় হইবে। 

নিখিস ভারত কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ 
সর্দার প্যাটেলের নির্ধেণ অমুযায়ী বোস্বাইয়ের 
বাচরাজ কোম্পানী নোয়াখালি ও. ত্রিপুরার 
দাদাদুর্গতদের সাহায্যের ঘন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেন কমিটির সভাপতির নিকট পঁচিশ হাজার 


টাক! দিয়াছেন। 
















js 


কীরখানার যে সব যন্ত্রপাতি এবং 
একবার-ব্যবহার-করা কলকন্ধা 
আমরা অর্ডার পেলেই, 

যুনাইটেড, কিংডম্‌ থেকে 
আনিয়ে দিই তার একটা 

ক্যাটালগ বিলেভ থেকে 

শীগ্‌গীরই আমাদের 


] কাছে এসে পৌঁছবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক 
- 2৭... ক্যাটালগই আমরা পাবো, এ জন্ত যে যে কোম্পানি নিজেদের ছাপানো 
' কাছে আবেদ্রন-পত্র পাঠাবেন শুধু তাদেরই আমর! এই ক্যাটালগ দিতে 
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ত্যাণ্ড কোম্পানি (ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 
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প্রকাশ, ভারত হইতে পাট, তুলা ও 'পত্তচ্দ 
প্রভৃতি কীচামাল খর্নিদের উদ্দেশ্যে ফরাসী ও 
চেকোন্নোভাক সরকার ভারত সরকারের নিকট 
খণ চাহিয়াছেন। ভারত সরকার এই বিষয়টি 


, বিবেচনা! করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে । 
শীত ১৭ই মাচ্চ ধানবাদে কয়লা খনির 


শ্রমিকদের বিরোধ সম্পর্কিত সালিশী বোডের 
প্রকাশ্ত অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । খনির 
-মালিকদিগের প্রতিনিধিগণ এবং ( সযাপ্সতন্ত্রী দল 
বাদে) শ্রমিক এ ইউনিয়নের  প্রতিনিধিগণও 
অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহারা নিজ 
নিজ দলের সাতজন করিয়া মুখপাত্র নির্বাচন 
করেন।' গত ১৭ই এবং ১৮ই মার্চ বাংলার খনি 


আলিকর্দের তরফ হইতে মিঃ ভি এন্‌ সেন, রেল ' 


ওয়ের অধীনস্থ কয়লা খনির শ্রমিকদের তরফ হইতে 
মিঃ সাধন গণ্য ও অষ্তান্কের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার ও বেতার 
সচিব সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল ভারতের এক 
অষ্টবাখিকী বেতার-পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। 
উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতা, মাদ্রাজ, 
বোম্বাই ও দিল্লী কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও উন্নতিবিধান 
"করা হইবে এবং নাগপুর, কটক, গৌহাটী বা শিলং 
"এবং আমেদাবাদে নুতন বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা 
হইবে । এই পরিকল্পনা কার্ধাকরী করিতে 
এককালীন ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ এবং বাঁধিক ৮৬ 
লক্ষ টাকা লাগিবে। টার 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, সামরিক ও 
সরকারী কর্মচারীদের কাছের হুবিধার অস্ত বিমান 
'ভ্রমণের যে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল 
আগামী ১লা এপ্রিল (১2৪৭ ) হইতে, তাহা 
"তুলিয়া দেওয়া হইবে । বিমান ভ্রমণে অগ্রাধিকারের 
চাহিদা কমিয়া যাওয়াতে এবং যাত্রীবাহী বিমান 
'চলাচল বহ পরিমাণে বাড়িয়া বাওয়াতেই এই 
“পরিবর্তন করা হইল। এখন হুইতে সামরিক এবং 
সরকারী কর্ধচারিগণকে সর্বসাধারণের মতই 
প্রচলিত নিয়মে বিমান ভ্রমণের টিকিট ইত্যাদি 
দেওয়া হইবে | যথাসময়ে জানাইলে সরকারী 
কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়েই গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া 
দিবার ব্যবস্থা সর্ববপ্রযত্রে করা হইবে, এর্নপ অশ্বাস 
বিমান প্রতিষ্ঠানসমূহ দিপ্লাছেন। 


গাঁত ১৯শে মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের 


উত্তরে বাণিজ্য সচিব' মাননীয় মিঃ ইস্যাইল 


চুন্দ্রীগড় বলেন যে, গবর্ণমেপ্ট উন্বভ চীনাবাদাম 
(শাঁস) ও চীনাবাদামের তেল বিদেশে রপ্তানী 
করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত নভেম্বর (১৯৪৬) 
। মাসে চীনাবাদামের ফসল উঠিবার পর হইতে 


বর্তমান বৎসরে বাদামের শাস ১লক্ষ ১০ হাজার ' 


টন এবং তেল ৭৬ হাতার টন বপ্তানী করা হইবে, 
স্থির হইয়াছে। কোন্‌ দেশে কি পরিমাণ রপ্তানী 
করা হইবে, সেবিষয়ে “আন্তর্জাতিক খাঁ সমিতির" 
সহিত পরামর্শ করা হইতেছে। বর্তমানে দেশের 
ঠতলবীজের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ উঠাইয়া 


লওয়ার ফলে, রপ্তানীকালে দেশে চীনাবাদামের দর - 
"কিরূপ থাকিবে তাহা বলা এখন সম্ভবপর নয 


-বলিয়] বাণিজ্য সচিব জানান। 


ব্যক্তিগত 

নয়াদিল্লীর হিন্দুস্থান 'টাইমসূ-এর ম্যানেজিং 
এডিটর শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী বর্তমান বৎসরের 
জন্য সংবাদপত্র সম্পাদক সন্ষেলনের সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন! 

LE) ক Ld 

শরীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আন্তঃএপিয়া 
সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদলের 
নেত্রী নির্ধাচিত হুইয়াছেন। 

* চর * 

স্তর শ্রীরাম আত্তঃএসিয়া সম্মেলনে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 


খাস্ভ-সঙ্কট 

১৯৪৭ সালের ভারতের সামশ্রিক থাস্ভাবস্থা 
গত ১৯৪৬ সালের তুলনায় সামান্ত ভাল হইলেও 
খুব সস্তোষদ্রনক নয় বলিয়া কেন্দ্রীর কর্তৃপক্ষ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে 
ঘাটতি চাউলের মোট পরিমাণ প্রায় কুড়ি লক্ষ 
টন এবং রবিশস্ত, গম, ভুট্টা ও অঙ্কাম্ক খগ্দ্রব্যের 
ঘাটতির পরিমাণও প্রায় ২০ লক্ষ টন হুইবে। গত 
বৎসরে থাস্তদ্রব্যের ঘাটতির মোট পরিমাণ ষাট 
লক্ষ ০ | 


রা + 
* ভারতের বর্তমান খাদ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত 
সরকার ওয়াশিংটনে যুক্ত খাদ্যবোর্ডের নিকট 
বিস্তৃত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। 


Ld * + ' 
১৯৪৭ পালের জুন মাস পর্য্যন্ত বোর্ড কর্তৃক 
ভারতের জগত ১৩ লক্ষ টন গম, ভূট্টা ও জোয়ার 
এবং ৪ লক্ষ টন চাউল বরাদ্দ কর! হুইয়াছে 
বলিয় প্রকাশ । 
খা, |) Ld 
বিক্রমপুরে নিদারুণ বাদ্ভ-সঙ্কট উপস্থিত 
হুইয়াছে। চাউলের দর ইতিমধ্যেই ২৬২ টাকা 
মণ হইয়াছে। 
ক জজ... 


প্রকাশ, উত্তর বাখরগঞ্জের খান্তাবস্থা আতঙ্ক- 


জনক। এখনও অষ্কায়ভাবে চাউল ঝগতানীর কার্য 
অব্যাহত আছে। চোরা-কারবার বিশেষভাবে 
চলিতেছে । 


ক 4 ১ , 
প্রকাশ, শিয়ালদহ রেল পুলিশের হেফাজতে 
প্রায় ৭৮ শত মণ চাউল, ১২ শত মণ গম ও 
প্রচুর পরিমাপ সরিষার তৈল বহুদিন ধরিয়া কোন 
ব্যবস্থার অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে । ফলে, এই 
থান্তশন্তের কিছু অংশ নাকি মানুষের খাছোর 
অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরদী ও সোনারপুর . 
রেল ষ্টেশনেও নাকি প্রায় ১৪১৫ 'শত মণ চাউল ? 
অযত্ে পড়িয়া বহিয়াছে। 
. ঞ গা. ক 
পুরুলিয়ার সহর ও গ্রাম অঞ্চলে চাউল, ও 
ধানের দর অসম্তবরূপে বৃদ্ধি সাতে | চাউলের 
যোগানও খুবই কমিয়া গিয়াছে 8. ডং 
* es গু 
শীগ্রই চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া লওয়া 
হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। 


ক ঞ কচ 





১০১৫ 





প্রীহট্টে সরিষার তেল ছুশ্রাপ্য . হইয়া 
পড়িয়াছে। বাদাম তেল মিশানে! সরিষার তেল 
87০ আনা পর্যন্ত পের দরে বিক্রয় ইইতেছে | * 


ধান-চাষের” দ্বিতীয় i ূর্বাতাবে আনানো 
হইয়াছে যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে '.সার! ভারতে মোট 
৭ কোটী ৮১ লক্ষ ৪৪ হানার একর পরিমাণ 
অমিতে ধান চাষ হুইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে 
সারা ভারতের ধান-আবাদী অমির মোট পরিমাণ 
ছিল ৭ কোটা ৭৩ লক্ষ ৪ হাজার একর। 


পুস্তক-পরিচয় 

সেটেলমেন্ট অব. ষ্টাপিং ব্যালান্দেদ 
( Settlement of Sterling Balances )— 
প্রীরোজকুষার বস্থু এম-এ, পি-এইচ-ভি। প্রকাশক 
দি বুক হাউস, ১৫ কলেন স্কোয়ার, কলিকাতা । 
মূল্য ছুই টাকা । 

ভারতের পাওনা ১৬ শত কোটি টাকা মূল্যের 
ষ্টালিং আদায় ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বর্তমানে এদেশে 
ও বিদেশে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে । বৃটেনের 
এক শ্রেণীর লোক নানা অজুহাত দেখাইয়া এই 
দেনাকে নম্তাৎ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। . 
কিন্ত ভারতের লোকেরা এই পাওনা কতকাংশেও 
ছাড়িয়া দিতে রাজী নহে। যুদ্ধের সময় হইতে 
যথেষ্ট স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া এই উদ্ব ত পিং .. 
সঞ্চিত হইয়াছে । এই দরিদ্র দেশের প্রয়োজনে- 
উহা পরিপূর্ণভাবে সন্বযবহার করা হউক-_ইহাই 
তাহাদের দাবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক, বিশিষ্ট অর্থশান্্রী ডাঃ সরোজকুমার বন্ধ 
তাহার বর্তমান পুস্তকখানিতে ষ্টাপিং পাওনা আদায় 
ও সদ্যবহারের সেই অটিপ সমস্ত! নিয়া আলোচনা 
করিয়াছেন। বৃটেনের আথিক সামর্থ্য কতদূর, 
ষ্টালিং দেনা বাতিল বা হাস করা সম্পর্কে এ দেশের 
যুক্তি কি, ভারতের সমস্ত পাওনা আদায় হইয়া 
আসা কেন এদেশের পক্ষে একান্ত দরকার, বর্তমান 
অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কি ভাবে ভারতের এ 
পাওনা! পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন 
সেই সব বিষয় এই পুস্তকটিতে পাত্তিভ্যপূর্ণভাবে 
বিশ্লেষণ করা হুইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ত্রী ও 
আর্জেপ্টাইনের সহিত বৃটেনের যে খণচুক্তি 
হইয়াছে, ষ্টালিং ব্যালান্স সম্পর্কে সেই সমস্তের 
ভিতর কতকগুলি সর্ সংযোজিত হুইয়াছে। 


ডাঃ বন্থু এসব খপচুক্তি সম্পর্কেও তাহার পুস্তকে 
আলোচনা করিয়াছেন। উপযুক্ত তথ্য বিবরণের 
উপর ভিত্তি করিয়া ষ্টা্িং পাওনার বিভিন্ন দিক 
আলোচিত ও বিশ্লেষিত হওয়ায় উহা সকল দিক 


' দিয়াই একটি উপাদেয় ও নির্ভরযোগ্য গ্রস্থে পরিণত 


হইয়াছে। এই পুস্তকটি শিক্ষার্থী মহলে ও সুধী 
'সৃমাজে বিশেষ, সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আসরা 
‘ আশা করি. 0 


মনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার মূলধন 


দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে । 


| আধ্যম্থান ফাশ্বস্‌ 
{এণ্ড ইণ্ডাফ্টিজ্‌ লিঃ 


| ২০ ষ্টযাণ্ড রোড, কলিকাতা । | 


'' -ইঠ্ঁবেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীহটস্থিত 


ব্যান্বের নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে শ্রীহস্ট' 


মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বনবীরসাল 
দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার 
অনুষ্ঠান হয়। তথায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের দক্ষ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র সাহা মহাশয় 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করেন। 
তিনি বলেন-_ এই যুগসম্বিক্ষণে সাধারণতঃ ব্যাক্কের 
উপর জলসাধারণের অবিশ্বাস ও নৈরাশ্তের ছায়া 
পতিত হইবার উপক্রম 'হইয়াছে। তাহার কারণ 
অবশ্ . বর্তমানে কতকগুলি ব্যান্কের অব্যবসায়ী 
ও দায়িত্বহীন পরিচালন] | গ্রসঙ্গক্রমে তিনি 
বলেন যে, বিগত ১৯২৩ সালে কুমিল্লার কতিপয় 
আইন ব্যবসায়ীর সমবেত চেষ্টায় এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হয় এবং উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধির পথে চলিয়া ১৯৩৯ 
সালে ব্যাঙ্ক উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করে, 
তারপরই পতন আরম্ভ হইয়া ১৯৪২ সালে ভারতীয় 
যৌথ কোম্পানীর আইনের ১৫৩ ধারার আশ্রয়ে 
হাইকোর্টের একটি পরিকল্পনার, অনুসরণ করিতে 
- বাধ্য হয়| ১৯৪৩ সালের মধ্যে ৫ বার পরিচালক- 
' মণ্থলী পরিবণ্ডিত হয়। ' ১৯৪৪ সালে বর্তমান 
গরিচালকমণ্ডলী কার্য্য আরস্ত করিয়া তাঁহাদের 
অক্লান্ত প্রচেষ্টার নানা প্রকার বাধাবিস্র অতিক্রম 


করিয়া ৩ বৎসরেই, , ব্যাঙ্কের উন্নতি সাধনে সমর্থ 


হুইয়াছেন। 
নুতন যৌথ কোম্পানী 

তেরাছি ডিট্রবিউটরস্‌ লিঃ_ডিরে্টর-_ 
মিঃ এল আর যোশী। রেজিস্টার্ড অফিস_১, 
এলেনবি রোড, কলিকাতা। অস্থুমোদিত মূলধন 
—৩ লক্ষ টাকা। দিয়াশলাই ও সিগারেটের 
ব্যবা।, 
মডার্ণ ভিস্প্লে লিঃ ভিরেউর- মিঃ বিনয় 
কৃষ্ণ দে। রেজিস্টার্ড অফিন--১৫, গোপীক 
পাল ডন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন 


২০ হাজার টাকা। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । * 


আকার মোটরস্‌ লিঃ__ডিরেউর_মিঃ 
, . এস্জসেন।, রেজিস্টার্ড অফিস_-৮১১, ঝাউতলা 
] রোড, কমিকাতা। অনুমোদিত মূলধন লক্ষ 


“ ১, টাক 1. যাত্ৰীবাহী বাস চলাচলের ব্যবস। ৷ ; 


''' “ডি এইচ কেশ এণ্ড কোং, লিঃ_ ভি 
মিঃ শঙুচন্জ ।দে। রেলিষ্টার্ড অফিস--১৪ বি, 
রামকাঁনাই, অধিকারী লেন, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মুলধন--&০ হাজার টাকা । মুদ্রাকর 
ও কালি, কলম, কাঁগজ্জ প্রভৃতি বিক্রেতা । 

ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরস্‌ লিঃ_ডিয়ে্টর_ 
মিঃ এ কে 'ব্্মণ। রেভিষ্টার্ড অফিস--৮, রয়েল 
এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন__ 
১০ পক্ষ টাকা। দর্জিগিরির ব্যবসা ।, . 
| বায়ার্স এণ্ড সেলার্ লিঃ _ভিরেক্টর-_মিঃ 
এ কে গাঙ্গুলী । রেছিষ্টার্ড অফিস-_-৮, রয়েল 


এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অস্থুমৌদিত মূলধন 


2০ হাজার টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির বযবস! । 


কাগ্ানী প্রসঙ্গ 
গ্তাশনাল ইলেকট্রোনস্‌ লিঃ_ভিরেস্টর-_ 


মিঃ গোবর্দন দাস। রেজিষ্ার্ড অফিস-_১৪ 
বেশ্টিস্ক সীট, .কলিকাতা। অস্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাক! । রেডিওর ব্যবসা । 








দি উরি ল্যাণ্ড এশু এয়ার 
ট্রাষ্ট লিঃ ভিরেইর-_মিঃ চিত্তরঞ্জন শ্যানার্ল্জি।. 
বেল্জিষ্টার্ড অফিল--৬ ও ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ফলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন--€ লক্ষ টাকা । নেভিগেশন, 


বেঙ্গল ন্যাশনাল জুট মিলস লিঃ ডিরেক্টর ল্যা্ড ও এয়ার ট্রাই কোম্পানী ৷ 


_মিঃপি এন ভট্টাচার্য্য । রেঞ্জিষার্ড অফিস__ 


৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
--১ কোটি টাৰা। পাটের কল। 

'_ প্রভিন্দিয়াল প্রপারটিজ লিঃ ডিরেক্টর 
__মিঃ প্রফুলমোহন রুদ্র । রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস--১২, 
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাত!। অস্থুমোদিত 


মূলধন_€ লক্ষ টাকা। জমি, ইমারত প্রভৃতি, 


দখল, ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত গ্রতিষ্ঠন। 
ইলেকদ্রৌ রেডিওজ লিঃ__ডিরেক্টর_মিঃ 


এন সি মুখার্জি । রেজিস্টার্ড অফিস--২৪, নকুলেশ্বর 


ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
৫০ হাজার টাকা । রেডিওর ব্যবসা। 

দি ক্রিসেণ্ট কটন এণ্ড জুট মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টর -মিঃ এম আলী । রেডিষ্টার্ড অফিস-_ 
২২, ক্যানিং ষ্্রী, কলিকাত!। অঙ্রমোদিত 
যূলধন-_৫০ লক্ষ টাকা । কাপড় ও পাটের কল। 

দ্বিজেন্দ্ৰ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
ডির্েষ্টর--মিঃ অনিলকুমার সাহ! । রেদ্িষ্ার্ড 
অফিস-_৯০, শোভাবাদ্রার শ্রী, কলিকাতা। 


“অনুমোদিত যূলধন--৫০ ছাজার টাক! । ল্যাবরেটরী 


সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। , 

শ্ৰীকৃষ্ণ মাইকা মাইনিং লিঃ লিঃ-ডিরেক্টঃ 
মিঃ রামনাথ বাজোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস 
১-বি, হলওয়াসিয়া রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মূলধন--২£ লক্ষ টাকা। অভ্র খনিসংক্রান্ত 
'প্রতিষ্ঠান। ' 
দি ইউনাইটেড মোসলেম হাউস লিঃ 


লি২-ভিরেকউর-_মিঃ এন জি মিত্র । রেজিস্টার্ড 
. অফিস-_বাঁড়গ্রাম, মেদিনীপুর। অমুমোদিত 
মূলধন_১ লক্ষ টাকা। কী : 
সওদাগরী ব্যবলা। j 


ভিরেউর-_মিঃ আমেদ হুসেন। রেজিষ্টার্ড অফিস 
-আকেলপুর, বগুড়া । অনুমোদিত মূলফন--৫০ 
হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা | 

দি ভারতী ট্রাষ্ট লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ 
বিষ্ণুসদ ঘোষ । রেঞ্ডিষ্টার্ড অফিস--১1১, লাল- 
বিহারী ঠাকুর লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত 
'মৃূলধন-__২০ হাজার টাক! । য্যানেজিং এজেন্সির 
“ব্যবসা । 


ঝাড়গ্রাম সাব-ডিভিশনেল সিপ্তিকেট 


চি সি ঘোৰ এড কোং, SEE TE | 


খিঃটিপসি ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস--১বি, ওল্ড 


‘পোষ্ট অফিস ষ্ট্ৰীট, কলিকাভা। অমুমোদিত মূলধন 


_২০ হাজার টাকা। কন্সালটাং ইজিনিয়ীর । 


নব পত্রিকা লিঃ--ডিরেক্টর-কমিঃ তবরঞ্জন | 


বস্থ। রেৰিষ্টার্ড অফিস-৩, ম্যাঙান হ্বীট, 


কলিকাতা । অনুমোদিত যূলধন--১ লক্ষ টাকা। 


মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ব্যবসা । 





প্রশ্রেসিভ ইগ্ডাট্রীজ অব ইণ্ডিয়া লি: 
ডিরেক্টর-_মিঃ অযিষকুযার বন্থ। রেজিস্টার্ড অফিস 
_81২-ভি, রাজেন্্রলাল ফ্রী, কদিকাতা। 
অন্ুমো দিত যূলধন--১ লক্ষ টাকা |. গৃহ, আসবাব 
প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবসা । 

কোহিনুর পাবলিকেশনস্‌ লিঃ--ডিরে উর, 
_যিঃ জে এন. গুপ্ত। রেজিস্টার্ড অফিস-_৫, 
কযাশিয়াল .বিন্ডিংস্‌, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যূলধন--€ লক্ষ টাকা। সংবাদপত্র গ্রকাঁশক। 

খাস করণপুরা কোলিয়ারিজ লিঃ_ 
ডিরেক্টর--মিঃ পি মুখার্জি । রেনিষ্টার্ড অফিস. 
৭, ওয়েলেসলি প্লেস, ফলিকাত1। অনুমোদিত. 
যূলধন-_-৩০ লক্ষ টাকা । কয়লাথনি মালিক। 

রাজকুমার চিত্র লিঃ__ভিরেক্টর-মিঃ আন" 
কে দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস-_৪৮, প্রিন্দেপ ষ্ট্রাট,. 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা ।: 


ফিল্মের ব্যবসা ।. 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কোহিনুর মিলস্‌ কোং, লিঃ-_১২৪৪ মালের: 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জঙ্ক প্রতি 
শেয়ারে শতকরা, বাধিক ২৫২ টাকা। ইহার 
পূর্ব বৎসরের গ্প্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা .বাধিক- 
২৮৬ টাকা হারে লভ্যাংশ, দেওয়! হইয়াছিল। 
হণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং, লিঃ_১৯৪৬ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্রর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জম্ক 
প্রতি শেয়াবে শতকরা বাধিক ৬২ টাফা। ইছার 
পূর্ব ছয় মাসের জগ্াও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। 





নববর্ষের দবিন-পঞ্জিক! (দেওয়াল) 

আমরা ্বাগুরোড, কলিকাতা 
কুয়ামিনস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর পক্ষ হইতে 
ইংরেজী নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জিকার বন্ঠবাদ 
সহকারে প্রান্তিশ্বীকার্র করিতেছি । 


১৯, 


স্তন যৌয ক্োগ্মানীর 


কমন শীল 


রবার ষ্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমল্ণেট, গালামোহছর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো | 
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা | 
৫ ফোন £ কলিকাতা ? ১৬৬ 













ই তত 


টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১শে যার্চ__আলোচ্য সপ্তাহেও . 


টাকার বাজারে খুবই “টানাটানি ছিল। চাহিদা 
যথেষ্ট ছিল। ‘কল’ টাকার জন্ক ব্যাস্ক' যথেষ্ট চেষ্টা 
_ করিতেছিল । কিন্ত যোগান ছিল না বলিলেই 
' হয়। বাজারে প্রয়োজনামুর্প টাকা না পাওয়ায় 
ব্যান্গুলিকে ইন্পিরিয়্যাল ব্যান্কের নিকট হইতে 
‘ধার’ লইতে চেষ্টা করিতে হুইয়াছে। বস্তুতঃ 
বাজারে বিশেষ কা্কাৰ্বারই হয় নাই। 
'চাহ্বামাত্র পরিশোধের $: কে আলোচায 
সপ্তাহে যে ‘কল’ টাকার লেনদেন 'হইয়াছিল, 
তাহার দুদের হার বাধিক শতকরা ॥০ আনাই 
বহাল ছিল ; তবে সপ্তাহের মধ্যে সময়ে সময়ে 
৮০ আনা পথ্যস্তও নাকিচড়িয়া গিয়াছিল। শ্রমিক 
ধর্মঘটের ফলে ডকে মাল আটক পড়িয়া থাকায় 
এবং শেয়ারে টাকা পড়িয়া থাকার জন্তই টাকার 
- বাজারের অবস্থার উন্নতি দেখ! যাইতেছেনা বলিয়া 
মনে করা হইতেছে । হয়ত আগামী সপ্তাহের 
সোমবারে শেয়ার বাজার খুলিলে এই অবস্থার 
.কিছুটা পরিবর্তন ঘটা 'অসষ্যুব নয়। 
গত ১৮ই মাৰ্চ, মঙ্গলবার ভারত 
সরকার কর্তৃক তিন মাপের মেয়াদী 
ট্রেজানী বিলের জছ্য ২ 
.টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল। মোট ১৯ কোটা 
১ লক্ষ ৭& হাজার টাকার টেগার পাওয়া যায়। 
শতকরা ৯৯৪৮৩ পাই দরের সমুদয় টেণ্ডারই' গৃহীত 
হইয়াছে । নিম্ন দরের টেওডার অগ্রাহ ' হইয়াছে । 
‘মোট ৬৯ দক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেপ্তার গৃহীত 
হইয়াছে । গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার 
বার্ষিক শ্রতকরা1৩০ আনা ধার্য হইয়াছে । আগামী 
-২৫শে মার্চ, মঙ্গলবার, সকাল ১১টা ট্ট্যোণ্ডার্ভ 
* টাইম) পর্য্যন্ত বোস্বাইয়ে এবং অগ্যান্ধ কেন্দ্রে 
-২৪শে মার্চ সোমবার, কাজকারবার বন্ধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন মাসের 


মেয়াদী ২ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের টেওার 


গ্রহণ করা হুইবে। যাহার টেণ্ডার” চূড়ান্তভাবে 
"গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৮শে মার্চ, 
শুক্রবার টাকা জমা দিতে হুইবে। অপরাপর 
‘স্ত্তাদি পূর্কাবৎ। | 


২ কোটী টাকার, 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২১শে মার্চ-কলিকাঁতা শেয়ার 
বাজারের কর্তৃপক্ষ আগামী সোমবার, ₹৪শে মার্চ 
হইতে শেয়ার বাজার পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত 
প্রহণ করিয়'ছেন। শেয়ার বাজারের কাজবর্শ্ম 
পূর্বের স্তায়ই বেলা ১২ ঘটিকা হইতে বেলা ২ 
ঘটিকা পৰ্ধ্যন্ত চলিবে। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের পূর্ববনি্দি্ট যে নিয়তম দর ধার্য রহিয়াছে 
তাহাই বজায় থাকিবে । শেয়ারসমূহের ডেলিভারি 
সাধারণ নিয়মান্ুযায়ীই চলিবে । কেবল হাওড়া 
ছুট, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন অব 
বেঙ্গলের কেনা-বেচার হিসাব কমার্শিয়াল ব্যাক্কের 
মধ্যস্থতায় মীমাংসিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২১শে মার্চ সম্প্রতি চটকল 
মালিক সমিতি 'কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে চটকলগুলিতে 


মোট "৭৯ হাজার ৩১৮ টন এবং জানুয়ারী মাসে ' 


৯০ হাজার ৯২৮ টন পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত 
হইয়াছে । ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 


'পাটজাত প্রব্যাদির পরিমাপ ছিল ৯২ হাজার ৫০৩. 


টন। 


‘হেভি গুভপে*র বাজার ছাড়া কলিকাতার 
পাটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বেশ ‘গরম’ই 
ছিল এবং মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণ বেচাকেনাও 
হইয়াছে। তবে মধ্যে, আবার ৫৪ ঘণ্টা সপ্তাহ 
চালু হওয়ার গুজবে বাজার' খানিকটা নামিয়া 
পড়ে। পরে অবস্ত আবার উন্নতি দেখা যায়। 

পাটের রপ্তানী বাজারে ভাল জাতের মিল 
ফাষ্ট ও লাইটনিংসের অনেক, বেচাকেনা হইয়াছে 
বলিয়া জানা গেল। টাকা দরে অনেক 
পরিমাণ লাভলো স্পেশ্তাল তোবাও বিক্রয় 
টি | 


১৮০২ 









আন্ত সু ল্যন নকল 


পন আপনাকে হয়ত কাজকর্ধে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 


সোনা ও রূপা 

ৰুলিকাতা, ২১শে মার্চ--আলোচ্য : সপ্তাহে 
কলিকাতা ‘ও বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি 
সোনার সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৬1০ 
আনা ও১০৫০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ১০৭1০ আনা ও ১০৬২ টাকা। কলিকাতা 
ও বোষ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতিখণ্ড 
গিনির সর্বোচ্চ দর দীাড়াইতেছে যথাক্রমে ৬৮1০ 
আনা ও ৬৯২ টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার 
এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোলার মিঃ এইচ ডি ফেলি ভারতে 
স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গত ১০ই মার্চ তারিখে যে 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা গত সপ্তাহেই 
আলোচনা করিয়াছি। ভারতে বে-সরকারীভাবে 
সোনা-রূপার আমদানী বন্ধ হওয়ায় সাময়িকভাবে 
ভারতে সোনার-রূপার দর বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে সোনা-রূপার 
দর হাস পাইবে। বস্তুতঃ ভারতে সোনা-পার 
চাহিদাই লণ্ডন ও নিউইয়র্কে সোল-রূপার দর 
বুদ্ধির অগ্ভতম প্রধান কারণ ছিল। 

বে-সরকারীভাবে' সোনা-রূপার আমদানী 
বন্ধের ব্যবস্থাই সোনা-রূপার দর বৃদ্ধির অগ্তম 
প্রধান কারণ। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থ- . 
নৈতিক ব্যবস্থায় ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, 
তাহা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য । গত ১১ই 
মার্চ বৃটিশ রাজদ্ব-সচিব ডাঃ ভালটন কমন্স সভায় 
বলিয়াছেন যে, বৃটেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
১৫ লক্ষ আউন্স রূপা আমদানী করিয়াছে । শিল্প 
ও রপ্তানীর জন্য ইহার প্রয়োজন হৃইবে। 

বূপা_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার, সর্বোচ্চ দূর দীডাইতেছে 
১৬৯৪০ আনা1। গত সপ্তাহে ইহা ছিল ১৬৭]০ 
আনা। বোত্বাইয়ের বাক্গারে.” আলোচ্য সপ্তাহে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার দক : 'দীড়াইতেছে ১৭০২ 


টাকা । গত সপ্তাহে by ই et টাকা। 





গত ১৪ই মার্চ ঘে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে | 


'তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্থ বিভাগে অনুকূলে 
মোট ১৩ কোটা ৩৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ভারত 
সরকারের ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে 
আবার চাহিদার আধিক্য দেখা যায়। তবে বিনিময় 
বাট্টার, হারে কোনরূপ ' পরিবর্তন ঘটে নাই। 


"বিনিময় বাট্টার হার নীচে দেওয়া হইল £_- 
'টেপিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) “** > শিঃ ৫২২ পেঃ 
এ দর্শনী (7৮85 EA 
-_ ডি. এ. তিন মাস (* দি). > * ভভই ৮ 
ডি. এ. চার মাস (* *) ৯ ৬১৬ ১ 
"ডলার (প্রতি শত) ৩৩১৮০ 


ব্যাঙ্কের হিসাব- রিজার্ভ ব্যাক্কের 
গত ১৪ই মার্চের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ও 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাপ ছিল 
১২৪৪ কোটা ৬৮ লক্ষ ৪৯ হাজ্জার টাকা । এক 


সপ্তাহ পূর্বের উহার পরিমাণ ছিল ৯২৪২কোটা | 


৮৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । । 





: টড? 


আপনি 














দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
অত মোটেই সময় হয় না। 

. নিত্বের আধিক অবস্তা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুস্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হুষ। 

সময়ও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 


অনর্থক দুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 
রি 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার : 
উহার মারফৎ করেন।. ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই র্‌ 
আপনাকে পাশ বছির অথবা হিসাবের সধ্বন্ধে যে বব 
বিবরণ দেবে তা: থেকে আপনি সর্বদাই আপনার টুন 
আর্থিক ..অবস্থা সম্বন্ধে es ওয়াকেফ হাল র 
থাকতে পারেন ! 


, সম্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে 


হেড অফিস--পি-ণনং মিশন ক 
' কলিকাতা ও 


দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা। টু 














শি 







২১০১৮ আর্থিক জগৎ 











হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ' ২১২৫, ৬৪৮৩ 


চর অই এ কাক) রি 
বোর্ডের চেয়ারম্যান 


সংশোধিত সুদের হার £_ 





. চল্তি হিসাব শতকরা 1, 
_ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক শতকরা! ১5 
স্থায়ী আমানত £-_ এ 

৬ মাসের জঙ্ভয শতকরা ৩২ 

১ বৎসরের জন্য 


শতকরা ৩০ 


এস্‌, কে, নিয্োগ্ী, বি, এ, সেক্রেটারী 


[ শিলং ব্যাফিং কোরে লিঃ | 


হেড অফিস-_স্পিভশ «৭ | "কলিকাতা ব্রাঞ্চ :--১৫নং ক্লাইভ দ্রীট " 
টেলি :ঃ-SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO 
ফোন : শিলং-১৬৬ ফোনঃ ক্যাল--৩৭৯৮ , 
অঙ্ান্য শাখা_ শ্রীহট, হুবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নও্পী (আসাম) ৷ 
এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার | + 














হেড অফিস-_১৪, এ কলিকাতা । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
না বড়যাজার,স্ামবাজার, ভবানীপুর , বসিরহাট, খুলন! ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার হ্যার্কিং কাষ্য করা হয়। ' 
উহা 


, এম-ডি 


_ জি কমাম্য়াল ব্যাক ঘৰ ইত্ি। 


| ভিত ূ 
৫4; রাখাবাজার লট, কলিকাতা. “মাঃ জিমি বি, নারায়ুণ নী, 











মোটা ক্যান ক্যালকাটা ব্যাক নিবি দিক | 





[ ২৪শে মার্চ, ,১৯৪৭ 








্‌ হি রিয়াল 
ব্যাক অন 


হণ্ডিয়৷. 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
‘সমস্ত প্রকার কাজের 
সুবিধা. দেওয়। হয়। 


স্থানীয় হেড অফিস : 


Ed 


এতত্যতীত ভারতের সর্ব, 
ব্রঙ্গদেশ ও সিংহলে ৪**এর 
উপর শাখা ও সাব-অফিস' 
রহিয়াছে । 


লগ্ন অফিস'ঃ 
২৫, ওল্ড ত্রড প্রীট । 


বাশ 


ন্ব্যাব্ ভিনড্বিভেত্ভ 
স্থাপিত ১৯৪০ 
সিভিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
' চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ রায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রাস্ত 
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[11001] মায়া্া]1010]হা]া]1]000111| রিনা 
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বীমা তহবিল দ্বাদনের নুতন ক্ষেত্র 
বীমা কোম্পানীর তহবিল লাভজনকভাবে 
দাদন করার সমন্তা দিন দিন অটিল হইয়া দেখা 
দিতেছে । কোম্পানীর কাগজের উপর প্রদেয় 
সুদের হার শতকরা বাধিক ২০০ টাকায় নামিয়া 
আসিয়াছে। শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার ও 
ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে বীমা তহবিল দাদনের সুযোগ- 
সুবিধা স্বভাবতঃই কম । বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় 
এইরূপ দ্বাদনের ঝুঁকিও বীমা কোম্পানীসমূছের 
পক্ষে খুবই বেশী। ইহাতে বীমা কোম্পানীলমূহ 
অর্থ দাদন করিয়া সমুচিত আয়ের পথ পাইতেছে 
না। ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায়'বীমা 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা- 
লরকারী সিকিউ্দিটিতে .. দাদন করা সম্পর্কে 
কোম্পানীসমূহের উপর , একটা বাধ্যবাধকতা 
আরোপ করা হইয়াছে। কিন্ত বর্তমানে অর্থ 
দাদনের লাভজনক ক্ষেত্রে দিন দিন এতই সম্থুচিত 
হুইয়া পড়িতেছে যে, সরকারী ও আধা-সরকারী 
সিকিউরিটিতে সুদের হার কম থাকা সত্বেও 
অনেক বীমা কোম্পানী তাহাদের তহবিলের 
শতকরা ৫৫ ভাগেরও বেশী অংশ এই দিকেই দাদন 
করিতেছে। উপধুক্ত লাভের সুযোগ না পাইলে 
বীমা কোম্পানীর সমক্ষে খরচ মিটানোর, সমন্তা 
ও পলিসির উপর দেয় বোনাপের হারি রক্ষা করিয়া 
চলার সমন্তা জটিল হইয়া দেখা দিবে । সে কারণে 
কোম্পানী পরিচালকরা অর্থ দাদনের নৃতন 
লীভজনক ক্ষেত্র সন্ধান করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান 
লাইফ এসিওরেদ্দ অফিসেন এসোসিয়েশনের 
প্রেসিডেন্ট মিঃ কে সি দেশাই ওঁ সমিতির বাধিক 
অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণ দিতে গিয়া অষ্কাষ্ক 
বিষয়ের সঙ্গে সেই দাদন-সমস্যা নিয়া আলোচনা 
করিয়াছেন এবং বীমা কোম্পানীর অর্থ দাদনের 
উপযোগী এক নূতন ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে সহরাঞ্চলে 
লোকের বাসস্থান সমস্যা খুব জটিল হইয়া 
দাড়াইয়াছে, আর তাহাতে নূতন বাঁড়ীঘর 
তৈয়ারের প্রয়োননীয়তা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 
দেশের বীমা কোম্পানীগ্চলি যদি এইরূপ কাজে 
অর্থ নিয়োগ করেন, তবে তাহাদের সমক্ষে আয়ের 
সুযোগ কতফটা বাড়িতে পারে । মিঃ দেশাই মাকিন' 
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Monday; 31st Mirch, 1947, সোমবার, ১৭ই চৈত্র ১৩৫৩ 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন 
যে, সেই সব দেশে বীমা কোম্পানীসমৃহ সহর 
অঞ্চলে বাড়ীঘর তৈয়ারের কান্দে একটা উল্লেখ 
যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মার্কিন 
,যুক্তরাষ্ট্রে একটি বীমা কোম্পানী ১* কোটি ডলার 
নিয়োগ করিয়া ১৭ হাজার পরিবারের বাসোপষোগী 
ভবন নির্মাণ করিয়াছে। ক্যানাডার কতিপষ্ 
বীমা কোম্পানী ১৫ কোট ডলার নিয়োগ করিয়া 
৭৫ হাজার লোকের বাসোপযোগী বাড়ীর 
তৈষারে ব্রতী হুইয়াছে। বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ করিয়া 


| বিষয়-সুচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০১৯-২৪ 
ভারতে শিল্প-সংরক্ষণ ১০২৫-২৬ 
বঙ্গীয় অফিস কর্মচারী আইন ১০২৭-২৮ 
১০২৯-৩০ 





তাহা ভাড়া দিয়া বা বিক্রয় করিয়া সেখানকার 
বীম! কোম্পানীসমৃহ বেশ লাভের নুযোগ 
পাইতেছে। মিঃ দেশাই এদেশের বীমা কোম্পানী- 
সমূহকে বর্তমানে এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে 
মনোযোগী হইতে বনিয়াছেন। গাহার এই 
উপদেশ আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
মনে করি! আজিকার জটিল বাসস্থান সমস্যার 
দিনে এদেশে: বাড়ীঘর নির্ম্মাণে অর্থ নিয়োগ 
করিলে তাঁহাতে . সহ্রাঞ্চলের লোকদের 
ছুঃখমোচনের০ সঙ্গে বীমা কোম্পানীর লাভের 
স্থুযোগও বাড়িতে পারে। . 
'নুতন_ট্যান্মের সংশোধিত বিল 
অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান কতিপয় নৃত্ন ট্যাক্সের প্রস্তাব ' করিয়া 
কেন্দ্রীয় ব্যবন্থা পরিষদে যে বিল উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন, সংশোধিত আকারে তাহ! পরিষদ কর্তৃক 
গৃহীত হুইয়াছে। মূল প্রস্তাবগুলির হ্যে ব্যবসায়িক 


[৪৬শ সংখ্য। 





লাভকর (Business profit tax) ও লম্পত্তি 
হস্তান্তর সংক্রান্ত লাভ কর (1৪3 on Capital 
09103) সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ 
সদস্তদের লছিত কংগ্রেণী সদস্তদের গুরুতর 
যনোমালিস্ত দেখা দিয়াছিল। অর্থপচিব উভয় 


- দলের ভিতর আপোব-ব্যবস্থা হিসাবে সেবিষয়ে 


কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। 
সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সদস্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন, 
যৌথ কোম্পানীর যূলধদ ও মঞ্ধুত তহবিলের 
শতক্রা € ভাগ ও প্রাইভেট কোম্পানীর . মূলধন 
ও মন্তুত তহবিলের শতকরা ৬ ভাগ লাভের উপর 
ব্যবসাধিক লাভ-কর বসানো হুইবে না। করের 
হার তাহারা শতকরা! ২৫ ভাগেই বজায় রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস সদস্তরা! 63617179001) বা 
রেহাই প্রদানের ক্ষেত্র উপরোক্ত ৫ ও ৬ ভাগের 
চেয়ে বাড়াইয়া শতকরা ৭] ভাগ নির্ধারণ করিবার 
কথা বলিয়াছিলেন। করের হারও তাহার! কমাইয়া 
শতকরা ১২] ভাগে সীমাবদ্ধ করিতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। অর্থসচিব এই উভয় দাবীর ভিতর 
সামগ্রন্ত রক্ষার নদ্রীরে যৌথ ও প্রাইভেট 
কোম্পানীর মূলধন ও ম্কুত তহবিলের শতকরা! 
৬ ভাগ লাভের উপর কর বসিবে না বলিয়া ও 
করের হার শতকরা ১৬$ ভাগে সীমাবদ্ধ করা 
হইবে বলিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন। 
সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত লাভকরের প্রস্তাব সংশোধন 
করিতে গিয়া অর্থসচিব প্রথমতঃ লাভের পরিমাপ 
১৫ হাজার টাকার কম হইলে কোন ট্যাক্স বলিবে 
না বলিয়া জালাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
হস্তান্তর বাবদ লাভ এই করের আওতায় ফেলা 
হইবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থ- 
সচিবের এই সংশোধন প্রস্তাব, অনুযায়ী পরিবর্তিত 
আকারে পরিষদ কর্তৃক নূতন ট্যাক্সের বিল গৃহীত 
হইয়াছে। ট্যাক্স সম্পর্কে পরিবদের কংগ্রেস 
দল ও অগ্ভান্ত দলের ভিতর তীব্র মতানৈক্য দেখা 
যাওয়ায় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একট! বড় রকম 
শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট আসন্ন হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
অর্থসচিব আপোষের পথে গিয়া--কংগ্রেসী 
সুদের দাবী অনেকাংশে মানিয়া নিয়া সেই 
স্কট এড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহ! খুবই 
মুখের বিবয়। মুল প্রস্তাবসমূহ পরিবর্তিত 


_ 


Sens 


সী 


হওয়ার ফলে শিল্প-ব্যবসায়ের উপর নূতন ট্যাক্সের 
চাপও অনেকটা কম দীড়াইবে। সে হিসাবে 
নূতন ট্যাক্স সম্পর্কে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 


45 হুইবে বলিয়া আমরা আশা 
| 


' রেলওয়ের মাশুল নীতি সম্পর্কে 


| মিঃ জালান ৃ 
গত ২৮শে নাৰ্চ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের 


২১তম সাধারণ বাখিক সভায় মিঃ কে, ডি, জালান 
সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, নানাদিক 
হইতে তাহা প্রণিধানবোগ্য । আমরা শুধু এখানে 
সাহার রেলওয়ে বাজেট সংক্তান্ত মন্তব্য সম্পর্কে 
আলোচনা করিব। মিঃ জালান রেলওয়ের 
বর্তমান ব্যবস্থায় নৈরাশ্ প্রকাশ করিয়া! বলিয়াছেন 
যে, এ পর্য্যন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আত্যন্তরীগ 
মাল চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি কোনরূপ 
দৃষ্টি দেন নাই। বৈষম্যমূলক মাপন্তলের হার 
প্রবর্তিত থাকায় দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মিঃ ভ্রাদানের এই উক্তি যে 
কতটা সত্য, তাহা সকলেরই জানা আছে। 
ভারতে রেলওয়ে বৃটিশ ধনিকরাই প্রতিষ্ঠা করে, 
কাজেই বৃটিশ পণ্য ভারতের বাজারে চালু কর! 
এবং ভারতীয় কাচা মাল বৃটেনে রপ্তানী করার 
সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রেলওয়ে মাশুল 
নির্ধারণের নীতি স্থির কর! হইয়াছিল। আজও 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই নীতির এতিস্থই বছন 
করিয়া চলিয়াছেন। মধ্যকালীন "গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তনের সুচনা 
হুইয়াছে। মাশুলের হার পরিবর্তন এবং 
তৎসংক্রাস্ত সমন্তা সম্পর্কে তদন্তের জদ্ভ রেলওয়ে 
মান্তল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের একটা ট্র্যাভিং কমিটি 
নিয়োগ করা হইয়াছে । মিঃ জালান এই কমিটি 
নিয়োগের আন্ত আনন্দ প্রকাশ,.করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকটী প্রয়োরনীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 


তাহার মতে পরিবন্তিত মাস্তলের হার সম্পর্কে, 


চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে জনসাধারণ ও 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির অভিমত গ্রহণ করা উচিত। 
দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর 
বিশেষ মাশুল ও এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে 
মাল প্রেরণের মাশুল বাবদ যে বিপুল বোঝা বহুল 
করিতে ছয়, তাহা হইতে দেশীয় শিল্প এবং ব্যবসা” 
বাণিপ্যকে অন্ততঃপক্ষে আংশিক রেহাইও দেওয়া 
উটিত। মাশুল নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন 
রেলপথের বিভিন্ন রকমের গঠন..ঘে জটিলতার 
সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতিও মিঃ জালান গবর্ণ- 
মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন রেলওয়ে 
লাইনের গজের পার্থক্য থাকায় যে ক্রটি ও 
বৈষম্যের উত্তব হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
মাগুল সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ভারণের জন্ত 
মিঃ জালান রেলওয়ে সচিবকে অনুরোধ 
করিয়াছেন। | 
মিঃ আঁলানের মন্তব্যগুলির সহিত আমরা 
এফমত। আমর! রেলওয়ে সচিব মিঃ জন মাথাই- 
এর দৃষ্টি মিঃ জালাঁনের নস্তব্যগুলির প্রতি, আকর্ষণ 
করিতেছি। 
সিডুলড ব্যাঙ্কের চলতি আমানত 
যুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় ব্যাঞ্চসমুছে, বিশেষ 
করিয়া রিজার্ভ ব্যাক্কের তালিকাভূক্ত টা 


' পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৯"৭ ভাগ।। 


আর্থিক জগৎ 


চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাপ বাড়িক়া 
চলিয়াছে। কোন্‌ শ্রেনীর আমানতকারীদের 
তরফ হইতে ব্যাক্কে কি পরিমাণ অর্থ জা হইতেছে 


তাহা জানিবার আগ্রহ এদেশে অনেকেরই 


রহিয়াছে। সুখের বিষয়, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে একটি তদন্ত করিয়া সম্প্রতি 
তাহাদের রিপোর্ট রিজার্ভ ব্যান্চের ফেব্রুয়ারী মাসের 
বুলেটনে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৯৪৫ সালের 
৩১শৈ ডিসেম্বর ভারতে রিপ্ধার্ভ ব্যাঙ্কের তাপিকা- 
ভুক্ত ব্যাক্ষণমূছের চলতি আমানতে যে টাকা! 
গচ্ছিত ছিল, ই রিপোর্টে তাহা বিশ্লেষণ করা 
হুইয়াছে। প্রথমতঃ, কেবল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কে ও দ্বিতীয়তঃ, কেবল চলতি আমানত 
সম্পর্কে এই রিপোর্ট সীষাবন্ধ থাকায় উহা পাঠ 
করিয়া এদেশবাপীর মোট আমানতী টাকা সম্পর্কে 
কোন পরিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। 
তবে সিডুন্ড ব্যাঙ্কলমূছেই এদেশবাসীর অধিক 
পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত থাকে, আর স্থায়ী আমানতের 
তুলনায় চলতি আমানতের পরিমাণই সচরাচর 
বেশী । , সে হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উক্ত রিপোর্ট 
হইতে ব্যবসায়িক জম] এবং ব্যক্তিগত অর্থ সঞ্চয় 


ও সংস্থান সম্পর্কে একট! মোটামুটি ধারণ! অবশ্তুই 
করা চলে। 


রিজ্রার্ভ ব্যাঙ্কের উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
চলতি আমানতে মোট ৫৮৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা 
অমা! ছিল। এ আমানতের মধ্যে ২৫৯ কোটি 
১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট আমানতের শতকরা 
৪৩"৯ ভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবদা-প্রতিষ্ঠানসমূছ্ের 
নিকট ' হইতে পাওয়া গিয়াছিল। ২৩৪ 
৬২ লক্ষ টাক! অর্থাৎ মোট আমানতের শতকরা 
৩৯'৭ ভাগ ছিল ব্যক্তিগত জমা । বাকী আমানত 
ক্লাব, এসোসিয়েশন ও অন্তান্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের 
নিকট হইতে পাওয়! গিয়াছিল। এই বিবরণ 
হইতে বুঝা যায়, পৃথিবীর শিল্লোরত দেশলমূছে 
ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থের অধিকাংশই যেরূপ 
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পাওয়া যায়, 
ভারতে তক্রপ নছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৫ 
সালের ৩১শে ভিসেঘর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতী টাকার (চলতি আমানত ) শতকরা 
৫৭৯ ভাগ ছিল ব্যবসায়িক জমা, আর শতকরা 
৩%"৬ ভাপ ছিল ব্যক্তিগত জমা । বৃটেনে ব্যাঙ্কে 
আমানতী টাকার (চলতি ও স্থায়ী আমানত ) 
শতকরা ৬৬৮ ভাগ ছিল ব্যবপায়িক জমা, আর 
শতকরা' ৩৩'২ ভাগ ছিল ব্যক্তিগত জঅমা। 
অপরদিকে ভারতে ওঁ তারিখে, ব্যাঙ্কের চপতি 
আমানতে ব্যবসায়িক জমার পরিমাণ ছিল মাত্র 
শতকরা ৪৩৯ ভাগ, আর ব্যক্তিগত অমার 
এদেশে 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান যে এখনও খুব 
অগ্রগণ্য হইয়া ছড়ায় নাই এবং ব্যরসা-বাণিত্যে 
অর্থ নিয়োগের তুলনায় ব্যক্তিগতভাবে অর্থংসঞ্চয় 
করিয়া রাধিবার ঝৌকই বে এদেশে এখনও বেশী, 
হহা তাহারই পরিচায়ক । ব্যক্তিগত" আমানতের 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া উক্ত রিপোর্টে বলা 


হইয়াছে' যে, এদেশে বেশী টাকার ব্যক্তিগত 
একাউণ্ট বা হিসাব এখনও কম।" 'মোট ২৩৪ 


 বঙ্-সন্কট পূর্ববৎই রহিয়াছে। 


কোটি ' 


[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 


কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত আমানতের মধ্যে 
মাত্র ৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকাই ১ লক্ষ টাকার 
উর্ধত্তরের একাউন্টে জমা হইয়াছিল। ৭৭ কোটি 
৬২ লক্ষ টাকা ১০ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ 
টাকার একাউন্টে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। বাকী 
১২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকাই ১০ হাজার টাকার নিয় 
একাউন্টে ব্যাঙ্কে রমা রাখ! হুইয়াছিল। ভারতে 
যে মুষ্টিমেয়ের হাতে এখনও খুব বেশী পরিমাণ 
টারা কেন্দ্রীভূত হয় নাই এবং মাঝারি রকমের 
ধনী ও উচ্চ*মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোকদের ভিতর যে 
এখনও যথেষ্ট টাক! ছড়াইয়! রহিয়াছে, ওঁ বিবরণ 
হইতে তাহাই বুঝা বাইতেছে। 
ভারতে বন্ত্রসঙ্কটের অবস্থা 

৷ সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রস্নোত্তরকালে 
সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী স্তার আর্থার ওয়াপ 
বিদেশে ভারতীয় বস্তু রপ্তানী সম্পর্কে যে সকল 
তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাছাতে বুঝ। যে, ভারতে 
তার আর্থার 
ওয়াপের ছিলাবে দেখা যায় যে, ১৯৪২-৪৩ সালে 
বিধেশে ৮০ কোটি গজের উপর কাপড় রপ্তানী 
হয়। ১৯৪৫ সালে রপ্তানীর পরিমাণ বাধিয়া 
দিয়া ৬* কোটি গঞ্জ করা হয়। ১৯৪৬ সালে উহা | 
আরও কমাইয়া ৪০ কোটি গর্প করা হুইয়াছে। . 


'চল্তি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ৯৫. কোটি গঞ্জ 
॥ কাপড় বিদেশে রধ্যানী করিতে দেওয়া ছুইবে। 


খাস্ত আমদানীর সুবিধা, ব্যবসায়গত সম্পর্ক বঙ্গায় 
বাখা এবং প্রতিবেশী দেশগুলির বিপদে যথাসাধ্য 
সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ বস্তু রপ্তানী 
না করিলে নয়, মাত্র সেই পরিমাণ বন্ুই ভারত 
সরকার রপ্তানী করিতে দিতেছেন। বিদেশ 
হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়া ,ভারতের বন্ত্াভাব 
মিটাইবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে । যিঃ ওয়াগ 
পরিফারভাবেই জানাইয়াছেন যে, কোনরূপ 
কড়াকড়ি না করিয়া আমদানী লাইসেন্স দেওয়া 
সত্ত্বেও অতি সামান্ক পরিমাণ বন্ত্ই আমদানী 
হইয়াছে । মিঃ ওয়াগ বলিয়াছেন যে, ইহার 
কারণ হইতেছে, জগস্থ্যাপী বস্রাভাব। কথাটা সত্য । 
প্রথমতঃ, জ্াপ-বস্ত্রশিল্প বনস্ত্রের বাজারে এফটা 
বিরাট স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই স্থান 
পুরণ করার,মত ক্ষমতা বর্তমানে কোন দেশের 
ন্ত্রশিরের নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত 
দেশগুলিতে বনস্ত্রের বিপুল চাছিদা রহিয়াছে । 
তৃতীয়তঃ, যুন্ধকালে বন্ত্রশিল্প সহ বহু শিল্পই যুদ্ধের 
রসদ মিটাইবার কাদে নিয়োজিত হওয়ায় মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রন্থতি দেশে অনলাধারণ স্বল্প 
পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার কবিতে বাধ্য হুইয়াছে। 
এক্ষণে শান্তি ফিরব! আপিবার সঙ্গে সঙ্গে চাছিদ] 
স্বাভাবিক অবস্থার মত ঈাড়াইলেও রাতারাতি 
উল্লিখিত দেশগুপির বস্ত্রশিল্পের পক্ষে সেই চাহিদা 
মিটানো সম্ভব হইতেছে না) কাজেই লাইসেন্স 
পাইয়াও ভারতীষ আমদানীকারকর! বেশী কাপড় 

আমদানী করিতে পারিতেছেন না। স্তার আর্থীর 
ওয়াগ বলিয়াছেন যে, ভারতে উৎপাদিত মোট 
কাপড়ের শতকরা মাত্র ছয়তাগ বিদেশে রপ্তানী 
কবা হইতেছে । রপ্তানী কিভাবে ক্রমে ক্রমে 
হাস করা হইতেছে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। 
ইহা হইতে বুঝ! যায় ষে, রপ্তানী হ্রাস অথবা বিদেশী 
বস্ত্র আমদানীর দ্বারা ভারতব্যাপী বন্ত্রাভা মিটানো 
সম্ভব হইবে না। ভাবতীয় মিলগুলির উৎপাদন, 
বুদ্ধিই অভাব মিটানোর প্রকৃষ্ট পন্থা । 


৩১শে মার্চ, ১৯৪৭] 


আর্থিক জগৎ 


৯১০২১ 








কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেব জনৈক কর্মচারী চলতি 
বৎসরের খাস্তের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের 
খাগ্-পরিস্থিতি গত বৎসরের তুলনায় আরও ভাল 
হুইযাছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে 
এপ্রিল পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে যে পরিমাণ 
খাদ্ক আমদানীর কথা আছে, তাহা ধরিয়াই খাস্য- 
পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত ভাল বলা হইয়াছে। এই 
কারণেই উক্ত কর্শচারী স্পষ্ট ভাবায় জানাইয়া 
দিয়াছেন যে, এখনও ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে 
" খান্ধশন্ত আবদানীর লড়াই চালাইয়া যাইতে 
হইবে। £এক কথায়, ভারতবর্ষের খাস্ত সম্পর্কে 
আত্মনির্ভরশীল হওয়া দূরের কথা, স্বাভাবিক অবস্থা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেই এখনও দীর্ঘকাল লাগিবে। 
ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে_- 
চল্তি বৎসরের খান্ত-পরিস্থিতিতে তাহাই প্রমাণিত 
হয়। >লা এপ্রিল হইতে ২০শে। এপ্রিলের মধ্যে 
প্রতি দুই দিনে ৫টা করিয়া জাহাজ খাস্তশস্ত 
লইয়া ভারতের বন্দরসমূহে পৌছিবে। এইভাবে 
মোট ২২৪,৬০০ টন খান্তশস্ত ভারতে পৌছিবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহার মধ্যে 
গমের পরিমাণ ৮৭ হাজার টন এবং চাউলের 
পরিমাণ ৬৮,৬০০ টন। এই বৎসরের প্রথম তিন 
মাসে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টন খান্তশত্ত বিদেশ 
হইতে ভারতে রপ্তানী হইতেছে। বিদেশের 
আমদানী দ্বাঁড়া ভারতের আভ্যন্তরীণ খাছা- 
পরিস্থিতি এবার পুর্বাপেক্ষা আশাপ্রদ। বাড়তি 
এলাকাগুলিতে এবার উদ্বত্ত খাদ্তশন্তের 
পরিমাণ বুদ্ধি না পাইলেও ঘাটুতি 
এলাকাগুলিতে খাগ্শস্তের ফলন ভাল হইয়াছে । 
এই কারণে ঘাটতি এলাকাগুলিতে চাহিদার 
পরিমাণ হ্রাস পাইবে । অবশ্ত, অবস্থার উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন লা হওয়াতে কেন্দ্রীয়, গবর্ণমেণ্ট চাউল 
বন্টনের মৌলিক পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন 
করিবেন না। গবর্ণমেশ্টের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত 
হইয়াছে।' খাস্ত-পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত থাচ্ভবণ্টন পরিকল্পনার কোনরূপ 


পরিবর্তন করিলে শেষ পর্যন্ত তাহার পরিণতি | 


গুরুতর হইতে পারে । এতহ্যতীত কেবলমাত্র 
হিসাব করিয়া যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা 
কাধ্যক্ষেত্রে নানাভাবে ব্যাহত হইতে পারে। 
গব্ণমেণ্টের খাচ্শন্ত সংগ্রহ পরিকল্পনার ব্যর্থতা, 


পোর্ট ধর্মঘট, ক্লুষক বিক্ষোভ প্রভৃতি বছবিধ কারণে | 
অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা | 
রহিয়াছে । মধ্যভারতৈ গমের অভাব ইতিমধ্যে | 
গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া! সংবাদ | 
পাওয়া গিয়াছে । স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্য- | 
ভারতের দেশীয় রাদ্্যগুলিই, ভারতের অন্ভান্ত £ 
অঞ্চলে থাদ্যশন্ত সরবরাহ করিয়া থাকে, কিন্তু | 
এবার অভুতপূর্ব্ব বর্ষণের ফলে জাওয়ার ও গমের | 


থাগ্ক-পরিস্থিতির 


ফসল নঃ হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে এবার ।ফসল 

পূর্ববাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে । কাজেই শেষ 

পর্য্যস্ত মধ্যপ্রদেশকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপয়েই 

নির্ভর করিতে, হইবে। 

। এই সকল বিষয় বিচবচনা করিলে পরিষষার বুঝা 

যায় যে, খান্ত-পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইলেও 
২ 








নিশ্চিন্ত হইবার সময় এখনও আসে নাই). 
কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে বিতর্ককালে 
রেশনিং ও কন্ট্রোল তুলিয়া দিবার দাবী সম্পর্কে 
উত্তর দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রাজ্জাগোপালাচারী এই 
দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় বিদেশ হইতে ১৫ 
হইতে ২০ লক্ষ টন থাগ্যশন্ত আমদানী করিয়া 
থাকে, কাজেই বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর জন্ত 
কন্ট্রোল ও রেশনিং বছাল রাখার অর্থ নাই_-এই 
যুক্তি যাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, তাহাদের স্বরণ রাখা 
উচিত যে, ভারতবর্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানতঃ 
ব্রন্ষদেশ হইতে চাউল আমদানী করিত। এই 
চাউল ইচ্ছামত ও সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যাইত। কিন্ত দঃ পূঃ এশিয়াব ব্ৰহ্ম, মালয়, 
ইন্দোচীন, শ্যাম প্রভৃতি চাউল উৎপাদনকারী 
দেশগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা 
পর্য্যস্ত প্রচুর পরিমাণে চাউল পাইবার কোন 
উপায় নাই। এই কারণেই অতিরিক্ত'মূল্য দিয়া 
গম ও অন্কান্য খাদ্যশন্ত ক্রয়ের ‘জন্য আমাদের 
আমেরিকা, আর্জ্জেণ্টিন৷ তুরস্ক, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি দেশের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। এই 
অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন খাদ্যের কন্ট্রোল 
ও রেশনিং বহাল না রাখিয়া উপায় নাই'। 


কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন 

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্তনের 
অন্ত ষ্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি প্রায় তিন কোটি টাকা 
‘মুলধন বিনিয়োগ অস্থমোদন করিয়াছেন।- সমগ্র 
পরিকল্পনাটা কার্যে পরিণত করিতে প্রায় ৮ কোটি 
টাক] ব্যয় হইবে এবং কাজ শেষ হইবার পর প্রতি 
বৎসর ব্যয় হইবে ৯১ লক্ষ টাকা। এত বড় 
ব্যাপার শেষ করিতে কয়েক বৎসর লাগিবে, তবে 
শীঘ্রই কান্দ সুরু হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 
ইহাতেই আমরা আনন্দবোধ করিতেছি। কলিকাতা 
নগরীতে জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, 
ব্যবসা-বাণিজ্য' প্রভৃতি বাডিয়! চলিয়াছে, কিন্তু 
টেলিফোনের ব্যবস্থার অবনতি ছাডা উন্নতি হয় 
নাই। কাজেই যংনির টেলিফোন ইউ 


এলায়েয ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :-_ ঢাকা! 
কলিকাতা অফিস-_-৩নং ম্যাগ! লেন 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
৮ ® 
ময়মনসিং) কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, নবাবপুক্প 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতি্ঠান। 
টগর র 








অজিতকুমীর সোষ 





ব্যাপার যে শুধু পরিকল্পনায় নিবদ্ধ না' থাকিয়া 
কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা জানিলে 
কলিকাতাবাসী স্বভাবতঃই আনন্দিত হইবেল। 
স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবন্তিত হইবার প্রথম দিকে 
৫৪ হাজার লাইন থাকিবে] বর্তমানে মাত্র , 
১৯ ছাজার লাইন আছে। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন 
লাইন বাভাইয়া প্রায় ৯০ হাজার করা হইবে এবং 
এই সকল লাইনের দ্বারা আগামী কুড়ি বৎসরের 
প্রয়োজন যিটানো যাইবে। “ডিরেক্টর সিষ্টেম” 
বলিয়া কথিত একপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইলে টেলিফোন লাইন যদৃচ্ছা বাড়ানো যাইবে 
বলিয়া জানা গিয়াছে ) 

অটোম্যাটিক বা স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্থনের 
অন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
বর্তমান টেলিফোন ব্যবস্থারও উন্নতিসাধনের জঙ্গ 
পবর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে হইবে ৷ ইতিমধ্যেই 
বর্তমান টেলিফোন: ব্যবস্থার উন্নতির জরম্ত 
পরিকল্পনাদি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অবিলম্ষে 
প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি কাধ্যে পরিণত ন! 
হইলে ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকা ক্রমেই 
কঠিন হুইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধকালীন ' কষ্ট ও 
অস্থবিধা ভোগ করিবার পর জনসাধারণ যদি 
সামাম্ক কিছু সুখসুব্ধা ভোগ করিবার অন্য 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তজ্জন্ তাহাদের 
উপর দোষারোপ করা বৃথা । বর্তমান অবস্থায় 
কোন পরিকল্পনা কার্ম্যে পরিণত করা সহজ নহে-_ 
ইহা আমরা বুঝি; তথাপি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা- 
গুলি কার্যকরী করার অন্য গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন 
বিভাগের উপর চাপ দিলে সুফল ফলিতে পারে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। 


অত্যাবশ্ঠকীয় পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন 


কেন্সীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ মন্থু শ্ববেদারের 
এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের শিল্প-সচিব 
মিঃ সি রাজাগোপাঁলাচারী জানাইয়াছেন যে, 
এবৎসর পূর্ব বৎসরের তুলনায় কাপড়, ইম্পাত, 
চিনি, কেরোসিন এবং পেট্রোলের উৎপাদন হাস 
পাইয়াছে। অপর দিকে কাগজ ও সিমেন্টের 
উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। “ ১৯৪৫-৪৬ সালে 


(বঙ্গদ ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস-_-২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০ টাকা 
বিজিকত ৮ ১২,৫০০০০২ % 

বিক্রী শি ১২১৫০১০০০২২ রা ূ 


আদ্দায়ীকৃত মুলধন ্ 
১৩,০ ০১০০০, চাকার 
উপর 








ও রিজার্ভ 


শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কীথি, কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চুড়া, 
তমলুক, নওগা, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহাটী, 
বহরমপুব (বেঙ্গল), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজপাহী, শাস্তিপুর, 
ৃ্‌ সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--এল, এম, ঃ 
এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এ 
( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 
এ EEN CTE TON Saat 








১০২২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 








দেশে ৬১৯ কোটি গজ কাপড় উৎপর হুইয়াছিল। 
১৯৪৬-৪৭ সালে উৎপাদন কমিয়া ৫৫০ কোটি গজ 
দাড়াইয়াছে (বরাদা)। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে 
বৎসরে ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন 
হইত! ১৯৪৫-৪৬ সালে উৎপাদন ১২ লক্ষ টন 
পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল । ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহা কমিয়! 
৯ লক্ষ টন দাড়াইবার আশঙ্কা! আঁছে। ১৯৪৫-৪৪ 
সালে দেশে ৫৩ হাজার €৪৫ টন কেরোসিনের 
যোগান পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে 
যোগান কমিয়া ৪৬ হাজার ৭১৬ টন দীড়াইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । ১৯৪৪-৪৫ শালে দেশে 
১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টন চিনি উৎপর হইয়াছিল। 
১৯৪৫-৪৬ সালে তাহা কিছু হাস পাইয়া মোট ৯ 
লক্ষ ৫০ হাজার টন দীড়াইয়াছে। অপরদিকে ১৯৪৫- 
৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশে কাগজের 
উৎপাদন ১ লক্ষ টন হইতে ১ লক্ষ & হাজার টন এবং 
সিমেন্টের উৎপাদন ২০ লক্ষ ৪6 হাজার টন হইতে 
২০ লক্ষ ৭৫ হাজ্জারটন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কাপড, চিনি, ইম্পাত, কেরোসিন ও পেট্রোলের 
উৎপাদন হাস পাইতেছে। কাগজ ও সিমেন্টের 
উৎপাদন বাড়িতেছে, তবে বাড়তির পরিমাণ খুবই 
সামাগ্য । দেশে এই সব অত্যাবশ্তকীয় জিনিষের 
যে বেশী রকম অভাব পূর্ব হইতে লক্ষ্য করা 
যাইতেছে, তাহাতে উৎপাদনের এই গতি হতাশা- 
ব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। 


পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 

| সরকারী প্রচেঃ। 

মিঃ রাঁজাগোপালাচীরী জানাইয়াছেন যে, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে চেষ্টা করিতেছেন । কাপড়ের কলের বস্্রের 
উৎপাদন বাড়াইবার অন্য মিল-মাপিকদিগর্ষে তিন 
দল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বেশী সময় কাজ 
চালাইবার নির্দেশ দেওয়া ছইয়াছে। সাধারণের 
ব্যবহার্ধ্য কতিপয় শ্রেণীর কাপড় উৎপাদনে মিল- 
সমূহের উৎপাদন শক্তি বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীভূত 
করার প্রগ্চও বলা হুইয়াছে। ইস্পাত কাঁরখানা- 
গুলিতে নূতন লাজ-সরপ্রাম বসাইবার আয়োজন 
চলিয়াছে। ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কিত প্যানেলের 
সুপারিশ অনুযায়ী নৃতন ধরণের কারখান! স্থাপন 
সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। 
কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্য গবর্ণষেণ্ট মিলগুলিকে 
কাচামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য কৰিতেছেন। শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের বিশেষজ্ঞ অফিসাররা কাগজের কলসমূহ 
পরিদর্শন করিয়া তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
যথাসম্ভব সহযোগিতা করিতেছেন। চিনির 
যোগান বুদ্ধি করিবার অগ্ত আগামী ৫ 
বৎসরে ৪৫টি নূতন কল স্থাপনের প্রস্তাব 
গবর্ণমেন্ট অঙমুমোদন করিয়াছেন। সিমেন্ট 
শিল্প সম্প্রসারণের জন্য গবর্ণমেপ্ট একটি পরিকল্পনা 
স্থির করিয়াছেন। ১৯৫২ সালের মধ্যে এই 
পরিকল্পনা সর্ধতোভাবে কার্যকরী হইবে৷ 
এদেশের বর্তমান তৈলের খনিগুলি হইতে বেশী 
_ পরিমাণ পেট্রোল ও কেরোসিন পাওয়ার আশা 
নাই দেখিয়া গবর্ণমেপ্ট নৃতন খনি আবিষ্কার সনবন্ধে 
ব্যাপকভাবে তথ্যাম্থন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। 


, গবর্ণমেণ্টের এই সব শ্রেণীর প্রচেষ্টার ফলে 
বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন কিছু কিছু বাড়িবার আশা 
আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে জিনিষপত্রের 
জটিল অভাব শীত্র কাটিবার ফোন সম্ভাবনা আমর! 
মোটেই দেখিতেছি না। উৎপাদন বৃদ্ধির যে 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে দেখা দিয়াছে, 
তাহাতে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া অবিলম্বে 
সুসন্কল্লিতভাবে ওঁ সম্পর্কে কান্দে ব্রতী হওয়াই 
গবর্ণমেশ্টের কর্তৃব্য। কিন্ত কাগজ-শিল্প ছাড়া 
আর কোন শিল্প সম্পর্কেই সেরূপ সুগঙ্কল্লিত 
সরকারী প্রচেষ্টার কোন পরিচয় আমরা এখনও 
পাইতেছি না। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে 
কাচামাল ও যন্ত্রপাতির যোগান বাড়ানোই 
বর্তমানে বড় সমস্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। গবর্ণমেন্ট 


এ সমস্ত সংগ্রহের ব্যাপারে কাগজ-শিল্পকে সাহায্য ' 


করিতেছেন । কিন্তু অষ্ধান্ শিল্পকে সেক্স সুবিধা 
প্রদানের কোন ব্যবস্থা, করিতেছেন না। এদেশে 
বসন্তের উৎপাদন বাডাইতে হইলে মিলের জন্য নৃতন 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা এবং কয়লা ও শ্রমিকের 
যাহাতে কোন অভাব না দেখা দেয়, তাহার ব্যবস্থা 
করা গবর্ণষেণ্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত। কিন্তু 
তাহারা শুধু মিলগুলিকে তিন দল শ্রমিক দ্বার! 
বেশী সময় কাজ চালাইবার পরামর্শ দিয়াই 
নিজেদের কর্তব্য শেষ করিতেছেন। সিমেপ্ট- 
শিল্প ও চিনি-শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে তাহার] 
যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কয়েক 
বৎসর অতিক্রান্ত না হওষা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ 
কার্ধ্যকরী হইবে না। এই অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় 
পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন শীঘ্র উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 


পাওয়ার সম্ভাবনা কোথাষ? 


চিনি-শিলে শ্রমিকদের অবস্থা 

ভারতবর্ষে চিনি-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে 
যুক্তগ্রদেশ ও বিহার। সম্প্রতি উভয় প্রদেশেই 
ধর্মঘটের. হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। ঠিক এই 
সময়ে চিনি-শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে 
র্রিঙ্জে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় চিনি- 
শিল্পে শ্রমিক অশান্তির কারণ বুঝিতে অনেক 
স্থবিধা হইবে । 

রিজে কমিটি ভারতীয় চিনি-শিল্পকে আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে ছুই ভাগে ভাগ করিয়া তদবস্ত করিয়াছেন । 
বুক্তপ্রদেশ ও বিহার লইয়া একটী অঞ্চল এবং 
দক্ষিণ ভারতকে একটী অঞ্চল ধরিয়া প্রধানতঃ 
গোরক্ষপুর,। চম্পারণ, হীরাট, আমেদনগব, 
নেলিকুপ্পাম, সামালকোট, ডুড়ুরে তদন্ত চালানো 
হুইয়াছে। ১৫শটী কারখানার মধ্যে ২৭টী 


কারখানার 


২২ হাজারেরও অধিক শ্রমিকের 
অবস্থা অন্থসদ্ধান করা হইয়াছে। চিনি-শিল্পে 
সাধারণ শ্রমিকরা শুধু চিনির মরস্তমের সময় কাজ 
পায়। কেবলমাত্র কেমিষ্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফের 
লোকেরাই স্থায়িভাবে নিযুক্ত থাকে । শ্রমিকদের 
মধ্যে অনুপস্থিতির হার কম, কারণ বাড়ীর কাছেই . 
চিনির কলে অধিকাংশ শ্রমিক ৰাজ করে এবং 
চিনি উৎপাদনের মরস্তমে কৃষির কাজ কম থাকে। 
এ ছাড়া বোনাস, কাজ না থাকিলে মূল মজুরীর 
শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ মজুরী প্রাপ্তি এবং 
ছুটির হ্থুবিধ! থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে অনুপস্থিত 
থাকার রেওয়া্ বিশেষে নাই। 


চিনি-শিল্লে কাজ করার পক্ষে শ্রমিকদের ' 
কয়েকটা সুবিধা থাকিলেও অশান্তির কারণও 
যথেষ্ট «হিয়া গিয়াছে । প্রথমতঃ, ১৯৩৯ সালের পর 
হইতে মূল মজুরীর হার মোটামুটিভাবে 
অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। কেবলমান্র গোরক্ষপুর ও 
দ্বারভাঙ্গার কয়েকটা কারখানায় মজুরী বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে! অবশ্ত মাগৃগীতাতা প্রায় সমস্ত 
কারখানাতেই দেওয়া! হয়। তথাপি টনিক ছয় 
আনা হইতে আট আনা মন্জুরীতে কাজ করিয়া 
জীবিকাসংস্থান করা আজিকার দিনে যে কি দুরূহ 
ব্যাপার, তাছা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রমিকদের বাসস্থানগুলি আদৌ স্বাস্থ্যকর নছে। 
যেসকল শ্রমিক কারখানার বাড়িতে থাকিয়া 
কাত করে, তাহাদের নানারূপ অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। অল ও আলোর ব্যবস্থা নাই, 
জল নিষ্ষাশনের ব্যবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। 
বাড়ীগুলিতে মাত্র একটী করিয়া -ঘর আছে। 
কারখানার অত্যন্ত নিকটে শ্রমিকদের বাসম্থান- 
গুলি নিগ্সিত হওয়ায় স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে 
প্রতিকূল আবহাওয়ারই ষষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, 
মন্তুরীর পরিমাপ অত্যন্ত. অল্প হওয়াতে অনিবার্ধ্য- 
ভারেই শ্রমিকদের আধিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া 


উঠিক়াছে। শ্রমিকদের বিপুল খণভারই হহার 


গ্রমাণ। দ্বারভাঙ্গা ও আমেদনগরে যথাক্রমে 
শতকরা ৮৬'৫ ও ৬৪ জন শ্রমিক খপগ্রস্ত। মীরাট, 
চম্পারণ ও মাব্রাজে শ্রমিকদের মাথাপিছু খণের 
পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯২ ২২৫২ ও ১৪১২ টাকা। 
অধিকাংশ স্থানেই শ্রমিকদের খণের পরিমাণ 
উল্লিখিতন্নপ। শ্রমিকরা সাধারণতঃ শতকরা 
১৮৪০ হইতে ৩৭৪০ আনা হারে সুদ দিয়া 
থাকে। . 

ভারতের চিনি-শিল্প শিল্প-জগতে বিশিষ্ট স্থান 
অগ্নিকার করিয়াছে। সংরক্ষণ শুন্কের সহায়তা 








কি পানে 
১৫নং নারমল লোহয়া লেন (বড়বাজার ১, কালকাত। 
শাখা ?__ আগরতলা ও পাটন।। 
ফার্ধাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক ত্রব্য, পেটেণ্ট ও আমুর্কেদীয় সকল প্রকার ওধধ ও প্রসাধন 
দ্রব্যশামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। 
সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া বায়। 
সর্ধত্র ৪কি এবং ৯৬৪৫ আবশ্যক । 





_ 


৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ ] 


আর্থক জপৎ 


৯৯২৩ 








ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই শিল্প "আজ 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিকদের মঙ্গলবিধানের 
জন্ত চিনি-শিল্প মালিকর! অগ্রণী না হইলে ধর্মঘট 
প্রভৃতির ফলে এই শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হুইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। যুক্ত প্রদেশ গবর্ণষেন্ট চিনি- 
শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ভদ্রন্ত করিয়া 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেল। 
নিজে কমিটির রিপোর্ট তাহাদের বিশেষভাবে 
সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়। শদ্রই 
চিনির উপর কন্ট্রোল তুলিয়া দিবার কথা 
হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের মৌলিক 
'দাবীশুলি মিটাইয়া দিয়! "উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে 
“নজর দেওয়াই সমস্ত মালিকের কর্তব্য । 
ভারতের বহির্ধাণিজ্য 

১৯৪৬ সালের জুন মাসে ভারতের বহির্ববাণিজ্য 
বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে। মে মাসের তুলনায় 
জুন মাসে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার মাল কম 
আমদানী এবং ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার কম মাল 
রপ্তানী হইয়াছে। সালের জুন মাসে 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৭৬ লক্ষ 
টাকার মাল রপ্তানী হুইগ্লাছে। কীচামাল রপ্তানী 
হাস পাইয়াছে ৎ কোটি টাকারও বেশী। সরকারী 
ভুলা রপ্তানী-নীতির ফলে কাচা তুলার রপ্তানী 
বহুলপরিমাণে হাস পাইয়াছে। তৈয়ারী 
"মালের মধ্যে পাটক্কাত মাল, কাপড়, চামড়া! 
প্রভৃতির দাম কমিয়া যাওয়ায় মোট রপ্তানী 
“মালের মূল্য হাস পাইয়াছে। কেবল খাদ্য, পানীয় 
ও তামাক রপ্তানী কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জুন 
মাসে মে মাসের তুলনায় আমদানী কমিয়াছে 
শতকরা ১৯ ভাগ। খাদ্য, কাচীমাল ও তৈয়ারী 
মাল--এই তিন ক্ষেত্রেই আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। 


১৯৪৬ 


- খান্ত, পানীয় ও তাযাক-রপ্তানী হইয়াছে জুন মাসে 


> কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার। মে মাসের তুলনায় 
উহা প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা কম। বিদেশী তুলা, 
তৈল প্রভৃতি আমদানীই হাস পাইয়াছে সর্বাপেক্ষা 


' বেশ্ী। তৈয়ারী মাল আমদানী খুব বেশী হবা 


"পায় নাই, তবে যন্ত্রপাতি, ধাতু ও ধাতুনিপ্সিত মাল 
আমদানী যথাক্রমে প্রায় ৪২ লক্ষ ও ৩১ লক্ষ টাকা 


হাস পাইয়াছে। জুন মাসে আমদানী ও রপ্ডানী 


উভয়ই হাস পাইলেও ১৯৪৬ সালের এপ্রিল, মে, 
জুল এই তিন মাসে বৃটিশ ভারতে যেখানে ১০ 


. কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার কম মাল আমদানী হইয়াছে 


সেখানে ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার বেশী মাল 


বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪৫-৪৬ :সালের 


এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসের সহিত তুলনা 
করিলে তিনটি উল্লেখযোগ্য বিবয় চোখে পড়িবে। 
প্রথমতঃ, যন্ত্রপাতি, কলকজা প্রভৃতির আমদানী 
৯ কোটি ৪ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ 
টাকায় এীড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কীচামাল 
আমদানী প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে চামড়া, পাটজাত মাল 
প্রভৃতি তৈয়ারী মাল রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। ইহার অর্থ-_ভারতবর্ষে দ্রুত শিলোরতি " 
- ঘটিতেছে। কাচামাল আহরণ এবং তৈয়ারী মাল 


বিক্রয়ের বাজার হিসাবে তারতবর্ষকে ব্যবহার 
করিবার যুগ ক্রুত অতিক্রান্ত হইতেছে। সাত্রাজ্য- 
ভুক্ত দেশগুলি অপেক্ষা অস্তাস্ত দেশ ভারতের নিকট 


হইতে বেশী মাল কিনিতেছে, ইহাও দেখ! 
যাইতেছে । ১৯৪৬ সালের এপ্রিল, মে, জুন এই 
তিন মাসে মোট ৬৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মাল 
তাঁরত হইতে রগ্ানী হইয়্াছে। ইহার মধ্যে 
সান্াজ্যের অত্ততুক্তি নহে এরূপ দেশগুলি প্রায় 
৩৫ কোটি টাকার জিনিষ লইয়াছে। ভারতবর্ষও 
এ সকল দেশ হইতে প্রায় ৩২ কোটি টাকার মাল 
আমদানী করিয়াছে। 
প্লাষ্টিক শিল্প 

সম্প্রতি ভারতে প্রার্টিকে প্রস্তুত বহুবিধ জিনিষ 
বিক্রয় হইতে থাকিলেও ভারতবাসীর নিকট 
এখনও -উহ্থা নূতন জিনিষ। জার্খানী, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশে প্রাষ্টিকের খুব সমাদর 
হইয়াছে এবং প্লাঞ্টিকের বহুবিধ তৈভসপত্র ওঁ সকল 
দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে সুরু হইয়াছে । 
প্লাষ্টিক নিশ্িত জিনিষ ব্যবহারে ভারতের স্থান 
কোথায়, তাহা ১৯৩৭ সালের হিসাব দেখিলেই বুঝা 
যায়। এ বৎসর মাথাপিছু প্লাষ্টিক নির্সিত জিনিষ 
বাবছাক্জের পরিমাণ ছিল নিয়রূপ-_জার্শানী ১৫০০ 
পাউণ্ড, মার্কিন যুজতরাষ্ট্র ১৪৫০ পাঃ, বৃটেন ১০০০ 
পাঃ, ভারতবর্ষ ০০০৩ পাঃ। অথচ ভারতে প্রীর্টিক 
শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । প্লাষ্টিক 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতে 
যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহা বিবেচনা করিয়া 
ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা উপদেষ্টা 
বোর্ডের প্যানেল প্লাষ্টিক শিল্প সম্প্রসারণের 
সুপারিশ করিয়াছেন'। প্যানেল পাচ বৎসরের 
মধ্যে প্রীষ্টিকের ছাচ প্রস্তুত শিল্প যাহাতে তিন 
হাজার টনের মত প্লাষ্টিক চূর্ণ ব্যবহার করিতে 
পারে, তাঁহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন এবং 
উহার অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমূদ্দানী করিবার 
সুপারিশ ফরিয়াছেন। আপাততঃ বিদেশ হইতে 
প্লাষ্টিক চূর্ণ আমদানী না করিয়া উপায় নাই বলিয়া 
প্যানেল প্লাষ্টিক চূর্ণের উপর যে আমদানী শুন 
ধার্ধ্য আছে, তাঁছা শতকরা £০ ভাগ, হ্রাস করিতে 
বলিয়াছেন। প্লাষ্টিক শিল্পদ্াত দ্িনিষের আদর 
ভারতে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, কাজেই ভারতীয় 
প্লাষ্টিক শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তা করা ভারত 
সরকারের কর্তব্য । 


কীচড়াপাড়ায় সহর স্থাপনের উদ্যোগ 
কলিকাতায় লোকের ভীড় কমাইবার এবং 
শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের উদ্দোশ্তে বাংলা সরকার 
কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৪ মাইল উত্তরে কীচড়া- 
পাড়া স্টেশনের উত্তরদিকে বিস্তৃত এলাকা দখল 
করিয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি এক ঘোষণা করা 


: আৰোৰ| ইনভেটমেট ট্রাঠ লিমিটেড 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে মিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস £__-১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রী, কলিকাতা । 


টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 





১ বৎসরের জন্য ৫২ 
২ বৎসরের জন্য ৫॥০ 


৫ বৎসরের জন্য ৭২ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


হইয়াছে। ঘোষণায় বল! হইয়াছে যে, ইমগ্রমেন্ট 
ট্রাষ্টের উপর আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সহর 
নির্ধাণের ভার দেওয়া হুইয়াছে। এই ঘোবণায় 
সকলেই সুখী হইবেন। যুদ্ধের সময় হইতে 
জীবিকার্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক কলিকাতায় 
আসিয়া ভীড় অমাইয়াছে। ইহারা আর স্বপ্রামে 
ফিরিয়া যাইবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। সকল 
দেশেই এইভাবে সহ্র বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং 
নাগরিক সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ধন- 
তান্ত্রিক যুগে বাস করিয়া! স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ গ্রাম্য 
জীবনের ছবি আঁকিয়! যাহারা আনন্দলাভ করিয়া 
থাকেন, তাহারাও দেখিতেছেন--অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক শক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই জ্রন- 


" সাধারণকে ঠেলিয়া দিতেছে । তাহাদের নিজেদেরও 


এই শক্তির বিরোধিতা করার ক্ষমতা নাই। 
কাজেই এই অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জনসাধারণের 
কল্যাপে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 
ইউরোপের দ্কায় ভারতবর্ষেও নাগরিক সভ্যতা 
দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে, নূতন নূতন শিল্প 
গড়িয়া উঠিতেছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত 
যোগাযোগ ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইতেছে । এই 
অবস্থায় জনসাধারণের বিরাট অংশ সম্বতঃই 
সহরগুলিতে আসিয়া জীবিকার্জনের পথ খুজিতে 
বাধ্য হইবে। সহ্রগুলিই আজ দেশের প্রাপকেন্ত্ 
হইয়া উঠিয়াছে, গ্রামীণ সভ্যতার দ্রুত অবদান 
ঘটিতেছে, পল্লীকেন্দ্রিক অর্থনীতিও আজ বিপধ্যস্ত । 
এই অবস্থায় বড় বড় সহরগুলিতে লোকের ভীড় 
জমিতে দেওয়ার ফলে অনসাধারণের সামাজিক 
জীবন, স্বাস্থ্য, নৈতিক চরিত্র ইত্যাদির উপর 
গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া থাকে। ইউরোপ 
ও আমেরিকার নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি 
এবং ভারতবর্ষে যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর যুগে বড় বড় 
সহরগুলিতে আমরা এই বিষময় প্রতিক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছি। কাজেই এখন সতর্ক হইবার সময় 
আপিয়াছে। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে 
ছোট ছোট সুপরিকল্পিত, আধুনিক ও বিজ্ঞান- 
সম্মত সহর গড়িয়া তুলিতে পারিলে নাগরিক 
সত্যতার দূষিত আবহাওয়া বহুলপরিমাণে দূরীভূত 
হইবে । সেদিক হইতে কীচড়াপাড়ায় নূতন সহর 
স্থাপনের উদ্ভোগ অভিনন্মনষোগ্য। কিন্তু বাংলা 
দেশে সম্প্রদায় বিশেষের একদলীয় গবর্ণমেপ্ট থাকায় 
ইতিমধ্যেই এরূপ একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগের 






৩ বৎসরের জন্য 
৪ বৎসরের জন্যা 


৬০ 
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সম্পর্কেও সন্দেহের কৃষচ্ছায়। দেশ দিয়াছে। ' 
বাংলা সরকার কীাচডাপাড়া, পানাগড় প্রভৃতি 
অঞ্চলে নূতন সহুর পত্তন করিয়া ভিন্ন প্রদেশের 
সম্পরদ্দায়বিশেষকে পশ্চিম বাংলায় বসতি করিবাব 
সুবিধা দিতে চাহেন-_এরূপ জনশ্রুতি প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে। এই জনশ্রুতি সত্য না হইলেই আমরা 
সুখী হুইব। 

: ব্বটেনের দুর্ভাগ্য 

* ১৯৪৭ সাল বৃটেনের দুর্বৎসর বলিতে হুইবে। 
প্রথমে দেখা দেয় কয়লা-শঙ্কট এবং ইছারই ঠিক সঙ্গ 
সঙ্গে দেখা দিল অভুতপূর্বন্ধপ শীত, তুষারপাত ও 
.তুষার-বটিকা। এই সঙ্কটের ধাকা সামলাইয়া 
- উঠিতে না উঠিতেই সুরু হইয়াছে প্রবল বন্ধা! ও 
ঝড়। বৃটেনে যখন লোকের প্রয়োজন সমধিক, 
ঠিক তখনই কয়লার অভাব ও প্রবল শীতের 
প্রকোপে ১১ হাজারের উপর লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে । জনসাধারণের দুর্দশা, আর্থিক 
ক্ষতি ইত্যাদি ছাড়াও বৃটেনের আধিক জীবনে 
এই সকল দুর্যোগ গুরুতর. প্রতিক্রিয়ার শষ্ট 
করিয়াছে । বৃটেন আজ বিপুল খণভারে জর্জরিত | 
এই খপ পরিশোধ দিবার ও জীবনযাত্রার মান 
বজায় রাখিবার একমাস উপায় হইতেছে রপ্তানী 


বাণিজ্যের প্রসার। অথচ, উল্লিখিত সঙ্কট ও 
ছুর্ধোগের কালে এই রপ্তানী বাণিজ্য গুরুতরভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাপিজা-বোর্ডের হিসাবে 


দেখা যায় যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৭ কোটি ৬০ 
লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের মাল রপ্তানী হুইয়াছে। গত 
রৎসর সেপ্টেম্বর মাসের পর এত কম মূল্যের মাল 
আর রপ্তানী হয় নাই। এই হিসাবেও কয়লা- 
সঙ্কটের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার 
পুরা হিসাব পাওয়া যায় না। কারণ, খারাপ 
আবহাওয়ার জগ্ভ যানবাহন ও জাহাজ প্রভৃতি 
ঠিকমত চলাচল করিতে না পারায় অনেক আগে 
পাঠানো মাল পরে রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই 
উৎপাদনের হাসের প্রতিক্রিয়া এখনও ধরা পড়ে 


ভারতের জাহাজী-ব্যবসাঁয় এযাবৎ বুটিশ- 
পরিচালিত ভারত সরকারের পক্ষপাতমূলক 
আচরণের ফলে উন্নতিলীভ করিতে পারে নাই। 
সমস্ত শ্বাধীন দেশেই উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে 


দেশীয় অধিবাসীদের শস্য. সংরক্ষিত থাকে, কিন্ত 
সেই 


ভারতের ক্ষেত্রে পরাধীনতার মৃল্যন্বক্ূপ 
উপকূল-বাপিজ্যও বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতে 
হুইয়াছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন 


চলিয়াছে, তখন এই ধরণের ব্যবস্থার আমূল পি 
পরিবর্তন করা হুইবে বলিয়াই সকলে আশা প্র 
সম্প্রতি ভারতীয় জাহাতী- | 
ব্যবসায়ীদের সমন্তা লইয়া নয়াদিল্লীতে মধ্যকালীন | 


করিতেছেন । 


গবর্ণষেন্টের বাণিজ্য-সচিব মিঃ চুক্জীগড়ের 
সভাপতিত্বে জাহাজী-ব্যবসায় সংক্রান্ত নীতি কমিটির 


এক সভা হুইয়া গিয়াছে। সভায় মিঃ চঙ্রীগড় টু 


কমিটির মূল্যবান রিপোর্ট গবর্ণমে্ট বিবেচনা 


করিতেছেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং গবর্ণমেপ্ট 
সর্বতোতভাবে ভারতীয় জাহাজী-ব্যবসায়কে সাহায্য ধর 


' করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। এই আশ্বাসে 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 





সকলেই সুখী হইবেন | কিন্তু মিঃ চক্্ীগড় 
আলোচনাকালে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার দিকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হইয়াছে । সিঃ চূহ্রীগড় জানাইয়াছেন যে, 
উপকূল-বাশিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় 
জাহাজী-ব্যবসায় যাহাতে আরও সুবিধা পায়, তক্জন্ত 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত ভারত সরকারের আলোচনা 
চলিতেছে। বৃটিশ গবর্ণমে্ট আলোচনার 
ফলে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় ও বৃটিশ জাহাভী- 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা ঘরোয়া আলোচনা 


হওয়া উচিত। মিঃ চুক্ীগড় এই প্রস্তাবে রাজী 
হইয়াছেন মিঃ চুন্জীাগড রাজী হইলেও আমর! 
এই প্রস্তাবে কিছুটা উদ্বেগ বোধ করিতেছি। 
ভারত সরকার জাহাজী-ব্যবসায় সম্পর্কে জাতীয় 
নীতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা ন! করা পর্য্যন্ত বৃটিশ ও 
ভারতীয় জাহাজী-ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঘরোয়া 
আলোচনা স্ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। 
পক্ষান্তরে ইল-ভারত জ্গাহাজী-ব্যবসায়ীরা চুক্তি 
করিয়া তাহা ভারত সরকারের উপর চাপাইয়া 
দিলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। 
ভারতীয় জাহাজী-ব্যবসায় বৃটিশ জাহাজী-ব্যবসায়ের 


তুলনায় শৈশব অতিক্রম করে নাই বলিলেও চলে । [7 
এই অবস্থায় অল্প কিছু শ্ববিধা দিয়া ভারতীয় | 
জাহাজী-ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করা বৃটিশ জাহাজী- | 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে আদৌ কঠিন হইবে না । আমরা | 


ইন্দিণৱেধ্ম কোং লিঃ 


এদিকে মিঃ চুন্ত্রীগড তথা মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্টের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 


নুতন কথাচিত্ৰ-“পরভৃতিকা!? 


সম্প্রতি শ্রীযুক্তা সীতা দেবীর উপস্তাস 


“পরভৃতিকাঁঁকে চিত্ররূপে দর্শক সাধারণের সমক্ষে { 


পরিবেশণ করা হইয়াছে । চিত্রনাট্য রচনা ও 


পরিচালনা 


একথা 
পর্িচালকপণপ 





| আমাদের ' বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 


| ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
করিয়াছেন আধুনিক নাট্যকার | 
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য । গল্পাংশ লইয়া কোনরূপ | 
বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও | 
বলা চলে যে, আমাদের চিত্র- | 
যেন আমাদের সমাঞ্র-জ্রীবনের : 


মোটেই লল্তাশ বা সচেতন নহেন। বাস্তবের 
অশণেক্ষা রোষাঞ্চের যোহ তাহাদের বেশী। কিন্তু 
কথাচিত্রের যে গুরুভার সামাজিক দ্বায়িত্ব রহিয়াছে 
এবং তাহাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া চলিলে 
অর্থলাত হইলেও যে কল্যাণ আসিবে না, এ কথা 
অশ্বীকার করিবার অবকাশ আজ আর নাই। 
আমাদের চিন্রজগতের নেতৃস্থানীয়রা এ বিষয়ে , 
অবহিত হউন, সামাজিক সার্থকতায় শিল্প সার্থক 
হউক-_-ইহাই আমরা চাই। 


তবুও নিছক ছবি হিসাবে চিত্রখানিকে 
এক্ষেবারে অসার্থক বলা যায় না, যদিও জায়গায় 
জায়গায় ফটোগ্রাফীর 'ক্রুটী বেশ চোখে পড়ে এবং 
শব্দাম্ুলেখনও কানে কষ্ট দেয়। ডবানীয় ভূমিকায়, 
সরযূর অতিশয় ২।১ জায়গায় মঞ্চধেষা হইলেও, 
দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করে, তাই প্রশংসা পাওয়ার 
যোগ্য । নায়িকার ভূমিকায় নীলিমার অভিনয়ও 
উল্লেখযোগ্য । তবে নায়কের মুখে.পম্পত্তি লাভের 
সংবাদপ্রাপ্তির আনন্দ-ভঙ্গিটা তাহার অভিনয়ে 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে দর্শকগণ আনন্দিত হইতে, 
পারিতেন। 






৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





বিক্রেতা উভয়েই ভরত স্ুলিধা 





আশা-আকাজ্কা, অতাব-অভিযোগ নিউ সম্বন্ধে Hm 


(১৯৩৬ সনের সংশোধিত আইনের অস্তভুক্ত ) 
-শ্রীমণ 


ট্রংরুম, কলিকাতা 


সেন্ট্রাল অফিস £ 
5815, ধেশন রোড, 





.-. ভারতে শিক্স-সংরক্ষণ 


গত ১৯৪৫ সালের নবেধর মালে ভারত 
সরকার একটি নুতন টেরিফ বোর্ড বা শিল্প-সংরক্ষণ 
মণ্ডলী গঠন করার পর হইতে এই বোর্ড যুদ্ধের 
সময়ে স্থাপিত এদেশের কতকগুলি নৃতন শিল্পের 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা] করিতেছেন। 
ভার তের বস্ত্র-শিল্প, শর্করা-শিল্প, কাগজ-শিল্প এবং 
লোহা ও ইস্পাত-শিল্প এদেশের সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প- 
গুলির অন্ততম। এই সব পুরাতন শিল্পের অন্ত 
নির্ধীরিত রক্ষণ-শুদ্বের মিয়াদ শ্ষে হইয়া আসায় 
সেই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কাঁয়েম রাখা বা না রাখার 
প্রশ্ন বিবেচনার ভারও বর্তমান টেরিফ 'বোর্ডের 
উপর প্রদান করা হইয়াছিল। টেরিফ বোর্ড 
এলুমিনিয়ম, এণ্টিমনি, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং 
পাউডার, স্তর-শিল্প, বাইসিকেল ও সেলাইয়ের কল 
প্রভৃতি নূতন শিল্পের সংরক্ষণ দাবী সম্পর্কে 
তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, 
লোহা ও ইম্পাতশিল্প এবং কাগন্দ ও কাগজ 
মণ্ড-শিলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বজায় রাখা বা বাতিল 


করিয়া দেওয়া সম্পর্কে তাহাদের সুচিত্তিত নির্দেশ 
পেশ করিয়াছেন। ? 


দেশীয় শিল্পকে রক্ষণ-শুক্ষের সুবিধা প্রদান 
সম্পর্কে পুর্বে ভারত সরকারের কোন আন্তরিক 
উৎসাহ-উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দেশের 
লোকের অস্থরোধ-উপরোধে তাহার! কয়েকবার 
টেরিফ বোর্ড বসাইয়াছিলেন সত্যম। কিন্ত 
লাধারপের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া! সেক্পপ 
বোর্ড গঠিত না৷ হওয়ায় অনেক সময়ই সেই সব 
বোর্ডের নিকট এদেশের শিল্পগুলি যথাযোগ্য 
বিচার পায় নাই। টেরিফ বোর্ড কোন শিল্পের 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার জঙ্ নির্দেশ দিলে গবর্ণযেন্ট তাহা 
বিচার-বিবেচনার নামে দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখিতেন। 
বৃটিশ স্বার্থের প্রতিকূল রলিয়া মনে হইলে 
অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডের নির্দেশ পরাসরি বাতিল 
করিয়া দেওয়া হইত, কোন কোন ক্ষেত্রে অংশতঃ 
তাহা কাঁধ্যকরী করার ব্যবস্থা হইত। ঠিক সময় 
উপযুক্ত রক্ষণ-শুদ্কের সুবিধা না পাওয়ায় দেশীয় 
শিল্পগুলির পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে 
মাথ! তুলিয়া দাড়ানো নিতান্তই কঠিন হইয়া 
ধাড়াইত। নূতন অন্তর্ন্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার 
পর টেরিফ বা শুল্ক নির্ধারণ সম্পর্কে সেই মামুলী 
নীতির অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একথা সত্য 
যে, নূতন গবর্ণষেন্ট স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই বর্তমান 
টেরিফ বোর্ডটি গঠিত হইয়াছিল-_-আর যথানিয়মে 
হ্যার সম্মুখম চেটির মত এবজন বৃটিশ উমেদার 
এই বোর্ডের সভাপতি হওয়ার গৌরব লাত 
করিয়াছেন। কিন্তু নূতন জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এহেন ব্যক্তিদের 
মনোভাবও আজ যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত 
হইতে চলিয়াছে। , বৃটিশ বাণিজ্য-্বার্থের কথা 
চিন্তা না করিয়া টেরিফ বোর্ডের সদন্তরা বর্তমানে 
দেশের স্বার্থ ও দশের কল্যাণের দিক হইতে শিল্প- 


সংরক্ষণের দাবী ধিবেচনা করিতেছেন। আর টু 


সে ভাবে যথাসম্ভব সত্বর সকল বিষয়ে সমুচিত 
সিদ্ধান্তই প্রদান কর! হইতেছে। টেরিফের প্রশ্ন 
খুব জরুরী বলিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টও সেই সব 


৩ 





সিদ্ধান্ত পাওয়ামাত্রই তাহা ভালভাবে বিচার- 
বিশ্লেষণ করিয়া দেবিতেছেন; অনির্দিষ্ট কালের 
অন্ধ সে সিদ্ধান্ত মুলতুবী না রাখিয়া অচিরেই 
তৎসম্পর্কে সরকারী কার্ধ্যনীতি ঘোবণা করিতেছেন। 
উপরোক্ত ৯টি দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে টেক্িফ বোর্ড সম্প্রতি তীহাদের সুপারিশ 
পেশ করিবার পর গবর্ণমেণ্ট কালবিলম্ব না 
করিয়া ওঁ সব সুপারিশ সাধারণের অবগতির 
জদ্ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে তাঁছাদের 
সিদ্ধান্তের কথাও স্পষ্টভাবে দেশের লোককে 
জানাইয়া দিয়াছেন। দেশের ও দশের স্বার্থ 
বুঝিয়া শুদ্ক-ব্যবস্থা সম্পর্কে সমুচিত কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বনের এই প্রয়াস অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে 
খুবই প্রশংসার কথা, সন্দেহ'নাই। 

এদেশে যুদ্ধের সময় বাহির হইতে বাইসিকেল, 
সেলাইয়ের কল, এণ্টিমনি ও স্তু আমদানীর সুযোগ 
ব্যাহত হওয়ায় দেশে এসব শিল্প ভালভাবে গড়িয়া 
তোলার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সেই প্রচেষ্টার ফলে 
গত কতিপয় বৎসরে ভারতে এই সব দ্রব্য-সামগ্রীর 
উৎপাদন উল্লেখষোগ্যবপ বাড়িয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ 
শেষ হওয়ার সঙ্গে এদেশে নূতন করিয়া বিদেশী 
বাইসিকেল, সেলাইয়ের কল, এন্টিমনি ও ক্কুয়ের 
আমদানী বাড়িয়া চলিবার নমুনা দেখা যাইতেছে। 
এদেশে এ সকল শিল্প গড়িয়া উঠিলেও অবিলম্বে 
বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে মাথা তুলিয়া 
দাড়াইবার মত শক্তিসামর্থ্য উহাদের এখনও হয় নাই। 
কাজেই সেই প্রতিযোগিতার সমক্ষে নিজেদের 
অভ্িত্ব রক্ষার .জন্ত ও আরও ব্যাপকতরভাবে 
শিল্প-কার্য্ে প্রবৃত্ত হইবার জগ্ত এ সব শ্রেণীর 
শিল্প-কারখানার মালিকরা গবর্ণমেণ্টের নিকট 
উপযুক্ত রক্ষণ-শুদ্ধের দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন 
বড়ই সুখের বিষয় এই যে, টেরিফ বোর্ড এ চারিটি 
শিল্পের দাবীই অনুমোদন করিয়াছেন! বিদেশ 


হইতে আমদানীকৃত বাইসিকেলের উপর বর্তমানে 
শতকরা ৩৬ ভাগ হারে আমদানী শুষ্ক আদায় 
করা 


তি তি st 


হইতেছে। টেরিফ বোর্ড অবিলম্বে এই 





"দ্রুত হান ভষ্টাচারয্য, এন এ, 


৫ 


ও ব্লিচিংপাউডার বিক্রয় হয়, দেশীয় কারখানায় 


না 


স্তদ্ধকে রক্ষণ-শুন্ক হিলাবে বিধিবদ্ধ করিতে ও 
আগামী ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত এপ 
ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন । ভারত- 
গবর্ণমেন্ট ওঁ নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশী 
সেলাইয়ের কল ও ক্কুয়ের উপর বর্তমানে যথাক্রমে 
শতকরা ৩৬ ভাগ ও শতকরা ৩০ ভাগ হারে 
আমদানী শুদ্ধ নির্ধারিত আছে। ও সব শ্রেণীর 
দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের অন্ত টেরিফ বোর্ড সেই 
আমদানী শুষ্ককেও রক্ষপ-শুকে পরিণত করিবার 
সুপারিশ করিয়াছেন। সেলাইয়ের কলের রক্ষণ- 
শুন্ত আগামী ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ও জ্কুশিল্পের রক্ষণ-শুদ্ধ আগামী ১৯৫০ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ও হারে বলবৎ রাখার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । ভারত গব্ণমেপ্ট ওঁ সব সুপারিশ 
যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেল। দেশীয় এপ্টিমনি 
শিল্পের দাবী বিবেচনা করিয়া বোর্ড এই ক্ষেত্রেও 
বর্তমানে শতকরা ৩০ ভাগ আমদানী শুক্ধকে 
রক্ষণ-শুক্কে রূপাস্তরিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 
আর গবর্ণমেণ্টও এ পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। 


রক্ষণ-শুক্ষের একটা বিশেষ অশুভ পরিণতি এই 
যে, জিনিষপত্রের বর্ধিত মূল্য যোগাইতে গিয়া 
এই শুন্কের চাপ পরোক্ষভাবে দেশের ক্রেতা- 
সাধারপকে বহন করিতে হয়। বর্তমান টেরিফ 
বোর্ড বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণ দাবী বিবেচনা করিতে 
গিয়া ক্রেতা-সাধারণের সে হঃখ-ছুর্দাশার কথা যনে 
রাখিয়াছেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে রক্ষপ-স্ত্ক ছাড়া 
যথাসম্ভব অগ্যভাবে শিল্পের স্কায্য দাবী পরিপূরণের - 
চেষ্টা করিয়াছেন। এদেশের এনুমিনিয়াম, কষ্টিক' 
সোভা ও ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারের যে শিল্প- 
কারখানাসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, বিদেশী প্রতি- 
যোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা নিতান্ত ' 
দরকার বলিয়া টেরিফ বোর্ড মন্তব্য করিয়াছেন। , 
তবে রক্ষণ-শুন্ধ বসাইয়া দেশে এই সমস্তের মূল্য ' 
বৃদ্ধি ঘটানোর পথে তাহার! যান নাই। তাহারা : 
বলিয়াছেন, যে দরে এদেশে বিদেশা কিক সোড 








১০২৬ 


তৈয়ারী খরচ বেশী বলিয়া উহাদের উৎপন্ন কিক 
লোড ও ব্লিচিং পাউভারের মূল্য প্রতি হন্দরে সে 
তুলনায় যথাক্রমে ২ টাকা ও ১৭/০ আনা অধিক 
স্রাড়ায়। গবর্ণমেপ্ট এই অতিরিক্ত মূল্য দেশীয় 
কারখানার মালিক্দিগকে সাবসিভি বা অর্থসাছায্য 
হিসাবে প্রদান করিলে উছারা বিদেশী কিক 
সোডা ও ব্রিচিং পাউডারের সমান দরে এদেশে 
ও সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। টেরিফ 
বোর্ডের এই সুপারিশ অন্থযায়ী গবর্ণমেন্ট কষ্টিক 
সোডা ও ব্লিচিং পাউডার সম্পর্কে সাবসিভি 
প্রধানের নীতিই গ্রহণ করিবেন বলিয়া 
' জানাইয়াছেন। এলুমিনিয়ম শিল্পের সংরক্ষণের 
জন্য ছুইটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ইত্ডিয়ান 
এলুমিনিয়ম কোং লিঃ ও এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন 
অব. ইত্ডিয়ার নিকট হইতে আবেদন পাওয়া 
গিয়াছিল। এই ছুইটি প্রতিষ্ঠান যাছাতে বিদেশী 
এলুমিনিয়ন শিল্পের প্রতিযোগিতার. সমক্ষে 
সার্থকভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে, সেজন্ 
টেরিফ বোর্ড আপাততঃ ইণ্ডিয়ান এনুমিনিয়াম 
কোম্পানীকে উহ্থার উৎপন্ন প্রতি টন এলুমিনিয়যের 
উপর ৮১৭ টাকা করিয়া ও এনুমিনিয়ম 
কর্পোরেশনের উৎপন্ন প্রতি টন এলুখিনিয়মের 
উপর ৮৪৮ টাকা করিয়া সাবসিভি প্রদানের নির্দেশ 
দিয়াছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ 
ভবিষ্যতে হাস পাওয়ার সঙ্গে সাবসিভির পরিমাণও 
" ক্রমে ক্রমে স্বাস করিবার কথা তাহারা বলিয়াছেন। 
গবর্ণষেন্ট এনুমিনিয়ামের যত একটি মৌলিক 
শিল্পকে সংরক্ষিত রাধিবার এফাস্ত প্রয়োজনীয়তা 


্বীকার করিয়া নিয়াছেন। তবে টেরিফ বোর্ডের . 


নির্দেশ অনুযারী অবিলম্বে উপরোক্ত ছারে সাবশিভি 
প্রদানের ব্যবস্থা না করিয়া তাহারা একটি তদন্ত 
কমিটি বসাইয়! এই শিল্প সম্বন্ধে আরও -বিস্তারিত- 
ভাবে অন্গুসন্ধাল কার্য চালাইবার সক্বল্প প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেই তদন্ত সমাধা হইলে তদুযায়ী 
পরে এই শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে। আমদানীকৃত এলুমিনিয় ও দেশের 
উৎপন্ন এনুমিনিয়মের সমস্তটা সংগ্রহ করিয়! 
বর্তমানে একই দরে তাহা! বিক্রয় করিবার নিয়ম 
প্রচলিত আছে। সংরক্ষণ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ নিয়মেই এলুমিনিয়মের 
বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হুইবে। উহাতে বিদেশী 
এলুমিনিয়মের প্রতিযোগিতায় দেশীয় 'এলুমিনিয়ম 
শিল্প ঘায়েল হইবার কোন কারণ দীড়াইবে না। 
বাইসিৰেল, সেলাইয়ের কল, ফ্লু ও এণ্টিমনি শিল্পের 
সংরক্ষণ দাবী সাবশিডি দ্বারা পুরণ করিতে গেলে 
তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উপর যথেষ্ট চাপ পড়িবে 
বলিয়! টেরিফ বোর্ড সেভাবে উহাদের দাবী পুরণ 
করিতে যান নাই। তবে উহ্থাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে গিয়া বর্তমান আমদানীনস্তক্ককে 
যেতাবে রক্ষণ-শুস্কে রূপাত্তরিত করার, কথা বলা 
হইয়াছে, তাহাতে ক্রেতা-শাধায়পের স্বার্থও 
অনেকটা সুরক্ষিত হওয়ার কথা। কেননা, রক্ষণ- 
শুক্কের পরিমাণ আমদানী-শুক্ষের তুলনায় বেশী ন! 
হওয়ায় উহাদের মূল্য বর্তমানের তুলনায় চড়িয়া 
উঠার কোন আশঙ্কা নাই বলা চলে। 
এদেশের লোহা ও ইম্পীত-শিলল গত ১৯২৪ 
সাল হুইতে ও এদেশের কাগজ ও কাগজ মণ্ড" 


আর্থিক জগৎ 


শিল্প গত ১৯২৫ সাল হুইতে রক্ষণ-সতক্ষের সুবিধা প্রাথমিক অসুবিধা কাটাইয়! উঠিয়া এসব শিল্প | 


ভোগ করিয়া আসিতেছে। চলতি মার্চ যাস 
শেষ হওয়ার সঙ্গে পে রক্ষণ-শুক্ের বিয়াদও শেষ 
হইয়া যাইবে । লোহা ও ইন্পাত-শিল্প এবং কাগজ 
ও কাগজ মণ্ড-শিল্লকে যাহাতে উহার পরও 
রক্ষণ-সশ্ুক্কের সুবিধা দেওয়া হয়, সেজন্ত ওসব শিলের 
পক্ষ হুইতে গবর্ণষেণ্টের নিকট দাবী জানানো 
হুইয়াছিল। কিন্ত টেরিফ বোর্ড উহাদের সে দাবী 
অগ্রাহ্‌ করিয়াছেন। টেরিফ বোড জানাইয়াছেন 
মে, পূর্বে এসব শিল্পের জঙ্ত রক্ষণ-স্তষ্ক বসাইবার 
যে সমীচীনতাই থাকুক না কেন, বর্তমানে 
গেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের আর কোন প্রয়োজনীয়তা 
দেখা যাইতেছে না। বহুকাল রক্ষণ-শ্তক্ধের 
সুবিধা ভোগ করিবার পর এই সব শিল্প অনেকটা 
দুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে । বর্তমানে বিদেশী প্রতি- 
যোগিভার তীব্রতাও তেমন কিছু লক্ষিত হইতেছে 
না। কাজেই বর্তমান রক্ষপ-শুক্কের মিয়াদ উত্তীর্ণ 
হওয়ার সঙ্গে এই সব শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল 


করিয়া দিবার জন্ঠই টেরিফ বোর্ভ সুপারিশ . 


করিয়াছেন। তবে উছারা একথাও বলিয়াছেন 
যে, কতিপয় বিশেষ শ্রেনীর ইস্পাত এখনও 
এদেশে বেশী পরিমাণ তৈয়ার হইতেছে না। 


শুধু সামান্ত পরিমাণে দেশে এই সবের উৎপাদন 


সুরু হুইয়াছে। রক্ষপনশ্ুক্ক সরাসরি উঠাইয়া 
লওয়া হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত 
শিল্প ঘায়েল হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে জন্ক 
কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাতের উপর তাহারা 
বর্তমান রক্ষণ-শুক্ক বজায় রাখিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট এ লব নির্দেশ 
গ্রহণ করিয়া তদছ্ষায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের -সন্কপ্প 
প্রকাশ করিয়াছেন । 
এদেশের লোহা ও ইম্পাত-শিল্প এবং এদেশের 
কাগদ্জ ও কাগজের মণ্ড-শিল্রকে সাধারণভাবে 
রক্ষণ-ছ্ের সুব্ধি! হইতে বঞ্চিত করায় এই সব 
শিল্পের পরিচালকদের পক্ষ হইতে তৎবিষয়ে 
আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেভাবে 
টেরিফ' বোর্ড উপরোক্ত সুপারিশ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অযৌক্তিকতা কিছুই 
দেখিতেছি না। লোহা ও ইম্পাত-শিল্প এবং 
কাগজ ও কাগজের মণ্ড-শিলকে রক্ষণ-শুক্যের 
সুবিধা! দিবার পর বছ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । 





মার্থ কমাণিয়াল 


হেড অফিস $১১৫, ক্যানিং ্রাট, কলিকাতা 
' সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার__ 
শী আন, খান্‌ 


[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 


বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে দীড়াইবার 
মত শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছে । এই অবস্থায় 
কোন অহেতুক লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্তু এই 
সব শিল্পকে সংরক্ষিত রাধার আর কোন অর্ধ 
হয় না। রুক্ষণ-শ্ক্ক প্রকারান্তরে দেশের ক্রেতাঁ 
সাধারণের উপর একটা ট্যাক্স ছাড়া আর কিছু 
নহে। কম দরে বিদেশ হইতে যে জিনিষ 
জনগাধারণ পাইতে পারে, দেশীয় শিল্পের কল্যাণে 
রক্ষণ-শুক্ক, ধার্ধ হওয়ার ফলে সেই জিনিষই জন- 
সাধারপকে চড়া মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। অগ্থরত 
দেশের শিল্লোরতির জন্য প্রথম অবস্থায় সেই ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। “কিন্তু 
কোন শিল্পকে স্থায়িভাবে রক্ষণ-গ্ুন্ধকের সুবিধা 
দিয়া সেই ধরণের ক্ষতি বরাবরের জদ্ভ ফায়েম 
করিয়া লওয়ার কোন অর্থ নাই । কাজেই টেরিফ 
বোর্ড এখন হইতে ইম্পাত-শিল্প ও কাগঞ্জ- 


শিল্পের সংরক্ষণী ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার 


নির্দেশ দেওয়ায় আমরা তাহাতে সম্তষ্টই হুইয়াছি। 
গবর্ণমেন্ট এই নির্দেশ অনুযায়ী রক্ষণ-শুদ্ধের 
অবলান ঘোবণ! করিয়াছেন, ইহাও খুব সুখের 
বিষয়। 


ইম্পাত-শিল্ল ও কাগজ-শিল্লের রক্ষণ-গুক্ষ 
উঠাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়া টেয়িফ বোভ 
আপাততঃ তৎপরিবর্তে বিদেশ হইতে আমদা নী- 
কৃত ওঁ সব জিনিষের উপর একটা রাজস্ব- শুক 
আদায়ের অন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। এ সুপারিশ 
কার্ধ্যকরী হুইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন । 
ইহাতে রক্ষণ-স্ত্ধ উঠিয়া গেলেও দেশের ইম্পাত - 
শিল্প ও কাপজ-শিলল সংরক্ষণী ব্যবস্থার সুযোগ 
হইতে আপাততঃ বিশেষ কিছু বঞ্চিত হুইবে না। 
ইহ! ওঁ সব শিল্পের পরিচালকদের পক্ষে যথেষ্ট 
তরসার কথা, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে বিদেশী 
প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে এদেশের 
ইম্পাত-শিল্প ও কাপদ-শিল্পের পক্ষ হইতে পুনর য় 


- রুক্ষণ-শুদ্ধ দাবী করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে 


না। সেরূপ ক্ষেত্রে উহাদের দাবী সহান্গৃকৃতির 
সহিত বিবেচনা করিবার পরাধর্শও টেরিফ বোড 

গবর্ণমেন্টকে দিয়াছেন । কাজেই এইসব শিল্পের 
বিপদ আশঙ্কা! করিয়া শিল্প-পরিচালকদের পক্ষে 
নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নাই। 


ব্যাঙ্ক | 













A 


বঙ্গীয় আফিস কর্মচারী আইন 





-কপকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার 
সত মনুরী, হুর্ঘটনাল '7ত অঙ্গহানির দরুণ ক্ষতিপূরণ 
প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কয়েকটা 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং শ্রমিকোন্নয়নমূলক 
ন্দারও নানাবিধ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব বর্তমান 
অন্তর্বত্ী সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 
‘দোফানপাটসমূহের কর্মচারীদের কাজের সময়, 
বেতন, চুটী প্রভৃতি সম্পর্কেও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম 
ছিল না। দোকানের মালিকের, মজ্জির উপরই 
'কর্খচারীদের স্বার্থ সম্পুর্ণ নির্ভর করিত। দোকান 
“কর্মচারীদের এই অসহায় অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে 
“কিছুকাল পূর্ধে বাংলাদেশে দোকান কর্মচারী 
"আইন নামে একটী আইন ‘পাশ হুইয়াছে। 
উক্ত আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিধান এই যে, 
“প্রত্যেক দোকানের নালিকের পক্ষে প্রতি সম্তাছে 
"দেড় দিন দোকান বন্ধ রাখিয়া ক্লান্ত কর্খচারীদিগকে 
.দেড়দিন চুটী দেওয়া বাধ্যতামূলক কর! হইয়াছে। 
শিল্প ও বাণিদ্ৰাগ্রতিষ্ঠানসমৃহ্ে প্রধানতঃ মসিভীবী 
কেরাণী ও দারোয়ান, বেয়ার সমেত যে প্রায় 
‘তিন লক্ষ কর্শচারী নিযুক্ত আছে তাহাদের স্বার্থ- 
রক্ষার অঙ্ক কোনরূপ আইন প্রণয়নের 
প্রয়োজনীয়তা এতদিন উপলব্ধি হয় লাই। 
মার্কেন্টাইল এম্‌প্লয়িজ বা শিল্প ও বাণিজ্য 
“প্রতিষ্ঠানের কর্দচারিগণ সকলেই মধ্যবিভত 
“পরিবারের ভদ্রগন্তান। শিক্ষা এবং পারিবারিক 
-নানারূপ সংস্কারের দরুণ এতদিন ইছাদের মধ্যে * 
নাজ্ববন্ধতাবে আন্দোলন করিবারও বিশেষ প্রেরণা 
দেখা যায় নাই। বিগত এক বৎসর যাবৎ পণ্য- 
সুল্য বৃদ্ধি, আয়ের তুলনায় ব্যায়বৃদ্ধি এবং ছাটাই 
প্রভৃতির দরুণ এই সমস্ত শিক্ষিত শ্রেণীর কর্ধচারী- 
“দের মধ্যেও অসন্তোষের হত হইয়াছে এবং ইহার 
ফলে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘটও হইয়াছে এবং 
হুইতেছে। মার্কেন্টাইল কর্মচারীদের চাকুরী 
পংক্রাস্ত স্বার্থরক্ষার অন্ত সম্প্রতি সন্মিলিত প্রচেষ্টাও 
অল্লবিস্তর দেখা যাইতেছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে 
কর্মচারীদের বেতন নির্দিষ্ট তারিখে দেওয়া হয়, 
নির্দিষ্ট ছুটী হইতে কোন কর্মচারীকে বঞ্চিত কর! 
*হয় না, অতিরিক্ত সময় কাজ করিলে অতিরিক্ত 
"পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা আছে এবং কর্ক্চীরীদের 
-অঙ্কা্ সুখ-সুবিধার প্রতিও মোটামুটি লক্ষ্য রাখা 
-হয়। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্ধচারীদের 
, বেতন পরবস্তাঁ মাসের দশ তারিখ বা পনের তারিখ 
বা প্রতিষ্ঠানের সুবিধামত যে কোন সময়ে দেওয়া 
হয়, কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই_ প্রয়োজন 
-হুইলে বিনা পারিশ্রমিকে ছুটীর দিনেও আফিলে 
. যোগদান করিতে হয়, প্রাপ্য ছুটী চাহিলে উপরিদ্ব 
কর্মচারীর মেজাজ গরম হইয়া উঠে, সামাভ 
"অ্রন্কহাতে বেতন কর্তন করা হয় এবং বর্তমান 
যানবাহন সমন্তার দিনেও আফিসে আসিতে 
পাঁচ মিনিট বিলম্ব হুইলে কৈফিয়ৎ তলব করা 
হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠান সঙ্গতির অভাবে 
বেতন ও ছুটাছাটা সম্পর্কে ধরাবীধা কোন 
নিয়ম অস্থসর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সঙ্গতি- 
পন্ন এবং নামজাদা কোন কোন প্রতিষ্ঠানেও 
কর্ধর্চারিগণ সাধায়ণ ভক্ত ব্যবহার পর্যন্ত পায় লা। 





















কোন মার্কেন্টাইল কর্খবচারী যি সময়মত বেতন না 
পায়, বিনা অপরাধে বরখাস্ত হয় অথবা সারা বৎসর 
কাজ করিয়াও একদিন চুটী না পায়, তবে আইন- 
সঙ্গত উপায়ে ইহার প্রতিকার করার কোন ব্যবস্থাই 
বর্তমানে নাই। 

সুখের বিধয়- মার্কেন্টাইল কর্জচারীদের এই 
সমস্ত অনুবিধা দূরীকরণের উদ্দেপ্তে বঙ্গীয় ব্যবস্থা 


' পরিষদের কংপ্রেশী সদস্ত মিঃ জে, পি, গুপ্ত সম্প্রতি 


বেঙ্গল কষাপিয়েল ফার্দস্‌ বিল. (15৩ Bengal 
Commercial Firms Bill, 1947 ) নামক 
একটি আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন। ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের কর্ধচাৰিবৃন্দ যাহাতে প্রতিমাসে নিদি 
সময়ে তাহাদের বেতন পায় এবং উপযুক্ত কারণ 
ব্যতীত তাহাদের চাকুরী না যায়, তাহার ব্যবস্থা 
করাই উক্ত আইনের মূল উদ্দেষ্য। প্রস্নতঃ 
কর্মচারীদের দৈনিক কাজের সময়, ছুটী, ওভারটাইম 
প্রভৃতি সম্পর্কেও আইনের খসড়ায় বিভিন্ন বিধান 
সংযোজিত করা হইয়াছে । যে সমস্ত আফিসে ২০ 
অন বা ইহার বেশী সংখ্যক লোক কাজ করে সেই 
সমস্ত আফিল সম্পর্কেই এই আইনটি প্রযোজ্য হইবে । 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কেরাশী বিভাগ, ব্যবসার 
প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, দালালের আফিদ, 
যৌথ কোম্পানীর আফিস, বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানী, 
খবরের কাগজের আফিস, এলেণ্টের আফিস এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট অমুন্ূপ অন্তাস্ত 
আফিসসমূহ উত্ত আইনের আমলে আসিবে। 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের কোন 
আফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সরকারী রেলপথ, 
ভিষ্রীন্বোর্ড, বা মিউনিপিপালিটার ভ্ভায় আধা- 
সরকারী প্রতিষ্ঠান, ট্রাম কোম্পানী, মোটর 
সাভিস, জনশ্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন বিভাগ, 


এবং ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের কর্মচারী 


২। বড়বাজার 


শাখা 


মিঃ পি, কে, চক্রবস্তা, 
ম্যানেজিং ভিরেক্টার 





দ সিলেট ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক = 


ছেড অফিস-- পিলে দহ + কলিকাত৷ 
১। মেইন অফিস-_-৬, ৭8, ফোন নং-+ক্যালকাটা-_-৫৬০৭ 
-৯, পগ্গেয়া পটী 


"৩ কলেজ ইট ৭৯২ স্বারিসন্‌ রোড -এ j 
(কলেজ ্রীট-ও হারিশন রোড মোড়) খোলা হুইয়াছে। 


প্রায় 9,৭৫,00000২ . 


কলিকাতায় বাড়ীর অন্ত ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়! হইয়াছে। 
tS বালিগঞ্জ শাখ। শীম্মই 


সম্পর্কে এই আইনের কোন বিধান চি 
ক্লাব, হোটেল, বোরিং এবং বঙ্গীয় দোকান কর্চারী 
আইনের আয়ত্তাধীন দোকানসমূহ, রেলষ্টেশন, ডক, 
বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে অবস্থিত চ! ও খাবারের 
দোকান এবং, হাসপাতালসমৃহকেও এই আইনের 
বছিভূ্তি রাখা হইয়াছে । 

মার্কেন্টাইল বর্দচারা ও মার্কেন্টাইল আফিসের 
দারোয়ান ও বেয়ারার চাঁকুবী সম্পর্কে বিলের বিডির 
ধারায় যে সমস্ত বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা 
নিয়লিখিত রূপ £--কর্দ্রচাবীদের বেতন পরবর্তী 
মাগেব € তাঁবিখেব মধো দিতে চটবে, এক মাসের 
নোটীণ বা তৎপরিবর্ণে এক মাসের অতিবিজ্ত বেতন 
না দিয়া কোন কর্মচারীকে ববধাস্ত কবা যাইবে না, 
তিন বৎসৰের অধিককাল ' যাবৎ, নিধুক্ত' কোন 
কর্ণচাবীকে বরখাস্ত করিলে তাহাকে প্রতোক 
বৎগরেয় জন্য ছুই মাসের বেতন প্রদান করিতে 
হইবে, কোম্পানীব কাজ গুটাইলে অথবা অসাধুতা 
বা চূর্্যাবহারের জন্য কোন কর্মচারীর চাকুরী গেলে 
হুই মালের বেতন ক্ষতিপূরণ ছিপাঁবে দিবার নির্দেশ 
বলবৎ হুইবে না, অদাধুতা বা ছর্ব্যবহারের জন্ত 
কাহাকেও বরখাস্ত করিতে হইলে পূর্বে তাহার 
লিখিত কৈফিয্নং গ্ৰহণ করিতে হইবে, রেজেট্রীকৃত 


. ট্রেড ইউনিয়নের সভা কোন কর্ধচারীর ঠকফিয়ৎ 


উক্ত. ট্রেড ইউনিয়নের নিকট পাঠাইয়া উহার 
মতামত বিবেচনা করার পর বরখাস্ত সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত করিত 5 হুইবে: ধর্মঘটে যোগদান করা 
ছরবর্যবহার' বলিয়া গণ্য হুইবে না। কোন 
কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হইলে লেবার কমিশনারের 
নিকট তাহার আগীল করিবার অধিকার থাকিবে 
এবং সঙ্গত কারণ না থাকিলে লেধার কমিশনার, 
উক্ত কর্মচারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ, 
দিবেন এবং এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ উক্ত 





স্থাপিত-_-১৯২৮। 


আসাম বাদশা 
শিলং, | আদায়ীরুত মূলধন মূলধন ও চট্টগ্রাম, 
শিলচর, রিজার্ভ ফণ্ড__ ঢাকা, , 
গ্ৌৌহ্ারি, লারারপগঞ্জ, 
কির ৭,00,000২ 
নওগা; কাৰ্য্যকরী বগ নি bi 






খোল! হুইবে। 


মিঃ জে, এম, দাস, 
জেনারেল ম্যানেজার 





১০২৮ 


কর্মচারীর ১২ মাসের বেতনের বেশী হইবে লা। 
৬ মাসের বেশী কোন কর্মচারীকে শিক্ষানযীশ 
হিসাবে রাখা যাইবে না, শিক্ষানবীশ কাল উত্তীৰ্ণ 
হইলে বেতন, গ্রেড, প্রভৃতি-উল্লেখ করিয়া নিয়োগ- 
পত্র .লিখিতে হুইবে। এই ভাবে:ব্তেন নির্ধারিত 
হইলে লেবার কমিশনারের সম্মতি ব্যতিরেকে 
কাহারও . বেতন হাস করা চলিবে না। বিলের 
বিধান মত মার্কেপ্টাইল কর্মচারীদের কাজের সময় 
দৈনিক ৭ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩৮ ঘণ্টার্র বেশী 
হইবে না এবং একসঙ্গে ৩ ঘণ্টা কাজের পর অন্ততঃ 
১ ঘণ্টা বিশ্রামের অবকাশ দিতে হইবে। নিদিষ্ট 
সময়ের অতিরিক্ত কাজ করাইলে তচ্জন্ত বেতনের 
দ্বিগুণ হারে এলাউন্দ দিতে হুইবে। ১২ মাস 
একটানা কাত করার পর প্রত্যেক কর্মচারীকে 
পুরা বেতনে ৩০ দিনের প্রিভিলেজ্ ছুটী ব্যতীত 
পুরা বেতনে ১০ দিনের ক্যাছুয়েল চুটী এবং ১৫ 
দিনের মেডিকেল ছুটী দিতে হইবে । সপ্তাহে দেড় 
দিন ছুটী ব্যতীত সকল বর্ণচারীই সমস্ত সরকারী 
ছুটার দিনে ছুটী পাইবে। প্রত্যেক আফিসে 


প্রভিডেন্ট ফণ্ড হট করিয়। উহাতে কর্তচারী-যে | 


পরিমাণ টাকা দিবে আফিসকেও সেই পরিমাপ 


টাকা দিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মুনাফার | 
একটা অংশ বোনাস হিসাবে কর্ণচারীদিগকে | 
দিতে হইবে । বর্শচারীদিগকে বিনা ব্যয়ে ব্যবস্থা. 


দিবার অস্ত প্রত্যেক আফিসে একজন করিয়া যোগ্য 
চিকিৎসকও নিয়োগ করিতে 'হুইবে। প্রস্তাবিত 
আইনের নির্দেশসমূহ লঙ্ঘন করার অপরাধে 


আফিপের মালিক বা.পরিচালকের আড়াই শত | 


হইতে পাচ শত টাক পৰ্য্যন্ত জরিমানা এবং একমাস 
হইতে তিন মাস পর্য্যস্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। 


মার্কেন্টাইল আক্লিসসমূহ্রর কেরাণী সম্প্রদায়ের 


উপর. কোন কোন ক্ষেত্রে যে ভুজুম ও অবিচার' | 


হয় তাহা বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবিত আইনের 
বিধানসমুহকে আমরা সঙ্গত এবং সমর্থনযোগ্য 
বলিয়া মনে করি। তবে বিভিন্ন আধা-সরকারী 
প্রতিষ্ঠান, ট্রাম কোম্পানী প্রভৃতিকে এই 
; আইনের আমল হইতে বাহিরে রাখার যে 


। 







আথিক জগৎ 
প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ্রস্তাবিত্ব আইনের 


হুল উদ্দে্ রহল : পরিমাণে -ব্যাহিত ' হইবে. 


বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
কর্সচারীর সংখ্যা কম নহে এবং ইহাদের 
শ্বাথরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিলে মার্বেন্টাইল 
কর্মচারী সম্প্রদায়ের একটা বৃহ্দংশের উপর 
অবিচারের কোন প্রতিকার হইবে না । অন্যুন 
২০ জন বর্চারী যে আফিসে কাজ করে সেই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই এই আইন প্রযোজ্য 
হইবে বলা হইয়াছে। এই প্রসজে ইহ! স্বরণ 
রাখা দরকার যে, ২1৪ জন কর্মচারী রাখিয়াও ফোন 


কোন প্রতিষ্ঠানের যেথা শেয়ার দালালের আফিস ) 


লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা হইয়া থাকে। এই 
অবস্থায় কর্মচারীর সংখ্যা ভিত্তি না করিয়া যৌথ 
কোম্পানীর বেলায় মুনাফা ও জানায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায় সম্পর্কে মুনাফার 
পরিমাণ বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এই 
আইনের আয়গাবীন করা যাইতে পারে কিনা 
তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য । বাংলাদেশের 


স্পি বেণ্টিঙ্ক ফ্টীট, কলিকাতা । 


ফোন £ ক্যাল ৩৪১৯ 


টি, মঞুমদ্ার 
সেক্রেটারী 


, চা 


BUG TF GAIT: -- 
রোগের অকল্যাপের মধ্য দিয়ে সেবাত্রতের 


কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে । এই ব্রত সফল 
করার জক্ প্রয়োজনীয় রবারের উপকরণ আমরা 


তৈরী করি। 


অকুত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের এই 
উপকরণগুলি ভারতের সর্বত্র গৃহে ও চিকিৎসা- 
লয়ে গীড়িভের শুশ্রাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। . 


ly 


বি 


“ইষ্টাৰ্ণ ভাস 'ৰসহংলিঃ 


স্থাপিত-_১৯২১ 


কলিকাতা শাখাসমূহ 8 ওল্ড চীনাবাজার ছাট, বড়বাজার, শ্যামবাজার, 
বালীগঞ্জ ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেছালা। 


অন্তান্ভ শাখাসমূহ £ বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র । 
কার্যকরী তহবিল ঃ এক কোটী টাকার উপর 








[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 


বছসংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত সঙ্ঘতির 
অতাবে সময়মত বেতন প্রদান এবং কর্মচারীদের" 
অঙ্কান্ত হুখ-সুবিধার প্রতি যে লক্ষ্য রাখিতে পারেনা 
তাহা সত্য । এই লমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্শ্মচারিগণও- 
কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধামত বেতন 
গ্রহণ এবং চুটী নেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে 
স্বতঃপ্রণোদিত হ্টয়াই সহযোগিতা করিয়া - 
থাফেন।' আইনের সাহায্যে এই সমস্ত প্রতি- 
ষ্টানকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলে চাকুরীর: 
ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে এবং দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের” 


" উন্নতিও ব্যাহত হইবে। 


প্রস্তাবিত আইনটীর সছিত দেশের শিক্প-ব্যবসায়” 
এবং মধ্যবিত্ত ও নিয়শ্রেণীর বহু লোকের স্বার্থ 
বিশেষভাবে জড়িত আছে। ইহার বিধানসমূহও” 
সুদূরপ্রসারী । আইন সভার বর্তমান অধিবেশনে 
এই বিলের কোন আলোচনা হুইবে বলিয়া মনে 
হয় না। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে আলোচনা হইলে' 
আমাদের মতামত আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ". 
বিকিনি 









এম্‌, কে, গু 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


বার কথ, হট্ওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, 
এহায রিং ও কুশন) এয়ার বেড, রবারের 
এপ্রণ ডাক্তারী ছত্তানা,বুযারের বেড প্যান 


' বেঙ্গল ওয়াটার এ ক, য়া (৯৯৪০) Rs 


কলিকাতা 





' নাগপুর 


৯ -. বোস্বাই, 


লাট বড়ঙাটগপ সাধান্বণতঃ উহাদের কার্য্যতার 
প্রহণের দিনে শপথ করিবার সময় দেশশীসন 
সম্পর্কে উহাদের নীতি ও কর্ণপন্থা সম্বন্ধে কিছু 
বলেন না। কিন্তু গত ২৪শে মার্চ তারিখে, বড়- 
লাটের পদ গ্রহণ কালে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাহার মনোভাব সম্বন্ধে দেশ- 
বাসীকে কিছুটা আভায দিয়াছেন। লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেন বলেন আমি যেভাবে বড়লাটের পদ 
"গ্রহণ করিতেছি, তাহা অঙ্ক দশজন বড়লাটের 
অ্ুরূপতাবে নহে। 
' মধ্যে ভারতবাসীর হাতে  দেশশাসনের ক্ষমতা 
অর্পণে বুটীশ গবর্ণমেণ্ট স্ষবুদ্ধ। তবে বহু জটাল 
সমন্তার সমাধান করিবার পর নূতন শাসনতন্ত্র 
প্রবন্তিত করিতে হইবে বিধায় আগামী কয়েক 
মাসের মধ্যেই এই সমস্ত সমন্তার সমাধান করিতে 
হইবে। বভলাটের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য 
কি, তাহ! গত ২৪শে মার্চ তারিখে লণ্ডন হইতে 
রয়টার কর্তৃক প্রেরিত একটী সংবাদ হইতে 
অনেকট। বুঝা যায়| উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, 
ভারতীয় বিবিধ সমন্তার একটা সমাধান করিয়া 
আগামী বড়দিনের পূর্বেই ভারত শাসন সম্পর্কে 
একটা আইনের খসড়া বুটাশ পার্জামেণ্টে পেশ করা 
হইবে। তৎপর উহ! ভারতবর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট 
সকল বিভাগ দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ১৯৪৮ সালের 
মার্চ মাসের মধ্যে বুটাশ পার্লামেণ্টের কমষ্ণ সভা 
ও লর্ড সভার মধ্য দিয়া বিলটী পাশ করান ছইবে 
এবং উহার পর সম্রাটের সম্মতি লইয়া ১৯৪৮ 
এর জুনের পূর্বেই ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা 
অর্পণ কর! হৃহবে। 
ক যা গা 
রয়টারের এই সংরাদ যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলে আগামী বড়দিনের অনেক পূর্বেই বড়- 
লাটকে ভারতের রাজনীতিক, সাম্প্রদায়িক ও 
অর্থনীতিক সমস্ত সমন্তার একটা মীমাংসা করিতে 
হুইবে। উহা! ভাবিয়াই সম্ভবতঃ তিনি “আগামী 


কয়েক মাসের” কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বড়-, 


লাটের এই উক্তি যে আন্তরিক তাহারও প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । কারণ তিনি কার্্যভার 
গ্রহণ করিয়াই অত্ত্কন্তী গবর্ণমেণ্টের সদন্ত পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু, মিঃ লিয়াকৎ আলী খান প্রমুখ 
ব্যজিদের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং 
মহাত্মা! গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহিত আলাপ- 
আলোচনার জন্য তাহাদিগকে দিল্লীতে আহ্বান 
করিয়াছেন। ভারতে ক্রিপস আলোচনার 
ফলে রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক .সমন্তার 
একট! মীমাংসার পথ প্রশস্ত হুইয়াছিল। 
কিন্ত শেষ, মুহূর্তে বুটাশ প্রধান মন্ত্রী চা্চিল 
সার ষ্টেফোভ' ক্রিপসের দ্বারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করাইয়া 
যাওয়াতে এই চেষ্টা পণ্ড হয়। তৎপর বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেল পিমলা বৈঠকে একটা মীমাংসার চেষ্টা 
করেন। কিন্ত লীগের কর্ণধার মিঃ জিমার জেদের 
ফলে তাহাও ব্যর্থ হয়। উহার পর মন্ত্রী-মিশল 
ভারতে আসিয়া একটা কাধ্যক্রমের কথ! ঘোষণা 
ঠ 


১৯৪৮ সালের ভবন মাসের 


তাহাকে ইংলগ্ডে ফিরাইয়া লইয়া” 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


করেন এবং কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই উহা গ্রহণ 
করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লীগ বীকিয়া বসাতে 
উহা বানচাল হুয়। এঘ্প্, বুটাশ গবর্ণমেন্ট উহাদের 
৬ই ডিসেম্বর ও ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় নূতন 
কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এই 
ছুইটী ঘোষণাই মানিয়া লইয়াছে__কিন্ত লীগ 
পুনরায় পাকিস্থানের দাবী লইয়া মাতিষা উঠিয়াছে। 
লীগ বদি ভারতের মাত্র যে সব অঞ্চলে মুসলমানগণ 
সংখ্যাগুক সেই লব অঞ্চলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা 
করিবার দাবী করিত, তাহা হইলে উহার ভিত্তিতে 
একটা মীমাংসা হইতে পারিত। কিন্তু লীগ 
বাংলা ও পাঞ্জাবের অর্ধেক অঞ্চল এবং আসাম 
।যেথানে হিন্দুগপ সংখ্যায় অধিক, সেই সব অঞ্চলকেও 
পাকিস্থানের অন্তভূক্তি করিতে চাচে। ভারতের 
রাজনীতিক তথা সাম্প্রদায়িক অমন্তার সমাধানের 
উহ্থাই বর্তমানে বড় প্রতিবন্ধক | লর্ড মাউন্টব্যাটেন 
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই সমগ্তার কি 
ভাবে সমাধান করিবেন, তাহা জানিবার হম্ব 
সমগ্র ভারতবর্ষ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । 


* Ld রা 


জানা গিয়াছে যে, ইংলগ্ডে যদি শীঘ্র সাধারণ 
নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনের ফলে উক্ত দেশে 
যদি রক্ষণশীল দলের প্রাধান্ত ঘটে, তাহা হইলে, 
আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত- 
বাসীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়!, হইবে বলিয়া 
শ্রমিক গবর্ণমেন্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার 
কি হইবে তৎসম্বন্ধে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন 
পরিত্যাগের পূর্বে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং 
এই আলোচনার সময়ে তাহাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে যে দলের গবর্ণমেপ্টই প্রতিষ্ঠিত 
হউক না, কেন, ভারত সম্বন্ধে শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট যে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা অঙ্গুপ্ন থাকিবে। এই 
প্রসঙ্গে আর একটী সংবাদ জানা গিয়াছে যে, 
শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেনকে কড়লাট নিয়োগ এবং ১৯৪৮ 
সালের জুনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সহিত পরামর্শ করেন এবং 


প্রেসিডেন্ট ম্যান উছা পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। ' 


এই সম্পর্কে আমেরিকান পার্লামেপ্টের হাউস অব 
রিপ্রেজেনটেটিভের সভাপতি জোসেফ মার্টিন__ 
যিনি বর্তমানে প্রেসিডেপ্ট ট্রুম্যানের পরেই 
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আমেরিকার রাজনীতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী ব্যক্তি--তিনিও সম্প্রতি ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, “স্বাধীনতার অস্ত তারতবাসীর , 
আগামী কঠোর সংগ্রামে সাহায্যের অস্ত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকারে সাহাস্য কবিবে। 
ভারভবাসীর পক্ষে এই সমস্ত শুভ সংবাদ, সন্দেছ 
নাই, 

বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবদ্দা সম্প্রতি 
সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট একটী বিবৃতি দিয়! 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলা 
দেশ যদি নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় গবর্ণযেণ্টের 
সহিত যুক্ত হয়ও, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় 
গবর্ণযেণ্টের সহিত উহার বন্ধন অত্যন্ত শিখিল' 
হইবে এবং উহা কার্ধ্যত:ঃ একটী স্বাধীন দেশে 


*পরিপত হুইবে। স্রাবদ্দী সাহেব এতদিন পাকি- 


স্থানই বাঙ্গলার একমাত্র রাজনীতিক লক্ষ্য বলিয়া 
বলিয়া আপিতেছিলেন | এক্ষণে বাস্তব অবস্থা 
উপলব্ধি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার আত্মসস্বিৎ 


‘ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু 


এখনও তীহার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করিবার সৎসাহুস হয় নাই। মন্ত্রী-মিশনের 
পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে সামরিক 
বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ 'এবং এই ছুইটী বিভাগ 


'পরিচালনাঁর অন্ক অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা ছাড়া 


আর সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির হাতে 
দিয়া উহ্াদিগকে আত্মনিয়ন্ত্রপের পূর্ণ ক্ষমতা 
দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। লীগ প্রথমে এই 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তৎপর তাহা বর্জন 
করিয়াছে। অদুর ভবিষ্যতে লীগের পক্ষে পুনরায় 
উছা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। 
মিঃ সুরাঁবদর্ণ এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই উপরোক্ত 


. ধরণের মত প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। 


কিন্ত যাহ! অবশ্তন্তাবী এবং যাছা ছাড়! আর কোন 
উপায়ই নাই তাহ! সাহসের সহিত স্বীকার করিয়া 
লওয়াই তে! বুদ্ধিমানের কাজ। 


ক চি Ld 
প্রকাশ যে, বাংলার মুদলিম লীগ আসাম 
গবৰ্ণমেণ্টকে উহাদের অমুস্থত উচ্ছেদনীতি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য করিবার ভন্ভক আসাম সীমান্তে 
২৭ হাঞ্জার স্বেচ্ছাসেবক () প্রেরণ করিয়াছেন। 
উহার ফলে সমগ্র আসামে চাঞ্চলের ছহুষ্ট হইয়াছে . 
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ক 


এবং বড়পেটা অঞ্চলে এক উচ্ছ খল জনতা 
পুলিশকে আক্রমণ করাতে গুলীর ফলে ১২ জন 
লোক নিহত হইয়াছে । ' আসামের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে বাংলার লীগের এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 
আসামের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বারদৌলি বাংলার 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু মিঃ ছুরাবদ্ী এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য 
করিতেছেন না। এদিকে বাংলার লীগের এই 
কার্যকলাপের . ফলে আসামের লীগদলে 
ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আসামের তৃতপূর্বব প্রধানমন্ত্রী 
এবং বিশিষ্ট লীগ নেতা মিঃ সাচুল্লার অভিমত 
আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি । পরবর্তী 
সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলার লীগের এই কার্্য- 
কলাপের প্রতিবাদে সাহুল্লা মন্ত্রিসভার অগ্ঠতম 
সদস্ত এবং শিলং জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি 
মৌলবী সৈছুর রহযান এ পদ ত্যাগ করিয়াছেন । 
এই সব ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় 
মুসলিম লীগের কমিটা অব একশনের অন্যতম 





সন্ত এবং বিশিষ্ট লীগ নেতা! চৌধুরী খালিকুজ্জমান, 


আসাম রওনা হুইয়া গিয়াছেন। বাংলা ও 
আসামের লীগনেতাগণকে তিনি কি উপদেশ 
দিবেন, তাহ! জানি না। তবে উহাদের একথা বুঝ! 
উচিত যে, ৎ৭ হাজার লাঠি বা বঙ্জমের সাহায্যে 
একটা প্রদেশ অয় করা যায় না এবং এই প্রদেশের 
জনাচ্ুগভ মন্ত্রিসভাকে উহ্বাদের আসন হইতে 
অপন্যত করিয়৷ তথায় লীগ গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভবপর হয় না। আসাম 'গবর্ণষেন্ট বাংলার 
লীগের ছুরভিসক্থিপ্রপোদিত অনাচার দমনে 
* বদ্ধপরিকর এবং শেষ পর্য্যন্ত উছার ফল কি হুইবে, 
তৎসথন্ধেও আমাদের মনে কোন সংশয় নাই । 
পাঞ্জাবের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা উহা 
বলিতেছি । 
| * মে * 

দিল্লীতে যে নিখিল এশিয়া সম্মেলনের 
(এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্স) অধিবেশন 
চলিতেছে, কেবল ভারতের নহে--সমপ্র জগতের 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব অপরিসীম | 
. সম্মেলনে এশিয়ার ৩০টীরও অধিক দেশের 
প্রতিনিধি হিসাবে ২৩০ অন ৰিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 
করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি এশিয়া- 
বহিভূ্ত দেশগুলিও এই সম্মেলনে ‘পরিদর্শক’ 
হিলাবে উহ্থাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। 
সম্মেলনে চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, 
ব্ৰহ্ম, শ্যাম, নেপাল, ভুটান, তিব্বত, সিকিম প্রভৃতি 
দেশগুলিই কেবল যোগদান করে নাই-_ 
মুসলিম লীগের বিরুদ্ধ প্রচার সত্বেও আফগানিস্থান, 
তুরস্ক, মিশর, ইরাক প্রভৃতি সমস্ত যুমলমান 
দেশ এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইয়া 
উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছে। এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাব-বিনিময়, এক 
দেশের অধিবাসীর অন্ত দেশে বসবাস, সকল দেশের 
মধ্যে আধিক লেনদেন প্রভৃতি বিয়ে ব্যবস্থা করাই 
সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু এশিয়ার সমস্ত 
দেশ যাহাতে পাশ্চাত্য দেশসমুহের 'শীসন ও 
শোষণ হইতে বিমুক্ত হয়, তজ্জন্ত পায়স্পরিক 
সাহায্যও উক্ত সম্মেলনের একটা প্রধান লক্ষ্য। 
এই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত স্থায়িভাবে এশিয়ান 


আর্থিক জগৎ 





[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 





ইনষ্টিটিউট নাযে একটা প্রতিষ্ঠান গঠনের জগ্ক বর্তমানে দাঙ্গায় প্ররোচিত করিতেছে। এই দাঙ্গা নিবারণ 


তোডজোড় হুইতেছে। ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায় 
ও সকল শ্রেনীর দশ সহশ্র বিশিষ্ট ব্যক্তি এশিয়ার 
প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনার জঙ্ত দিল্লীতে সমবেত 
হইয়াছেন। নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেনও সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে একটা 
পার্টিতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। একমাত্র 
মুসলিম লীগের পাওাগণ এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন নাই। উহাদের মত এই 
যে, কংগ্রেস উহার নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্যই 
এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছে। যে 
সম্মেলনের দিকে বর্তমানে সমগ্র জগতের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং যাহার কাঁধ্যাবলী সমগ্র জগৎ 
গভীর ' মনোযষোগেব সহিত লক্ষ্য. করিতেছে, 
তাহাকে কংগ্রেসের স্বার্থসিদ্ধির একটা চেষ্টা বলিয়] 
অভিহিত করিয়া লীগ ভারতের মুসলমান 
সম্প্রদাফকে জগৎসমক্ষে কি প্রকার হেয় প্রতিপন্ন 
করিষাছে, তাহা বুঝিবার এখনও উহার শক্তি 
হয নাই। 


+ ক bd 


কলিকাতায় গত ৩1৪ দিন যাবৎ, পুনরায় 
ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার হৃষ্টি হুইয়াছে। 
এই হাঙ্গামায় শনিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ৪০ 
জনের উপর লোক নিহত এবং প্রায় ছুই শত 
লোক আহত হুইয়াছে। দাঙ্গায় স্থানে স্থানে অগ্নি- 
সংযোগেরও চেষ্টা হইয়াছে_কিস্ত উহা বিস্তৃতি 
লাভ করিতে পারে নাই। সহরে পূর্ণমাক্সায় 
আতঙ্কের ভাব বিদ্তমান রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষ 
দাঙ্গা নিবারণের অগ্ রাস্তায় পুলিশ "ও সৈম্যদলের 
ভিড অমাইয়াছেন। শত শত লোককে গ্রেপ্তারও 
করা হুইয়াছে। অনুষ্ঠানের কোনই ক্রটী দেখা 
যাইতেছে না। কিন্ত দালার ব্যাপকতা দ্নি দিন 
বন্ধিত বই হাঁস পাইতেছে না। দেশে ব্যাপক 
প্রচারকার্য্য দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি হৃষ্টি কর! হইয়াছে, তাহাই এই 
দাঙ্গার কারণ বলিয়া জনসাধারণ মনে করিতেছে । 
কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। 'এই দাদার 
পিছনে একটা গভীর রাত্রনীতিক যড়যন্র কাজ 
করিতেছে । যদি কোন দিন দাঙ্গার প্রত 
কারণ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে 
উহার! দেখিতে পাইবেন যে, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি 
নিজেদের স্বার্থসিদ্বি ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করিবার উদ্দেশ্যে অন্ত ও নিরক্ষর জনসাধারণকে 


করা কোন কঠিন কাজ নহে । কিন্তু যাহারা দা 
নিবারণ করিবে, তাহাদের নিজেদের মধ্যেই গলদ 
রহিয়াছে বলিয়া উহার! আন্তরিকতার সহিত কাজ 
করিতেছে না। যতদিন দেশশাসনে বৃটীশ প্রভাব 
থাকিবে ততদিন এই অবস্থা চলিবে । 


ক * ক 


দেশে ‘রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক যে 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার একটা মীমাংসার 
অন্ত বড়গাট মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ 
জিন্নাকেও দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন এবং মিঃ 
জিন্না শীঘ্রই বড়লাটের সহিত. সাক্ষাৎ করিতে 
যাইতেছেন। কিন্তু উচার পুর্বে বোস্বাইয়ে তিনি 
একটা বন্তৃতা দিয়! জানাঁইয়াছেন যে, পাকিস্থান 
না হুইলে দেশের রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার কোন পমাধানই হইবে না এবং যদি 
মুসলিম লীগের মতের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ লইয়া! 
একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে 
দেশবাসীর উপর উহার ফল অতি মারাত্মক হইবে। 
মিঃ জিয়া ও যুসলিম লীগের নেতাগণ পাকিস্থানের 
দাবী জানাইবার সময়ে সব সময়েই পাকিস্থান 
না হইলে মারাত্মক একটা কিছু হুইবে বলিয়া 
দেশবাসীকে ভয় দেখাইয়া থাকেন। দেশের যে 
সব স্থানে হিন্দুগণ সংখ্যায় কম, সেই সব স্থানের 
হিম্ুগণকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়া 
থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহারা 
উহা বুঝেন না যে, ভারতবর্ষের বারআনা অঞ্চলে 
হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক এবং লীগের ভীতি প্রদর্শনে 
উহ্বাদের ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। 


পাকিস্থান কায়েম না হইলে যে সব স্থানে হিন্দুগণ 
সংখায় কম, সেই সব স্থানে উহছাদিগকে লীগ 
ছারখার করিবার চেষ্টা করিতে পারে । কিন্ত 
ভারতের অগ্ভাগ্ত স্থানের হিন্ুগণ উহার ফলে 


যুক্তকরে মিঃ জিরাকে পাকিস্থান উপচৌকন দিবে 
না। গত কয়েক মান ধরিয়া লীগের প্রত্যক্ষ 


কর্ধপন্থবর ফলে দেশে যে রক্তপাত হইয়াছে তাহ! 
এক্ষণে সকলের ধাতসছ হইয়া গিয়াছে এবং উচ্থার 


ফলে লীগের পাকিস্থান লাভের স্বপ্ন সফল হওয়া! দুরে 
থাকুক, উহা -দিন দিন শৃগ্তে বিলীন হইতেছে । 
সুতরাং মিঃ জিরা ও তাহার সহকর্মীদের এখন 


পুবাতন বুলি ছাড়িয়া নৃতন একটা কিছু বলা 
আবশ্তক। 
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গিডিউত্ড ব্যাক .. ৫ 
হেড অফিদ ১৪, ক্লাইভ সাই, কলিকাত।। কোন _ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ_বড়বাজার' শ্ামবাজর, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন। ও পাটন। | 

উপযুক্ত সিকিউরিটীতে টাক। ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য কর! 


হয়। 








ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 





নয়াদিল্লীর বাঁড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
পরিষদে যে নতুন আইন পেশ করা হইয়াছে, 
সম্প্রতি তাহার আলোচনায় কয়েকজন সদন্ত বড় 
বড় সহ্রগুলিতে নতুন বাড়ীঘরের অভাবের প্রতি 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ: করেন। ' লোকের 
থাকিবার জায়গার অভাব দুর না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু 
আইন করিয়া বাড়ীভাড়া কমানো যাইবে না, সুতরাং 
যত তাড়াতাড়ি নতুন বাড়ী তৈয়ার হয়, সে দিকে 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া দরকার | যাহার! বাড়ী 
করিতে চায়, তাহার যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে এবং 
যথোপযুক্ত দামে উহা পাইতে পারে সে ব্যবস্থা করা 
দ্রকাত্র। জনৈক বিশিষ্ট সদন্ত এই জগ্ভ গবর্ণমেণ্টে 
একটি পৃথক দণ্তর খুলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 
'আধিক অগৎ’এর পাঠকদের এই কথা স্মরণ করাইয়া 
দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি যে, এই 
“খেয়ালীর খাতা" প্রায় একবছর আপে আমিও ঠিক 
ধরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। দেখা যাইতেছে 
“গ্রেট ম্যান’ না হুইয়া কোন কোন ব্যাপারে ধিষ্কে 
এ্যালাইক ঘটে ! 
# | + 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিভাগের প্রধান সেক্রে- 
টারী সার সিরিল জোন্প শীস্রই অবসর গ্রহণ 
-করিবেন। তাহার জায়গায় ইণ্ডিয়ান অডিট 
এযাকাউণ্টস্‌ সািসের মিষ্টার মহম্মদ আলীকে সেক্রে- 
'টারী নিযুক্ত করিবার জঙ্ক মুসলিম লীগ হইতে জোর 
তদ্ধির ও চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু যতদুর বুঝিতে 
পারিতেছি, তাহা ফলবতী হয় নাই। ডিপার্টমেন্টে 
সেক্রেটারী নিয়োগে বড়লাটের সম্মতি প্রয়োজন 
হয়। লর্ড ওয়েভেলের যতই লীগপ্রী তি. থাকুক, 
বিদায়ের পূর্ববক্ষণে এই সাম্প্রদায়িক নিয়োগে 
তাহার আপত্তি হইয়াছে । বোধহয় বর্তমানে রেল 
“বিভাগের আধিক উপদেষ্টা মিষ্টার এ সি টার্ণার 
-অর্থবিভাগের সেক্রেটারী হইবেন। ম্বতরাং আর 
“একবার “ইসলাম ইন্‌ ডেঞ্জার" হইল ! 
ক # * 
আগামী €ই, ৬ই ও ৭ই এপ্রিল কলিকাতায় 
যে প্রবাদী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হওয়ার কথা 
আছে, তাহা ইতিপূর্বে আরও দুইবার স্থগিত 
রাখিতে হইয়াছিল বলিয়াই উহা শেষ পর্ধ্যত্ব 
-নির্কি্জে হইতে পারিবে কিনা সে-বিষয়ে সংশয় 
"জন্মিতেছে। কারণ, এই লাইনগুলি লিখিবার 
কালে কণিকাতার যে খবর রেডিওতে পাইতেছি, 
তাহা মোটেই উৎসাছজনক নহে। ৬টি এলাকায় 
সান্ধা-আঁইন জারি করিতে হইয়াছে শুনিলে 
সহরের অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহের আর অবকাশ 
থাকে না। বঙ্গমাতা ও বঙ্গভাষা ছুইই বর্তমানে 
পাকীস্থানী দাপটে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । এই 
"অবস্থায় “গ্রবাঁপী বঙ্গকে আর বাংলাদেশে ভাকিযা 
লাভ কী? আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুরা, যাহার! 
বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধিকে গড়িয়া 
-ভুলিয়াছি, তাহারা তো বর্তমানে নিজ বাসভৃমেই 
প্রবাসী হইয়া আছি! a 
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কাছে বাংলা 
দেশের বাঙ্গালীদের কৃতজ্তত) প্রকাশের কারণ 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 
আছে এই জগ্ভ যে, বাংলাদেশে থাকিয়া আমরা 


যাহা পারি নাই, বাংলার বাহিরে রহিয়া তাহারা, 
তাহা করিতেছেন বৎসরে একবার বাঙ্গালী 
সাহিত্য-রসিকদের একত্র মিলিবার স্থযোগদান। 
বঙ্গ-সাহিত্য 'সম্মেলনটি দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ 
রহিয়াছে। শেষ সম্মেলন হুইয়াছিল বোধহয় 
কুমিল্লায়/-১৯৩৮ সালে । বাংলাদেশে সাহিত্যিকের 
অভাব নাই, অভাব আছে সম্মেলনের ৷ “মিলন” কথাটা 
শুধু আমাদের বিবাহের প্রীতি-উপহারেই নিবদ্ধ । 
ঞ্জ চি 


বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রারন্তটা শুভক্ষণে 
হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় উহ! দীর্ঘজীবী 
হইতে পারিলনা। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় 
বরিশালে যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সন্মে্গনের 
আয়োজন হয়, তাহারই সঙ্গে একটি 
সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগ করেন কয়েকজন 
তরুণ সাহিত্যিক | ব্-সাহিত্য সম্মেলনের সেই 
গোড়াপত্তন। তাহাদের মধ্যে লাকুটিয়ার 
পরলোকগত জমিদার প্রিয়দর্শন কবি দেঁবকুমার 
রায়চৌধুরীর, কথা 'আজ শ্রদ্ধা ও বেদনার সঙ্গে 
স্মরণ করিতেছি । তাঁহারই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে রাজী হুন এবং রাষ্ট্রীয় 
সম্মেলন পণ্ড করিয়া এমাসন সাহেব 
যখন এই রাজনীতি-বঞ্জিত সাহিত্য-সভার 
অধিবেশনও বন্ধ করেন, তখন তিনিই সর্বাপেক্ষা 
অধিক মন্দাহত হুন। সম্মেলনের উদ্ভোক্তাদের 
মধ্যে আরও একটি তরুণ উৎসাহী কন্মী ছিলেন 
স্বপীয় প্রিয়নাথ গুহ-_পরবর্ভীকালে বিশ্ময়কর 
রাজনীতিক পরিবর্তন ও ্রেটসম্যান' পত্রিকার 
‘ইণ্ডিয়ান অবগার্ভার”রূপে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। 


+ * + 

নতুন বড়লাট লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের শপথ 
গ্রহণ অনুষ্ঠানের যে ছবি কাগজে ছাপা হুইয়াছে 
তাহাতে দেখিলাম মাউণ্টব্যাটেনের ডানদিকে 
বসিয়াছেন প্রথমে পণ্ডিত জওহরলাল, তাহার পরে 
সর্দার পেটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আজাদ, 
ডক্টর মাথাই, সর্দার ব্লদেব সিংহ। বড়লাটের 
বামদিকে বলিয়াছেন, নবাবজাদা লিষাকৎ আলী, 
ও তাহার অষ্কান্ধ সাজোপাঙ্গ মায় তফশীলী 
যোগেন্্র। নেহরু মন্ত্রিসভা যে পুরাপুরি দুইটি 
বিভিন্ন এবং বিরোধী দলের জগা্চ্ড়ী, তাহা 
প্রমাণ করিবার জগ্কই কি এই পৃথক আসনের 
ব্যবস্থা? অবশ্ত Separate electorate হইতে 
Separate Seats মাত্র একধাপ | 


ক # চে 

কলিকাতায় কোল ষ্টোয়িং বোর্ড নামক একটি 
সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করিয়া 
এই সমিতিটি, স্থাপন করিয়াছেন। কয়লা 
ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি ও গবর্ণমেণ্টের,মাইনিং 
ইন্স্পেক্টর এই সমিতির সদন্ত। সমিতির কাজ 
হইল খনির মধ্যে আগুন লাগিলে তাহা নিভাইবার 
ব্যবস্থা করা ও আগুনের বিস্তৃতি নিরোধ । অনেক 
সময় খনির উপরের মাটি ধ্বপিয়া পড়িয়া খনির 
মধ্যে উত্তাপ জন্মে এবং তাহাতে অগ্নি প্রজ্ছলিত 
হয়। কয়লার খনিতে আঁগুন লাগিলে তাহ! 
সহজে নিভে না এবং নিভাইবার, জন্য বিশেষ 
প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয। -কোল ষ্টোয়িং, বোর্ড 
খনিতে অগ্নি নিবারণ করিয়া লক্ষ লক্ষ টন কয়লা 
বাঁচাইতেছেন। সম্প্রতি রাণীগঞ্জ অঞ্চলে একটি 
খনিতে আগুন লাগিবার উপক্রমেই খনির ছিদ্রমুখে 
কী ভাবে বালুকা প্রবেশ করাইয়া সমিতি অগ্নি 
নিবারণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ প্রকাশিত 
হুইয়াছে। এই দারুণ কয়লা দুর্ভিক্ষের দিনে খবরটা 
সুখবর, সন্দেহ নাই। 

[ গু 


+ 
... ষ্টোয়িং বোর্ডের প্রথম সভাপতি ছিলেন একজন 
সরকারী কর্থচারী। আই লি এস মাধব আয়ার। 





ভূতপূর্ব্ব তফশীলী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ যল্লিক। এই 


বছর তাঁহার কার্য্যকালও শেষ হইল । জানিয়! 
খুশী হইলাম মৌলভী নৌপর আলী তাহার স্থলে 
নতুন সভাপতি নিযুক্ত হইতেছেন। নৌসর আলীর 
যোগ্যতা সম্পর্কে তাহার শত্রপক্ষীয়দের মধ্যেও 
সংশষ নাই। বাংলার প্রথম হক মন্ত্রিসভায় 
জনন্থাস্থ্যের মন্ত্রী হিসাবে অতি অল্পকালের মধ্যেই 
তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ব্যবস্থা 
পরিষদের সভাপতি র্ূপেও তিনি বিশেষ যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, 
তাহার নির্দেশের ফলেই সার জন হার্বার্টের 
কারসাজীতে গঠিত নাজ্িমুদ্ধিনের লীগ মন্ত্রিসভা 
গদিচ্যত হয়। পার্লাষেপ্টারী রাজনীতিতে 
সভাপতির এ “রুলিং' টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ 
বলিয়া নিয়মত্ত্বিশারদেরা শ্বীকার করিয়াছেন। 
চে ১ 


৫ 

কলিকাতায় পুনরায় যে দাঙ্গা সুরু হইয়াছে, 
তাহাতে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই মে, 
অতফিত আক্ৰমণে নিরীহ পথচারীর দল নিহত ও 
আহত হইতেছে। দলবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার স্থযোগ পাওয়া যায় এবং তাহা 
এডাইবারও সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু পথে-ঘাটে পিছন 
হইতে ছোরা যারিবার যে কৌশল এবার সুরু 
হইয়াছে, তাহা অনেক বেশী সাজ্বাতিক। উহার. 
জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত রছিবার উপায় নাই এবং 
যে আঘাত পায়, সে আঘাত ফিরাইয়া দিবার 
অবকাশ পায় না। এই অতক্কিত আততায়ীদের 
দমন করার অন্ত যে-সকল ব্যবস্থার প্রয়োজ্ধন, তাহা 


' অবলম্বন কর] হইতেছে ন! দেখিয়া শ্বভাবতঃই 


নানা প্রশ্ন মলে জাগিতেছে। প্রথমতঃ কারফিউ 
প্রবর্তন করা হইতেছে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে পরদিন 
বেলা -আটটা পর্্যস্ত। অথচ, খবরের কাগজে 
দেখা যাইতেছে; বিকালের দিকে অবস্থা অনেকটা 
শান্ত থাকে, ছোরা যার! হয় বেশীর ভাগই দুপুরের 
দিকে । দ্বিতীয়তঃ, এই অতফিত আক্রমপকারী 
গুগ্ডার দলকে গ্রেপ্তারের জঙ্ কী চেষ্টা হইতেছে, 
তাহাও জানি না। পুলিশের চোখের সামনেও 
বন্ধ ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া ব্যবস্থা পরিষদে 
অভিযোগ করা হুইয়াছে। পাইকারী জরিমানা 
ধার্য করার ব্যাপারে ইতিপূর্বে পুলিশ কমিশনারের 
যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়াছিলাম। এবারে এ পর্য্যন্ত 
একটিও জরিমানা হয় নাই কেন? এবার জরিমানা 
করিলে তাহা কোন বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উপর 
প্রযোজ্য হয় বলিয়াই কি? 


ক চল * 

রাস্তায় বাসগুলির উপরে আক্রমণের সংখ্যাও 
এবারের দাঙ্গার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ । 
চলতি বাসের উপর কোন কোন অঞ্চলে ইষ্টক 
বধিত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দলবদ্ধ গুণ্ডারা 
বাসকে আক্রমণ করিয়া যাত্রীদের আহতও 
করিয়াছে । যে বিশেষ রাস্তাগুলিতে এইরূপ 
ঘটনা ঘটে তাহা, পুলিশের অঙ্গানা থাকিবার কথা 
নয়। বাস ড্রাইভারেরাও তাহা জানে এবং 
হাঁদামার সময় যথাসাধ্য সে-ঘকল রাস্তা এড়াইয়া 
অন্ত রাস্তা দিয়া বাস চালার। সুতরাং এরূপ 
কোন একটি আক্রমণ ঘটিখার পরই যদ্দি ও 
এলাকায় পাইকারী জরিমানা ধার্ধ্য হয়, তবে 
স্বভাবতঃই দুর্কত্তেরা নিরস্ত হয়। কিন্তু আজ 
পর্য্যন্ত বাস আক্রমণ করার কারণে ঘটনাস্থলে 
কোন শাস্তি প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়াই উহাদের 
সাহস বাড়িয়া গিল্নাছে। অন্থরূপ শান্তি কেন 
দেওয়া হইতেছে না, তাছার কারণ অনুসন্ধান 
করিলেও দেখা যাইবে, সাধারণতঃ বাসগুলি রাস্তায় 
যে-সব অঞ্চলে আক্রান্ত হইয়া থাকে, সেগুলিতে 
কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরাই 
সংখ্যাগুরু । _খেয়ালী। 


আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 








গত ফেব্রুয়ারী মাসে টাটা কারখানায় আশী 
হাজার ছয় শত টন পিগ আয়রণ, সাতাত্তর হাজার 
আটশত টন ষ্টীল ইনগট ও একষটি হাভ্ার সাতশত 
টন ইস্পাত উৎপাদিত হুইয়াছে। 
১৯৪০-৪৬ লালে উদ্বান্ত পজাসাধারণের 
পুনর্বসতি প্রভৃতির জঙ্ক যুক্ত প্রাদেশিক আইন 
পরিষদ ১৯৪৭ সালের যুক্তপ্রদেশ প্রজা শ্বত্ব 
(সংশোধন) বিল পাশ করিয়াছেন। 

বর্ত্তমান ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারঙ 
হইতে সিংহলে নব্বুই লক্ষ গ্দ কাপড় রপ্তানী 
করা হইবে। ১৯৪৬ সালের শেষ ছয় মাসে ভারত 
হইতে সিংহলে রপ্তানীর অন্য সাড়ে অষ্টানববূই লক্ষ 


' ॥ গজ কাপডের “কোটা” ধার্য ছিল। 


এখন হইতে বিদেশস্থ ভারতীয় ট্রেড 
কমিশনারগণ ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের 
পরিবর্তে বৈদেশিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন । 
. শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ এবং মন্কুরদের অতাব- 
অভিযোগ সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ দিবার দ্য 
বোম্বাই সরকার একটা শ্রম-উপদেষ্টা' বোর্ড গঠন 
করিয়াছেন। বোষ্বাইয়ের শ্রমসচিব উক্ত বোর্ডের 
সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ্‌ 
' গাত ১৪ই মার্চ হইতে মাপ্রাজ সরকার মাক্রাজ 
সহরে তাহাদের নিজন্ব ছয়থানি যাত্রিবাহী বাস 
চালাইতে সুরু করিয়াছেন। '. অনুরভবিষ্যতেই 


বাসের সংখ্যা বাঁড়াইয়া ত্রিশ করা হইবে৷ শেষ 


পর্য্যন্ত সহরের সমুদয় যান-বাহন ব্যবস্থা পরকারী 
তত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি হিসার্দে পরিচালনা 
করাই এই প্রচেষ্টার উদেশ্য । 

' অনুর ভবিষ্যতেই ভারতে প্রচুর পরিমাণে 
সালফেট অব খ্যামোনিয়া” উৎপাদিত হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে। বিহারের খনি অঞ্চলে 
ৃ ধানবাদের নিকটে একটা স্থানে তাহার জন্য একটা 
আধুনিক কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। 
দামোদর অলজ বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা 
মারফতে প্রস্তাবিত কারখানায় বৈছ্যাতিক শক্তি 
সরবয়াহ করা হইবে । 

ভারতীয় শুল্ক. বোর্ড আগামী তিন মাসে 
রবারজাত দ্রব্য, কাপড়কলের যন্ত্রপাতি, মেশিন টুল, 
অনধিক ত্রিশশক্তিবিশিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদক মোটর, 
প্লাইউড, চায়ের বাজ, শুফ ব্যাটারী প্রভৃতি এগারটা 
শিল্প সম্বন্ধে তথ্যান্ুসন্ধান করিবেন । 
৷ বরেওয়। রাজ্যে রাজসরকার দৈনিক অন্যুন 
কুড়িটন কাগজ উৎপাদনক্ষম একটা কাগজের কল 
স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। 

লিন্ষিয়| সীম নেভিগেশন কোম্পানী মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে চারখানি মালবাহী জাহাজ ক্রয় 
করিয়াছেন। শীদ্রই উক্ত চারখানি জাহাজ ছত্রিশ 
হাজার মণ খাঁভশস্ত লইয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা 
, সুরু করিবে | | 

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে পণ্ডিত 
নেহেরু বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত 
রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্ত প্রাথমিক 
আলোচনা সুরু হুইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হইলে, পর রাশিয়ায় অর্থনৈতিক মিশন 
পাঠান প্রভৃতি বিষয়গুলি, বিবেচনা করিয়া দেখা 
হুইবে। | 


হিন্দু আইন সংশোধন সম্পর্কিত সিলেক্ট সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পর্মিযদে কেনী যান, পূর্ত ও. 
কমিটির মতাযত সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিছ্যুৎ বিভাগের সদষ্ত মাননীয় মিঃ সি এইচ ভাবা 
কমিটি নিন্ললিখিত উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করিয়া- এক প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলেন, ভারতের, 

ছেন_(ক) জন্মগত দাবীর ভিত্তিতে সম্পত্তির ” বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ ' সরাসরি বিদেশ 
উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বাতিল এবং সমস্ত ভারতে হইতে ২ কোটি টাকারও বেশী মুল্যের বিদ্যুৎ 
মিতাক্ষরার পরিবর্তে দায়ভাগ ' ব্যবস্থা বলবৎ উৎপাদক'যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়াছেন। প্রাদেশিক ' 
করিতে হইবে ; (খ) কোন লোক উইল না গবর্ণমেণ্টসমৃহ, দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং 
করিয়া পরলোকগত হইলে তাহার কন্যা পুত্রের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট" 
অংশের অর্ধেক হিসাবে তাহার সম্পত্তির অধিকারী আরও যন্ত্রপাতি আনাইতেছেন। মাননীয় সদন্তের- 
হইবে। কিন্তু মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা বক্তৃতা হইতে আরও জানা যায় যে, পাঞ্জাব ও. 
পুত্রের দ্বিগুণ অংশ পাইবে; (গ) বর্তমানে হিন্দু যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল এবং দিল্লীতে, 
নাবীনের সম্পত্তিতে যে সীমাবন্ধ স্বত্ব রহিয়াছে, তাহার বৈছ্যাতিক শক্তির অভাবে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
বদলে তাহাদিগকে পূর্ণ শ্বত্ব দিতে হইবে) (খ) কাজ ব্যাহত হওয়ার কারণ বিছ্যুৎ উৎপাদক 


পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই একবিবাহ্‌ বাধ্যতা- যত্্পাতির অপ্রাচু্ধ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 
মূলক করিতে হইবে এবং (ঙ) পাঁচ বৎসরের 
ভণ্ড গৃহত্যাগ, অসুস্থ যন ব| নির্দয় ব্যবহার প্রভৃতি 
নির্দিষ্ট কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিতে 
হইবে। তবে সম্পত্তি. সম্পর্কিত স্ুপারিশগুলি 
কবি-সম্পত্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। ' 

সম্প্রতি তারত সরকারের স্বরাষ্ বিভাগের 
জনৈক এস্‌ পি সদলবলে ক্লাইভ গ্রীটস্থ একটা বড় 
ইউরোপীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়া উহার 
একজন পদস্থ কর্মচারীর নিকট হইতে কতকগুলি 
আপত্তিকর কাগপূর হস্তগত করেন। প্রকাশ, 
ভারত সরকারকে “কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা 
করার অভিযোগে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে যামলা 
দায়ের করা হইতেছে। 

জান! গিয়াছে যে, আগামী ১২ই এপ্রিল 
শনিবার কলিকাতা বিশ্বৰিভালয়ের বাৰিক সমাবর্তন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। 

প্রকাশ, মুদ্রা হিসাবে সোনা ও রূপার বদলে 
ইউরেনিয়ম ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। 

১৯৪৬ সালে আফ্রিকার হীরক খনি হইতে 
বৃটেনে ৩ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় €২ লক্ষ টাকা) 
মূল্যের হীরক বৃটেনে রপ্তানী করা হইয়াছে | . 

আগামী ১৮ই এপ্রিল নিখিল ভারত দেশীয় 
রাজ্য প্রজা সন্মেলনের বাধিক অধিবেশন সুরু 
হইবে। 

জান! গিয়াছে যে, টাটা কর্তৃপক্ষ টাটা লৌহ 
ও ইস্পাত কারখানার চল্লিশ হাজার কর্মচারীর 
অন্ত মূল বেতনের এক নূতন হার প্রবর্থনের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। আগামী ১লা এপ্রিল 
হইতে এই সংশোধিত হার কার্ধ্যকরী হইবে । 

প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় দৈনিক 
সংবাদপত্রের সমষ্টিগত দৈনিক প্রচার-সংখ্যা 
পাঁচ কোটা নয় লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচ শত 
পাঁচ খানি। মার্কিন সংবাদপত্রের ইতিহাসে ইহাই 
সর্বোচ্চ প্রচার-সংখ্যা । 


ব্যাঙ্ক অফ ব্যাঙ্ক লিং 


গত লা নভে হইতে মির ঠিকানায় পন করিয়াছে 
". ১৩-সি, ১০০৫১ কলিকাতা । 


মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি সম্প্রতি ' 
কেন্্রীয় আইন পরিষদে ' জানান যে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
কয়লা ভবিষ্যতে রেলগাড়ীতে আর ব্যবহার করা 
হইবে না; ধাতুনিফাশন সংক্রান্ত কাজেই তাহা, 





বড়বাজার,হ্ামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চীদপুর, ময়মনসিংহ ও 
পাটনা সিটী। 
পেঁ-অফিস £ মিরকাদিম । 
জেনারেল ম্যানেজার 2 
3] চ্যাটার্জি, বি-কম ; সি, খৰ, আই, আই, £* 

















সি 


 দেখিতেছেন। 


' সপ্তাহে তৈলবীজ ও তত্তজাতীয় জব্যাদির দর ' 


আর্থিক জগৎ 


কেন্ত্রীয় খাস্ত-বিভাগের কর্ধচারীরা! বলিয়াছেন 
যে, মধ্যভারতীয় দেবীর রাজ্যসমূহে ছূর্ভিক্ষের- 


৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ ] 


ব্যবহৃত হইবে । তিনি আরও বলেন যে, বাংল! ও 
বিহারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত এলাকার 
খনিগুলিকে রাষ্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্বন্ধে 
কয়লাখনি অঞ্চল সমিতি যে সকল সুপারিশ . 


আশঙ্কা ভিতিহীন। 
করিয়াছেন, তাহ! গবর্ণমেণ্ট বিবেচন' করিয়া i” 
5০ উনাকে ভারি 


, গ্রক লরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কেহ্গীয় দিয়া? বৰাই যা দেওক হয়া 
টি আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ক 
রা RG GEES BGs 


ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ 
সপ্তাহ ১০০) শ্রমশিল্পের কীচামালের পাইকারী মুল্যবৃদ্ধি এবং অন্ান্ত খান্তদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের অভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। 


দরের যে সাণ্যাহিক মান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, Rl 
ঞ্ * 


তাহাতে দেখা যায়, গত ১লা মার্চ ইহা ছিল 
৩৫২৬ ; পূর্বববর্ভী সপ্তাহে ছিল ৩৫৩'৯ এবং পূর্ব ছে? চাউলের দর ২৮২৯ টাকা পর্য্যন্ত 


বৎসরের এ সপ্তাহে ছিল ২৮৪। আলোচ্য 
হরির আর দেওয়া 


যথাক্রমে "২ ও '৩ পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এবং বদ্ধ করিরাছে। শুধু সামান্ত পরিমাণ ধান দেওয়া 
খনিজ ও অপরাপর জব্যাদির দর যথাক্রমে "৬ এবং হইতেছে। 
ব্যক্তিগত 


*১ পরিমাণ বাড়িয়াছে। 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সর্দার বাহাঙথর লম্পুরণ সিংহ চাওলা ১৯৪৭-৪৮ 
গবর্মেন্টের আধিক উপরে্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে , সালের অন্ত নদ'র্ণ ইত্তিয়া চেম্বার অব মাসের 


(১৯৩৯ লালের আগষ্ট মাস ৮১০০ ) খান্তবস্তর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 


১৯৩৩ 


oo পুস্তক পরিচয়, 


বে হিন্দু-রাষ্ট্র চাই-_ প্রৃপেন্রচন্্র লাহিড়ী 
প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান---১৪ বি, ব্রজনাথ মিত্র লেন, 
কলিকাতা । মূল্য এক টাকা। 


্রস্থকার শ্রীযুক্ত লাহিড়ী হিন্দু মহাসভার ' 


. একজন বিশিষ্ট কন্দা ও সমাজসেবক । বর্তমানে 


বঙ্গবিভাগের প্রয়োজনীয়তা লইয়া দেশে বে 
আদ্দোলনের হ্যা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে এই 
পুস্তকখানা রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিবিধ 
প্রামাণ্য তথ্য অবলম্বনে বাঙলার হিন্দুসযাজের 
অতীত অএঁতিহ, লীগ-শাসনের আমলে বাঙ্গালী 
হিন্দুর সকল দিক হইতে স্বার্থহানি এবং 
পাকিস্থানের মুলগত উদ্দেপ্ত ইত্যাদি বিশ্লেষণ 
করিয়া বঙ্গবিভাগই যে বাঙ্গালী হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার 
একমাত্র পথ, তাহ! নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগ 
ধাছার!-সমর্থন করেন, তাঁহাদের তো বটেই 
বাছারা এই আন্দোলন সমর্থন করেন না, তীহাদেরও 
পুস্তকখানা গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ 
করা উচিত। 


পাইকারী দরের যে মাসিক মান নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহাতে জানা যায়-_ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা ছিল 
২৭৫*৪ ১ পূর্ববর্তী মাসে এবং গত বৎসর এ মাসে 
ইহা! যথাক্রমে ২৭৬" ও ২৪৩' ছিল। 

১৯৪৬ সালের জুন পর্য্যন্ত এদেশের বিমানের 
সংখ্যা ছিল ৩১৮, কিন্ত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এ সংখ্য! 
৪৮৩ হইয়া টাড়ায়। ওঁ সময়ে “বি” শ্রেণীর 
বৈমানিক ছিল যথাক্রমে ১০৫ ও ১৯৪ এবং “এ” 
শ্রেণীর বৈমানিক ছিল যথাক্রমে ১০০ ও ২৩৩। এ 
বৎসর নবেদ্বর মাসে সাহারাপপুরে বে-সামরিক 
বিমান চালনা শিক্ষাকেন্্র খোলা হয়। উদ্থাতে 
বিমান চলাচল সম্পর্কিত বিবিধপ্রকার শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 


সম্প্রতি ভারতের বে-সামরিক বিমান-চলাচল | 


বিভাগের ১৯৪৬ সালের শেষ ছয় মাসের বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা হইতে জান] যায় যে, 
ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমান-চলাচলের যথেষ্ট উন্নয়ন 
করা হুইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পান্সিতেও 
বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে । এ 
সময়ে বিমান চলাচল লাইসেন্স বোর্ড অনেক 
প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিমান চালনার অঙ্গমতির 
জন্ত আবেদন পান। ফ্লাইং ক্লাবগুলিতে বিমান- 
চালনা শিক্ষার্থীর এরূপ ভীড় হয় যে, সকল শিক্ষার্থীর 
দাবী পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। ও ছয়মাসে বিমান- 
পথ, বিমানঘীটি, বেতার-কেন্দ্র প্রভৃতির পুনর্গঠন 


করা হয়। , 
এ বিবরণী ইইতে জানা যায়, বর্তমান 
বৎসরের ১লা জাহ্য়ারী তারিখে ৫টি বিমান চলাচল 


প্রতিষ্ঠানের মোট ৩৪ খানি বড় ও ১১ খানি ছোট ছু 


বিমান, ৩৬ অন বৈমানিক ও ৭৭ অল অন্ভান্ত 
কর্মচারীর সাহায্যে যাতায়াত করিত। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির নাম হইতেছে এয়ার ইণ্ডিয়া লিঃ, 
ইত্ডিয়ান ন্যাশন্কাল এয়ার-ওয়েঘ লিঃ, এয়ার. 
সাভিসেস্‌ অব. ইণ্ডিয়া লিঃ, ভেকান এয়ারওয়েজ 
লিঃ ও মিস্ত্রি এয়ারওয়েজ লিঃ। ১৯৪৬ সালের 
প্রথম ছয় মাপে বিমানগুলি ১৬ লক্ষ €২ হাজার 


মাইল ভ্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী ছয়মাসে পু 


ভ্রমণ করে ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার মাইল । যাত্রীসংখ্যা 
প্রথম ও পরবস্তী ছয় মাসে ছিল যথাক্রমে ৩% 
হাজার ৬৩৩ ও ৬৭ হাজার ৫৫৪ অল। 


€ 





॥ : ভেপুটি জেনারেল ম্যানেজার 


স্রা-পুুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই বুহ্মিতি 
পাদেন | +. 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের কার্যবিবরণী 


if 


১। আমান্তকারিগণের নিকট আমাদের ধার ২,৩৩,২০,০০০ টাকা 

২। আমাদের লগ্নীর জামিনে ব্যাঙ্কসমুহ কর্তৃক দেয় ধার ৪৭,৫১,০০০ টাকা 

৩। জনসাধারণের নিকট আমাদের অন্যান্য ধার ৫,৭৫,০০০ টাকা 

" মোট-_২১৮৬,৪৬,০০০২ টাকা 

উল্লিখিত দায় মিটাইবার উপযোগী আমাদের সম্পত্তি 

১। অঞ্াদ হাতে এবং ব্যাঙ্কে আমানত ৫৯,৬৭,০০০২ টাক! 

২। শীবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিসমুছে দান _১৩৪,৩০,০০০২ টাকা 

২। কে) প্রথম প্রেণীর শেয়ারসমুছে দাদন ১৯৮৯,০০০২ টাকা 
৩। ব্যবসাক্গিগ্কাণকে সহজে আদায়যোগয প্রথম শ্রেণীর 

সলিকউরিচির জামিনে ধার দেওয়া হয় ১,০৭,৯৪,০০০২ টাকা 

৪1 অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি ২২,৮৬;০০০ টাকা 


মোট_৩ ১৩৬,৬৬,০০ ০. টাক! 
(পারার 


জনসাধারণের নিকট আমাদের ধারের পরিমাণ অপেক্ষা. 
ইহা ৫০ লক্ষ টাকা অধিক । 


তাহ! ছাড়া 
আমাদের অংশীদারগণ দায় যিটাইবায উদ্দেস্তে ৫” লক্ষ টাক! রিজার্ড 
রাখিয়। দিয়াছেন। এইরূপে আমরা আমানতকারিগপকে ১ কোটিরও 
উপয় টাকার লামধ্যে অতিরিক্ত: নিরাপত্তা প্রদান করিতেছি। 


দান মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক 


হ্ভে নিন, লি রো, কলিকাতা ৷ 
এস, সি, মজুমদার 


জেনারেল ম্যানেজার ' 


এ, সি, ভাট 


a ষ্ঠ টড কি 
« 
: Ve ৮৮18 $ 45 « 
+ 
: EE কা টী 
: 1 Et La j গালা 
(0 Fo ৰ 
৪ 


২ এ === = == ০৯ চৰ ' y হ fe 
“হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ নূতন যৌথ কোম্পানী : _ পান্নাল্'ল মুখার্সি। রেজিঠার্ড অফিন-_৭১, ক্লাইভ 
২:১ ১৯৪৬ সালের কা্ধ্যবিবরণী দি ভারি কোং, লিঃ_ডিরে্টর_মিঃ এন সী কলিকাতা । অঙ্থমোদিত মুপবন -€ লক্ষ 


তিন বৎসরের কিফিদধিককাল পূর্বের শেঠ. সি ই বাওার। . রেজিস্টার্ড অফিদ__১ বি, ওল্ড রি লৌহ-ও ই্পাতজাত দ্রব্যাদি Ae 


মংতুরাম তাপুরিয়া প্রমুধ ক।তপয় ভারত-বিধ্যাত 
ব্যবলায়ি-প্রধানের উদ্ভোগে উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 


হস্ব। সম্প্রতি আমর! এই ব্যাঙ্কের ১৯৪৬ সালের: 


মুত কাৰ্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 


শ্রমিক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক অশান্তি প্রভৃতি নানা 


প্রতিবন্ধক সত্বেও ব্যঞ্িটা উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি - 


লাতে সমর্থ হুইয়াছে। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 


মোট রনার্য্যকরী, মূলধনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল fl 


৩ কোটা ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। উহার মধ্যে 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মুলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা 

এবং উহাতে আমানতের পরিমাণ ২ কোটী ৩৩ 
রানা ছিল। ' ব্যাঙ্কের সম্পত্তি যে 
তাৰে দাদন ফর! রহিয়াছে, তাহাতে উহার নগদ 


টাকা এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য সম্পত্তির 


প্রাচূ্য্য দেখা যায়। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে 
নগদ হিসাবে , ৫৯ 'লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে ১ কোঁটী ৪৬ লক্ষ 


১৭ হাজার টাকা সত্য ছিল। এই বৎসরে ব্যান্কের | 
পক্ষে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, পুর্ব .. 


পর বৎসরে, ব্যাক্কের সম্পত্তির মধ্যে বিচ্ডিং 
রিনোভেশন, প্রিলিমিনারী এক্সপেন্স, শেয়ার 
কমিশন দফায়.যে ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকার মত 
সম্পত্তি দেখান হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষের লাভ 
হইতে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা দ্বার! 
ব্যা্টীর ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় হইয়াছে । | 

| 1 আলোচ্য বৎসরে ব্যাক্কের মোট আয় হইয়াছে 


১১, লক্ষ ৬৪’ হাজার ' ৩৫৯ 'টাকা। উহা হইতে . 


ব্যাঙ্কের যাবতীয় খরচা সঙ্কুলান হুইয়| ব্যাঙ্কের ১ 
লক্ষ ২৮ হাজার্‌ ₹১ টাকা লাভ হইয়াছে। এই 
টাকা লভ্যাংশ’ হিসীবে বিতরণ লা করিয়! মজুদ 


রাখা হইয়াছে। উদ্বার ফলে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের রি 
অংসীদারগণের পক্ষে নিয়মিতভাবে এবং যথাযুক্ত 


পরিমাণে লভ্যাংশ পাওয়ার পথ যে প্রশস্ত হইয়াছে, 
তাহা নিঃন্দেহে-বলা-চলে। 77 


মনের শেষে খ্যাটা ভারতের বিভিন | 


প্রদেশে ১১টা ॥'শাখা: অফিন'/ও ৪টী পে-অফিগঠ্নের' 


মারফতে কাজ চালাইতেছিল। -উহ্থারু মধ্যে . | 
আলোচ্য বর্ষে তিনটী শাখা স্থাপিত হয়। চলতি_. 


বৎসরেও ব্যাঞ্চ আরও কয়েকটা শাখা স্থাপন 
করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন ' ) | 

আলোচ্য বর্ষের শেষস্ছাগে মিঃ এস সি মজুমদার 
এই ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত 
হইয়াছেন । ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে মিঃ মজুমদারের 
বিশেষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক 
অব ইত্ডিয়াতে কাছ, করার সময়ে তিনি পরলোক- 
গত সার পৌঁচকানওয়ালার বিশেষে আস্থাভাজন 
ছিলেন। তাহার ষ্কায় যোগ্য ব্যক্তির পরিচালনার 


ব্যাটা দ্রুত উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আমরা - 


খুবই আশা করিতেছি। তি 
কলিকাতায় ১০নং, ক্লাইভ রোতে ব্যাঙ্কটীর 


ছেড অফিন অবস্থিত । রে 









ব্যবসা । 


পোষ্ট অফিন স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
"৮২০ লক্ষ টাকা। ওজন, ভূলাদপ্ড ও নিক্তির [ y মতের 


লক হজ 


কমন শীল 


রবার ষ্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্পেট, 


লি 


ব্যবসা । ন 
কো-অর্ভিনারি কর্পোরেশন লিঃ ডিরেক্টর | 
মিঃ এস সেন।, র্রেজিষ্টার্ড অফিস _১৷১, | 
ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন | 
__২০ হাজার টাক] । চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসা | 
, এস দাস এণ্ড ত্রাদাস“লিঃ_ডিরেক্টর--মিঃ | ' 
হুবোধচন্্র বসু । রেডিষ্টার্ড অফিস-_৮৪এ, ক্লাইভ | 
' শ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন-_-১ লক্ষ 
টাকা। লৌহঢালাই ফারখানা। 
প্রপব ওগু কোং, লিঃ-ডিরেটর_মিঃ ' 


ইট বেঙ্গল কান মিলি 


ভিন সি তে শত 


শালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান।' - 


। 
য়, | | 


ফোনঃ কলিকা! ১৬৬ ' 














"নাই এই সমস্তার সমাধান করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব 

:_ হইতে পারে না।- অর্থনৈতিক দিক দিয়া জাতিকে কতক্ট। স্বাবন্বী করার 

" দায়িত্ব ই বেঙ্গল কটন মিলস্‌ লিঃ গ্রহণ করিয়াছেন । : আপনাদের - 
‘সকলের সহযোগিতায়ই উহা সম্ভব হইতে পারে। | 


তা মেসাস- এ, আর, খান এও কাং 


₹ রেজিষ্টার আফিস_-৯২-বি, বহুৰাজার লুট কমিকাতা। | 
মেন ৬৫০৫ ক্যানিং স্ট্রীট,” 6 1] ২7 


শিশুর স্বাস্থ্য অটুট টি 
পাঁইওনিয়ারের খাঁটি গো-ছুপ্ধী একমাত্র সক্ষম । 
নাম রেজিস্্রী করিলে, প্রত্যহ সিলভ. বোতলে ছে বসিয়া ছু পাইবেন। . 


'গাইনিয়ার, ঢেতেলগষেট কগে রেশন 


( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড: 
৩, প্যারীমোহন পাল লেন, কলিকাতা । 


শিলং ব্যাক্কিং কণোবেখুন লিঃ 


' হেড অফিস--স্পিভশগু কলিকাতা ডি লাং :-%৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 


টেলি :ঃ-=SHILLBANK টেলি :--B ANKSHILLO 


ফোন : শিলং-_-১৬৬ 


অন্যান্য শাখা- শ্রীহটট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ফোন £ ক্যাজ_-৩৭৯৮ 


ও 


এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কষ, আর-এ, টি 
- জেনারেল ম্যানেজার ! t 


(আসাম) । 


কিলার ভি দেখা দিয়াছে তাহা কাহারও ' ন 


: ৩৫, চিত্তরপ্রল এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা {& 





। 


'কোগ্ধানীন্ন বিক্রয়ার্য অবশিষ্ট 30555475518 










টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ গত কয়েক সপ্তাহ” 
বৎ টাকার বাজারে যে টানাটানি” চূলিতেছিল 
“আলোচ্য সপ্তাছেও সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন 
২ -ঘটে নাই । টাকার যোগান কম থাকিলেও, “কল? 
উপ 
‘বেশী পাওয়া যায় নাই। তবে প্রয়োজনের তাগিদে 
কতকগুলি ব্যাক্ককে ইম্পিরিয়াল : ব্যাঙ্কের, নিকট 
“হইতে শতকরা ২1০ টাকা হারে স্থদ দিয়া টাকা 
ধার লইতে হুইয়াছে। 


গত ২১শে মার্চ থে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে | 


তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্য বিভাগের অহুকুলে 


৬ কোটা ৯০ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের টেজারী 


বিল বিজীত হইয়াছে। } | 
“আলোচ্য সপ্চাহে ১কলিকাতার বিনিময় 


"> শিয় শই -পেঃ 


yal bed 


"ডি. এ. চার মাস (*! *) + ১ 
ডলার (প্রতি শত) ! 

'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-_রিআার্ডব্যাক্ষের 
“গত ₹১শে মার্চের হিসাব দৃষ্টে জানা য় যে, ওর 


তারিখে ভারতে 'চলতি নোটের পরিমাণ ছিল | 


১২৪২ কোটি ৫৪ লক্ষ হণ হাজার টাকা।, এফ 
“সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৪৪! কৌটা ৬৮ 
"লক্ষ ৪৯ ছাজার টাকা|। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
১৯৪৬ সালের ২২শো মার্চ ইউ ঞ্র 


প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ৯২২০ ৮১ লক্ষ 
৮৮ হাজার টাকা। 
কোম্গানীর কাগজ ও লেয়ার 
কলিকাতা, ২৯শে মার্চ-তিন সপ্তাহ পর [| 
“আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার, ২৪শে মার্চ হইতে | 
কলিকাতার শেয়ার; বাজার খোলা | 


হইয়াছে । ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থপচিব মিঃ 


লিয়াকৎ আলি খান এবং কংগ্রেস সদস্তগ্পণের মধ্যে | 


মতানৈক্যের £ নর” ফলে সোমবার 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
:পযুহের বেচাকেনা বেশী হয় নাই। | মঙ্গলবারও 
“বিভিন্ন বিভাগীয় + শেয়ারসমূহের বিকিকিনি খুব 
‘অল্পই হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদে ব্যবসায় সম্পর্কিত 

মুনাফাঁকর হাসে গবর্ণমেন্টের সম্মতি বিষয়ে অর্থ- 
“সচিবের ঘোষণার সংবাদ বিলম্বে পৌঁছানর ফলে 
: মঙ্গলবার ,কলিকাতার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে্ছু 
* জনগণের মধ্যে তেমন কোন আস্থা স্থষ্টি করিতে 
‘না পারাই মঙ্গলরারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
ই রাহানে রস প্রধান কারণ। 


পাটের বাজার 
' কলিকাতা, ২৮শে মার্চ-আলোচ্য সপ্তাহের 
_,গোভার দিকে পাটের রপ্তানী বাজারে বেশ 
কাজকারবার হইয়াছিন। ফ্রান্সে রপ্তানী করার 


লন্ত মালের চাহিদা থাকায়ই এই উন্নতি ঘটে। '| 


, রেড ১৭২২ টাকা, ফার্ট১৬৬২ টাকা, লাইটনিং 
১৬০২ টাকা, ভাণ্ডি তোবা ২/৩ ১৭২২ টাকা এবং 
-ভাস্তি ভেইজী ২৩ ১৫৮৯ টাকা দরে কিপিতে 
হইয়াছে । ডাঙি ফাষ্টের দর.ছিল ২২৫২ টাকা 
এবং ডাঙি হার্টের ২০০২ টাঁকা। ফাটকা 
বাজারের প্রতিক্রিয়ায় দর একটু নামিয়া পড়ে 
লত্য, কিন্ত পুরাতন মালের দরে বিশেষ কোন 


পরিবর্তন ঘটে নু তবে নূতন মালের অস্ত কম 
দরে বিক্রেতাও বাজারে ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাছেও “হেভি গুভসে'র বাজার ' 
মন্দাই ছিল--তবে অন্ত পাউক্রাত ভ্রবোর বাজার 
মোটামুটি চড়াই-ছিপ। কাছাকাছি সরবরাহ- 
যোগ্য মালের যথেই চাহিদা ছিল। ॥্লেডি “বি” 
'টুইলের দর ছিল ১০৯২ টাকা । মে/ছুন “বি 
টুইল ১০৭. টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, হ৮শে মার্ট--কলিকাতা ও 

বোদ্বাইয়ের বাজ্টরে আলোচা সপ্তাহে প্রতিভবি 








ৃ আপনার 


থাকায় অনেক সময়েই 


সোনার সর্বোচ্চ দর হাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৩৫/০. 


, আনা ও ১০৩০ আনা । গত সপ্তাঞে ইহা ছিল 


যথাক্রমে ১০৬1০ আনা ও ১০৫1০ আনা। কলিকাতা 
ও বোস্বাইধের বার্লারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতিখণ্ড 


'গিনির সর্বোচ্চ দর ঈ্লাড়াইতেছে যথাক্রমে ৬৮০ 


আনা ও ৬৮০ আনা । 
জ্রপা-কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের বাজারে 


'আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ 
'দর দীড়াইতেছে বথাক্রযে ১৬৮।০ আনা ও ১৬৪০ 


1 আনা । গত সপ্তাহে ইহ! ছিল যথাক্ৰমে ১৬৯০ 


: আনা ও ১৭০২ টাকা। 


: আপনাকে হয়ত কাজকৰ্ণ্মে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
8 দৈনিক আয় বায়ের নিয়মিত সঠিক ছিসাৰ রাখার 
,মত মোটেই সময় হয় না।' 

নিজের আধিক অবস্থ। সগ্বন্ধে সঠক জানা না 


হযত আপনাকে যুস্কিলে 


পড়তে হষ ও ছুশ্চিম্থ! ভোগ করতে হয । 
সমযও পেতে পারেন অথচ আিক অবস্থা সন্ধে 
অনর্থক ছুশ্চিন্তাব হাত ছতেও রেহাই পেতে পারেন 




















এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
উহার মারফত, করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রাযশঃই 


আপনাকে পাশ বহিব অথবা হিসাবেব সম্বন্ধে যে প্রি 


বিবরণ দেবে তা” থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 

আর্থিক ' অবস্থা স্বন্ধে' সম্পূর্ণ ওয়াকেফ হাল 

থাকতে পারেন। 

এসম্বদ্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন ৪-- 

হেড অফিপ-_পি-ণনং মিশন রো এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 


_দক্ষিণ কলিকাতা, 88১35285858 শাখা। 


মানা নানান বার দিদি 


হেড অফিস-_ না পাল যা বি কল, 


২, 0০০০ ১০০৩৯ 


উট PE i £__মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


% | 
| 





| 


: আদাঁয়ীকৃত মুলধন G০,০00০,00 0 টাকা , " 

ৃ রিজার্ভ ফণ্ড ace ক eee ২৩,০০ ,০০০২ টাকার উপর 

| £ শাখাসমূহ ই 

| বাংল। . বাংল! মধ্যপ্ৰদেশ ও যুক্তপ্রদেশ বোক্ষাই 

: বেরার 

| বডবাজার ফরিদপুর আমিনাবার  স্যাওহাষ্ট' রোড 

|| ক্যানিং স্রীট আগানসোল নাগপুর কলবা দেবী 

| হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি ইটওয়ারী কাণপুর আহমেদাবাদ 

| হাটখোলা বিহার অব্রলপুর মেষ্টন রোড মস্কটি মার্কেট 

ঢু ভবানীপুর পানা এলাহাবাদ স্থরাট 

| বালিগঞ্জ ' জব্বলপুর ক্যাণ্ট কাটরা উঃ পঃ 

| কালীঘাট উড়িষ্যা ' . ব্বায়পুর বেরিলি পেশোয়ার 

দর ঢাকা কটক, .: মীরাট / 
নারায়ণগঞ্জ আসাম | কোয়েটা 

| য়মনসিংহ গৌছাটা 858 এ রাজপুতান! 

| বাহ্মণবাড়িয়া . ডিক্রগড় লাহোর দিল্লী আজমীর 

| চট্টগ্রাম মাদ্রাজ রি ঠাদ্নীচক - সিন্ধু 

| বরিশাল মাদ্রাজ সদরবাজার করাচী 


« “ক্যালকাটা গ্কাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটা অতিশয় জনপ্রিয়, মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া 
একটা লক একটি খোলা যায়। বাধিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে হ্রদ দেওয়া হয়। 





১০৩৬. 7 আর্ক জগৎ রর [ ৩১শে মাৰ্চ, ১৯৪৭ 





২৬শে যার্চ - | ২৭শে মার্চ | ২৮শে মার্চ ? 


সোনার দর-ঁশ্রতি ভরি ( কলিকাতা ) ese ১০৩৮০-১০৩০ ১ ০৩৮/০-১৪৩y০ ১৬৩%/৬-১৩৮০ ১৬৩%/০-১৩৩৪০ | ১৪৩|/০-১০৩|০ ১০৩1০-১০৩৬/৬ ঢা 





ঞ তব" (বোষ্বাই) cee | ৯৯।১৯৪০০০ | ১০৩1০-১০০০ | ১০২দ০-১৪২০০ | ১০২০-১০৪৪ | ১৪২॥e-১০২॥০ | ১০৩০-১০১০/০-' 
রূপার দব-- প্রতি ১৬০ স্যরি (কলিকাতা ) ses ১৫৮০ ১৬৮1০ ১৬৭৩ ১৬৮1০ «১৬৬০ ১৬৬৮০ খে, | 

প্ রী (বোঙ্কাই) 1, | ১৫৮০-১৫১৮০ | ১৬৪1০ | ১১৪২১৫%/৭ ১৬২২১৫৩ ১৯৯২১৫৪/৮০ (:১৮২২-১০০- 
পলির দর-_ প্রতিখানা ( কলিকাতা ) *s ৬৬7৮৬ bd ৬৮৩ ৬৮ তন ৬৮৯ ৬৭৪ 

ঞরঁ এ ( বোষ্বাই ) ৪ নিস ৬৮৯ ৬৮৭০ ৬৮০ ৬৮০ ৬৮1০ 

রিজার্ভ ব্যাক্কের দুদের হার 0... 
( শতকরা বাধিক) *** ৩২. ৩২ bn ৩৯ a EES 
কোম্পানীর কাগজ--শতকয়! ৩২ সুদের . *** ‘= , ১e২/০ iE — ১০১/০-১০১২ ie 

৩২ টাকা সুদের খণপন্র (১৯৬০৬৫) | = ডঃ ৪ 75 ০ 5 

৩২ টাকা সুদের খপপত্র ( ১৯৬৬-৬৮)  *** | ১০২৮৩ ৮০ i ee 

৪২ টাকা সুদের ধপপত্র (১৯৬০-৭০)  *** এ এ — — =, ৭.» 

৫২ টাকা সুদের খণপর (১৯৪৫-৫৫) ০০? = ভি en = S EA 2 


ইজি ও ইলেকটি ক 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ট্টল কোং লিঃ ৪৬ 8৩৮ ০-৪৩৷০ 8 


টাল কর্পোরেশন-_অভি | ০১০৭) ৩৪৪৪-৩৪৩)০, a es ৩১০ শা = 
কুমারধুবী- অনি ‘+ | ১১৮/৯-১১৮/০ ]১০1০-১০৮৯ ৫2 হি A — 
বেইতওয়েইট টং ১৪।০ চি টি a লি 
 জেসপ 1 ২৯২-২৮৮০ টি রি উপ = = 
তাত্তিয়া . ৪৩৬ লি EA ৯ সপ সপ রর 
ভাঁশনাল আয়রন এগ ষ্টীল *** | ১২/৯-১১/৬ তি zs Be ১১২. 
আর্থার বাটলার গন = টি = eet 
বার্ণ 5 এ মা এ be) যি চিজ 
খমি--বাৰ্শ্মা কর্পোরেশন 2 | i ৫1০-৫৮০ ৪৮০-৪1/০ ৪৮%০-৪81০" 81/০-৪৬ ৪০ সি 
" ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন NE) ৪৬/০-৪/০ ৩%/০-৩০ ৩%/৩-৩]৩ ৩/৬-৩৩ শপ ৩৮/৩-৩]৬ 
ধ্যাঙ্ক--রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া Tt SEIN ১২৩২-১২১২ | ECR, | RANT = ১২০ 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ শা ]:৯৮৫০-৯৭৭ ৮৯৭ ৮৯1০-৮৭॥০ ৮৮৮৭৯ টি ৮০০ 
ফ্যালফাটা ভাশনাল ব্যান্ক হি ১৮ ০24 CE a পাশ — 
ৰেদল সেপ্ট/ল ব্যাঙ্ক * রি Ea ১৩২ ও -_ =~ 
কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন ‘| EM টি ভন 
হুগলী ব্যাঙ্ক _ ক সপ ৮ 
হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক = _ ৪ EE == 6 
ছিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক = ৫ te চা €১৭ 
নাথ ব্যাঙ্ক | রী ৪ A eh — — — 
কয়ল।--বরাকর কোন্‌ কোং 5 | ৩%০-৩৭৭ Ed = ০ স্পা — 
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” i» od — ৬্হ্‌ — শি নি ও 
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. নিউ চুরুলিয়া & রা ৮ 
ভালগোরা es এ তে _ i 
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CE 
শাখা 3 _ব্ড়বাজার, শ্তামবাজার (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ),'সৌনামুখী, বাকুড়া, শিয়াথালা, চণ্ডীতল! (হুগলী )। | 

.-. "সৰ্ক্প্ৰকার ব্যাঞ্চিৎ কার্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরে্টর-_ডাঁঃ এল্‌ এন্‌ সর, এম-বি ( ক্যাল ), ডি, পি, এ 
ভি, টি, ৯8১১ বঙ্গীয় অনস্বাস্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত গ্াপিষ্যান্ট ডিরেক্টর । 
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| যোগ সঙ্বলিত একটা নিরসীল জাতীয় ব্যাক 
লি ডঞ্রন্লোচিল 


জিপুরেখর জী যুত মহারাজ : EEE 

বার ্রীত্রজ্েন্দ্রকিশোর | 8 

০ দেব বর্মণ এ | 

অফিস $-আগরভলা, ত্রিপুরা স্টেট। রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্লাসাগর । | 
কলিকাতা অফিসসমূহ :--১১, ক্লাইভ রো! ও ওনং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। এণ্ড হণ্ডাফ্িজ, লিং 


টেলিফোনু £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ পব্যাক্কত্রিপুর” 


অন্যান্য অফিসসমুস্ত ঃ পর 
ঘর মঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ঘ্ল ট 

ভাঙ্ুগ্ছ, জোড়হাট (আসাম ), চকবাজার (ঢাকা), মান, গোলাখাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, 
তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার | 


২ র্যা রোড, কলিকাতা । ' 











টি. | আর্থিক জগৎ ৪০৯1 | [ ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭ 


মে 
























দি কুমিল্ল৷ ইউনিয়ন ব | লিঃ LL 
স্থাপিত-_১৯২২ 
, রত অফিদ-৯, ক্লাইভ টি, কলিকাতা ঠা ণক্সায়ার অব ইণ্ডি 
অনুমোদিত মুলধন-_ ২৪০০৯০০১০০০, 
বিজিকত ও বিক্রীত মুলধন-_ ইতি টি লাইফ এমিওরেন্স কোম্পানী 
আদাক্মীকৃভ মুলধন ( অগ্ৰিম কলসহ ) ৬৫,০০,০০০ টাকার উপর 
রিজার্ভ যান 5 ২৭১০০১০০০৯৬ ৯ n লিমিটেড 
১২১৫০১০০১০০০৯২  £) 33 
bb মূলধন ১৫,০০,০০,০০০ টাকার উপর 
€৩০শে চৈত্র, সন ১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১০৪৪) | হাপিত_ হানার 
সকলপ্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কার্ধ্য করা হয়। ৃ 
দণ্ডন এজেপ্টস্‌ : বারক্লেড ব্যাস্ত লিঃ, আমেরিকান এজেন্ট : গ্যারান্টি ট্রাষ্ট উল 
৪১৪০৫ অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেস্টস_ ব্যান্ত অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি 
মিডল ইস্ট এজ্েপ্টস-_বারকেজ ব্যাঙ্ক লি: (ডিসি এণ্ড ও) 





2 *০* টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ ' 

১৯,৯৩,০০,০** টাকার উপর্‌ 
দাবী শোধ 


০ 
ৰ 
ৃ 
ূ 


ম্যানেজিং ছিবেটৰভাঃ এস, বি, দ্বত্ত এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ইৰুন) ‘লণ্ডন, বার-এট-ল 








গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এপিওরেম্স কোং লিমিটেড । 


রিয়েন্টালই পুনরায় সর্বাগ্রে চলিয়াছে, আর অন্তান্ত সকলে তাহার অনুসরণ 
UL | মালয় ও বহ্গদেশবাসী পলিসি-ছোন্ডারদের সম্পর্কে ওরিয়েণ্টালই 
সর্বপ্রথম উদার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া! জাপ অধিকারকালীন বাতিল বীমা পলিসি- 
গুলিও চালু করিবার সুষোগ দিতেছেন, কিন্ত ইহার জন্ত বাকী প্রিমিয়ামগুলির 
উপর কোন সুদ বা সন্তোষজনক স্বাস্থ্যের প্রমাণ চাওয়া হইতেছে না।? 


_ উদার নীতিই আমাদের করবর্মান 


ডি জনপ্রিয়তার মুল কারণ 


১৯৪৫ সালে নৃতন বীমার পরিমাণ প্রায় ২৫,৩৮১০০,০০০২ টাকা । 
ভহবিল be ৪০,০০,০০,০০০ টাকার উপর | 


আমাদের চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনাসমূহ আপনার জীবন-বীমা 
সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম. - 
হেড অফিস-_ওরিয়েপ্টাল বিল্ডিংস, ফোঁট, বোম্বাই । 
ব্রাঞ্চ অফিস-_ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্সা বিজ্ভিংস,ৎ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
ফোন-__-কলি ৫০০ 


817ঞ 7817 ্ত95ললচটিলি চটি হ্রি 








ডি, এম, দাস এণ্ড সঙ্গ লিঃ 

) চীফ এজ্েপ্টস. 

বাঙ্গল!, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
২৮, ডালহোসি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


স্পট 


৮৪ল-52০--5:লছললল্ললললুলললল 


95752 চুর 








[8৯৮১ 


উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে __ ১৯৪৬ সালের ৃ 
নীম! করিয়া দেশের শিল্প টা কোং লিঃ জীবন বীমার যা ৃ 
1] বাণিজ্যকে বাড়াইয়। আধ্যম্থান.ইনসিওরেন্স বিল্ডিং নার উর্চে। ' | 
] , তুলুন। ১৫, রা এভিনিউ, কলিকাতা । ং টা কার |. | 
ac 002আটিউিটিটটিটলি 0 — =] 
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>১২২নং বন্ধবাজার ট্রীট, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে শলীযতীঙ্গনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুজিত ও প্রকাশিত 
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69. হুব. নি, . 






ARTHIK JAGAT. 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প- অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক 


সম্পাদক-_শ্রীফতীল্দ্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


ll gunectreocenoceeneesnivareepeemnnooraarenrroenreranoracoereraiceronorannn err 
Monday,’ 7th April; 1947, সোমবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৩ 
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REGD. NO. C. 2506 


প্রতি সংখ্যা ৬০ আন! 


ETAT TDA ETECTirasiNTRAATILITRDRTESH dA TETNETELILLNTHLTOIPLNALS 


[৪৭শ সংখ্য! 











টাক! ও পাউণ্ডের সম্পর্ক 

ভারত সরকারের অর্থসচিব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইনের ৪০ ও ৪৯নং ধারা সংশোধন করিবার 
প্রস্তাব করিয়া বেজ্জীয় ব্যবস্থা! পরিষদে একটি বিল 
উপস্থিত করিয়াছেন । ১৯১১ সাল হইতে ইংলগ্ডের '" 
পাউণ্ড মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময় হার ১ সাং 
৬ পেনী হারে নির্ধারিত হইয়াছে। - আর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের উপরোক্ত ছুই ধারায় 
অনুরূপ হারে ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে উক্ত 
ব্যাঙ্কের উপর একটা খাধ্যবাধকত! আরোপ 
করিয়া সেই ব্যবস্থাকে কায়েম রাখা হইতেছে। 
বাহিরের অন্ত কোন দেশের মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বা 


মজুত করিবার কোন অধিকার ভারতীয় "রিজার্ভ ., 


ব্যাঙ্কের নাই। অষ্য দেশের মুদ্রার সহিত টাকার 
বিনিময় হার কি দীড়াইবে, তাহা দেখাও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বা কর্তব্য নছে। নির্ধারিত দরে 
ইালিং য় বিক্রয়ের পরিপূর্ণ সুষোগ দিয়া পাউও 
' ও টাকার রেশিও বজায় রাখিতে সাহায্য করাই 
মুদ্রা-বিনিময় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
নিয়ন্ত্রণ কমিটির (Interuational Monetary 
Fund). সদনক হইয়া স্বর্ণের: ছিসাবে টাকার স্থির 
বিনিময় মূল্য (১ টাকা ১১৫৭৯৮ রয় আউদ্দ 
সোনার সমান ধরিয়া) ঘোষণা করায়' বর্তমান 
ষ্টারলিং বিনিময় মান সম্পর্কে একটা পরিবর্তন সাধন 
করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। টাকার 
বিনিময়-হার “এখন হইতে আর ট্টািংয়ের সহিত 
১ শিলিং ৬ পেনী হারে পাকাপাকিভাবে স্থির 
রাখা সম্ভবপর নহে। স্বর্ণের সহিত টাকা ও 
ষ্টাগিংয়ের যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হইয়াছে, 
স্বর্ণের মূল্য অনুযায়ী সে অমুপাতে স্বাধীনভাবে এ 
হট মুদ্রার বিনিময়-হার স্থিরীকৃত হইবে। সেই 
পরিবন্তিত অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেন্ট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের উপরোক্ত ৪০ ও ৪$লং 
ধারা সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন ॥ এই শংশোধনী প্রস্তাবে ষ্টািং ক্রয়- 
বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতা লোপ করিয়া রিজার্ভ 
ব্যান্ককে যে কোন বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা 
দেওয়া হুইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ 


t 


~ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কমিটির সদস্ত হিসাবে সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
ভারত গবর্ণমেপ্ট যখন যে সর্তভে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়- 
, বিক্রয়ের নির্দেশ দিবেন, সেই সর্ভ অনুযায়ী 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে তাহা ক্রয়-বিক্রয় 
করিতে হইবে। : * 

ইপ্টারগ্কাশূনেল 


মনিটারী ফ্যণ্ডের মুদ্রা 


* বিনিময় নীতির »সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই ভারত 


গবর্ণমেণ্ট এই পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে হইলেও এই 
পরিবর্তনের ফলে এদেশের মুদ্রা ষ্টালিং লিঙ্ক বা 


বিষয় ূ 


পৃষ্ঠা 


১০৩৪-৪৪ 









বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

প্রাচ্য দেশসমুহের আধিক 

. উন্নতির সমস্ত? 
' মৃৎষ্ত-সমস্তা ও বাংলা সরকার 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 
খেয়াপীর খাতা 
আধিক. ছুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 


টা সংযোগের তথাকথিত নাগপাশ হইতে 
মুক্ত হইবে, ইহা খুবই সুখের কথা। ষ্টালিংয়ের 
সহিত টাকার বিনিময়মূল্য সকল অবস্থায় একই 
স্তরে নির্ধারিত রাখিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
এদেশের মুদ্রাকে কৃত্রিমভারে একটা ভিন্ন দেশের 
মুদ্রামানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। 
ফলে, ভারতের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
"সহিত যোগ না রাখিয়া ইংজণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার 
উত্থান-পতন দ্বারা এদেশেও টাকার মুলে)র উঠতি- 
পড়তি ঘটিতেছে। অর্থ নৈতিক অবস্থার দিক 
দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কোন মিল বা 
সাদৃষ্য একেবারেই নাই। অথচ কৃত্রিমভাবে 
একটা ষ্টালিং বিনিময় মাঁপ বজায় রাহিবার জন্য এ 
দেশের অবস্থা দ্বারাই কার্ধ্যতঃ টাকার মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।' এদেশের লোকের 
প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসাগত চাহিদার সহিত যোগ 
না রাখিয়া ওকতপক্ষে ্ার্টিংএর উত্খানপতন 


১০৪৫-৪৬ 
১০৪৭ 
১০৪৮-৪৯ 
১০৫০-৫১ 
১০৫২-৫৫ 
১০৫৬ 
১০৫৭-৫৮ 


" (appreciation and depreciation) অনুযায়ী 
\ 


নিতান্ত অহেতুকভাবে টাকার মূল্যেরও উত্থান- 
পতন ঘটিতেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ ও 
স্বাতন্্য রক্ষা করিয়া চলার পক্ষে এই অবস্থা 
মোটেই অনুকূল নহে।' ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় করিয়া 
পাউণ্ড ও টাকার বিন্মিয়-হার স্থির রাখিবার দায় 
হইতে বর্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যান্ককে যুক্ত 
করার প্রস্তাব হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভবিষ্যতে 
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সহিত স্বাধীনভাবে টাকার 
বিনিময়-হার স্থির করিবার স্বাধীনতা ভারতবর্ষ 
পাইবে, ইহা খুবই ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 
বন্ত্রশিলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল 
ভারতীয় বন্ত-শিল্পকে যে 'রক্ষণ-শুন্ধের সুবিধা 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া 
গিয়াছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বন্ত্র-শিল্পের 


অস্ত পুনরায় রক্ষপ-শুক্কের ব্যবস্থা করা ঠিক হইবে 


কিনা, তাহা বিবেচনার ভার ভারত গবর্ণযেণ্ট 
টেরিফ বোর্ডের উপর দিয়াছিলেন'। টেরিফ বোর্ড 
যুদ্ধোত্তর যুগে বন্ত্র-শিল্পের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া 
উহার রক্ষণ-শুষ্ক বাতিল করিয়া দিবার অদ্য 
সুপারিশ করিয়াছেন। সেই সুপারিশ গবর্ণমেন্ট 
গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ত্র-শিল্পের জগ্ত নির্ধারিত 
রক্ষণ-শুদ্ক গত ১লা এপ্রিল হইতে উঠাইয়া. দেওয়া 
হইয়াছে। . 
বস্ত্রশিল্প ভারতের বই ও প্রাচীনতম শিল্প। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই শিল্পের সুচনা , 
হইয়াছে এবং বর্তমানে এই শিল্প বিরাট ও ব্যাপক 
আকার, ধারণ করিয়াছে! এতদিন পরেও যদি 
ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে শিশু-শিল্পের গ্ভায় সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা দাবী করিতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা 


লজ্জার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। 


ভারতীয় বস্তর-শিলপ এক্ষণে সুপ্রতিষ্ঠিত । বৃটিশ 
বন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার আশঙ্কা অনেক দিন 
হইল লুগ্ড হুইয়াছে। একমান্র জাপ বস্তু- “শিল্পই 
ভারতীয় বন্-শিল্পের ভয়ের কারণ হই! দাড়াইয়া- 
ছিল। যুদ্ধে জাপানের পরাওয়ের পর আপাততঃ 
কোন প্রতিযোগিতার: আশঙ্কা নাই। বরং 
ভারতের বস্ত্রাভাব এত তীব্র হইয়া উঠ্ঠিয়াছে যে, 
ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়া জাপান হইতে বস্তু 
আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন] অবশ্য ভবিষ্যতে 
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আর্থিক জগৎ 


- [৭ই ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 











. * মার্কিন পৃষ্টপোধিত জাপ বন্ত্র-শিল্প.পুনরায় ভারতীয় 
বন্্-শিল্পের তীব্র প্রতিদ্বন্বী রূপে দেখা দিতে পারে। 
টেরিফ বোর্ড ও মধ্যকালীন গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যতের 
দিকে দৃষ্টি বাখিয়। প্রয়োজনমত অবস্থা সম্পর্কে 
তদন্ত করিয়া রক্ষণ-শুদ্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা 
_ র্লাখিয়াছেন। কাজেই বর্তমানে রক্ষণ-শুন্ত বজায় 
না রাখিলে বন্ত্র-শিল্পের পক্ষে উদ্বেগের কোন কারণ 
'দেখা যায় না। এতদ্যতীত বিদেশ হইতে যে 
লকল বস্ত্র বা সৃতার উপর সংরক্ষপ-স্ুক্ক ছিল, 
সেগুলির উপর গবর্ণমেপ্ট রাজন্ব-স্তক্ক বসাইবেন। 
ভারতীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার উদ্দোস্তে গবর্ণমেণ্ট 
এই শ্তদ্ধ না বসাইিলেও কার্ধ্যক্ষেত্রে ভারতীয় বন্ত- 
শিল্পের কিছুটা সুবিধা ইহাতে হইবেই। 
এশিয়ার সর্বত্রই কাগজের চাহিদা! বিপুল 
পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে শিক্ষিতের 
সংখ্যা ভয়াবহরূপ কম থাঁকা সত্তেও দিন দিন যে 
তাবে পুস্তক, পঞ্জিকাদির চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে, 
তাহাতে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের পক্ষে এই» চাহিদা 


মিটানো সম্ভব হইবে না এবং বিদেশ হইতেও. 


প্রচুর পরিমাণে কাগজ আমদানীর সম্ভাবনাও ক্ম। 
. এরুপ অবস্থায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রাখার ফোন 
অর্থ খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 


চিনি-শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা বহাল 


ভারতীয় চিনি-শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার সহায়তায় 
. জ্রুভ বিস্তার লাত করিয়াছে। বর্তমানে এই শিল্প 


সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একথা অনায়াসে বলা চলে। 


ভারতীয় চিনি-শিল্লের প্রধান প্রতিদ্বন্বী ছিল ডাচ 
ইষ্ট ইণ্ডিজের চিনি-শিল্প | কিন্ত রক্ষপ-শ্তক্কের প্রাচীর 
তুলিয়া তথাকধিত জাভা চিনিকে ভারতের বাজার 
হইতে প্রায় সম্পূর্ণতাবেই দূরীভূত করা হুইয়াছে। 
যুদ্ধকালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ জাপানের করতলগত 


হওয়ায় জাতা চিনির প্রতিযোগিতা একেবারেই ' 


লুপ্ত হয়। যুদ্ধের পর ইন্দোনেশীয় গণতঙ্্রের'সহিত 
ডাচ সরকারের দরীর্থকালব্যাপী (বিরোধের ফলে 
ডাচ ইষ্ট ইন্ডিজের কোন শিল্পই মাথা তুলিয়া 
।দীড়াইতে পারেনোই । বর্তমানে ডাচ-ইন্দোনেনীয়! 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও শ্বাতাবিক অবস্থা শী ফিরিয়া 
আসিবে বলিয়া মনে হয় না। এদিকে ভারতে চিনির 
চাহিলা ক্রমেই বৃদ্ধি, পাইতে থারায় ভারতীয় 
চিনি-শিল্পের পক্ষে চাছিদা মিটানো সম্ভব হইতেছে 
না। এই অবস্থায় টারিফ বোর্ড কেন চিনি-শিল্পের 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রাখিবার সুপারিশ করিলেন 
এবং গবর্ণমেন্টই বা ফেন তাহা সানিয়া লইলেন, 
তাহা আমর! বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে 
কারণে রস, কাগ ও ইস্পাত শিল্পের সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে, সেই একই কারণে 
চিনি-শিল্ের সংরক্ষণ ব্যবস্থাও বাতিল করা উচিত 
ছিল। ভাতা চিনি বা অঙ্ক কোন দেশের চিনি- 
শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দ্বেখা গেলেই 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা রাখিয়া অস্ততঃ 
সাষয়িকভাবেও ভারতীয় চিনি-শিলের রক্ষণ-শুস্ক 
তুলিয়া দিলে চিনি-শিল্পের ক্ষতি হইত পা এবং 
জনসাধারণও কিছুটা লাভবান হইতে পারিভ 
বলিয়া আমাদের মলে হয়। 
ডাঃ দত্তের অভিভাষণ 

. বেঙ্গল স্তাশনেল চেম্বার অব কমার্সের বাধিক 

সভায় উহার সভাপতি হিসাবে ডাঃ শান্তিভূষণ 


ধ্বনিত হইতেছে। তিনি 
সরকারের বর্তমান অর্থসচিব নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব " 


দত্ত এম-এ, পি এইচ ডি যে অভিভাবণ প্রদান 
করিষাছেন, তাহাতে এদেশের রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলি সুচিত্তিতভাবে বিশ্লেষণ ও 
সমালোচনা কর] হৃইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে ডাঃ 
দত্তের মন্তব্যগুলি সবিস্তার্রে আলোচনা করা এই 
স্থলে সম্ভবপর নছে।. ভারত সরকারের ট্যাক্স- 
নীতিকে কেন্দ্র করিয়া দেশে সমালোচনার ঝড় 
বহিয়াছে॥ ডাঃ দত্ত সেই ট্যাক্সনীতি আলোচনা 
প্রসঙ্গে যে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, 
আমরা শুধু তাহাই এই স্থলে উল্লেখ করিব! 
এদেশে লোফের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা 
কিরূপ এবং সরকারী খরচপজ মিটাইবার অ্ক 
এদেশে কি শ্রেণীর ট্যাক্সের উপর জোর দেওয়া 
সঙ্গত, বহুকাল সে বিষয়ে কোন তদন্ত কমিটি 


বসানো হয় নাই। ভারত উবুকারের তুতপূর্বব 


অর্থলচিব স্তার আভিবনডুরোলাতিস্‌ গতবার এরূপ 
একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিষাছিলেন। কিন্ত 
আজ পর্য্যন্ত সে প্রস্তাব কার্ধ্যকরী হয় নাই। ডাঃ 
দত্তের মতে সেইরূপ তদন্ত কমিটি গঠন না করিয়া 
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়াই এদেশে নৃতন করিয়া 


ট্যাক্স বাড়াইয়া চলাতে গবর্ণমেন্টের কার্ধ্যনীতিব.. 


,তিতর নালা ক্রুটি-ক্যিতি প্রকাশ পাইতেছে__ 


নূতন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও যথেষ্ট পরিমাণে 
বলিয়াছেন, তারত 


উপস্থিত করিতে গিয়া সামাজিক সুবিচারের কথা 
তুলিয়াছেন। সামাজিক সুবিচার ও সাধারণ 
লোকের ভাগ্য উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশে 
ট্যাক্স বসানো হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি 
নাই; কিন্তু অর্থসচিব যে সৰ প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহাতে সে আদর্শ বাস্তবিক পক্ষে 
রক্ষিত হইয়াছে কি না, দে বিষয়ে গত কয় সপ্তাহে 
যথেষ্ট মতানৈক্য দেখা গিয়াছে। 'নৃতন ট্যাক্সের 
প্রস্তাবসমৃহ দেশের শিল্প-ব্যবসার়ের উপর কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিবে, সাযাঞ্জিক সুবিচারের 


'উপর অতিরিক্ত কৌক দেখাইতে গিয়া অর্থপচিব 


তাছ! বিবেচনা করেন নাই | তাহার প্রস্তাবগুলি 
যদি যথাযথ গৃহীত হইত, তবে দেশে শিল্পপপ্যের 
উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইত ; এই*ছুর্দিনে 
লোকের কর্শসংস্থানের ক্ষেত্র অনেক পরিমাণে 
সঙ্কুচিত হুইয়া 'পডিত। গরবর্ণমেন্টের হঁহা 
বিবেচনা করা উচিত যে, দেশের মোট ধনসম্পদ 
বাড়িলে তবেই সামাঞ্জিক সুবিচারের পথ প্রশস্ত 
হইতে পারে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 'ট্যাস্স 
প্রদানের ক্ষমতা বিচার না করিয়! এই সমন্তের 
উপর অতিরিক্ত করভার চাপানো হুইলে দেশের. 


দিক বিবেচনা না করিয়া নির্বিচারে নৃতন ট্যাক্সের: 
প্রস্তাব উপস্থিত করা ও পরে লোকের স্তা্য 
প্রতিবাদ এড়াইতে না পারিয়া তাহা বহুল পরিমাণে 
কাটহাট করার যে অপ্রীতিকর ব্যাপার এবাৰ 
লক্ষ্য কর] গিয়াছে, তাহাতে একটি তদস্ত 
বসাইয়া এদেশে ট্যাব্সনীতির ষথোপযোগী ধারা 
স্থির করিয়া লওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত 
বলা চলে৷, 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাংল! 
সরকারের প্রার্থন! প্রত্যাখ্যান 


বাংলার লীগ মগ্ত্রিগুলী বড়ই বিপদে 
পড়িয়াছেন। পাকিস্তানের জিগির তুলিয়া লীপ- 
পদ্বীরা পূর্ব পাকিস্তানে যে তাণ্ডবের অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহাতে সরকারী, বে-সরকারী সর্ব- 
প্রকার আয় হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু আয় হাস 
পাইলেও ব্যক্বৃদ্ধির অন্ত নাই( ১৯৪৬-৪৭ 
সালের সংশোধিত ব্রান্দে সরকারী বাজেটে 
১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ঘটতি পড়িবে 
বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বেট 
বেশী আয় ধরিয়াও ৬ কোটি ২০ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি পড়িবে .. বলির! অর্ধসচিব 
তাহার প্রস্তাবিত বাজেটে দেখাইয়াছেন। 
সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বাবদ আরও 
যে ৬ কোটি টাকা লাগিবে, তাহা এ হিসাবে 
ধরা হয় নাই। উচ্থা ধরিলে ১৯৪৭-৪৮ ৪ 


ঘাটতির পরিমাণ ১২ কোটি, লক্ষ 
টাকা দাড়াইবে। আঁধিক বা টি 
আবার যে ভাবে দাঙ্গা- -হাজাযা বাধিয়। 


; উঠিয়াছে, তাছাতে শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ 


১৫ কোটি টাকায় দীড়াইলে বিস্মিত হইবার কিছুই 
থাকিবে না। সঙ্কটে পড়িয়া এবারও বাংলা সরকার 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারস্থ হুইয়াছিলেন। 
সঙ্গে .সঙে নিমেয়ারী স্বোয়েঘাদ বাঁতিল করার 
জগ্চ তর্জন গর্জন করিতেও অথণচিব মিঃ বহম্মদ 
আলি ছাড়েন নাই । লীগ নেতা মিঃ লিয়াকৎ আলি 
থা মধ্যকালীন গবর্ণমে্টের অর্থসচিব পদে নিযুক্ত 


' থাকায় লীগ মন্ত্রিগুলী আশা করিয়াছিলেন যে, 


ধনসম্পদ বাড়িবার বদলে তাহা হাস পাওয়ারই + 


কারণ ঘটিবে। তাহাতে সামাজিক স্থবিচারের 
ক্ষেত্রে স্বভাবতঃহ আরও সঙ্কুচিত হুইয়া পড়িবে । 
কাজেই ডাঃ দত্ত নৃতন ট্যাক্সের সুযোগ-সম্তাবনা 
সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি বসাইয়া 
তাহাদের সুচিত্তিত নির্দেশের উপর ভিত্তি করিয়াই 
এদেশে সরকারী ট্যাক্সনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার 
পরামর্শ দিয়াছেন। 

' ভাঃ দত্তের মত একজন কৃতী ও বিচক্ষণ 
ব্যবসায়ীর এই নির্দেশ আমরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে রুরি। সফল 


তাহার! এবার ধাক্কা! সামলাইয়া লইতে পারিবেন । 
কিন্তু একটী বিশেষ লীগ-শাসিত প্রদেশের 
ঘাটতি পূরণের জাবদাঁর মানিয়া লওয়া মিঃ 
লিয়াকৎ আলি খার পক্ষে সম্ভব হ্য় নাই। রা 
এপ্রিল তিনি পরিষারভাবে জানাইর্া দিয়াছেন যে, 
বাংলা সরকার ৰেজ্জীয় সরকারকে যে ৯ কোটি 
টাক1 বিশেষ সাহায্য দানের অন্ধ অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 


'_.. বাংলা দেশে লীগের রাজ্জনীতি বে বিপর্যায়ের . 


টি করিয়াছে, তাহার অবসান না. হওয়া পর্যন্ত 
বাংলা দেশ নিজের পায়ের উপর দাড়াইতে পারিবে 
না। বেহিপাবী সরকারী খরচপত্র বন্ধ' না হইলে - 
কেঙ্গীয় সাহায্য দিয়া বাংলা সরকারকে তাহার 


" দেউলিয়া দশা হইতে রক্ষা করাও অসম্ভব 


অবস্থার গতি দেখিয়া লীগ মন্ত্রিমওুলী তথা লীগ 
দলের কি এখনও চেতন! হইবে না? 
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ন্যুনতম মজুরী নির্দারণ বিল 


কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্তমান : অধিবেশনে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে নৃনতম মন্তুরী নির্ধারণ 
বিল আনয়ন করা হইয়াছে.। বিল্টি নানাদিক 
হইতে গুরুপূর্ণ। বর্তমানে ব্যাপক শ্রমিক 
অশান্তির নূলে রহিয়াছে মঞ্জুরীর প্রশ্ন । জীবন- 
যাত্রার ব্যয়ের উর্ধগতির সহিত মছ্ধুরীর হাব তাল 
বাখিয়া চলিতে না পারায় শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য 

ও উদ্বেগের ছবি হইতেছে । কেবলমাত্র নানতম 

মুরী নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়া এই জটিল সমক্তাঁব 

সমাধান করা যাইবে না সত্য, কিন্ত সমস্যা 
সমাধানের পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব 
হইবে। 

.. ন্যুনতম মজুরীব পরিমাপকোন্‌ ক্ষেত্রে কতটা 
হুওয়। উচিত এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে 
বলিয়া বিলে শুধু পরীক্ষামূলকভাবে প্রাদেশিক 
গবৰ্ণযেণ্টগুলিকে বিলের তালিকাভূক্ত ১৯্টা। 
বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
স্ত নৃনতম মজুরী নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল শিল্পে ও 
ককবিকার্ষ্যে শ্রমিক শোবণের সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা 
অধিক, সেই সকল শিল্প ও কৃষিকার্ধ্যকে গবর্ণমেন্ট 
যাঁছিয়া লইয়াছেন। চাঁউলের কল, বিড়ি 
কারখানা, শাল ও কার্পেট শিল্প, চা, কফি ও 
বারের বাগান, তেলের কল, পাথর ভাঙ্গার কাজ, 
বাস ও মোটর সািস, চাষের কাজ, গো-মহিবাদি 
পালন গ্রভৃতি বিলের তালিকায় গ্বান পাইয়াছে। 
এই তাবে ন্যুনতম মন্ভুণী নির্ধারণের কাজ শুরু 
করা হইবে) বিলে শুধু নুনতম মন্ুরী নির্ধারণের 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । কোন্‌ ক্ষেত্রে ন্যুনতম 
মজুবীর পরিমাণ কত হইবে, তাহা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টগুলি স্থির করিবেন ন্যুনতম মন্ধুরী 
নির্ধারণের জম্য সংশ্লিষ্ট শিল্প বাঁ কৃষির মালিক 
ও শ্রমিকদের লইয়া গঠিত একটি যুক্ত-কমিটির 
উপর সুপারিশ করার ভার দেওয়া হইবে। কমিটির 
মতামত প্রকাশিত হওয়ার পর প্রাদেশিক 
গবর্ণযেন্টগুলি বিভিন্ন পক্ষের মতামত আলোচন! 
করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বিপের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইইতেছে__মজুবী সংক্রান্ত 
বিধিব্যবস্থা অগ্রাহ্‌ করিলে শান্তির ব্যবস্থা। 
মালিকের দোষ প্রমাপিত হইলে ছয় মাস কারাদণ্ড 
ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দই একত্রে 
হইতে পারিবে । মালিক মজুরীর খাতা বা রেজিষ্টার 
না রাঁখিলে পাঁচ শত টাকা পর্য্যস্ত জরিমানা হইতে 
পারিবে। 

ন্যুনতম মঞ্চুরী বিল উপস্থিত করা যে সময়োচিত 
হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাঁই। বিলে 
যেভাবে কাজের স্থচনা করিতে বলা হইয়াছে, 

'তাহাও সঙ্গত হইয়াছে । কিন্তু বর্তমানে পণ্য- 
যূল্যের হুচী-সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া এবং শিল্প ও 
ক্কধির গড় আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ন্যুনতম 
মহুরীর একটা সাধারণ হার বাধিয়া না 
দিলে গ্রকৃতপক্ষে সমস্যার কোন সমাধান 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। কি ভাবে 
এই ব্যাপারে জটলতার হৃষ্টি হইতে পারে, তাছ! ' 
নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ! যাইবে । ধরা যাউক-_ 
কোন শিল্পে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নুনতম মছুরী 
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মাসিক ১৫২ টাকা হওয়া উচিত বলিয়া স্থির 
করিলেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মাদিক ১৫২ 
টাকায় একটি লোকের আধপেটা থাওয়াও ভোটে 
কি না সন্দেছ। কাজেই এই অবাস্তব মজুরী 
নির্ধারণের ফলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে ছাড়া 
কমিবে না। অবস্ত, শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষের 
মতামত বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক গব্ষেন্ট- 
গুলিকে মজুবী নির্ধারণ করিতে বলা হইযাছে 
এবং ইহার ফলে অবাস্তব মন্ধুরী সির্দ্ধারণের 
সম্ভাবনা অনেক হাস পাইবে। তথাপি সমপ্রভাবে 
বিবেচনা করিয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নানতম 
মজুরী যদি কেন্দ্রীয় গব্ণমেণ্ট বাধিয়া দেন, তাহা 
হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কাজ অনেক 
সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। 

যুক্ত প্রদেশে লোকের বন্তাভাৰ মিটাইবাব জঙ্ত 
ব্যাপকতাবে খাদি-শিল্প গড়িয়া তোলার নির্দেশ 
দিয়া কংগ্রেণী সদম্ভ অধ্যাপক ইউ এ আদরাণি 
ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। খাঁদি 
শিল্পের উপর বেশী পরিমাণ হোর দিতে গিয়া -ও 
প্রস্তাবে তিনি গবর্ণমেপ্টকে নৃতন কাপড়ের কলের 
জন্তু লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিবার পরামর্শ দেন। 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্বিষ এই যে, বুজগ্রদেশের 
ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের সংখ্যাধিক্য থাকা 
সব্দেও এবং সেখানে একটি কংগ্রেস  গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত থাক সত্বেও মিঃ আসরাণির এ প্রস্তাব 
গৃহীত হয় নাই। বুক্তপ্রদেশ সরকারের শিল্প-মন্্রী 
ডাঃ কাটন্তু এ প্রস্তাবের জবাব দিতে গিয়া বলেন, 
তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাত-শিল্পের একজন বিশেষ 
অনুরাগী, প্রতিদিন নিজে চরকায় হৃতাও কাটিয়া 
থাকেন। কিন্তু হাতে-কাটা সুতা দ্বার যথেষ্ট 
পরিমাণ বস্ত্র বয়ন করিবার ও তাহা দ্বারা লোকের 
অভাব মিটাইবার প্রকৃত সুযোগ বর্তমানে আছে 
বলিয়! তিনি মনে বরেন না মিলবস্ত্রের স্থান 
সর্বতোভাবে খাদি দ্বারা পূরণ করা চলে না 
বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। কংগ্রেসের ভাবধারা 
যাহাই হউক না কেন, অধ্যাপক আপসরাণির প্রস্তাব 
অমুঘায়ী নূতন মিলের লাইসেন্ড দেওয়] বন্ধ করিতে 
গেলে এবং মিলবস্ত্রের বদলে শুধু খাদি চালাইতে 
গেলে যুক্ত প্রদেশে অনেক লোককে উলঙ্গ থাকিতে 
হইবে বলিয়া ডাঃ কান মনে করেন। খাদি 
শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা যে যথেষ্টই রহিয়াছে 
ইছা তিনি স্বীকার করেন, আর সেঘন্ত এ শিল্পের 
ব্যাপক প্রসার সাধনে গবর্ণমেন্ট আন্তরিকভাবে 
যত্বপর হইবেন বলিয়াও তিনি জানান।' কিন্ত 
খাদির সহিত দেশে মিলবস্ত্রের যোগানও বর্তমানে 
যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে। খাদি শিল্পের 
স্বার্থে মিলবস্ত্রকে কোণঠাসা করিতে গেলে 
বর্তমান বস্ত্রসঙ্কটের সমাধান কঠিন হইয়া 
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ধাড়াইবে। ডাঃ কাটজুব এই মন্তব্যের পর অধ্যাপক, 


আসরাণি তাহার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। 
বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে যুক্ত প্রদেশ সরকারের এই 
মনোভাব তাহাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় 
দিতেছে। মাদ্রালের ভূত পূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ টি 
প্রকাশম্‌ গোড়া কংগ্রেপী নীতি অনুযায়ী খাছি- 
শিল্পের কল্যাণে মিলবন্ত্র প্রস্তুত, ও বিক্রয়ের 
সুষোগ সীমাবদ্ধ করিতে গিয়া ও প্রদেশে একটা 
অবাঞ্ছিত সঙ্কট যি করিয়াছিলেন । যুক্ত প্রদেশের ' 
মন্ত্রমভ। অনুরূপ ভূল করেন নাই দেখিয়া আমরা 
সত্ব হুইলাম। দেশে খাদির প্রচলন বৃদ্ধি 
পাওয়া আমরা খুবই বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু 
এই অটিল বস্ত-সমন্তার দিনে মিলবস্ত্রের উৎপাদন 
হাদ করিয়া খাদির স্বল্প যোগান দ্বারা দেশের 
লোকের দাবী পরিপূরণ করিবার চেষ্টা নিতান্তই 
বৃথা । কতিপয় কংগ্রেস নেতার প্রচারিত ভাব- 
ধারার মর্য্যাদা দিতে গিয়া এইভাবে লোকের হঃখ- 
হূ্দশা'বাড়াইয় দেওয়ার কোন অর্থ নাই। 


ভারতের পশম ব্যবসায় 

পশম কৃষিজ্ঞাত পণ্য বলিয়া গণ্য হয়। 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে সকল কৃষিজাত পণ্য 
রপ্তানী হয়, পশম বা উল তন্মধ্যে অষ্টম শ্থান 
অধিকার করিয়াছে। পশম ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কর! সত্বেও পশম 
বিক্রয় ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই বলিয়া 
কেন্দ্রীয় কৃষিপ্রাত পণ্য.বিক্রয় বিভাগ তাঁছাদের 
রিপোর্টে অভিযোগ করিয়াছেন। পশম রপ্ডানী 
সম্পর্কে গুদাসীগ্ভের ফলে প্রভিমোগিতায়-তারতের 
প্রভূত ক্ষতি হইতেছে এবং বাধা হুইয়া বিদেশ 
হইতে.কাচা পশম আমদানী করিতে হইতেছে। 
ভারতীয় পশমের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিলে ভারত- . 
বর্ধকে এই ভাবে ক্ষতিম্বীকার করিতে হইত না। 
ব্যাপার সহজসাধ্য না হইলেও অবিলম্বে এ দিকে 
পশম ব্যবসায়ী ও ৬গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া 
আবশ্যক । 

ভারতে ৮ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক পরিমাণ 
গশম'উৎপাদিত হয়। কার্পেট উলের উৎপাদনে . 
চীন, প্রথম শ্থান অধিকার করিয়াছে। উহার 
পরই ভারতের স্থান। দেশে যথেষ্ট পরিমাণ পশম 
উৎপাদিত হইলেও ভারতবর্ষকে বৎসরে ৩ কোটি 
৩০ লক্ষাধিক পাউও বিদেশী পশম আমদানী 
করিতে হয়। বিদেশী পশম ধরিয়া ভারতে মোট 
পশমের পরিমাণ দাড়ায় বৎসরে ১১ কোটি ৩০ 
লক্ষাধিক পাউণ্ড। ইহার শতকরা ৬৩ ভাগ অর্থাৎ 
৭ কোটি ১০ লক্ষাধিক পাউণ্ড বিদেশে রানী হয়। 
বর্তমানে ভারতের মোট উৎপাদিত পশমের এক- 
তৃতীয়াংশও ভারতের প্রয়োজনে লাগে কিন! 
সন্দেহ। এই কারণেই রপ্তানীর উদ্দোস্টেই প্রধানতঃ 
পশম উৎপাদিত হয়। দেশীয় 'পশম-শিল্পের উন্নতি 
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ক্রিমেট ক্মাশিয়াল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয় 


__ভিনন্মিভ্স্ভল 







ম্যাঃ ডি--মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী । 








১০৪২, 


হইলে যেমন কেবলমাত্র বপ্তানীর উপর ' পশম 
-ব্যবসায়কে নির্ভর করিতে হুইবে লা, তেমনই 
বিদেশ হইতে 'পশমজাত জিনিষ ক্রয়ের জন্ত 
তাঁরতবর্ষকে অর্থব্যয় করিতে হইবে না। দেশীয় 
পশমের শ্রেণী বিভাগ, উন্নতিবিধান প্রভৃতির 
থা হইলে বিদেশ হইতে কাচা পশম জমান 
প্রয়োছনও হাস,পাইবে। ্‌ 
৪ কেন্দ্রীয় কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় বিভাগ ' বা 
রো বিভাগের রিপোর্টে পশম-শিল্প সংরক্ষণের 
. প্রস্তাব করা হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে বলা 
হইয়াছে.-পশম-শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে 
নূতন নূতন মিল গড়িয়া উঠিবে। বিদেশে ভারতীয় 
পশমের কাটতি যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্ভও উক্ত 
রিপোর্টে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করা 
হুইয়াছে। র্রিপোর্টটাকে ভিত্তি করিয়া ভারত 





সরকার ও পশম ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত ব্যবস্থা ' 
, , অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমরা আশ! করি। 


প্রাকৃতিক বৃটেনের বিপুল 
০৮ | 


৷ সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক হুর্ষ্যোগে বৃটেনের যে 
বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া 
গিয়াছে। কেবলমাত্র আধিক দিক হইতে এই 
ক্ষতি হুইলে খুব উদ্বিগ্ন হইবার কারণ ছিল, না, 
কিন্ত ক্ষতি হইয়াছে খাতের দ্বিক হইতে । অথচ এই 
খান্তের জন্তই বৃটেনকে বার বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
আর্ছেন্টাইল প্রভৃতি দেশের দ্বারস্থ হইতে 
হইতেছে। আআতীয় কৃষক সমিতির হিসাবে ডানা 
গিয়াছে যে, ১৩ লক্ষ ৭০ হাঁজার মেষ ও যেবশীবক 
মারা গিয়াছে বা খোয়া গিয়াছে। খান, মেষ 
ইত্যাদির মুল্য ধরিলে মোট ক্ষতির পরিমাপ ছুই 


কোটি পাউণ্ড হুইবে। পশুখান্ভ সরবরাহ করার 


উপায় না থাকায় প্রায় ৩০ হাজার গবাদি 'পশ্ত 
মারিয়া ফেলিতে হুইয়াছে। প্রায় পাঁচ. লক্ষ 
পাউণ্ড মূলের লূকর, ,হীস,, মুরগী প্রভৃতি মারা 
গিয়াছে । প্রায় এক লক্ষ একর জমির গমের ফসল 
এবং প্রায় এক লক্ষ টন আলু নষ্ট হইয়াছে। খানের 
ব্যাপারে বৃটেন স্বাবলম্বী নহে। . প্রাকৃতিক 
দুৰ্য্যোগে এই পরিমাণ খাস্ত নষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া 
কিরপ প্রচণ্ড আকারে দেখা দিবে, তাহা: সহজেই 


| অহুমান করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে এই | 


“ধরণের ক্ষতি: আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক 


ব্যাপার। বৃটিশ শাসনাধীনে এই ধরণের ব্যাপার | 


আমাদের গা-সছ! হইয়া গিয়াছে। আমরা 


আর্তনাদ করি; না খাইয়া মরি, বড়জোর খবরের | 


আখথক জগৎ 


[ ৭ই এপ্রিল,.১৯ ৪৭ 





ফ্লাইং-ক্লাবগুলির উন্নতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।, 


লাইসেন্সিং বোর্ডের কাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪৭ লালের ১ল! জাম্ুয়ারী ১৪টিরও অধিক 
লাইনে ১৫টী বিমান সাভিস চালু রহিয়াছে। 
উল্লিখিত লাইনগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১০,৫৭০ মাইল । 
€টী বিমান কোম্পানীর ৩৪টী বড় এবং .১১টী ছোট 
বিমান লাইনগুলিতে চলাচল করিয়া থাকে । 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বৎসরে মৌট মাল 
বহনের দিফ হইতে ১ কোটি ৭* লক্ষ টন মাইল 
চলাচলের উপযোগী বিমান লাইন খুলিবার কথা 
আছে। বিমান পথে যাতায়াত এত জ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে যে, ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন 
মাইল যাতায়াতের উপযোগী বিমান লাইন খোলা 
হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বিষান 
পথে ১৬ লক্ষ ৫২ হাজার মাইল চলাচল কর! 
হুইয়াছে। পরবর্তী ছয় মাসে বিমানগুলি ২৮ 
লক্ষ ৬৯ হাজার মাইল চলাচল 'করিয়াছে। মাল 
বহনের দিক হইতে বিবেচুনা করিল বিমানগুলি 
৩০ লক্ষ হইতে ৫৫ লক্ষ টন মাইল যাতায়াত 
করিয়াছে। যাত্রীর সংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
১৯৪৬ সালে ১ লক্ষ € হাজার ১ শত ৮৭ জন বাত্রী 
বিমানে যাতায়াত করিয়াছে । মালের পরিমাণও 
কম বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৬ সালের বিমানগুলি 


৪৫৮ টন মাল এবং ৫৮৮ টন ডাকে বহন করিয়াছে। 


স্বল্প ব্যবধানের কয়েকটা লাইন ছাড়া যাত্রীদের 
মাইল প্রতি তিন আনা হুইত চারি আনা ভাড়া 


. দিতে হইয়াছে। বিমানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পৃই্বার 


সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধনিকরা নূতন নূতন বিমান 
লাইন খুলিবার অন্ত ব্যপ্র হইয়া উঠিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় পরিবদে বিতর্ককালে জানা গিয়াছে, ১৯৪৬ 
সালের শেষ পর্য্যন্ত ২০টা কোম্পানী ৭৮টা লাইনে 
বিমান চালাইবার লাইসেন্স প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত 
পেশ করিয়াছেন। এতত্ব্যতীত ৪৭ কোটি €* লক্ষ 


টাকার অস্থমোর্দিত' মূলধনসহ .২৪টা বিমান 


কোম্পানী রেঝিষ্টর্ড হইয়া গ্রিয়াছে। 

“বৃটিশ, মার্কিন ও চীনা বিমান কোম্পা নীসমৃহও 
বিদেশপামী বিমান লাইনসমূছে বিমান চালাই- 
তেছে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে 
৪০৩টা বিমান আমদানী হ্ইয়াছে। পাইলটের 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে বিমান চালন। 
শিক্ষার সথ যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা 


কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ লিখি এবং শেষ পর্য্যন্ত দু. 


রিলিফের কাজে নামিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু | 
বৃটেনের জনসাধারণ তাহাদের শক্তির কথা জানে। . { 


কাজেই সেখানে গব্ণমেণ্টের গদি এই. ধরণের 


ব্যাপার ঘটিলে টলমল করিয়া উঠে। পর্বপ্রকারে | 
বন্ধার্দের সাহায্য কেরিবার জন্ভ ইতিমধ্যেই | 


সেখানে মন্ত্রিসভার বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 
ভারতবর্ষে বিমানের জনপ্রিয়তা 


ভারতে বিমানের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়িয়া | 


চলিয়াছে। ১৯৪৬ সালের পরবর্তী ছয় মাসের 
হিসাব হইতেই ইহা প্রমাণিত হুয়। বিমান 
সংক্রান্ত কাধ্যস্থগী ক্রমেই বাড়িতেছে এবং বিমান 
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বর্তমানে ৭টী ফ্লাইং ক্লাব চালু আছে। এই 
ক্লাবগুলির ৪৬টী, বিমান আছে এবং মোট সত্য ' 
সংখ্যা ১৬৯০ 1..শিক্ষাদাতা ও বিযানের অভ 
ক্লাবের সংখ্যাবৃত্ধি ও'উন্নতি ব্যাহত হইতেছে 
মোটের উপর ১৯৪৬ সালের অবস্থা লক্ষ্য 
করিলে বুঝা যায় যে, ভারতে বিমান লাইনগুলির 
ভবিষ্যৎ উজ্দ্রল। শিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে জনসাধারণের আধিক.অবস্থার উন্নতি হইলে 
বিমানের চাহিদা . আরও 'ক্রুত বুদ্ধি পাইবে। 
ভারতবর্ষের স্তায় বিশাল দেশে ক্রুত যোগাযোগ 
স্থাপন ও আরামপ্রদ যাতায়াতের দিক হইতে 


বিমানের ষ্কায় উপযোগী যান আর কিছুই হইতে ' 


পারে না। ডাক প্রেরণের ক্ষেত্রেও বিমানের 
সাহায্য গ্রহণ বর্তমান যুগে অপরিহার্য্য। ভারত , 
সরকার ক্রমে ক্রমে বিমানযোগে ডাক প্রেরণের . 
ব্যবস্থা করিলে লোকের খুবই সুবিধা হুইবে এবং 


"বিমান কোম্পানীগুলিও আধিক দিক -হইতে 


লাভবান হুইবে। 
বাংলায় অরপ্য-পরিকল্পনার আবগ্ঠকতা৷ 
বাংলার 'সযতলভূমি এবং হিমালয়ের সাঙুদেশে 
যুগ যুগ ধরিয়া ইচ্ছামত অরশ্যাদি ছোদনের ফলে 
নানাদিক হইতে গুরুতর বিপর্য্যয়ের হুষ্টি হইতেছে। 
বর্ষার সময় বৃক্ষাদি অলরাশিকে সংযত করিয়া না 
রাখিলে সমতল ভূমির সারাংশ ক্ষয়গ্রাণ্ত হয় এবং 
নদনদীর জলরাশি বৃদ্ধি পাইয়া হুর্বার বস্তার 
আকার ' ধারণ করিয়া সমৃহ ক্ষতির কারণ হুয়। 
এতদ্যতীত কাষ্ঠাদির অভাবও তীব্রভাবে অনুভূত 
হুয়। বাংলার ক্ষেত্রে এই সকল বিপধ্তয় অনেক 


+ দিন হইতেই দেখা দিতেছে । ইহার প্রতিকারের 


একমাত্র পন্থা হইতেছে বৈজ্ঞানিক পন্থায় হুপরি- 
কল্পিতভাবে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া অরণ্য সৃষ্ট 
করা। বাংলা দেশে এই ধরণের অরণ্য হি কর! 
জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে একান্ত প্রয়োলন হইয়া 
উঠিয়াছে। বাংলার চীফ কনজারভেটর মিঃ 


টি, এম, কফি রোটারী ক্লাবে তাহার বক্তৃতায় এই 


বিষয়টার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, অর্থনীতিবিশারদ্দের মতে অরণ্য সম্পর্কে 
স্বাবলম্বী কোন দেশের মোট অমির শতকরা ২০ 
ভাগ অরণ্যাবৃত থাকা প্রয়োজ্ন। বাংলায় 





দমদম, বরানশর, 







দেওঘর। 









৭ই এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 





সেক্ষেত্রে অরশ্যাবৃত অঞ্চল হইতেছে মাব্র' মোট 
জমির শতকরা ৯ ভাগ ।. 

এই কারণেই বাংলায় জালানী কাঠ, আসবাব 
ইত্যাদি নিষ্াণের কাঠ, বাশ, কাঠকয়লা প্রভৃতির 
অত্যন্ত অভাব দেখা যায়।' ভারতের অনন্ত 
প্রদেশ অরণ্য সম্পদে এরূপ হীন নহে। ব্যক্তিগত 
"অরণ্য রক্ষার জন্য বাংলায় ১৯৪৫ সালে যে আইন 
হইয়াছে, তাহা ফলগ্রদ হইয়াছে বলিয়া মিঃ কফি 
মন্তব্য করিয়াছেন। মিঃ কফির মতে কেবলমাত্র 
এই আইনের দ্বারা বাংলার অরণ্য সম্পদ বৃদ্ধি 
পাইবে না। ইহার জগ পতিত জমিগুলিতে 
"অরণ্য হুষ্টির.প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে 
বাংলাদেশে পতিত জমিগুলি দ্রুত মরুভূমিতে 
পরিণত হইতেছে । অরণ্য হৃষ্টি করিয়া এই সকল 
'জমিকে রক্ষা করা যাইতে পারে। মিঃ কফি এই 
প্রসঙ্গে যদৃচ্ছ! পশ্তচারণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, সহশ্র সচল 
গবাদি পশু (এই সকল পণ্ড কৃষিকা্ধ্য বা অস্ত 
কোন কাজে লাগে না বলিলেই চলে ) পশ্চিম 
বঙ্গের পতিত জধিগুলিতে যদৃচ্ষা চরিয়া ঘাস 


ইত্যাদি খাওয়ার ফলে উক্ত জমিগুলি শ্তামল ॥ 


ভূণাবৃত হইবার কোন সুযোগই পায় নাই। 


সকল পণ্ড ব্যক্তিগত অরণ্যসমূহ্রেও বিপুল ক্ষতি | 
বাংলাদেশে গো-ভক্তির নামে অসংখ্য 
অকেজো গরু পোষা হয় এবং তাহার ফলে যে : 
ক্ষতি হয়, তাহা অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় | 

হইল পরিফারভাবে প্রমাণ | 
মিঃ কফিও সেই সমন্তার প্রতি | 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু যে অরণ্য- 
সমস্তার পটতূমিকায় তিনি এই সমস্তার বিশ্লেষণ | 


করে। 


প্রভৃতি বহুদিন 
করিয়াছেন। 


করিয়াছেন, তাহা নূতন । 


" যাহা হউক, মিঃ কফি অরণ্য-সমন্তা সমাধানের | 
যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনার I 
যোগ্য কারণ ইহার সহিত ভবিষ্যৎ বাংলার কৃষি | 


ও স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। 


নুতন ধরণের যাত্রী-গাঁড়ী 


রেল যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিবার 
অন্ত ভারত সরকারের রেল বিভাগ ট্রেনের কামড়া, 
, যাত্রীদের বসিবার স্থান ও ট্রেনের আত্যন্তরীপ 
।বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বথাসম্ভব উন্নতিসাধনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। নমুনা হিসাবে একটি আদর্শ যাত্রী- 
-গাড়ী তাহারা তৈয়ার করাইয়াছেন এবং সম্প্রতি 
‘তাহা নুতন দিল্লীতে প্রদর্শন করা, হইয়াছে । 
'ছয়টি বগি-সমদ্বিত এই গাড়ীটির যে বিবরণ 
“প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায়--একদিকে 
পরিচালনা ব্যয় হ্রাস-ও অপরদিকে যাত্রীদের সুখ- 
্বাচ্ছন্য বৃত্ধি-_-এই ছুই দিকে নজর রাখিয়া উহা 
‘তৈয়ার করা হইয়াছে । চলতি ধরণের বগির 
"তুলনায় যাত্রী-গাড়ীর বগিগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা 
ধরণের, আর সে কারণে মোট ওল শতকরা ৬৫ 
ভাগ কম হইবে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত নিকট 
শ্রেণীর কয়লা দ্বারা উহার ইঞ্জিন চালানো যাইবে | 
“ফলে পরিচালন! ব্যয়ও উল্লেখবোগ্য পরিমাপে 
-কমিয়া আসিবে । বর্তমানে যাত্রীদের জন্ভত যে সব 
কামড়া দেওয়া হয়, তাছার প্রশস্ততা ১০ ফুটের 
বেশী নহে। নূত্তন যে কামড়! বর্তমানে প্রদর্শন 





করা হইয়াছে, তাহার প্রশস্ততা হইতেছে ১১ ফুট 
৮ ইঞ্চি। গরমের চাপ কমাইবার জন্ত এই কামড় 
এমুমিনিয়ামের পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া 


হইয়াছে । কাষড়াগুপির ছাদ দ্বিগুণ পরিমাণে , 


পুক করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামড়ার 
যে নমুনা দেখানো হইয়াছে, বর্তমানে ব্যবহৃত 
কামড়াগুলির তুলনায় তাহার বৈশিষ্ট্য বেশী করিয়াই 
ধরা পড়িয়াছে। এই কামড়াসমূছে শক্ত কাঠের 
আসনের বদলে বসিবার জন্তু কাপড়ে মোড়া 
আসন দেওয়া হইবে । বসিবার আসনগুলি 
বর্তমানের তুলনায় ৫ ইঞ্চি বেশী প্রশস্ত হুইবে। 
ফামড়াগুলিতে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা থাকিবে। 
অধিকন্তু বৈহ্যতিক পাখার ব্যবস্থা থাকিবে। 
'গ্রত্যেক কামড়ায় খাবার অলের বন্দোবস্ত থাকিবে। 
স্নান ও পায়খানার বন্দোবস্তও উৎ্রুষ্টতর হুইবে। 
ভবিষ্যতে কোন মধ্যয় শ্রেণী থাকিবে না। প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামড়াগুলি বর্তমানের তুলনায় 
অনেক বেশী সুদৃপ্ত ও সুখপ্রদ হুইবে। রেলওয়ের 
চীফ, কমিশনার মিঃ আর বি এমার্শন জানাইয়াছেন,: 
আগামী ETO OU TE ধরণের 


_ আগামী মে মাসে ‘আর্থিক জগতের 
বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এ 
সংখ্যার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা 
ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অন্তান্য অর্থনৈতিক ' 
ও সমাজনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ 
আহ্বান করা যাইতেছে । প্রবন্ধ আগামী 
২৫শে এপ্রিলের মধ্যে সম্পাদকের নিকট 
পৌঁছান আবশ্যক । 
শ্রীমুধাংশু ভূষণ রায় 
যুগ্ম-সম্পাদক, আর্থিক জগৎ । 





জী সধি াল্রী-গাড়ী এলে বরন করা 
হইবে । এদেশে নানারপ অবস্থার জন্ক লোকের 
পক্ষে রেলভ্রমণ যেরূপ কষ্টকর হইয়া দীড়াইয়াছে, 
তাহাতে এই ধরণের উন্নত বিধিব্যবন্থা যতশীম্ব . 
কাধ্যকরী হয় ততই মঙ্গল। | 


ভারতে শ্রমিক-মাঁপিক বিরোধ ক্রমেই ব্যাপক 


আকারে দেখা দিতেছে) এই বিরোধের 


অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ক্রমে গুরুতর আকার 
ধারণ করিতেছে। 


১৯৪৫ সালের যে হিসাব 


| বিরোধ 'বটিগ্নাছে। 
| হইলেও কাজের ঘণ্ট! নষ্ট হইয়াছে বাংলায় বেশী। 
|| শ্ৰমিক অশাস্তি ঘটিয়াছে প্রধানত: বস্তু, পশম, 
| রেশম ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। শতকরা ৫৭'৩টি 
|| বিরোধ ঘটিয়াছে মন্ুরী, ভাতা ও বোনাস লইয়1। 
| ১৩০টি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সম্পূর্ণন্নপে এবং ১৪৫টি 
পু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা আংশিকন্পপে অয়লাভ করিষাছে। 
| ৩৭০টি ক্ষেত্রে তাহারা আদৌ কোন সাফল্য লাভ 
| করিতে পাবে লাই। 


১০৪৩ 


প্রকাশিত হইয়াছে (পাধাবের হিসাব পাওয়া 
যায় নাই ) ভাহাতে দেখা বায় যে, উক্ত বৎসরে 
বৃটিশ ভারতে ৮২০টি ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩টি বিরোধ হইতেছে 
১৯৪৪ সালের বিরোধের জের! ১৯৪৫ লালে , 
৭৯৫টি বিরোধের অবসান হইলেও ২৫টি বিরোধ 
১৯৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত চলিতে থাকে । উল্লিখিত 
৮২০টি বিরোধে ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার € শত ৩০ জন 
শ্রমিক লিপ্ত ছিল এবং ৪০ লক্ষ ৫৪ হাঁজার ৪ শত 
৯৯টি কাজের দিন বিরোধের ফলে নষ্ট হুইয়াছে। 





“১৯৪৪ সালে ৬৫৮টি ক্ষেত্রে বিরোধ ঘটে এবং 


£ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫ জন শ্রমিক কিরোধে লিপ্ত 
ছিল। উহার ফলে ৩৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩ শত 
৬টি কাজের দিন নষ্ট' হয়। ইহার অর্থ--১৯৪৪ 
সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে বিরোধের সংখ্যা 
বাড়িয়াছে শতকরা ২৫ ভাগ এবং কারের দিন 
নষ্টের পরিমাণ বুদ্ধি পাইষাছে শতকরা ১৭৬ ভাগ । 


বিরোধ ঘটিয়াছে বোস্বাইতে সর্বাপেক্ষা বেশী। 
বোহ্বাইয়ের পরেই বাংলা ও মধ্য প্রদেশের স্থান | 
মোট বিরোধের শতকরা ৭৫ ভাগ বিরোধ ঘটিয়াছে 


পু উল্লিখিত তিনটি প্রদেশে । বোম্বাই, বাংলা ও 


মধ্য প্রদেশে যথাক্রমে ৩১০, ২১৭ এবং ১০২টি 
বিরোধ বোম্বাইতে বেশী 


মূলাবৃদ্ধির দরুণ জীবিকা 


জিনিষপত্রের 


| নির্বাহের অন্বিধা এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে 
| শ্রমিক শ্রেণীর নুতন ধারণাই যে শ্রমিক-মালিক 
& বিরোধের প্রধান কারণ, ইছা বুঝিতে বিলহ হয় 


না। কিন্ত বিরোধের 'ফলে উৎপাদন হাঁস এবং 
উৎপাদন: হাঁসের ফলে জিনিষপন্রের অভাব যে 
একই সঙ্কটের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেছে, ইহা শ্রমিকরা 
হৃদয়ঙ্গম করিলে বিরোধের তীব্রতা অনেক 
পরিমাণে হাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। 
শ্রযিকদের চ্যায়সঙ্গত দাবী পুরণ করিলে উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সহায়তা;করা হুইবে এবং শ্রমিক-অশীস্তি 
বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে-_মাঁলিকরাও ইহা 
"মরণ রাখিলে দেশ বর্তমানে যে সঙ্কটের সম্মুখীন 
হইয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে 











হেড অফিস--১৪, কহত রুট, পি । ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ+্__বড়বাজার, শ্যামবাজ্জার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন। ও পাটন। | 


উপযুক্ত সিকিউ্রিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয় । 
সকল প্রকার ঘ্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 


. ম্যানেজিং ভিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
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৬৪১ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 





১৯৪৫ সাল গত হইয়াছে এবং ১৯৪৬ সালও গত রাজী হইবেন 


হইল। কিন্তু শ্রমিক বা মালিক কোন পক্ষই মুল 
বিষয়টি বুবিবার চেষ্টা করিতেছেন না, ইছা অপেক্ষা 
ছর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। 


শামরিক ও বে-সাময়িক উভয় দিক হইতেই 
লৌহ ও ইন্পাত শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত 
হইয়া থাকে । ভারতের বিয়াট যুদ্ধোত্তর পরি- 
ফল্পন! কার্ধ্যে পরিণত করার জন্তু লৌহ ও ইম্পাতের 
চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এতছ্্যতীত 
জনসাধারণেয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্ভও কম 
লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হইবে না। টাটা 
কোম্পানীর কারখানা জগতের লৌহ ও ইস্পাত 
উৎপাদনের অন্ধ তম বৃহত্তম কেন্দ্র হইলেও তারতের 
বিপুল চাহিদা মিটাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। 
অন্তান্ত ছোঁটবড় যে কয়টা কারখানা আছে, 
সেগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ধরিলেও দ্র 
ভারতবর্ষ লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ব্যাপারে 
স্বাবলঘী হইতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা যায় 
না। বর্তমানে ভারতবর্ষে লৌহ ও ইম্পাতের 
প্রচুর ঘাটতি রহিয়াছে এবং এই কারণেই বেয়া 


গবর্ণমেন্ট লৌহ ও ইস্পাতের কন্ট্রোল তুলিয়া; 


দিতে পারিতেছেন না| ১৯৪৭ সালে মোটু, ৯ লক্ষ 
টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবে বলিয়া আনুমানিক 
হিসাৰে জান! গিয়াছে। চাহিদার তুলনায় ইহা 
যথেষ্ট নছে। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণের জঙ্ক 


ইম্পাতের প্রয়োজন সমধিক। ভারত সরকার 


বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইস্পাতের 
উৎপাদন বুদ্ধি করিতে না পারিলে সর্ব 
প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে): 
এইস ব্যক্তিগত উত্তম ও পুভির উপর ভরসা ন! 
যাখিয়া ভারত সরকার নিতেই ই ইল্পাতের কারখানা 
প্রতিষ্ঠায় উভ্ভোগী হইবার যখ) বিব্চেনা 
করিতেছেন। প্রীযুক্ত বাজাগোপালাচারী স্তুতি 
সরকারী ইম্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
খাবর্ণমেন্টের মনোতাব ষেব্ত্রীয় পরিষদে ব্যক্ত 


ক্করিয়াছেন। অবশ্য, এই বিষয় লইয়া বেন্জীয় 


গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির সহিত 
আলোচন! করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বে অবস্থায় 
রহিয়াছে, তাহাতে গ্ণনেণ্ট ইস্পাতের কারখানা 


প্রতিষ্ঠা করিলে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের : 


মধ্যে এখনই কোন প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঠিবে 
লা তথাপি বে-সরফারী শিল্প প্রতিষানগুলির 
_ হালিককা ইহাতে উদ্বেগ বোধ করিতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ, যেখানে লৌহ ও ইন্পাঁতের বড় বড় 
ফারখানা রহিয়াছে সেখানে সেই সফল কারখানার 
সম্প্রসারণ এবং নৃতন কারখানা প্রতিষ্ঠার ধনী 
ব্যভিদের উৎসাহ দান করিলে অধিকতর সুফল' 
পাওয়া যাইবে-_-এমন যুক্তিও অনেকে দেখাইতে' 


পারেন। )তৃভীয়তঃ, প্রাদেশিক গবরমেটগুলির : |: 
সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা হইলে মত- ছা 


বিরোধ অনিবার্ধ্যভাবে দেখা দিবে। কারণ, 
লীগ-শানিত প্রদেশগুলিয় গবর্ণমেণ্টরা . কখনই 


7 ক্রেন্ীয় গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে 


না।। এই অবস্থার বেঙ্লাঁয় 
গবর্ণষেন্টের ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 


কতটা. সাফল্যম্ডিত হুইবে তাহা বলা কঠিন। , 
তোঁরতের বর্তদান অবস্থায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের 


আতীয়করণই কঠিন ব্যাপার বলিয়া স্বয়ং প্রীরাপা- 
গোপালাচারী শ্বীকার করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে 


করিতে যাওয়া খুব সহজপাধ্য ব্যাপার হুইবে" 
বলিয়া ‘মনে করা যায় না। আমাদের মলে হয় 
জাতীয় স্বার্থের দিকে গুরুত্বপূর্ণ যে সফল শিল্প 
এদেশে গড়িয়া উঠে নাই, দেইগুলির মধ্যে কয়েকটী 
বাছিয়া, লইয়া যদ্ধি কেন্দ্রীয় পবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
করিতে উদ্ভোর়ী হন, তাছা হুইলে,দেশবালী সত্যই 
লাভবান হইবে। 





রাষ্ট্রের মালিকানায় নূতন কোন শিল্প “প্রতিষ্ঠা 


কিনতে পেরেছি। 





6 
প্রত্যেকটি এঞ্রিনই নিখুঁত অবস্থায় আছে এবং এগুলিকে রাধাও 


হযেছে বিশেষ বনে প্রত্যেকটিতেই “সেন্সিটিভ গভনর’ আছে বলে 
। ডিজেল পাওঅর’-এর যাবতীয় ব্যবহারের পক্ষে এই এপ্তিন আদর্শ । 
; এই কটি ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে আর এই এল্লিন পাওয়ার সন্তাবন! 
{ নেই, কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আপাতত কিছুকালের অন্য এই | 
তি করা! বা রপ্তানি কর! বসন্ত করে দিয়েছেন} 










EY, : 4 
পট id 
ন id : 
bl এ ৭ 
ইরানি এসি নি চি টি উর 
সং ই ৪9০ AY নক রা লিক ১৪০০ ২5৩ 8৮৮৪- নে per 15 

ts রেস েরাা ১ হত দে দিসি তা 

৮০ Lh ad 28৩ ই শত শেলী তি তিনি হি 2$তক ৪. এ শা 


মাণয়ান 


হেড অফিস £১১৫, ক্যানিং গ্ীট, কলিকাতা 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্ধ্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার-- 
এ, আব, খান্‌ 


পা 


নৃতন দিল্লীতে যে এশিয়া সম্মেলন অনুঠিত 
হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক 
অস্থনত দেশ রাজনৈতিক ও আধিক উন্নতির নব 
অমুপ্রেরপণা লাভ করিয়াছে। দুনিয়ার মোট 
জনসমষ্টির অর্ধেকেরও বেশীর ভাগ লোক এশিয়া 
মহাদেশে, বাস করিয়া থাকে । এই মহাদেশের 
" অনেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া সুসমৃদ্ধও 
বটে। কিন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক 
দিয়া এই মহাদেশের অধিকাংশ দেশই খুব অহুম্নত, 
আর এখানকার লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী 
যেরূপ নিয়, সেরূপ কোথায়ও বড় একটা দেখা যায় 
না। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সামাজ্যবাদী শোষণই 
এশিয়ার দেশগুলির এই অবনতি ও এই মহাদেশের 
লোকদের চুঃখ-দারিদ্র্ের প্রধান কারণ।' পাশ্চাত্য 
+ সাআ্রাজ্যবাদীরা এতদিন নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার 
ও অধিকার সম্প্রসারণের নেশা হইতে অনেক 
প্রাচ্য দেশকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে। এই 


' সব দেশের শিল্লোম্নতির সুযোগ না দিয়! নিজেদের 


বাণিজ্য স্বার্থ হইতে মুখ্যতঃ কাচামীল উৎপাদনে 
উচ্নাদের অর্থনৈতিক কার্য্যধার! সীমাবদ্ধ 
রাখিয়াছে। ফলে, এই সব দেশ আজও অমুরত ; 
এই সব দেশের লোকেরা অন্তাপি খুব দরিদ্র। 
সুখের বিষয়, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এশিয়া 
মহাদেশে পাশ্চাত্য জাতিসমুহের সাম্রাজ্যবাদী 
শাসন ও শোষণের বনিয়াদ আজ ধ্বসিয়া পড়িতে 
আরস্ত করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে 
অনেক দেশেই জাতীয় স্বাধিকার অর্জনের নব- 
চেতনা দেখা দিয়াছে। গণ-জাগরপের দৃপ্ত 
অভিযানের সমক্ষে বিদেশী শাসনের নাগপাশ 
ক্রমে ক্রমে ছির হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীনতা ও 
আত্মনিয়ন্্রণ অধিকার লাতের এই শুভ পর্য্যায়ে 
অনেক দেশের সমক্ষেই রাজনৈতিক ও আধিক 
সংগঠনের দায়িত্ব আদ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 
বছদিনের পরাধীনতা ও নিজাঁবতার গ্লানি 
কাটাইয়া উঠিয়া আজ তাহাদিগকে জাতীয় 
উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া কার্ধ্যে অবতীর্ণ 
হইতে হইবে। এই সময়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধিদের নিয়া এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হওয়ায় জাতীয় উন্নতির সেই দায়িত্ব পরিপালন 
সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার স্যোগ 
যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে । পারস্পরিক শুতকামন! 
ও সহযোগিতা নিয়া জাতিগত উৎকর্ষ বিধানের 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইয়াছে । 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির দিক দিয়া এশিয়] 
সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব ও কার্যক্রম গৃহীত 
হুইয়াছে আমরা এই প্রবন্ধে তাহা আলোচনা 
করিতে যাইব না। এশিয় মহাদেশের দেশসমূহের 


আতিক উন্নয়নের জম্ত বে সব কাধ্যনীতির সুপারিশ - 


করা হইয়াছে তাহাই আমর! এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ও 
সমালোচনা। করিব । 

এশিয়ার দেশগুলির সমক্ষে বর্তমানে থে দুইটি 
অর্থনৈতিক সমন্তা সবচেয়ে বড় হইয়৷ দেখা 
দিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেছে ওপনিবেশিক 
অর্থনীতির (Colonial Economy ) আওতা! 


be 


হইতে যুক্ত হইয়া পুরাপুরি জাতীয় অর্থনীতির 
(National Economy) গোড়াপত্তনের 
সমন্যা। দ্বিতীয়টি হইতেছে এই সব দেশে কৃষি- 
কার্যের সংস্কার সাধন করা ও যুগোপযোগী নীতি 
অনুযায়ী শিল্প প্রসারের সুবন্দোবস্ত করা। এই 
উভয় সমস্যাই খুব জটিল এবং অবাঞ্ছিত ক্রুটি- 
বিচ্যুতি এড়াইয়া৷ প্রকৃত সাফল্যের পথে অগ্রসর 
হইতে হইলে প্রথম হইতে উপযুক্ত পরিকল্পনা 
নিয়া এই সব সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইতে হইবে । 
বড়ই সুখের ক্ষিয় এই যে, এই ছুই বিষয়ে সছুপায় 
সির্ধারণ করিবার জন্য এশিয়া সম্মেলনের কতিপয় 
প্রতিনিধিকে নিয়া হুইটি বিশেষ কমিটি বসানো 
হুইয়াছিল। আর এ ছুই কমিটির আলাপ- 
আলোচনার ফলে দুইটি বিশদ রিপোর্ট প্রস্তুত ও 
গৃহীত হুইয়াছে। .ফমিটিসমূহের ২ আলাপ- 
আলোচনা অগ্গ্যায়ী গঁপনিবেশিক অর্থনীতি হইতে 
জাতীয় অর্থনীতির দিকে এশিয়ার দেশসমূহের 
মোড় ঘোরানোর সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক ডি আর 
গাডগিল একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। 
কষি-কার্য্ের সংস্কার ও শিল্পোয়তির ব্যবস্থা সম্পর্কে 
একটি রিপোর্ট তৈয়ার করিয়াছেন ডাঃ ভিকে 
আর ভি রাও। 

এই রিপোর্ট ছুইটিতে প্রথমে এশিয়ার বিপুল 
জনসংখ্যা ও তাহাদের জীবনযাজ্োর সমস্ত! নিয়া 
আলোচন! করা হইয়াছে। ওপনিবেশিক অর্থনীতির 


আওতায়. এশিয়ার বিভিন্ন দেশ উন্নত গ্রপালীতে ' 


কুষিকার্ধ্য পরিচালনার বিশেষ কিছু সুযোগ পায় 
নাই, শিল্পোক্নতির সম্ভাবনা! থাকা সত্বেও এ বিষয়ে 
উহাদের অগ্রগতি নানাভাবে বাধাপ্রাণ্ড হুইয়াছে। 


' উপরোক্ত কমিটি, দুইটির মতে এই শোচনীয় 
. অবস্থার জন্তই এশিয়ার লোকদের জীবনযাত্রার 


মান আজ পর্য্যন্ত এত নিয়স্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছো। কাজেই তাহারা তাহাদের রিপোর্টে 
লোকের ভীবনযাত্র! উন্নতির প্রাথমিক ব্যবস্থা 


হিসাবে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষিকার্ধ্যের উপযুক্ত 


সংস্কার সাধনের কথ! বলিয়াছেন! কৃষি জমির 
মালিকানা স্বত্ব মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় 
অনেক দেশে জমি চাষাবাদের কার্যে শৈধিল্য 
ও নিরুৎসাহ দেখা দিয়াছে । অনেক কৃষক জর্ষিহীন 
চাষী জুরে পরিণত হইয়াছে। জমির দ্বত্বাধিকার 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও কষকদের ভিতর জমি সুবণ্টনের , 
ব্যবস্থা করিয়া চাষাবাদ কার্য্যে উপযুক্তরূপ উৎসাহ 
ভৎপরতা সঞ্চার করিতে হইবে । কৃষকরা যাহাতে 
কৃবিকার্য্য . পরিচালনার উপযোগী মুলধন সহজে 
পাইতে পারে, প্রত্যেক দ্রেশের গবর্ণমেণ্টকে সে 
বিষয়ে নজর রাখিতে হইবে। যেভাবে বিভিন্ন 
দেশে বর্তমানে জমি চাষাবাদের কাজ নির্ববাহ 
করা হইতেছে তাহাতে অনেক স্থলেই একর 
প্রতি উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছেনা। 
কাজেই কৃষিকাধ্যের পরিপূর্ণ সুফল পাওয়ার ভঙ্ঠ 
ও কৃষকদের আয় বাড়াইবার জন্ত এখন হইতে 
জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট ও 
জনসাধারণকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে 
হইবে। কৃষিজমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির 
উপায় : আধুনিক সমুন্নত প্রণালী অন্থুযায়ী জমি 
চাষাবাদের ব্যবন্থা করা, জমিতে রাসায়নিক সার 


: প্রয়োগ করা, উন্নত ধরণের বীঘ্ঘ বপন করা ও 


জলসেচের সুবন্দোবস্ত করা । এই সব” ধরণের 
ব্যবস্থা যাছাতে ঠিক ঠিকভাবে অবলম্বিত হয় 
সেজদ্ বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতে 
উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্যে ব্রতী 
হইতে হইবে | সেঞ্ঙ্ক প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগে 
তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। জমি 
চাষাবাদের শ্ুব্যবস্থার ভুস্ক সোভিয়েট রাশিয়ার 
এশিয়া মহাদেশভূক্ত দেশগুলিতে যৌথ চাষাবাদের 
রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। তুরস্ক দেশে সরকারী 
ফার্দ হিসাবে, সুদানে কোম্পানী পরিচালনায় ও 
প্যালে্&টাইনে সমবায় রীতিতে জমি চাষাবাদের 
ব্যাপক ব্যবস্থা হুইয়াছে। এশিয়া সম্মেলনের 
রিট এই সব ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন 





৪ 


১৪৬ 


আর্থিক জগৎ 





এবং অন্ভান্ত দেশকে প্রয়োজন ও সুযোগমত 
চাষাবাদের এ লব রীতি অন্থলরপ করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন। যুদ্ধের সময় হইতে এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশে খাগ্-সমন্তা জটিল হুইয়! দেখা দিয়াছে। 
সেই সম সমাধানেৰ আত কমিটি বাণিজ্য 
ফসলের চাষ কষাইয়া বেশী পরিমাপে খান্ত ফসল 
চাষের পরামর্শ দিয়াছেন। এশিয়ার দেশসমূহে 
। চাউলের উৎপাদন ও যোগান সম্বন্ধে আলো চলা 
করিতে গিয়া কমিটি এ সম্পর্কেও কতকগুলি 
সময়োচিত মন্তব্য করিয়াছেন । তাহার! বলিয়াছেন, 
ছুনিয়ায় চাউলের মোট যোগানের শতকরা ৮৫ 
ভাগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে উৎপর 
হইয়া থাক্ে। খাত হিসাবে চাউলের ব্যবহারও 
এশিয়ার দেশসমুছেই কেন্দ্রীভূত । এই অবস্থায় 
ওয়াশিংটনে এক খাস্ভ বোর্ড বসাইয়া সেখান হইতে 
চাউলের চালান ও বণ্টন 'নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে 
ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। কমিটির মতে এরূপ 
আন্তর্জাতিক খাত বোর্ডের বদলে চাউলের বিক্রয় 
ও বন্টন "নিয়ন্ত্রণের অন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দ্রেশগুপিকেই একটি খাগ্ভবোর্ড গঠন করিতে দেওয়া 
উচিত। চাউল সম্পর্কে , এইরূপ যো স্থাপন 
করিয়া সমবেত প্রচেষ্টায় এশিয়ার দেশগুলির 
অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা হইলে পরে অস্ত অনেক 
কৃষিপণ্য সম্পর্কেও সেইরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা 
যাইবে । তাহাতে কৃষির দিক দিয়া এশিয়ার দেশ- 
সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র দিন দিন 
প্রসারিত হুইবে। কৃষির দিক দিয়! প্রাচ্য দেশ- 
সমূহের সমুচিত উন্নতির পক্ষে কমিটির এ সব 
নে আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে 
করি। 


কিন্ত কেবল কৃষির উপর ভোর দিয়া আধুনিক 
যুগে এশিয়ার দেশসমুহের আধিক উন্নতির পথ 
প্রশপ্ত করা যাইবে না, সেজদ্ভ প্রয়োজনীয় শিল্প 
-সংগঠন সম্পর্কেও সকলকে বিশেষভাবে মনোযোগী 
হইতে হইবে । এশিয়া সম্মেলনের নিযুক্ত কমিটি 
এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাদের 
রিপোর্টে শিল্পোরতি সম্পর্কে কতকগুলি সুচিন্তিত 
নির্দেশ প্রদান করিয়াহেন। তীছারা বলিয়াছেন. 
এশিয়ার কয়েকটি দেশ শিল্পে্ন দিক দিয়া কতকটা 
উন্নতি দেখাইলেও অধিকাংশ দেশই আজ পর্যন্ত 
পাশ্চাত্য দেশসমুহের তুলনায় ওঁ দিক দিয়া খুবই 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সব দেশের 
অর্থনীতির ধারা হইতেছে কাঁচামাল উৎপাদন 
করিয়া বাহিরে তাহা রপ্তানী করা ও তৎৰিনিময়ে 
বিদেশ হইতে বেশী মুল্যে প্রয়োজনীয় শিল্পত্রব্য ক্রয় 
করা । এশিয়ার অনেক দেশে বন্্রশির, ইস্পাতশিল্প 
রসায়নশিলপ প্রন্ৃতি ধরণের মৌলিক শিল্প গড়িয়া 
উঠে নাই। জাহাজ, বিমানপোত ও মোটরের 
মত একান্ত প্রয়োজনীয় যানবাছন শিল্পের দিক দিয়াও 
তাঁহার! পশ্চাদ্পদ রহিয়াছে। কোন দেশের সম্যক 
অগ্রগতির পক্ষে এইরূপ অবস্থা মোটেই সহায়ক 
৷ নহো। এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি যদি লোকের 
কর্ধসংস্থাপনের শ্ুযোগ বাঁড়াইতে চায়, জন- 
সাধারণের জীৰনষাক্রীর মান উন্নত করিতে চায় 
এবং উহার! যদি শক্তিশালী স্বাধীন দেশের মর্ধ্যাদা 
লাভ করিতে চায় তবে এখন হইতে সর্ব প্রবন্ধে 
উহাদিগকে শিল্প সাধনায় ব্রতী হইতে হুইবে। 









শিল্লোন্নতির বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আগোচনা 
করিতে গিয়া কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন 
যে, উপযুক্ত বন্ধপাতির অভাবই বর্তমানে এশিয়ার 
দেশসমূছেদর শিল্পোন্নতির পক্ষে বিরাট বাধাস্বরূপ 
হইয়া দীড়াইয়াছে। রগানীরুত পিনিষের বদলে 
ধরন্ধপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পারে। 
কিন্তু যেরূপ বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি দরকার 
তাহাতে রপগ্ডানীকত দ্রব্যের মূল্য দিয়া উহাদের 
মূল্য পরিশোধ করা সম্ভবপর হইবে না। কাজেই 
বিদেশী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়া 
তাহার ভিত্িতেও অনেক দেশকে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
কিন্তু এইভাবে খপ গ্রহণ সম্পর্কে কতকগুলি 
বিষয় ভাবিবার আছে। বিদেশীরা অনুন্নত 
দেশকে খপ দিতে গিয়া অতীতে নানাব্ূপ 
অসমীচীন সর্ভে উহাদিগৰে আবন্ধ করিয়াছে । 
সাহায্য /ও সহযোগিতার নাম করিয়া অনুন্নত 
দেশের শিল্প ব্যবসাষের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ও 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে । উহাতে শিল্প গড়িয়া 
তুলিয়া তাহার প্রকৃত সুফল পাওয়া অস্থুন্নত দেশের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। শিল্পোন্নতির 
সুবিধার জন্তু বিদেশীদের নিকট হইতে খপ গ্রহণ 
করিতে গিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ জালে 
জড়াইয়া না পড়িতে হয় সেম্গন্ত সকল অনুন্নত 


দেশের গবর্ণমেপ্টকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে . 


হইবে। খণ করিতে গিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ 
শিল্প ব্যবসায়ের উপর বিদেশীদের কোন কর্তৃত্ব 
বিস্তারের সুযোগ দেওয়া চলিবে না। দেশের 


স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে প্র চুক্তি - 


সমাধা করা হয় সে বিষয়ে প্রতোক দেশের 


শুষ্কাম্ক শাখাসমূহ £ 


৪৯৭৭ 


পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 


ইষ্টাৰ্ণ ট্রেডার্স বসান্্ লি? 


স্থাপিত--১৯২১ 


চি বেণ্টিঙ্ক স্ৰী, কলিকাতা । 


ফোন £ ক্যাল ৩৪১৯ 


“কলিকাতা শাখাসমূহ 3 ওন্ড চীনাবাল্লার ষ্রাট, বড়বাজার, শ্তামবাজ্ঞার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা। 
বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের সর্বত্র । 


কাধ্যকরী তহবিল £ এক কোটী টাকার উপর 


[ ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 





গবর্ণমেন্টকেই বিশেষ নয় রাখিতে হইবে। 
অনুন্নত দেশের শিল্পপতি, ও ব্যবধায়ীদিগকে 
ব্যক্তিগতভাবে বিদেশী পুজিপতির সহিত কোর 
রফা বা চুক্তি করিতে না দিয়া প্র দেশের 
গবর্ণমেন্টের মারফতেই বৈদেশিক খণ প্রহণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের বিহিত স্বার্থ ও 
জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখিয়া 
যাহাতে শিল্পোন্নতিব কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় সেবিবয়েও 
সকল দেশের গবর্ণমেষ্টকেই যনোযোগী হইতে 
হইবে । মৌলিক শিল্প, 'সামরিক লাজ-সরজায 
তৈয়ারের শিল্প প্রভৃতি যাহাতে যথাসম্ভব 
তাভাতাড়ি গড়িয়া উঠিতে পারে এবং এই সব 
ধরণের শিল্প নিয়া ব্যবসায়িক মুনাফাবৃত্তি যাহাতে 
অন্থচিততাবে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারে সেজন্ 
গবর্ণমেন্টকেই সাক্ষাৎভাবে সেসমস্ত সংগঠনও 
করিতে হুইবে। 
পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার বন্ধন লাষ্ট 
করিয়া সেভাবে এশিয়ার দেশসমৃহকে হুপরিকলিত 


, ও সুসঙ্কলিভভাবে শিল্পোন্নতির কার্যে অশ্রব্তা 


হইতে হইবে | 

কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া অস্তপ্নত প্রাচ্য দেশ- 
গুলির সমুচিত উন্নতি সম্পর্কে এশিয়া সম্মেলনের 
নিযুক্ত কমিটির এইসব নির্দেশ আমরা খুব 
সময়োচিত ও সুচিত্তিত বলিয়াই মনে করি। এই 
সব নির্দেশ অন্থযায়ী এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যদি 
একযোগে আথিক সংগঠন কার্যে ব্রতী হয়, তবে 
এই মহাদেশের সমৃদ্ধি ও এই মহাদেশের লোকদের 
স্ুখ-স্বাচ্ছদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে 
সন্দেহ নাই। 








এম্‌, কে, গুহ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


শিলং ব্যান্ধিং কগোঁবেশন লিঃ 


হেড অফিস-_স্পিভলহ, 


টেলি :ঃ-SHILLBANK 


ফোন : শিলং_-১৬৬ 


অন্তান্ত শাখা- শ্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
ও নওপাঁ। (আসাম) । | 

এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কষ, আর-এ, 

জেনারেল ম্যানেজার । 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ :_১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
:—-BANKSHILLO 


 ক্যাল--৩৭৯৮ 









" মৃৎস্তের অভাব এবং হুম্ুপ্যতা বাংলার খাস্ত- 
গমন্তার অন্কতম সমন্তা। যুদ্ধের দরুণ অন্যান 
খানভপামগ্রীর স্কায় লহর এবং এমন কি পল্লী 
'অঞ্চলেও মাছের এরূপ গুরুতর অভাব দেখা দিবে, 
তাহা কল্পনার অতীত ছিল। চাল, ডাল, তেল, 
'সুন, চিনি প্রসৃতি খাস্ঠপামগ্রীর জগ বাংলাদেশ 
ভারতের অগ্ঠান্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের উপর 
বরাবরই নির্ভরশীল। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আসিলে এই সমস্ত পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া 
ক্রমশঃ মুল্যহাঁসও ঘটিবে, আশা করা যায়। কিন্ত 
মৎন্ত সম্পর্কে এরূপ আশ! পোষণ করার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই। কলিকাতা এবং অঙ্কাঙ্ক 
কয়েকটা সহরে বিছা, সংবুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং 
“আসাম হইতে অল্পবিস্তর মৎস্ত আমদানী ছয় বটে। 
কিন্তু প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মধ্গ বাংলার 
জনসাধারণের খাদ্য ছিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার 
শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী বাংলার অগণিত খাল, 
“বিল, নদী এবং পুকুরে উৎপন্ন হুইয়া থাকে। 
যুদ্ধের ফলে মাছের অভাব হইয়াছে, এরূপ উক্তির 
কোন. যৌক্তিকতা নাই। যুদ্ধের বহু পূর্ব 
হইতেই এই প্রদেশের নদীনালা এবং 
সংস্কারের অভাবে পুকুরসমূহ হাজিয়া মজিয়া 
“যাইতেছিল। ইহাই মৎপ্তাভাবের মূল কারণ। 
যুদ্ধের দরুণ মৎস্তের অভাব পূর্বের তুলনায় আরও 
‘বৃদ্ধি পাইরাছে মাত্র । শীত খতুর প্রায় তিনমাস 
বাংলার প্রায় সর্বত্রই মাছের যোগান বৃদ্ধি পায়। 


-বর্ধাকালেও পূর্ববঙ্গের এবং দক্ষিণবঙ্গের কোন 


কোন অঞ্চলে ইপিশমাছের মরস্তম হয়। এই 
“ছুই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ মত্ত 
“ধরা পড়ে. তাহার একটা অংশ যানবাহন এবং 
বিক্রয়ের অসুবিধার দরুণ নষ্ট হয় এবং ইহ! 
সংরক্ষপেরও কোন ব্যবস্থা নাই। মৎস্য সম্পর্কে 
আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই -যে, সুন্দরবন, 
চট্টগ্রাম, ভায়মণ্ডহারবার এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে 
"প্রচুর মৎস্ত ধরার যোগ থাকা সত্বেও তাহার 
'সদ্যবহায় হয় নাই। 


যুদ্ধের সময় মাছের যে ব্যাপক অভাব দেখা 
“দেয়, তাহাতে তদানীস্তন গবর্ণর মিঃ কেসীর 
“নেতৃত্বাধীন বাংলা গবর্ণমেন্টও মৎন্ত সম্পর্কে কোন 
“একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভব 
করেন। ফলে বছকালনুপ্ত মৃত্ভবিভাগের 
'পুনঃপ্রতিষ্ঠ। হয় এবং ডিরেক্টার, ডেপুটা ভিরেট্টার, 
সহকারী ভিরেক্টার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জিলা অফিসার 
প্রমুখ কয়েক ডজন অফিসার ও অন্তাস্ক কর্ণচারী 
“নিয়া ফিসারিঅ ডিপার্টমেন্ট গড়িয়া উঠে। মত্গ্ত- 
-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হুইবার পর কয়েক বৎসর 
-অতিক্রান্তও হইয়াছে। কিন্ত মৎস্য-সমস্যার সমাধানে 
বাংলা সরকারের কোনরূপ সাফল্যের পরিচয় 
-পাওয়া যায় নাই। বিভাগীয় কর্খচারিগণ কিং 
‘কাজ করিয়া থাকেন, জনসাধারণের তাহা জানিবার 
মৌভাগ্য হয় না। মগ্গবিভাগের কর্ভাগণ মূল 
সমস্ত! সমাধানে যে কোনরূপ তৎপরতা বা কৃতিত্ব 
দেখাইতে সক্ষম হন নাই, তাহা! হয়ত মগ্রিগ্ুলও 


.কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্তু ভিপার্টমেন্টটি 


বজায় রাখিয়া পেটোয়া লোকদের চাকুরী সংস্থানের 


জন্য আরও কিছু বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন আছে 
দেখিয়া সম্প্রতি মত্গ্তসংরক্ষণ সম্পর্কে একটা আইন 
(The Bengal Protection and Conser- 
vation of Fishes Bill, 1947) প্রণয়নের 
প্রস্তাব করা হুইয়াছে। ফিপারী বিভাগের 
কর্ধচারিগণ পুলিশের সাহায্যে প্রস্তাবিত আইনের 
বিধানসমূহ কার্ধ্যকরী করিবেন। . 


আইনের খসড়াটীর মুখবদ্ধে বলা হইয়াছে যে, 
বাংলাদেশে মৎস্কের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি করা 
এবং মংস্তলংবক্ষণ অর্ধাৎ অনিষমিততাবে মংস্ত 
ধরা বন্ধ করাই ("Checking the indiscri- 
minate catching of 99165...) প্রস্তাবিত 
আইনের উদ্দেশ্ত। এই আইন কার্ধ্যকরী হওয়ার 
পর গবর্ণমেন্ট নদী, খাল, বিল প্রভৃতি এবং 
যালিকের সম্মতি অমুদারে ব্যক্তিগত অলাশয়েও 
মাছ ধর! সম্পর্কে নিয়ক্পপ বিধিনিষেধ আরোপ 
করিতে পারিবেন ঃ--মাছ ধরার জন্ত কোন্‌ 
অলাশয়ে কি শ্রেণীর জাল ব্যবহৃত হুইযে, জ্বালের় 
ছিদ্র কত বড় হইবে এবং আঁল কি ভাবে ব্যবছার 
করা হইবে, তংসম্পর্কে আইনগত নির্দেশ থাকিবে। 
ৰাধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া মাছ ধরা গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া 
দিতে পারিবেন, লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন 
ষতগুজীবী নির্দিষ্ট নদী, খাল, বিল বা! জলাশয়ে 
মাছ ধরিতে পারিবে না, নিদ্দিষ্ট খতুতে নিদ্দিষ্ট 


, শ্রেণীর মাছ ধর! বন্ধ করা হইবে এবং নিন্ধিঃ কোন 


শ্রেণীর মাছের আকার বা ওন আইনামুযায়ী 
না হইলে এই সমস্ত মাছ ধরা বা বিক্রয় করা 
অপরাধ্‌ বলিয়া গণ্য হইবে । আইনের নির্দেশ 
অমান্ত করিলে ধৃত মৎস্ত বাজেয়াপ্ত করার বিধান 
থাকিবে এবং তদুপরি অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ 
বিষেচনায় হুইশত হইতে পাঁচশত টাকা পৰ্য্যন্ত 
জরিমানা এবং দুই মাল হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত 
কারাদণ্ও হইতে পারে। 

মৎপ্তরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্বীকার করা যায় 
না। জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন 
অঞ্চলে বহু পরিমাপ ছোট আকারের মৎন্ত ধরা 
হইয়া থাকে। মৎস্ত ধরার যে সমস্ত পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণ মৎন্তের 
ডিমও নষ্ট হইয়া! থাকে। ডিম এবং ছোট 
আকারের মৎস্ক অসময়ে ধৃত। হওয়ার ফলে 
পরবর্তী কালে মাছের যোগানও হাস পাইয়া 
থাকে | মৎন্তের এই অপব্যয় বন্ধ করার জগ্ভ আইল 
প্রণয়নেরও যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত 
আইনের বিধানসমূহ যে তাবে রচিত হইয়াছে 
এবং ফিপারি অফিসার, দাঁরোগ1- ও পুলিশের 
অগ্ভান্ত কর্খচারীদের উপর যে ব্যাপক ক্ষমতা 


অর্পপের প্রস্তাব কর! হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়__. 


এই আইনের ফলে মত্হসংরক্ষণের' পরিবর্তে 
নিরক্ষর, দরিদ্র মৎস্তদ্রীবী সম্প্রদায়ই অযথা 
হয়রানি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । ঘুষ ও অন্কাম্ক 
ছুর্নীতিও এই আইনের ফলে কায়েনী হইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা । আইনটা কার্যকরী 
করার জগ্ভ ফিসারি বিভাগ, মধ্ম্তীবী সম্প্রদায় 


মংস্য-সমস্যা ও বাংলা সরকার 


এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়া মৎস্ত প্রধান 
অঞ্চসসমূছে এক একটা স্থানীয় বোর্ড গঠন করিয়! 
উক্ত বোর্ডের উপর এই ক্ষমতা অর্পণ করা সমধিক 
যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়! আমাদের বিশ্বাস । মৎস্য 
ধরার জরন্ত অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্দ বা ছাড়পত্র 
দেওয়ার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি না। জাল 
এবং মৎস্য ধরার অন্তান্ত সরপ্রামের আকার ও 
ব্যবহার সম্পর্কে যে ব্যাপক ও খুটিনাটি নির্দেশ 
দেওয়ার প্রস্তাব কর! হইয়াছে, তাছ! মৎ্স্যজীবীদের 
উপর অনাবস্তক জবরদস্তির কারণ হইবে, এরূপ 
ধারণা করিলে ভূগ হইবে না। 
মৎসাসংরক্ষণের নামে মৎদ্যঙ্গীবী সম্প্রদাঁষকে 
ধ্বংস করার কোন নীতি সমর্থন করা যায় না। 
মাছের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি করিতে হইলে 
মৎস্যদীবীদের উন্নতিবিধানও অত্যাবশ্যক |. 
কিন্ত প্রস্তাবিত আইনে এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই 
করা হয় নাই। বাংলার ৫০ লক্ষেরও অধিক 
মৎদ্যজীবী পুরুষান্ক্রমে দরিদ্র । প্রজাস্বত্ব আইনে 
কৃষক সম্প্রবায়কে ভূমি সম্পর্কে বিশেষ অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু দীর্ঘকাল একাদিক্রমে 
কোন জলাশয়ে মাছ ধরিলেও যৎপাঙ্দীবীর উহাতে 
কোন স্বত্ব জন্মায় না। জমীদার, ইজ।রাঁদার, 
পাওনাদর প্রভৃতি মালিকগণকে যে সেলামী, 
আবওধাব এবং অগ্ঠান্ত শ্রেণীর প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ 
কর দিতে হয়, তাহাতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের 
আধিক অবস্থার কোন পরিবর্ধন ঘটতে পারে 
না। মতস্যজীবীদের এই অসহায় অবস্থার প্রতি- 
বিধান উদ্দেন্তে সমপ্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক 
সদ্য আর একটা আইনের খনড়া পেশ করিয়াছেন 
প্রস্তাবিত আইনের বিধানণমতে কোন মত্গজীবী 
কিংব! মহ্ম্তজীবীদের কোন সমবার সমিতি ব্যতীভ 
অদ্য কাছাকেও মাছ ধরার অন্ক সরকারী এবং, 


বেসরকারী জলাশয় ইঙ্গার দেওয়া! যাইবে ন1। 
ব্যক্তিগত অলাশয়ের জন্ত উপযুক্ত খাজনা ধার্ষোর 
ব্যবস্থাও এই আইনের উদ্দেস্ত | মত্ম্তজীবিগণকে 
বর্তমানে যে সমস্ত আবওয়াব ও অন্যায় কর দিতে 
দয়, প্রস্তাবিত আইনের বিধানমতে তাহ! বে-আইনী 
এবং বাতিল কবিযা ্বিবাব প্রস্তাব কর! হইয়াছে। 
মংম্তালংবক্ষণেব অন্তও উক্ত আইনের খসডাতে 
কয়েকটা কার্ধ্যকরী বিধানের প্রস্তাব কর! হইযাছে। 
ব্যবস্থা পরিষদের শ্রীযুক্ত হাবাপচন্ত্র বর্মণ উক্ত 
আইনের প্রস্তাব করিযাছেন। তিনি নিজে 
মত্স্তজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মৎস্তসংরক্ষণ এবং 
মৎস্তজ্জীবীদের সমন্তা সম্পর্কে তাহার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা আছে। বস্তুতঃ, কৃবিমন্ত্রীর মৎস্তসংরক্ষণ 
বিল অপেক্ষা শ্রীযুক্ত বর্দণের বঙ্গীয় ফিলারিজ 
বিলটীকে আমরা বহুলাংশে যুক্তিযুক্ত মনে করি। 
মৎস্ত-সমস্তা সমাধানের জন্ত যৎস্তের উৎপাদন, 
সংরক্ষণ, বিক্রয় .এবং মতগ্তজীবীদের আধিক 
উদ্মতিবিধানের ব্যবস্থা একযোগে অবলম্বন কর! 
কর্তব্য। গবর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত মৎস্তসংরক্ষণ আইন 
দ্বারা এই বহুমুখী এবং বিরাট সমস্তার সমাধান 
হইবে না। মৎস্ত-সম্পর্কিত বিবিধ সমস্ত" 
আলোচনার জন্য সর্বপ্রথম একটা কমিটী গঠন 
করা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। সমশ্তাসমূছ 
আলোচনা করিয়া কমিটী যে সমস্ত সুপারিশ 
করিবেন, তাহ! কার্য্যকরী করার অগ্ভ' গবর্ণষেণ্ট 
প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন 
কৰিতে পারেন। 


বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে মহাত্মা 
গান্ধী গত সোমবারে দিল্লীতে পৌছিয়া & দিন 
হইতেই বড়লাটের সহিত ' ভারতীয় রাজনীতিক 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ 
করেন। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজীর এই বিষয়ে 
সোমবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত সোয়! নয় 
ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হুইয়াছে। আলোচনা 
এখনও শেষ হয় নাই। একথা বলাই বাহুল্য যে, 
ভারতের বিভিন্ন বড়লাটের সঙ্গে মহা আ্মাভীর পূর্বব 
পূর্ব বারে বত আলোচনা হয়, তাহার প্রধান লক্ষ্য 
ছিল বুটীশ গবর্ণমে্টকে ভারতবাসীর হাতে দেশ- 
শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী করা। কিন্ত 
এক্ষণে বুটাশ 'গবর্ণমে্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
তাহারা আগামী ১৯৪৮. সালের জুন মাসের মধ্যে 
তারতবাসীর হন্তে ক্ষমতা হত্তাস্তর করিবেন। 
কাজেই এবার মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত যে 
আলাপ-আলোচনা আরস্ত করিয়াছেন, তাহার 
লক্ষ্য হইতেছে _-বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট কি ভাবে কাহার 
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন, তাহা। স্থির করা। 
এই বিষয়ে বুটীশ গবর্ণমেপ্ট, কংগ্রেস ও লীগ--উক্ত 
তিন পক্ষের মধ্যে বহুপ্রকার মতভেদের অবসর 
রছিয়াছে। যহাঞ্াজী এই সম্পর্কে বড়লাটকে 
কি উপদেশ দিতেছেন এবং বড়লাট তাহা কি 
ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, তাহা এখন পথ্যস্ত দান! 
যায় নাই । তবে মহাত্মাী যে শ্ষুদ্্র-সাম্প্রদায়িক 


স্বার্থের প্রাধান্ত না দিয়া জাতীয়তার ভিত্তিতে - 


সর্বদলের গ্রহণযোগ্য একট! পরিকল্পনা বড়লাটের 
নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহ! নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে । তাহার বর্তমান প্রচেষ্টার ফলাফল 
কি দীড়ায়, তাহা জানিবার আস্ত সমগ্র দেশবাসী 
উদগ্রীব হইয়া! আছে । | 
" * * ক 

বাংলা দেশের যে সমস্ত জেলায় হিন্দুগপ 
সংখ্যায় অধিক, সেই সব জেলা লইয়া একটী পৃথক 
প্রদেশ গঠন করিবার জগ্ভ যে আন্দোলন আরম্ভ 
হইয়াছে, তাহা দিন দিন শক্তিলাভ করিতেছে। 
্রীবুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ষ্কায় প্রবীণ ও ধীর- 
মস্তি রাজনীতিক নেতাঁও প্রথমে একটী বিবৃতিতে 
আদর্শ ছিনাবে বঙ্গদেশকে অখণ্ড রাখার যুক্তি 
সমর্থন করিলেও তৎপর আর একটা বিবৃতি দ্বারা 
দৃঢ়তার সহিত বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়াছেন । বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা উহাদের 
নানা দুর্বদ্ধি-প্রপোদিত কার্য্যের দ্বারা বাংলার 
হিন্দু সম্প্রদায়কে যে ভাবে উত্যক্ত করিয়া 
তুপিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দু যদি একথা 
মনে করে যে, বাংলায় কোন দিনই হিন্দু-মুসলমান 
মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে সমর্থ হইবে না এবং 
এজন্ত উহার! যদি হিন্দুপ্রধান ও যুসলমীনপ্রধান 
'তেদে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিতে চাহে, তাহা 
হইলে উহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই 
ব্যাপারে খ্যাতনামা কংগ্রেসকম্মী শ্রীযুক্ত বসস্তলাল 
মুরারকার মারফতে পণ্ডিত জওহরলাল লেহ্রুর 
*ঘে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! বিশেষ 
গ্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের 
অবও্ড থাকিয়! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


হওয়া উচিত। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে 
বাংলার যে অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক, সেই অঞ্চলকে বাংলাদেশ হইতে 
পৃথক করিতে হইবে! পণ্ডিত জওহরলাল নেছরুর 
এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, বাংলাদেশ যদি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করে, তাহা হইলে 
সংখ্যাগুরু মুসলমানদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
অস্ত বাংলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চল লইয়া কোন পৃথক 
প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা 
পণ্ডিতজীর এই উক্তি সর্ধাস্তঃকরণে সমর্থন করি। 
কারণ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে ইউরোগীয়দের 
কোন প্রভাব থাকিবে না, প্রত্যেক প্রদেশে 
সংখ্যালঘুদের দ্বার্থরক্ষার জন্চ বাধ্যতামূলক ও 
কার্ধ্যকরী বহু বক্ষাকবচ অন্তভূক্ত হইবে এবং খুব 
সম্ভবতঃ দেশে যৌথ-নির্ববীচন প্রথা বলবৎ হইবে। 
নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে দেশে অন্ত্র আইনেরও 
কঠোরতা হাস পাইবে। এরূপ অবস্থায় বাংলায় 
সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলেই সংখ্যালঘু 
হিন্দুদের উপর অত্যাচীর করিতে সমর্থ হইবে না; 
করিজেও হিন্দুগণ আত্মরক্ষার ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
যথোপযুক্ত সুযোগ পাঁইবে। এই সব বিবয় 
বিবেচনা করিয়া বাংলার হিন্দু ' সম্প্রদায়কে 
ত্বিধাবিতক্ত করিয়া হতবল না করারই আমরা 
পক্ষপাতী । 
চে ক্ষ * 

তবে দেহের কোন অংশে চিকিৎসার অসাধ্য 
ছু্ক্ষত জন্মিলে যে কারণে অস্ত্রোপচার করিয়া 
উহ্থাকে কাটিয়া ।ফেলিয়া দিতে হয়, সেই কারণে 
বাংলাদেশকেও দ্বিথপ্ডিত করিবার প্রয়োজনীয়তা 
যে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা আমরা অশ্বীকার 


করি না। বর্তমানে বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইবে 


কি না, তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্পর্কে 
বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মণ্ভিগতির উ 
নির্ভর করিতেছে । যদি উহারা ভারতীয় যুক্তরা 
যোগদান করিতে না চাহে, তাহা হইলে হিন্দু 
বাংলাকে অবশ্তই মুসলমান বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন, 
হইয়! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে হুইবে।' 
বৃটীশ গবর্ণমেন্টও এই কর্ধপন্থায় মূলনীতি মানিয়া 
লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই €ম 
তারিখের পরিকল্পনার ভষ্ঠ প্যারার নিম্নলিখিত 
অংশ গ্রপিধানযোৌগ্য--৭বাংলা, পাঞ্জাব ও" 
আসামের যে সব জেলাতে অমুসলমানগণ সংখ্যায় ' 
অধিক, সেই সব জেলাকে স্বাধীন পাকিস্থানের: 
অস্তভূক্ত করার আমরা কোন যুক্তিই খু দিয়া 
পাইতেছি না। আমীদের মতে পাকিস্থানের 
স্বপক্ষে যত যুক্তি দেওয়া হইতেছে, তাহার. 
প্রত্যেকটা যুক্তি পাকিস্থান হইতে অমুসলমান' 
অঞ্চলসমূহ পৃথক করিবার পক্ষে প্রযুক্ত হইতে 
পারে। এই ব্যাপারে শিখদের শ্বার্থও বিশেষ- 
ভাবে জড়িতি রহিয়াছে।” স্থতরাং লীগকে 
হয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে, যোগদান করিতে 
হইবে-না হয়, উহাদিগকে মিঃ জিল্লারঃ 
ভাষায় ছির্নমুও ও পোকায় কাটা ( truncated, 
moth-eaten ) পাকিস্থান লইয়া সত্ব থাকিতে: 
হইবে। 
* b * 

পাঞ্জাবের লীগ নেতাগণ কতিপয় অযুসলমানকে 
দলে ভিড়াইয়! উক্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম, 
করিতে ব্যথমনোরথ হুইয়াছেন। এক্ষণে উন্থারা 
উক্ত প্রদেশে নূতন নির্বাচনের দাবী তুলিয়াছেন। 
এই নূতন নির্বাচনের ফলে পাঞ্জাব প্রদেশের 









সব কয়টী মুসলমান আসনও যদি লীগ দখল করিতে 


রেডিষ্টার্ড অফিস কুমিল্লা 
নিরাপদে টাকা খটাইত হইলে আমাদের যে কোন শাখার পরামর্শ 
গ্রহণ করুন। 
শাখাসমূহ 
কলিকা! £৪8, ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, ২২, ক্যানিং ষ্ট্রী, ব্ডবাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, 
বালিগঞ্জ, কলেজ হ্ীট, হাইকোর্ট, শ্তীমবাঁজার, হাটখোলা এবং নিউ মার্কেট । 


বাংলা $-টালগাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল, টাদপুর, 


পুরানবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, 


নবাবপুর (ঢাকা ), বরিশাল, 


চকবাজার (বরিশাল ), ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, 
চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, কুমিল্লা (বাজার) এবং কুমিল্লা (কোর্ট )। 


আসাম £ Es তিনসুকিয়া, 
ও ডিগবয়। 


জোড়হাট, শিলং, ছাতক, শিলচর, শ্রীহষ্ট, 


বিহার ও উড়িস্৷ $_রাচি, পাটনা, তাগলপুর এবং কটক | 
যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ৪ কাপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং বারাণসী। 


বোম্বাই £_ তার ফিরোজ শা? মেটা রোড এবং মান্দভি। 


দিল্লী £8৮ ও ৪৯, চাদনী চক । 


| এজ্লীসমূহ, : সিঙ্গাপুর, পেনাং, মাজ্রাজ। 


মিঃ বি, কে, দত্ত। 





মিঃ এন্‌, সি, দত্ত। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


ডেঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 


এই এপ্রিল, ১৯৪৭] ৯" 





আখথিক জগৎ 


১০৪৯ 





সমর্থ হয়, তাহা হইলেও পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের 
১৭৫ জন সদস্যের মধ্যে লীগের ভাগে ৮৮ জনের 
বেশী সদস্য পড়িবে না। এরূপ সংখ্যাধিক্যের 
জোরে কোন মস্ত্রিসভাই টিকিতে পারে না। 
আর যদি উহা স্থায়ীও হয়, তাহা হইলেও এক্ষণে 
আর পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত 
সংখ্যাগুরু সদস্যের হাতে কোন প্রদেশের শাসন- 
ভার অর্পণ করা সঙ্গত নহে । কারণ এইরূপ ধরণের 
সংখ্যাগুরু সদস্যের মন্তিত্বের ফলে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে চূড়ান্তর্ূপ' অনর্থের হৃষ্টি .হইযাছে। 
বর্তমানে যদি কোন প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন 
অপরিহার্ধ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে ওঁ প্রদেশে 
যৌথ নির্বধাচনমণ্ডলী প্রবর্তন করিয়াই তাহা করা 
উচিত। বুটাশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের ২০শে 
ফেব্রুয়ারীর ' ঘোষণায় £ বলিয়াছেন-_প্রয়োজ্জন 
হইলে উচারা নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিবার 
পূর্কেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 
সংশোধন করিবেন । সুতরাং এখনই যৌথনির্ব্বাচন 
প্রবর্তনে উহাদের কোন অসুবিধা নাই। 
ঝা চি ক 

জানা গিয়াছে যে, আগামী শে এপ্রিল 
' তারিখ. হইতে দিল্লীতে ভারতীয় গণ-পরিষদের 
তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে । পরিষদের গত 
ছুইটা অধিবেশনে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণের 
যোগদান সাপকশ্ষে উহার কাজ তেমন ত্বরাম্বিত 
কর! হয় নাই । কিন্তু এবারকার অধিবেশনে লীগ 
. যোগদান করুক আর নাই করুক, গণ-পরিষদ যে 
ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে উহাদের সিদ্ধান্ত 
প্রহণে অধিক বিলম্ব করিবে না, তাহা মনে করা 
খাইতে পারে। ইতিমধ্যে ঝিয়টার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, আগামী বড়দিনের ছুটীর পূর্বেই 
বৃটাশ পার্লামেন্টে ভারতের নূতন শাসনতন্র 

বিবেচনার, জদ্ত উপস্থিত করা হইবে। . এরূপ 
অবস্থায় গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত সম্মুখে রাখিয়া বুটাশ 
গব্ণমেন্ট যাহাতে ভারতীয় শাসনতত্ত্রের খসড়া 
স্থির করিতে পারেন, তজ্জস্ত গণ-পরিষদকে 
বড়দিনের ছুটীর ২/৩ মাস পূর্বেই উহাদের শেষ 
সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে হুইবে। 


* * 


রী 

গত সপ্তাহে বোহ্বাইয়ে ভারতের দেশীয় 
নৃপতিদের মধ্যে যাহারা নরেজ্মগ্ুলের সদগু, 
ভাহাদের একটী সম্মেলন হইয়! গিয়াছে । উক্ত 
সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার 
উল্লেখযোগ্য অংশ হইতেছে এই যে, দেশীয় নৃপতিগণ 
লিজ নিজ রাজ্যে শাসনসংক্কার ত্বরাষিত করিবেন 
এবং গণ-পরিষদ যখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র শ্থরীকরণে ব্যাপৃত হইবেন সেই সময়ে 
উহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ যোগদান 
করিবেন। তবে কোন দেশীয় রাজ্য ষদি উহার 
পূর্বেই গণ-পরিষদে উহার সদস্ত প্রেরণ করিতে 
চাহে, তবে উচ্থাকে বাধা দেওয়া হইবে না। 
সন্মেলনের আলোচন! পাঠ করিলে উহাই মনে 
'হয় যে, দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে অনেকে এখনই 
গণ-পরিষদে যোগদান না করিয়া ঘটনার গতি কি 


দাড়ায়, তাহা লক্ষ্য করিবার পক্ষপাতী । যাহা 


হউক, দেশীয় নৃপতিগণের মতিগতি যাহাই হউক 
না কেন, তজ্জন্ভ কাহারও উদ্বেগের কোন কারণ 


৪ 


নাই। চেশীয় রাজ)সযুহের মালিক উহাদের 
গুজাবুনা। শেষ পর্য্যস্ত প্রজাদের ইচ্ছাই বলবৎ 
হইবে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের শতকরা ৯$টা 
রাজ্যের প্রজাবৃন্দ যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের 
পক্ষপাতী, তাহাতেও বিদ্দুমাত্র সন্দেহ , নাই। 
স্বাধীন ভারতে প্রজাদের অভিপ্রায় উপেক্ষা 
করিবার কোন দেশীয় রাজারই_তিনি নিজাম, 
নবাব, মহারাজা, বাঁজা-যাহাই হউন না কেন 
কাহারও কোন ক্ষমতা থাকিবে না। এরূপ কোন 
শ্ষমৃতা খাটাইতে গেলে দেশীয় নৃপতিগণ 
সিংহাসনচ্যুত হইবেন। 
ক 


কক bd 


গত ২৬ঙশে মার্চ তারিখে কলিকাতায় পুনরায় 
ষে দাঙ্গাহাঙ্গামার স্বত্রপাত হয়, তাহার বর্তমানে 
এক প্রকার অবসান হইয়াছে বটে । কিন্তু সহরে 
উত্তেল্নার ভাব এখনও বিদুরিত হয় নাই এবং 
নির্ভয়ে কাহারও পক্ষে পথে ঘাটে চলা এখনও 
অসম্ভব! সহরে অনেক পূর্ব হইতেই ১৪৪ 
ধারা বলবৎ আছে। বর্তমান দাঙ্গার ফলে সহরের 
অনেক অঞ্চলে সন্ধ্যা টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যত্ত 
সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। | 

দাঙ্গার ফলে ভন লোক প্রাণ 
হারাইয়াছে এবং ৫ শতাধিক লোক কোনও না 
কোনভাবে আহত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে 
সহরে সম্পত্তির হানিও কম হয় নাই। 

পূর্বপূর্ব্ব বারের গ্ভায় এখনও গবর্ণমেন্ট এই 
দাঙ্গার কোন প্রতিকারে সমর্থ হল নাই। সহরের 
কয়েক্টী বিশেষ অঞ্চলে গুণ্ডাপরকৃতি ব্যক্তিদের 
দুফষার্য্ের ফলেই দাঙ্গার স্থষ্টি হইয়াছিল। সুব্রপাতে 
উহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
দাঙ্গার বিস্তৃতি ঘটিত না । কিন্তু এইরূপ কোন 
ব্যবস্থা অবলঘিত হয় নাই। দাঙ্গা নিবারণে 
সুরাবদ্দী গবর্ণমেপ্ট পর্বপূর্বব বারের মত এবারও 
সম্পূর্ণ অযোগ্য বিয়া প্রতিপর হইয়াছেন। 

অধিকস্ত এবার আর এক নূতন উপদ্রব 
ভুটিয়াছে। দাঙ্গা নিবারণের নামে সুরাবদ্দী 
গবর্ণষেপ্ট কলিকাতায় সশস্ত্র পুলিশ হিসাবে যে 
সমস্ত পাঠান আমদানী করিয়াছেন, তাহারাঁও সবে 
বিশেষভাবে গুগ্ডামি আরম্ভ করিয়াছে । উহাদের 
ুষ্ধার্ধ্যের বহু বিবরণ সংবাদপত্রে প্রত্যহ প্রকাশিত 
হইতেছে । এই ব্যাপারে কলিকাতাবাসী খুব 
উত্তেছ্ধিত হইয়াছে । যদি উহার সময়োচিত 
প্রতিকার না হয়, তাছ! হইলে উহার ফলে সহরে 
একটা বড় রকম অনর্থের উদ্ভব হইবে বলিয়া 
আমরা আশঙ্কা করিতেছি। 


ক 
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I ক 

আসামে লীগের আইন অমান্ত আন্দোলনের 
ফলে উক্ত প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা যদি বিপন্ন 
হয়, তাহা হইলে আসাম গবর্ণমেন্টকে শৈষ্ক দিয়া 


সাহায্য করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার প্রতি- 


শ্রুতি দিয়াছেন । শিখদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী 


নেতা মাষ্টার তারা সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
পাঞ্জাবে লীগের সাম্প্রদায়িক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া অপেক্ষা উক্ত প্রদেশে গবর্ণরের ৯৩ ধারার 
শাসন বলবৎ থাকা অধিকতর বাঞ্চনীয় । উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ মেহেরটাদ 
খান্না এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই 


প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে লীগের যাহা! প্রভাব ছিল, 
আইন অমাস্ত আন্দোলনের ফলে তাহাও বিলুপ্ত 
হইতে চলিয়াছে। আলীপুর জেলে যে ৫ জন 
রাজ্জবন্দী অনশন ধর্ধধট আরম্ভ করিয়াছিলেন 
রাজ্রবন্দীদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা 
হইবে--এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়াতে তাহারা অনশন 
ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া ফরওয়ার্ড 
ব্লকের সেক্রেটারী মিঃ মুকুন্দলাল সরকার এরূপ 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস নেতৃবর্গ বর্তমানে 
“শাঁসনতান্ত্রিক উপায়ে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের সহিত 
মিটমাটের” যে কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, 
ফরওয়ার্ড ব্লক তাহার বিরুদ্ধ প্রচারে অবতীর্ণ 
হইবে। সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার- 
অবিচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; উক্ত প্রদেশে 
যে সমস্ত বড় বড় হিন্দু ব্যবসায়ী রহিয়াছেন, তাহারা 
যাহাতে মুসলমান অংশীদার রাখিতে বাধ্য হন, 
তজ্জন্ত গবর্ণমেপ্টের তরফ হইতে উহাদের উপর 
চাপ দেওয়া হইতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোন 
বিদেশী কর্তৃক উক্ত দেশে কোন ফটোপ্রাফ গ্রহণ 
এবং উক্ত দেশের কোন মেয়ের বিদ্েশীর সহিত 
বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল 
কংগ্রেসমনোনীত সদন্তের বিরুদ্ধে নির্ববাচনঘ্ব 
হইতে তাহার নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
মিঃ শোভান নামক একজন মুসলমান-_যিনি থুষ্টধর্দ 
গ্রহণের পর বিশপ পদে উন্নীত হইয়াছেন--তিনি 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের সমস্ত 
মুসলমান যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অভিভূত: 
' হইয়া লীগে যোগদান করে,' তছুদেস্তেই লীগ সমগ্র 
ভারতে দাঙ্গাহাঙ্গামার হৃষ্টি, করিতেছে। ইংলণ্ডের 
বিশ্ববিশ্ৰুত শ্রমিক নেতা অধ্যাপক হার্ড ল্যা্কি 
এরূপ অভিমত দিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ 
ও সোভিয়েট ক্ুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া 
উঠিয়াছে। টাপুর মহকুষাতে দাজা-হাঙ্গামার 
অভিযোগে ২২৮৮ জন লোকের বিরুদ্ধে চার্জ্জশীট 
দাখিল করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১৪৮৯ জন 
ফেরার আছে। বাকী লোকের মধ্যে ৭৬৯ রন 
প্রেপ্তার হয় এবং উহাদের মধ্যে ৭১ জনকে বেকসুর 
খালাস দেওয়া হয়। বাকী আসামীর মধ্যে ৫ জন 
ছাড়া আর সকলকেই জামীনে মুক্তি দেওয়া 
. হুইয়াছে। 
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মধ্য কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ এবং উত্তর 
কলিকাতায় বেলগ[ছিয়া কলেজ হাসপাতালে দরিদ্র 
অনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। অথচ 
দক্ষিণ কলিকাতায় প্ৰায় কিছুই নাই। শল্ভুনাথ 


হাসপাতালটি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং টালীগঞ্জ 


ও বালীগঞ্জ এলাকা হইতে এত দুরে যে, এ ছুই 
অঞ্চলের লোকেরা উহার সুবিধা খুব সামীন্তই পায়। 
সুতরাং লেকের ধারে এযেরিকানদের হাঁসপাতালটি 
তারত গবর্ণমেন্ট কিনিয়া লইয়া সেখানে একটি 
মেডিক্যাল কলেজ করিতেছেন, এই সংবাদে খুলী 
হুইলাম। এপ্রিল মাস হইতেই কলেজ সুরু হওয়ার 
সম্ভবনা আছে। ইহাও সুসংবাদ । ছুঃসংবাদ শুধু 
এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই মেডিক্যাল কলেজ্রটির 
খরচ সমস্তটাই বহন করিবেন বটে, কিন্তু উহার 
পরিচালনভার ছাড়িয়া দিতেছেন বাংল! গবর্ণমেন্টের 
হাতে । তাহার অর্থ যে কী, তাছা বাংলাদেশের 
শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় আছে, তাছার! 
সহজেই অহুমান করিতে পারিবেন । 
ক্ষ [ ক 
গত কয় বছরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত কোটি 
কোটি টাকার সাবতেন্শীন বাংলাদেশে মুপল- 
মানদের চাকুরী সংস্থান, লীগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও 
মন্ত্রীদের ভবিষ্যৎ গুছাইয়া লওয়ার খাত বাহিয়া 
কোন, অতলে তলাইষা গিয়াছে, তাহার সন্ধান 
নাই. লেকে মেডিক্যাল কলেজের অদ্য কেন্সীয় 
সরকার প্রায় এক কোটি টাকা দিতেছেন। এই 
বিপুল অর্থের কতটা প্রকৃত চিকিৎসার উদ্দেস্তে ব্যয় 
হইবে, আর কতটা সাম্প্রদাষিক উদ্দেশ্ত ও দলগত 
স্বার্থে অপচয় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই । স্ৃতরাং 
কেন্দ্রীয় সরকার মেডিক্যাল কলেজটির পরিচালন 
ব্যবস্থা নিজের হাতে রাখিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিতেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের এলাকায় কেন্দ্রীয় 
পরকাঁরের পরিচালনায় কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে, 
পারে না__এই ভ্রান্ত ধারণা যাহারা পোষণ করেন, 
ভাহাদিগকে স্বরণ করাইয়া দিতেছি যে, এই 
কলিকাতা সহরেই আর একটি চিকিৎসাসংক্রাস্ত 
প্রতিষ্ঠান আছে, যাহা খাস কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্বাধীন। উহার নাম অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট 
অব হাইজিন এ্যাও পাবলিক হেল্থ । 
| চে Ld 


বাংলার বর্তমান সাম্প্রদায়িক ্বাথসর্বন্থ অপদার্থ | 


মন্ত্রিগুলীর কর্দদক্ষতার কাহারও বিশ্বাস নাই। 
বোধ হয় মন্ত্রীরা নিজেরাও তাহাদের শক্তির দৌড 
আনেন, যদিও অপরের কাছে তাহা! স্বীকার ক্রেন 
লা। সুতরাং অর্থটা যে-কার্ধ্যের অগ্ঠ দেওয়া 


নিশ্চয়তা না পাইলে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে একটি 
কানাকড়িও বাংল! গবর্ণমেপ্টকে দেওয়া উচিত নয়। 
টাকা বদি দিতেই হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার 
তাহাদের নিজেদের প্রতিনিধির মারফতে এ 


টাকা ব্যয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাপে কর্তৃত্ব | 


প্রর্োগের ব্যবস্থা করিবেন, আমরা এই প্রত্যাশা 
করি। লেক মেডিক্যাল কলেত্র পরিচালন! 
সমিতিতে কেন্ত্রীয় স্বাস্থ্যবিভাগের দুইজন পদস্থ 





 খেয়ালার খাতা 

(মতামতের ভ্রন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 

কর্মচারী ও কেন্দ্রীয় পরিষদের কয়েকজন বাঙ্গালী ও 
অবাঙ্ছালী সদস্ত থাকা প্রয়োজন, ধাহাদিগকে 
কলেজ পরিচালনা ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা 
দেওয়া হইবে। যাহাদের অন্থমোদন ব্যতীত 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট কোন নিয়োগ, বদলী, 
কর্ণচ্যুতির নির্দেশ দিতে পারিবেন না এবং 








* একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের উপরে খরচ করিতে 


পারিবেন না। গৌরী সেনের টাকাষ গফরাপ- 
গিয়াসুদ্দিনদের নবাবী বন্ধ করিবার ইহাই একমান্র 
উপায়। 

কলিকাতা পোর্ট ট্াষ্টের চেয়ারম্যান ভার 
টমাস এগ্ডাযটন বিদায় লইভেছেন । তাঁহার 
জায়গায় নীলকণ্ঠ মাধব আয়ার: চেয়ারম্যান নিযুক্ত 
হইতেছেন। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের তিনিই 
হইবেন প্রথম ভারতীয় সভাপতি । পোর্ট ট্রাষ্ট 
ইংরেজ বশিকদের প্রাধান্ত এত বেশী যে, 
ভারতীয়দের স্বার্থ সেখানে সর্বদাই দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে। অতীতে কর্মচারী নিয়োগ 
ও  কন্ট্রাক্ট বণ্টনে ইউরোপীয়দের প্রতি 
পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রায়ই শোনা গিষাছে। 
দিনকাল বদল হইতেছে, স্তবাং ভারতীয় 
চেয়ারম্যান নিয়োগের দ্বারা পুরাতন রীতির যে 
পরিবর্তন সুচিত হইল, তাহা পোর্ট ট্রাষ্টের পরিচালন 
ব্যাপারেও প্রতিফলিত হুইবে, এইরূপ আশা 
করিতেছি। এইখানে বলিরা দেওয়া প্রয়োজন 
যে, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্টের 
পরিচালনাধীন বলিয়াই চেয়ারম্যান পদে ভারতীয় 
নিয়োগ সম্ভব হইয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে যে-সকল আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, 
সেগুলিতে অবস্ত এখনও সাহেবরাই কর্তৃত্ব 


১৮৬০০৯০৯৮৯৭ 
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করিবেন। সম্রতি ইম্প্রভমে্ট ট্রাষ্টে এমন 
একজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানকে নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে, টাকার দাঙ্গা সম্পর্কে যাহার বিরুদ্ধে 
প্রকান্তে অনেক গুরুতর অভিযোগ শোনা গিয়াছে 


Ld [7 # 


পাহের আই, সি, এসদের বাংলার লীগ 
মন্ত্রিসভা কতখানি ভয় ও তোয়াজ করিয়! চলেন, 
তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গবর্ণমেণ্টের 
চীফ সেক্রেটারীর পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হয। এই চাকুরীটিতে বাংলাদেশে 
আজ পর্যাস্ত একজনও ভারতীয় নিযুক্ত 
হয় নাই । ভারতের অন্তান্ত যে-সকল প্রদেশে 
কংগ্রেস শাসন চলিতেছে, সেখানে প্রায় 
সর্ব্বত্রই কোন না কোন ভারতীয় আই, সি, এসকে 
সেখানকার মন্ত্রিমঞ্ুল চীফ সেক্রেটারী করিষাছেন। 
শুধু এবার নহে, ১৯৩৭ সালে প্রথম কংগ্রেস 
শাসনেই তাহা হুর হইয়াহিল। বাংলাদেশে 
হক্‌, নাজিমুদ্দিন এবং স্ুরাবন্দী এই তিনজনের 
একজনও এমন ছুঃসাহসী নহেন যে, তাঁহাদের 
মুরুব্বী গবর্ণর এবং শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়নদের চটাইতে 
পারেন। 


* [2 * 


বেভার কর্তৃপক্ষের কুখ্যাতি করিবার মতো 
হুযোগ বেশী ঘটে না 'বলিয়াই সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া 


' রেডিও কর্তৃক অনুঠঠিত এসিয়ান কনফারেব্দের 


প্রথম ও শেব দিনের 'রাপিং কমেপ্টারী+ সম্পর্কে 
উল্লেখ করা প্রয়োদ্ধন বোধ করিতেছি । বাড়ীতে 
রেডিও আছে, অথচ এই অনুষ্ঠান ছুইটী শোনেন 
নাই, এমন লোক যদি কেছ থাকেন, তবে নিঃসন্দেহ 
তিনি একটি অত্যন্ত উপভোগ্য জিনিষ হইতে 








আন্ন সুনে স্যযন্স 


ক্স 




















হইতেছে, সে কাঁ্য্যে যথাযথ ব্যয় হইবে, এই ॥ 


আপনাকে 













যি আপনি * 


দক্ষিণ কলিকাতা, 


হয়ত কাজকর্থে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত সঠিক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। 


আপনার নিজের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে টক জানা না 
থাকায় অনেক সমযেই হয়ত আপনাকে মুক্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । . 
আপনি বমষও পেতে পারেন অথচ আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 


অনর্থক হুশ্চিন্তার হাত হতেও রেঁহাই পেতে পারেন 


জল 


টহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ'তে প্রায়শঃই 


আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 


বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফ ছাল 
থাকতে পারেন। : 
এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন £- 
হেড অফিপ_-পি-৭নং মিশন রো। এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 

উত্তর কলিকাতা ও খুলনা 











সি 


লিঃ রর 
6 ৮ 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাঁজকারবার | @ 


শাখা। ॥ | 











' বঞ্চিত হইয়াছেন। 


'আনাইতেছি। 
"অধিবেশন দিনের “কমেন্টারী করিয়াও মিষ্টার 


- একটি বিশেষ পরিবর্তন 
“মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। শুধু পাঠকদের 
-নছে, বেতার কর্তৃপক্ষেরও । 


এই এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


বর্ণনাচাতুর্ধ্য ও বাচনতলীর 
উৎকর্ষ হিসাবে এদেশের রেডিও প্রোগ্রামে এই 
শনুষ্ঠান সুইটি একটি বিশেষ প্রশংসনীয় স্থান অধিকার 





' করিয়া রছিবে। শ্রোতাদের পক্ষ হইতে ইহার 


উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করিয়া মিঃ ডি মেলো, যিনি 
কমেন্টারীটি পাঠ করিয়াছেন, তাহাকে, ধষ্তবাদ 
ইতিপূর্বে গণপরিষদের প্রথম 


ডি মেলো খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । 
ক ক + 
বেতারের কথায় কলিকাতা রেডিও ষ্টেশনের 
সম্পর্কে পাঠকদের 


দীর্ঘকাল পরে 
লোককাস্ত গায়ক পঙ্কজ মল্লিকের রেডিওর আসরে 
প্রত্যাবর্তন। ধাহাদের নিজেদের কোন স্বার্থে 
আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ ইংরেজীতে 


“যাহাকে বলে 00832 0০ £:179--তাছারা 


প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন, গ্যুক্ত পঙ্কম মল্লিকের 


-মতো৷ সকলে পছন্দ করে, এমন শিল্পী কলিকাতা 
‘বেতারে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। 
“বিশেষ করিয়া তাঁহার রবিবারের সঙ্গীত শিক্ষার 


আসরটির মতো এমন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম আর 
‘ছিল না এবং নাই। সুদূর রাওলপিত্ডি, রাজমাক্‌, 


“পুনা, বেরিলী ও করাচীতে বাঙ্গালীর গৃহে এই 
,প্রোগ্রাযটির জ্রম্ভ বাঙ্গালী শ্রোতাদের আগ্রহাম্বিত- 


ভাবে রেডিওর পাশে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি | 


তাহার কারণ, শুধু তাহার নিজ্রন্ব মধুর কণ্ঠ ও বিশিষ্ট 
. ভঙ্গীটি নহে, তিনি যে গানগুলি শিখাইতেন, তাহার 


প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালী সঙ্গীতরসিকদের প্রীতিও 


“এই সঙ্গীতশিক্ষার আসরটিকে বাঙ্গালীর নিকটে : 


এতখানি আগ্রহের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিল। 
"আধুনিক কালে রবীন্ত্র-সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করিবার 
কৃতিত্ব যদি কোন একটি ব্যক্তি-বিশেষের পাওনা 
হয়, তবে তাহা পঙ্কজ মল্লিকের । রেডিও কর্তৃপক্ষ 
'উহায় পুনংপ্রবর্তন কৰিলে বহু শ্রোতা ও সঙ্গীত- 


এশিক্ষাধিনীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। 


+ সৰ * 


কলিফাতার রাস্তার ফুটপাথে প্রতি দশ গজ 


" অন্তর বর্ত্যানে যে জিনিষ বিক্রয় হইতেছে তাহা 
“বিভিন্ন ধরণের চকোলেট, সেলোফিন কাগজে | 
মোড়া বিক্ণুঃ ও টিনের কৌটায় ভরা নানাপ্রকার | 


*প্রিজার্ভভ ফুড’ অর্থাৎ মাংস, ভিম, মাছ, মাখন 
প্রভৃতি খাস্ত। এই জিনিষগুপি এমেরিকান 


“সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে খাওয়ার জন্ত এমেক্সিকা হইতে | 
‘ভারতবর্ষে আপিয়াছিল। এমেরিকানেরা দেশে 


প্রত্যাবর্তনের কালে এইগুলি গুদাম সাবাড় 
করিবার দামে বেচিয়া গিয়াছে। সিঙ্গুর শ্তার 


“আব! হারুণ প্রভৃতি এবং বোস্বাইর আরও কয়েকটি 


ব্যবসায়ী এইগুলি পাইকারী হিলাবে কিনিয়! এখন 


খুচরা দোকানদারদের মারফতে বেচিতেছেন | i 


বলা বাহুল্য যে, ইহাতে বেশ মোট! মুনাফা 


- হুইতেছে। 


+ ক Ld 


একথোকে সস্তা দামে জিনিব কিনিয়া খুচরা 


“বিক্রয় করিবার স্কতিত্বকেই ব্যবসা-বুদ্ধি বলা হয়। 
-সুভরাং বিক্রেতাদের লাভের অঙ্ক সম্পর্কে 


আর্থিক জগৎ 


আমার আপত্তি ব! ঈর্ষা নাই। এই প্রিনিষগুলি 
যদি প্যারাস্থটের কাপড়, গায়ে [দেওয়ার 
কঘল বা বিছানার মশারী হইত, তাহা 
হইলে কোন কথাই তুলিতাম না। কিন্তু এগুলি 
খাওয়ার জিনিষ বলিয়াই একেবারে চোখ-কান বন্ধ 
করিতে পারিতেছি না।. যাহারা উহা বেচিতেছে 
এবং যাহারা উহা! কিনিতেছে, তাহাদের মনে আছে 
কিনা জানি না যে, এই খাঁছদ্রব্যগুলি ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল প্রায় ছুই বৎসর পূর্কবে। এই দীর্ঘকাল 
পরেও উহার যে অংশ পচিয়া বা নষ্ট হইয়া মানুষের 
থান্তের অযোগ্য হয় নাই, তাহা বেচাকেনায় 





সম্প্রতি কেক্জীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের 
উত্তরে খনি, পূর্ত, ও বিদ্যুৎ বিভাগের সেক্রেটারী 
মিঃ বি, কে, গোখেল বলেন যে, আগামী তিন 
বৎসরের মধ্যে বারটি নৃতন কেন্দ্রে জল-তাঁড়িত 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করা যাইতে 
পারে। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের প্রথম হইতে 
আজ পর্যযস্ত জলভাড়িত বিছ্যুৎ উৎপাদনের ১৫টি 
নূতন পরিকল্পনা এবং €টি পরিকল্পনার প্রসারের 
জন্য মোট প্রায় ৭৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মত 
ব্যয় মঞ্চুব করা হুইয়াছে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে 
মিঃ গোখেল বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
ও দেশীয় রাজ্যে এখন বিশটি জলতাড়িত বিছ্যুৎ- 
উৎপাদন পরিকল্পনা বিষষে তথ্য সংগ্রহ করা 
হইতেছে। এ পরিকল্পনাগুলি কার্ধাকরী করার 
দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গবর্ণষেন্ট ও দেশীয় 
রাজ্যের। 

ইতিপুর্বের ২৩ লক্ষ ৭০ হাঁজাব টাকা 
ব্যয়সাপেক্ষ একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর কর! হইয়াছে। 
তদম্্যায়ী বোম্বাই, যাড্রান্ম, মণ্ডপম্‌ ও ফনৃতায় 
কাজ আরম্ভ করা হুইয়াছে। আলোচ্য পরিকল্পনা 
অমুসারে এককালীন ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৮ 
সালে ৮২ লক্ষ টাকা খরচ হুইবে। এইভাবে 
এককালীন ও বাৎসরিক ব্যয়ের মোট পরিমাপ 
১৯৫২ সাল পৰ্য্যন্ত ছয় বৎসরে দীড়াইবে যোট 
যথাক্রমে ৮৩ লক্ষ ৫৪ ছাঁজার টাকা ও ৮০ লক্ষ ৭০ 
হাতার টাফা। * 






{| মিঃ বি, বি, মজুরি, বি বি-এ ; এল্‌, তি 
i এজেলী ম্যানেজার মিঃ 


অপূর্বৰ সাফল্য ! 
_ উল হইনি এদানের লও 


(8 লক্ষ ৪৮ হাজার ২৫০ টাক] 


(গত বছরের রেকর্ড থেকে ২৫% বেশী ) 


সিটিজে অব ইত্ডিয়া 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্দ কোৎ লিঃ 
১৭-, টিত্রজজন এভিনিউ, কলিকাতা । 
জেনারেল নেলি 






১০৫১ 


কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু জনসাধারণকে পচ! 
ও বিকৃত খান্তদ্রব্য খাওয়া ও ব্যাধিপ্রন্ত হওয়ার 
হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব যদি গবর্ণমেণ্ট 
ও কর্পোরেশনের বলিয়া ধরিয়া লই, তবে এই 
ঞ্িনিবুলি ফুড ইনস্পেন্টার কর্তৃক পরীক্ষার 
প্রয়োজন আছে। ছুই চারিটি পরিচিত পরিবারের 
কথ! জানি, যাহারা প্রথামে এই ফুটপাথ হইতে 
সন্ত! দরে মাখন ও চকোলেট কিনিয়া আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলেন এবং অব্যবহিত পরেই ডাক্তারের 
ফিজ ও ওবুধের দ্রাম যোগাইয়া মনস্তাপ ভোগ 
করিয়াছেন । - খেয়ালী 


বাংলা সরকার কর্তৃক তাঁহাদের দাবীদাওয়া 
অগ্রাহ্থ হওয়ায় বাংলার এক লক্ষ কুড়ি হাজার 
প্রাথমিক শিক্ষক গত ২রা এপ্রিল হইতে ধর্মঘট 
সুরু করিয়াছেন। 


ইউনাইটেড 
ইণ্ডাস্ট্রীয়াল 


স্ব্যাক্ক ভিলন্মিভ্জ্ 
স্থাপিত ১৯৪০ 


সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান_ শরীয়ত যদ্রনাথ রায় 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ করা হুয় । 
হেড অফিস-_ 
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আর্ধিক হিয়ার, খবর্লাথবর 


সম্প্ৰতি এন ও নরওয়ে হুইতে 
বিমানযোগে মোল হাজার আউন্স সোনা ভারতে 
আসিয়াছে। 
গাঁত ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে. 
ভারতে তের হাজার চার শত দশ আউচ্দ সোনা 
ও দশ লক্ষ আউন্স রূপা রপ্তানী করা হইয়াছে। 
শীঘ্রই ম্যান্তিকো হইতে বিমানযোগে এগার 
জার নয় শত ছত্রিশ আউন্ল সোনা ভারতে 
আমিালী করা হইতেছে || 
আগামী ২০শে হইতে ৎ৬শে মে পর্য্যন্ত 
আলীগীডের সিকান্ত্রারাওয়ে নিখিল ভারত কিষাণ 
অভার;বাধিক অধিবেশন বসিবে। বিহারের পণ্ডিত 
ভার্যানন্দ শর্মা সভাপতিত্ব করিবেন। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এক প্রশ্নের 
উত্তরে শিল্প ও সরবরাহ সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত 
াঞ্জাগোপা লাচারি বলেন যে, বর্তমানে কয়লার 
কোনও অভাব নাই ) মালগাড়ীর অভাবে কয়লা 
চালান দেওয়] যাইতেছে ন! বলিয়াই সমন্তা। দেখা 
দিয়াছে । কয়লার উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট সকল প্রকার প্রয়োক্নীয় ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করিবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। 
তাহ! ছাড়া তিনি জানান যে, প্রায় দেড় হাজার 
মাইল পথে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চালাইবার 
আয়োজন করা হইতেছে এবং কয়লাখনির 
কাছাকাছি অঞ্চলে নুতন রেললাইন খুলিবার 


ব্যবস্থাও সর্বাগ্রে করা হইতেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কৃষিজীবীদের 


ঘীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার বিষয় চিত্ত! 
করিতেছেন বিয়া আনা গিয়াছে। এই বিষয়ে 
তাহার। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলির সহিত 
একযোগে তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা ধিবেচন। 
করিতেছেন । 
জান গিয়াছে যে, অদুর' SE ভারতীয় 
সেনাদলের ‘প্রধান সেনাপতি” প্র উঠাইয়! দেওয়া 
হইবে । সেনাদলের অধিনায়ককে ইহার পরে 
“চীফ অব ষ্টাফ” বলা হইবে। 
জা ন! গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট কারিগরী 
ও পেশাদারী বিস্তার অধ্যাপনা শিক্ষার ভন্ত দিল্লীতে 
একটা কেন্দ্রীয় শিক্ষায় স্থাপনের মনদ্থ করিয়াছেন। 
কারিগরী; বিস্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশ 
ক্রমে ইহা কর! হুইয়াছে। কামার, ছুতার, দরজীর 
কাজ প্রতৃতি বিশটি বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যেকটিতে 
দশজন করিয়া, আপাততঃ মোট হুইশত জন 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হুইবে। লড়াই 
ফেরৎ লোকদের জন্ত শ্রম বিভাগের কারিগরী 
শিক্ষার পরিকল্পনা অনুসারে যে সৰুল লোককে 
কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্যের গবৰ্ণযেণ্ট- 
সমূহের শিক্ষালয়ে বা কোনও ব্যক্তিগত কারিগরী 
শিক্ষালয়ে নিযুক্ত করা হুইয়াছে বা হইবে, তাহারাই 
ওঁ প্রস্তাবিত শিক্ষালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে। 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের হুই প্রকার ব্যবস্থা 
থাকিবে ; একপ্রকার ব্যবস্থায় শিক্ষাকাল সাড়ে পাচ 
মাস, এবং আর এক প্রকার ব্যবস্থায় শিক্ষাকাল ছুই 
যাস হইবে। 


' নিয়ন্প আদেশ ও বিধিনিষেধ 


.শিক্ষালয়ের বাড়ীর, যন্ত্রপাতি, , 
সাঙ্গ-সরপ্জাম প্রভৃতির ব্যয় কেন্দ্রীয় গুবর্ণমেটে : বহুন, 


করিবেন। প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 


»গ্বর্ণমেপ্টদ্িগকে তাহাদের প্রেরিত শিক্ষার্থীর 


সংখ্যা্ছপাতে ওঁ শিক্ষালয় পরিচালনার বাৎসরিক 
ব্যয় বহন করিতে হুইবে। , শিক্ষার্থীদের বেতন বা 
ভাতাও নিজ নিজ গবর্ণমেপ্ট বহন করিবেন। এই 
প্রস্তাবিত শিক্ষায় স্থাপিত ভ্ইলে' প্রাদেশিক 
গ্বর্ণমেপ্টদিগকে আর, পৃথক শিক্ষালয় স্থাপন ও 
সেজছ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না, তাহা ছাড়া 
কারিগরদের শিক্ষার মান সম্পর্কে সামগ্যস্ত বিধান 
করা সম্ভব হইবে। 

আরব দেশের তৈল বহন করিবার জন্য একটা 
মার্কিণ কোম্পানী সৌদী আরবের মধ্য দিয়া ত্রিশ 
ইঞ্চি মোটা একটী পাইপ লাইন বসাইবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । এই লাইনের মোট দৈর্ঘ্য হইবে এক 
হাজার পঞ্চাশ মাইল। এই পাইপ লাইন 
পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে মোট '২২ কোটা 
৭6 লক্ষ ডলার (প্রায় ৭৫ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা ) 
ব্যয় হইবে। 

১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে রাশিয়ার 
উৎপাদন শতকরা বাইশ তাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে । তবে 
উৎপাদনের পরিমাণ এখনও যুদ্ধ- পূর্বকালের 
অর্দ্ধেকও হয় নাই। 

সুইডেন সরকার নোবেল পুরস্কারের উপর 
কোন কর ধার্য করিবেন না স্থির করায় নোবেল 
পুরস্কারের মুদ্রাগত পরিমাণ আট হাজার ছয় শত 
আশী পাউণ্ড (প্রায় এক লক্ষ পনর হাজার সাত 
শত তেত্রিশ টাকা) হইতে বাডাইয়া দশ হাজার 
পাঁচ শত ছত্রিশ পাউণ্ড (প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ 
হাজার চার শত উনআশী টাকা ) করা হুইয়াছে।, 


জাঁন। 'গিয়াছে যে, বাঙ্গালোরের “হিন্দুস্থান 


এরয়ারক্র্যাফট কোম্পানীর সাহায্য বাবদ ১৯৪৬-৪৭ 


সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত কুড়িলক্ষ 
টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। 

কুশী নদীর উপর বাধ শির্শ্মাণ করিয়া বন্ধা 
নিবারণ, জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ব্যবস্থা 
কর! প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে যে পরিকল্পনা 
করা হইবে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নদীনালা, সেচ ও 
নৌশ-্চলাচল কমিশন একটি প্রাথমিক রিপোট 
প্রস্তুত করিয়াছেন। এ কমিশন ভারতীয় ভূমি 
জরিপ বিভাগ ও ভূতত্ব গবেষণা বিভাগের 
সহযোগিতায় তাহাদের প্রাথমিক তদস্ত শেষ 
করিয়াছেন। ডাঃ এফ, এ, নিকেল নামক অনৈক 
মার্কিন বিশেষজ্ঞ বাধ নির্দাণের স্থানটি পরিদর্শন 
করিয়াছেন। মিঃ জে, এল, সাভেজ নামক আর 
একজন মার্কিন বীধ-নির্দাণ-বিশ্শেষজ্ঞ শীভ্রই গ্রস্থানটি 
পরিদর্শন করিবেন। 

আসাম সরকারের প্রকাশিত এক প্রেস নোটে 
বলা হইয়াছে যে, একমান্ম নারিকেল তৈল ভিন্ন 
অন্তান্ক তেলের ও তৈলবীজ্জের উৎপাদন, বণ্টন ও 
মূল্যের এবং আমদানী-রপ্তানীর উপর যে সকল 
আরোপিত 
হইয়াছিল, তাহা প্রত্যন্ত ও বাতিল করা 


প্রকাশ, উপকূল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে 
ভারতীয়দের ষ্কায্য অংশ লাভের উদ্দেস্তে ভারতীয় ' 
ও বুটীশ জাহান্রী ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীত্রই- 
আলোচনা আরম্ভ হইবে। 

বর্তমানে ভারতবর্ষে কুড়িটী সিমেন্ট কারখানায়" 
বৎসরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়।' 
কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে! 
সিমেপ্টের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । বর্তমানে চলতি: 
কুড়িটি সিমেণ্ট কারখানার মধ্যে পমরটাতে" 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার ব্যবস্থা করা 
হইবে। ইহা ছাডা উনিশটী নূতন কাঁরথানা' 
স্থাপন করা হুইবে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদন্তগণ যাহাতে: 
কলিকাতায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে, 
পারেন এবং নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়া তথায়" 
যাহাতে কোনপ্রকার অবাঞ্ছিত ঘটনা ন! ঘটে" 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তজ্জঙ্ক আগামী 
১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পরিষদের অধিবেশন যুলতুবী- 
রাখা হুইয়াছে। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে শিল্প ও' 
সরবরাহ্থসচিব বলেন যে, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় 
কুষিষস্্, বাড়ী তৈয়ারী এবং অন্তান্ত কাঁজের ভ্ভ? 


বর্তমান বৎসরে প্রায় আড়াই লক্ষ টন ইস্পাত" 


কেন্দ্রীয় সরফার প্রাদেশিক সরকারসমূহের অস্ত ' 
বরাদ্দ করিয়াছেন। বর্তমানে ইহার বেশী ইম্পাত' 
সরবরাহ কর! সম্ভব নয়। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুত, রাজাগোপাল.. 
আচারীর প্রদত্ত এক উত্তর হইতে জানা যায় যে, 
রাষ্ট্রের অধীনে ইম্পাত উৎপাদন কারখানা স্থাপন: 
করিবার অন্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের সহিত" 
কেন্দ্রীয় সরকার আলাপ-আলোচনা করিতেছেন । ' 

সরকার পুনা ও বোম্বাইসহ কয়েকটী- 
জায়গায় টেলিফোনে ডাক (০11) প্রতি মূল্য. 
ধাৰ্য্য করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


' করিয়াছেন। 


ব্রক্মদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাজ 
বন্ধ করিয়া দেওয়াতে গত ১লা এপ্রিল হইতে 
বরহ্মের নিশ্ব মুত্্রানীতি চালু হুইয়াছে। ব্রচ্ছের" 
মুদ্রানীতি ব্রন্দ কারেত্দী বোর্ডের নিয়ন্ত্রপাধীনে 
পরিচালিত হইবে। | 





এই এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


' অন্তর্বর্তী সরকারের লগ্ডনশ্থ পাবলিক 
রিলেশন্স অফিসার মিঃ সুধীর ঘোষ ইংলগ্ডের বিশিষ্ট 
* ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া “ফ্রেস্‌ অব 

* ইত্ডিয়া” নামে একটা কমিটি গঠন করিয়াছেন। 

ভারত ও ইংলণ্ডের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য 
স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবেই উহ! করা 
হুইয়াছে। 

মিশরের অর্থসচিব সম্প্রতি ঘোষণা! করিয়াছেন 
যে, মিশর ইতিমধোই হুয়েজথালের মালিকানা- 
দ্বত্ব স্বহত্তে গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে সুরু করিয়াছে । 
দুয়েষখাল কোম্পানীকে খাল ভোগ-দখলের যে 
" অনুমতি দেওয়া হুইয়াছিল, এবার তাহার মেয়াদ 
শেষ হইলে আর কোন অজুহাতেই পুনরহমোদন 
করা হইবে-না। 

মাদ্রাজ সরকার পুলিশ কনষ্টেবল ও পুলিশের 
অস্ঠান্ত কর্মচারীদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 


আর্থিক জগৎ 


বড়লাট বর্তমান মাসের মাঝামাঝি নয়াদিল্লীতে 
সমস্ত প্রদেশের গবর্ণর ও আপামের ভাবী গবর্ণরকে 


এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন। 
জাহ্মলিত জাতিসঞ্েবের খান ও কৃষি পরিষদ 


পৃথিবীর চাউল উৎপাদক ও চাউল ব্যবহারকারী 
দ্রেশগুলিকে চাউল বিষয়ক একটী অনুসন্ধান 
কমিটিতে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 
আগামী “মে মাসে ভারতে এই কমিটির সভা 


হইবে। 
কেন্দ্ৰীয় , খাস্ক-সচি্ব ডাঃ রাজেশ প্রসাদ 


সম্প্রতি বন গবেষণা পরিষদের ওষধি বিভাগ 
পরিদর্শন করিতে গেলে বিভিন্ন জাতীয় তুলসী গাছ 
হইতে কিতাবে কপূর তৈয়ারী করা যায়, তাহা 
তাহাকে দেখান হয়। 

বোষধ্বাইয়ের মিল-শ্রমিকরা তাহাদের ১৯৪৬ 


সালের মোট উপায়ের ( মাগ ঠীভাতা বাদ ) এক- 
পঞ্চমাংশ ‘বোনাস’ হিসাবে পাইবেন। বো্বাইয়ের, 
ইস্তাদ্রয়াল কোর্ট উক্ত সুপারিশ করিয়াছেন । 


১০৫৩ - 


সম্প্রতি নয়াদিদ্রীতে জাহাজ চলাচল 
ব্যবসায়ের পুনর্গঠন নীতি সম্পর্কিত সাব-কমিটির 
রিপোর্ট আলোচনা! করার জঙ্য বাণিজ্য সন্ত 
মাননীয় মিঃ আই, আই, চুজ্জীগড়ের সভাপতিত্বে 
জাহাজ চলাচল নীতি নির্ধারক কমিটির এক বৈঠক 
হইয়া গিয়াছে । ছানা গিয়াছে যে, ওঁ "বৈঠকে 
রিপোর্টটি সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং 
অষ্ডান্ক বিষয়ের মধ্যে উপকূল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে 
ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির গ্ভাষ্য অধিকার 
পাওয়া সম্পর্কে শীঘ্রই বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীদের 
সহিত উহাদের আলোচনা চালান হইবে বলিয়া 
এ বৈঠকে স্থির করা হুইয়াছে। 
ভারতে মৎস্ত গবেষণার উন্নয়ন সম্পর্কে বেস্তরীয় 
কাধ বিভাগ হইতে যে একটি পরিবল্পনা তৈয়ার 
করা হইয়াছে, তাহা গত ২২শে মাচ্চ তারিখে 
মাননীয় মিঃ লিয়াকৎ আলি! খানের সভাপতিত্বে 
অহুষিত স্থায়ী অর্থ-কহ্টির বৈঠকে মঞ্জুর করা হয়? 





(SECTION MMH OF 4th CATALOGUE) 


Last date for receipt of tenders is Ist May, 1947. 


Following types of sfores' are available for sale: , 


Ferrous Metals, Including unfabrlcated steel: Other used Confainers: Cisterms and Storage 
Bars, Billets, Blooms, Ingots, Slabs; Steel Plates, Steel Tanks; Others (including boxes, packing c¢ascs, etc). 
Sheets; Wires and Wire products including galvanis । 
ed; Chains; Wire Nails; ৩৮০০ রিয়ার 7১১০১ 
Nos-Ferrous Mefals: Aluminium; Brass; Zinc 
Copper; etc. 

| Timber: Timber Baulks; Sawn Timber {Planks and 
5০017811995) 1 Bamb6os and Ballies: Plywood: Other 
articles (excluding telegraph and power transmission 
poles). 
‘Sanhtary Fistings {including water-supply fitf- 

ঠি Ings]: Sanitary Fittings {including water~supply . | 

fittings) and pipes of all kinds. } 



























Full details giving description and condition 
of stores, quantity, location, etc. and the 
method of tendering are contained in Section 
MMH of the Fourth Catalogue which is 
available at Re. 1/- on or about 2nd April, 
1947, from the addresses given below: 


A. Publicity Officer, Diréctorate General of 
Disposals, Shahjahan Road, NEW DELHI. 


8, Regional Commissioner (01500০50815) at 
BOMBAY - Mercantile Chombers, 


Furniture: Mixed furniture (তি Graham .Road, Ballard Estate. 

Ft CALCUTTA - 6, Esplanade East. 
dR CAE OLS LSE পাল LAHORE - G.P.O. Square, The Mall. 
and Duplicating Mochines. CAWNPORE ~ 15115, Civil Lines. 


Antigas Stores, A.R.P. and Fire-fighting Equlp- 


€ Dy. Regional Commissioner 
ment: Firefighting equipmerit; Other miscellaneous ৰ i | 


(Disposals) at 


ARP, stores. ‘KARACHI - Vatiawa Building, Mcleod 

424 Road. 
P.O.L. Drams and Cans used and usused: MADRAS - United India Life Building, 
Barrels, 20 gallons and abave:; Drums and Kegs Esplanade. 


[ below 20 gallons; Kero Type tins; Others (Canisters 


miscellaneous) ; etc. D.AIl imporfant Chambers of 


| Commerce and Trade Associations. 
Ciher unused Confalners, Including Boxes 


and Bottles: Others (including boxes, 
packing cases, ৩৮০] Bottles, Jars, 
Carboys, etc, 


Mail orders for the catalogue must be accompanied 
by Money Order or Indian Postal Order. 





ISSUED BY THE DIRECTORATE GENERAL OF DISPOSALS, 
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আর্থিক জগৎ 
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পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্বাসকারী ভারতীয় _-_ ব্রকর্টি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 


ছাত্রদের যধ্যে তেরটি শিক্ষাবৃত্তি (স্কলারশিপ ) 
বিতরণের জন বিকানীরের মহারাজ! কাশী হিন্দু 
“বিশ্ববিস্তালয়কে চার লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। 
এই শিক্ষাবৃত্তিগুলির নাম হইবে “বিকানীর 
+. অহারাজার বৃহত্তর ভারত শিক্ষাবৃত্তি” । এই গুলির 
মধ্যে আটটী বিভিন্ন দেশের ভারতীয় অধিবাসীদের 
সংখ্যা বিবেচনা করিয়া বণ্টন করা হইবে । বাকী 
পীচটার মধ্যে একটী বালী দ্বীপের ছাত্রের অন্ত 
সংরক্ষিত থাকিবে। অপর চারটী শিক্ষাবৃত্তি 
কম্বোডিয়া, লাওস, শ্যাম ও ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রদের 
মধ্যে দেওয়া হইবে। বিকানীর রাজ্যের 
নামাম্থসারে একটী ছাত্রাবাস নির্দাণের জঙ্ক 
মহারাক্ছা আরও এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এই 
ছাআবাণে 'প্রধান্তঃ বিদেশী ছাত্ররাই থাকিবে। 
জন্প্রাভি নয়াদিক্লীতে অনুঠঠিত আত্তঃএশিয়া 
সম্মেলনের প্রকাস্ত অধিবেশনের শেষদিনে একটা 
স্থায়ী আস্তঃএশিয়! মৈত্রী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্র স্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। 
আপাততঃ স্থির হুইয়াছে যে, আস্তঃএশিয়া 
সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৪৯ সালে চীনে 
অনুষ্ঠিত হইবে। 
এঁতিহাসিক আস্তঃ এশিয়া সম্মেলনের' শেষ 
অধিবেশনে বক্তৃতা প্রণঙ্গে মহাত্ম! গান্ধী বলেন, 
প্যত্য ও প্রেমের দ্বারা প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের হৃদয় 
অয় করিতে হইবে ।* | 
ভারত সরকার বিদেশে উচ্চ শিক্ষালাভের 
অন দিল্লীর মিঃ এস, এল, গুপ্ত ও মিঃ আলী 
মেহদী নাকৃতি এবং বেনুচিস্থানের মিঃ নওরোজ 
খানকে ১৯৪৭-৪৮ সালের অন্ত সরকারী শিক্ষাবৃত্তি 
দিয়াছেন। 
পাঞ্জাব পাহায্য ভাগারের উদ্দেস্তে সর্দার 
বল্পভভাই প্যাটেল এযাবৎ তিন লক্ষাধিক টাক! 
সংগ্রহ করিয়াছেন। 
ভবনগীর সরকার ভবনগরে একটি নুতন বন্দর 
নির্খাপের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ ফরিয়াছেন। 
শয়গণের খবরে প্রকাশ যে, ইন্দোচীনের 
করবার ক্ষেতগুলিতে কার্দ করিবার অন্ত শ্রমিক না 
পাওয়ার ফলে রবার উৎপাদন অর্দেক কনিয়া 
পগিয়াছে। রবার উৎপাদনের কাজ বজায় রাখিবার 
উদ্দেশ্তে ফরাসী সরকার সম্ভবতঃ শীঘ্রই ভারত 
সরকারের নিকট দশ হাজার শ্রমিক চাহিয়া 
পাঠাইবেন। = 
আস্তঃএশিয়। সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দের 
মনোরঞ্জনের জগ্ভ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু রচিত 
“ভারতের আবিফার” (Discovery of India) 
নৃত্যগীতাদির সাহায্যে অভিনয় করা হয়। 
গাত রা এপ্রিল হইতে পেট্রোলের দর গ্যালন 
প্রতি এক আনা হারে বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। 
জান! গিয়াছে, শীদ্রই মালয় হইতে দ্বিতীয় 
দফায় ছুই হাজার টন রবার রাশিয়ায় রপ্তানী করা 
_ হইবে। প্রথম দফায় চার হাজার টন রবার পভ 
"ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ায় রপ্তানী করা হুইয়াছে। 


শ্রীযুস্ত অরুণা আসফ আলি ভারতীয় 


সমাজতুত্্রী দলের দিল্লী প্রাদেশিক কমিটিকে তাঁহার ' 
দিল্লী দরিয়াগঞ্জস্থিত বাসভবনটি দান করিয়াছেন । 


ঙ্ 


গবর্ণমেন্টের নিয়োগ ও পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠানের 
মারফতে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যস্ত ১ 
লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৬১ জনকে চাকুরী ক্ষোগাড 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে), একমাত্র ফেব্রুয়ারী 
মাসেই ১১ হাজার ৩৮০ জন্‌ উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
মারফতে চাকুরী পাইয়াছে। উক্ত মোট 
চাকুরীয়াদের মধ্যে ৫৬ হাজার ৪২১ প্রন কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূছের বিভিন্ন বিভাগে 
এবং ৭ হাজার ৬৯২ জন রেলওয়েলমূহের সংরক্ষিত 
পদে নিযুক্ত হইয়াছে । 

লড়াই-ফেরৎ লোকদের শুধু চাকুরী জো গাড 
করিয়া দেওয়াই নিয়োগ ও পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠানের 
কাজ নয়। এ প্রতিষ্ঠানের মারফতে তাহাদিগকে 
ব্যবসায়িক, কারিগরী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা 
দেওয়াও হইয়া থাকে । আলোচ্য সময়ের মধ্যে 
২৬ হাজার ৪০৯ জনকে এরূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্ত 
১৭১টি শিক্ষা-কেন্দ্রে ভণ্তি করা হইয়াছে। 

সম্্রতি কেন্্রী পরিষদে শেঠ গোবিন্দ দাস 
জানিতে চাহেন যে, আমেবিক!, রাশিষ! ও ইংলণ্ড 
ব্যতীত আর কোন্‌ কোন্‌ দেশে ভারতের 
কূটনৈতিক প্রতিনিধি আছেন। প্রত্থাত্তবে পণ্ডিত 
নেহক 'জাঁনান যে, ইরাক, গৌরি আরব, শ্যাম, 
চীন ও ফরাসী ইন্দোগীন_-এই পাঁচটি দেশে 
ভাবতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিধৃক্তু আছেন । 
আব এক প্রশ্নের উত্তবে মাননীয় পদন্ত বলেন যে, 
কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্রৃতেব পদ ও 
কার্ধ্যাবপীব মধ্যে অনেক পার্থকা আছে । যেখানে 
রাষ্ট্রর্ত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি থাকেন, সেখানে 
কূটনৈতিক প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূতের অধীনে থাকেন | 

যুদ্ধের সময় বেঙ্গুণন্ত 'রাষকৃষ্ণ মিশনের 
হাসপাতালের খুব ক্ষতি হয়। ইছার পুনর্গঠনের 
জন্ভ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মত সাজ-সরপঞ্জাম 
দরকার । ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের যুদ্ধ-উদ্থ তত 
মাল হইতে এবং আঁবগ্তক হইলে অর্থ সাহায্য 
করিয়াও ছাসপাতাঁলটিব ওঁ সকল প্রয়োজন 
মিটাইয়! দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে । 

জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৩, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ 
সালে বৃটিশ ভারত ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে যথাক্রমে 
২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৮ ভাজার ৮৭৯ টন, ৎ কোটি 
৮৭ লক্ষ,১৭ হাজার ৪৬ টন ও ২ ফোটি ৯২ লক্ষ 
৭6 হাক্জার ৮৯৩ টন কয়লা উৎপাদিত হয় । 

১৯৪৫ সালে ২ কেটি ৪৬ লক্ষ ৪৯ হাজার 

৬৬৯ টন কয়লা বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। 
১৯৪৬ সালে হয় কোটি ৫৬ লক্ষ ৮ হাজার ৫৫০ টন। 
মাঁলগাড়ীর ঘাটতি, শ্রমিকদের ধর্মঘট ও সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামা না ঘটিলে ১৯৪৬ লালে আরও অধিফ 
পরিমাপ কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব হইত। ওঁ 
সালে রেলওয়েতে ১ কোটি ৯ লক্ষ ২৮ হাজার 
৬৫২ টন কয়লা খরচ হুয়। এ বৎসর গড়পড়তা 
মাসে কাপড় কলগুলিকে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৯ 
টন, পাটকলগুলিকে ৪৯ হাতার ৫৪৯ টন, সিমেপ্ট 
কারখানায় ৬৮ হাজার ৯৪৭ টন, কাগজের কলে 
৩৬ হাজার ৯৫০ টন, কাচ কলে ১১ হাজার ৮১১ 
টন, ইট তৈয়ারী ফলে ৫০ হাজার ৪৪৭ টন, 
বনস্পতি অন্তান্ত তৈল কারখানায় ১৫ হাজার 


৭৪২ টন, চা-বাগানে ১০ হাজার ১৫৪ টন, লৌহ 
কারখানায় ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩১৩ টন করলা 
সরবরাহ করা হয়। f 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের ' 
উত্তরে অর্থ-সদন্ত মাননীয় লিয়াকৎ আলি থা বলেন 
যে, নিকেলের তৈয়ারী ২ কোটি ৯১ লক্ষ আধুলি ও 
৪ কোটি ৯৮ লক্ষ সিকি মুদ্রিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৬) পর্য্যন্ত প্রায় ১ কোটি 
১১ লক্ষ আধুলি ও ১ কোটি ৯২ লক্ষ সিকি বাছারে 
চালু করা হুইয়াছে। মাননীয় সদশ্য আঁরও বলেন 
যে, মুদ্রা তয়ারীর অন্ত গত ১লা এপ্রিল (১৯৪৬) 
হইতে ৩১শে জাচুয়ারী (১৯৪৭) পর্য্যন্ত বুটেন ও ' 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রায় ১ হাজার ৩০০ টন 
ক্রয় করা হুয়। 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত গবর্ণমেপ্টের কৃষি 
ও খাস্ত বিভাগের সদন্ত ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের 
সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কৃষি 
দপ্তরের স্থায়ী কমিটির এক বৈঠক হুইয়া গিয়াছে। 
ওঁ বৈঠকে খান্তোৎপাদন সম্মেলন ও ক্বিজাত 
দ্রব্যের মূল্য সম্মেগনের বার্ধ্যবিবরণী ও অন্তান্ত 
কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়। জানা 
গিয়াছে যে, বর্তমানে লগ্নে অনগঠিত আস্তর্জাতিক 
গম সম্মেলন এবং চাউল সম্পর্কিত আগামী 
আন্তর্জাতিক সন্মেলনেরও বিষয়ও উহাতে 


আলোচনা করা হইয়াছিল। 
কয়লাখনি বিবোধ সম্পর্কিত সালিশ বোর্ড 


ধানবাদে শ্রমিক ও মালিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করিতেছেন। গত ২১শে মার্চ তারিখে সাক্ষ্য দান 
কালে খনি-মালিকদের প্রতিনিধিগণ শ্রমিকদের 
অনেকগুলি দাবী গ্যাষা বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। 


তাহারা ইহাও ভোরের সহিত বলিয়াছেন যে, 


কয়লার মূল্য বৃদ্ধি না করিলে শ্রমিকদের মছ্ুরী 
বৃদ্ধি, বোনাস ও অন্তান্য শ্বাচ্ছন্যের ব্যবস্থা করা 
সহজ হইবে না। এখন শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
সাক্ষ্য প্রহপ চলিতেছে। আনা গিয়াছে যে, ২৪শে 
মার্চ রেলওয়ের চীফ, মাইনিং উ্জিনীয়ারের এবং 
২৬শে মার্চ ঝরিযা, আপানসোল ও হাঞ্ারিবাপের 
চীফ, মেডিক্যাল অফিসারের সাক্ষ্য প্রহছপ করা 
হুইবে। ২৬শে মার্চ তারিখে কয়লাখনির মঙ্গল 
সম্পর্কিত কমিশনারেরও সাক্ষ্য গৃহীত হইবে । 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেশ্টের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
(১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ- ১০০) 
শ্রমশিল্লের কাঁচা মালের যে সাপ্তাহিক মৃল্যমান 
নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, গত ৮ই 
মার্চ পর্য্যস্ত উহা ৩৫৭৮ ছিল? ূর্বর্তাঁ সপ্তাহে 
ছিল ৩৫১৬। আলোচ্য সপ্তাহে তৈলবীজ ও 
খনিজ কাঁচা মালের দর যথাক্রমে ২'৫ ও "২ হারে 
বাড়িগ্ছে এবং তন্তজাতীয় ও অক্তাঙ্ক বিবিধ 
কাচা মালের দ্র "১ হারে কষিয়াছে। 

কুশী নদীর উন্নয়ন সম্পর্কিত সম্পুর্ণ পরিকল্পনাটি 
কার্যে পরিণত করিতে আন্মমানিক ৯০ কোটি 
টাকা ব্যয় ছইবে। তাহার ফলে নেপাল ও 
বিহারের প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানের 
উন্নয়ন সম্ভব হইবে এবং ম্যালেরিয়া একেবারে 
বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা! ছাড়া বিহার ও 
নেপালের ৩০ লক্ষ একর পরিমিত ভূমিতে সেচের 
ব্যবস্থা হইতে পারিবে । পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ 
কিলোওয়াট পরিমাণ জলভাড়িত বিচ্যুৎ উৎপাদনের 
প্রস্তাব কর! হইয়াছে বলিয়া দানা পিয়াছে। 4; 


চা 


ও ০ 


এই এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


খাণ্য-দঙ্কট 
আসাম সরকার মেসার্স দ্রীল ব্রাদাসের মারফৎ 
* তাহাদের ধাস্তসংগ্রহ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া 
+ ১৯৪৫-৪৬ লালে ১১ লক্ষ ২০ হাজার ৯ শত ৩১৬ 
"টাকা লাভ করিয়াছেন । . 
+ 


tt ক 





কেন্দ্রীয় পরিষদে খাত দপ্তরের সেক্রেটারী 
‘বলেন যে, বর্তমানে যে হারে খান্ত রেশনের বরাদ্দ 
প্রবর্তিত রহিয়াছে, সেই অন্থপাতে হিসাব করিলে 
১৯৪৭ সালে অন্মাঁনিক ৪০ লক্ষ টন খাঁন আমদানী 
-করিতে হইবে । 
কী ক ঞ্চ 
মাঙ্জাত সরকার গত ৬ই এপ্রিল হুইতে 
-মান্জাজের চাউলের রেশনের পরিমাণ বুদ্ধিত 
-ফরিয়! ১২ আউন্স করিয়াছেন । 
[ Ld ক 
বাংলা সরকারের এক প্রেসনোটে ঘোষণা 
একরা হইয়াছে যে, যে সকল অঞ্চল হইতে সরকার 
-খ্াস্তশন্ত সংগ্রহ করেন, আগামী আযন-শস্ত বাজারে 
না আস] পর্ধ্যস্ত সেই সকল অঞ্চলে ধান ও চাঁউলের 
"নির্ধারিত দরের কোন. পরিবর্তন করা হইবে না 
-বলিয়া দরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
| + চে 
কলিকাতার রেশনিংয়ের কণ্টেলার এক 
“বিবৃতি প্রশঙ্গে দ্ানাইয়াছেন যে, চিনির সাপ্তাহিক 
বরাদ্দ কমাইয়া তিন ছটাকের স্থলে ছুই ছটাক করা 
হইয়াছে । তবে জরুরী অবস্থার অন্ত ইহা! সাময়িক 
ব্যবস্থা মাত্ৰ । 
| + ধু 
মানা সরকার খান্তপ্রুব্য এবং অপরিহার্য্য 
-জ্রব্যাদি বণ্টনের উদ্দেশ্বে যে গ্রাম্য-কমিটি গঠনের 
প্রস্তাব করিয়াছেন, তাছা হইতে খান্ভশন্ত-ব্যবসায়ী 
ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বাদ দিবার জদ্ভ জেলা 
কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
ক চি ১ 
টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ ) মহকুমায় গুরুতর 
-খাতযাভাবের প্রতিরোধের অঙ্ক সর্বদলীয় এক 
-জনসভায় খান্ত-বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু কক্সিবার দাবী 
-জানান হইয়াছে । চাউলের দূর ২৭২২৮ টাকায় 
' উঠিয়াছে। 
যশোহরে চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে । মণ 
‘প্রীতি ৩৫২ টাকা দর দিয়াও প্রয়োদনমত চাউল 
-সংগ্র করা যাইতেছে না। 
রর + [ 
ফরিদপুরের ভাঙ্গা, নপরকান্দা, সদরপুর থানা 
এলাকায় চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়! বর্তমানে 
৩০২ টাকায় চড়িয়াছে। গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে 
' চাউল, ধান পাওয়া যাইতেছে না। ছুতিক্ষ দেখা 
“দিয়াছে। ভাঙ্গা সহরে দিন দিনই ভিক্ষুকের সংখ্যা 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী গুদামে ধান, 
চাউল কিছুই নাই। 


AEG রহ দিয়াছে। 


ক ক গা 
পিরোজপুরের থান্তাবস্থা উদ্বেগঞ্জনক । 
রঙ ক * 


1 


আর্ক জগৎ 


গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চট্রগ্রামে গম পাওয়া 
যাইতেছে না। চাউলের রও বাড়িতেন্ছে । 


ব্যক্তিগত 


মিঃ ভি, এন, সেন ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্ত বেঙ্গল 
ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাসের লভাপতি 
নির্বাচিত হাছন I 
® 


ভিত জওহরলাল নেছেরু ভি 
আস্তঃএশিয়া প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের 
সভাপতি এবং শরীযুত বি, শিব রাও (ভারত) ও যিঃ 
হান লিউ চৌন) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত 
জি 


রীতি, এল, জালান কলিকাতার মাবোয়াড়ী 
বণিক সমিতির সভাপতি এবং প্রীযৃত এস, পি, 
জৈন ও শ্রীধূত পান্নালাল সারোগী সহকারী 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
৪ 


* + 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৭ সালের. অন্ত 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসেব্র কর্মকর্তা নির্বাচিত 
হইয়াছেন £--সভাপতি-_মিঃ দরাব কারশেঠজী 
ড্রাইভার $ প্রধান সহকারী সভাপতি--মিঃ কে, পি, 
গোয়েস্কা ) সহকারী সভাপতি--মিঃ এ, কে, এম, 


নায়েক ; সদশ্তগপণ- মিঃ কে, ভি, জালান ; মিঃ- 


এম, এল, শা) মিঃ জি, এল, মেটা; মিঃ আর, এল, 
নোপানী ; মিঃ এন, এল, বিড়লা ; মিঃ কে, এল, 
জাটিয়াঃ ডাঃ এইচ, ধোষ ; মিঃ করমাদ থাপার ) 
মিঃ আর, এন, বাঙ্যাড় ; মিঃ টি, আর, লালওয়ানী? 
মিঃ বি, এম, বিড়লা ; মিঃ এম, আর, জয়পুরিয়া ? 
গীযুত শান্তিপ্রলাদ জৈন ; ; শ্ৰীযুত নরেন্দ্র সিং সিঙ্গী ; 
কো-অপ্টেড সান্তগণ _ন্তর এ, এইচ গঙ্জনবী ) শুর 
কাদমপৎ জিনওয়ালা ; মিঃ জি, এ, দোসানী- ও 
মিঃ পি, ডি, হিন্মৎসিঙ্কা। 


* গু * 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বে-সাঁমরিক 
বিমান বিভাগের ভিরেক্টর-জেনারেল স্তার, 
ফেডারিক টিম্ন্‌ বর্তমান মার্চ মাসের শেষে অবসর 
গ্রহণের পূর্বে ছুটি লইয়া যাইতেছেন। তীহার 
যায়গায় মিঃ এম, আই, রহিম, আই, সি, এস, 
নিযুক্ত হইতেছেন। : 

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ 
বিনয়রঞ্জন সেন সুদুর প্রাচ্য কমিশনের গণতা্নিফ্‌ 
ভিত্তিতে জাপানের আইন ও গঠন" সম্পকীঁয় 
পুনদর্ন কমিটির সমাপতি মনোনীত হইয়াছেন । 

রঃ * 


এক, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্ট বিদেশে শিক্ষালাভের শুদ্ধ দিল্লীর মিঃ 
এস, এন, গুপ্ত ও মিঃ আলি মেহুদি লাকৃভি এবং 
বেলুচিস্তানের মিঃ নৌরোজ খাঁকে ১৯৪৭-৪৮ 
সালের সরকারী বৃত্তিদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


পুস্তক পরিচয় 
গ্রষ্টেট ডিউটি (Estate Duty)--এ এম রায় 
এম-এ প্রণীত। প্রকাশক- প্রবর্তক পারিশাস- 
৬১ নং বনুবাজার ট্রী, কপিকাতা। বৃল্য-_ 
দেড টাঁকা। 
আধুনিক যুপে জগতের অনেক দেশেই মৃত্যুকর 


বা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর হইতে কর আদায়ের 
'স্বীতি প্রচলিত 


হুইয়াছে। ট্যাক্স নির্ধারণের 


১০৫৫ 





ব্যাপারে সরকারী প্রয়োজন ও সামাজিক সুবিচার 
এই হুই দিকে সামঞ্জন্ত রাখিয়া চলাই নিয়ম। 
মৃত্যুকর দ্বারা সেই লামঞ্জস্ত. ভালভাবেই রক্ষিত 
হয় বলিয়াই অনেকের ধারণা । "ভারতে এই কর 
আজিও প্রবন্তিত হয় নাই! তবে ভারত সরকারের 
ভূতপূৰ্ব অর্থসচিব স্তার আচ্চিবন্ড রোল্যাওস্‌ গত 
2৯৪৬ সালের ২১শে যার্চচ কেন্রীয ব্যবস্থা পরিষদে 
এ সম্পর্কে একটি বিল উপস্থাপিত করিবার পর 
হইতে এদেশে মৃত্যুকর বপাইবার স্থযোগ-সম্তাবন! 
নিয়া যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হুইতেছে। 
যদিও বর্তমান অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খান এ 
বিলটিকে এখনও কার্য্যকরীভাবে উত্থাপন 
করিতেছেন না, তথাপি অতিরিক্ত রাজন্বের 
প্রয়োজনে অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট মৃত্যুকর সম্বন্ধে 
অবস্থিত না হইয়া পারিবেন না বলিষাই মনে 
হইতেছে। অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতার 
ষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত অর্থ টানিয়া লওয়ার 
উপর জোর দিয়াছেন। সেরূপ করিতে হইলে 
মৃত্যুকর বসানো নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়াই দেখা 
দিবে। 

মিঃ এ এম রায় এই ইংরাজী পুস্তকটির ভিতর 
দিয়া মৃত্যুকর সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ' মৃত্যুকপ্সের 
সঙ্গতি বা সার্থকতা! কোথায়, এই ট্যাক্স আদায়ের 
সুবিধা বা অন্বিধা কতদূর, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, 
মা্চিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে কি নীতিতে ও কি 
হারে এই কর বসানো হইয়াছে/ তাহা তিনি 
পাত্ডিত্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অতঃপর 
ভারত সরকারের উপস্থাপিত বিল আলোচনা 
প্রসঙ্গে মৃত্যুকর সম্পর্কে ভারতীয় কর তদন্ত কমিটির 
মতামত, এ কর সম্পর্কে এদেশের নানারূপ সুবিধা 
ও অন্গুবিধার কথা তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই পুস্তকটি খুবই সময়োচিত। 
অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক উহা পাঠ করিয়া মৃত্যুকর সম্পর্কে 
অনেক কিছু তথ্যই অবগত হইতে পারিবেন, সন্দেহ 
নাই। এই পুস্তকটি সুধীলনমহলে বিশেষ সমাদৃত 
হইবে বলিয়াই আমাদের ধারপা। 

'জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীজ জার্ণাল (১৯৪৬) 
_ইংরেজী পাক্ষিক পত্রকাঃ ব্যানেজিং এডিটর 
মিঃ জে, এন, লাহিড়ী। ম্যানেজিঃ এডিটর 
কর্তৃক ২, কমাশিয়াল বি্ডিংস, ক্লাইভ ষ্ীট, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। যুল্য এক টাকা । 

সম্প্রতি আমরা . জয়েণ্ট-্টক কোম্পানীজ 
জার্ণাল’-এর একাদশ বার্ষিক সংখ্যা পাইয়াছি। 
সংখ্যাটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ | লেখকগণের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, লালা গুরুশরণ 
লাল, সি আই ই, বিঃ চার্লস লিঞ্চ, ডাঃ নবগোপাল 
দাস পি এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন, আই সি এস; 
মিঃ ডব্লিউ এইচ আওয়েনস্‌, মিঃ পি সি দে, মাইকেল 
প্রাণ্ট, মিঃবি সি কুঞ্জ এম এ, মিঃ পি আর 
শ্রীনিবাসন এবং অধ্যাপক টি কে দোরাইস্বামী 
আয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 'অস্তান্ত যে 
সমস্ত প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে, তাহারও-. 
প্রত্যেকটিই সারগর্ভ ও নুপাঠ্য। ' প্রবন্ধ গুলির 
বিষয় নির্বাচনও লময়োঁচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । 
আলোচ্য সংখ্যাটি বিদ্বজ্জনসমাঘছে সমাদরণীয় 
হইবে, এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেছ। 


ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ত্রিপুরা মভার্গ ব্যাক্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
নাজজসভাতৃষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শোচনীয় 
মৃত্যুর পর হংশে মার্চ ব্যাঙ্কের ভিরেক্টরগণের যে 
প্রথম সভা হয়, তাহাতে ময়মনসিংহের মহারাঁজ- 
কুলার এস কে আচার্য্য, এম এল এ ভিরেক্টর বোর্ডের 
চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা এষ্টেটের উকীল প্রযুক্ত প্রিয়নাথ 
ব্যানার্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং পরলোকগত 
ষ্টাচাধ্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবাস ভট্টাচার্য্য 
ভেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
স্তন যৌথ কোম্পানী 
মেসাদ” জি এন বিশ্বাস এণ্ড সন্স লিঃ 
ভিরেক্টর--মিঃ এস সি.বিশ্বাস। রেডিষ্টার্ড অফিস 
৬৬, সাউথ লি'তি রোড, - দমদম, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন_-০ হাজার টাকা। কার্ড 
বোর্ড বাক্স প্রস্তুতের ব্যবসা। | 
দি শেরপুর ইমপ্রচ্ভমেন্ট কোং. লিঃ 


ভিরেক্উর--মিঃ সুধীরচন্্র বসু । রেজিষ্টার্ড অফিস | 


শের্পুর সহর, ময়মনসিংহ । অনুমোদিত মূলধন-- 
১ লক্ষ টাকা । সোডা, লেমনেড প্রভৃতির ব্যবসা । 
মহাজাতি পিকৃচার্প লিঃ ডিরেক্টর_মিঃ 


প্রভাসচন্্র দাস । রেজিষ্ার্ড, অফিস-_১৯, যাও ১ 


রোড, কলিকাতা। অসুমোদিত মৃলধন-_-& লক্ষ 
কা। ষ্টুডিও নিৰ্মাণ ও ফিম্মের ব্যবসা । 
মুসলিম ইত্ডিয়া! কমাশিয়াল কর্পোরেশন 
লিঃ ভিরেউর-মিঃ এস আমেদ। রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_ঈশ্বরদি, পাবনা । অঙ্মোদিত মূলধন 


ৃ 


€ লক্ষ টাকা । ভারতে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা ' 


প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । 
চি এণ্ড ষ্টোরস্‌ হাউস জি ভিরেইর-_ 
মিঃ এ কে চক্রবর্তী । রেডিষ্টার্ড ' অফিস 
--অলপাইগুড়ি সহর। অঙ্কমোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা। যে _কোন মালপত্র' ক্রয়- 
বিক্রয়ের ব্যবসা ।' | | 
" পাইনউড হোটেল জি _ভিরেইর মিঃ 
আর কে দেব। বেজিষ্টার্ড অফিস--এ!১, ব্যাঙ্ধশাল 
সরা, কলিকাতা অনুমোদিত সুলর্ধন_১* লক্ষ 
টাকা। হোটেল ও সুরাগৃহ প্রভৃতি স্থাপনসংক্রান্ 
' প্রতিষ্ঠান। 


ন্‌ 
৯০ 


কাদেরিয়। পারফিউমারী লিঃ _ডিরেউর . 


মিঃ আবঙ্ধুল লতিফ। রেডিষ্টার্ড অফিস 
তালনাকান্দি, পোঃ বরানগর, ঢাকা | অন্ুযোদিত 
বুলবন--২০ হাজার টাক।।। 

. পাতি ট্রেডিং কোং, লিঃ_ডিরেউর মিঃ 
সীতানাথ দে। রেঝিষ্টার্ড অফিস_-৩৩, গোবিন্দ 
দাস রোড, ঢাকা। অন্থমোদিত মুলধন--€ লক্ষ 
টাকা। সর্বপ্রকার বেত্র চাষ ওঠ] বেন্্র বিক্রয়ের 
ব্যবসা ।' | 
* কাশিমবাজার কোল এণ্ড মিনারেল 
কোং লিঃ ডিরেইর-_মি: প্রীশচন্্র নন্দী। 
-রেজিষ্টার্ড অফিস-৮৬-বি, ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা! 
অনুমোদিত মুলধন--১ কোটি টাকা । কয়লা-খনি, 
বালি । 


কোম্সানা প্রসঙ্গ 
বেল ন্যাশনাল 'সিক্ক মিলস্‌ লিঃ 
ডিরেকউর-_মিঃ এস দাশ গুপ্ত । রেজিস্টার্ড অফিস 
৬০1১, হাজর! রোড, কলিকাতা । অন্থমো দিত 
যূলধন--৫ লক্ষ টাকা। সিদ্ধ মিল। 
ইউনাইটেড ল্যাবরেটরী লিঃ_ডিরেউর 
মিঃ বি. এন ভষ্টাচাধ্য। রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৫এ, মদ্রনগোপাল দেন, কলিকাতা ।  অন্থু- 
মোদিত মূলধন--২০ হাজার টাকা । রাসায়নিক 
গ্রতিষ্ঠান। | | 
রাজকুমার চিত্র লিঃ_ডিরেক্টর_মিঃ আর 
-কেদাস। রেছিষ্টার্ড অফিস-_-৪৮, প্রিন্দেপ রী, 
_কলিকাতা। অনুমোদিত যূলবন-_-৫ লক্ষ টাকা। 
ফিল্মের ব্যবসা । | 
প্লামার দ্রাদাস এণ্ড কোং (কলিকাতা) 
লিও ভিরেউর-মিঃ আর ডব্লিউ প্লামার। 
রেজিস্টার্ড, অফিস_€ ও ৬, ফ্যান্দী লেন, 
কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন-__১০ লক্ষ টাকা। 
সাধারণ সওদাগরী ব্যবসা । 


টাক! । ম্যানেজিং এজ্রেন্দির ব্যবসা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


আলবিয়ন ভুট মিলস্‌ কোং লিঃ_-১৯৪৬ | 
সালের ৩০শে নবেছর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত সর. 
প্রতি শেয়ার্দে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা'। ইহার | 
পূর্ব ছয় যাসের জদ্ত ও অহুর্পপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া, | ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ) কলিকাতা! |: 
হইয়াছিল। নর্থ-ওয়েষ্ট কোল কোং দিঃ- | | 
১৯৪৬ সালের ৩০শে. সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের & 


জগ্ক প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০১ টাকা। 
ব্লেভিডিয়ার জুট মিলন কোং, লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। 
ইহার পূর্ব ছয় মাসের ভস্ভও অম্তরূপ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি জুট মিলস্‌ 
কোং, লিঃ-_-১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
হয় মাসের জন্তু প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ 
আরানা। হার পূর্ব য় মাসের জন্তও অনুরূপ হারে 
লত্যাংশ - “দেওয়া হ্ইয়াছিল। নেলিমারিয়! 
জুট মিলস কোং, লিঃ_-১৯৪৬ সালের 
৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় নাসের ভগ্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বাৰিক ১০২ টাকা) ইছার পূর্বব 





ভারত শ্রী। লিঃ ডিরেউর-যিঃ ছে এন | 
বস ৷" রেজিষ্টার্ড অফিস--৮, জ্যাকসন লেন, 
কলিকাত৷। অনুমোদিত মূলধন--২০ হাজার | 


" ছয় মাসের অন্ভও অমুরূপ হারে লত্যাংশ দেওয়া! , ‘ 


হইয়াছিল। কেলভিন জুট কোং, লিঃ_১৯৪৬' 
সালের ৩১শে,ভিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের অন্য প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা। ইহার পূর্ব 
হয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতফর! বার্ষিক" 
৭০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
এম্পায়ার: জুট কোং,' লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি 
শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা। ইহার পূর্ব” 
ছয় মাসের জরম্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক 
১০” টাক: 'হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 
জুট মিলস্‌ কোং, লিঃ- 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
hs LE le বার্ষিক ৭॥০ আনা। 
ছয় মাসের জম্যও অন্থরূপ 
দেওয়া হইয়াছিল । বিল ইত্ডিরা হোল 
লিং--১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক 
২৫২ টাকা । 'ইছার পূর্ব ছয় মাসের জন্তও- 
অন্করূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


কমন শীল 


“করবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমঙ্টেট, গালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়কো 

















ফোনঃ: কলিকাতা ১৬৬ 


এলায়েড.ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস :-ঢাকা! 
কলিকাতা অফিস-_-৩নং ম্যাজে। লেন 
ফোনঃ কলি: ২৮৫৭ 


@ Hy 
ময়যনসিংহ, কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর, নবাবপু্ন | 
? এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


ডিরেন্টর-ইন্‌-চার্জ্দ ব্যামেজিং ডিরেটর 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ধ্ঠা এপ্রিপত-আলোচ্য সপ্তাছেও 
উাকার বাজারে টানাটানি: ই চলিতেছিল। টাকার 


‘চাহিদা যথেষ্ট ছিল। “কল টাকা সংগ্রহের অন্চ 
ব্যাক্ষগুলিও যথেষ্ট চেষ্টা কিতেছিল। কিন্ত 
যোগান আশামুর্প ছিল না। ইন্পিরিয়্যাল 


ব্যাঞ্ষের নিকট হইতে টাকা ধার পাওয়ার জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করা হুইয়াছে। তবে বাজারে বিশেষ 
কাজকারবার হয় নাই। চাহিবামাত্র পরিশোধের 
সর্ভে আলোচ্য সপ্তাহে ‘কল’ টাকার যে..আদান- 
'প্রদান হইয়াছিল তাহার সুদের হারে কোন 
"উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন খটে নাই ভকমন্থুর 


ধর্মঘটের ফলে হাজী মাল আটক পড়িয়া থাকায়, 


এবং শেয়ার বাদার বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া শেয়ারে 
.আবদ্ধ টাকাগুলিও ছাড়ান সম্ভব হুইছেছে না 
বঙ্গিয়া টাকার বাজারের এই অবস্থার অবসান 
ঘটিতেছে না বলিয়া মনে হয়। আগামী সপ্তা্থের 
.সোমবারে শেয়ার বাজার খুলিবে এবং সেই সময়ে 
এই অবস্থার পরিবর্তন ঘট! অসম্ভব নয় বলিয়াই 
মনে হুয়। তবে শ্রমিক ধর্মঘটের আশ্ত নিষ্পত্তিও 
টাকার বাজারের উন্নতির জন্ত যে প্রয়োজন, 
‘একথাও অন্বীকার 'কর! কঠিন। 

দাদনকারী জনসাধারণ যেন আর সরকারী 


বাজারের হালচাল 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চের হিসাব_ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ২৮শে মার্চের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ওঁ 
তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
১২৪২ কোটী ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এক 
সপ্তাহ পূর্বে উহার পরিমাপ ছিল ১২৪২ কোটা 
€৪ লক্ষ ৎ৭ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর 
পূর্ব্বে ১৯৪৬ সালের ২৯শে নার্চচ তারিখে ভারতে 
ওঁ প্রকার চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২১৮ 
কোটী ৭৭ লক্ষ.৪২ হাজার টাকা। ক 

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল ঘোষণা করা হইয়াছে 
যে, কলিকাতা মহানগরীতে দাঙা-হাজামাতনিত 
অস্বাভাবিক অবস্থার অস্ত .১লা এপ্রিল হুইতে 
কলিকাতা শেয়ার বাজার পূরাপুরিভাবে বন্ধ 
থাকিবে। ৮ই এপ্রিল পুনরার বাজার খুলিবে। 
পরদিন ভেলিভারিও দেওয়া হুইবে এবং এ 
তারিখের পূর্বে কোন ডেলিভারি দেওয়া হইবে না। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল_ আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতায় পাটের বাজারে বিশেষ কোন 
পরিবর্তন দেখু! যায় নাই। রপ্তানী বাজারে রেডি 
১৭২২ টাকা, লাইটনিং ১৫৭২ টাকা, ডা্ডি তোষা 
২1৩ ১৭১২ টাকা, ফাষ্ট ১৬৬২ টাকা এবং ভাঙি 


আলোচ্য দপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতিধণ্ড' দ্থিনি 
যথাক্রমে ৬৮২ টাকা ও ৬৮০ আনা ঘরে বিক্রয় 
টুঁহইয়াছে। a 
রূপা লোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
স্রামপ্রস্ত রক্ষা করিয়া আলোচ্য, সপ্তাহে কলিকাতা 
ও বোদ্াইয়ের বাজারে রূপার দরেও সামান্ত 
অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ব্ুকপিকাতা ও. 
বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ 
ভরি রূপার দর দাড়াইতেছে. যথাক্রমে ১৬৬০ 
আনা ও ১৬৪৪০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ১৬৮০ আনা ও ১৪৪৪০ আনা । - 


কেন্দ্রীয় অর্থসচিব পরিষদে জানান যে, 
দ্বিতীয় মৃহাযুদ্ধের বৎসর কয়েকটাতে বৃটেন ও 
আমেরিকার তরফ হইতে ভারতের বাজারে মোট 
সাত শত তেতাল্লিশ কোটা ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার 
চার শত সাতষটি আউদ্দ সোনা বিক্রয় করা 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে যুক্তরাষর বিক্রয় করিয়াছে 
পাঁচ শত চব্বিশ কোটী আশী লক্ষ আটার হাজার 
চার শত পঞ্চাশ আউন্স সোনা । আর বাকীটা 
আসিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে । 

কলিকাভা হইতে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী 
স্থানাস্তর করা সম্পর্কে মিঃ তমিছুদ্দিন খানের এক 
প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় সন্ত বলেন যে, বাংলাদেশের 


ট্রেলারী বিলে টাকা খাটাইতে বিশেষ ইৎসাহ ডেইজী ২৩ ১৫৮২ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে । জনসাধারণ এ লাইব্রেরীর স্থানান্তর করা ব্যাপারে 


পাইতেছে না। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎই দেখা 
যাইতেছিল যে, প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণ ক্রমশঃই 
হাস পাইয়া, চলিতেছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
* প্রাপ্ত টেণ্ডারের পরিমাণে কিছুটা উন্নতি ঘটিলেও 
+ গ্রহণযোগ্য টেপ্ডার পাওয়া যায় নাই। গত ১লা 


আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কোন কাজ- 
কারবার হয় ।নাই। তবে ডিগ্রি তোবা পাটের 
অন্ঠ কিছু চাহিদা দেখা যায়। ভিষরক্ট তোষা টপ 
ও"মিভল যথাক্রমে -৩৫২ টাকা ও ৩৩ টাকা দরে 
_ হস্তাত্তরিত হইয়াছে। 


_ এপ্রিল মঙ্গলবার তারত সরকার কর্তৃক ৩ মাসের * পাটজাত ভ্রব্যের বাজারে দর সামান্য নামিয়া 
মেয়াদী ট্রেজারী বির্লের জম্ভ হ কোটি টাকার পড়ে। তবে চাহিদা যথ্ষ্ট ছিল। রেডি “বিঃ 
..টেওার আহ্বান করা হইয়াছিল । মোট ১ লক্ষ টুইল ১০৫২ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। 
৫০ হাজার টাকার টেগ্ডার পাওয়া যায়। তবে যে/জুন ‘বি’ টুইলের দর ছিল ১০১৷০ আনা। 
টেওারগুলি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় অগ্রাহ্য কাছাকাছি সরবরাহযোগ্য মালের অন্য যথেষ্ট 
হইয়াছে । আগামী ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার ভারতের চাহিদাও দেখা গিয়াছে। 
সর্ধকেন্ছ্রে সকাল ১১টা (ষ্টযাপ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত মফঃস্বলের বাজারে মালের আমদানী বেশী ছিল 
ভারত লরফারের পক্ষ হইতে ৩ মালের মেয়াদী না। ইতিমধ্যে কয়েক পদলা বৃষ্টি হওয়ায় পাট 
-২ কোটী টাকার ট্রে্জারী বিলের টেগার গ্রহণ আবাদের কিছুটা সুবিধা হইয়াছে ।” ভোবা অমির 
“করা হইবে। যাহাদের টেওার চূড়াস্তভাবে গৃহীত * বুনানীর কাজ প্রায় শের হইয়া আসিয়াছে। নদীর 
-হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই এপ্রিল শুক্রবার অবস্থাও স্বাভ্যুবিক। “ভাঙা অধিতে'ও বুনানীর 
টাক! অমা দিতে হুইবে। অন্তান্ত শর্তাদি কাজ হুক হইয়াছে। 
১১৪৪ সোনা ও রূপা 

গত ২৮শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল_কলিককাতা ও 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইচ্যাবিভাগের অন্কুলে বোঘাইয়ের বাক্জারে আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের 
- মোট ৩ কোটা ৩৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের তুলনায় সোনার দরে সামাগ্ত অবনতি পরিষ্ছুট 
টেঁজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে। হুইয়া উঠে। সুতি ভারতে মার্কিন ও মেক্সিকোর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায়: বিনিময় র্ণ আমদানীর সংবাদ প্রকাশিত হওয়াই আলোচ্য 


বাজারেও বিশেষ কোন কর্দচাঞ্চল্য দেখা বায় নাই। 
"বিনিময় বাট্টার হারেও কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে 
নাই। বিনিময় বাষ্টার হার নীচে দেওয়া হইল 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ৯ শিঃ তই পেঃ 
এ দৰ্শনী (৮ চা ) ee » 
"ডি. এ. তিন মাস (” ০). শ চত » 
"ডি. এ. চার মাস (* Ej ১৬,৬,» 
"গলার (প্রতি: শত). ৩৩১৪৩ 


“লাক রস 


সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার 


হয়ত বিরোধিতা করিতে পারেন, কিন্ত ভারতের 
অন্থান্ত অংশের লোকে ঠিক এ ভাবে স্থানাস্তর- 
করণের পক্ষপাতী । এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন | 

বাঙ্ালোরের “হিন্ৃস্থান এয়ারক্র্যাফট ৮ 
কোম্পানীতে. ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা মঞ্চুর করিয়াছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগের. 
স্থায়ী সমিতির এক বৈঠকে গত ২২শে মার্চ ইহা 
মঞ্জুর কর! হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং মহীশূর 
রাজ্যের যুক্ত পরিচালনায় “হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফউ* 
কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। 

উড়ো জাহাজের বিভিন্ন অংশ ভুড়িয়া এক 
একটি সম্পূর্ণ উড়ো জাহাজ তৈয়ার করার কাজই 
প্রধানতঃ এই কারখানায় হইয়া থাকে তাহা 
ছাড়া জঙ্গী বিমানগুলিকে সাধারণ যাব্রিবাহী 
বিমানে পরিবর্তিত করা, ইঞ্জিন ও বিমান প্রভৃতি 
মেরামত করা ইত্যাদি কাজ ১৯৪৬-৪৭ সালে এই 
কারখানায় হইয়াছে। প্রতি যালে ৮ হইতে ১০টি 
বিমান এবং ২৫টি ইঞ্জিন বর্তমানে তৈয়ার 
হইতেছে । আগামী নবেম্বর নাসে “পা্িভাল” 
শ্রেণীর একটি যাত্রিবাহী বিমান এই কারখানা 
হইতে তৈয়ার হইয়া আসিবে, আশা করা বায়। 
এই কারখানা হইতে ছয় জন শিক্ষার্থীকে বৃটেনের 
“পাপিভাল” কোম্পানীর কারখানায় কাছ 


দরের এই সামান্ত অবনতির অস্থতম প্রধান কারপ। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে 
প্রতিতরি" “সোনার সর্বোচ্চ ঘর দীড়াইতেছে 
যথাক্রমে, 2০৩০ আনা ও ১০৩০ আনা। . গত 
সপ্ত ইহ! ছিল মথাক্রমে ১০৩৮/০ 


শিখাইবার অস্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। " এ 
হার্ভার্ড মানষন্দিরের অধ্যক্ষ, একটি নৃতন -* 
ধূমকেতু আবিষার করিয়াছেন! নূতন ধূমকেভুটিকে 


গত ২৪শে মার্চ প্রথম দেখা যায়। হুই দিন পরে 
আনা ও আর্দ্দেণ্টিনার কর্তোভ! মানমন্দির হইতেও ও 


* ১০৩॥* আনা । কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে ধূমঝেতুটি দেখা যায়। 





১০৫৮. ূ আর্থিক জগৎ ' ..- ED [ ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 

















'ক্লিয়ারিংর সুযোগ সম্বলিত একটা নির্ভরলীল জ জাতীয়, বারি, 


» লি জ্ৰতসোনলিস্লেডেড : 


























3 ৰে, সি, এশ AE, 
অফিস ২ আগরতলা, ত্রিপুরা -ষ্টেট্‌। লিমিটেড = - | 
হিডেন 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাক্ত্রিপুর” * নর . 

' অন্যান্ত অফিসসমূহ £ bY ভারতের প্রাচীনতম ূ 
প্রীম্ল, আজনীরিগঞজ নারায়ণগঞ্জ কৈলাসহর, সযসেরনগ্র, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, এ ৃ 
ভায়গাছ, জোড়হটি ( আসাম.), চকবাজার (ঢাকা), মাহ, গোলাঘাট; বাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, ৰ : প্রতিষ্ঠান ৰ 

তেজপুর, হবিগঞ্জ শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার | 
এ চু ১২ মেলত ফসকে জ্বাপ্তি-_১৮৭১ ্‌ | ৰ 
দক্তিিলশল্ল এণ্ড সন্মম। 
ৰ 
চীফ এজেন্টস্‌ ঃ 
৮নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত।। 
সকল প্রকার 






' এইচ. দত্ত এণ্ড সম্স 


৪১, হরলাল দাস লেন; 
কলিকাতা। 


চলি ভি ৪, ডিও ৫০০ এবং তদৃদ্ধ এ mm টি তে সম রে 





















- প্রতি পাউণ্ড ৷/৫ পাই ৃ রি | 
| (মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে)' ্ি | 
| জিনি 
চরিত হেড অফিস £. ৯০ ক্লাইভ হাট, |] * 
" বামার লরী এণ্ড কোং, লিমিটেড J কলিকাতা 
ই | ফোন £ কলিঃ ৫৩৮০ 


ষ্্রী ট, করুলিকাতা। 





>২২নং বহুবানধার ইট, ক্লিকাতা-_আবিক জগৎ প্রেসে শরীধতীজ্রনা ভট্টাচার্য্য হারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


₹ . 






সম্পাদক--জ্ীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





রূপার টাকার বদলে নিকেলের টাকা প্রচলনের . 


প্রস্তাব করিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব, কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে একটি ফিল উপস্থিত করিয়াছিলেন; 

চি Ta aur Ue 
এদেশে বহু পূর্ব হইতে রূপার টাকা প্রচলিত 
আছে। ধাতু হিসাবে সোনা ও রূপায় কদর 
লোকের ভিতর খুবই বেশী। কাঁপঞ্জের নোট বা 
অন্ত ধাতুর নিগ্সিত মুক্তার চেয়ে সোনা ও রূপার 
তৈয়ারী মুদ্রা তাহারা 'সেজন্ অধিকতর শ্বচ্ছন্দভাবে 
গ্রহণ করিয়া থাকে। টাকার ভিতর রূপার 


পরিমাণ ইতিপূর্কেই যথেষ্ট পরিমাণে মাইয়া. 


দেওয়] , ছুইন্নাচিল.। এক্ষণে রূপার পরিবর্তে 
' গবর্ণমেন্ট' দেশে একবারে নিকেলের টাকা প্রচলন 
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা! দেখিয়া কেন্ত্রীয 
স্যবস্থী ' পর্ষদের কতিপয় সদশ্যা। উচদ্ছার বিরুদ্ধে 
সময়ো চিত, প্রতিবাদ 'উত্ধাপন করিতে ছাড়েন 
নাই। , কেছু কেহ বলিয়াছেন, রূপার টাকার 
বদলে দেশে নিকেলের টাকা চালু করিতে গেলে 
এই মুক্্রার উপর লোকের আস্থার অভাব ঘটিবে। 
, পণ্যের হিসাবে টাকার ক্রয়ক্ষমতা বর্তমানের 
তুলনায় আরও হাস পাইবে। কাজেই বর্তমান 
মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্টের, পক্ষে সখ করিয়া এইরূপ 
_ অপ্জীতিকর ব্যবস্থা কাঁধ্যকরী করিতে যাওয়া ঠিক 
ও নহে: কংগ্রেস দলের লদন্ভ মিঃ মনু সুবেদার 
বলিয়াছেন, মুদ্রা তৈয়ারে, রূপার ব্যবহার বন্ধ 
করিবার জগ্ত .ও চলতি টাকায় ব্যবদ্ধত রূপা 
টানিয়া লওয়ার জন্ত ভারত গ্রবর্ণমেপ্ট নিকেলের 
টাকা প্রবর্তনে উদ্ভোগী হইয়াছেন। নূতন যুক্ত 


তৈয়ারে রূপার, ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় সেদিক, 


দিয়া রূপা বাচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
চলতি মুদ্রা হইতে রূপা আহরণের কাজটা মোটেই 
সুবিধাজনক হইবে না। এই রূপা শোধন করিতে 
j চলতি টাকার “মোট মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগের 
নত খরচ: দীড়াইবে। নিকেলের টাকা তৈয়ার 
করিবার ব্যয়ও 'কম হইবে না। সেই দিক হইতে 
বিচার করিয়া মিঃ যন্থ সুবেদার গবর্ণমেণ্টের বর্তমান 
প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন নাই।/ ৭ 

| উপরোক্ত ধরণের সমালোচনার জবাব দিতে 
শির অর্সচিব ফিঃ লিয়াকৎ আলী খান জানান যে. 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


বর্তমান তি সখ করিয়া রূপার বির বদলে 
নিক্ষেলের টাক প্রচলন কৰিতে উদ্ভোগী হন নাই |, 
একটা বিশেষ কারণে তাহারা সেরূপ ব্যবস্থা 


অবলম্বনে বাধ্য হইতেছেন। যুদ্ধের সময়ে ভারত . 


গবর্পমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ২২ 
কোটি ৬* লক্ষ আউন্স 'রূপা কর্ল্জ লইয়াছিলেন। 
সেই ব্ূপা আউদ্দের'বদলে আউন্স হিসাবে যাঞ্চিন 
গবর্ণমেণ্টফে ফেরৎ দিতে হইবে। এই ছুস্্লোর 
বাজারে এত বেশী পরিমাণ রূপা ভারত গ্রবর্ণমেণ্টের 





বিষয় . ১২ : পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০৫৯-৬৩ 
টাকার বিনিময়.হার নিয়ন্রণের *- 

. নুতন ব্যবস্থা ১০৬৪-৬৫, 
পাটব্যব্দায় জাতীয়করণের প্রস্তাব ১০৬৬ 


পক্ষে অস্ত কোনভাবে যোগাড় কেরা সহজপাধ্য 


নহে। এদেশে যে রূপার মুদ্রা চালু আছে, তাহা 
টানিয়া লইলে তবেই ওঁ পরিমাণ রূপা সংগৃহীত 
হইতে পারে। রূপার. বদলে নিকেলের টাকা 
প্রচলন, করিতে, গেলে তাহার . উপয় লোকের 


"আস্থার অতাব ঘটিবে কিংবা পণ্যের হিসাবে 


টাকার মূল্য হ্াল' পাইবে বলিয়া অর্থসচিব মনে 
করেন না। দেশের প্রয়োজন সত্বেও বর্তমানে 
রূপার অভাব হেতু টাকার যোগান বাড়ানো 
যাইতেছে না। নিকেলের টাকা প্রচলন হইলে 
এই ধাতু হইতে বেশী পরিমাণ মুদ্রা তৈয়ার করিয়া 
দেশের প্রয়োজন মিটানো যাইবে। ইহা একটা 


বিশেষ সুবিধার .কধা। মিঃ মস্থ সুবেদোরের যুক্তি :.' 


খণ্ডন করিতে গিয়া অর্থসচিব বলেন, চলতি 

++ EK রি 
মুদ্রার রূপা ‘শোধন করিতে যেরূপ বেশী খরচ 
পড়িবে বুলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে, আসলে ব্যয় 


সে তুলনীয় অনেক কম ভ্বইবে। অর্থসচিবের 
গা পর বিনা ভোটে পাট গৃহীত ছে 


( 


রূপার টাকার বদলে 'নিকেলের ' টাক! চালু 
: কৰুরার ব্যবস্থা এগ্রীতিবৰ ও নারির বনে নাহি 


কিন্ত যে প্রয়োজন . দেখাইয়া. অর্থসচিব এই ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, তাহাতে আমরা 
উহা অমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে গৃহীত রূপা ফেরৎ দেওয়ার দায়িত্ব 
কয়েকটি দেশের গবর্ণমেপ্টের সম্মুখে আজ নিতাস্বই 
বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত পরিমাপ রূপা 
পাওয়ার 'অগ্ত কেনি উপায় না দেখিয়া ভারত 
গবর্ণমেণ্টের মত: বৃটিশ গবর্ণমেন্টও আজ রূপার 
মুদ্রার বদলে এ দেশে নিকেলের মুদ্রা চালাইতে 
উদ্বোগী হইয়াছেন। নিকেলের টাকা সম্পর্কে 


, প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইতেছে--এই টাকা দেশের 


জনসাধারণ আস্থাসহকারে গ্রহণ করিবে কিনা 
‘এবং পণ্যের ছিসাবে উহার মূল্য হাস পাইবে কি 


না? বর্তমান, অন্তর্বর্তী সরকারের .মত একটি 


জনপ্রিয় গবর্ণমেন্ট দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সেরূপ 


৮৮৮ 


আমর] মনে করি । ' 


ভারতে কয়লা-সঙ্কট ৷ 
শিল্পসমূহ্র নিমিত্ত কয়লা সরবরাহ ছুই তিন 
মাসের জন্য কমাইয় দিবার কথা ভারত সরকার 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া. 
গিয়াছে। সংবাদ সৃত্য হইলে বৃটেনের ভ্তায় এদ্রেশেও 
কয়লা-লক্ষট গুরুতর আকার ধারণ করিয়া্কে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রভৃতি 


কারণে সমস্ত শিল্পে উৎপাদন হাঁস পাইয়াছে। কয়লা 


নিয়মিতরূপে সরবরাহ করা সম্ভব না হওয়াতেও 
উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাপে ব্যাহত হইয়াছে। 
এখন" যদি ইহার উপর কয়লা সরবরাহ 
হাস করা হয়, তাহা হইলে ,:উৎপাদ্রন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া গুরুতর আকারেই দেখা 
দিবে। “মধ্যকাম্ীন গবর্ণমেপ্টের প্রাণপণ "চেষ্টায় 
২৯৪৬ সালে কয়লার উৎপাদন ' কিছুটা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই বৎসর বৃটিশ ভারত ও দেশীয় 
রাজ্যসমূহধে মোট ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৬ হাজার 
৮ শত ৯৩ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে । ১৯৪৫ 
ও ১৯৪৬ সালে উত্তোলিত হইয়াছিল যথাক্রমে 


৩৮,৭১৭,০৪৬ এবং ২৫,৩৬৮,৮৭৯ টন । ১৯৪৬ গালে 


উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ..র্দঘট, সাম্প্রদায়িক - 
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হাজায়া, মাললগাড়ীর অভাব ইত্যাদি কারণে কয়লা 
সরবরাহে বিদ্ন ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সকল বিন 
সত্বেও কয়লা সরবরাহের চেষ্টা শিথিল হয় নাই।” 
তথাপি কয়লা-সফট হ্রাস না পাইয়া বন্ধিত 
হইতেছে । সরবরাহের তুলনায় চাহিদা 
বুদ্ধি ইহার মুল কারণ, এই কথা এতদিন 
বলা হুইয়াছে। বর্তমানে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির 
চেষ্টা যতটুকু পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, 
তাহাতে চাহিদা বৃদ্ধিকে কয়লা-সঙ্কটের মূল কারণ 
বলা সঙ্গত হইবে না। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে 
তিন কোটি টন কয়লার চাহিদা আছে। এই 
হিসাবে ১৯৪৬ সালে মাত্র "লক্ষ টনের কিছু বেশী 
কয়লার ঘাটতি পড়িয়াছে। বর্তমানে চাহিদার 
তুলনায় ৪০ লক্ষ টন কয়লা কম'উপাদিত হইতেছে 
ইহা সালের 7 ' কয়লা উৎপাদনের 


১৩৪৮ 


হিসাবে সমর্থিত হয় না। খাটুতি আছে এবং. 


অনুরভবিষ্যতে ঘাটতি আরও বাড়িবে, ইহা মানিয়া 
লইজেও কয়লা বণ্টনের ক্ষেঞ্জে গুরুতর গলদই যে 
বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ, একথা স্বীকার না করিয়া 
উপায় নাই । কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কয়লার 
পরিবর্তে অন্তান্ত জিনিষ ব্যবহারে উৎসাহ দিবার 
সঙ্গে সঙ্গে মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্ট কয়লা বণ্টন 
সম্পর্কে একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে 
কয়লা-সঙ্কট নিবারণ করা ছুরূহ হইবে। আমরা 
আশা করি, মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই এ 
বিষয় বিবেচনা করিতে সুরু করিয়াছেন।. 

কপার ভবিষ্যৎ 

ভারত গবর্ণষেণ্ট ক্ষপা আমদানীর উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করায় তাহার ফলে অন্যান্ত দেশের 
রূপার বাজারে অবসাদের ভাব হৃষ্টি 'হইয়াছে। 
ভারতের লোকেরা মজুত করিবার জন্য বিস্তর 
রূপা ক্রয় করিয়া থাকে । ভারত “সরকারের 
নিষেধাজ্ঞার ফলে রূপা ক্রয় ও মজুতের সে: রীতি 
বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। মুদ্রা তৈয়ারের 
ফাজেও রূপার ব্যবহার বন্ধ করা হুইবে বলিয়া, 


. ভারত গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন। ইহাতে রূপার 


ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অন্কান্ত দেশের কারবারীরা 
নিরুৎসাহ হুইয়া পডিয়াছেন। লগ্ুনের 'ব্যাঙ্কার” 


(Banker) পত্র সম্প্রতি এ সম্পর্কে সমালোচনা 


করিতে গিয়া লিখিয়াছেন। ভারতের বাহিরে 
প্রায় সকল দেশেই মন্তুতের উদ্দেশে রূপার ব্যবহার 
উঠিয়া গিয়াছে। চীন দেশে পুর্বে রূপার কদর 
খুব বেশী ছি । ' & দেশের লোকেরাও বর্তমানে 
রূপা সম্পর্কে উদ্নাসীন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি 
চীনে যখন মুদ্রা-সন্ধট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, 
তখন ওঁ দেশের লোকের! রূপার ব্দলে সোনা 
মজুতের দিকেই ঝৌক দেখাইয়াছিল। এ দেশের 
লোকেরা বর্তমানে আগেকার সঞ্চিত গ্রপা সমস্তই 
বাজারে ছাডিযা দিতে আরম্ভ করিয়াছে । জাহাজ 
বোঝাই করিয়া সেই রূপা ৰাছিরে বিক্রয়ের অঙ্ক 
পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বর্তমানে কেবল 
ভারতের লোকদের ভিতরই রূপা মুতের একটা 


আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। সেই দেশে রূপার আমদানী” 


বন্ধ হওয়ায় ও উদ্দেন্ডে রূপা সংগ্রহ করা আজ 


লোকের পশ্ষে নিতাস্তই কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 


পূর্বে মুদ্রা তৈয়ারের কাজে, বহু বেশে রূপা 
বিড ধীরে ধীরে লেই নিয়মও;১উঠিয়া 


“নাই । 


-  [ ৯৪ই এপ্ৰিল, ১৯৪৭ 


ME 





যাইতে আরম্ভ করিয়াছে! শিল্পকার্য্যে রূপার 
ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু কেবল ওঁ ধরণের চাহিদার উপর নির্ভর 
করিয়া, রূপার মূল্য চড়া হারে বজায় রাখা আর 
সম্ভবপর নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “ডেমক্রেটিক? 
দলের কিছু সংখ্যক সদন্গ রূপা উৎপাদনকারীদের 
সহিত স্বার্থসংশ্রিষ্ট থাকায় তাহাদের প্রভাবে 
মার্কিন গবর্ণমেন্ট রূপার 'মৃল্য চড়া রাখা সম্পর্কে 
এতদিন. নানাভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। 
মার্কিন সিনেটে “রিপার্লিকান দলের সংখ্যাধিক্য 
হওয়ায় রূপার মৃল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সের্প ব্যবস্থা 
কায়েম রাখা মার্কিন ' গবর্ণমেণ্টের "পক্ষে আজ 
কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। কাজেই এখন হইতে 
রূপার বাজার বেশ কিছু নামিয়া আমিবে বলিয়া 
ধারণা হইতেছে।' রূপার ভবিষ্যৎ 


আমরা মনে করি। 

বাংলায় মৎস্ত-ব্যবসায়ের দুরবস্থ। 

বাংলা সরকার আজ পর্য্যন্ত বাংলার 
খাভপমন্তার সমাধান করিতে সমর্থ 
মৎস্তের চাষবৃদ্ধির বড় বড় পরিকল্পনার 
কথ! আমরা বহুদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি, 
কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে; তাহার কোন ফলই 
আমরা দেখিতে পাইতেছি না। বাংলা ;দেশে 
মৎস্য সরবরাহে সঙ্কট শৃষটি হইয়াছে বপিলে কিছু- 
মাত্র অত্যুক্তি করা হয়-না। বাঙ্গলায় মত্গজীবীর 
সংখ্যা বার লক্ষ । এই বার' লক্ষ লোকের জীবিকা- 
নির্বাহের সমন্তা এমন কঠিন আকারে দেখা! 
দিয়াছে যে, অদুর ভবিষ্যতে মত্ত । সরবরাহ আরও 


হাস পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । ১৯৪২ সালে ' 


জাপ আক্রমণের ভয়ে ভীত ভারত সরকার থে 
বঞ্চনানীতি অনুসরণ করিক্মাছিলেন। তাহার 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে মত্ত্র- 
" জীবীদের উপর। হাজার হাজার নৌকা নষ্ট 
করা হইয়াছে, মত্হ্য-ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে, জাল 
জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় নুতন করিয়া 


' ব্যবসা পত্বনের জঙ্ত গবর্ণমেন্টের নিকট যে সাহায্য 


একান্তভাবে প্রত্যাশা কর] গিয়াছিল, তাহা পাওয়া 
যায় নাই। বাংলা সরকার লক্ষ লক্ষ টাকায় 
অকেজো নৌকা 'নিষ্খাণ করিষা "গৌরীসেনের 


টাকা”র সন্্যয় করিয়াছেন। আজ বলা হইতেছে, 


_ উপযুক্ত কাঠ ও অন্তান্ক সাজশরঞ্জাম নাই, 
কাজেই নৌকা প্রস্তুত করা সম্ভব হইতেছে না। 
জাল তৈয়ারীব সুতা, জাল রক্ষার ভগ্ভ আলকাতরা 
প্রভৃতিরও অভাব দেখা দিয়াছে। এই সব কৈফিয়ৎ 
একেবারেই মিথ্যা, এ কথ! কেহই বলিবে না? কিন্ত 
নৌকা নির্দাণের ভাওতা দিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা 
অপব্যয় না করিলে মওস্তজীবীদের যথেষ্ট পরিমাণে 
সাহায্য কর! সম্ভব হইত-_একথা বাংলা সরকার 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ গাছের 
,গোডা কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার ব্যবস্থার 
মত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মৎস্য বিভাগের বড় বড় 
'পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে । অথচ মতস্ীবীদের 
সাধারণভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের 
নাই। বাংলার মত্গজীবীদের নৌকা, জাল 
প্রভৃতি সরববাহ ' করিয়া সাহায্য করিতে না 
পাঁরিলে মৎস্ত সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবার কোন 


সম্পর্কে 
ব্যাঙ্কার পত্রের এই মন্তব্য খুব সুচিন্তিত বলিয়া 


হন ৮ 


. কারখানাগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ 


সম্ভীবন] নাই। লগুনের বৃহৎ মাছের বাজাবের 
মত কলিকাতায় ১১টী মাছের বাজারের: স্থলে 


একটী বাজার নির্মাণের পরিকল্পনা, মগ টাটুকা _ 


রাখিবার মস্ত রেফ্রিজারেটর আমদানী প্রভৃতির 
উদ্ম প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই কিন্ত আসলে যাহারা 
মাছ ধরিবে, তাহাদের উপেক্ষা করিলে বাজারে 
যাই বা আসিবে কোথা হইতে, আর 
রেফ্রিজারেটরেই বা' কি রাখা হইবে । লীগ 
মন্ত্রিগুলী বড় বড় কথা না বলিয়া জনসাধারণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমর! খুসী হুইব। 


সিমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 


যুদ্ধোত্তর ভারতে সরকারী ও বে-সরকারী 
পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার ভঙ্ত 
বাড়ীঘর প্রভৃতি নির্মাণের মশলাঁপাতির প্রয়োজন 
সমধিক। ইহার মধ্যে সিষেপ্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বর্তমানে ভারতীয় সিমেন্ট কারখানাগুলি বৎসরে 
প্রায় ৩০ লক্ষ উন সিমেন্ট প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা 
রাখে। অবস্তা এই পরিমাণ সিমেণ্ট কখনই 
উৎপাদিত হয় নাই। সামরিক প্রয়োজনে 
১৯৪৫-৪৬ সালে সিতমন্টের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা 
বৃদ্ধি পায়। এই বৎসর ২০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩ শত 
টন সিমেপ্ট উৎপাদিত হইয়াছিল। উৎপাদনের 
এই পরিমাণ বহাল রাখা যাইবে বলিয়া আশ্র! করা 
গিয়াছিল। কিন্তু হুঃখের রিষয়, কয়লার সরবরাহ 
হাস পাওয়ায় এই আশা ব্যর্থ হইতে 
চলিয়াছে। পুনর্গঠন পরিকল্পনা যাহাতে 
ব্যাহত না হয়, তজ্জস্ত গবর্ণমেন্ট সিমেন্টের 
কয়লা 
সরবরাহের অস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন; 
কিন্ত ইহাই যথেষ্ট নহে । গঠনমূলক কাজ ভারতে 


ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে এবং তদহ্ুষায়ী 
সিমেণ্টেও চাহিদা বাড়িবে। মধ্যকালীন' .. 


গবর্ণমেন্ট এই সমস্কার সমাধানের অস্ত ১৯৫২ 
সালের মধ্যে পিমেপ্ট উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী বর্তমানে, যে ২৩টি কারখানা আছে, 
সেগুলির মধ্যে ১৫টিকে আরও বাড়ানো হইবে 
এবং ১৯টি নূতন সিমেন্টের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা 
হইবে । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ 
করা হইয়াছে । বৃটেন, 


হইয়াছে | ১৯৫২ সালে সিমেণ্টের মোট চাহছিদ৷ 
৫০ লক্ষ টনের মত দীড়াইবে বলিয়া অন্গুমিত হয়। 
নূতন পরিকল্পনায় বিভিন্ন পরদেপের কারখানাগুলিতে 
কি পরিমাণ সিমেপ্ট প্রস্তুত হইবে বলিয়া ধর! 
হইয়াছে, তাহা নিয়ে দেওয়া হইল £ 'মা্রা্₹_ 
€ লক্ষ ৩০ হাত্দার টন, বাংল1--১ লক্ষ ২০ হাজার 
টন, বোম্বাই--৪ লক্ষ টন, যধ্যপ্রদ্েশ--> লক্ষ'টন, 
যুক্তপ্রদেশ--১ লক্ষ'টন, 'পাঞ্জাব_৪. লক্ষ €০ ছাজার 


' উন, বিহার-৪ লক্ষ *০ হাজার টন, দেশীয় রাজ্য" 


সমূহ --৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন, নি লক 
হাজার টন, আসাম--১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। 


/ 


ডেনমার্ক ও মাঁকিন . 
' যুক্তরাষ্ট্রে কারখানার যন্ত্রপাতিসমূছের অর্ডার দেওয়া 


১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


আর্থিক জগৎ 


১০৬৯ 





জাহাজী বাণিজ্য সম্পর্কে ' 
ভারতের নীতি 


| জাহাজী বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের নীতি , 
কি হওয়া উচিত, ইহা লইয়া বহুদিন যাবৎ. 


আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে । এতদিন 
ভারতীয় জাহাজী ৰাণিজ্যকে উৎসাহ না দিবার 
নীতিই ভারত সরকার অনুসরণ করিয়া 


আসিতেছ্িলেন এবং বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলির 


ারথরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জাহা্ী বাণিজ্য 
সংক্রান্ত আইন-কাঙ্থুন রচিত হইতেছিল। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর দায়ে পড়িয়া ভারত সরকার তাহাদের 
নীতির নামযাল্স পরিবর্তন করলেও জনসাধারণের 
দাবীর সামান্ মাত্র অংশও তাহাতে মিটে নাই। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবস্থার আমুল পরিবর্তন 
ঘটে এবং শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিক গবর্ণয়েন্ট ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হুন। 
এই পটভূমিকায় ভারতের জাহাজী বাণিজ্য 
সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের সময় উপস্থিত 
হুইতেছে। ইচ্ছা বুঝিয়াই ১৯৪৫ সালের নবেম্বর 
মাসে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জাহাজী বাণিজ্য 
সাব-ক্‌মিটি তাঁহাদের রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। 
শ্বেতাদ ধনিকমহলে ইতিমধ্যেই এই রিপোর্ট 
চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের হুষ্টি করিয়াছে । সাব-কমিটির 
রিপোর্টে প্রথমে ভারতে জাহাজী বাণিজ্যের 
অবস্থা বর্ণনা করা৷ হইয়াছে। এই বর্ণনায় দেখা 
যায় যে, বুটিশ জাহাজগুলি বর্তমানে ভারতীয় 
উপকুল-বাণিজ্যের শতকরা ৭৯ ভাগ বহন/করিয়া 
থাকে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে সরুল 
বুটিশ জাহাজ নিযুক্ত আছে, সেগুলির, নোট টনেজ্ 
হুইতেছে ২৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪ শত। বৃটিশ 
জাহাজগুলি বৃটেন হইতে ভারতে যে মাল আমদানী 
হয়.ভাহার শতকরা ৯৫ ভাগ এবং ভারতবর্ষ হইতে 
বৃটেনে, যে মাল রপ্তানী হয় তাহার শতকরা ৯৯৫ 


ভাগ বহন করিয়া থাকে । কমিটির মতে বৃটিশ 


জাহাজগুলি সরিয়া না গেলে বৈদেশিক বাণিছ্যে 
ভারতীয় ভাহাক্ত কোম্পানীগুলির পক্ষে স্থান গ্রহণ 
করা সম্ভব হইবে না) আলাপ-আলোচনার দ্বার! 
না হইলে কমিটি ভারত সরকারকে উপকৃল-বাণিজ্য 
কেবলমাত্র ভারতীয় জাহাজসমূহের অস্ত সংরক্ষিত 
রাখিতে বলিয়াছেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে 
ভারতীয় আহাজ কোম্পানীগুলি যাহাতে স্থান 
লাভ করিতে পারে, তজ্জন্ত ভারতীয় জাহা-শিল্লের 
অন্ততঃ কোন একটা অংশকে সি করিতে 
বলিয়াছেন। 
_ কমিটির নিয্লিখিত হুপারিশগুলি ধনী 
যোগ্য £--০) নৌবাণিজ্যের শতকরা অন্ততঃ 
৫০ ভাগ যাহাতে ভারতীয় জাহানগগুলির 
ভাগে পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে করিতে 
হইবে, (২) ভারতীয় জাহাজী বাণিজ্য সংক্রান্ত 
সুপারিশশুলি কার্ধ্যে পরিণত করার জন্ত 
উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটা শিপিং বা জাহাজী 
বাণিজ্য সংক্রান্ত বোর্ড গঠন করিতে হইবে, (৩) 
ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অংশ, ব্রহ্ম 
ও সিংহল. প্রভৃতি নিকটবর্তী ' দেশগুলির সহিত 
ভারতের যে নৌ-বাণিজ্য হয় তাহার শতকরা ৭৫ 
ভাগ, দূরবর্তী দেশগুলির সহিত ভারতের যে 
নৌ-বাণিজ্য হয় তাহার শতকরা &০ ভাগ ভারতীয় 
২ 


- দ্েখিয়াছিলেন, আজ সেই বিজ্ঞান-তপস্বীর আদর্শ 


_ জাহাভী কোম্পানীগুলির হাতে রাখিতে হুইবে। 


এতত্যতীত প্রাচ্যে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের জাহা- 
গুলি যে পরিমাণ মাল বহন করিত, তাহার শতকরা 
৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাবরগুলিকে বহন করিতে 
দিতে হইবে। হুপারিশগুলি গৃহীত হইলে দেখা 
যাইবে যে, ভারতীয় জ্বাহাঞ্জগুলিকে বৎসরে এক 
কোটি টনেরও জধিক মাল এবং প্রায় ৩০ লক্ষ 
যাত্রী বহন করিতে হইবে এবং ইহার জগত ভারতের 
মোট ২০ লক্ষ গ্রোস টনের জাহাজ লাগিবে। 
৫ হইতে ৭ বৎসরের ' মধ্যে সুপারিশগুলি রে 


পরিণত করিতে হইবে । ২ 
জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ এতদিল জাহাজী 


বাণিজ্য সম্পর্কে যে নীতি অগ্ভুসরণ করিতে 
চাহিয়াছে, সাব-কমিটির রিপোর্টে তাহা সর্বতো-' 
ভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন * 
সন্দেহ নাই। বৃটিশ" জাহাজ কোম্পানীগুলিকে 
এখনই সরিয়া যাইতে বলা হুইবে কি না, অথবা 
অষ্ত কোনরূপ যুক্তিসন্বত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে কিনা, তাহা আলাপ-আলোচনার বিষয়। 
কিন্ত ভারতস্থিত বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর. মুখপত্রগুলি 
এখনই যেরূপ আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে 
এইরূপ আপোষ আলোচনায় বিল্লেরই ছুষ্টি হইবে। 
অ-ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে সরাইয়া 
দেওয়া উচিত হুইবে না ইত্যাদি উপদেশ বর্ষণ 
অথবা বাঙ্গলা ও সিদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র, হইবে, কাজেই 
মধ্যকালীন গবর্ণমেপ্টের নীতিতে কিছু আসে যায় 
না--এই ধরণের অভিসন্ধিপূর্ণ ইঙ্গিত শেষ পর্য্যন্ত 
বৃটিশ জাচাজী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধেই যাইবে। 

' জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার ' 


গত ৬ই এপ্রিল বোম্বাই” প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী 
মিঃ বি, জি, খের পুপায় ষ্কাশঙ্কাল কেমিকেল, 
ল্যাবরেটরী বা জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারের 
ভিত্তি স্থাপন. 'করিয়াছেন। ভারতের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা এবং শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের ইতিহাসে 
এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এক নূতন অধ্যায়ের 
সুচনা " করিল। আচার্য্য প্রফুল্লচজ্্র রায় যে 
রাসায়নিক গবেষণার অদ্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন, 
রসায়ন শাস্ত্রে ভারতবর্ষ আবার তাহার অতীত 
যুগের গৌরব ফিরাইয়া আনিবে বলিয়া স্বপ্ 


ও স্বপ্ন জাতীয় গবেষ্ণাগারের মধ্য দিয়া বাস্তব রূপ 
লাভ করিতে, চলিয়াছে। ভারতের বিজ্ঞান- 
তপস্বীরা এই গবেষণাগারে ভারতের অনসাধারপের 
হুঃখকষ্ট ঘুচাইবার ' অস্ত মিলিত হইবেন বলিয়া 
আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু তাহার বাণীতে বলিয়াছেন, 
ম্ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্রমোরতির ক্ষেত্রে 
জাতীয় রাসায়নিক গবেধণাগার প্রতিষ্ঠা একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ।.-.বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা" 
পুরিষদের উদ্ভোগে যে সকল গবেষণাগার স্থাপিত 
হইতেছে সেগুলি ভারতের কোটি কোটি মামুষের 
উন্নতি করিবার এবং তাহাদের ভৌতিক, আথিক 
ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জঙ্ক ভারতীয় 
বৈচ্ঞানিকদের সঙ্কল্পবন্ধ ও স্বার্থশৃদ্ধ কন্মিদলর্ূপে 
গড়িয়া তোলার সুযোগ দিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস 
করি” পণ্ডিত. নেছেরুর আশা ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকরা পূর্ণ করিতে.পারিবেন বগিয়াই আমরা 





ধা 


ভরসা রাখি | গবেষণাগার নির্ধাণ ও যন্ত্রসঙ্িত 
করিতে ৩৫ লক্ষ চাকা ব্যয় হইবে এবং প্রতি বৎসর 
এই গবেবশাগারের জন্ত ব্যয় হইবে ১১ লক্ষ টাকা। 
অন্তাস্ধ দেশের তুলনায় এই ব্যয় যৎকিঞ্চিৎ বিবেচিত 
হইলেও দরিদ্র ভারতবর্ষের ইছা যৎকিঞ্চিৎ' নহে 
এবং এই সামাস্ত স্থচনাই অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর 
আকার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। | 


ভারত-ইন্দোনেশিয়৷ বাণিজ্য সম্পর্ক 

a বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তরে এশিয়ায় যে নব- 
॥' জাগরণের সুচনা দেখা গিয়াছিল, আজ তাহ! 
পরিপূর্ণ আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এশিয়ার 
পরাধীন দেশগুলি পরাধীনতার নাগপাশ ছির 
করিয়া স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্ূপে গঠিত হইতে 


* চলিয়াছে | “পাআাত্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র এশিয়ার 


জনগণ যে সংগ্রাম চালাইয়াছে তাহারই মধ্য দিয়] 
গড়িয়া উঠিয়াছে এশিয়ার কা । এই একা ক্রমে 
রাজনৈতিক মেস্রী; অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সাযা্িক 
লেনদেনের মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করিবে। দিল্লীর 


আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে উহারহ হুচন] হইয়াছে । 


ও ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের সহিত 
“ভারতবর্ষের সম্পর্ক এই. হচনাকে প্রথম বাস্তব রূপ 


দিবে বলিয়া পরিষ্ষকারভাবেই বুঝা! গিয়াছে । ভাচ- 
ইন্দোনেশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বেই 
ভারতবর্ষের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
হইয়া' উঠিয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 
উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়া গবর্ণমেন্টের বস্ত্র প্রভৃতির 
বিনিময়ে ভারতে চাউল রপ্তানীর প্রস্তাব ভারত 
সরকার গ্রহণ করেন। এইভাবে আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে ।ভারত-ইন্দোনেশিয়া মৈত্রীর সুচনা হয়। 
এশিয়া সম্মেলনের পর উভয় দেশই পরম্পরের 
* সহিত কূটনৈতিক ও অৰ্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
ভন্ড উদগ্রীব হুইয়া উঠিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শারিয়ার এশিয়া সম্মেলনে যোগ 
দিবার পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ- 
আলোচনা করিয়াছেন। কুটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপনের ব্যাপারেআইনগত জটিলতা আছে, তাহ! 
তিনি অকপটভাবেই শ্বীকার করিয়াছেন। তবে 
ইহাতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা 


বেল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিন--২, ক্লাইভ রো, রুলিকাতা। 




















অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 
বিলিকৃত 


টব ১২,৫ ০০০০৯ % 








বিক্রীত + ১২১৫০১০০০২৬ % 
আদায়ীকৃত মুলধন 
ও রিজার্ভ ১৩,০০:০০০২ টাকার 
উপর 










.. শাশীখাসমূহ__ 
কাল্না, কাটোয়া, কাখি, কুষ্টিয়া, কষ্চনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরমুগুরিয়া, চু চূড়া, 
তমলুক, নওগাঁ, নবন্বীপ, নাটোর, নৈহাটা, 
বহরমপুর (বেঙ্গল ), বাগেরহাট, বীকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহ্‌র, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 

সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 
ম্যানেজিং ভিরেইর-_এল, এম, নুখাণ্জি, ূ 

" এম-এস-সি (কলিকাতা), এ-সি-আই-এ 
7 ৯০3৮৫ টু 
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৯০৬৯ 


খটিবেনা। ডাঃ শারিয়ার জানাইয়াছেন যে, উদ্দেন্ত সফল হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত: রায়ের 


ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বাপিজ্য-সম্পর্ক 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনার অন্ত শীত্রই 
ইন্দোনেশিয়ার একটি অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দল 


ভারতে আদিবেন। এই প্রতিনিধি দল আসিয়া ' 


পৌঁছিলে' ভারত-ইন্দোনেশিয়া বাণিল্য সম্পর্ক 
স্থাপনের যে সুযোগ পাওয়া "যাইবে, মধ্যকালীন 
গবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিবেন। 
ভারতবর্ষের খাঁছ্-সঙ্কটের অবস্থা বিবেচনা করিলে 


ইন্দোনেশিয়ার চাউল পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের 


বিষয় হইবে ।, ইতিপূর্বে যে চাউল-চুক্তি” হইয়াছে।' 
তাহা আরও ব্যাপক ভিত্তিতে সম্পাদিত হইলে 
দক্ষিণ ভারতের খান্ত-সঙ্কটের অনেকটা সমাধান 
করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। ভারতে বন্ধের 


অভাব রহিয়াছে । তথাপি বস্ত্র বিনিময়ে যে' 


সকল দেশ হুইতে খাস্ত পাওয়া যাইবে, সে সকল 
দেশের সহিত বস্ত্রচাউল বিনিময় চুক্তি সম্পাদনে 
দ্বিধা! ৰুরা আদৌ উচিত হুইবে না। ইন্দোনেশিয়ার 
সহিত বাণিক্য সম্পর্ক স্থাপিত হইলে শুধু যে 
সাময়িকভাবে উভয় দেশ উপরুত হইবে তাহা নহে, 
উভয় দেশই নিজ নিজ্প পণ্য বিক্রয়ের স্থায়ী বাজার 


পাইবে । আধিক উন্নতির দিক হইতে বিবেচনা 


করিলে ইহার ফল শুতই হইবে। 
বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব. 

শ্রীযুক্ত বৈগ্তনীথ রায় নামক জনৈক বাঙ্গালী 
বৈজ্ঞানিক কয়লার ছাই কাজে লাগাইবার যে 
উপায় উদ্ভাবন ক্করিয়াছেন, তাহা অদূর ভবিষ্যতে 
গৃহনিষ্ধাণের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে পারে। 
শ্রীযুক্ত বৈভনাথ রায়ের বয়স ৫৮ বৎসর । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়েই বৈদ্যনাথ বাবু শিক্ষা 
লাভ করেন। বাংলার সহস্র সহজ যুবকের মত 
তিনিও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া দেশমাতৃকার 
সেবা করেন। পরে বিজ্ঞানের সাহায্যে. দেশ- 
মাতৃকার সেবা করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তিনি 


নিজের এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ' 


গবেষণাগারে চারি বৎসরকাল গবেষণার পর 
তিনি কয়লার ছাই হইতে পুতুল, নানারূপ পাত্র, 


প্লেট, ইলেকট্রিক ইনসুলেটিং-এর জিনিষপত্র প্রস্তুত 


করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্তমানে পুণার লর্ড 
রে মহারাষ্ট্র শিল্প মিউজিয়ামে কয়লার ছাই হইতে 
প্রস্তুত জিনিষপত্রের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। 


প্রদর্শনী দেখিয়া ভারত সরকারের পেটেন্ট ও 


ডিজাইন বিভাগের দেওয়ান বাহাদুর কে, রাম পাই 
বৈদ্ধনাথবাবুর কাজের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, সর্বপ্রকার প্রাষ্টিক 
নির্মিত জিনিযের অস্ত ভারতবর্ষকে বিদেশের উপর 
নির্ভর না করিয়া এই ধরণের জিনিষ ব্যবহারের 
সম্ভাবনা! পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। শ্রীযুক্ত 
বৈভনাথ রায় বলেন যে, কয়লার ছাই হইতে 
প্রস্তুত জিনিবগুলি আগুনে পুড়িবে নাঃ অথবা এই 
জিনিষগুপিতে মরিচা ধরিবে না। এইগুলি বিদ্যুৎ 
প্রবাহ নিরোধকও বটে। বীকিয়া চুরিয়া অথবা 
জীর্ণ হইয়া .জিনিষগ্ুলি নষ্টও হইবে না। , শ্রীযুক্ত 
রায় বলেন যে, ইউরোপের ইপ্রিনিয়াররা গত 
বৎসর ছাই হইতে গৃছাদি নির্মাণের মশলা প্রস্তুতের 
কথা চিন্তা করিয়াছেন। তিনি যে প্রক্রিয়া 
উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত ইঞ্জিনিয়ারদের 


আর্থিক জগৎ 


কথা সত্য হইলে ভারতবর্ষ সস্তায় গৃহাদি নির্দাপের 
মশলা প্রস্তুত করিবার এই সুযোগ কখনই ছাড়িতে 
.পারে না। আমরা শ্রীযুক্ত রায়ের আবিষ্কারের 
প্রতি মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় শিল্পপতিদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


ভারতীয় রবার-শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্কে ভারতীয় রবার-শিল্প 


শিল্পপ্রগতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
করিতে সমর্থ হয় নাই। মালয় প্রভৃতি দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার রবার' উৎপাদনকারী দেশগুলির 
প্রতিযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। কিন্ত 
জাপানীরা মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিদ, ফিনল্যাণ্, 
ব্ৰহ্মদেশ অধিকার করার পর রবারের বাজারে 
হাহাকার পড়িয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম 
রবার এবং মিক্রশক্তির অধিকারভূক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে 
উৎপাদিত রবারই তখন মিত্রশক্তির একমাত্র ভরসা 
ছিল। এই সময় ভারতীয় রবার-শিল্প প্রাণপণে 
রবার উৎপাদন ও সরবরাহ করিয়া মিত্রশক্তির 
, অশেষ উপকার করিয়াছেন। ভারতে রবার 
উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া বিদেশের 


উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকাও যে যুক্তিযুক্ত 


নয়, ইহাও ভারত সরকার তখন হৃদয়ঙ্গম করেন। 
ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন রাধর্ূপে পরিগণিত হইতে 
চলিয়াছে, তখন রবারের গ্যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পকে যথাসম্ভব উৎসাহ দেওয়ার নীতি অনুসরণ 
কর! উচিত বলিয়া মধ্যকালীন সরকারও স্থির 
করেন। ইহারই ফলস্বরূপ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে 
শ্রীযুক্ত রাঙ্জাগোপালাচারী কর্তৃক: উত্থাপিত এবং 
সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত রধার বিল গৃহীত 
হইয়াছে । বিলে রবার উৎপাদন ও বিক্রষ এবং 
বৃটিশ ভারতে, রবার আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের 
ভার কেক্্ীয গবর্ণষেণ্টের উপর দেওয়া হইয়াছে। 






_ এস্‌, কে, নিয়োগী, বি, এ, সেক্রেটারী, 
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রবার সামরিক ও বে-সামরিক উভয় দিক হইতেই 
বর্তমান যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। অরূপ অবস্থায় রবার-শিল্প 





নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বিচ্ছিরিভাবে বিভিন্ন প্রদেশের * 


হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ আাতীয় স্বার্থ সুর করা। 
কামেই উল্লিখিত বিলটা সময়োচিত হইয়াছে । 
'রবার উৎপাদনে দেঈয়'রাজ্যগুলির মধ্যে. কোচীন 
ও ত্রিবান্ধুর উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। 
শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী জানাইয়াছেন যে, উক্ত 
দেশীয় রাজ্য ছুইটাও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরূপ 
আইন প্রপয়ন করিতেছেন। রবার উৎপাদনকারী 
দেশীয় রাজ্যগুলির এই সহযোগিতা লাভের পর 
রবার-শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং রবার-শিল্পকে সাহাষ্যদানের 
ব্যাপারে ফোনরূপ জটিলতা স্থাষ্টর সম্ভাবনা 
থাকিল না। যথাসময়ে এই বিলটা আনীত না 
হইলে ভারতীয় রবার-শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা করাই 
কঠিন হইত। কারণ, যুদ্ধ যিটিয়া যাওয়াষ মালয় , 
প্রভৃতি দেশ হইতে সম্তায় যথেষ্ট রবার আমদানী 
করা লম্ভব। ভারতীয় ববার-আাত জিনিয 
প্রস্ততকারীদের* যদি এই সত্তা রবার আমদানী 
করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতী ববার- 
বাগানগুপির আয়ু অচিরেই শেষ হইবে। ভারতীয় 
রবার-বাগানগুলি নষ্ট হইলে ভারতের পক্ষে বিদেশী 
রবারের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে 
না। এই অবস্থা আদৌ বাঞ্চনীয় নছে। ভারতের 
রবার-জাত মাল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠীনগুলিও এই 
বিপদের কথ। হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতে বর্তমানে 
যে দরে রবার পাওয়া! যাইতেছে, তদপেক্ষাও 
অধিকদরে ভারতীয় রবার ক্রয় করিয়া কারখান। 
চালু রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সহযোগিতার 
মূল্য যথেষ্ট এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার ফলম্ববপ 
একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 


হইবে । 


 মেনট্রান ক্যানকাটা ব্যান্ক লিমিটেড 


হেড অফিদ-__৯-এ, ক্লাইভ স্রীট; কলিকাতা 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত ) 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 


' সংশাঘিত সুদের হার £__ 


ফোন কলিঃ ২১২৫, ৬৪৮৩ 


চল্তি হিসাব শতকরা । 
সেভিং ব্যাঙ্ক ,* শতকরা ১7০ 
স্থায়ী আমানত £-- 
৬ মাসের জন্য --- শতকরা ৩২ 
১ বৎসরের জন্য --- শতকরা ৩॥০ . 
শাখাসমূহ ys 
আলিপুর দুষার দিনাজপুর বাকুড়া লালমপিরহাট 
আসানসোল ছুবরাজপুর বালুরঘাট স্তামবাজার 
আঙ্জমগড় নিউ মার্কেট , বেনারস সাউথ কলিকাতা . 
এলাহাবাদ নীলফামারী ভাটপাঁডা 
কাচবাপাড়া নৈহাটা রায়বেরিলী সিরাজগঞ্জ 
কুচবিহার . পাটন! রংপুব সিউড়ী 
জলপাইগুডি পাবনা লক্ষ সৈয়দপুর 
জৌনপুর বর্ধমান লাহিড়ী মোহনপুর হিলি ' 
লালগঞ্জ . 


ডি, রায়, বি, এ, ম্যানজিং ডিরেক্টর 
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কফি-শিল্লের উন্নতি 


ভারতে কফি-শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর 





* হইয়াছে । চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে কফি-পানের 


রেওয়াজ ক্রমেই বাড়িতেছে। কলিকাতায় কফি 
হাউল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙ্গালীদের মধ্যে 
কফি পানের অভ্যাস যে বেশ -বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা 
স্পষ্টই বুঝা যায়। এখন আর শুধু মান্রাজবাসীরাই 
কফি-ভক্ত এমন কথ! বলা যায় না। কফির এই 
জনপ্রিয়তা শিল্পের ক্ষেত্রে যে ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৬ সালে ১৯৪৫ 
সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বেশী কফি 
উৎপাদিত হইয়াছে । ১৯৪৬ সালে ৫ হাজার 
টনেরও অধিক কফি উৎপাদিত হইয়াছে। যুদ্ধের 
পুর্ব ভারতবর্ষে ৭ হাজার টন কফি ব্যবহৃত হইত। 
যুদ্ধকালে ইছা বাড়িয়া ১৭ হাজার টনে দীড়ায়। 
বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতবর্ষে যে পরিমাণ 
কফি উৎপাদিত হয়, তাহার সমস্তটাই ভারতবালীর! 
ব্যবহার করে বলা চলে। ইণ্ডিয়া কফি বোর্ডের 
চেষ্টাই প্রধানতঃ কফি-শিল্লের এই উন্নতির মূলে 
রহিয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে । উক্ত 
বোর্ড কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন সহরে কফি-হাউস 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে সমস্ত 
কফি-হাউসে মোট ৭৩,৩৫৩২ টাকার কফি বিক্রয় 
ছুইয়াছিল। বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাড়াইয়াছে 
৪৫ লক্ষ টাকা। কিন্ত শুধু ভারতীয় জনসাধারণের 
অধ্যে কফির ব্যবহার বাড়াই যথেষ্ট নছে। বিদেশেও 
ভারতীয় কফির আদর যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্ক চেষ্টা 
করা দরকার । যুদ্ধের আগে ফ্রান্সই ভারতীয় 
কফির প্রধান ক্রেতা ছিল। বৃটেন, সিংহল ও 
ইরাকও যথেষ্ট পরিমাণে কফি ক্রয় করিত। যুদ্ধের 
আগে বৎসরে গড়ে আট হাজার টন কফি বিদেশে 
রপ্তানী হইত । কিন্ত যুদ্ধকালে রণ্তানী ক্রু হাস 
পাইতে থাকে । ১৯৪৫-৪৬ সালে মাত্র ১,৪৩৭ টন 
কফি বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতে কফির আদর 
বাড়িতেছে বলিয়া নিশ্চিন্ত ন! থাকিয়া বিদেশের 
পুরাতন বাজারগুলিতে পুনরায় ভারতীয় কফির 
জায়গা দখল কর! প্রয়োজন। চলতি বৎসরে 
"উৎপাদন প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কম হইবে বলিয়! 
আশঙ্কা হয়। বিদেশের বাজারে ব্রেজিলের তীব্র 
প্রতিযোগিতার কথা বিবেচনা করিলে ভারতীয় 
কফির উৎপাদন হাস পাওয়া শুভ লক্ষণ নছে। 
কফি-বাগানের মালিকরা ও কফি-ব্যবসায়ীরা এ 
বিষয়ে আরও সচেতন হুইবেন বলিয়া আমরা আশা 
বকরি। ' | 
সাম্রাজ্য রক্ষার খেসারত 

ছুনিয়ার অনেক দেশকে পদানত রাখিয়া বৃটিশ 
সাআজাজ্যবাদীর ব্যক্তিগন্ত ও জাতিগত স্বার্থ হইতে 
উচ্থাদ্িগকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে । সময়ের 
পরিবর্তনের সঙ্গে নেই সাত্রাজ্য আদ ধ্বসিয়া 
পড়িতেছে সত্য, কিন্তু বৃটিশ রাজনীতিবিদদের 
মধ্যে অনেকে এখনও জাতীয় স্বার্থের নাম করিয়া 
সেই অরাঘীর্ণ সাত্রাজ্যবাদকে যথাসম্ভব জিয়াইয়া 
ঝাখারই চেষ্টা করিতেছেন। অর্থনৈতিক শোষণ 
ও বাণিজ্যগত সযোগ-সুবিধার দিক দিয়া পূর্বে 
সাম্রাজ্যরক্ষার যেটুক সার্থকতা ছিল, এখন আর 
তাছ! কাৰ্য্যত: বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে 





আর্থিক জগৎ 


না। অথচ সাত্রাদ্য রক্ষার জন্ত সামরিক 
বিবিব্যবস্থা কায়েম রাখিতে গিয়া এই দুদ্দিনেও 
একটা বিপুল ব্যয়ভার সাম্রাজ্যবাদী দেশকে বহন 
করিতে হইতেছে । ইহাতে একদিকে অর্থ, 
লোকবল ও কর্মক্ষমতা দিক দিয়া জাতীয় সম্পদের 
অহেতুক অপচয় ঘটিতেছে, অপরদিকে যুদ্ধোত্তর 
যুগের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ্র যথেষ্ট পরিমাণে 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। বৃটেনের পক্ষে সাম্রাজ্য 
রক্ষার সে খেসারত বর্ণনা করিয়া কম্যুলিষ্ট নেতা 
রজনী পামী দত্ত তাহার লেবর মাস্থলী ( Labour 
Monthly—Edited by R. Palme Dutt ) 
পত্রের গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--সাত্রা্য- 
বাদীদের বড যুক্তি এই যে, সাস্রাজ্যরক্ষার ফলে' 
বাণিজ্যের দিক দিয়া জাতীয় মুনাফার স্যোগ 
বাড়ে, লগ্নিকারকরা উচ্চ মুনাফার অধিকারী হয়, 
উচ্চপর্দ ও চাকুরী দ্বারা অনেকে ব্যক্তিগতভাবে 
উপকৃত হয়। তাহাছাড়া সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ 
আহরণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশে শ্রমিক ও 
সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত 
রাখা চলে। শাত্রাল্য রক্ষা করিয়া বৃটেনে শ্রমিক 
ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উল্নত রাখার 
এই যুক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই অনেকটা 
অর্থহীন হইয়া দীড়াইয়াছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের 
বন্ত্রশিলে নিদারুণ মন্দা দেখা যাওয়ায় শ্রমিকের 
আয়হ্াস ও কর্খহীনতার' সমন্তা তীব্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিতে আরগ্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যের মুনাফার চেয়ে সাত্রাজ্য 
রক্ষার দ্বায়ই আজ বেশী করিয়া প্রত্যক্ষ হুইয়! 
উঠিতেছে। যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় যুদ্ধের সময়ে 
বৃটেনের নৈষ্ঠসংখ্যা কয়েকগুণ বাড়ানো হইয়াছিল । 
যুদ্ধ শেষ হইলেও দাআরদ্যরক্ষার দায়িত্ব এখনও 





গুরুবোঝা রূপেই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের স্বন্ধে সত্ব. 


রহ্য়াছে। বৃটেনের সৈস্চসংখ্যা যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় এখনও তাহারা তিনগুণ বেশী 
হারে বজায় 'রাখিতেছেন। এই. সৈস্ভদের কতৰ 
পরিমাপ সাম্রাজ্যের নানা দিকে খাটি আগলাইয়া 
অবস্থান করিতেছে। সৈম্সংখ্যা এইরূপ বেশী হারে 
বজায় রাখিতে হওয়ায় বৃটেনের জাতীয় আয়ের 

দশমাংশ উহাদের বাবদই- খরচ হইতেছে । 
যুদ্ধের সময় হইতে রপ্তানী-বাশিজ্য হাস পাওয়ায় 





১০৬৩ 





জাতীয় সম্পদ বাড়ীতে হ’লে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও প্রসার চাই, 
আপনার অর্থ দেশের শিল্পে 
নিজ ও জাতীয় জম্পদ বাড়িয়ে তুলুন ৪. 


| Il 


বিত্ত নিবরণের জন্য আবেদন কক্ষন ৪ 


নর্থ ইত্িয়। গটাবিম্‌ এণ্ড মাইনিং লিঃ 


৩।৬নং ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলিকাতা । 


বিদেশ হইতে আমদানী ও বিদেশে নৈম্ত রাখার 
দায় পূরণে বৃটেন অনেক পরিমাণে অসমর্থ হইয়া 
পড়িয়াছে। থণ করিয়া ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া 
ও দেশ সে দায় মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। 
নাকি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে খর গ্রহণ করিতে 
গিয়া বৃটেন প্রকারান্তরে ও দেশের সাহাষ্যপুষ্ট 
অর্থনৈতিক উপনিবেশে (financial colony ) 
পরিণত হইতে চলিয়াছে। আর এদিক্ষে লোকের 
অভাবে ও আন্তরিক চেষ্টাযত্বের অভাবে বৃটেনের 
আভ্যন্তরীণ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্ধ্য যথেষ্ট পরিমাণে 
ব্যাহত হুইতেছে। শ্রমিকের অভাবে বৃটেনে 


অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ঠিক ঠিকভাবে 


কাজ চালানো সম্ভবপর হইতেছে না। আবশ্থকীয় 
পণ্যের উৎপাদন প্রয়োজনারূপ বাড়াইতে হইলে 
কেবল মৌলিক শিল্পগুলির কার্ধ্যেই অতিরিক্ত € লক্ষ 
লোক নিয়োগ করা দরকার বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। সৈম্তবাহিনীতে 
ইংলণ্ডের বহু সক্ষম লোক নিযুক্ত থাকায়ই যে শিল্প- 
ব্যবসায়ের কাজে লোকের এত অভাব লক্ষিত 
হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশ সশস্ত্র 
বাহিনীতে বর্তমানে (গত নবেম্বর মাসের হিসাব ) 
৯৫লক্ষ ১০ হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে । সশস্ত্র 
বাহিনীর রসদ ও সাজসরঞ্জাম যোগাইবার কাজে 
আরও ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার লোক নিয়োজিত আছে। 
সৈচ্ভসংখ্যা হাঁস করিয়া যদি যুদ্ধের পূর্ব্ব সমষের্‌ 
মত তাহা ৪ লক্ষ ৮০ হাজারে দাড় করা হয়, তবে 
শিল্প-ব্যবসায়ের কাজে, অবিলম্বেই উপযুক্তসংখ্যক 
লোক পাওয়া যাইতে পারে। উহাতে বৃটেনের 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও জাতীয় আধিক উন্নতির 
কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্ত 
যুদ্ধের আতঙ্ক ও সাআজ্যরক্ষার দায় বৃটেনের উপর 
এখনও এতই চাপিয়া রহিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট 
সেভাবে লমন্তা সমাধানে অগ্রসর হইতেছেন না। 
ফলে সাম্ত্াজ্যরক্ষার খেসারত হিসাবে এ দেশের 


'আধিক উন্নতি ব্যাহত হইতেছে, নানাদিক দিয়া 
জাতীয় অবনতি ও ছুর্দিনের সুচনা দেখা যাইতেছে। | 
বৃটেনের ভবিষ্যৎ কল্যাণ দেখিতে হুইলে সাম্রাজ্যের 
এই মোহ এঁ দেশের গবর্ণমেণ্টকে অচিরে পরিহার 
করিতে হুইবে। 

মিঃ পানী দত্তের এই মন্তব্য খুবই সুচিন্তিত ও 
বিবেচনার যোগ্য, সন্দেহ লাই। 







করে’ 











ব্যাঙ্ক ঘর ব্যাঙ্ক লিঃ 


১লা নভেম্বর হইতে নিয় ঠিকানায় স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। 
১৩-সি, দেওদার প্রাট, কলিকাতা 





টাকার বিনিময় হার নিরন্তর নুতন ব্যব্ 


১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান পরিহার করিবার 
পর হইতে পুরাপৃরিভাবে একটা ষ্টাগিং বিনিময় 
মানের ( Sterling Exchange Standard ) 
ভিত্তিতে এদেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। 

। টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত বিযুক্ত ন! থাকিয়া 
ও সময় হইতে তাহা ষ্টালিংয়ের উপরই একাস্ত- 
ভাবে নির্ভরশীল' হইয়া পড়িয়াছে | সকল অবস্থায় 
ষ্টালিংয়ের সহিত টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং 
৬ পেনী হারে নির্ধারিত রাখ! এবং বহির্ববাণিজ্যের 
প্রয়োজনে ও ইংলগ্ডের সহিত ভারতের লেনদেন 
মিটাইবার তাপিদে টাকাকে বিনা আয়াসে 


ষ্টাপিংয়ে পরিবর্তন করিবার সুযোগ দেওয়া-ইহাই ' 


ছিল ভারত সরকারের মুদ্রানীতির লক্ষ্য । সেই লক্ষ্য 
হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ ধারায় 
নির্ধারিত হারে ষ্টাপিং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে উক্ত 
ব্যাঙ্কের উপর একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা 
হইয়াছে । বাহিরের অন্ত কোন দেশের মুদ্রা 
ক্রয়-বিক্রয় বা মজুত করিবার কোন অধিকার 
রিভার্ড ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় নাই। ভারতের স্বার্থ 
অনুযায়ী অন্ত দেশের মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময় 
হার স্থির করিবার স্বাধীনতাও এই কেন্সীয় ব্যান্কের 
নাই। নির্ধারিত দরে ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয়ের 
' পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়া পাউণ্ড ও টাকার রেশিও 
বজায় রাখিতে সাহায্য করা এবং এই রেশিও 
অনুযায়ী ষটালিংয়ের হিসাবে বিদেশী. মুদ্রার সহিত 
টাৰ্কার বে বাটার হার দীড়াইবে তাহ! গ্তাষ্য 
বলিয়া মানিয়া নেওয়া_ প্রথম হইতে মুদ্রা বিনিময় 
. সম্পর্কে ইহাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যনীতি হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 
বোল বৎসর কাল ষ্টালিং লিঙ্ক বা ষ্টালিং 
সংযোগের এই রীতি বহাল থাকিবার পর আজ 
তৎসম্পর্কে একটা পরিবর্তনের সুচনা! হুইয়াছে। বৃটন- 
উভসে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈঠকে ভগতের.বিভিন্ন 
দেশের মুদ্রা বিনিময় নীতি নিয়ন্ত্রণের জঙ্ক একটি 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কমিটি (International 
Monetary Fund ) স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত 
হয়।' সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী উপরোক্ত কমিটি 
গঠিত হইয়া সম্প্রতি তাহাদের কাজ হুক করিয়াছেন। 
আন্তজাতিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কমিটি স্বর্ণের ভিত্তিতে 
' সকল দেশের মুদ্রা বিনিময়ের আত্বর্জাতিক মান 
গড়িয়া তুলিতেছেন। এ কমিটির সদম্ভ হিসাবে 
ভারতবর্ষ স্বর্ণের ছিসাবে টাকার স্থির বিনিময় মূল্য 
(এক টাকা "০০৮৪৩৫৭ আউন্স স্বর্ণের সমান ধরিয়া) 
ঘোষণা করায় বর্তমান ষ্টালিং বিনিময় মান সম্পর্কে 
একটা পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
' দিয়াছে । যদিও ষ্টালিংয়ের সহিত টাকার বর্তমান 
বান্টার হার অন্গুযারীই স্বর্ণের হিসাবে টাকার 
উপরোক্ত বৃল্য ঘোষণা করা হইয়াছে, তথাপি 
্টাপিংয়ের উত্থান পতন অনুযায়ী ভবিষ্যতে এ মূল্য 


অদল-বদল করার কোন গরজ বর্তমান গব্র্ণমেন্টের | 


নাই। তাহা ছাড়া এক দেশের মুদ্রাৰে বাহিরের 
অন্ভ কোন একটি দেশের মুদ্রার সহিত বরাবরের 
অন্ত যুক্ত রাখিয়া! তদমুযায়ী উহার বিনিময় হার 
নিয়ন্ত্রণ করা আন্তর্জাতিক মুদ্রামান স্থাপনের 
উদ্ধেস্তও নাহে। কাজেই টাকীকে ষ্টালিংয়ের 


বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে 
এই ছুই মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করার স্থযোগ 
প্রসারিত করিতে হইবে। স্বর্ণের হিসাবে টাকা 
ও ষ্টাপিংয়ের যে বিনিময় হার নির্ধারিত হইয়াছে, 
তবিষ্যতে স্বর্ণের মূল্য অমুযায়ী ও উভয় মুদ্রার উত্থান 
পতন অস্্যায়ী উহাদের পারস্পরিক বাটার হার 
ধাৰ্য্য হইবে । কাঁজেই ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ নং ধারা সংস্কার 
করিয়া ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উপর আরোপিত বাধ্যবাধকতা লোপ 


(করিবার ও তৎপরিবর্থে ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী 


ষ্টালিং বা অস্ত যে কোন বিদেশী যুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় 
ও মজুত সম্পর্কে এ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। ওঁ উদেশ্যে অর্থসচিব' মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধনের যে 
বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, কেন্সীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
তাহা গৃহীত হইয়াছে । 

লণ্ডনে ভারতের ১৬ শত কোটি টাকা মূল্যের 
ষ্টালিং পাওনা সঞ্চিত হওয়ায় এই পাওনা আদায়ের 
যোগ সুবিধা এ দেশবাসীকে দেখিতে হইতেছে । 
বাহির হইতে মাল ক্রয় করিয়া উত্বত্ত ষ্টালিং 
খোয়াইয়া তাহার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা হইতেছে। 
এই অবস্থায় ষ্টালিং লিঙ্ক বা ষ্টালিং সংযোগ ছিন্ন 
করিয়া অচিরেই হয়ত টাকাকে পুরাপৃরিভাবে 
স্বাধীন মুদ্রা হিসাবে জাহির করা সম্ভবপর হইবে 
না। কিন্ত বর্তমান রিজার্ভ ব্যান্ক আইনের ৪০ ও 
৪১ ধারা সংশোধন করিয়া তৎপরিবর্থে যে ব্যবস্থা 
গবর্ণমেন্ট আজ প্রবর্তন করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, 
তাহাতে ভারতীয় মুন্রানীতির ইতিহাসে এক 
বিরাট পরিবর্তনের স্ুচনাই আমরা লক্ষ্য 
করিতেছি । এই সংশোধনী ব্যবস্থার ফলে এদেশের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভবিষ্যতে 
পাউন্ডের বন্ধনদশা হইতে টাকাকে পূরাপুরিভাবে 
মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। পাউণ্ডের সহিত 
টাকার বিনিময় মৃল্য > শ্িলিং ৬।পেনী হারে 
বজায় রাখার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া 
আন্তর্ীতিক মান অনুযায়ী তাঁহারা ইংলণ্ড ও অস্ত 
যে কোন দেশের যুক্লার সহিত টাকার গ্ভাষ্য 
বিলিময় হার স্থির করিতে পারিবেন। টাকার 
গায্য বিনিময় হার বজায় রাখার জন্য ও বিদেশের 


' সহিত ভারতের লেন-দেনের সুবিধার অন্ত যে 


কোন দেশের মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিবার শ্বাধীনতাও * 
তাহারা পাইবেন। এদেশের অর্থনৈতিক শ্বাতয্থ্য 
ও স্বাধীনতার দিক হইতে উহা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন সন্দেহ নাই । 

তারতকে পদানত রাধিয়া ইংরাজ জাতি 
এদেশকে নানা ভাবে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। 
ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ 
প্রসারিত করা, বৃটিশ বাশিজ্যের কল্যাণে দেশীয় 
শিল্পব্যবশায়কে পঙ্তু করিয়া রাখা, এদেশস্থ বৃটিশ 
বণিক ও শ্বেতাঙ্গ রাদ্রকর্ম্মচারীদিগক্চে এদেশ হইতে 
অর্থ আহরণের অফুরস্্ সুযোগ দেওয়া সেই শোষণের 
অঙ্গ হইয়া দীড়াইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
ইচ্ছামত ভারতের বানিজ্য নীতি, শুন্ত নীতি ও 
মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া এইরূপ শোষণের ক্ষেত্র 
পাকা করিয়াছেন। সেইরূপ শোষণ নীতি অমুযায়ী 
গত ১৯৩১ সাল হইতে টাকাকে পাউন্ডের সহিত 
সকল অবস্থায় ১ শিলিং ৬ পেনী হারে যুক্ত 
রাখিবার ব্যবস্থা হুইয়াছে। প্রথমতঃ, এরপ চড়া 
হারে টাক! পাউণ্ডের সহিত যুক্ত থাকায় বাছিরে 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের হুযোগ সুবিধা 
অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি 
সাধন করিয়া বৃটিশ বপিকরা এ দেশে প্রচুর পরিমাণে 
তৈয়ারী মাল আমদানী করিবার সুবিধা পাইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, পাউণ্ডের ভিত্তিতে টাকার বিনিময় মূল্য 
কৃত্রিম ভাবে স্থির রাখিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
প্রকারান্তরে এ দেশবাসীকে প্রচুর পরিমাণ শ্বণ 
রপ্তানী করিতে বাধ্য করিয়াছেন। গত ১৯৩১ 
সাল হইতে গত ১৯৩৬ সাল পৰ্য্যন্ত এইভাবে ভারত 
হইতে ২৭৪ কোটি টাকার স্বর্ণ বাহির হুইয়া 
গিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ঠাপিংয়ের মারফতে বিদেশের 
সহিত ভারতের আমদানী রপ্তানী সংক্রান্ত দায় 
মিটাইবার নিয়ম বহাল করিয়। বৃটিশ গবর্ণষেন্ট 
নি দেশের দ্বার্থ অনুযায়ী এদেশের বহির্ববাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিবার অস্থচিত সুবিধা পাইয়াছেন। 
চতুর্থত:, নির্ধারিত. মূল্যে ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর একটা বাধ্যবাধকতা 
থাকায় সেই ব্যবস্থার সুযোগে ফাকা ক্রেডিটে 
এদেশ হইতে মালপত্র ক্রয় করার একটা অবাঞ্চিত 
সূবিধাও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এতদিন ভোগ করিয়া 
আসিয়াছেন। গত যুদ্ধের সময়ে হিত্রপক্ষীয় 
সৈস্তদের ও হংলণ্ডের লোকদের প্রয়োজনে 
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ূ গোঁড়য়াহাটা জংশনে ) 








' ফ্রেশনের সুচনা হুইয়াছিল। 


[ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 


আর্থিক জগৎ 


নু ১৯৬৫ 





সি গর্বে এদেশ EO 


ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই মালপত্রের বিনিময়ে 


১ শ্বর্ণ বা জিনিব দেওয়া সাধারণ নিয়ম হইলেও 


তাহার! সেভাবে মূল্য পরিশোধ করিতে যান নাই। 
এ দেশস্থ বৃটিশ মূলধন বিক্কাইয়া দেওয়ার 
ব্যবস্থাও তাহারা করেন নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 


আইনের ৪০ ও ৪১ ধারা অমুলারে উক্ত ব্যাঙ্ক 


ষ্টালিং গ্রহণ করিতে বাধ্য বলিয়া এদেশে ক্রীত 
জিনিষপত্রের বিনিময়ে তাহার! ও ব্যান্ককে শুধু কীকা 
ষ্টালিং সিকিউরিটি যোগাইয়াই তাহাদের কর্তব্য 
শেষ করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রার 
নিতান্ত পপ্রাচুর্য্যের ভিতর ওঁ ষ্টালিং সিকিউরিটির 
ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশে নোট 
ছাঁড়িতে আর্ত করায় তাহাতে নিদারণ ইন- 
সফল দিক দিয়া 
ষ্টালিং লিঙ্কের এইরূপ মারাত্মক পরিণতি লক্ষ্য 
করিয়া ভারতের লোকের! উহার কবল হইতে 
রুক্ষ! পাওয়ার ভম্ক এতদিন কাতর তাবে দাবী 
জানাইয়াছে। ভারতের নূতন অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট 
সে বিষয়ে আব উত্ভোগী হুইয়াছেন_ তাহারা 
টাফাফে পাউণ্ডের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার ও 
ষ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধ্য- 
ৰাধকতা লোপ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইহ! খুবই সুখের বিবয়। 

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োঞ্জন 
অনুযায়ী স্বাধীন তাবে প্রত্যেক দেশের মুদ্রা 
বিনিময় নীতি নিয়গ্রিত হওয়া প্রয়োজন! ভারত 
গবর্ণমেপ্ট সে প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া এদেশের 
মুদ্ৰাৰে ক্কত্রিম ভাবে একট ভিন্ন দেশের মুদ্রামানের 
সহিত সংযুক্ত রাখিয়া ছিলেন। ফলে ভারতের 


' ক্কৃষি, শিল্প ও ব্যবস1 বাণিজ্যের সহিত কোন যোগ- 


সুত্র না রাখিয়া ইংলগ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার উত্থান 


পতনের সঙ্গে এতদিন টাকার নূল্যেও অকারণ 
উঠানাম! ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক 


» দিয়া ইংলগ্ডের সহিত ভারতের কোন মিল বা 


সাদৃশ্ত নাই। অথচ কৃত্রিম তাবে একটা ষ্টালিং 
বিনিময় নাল বজায় রাখিবার ফলে এ দেশের 
অবস্থা দ্বারাই টাকার মুল্য নিয়মিত হইতেছে। 
এদেশে লোকের প্রয়োজনীয়ত! ও ব্যবসা বাণিজ্স্য- 
গত চাহিদার সহিত যোগ না রাখিয়া! ইংলণ্ডে পাউণ্ড 
মুদ্রার উত্থান পতনের সঙ্গে নিতান্ত অবাঞ্চিত- 
ভাবে টাকার মৃল্যেরও পরিবপ্তন ঘটিতেছে। 
জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার পক্ষে 
তিন্‌ দেশী মুদ্রার সহিত টাকার এই স্থায়ী 
সংযোগ মোটেই অনুকূল নহে। অন্তর্বর্তী গবর্ণমে্ট 
পাউণ্ডের কবল হুইতে টাকাকে মুক্ত করিবার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এদিক দিয়া দীর্ঘদিনের 
একটি গলদ আজ অপসারিত হইতে চলিয়াছে। 
যখন ভারতের মুদ্রাকে বিলাতী মুদ্রা পাউণ্ডের 
সহিত যুক্ত করিবার নীতি ঘোষিত হয়, তখন 
পাউন্ডের হিসাবে ভারতের বার্ষিক দেয় পরিশোধের 
সমন্তাটাই কর্তৃপক্ষের নিকট বড় হুইয়া দেখা 
দিয়াছিল। পাউগ্ডের হিসাবে গৃহীত পের 
সুদ ও “ছোমচার্জ? প্রভৃতি বাবর ভারতবর্ষকে 
& সময় বৎসরে কয়েক কোটি পাউণ্ড 
করিয়া পরিশোধ করিতে হুইত। ভারতীয় 
টাকা ষ্টাপিংয়ের সহিত স্থায়িভাবে যুক্ত 


তু 


না রাখিলে ওঁরূপ দেনা পরিশোধ করার, 
পক্ষে একটা অসুবিধা দেখা যাইতে পারে বলিয়া 
বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকার রব তুলিয়াছিলেন। 
কিন্ত গত যুদ্ধের সময় হইতে ইংলগ্ডের সহিত 
ভারতের দেনা-পাওনা সম্পর্ক আমূল পরিবর্তিত 
হইয়া পিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বুটেনকে মালপত্র 


দিয়া সাহায্য করিতে গিয়া এ দেশের নিকট 


ভারতের বিস্তর পাওনা অমিয় গিয়াছে। দেনাদার 
দেশ হইতে ভারতবর্ষ আজ পাওনার দেশে পরিণত 
হইয়াছে। এই অবস্থায় পাউন্ডের হিসাবে ভারতের 
বাধিক দেয় পরিশোধের নাম করিয়া টাকাকে 
পাউণ্ডের সহিত স্থায়িভাবে বাধিয়া রাখার এখন 
আর কোন অর্থই হয় না। বৃটিশ পাউণ্ড এক 
সময়ে ছুনিয়ার সর্বপ্রধান মুদ্রার ব্ধ্যাদা লাভ 
করিয়াছিল। বৃটেনের আধিক ভিত্তি সদৃঢ় 
থাকায় এ মুদ্রার উঠানামা ঘটিত কম। যে কোন 
সময়ে ষ্টালিং ভাঙ্গাইয়া স্বর্ণ বা অন্ত দেশের মুদ্রায় 
তাহা সহজে রূপাস্তরিত করাও যাইত। সেই সব 
সুবিধ| দেখিয়া টাকাকে পাউঞ্ডের সহিত যুক্ত 
রাখার পক্ষে এদেশের এক শ্রেণীর লোক পূর্বে 
আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালে 
ষ্টালিং লিঙ্কের ফলে যেটুকু, সুযোগ সুবিধা পাওয়ার 
আশা ছিল, ১৯৪৭ সালে সেটুক সুযোগ হুবিধাও 
আমরা মোটেই দেখিতেছি না। যুদ্ধের সময় 
হইতে ষ্টালিংয়ের পূর্কা মর্যাদা বথেষ্ট পরিমাণে 
খোঁয়াইয় যাইতে আরম্ভ ফরিয়াছে। ডলার ও 
অন্ত অনেক মুদ্রা সম্পর্কে উহার বিনিময় হায় দিন 
দিনই নামিয়া খাসিতেছে। ষ্টালিংকে অস্ত দেশের 
মুদ্রায় রূপান্তরিত করার সুযোগ ক্রমেই খর্ব 
হইয়া পড়িতেছে। ফলে ষ্টাপিংয়ের সহিত টাকাকে 
পাকাপাকিভাবে ১ শিঃ ৬ পেনী ছারে যুক্ত 


রাখিবার সুবিধা সম্পূর্ণ অন্তহিত হুইয়া অন্থুবিধাটাই 
আজ সকল দিক দিয়া বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। 
পূর্বে মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের একশত ভলার ভারতের 
২৮৪ টাকার সমান ছিল। পাউগ্ডের অবনতির 
ফলে ভলারের হিসাবে পাউগ্ডের মূল্য যথেষ্ট 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পাউণ্ডের সহিত 
টাকার বিনিময় হার পাকাপাকি ভাবে নির্ধারিত 
থাকার ফলে পাউণ্ডের পতনের সঙ্গে ডলারের 
হিসাবে টাকার সৃল্যেরও পতন ঘটিয়াছে। পূর্বে 
যেস্থলে ভারতবর্ষ ২৮৪ টাকার মালপত্র আমেরিকায় 
রপ্তানী করিয়া তৎবিনিময়ে ওঁ দেশ হুইতে ১০০ 
ডলার মূল্যের মালপত্র পাইত সেম্থলে ১০০ ভলার 
নূলোর মালের জঙ্ত বর্তমানে ভারতবর্ষকে ৩৩০ 
টাকার মাল মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যোগাইতে 
হইতেছে। বৃটেনের যেরূপ আধিক হুর্দিন দেখা 
যাইতেছে এবং খণ করিয়া যে ভাবে বর্তমানে 
তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে, তাহাতে 
ডলার ও অন্ত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে পাউন্ডের 
অধিকতর অবনতির জক্ষণই আজ সুস্পষ্ট জইয়া 
উঠিতেছে। ইহাতে টাকাফে পাউণ্ডের সহিত 
যুক্ত রাখিবাঁর পরিণাম ভবিষ্যতে আরও শোচনীয় 
হইয়া দীড়াইবারই আশঙ্কা আছে। আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কমিটিয় বিনিময় নীতির সহিত 
সামঞ্রস্ত রাখিয়া ভারতের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট 
টাকাকে পাউণ্ডের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে উদ্তোগী 
হইয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে হইলেও তাহার 
ফলে এদেশের মুদ্রা অন্ত দেশের মুদ্রার সহিত 
তাহার নিজস্ব মান স্থির করার স্বাধীনতা পাইবে 


ইহা খুবই ভরসার কথা সন্দেহ নাই। ' 
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১৫নং নারমল লোহিয়। লেন (বড়বাজার ), কলিকাতা 
শাখা $__ আগরতলা ও পাটন!। 
কাশ্মামিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আমুর্ক্দীয় সকল প্রকার উধধ ও প্রসাধন 
দ্রব্যসামঞ্রী প্রস্তুত করা হয়। . 
সর্বপ্রকার জিনিষই বাজারে পাওয়া যায়। 
সৰ্ব্বত্ৰ ৪কিঃ এবং এজেন্ট আবশ্যক। 
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ইউনাইটেড 


[ইটেড ব্যান্কিং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 


EEE nC 
শাখা £_-বড়বাজার, শামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভা! (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাঁকুড়া, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা ( হুগলী )। ; 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য কর! হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেইর_ ডাঃ এস্‌ এন্‌ সুর, এম-বি (ক্যাল ), ডি, পি, এইচ ( লণ্ডন ১, 
ভি, টি, এম (লিভারপুল ), বলীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এ্যাসিষ্্যান্ট ভিরেইর | 
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ব্যক্তিগত শিল্পব্যবসায়কে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার অন্ত বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই 
একটা ঝৌক দেখা যাইতেছে। ইংলগ্ডের শ্রমিক 
গবর্ণমেন্ট দেশের শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত 
পরেই ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড এবং ইংলণ্ডের .কয়ঙা- 
শিল্পকে আতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। 
ভারতের কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট এখন পর্য্স্তও কোন 
শিল্প কিংবা ব্যবসায় সম্পর্কে জাতীয়করণের প্রস্তাব, 
গ্রহণ করেন নাই বটে ; কিস্বু এই ব্যাপারে 
অন্তর্বর্তী সরকারের সদন্তগণ যে দৃঢ়মত পোষণ 
ক্করিয়া থাকেন, তাহা! কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্তমান 
অধিবেশনের আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। 
কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে বিদুৎ 
" সরবরাহশিল্ এবং মোটর সাভিস জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত  করিয়াছেন। জমিদারী খাস করার 
প্রস্তাবও বিভিন্ন প্রদেশে কার্য্যফরী করার প্রচেষ্টা 
হইতেছে । আসামের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা আসাম 
, প্রদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেও সরকারী 
সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

বাংলার প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসায়গুলি 
বৃটিশ বণিকদের করায়ত্ত এবং এই সমস্ত শিল্প- 
ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালকদের সহানুভূতির 
উপর বাংলার লীগ মগ্্রিপ্তল বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল | অগ্তাগ্ প্রদেশে শ্ললিব্যবসায় ভাতীয়- 
করণের যে সুচনা! দেখা দিয়াছে, তাহাতে বাংলার, 
লীগ মন্ত্রিসভার পক্ষেও এই, সম্পর্কে কিছু করা 
প্রয়োজন হুইয়া পভিয়াছে। কলিকাতা 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ক্রয় করিয়া, 


নেওয়ার অন্ত পরিকল্পনা করা হইতেছে বলিয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ 
করিয়া জমিদারী খাস করার' বিজ্ঞাপনও প্রচার 
করা হইয়াছে । কিন্ত সংবাদপত্রের মারফত এই 
শ্রেণীর ঘোষণা প্রকাশ করা ব্যতীত এই বিষয়ে 
বাংলার মন্ত্রিসভার, কোনরূপ সদিচ্ছা আছে 
বলিয়া! মনে হুয় না। মস্ত্রিমগুলকে বৃটিশ বণিকদের 
তোষণ করিতে হয় বলিয়া শিল্পব্যবসায় জাতীয়করণ 
ব্যাপারে বাংলার, বর্তমান মন্ত্রিমগুলের ঘোষণা ও 
বিবৃতিতেও কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। 
মন্ত্রিসভা কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন 
ক্রয় করার জগ্ভত পরিকল্পনা করিতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ, কিন্তু. অল্পদিন পূর্বেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । 
'মফঃস্বল ভ্রমণের সময় মন্ত্রিসভার সদস্তগণ নান! 
স্থানে জমিদারী প্রথা যত সত্বর সম্ভব লোপ করা 
হইবে বলিয়া! আশ্বাস দেন) কিন্ত কার্য্যতঃ নান! 
।'অছিলায় কালক্ষেপ করাই তীহাদের উদ্দেস্ত। 
(দীর্ঘকাল যাবত ক য় ট্রাম চলাচল বন্ধ 
'আছে। পূর্বেও কোম্পানী ও ট্রাম শ্রমিকদের 


[মধ্যে বিরোধের দরুণ বার কয়েক ট্রাম চলাচল বন্ধ. 


'হুইয়াছে। ইত্যবস্থায়ও কপিকাঁতার ট্রামওয়েজ 
।কোম্পানীকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করার 
অস্ত মন্ত্রিসভার তরফ হইতে কোনরূপ প্রস্তাব হয় 
/নাই। পাট ব্যবলায়কে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করা হইবে বলিয়া লীগ মন্রিমগুলের পক্ষ হইতে 
শ্রমমন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ কয়েকদিন পুর্বে 
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__ পাট ব্যবসায় জাতীয়করণের প্রস্তাব 


এক বিবৃতি দিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পরিচালিত 


কোন কোন সংবাদপত্রে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ষে 


তীব্র অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রথম . 


মনে হইয়াছিল__হয়ত লীগ মন্ত্রিসভা এবার সত্য 
সত্যই বৃটিশ তোষণনীতি পরিত্যাগ করিষ! 
পাটচাষীর স্বার্থরক্ষার অন্ত কোন একটা কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন । কিন্ত 
পরিকল্পনার নমুনা অনুধাবন করিয়া আমাদের 
ধারণা হুইয়াছে যে, প্রস্তাবিত পাটব্যবসায় 
জাতীয়করণের পরিকল্পনাটি ধাপ্নাবাঞ্জির নামাস্তর 


মাত্র । 
মন্ত্রিসভা বা কেবিনেটে পাটব্যবসায় জাতীয়- 


করণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর এই সম্পর্কে 
একটা স্কিম বা পরিকল্পনা রচিত হয়। পরিকল্পনাটি 
এখনই কার্যকরী করা বর্তমান মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য 
নহে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিয়া 
পরিকল্পনাটি, বিবেচনার জ্রস্ত উক্ত কমিটার উপর 
ভারার্পণ করা যাইবে এবং কমিটার সুপারিশসমূহ, 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক গৃহীত‘ হইলে পর পরিকল্পনাটী 
কার্যকরী করা হইবে। উপরোক্ত কমিটাতে 
কয়েকজন সরকারী কর্দচারী ব্যতীত পাটচাঁধী, 
পাটব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালাদের গ্রতিনিধিও 
থাকিখেন। কমিটীর সদ্তদের নাম এখনও 
ঘোষণা করা হয় নাই। কষিটীর কার্য কতদিনে 
সম্পন্ন হইবে এবং উহার হুপারিশলমূহ কতকাল 
পর কার্ধ্যকরী কর! হুইবে, তাহাও অনিশ্চিত । 
হুতরাং পাটব্যবসায় জাতীয়করণের এই প্রস্তাবটীর 
মধ্যে পাটচাষীর স্বার্থরক্ষার নামে মন্ত্রিংগুলের 
বিজ্ঞাপন প্রচার এবং অযথা কালক্ষেপের উদ্দেস্ত 
ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। 
সরকারী পরিকল্পনাটীর 'বিবরণ আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। পাটব্যবসায় জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার প্রস্তাব হইতে আমবা ধারণা 
করিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেন্ট বা আধা-সরকারী 


' কোন প্রতিষ্ঠান পাটচাষীর নিকট হইতে যাবতীয় 


বিক্রয়যোগ্য পাট ক্রয় করিবেন এবং চটকলের 
নিকট বিক্রয় অথবা বিদেশে পাট রপ্তানীর 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রহণ করিবেন। কিন্তু সরকারী 
পরিকল্পনা! সম্পর্কে মোটামুটি যে বিবরণ আমাদের 
কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বিদেশী 
চটকলওয়ালা এবং পাট রপ্তানীকারকদের স্বার্ণ 
সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া পাটের আভ্যন্তরীণ” ব্যবসায়ে 
সম্প্রদায়-বিশেবের সুব্ধি! করিয়া দেওয়াই উক্ত 
পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্ত। ভাতীয়করণের নামে 
যে গালভরা৷ বিজ্ঞাপন প্রচার ক্করা হইতেছে, তাহাও 
সম্পুর্ণ অর্থহীন। গুপব এই যে, কাচা পাটের 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জগ্ভ গবর্ণমেপ্ট একটী বোর্ড 
বা কমিটীপ্রঠন করিবেন। উক্ত কমিটী পাটের 
চাহিদা ও যোগান বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক 
মরপুযে শ্রেণী, হিসাবে পাটের মূল্য নির্ধারণ 
করিবেন]. . ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার, বেলার, 
081৩) দালাল প্রভৃতি পাটব্যবসায়ীকে নিদ্দিষ্ট 
' ফী দিয়া লাইসেন্স নিতে হইবে . পাটের শ্রেণী 
বিভাগ করার অদ্ভ বিভিন্ন অঞ্চলে লাইলেন্স-গ্রাপ্ত 
শ্রেশীবিভাগ্কারী থাকিবে । পাট ক্রয়ের জন 


ব্যবসায়ীদিগকে এক প্রকার “কুপন” সরবরাহ করা 
হইবে। পাট ক্রয়ের সময় কোন্‌ শ্রেণীর পাট কি 
মূল্য ক্রয় করা হইল, “কুপনে* তাঁহার বিবরণ 
থাকিবে এবং কুপনের একটী অংশ বিক্রেতাকে 
অর্পণ করা হইবে। . মধ্যব্যবলায়ীদের লাভের 
পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। চটকলের 
নিকট কোন ব্যবসায়ী সরাসরি পাট বিক্রয় করিতে 
পারিবে না। পাট ক্রয়ের জন্ত 
বোর্ড বা কমিটার নিকট প্রার্থী হইতে হুইবে এবং 
উক্ত বোর্ড বা কমিটী নির্দিষ্ট দরে চটকলসমূহকে 
পাট সরবরাহ করিবেন। 
এই ধরণের কোন পরিকল্পনাকে জাতীয়করণের 
প্রস্তাব বলিয়া মনে করার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। এই পরিকল্পনার সাহায্যে পাটের 
আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় কয়েক দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ করা 
যায় মাত্র। পাটচাষীর স্বার্থরক্ষা এবং মুনাফা বৃদ্ধি 
করাই পরিকল্পনাটির উদ্দেপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছে । ফডিয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীকে 
নিয়ন করিলেই পাটচাষীর আয় বৃদ্ধি হইবে, এরূপ 
আশা করা ভুল। যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা এবং 
যফ:ঃশ্বলের পাটের মূল্যে এক টাকা হইতে দেড় 
টাকার বেশী পার্থক্য থাকিত না। যানবাহনের 
ভাড়া, কুলীর যন্তুবী প্রভৃতি বাদ দিলে আভাস্তরীণ 
ব্যবসায়ীদের লাভের পবিমাপ অযৌক্তিক এবং বেশ 
ছিল, ইহা বলা চলে না। পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়িগণ 
অবপ্ত কয ওজন, , বৃত্তি, 
পাটচাষীর অর ছি 
অন্ায় এবং অযৌক্তিক দাবীদাওয়া আইনের 
সাহায্যে কতকটা বন্ধ করা যায়। বর্তমান 
পরিকল্পনায় ব্যবসায়ীদের এই সমস্ত কারসাজি বন্ধ 
করার কোন বিধান আছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত 
নহি। বিদেশী চটকলওয়ালা ও রপ্তানীকারকগণই 


পাটচাষীর স্বার্থের পরিপন্থী। ইহাদের চাহিদা 
সম্পর্কে বাদ্ারে কখনও ঠিক খবর পাওয়া যায় না। 


ইহাদের দালালগণও সর্বদাই মিথ্যা গুজবের ছুটি " 


করিয়া নিজেদের সুবিধা অম্যায়ী পাটের বাজারে 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে । 


পাটজাত দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় সকল সময়েই 


পাটের মূলা যে অপেক্ষান্কত কম, তাহা সুবিদিত | 
চটকলওয়ালাদের এই মুনাফার পরিমাণ হাঁপ ন! 
করিলে পাটচাষীর আয় বৃদ্ধি পাইবে, এন্সপ আশা 
করা 'অসঙ্গত। সরকারী: পরিকল্পনাটি অভিসন্ধি 
করিয়াই কেবল কাচা পাটের ব্যবসায় সম্পর্কে 
সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের মুল্য 
ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে পাট রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রণের কোন বিধান না থাকিলে এই পরিকল্পনা 
দ্বারা পাটচাষীর কোন স্বার্থই সাধিত হইবে না। 
তামাক, সুপারী প্রভৃতি সম্পর্কে বর্তমানে কেন্ত্রীয় 
এক্সাইজ বিভাগের যে লাইসেন্স প্রথা আছে, উক্ত 
পরিকল্পনায়ও তাহা অন্তভূক্ত করা হুইয়াছে। এই 
বিধানের সাহায্যে পাটব্যবসায়ে নিযুক্ত বহু 
লোককে অপসারিত করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষের 
লোকদিগকে সুবিধা দেওয়ার সুযোগ ঘটিবে, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইহাতে দরিদ্র পাটচাবীর কি উপকার 
হইবে? পল্লী অঞ্চলে পাটের মূল্য সম্পর্কে বিস্তৃত 
সংবাদ প্রচার, নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন, পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণ, পাটের নিযস্নতম মুল্য নির্ধারণ এবং সঙ্গে 
সঙ্গে চটকলওয়ালা ও রপ্ডানীকারকদের কারসাজি 
বন্ধ না করিতে পারিলে পাটচাষীর কোন উপকার 
হইবে লা। | 

'' সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে' এই 
ছি বারাস্তরে আরও বিস্তৃত, আলোচন! করা 
যাহবে। 
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রাজনৈতিক প্রস ক প্রসঙ্গ ' 


'’ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন হায় কারার প্রকার সম্পূর্ণভাবে তামরা পড়িয়াছে, এর পড়িয়াছে, এরূপ আর অতিনত কি, তাহা এতদিন জানা ছিল না। 
গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্তমান কখনও দেখি নাই। গর্ণমেণ্টের কার্য্যদক্ষতা ও সমপ্রতি গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
“রাজ্জনীতিক পরিস্থিতি সঘদ্ধে নেতাদের মনোভাব স্কায়পরায়ণতা! সম্বন্ধে দেশের লোকের বর্তমানে রাষ্ট্র সমিতির কার্য্যকরী সমিতি এই গুরুত্বপূর্ণ , 
“অবগত হইবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জওহরলাল কোন আস্থাই নাই । সার আবদারের এই মন্তব্য ব্যাপার সম্বন্ধে উছাদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন 
নেহেকুর সঙ্গে যে আলোচনার সুত্রপাত করেন, ভারতের অন্তান্ত অঞ্চল সমন্ধে কতদুর সত্য, করিয়াছেন। সমিতির মত মোটামুটি এই যে, 
-তাহার প্রথম পর্বের পরিসমাণ্চি হইয়াছে। ' গত তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই । (১) সমষ্টিপতভাবে বাংলাদেশ যদি ভারতীয় 
“তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে বড়লাট পণ্ডিত কিন্তু বা্গলাদেশে গত আগষ্ট হইতে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে সহিত যুক্ত থাকিতে না চাহে, তাহা 
জওছরলাঁল নেহেরু, অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্টের সদন্ত- সময় পর্য্যন্ত আট মাস কাল ধরিয়া যে অরাজকতার হইলে বাংলার যে অংশ যুক্তরাষ্ট্রে সোগদানের 
বর্গ, ভূপালের নবাব, অমুন্নত হিন্দুদের প্রতিনিধি হৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্ট পক্ষপাতী, সেই অংশকে একটা পৃথক প্রদেশে 
“ডাঃ আন্বেদকার, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিল্লা এবং সম্বন্ধে সার আবদারের মন্তব্য যে হুবহু সত্য, তাহা পরিণত করিয়া উহাকে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
পরিশেষে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপা্পনীর . অসক্কোচে বলিতে পারা যাঁয়। কলিকাতার প্রত্যক্ষ যোগদানের সুযোগ দিতে হইবে । (২) সমষ্টিগত- 
সহিত সুদীৰ্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনা সংগ্রাম দিবস এবং নোয়াখালী-ব্রিপুরার ব্যাপক ভাবে বাংলাদেশ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
করিয়াছেন। আলোচনার ফলাফল এখনও হত্যাকাণ্ডের কথা এখানে তুলিব না। কিন্তু প্রতি- যুক্ত থাকে, তাহা হইলেও যদি বাংলায় পূর্ণ- 
'অজ্ঠাত। সংবাদ আনা গিয়াছে যে, কংগ্রেস দিন সংবাদপত্র খুলিলেই কলিকাতা ও বাঙলার বয়স্কের ভোটাধিকার ও যৌথনির্ববাচন প্রবপ্তিত 
সভাপতি আচার্য্য ক্কপালনী আগামী' ১লা মে নানাস্থানে যে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিদাহ, লুষঠন, ডাকাতি না হয় এবং বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
“তারিখে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটার একটা জোর অবরদপ্তির বিবরণ দেখিতে, পাওয়া যায়,! স্বার্থরক্ষা সন্ধে যথোপযুক্ত বিধান যদি বাংলার 
-অধিবেশন ডাকিয়াছেন। উহাতে মনে হয় যে, তাহা হইতে উহাই যনে হয় যে, বাঙ্গলাদেশে যদি শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহা হইলে বাংলার 
কংগ্রেস নেতাদের কাছে বড়লাট কোন ছুনিদদিষ্ট কোন গবর্ণমেপ্ট না থাকিত, তাহা হইলে অবস্থা যে সব অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে উহা অপেক্ষা খারাপ হইত নাঁ। বরং উহার এই সেই সব অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত 
মতামত গ্রহণের অন্তই ওয়ার্কিং কমিটার সফল হইত যে, দেশবাসী শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অগ্যতম প্রদেশ হিসাবে বাংলায় একটা প্রদেশ 
‘অধিবেশন ডাকা হইত্বেছে। . : ,  জন্ত 'কর্তাদের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া আত্মরক্ষার গঠন করিতে হইবে । ' কমিটার মত বিশ্লেষণ 
চির 4 জন্য অধিকতর অবহিত হইত। একটা গবর্ণমে্ট করিলে উহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কমিটী অখণ্ড 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট ১৯৪৮ লালের জুন মাসের যে দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে কি প্রকার ভারতের গ্ভায় অখণ্ড বঙ্গের আদর্শে বিশ্বাসী ।. 
মধ্যে তারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে, বাংলাদেশের অবস্থা তবে এই আদর্শ বজায় রাখিতে পিয়। যদি ভারতীয় 
-ষে প্রতিশ্রুতি ' দিয়াছেন, তাহা কি ভাবে হইতে আমরা তাহা মর্দে মর্দে উপলক্লি করিতেছি যুক্তরাষ্্ 'হইতে বাংলা দেশকে বিচ্যুত করিবার 
-কাৰ্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে, বর্তমানে দেশের বড়লাট কর্তৃক আহত লাট-লন্মেলনে যদি এই প্রস্তাবে সায় দিতে হয় অথবা বাংলার শাসনতন্ত্র 
.সমক্ষে তাহাই প্রধান সমস্তা। দেশবাসী নির্ভয়ে অবস্থার প্রতিকার সম্পর্কে 'কোন কার্য্যনীতি সংখ্যালঘুদের স্থার্থরক্ষার যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
এই সমন্তার সন্তোষজনক নীমাংলার ভার .মহাত্মা অবলম্বিত হয়, তাহা টিভিতে ছাড়িয়া না হয়, তাহা হইলে. অথণ্ড বঙ্গ অপেক্ষা বাংলা 


-গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও .অস্তান্ত বাচিব। ূ দেশকে দ্বিখণ্তিত করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। কংগ্রেসের 
একংগ্রেপ নেতার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে। * * * এই মত বাংলার জাতীয়ভাবাপন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই - 
-কিন্ধ দেশের যে সব অঞ্চলে লীগের প্রভাব- বঙ্গ-বিভাগ সন্ধে দেশে যে আন্দোলন হুষ্টি সমর্থন করিবে। আমরাও বরাবর অখণ্ড বঙ্গের ' 


প্রতিপত্তি রহিয়াছে, সেই সব অঞ্চলে ইতিমধ্যে হইয়াছে, 88285893858 আদর্শ সমর্থন করিয়া আসিতেছি-_কিন্তব বঙ্গের 


লীগ-বহিভূর্ত অন্ত সকলের জীবন .ও সম্পদ তা আয 7ম লক ত st আজম 
দ সিলেট শাল ব্যাঙ্ক « 


চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হইয়াছে। উহার . আত 
হেড ই ্থাপিত--১৯২৮। 


প্রতিকার আবশ্যক |: নুখের বিষয়, নবনিযুক্ত | 
-বড়লাট এই ব্যাপারে কিছুটা অবহিত হইয়াছেন। | 
১। মেইন অফিস--৬, ইত: ফোন নং - -ক্যালকাটা_-«৬০৭ 
২। বড়বাজার --৯, পগেয়া পদ্ট্রী। 


বর্তমান সময় হইতে ১৯৪৮ সালের জুন পর্য্যন্ত 
“দেলে যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে 
৩। কলেজ :ট্রী --৭৯৷২, হ্কারিসন্‌ রোড -এ 
. জেন টু ও শন রোড, শোক খোশ! ছে 






' এবং বুটাশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার 
“মধ্যে উদ্ত। সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে সমর্থ হন, -তজ্জন্ 
“তিনি দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লাটদের 












. একটা সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। অস্ত হইতে রি | আদায়কৃত মুলধন মূলধন ও | Se 

এই সম্মেলন আরম্ভ হইবে। প্রকাশ যে, এই শিলচর, ' রিজার্ভ ফণ্ড_- ডাকা, 

সম্মেলনে দেশে শাস্তি ও শৃঙ্ঘলা বজায় রাখিবার শৌহ্বাটি, ৭,00,000২ | নারায়ণগঞ্জ, 
-ক্জগ্য বিভিন্ন প্রদেশের লাটগণ কি ভাবে কান্ত | i) ডি. ৃ্‌ ” ময়মনসিংহ, 
- করিবেন, তৎসৃহদ্ধে উহ্থাদিগকে নির্দেশ দেওয়া ॥ নওগাঁ, | কাধ্যকরী মূুলধন-__ মা কিশোরগঞ্জ, 

হইবে । এই সম্মেলনের উদ্দেপ্ত যদি সাফল্য- ছাতক, : প্রায় ১,৭৫,০০,০০০, | aaa SL 
“নণ্ডিত হয়, তাহা হইলে দেশবাপী  লোয়াস্তির হবিগঞ্জ te ST 
, “নিঃশ্বাস ফেলিবে। -ব্যাক্ষের নিজব্ব বাড়ী- - : 

| 2 র্‌ ্ ১। oes | ৩। শিলচর 

স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী মুসলিম নেতা ২ ং ৫ ৪1 ঢাকা! 

আব্দার রহিম সম্প্রতি রা শি ঢু কলিকাতায় বাঁ়ীর অন ১৯, মিশন হো একটেনসন্-এ ছবি ওয়া হইয়াছে! 
বলিয়াছেন আমি আজীবন এই দেশের শাসনতন্ত্র মি: পি, 4 টি রর 
-ও রাজনীতিক আন্োলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ॥ ্‌ খালে ০১, ৭ পুঁটি ৯ ২ মিঃ জে, এম, দাজ, '. 









-কুহিয়াছি। কিন্ত বর্তমানে দেশের শাসনতন্ত্র যে পুর 





পা 


১০৬৮ 


শশা 


, অখণ্ডতা রক্ষার অন্ত সংখ্যালঘুদের স্বার্থে জলাঞ্জলি 
দিতে হইবে এবং বাংলাদেশকে ভারতীয় ঘুক্ত- 
সাষ্ট্রের আওতার .বাহিরে রাখার প্রস্তাব সমর্থন 
করিতে হইবে-একপ নীতি আমরা কোনদিনই 
সমর্থন করি নাই এবং করিব না। 

+ | চি 

টা বাংলার প্রধানমন্্ মিঃ সুরাবন্দা বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন সম্পর্কে জনৈক সংবাদপঞ্জ প্রতিনিধিয় 
নিকট মন্তব্য করিয়াছেন যে, বঙ্গবিভাগ হিন্দু, 
মুসলমান ও তপশীলী হিম্ু--সকলের পক্ষেই 
আত্মহত্যার সমতুল্য হইবে বিধায় তিনি নিজে 
অথণ্ড ও বৃহত্তর বঙ্গের পক্ষপাতী। তিনি আরও 
বলেন যে, বর্তমানে বাহার! বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে 
ব্রতী হইয়াছেন, শঘই তাঁহাদের চৈতত্ক হইবে 
এবং তাহারা এরূপ একটা মীমাংসার অন্ত চেষ্টা 
করিবেন, যাহার ফলে বাংলাদেশ একটা মহান 
দেশ এবং বাঙ্গালী আতি একটা মহান জাতিতে 
পরিণত হইবে । প্রধানমন্ত্রী বঙ্গ-বিভাগ 
আন্দোলনের উদ্ভোজাগণকে যে ‘আত্মহত্যার’ 
তীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জ্ভ তাঁহাদের ভীত 
হইবার কোন কারণই নাই। কারণ উদ্ভোক্তাগণ 
bis একথা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন 
প্রধানমন্ত্রীর রাজত্বে বাস করিলে কাহারও রক্ষা 
পাই কাজেই এইরূপ একটা, অবস্থা হইতে 
পরিত্রাণ লাভের দম্ভ নিজে আত্মহত্যা করিয়া 
যদি সুরাবদ্দী . সাহেবের জাততাইগণকেও আত্ম- 

‘হত্যার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মন্দ 
কি? বস্তুতঃ বঙ্-বিভাগ আন্দোলনের পিছনে হিন্দুর 
বার্থরক্ষা! অপেক্ষা খুরাবঙগা সাহেব যে দলের লোক,” 
সেই দলের পাকিস্থানের স্বপ্ন ভাজিয়! দেওয়ার 
চেষ্টাই অধিকতর কাজ করিতেছে। মিঃ হুরাবন্দী 
যতদিন পাকিস্থানের যোহ পরিত্যাগ না করেন, 
ততদিন পর্যন্ত কোন বাজাজী হিন্দুই তাহার মহান 
দেশ ও মহান জাতির বুলিতে প্রতারিত হইবে না। 
সুরাবদা সাহেবের লীগ কি বরাবর একথা বলিয়া 
আসিতেছে না যে, হিন্দু ও মুসলমান ছুই জাতি? 
এখন বাঙ্গালীকে একটা জাতি বলার গঢ় অভিপ্রায় 
কি, তাহ! বালকেও বুঝিতে পারে । 

স্‌ ক * 
তারবেশ্বরে গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত 
তিনদিনব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্মহাস্ভার, 


আর্থিক জগৎ 


পশ্চিমবঙের : নাগরিকগণ-. যত ভুবিধা-ুযোগ 
পাইবে, তাহা পূর্ববলের হিন্ুুগপও সমভাবে ভোগ 
করিতে পারিবে ) পুর্কবজের হিনদুগণ যদি কোনও 
প্রকারে উৎপীড়িত হয়, তাহা হইলে উহা পশ্চিম- 
বঙ্গের হিন্ুরাষ্ট্রের ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
শ্রুতামূলক কাছ বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে লমুচিত প্রতিকার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইবে। 


বাংলাদেশ হইতে নির্বাচিত ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের, ১১ জল হিন্দু সদন্ত বড়লাটের নিকট 


একটী বিবৃতি দিয়া বাংলাদেশকে ছুই ভাগে বিভক্ত- 


করিবার এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বাংলার 
গবর্ণরের অধীনে .অবিলঘে ছুইটী মন্ত্রিসত! গঠনের 
দাবী জানাইয়াছেন। আসামে মুসলিম লীগ যে 
আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, তাহা 
দমনের অন্ত সর্বপ্রকার সাহায্য ফর! হইবে বলিয়া 
'ভারতেয় .. অন্তর্বর্তী গব্ণমেপ্ট এবং কংগ্রেসের 


উর্ধতন নায়কগণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আসামের | 


লীগ নেতা মিঃ মহম্মদ সাহুজা একটী বিবৃতিতে" 


_বলেন.যে, আসামে মোট ৩৫০* পরিবারকে উচ্ছেদ: 


করা হইয়াছে এবং উদার মধ্যে ৭০০ পরিবারকে 
নুতন অমি দেওয়া .কইয়াছে। :এক্ষণে আসাম 
গবর্ণমেপ্ট যদি বাকী ২৮.শত পরিবারকে ২৭০০০ 
বিঘা জমি দেন, তাহা হইলে আসামে. বাহির হইতে 
যাহাতে আর কেহ গিয়া বসবাস করিতে না পারে, 
তজ্জন্ত তিনি (হিঃ সাছুলা): ব্যবস্থা ফরিবেন। 
ভারতের রির্বানীর, বরোদা, উদয়পুর, জয়পুর, 
ই যোধপুর, পাতিয়ালা, :রেওয়া, কুরান প্রভৃতি বনু 
দেশীয় রাজ্য গণ-পর্িদের আগামী অধিবেশনে 
যোগদানের সিন্ধান্ত করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পাকিস্থান এবং প্রদেশ 
বিভাগ উভয়েই সমান অনর্থকর। দিল্লীর নিকটবর্তী 
একটা স্কানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৯০ জন লোক 
নিহত হইয়াছে এবং হতটা গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। 
মিঃ হেনরী গ্রেডি ভারতবর্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজদূত নিযুক্ত হুইয়াছেন। প্রকাশ যে, ভারতে 
অবস্থিত ইংরাঁঘ সিভিলিয়ানদের অপসারণ কালে 
উহাদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে, ভারতীয় অন্তর্বর্তী 
গ্রবর্ণমেন্টের সহিত বৃটীশ . গবর্ণমেপ্টের একট! 
বুঝাপড়া হইয়াছে। ' : নেপালের সহিত 


এফটা বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল। : সম্মেলনে, । রাজনীতিক. সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকার 


২০ হাজারের অধিক লোক' যোগদান ' করিয়াছিল।' - 
বাজালী হিন্দু বর্তমানে বে “ঘোর সঙ্কটে: পতিত ' 
হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুমহাসতার মধ্যে এরূপ 
অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্ধম দৃষ্টিগোচর : হওয়া, খুবই. 
স্বাভাবিক । সম্মেলনে 'বঙ্গ-বিভাগ “সম্পৰ্কিত 
পরস্তাবই মূল আলোচ্য বিষয়া ছিল। 'এই সম্পর্কে 


মহাসভা এরপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বাংলাদেশকে, রা 


ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহা. তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের .. 
অস্তভূক্ত করিতে হুইরে.) বাংলার বে অংশে 
হিন্দুগণ সংখ্যাবি, সেই, অংশে, সংখ্যালঘু 
দলের সমস্ত ব্যক্তির বর্ম ॥ও” ভরীতিষ্ ‘রক্ষার. ব্যবস্থা 
হইবে এবং সকলকে নগিরিক্রে' "সমানি অধিকার 
দেওয়া হইবে ; পূর্বববঙ্গে যে সমস্ত হিন্দু বশযাস 
করিবে, তাহারা . বাংলার পশ্চিম অংশে প্রতিঠিত 


নুন প্রদেশের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং 


যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটা. ৩ঁতিনিধিদল' নেপালে 
প্রেরিত হুইয়াছে। 'গণ-পরিষ্দ কর্তৃক নিযুক্ত 
মৌলিক অধিকার কমিটি প্রস্তার করিয়াছেন যে, 
তারতের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নর-নারীকে আইন 
সতার নির্বাচনে ভোটাধিকার দিতে হুইবে। 





হেড অফিস-_স্পিভলহ, 
টেলি £ঃ-SHILLBANK 
ফোন ₹ শিলং--১৬৬ 


এস্‌, দন্ত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার | 





শিলং ব্যান্ধিং কগোঁরেশন লিঃ 


রা হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শা শিলচর 


ও নওরগী। (আসাম)। 





_ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 


অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্টের স্বরা্রসচিব সর্দার বল্পভতাই" 
প্যাটেল জানাইয়াছেন যে, অস্ত্র আইনের কঠোরত)' 
শিথিল করিবার জঙ্ক তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক" 
গব্ণমেপ্টের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। * 
হরিজনদের নেতা শযুক্ত জগভীবন বাম এরূপ" 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, অনুরত হিন্দুগণ যদি-লীগের 
সহিত যোগ দেয়, তবে তাহারা আত্মহত্যাই” 
করিবে। 

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত" 
গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় (১৯৩৯, 
সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্যাছ= ১০০) তিত্তিতে' 
খাভবন্তর যে সাপ্তাহিক পাইকারী যূল্যমান নির্ণয়; 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত ৮ই ওঁ" 
১৫ই মার্চ (১৯৪৭ ) পর্য্যন্ত ছুই সপ্তাহে যথাক্রমে 
২৭২৪ ও ২৭২৫ ছিল; ১লা মার্চ পর্য্স্ত এক 
সপ্তাহে ছিল ২৪৪"৪। 


লিঃ) মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ ইত্যাদি। 
২। রায় বাহাদুর জি, ভি;'সোয়ািকা, 
প্রো £ সোয়াইকা অয়েল মিলস। 


ভিরেক্টর £ দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল 
প্রপার্টি কোং লিঃ) দি বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং 


লিঃ) সোর়াইফ! এয়খোর্ট এও ইমপোর্ট 
লিং); সোয়াইকা ধ্যাপ্ড অয়েল এও ভার্ণিল 
কোং নি) সোয়াইকা লোপ ওয়ার্ক লিঃ। 
৩। মিঃ জে, সি, মুখাজ্জী, ভূতপূৰ্ব 
চীফ একভিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, ডিরেক্টর £ আসাম বেঙ্গল 
সিমেণ্ট কোং ইত্যাদি । 

৪। মিঃ ডি, এন, দ্রত্ত, পার্টনার, উদ 
কিথ এণ্ড কোং | 

৫। মিঃ বি, সি, ঘোষ, এম এল এ, 
ডিরেক্টর £ ক্যালকাটা ইন্সিওরেত্দ 
কোম্পানী লিঃ। 

৬। মিঃ এপ, দত্ত (ম্যানেজিং ভিরেক্টর)।, 


€শুন্যাস্ত সংখ্যা) 
পা ৫০, ০০১০০০৭ টাকা 
১*,৭৫,০০০২ টাকা 
টু ১৪,৩৭,০০২ টাক। 
৬৬০ ০০০২ টাকা 


জে এন জেন, বি এ, এফ আর ই এস (লণ্ডন) 
জেনারেল ম্যানেজার 


[ad 








কলিকাতা ডা আক £ ১৫নং ক্লাইভ ষ্টরীট 
টেলি £--3 ANKSHILLO 
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_ জরীপ্রকুললকুমার চৌধুরী : 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর t 








5৬) 


- খাস্ীত্বী যখন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে 
খুরিয়| সাম্প্রদায়িক এঁক্য প্রতিষ্ঠার জগ্ত অক্লান্ত 
চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার, বিরুদ্ধে 
মুসলিম সংবাদপত্ৰগুলি দিনের পর দিন যে প্রচার- 
কাৰ্য্য চালাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে: 
আছে। তাহারা বলিয়াছে, গান্ধীভ্ীর বিহারে 
যাওয়া উচিত, যাহাতে সেখানকার হিন্দুরা , 
' মুসলমানদের প্রতি বদ্ুভাবাপর হয়। ইছার 
জবাবে জাতীয়তাবাদী কাগজের প্রশ্ন করিয়াছে, 
জিরা সাহেব তবে নোয়াখালী আসুন না কেন? 
. ছুই একজন অভারতীয় সাংবাদিক ইংলণ্ড ও 
এ্রমেরিকার সংবাদপত্রে ভারতের দাঁজাহালানা 
লইয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও 
তাহারা এ কথাই বলিয়াছেন-জিম্সা নোয়াখালী 
ও গান্ধী বিহারে যাইয়া অপর সম্প্রদায়ের নির্ভয় 
দিলে কতই না সুফল পাওয়া যাইত! গাম্ধীজী 
বিহারে গিয়াছেন ; কিন্ত জিন্না সাহেব আছেন 
কোথায় ? প্রতিধ্বনি কহে-কোথায় ?, 
চি মি কন 

অপুর সম্প্রদায়ের অন্ত জনাব জিল্না ও তাহার 
চেলাচামুগ্ডাদের,...যে_. মাথাব্যথা, নাই, তাহা 
কলিকাতার * পামপ্রতিক মাথা-ফাটাফাটি দ্বারাই 
প্রমাণিত হুইতেছে। কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের 
ছুঃখের দিনে তিনি তাহাদের পাশে দীড়াইবেন, 
এমন প্রত্যাশা অনেকেই করিয়াছে । নোয়াখালীতে 
না হউক, অন্ততঃ বিহারেতো মিষ্টার জিন্নার 
যাওয়! উচিত ছিল। কিন্ত সেখানেও তাহার টিকি 
দেখা যায় নাই। কেন? তাহার জবাব এই যে, 
জিয়! সাহেবের টিকি নাই) আছে টুপী, যদিও 
সেটা “মিটিংকা কাপড়া” মাত্ৰ ! 

| ধু ক্ৰ 

ব্যাপারটা যে ধুব শোভন হয় নাই, সে-কথা 
পাকিস্থানী মিঞারাও মনে মনে বুঝিতেছেন। 
কিছু দিল আগে একখানা লীগপন্থী কাগজে উছা' 
লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনাও দেখিয়াছি। লেখক 
89919£5 করিয়! বলিয়াছেন, জিন্না সাহেব বৃহৎ. 
রাজনীতিক সমন্তা লইয়া ব্যস্ত, তাহার শরীর অসুস্থ, 
দরকার হইলেই আসিবেনঃ তাঁহার মন বিছারেই 
পড়িয়া আছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। মনের কথা 
মনোবিজ্ঞানীরাই জানেন। কিন্তু দেহটা ছিল 
কোথায়? বোদ্বের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'রিৎস’ 
পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় তাহার কিছুটা 
হদিস পাওয়া গেল। পত্রিকায় কয়েকথান৷ ফটো 
ছাপা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, দামী বিলাতী 
জুট পরিহিত আমাদের কায়েদে আজ্মম জিয়া 


তাঁহার ভগ্নী ফতেমা জিন্নাকে লইয়া বোস্বের রেসে, 


অর্থাৎ থোড়দৌড়, দেখিতেছেন। 


# 
ভেজিটেবেল ঘি সম্পর্কে সম্প্রতি কিছুটা 
বিতর্কের হৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিতেছেন, উছা' 
খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, আর একদল চীৎকার 
করিয়া, কহিতেছেন, আরে রাম, ভেজিটেবেল ঘির 
মতে! এমন শকিদায়ক-_2206155 81%5:--আর 


কিছুই নাই। বিজ্ঞাপনে ক্রীড়ারত বালকদের 


৪ 


৮ =| এ 1 El 
PATS ও he পর 


:. থেয়ালীর খাতা 


(মতামতের আস্ত সম্পাদক দায়ী নহেন-) 


পাশে ক্ফুতিহীন নিব ছেলে আফিয়া 


দেখানো হইতেছে, কোন বিশেষ মার্কার 
ভেজিটেবল ঘি না খাইয়া কী বিপত্তি ঘটিতেছে! 
বলা বাহুল্য যে, এই শেষোক্ত শ্রেণীর তর্কজালে 
কেবল শব্দ নাই, অর্থও আছে এবং কিছু বেশী 
পরিমাণেই আছে। তাহারা প্রত্যেকেই এক 
একটি ভেজিটেবল ঘি তৈয়ারীর কারখানার মালিক। 


এই ব্যবসায়ে লাভের অঙ্কটা এতই উঁচুতে যে, দ্ধ 


শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত. গবর্ণমেষ্টের 
ইঙাষ্িজ্জ এযাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে, 
ভেজিটেবল ঘি কারখানা স্থাপনের অনুমতি চাহিয়া! 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় আড়াই শত দরখাস্ত 
পড়িয়াছিল। সি 

বোস্বাইর কংগ্রেস গবরণমেন্ট বিষয়টাকে আরও 
এক ধাপ আগাইয়! দিয়াছেন। তাহারা সাময়িক- 
ভাবে, অর্থাৎ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে 
আ পাঁততঃ প্রদেশে ভেঙ্জিটেবল ঘি ব্যবহার নিবিদ্ধ 
করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্পমন্ত্রী 
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অপেক্ষা গুড ইয়ার টায়ারই 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
লোক ও মাল বহন করে। 


EE SEN 





নিরবচ্ছিন্ন ৩২ বৎসর যাবত 
কাৰ্য্যদক্ষতায় ও সমাদর 
* লীভে প্রথম স্থান অধিকার 

' করিয়াছে। ' 


টায়ার-ক্রেতাগণের পক্ষে কখনও গুড ইয়ার 
টায়ারের ক 


লাভের . রেকর্ড অপেক্ষা শ্রেন্ঠততর রেকর্ডের 
সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় নাই। 


_ সমগ্র পৃথিবীতে যে কোন টায়ার 


রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে এক দল লোক দেখা 
করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষেই ভেজিটেবল ঘি 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় পরিষদে এই. সম্পর্কে যে প্রশ্নোত্তর 
চলিয়াছিল, তাহাতে রাজাজী বলিয়াছেন, 
ভেজিটেবল ঘি ইছুরের উপরে পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে, উহ! খাওয়ার ফলে 
তিনপুরুষ পরে হহুরেরা অন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
নতুন কারখানার যন্ত্রপাতি কিনিতে যাহারা লাখ 
লাখ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং পুরানো কারখানার 
সুযোগে যাহারা লাখ লাখ টাক! আয় করিতেছেন, 
তাহারা উভয়েই এই ব্যাপারে বিমর্ষ হইয়া 


' পড়িয়াছেন।' 


বিমর্ষ আমিও হইয়াছি। কারণ ও অর্থ ই। 
অর্থের প্রাচুর্য্য নহে অভাব! অষ্ত আর পাঁচ 
জনের মতো আমারও ঘি ব্যবহারের সাধ আছে, ] 
কিন্ত সাধ্য নাই। শাস্ত্র বচনে আমার ভক্তি 
আছে। বিত্ত খণং কৃত্বা এই বাজারে আর যাহাই 
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. আর্ক জগৎ 
হারমোৌলয়ম-- সহযোগে -ভি,' ‘এল, বায়েরু রে 
সঙ্গীতপরায়ণ ভ্রাম্যমান ‘সমিতি'গুলিকে কেলিকাতার 
পথে দেখেন নাই,-এমন লোক ' এই শহরে 


কেহ আছেন কি..না সন্দেহ। -১৯৪৩ সালেয়-.- 
দামোদর -বস্কার পরে দামোদর বাধ নির্শ্মণের'যে * 


' $০৭০ CO 
হউক, স্বৃতং ফিনিধায় মতো! অবস্থা আমার নাই 
। এবং অমুমান করিতেছি, আমার মতো! লোকের 
সংখ্যা একেবারে নেহাৎ অল্প নহে। আমর! কী 
করিব? তৃতীয়: পুরুষের অন্ধত্ব অবস্তই চাহি না, 





[ ৯৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭ 





বাল চলাচলের ্থবিধা হুইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি 7 - 


আমরা ভাবিলাম, যাক, এতর্দিনে বাংলাদেশে 
সুদিন আপিল। গেল কিছু দিন। হঠাৎ দেখিপান 
বড়লাট ওয়েভেল বিহারে বাইয়া বিহারে কোশ 
নদী পরিদর্শন: করিলেন। সংবাদ বাছির:ছইল_ 


ফি প্রথম পুরবের ব্যবস্থাটা কী! য়. 2 সপ . কোনী বাঁধ পরিকল্পনা হুইতেছে। সেই মাণ্টি , 
* রর . 'আধথিক জগতে'র  পারপাজ স্বীম, সেই বন্তা নিবারণ, সেই লক্ষ একর , 
বিবাদী hr ভেপ্সিটেবল দিতে [ : 1 | সেচব্যবন্থা, সৈই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জলপথে ' 
‘ভাইটামিন’ নাই। অর্থাৎ'বাজারে খাটি গাওয়া. | শার্স্থিক্ত সৎ স্থ্য| | চলাচলের আকর্ষণীয় চিত্র! 
I i * * এ 


' ঘিনামক যে জিনিষটা বিক্ৰয় হইতেছে, তাহাতে 
ভাইটামিন বিল্বিল্‌ করিতেছে! পরশুরামের, 
গল্পের সঙ্গে ধাহাদের পরিচয়, আছে, তাহারা এই 
প্রসঙ্গে কাসেম আলীর ‘বেট’ বানাইবার বিবরণ 
দ্মরণকরিতে পারিবেন। আমার কথা এই যে, 
হাহারা নিজের বাড়ীতে গরু পুবিতে পারেন এবং 
সে হুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘরে তৈয়ারী খি 
খাইতে পারেন, তাঁহায়া ভাগ্যবান। যাহারা 
সাত আট টাকা সের দামে বাজারের চর্বি ও 
অন্তান্ত ভেজাল মিশ্রিত “ঘি”, কিনিয়া 
'ভাইটানিন? খাওয়ার আত্মবঞ্চনা করিবার সুযোগ 
| চাহেন, তাহাদের সঙ্গেও বিবাদ করিতে চাহি না। 
কিন্ত আমাদের মতে! শ্বল্পবিত্ত . লোকের অন্ত 
প্রয়োজন ঘোলে মিটাইতে পারি। উদ্বাৰে কোন 
একট! বিশেষ রং দিয়া বিক্রয়ের ব্যাবস্থা [কৰিলে 
- বাহারা ফিনিবে তাহার! :কি কিনিতেছে সে 
* সম্পর্কে যেমন নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে, তেমর্নি খাঁটি, 
ঘি'র সঙ্গে ভেজিটেবল মিশাইবার আশঙ্কাও 
কমিবে। অবস্ত খাটি ঘি" এবং 'সোনার পাথরের, 
বাটি তো আঙকাল একই কথা । . | 
রঃ Ld) sO | 

গত বছর বাঙ্গালোরে ..বৈজ্ঞানিকদের এক 
বিতর্ক সতায় ভেজিটেবল ঘি'র বিরুদ্ধে দনৈক 
বৈজ্ঞানিক এই বলিয়া আপন্বি 'আনাইয়াছিলেন যে, 
উহার ব্যবহারে স্বাস্থ্যের অন্ত কোন ক্ষতি হইবে 
না বটে, তবে প্রজনন শক্তি হাস পাইবে । কথাটা: 
গে তাহা বৈজ্ঞানিকেরাই জানেন। সত্য ' 
হইলে খুসীই হুইব। ভেজিটেবল ঘি: যাহারা ' 

বেশীর ভাগ কেনে তাহার! ধনবান নহে, তাঁহাদের - 
ঘরে মা বীর কৃপা একটু কম হুইলে তাহার! 
মুঃধিত হইবে না। অবশ্য ধর্দসাক্ষী করিয়া “বিফলে 
, মুল্য ফেরৎ” দেওয়ার বিজ্ঞাপনে যাহারা জন্ম- 
শাসনের মাদুলী বিক্রয় করিতেছেন, তাহার হয়তো 
ধর্মঘট করিবেন ! 


ঞ * জজ 


... আগামী মে মাসে ‘আৰ্থিক জগতে'র 
বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত. হইবে, এ 
সংখ্যার জন্য কৃষি, 'শিল্প,ব্যাঙ্ক ও বীমা 
ব্যবসায় সম্পর্কে এবং অস্তান্ত অর্থনৈতিক 


পরে আচমকা আর একদিন শুদিদাম উড়িয়ার 


মালে তিনবার করা তুরিঘা ফিরিয়া ধর তিনটি 
পথিকক্রনার ভবিষ্ং হৃষূ-নুবিধাব বিবহণ সরকারী 
প্রচার বিভাগের যারককঠ আযাবের পাঠ করিতে 
'ছইতেছে। দাযোর্ব-কোশী-্যহানদী, যছানদী- 
কে শীদাখোদা। আব তো পাৰি না, চোখ 
বাথ। এবং কান যে কানা হুইয়া! যাওয়ার দাবিল }। 
স্তর পক্ষের শশনিকলার স্তবায় সরকারী প্রচার 


“ও সমাজনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ 
আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী 
২৫শে এপ্রিলের মধ্যে সম্পাদকের নিকট 
পৌঁছান আবশ্যক । 

. শ্ৰীমুধাংশড ভূষণ রায় -. 
যুগ্ম-সম্পাদক, আর্থিক জগৎ |. 


করব না। শুধু তাছার। দয়া কিয়া আমাদের 





৪ পা টি 
পরিকল্পনা হয়, তাহার নাম “মান্টি পারপার্জ 
স্কীম। উহ! দ্বারা বন্ধাতো নিবারিত হইবেই, 
বহু লক্ষ 'একর অমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে, 
বনু কিলোওয়াট বিহ্যৎ উংপন্ন হইবে, জ্বপপথে 


ই পেড়ান| হইয়াছে, কয় ঝুড়ি মাটি কাটা 
হইযাহে, বা কর ইঞ্চি জ্রায়গাষ থাম, পেত! 


হইয়াছে t 








১ হয়ত কাজকর্দে এত ব্যন্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
1! দৈনিক আয় ব্যক্ের নিয়মিত সক হিসাব, রাখার 
, মত মোটেই সময় হয় না। 
নিজের আথিক অবস্থা সমন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক 'সময়েই হয়ত আপনাকে মুষ্সিলে ৭ - 
ও 


পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় ।' 
= দক্কিপ কণিকাতা, উত্তর EEO ERE Si A CLUE SLL LEN উরে ও খুলনা! শাখা] । 


হোন ন মনন | দিত | রাঃ লি 












? উহার নারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হ’তে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে যে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
' আর্থিক” অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ০০ 
থাকতে পারেন। 

এসম্বন্ষে সমস্ত জানতে হলে লিখুন ₹ 
হেড অফিল_-পি-৭নং মিশন রে! এক্সটেনয়ন, . 








ছোট বেলায় সার্কাপের “আসিতেছে, 
আসিতেছে,” বিজ্ঞাপনের কথা নিশ্চয়ই আপনাদের ' 
স্মরণ আছে। সার্কাস আসিবার মাস ছুই আগেই 
*  লছরের দেয়ালে এই "আসিতেছে প্র্যাকার্ড' 

পড়িয়া পড়িয়া টুকীন্ষপ অধীর হইয়া উঠিতাম, সে 
“ কথা এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে করিতে পারি। ভারত 
গবর্ণমেপ্টের কয়েকটি বাধ নির্মাণের. পরিকল্পনা 
সম্পর্কে এই সার্কাসী বিজ্ঞাপনের কেরামত লক্ষ্য 
ক্ষরিতেছি। তফাৎটা শুধু এই যে, হুই মাস পরে 
সার্কাস সত্য সত্যই একদিন তাহার কাপড়ের তাঁবু, 
বাঘের, খাঁচা, ঘোড়ার দল ও হাতির বাচ্চা লইয়া 
আসিয়া হাজির হইত, গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা 
সেরূপ সত্য সত্যই. অনুর ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত 
হওয়ার আশ্বীল পাইতেছি না! 





[| 





85 
যদি আপনি 
৭ . (ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবন্ধ ) 
হেড অফিস £5১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্টরীট, কলিকাতা । 


ধা 
ওব্যাক্কা্ণ ইউনিয়ন নি, 
টাকা নার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিগান | | 


এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 








* | ২ ক্ষ fs SY রি 
১ বৎসরের জন্য OOS ৩ বৎসরের জন্য ১ ' ৬১৮. 
দামোদর পরিকল্পনার ক্ষথা বাংলাদেশের - ২ বৎসরের ভন্ত ৫0০ ৪ বৎসরের জন্য ৬1৮ |. 
লকলেই 'অল্প-বিষ্যর জানেন, কারণ উহার সে ৫ বৎসরের জন্য. ৭২ : । পু 27848 






বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দাযোদরের 
বন্ভার অন্স প্রকৃত এবং ভুয়া সেবাপ্রয়াসী' এবং 


নানি 





ধধানেই শে eh কব ছিপ না। ইহার | 


মহানদী পরিকল্পন|। হুবছ একই বরণের। একণে ' 


বিভাগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, আমরা হিংসা 


একটি সংবাদ দিন,--১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৭ এই ' 
চার বহরে' দামোদর. বাধ দিবার কার্ধ্যে কম্পধান। , 


1 


আর্থিক যার খবরাখবর 


__ এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী মে. 
সইতে আগষ্ট পর্যন্ত ৪ মাসের মধ্যে মোট ৮ লক্ষ 
-গীইট কাচা তুলা রপ্তানী করিতে পার! যাইবে 
বলিয়া! ভারত গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহার 
মধ্যে ছোঁট, মাঝারি ও লম্বা আশের তুলা থাকিবে 
+ যথাক্ৰমে ৩ লক্ষ, ২২ লক্ষ ও হই লক্ষ গীইট। 
'জাহাজ কোম্পানীগুলি জানুরারী হইতে এপ্রিল 


(১৯৪৭) পর্য্যস্ত ৪ মাসে এ তিন রকমের কাঁচা তুলা: 


যে পরিমাণে রপ্তানী ফরিবার' লাইসেন্স পাইয়াছেন, 
“ভাহা অপেক্ষা] যথাক্রমে ১ ১/৫, ২ ১/২ ও ১ত গুণ 
“পর্য্যন্ত তুলা উল্লিখিত ৪ মাসে রপ্তানী করিতে 


পারিবেন-_এইভাবে যাহাতে তাহাদিগকে লাইসেন্স 
‘মঞ্জুর করা হয় সেই, মর্শ্মে রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ - 


-কর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। 

ভারত গভর্ণমেপ্টের যৌথ কারবারের মূলধন 
-নিয়নত্রণকর্তার প্রকাশিত এক বিবরণী হইতে জানা 
' যায় যে, গত ১৭ই মার্চ পৰ্য্যন্ত এক সপ্তাহে ১৭টি 
প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাঁজার 
১০০ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অন্থুমতি দেওয়া 
-হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৫ হাঁজার 
১০০ টাকা অবিলম্বে, ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা দীর্ঘ-মেয়াদে এবং ৪০ লক্ষ টাকা নাতিদীর্ঘ 
“মেয়াদে খাটাইতে হইবে । 

' মঞ্জুরীকৃভ মূলধনের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে 
খনি হইতে কয়লা উত্তোলন, আল্কাতরা বিশ্লেষণ, 
রঙের উপাদান, নল প্রভৃতি তৈয়ারের জন্য ৮০ 
কষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের এবং অন্য একটি 





+ a, 


ভোর 


নিল 


ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেউরেট ৪ 


প্রতিষ্ঠানকে কাচ ও কাচের বাসন তৈয়ারের জন্য 


৪০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের এবং আর . ছুইটি- 


প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিকে বস্তু উৎপাদনের . জন্য 
২০ লক্ষ টাকা! করিয়া শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছে। | 

“সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রীয়তী বাধাবাঈ 
সুব্বারায়াপের একটি প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা বিভাগের 
ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন 
বলেন যে, অন্ধদের পরিচর্যা ও শিক্ষাদানের উদ্দোস্টে 
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় ছুইটি প্রতিষ্ঠানে 


কাজ করা হইতেছে; একটি আজমীড়ে অপরটি ' 


দিল্লীর উপকণ্ঠে, তুঘলকাবাদে। জীবিকা অর্জনের 
উপযোগী কিছু কাধ্যকরী শিক্ষা এখানে অন্ধদের 
দেওয়া হয়। আজমীটে ১৫জন এবং তুঘলকাবাদে 
১০জন শিক্ষার্থী অন্ধ বর্তমানে আছে। 


খান্য-সঙ্কট 
বঙ্গীয় ৰংগ্ৰেস দপ্তরে সংবাদ আসিয়াছে যে, 
পূর্ববঙ্গের সোনারপুর গ্রামে চৈতঙ্ক নমঃ অনাহারে 


মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । পল্লী পর্চলে দারুণ : 


ধডভিৰি দেখা যারে 


টির নর পূর্ব্বে র চীর 
রেশন 'দোকানগুলি হইতে বিক্রয় 'বন্ধ করিয়া 


দেওয়া হয়, সেই গুদামজাত চাউল পুনরায় দেওয়া ' 


হয়, সেই গুদামজাত চাউল পুনরায় সরকারী রেশন 


কান হইতে লতি আবার বিজয় করা) 
হইতেছে । .. 


টাকা। 


টা পাওয়া যায়। 


নি সি 


বারো বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো 
সুদের উপর ইনকাম-ট্যান্স নেই। 
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যেমন সহজেই 
কেনা বায়, তেমনি সহজেই ভাঙানো যায় । 


পোষ্ট অফিসে, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
এজেঞ্টদের কাছে অথবা সেভিংস ব্যুরোতে 


১, চার্ণক প্রস, কলিকাতা । 


টাকা জেলার পাঁরজ্রোয়ার পরগণায় খাস্ত- 


সঙ্কট চরমে উঠিয়াছে। 
* LA. 
ভারতে আগত ইন্দোনেশিয়ান খান্ত প্রতিনিষি- 


দলের নেতা ডাঃ ভাঞ্জিল বলিয়াছেন যে, আগামী 
কয়েক মাসে ইন্দোনেশিয়া প্রায় ১০০ টন চাউল 
ভারতে রপ্তানী করিতে পারিবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 
EY [ , * 
আমোরকা ' হইতে বাংলার জন্য ৬৪১৭ টন 
ময়দা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। 


চা [- 


সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ভারতে যে ১১ হাজার ৬৫৬ টন .গম আসিয়াছে, 
তাহা হইতে বাংলার অন্ত ১৮৮৩ টন গম দেওয়া 
হইয়াছে। | 


ক এ ক 


. ইরাক হইতে প্রেরিত ১০ হাজার টন গম ও 
' ময়দা এবং ৮ হাজার টন বালিও বাংলার আস্ত 
বরাদ্দ করা হইয়াছে । 















নুতন যৌথ কোম্পানী 

* মিকৃতি প্রেস লিঃ_ভিরেক্টর--মিঃ এস জি 
সুস্তাফি। রেডিষ্টার্ড অফিস_৭২, দেবেন: ঘোষ 
কোড, কলিকাতা} অঙ্গমোদিত মৃলধন-_-১ লক্ষ 
টাকা। মুত্রীকর ও প্রকাশক । 

: মেডিকেল হেলথ, ইনষ্টিটিউট লিঃ__ 
ভিরেক্টর--মিঃ এ কে দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস-- 
৬২, রমানাথ 'মভুমদার ফ্রী, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক 
জ্রব্যাদির ব্যবসা । ূ 

মালবিক। আর্ট প্রিপ্টাস লিঃ ডিরেক্টর 
মিঃ জে বি তৌমিক। রেডিষ্টার্ড অফিস-_-৮এ, 
শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাত! । অনুমোদিত 
বুলধন--ৎ লক্ষ টাক! ।' ষ্টেশনারী জুব্যাদি ও 
মুদ্ৰাকরের ব্যবসা । 

পার্ক এণ্ড কোং, লিঃ_ডিরেক্টর_বিঃ এস 
সিমিত্র। রেজিষ্টার অফিস--১২, রাসেল স্ত্রী, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা। 
ইঞ্জিনিয়ার, কনট্রাক্টর ও বিল্ডার। | 

দি ইউনিভাসেল হোসিয়ারী মিলস্‌ 
লিঃ__ভিরেক্টর-মিঃ কে আর কুতু। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_তানবাজার, ঢাকা । অন্থমোদিত - মূলধন 
১-১ লক্ষ টাকা? হৌসিয়ারী ও উইভিং মিল 
চালু করার ব্যবসা। 

ইষ্ট এণ্ড হোসিয়ারী মিজস্‌ লিং ডিরেক্টর 
মিঃ এস কে চৌধুরী । রেজিস্টার্ড অফিস__৫৫, 
" নিমতলা! ঘাট হ্রীট, কলিকাতা । 
মুলধন-_১ লক্ষ টাকা । হোসিয়ারী ও উইভিং 
মিল চালু করার ব্যবসা । ৃ 

ফিল্ম আর্ট প্রতিউসার্স লিঃ_ভিরে্টর_ 
মিঃ জে ব্যানাজ্জি। রেডিষ্টার্ড অফিস_৭, বসস্ত 
বোস রোড, কলিকাতা । অন্গমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা । ফিল্মের ব্যবসা। - 
দধি ক্লেরিয়ণ (প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন), 
লিঃঁডিযেউক--মিঃ জে. রায় । রেজিস্টার্ড 


শঅফিন--২, কমাশিয়াল বিন্ডিংশ, কলিকাতা । . 


₹ অমুমোদিত মূলধন--* লক্ষ টাকা। সংবাদপত্রের 
মালিক ও প্ৰকাশক । 

দি ইনভেষ্টমেন্ট প্রপাটিজ. লিঃ 
রেছিষ্টার্ড অফিস--৪৭, খ্যাংরাপটি. স্ত্রী, 
কলিকাতা । 'অন্থযোদিত মুলধন--২০ লক্ষ টাকা। 
জমি ক্রয় অথবা, অস্তভাৰে ‘জমি দখল করার 
ব্যবসা । 


বাজদাজ. (ডিসপৈনসিং), লিঃ 
' করিবার কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করেন, 


৭৯ নিওসে সরা, কলিকাতা ।. অনুমোদিত মুলধন 


"£১০ লক্ষ টাকা । রাসায়নিক ও ওুঁষ্ধ ব্যবসায়ীর: 


ব্যবসা । টু 
ইউনাইটেড স্পিনিং এণ্ড কটন মিলস 
লিঃ ভিরেউর-মিঃ এম এম মিত্র । রেজিন্ার্ড 


অফিস-টাদপুর, ভিপুরা । অস্থমোদিত “মূলধন 


২৫ লক্ষ টাকা ।, কটন ও উইভিং মিল । 


অনুমোদিত _ 
তৈয়ারীয় পদ্ধতি জানা থাকিলে সেই সফল প্রতি আউন্দের উপর ৎ আনা, ১৯৩৮ সালে প্রতি. 


bl 
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হিন্ছ-্্যাঞ্টারস্‌ লিঃ ডিরেউর-_মিঃ আর -ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিঃ-_১৯৪৬ সালের? 
করপজয়। রেডিষ্টার্ড অফিস-_২৬, বৌবাজার ৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু প্রতি 
হী,» কলিকাতা । অনুমোদিত 'মৃলধন--> লক্ষ শেয়ারে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ইহার, পূর্ব 
টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । বৎসরের জন্ভ প্রতি শেয়ারে শতকরা বানিক ১২৪০ 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ . 
দি কোলাবল্যাণ্ড এণ্ড সিল কোং, লিঃ এট ইষ্টাৰ্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং, . 
__১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক শি: _১২% সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৮২ বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ১1০ : 
টাকা। ইহার পূর্ব বৎশরের অন্ভ প্রতি শেয়ারে আনা। ইহার পুর্ব বংসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বাৰিক ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া শতকরা! বাধিক'১২।০ আনা হারে লভ্যাংশ দে 
'হইয়াছিল। দি নিউ সিটি অব বোম্বে হুইয়াছিল। ." / 


মাননীয় অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর পরিবর্তন আসর বিধায় এক্ষণে 'ও সমস্ত বিষয় আর 
সভাপতিত্বে সম্প্রতি নয়াদি্টীতে স্থায়ী অর্থ সমিতির বিবেচনা করিয়া দেখা যুক্তিযুক্ত হইবে না। 
এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পরীক্ষাষূলক- সম্প্রতি কেনরীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের 
ভাবে ভারতবর্ষে গুড়া হ্ুধ তৈয়ায়ীর একটি উত্তরে অর্থসদন্ত মাননীয় মিঃ লিয়াকৎ আলি খা 
পরিকল্পনা মঞ্ুর করা হইয়াছে বলিয়া জানা বলেন যে, ১৯৪৬ সালের ভারতীয় 'অর্থ-আইন 
গিরাছে। - , অনুসারে প্রথম আমদানীক্ত স্বর্ণের উপর প্রতি 

সরকারী নবনী-গবেষপাঙগারে এই. উদ্দেস্তে তোলা ২৫ টাকা হারে শুল্ক বসানো হয়। গত ১২ই 
একটি কল বসানো হইবে। তাহাতে ঘণ্টায় ৭৫ আগষ্ট (৯৪৬) হইতে ও হার কমাইয়া সাড়ে, 
গ্যালন হিসাধে গড়া ছুধ তৈয়ার হইবে। ছুই বারো টাকা করা হয়। বিভিন সময়ে আমদানীকৃত 
বলের জন্য ইহা মুর করা হইয়াছে এবং ইহা রোঁপ্যের উপর, আদাযীরুত শুদ্বের হার নিন" 
ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হইবে না। ইহাতে দেওয়া হুইল £_-১৮৯৪ সালে মূল্যের শতকরা 
প্রাথমিক ব্যয় ৮৫ হাজার টাকা এবং পরবর্তী ব্যয়, £ ভাগ, ১৯১০ সালে প্রতি আউন্দের উপর ৪ আনা 
হুই বৎসরে মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার ' টাকা হইবে ৯৯২০ লালে শুহ্ধ বাতিল, জানেত 
বলিয়া জানা গিয়াছ্ে। চালান দিবার উপায় না আউন্দের উপর ৪ আনা, ১৯৩১ সালে প্রতি 
থাকার দেশের মধ্যে অনেক যায়গায় প্রচুর পরিমাণে আউন্দের উপ্র ৬ আনা, পরে ৭ ৯/২ আনা, ১৯৩৪- 
কাচা দুধের অপচয় হটিয়া থাকে। গুড়া ছুধ. সালে প্রতি আউন্সের উপর ৮ আনা, ১৯৩৫ সালে 


যায়গায় ইহার ব্যবসা বেশ চলিতে পারে। উক্ত আউন্দের উপর ৩ আনা, ১৯৪২ সালে প্রতি 
গবেবণাপারে শিক্ষািগণকে গুড়া ছুধ তৈয়ারী আউদ্দের উপর ৩ আনা ৭ ১/৫ পাই, ১৯৪৬ সালে' 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর] হইবে। 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রম সুবেদারের মাননীয় সদস্ত আরও বলেন যে, ১৯৪৬ সালের 
এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থলচিব মিঃ. লিয়াকৎ আলী মার্চ যাস হইতে ১৯৪৭ লালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত; 
খাঁ গত তিন বৎসরে কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার হইতে সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ -১৪- 


প্রদেশসমূহকে যে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, ৰ 
তাহার এক বিবরণী পেশ করেন । হাজার ২৯৫ ও ৯৭ কোটি ৮৬ হাজার ১৭০ টাকা 


এরই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে,. বাংলাদেশ * আমদানী শত আদায় হইয়াছে। মাননীয় সদন্তের 
কেন্দ্রীয় পরকার হইতে ১৯৪৩ - ৪৪ সালে মোট বক্তৃতা হইতে আরও জানা ঘায় যে, আতস্তর্জ্জাতিক- 
' ১২ কোটি ৬০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ; ১৯৪৪ - ৪৫ অর্থভাণ্ডারের লদন্ত হিসাবে ভারতের “ অন্ত 
সালে মোট ১৭ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা নির্ধারিত স্বর্ণের টি রিড 
৪১৪ গ্রেশ। একমাত্র নাক্নি যুকতরাষ্ট্রেই নির্ধারিত 
মুল্যে সোনা কিনিতে পাওয়া যায়। 


এবং ১৯৪৫ -.৪৬ সালে মোট ১৭ কোটি ৫১ লক্ষ 
৩৭ হাজার টাক] সাহায্য পাইয়াছে। 
আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব বলেন, ॥ 
ফে-বিভিন্ন খাতে কেন্ত্র হইতে প্রদেশসমূহে অর্থ | 
সাহায়া দেওয়া হয় সেইগুলি লোপ করিয়া গ্রদেশ- 







নাই। তিনি আরও বলেন, কতকগুলি ব্যাপারে 
সাহায্যদান বিষয়ে আইনের বাধ্যবাধকতা আছে 
- এবং কতকগুলি ব্যাপারে প্রদেশসযূহের প্রয়োজন 
বুঝিয়! এবং তাহারা সাহায্য পাইবার অধিকারী, . এ 
কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া সাহায্যদান করা হয়! ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
খর সমুদয় বিষয় এক স্লাতে আনা অথবা এক হজের |: ৯.7 ফোনঃ রঃ 
অধীনস্থ করা অসম্ভব | তারতের ভাবী শাসনতান্ত্রিক 


আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ।.: ছি নিউ. - 


প্রতি আউদ্দের উপর ৮ আনা, পরে ৪ আনা 1, 


1 ফোন £ কলিকাতা ১৬৬ | /-:- 


পে 


" টেলি; হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) - 


| টাক! ও বি নিময় 
কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল--ইষ্টারের ছুটীর পরে 
গত মন্গলবায় কলিকাতার টাকার বাজাৰ 
খুলিয়াছে, কিন্ত আবার সাম্প্রদায়িক মারামারি 


বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারের কাভ্বকর্দ যথেষ্ট কঙগিয়া . 


গিয়াছে । চাহিবামাত্র. পরিশোধের পর্বে 


। ব্যান্কসমূহের মধ্যে যে লেনদেন হ্হয়াছে, 


আলোচ্য সপ্তাহে তাহার সুদের হার বাঁধক 
শতকরা ॥০ আনাই বহাল ছিল। 

গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক , 
তির বৎসর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের অন্ত ২ কোটি 
টাকার টেপ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। 
৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেপার পাওয়া যায়। 
শতকরা ৯৯৭৮৩ পাই ঘরের সমুদয় টেওারই, 
গৃহীত, হইয়াছে। ,মোট ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার টেগারই গৃহীত হুইয়াছে'। মোট গৃহীত 
টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 
1৩০ আনা ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ১৫ই এপ্রিল 
মঙ্গলবার সকাল ১১টা পর্য্যন্ত ( ষ্ট্যাপ্ডার্ড টাইম) 
বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিন 
মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জন্ভ ২ কোটি 
টাকার টেগার গ্রহণ করা হুইবে। যাহাদের 
টেণ্ডার চূড়ান্তভাবে গৃষ্চীত হইবে, তাহাদিগকে 
আগামী ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার টাক! জমা! দিতে 
হইবে। অপরাপর সর্তাদি পূর্বাবৎ। 

গত ওরা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্থ্যবিভাগের অন্থকুলে 
মোট ৫৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের ট্রেজারী 
বিল বিক্রীত হুইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে আবার, 
রেমিট্যাঙ্গের আধিক্য ' দেখা যায়। তবে 
বিনিময় বাষ্টার হারে কোনরূপ পরিবর্তন 
ঘটে নাই।, বিনিময় বাট্টার হার «নীচে দেওয়া 


হু 


"৯ শিঃ হই পেঃ 


ব্যান্কের কিসাব-__রিজার্ড ব্যাক্কের, 
' গত ২৮শে মার্চের হিসাব দৃষ্টে জান! যায় যে, এ 


তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৪১ 
কোটি ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । এক সপ্তাহ 
পুর্বে উহার পরিমাণ ছিল ১২৪২ কোটি ৫৪ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকা । গত ২৮শে মার্চ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
আমানতের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ৬৬৮ কোটি 
৯৪ হাজার ও ৩৪৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাকা । পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৬৮৫ কোটি ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ও ৩৪৬ 
কোটি ৭৪ ভাক্ষ ৭৩ ছাঁজার টাকা। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
_ কলিকাতা, ১১ই এশ্রিল-গত ২৮শে মার্চ 
কলিকাতা শেয়াব বাজার বন্ধ হওয়ার পর আলোচ্য 
সপ্তাহের মঙ্গলবার ৮ই এপ্রিল হইতে কলিকাতা 
শেয়ারবাজার পুনরায় থুলিয়াছে। মঙ্গলবার বাজার 
খোলার সময় শেরারসমূহের দরে সামান্ত তে্জী ভাব 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিলেও, বাজার বন্ধের সময় বিভিন্ন 
বিভাগীয় শেয়ারসমুহের বিকিকিনি হাসের সজে 
সঙ্গে শেয়ারসযুহের ঘরেরও হাস ঘটে। বুধবার 
দালাহাঙগামাজ্জনিত কলিকাতার অস্বাভাবিক অবস্থার 
অবনতির সহ্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজ- 
কারবার খুবই সামান্ত হইয়াছে। বৃহস্পতিবার 
বড়বাজার এবং অগ্কান্ত কয়েকটি অঞ্চলে পঁচিশ 
ঘণ্টা ব্যাপী সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় কলিকাতা 


শেয়ার বাজায় বন্ধ থাকে । অদ্য শুক্রবার বিভিন্ন ' 


বিভাগীয় শেয়ারসধূহ্রে দরের আরও হাস ঘটে 


টন 


, বাড়ীতে ॥১০ 





" এবং কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 


শেয়ারসমূহের কাজ্কারবারও খুব সামান্ত হয়। 
শুক্রবার কোম্পানীর কাগজসমুহের দর সামাস্ক 
বৃদ্ধি পাইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়াৰসমূহ মাত্র 
১১২২ টাকায় কেনাবেচা হয়।  . 
৷ পাটের বাঙ্জার 

কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল-_ইষ্টারের ছুটার পরে 
গত মঙ্গলবারে বাজার খুলিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক 
দাজাছালাধার জন্ত বাক্রারে বিশেষ কাঁজকারবার 
হয় নাই। অবশ্ত ফাটকাবাজারে দর কিছুটা 
"ওঠানামা করিয়াছে। 

পাটের রপ্তানী বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু 
আলোচ্য সপ্তাহে ঘটে নাই। মিলের সঙ্গে কোন 
কাছকারবারই হয় নাই। তবে জাহাভী 
কারবারীরা ১৬৫২. টাকা দরে, এক্সপোর্ট ফার্টের 
সামান্ধ বেচাকেনা করিয়াছে বলিয়৷ খবর পাওয়। 
গিয়াছে । ফাটকাবাজারের প্রতিক্রিয়ায় এখানেও 
দর (বশ কিছুটা ওঠানামা করিয়াছে সত্য, তবে 
বাজারের ‘তেজী’ ভাবটী সব সময়েই বজায় ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজ্জারের 
অবস্থাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
স্থপারভাইজভ-্ঞাত বটম ৩২২ টাকা ও বেঙ্গলী- 
জাত বটম ৩৩২ টাকা দরে পাওয়া গিয়াছে। 

বিদেশের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের জন্ত এখনও 
বেশ জোর চাহিদা আছে। রপ্ডানীর নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থা ব্আঁয় থাকায় পাটজাত দ্রব্যের বাজারও . 


বেশ চড়া ছিল। ফাটকা কারবারীরা এই বাজারের 
কাজ্জকারবারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেহিল। 
ভবে জ্বাছাজী কারবারীরা বেচাকেনা তত 


ভি ছিল না। তবুও বাজারে বেচাকেনা | 
নন্দ হয় নাই ৷ মে। ভূন বি টুইল ১০৩২ টাকা, 


রেডি হেতি নিজ ১০৬২ টাকা” দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে। . 


মফঃস্বলের বাজারে ভারী না থাকায় পুরান 


পাটের বেচাকেনা প্রায় কিছুই হয় নাই। অত্যন্ত, 


খিরা' চলিতেছে বলিয়া] পাট বুনানীর কাজ আর 
বেশী আগাইতে পারে নাই। তবে খবর পাওয়া 
গিয়াছে, চাকা, ময়মনসিংহ ও আসামের ' কোন 
কোন এলাকায় সামান্ভ পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে । 
পাটের আবাদের অঙ্ক এখন বেশ ভাল রকমের এক 
পশলা বৃষ্টির দরকার । গত বৎসরের তুলনায় এবারে 


।নদীর জল এখনও স্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় নাই। এ 


পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে &১০ আনা, চাকায় 1৩০ আনা 
টাদপুরে ১০ আনা, হাজীগঞ্জে ।/০ আনা, আশুগঞ্জে 
৮০ আনা, আখাউড়ায় ৬১০ আনা, নীলকীদাম- 
পাড়ায় ৮০ আনা, ইলাসিনে।/১০ আনা, সরিষা- 
আনা, ময়মনসিংহে 1৮০ আনা, 
গাইবান্ধায়, সিরাজগঞ্জে ও ভাঙ্গুরায় | আনা এবং 
নাকালিয়ায় %* আন! পরিমাণ পাটআবাদী 


জমিতে বুনানীর কাজ শেষ হুইয়াছে। 


st সোনা ও রূপা Hl 

কলিকাতা, ১১২ এপ্রিল--গত সপ্তাহের ' 
তুলনায় কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য . 
সপ্তাহে সোনার দরে সামান্ত উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া 
উঠে। দালাহাঙ্গামা্জনিত অস্বাভাবিক অবস্থার 
মধ্যে শেয়ারসমৃহে টাকা খাটান অপেক্ষা 
লাভান্বেষিগণের সোনা মজুদ ব্যাপারে বিশেষভাবে 
বাঁকিয়া পড়াই আলোচ্য সপ্তাছে সোনার দর বৃদ্ধির 
অস্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। আলোচ্য 


‘সপ্তাহে কলিকাতা ও বোহাইয়ের বাজারে প্রতিভরি 


সোনার সর্বোচ্চ দর দাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৩০ 
আনা ও ১০৩1৩/০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ১০৩০ আনা ও আনা। 
কলিকাতা ও বোম্বাইবের বাজারে আলোচ্য 
সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতিথণ্ড গিনি যথাক্রমে 
৬৮৪০ আনা ও ৬৮৪০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে । 

ব্ূপা_কলিকাতা ও বোষাইয়ের বাজারে 
আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
দ্বাড়াইতেছে যথাক্রমে ১৬৪০ আনা ও ১৬৫7০ 
আনা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৬৬৫০ 
আনা ও ১৬৪]০. আনা । 
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বাঞ্*__বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বজিরহাট, খুলন। ও প।টনা। 
উপযুক্ত সিদিউন্লিটিত টাকা ধাল দেওয়! হয়। 

প্রকার হ্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 


রায়চৌধুরী, এম-ডি 
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টেলিগ্রাম: যেশখু - « ফোনঃ কা! 


যাহ “নন ইউনি ব্যান মিট || 


. হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাত।। 
লগ ক্্রাইইজ্ভ উলীজে স্যার ভাত 
জিভলন স্বাীন্ত্র জ্ৰিভলেল ল্যাক্ষ 
স্ছানা্স্তল্মিভ হুইলাছেহ। 
শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা,| " 


প্রগতিনীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
সর্কপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য যা SE 


রায় পলা ঘোষ বাহাদুর | 
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১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭ ] যারা আর্থিক জগৎ. 
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সাপ্তাহিক বাজার দর 


২৮শে মার্চ | ৭ই এপ্রিল | ৮ই এপ্রিল 
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' দি চসণ্ভাল ব্যাজ অব ইত্িভন্সা ভিনও 
স্থাপিত-ডিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট ইক ব্যাঙ্ক 












বউএর বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিভল্যা্ড ব্যাঙ্ক লিঃ | নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয়| সর্ভাবলী পত্র লিবিয়া জান্গুদ। . 
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লারারণগঞ্জ। মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ছদান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ রায়গঞ্জ, 
চাদপুর, কুল্‌টী এবং বোলপুর ! বিহার_জাযসেদপুর, মজাফ.রপুর সাসারান, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেডিরা, অধুবাণী 
খৈগাড়িয়া, রকনউল, নোঁগাছিরা, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটার, কিযাপগঞ্জ, ফরযেশগণ্জ, সাক্বেগণ্র, উহ, 
যরাগনিয়া, কলগ্ সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওধর, বননংখি ও বস্সার | উড়িয়া--সম্বলপুর। ' 
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কলিকাতা *_&১নং ক্লাইভ সীট 
' 8১ ৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট 
অন্তান্ত শাখা ঃ 


' চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 


সান্তাহার, | জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের হার 2 
সেভিংস্‌ ২ টাকা ফিক্সড ৩/০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 
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ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যান্ধ লিমিট 
হেড ফিস ক্যালকাটা ্শনাল বা বশত দিশন লে গা 


২১০০১০০১০০০ 
লন দৰত মুলধন (282 cc 8 ০০০০০ টাকা 
PRL Er. যত ০৪ ০০০২ টাকার উপর 


রা ৃ ৃ 
বরিশাল মাদ্রাজ ’ করাচী 
টিক ৬ Go ৯ . 
“ক্যালকাটা স্কাশনাল”-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টটা অতিশয় জনপ্রিয়, মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া 








বেলঘরিয়া (২৪ পর্ণা) 


ম্যানেজিং 'এজেণ্টস £ রা সন্স এণ্ড কোং 
«পো কুষ্টিয় বাজার (নতীয়। ).. 





মতার্ণ কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক 
5 হেড় অফিস ২১১৫, ক্যানিৎ,পরীট, কলিকাতা 
সকল প্রকার ব্যান্কিৎ কার্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরে্টার_ 
. 9, আন্ন, খাৰ্‌ 

























|ইউনাইটেড 
[ইণ্ডাপ্রীয়াল 


ন্ব্যা্ষর লিনসিচেভ 
। স্থাপিত ১৯৪০ 
: চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদুনাথ লায়- 


সুবিধাজনক র্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংকাস্ত ক 


যাবতীয় কাজ করা হয়। ' : 


জেনারেল ম্যানেজার £ 





একটা সেভিং একাউণ্ট খোলা যায়। ' বাধিক শতকরা ১২. টাকা! হিসাবে, হুদ দেওয়া হয়। | 


ৃ ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্্সনিষ, পরিপ্রগী ও সহিষ্ণু কর্ম্মা ' 


এজেন্সি দ্বাল্লা প্রদুর আয় করিতে 


. আজই আবেদন কক্ষন। 
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ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী 
মিঃ ওয়াই এন সুক্থান্ধর সম্প্রতি কেন্্ী় ব্যবস্থ 


পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, 


গবর্ণমেন্ট এদেশে বাধ্যকরীভাবে দাঙা-বীমা 
প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করিতেছেন। তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, দাঙ্গার ফলে রুলকারথানা 
ও বাণিজ্য পণ্যের ষে ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে, 


বিশেষ করিয়া তাহা পূরণ সম্পর্কেই ওঁ বাধ্যকরী, 


'_. বীমা পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করা হইতেছে। 


"গত ১৬ই আগষ্ট হুইতে ক্রমাগত দাঙ্গাব ফলে 


্ এদেশে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইযাছে। 


ব্যক্তিগতভাবে লোকের জীবনের সঙ্কট দেখা 
যাইতেছে। অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ফলে 
দোকান, কলকারখানা, বাড়ীঘর ও অন্ত প্রকার 
সম্পত্তির ক্ষতি .ঘটিতেছে। কংগ্রেসের সহিত 
মুগ্লিম লীগের মনোমালিন্য এখনও কমিতেছে না।' 


নানা'ছু তা ধরিয়া মুলিম লীগ সংগ্রামের পথেই 


অগোইয়! চলিয়াছেন। এই অবস্থায় শীঘ্র দাঁজা- 
হাঙ্গামার ভার দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, 
বলা চলে। কাজেই দাঙ্গাজনিত অবাঞ্ছিত ক্ষয়ক্ষতি 
পূরণের জন্য এদেশে অচিরে ব্যাপকভাবে ৰীম। 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার খুবই প্রয়োজনীয়তা 
রছিয়াছে। যুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণঙ্গনিত 
ক্ষতি পূরণের জঙ্ত গবর্ণমেন্ট দেশের কলকারখানা 
সম্পর্কে একটা বাধ্যকরী বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । উহাতে যুদ্ধকালীন হুর্যোগের 
ভিতরও শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে একট! আস্থা ও তর্সার 
ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। অনুরূপ কারণে দাঙ্গা ও 
সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার ভিতর শিল্প ব্যবসায়ের 
স্থায়িত্ব রক্ষার অন্ত আজ উপযুক্ত বীমা 
ব্যবস্থা কাঁধ্যকরী হওয়া দরকার। কলকারখানা 


ও বাণিজ্য পণ্যের সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের অন্ত 


একটি বাধ্যকরী বীমা পরিকল্পন! প্রবর্তনের বিষয় 
গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন আশিয়া আমরা] 
হুখী হইলাম! 

বুদ্ধ ও দ্বাঙ্গার সময়ে সম্পত্তি ও ধনসম্পদ 
সম্পর্কে যখন ব্যাপৰু ক্ষতির আশঙ্কা দেখ দেয় 
তখন কোন বীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই ক্ষতি 
পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। সকল 


সাময়িক প্ৰসন প্রসঙ্গ 


অঞ্চলের কল-মালিক ও ও ব্যবসারীদিগকে সম্পত্তির 
মূলা অগ্ুপাতে 'একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানে 
বাধ্য করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সেই প্রিষিয়াম দ্বারা 
একটা বীমা তহবিল গঠন করেন, তবে বহুজনের 
অর্থসাহাষ্যে ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত অবাঞ্চিত 
ক্ষতি তাহারা সহজেই পূরণ করিতে পারেন। এই 
ভিত্তিতেই যুদ্ধের সময়ে কলকারখানার ক্ষতি পূরণ 
সম্পর্কে একটি বীমা স্কীম কার্য্যকরী করা হইয়াছিল। 
আঁদাষী প্রিমিষামের তুলনাঁষ মোটণক্ষতির পব্ষাপ 


ঠা | বিষয়-স্চী | 
পৃষ্ঠা 


১০৭৭-৮২ 













বিষষ ্‌ 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

ভারতের শিল্পোপ্নতি ও 
গবর্ণমেপ্ট 

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমহ্যা 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

খেয়ালীর খাতা 

ধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ' ১০৯০-৯১ 

কোম্পানী প্রসঙ্গ ১০৪২ 


বাজারের হালচাল ১০৯৩-৯৬ 


১০৮৩-৮৪ 

১০৮৫-৮৬ 
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১০৮৯ 














নোয়াখালী বিন ব্যাঙ্ক 


রর লিনহ্মিজ্েজ্ড 

মি টেলিফোন--কলিঃ ২৩৩৯ (৩ লাইন) স্থাপিত_-১৯২৯ 

; ( শসিন্ডি ভনুড ও ক্িল্লান্তিৎ ) 
* হেড অফিসঃ কলিকাতা 


সুদক্ষ ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা পরিচালিত > 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


কার্যকরী মূলধন তিন কোটী টাকার উপর। 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ইহার শাখা অফিস আছে। 








খুব কম হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত এ স্বীম দ্বারা 
গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব, তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
আজিকার ছু্দিনে ভারত গবর্ণমেপ্ট যদি সমস্ত 
দেশের কলকারখানা সম্পর্কে একটা বাধ্যকরী দাঙ্গা 
বীমা প্রবর্তন করেন, তবে সকল অঞ্চলের কল- 
মালিকদের নিকট হইতে নির্ধারিত প্রিমিয়াম নিয়! 
দাক্গা-বিব্বস্ত অঞ্চলের কল-মালিকদের সম্ভবপর 
ক্ষতি পরিপূরণ করা' তাহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন 
হইবে না। গবর্ণমেণ্টের কোন আধিক লোকসানের 
সম্ভাবনা নাই, অথচ এ বীমা স্কীম. দ্বারা দাঙ্গা" 
হাঞ্জামার দিনে তাহারা দেশের শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজোর ভিত্তি অনেকটা অটুট রাখিতে সমর্থ 
হইবেন। কাজেই বিচার-বিবেচনার নামে দীর্ঘকাল 
বিষয়টি ফেলিয়া না রাখিয়া অবস্থার গুরুত্ব অঙ্যায়ী 
অচিরেই গবর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে তাছাদের অমুকূল 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া! আমরা আশ! 
করি। 
, আবার স্বর্ণমান? 

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার 
ES বছ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ উক্ত দেশে { 
পুনরায় স্বর্ণমীন বলবৎ করিবার জন্ত আন্দোলন 
আর 8 নিলি 


সম 


টেলিগ্রাম-SHKLFHELP 


এস, সি, পাল $ ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 
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ধারণা এই যে, আমেরিকার ডলার যদি স্বর্ণমানৈর 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বর্তমানে 
অগতৈর অর্থনীতি, ক্ষেত্রে যে সব উপসর্গ দেখা 
দিয়াছে, তাহার অনেকগুলির প্রতিকার হইবে। 
যুক্তরাষ্ট্রের , অর্থনীতিবিদগপের উক্ত অতিমতের 
তাৎপৰ্য্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছি 
লা। , বৰ্তমানে পৃথিবীতে যত শ্বর্ণ আছে, তাহার 
অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রে মন্ুদ হইয়াছে । হ্ুতরাং 
উক্ত দেশ যদি স্বর্ণমান প্রবর্তন করে, তাহা হইলে 
উহার পক্ষে নিজ দেশে শ্বর্ণমান বার রাখার 
পক্ষে কোন অন্থবিধা হইবে না। কিন্ত পৃথিবীর 
কোন দেশ যে অন্তদেশনিরপেক্ষভাবে শ্বর্ণমান 
বজায় রাখিতে পারে না, তৎসম্বস্ধে ইতিপূর্বে 
আমেরিকা অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছে। 
কাজেই এক্ষণে আমেরিকা যদি শ্বর্ণমানে ফিরিয়া 
বায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অষ্কান্ দেশে যাহাতে 
দ্বর্মান বলবৎ হয় এবং তাহা যদি সম্ভবপর না হয়, 
তাহা হইলে পৃথিবীর অন্ভাগ্ক সমস্ত দেশ যাহাতে 
উহাদের মুদ্রা ডলারে রূপান্তরিত করিয়া ইচ্ছামত 
আমেরিকা হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্ত 
আমেরিকাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে । আর এই 
-উভয় ব্যবস্থার অর্থই হইতেছে যে, স্বর্ণমান প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাকে নিজ দেশে সঞ্চিত বিপুল 
পরিমাণ স্বর্ণের একটা উদ্ভেখযোগ্য অংশ বিদেশের 
নিকট বিক্রয় করিতে 'হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে 
আমেরিকা ইতিপূর্বে কোনদিনই কোন প্রকার 
উৎসাহ প্রদর্শন করে নাই। এই বিষয়ে আমেরিকার 
উপরোক্ত অর্থনীতিবিদ্গণের মনোভাব কি, তাহাও 
এখন পর্ধ্যস্ত কিছু জানা যায় নাই! 
ট্রাম ধর্মঘটের অবসান 
গত ২১শে জানুয়ারী হইতে ক্যালকাটা 
ট্রামওয়েজ' কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছিল । 
ছুই মাস ২৫ দিন এই ধর্দঘট চলিবার পর গত ১৫ই 
এপ্রিল তাহার অবসান ঘোষণা করা৷ হুইয়াছে। 
মীমাংসার যেগব সর্ত স্থির হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
আনা বায়, ট্রাম শ্রমিকদের সবগুলি দাবী যথাযথ 
গৃহীত ন! হইলেও গবর্ণমেন্ট ও ট্রাম কোম্পানী 
অনেকাংশে তাহা মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন। 
এড জুভিকেশন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া বিনা সর্তে 
, ধর্ধঘট প্রত্যাহার না করা হইলে শ্রধিকর্দের কোন 
* দ্াবীই বিচার করা হইবে না বলিয়া গবর্ণমেন্ট ও 
'_ ট্রাম কোম্পানী প্রথমে গেঁ|, ধরিয়াছিলেন। শেষ 
‘পৰ্য্যন্ত সেবিবয়ে ভাহাদিগকে নামিয়া আসিতে 
হইয়াহে। এডজুভিকেশনের হুকুম বাতিল করা 
হইয়াছে । বিনা এভ-্ুডিকেশনেই শ্রমিকদের 
বেতনবৃদ্ধির কথ! দেওয়া হুইয়াছে। শ্রমিকরা দাবী 
করিয়াছিল-ন্যনতম মাছিনার হার ৪০২ টাকা 
নির্ধারিত করিতে হইবে। কোম্পানী ততদুর 
পরিমাপে মাহিনা বৃদ্ধি না করিয়া নিয়তম বেতনের 
হার ৩০২ টাকা করিতে রাজী হইয়াছেন। গত 
ডিসেম্বর মাসে যে+বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার 
উপর কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীর বেতন নূতন 
করিয়া ৭৫০ টাকা হারে বাড়ানো হইবে। শ্রমিকর! 
কাজে যোগ দিবার সঙ্গে জানুয়ারী মাসের ২০ 
দিনের প্রাপ্য মাহিয়ানা তাহারা পাউবে। এক 
মাসের অগ্রিম বেতনও প্রত্যেককে দেওয়া হুইবে। 


- ধর্মঘটের দিনগুলির অগ্ভ শ্রমিকদের পক্ষ হইতে 


/ 


ক্ষতি হইয়াছে, বলা চলে। 


' বলিয়াছিলেন। 


আর্থিক জগৎ 
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বেতন দ্বাবী করা হুইয়াছে। ট্রাম কোম্পানী 
ও গবর্ণমেণ্ট লে দাবী বিবেচনার অস্ত ও অগ্ভান্ত 
বিষয়ে স্ময়োচিত রায় প্রদানের জগ্ অচিরে একটি 
ট্রাইবুদ্ছাল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রমিকপক্ষ 
সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । ট্রাইবুগ্ধালের বারও 
তাহারা সম্পূর্ণ মানিয়া নিতে রাজী হইয়াছেন। 
ধর্মঘটের জন্ত কাহাকেও শান্তি দেওয়া হইবে না 
বলিয়া জানানো হইয়াছে । 

ট্রাম শ্রমিকরা সঙ্ঘবন্ধভাবে সংগ্রাম 
করিয়া তাছাদের দাবী অনেকাংশে আদায় 
করিতে সমর্থ হইযাছে, সেজন্য আমরা 
তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিভেছি। গবর্ণমেণ্ট 
ও ট্রাম কোম্পানী শো ধরিয়া বসিয়া না 
থাকিলে বহু পূর্বেই এই ধর্থঘটের অবসান হইত, 
সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল এই ধর্মঘট বজায় থাকার 
জন্য যে কেবল কলিকাতার নাগরিকদিগকেই 
অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা নহে, 
ট্রাম কোম্পানীকেও যথেষ্ট ক্ষতিত্বীকার করিতে 
হইয়াছে। দৈনিক প্রায় ৮ লক্ষ লোক ট্রামগাড়ীতে 
চলাচল করিত। ভাড়া বাবদ ট্রাম কোম্পানীর 
দৈনিক প্রায় ৪৫ হালার টাকার মত আয় হুইত। 
সে হিসাবে দেখিতে গেলে ধর্মঘটের ফলে তাড়া 
বাবদ ট্রাম কোম্পানীর প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকার মত 
জনসাধারণের ছুঃখ- 
হুর্দশা সম্পর্কে বিলাতী ট্রাম কোম্পানী মোটেই 
অবহিত নহেন।, সহানুভূতির সহিত শঅরমিৰুদের 
সাধ্য অভাব-অভিযোগ পৃরণেও তাহার! প্রস্তুত 
নহেন। ধর্মঘট 'চলিতে দিলে দরিদ্র শ্রমিক ও 
কর্মচারীরা শেষ পর্য্যন্ত নতিশ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইবে, এই আশায় তাহারা গেট হইয়া 
বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
অবশেষে সঙ্ববন্ধ . শ্রমিকদের নিকট 
কোম্পানীর মালিকদিগকেই মাথা নোয়াইতে 
হইয়াছে। 

সমবায় প্রথায় বাড়ীঘর নিরশ্মাণের 

পরিকল্পন। 


মাদ্রাজ প্রদেশে লোকের বাসস্থান সমস্ত! 
সমাধানের অস্ত মাদ্রাজ সরকারের মন্ত্রী মিঃ 
ডেনিয়েল টমাস সমবায় প্রথায় বাড়ীঘর নির্মাণের 
এক পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
অস্থুসুরে ২০ একর জমি নিয়া এক একটি বাসোপ- 
নিবেশ গড়িয়া তোলা হইবে ৷ প্রতি বাপোপনিবেশে 
১০০টি বাড়ী থাকিবে। বাড়ীগুলি হইবে তিন 
প্রকারের । ১৫টি বাড়ীর প্রতেকটি] ১৫ হাজার 
টাকা ব্যয়ে তৈয়ার করা হইবে। অগ্ক ২৫টি বাড়ীর 
প্রত্যেকটির অস্ত ১০ হাজার টাকা করিয়া খরচ করা 
হইবে। বাকী ,৬০টি বাড়ীর প্রত্যেকটির জন্য ৫ 
হাজার টাকা ব্যয় করা হুইবে। হাওয়া 
চলাচলের পরিপূর্ণ সুযোগ রক্ষা করিয়া বাড়ীগুলি 
নির্খিত হুইবে। এই ধরণের বাসোপবিবেশ গড়িয়া 
তোলার ব্যাপারে সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতিগুলি 
( Co-operative House-building Society) 
সাক্ষাৎভাবে উদ্ভোগী হুইবে। যাবতীয় বিধি- 
ব্যবস্থার দায়িত্ব উহারাই গ্রহণ করিবে । ধাহারা এ 
সব বাড়ী লইতে চান, তাহাদিগকে প্রতি বাড়ীর 
তৈয়ারী খরচের এক-পঞ্চমাংশ অগ্রিম প্রদান 


য় 
t 


{ 








করিতে ' হুইবে | বাকী সমস্ত খরচ আপাততঃ 
সমবায় গৃছঠুনিশ্মাণ সমিতিগুলিই যোগাইবে ; যাহার! 
বাড়ী লইবেন তাহাদের নিকট হইতে পরে এ 
টাকা ২০ বৎসরের কিস্তিতে আদায় করা 
হইবে । 


ভারতের অনেক অঞ্চলেই বাসস্থান সমস্তা 
বর্তমানে বিশেষ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। 
বাড়ী তৈয়ারের জায়গার অভাব বিশেষ নাই ; বহু 
চাকুরীয়া ও ব্যবসায়ী বাসোপযোগী ভবন পাইতে 
উৎস্থকও আছেন। জায়গা ক্রয় ও বাড়ীঘর নির্দ্মাণে 
উপযুক্ত অর্থ সন্কুলনের অস্থবিধাই এ বিবয়ে বড়, 
বাধা হইয়া দীড়াইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে যদি 
সমবায় গৃহ নিৰ্ম্মাণ সমিতি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা ' 
যদি প্রয়োজনীয় অর্থগংস্থানে প্রস্তুত হন, তবে ' 
এই বাধা অনেক পরিমাণে দূর হইতৈ পারে 1, 
উপযুক্ত সংখ্যক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করিবার " ৯ 
সর্ভে সমবায় সমিতির নিকট হইতে বাড়ীঘর লইয়া 
চাকুরীয়া ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা তাহাতে 
বসবাপ করিতে পারে। বাড়ীঘরের চাহিদা! 
বর্তমানে খুবই বেশী। সুবিধাজনক কিস্তিতে 
বাসোপযোগী ভবন কিনিয়া লইতে অনেকে প্রস্ততও 
আছে। এই অবস্থায় সমবায় গৃহ নির্মাণ 
সমিতির পক্ষে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; বরং 
এইরূপ কাজে তাহাদের ব্যবসাগত লাভের সম্ভাবনা 
বেশী বলিয়াই মনে হইতেছে । "গবর্ণমেন্ট যদি 
ওঁ সমিতিগুপিকে তাহাদের কার্যে সহযোগিতা 
করেন, তবে উহ্নারা দেশের একটা বড় অভাব 
পরিপূরণে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারে। 
কাজেই আমরা মাদ্রাজ সরকারের উপরোক্ত স্বীমটি 
খুবই সময়োপযোগী বলিয়া মনে করিতেছি। 
মাদ্রাক্ত সরকারের অন্থকরণে অগ্ভান্ভ প্রদেশের 


গবর্ণমেণ্টও এই শ্রেণীর কাজে .অচিরে ব্রতী হইবেন 
বলিষা আমরা আশা করি। 





ক্জ্তিলা স্ব এণ্ড শ্নম্জ্ 





চীফ এজেণ্টস্‌ £- 
৮নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
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''  স্বুটিশ বাজেট 

বৃটিশ চেন্সেলার অব এক্সচেকার ডাঃ. হিউ 
ভেপ্টন ১৯৪৭-৪৮ সালের যে বাজেট পেশ 
করিয়াছেন তাহাতে এ বৎসরে বৃটিশ গণশেপ্টের 
৩৪২ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড আয় ও ৩১৮ কোটি 
১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় অনুমিত হুইয়াছে।। ফলে ওঁ 
বৎসরে বাজেটে উদ্ধত্ত দড়াইবে ২৪ কোটি ৮০ 
লক্ষ পাউণ্ড যুদ্ধের সময় হইতে বৃটিশ বাজেটে 
ক্রমাগত ঘাটতি দেখা যাইতেছিল। গত বৎসরও 
৬ 'কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি হুইয়াছিল। 
এবৎসর বাজেটে উদ্বত্ত দেখা যাওয়ায় তাহাকে 
বৃটেনের যুদ্ধোত্তর উন্নতির সুচনা বলিয়াই মনে কর! 
যাইতে পারৈ। এবৎসর চেত্দেলার অব এক্সচেকার 
' নুতন করিয়া লোকের উপর বিশেষ কোন ট্যাক্স 
ভার চাপাইতে যান নাই। তিনি আমদানীকৃত 
ভাবাকের" উপয় শুদ্কের হার শতকরা €০ ভাগ 
বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।'শিল্প কোম্পানীর 
লাভের উপর-বর্তমানে শতকরা ৫ ভাগ হারে কর 
নির্ধারিত আছে। শিল্প কোম্পানীর লাতের যে 
অংশ- পরিচালকরা! লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন 
করিতে চাহিবে তাহার উপর ট্যাক্সের হার 
বাড়াইয়! শতকরা সাড়ে বার ভাগ করার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। তামাকের উপর আমদানী শুল্ক 
বাড়ানোর ফলে উংলগ্ে ২০টি সিগারেটযুক্ত এক 
একটি প্যাকেটের "মূল্য বর্তমানের ২ শিলিং ৪ পেনী 
স্থলে ৩ শিলিং ৪ পেনী দীড়াইবে। পাইপে 
ব্যবহৃত তামাকের দর প্রতি আউব্ন ১ শিলিং ২ 
পেনী করিয়া বাড়িয়া যাইবে। রাজস্ব বৃদ্ধির জঙ্ক 
উপরোক্ত ছুই দফায় ট্যাক্স বাড়ানো হয় নাই। 
জাতীয়+'আধিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
এইরূপ ব্যবস্থা পরিকল্পিত হুইয়াছে। বৃটেনের 
লোকেরা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুইতে বৎসর' বৎসর 
বিস্তর পরিমাণ তামাক আমদানী করায় তাহাতে 
প্রাণ্ুব্য ডলারের উপর যথেষ্ট টান পড়িতেছে। 
ডলার 'বীচাইয়া অস্ত প্রয়োজনীয় কাজে তাহা 
নিয়োগ করার অন্ত ভাঃ ডেণ্টন তামাকের উপর 
আমদানী শুন্ধ শতকরা €০ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি 
ফরিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে, এ ভাবে 
ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে তামাকের আমদানী এক-চতূর্থাংশ 
'পরিমাণে হ্রাস পাইবে, আর তাহাতে ৩ কোটি 
ভলার বীচিয়া যাইবে। বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য 





সম্প্রসারণের অন্ত ও দেশে শিল্প প্রচেষ্টার উপর ' 


বর্তমানে বেশী করিয়া জোর দেওয়া হইতেছে। 
“শিল্প কোম্পানীর মুনাফা লত্যাংশ ছিসাবে বণ্টন 
না করিয়া শিল্প পরিচালকরা যাহাতে উহা দ্বারা 
কল-কারখানার কার্য লম্্রলারণে মনোযোগী 
হয় শেলন্কু বণ্টনের জম্ত নিয়োজিত লাতের 
উপর বেলী করিয়া মুমাফা কর নির্ধারণ করা 
হুইয়াছে। রি 

ভাঃ ডেপ্টন এবার কোন কোন দিক দিয়! 
পুরানো ট্যাক্স হাস করিবারও প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন। ম্বোপার্জিত আয় ১৫০ পাউও 


হইলেই ইংলণ্ডের যে ফোন লোককে আয়কর ' 
দিতে হইত। এবৎসর হইতে স্বোপার্জ্জিত আয় . 


২৫* পাউণ্ড না হইলে কাহাকেও আয়কর দিতে 


হুইবে না বলিয়া ঘোষণা ফরা হইয়াছে। ইহাতে 


ইংলণ্ডের ৭ লক্ষ €০ হাজার ট্যা্সদাতা আয়কর 
সহ i 


আর্থিক জগৎ 

প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে । তাহাছাড়া 
চেক্দেলার অব. এক্সচেকার কৃত্রিম রেশমের উপর 
ও দেশে উৎপন্ন কয়লা ও গ্যাসের উপর উৎপাদন 
শুক উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। 
যুদ্ধকালীন ট্যাক্সমীতির ধারা পালটাইয়া' বৃটেন যে 
যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের উপযোগী করিয়া নূতন ট্যাক্স 
ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে যত্রপর হইয়াছে উপরোক্ত 
বিধিব্যবস্থা তাহারই পরিচায়ক । 


শরমিক-সমস্যায় সর্দার প্যাটেল 

কংগ্রেসের সর্বজদমান্ধ জননায়ক সর্দার 
বল্পতভাই প্যাটেল বোদ্বাইয়ে একটী বক্তৃতাতে 
দেশের শ্রমিকগণফে অধৈর্য্য না হইয়া ভারতে 
বিদেশী শাসনের অবসান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার 
অন্ত যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা খুবই সময়োচিত 
হইয়াছে। ইদানীং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ- 
পরায়ণ এক শ্রেণীর ব্যক্তি নিজেদের প্রতাব- 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের স্ববত্র অজ্ঞ ও 
নিরক্ষর শ্রমিকগণকে ক্ষেপাইয়া দিয়া দেশের সমূহ 
অনিষ্টলাধন করিতেছে । গত কয়েক মাস যাবত 
দেশে যে সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছে, তাহার 
ফলে দেশে বন্ধ, কাগজ, লৌহ, চিনি, করল! 
প্রভৃতির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাইয়াছে। 
অথচ এই সময়ে দেশে জনসাধারণের জীবন- 
ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই সব জিনিব অধিকতর 


পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল। এইভাবে" 


দেশে শিলপজাত দ্রব্য উৎপাদন হ্রাসের ফলে কেবল 
যে দেশে ধনসম্পদ উৎপাদনে বিস্ন হুষ্টি হইয়াছে 


এরূপ নহে--উহার ফলে যুদ্ধের সময় হইতে দেশের 


লোক বন্ধু প্রভৃতির অভাবে যে' প্রকার অবর্ণনীয় 
হুঃখকষ্ট ভোগ. করিতেছে, সেই চুঃখকষ্টের মেয়াদ 
দীর্ঘতর হইয়াছে। ' ডা 

ূ এদেশে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ফোন কারণ 
নাই, একথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে। 
যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক যে পরিমাণে 
বৰ্ধিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় শ্রমিকদের 
জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ভ্রব্যসামণ্রীর মূল্য 
বাড়িয়াছে অনেক বেশ্ী। কাজেই যুদ্ধের পূর্বের 
তুলনায় শ্রমিকদের “প্রকৃত আয়”-বৃদ্ধি তো পায়ই 
ন বরং উহা কমিয়াছে। উহ্থার ফলে শ্রমিকদের 







বর্তমান বস্ত্রের সমস্তা যে কি আকারে দেখা দিয়াছে তাহা কাহারও অজানা 
নাই। এই সমস্তার সমাধান করিতে না পারিলে জ্যুতীয় উন্নতি সম্ভব 
হইতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক দিয়া জাতিকে কতকটা স্বাবলম্বী করার 
দায়িত্ব ই বেঙ্গল কটন মিলস্‌ লিঃ গ্রহ করিয়াছেন ॥ : আপনাদের 
সকলের সহযোগিতায়ই উহা সম্ভব হইতে পারে। ২. 


 অসাস-ও, আন্ন, খান এও (কাং, ২ 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


রেজিষ্টার্ড আফিস-_৯২-বি, বন্থবাজার দ্ীট, কলিকাতা । 
ৰ মেন আফিস-_১১৫ ক্যানিং গ্বীট, কলিকাতা । 


১০৭৯১, 
অতি নিয়ন্তরের জীবনযাত্রার আদর্শ পূর্কের 
তুলনায়ও খর্ক হইয়াছে । এই অবস্থার প্রতিকার 
অবশ্যই বাঞ্ছনীয়. কিন্তু শ্রমিকগণকে সতত উহা 
মনে করিতে হইবে যে, দেশের শিল্পবাণিঘ্য ও 
অগণিত অগ্ সমস্ত অন্নহীন ও বস্তুহীন কোটী কোটী 
লোকের সহিত তাহাদের ভাগ্য জড়িত।' 
সুদীর্ঘকালব্যাপী বিদেশীয় শোষণের ফলে আজ' 
দেশের শিল্পবাণিভ্যও দেশের জনসাধারণের মতই 
জীবন্মত। এই সময়ে শ্রমিকগণ বদি পাশ্চাত্য 
উন্নত দেশসমূহের অনুকরণে জীবনযানজ্রার একট! 
উচ্চতর আদর্শ লাভের 'উদ্দেস্টে কল্কারখানার 
মালিকদের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করে, তাহা 
হইলে উজার ফলে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টা 
ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং এজন্ত শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকগণই 
অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হুইবে। শ্রমিকগণের উহাও 
ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ভারতবর্ষে বিদেশীয় 
শোষণের অবসানের উপরও তাহাদের ভাগ্য নির্ভর 
করিতেছে এবং এই শোষণ বন্ধ করিবার জন্ত 
বর্তমানে কংগ্রেস ঘোর ' সঙ্কটের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইতেছে । এই সময়ে শ্রমিকগণ যদি ধর্মঘট 
করিয়া কংপ্রেসফে বিব্রত করে, তাহা হুইলেও শেষ 
পর্য্যন্ত তাহাদের সমধিক ক্ষতি হুইবে। এলত 
হুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিদের আপাতমধুর কথায় 





বিভ্রান্ত না হইয়া আরও বৎসরখানেককাল অপেক্ষা 


করিবার অন্ত আমরাও দেশের শ্রমিকগণকে দিব 
অস্থরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। , | 
মিঃ চুন্্রীগড়ের আশ্বাসবাণী 
ভারতীয় হাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর 
স্থান কি প্রকার নগণ্য, তাহা নূতন করিয়া বলিবাক্স 
কোন আবস্তকতা নাই। ভারতের উপকুলবন্তী, 
বন্দরসমূহের মধ্যে আাহাজযোগে বৎসরে ৬০ লক্ষ' 
টন মালপত্র এবং ২০ লক্ষের অধিক যাত্রীর আদান- 
প্রদান হয় । এই ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাজগুলির 
অংশ মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ বিদেশের সহিত. 
প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের হ কোটী টন মালপত্র, 
এবং ২॥ লক্ষ যাত্রীর আদান-প্রদান হয়। এই, 
ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাদ্র কোম্পানীগুলির কোন, 
স্থানই নাই। ভাহাজী ব্যবসায়ে এই পরনির্ভরতার, 
ফলে ভারতবর্ষফে প্রতি বৎসর বিদেশী জাহাজ 
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কোম্পানীগুলিকে মাল ও যাত্রী ভাড়া হিসাবে 
৬৬ কোটা টাকার মত প্রদান করিতে হয়। সুখের 
বিষয়, জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর, এই পশ্চাৎ- 
পদত! যাহাতে অনুরভবিষ্যতে দূরীভূত হয়, তজ্জস্ত 





বোষ্বাইয়ে ভারতীয় অন্তর্বস্তী গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য- 


সচিব মিঃ আই আই চুহ্্রীগড় সম্প্রতি ভারতীয় 
জাহাজী ব্যবসায়ের পরিচালকদের এক সভায় 
দেশবাসীকে কতকগুলি আশার.বাণী শ্তনাইয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, কি উপকূল বাণিজ্য, কি বৈদেশিক 
বাপিজ্য- সর্বত্র ভারতীয় জাহাজ - কোম্পানীগুলি 
যাহাতে উহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে 
পারে, তৎপক্ষে ভারত গবর্ণষেন্ট সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবেন। ' কিন্ত মিঃ চুন্্রাগড়ের এই 
উক্তির মধ্যে একটা ফাক রহছিয়াছে। -এতদিন 
পর্য্যস্ত ভারত সরকার ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী 
অর্থে খাটা ভারতীয় ' জাহাত কোম্পানী, এবং 
ভারতে থাকিয়া যে সমস্ত. বৃটাশ ভাঙা কোম্পানী 
ব্যবসা! চালাইতেছে_-এই উভয়কেই অন্বতুক্তি 
করিয়াছেন। মিঃ চুন্গীগড়:.এই অর্থেই “ভারতীয় 


ভ্রাহাদ কোম্পানী” শবগুলি ব্যরহার করিয়াছেন__ 
না ভারতীয়, জাহাজ কোম্পানী হুইতে বিদেশী 


জাহাজ কোম্পানীখুলিকে বাদ দিয়াছেন, তৎসমন্ধে, 
কিছুই বলেন নাই। 
তারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমৃহেরে: প্রতিনিধিবর্ 
“ভারতীয় ডাহা কোম্পানী” অর্থে ভারত 
গবর্ণষেপ্ট কি বুঝেন, তাহা জানাইবার অগ্ত দাবী 
করিয়াছিলেন। . বাণিদ্য-সচিবের এই দাবীর 
উত্তর দিয়া দেশবানীর' সন্দেহ ভঞ্জন কর! উচিত 
ছিল। কিন্তু তিনি তাহার আলোচ্য বক্তৃতায় 
এই বিষয়ে কিছুই বূলেন নাই। উহাতে সবস্তাটা 
অধিকতর ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। 


' আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন 

_ জেনেতায় 'আত্বর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের 
অধিবেশন সুরু হুইয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশের 
ভিতর বাণিজ্যগত আদান-প্রদান বাড়াইবার জন্ত ও 
পারস্পরিক বাধা-বিস্র অপসারণ করিবার অন্ত এই 
সম্মেলন শ্ুশ্ধ নির্ধারণ, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ও 
কোটা স্থির করিয়া বাণিজ্যগত সীম! নির্ধারণ 
সম্পর্কে জাতিগত ক্ষমতা ও অধিকার ধর্ব করিতে, 
'উভ্তোগ্ী হইয়াছেন। এই সম্মেলনে যে ভারতীয় 
প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইয়াছে, স্বার রাঘবন 
. পিলাই তাহার নেতৃত্ব করিতেছেন। স্তার রাঘবন 
এ সম্মেলনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আস্তির্্জাতিক 
বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্দেন্ত যাহাতে সাফস্যণ্ডিত 
হয়, সে জন্ত ভারতবর্ষ কতিপয় বড় শিল্পের অস্ত 
নিয়োজিত রক্ষণ শ্তপ্ধ তুলিয়া লইতে প্রস্তুত 
আছে। 


প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিয়াছে। তবে 'আস্ত- 


জর্দীতিক ব্যবপা-বাপিজ্যের কল্যাণের অন্ত ভারতবর্ষ | 


রক্ষণ শুক্ধ ছাড়া অগ্তভাবে শিল্প সংরক্ষণের, ব্যবস্থা 
করিতে প্রস্তুত আছে। তিনি এই প্রসঙ্গে ভারতের 
জনসাধারণের অতীব নিম জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ 


করিয়া এদেশের শিপ্পোক্সতি সম্পর্কে" অন্াস্ | « 


দেশের সাহায্য ও সহামুভূতি কামনা 'করেন।.) 
ভারতের মত অনুন্নত দেশের শিল্পোরতি গড়ি] 


' থাকা প্রয়োজন ) 


কিছুদিন, পুর্বে খাটা-' 


সর শিল্পের . সংরক্ষণ ব্যবস্থা উঠাইয়া, "| 
দেওয়া সম্ভবপর নছে। ফেন না রনী রাজ 
বৃদ্ধির দিক দিয়া ‘কতিপয়; ক্ষেত্রে রক্ষণ শুন্কের . 


আর্থিক জগৎ 
তুলিতে হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতার লমক্ষে 
দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার সুব্যবস্থা দরকার । সে 
সুব্যবস্থা অবদস্বনের সুযোগ’ ভারত গবর্ণমেন্টের 


ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি নিতান্তই কোন সুবিধামূলক 
ব্যবস্থা দাবী . করেন, তবে] ভ্রগতের শিল্পোন্নত 
দেশের পক্ষে তাহাতে ক্ষুণ্ন হওয়া ঠিক নছে। 

শ্তার রাঘবন পিলাই তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের 
মত্ত অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা 
ভালভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা সুখের কথা। 
কিন্ত তিনি আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিঞ্যের কল্যাণে 
কতিপয় বড় শিল্পের উপর হইতে রক্ষণ শুক তুলিয়া 
লওয়ার এবং ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্ত রক্ষণ 
চে ছাড়! অন্য ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করার ষে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন আমরা তাহা কতকটা অবান্তর 
ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করি। ইংলণ্ড, 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ব্যাপকভাবে রক্ষণ 
শুক বাইয়া তাহার/মারফতে নিজেদের শিল্পোরতি 
গড়িয়া তুশিয়াছে। রক্ষণ শুদ্ধ ছাড়াই ওঁ সব 
দেশের শিল্প আজ বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় 
দাড়াইতে সমর্থ। সমৃদ্ধি ও বর্য্যের শিখরে 
বসিয়া তাই তাহারা আন নিজেদের বাণিজ্য 
সম্রপারণের জড় স্তষ্ক নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন 
জাতির ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব করিবার দাবী 
তুলিয়াছে। এ কারসাধিতে বিভ্রান্ত হইয়া 
ভারতের মত অন্ত দেশ বদি আগ শু নির্ধারণ; 
সম্পর্কে তাহার ক্ষমতা ও অধিকার ছাড়িয়া দিতে 
আরস্ভ'করে তবে শিল্পোরত দেশের প্রতিযোগিতার 
সমক্ষে এ সব দেশে শিল্প-ব্যবসায় পড়িয়া তোলা 
কঠিন হইয়া ঈড়াইতে পারে। সেই কথা বিবেচনা 
করিয়া ভারতের মত অঞুন্নত দেশকে শিল্প সংরক্ষণের 
বিশেষ সুযোগ দেওয়া আন্তর্জাতিক বাণিল্য 
সন্মেগনের পক্ষে কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি । 

্তার রাঘবন বলিয়াছেন যে, সরকারী রাজস্বের 
জন্মই বর্তমানে রক্ষণ শুক্ষের কিছুটা প্রয়োজন 
আছে।কিন্তু. আমরা ইহা সঙ্গত উক্তি বলিয়া 
মনে করিতে পারি না। এদেশে এমনও অনেক 
নৃতন শিল্প রহিয়াছে যাহার! রক্ষণ শু ছাড়া বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে দীড়াইতে সম নয়। 


আমল] সানন্দে ঘোষণ! করিতেছি যে, পুরী (উড়িয়া ), বেনারস ৃ 
( যুক্তপ্রদেশ ), টাদপুর ( বাঙ্গলা ), ইক্ষল (মণিপুর ফেট) এবং " 
'তিনমুকিয়। (আপার আসাম ) লাখ! খোল! হইয়াছে । 


দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ. 


(সিডিউল্ড, এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঞ্চ 


কাজেই কোন শিল্পের জন্তু. 


[ ২১শে এপ্ৰিল, ১৯৪৭. - 





কেবল 'রাঁজশ্বের অন্ত নহে, উহাদের অস্তিত্ব রক্ষার 
জগ্কও রক্ষণ শুষ্ক প্রয়োজন। স্যার রাখবন রক্ষণ 
শুন্ধ ছাড়া শিল্প সংরক্ষণের অন্ত অন্ধ, ব্যবস্থা 
অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। অন্ত সম্ভবপর ব্যবস্থ! 
হইতেছে শিল্পের জন্প সরকারী সাবসিভি বা 
অর্থসাহাষ্যের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ব্যাপকভাবে 
সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে সরকারী 
তহবিলের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িবে। ভারত 
গবর্ণমেন্ট সে বোঝা কতদূর বছিতে সমর্থ হইবেন, 
সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে । কাজেই 
শিল্পের অন্ত রক্ষণ শুন্ধ বসাইবার অধিকার ত্যাগ 
করা ভারতের পক্ষে এখনও কোন দিক দিয়া সঙ্গত 
নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। এই. অধিকার 
যাহাতে আরও কিছুকাল পৃরাপুরি রক্ষা করা যায়, 
সে অন্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদের উচিত আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য সম্মেলনের নিকট হইতে সমুচিত আশ্বাস ও 
ভরসা আদায়ের চেষ্টা করা। + 


ব্যাধির বিরুদ্ধে আস্তর্।তিক প্রচেধ! - 


. সম্প্রতি জেনেভা লহরে সন্মিলিত জাঁতিপুজের 
বিশ্ব-্বাস্্য-প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী কমিটির তৃতীয় 
অধিবেশন হইয়া পিয়াছে। অধিবেশনে যে সমস্ত 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা! যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
তেমনই কদ্যাণপ্রহ হুইবে বলিয়া আযানের 
ধায়পা। ৬শটি বিভিন্ন জাতির, প্রতিনিধি এই 
অধিবেশনে যোগদান করিয়া আন্তর্জাতিক 

সহযোগিতায় পৃথিবী হুইতে ব্যাধি দূর করিবার 
কাৰ্য্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবনের" প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। -বিশ্ব-্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের এই কল্যাণ 
প্রচেষ্টা সার্থক হইয়। মামুষের জীবন হইতে 
ব্যাধির দৌরাত্ম্য দুর করিতে সহায়তা করুক, 
ইহাই আমরা চাই । : আলোচ্য অধিবেশনে অস্থায়ী 
কমিটি সংগঠনের ;প্রশ্নাদ্ির আলোচনা ছাড়া 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিতিন্ন সন্ত! বিবেচনা 
করিয়া দেখিয়াছেন। 

ইতিমধ্যে কমিটি যাহাতে তাহাদের কাজে 
অগ্রসর হইতে পারেন, তাহার আন্ত সন্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ কমিটিকে তের লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় এক 
কোটী তিয়াত্তর লক্ষ তেত্রিশ 8888 তিন শত 





অনুমোদিত 3 ১৫০১০৬১০০০২ টাক] 
' বিক্রীত মুলধন ** ২২,৫০+০০০২ টাকা 
উঃ মুভাধন ৷ ও সংরক্ষিত হবি ১3,৯৫,০০০ টাকার অধিক 
1 হু ৩১৫০১০০১০০৩ টাক! 
fl কাৰ্য্যক তহবিল Ee | ৪১০০১০০১০০০২২ টাকা: ০ এ TCI 
গা ১৮ ১ 1২ ০+, প্ৰিয়নাথি ব্যানার, .. ১1:11 


মাণিক্য বাহাদুর, 'কে-সি-এ 


৪ বক: 3 


ce 


Eo মাণিক্য অফ ত্রিপুরা a 
- ' প্রধান অফিস-_আগরতল। a ষ্টেট) ' রেলিষটার্ড বণিক ড় (বি-এ; রেলওয়ে) 
কলিকাতা. অফিসসমূহ__১০২/১, ক্লাইভ টী, ৫৭, ক্লাইভ A 
২5১; হ্যারিসন রোড ও। 1১০ শোভা জার ষ্্রীট 
বাজলা, আসাম, ১১২১৬ বুক্তপ্ররেশের সর্ব্বত্র * 
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২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭ ] আখথিক জগৎ 


তেত্রিশ টাকা) ধার দিরাছেন। আশা" কব! দিয়াশলাই কোম্পানীগুলি শতকরা ২০ ভাগ ঃ 
হইতেছে যে, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই বিশ্ব-্বাস্থ্য- ইব্জিনীয়ারিং কোম্পানীসমূহে গড়ে শতকরা ১৯ 
প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন কমিটির বৈঠক ভাগ এবং পাটকল, চিনির কল, মৃৎ-শিল্পের 
বসিবে। বিভিন্ন স্বাস্াগ্রতিানগুলিকে একই কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে শতকরা 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে কেন্দ্রীভূত করিবার ১৪ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ নিট লাভ পাইয়াছে। 





চেষ্টা সুরু করা হুইয়াছে। নৌ ও বিমানযাজ্রার সিমেন্ট ও বনস্পতি ঘির বেশীরকম চাহিদা সত্বেও 


ক্লে যে সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি দেশ হইতে এ সব শিল্পে নিয়োজিত কোম্পানীগুলির নিট.লাভ 
দেশান্তরে সংক্রামিত হয়, তাহার নিয়ন্ত্রণের অস্তও শতকরা ১০ ভাগের বেশী দাড়ায় নাই। রাসায়নিক 
রাজ আরম্ভ করা হুইয়াছে। কোম্পানীগুলির নিট লাভ হইয়াছিল গড়ে মাত্র 

পীতজ্বর প্রতিরোধ করিবার অন্ভও যোগ্য শতকরা ৫৫ ভাগ। শিল্প-কোম্পানীর উপর 
ব্যবস্থা অবলস্বিত হইতেছে । ম্যালেরিয়া ভরের চড়াহারে ট্যাক্স নির্ধারিত থাকায় ও নিট লাভের 
নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেধ ব্যবস্থা এবং গবেষণার কার্য্যাদি খুব কম অংশই মালিকরা পাইয়াছিল। নিট 
“বিচার করিয়া দেখিবার জন্ভ একটী পৃথক কমিটি লাভ হইতে প্রদত্ত প্রতি এক টাকা লভ্যাংশের 
নিযুক্ত করা হইয়াছে । এই কমিটি বিশ্ব-স্বাস্থ্য- উপর পাঁচ টাকা করিয়া গবর্ণমেপ্টকে ট্যাক্স হিসাবে 
প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ প্রদান করিতে হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সাল 
রুরিবেন। কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধিসংক্রান্ত হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্য্যন্ত পাচ বৎসরে দেশের 


‘বিবরণাদি প্রচার করার উদ্দেস্তেও ব্যবস্থা করা চা-কোম্পানীগুলি আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা . 


-হুইতেছে। ডিপ থেরিয়ার প্রতিষেধক ও খাপ্রাণ ১৮ টাকা হারে, কাপড়ের কলগুলি শতকরা 
প্রভৃতি ওঁষধাঁদির উন্নতিবিধান ও মান সংরক্ষণের ১৭ টাকা 'হারে, পাটকল ও কাগজের কলগুলি 
-ভদ্ধ আরও ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইতেছে। সন্মা, শতকরা ১৫ টাকা হইতে শতকর| ১৬ টাকা হারে, 
-ক্ষয়রোগ, শিশুমৃত্যু, ইনয়য়েঞ্জা, বসস্ত প্রতিষেধের ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ও পটারী কোম্পানীগুলি 
. প্ৰতিক্ৰিয়া, ইনসুলিন সরবরাহ ও কর্কট (ক্যান্সার) গড়ে শতকর! ১১ টাকা হারে এবং চিনির কল ও 
রোগ প্রভৃতি সঘন্বেও আলোচনা করিয়া দিয়াশলাই কোম্পানীগুধি যথাক্রমে শতকরা ১০ 
‘ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা কর! হইয়াছে। টাকা ও শতকর্! ৯৫ টাকা হারে অংশীদারদিগকে 
বিশ্ব-স্বাস্থ্-প্রতিষ্ঠানের এই উদ্ভম সাফগ্যমণ্তিত ললভ্যাংশ প্রদান করিয়াছিল। অন্তাম্ক শ্রেণীর শিল্প- 
হইলে আস্তজ্্াতিক ক্ষেত্রে নৃতন কর্দপ্রেরণা কোম্পানীর প্রদত্ত লভ্যাংশের হার উবার চেয়েও 
আসিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। অনেক কম াড়াইয়াছিল। . 
যুদ্ধের সময়ে এদেশের শিল্প-কোম্পানীগুলি | 
“তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর যথেষ্ট মুনাফা 
করিয়াছে এবং অংশীদারদিগকে অত্যধিক চড়! | 
‘হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে বলিয়া সাধারণের | 
ধারপা। সেই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে | 
'শিল্প-ব্যবসায়ের লাভের উপর ট্যাক্সের হার | 
-বাড়াইবার উপর জোর দিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধের 
সময়ে এদেশে অন্তান্ত ক্ষেক্রে লোকের আয় যেভাবে | 
ৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে | 
মুনাফা বৃদ্ধির পরিমাপটা আসলে তত বেশী কিছু | 
নহে বলিয়া দেশের শিল্পপতিরা মনে করিতেছেন । 
নিয়োজিত অর্থের লাভের উপর নির্ভর করিয়া | 
এদেশে বহু লোককে জীবনধারণ করিতে হয়। | 
যুদ্ধের সময় হইতে লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় যেরূপ | 
-বাড়িয়াছে, তাহাতে লভ্যাংশের হার না বাড়িলে | * 
লগ্মীকারকদের জীবনযাক্া নিতান্ত ছুর্বহ হইয়া | 
* পড়িবারই কথা। গত কতিপয় বৎসরে শিল্প- | 
- কোম্পানীসমূহ যে হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে, 
* তাহা জীবনযাত্রা ব্যয়ের বৃদ্ধি অন্গুপাতে মোটেই 
, বেশী হয় নাই) ,বরং "অনেক ক্ষেত্রে . তাহা 
অপ্রত্যাশিতরূপ কম হইয়াছে .:বলিয়াই, শিল্প- 
ব্যবসায়ীদের ধারণা কান্রপুরের..বিশিষ্ট শিল্পপতি, 
ম্তার পদ্মপত িংহানিয়! সম্প্রতি, জে. কে, | 
রিভিউ? পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া উপযুক্ত তথ্য এ 
সহকারে বিষয়টি মা. করিয়াছেন। .তিনি_ 
লিখিয়াছেন, ১৯৩৪-৪০ সাল। হইতে । ১৯৩০৪. এ 
সাল পর্য্যন্ত পাচ বৎসরে ভিসি মূলধনের 
"উপর ভারতের কাঁপড়ের কলসমূহ গড়ে শতকরা 








স্তার পদমপত 


হেড অফিদ__১৪, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 

্া্-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন। ও পাটম। । 
উপযুক্ত সিক্িউন্নিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 

8 সকল প্রকার 'ব্যাঞ্ষিং কাধ্য কলা হয়। . 

.- ম্যানেজিং ডিরেষ্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি / 


৯০৮৯ 





সিংহানিয়া দেশের বিভিন্ন, শ্রেণীর . ৫০০ শিল্প-* 
কোম্পানীর হিসাব আলোচনা করিয়া এই দিদ্ধান্তে 
পৌঁছিয়াছেন যে, উপরোক্ত পাঁচ বৎসরে তাহারা 
আদায়ী মূলধনের উপর .. অংশীদারদিগকে 
বাৎসরিক লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে গড়ে শতকরা 
মাত্র ৯৮ ভাগ। যুদ্ধের সময় হইতে টাকার মূল্য 
বেশী পরিমাণে হাল পাইয়াছে এবং জীবনযাত্রা 
ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেকথা 
বিবেচনা করিলে শিল্প-কোম্পানীর অংশীদাররা 
যুদ্ধের সময়ে যে লত্যাংশ পাইয়াছে, যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের বাজারের তুলনায় তাহা শতকরা ৪ 
ভাগের বেশী নছে। এদেশে শিল্প-ব্যবসায়ীদের 
মুনাফ! সম্পর্কে পাধারণের ধারণ! যে কিরূপ 
অতিরঞ্জিত, সভার পদমপত সিংহানিয়ার মস্তব্য 
হইতে তাহা ধরা পড়িবে । 
বাংলার বস্তর-শিল্প 

ভারত গবর্ণমেপ্টের নিযুক্ত শ্রমিক তদন্ত কমিটি 
এদেশের কাপড়ের কলগুলি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
বস্তু-শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও তাহাতে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের অবস্থা ‘সম্পর্কে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন। এ রিপোর্টে বাংলার 
বস্তু-শিল্পের যে বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
ভানা যায়, ১৯২১ সালে ঘেস্থলে বাংলায় চালু 
কাপডের রুলের সংখ্যা ছিল ১৪টি, ১৯৪৩ সালে 


(৩১শে আগষ্ট) সেস্থলে চালু কাপড়ের কলের 


সংখ্যা বাড়িয়া ৩৪টি দাড়াইরাছিল । ১৯২১ 
সালে যিলসমূছে গড়ে ১৩ হাজার শ্রমিক কাজ 


হেড অফিন_৫৬, বেণ্টিস্ক ভ্রীট, কলিকাতা 


ফোন £ ক্যাল ৩৪১৯ 


কলিকাতা শীখাসযূহ £ ওন্ড চীনাবাজার স্বীট, বড়বাজার, শ্তামবাজার, 
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, ইটালী, হাওড়া ও বেহালা । 


অন্তাস্ত শাখাসমূহ £ বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের সর্বত্র | 











পি গিভিউন্ড রা 


ফোন --ক্যাঁল ৫৯৮৯ 








৩০ ভাগ) কয়লা কোম্পানী; কাগজের কল ও | 





So৮২ 


‘করিত।' ১৯৪৩ সালে কারয্যরত ' শ্রমিকসংখ্যা 
২৮ হান্রার জনে দীড়াইয়াছিল। ৩৪টি মিলের 
মোট টাকু ও তাতসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ 
৭৬ হাজার ১৪৪ ও ১* হাজার ৮৫৫ । এ কল- 
গুলিতে ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৬১ হন্দর তুল! ব্যবহৃত 
হইত। বাংলার কাপড়ের কলগুলির আয়তন বড় 
নহে। অধিকাংশ কলেরই নিয়োজিত শ্রমিক- 
সংখ্যা ৯ হাজারের কম। কেশোরাম কটন 
মিলটিরই আয়তন সবচেয়ে বড়। উহ্াতে ৮ 
হাজার ৬০০ জন লোক কাজ্জ করিয়া থাকে। 
বাংলার কাপড়ের কলগুলি চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, 
ছপলী ও ঢাকা-__এই ৪টি জেলায় কেন্জীভূত। 
দুন্ধ ও স্বাস্থযোন্নতি 
ছুধের ব্যবহার বাড়াইতে পারিলে শিশ্তদের 
যে যথেষ্ট ্বাস্থ্যোক্সতি ঘটে এবং শিক্তমৃত্যু ও 
_ প্রস্থতি-মৃত্যুর হার যে বথেষ্ট' কমিয়া আসে, মান্রাজে 
খিনামুল্যে ছুধ সরবরাহের একটি সরকারী স্বীম 
কাঁ্ধ্যকরী, করিবার ফলে তাহা! নেশ ভালভারেই 
প্রমাণিত হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে ধের অপ্রাচুর্য্ 


ও চূর্গ,দ্যতা লক্ষ্য করিয়া শিশু ও প্রন্থতিদে়' 


উপকারার্থ মাদ্রাজ সরকার কয়েকটি এলাকায় 
বিনা মুল্যে স্থধ যোগাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৫ 
সালের মে মাসে এই "পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত 
করিয়া ১৯৪৬ ‘লালের শেষ পর্য্যন্ত তাহ! বহাল 
রাখা হয়। জনস্বাস্থ্যের উপর এই ব্যবস্থার ফল 
কি দীড়াইয়াছিল, মান্রা্ পারিক হেলথ ভিপার্ট- 
মেপ্টের নিউট্রিশন্‌ অফিসর“উপযুক্তরূপ খোঁজখবর 
নিয়া সম্প্রতি তৎবিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন। এ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
বিডির হুথ্বকেন্র ‘হইতে যেসব শিশুকে বিনামূল্যে 
নিয়মিত পরিমাপে হুধ যোগালো হইয়াছিল, সেইসব 
শিশু মাফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের সমান হারেই 
ওজনে ও কলেবরে বাড়িয়া উঠিতেছিল।, ১৯৩৬ 
সালে মান্রাজে হাজারকরা ১০ জন গ্রশ্থতি প্রাণ ' 
ছারাইয়াছিল। যেসব এলাকায় প্রস্ুতিদের ভিতর ' 
নিয়মিত হুধ সরবরাহ কর! হুইয়াছিল, সেসব 


এলাকায় ১৯৪৬ সালে প্রস্থতি-ধৃত্যুহার কমিয়া _ 


আধিক জগৎ 


ছাজারকরা ৩ জন দীড়াইয়াছিল। শিশুমৃত্যুর 


হার হাজারকরা ২১৮ জন হইতে কমিয়া ১৯৯ জন 
দাড়াইয়াছিল। হুঃখের বিষয়, জনম্বান্থ্যের উপর 
এতদুর সুফল, লক্ষ্য করা সত্বেও মাদ্রাজ সরকার 
১৯৪৭ সাল হইতে বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহের ওঁ 
স্বীমটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এ স্কীম বাবদ 
বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকার মত খরচ পড়িত। 
মান্রাজ সরকার ও স্বীম কার্যকরী রাখার অঙ্ক 
মান্রাজ কর্পোরেশনের নিকট হইতে অৰ্থসাহায্য 
চাহিয়াছিলেন। উক্ত কর্পোরেশন সেরূপ সাহায্য 
প্রদানে অন্বীকৃত হইয়াছেন। ফলে একা দায়িত্ব 
বহনে অশ্বীকৃত হুইয়া মাদ্রাজ সরকার স্কীমটি বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন । 

মাদ্রাজ সহরে প্রস্ততি ও শিশুদের ভিতর 
অল্পকাল বিনামূল্যে দ্ধ সরবরাহ করিয়া এই 
শ্রেণীর নাগরিকদের শ্বাস্থ্যো্তি ও তাহাদের 
মৃত্যুহার হ্রাস সম্পর্কে যে সুফল পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা দেখিয়া অন্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও 
কর্পোরেশনসমূহ তাহাদের যথাসাধ্য এ ধরণের 
স্বীম কার্যকরী করার কথা বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে পারেন। 


ূ ব্যবসা-বাণিজ্য ‘সম্পর্কিত মৌলিক 


অধিকার 
_ ভারতে যুক্তরাষরীয় শাসনতন্র প্রতিঠিত হইলে 
এদেশের লোকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ফি 
ব্যবস্থা হইবে, তাহা বিবেচনা! করিবার জন্ভ গণ- 
পরিষদের একটি বিশেষ সাব-কমিটি গঠিত 
হুইয়াছিল। এ সাব-কমিটি গণ-পরিষদের 
পরামর্শ সমিতির নিকট সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন | সাব-কমিটির - চেয়ারম্যান 
, আচাৰ্য্য জে বি কপালনী এ রিপোর্ট উপস্থিত 
করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "মন্ত্রীমিশনের 
”-পরিক্ল্ননায়. এক যুক্ত রাষরীয আঁতাতের . মধ্যে 
প্রদেশেও 'মগ্তলীগত 'শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া 
' তোলার 'কথা বল! হইয়াছে । আমাদের স্চিপ্তিত 





অভিমত এই যে, বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকদের . 


মৌলিক অধিকার যদি প্রদেশ ও মণ্ডলীর ভিত্তিতে 


" কল্যাপমর ক্্পটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল ' 
| করার অন্ত প্রয়োজনীয় রবারের উপকরণ আমরা।' 


- তৈরী করি। 


অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের হে 


উপকরণগুলি ভারতের সর্বত্র গৃহে ও চিকিৎসা- 
লড়ে পীড়িতের শুধায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 


| ইত্যাফি॥ 





[২১শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 





পৃথক করিয়া দেখা হয় এবং এক অঞ্চলের” 
লোকদের অধিকার যদি অন্ত অঞ্চলে স্বীকৃত না” 
হয়, তবে এদেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে” 
বিশেষ অন্তরায় দীড়াইবে। আমাদের দাবী 
হইতেছে এই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তিতর, 
সমস্ত লপোককেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার" 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিবার সুযোগ ও" 
অধিকার দিতে হুইবে। কোন প্রদেশ বা মগলীগত- 
শাসন-ব্যবস্থাকে এ সম্পর্কে কোন ক্ষমতা জাহির 
করিবার সুবিধা দেওয়া ঠিক হইবে না। এক অঞ্চলের” 
লোকেরা অন্ত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে : 
চাহিলে কোন প্রদেশ বা মগ্ডলীগত গৰণসেণ্ট ট্যাক্স 
বা বিধিনিষেধ জারী করিয়া তাহার পথে বাধা হুষ্টি 
করিতে পারিবে না। এদিক দিয়া সাধারণের ' 
মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
ভিতর একটা চুক্তিপত্র সমাধা করিতে হুইবে এবং- 


যুক্তরাষীয় শাসনতা্রিক কাঠামোতে তাহা অত্ততুক্ত - 
করিতে হইবে |” ভারতের লোকদের মৌলিক - 
অধিকার রক্ষা সম্পর্কে সাব-কষিটির এই নির্দেশ” 
আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি ।' 
এদেশের আর্থিক কল্যাণ দেখিতে হইলে এক* 
অঞ্চলের লোকদের অগ্ভ অঞ্চলে চলাফেরা! করিবার: 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ অব্যাহত রাখা? 
একান্ত প্রয়োজন ; আঁ সে প্রয়োজন বিবেচনা! ' 
করিয়া যুক্তরাষ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় উপযুক্ত রক্ষাকবচ, 
সংযোজিত করা খুবই সঙ্গত । 


সঞ্চয় করতে হলে আজই 
আমাদের নিকট, আনন্ত 


coo ৮৮ শি 


৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ফোন : ক্যাল্‌ ২২৬০ (তিন লাইন) 


তির হিলি রাত 
চীফ, একাউপ্ট্যাপ্ট 
ম্যানেজিং ডিল ! 


দি হগদী ব্যান দঃ 


| ঞ্যার় রিং ও কুন, এয়ার বেড, রবারের, 
'এপ্রণ, ডাক্তারী ধন্তাম, ধারের ঘেও প্যান 


বেঙ্গল ওয়াটার প্র ওয়ার্ক স (১৯৪০) প্রঃ 


_ কলিকাতা fA - ০ OR 





ভারতের গিল্সান্নতি ও গবর্ণমণ্ট 


' সম্প্রতি নয়াদি্লীতে অনুঠিত অল ইণ্ডিয়া 
ম্যাক্ফ্যাক্চারার্” অর্গেনিঘেশনের সপ্তম বাধিক 
অধিবেশন উপলক্ষে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেশ্টের ভাইস্‌ 
প্রেসিভেপ্ট পণ্ডিত অওহয়লাল নেহেরু এবং উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি স্যার এম্‌, বিশ্বেশ্বরায়া 
' ভারতের শিমোল্নতি সম্পর্কে যে সমস্ত অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নানাদিক দিয়াই বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । শিল্পসম্প্রসারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, পণ্ডিত 
মেহ্রুর অভিভাষণে তাহার মোটামুটি আভাষ 
দেওয়া হইয়াছে । শিল্পোরয়নের পন্থা, কার্যক্রম 
এবং শিল্পোন্নতি, ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
হার বিশ্বেশ্বরায়া যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহা দ্বারা ভবিষ্যৎ শিল্লোগ্নতি বিষয়ে ব্যক্তিগত 
শিল্পব্যবলায়ের যালিকগণের চিন্তাবারারও কৃতকট! 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

লতাপতির অভিভাষণে হ্যার বিশ্বেশ্বরায়া 
ভায়তে নূতন নূতন শিল্প প্রবর্তনের জন্ত আগামী 
পাঁচ বৎসরকাল মধ্যে প্রতি বৎসর তিন শত হইতে 
পাঁচ শত কোটী টাক! বিনিয়োগ করার একটা 
প্রস্তাব করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরে পনর শত 
হইতে পচিশ শত কোটা টাকা বিনিয়োগ করিলেও 
তারতীয় শিল্পসমূহের মুলধন ইংলও কিংবা 
আমেরিকার শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের সমান 
হইবে লা। ইহাতে ভারতবর্ষ কানাভার সমকক্ষ 
হইতে পারিবে মাত্র |; গ্রস্ভীবিত নূতন -নুলধনের 
এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করিবেন গবর্ণমেণ্ট এবং 
ইহার কতকাংশ মৌলিক এবং বৃহৎ শিল্পসমূহ 
স্থাপনের অন্ত নিয়োগ করা হইবে। একটা 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সাহায্যে নূতন শিল্প 
প্রবর্তনের এই প্রস্তাব কার্যকরী কর! হইবে 
এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব একটা 
অর্থনৈতিক কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হইবে। 
উক্ত কাউন্সিল পবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগকেও 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবেন। টবদেশিক 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্পপতিদের সহায়তা দ্বার! 
এদেশে নূতন শিল্প প্রবর্তনের যে যথেষ্ট সুযোগ 
আছে, শ্তার বিশ্বেশ্বরায়া তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বৈদেশিক শিল্পপতিগণ ভারতীয় শিল্পের কর্তৃত্ব 
চাছেন না। তাঁহার! বিশেষজ্ঞ এবং মূলধনের 
একটা অংশ সরবরাহ করিয়াই যে সন্তষ্ট থাকিবেন, 
তাহাও স্যার বিশ্বেশ্বরায়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। 


প্রধান প্রধান শিপ্পসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার যে দাবী উঠিয়াছে, তৎসম্পর্কে - 


স্তার বিশ্বেশ্বরায়ার অভিমত এই যে, ছয় বৎসরের 
পর্বের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটিবে 
না এবং এই লময় মধ্যে জাতীয়করণের প্রস্তাব 
কার্ধ্যকরী করা বাঞ্ছনীয় নয়! কোন শিল্পকে 
সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইলে 
উহার যাবতীয় সমন্তা বিচার করিয়া 
শিল্পব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার পর জাতীয়- 
করণের প্রস্তাব কার্যকরী করা উচিত হুইবে। 
সভার উদ্বোধন করিতে পিয়। পণ্ডিত নেহেরু 
শিল্পসংক্রাস্ত বিবিধ সমস্তাসমুহ পৰ্য্যালোচনা করিয়া 
যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা 
৩ 


অন্তর্বন্তী গবর্ণমেন্টের শিল্পনীতি বলিয়া মনে 
করিতে পারি। পণ্ডিত বলিয়াছেন, ভারতকে 
যত সত্বর সম্ভব একটা শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত 
করিতে হইবে । যে শিল্পোয়তির ব্যাপারে অন্তান্ড 
দেশের যুগ যুগ লাগিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা 
পাচ কিংবা দশ বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন করিতে 
হইবে । বিগত ছুই শত বৎসর মধ্যে বিজ্ঞানের 
সাহায্যে পাশ্চাত্যদেশে শিল্পের যে উন্নতি ও 
প্রসার হইয়াছে, পরাধীনতার দরুণ ভারতবর্ষ সেই 
হ্ুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। শাসক 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে কাচা মালের 
উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশ হিসাবে রাখিয়া 
ভারতে বিদেশী পণ্যের বাজার কায়েমী করিয়া 
রাখা। রাজনৈতিক পরাধীনতার দরুণই যে 


ভারতের শিল্লোন্নতি এতদিন বাধা পাইয়া 


আসিয়াছে, পণ্ডিত নেছ্রে ভাহা স্পষ্ট করিয়া 
বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। 

শিল্লোন্নতির প্রসঙ্দে পণ্ডিতজী আরও 
বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যদেশের অন্ধ অনুসরণে 
শিল্পগ্রসারের নীতি ভারতের পক্ষে গ্রহণফোগা 


রঃ ১ 
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হইতে পারে না। কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের 
মুনাফার অঙ্ক ফাপাইয়া তোল! শিল্লোপ্লতির উদেন্ত 
হইতে পারে না। শিল্পোরতির সঙ্গে ভারতের 
৪০ কোটী নরনারীরও স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে।. 
ইউরোপীয় শিল্লোক্লতির প্রথম যুগে শ্রমিক. 
সম্প্রদায়ের উপর নানান্ূপ অত্যাচার-অবিচার 
করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক উ্ধ্য সঞ্চয় 
করিয়াছে। ভারতের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে এই 
ভুল পথ যে অস্থসরণ করিতে দেওয়া হইবে না, 
পণ্ডিতজী তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
জনসাধারণের স্বার্থে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইভ বা 
শিল্পব্যবসায়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিতে 
গবর্ণমেন্ট যে পশ্চাৎপদদ হইবেন না, পশ্ডিতজীর 
উক্তি হইতে তাহা! ভালভাবেই বুঝা যায়। | 

মৌলিক এবং প্রধান প্রধান শিল্পসমূহকে 
আতীয়করণের প্রস্তাব সম্পর্কে পণ্ডিত নেছেরু 
কোন সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন নাই। 
বর্তমান অস্তর্বন্তী গবর্ণমেপ্ট নানারূপ গুরুতর 
রাজনৈতিক সমন্তা নিয়া বিব্রত আছেন বলিয়া এই 
অন্তর্বর্ভী সরকারের সদস্তগপের আলোচনা করার 





এই চমৎকার এঞ্জিন মাত্র কয়েকটিই আমরা ব্রিটিশ নৌবাহিনী থেকে, 


কিনতে পেরেছি। 


প্রত্যেকটি এগ্রিনই নিখুঁত অবস্থায় আছে এবং এগুলিকে রাখাও 
চয়েছে বিশেষ ঘত্বে। প্রত্যেকটিতেই “সেন্সিটিভ গভর্নর” আছে বলে 
ডিজেল পাওঅর-এর যাবতীয় ব্যবহারের পক্ষে এই এপ্রিন আদর্শ । 
এই কটি ছাড়া অদূর ভবিয্যতে আর এই এক্রিন পাওয়ার সম্তাবনা 
: নেই, কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আপাতত কিছুকালের জন্য এই 





এক্রিন বিক্রি কর! ব! রপ্তানি কর! বন্ধ করে দ্বিয়েছেন। 






i 


৯০৮৪ 


যথেষ্ট সুষোগ হইতেছে না। জাতীয়করণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টের মনোভাব যত শীঘ্র সম্ভব ঘোষণা 'করা 
যে প্রয়োজন, তাহা পত্ডিত্বজীও অবশ্য স্বীকার 
করিয়াছেন। গবর্ণমেশ্টের নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষিত 
না হইলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শিল্পব্যবসায়ীদের মনে 
দ্বিধার ভাব থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে 
শিল্পোরতির প্রচেষ্টাও নানাভাবে ব্যাহত হইবে । 
ন্াদর্শ হিসাবে পণ্ডিত নেহেরু শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে 
আতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষপাতী । 
কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে বর্তমান 
সময়ে' পবর্ণমেশ্টের ক্ষমতা এবং যোগ্যতাও যে 
সীমাবদ্ধ, তাহা 'তিনি স্বীকার করিতে কোনরূপ 
সঙ্কোচবোধ করেন নাই । বর্তমান অবস্থায় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব শিল্পপতিদের হাতেই থাকিবে? 
কিন্তু কোন পরিকল্পনা অন্থযায়ী শিল্লোন্লতির উদেশ্য 
সফল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে বিভিন্ন শিল্পের 
প্রসার ও পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট জনস্বার্থ 
ক্ষার অন্য বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ 
প্রবর্তন করিবেন। ' 

' দক্ষ কারিগর ও বিশেষজ্ঞের অভাব ভারতীয় 
শিল্পোর্তির অষ্কতম অন্তরায় । এই অভাব 
দূরীকরণের উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট সায়েন্টিফিক 
ম্যান্-পাওয়ার কমিটী নামক. একটী কমিটী 


স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিত 


নেহেরু ঘোষণ। করেন। ভারতের অভ্যন্তরে 
বর্তমানে যে সমস্ত কারিগর ও বিশেষজ্ঞ আছেনঃ 


উক্ত কমিটী তাহাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি 


সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে যোগ্য 
ব্যক্তিগণকে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে প্রেরণের 
ব্যবস্থা করিবেন। কারিগর এবং বিশেষজ্ঞের 
সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই 
উপরোক্ত কমিটীর উদ্দেস্ত হইবে । কোন কারিগর 
কিংবা বিশেষজ্ঞের শিক্ষার অপচয় লা হয়, তাছাও 
দেখা কষিটার কাধ্যতালিকার অন্তভূক্ত 
হইবে। 


'শিল্পসম্পর্িত গবেষণার ব্যাপারে পণ্ডিতদী 
ভারতীয় শিল্পপতিগণকে একটা অপ্রিয় সত্য কথা 
বলিয়াছেন। কোন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গবেষণার 
অস্ত উৎসাহ দিয়াছেন বটে ;.কিন্তু পত্তিত নেহেরুর 
মতে অধিকাংশ শিল্পপতিগণই এই বিষয়ে এতদিন 
সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়া গিয়াছেন। তাহাদের এই 
ক্রুটা অত্যন্ত লঙ্ডার বিষয় ( "their record 
23 astonishingly and shamefully poor.”) | 

,শিল্পপতিগণ এই. ধারণা পোষণ'করেন. যে, শিল্প- 
সম্পর্কিত গবেষণার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ 
গবর্ণমেন্টের) ! বিগত যুদ্ধের সময় 'গবেবণার অন্ত 
যে কাউন্সিল অব, সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইওডাষ্রীয়াল 
রিসার্চ স্থাপিত হয়, বর্তমান গবণমেণ্ট.তাহার প্রসার 


করিয়াছেন এবং-ইতিমধ্যেই নিৰ্দিষ্ট কয়েক্টী শিল্প. 


সম্পর্কে গবেষণার অস্ত উক্ত ‘কাউন্সিলের, অধীনে 
ফয়েকটী স্থায়ী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহই শিল্প- 
সম্পৰ্কিত গবেষণার প্রধান কেন্ত্র। গবেষণার আস্ত 
এই সমস্ত দেশে শিলপপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ প্রচুর 


অর্থব্যয় করিতে কুষ্ঠাবোধ' করেন না। ভারতীয় 


শিল্পপতিগশ এই মনোাব দ্বারা অমুপ্রাপিত না 


হুইয়া গবেষণা সম্পর্কে চিরকাল গবর্ণমেন্টের ..উপর-' 





আর্থিক জগৎ 
নির্ভরশীল থাকিলে শিল্পোন্নতির আদর্শ সফল করা 


কঠিন হুইবে, সন্দেহ নাই। .. *. । 


বর্তমান শ্রমিক-বিক্ষোভ সম্পর্কেও পর্তিত 
নেহেরু তাহার অভিমত প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ্র 
হন নাই। বরিয়ার কয়লাখনিসমূহে যে শ্রমিক- 





[ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 


হইবে, পণ্ডিতদ্ী ইহাই প্রকারাস্তরে বুবাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। ধর্মঘট আরম্ভ হইলে শ্রমিক নেতা 
এবং শ্রমিকসপ্রদায়ের দায়িত্বও যে বৃদ্ধি পায়, 
পণ্ডিত নেহেরু তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
বরিয়ার কয়লাখনিসমূহে ধর্মঘট হুক হইয়াছে। 





অভিজ্ঞতা আছে, তাহা খুবই তিক্ত। 








বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া 
পণ্তিতজী বলেন যে, ঝরিয়া সম্পর্কে তাঁহার যে 
বর্তমানে 
ঝারিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হইয়াছে কি না, 
তাহা তিনি বলিতে পারেন না । তবে বহুপূর্ব্ 
ঝরিয়ায় শ্রমিকদের যে দুরবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই যে কোন সত্য 
সমান্জের পক্ষে কলক্কম্বরূপ। শ্রমিকদের অবস্থা 


এই ধর্মঘটের ফলে খনিপমৃহেব ক্ষতি হইলে জাতীর 
সম্পত্তিরই যে ক্ষতি, এবং অপচয় হইবে, শ্রমিক- 
সম্প্রদায়কে তাহ! অনুধাবন করিতে হইবে। চ্াষ্য 
অধিকার রক্ষার ভগ্ত শ্রমিকসম্প্রদায়ের ধর্মঘট 
সর্বথা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই ধর্মঘটের ' 
প্রতিক্রিয়ায় যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাঁড়ীঘর এবং 
যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয়, তাহা হইলে এই অবরদত্তি 
দেশ এবং জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল বলিয়া 


উন্নত না হইলে শিল্লোন্পতির আশাও যে বিফল গৃণ্য করা অসঙ্গত হইবে না। 


খিদে নিয়ে কেউ কখনো ভালো কাজ করতে পারে না ॥ পেট ভরে খেতে পেলেই তবে কর্মীদের কাজে উৎসাহ আসে, 
কাজও হয় ভালে৷। কারখানার কলকক্জা! চালু রাখতে যেমন তেল-কয়লাল্প প্রয়োজন, শ্রমিকদের কর্মক্ষম রাখতে 
ছলেও তেমনি তাদের খাওয়া-পরার বাবস্থার প্রয়োজন । ভালো একটি ক্যানটীন কারখানার, আধুনিক সাজসব্ার 
_. মতোই একটি অপরিহার্য অঙ্গ । ক্যানটীনগুলোকে সব সময় বেশ তক্তকে ঝক্বকে রাখা এবং সেগুলোতে ভালে 
আশে হাওয়ার ব্যবস্থা করা বিশেষ ক'রে দবকাদ্র | খাবারটা যাতে বেশ উপাদেয় ও পুষ্টিকর হয় অথচ সেই সঙ্গে 
সম্তাও হয় সেদিকে নসর রাখতে হবে, কেন না সাধারণ কর্ষীদের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে ভালো খাবার কেনা সম্ভব 
নয়। আব এই সঙ্গে ক্যানটীনে প্রচুব ভালো চায়ের বাবস্থা রাখ! চাই, কারণ চা সব দেশে সব শ্রেণীর কমীদেরই 
প্রিয় । ক্যানটান চালানো সন্বদ্ধে যার বেশ অভিজ্ঞত্বা আছে তেমন একজনের হাতে এ কাজ্টায় ভার ছেড়ে দিন, 
দেখবেন দুপদিলেই কারখানার হাওয়া গেছে বদলে,_খুশি মনে কর্মীরা কাজে লেগে গেছে, তাদের উৎসাহ-উদ্তমেয 
অভাব আর:এতটুকুও নেই । তাই ক্যানটানের বাবস্থা কারখানার মালিকর! শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। 


১ || ইত্য়াস টা মাকেট একসপ্যান্পান বোর্ড ফ্যামচীন সন্মণ্তে কয়েকটি 


182 ‘| পুস্তক প্রকাশ ফয়ছেন। বিনামুল্যে এই পৃত্তিকাগুল্যে পেতে হলে 
আপনার সাদ ও ঠিকানা দিয়ে কমিশনার কর ইত্তিয়া, ইতিধান ‘চী মাঝেটি এক্সপ্যাদশন বোর্ড, ১০১ ক্রাইত স্ট্রীট, কলকাতা" 
এই ঠিফাবায় পঞ লিখুন | আপনার নাম ছাজাছের তালিকার লিখে তাখ] হবে এবং যখাসমরে পু্ভিকাগুলো। আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 


শিলং ব্যান্ধিং কগেোবেখন লিঃ 


হেড অফিস-_স্পিভলগু, কলিকাতা ব্রাঞ্চ :-১৫নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
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জেনারেল ম্যানেজার | 
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ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমস্যা 


ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেত্দ অফিসেস এসো- 
“সিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি মিঃ কে সি দেশাই 
পর এসোসিয়েশনের বাধিক সভায় অভিভাষণ দিতে 
"গিয়া ভারতীয় জীবন-বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা ও 
“তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমন্তা নিয়া সুচিন্তিত 
আলোচনা করিষাছেন। এদেশের অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভীবন-বীমা ব্যবসায়ের স্থান আজ খুব 
অগ্রগণ্য হইয়া দীড়াইয়াছে। জীবন-বীমা 
কোম্পানীর সহিত নানাভাবে বহু লোকের স্বার্থও 
"সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । সে কথা স্বরণ রাখিয়া মিঃ 
.কে সি দেশাইয়ের অভিভাষপকে ভিত্তি করিয়া 
বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় জীবন-বীমা ব্যবসায়ের 
কয়েকটি সমন্তা নিয়া আমরা আলোচনা করিব | 

গত ১৯৩৫ সালের শেষে ভারতে ভীবন-বীমা 
কোম্পানীসমূহের চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ২৩৫ 
কোটি টাকা । ১১ লক্ষ পলিধিতে এই বীমা চালু 
'ছিল। ৯৯৪৫ সালের শেষে চলতি পলিসির সংখ্যা 
বাড়িয়া ২৪ লক্ষ ও চলতি বীমার পরিমাণ বড়িয়া 
৫৫১ কোটি টাক! দীড়াইয়াছে। দশ বৎসরে 
ভীবন-বীমা ব্যবসায়ের এই উন্নতি খুব উল্লেখযোগ্য 

- হইলেও মিঃ দেশাই তাহাকে পুরাপুরি সস্তোবজনক 
বলিয়! যনে করিতে পারেন নাই । ভারতবর্ষ খিশাল 
,দেশ। দুনিয়ার এক-পঞ্চমাংশ লোক এই দেশে 
বাস করিয়া থাকে । সেহিসাবে এদেশে মাক্স ২৬ 
. লক্ষ পলিসি চালু হওয়া খুব বড় কথা নহে। মিঃ 
দেশাই বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে ৪০ কোটি লোকের 
বাস। গড়ে ৪জন লোক লইয়া এক একটা 
পরিবার গঠিত হয় ধরিলে এদেশে মোট পরিবারের 
সংখ্য! দাড়ায় ১০ কোটি । দেশে চলতি জীবন-বীমার 
পলিসির সংখ্যা হইতেছে ২৬ লক্ষ। কাজেই মোট 
পরিবার অন্পাতে জীবন-বীমা পলিপির সংখ্যা 
বরাদ্দ করিলে ভারতের শতকরা ২"৬ ভাগ 
পরিবারই শুধু অপৰ্য্যন্ত জীবন-বীমা পলিসির 
-স্থযোগ লাভ করিয়াছে বল! চলে। বাকী শতকরা! 
৯৭'৪ ভাগ পরিবারের লোকদের ভবিষ্যৎ জীবন- 
বীমার ভিত্তিতে সংরক্ষিত নহে। জগতের উন্নত 
. দেশসমূহে মাথাপিছু ও পরিবারগত মোট বীমার 
পরিমাণ আলোচনা করিলে সেদিক দিয়া এদেশের 
“বিশেষ পশ্চাৎপদ অবস্থা হদয়লম করা যায়। মিঃ 


দেশাইয়ের মতে জীবন-রীমার দিক দিয়া ভারতের টু 
এই পশ্চাৎপদ অবস্থার কারপ এদেশের লোকদের | 
দারিত্র্য ও এদেশে ম্্ীবন-বীমার প্রচার ও প্রসার 
সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার অভাব। কেক্জ্রে KE 
' জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও প্রদেশসমূভে | 
জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় |] 
' ভাছারা স্বষি শিল্প প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক | 
কাজে জোর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহাতে পর 
উন্নতির ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া || 
- জনসাধারণের আয় বাড়িবে ও তাহাদের ভীবন- টি 
যাত্রা প্রণালীর উৎকর্ষ টিবে বলিয়া মিঃ কে সি 
তাহাতে ্ 
এদেশে জীবন-বীমা প্রসারের সুযোগও বাড়িবে টু 
দ্র মিঃ বি, বি, মজুমদার, সাকা এল্‌, এল্‌, বি. 
এজেন্সী ম্যানেজার মিঃ পি, ক্ররপতা, বিএ। ৃ 


অর্থনৈতিক 


, দেশাই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। 


. বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন । 


তবে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় ( Cabinet | 
Mission’s plan ) যে ভাবে ভারতের প্রদেশ- সস মক 


গুলিকে তিনটি মণ্ডলীতে (21০৫0) বিভক্ত 


করার কথা বলা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব ষে ভাবে কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ 
রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারতের 
জীবন-বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে নূতন জটিল সমস্ত] 
আত্মপ্রকাশ করিবার আশঙ্কা আছে। এই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশ যদি বীমা 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ ক্ষমতা পাঁয় কিংবা 
তিনটি আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার মারফতে বদি এ 
ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়, তবে সমগ্রভাবে 
ভারতের জীবন-বীমা ব্যবসায়ের ক্ষতি ও অসুবিধা! 
খুব বড় হুইয়া দেখা দিবে। বর্তমানে বীমা 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গ্ভত্ত রহিয়াছে । সমগ্র 
বৃটিশ ভারতকে এক রা হিসাবে ধরিয়া সেই 
ভিত্তিতেই আইন প্রণয়নের রেওয়াছ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ইহাতে এক প্রদেশের ভীবন-বীমা 
কোম্পানী অন্য প্রদেশে ব্যবসা প্রসারের অব্যাহত 
সুযোগ পাইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের 
পলিসি গ্রহণ করিয়া সমষ্টিকত প্রিমিয়াম আয় 
হইতে তাহারা বীমাকারীদের দাবী পূরণ 


করিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মৃত্যুহার ' 


বিভির্নরূপ থাকায় ব্যাপক পরিসরের ভিতর বীমার 
কাজ পরিচালন! করিয়া এইভাবে পলিসির ঝুকি 
পরিপূরণে বীমা কোম্পানীসমূহের বেশ সুবিধা 
হইতেছে। কিন্ত ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে কিংবা 
প্রদেশ ও যণ্ডলীর হাতে বহুল পরিমাণে ক্ষমতা 
ছাড়িয়া দিয়া নামে মাত্র একটি যুক্তরাষ্্রীয় শাসনতন্ত্র 
গঠিত হইলে বীমা -ব্যবসায়ের সে সুবিধা অনেক 
পরিমাণে ব্যাহত হুইবে। মিঃ কে পি দেশাই 
দেখাইয়াছেন, গ্রপ বা মণ্ডলীর ভিত্তিতে দেশের 
ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিলে ভারতের ১২৫টি 
জীবন বীমা কোম্পানী “এ গ্রুপের, ১৮টি কোম্পানী 
‘বি’ গ্রুপের ও ৪৯টি কোম্পানী “সি' গ্রুপের 
ভিতর পড়িবে। বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে 

আইন প্রণয়নের অধিকার পাইয়া এক মণ্ডলীর 
পিডিবি অস্ত ও নহি VL! সস 
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মানে ন্ট 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
১৭৭-০ চিত্তরজন এভিনিউ, কলিকাতা | 
CH dH পি, 





বিরুদ্ধে নানা অদমীচীন ব্যবস্থা অধলঘ্ন করিবে। 
মণ্ডপীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত না হইয়া 
যদি প্রদেশের ভিত্তিতে তাহা কার্য্যকরী হয়, তবুও 
বীমা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমূহের উপর ষ্কন্ত হওয়ার ফলে সমগ্র 
দেশের বীম! ব্যবসায়ের পক্ষে তাহা! ক্ষতিকর হইয়া 
দাড়াইবে। নানা বিধিনিবেধের জস্ত এক 
প্রদেশের বীমা কোম্পানী তখন অন্ত প্রদেশে 
কাজ কারবারের পরিপূর্ণ সুযোগ পাইবে না। 
সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে কোণঠাসা হইয়া নিতান্ত 
অল্প কাজ নিয়াই উহার্দিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে 
ছইবে। বহুজনের ভিতর পলিসি বিক্রয় করিয়া 
তাহার সমষ্টিকৃত আয় হইতে অল্প সংখ্যক বীযাকারীর 
আকস্মিক জীবননাশের ক্ষতি পুরণ করার 
সুবিধা তখন আর বীমা কোম্পানীসমূহ তেমন 
বেশী কিছু পাইবে না। ফলে কোম্পানীসমূহের 
কাঁজ কারবার সক্চুচিত হইবে, উহাদের ভিত্তি দুর্কল 
হুইয়া পড়িবে, হয়ত চাঁদার হার বাড়াইয়া উহার! 
বীষা পলিদিকে বর্তমানের তুলনায় ব্যয়বহুল 
করিয়া তুলিতে বাধ্য হইবে। এই দরিদ্র দেশে 
তখন বহুলোক বীমা পলিসি গ্রহণের স্যোগ 
হইতে বঞ্চিত হইবে । 

মিঃ কে পি দেশাই ভাই সময় থাকিতে দেশের 
লোককে এরূপ শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সজাগ 
হইতে বপিয়াছেন। তাঁহার মতে জনকল যাপের 
যে মূলনীতির উপর বীম! ব্যবসায়ের ভিত্তি গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং বখাসম্তব ব্যাপক পরিধির ভিতর 
উদার কার্য্যধারাকে পরিব্যাপ্তড বাধার যে 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে 
তারতবর্ষে কোন যুক্তরাষ্্রীয় শাসন ব্যবস্থা স্থাপিত 
হইলে বীমা ব্যবপায়কে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের আয়ত্তে রাখার ব্যবস্থাই সঙ্গত 
হইবে | প্রদেশ ও মণ্ডলীর হাতে অস্ত যে ক্ষমতাই 
ছাড়িয়া দেওয়া হউক না কেন, বীমা ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় ও মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার 
উহাদের উপর গ্ঘন্ত করা কোন মতেই ঠিক হুইবে 
না। টা 8888 8 ০ 










এস» দির 
মিঃ এইচ, 5৬১ বি-এল 





‘সৰ্প 


১০৮৩ 


দিক হইতে আমরা মিঃ দেশাইর এই 'দাবী 
সর্ধথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। . 

জীবন বীমা কোম্পানীসমুহের দাদনী তহবিলের 
উপর আদায়ী সুদের হার দিন দিন হাস পাইভেছে। 
অপর দিকে যুদ্ধের সময় হইতে উহাদের খরচপত্র 
বাড়িয়া চলিয়াছে। আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়। 
গবর্ণষেন্টও উহাদিগকে বেশ ভালভাবেই শোষণ 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন । ফলে নূতন কাজের 
পরিমাণ বাড়িলেও দেশের জীবন-বীমা কোম্পানী 
সমূহের আর্থিক সংশ্থিতি দিন দিন খর্ব হইয়া 
পড়িবার নমুন! দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
উপায়াস্তর না দেখিয়া কতকগুলি বীমা কোম্পানী 
ইতিমধ্যেই উহাদের প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি করিয়া- 
ছেন। অন্ভ কোম্পানীগুলিও এসম্পর্কে বিব্চেনা 
করিতেছেন। ভারতের লোকেরা অধিকাংশই 
দরিদ্র বলিয়া তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই জীবন বীমার 
সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বীম! 
পলিসির প্রিমিয়াম যদি দিন দিন বাড়িতে আরম্ভ 
করে, তবে জীবন-বীমার ব্যাপক প্রসার এদেশে 
নিতান্তই অসম্ভব হইয়া দীড়াইবে। এই অবস্থায় 
বীমা কোম্পানীর করণীয় কি এবং গবর্ণমেপ্টই ব! 
উহ্থাদিগকে কি তাবে সাহায্য করিতে পারেন মিঃ 
কেসি দেশাই তাহার অভিভাষণে তাহা নিয় 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । 

এই হুর্দ ল্যের বাজারে জীবন-বীম! কোম্পানীর 
খরচপত্র হাস করার সুযোগ কম। কাজেই মিঃ 
দেশাইয়ের মতে প্রিমিয়াম হার চড়াইবার অবাঞ্ছিত 
দায় হইতে জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহকে রক্ষা 
করিতে হইলে প্রথমতঃ, উহাদিগকে অধিকতর 
লাভজ্ঞনক ভাবে বীমা তহবিল দাদনের যোগ 
দিতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ, আঁয়করের গুরুভার 
হইতে উহাদিগকে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিতে 
হুইবে। ভারতীয় বীমা আইনের ২৭ ধারায় বীমা 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও অনুমোদিত 
সিকিউরিটিতে দাদন করা সম্পর্কে জীবন-বীমা 
কোম্পানীসম্মহের উপর একটা বাধ্যবাধকত] 
আরোপ করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে 
কোম্পানীর কাগজের উপর প্রদেয় সুদের হার হাস 
পাইয়। বর্তমানে তাহা শতকরা বার্ষিক আড়াই 
টাকায় পৌছিয়াছে। অঙ্গুমোদিত সিকিউরিটির 
ভিতর যে সব সিকিউরিটি অন্ততৃক্ত হয় তাহার 


উপর আদায়ী সুদের হারও দিন দিন কমিয়া, 


আসিতেছে । ফলে এই সকল সিকিউরিটিতে 
বাঁধা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ দাদূন করিতে 
হওয়ায় দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীসমুহের 
আয় বিশেষভাবে হাস পাইতেছে। ১৯৩৮ সালে 
ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের 


বীমা তহবিল নিয়োগ করিয়া শতকরা ৫*১৫ ভাগ ' 


সুদ পাইয়াছিল। ১৯৪৫ সালে প্রাপ্তব্য সুদ কমিয়া 
শতকরা ৩৪৮ ভাগ দীড়াইয়াছে। মিঃ দেশাই 
এই অবস্থার প্রতিকারকল্লে প্রথমতঃ সরকারী 
ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বীমা কোম্পানীর 
অর্থ দাদনের শতকরা হার বর্তমানের তুলনায় হাস 
করিবার ও দ্বিতীয়তঃ, অন্ুযোৌদ্িত সিকিউরিটির 
ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া তাহার ভিতর কতিপয় 
লাভদনক সিকিউরিটি অন্তর্ভুক্ত করিবার ভঙ্ 
গবর্দমেপ্টকে 


পরামর্শ দিয়াছেন। “ক্যানাডা ও ' 


আথিক জগৎ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীর নির্খাপের কাজে 
তথাকার বীমা কোম্পানীগুলি বিস্তর টাকা 
নিয়োগ করিতেছে । এ সব বাড়ীধর বিক্রয় করিয়! 
ও ভাড়া দিয়া তাহাদের বেশ আয় হইতেছে। 
এদেশে জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের আয় 
বাড়াইবার জন্ভ মিঃ দেশাই উহাদিগকে সুযোগ ও 
সাধ্যমত বাড়ীঘর নির্দাণে অর্থ নিয়োগের উপদেশ 
দিয়াছেন। মিঃ দেশাইয়ের এই সব নির্দেশ 
আমর! খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই যনে 
করি। 

ভারত গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে জীবন-বীম! 
কোম্পানীর আয়ের উপর টাকায় পাঁচ আনা হারে 
আয়কর ধার্য রাখিয়াছেন। বীমা কোম্পানীর 
আয় কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে এত উচ্চ হারে ট্যাক্স 
দিতে গিয়া তাহার! ফতুর হইতেছে। দ্বনকল্যাণের 
দিক দিয়া জীবন-বীমার পরম উপযোগিতা ও 
সার্থকতা বিচার করিলে এত বেশী হারে কোম্পানী 
সমূহের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করা গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষে অনুচিত | বিশেষ করিয়া আয় হাস ও ব্যয় 
বৃদ্ধির দম্ভ বর্তমানে যখন ভারতীয় জীবন-বীমা, 
কোম্পানীসমূছের সমক্ষে নিদারুণ আধিক সমঙ্কা 


, 5৯০৭ গলে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় 
” অভ্যুতথামের নব যুগের সূচনা । জোড়ী-পাকোর 


. ঠাকুরবাড়ীতে প্লবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশের 


নেতৃস্থানীয়দের 

* * দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেল্ন 
সোসাইটি সেই যুগেরই স্্জনী-শ্রৃতিভার প্রত্যক্ষ নিদর্শন । '- 
১৯১৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত তাহার বাল্য ও কৈশোর 
অতিবাহিত হইয়াছে ৬৫, হুরেন্দ্রনাথ বানাপ্রি রোডের 
আজ নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতে হিন্দুস্থান কো-অ্রপারেটিভ 
ও শক্তি ও বকর্ম্মদক্ষত। লইয়া -৪নং, 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে’ তাহার নবনিগ্মিত প্কিন্দুস্থান 
সুখ ছুঃখে মিশ্রিত গত ৪০ বৎসরের ইতিহাস 


গৃহে । 
জীবনের ৪০ বৎসরের 


গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে ॥ 


[ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 


ূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন এইরূপ চড়া হারে কর, 
নির্ধারিত রাখা আর কোনমতেই সঙ্গত নহে। মিঃ 
কে সি দেশাই ভাই এবিষয়ে অবিলম্বেই একটি, 
পুনর্বিবেচনা দাবী করিয়াছেন। 

বর্তমানে টাকায় ৪০ পাই হিসাবে জীবন-বাঁষ 
কোম্পানীসমূহের উপর আয়কর ধার্য্য আছে। মিঃ 
দেশাইয়ের মতে অচিরেই তাহা হাস করিয়া টাকায়: 
৪৫ পাই হিসাবে নির্ধারণ করা উচিত । অঙ্তান্ধ' 
দেশের গবর্ণমেণ্ট বীম! ব্যবসায়ের উপযোগিতা ও” 
সার্থকতার কথা বিবেচনা করিয়া আয়করের চাঁপ 
হইতে কোম্পানীসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণে রেহাই 
দিয়া থাকেন | সে হিসাবে মিঃ দেশাইয়ের এ দাবী 
মোটেই অযৌক্তিক বা অপ্রত্যাশিত নহে। বীমা, 


‘কোম্পানীর দেয় আয়কর হাস করা সম্পর্কে সকলের 


সুস্পষ্ট দাবী সত্বেও ভারত গভর্ণমেন্ট তাহাদের নূতন: 
বাজেটে দে বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন নাই, 
ইহা নিতান্ত ছুঃখের বিষয়। ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের কল্যাণে তাহারা অচিরে বিষয়টি: 
পুনর্বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা. 
ফরি। 








নিজস্ব 


সৃ-"€ শুভ 


যেমন দেশের,তেমনি হিন্দুন্থানের পক্ষে বিচিত্র ঘটনা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ ॥ 
যখন জাতি বাষ্টিক স্বাধীনতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে 


' তখন আবার আমরা 


থক স্বাধীনতার বাণী নবঙ্জাগ্রত ভারতের 


কাছে উপস্থিত করিতেছি এবং ম্বদেশবাপীকে আমাদের 


বহুমুখী সেবা গ্রহণ করিবার জন্য সাদর el 
১৯৪39 ১... নি 


. ভানাইতেছি। 


পিট কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স রর 
3 হিনুস্থান বিল্ডিতম, ৩ 8৭৫, চিনতরপ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 
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বড়লাটের অন্থরোধক্রমে দেশের বর্তমান 
সাম্প্রদায়িক দাদ্গাহাজামার নিন্দান্চক একটা 
বিবৃতিতে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না তাঁহাদের 
নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে বলা 
হইয়াছে- সাম্প্রতিক বে-আইনী ও হিংসাত্মক 
কাজের অন্ত আমরা দুঃখ অনুভব করিতেছি । এই 
সব কাজের ফলে ভারতের সুনাম বিনষ্ট হইয়াছে 
এবং দেশের নির্দোষ ব্যক্তিদের চূড়ান্ত ছুঃখকষ্ট 
উপস্থিত হুইয়াছে। রাজনীতিক উদ্দেস্ত সিদ্ধির 
তপ্ত বলপ্রয়োগের আমরা নিন্দা করিতেছি এবং 
সন্প্রদায়নিব্বিশেষে সকলকে উহ! হইতে নিরস্ত 
হইবার জঙ্ক আমর! অনুরোধ করিতেছি । বিবৃতিতে 
যে প্রশংসনীয় আদর্শের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, 
মহাত্মা গান্ধীর তাহা চিরাচরিত নীতি । জীবনের 
কোন ক্ষেত্রেই তিনি ছিংলার ও বলপ্রয়োগের 
সমর্থক নহেন। কাজেই, তাঁহার পক্ষে এই 
বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার পক্ষে কোন বাধাই নাই। 
কিন্তু মিঃ জিলা হিংসাযূলক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বার! 
বলপূর্ববক হিন্দুদের নিকট হইতে পাকিস্থান 
আদায়ের অন্ত কুতসন্কল্। তাঁহার এই নীতির 
ফলে গত কয়েক, মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন 
. স্থানে বিশ হাজারের উপর লোক নিহত হইয়াছে 
এবং বহু কোটী টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হুইয়াছে। 
সুতরাং দেশে দাঙ্গা ও রক্তপাত বন্ধ কবিবার 
দায়িত্ব মিঃ জিরার হপ্তেই গ্ঠত্ভ। + ঝড়লাটের 
উপরোধে পড়িয়া একটী বিবৃতিতে সহি করিয়াই 
তিনি যে ছিংসাত্মক কাজের প্ররোচনা দান হইতে 


, নিবৃত্ত হইবেন, তাহা আশা 'ৰুরা যায় না। তবে ঢু 


ঘটনার গতি দৃষ্টে তাঁহার কর্ধনীতি যদি পরিবর্তিত 
হুইয়া থাকে, তাহা হুইলে উহা স্বতন্ত্র কথা। 


ক * Ld 


১৯৪৮ লালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবাসীর 
হস্তে দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা 
, হইবে বলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ২০শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে যে বিবৃতি দেন, তাহার অব্যবহিত পরেই 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কষিটীর একটা অধিবেশন 
বসে এবং ভারতের সকল দল মিলিয়া যাহাতে 
নিরুপন্তবে বুটীশ গব্ণমেন্টের হস্ত হইতে ক্ষমতা 


প্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্ত কমিটী উহার ৮ই মার্চ 


তারিখের অধিবেশনে লীগকে একটি সম্মেলনে 


যিলিত হইবার জন্ভ অন্থরোধ জানাইয়া প্রস্তাব - 


গ্রহণ করেন। উহার কয়েক দিনের মধ্যেই 
কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য্য কপালনী লীগের 
প্রেসিভেণ্ট মিঃ লিয়ার নিকট ওয়াকিং কমিটার 


গ্রগ্তাবের 'কথ। জানাইয়া! একখানা চিঠি দেন। | 


এতদিনের মধ্যে এই চিঠি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবার লীগের সময় হয় নাই। সম্প্রতি 
প্রকাশ যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বৈঠকে কি 
ভিত্তিতে আলোচনা হইবে, তাহা জানাইবার অস্ত 
লীগের পক্ হইতে কংগ্রেসের নিকট একখান 
পত্র প্রেরিত হুইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
, এই পত্রের কি জবাব দেওয়া হইয়াছে বা হইবে, 
তাছা জানি না। তবে পুর্ণ পাকিস্থান না মানিয়া 
লইলে লীগ কংগ্রেসের সহিত কোন আলাপ- 


আলোচনা! চালাইবে না-_-একথা . বলিয়া দিয়া 
a 


রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 








লীগ যে কংগ্রেসের সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
অগ্রাহ করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা 
যাইতে পারে। যাহা হউক, কোঁনও প্রকার 
জেদবাদের বশবর্তী না হইয়া কংগ্রেস যে আর 
একবার লীগকে পথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
তাহার ফল ভালই হইল। উচছা হইতে সমগ্র 
জগৎ বুবিতে পারিবে কাছাদের দোষে ভারতীয় 
সাম্প্রদায়িক সমন্তার একটা সস্তোষজ্জনক মীমাংসা 
হইতে পারিতেছে না। 
গত Y + ক 

কলিকাতায় এক বিশেষ উদ্দেশ্যে যে সমস্ত 
পাঠান পুলিশ আমদানী করা হইয়াছে, তাহাদের 
অত্যাচীর-অবিচারে সহরের শান্তিপ্রিয় নাগরিক- 
গণের ধৈর্যের সীমা দিন দিন ছাভাইয়া যাইতেছে । 
এই সমন্ধে সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৪ই 
এপ্রিল রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সশস্ত্র পুলিশ 
১০৯ নং হারিসন রোভস্থ একটী বাড়ীর দরজা 
ভাঙ্গিয়া উচার ভিতর প্রবেশ করে এবং উহার 
অধিবাসী একটা ভদ্র পরিবারের সকলকে 
বেপরোয়াভাবে মারধর করে। উহা জপেক্ষাও 
গুরুতর অভিযোগ এই যে, পুলিশ এ সময়ে একটা 
সন্্রাম্ত ভদ্র মহিলার উপর বলাৎথকার করে। 
যে পরিবারটীর উপর এই বর্বরোচিত অত্যাচার 
অসুষ্ঠিত হয়, তাহা নোয়াখালী হইতে আসিয়া 
উক্ত ১৯০নং হারিসন রোডের বাড়ীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানে বিষয়টী উদ্ধতন পুলিশ 








জাতীয় সম্পদ বাড়াতে হ’লে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও প্রসার চাই, 
আপনার অর্থ দেশের শিল্পে 
নিজ ও জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে তুলুন ৪_ 


| 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £- 


নর্থ ই্ডিয়। গটাৰিয্‌ এও মাইনিং লিঃ 


৩৷৬নং ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলিকাতা । 


যদি উপযুক্তন্বপ শান্তি না হয় এবং ভবিষ্যতে 
যাহাতে এই ধরণের ব্যাপার ঘটিতে না পারে, 
তৎপক্ষে মন্ত্রিসভা যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করেন, তাছা হইলে বলিব-_বাংলার বর্তমান 
লীগ মন্ত্রিসভার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্ত 
পুলিশনামধারী নরপশুগণ অসঙ্থায়া নারীর উপর 
এই যে উহাদের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, দেশের 
উৎপীড়িত ও প্রপীড়িত অনসমর্টির দিক হইতে 


তাহার প্রতিকারে কি কিছুই করিবার নাই? 


সাময়িক ক্ষোভ, রোব ও আতঙ্কেই কি উহার 
পরিসমাণ্ডি ঘটিবে ? বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে আমরা উহার সদুত্তর চাই। 
* Ld Ld 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের 
কুটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের অন্তু উভয় দেশের 
মধ্যে রাঞ্জদুত বিনিময় হইবে জানিয়া আমরা সুথা 
হইলাম ।' বর্তমানে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
স্তায় শক্তিশানী দেশ আর নাই। আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পূর্বেই ভারতের রাজদুত 


বিনিময় হইয়াছে। এক্ষণে সৌভিয়েট 
যুজরাষ্ট্রের সহিত রাজদবত বিনিষয় হইলে 
ভারত গবর্ণমেন্ট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী দেশগুলির ..সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
আবদ্ধ হইবেন। ধনবপ্টন ও ধনোৎপাদন সম্বন্ধে 
লোভিয়েট যুক্তরা্ই জগতের সমক্ষে এক মৌলিক 
আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। যদিও বর্তমান অবস্থায় 









করে? 


১০৮৮ 


আর্ধিক জগৎ 


[ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 








ভারতবর্ষের পক্ষে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে, তথাপি 
ভারতবর্ষ ও দেশ হইতে অনেক কিছু শিখিয়া 
উপকৃত হইতে পারে। ভারতে উক্ত দেশের 
রাজদুতাবাস স্থাপনের ফলে এই ব্যাপারে বিশেষ 
সুবিধা হইবে । 
ু 5 রি 

বাংলাদেশে যদি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রের 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যৌধনির্ববাচন-প্রথা 
প্রবর্তিত না হয় এবং বাংলা যদি ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত থাকিতে রাজী না হয়, 
তাহা হইলে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া উহার 
যে অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত থাকিতে 
ইচ্ছুক, তাছাকে একটী পৃথক প্রদেশে পরিণত 
করিবার অগ্ভ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির 
কার্যকরী সমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করাতে মৌলানা 
আক্ৰাম খাঁ বিস্মিত হইয়াছেন । লীগের অন্যতম 
পাণ্ডা হিসাবে মৌলানা সাহেব সমগ্র বাংলাদেশকে 
লীগের করায়ত্ত রাখিয়া বাংলার পৌনে তিন 
কোটী হিম্ুকে দানভ্জাতিতে পরিণত কবিতে 
।চাহেন। কাজেই কংগ্রেস হিন্দু বাংলাকে 
পৃথক . করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করাতে তাহার 
বিস্ময়ের কি আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না। যাহা হউক, মৌলানা সাব বিপ্মিত, 
উত্তেজিত, যাহাই হউক না কেন, লীগ যদি উহার 
ফ্যাসিষ্ট নীতি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে 
কোন শক্তি হিন্দু বাংলাকে মুসলমান বাংলার 
সহিত যুক্ত রাখিতে সমর্থ হইবে না। আর কিছুব 
জন্ত ন] হউক, হিন্দু বাংলার শাসনক্ষেত্রে আক্রাম 
খা, নাছিমুদ্দীন, সুরাবদ্দী শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
যাহাতে কোন প্রভাব-গ্রতিপত্তি না থাকে, তজ্জন্তই 
হিন্দু বাংলাকে পৃথক করা অপরিহার্ধ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। 

গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমুতসরে শিখদের 
প্রধান ধর্থমন্দির স্বর্ণমন্দিরে পাঞ্জাবের ২৯্টা ছেলা 
হইতে আগত &০০ শিখ নেতা ভগবানের নামে 
এই শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা 
পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ভীবনদান 
করিবেন। তাহারা উহ্থাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
যে,যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্দেপ্ত সিদ্ধি না হয়, 
ততদিন তাহারা স্বগৃহে প্রত্যাগমন ক্করিবেন না। 
সামার্িক সংস্কার উপলক্ষ করিয়া শিখধর্ষের 
উত্তব হয়। কিন্তু পরবর্তাকালে আওরলজেবের 
অত্যাচারের ফলে শিখগণ একটা ছুত্ধর্য সামরিক 
জাতিতে পরিপত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের 
ধ্বংসসাধনে উহার! একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ 
করে। উহার পর দুইশত বৎসরের অধিককাল 
অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্ত নানা অবস্থা 
বিপর্ধ্যয়ের মধ্যেও শিখগণ উহাদের শৌর্ধ্যবীর্য্য ও 
ত্যাগবুদ্ধি হারায় নাই। € শতাধিক শিখনেতার 
উপরোক্ত দুর্জয় শপথ সাহার প্রমাণ । বাংল! 


দেশে বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে ছুঃসহ . 


অত্যাচার-অবিচীর চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধেও 
বাঙ্গালী হিন্দুর শিখদের অনুরূপ দুর্জয় সঙ্কল্প চাই। 
কিন্ত তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি ন!। 
“বাঙ্গালী হিন্দুকে শিখদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 


করিবার জন্য কবে গুরুগোবিন্দ সিংহের ভ্ভায় 
ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহার প্রতীক্ষা 
কৰিতেছি। 


Ld + bd 


লণ্ডনেব ১৭ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ 
যে, ভাবত সচিব লর্ড পেখিক লরেন্স পদত্যাগ 
করিষাছেন এবং তংৎস্থলে লর্ড লিইওয়েল ভারত 
সচিব নিযুক্ত হুইয়াছেন। লর্ড লিষ্টওয়েল ভারতীয় 
রাজনীতিক আশা-আকাজ্ষার সহিত গভীর 
সহাম্মভূতিসম্পর্ন এবং তিনি প্রকাশ্ততাবে পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। ভারত সচিব হিসাবে ভারতীয় 
রাজনীতিক সমন্তার সম্তোষনক সমাধানে তিনি 
বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন, আশা করা যায়। 
তবে বর্তমানে আর ভারতীয় সমন্তা সমাধানের 
দায়িত্ব একমাত্র ভারত সচিবের হন্তে ন্যস্ত নহে; 
এক্ষণে সমগ্র বুটীশ মন্ত্রিমভা উহার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন। কাজেই লর্ড লিষ্টওয়েল ভারতের 
প্রতি যত সহাম্থভূতিসম্পন্নই হউন ন! কেন, তিনি 
একা কিছু করিতে পারিবেন না । 
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বাংলার ভূতপুর্ব গবর্ণর মিঃ আর জি কেসি 
একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী এবং গবর্ণর পদ হইতে 
অবসর গ্রহণের পর সম্প্রতি তিনি “ভারতে একজন 
অস্ট্রেলিয়ান” শীর্ষক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ 

জানা গিষাছে যে, বেভিন পরিকল্লনান্থ্যায়ী 
শিক্ষিত ও রাজকীয় বিমানবাহিনী হইতে 
প্রত্যাগত লোকদিগকে বিষান-চলাচল প্রতিষ্ঠানে 
যান্ত্রিক ছিসাবে অথবা শিক্ষানবীশ, কারিগর বা 
ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিয়োগের উদ্দোস্তে ভারত 
গবর্ণমেন্ট একটি নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
পুনব্বসতি ও নিয়োগ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল 
ও বে-সামরিক বিমান-চলাচল বিভাগের প্রধান 
কর্ধকর্তার সহযোগিতায় এ পরিকল্পনাটি কার্যকরী 
করা হইবে। সেজন্ত বে-সামরিক বিমান-চলাচল 
বিভাগের ডিরেক্টর বিমান-চলাচল প্রতিষ্টানগুলিকে 
ভ্রানাইতেছেন যে, তাহাদের কখন ও কি শ্রেণীর 
কয়জন কারিগর প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা যেন 
তাহারা নিজ নিন অঞ্চলের পুনর্বতি ও নিয়োগ 
বিভাগের ডিরেক্টারের নিকট রেঝিষ্টরী করিয়া 
রাখেন। 

আরও জানা গিয়াছে যে, বিমান-চলাচল' 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ও বে-সামরিক 
বিযান-চলাচল বিভাগের ইন্স্পেক্টার বা তাহার 
প্রতিনিধিকে লইয়া গঠিত একটি বোর্ড চাকুরী- 
প্রার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার 
ফলাফল দেখিয়া কাহাকে কোন পদে নিষুক্ত কর! 
হইবে, তাহা স্থির করা হইবে। তাহাদের অধিকতর 
শিক্ষাদান সম্পর্কে বে-সাযরিক বিমান চলাচল 
বিভাগের ডিরেক্টর ঘেনারেল দেশের বিভিন্ন 
বিষান-চলাচল প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রালাপ 
করিবেন। 

এদেশে কষ্টক সোডার উৎপাদন সম্পর্কে 
ভারতীয় স্তন্ক-নির্দারক বোর্ড কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতে 


'করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারতীয় মুসলিম লীগ “হিন্দু 
আতঙ্কে অভিভূত হুইয়া পাকিস্থানের দাবী 
তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ এখনও . 
পাকিস্থানের অর্থনীতিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ 
করিয়া উহার অসম্ভাব্যত! উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হয় নাই। মিঃ জিরার নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস 
করিয়াই মুসলমানগণ পাকিস্থান দাবী করিতেছে। 
আজ যদি তিনি লীগের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেন, 
তাহা হইলে অনতিবিলম্বে পাকিস্থানের দাবী 
শৃদ্ভে বিলীন হইবে | মিঃ কেসির এই উক্তি মূলতঃ 
সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তিনি একটা 
বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 
মিঃ জিরার আসল উদ্দেশ্য পাকিস্থান নহে--তীাছার 
যূল উদেশ্য হইতেছে’ ভারতের শতকরা ২৫জন 
মুসলমানের ভ্রষ্কু শতকরা ৭৫ প্রন অমুসলমানের 
সমান ক্ষমতা অধিকার করা। আইন সভা, মন্ত্রিত্ব, 
সর্বত্র মোট সদন্তের মধ্যে অর্ধেক সদন্ত মুসলমান 
ছইবে--উহাই তাহার যনোগত অভিপ্রায়। 
কংপ্রেদ এই প্যারিটার দাবী মানিয়া না লওয়াতেই 
তিনি পাকিস্থানের উদ্ভট দাবী উপস্থিত করিয়াছেন 
এবং উহার জগুই তিনি ভারতের সর্বত্র দাা- 
হাঙ্গামার চুষি করিয়াছেন। তাহার ধারণা যে, 
এই ভাবে দেশে অশাস্তি হৃষ্ট ঘাবাই তিনি ভারতীয় 
অমুসলমান__ধীহার! সংখ্যায় মুসলমানের তিনগুণ 
-পর্ভাহাদের নিকট হইতে অর্ধেক ক্ষমতা কাঁড়িয়! 
লইতে পারিবেন । 


জানা যায় যে, এদেশের শিলোরয়নের পক্ষে কণ্তিক 
সোডা! লালফিউরিক য্যালিডের স্কায়ই একটি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় পদার্থ। ক্রিক সোডা তৈয়ারী 
করিবার ভম্ক সাধারণ লবণ, সোডা য্যাশ ও চুপ 
দরকার এবং এই উপাদানগুপি এদেশেই পাওয়া 
যায়। ১৯৩৯ গালে এদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
৩৫ হাজার টন কষ্টক সোডা, ১২ হাজার টন ব্লিচিং 
পাউডারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ইহার 
সবটাই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। 


এনে 4’ at Le 
En ২১৪৯, 
সবুর এ 
ট 
2d টি 
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“ অপেয় অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল । 


আমার এক পিশেমশাই জমিদারী সেবেস্তায় 
"চাকুরী করিতেন। জীবনে কখনও মহকুমা সুরের 
বাহিরে কোনখানে যান নাই। বুদ্ধ বয়সে তাহার 
কাশী দেখিবার বাসনা হইল। সকলে বলিল, 
পৃজ্ঞার ছুটিতে সঙ্গী সঙ্গতি পাওয়া যাইবে, তখন 
যাওয়াই ভালো । কিন্ত তিনি অবজ্ঞাভরে কহিলেন 
সঙ্গীর প্রয়োজন কি? ছুষ্ট বজ্জাত প্রজা! ঠেঙ্গাইয়া 
হাত পাকাইয়াছেন, মোক্তার বাবুদের বুদ্ধি 
যোগাইয়াছেন, ধর্দাবতার হাকিমদের সেলাম 
করিয়াছেন। সংসারে পরোয়া করেন কাহাকে ? 
দরকার হইলে একা হিল্লী দিল্লী করিয়া আসিতে 


পারেন, কাশীতো কণ্ড? ছঃ। ইহার উপরে কথা 


নাই । সুতরাং সপরিবারে একদিন হর্ণা শ্রীবিধুঃ 
হরি ম্বরণ করিয়া তিনি কাশী রওনা হইলেন। 
iy # * 

পথে বিশেষ কষ্ট হইল না। শুধু শিয়ালদহে 
বাক্স হারাইলেন, ছাওড়াতে পকেট কাটা গেল, 
পপিসিমার ক্কাশ্রিরী শাপজোড়া গাড়িতে পড়িয়া রহিল, 
নেদ নাতিটি ষ্টেশনে ষ্টেশনে পকৌড়া ও দছ্ছিবড়া 
কিনিয়| খাইয়া পেটের অসুখ বাধাইল এবং সোগল- 
সরাইতে তাড়াতাড়ি গাড়ী বদল করিবার সময় 
তুল ট্রেণে উঠিয়া দেড়া মাশুল খেসারৎ দিলেন। 
অবশেষে দশার্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ীতে 
'বড় ছেলে নিরাপদদীর্ঘজীবেু বিপিনদাকে চিঠি 
লিখিয়া জানাইলেন, “তোমায় পুজনীয়া মাতা 
ঠাকুরাণী ও কেনো, বি্ছকে লইয়া আমি গতকল্য 
অপরাহে নিরাপদে কাশী পৌছিয়াছি। 
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কলিকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে সরকারী প্রচার 
বিভাগ হুইতে প্রত্যহ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহা পড়িয়া সন্দেহ হুইতেছিল, আমার 
-শ্বর্গগত পিসেমশাই নব জশ্মলাভ করিয়া বাংলা 
সরকারের ভিরেক্টার অব পাঁবলিসিটি রূপে আবার 
ধরাতে অবতীর্ণ হইলেন কিনা! আপনারা 
'ভাবিতেছেন, এরূপ অন্বাভাবিক সন্দেহের কারণ 
কি? কারণ বুঝিতে পারিবেন, এক্বার সরকারী 
প্রেসনোটগুলি পড়িয়া দেখুন। আজ সকালের 
খবরের কাগঞ্ে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি হাতের কাছে 
আছে। তুলিয়া দিতেছি £--"কলিকাতার অবস্থা 
কাল শাস্ত ছিল। Calcutta was normal 
Yesterday । অকাল ৭টা হইতে রাত্রি *টা 
পর্যন্ত তিনল্রন নিহত, এগাররন আহত 
হ্ইয়াছে। হাসপাতালে দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে । 


এপধ্যস্ত সাত জায়গায় অস্সিলংযোগের 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ উচ্ছ আল 
জনভাকে ছত্রভঙ্গ করিতে একবার গুলী 


চালাইয়াছে। জোড়াসাকো এলাকায় দাজাকারীরা 
১৫৭ জলকে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ।” 
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কিন্তু ব্যাপারটা যতই হান্তকর হউক, আমরা 


-ঠিক হাসিতে পারিতেছি না । পারিতেছি না এই 


জঙ্ক যে, এই হান্তকর নির্বদ্ধিতার পশ্চাতে একটা 
-পরিফার সয়তানীর পরিচয় আছে। গবর্ণমেন্টের 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্থ সম্পাদক দায়ী নছেন) 


অক্ষমতা ও সাম্প্রদায়িক অনাচারকে বিকৃত সত্যের 


আবরণে নুকাইয়া রাখিবার চতুরতায় এই 
বিজ্ঞপ্তিগুজি গোয়েরলসের প্রচার প্রতিভাকেও 
লজ্জা দিতে পারে। দৃষ্টান্তন্ব্ূপ গ্রেপ্তারের 
সংখ্যাটাই ধরুন । ১৫৭ জনকে প্রেপ্তার করা হইয়াছে 
শ্তনিলে স্বভাঁবতঃই একথা মনে হুইবে যে, পুলিশ 
এতই" তৎপর যে বহুসংখ্যক দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে 


' সঙ্গেই প্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে 


দ্রা্গা নিবারণ গতর্ণমেন্টের যে আন্তরিক চেষ্টা 
আছে, তাহাছে বাহিরের লোকের মনে বিশ্বাস 
অন্মে। অথচ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, 
এও ১৫৭ জন লোকের মধ্যে ১৫৪ অন লোককেই 
প্রেপ্তার 'কর! হইয়াছে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করার 
পঁথিগত অপরাধে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে 
বলে technical offence | কোন নিরীহ 
দিনমজুর হয়তো ঘরে ফিরিতে কারফিউর পরে 
পাঁচ মিনিট দেরী করিয়াছে, কোন নবাগত হয়তো 
না জানিয়া কারফিউ এলাকায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে 
কোন ভদ্রলোক হয়তো বাড়ীতে আত্মীয়ের 
অন্খে অযুধ বরফ মির বাহির হুইয়াছিলেন। 


বাংলার টি তত ভি যে মন 
কষাকধি চলিতেছিল, ক্রমশঃ তাহা? বাহিরেও 
প্রকাশ হুইতেছে। কিন্ত তাহা আলোচনার 
পুর্বে একটু পুরাতন ইতিহাস স্বরণ করা 
প্রয়ো্ষন । ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল 
পর্য্যন্ত বাংলাদেশে লীগ বলিতে বুঝাঈয়াছে 
চাকাদদ, অর্থাৎ নাজিমুদ্দিন, সাহাবুদ্দিন, চাকার 
নবাব পরিবাবের ভদ্কান্ক আত্মীয়ন্বন। এই 
সময়ে স্ুরাবন্দী সাহেব এই দলে দোহারের পার্ট 
করিতেছিলেন ; মুল গায়েন.হইতে পারেন নাই। 
কিন্ত গত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সুরা বন্ধী 
তাঁহার সেনাপতি ফিল্ড যার্শ্যাল আবুল হাসেমের 
রপনৈপুণ্যে খাজাদলকে একেবারে কাটাইয়া বিদায় 
করিলেন, সামরিক, পরিভাষায় ষাহাকে বলে 
একেবারে 210117119602 1 খাআাদলের সদস্যের! 
আইনসভায় সংখ্যায় এতই নগণ্য হইয়া পড়িলেন 
ষে, সুরাবদ্দা তাহাদিগকে একরকম বাদ দিয়াই 
মন্ত্রিত্ব গঠন করিলেন। একমাত্র মহম্মদ আলী ও 
খাজ! নসরুল্লা সুরাবদ্দীর দলে ভিড়িয়া মন্ত্রী ও 
পার্ধামেপ্টারী সেক্রেটায়ী হইলেন। নাজিমুদ্দিন 
দিল্লীতে মহাপ্রস্থান করিলেন এবং সন্ত্রীক 
সাহাবুদ্দিন বনবাসে গেলেন (বোধ হয় Boat 
contract-এর শোকে 1) 
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ঢাকাঁদলের বৈর্ধ্য ও অধ্যবসায় আছে। 
তাঁহারা সন্মরথ যুদ্ধে পরাজিত ও পর্য্যদুন্ত হইয়া 
তিতরে ভিতরে খণ্ডযুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই 
গরিলা ওয়ার-ফেয়ারের ফল দেখা গেল। নেহাৎ 
অনিচ্ছাসত্বেও সুরাবন্দীকে ঢাকা-দলের কিছুটা 
তোয়ার্জ করিতে হুইল। ফজলুল রহমান মন্ত্রী 
হইলেন। কিন্তু ফরাসীভে একটি! কথা আছে, 
খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিধে বাড়ে । কাঁজেই ঢাকা 
দল হইতে আরও মন্ত্রী না লইলে সুরাবদ্দীর মস্ত 
টিকে না। ইতিমধ্যে সুরাবদ্দীর Friend, 
Philosopher and guide হাসেম চক্ষু 
চিকিৎসার অনুহাতে রাভ্রনীতি হইতে সাময়িক 
অবসর লইক়াছেন। কাজেই ঢাকাদল দস্তখৎং 
সংগ্রহ করিয়া জনাব জিয়ার দারস্থ হইলেন । ছুই 
দলই দিলা ধাওয়া করিলেন। সেখানে 
আওরঙ্গজেব রোডের বাড়ীর রুদ্ধদ্বার কক্ষে কাঁয়েদে 
আজম কাহার কান মলিয়াছেন এবং কাহার গণ্ডে 


1 


চুমু খাইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। তৰে 
কলিকাতায় ফিরিয়া ছুইদল সংবাদপত্রের রিপোঁটার- 
দেয় কাছে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! পড়িয়া যুদ্ধের 
সময়ে ইংরেজ ও জার্খান বেতার বার্তার কথা "মরণ 
হুইতেছে। ঢাকাদল বলিতেছেন-_অবিলম্বে ঢাকাদল 
হইতে পাচ জন মন্ত্রী লইয়া নতুন মন্ত্রিত্ব গঠনের 
জন্ত সুরাবদ্দীকে হুকুম করা হইয়াছে। আর 
সুরাবদ্ধী কছিতেছেন, “মন্ত্রিত্ব পুনর্গঠন ? সে আবার 
কী? সে-সম্পর্কে দিল্লীতে কোথায়, কী অঞ্লোচনা 
হইয়াছে, আমিতো জানি না |” 
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তিনি না নাচন, কিন্তু তাহার সাঙ্দোপাজদের 
I Ss অস্ত নাই। নতুন মন্ত্রী কে হইবে, 
তাহা লইয়া গবেষণার অবকাশ আছে, 
কিছ বান মন্ত্রীদের মধ্যে ফাষ্ট ক্যান্কুয়েলটি যে 
হইবেন আবহুল গফরাণ, সে সম্পর্কে না কি কাহারও 
মনে সন্দেহ নাই। আহ৷ বেচার!। নোয়াখালী 
হইতে কলিকাতার দুরত্ব অনেক, মফঃম্বলের 
ওকালতি হইতে মন্তিত্বের গদিও কম পাল্লা নয়। 
পাওয়া যদি বা যায়, রাখা যায় কৈ? 
সামসুদ্দীন আহাম্মদের জগ্ভ সত্যকার বেদন! 
বোধ করিতেছি। নিছক গুছাইয়া লইবার আপ্রছে 
খাহার! রাজনীতিতে নামেন, সামসুদ্ধিন তাহাদের 
দলের নহেন। এই লোকটির মনে দেশীক্মবোধ 
ছিল, অনসেবার আগ্রহ ছিল। কিন্ত ছিল না 
দুচতা। কাঞ্জেই গুলি কোনটাই কাছে লাগিল 
না। জীবনের অপরাহ বেলায় মতবাদ পরিবর্তনের 
দ্বার! তিনি মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু জানিতেন না যে, 
পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে ভোটের জোর না 
থাকিলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। যঙ্্িত্ব 
টিকাইবার চেষ্টায় ট্রাম ধর্মঘটের 4 করিবার 
জন্ত তাহার শেষ মুহূর্তের ব্যাকুলতা সহজেই বুঝিতে 
পারি।' কিন্তু তাহা সত্বেও মন্্রিত্বের চূড়া হইতে 
তিনি নীচে গড়াইয়া পড়িবেন, আশঙ্কা করিতেছি। 


নতুন মন্ত্রী কে হইবেন ? হওয়ার ইচ্ছা অব্য 
সবারই। এসেম্বলীতে ১২৩ জন মুসলমান সমস্ত । 
এই ১২৩ জনই মনে মনে মন্ত্িত্বের অভিলাবী। 
কিন্তু ভাগ্য অর্থাৎ ন্থুরাবন্ধ্ণ কাহার উপর প্রসন্ন 
হইবেন, তাহা বলা শক্ত । তবে এইটুকু বলা যাইতে 
পারে যে, নূরুল আমিন মন্ত্রী হইবেন, ইহা প্রায় 
নিশ্চিত, জুরুল আমিন--ধাহাকে পরিষদে বিরোধী 
দলের সদস্তরা ০016 41010 বলিয়া ডাকিয়া 
থাকেন-_বর্তমানে পরিষদের সতাপতি। সভাপতির , 
চাকুরীতে স্থায়িত্ব আছে, বাধ] মাঁহিনা আছে এবং 
সম্মান আছে, কিন্তু চাকুরী দেওয়ার সুবিধা নাই, 
কন্ট্রোলের দোকান বিলি ব্যবস্থা নাই, কন্টাক্ট 
বিতরণের সুযোগ নাই, সুতরাং উহাতে কোন্‌ 
পাকিস্থানী ভদ্রলোক গন্ধ থাকিতে পারে? 
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আর, কে কে? তাহা লইয়া গবেষণা না 
করাই ভালো। কারণ এই লেখাগুলি ছাপার 
অক্ষরে বাহির ছওয়ার আগেই হয়তো মন্ত্রীদের 
নাম সরকারীভাঘে ঘোষিত হইবে । আবার এমনও 
হইতে পারে যে, স্থরাবদ্দী নতুন কোন ল্যাং মারিয়া 
ঢাকাদলকে ধরাশায়ী করিয়া দিবেন, যাহ! তাহার 
প্রতিপক্ষীয়েরা এখন পর্য্যন্ত ভাবিতেও পারেন 
নাই। কোনরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার রীতি- 
বিরুদ্ধ। সাংবাদিকতা জ্যোতিবিভ্ভা নহে। এই 
profession pProplhesy’র স্থান নাই । 


_খেয়ালী 


আর্খিক হনিয়ার খবরাখবর 


ভারতীয় ক্কবি-গবেষণা পরিষদের সহ-সভাপতি 
"মিঃ এস বসুর নেতৃত্বে গত সপ্তাহে বোম্বাই সহুরে 
কেন্দ্রীয় ভারতীয় তামাকু সমিতির এক বৈঠক হইয়া 
গিয়াছে । বৈঠকে কতকগুলি বিষয়ে পরিকল্পনা 
"ও প্রস্তাবাঁদি গৃহীত হইয়াছে-_-যথা £--উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে দেশীয় তামাকের গবেবণা, পাঞ্জাবে 
“হুকা” জাতীয় তামাকের গবেষণার ভগ্ঠ একটি 
উপ-কেন্্র স্থাপন, 'বোম্বাই সহরে যৌথ পদ্ধতিতে 
সিগারেটের তামাক তৈয়ারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি | 
বাংলাদেশে তামাকের শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থার 
জগ্ক একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাও বৈঠকে গৃহীত 
, ‘হয। 

7 জনপ্রতি অস্ট্রেলিয়ার 'সিভনিস্থিত ভারত 
'গৰর্ণমেন্টের বাণিজ্য প্রতিনিধির ১৯৪৬ সালের 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহা হতে জানা যায় যে, সেখানকার 
অধিকাংশ উৎপাদক ব্যবসায়ী এখন সামরিক জ্রব্য 
তৈয়ার বন্ধ রাখিয়া বে-পামরিকৰু দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। সেখানে এখন নিত্য- 
প্রযোজনীয় দ্রব্যের খুব বেণী চাহিদা হইয়াছে, কিন্তু 


জালানি, কাঁচামাল: ও শ্রমিকের অভাবে সম্পুর্ণ 


' চাহিদা মিটানো সম্ভব হইতেছে না। 
ঞঁ বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, 
' আলোচ্য তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে ২৭ লক্ষ ৩৬ 
হাজার ৩৮০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ অস্ট্রেলিয়ায় 
চালান গিয়াছে ) পূর্ববর্তী বৎসরে এ তিনমাসে 
গিয়াছিল ২১ লক্ষ ৪ ছাজার ৭৬১ পাউণ্ড মূল্যের 
মাল। ভারতবর্ষ হইতে রগ্তানীকৃত মালের মধ্যে 
কাচা তুলা, নারিকেল দির সতরঞ্চ, কার্পেট, সুতি 
কাপড়, হুতা, থলে, ছাগল চামড়া, সিমূল তুলা 
প্রভৃতি বেশ পরিমাণে গিয়াছে এবং চা, তিসি ও 
অস্ঠান্ত বীজ, চট প্রভৃতি কম পরিমাণে শিয়াছে। 
এ তিন মাসে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৫৭ লক্ষ ৩ 
' হাজার ৬২০ পাউণ্ড মূল্যের মাল ভারতে আমদ্রানী 
হইয়াছে, পূর্ববর্তী বৎসর এ তিন মাসে আপিয়াছিল 
২৮ লক্ষ ৯ হাজার ৩৮৬ পাউণ্ড মূল্যের মাল। 
, আলোচ্য তিন মাসে আমদালীকৃত জিনিষের মধ্যে 
ছিল খাভলামঞ্জী, যন্ত্রপাতি, ধাতব দ্রব্য, পোবাক, 
' কাপড়, স্থতা, বধ ও রাসায়নিক দ্রব্য। 
ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধির ওঁ বিবরণীতে 
আরও প্রকাশ যে, আগামী আগষ্ট মাস নাগাদ 
নিউজিল্যাণ্ডে ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে একটি 
কাপড়ের কল চালু কর! হুইবে। কুলটি পুরাপুরি 
চালু হইলে উদ্থাতে ৪০ লক্ষ গজ বিছানার চাদর ও 
বালিশের টিকিন এবং ১৫ লক্ষ গজ জামার কাপড় 
তৈয়ার হইতে পারিষে। সেখানকার জাতীয় আয় 
এখন অসম্ভব রকমে বাড়িয়াছে। ১৯৩৫ সালে 
সেখানে ৯ কোঁটি ৬৭ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল প্রস্তুত 
হুইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে হইয়াছে ১৭ কোটি ৪২ 
. লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের মাল। ১ 
.. গ্রক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বাড়ী 
নির্মাণের জন্য টেউ-খেলানো টিনের আমদানীর 
অসুবিধা হেতু ভারত গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুজ্তরাষ্র 
হইতে ওঁ জাতীয় ফ্যানুমিনিয়াম চাদর 
আমদানীর অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন। আমদানী ব্যব্দায়িগণ ইচ্ছা 
করিলে আমদানী লাইসেন্সের অস্ত নয়াদিক্লীস্থ শিল্প 
ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনাবেলের নিকট 
আবেদন কবিতে পারেন। 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, জার্বানীর 
সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেস্তে মার্কিন ও 
বৃটিশ অধিরুত অঞ্চলে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর 
ভ্রমণ সম্বন্ধে ব্যবস্থ। করিয়া দেওয়ার জন্ভক ভারত 
গবর্ণমেপ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভান্বানীতে বাষ- 
স্থানের অন্থুবিধ) হেতু ওঁ ব্যবসায়ীদের সেখানে পনর 
দিনের বেশী থাকা সম্ভব হুইবে না। ব্যবসায়ীদের 
আহার, বাসস্থান, যাতাষাত প্রভৃতির ব্যয় তীহা- 
দিগকেই বহন করিতে হইবে,. ভবে গবর্ণষেপ্টই সে 
সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ব্যবসায়িগণ 
জার্দানী ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক থাকিলে নিয়লিখিত 
তথ্যসহ ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য দপ্তরের 
সেক্রেটাবীব নিকট? আবেদন করিতে পাবেন £-- 
(১) আবেদনকারী যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব 


করিবেন) (২) ব্যবসায় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ) ' 


(৩) জাৰ্মানী হইতে কি কি জিনিষ ক্রয় করিতে 
ইচ্ছুক ; (৪) 'জার্খানীর কোন্‌ কোন্‌ সহর 
পরিদর্শন করিতে ইচ্ছুক (৫) যথাসম্ভব শর 
কবে নাগাদ জার্গানী যাইতে প্রস্তুত আছেন। 


কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, জার্মানী হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরপন্বরূপ 
আরও ২৭টি কলকারখানা পাওয়া যাইবে বলিয়া 
ক্রসেলস্থ মিত্ৰপক্ষীয় ক্ষতিপূরণ কমিটি ভারত 
গবর্ণষেন্টকে জানাইয়াছেন। এ সকল কল- 
কারখানার মধ্যে কোন্‌ কোন্টি ভারতের উপযোগী 
হইবে, সে বিষয়ে ভারত গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ 
দেওয়ার উদ্দেত্তে এগুলির পূর্ণ বিবরণ সকল প্রসিদ্ধ 
শিল্প ও বাণিজ্য সমিতির নিকটে পাঠান হুইয়াছে। 
তবে ইহাও ঠিক যে, ভারতের পছন্দমত কল- 
কারখানা পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নাই। 


খাত ৮ই এপ্রিল (১৯৪৭) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা-সদন্ত মাননীয় 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, ভারত 
গবর্ণমেন্টের ১৯৪৭-৪৮ সালের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-উ্নয়ন 
পরিকল্পনার মধ্যে নয়াদিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় 
শ্রস্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব করা 
এ সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জস্ত আগামী 
আঁধিক বৎসরে বাজেটে ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর 
করা হুইয়াছে। মাননীয় আজাদ আবও বলেন 
যে, এ পরিকল্পনটির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয়ই 
কাধ্যকরী করার জন্তু অবিলম্বে একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটি নিয়োগ করা হুইবে। 

পরিষদে উত্ধাপিত আব একটি প্রশ্নের উত্তরে 
মাননীয় আজাদ বলেন 'যে, দিল্লীর পলিটেকৃনিক 
ইন্ষ্টিটিউটকে একটি প্রথম শ্রেণীর কারিগরী 
বিভালয়ে উন্নীত করার জন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট প্রস্তাব 
করিয়াছেন। উন্নত কারিগরী বিস্বালয়ে ইপ্জি- 
নিয়ারিং বিভাগ থাকিবে এবং যাহাতে এ বিষ্তালয়ে 
অনাস ডিগ্রী ক্লাসও খোলা হয়, তাঁহারও ব্যবস্থা 
কর! হইবে । এ্রীবিগ্ালয়ের অন্ত দিল্লী বিখ- 


হইয়াছে । . 


বিস্তালয়ের অসথমোদন লাভের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে ই ' 
আবেদনও করা হইয়াছে। 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অন্তর্বন্তী গবর্ণমেণ্টের 
খাদ্ভ-সদন্তা মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের' 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের 
সদস্যদের এক বৈঠকে, ভারত গবর্ণমেণ্টের ফল-চাঁষ- 
উন্নয়ন উপদেষ্টা সর্দার বাছাছুর লাল সিং বলেন যে,. 
এদেশে উৎকর্ষ ও পরিমাণ উভয় দিক্‌ দিয়াই 
ফল-চাবের উন্নয়ন বিশেষ আবশ্তক। বক্তৃতা-- 
প্রসঙ্গে সর্দার বাহাদুর বিভিন্ন দেশের মুদ্রশ-কাজের' 
উৎকর্ষের উল্লেখ করেন এবং এ সব দেশের 
গবর্ণমেপ্ট ফল-উৎপাদক ব্যবসায়ীদিগকে কিভাবে 
সাহায্য করেন, তিনি তাহাও বর্ণনা করেন। তিনি' 
আরও বলেন যে, এদেশে পোকা-মাকড় ও অস্ঠান্ 
নানা প্রকারের উপদ্রবে ফলচাঁষের বিস্তর ক্ষতি 
হইয়াছে। এদেশে ফলচাষ সম্পর্কে উন্নত শিক্ষা 
বা গবেষণার কোন ব্যবস্থা নাই। ফলচাব শিক্ষালয়' 
স্থাপনের একটি পরিকল্পনা পগবর্ণমেণ্টের 
বিবেচনাধীন রহিয়াছে । লায়ালপুরের ইনষ্টিটিউটে 
যাহাতে ফলচাধ সম্পর্কে গবেষণা ও শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হয়, তাহারও চেষ্টা করা হইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। 
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৮" | ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 
ভারত গবর্ণমেণ্টের যৌথ কারবারের- মুলধন 


নিয়ন কর্তা গত ৩১শে মার্চ ‘(১৯৪৭ ) পৰ্য্যস্ত এক 


সপ্তাহে হ০টি যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ২৫ কোটি 


€০ লক্ষেরও অধিক টাকার শেয়ার বিক্রয়ের 
অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। তাহার 
মধ্যে ২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদে এবং , 
২ কোটি ২ লক্ষ টাকা অবিলম্বে খাটাইবার সর্ভ 
আরোপিত হইয়াছে। 


মগ্,রীকৃত মূলধনের মধ্যে ছুইটি প্রতিষ্ঠানকে ্‌ 


জাহাজ চালনা ও জাহাজ নির্মাণের অন্ত ' যথাক্রমে 
১২ কোটি ও ৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয়ের 
অমুমতি দেওয়া হুইয়াছে। তাহা, ছাড়া হুইটি 


, প্রতিষ্ঠান বৈহ্যুতিক যন্ত্ৰপাতি এবং সোভা ক্ষার ও 


অন্তান্ত উপজাত সামগ্রী তৈয়ারের জঙ্ত যথাক্রমে 
৩ কোটি ও ১ কোটি টাকার -শেয়ার বিক্রয়ের 
অনুমতি পাইয়াছে। 2:87. 

শ্রমিক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট. প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই রিপোর্টে সমগ্র ভারতের 
শ্রমিকদের অবস্থার বিবরণ প্রদান কর! হুইয়াছে। 
নানাবিধ শিল্পের শ্রমিকদের: সন্ধে যে সমস্ত 
অনুসন্ধানকার্য ইতিপূর্বে করা হইয়াছে এবং 
শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে যে প্রশ্নাবলী প্রেরিত 
হইয়াছিল, তাহার উত্তরের, উপর ভিত্তি করিয়াই 


বর্তমান রিপোর্ট রচিত, হইয়াছে। এই রিপোর্টে যে 


শ্রমিক আইন, শ্রমিকদের বেতন ও আয়, চাকুরি, 
কার্যের সর্ভাদি, বয়স, খণ, মৃত্যু সংখ্যা, মঙ্গল- 
বিধায়ক কাৰ্য্যসমূহ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা- 
সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হুইয়াছে। এই 
রিপোর্টে প্রধান প্রধান শিল্পাদির, স্থান নির্দেশক 
সাতটি মানচিত্র এবং অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যপৃর্ণ 
কতকগুলি পরিশিষ্ট আছে। ' 
নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি এক প্রার্ধনাস্তিক সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, যাহারা 
সংখ্যালখি্ সম্প্রদায় হিসাবে কোন স্থানে বাস 
করিতে ভয় পায়, তাহারা সমগ্র ভারতে যে কোন 
স্থানে গিয়া বসবাস করিতে পারে । তবে যেখানেই 


যাউক না কেন, তাহারা যেন ভিক্ষুকের মত. 


‘সরৰূরের নীতি। তিনি আরও বলেন যে, 
আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে জাহাজ-ব্যবলা অপরিহার্য্য। 
ভারতের দীর্ঘ উপকৃলভাগ থাকায় তাহার 
শক্তিশালী মৌবহুর ও ভারতীয় . জাহাজ-ব্যবসা 
থাকা দরকার। 1 

খাত ইষ্টারের ছুটিতে বর্দমানে প্রীযুজ অপূর্বব- 


কুমার চন্দের সভাপতিত্বে অনুষঠিত নিখিল বন্দ | 


শিক্ষক পন্মেলনের পঞ্চবিংশতিতম বাধিক অধিবেশনে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । নিখিল বঙ্গ 


শিক্ষক সমিতিকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত || 
যুক্ত করা ও আগামী ১৫ই ও ১৬ই ভুলাই সু 
শিক্ষক-সমাজের অভাব-অভিযোগের প্রতিবাদে | 
দা ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা | 


নে ইষ্টারের ছুটিতে বাংলা ও আসাম | 
প্রাদেশিক ডাক ও আর, এম, এস সম্মেলনের ছু 
পঞ্চবিংশতিতম বাৰিক সম্মেলন শিলচরে অনথঠিত | 
বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের | 

সহকারী সভাপতি ডাঃ এ মালেক সভাপতির আসন এ 


হুইয়াছে। 


গ্রহণ করেন। উক্ত সন্মেপনে নিখিল ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইবার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 


৫ 


fi _- আৰ্থিক জগৎ * টু 
খাস্- সঙ্কট 


সঙ্গিলিত জাতিপুপ্জের খান্ত ও কৃষি স্বের 
উভোগে আগামী মে মাসে নয়াদিল্লীতে 
আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে। 
আসন্ন হুভিক্ষের কবল হইতে ১০০ কোটী এশিয়া- 
“বাসীকে রক্ষা করাই হইল এই সম্মেলনের উদ্ে্ত। 
নট ক lj [ ক 

চট্টগ্রামে চাউলের দর ১৫২ টাকা হইতে 
৩০২ টাকায় উঠিয়াছে। বরিশালে ২১২ টাকা 
হইতে ২৩ টাকা দরে চাউল বিক্রী হুইতেছে। 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৪২ টাকা, ধ্রিপুরায় ২৭২ টাকা 
দরেও চাউল সংগ্রহ কর! কষ্টসাধ্য হইয়াছে । 

বরিশালে চাউলের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় পল্লী 
অধ্চলের শতকরা! প্রায় ৭০ জন লোক একবেলা 
টিভিভি 


ইলযোনেশিরান খাজগ্রতিমিবি দলের নেতা 
ডাঃ তাঞ্জিল বলেন যে, ভারতকে আরও কিছুকাল 
পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে খান্ভ আমদানী করিতে হুইবে। 
তাহা না পারিলে ভারতে ছুণিক্ষ দেখা দিতে পারে 
বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বরাদ্দ 
ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেন 
যে, খান্তসংগ্রহ ও খাভবরাদ্দের এমন কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। 


.. ব্যক্তিগত 
. একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, 
১ আতিক বলল লার। 
বি, ইমারসন আগামী ২৪শে এপ্রিল কইতে ৩ 
মাসের ছুটিতে বাইতেছেন এবং তীহায় অন্থপস্থিতি- 
কালে বেঙ্গল নাগপুর রেলের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এস, জে, পি, কেছি জ চীফ, কমিশনারের পদে 
নিযুক্ত হুইবেন। 


* bd * 





বেঙ্গল ঢেল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড চারি ক্লাইভ ধীট, কলিকাতা । 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
১। আমানতকারিগণের নিকট আমাদের ধার 
২। জনসাধারণের নিকট আমাদের অন্যান্য ধার 


উল্লিখিত দায় মিটাইবাঁর উপযোগী আমাছের স্ম্প 
১। নগদ এবং ব্যাঙ্কে আমানত ২,১৯১৫৪,৩৭৬২ টাকা 
২1 গবর্ণষেপ্ট দাদন ৪,৫৯০০১৪৩৩২ টাকা 
৩। প্রথম শ্রেণীর শেয়ীরসমূহে দাদন | বাজার দর ৫৬১,৪২১২ টাকা 
৪। প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারসমূহে দাদন ১৬,৩৫,০০০ টাকা 


৫। খ্যাতনামা ব্যবসায়িগণকে সহজে আদায়যোগ্য 
* প্রথম: শ্রেণীর সিকিউরিটির জামিনে ধার দেওয়া হয় 
ঙ। টিনার লিলির হাতি 


আমাদের দায়ের পরিমাণ অপেক্ষা আমাদের সম্পত্তি ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা অধিক। 
এই জন্তই আমাদের আমানতকারিগণের পক্ষে ইছা নিরাপদ। 


১০৯১ 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মিঃ টার্ণার 
কেন্ত্রীয় অর্থবিতাগের' প্রধান সেক্রেটারীর পদে 
নিযুক্ত হইলে তাহার স্থলে মিঃ আই, এস, পুরী 
ফিনান্দিয়াল-কমিশনার এবং মিঃ রাম, আইয়ার 
মিঃ « পুরীর "যায়গায় সহকারী ফিনান্সিয়াল 
কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। টিং 


গু Ld ক 


জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগের প্রধান 
সেক্রেটারী স্তার সিরিল ঘোন্স শীভ্রই বিদায় গ্রহণের 
প্রাককালীন ছুটি লইতেছেন এবং তাহার স্থলে 
মিঃ এ, সি, টার্ণার নিযুক্ত হুইবেন। মিঃ টার্ণায় ' 
বর্তমানে সরকারী রেলসমূহের আধিক কমিশনারের 
পদে আসীন আছেন। 

আত্তর্ছঞাতিফ শ্রমিক সংঘের শ্রমশিল্প সমিতির 
দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী ৭ই মে (১৯৪৭) 
জেনেতা সহরে আরস্ত হইবেবলিয়া এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হুইয়াছে। অধিবেশনে 
বিভিন্ন দেশের আত্যস্তরীণ যানবাহন চলাচল সম্বন্ধে 
আলোচন! ও পরামর্শাদি হইবে। নিম্নলিখিত 
প্রতিনিধিষ্গণ ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উক্ত 
সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইবেন ৫ _গব্মেষ্টের' 
পক্ষে--১। মিঃ ভি, কে, আর, মেনন, আই, 
সি, এস, কেন্ত্রীর সরকারের নিয়োগ ও পুনর্কশতি 


- বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল (দিল্লী ); হ। মিঃ 


জেড, এইচ, খান, রেলওয়ে বোর্ডের সদন্ত (দিল্লী )) 
মালিকদের পক্ষে মিঃ চিনয় ( বোম্বাই ) ঃ 
শ্রমিকদের পক্ষে--১। মিঃ বি, এন, মুখাঞ্জি 
এম, এল, এ, (লক্ষৌ)) ২। মিঃ ফৈত 
আহমদ, বাংল। জাহাজী সমিতি (কলিকাতা )। 


নিঃ এন, এম, আয়ার আই, সি, এস, ৰুলিকাত৷ 
ডলের লছাহত চিত 





ভারিখে ব্যাঙ্কের অবদ্থ। , 
১৪,৩৯,৬৭,৮৬৩ টাকা 
৯৩১০ ৩৬২ টাকা 


{4 মোট--১৯১৪০,৬০১৮৬৯২ টাকা 










৪,৭৮,৯১,০৬০ টাকা 


| ৬৪৫০ ০০২ টাকা 
মোট--১১৮৫,৮৭,২৯০২ টাকা 








নখ 






মিঃ জে সি দাস, ম্যানেজিং ডিরেউর। 





: টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল--বহুদিন পরে 
আলোচ্য, সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার 
বিশেষ বর্গচঞ্চল হইয়া উঠে; কাজকারবারও 
যথেষ্টই হয়। ইংলণ্ডের বাজেটের আগে নিজেদের 
ভার কিছুট! লাখব করার ইচ্ছা এবং ষ্টালিংয়ের 
সম্ভাবিত মুল্যহাপের আশঙ্কার অগ্তই' জাহাজী » 
কারবারীর] কাঁ্কারবারে বিশেষ আগ্রহশীল হুইয়া 
উঠেন। টাকার বাজারও কিছুটা সহজ হইয়! 
পড়ে। চাহ্বামান্্র পরিশোধের সর্তে ব্যান্কসমুহের 
“মষ্যে ‘কল’ টাকার আদানপ্রদান হইয়াছিল, 

আলোচ্য সপ্তাহে তাহার সুদের হার শতকরা 0০ 
আনাই বজায় ছিল। ওঁ হারে দাদনকারীরও 
বিশেষ অভাব দেখা যায় নাই 
1 টাকার: বাছ্ারের “টানাটানি” কিছুটা হাস 
পাওয়ায় ট্রেথারী বিলের জন্ত প্রাপ্ত টেগারের 
পরিমাণে আবার উন্নতি দেখা: গিয়াছে গত ১৫ই 
এপ্রিল মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের 


ষেয়াদী ট্রেজারী বিলের অগ্ত;ং কোটী টাকার টেশার . 


' আহ্বান কর! হইয়াছিল: 'মৌট-১ কোটী ৫১ লক্ষ 
৮ ৫০ হাজীর টাকার টেপার পাওয়া যায় - শতকরা 
৯৯৪৮৩ পাই দরের সমুদয় টেপ্ডারই গৃহীত হইয়াছে। 
মোট ১ কোটা &১ লক্ষ ৫০ হাজার টাফার টেণ্ডারই 
গৃহীত ' হুইয়াছে। - গৃহীত 'টেগারের গড়পড়তা 
দেয় হার' ক শতকরা 1৬০ আন! ধার্ধ্য 
হইয়াছে ।*'আগামী ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল 
৯১টা (ষ্যাপ্ডার্ড টাইম ) পর্যন্ত বোদ্বাইয়ে এবং 
অপরাপর কেন্জে ২১শে এপ্রিল সোমবার কাঁজ- 
কারবার বন্ধ "না হওয়া. পধ্যন্ত তারত 


লরকারের : পক্ষ হইতে তিন মাসের 
মেয়াদী' ট্রে্রারী বিলের অন্ত ২ কোটী টাকার 
টেগ্ার গ্রহণ করা হুইবে। বাহাদের টেপার 
ব গৃহীত" হইবে, তীহাদিগকে আগামী 
২৫শে এপ্রিল শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। 
৪৮ 


> শিঃ ৫১২. পঃ 
গ্ৰ দৰ্শনী (2): 
ডি. এ. তিন যাস (” *)*১ ১ ৮ ভই " 
ডি. এ. চার যাস (* - ₹) ৮ ৬১৬৮৮ 
ভলার:(প্রতি শত) ৩৩১৪০ 


রিজার্ভ ব্যান্কের.ছিসাব :- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গত ৪ঠা 'এপ্রিলের হিসাবদৃষ্টে জানা যায় যে, & 


তারিখে 'ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল , 


১২৪৭: কোটী ৮৯ লক্ষ € হাজার টাফা। এক 
সপ্তাহ পূর্বের উহার পরিমাণ ছিল ১২৪২ কোটী. ৩ 
লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
১৯৪৬ সনের €ই এপ্রিলে ও প্রকার নোটের 
পা কোটী ২৮ লক্ষ ৪৪ হাজার 
|টাকা। গত ৪ঠা এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের 
তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী 
"আমানতের পরিমাণ হিল বখাক্রমে-৬৮১ ফোটা 
€ লৃক্ষ ৯৬ হাজার ও ৩৪৭. কোটী ৭৯ লক্ষ ৬৭ 
হাজার টাকা । এক সপ্তাহ পূর্বে উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮১ কোটা ৯৪ লক্ষ:-ও 
৬৪৬ _কোটা ..১৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাঁক1। প্রায় 
বক বৎসর পূর্বে ১৯৪৬ সনের ৫ই এপ্রিল তারিখে 


a 
bl 


বাজারের হালচাল 


এই ছুই প্রকার আমীনতের পরম প্রকার আমানতের পরিমাণ হিল 
যথাক্রমে ৭*&. কোটী ৭৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ও 
২৯৭ কোটা ৫৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । 
: কোম্পানীর কাগজ ও. শেয়ার 

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল--আলোচ্য সপ্তাহের : 
সোমবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে চৈত্র সংক্রান্তি ও- 
বাংলা নববর্ষের জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজার 
বন্ধ থাকে। 'বুধবার ' কলিকাতা শেয়ার বাজার 
*খুলিয়াছে। : গত সপ্তাহের শুক্রবার কলিকাতা 
শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারসূমূহের 
দরের যে হাঁস পাইয়াছিল বুধবার তাঁহা অব্যাহত ত 
থাকেই, পরস্ধ বুধবার বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার- 
সমূহের বিকিকিনিও খুবই সামান্ত হয়। বৃহস্পতি- 
বার কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন বিভাগীয় 
শেযারসমূহের দরে সামান্ত তেজীভাব পরিস্ফুট 
ছইরা উঠিলেও, শেয়ারলমূছের বিকিকিনিতে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না। 
অত শ্তক্রবার কলিকাতা মহানগরীর কয়েকটি 
সেফশনেই ট্রাম চলাচল করায় কলিকাতা! শেয়ার 
বাজারের শেয়ার ক্রর-বিজ্ঞয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে 
অনেকটা আস্থা! ফিরিয়া আসে এবং ফলে শুক্রবার 
বিভিন্ন বিভাগীয় দু দরে উন্নতি ত 
অব্যহৃতই. থাকে, পরস্ধ শুক্রবার বিভিন্ন শেয়ার- 
সমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরের দিক 
হইতেও উন্নতি পরিস্ষুট হুইয়া উঠে। 

কলিকাতা; ১৮ এপ্রিল--আালোচয সপ্তাছেও 
পাটের বাজারে বিশেষ কর্্মতৎপর্তা দেখ! যায় 
নাই। বস্তুতঃ বাজার প্রায় বৈচিজ্ত্যহীনই ছিল 
বল! চলে। পরবর্তী বরাদ্দের খবরে পাটজাত 
দ্রব্যের বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 


।পয়োজনমত বৃষ্টি না হওয়ার ফুলে এই প্রতিক্রিয়ার 
'দর-বিশেষ নামিয়! পড়িতে পারে ‘নাই, বরঞ্চ 


বাজারের ‘তেজী’ ভাবটাই বজায় ছিল। ফাটকা 
বাজারও খুব ওঠানাম! করিয়াছে। . 3 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের রপ্তানী ৰাঁলারে 'এন, 
লি, কাটিং ১০৭২ টাকা ও এম, সি, কাটিং ১০৬২ 
টাকা ঘরে বেচাকেনা 'হইয়াছে।. রপ্তানীর অস্ত 
জাহাজী কারবারীরাও ১৬৬২ টাকা দরে ফাট” এবং 
বিভিন্ন প্রকারের ডাঙি ডেইজী ১৬৪॥০ দরে 
কিনিয়। লইয়াছে বলিয়! জানা গিয়াছে। 


আলগা পাটের বাজারেও বিশেষ বাজকারবার 


"হয় নাই । হপারভাইদভ জাত মিডল ৩৬২ .'টাকা 
ও বটম ৩৩১ টাকা দরে বেচাকেনা হুইয়াছে। 


নিউক্রপ ;উইভিং ৩৩২ টাকা দরে হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। 


পরবর্তী বরাদ্দ (কোটা) সাধানত পরিমাণে হাস ' 


করিয়া দেওয়ার ফলে পাটজাতন্্রব্যের বাঁজারে ৷" ' 


দর কিছুটা নামিয়া পড়ে। রেডি “বি টুইলের 
দর ছিল ১০৩২ চাকা, মে/ভুন ১০১০ আনা এবং 
'অক্টোব/রভিসেম্বর ৯৪০ আনা। রেডি হেতি সিজ 
১০৩৯ টাক! দরে বেচাকেনা হইয়াছে । 
মফঃস্থলের বাজারে মালের আমদানী লাই, 
ফলে কোনরূপ কাজকারবারই হয় নাই । আলোচ্য 
সপ্তাহে জায়গায় জায়গায় বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া খবর 
পাওয়া গিয়াছে, তবে পরিমাণ প্রয়োজনাস্করূপ নছে 
কাজেই আবাদের কাজের সুবিধার জন্ভ এখনও 
আরও বৃষ্টির প্রয়োজন). বিশেষ করিয়া ‘ভাঙ্গা? 
ভমির বুনানীর কাজ ও চারা: গাছের বৃদ্ধির লন্ত 
এক পশলা ভাল রকমের বৃষ্টির দরকার। বৃষ্টির 


অভাবে আবাদের কাজে আর বেলী উন্নতি ঘটে . 


নাই। তবে নদীর অল গত বতলরের এই সমষের 
তুলনায় একটু বেশী বাড়িয়াছে বলিয়া জানা 
পিয়াছে। প্রয়োজনমত বৃষ্টি না হুইয়া যদি এখন 
নদীর জল বাড়িতে থাকে, তবে আবাদের ক্ষতি 
হইবার আশক্কাই বেশী । এ পর্য্যন্ত হাছীগঞ্জে 
॥/০ আনা, নারায়ণগঞ্জ ও নিখলীদাম পাড়ায় /০ 
আনা, সরিযারাডীতে, 0১০ আনা, ঢাকা, ও 
ময়মনসিংহে 0০ আনা, ॥/০ আনা, 
আস্তগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে /০ আনা, গাইবান্ধায় 1১৯ 
আনা, তানতুয়ায় ।০ অনি! আখাউড়ায় ৩১০ আনা ও 
নাকালিয়ায় /০ আনা পরিমাপ জমিতে বুনানীর 
কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া আনা গিয়াছে। 

সোনা ও রূপ! ‘ 
, কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল--আলোচ্য সপ্তাহেও 
কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত 
সপ্তাহের উন্নতি অব্যাহত থাকে । লাতান্বেবিগশের 
লোনা মনু ব্যাপারে ঝঁ.কিয়া পড়াই ইছার অগ্ততম 
প্রধান' কারণ; সন্দেহ 'নাই।- আলোচ্য সপ্তাছে 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের বাঁদারে প্রতিতরি য়োনার 
পর্ফ্বোচ্চ দর, ঈাড়াইতেছে যথাক্রমে ১০৬%/০ আনা 
ও ১:1 টাকা। গত সপ্তাহে ইহা ছিল বখাক্রমে 
১০৩]০ আনা ও ১০৫৪০ আনা । আলোচ্য দণ্তাহের 
অধিকাংশ সময়ে কলিকাতা ও বোদ্বাই উভয় 


বাজারেই প্রতিধণ্ড গিনি;৬৯]০ আন! ঘরে বিক্রয় 


হইয়াছে। 

রূপা সোনার দরের উন্নতির লে. সম্পূর্ণ 
সাহগরন্ত রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট থাকে । আলোচ্য 
সপ্তাহে কলিকাত| ও বোষ্বাইয়ের বাঞ্জারে প্রতি 
১০০ ভরি রূপার সর্বোচ্চ দর দীড়াইতেছে যথাক্রমে 
১৭০৷০ আনা ও ১৭০৮০ আনা। গত সপ্তাহে ইহা 
ছিল যথাক্রমে ১৬৫)০ আনা ও ১৬৪৪০ আনা। 


ব্যাঙ্কাগ নিয়ন নি 


পি. দিশন রে। এটেনসস, কলিকাতা। 


রিজা্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্জিয়ার সিডিউন্তব্যান্ 


হইয়া আপনাদের অধিকতর সেবা করিবার স্থযোগ সুবিধা পাইয়াছে 
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কোগ্ানী প্রসঙ্গ 


বর্দান' নিগার লী মাইনিং লিঃ সোনার বাংল। নার বাংলা ট্রেভাদ; লিঃ--ডিরেক্টর 


খনি হুইতে চায়না ক্লে, ফেলসপার, কোয়ার্জ 
ইত্যাদি উত্তোলন করিয়া তাহা পরিক্রুত করতঃ 
। বাজারে বিক্রয় করা এবং মৃৎ্শিল্পজাত দ্রব্যাদি 
প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে € লক্ষ 
টাকা মূলধন সংগ্রহের সঙ্কল্পন লইয়া উক্ত কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। বর্তমানে এদেশে মৃতশিল্প- 
জাত পোর্শেলিন শ্রেণীর ভ্রব্যাদির বিপুল চাহিদা 
রহিয়াছে এবং এই চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই সব জিনিব প্রস্তুতের অন্ত চায়ন! 
ক্লে শ্রেণীর খনিজ দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজন। । কাজেই 
কোম্পানী যে শ্রেনীর ব্যবসায় ও শিল্পে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ, যে খুব উজ্ছল, তাহা 


"নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে কতিপয় বিশিষ্ট 


ব্যবসায়ী রহিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই উহার! 
চায়না ক্লোর কয়েকটা খনি হস্তগত করিয়। "উহাতে 
কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। , ই সব বিষয় দৃষ্টে 
‘উক্ত কোম্পানী যে উহার মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে 
‘জনসাধারণের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবে, 
"তাহা আমরা আশা করিতেছি" 
নর্দার্ন ইণ্ডিয়া যাইনিং সিত্ডিকেট কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেণ্টস'এর কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। 
“কোম্পানীর ও ম্যানেজিং এজেপ্টদের অফিস ৩৬, 
- ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলিকাতায় অবস্থিত । 
ইণ্ডিয়ান ল পাবলিকেশন লিঃ-_ডিরে্টর 
মিঃ, এ, সি, গাঙ্গুলী |. রেজিষ্টার্ড অফিস, 
.হেষ্িংস শ্রী, কলিকাতা । অনুযোদিত মুলধন--১ 
হাজার টাকা । আইন ও বাণিজ্য 075 
প্রকাশের ব্যবসা 
ল্যাগু' এণ্ড প্রেভা্টস্‌ অব ইনি দি 
'ভিরেউর-_মিঃ এল, আর, শর্দা। রেছিষটর্ড 
অফিস-_৭৬1২, কর্ণওয়ালিশ প্রা, কলিকাতা । 
এঅমুমোদিত মুলধন--১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। 
জমি, ইমারত প্রভৃতি লীঙ্জ নেওয়ার ব্যবসা । 
জুট কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ 
“ভিরেক্টর__মিঃ রোছিণী কর্মকার । রেজিষ্টার্ড 
“অফিল__নিখলি দামপাড়া, ময়মনসিংহ? 
শ্রগুমোদিত মূলধন-_২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 
পাটের ব্যবলা। 
শ্রী প্রপার্টিজ লিঃ__ডিরেউর-_মিঃ মূলটাদ 
“মিনানী। রেডিষ্টার্ড অফিস--৩৫, ক্রস ই্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন _-£ লক্ষ টাকা। 
জমি, ইমারত প্রভৃতি কয ও দখল করা সংক্রান্ত 
প্রতিষ্ঠান । 
বেঙ্গল সেন্ট্রাল বিন্ডিং সোসাইটি 
(লিঃ ভিরেকউর-মিঃ ভি/পি, দাস। রেজিস্টার্ড 
“অফিস--৮৬১ ক্লাইভ ট্রীই,/কেলিকাত| | অমুমোদিত 
মুলধন-_১ কোটি টাকা। জমি উন্নয়ন সংক্রান্ত 
'প্রতিষ্ঠান। 
নারায়ণ এক্সিবিটরস্‌ . লিঃ__ডিরেউর-_- 
মিঃ কে, সি, দাঁস। রেছিষ্টার্ড অফিল--১৬।১, 
বীডন ফ্রী, কগিকাতা। অনুমোদিত মুলধন 
2 লক্ষ টাকা। লসিনেমা-ম্যানেজারের ব্যবস]। 


মিঃ এন বি সাছা। রেজিস্টার্ড অফিস_-বৈষ্ণব শেঠ 
রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন--১৬ হাজার 
টাকা ।.. ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 
পাকিস্তান কমাশিয়াল সিণ্ডিকেট লি: 
ডিরেক্টর--মহশ্মদ মণিরুদ্দিন তালুকদার । রেজিস্টার্ড 


অফিস-_-পোঃ কাজুরিছাট, পাবনা । অনুমোদিত, 


মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ সওদাগরী 
ব্যবসা। . 
ফরওয়ার্ড ভার পিঃ-_ডিরেক্টর 


মিঃ সুধীর রায়। রেলিষটার্ড অফিস -_:৩২, আপার 
সাকুলার রোড, কলিকাত|। অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা । সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা 
প্রকাশের ব্যবসা । 

এনারজিটি (ট্রেভার্স এণ্ড ম্যামেজাস9, 
লিঃ__ডিরেইর--মিঃ এন আর গুহ ঠাকুরতা। 
রেজিষ্টার্ড অফিস_-৬ ও ৭, ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন--১ লক্ষ টাকা। বন্ত্ের ব্যবসা। 

মার্কেন্টাইল আর্ট প্রেস লিঃ__ডিরেন্টার 
মিঃ এস আর ঘোখ। রেলিষ্টার্ড অফিস--৭এ, 
ক্লাইভ রো, কলিকাতা । অমুমোদ্িত মূলধন --২০ 
হাজার টাকা । আট প্রিণ্টাস“। 

প্রগ্রেসিভ ফোরাম লিঃ--ডিরেক্টার--মিঃ 
এ কে যুখার্জি। রেডিষ্টার্ড অফিল--৩, "সর্দার 
শঙ্কর রোড, কলিকাতা । অমুমোদিত মূলধন-_২০ 
হাল্গার টাক! । ম্যানেজিং এন্রেন্সির ব্যবসা। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

বেঙ্গল ভাট ডি কোল কোং লিঃ--১৯৪৬ 
সালের :৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত 
প্রতিশেয়ারে চারি আনা। মার্শেল, সন্দ এণ্ড 
কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ--১৯৪৬ সাপের ৩১শে 
ভিসেঘর পধ্যস্ত একবৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শত- 
করা বার্ষিক ১৫৯ টাকা।- ইহার পূর্ব বৎসরেও 
অন্থরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াঁহিল। নিউ 
সেপ্টল জুট নিলস কোং লিঃ--১৯৪৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের অন্ত প্রতি শেয়ারে 
শতকরা বার্ষিক ১০১ টাকা। ইছার পূর্ব ছয় মাসের 
জছ্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া ংশ দেওয়া হইয়াছিল। 


শুক্ক নির্ধারণ বোর্ড জানাইয়াছেন হে ষে, 


আগামী তিন বৎসরে এদেশে ৬৭ হাজার ৫০০ 
টন হইতে ৭২ হাজার ৫০০ টন পর্ধ্যস্ত কিক 
সোভার প্রয্নোজ্ন হইতে পারে। প্রধানতঃ 
সাবান, বস্ত্র ও কাগঙ্গ শিরেই ইহা বেণী পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়। এদেশে রেয়ন-শিল্রেব প্রচলন হইলে 
কটিক গোডা আরও বেশী পরিমাণে আবস্তক 
হইবে। ভারতে বৎসরে এখন ১৩ হার্থীর ৬০০ 
টন ক্লিচিং পাউডার ও ২ হাছারু টন ক্লোরিনের 
আবশ্তক হয়। 

বোর্ডের রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায় বে, 
১৯৪৮-৪৯ সালে এদেশের ৪টি প্রতিষ্ঠানে ১১ হাজার 
টনের মত কষ্টিক সোডা হইতে পারে। তাহা 
ছাড়া কয়েকটি কাগজ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নিন নিজ 
প্রয়োক্ধন মিটাইবার আন্ত কিক সোডার কারধানা 
স্থাপন করিয়াছেন। ব্লিচিং পাউডারের সম্বন্ধে 
বলা যায় যে, উছা এদেশে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৬ 
হাজার টনেরও বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হইতে 
পারে। তরল ক্লোরিন এদেশে ছুইটি কারখানায় 
১ হাজার ৯০০ টনের মত উৎপর হয়। 


যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ভারতীয় , 
রেলওয়ের এবং রেলধাত্রীদের সুধ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
চেষ্টা গবর্ণমেন্ট করিতেছেন বলিয়া ইতিপূর্বে 
সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। 

খান্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে গবেষণা 
করা হুইতেছে। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্্য বৃদ্ধির 
এবং নূতন ধরণের রেলগাড়ী তৈয়ার, চানু রাখা 
ও মেরাযতির ব্যয়ের ভিতরে সামগ্রন্ত রাখিবার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গবেষণা পরিচালনা কর! 
হইয়াছে। হ্‌ 

নূতন ধরণের রেলগাড়ীতে ১ম, হয় ও ৩য় 
শ্রেণীর ব্যবস্থাই কেবল থাকিবে; মধ্যম শ্রেণী উহাতে 
থাকিবে না। যাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর করলাতেও . 
গাড়ী চলিতে পারে এই উদ্দেস্তে কতকগুলি 
গাঁড়ীকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা করিয়! তৈয়ার করা 
হইবে। বর্তমানের গাড়ীগুলি ১০ ফিট 'চওড়া 
এবং ৬৮ ফিট লম্বা; নূতন গাড়ী ১১ ফিট ৮ ইঞ্চি 
চওড়া এবং ৭০ ফিট লম্বা হইবে । < 

নূতন গাঁড়ীগুলিতে যাত্রীদের আঁরামের বছবিধ 
ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়! গাড়ীগুলি ভিতর 
এবং বাহিরও খুব সুদৃশ্য হইবে। চক্চকে 


্যালুমিনিয়মের উপরে'গায় লাল রঙের কয়েকটি 
মোট! রেখা টান! থাকিবে গাড়ীর বাহিরের দিকে । 
গাড়ীর ভিতরের দিকেও বর্তমানের নিশ্রভ মেটে 
রঙের পরিবর্তে নান! সুদৃশ্য ও স্নিগ্ধ রঙের প্রলেপ 


লাগানো হইবে । 


'হুতন যৌথ কোগ্পানার 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
নেমপ্লেট, গালামোহর 
ইত্যাদির একমাত্র প্রতিষ্ঠান । 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 














সৰ্ব্ব প্রকারের +বিদেশা 


ll মুদ্রার বিনিময়ের কাজ 
এড. গ্রহ কর! হয়। 


স্থানীয় ছেড অফিল : 
কলিকাত! * বোনদ্বাই ' '; 
মাদ্রাজ 


ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০*এর 
উপর শাখা ও সাব-অফিস 
বুহিয়াছে। 
লণ্ডন অফিস £ 
২৫, ওল্ড ব্রড ট্রাট। 





& 
বের লিখ 
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I NV ey ডে এপ্রিল | ১৪ই এপ্রিল [_১৫ই এপ্রিল 
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ুজাাারতাাারাাামাাাাহাগগারাচাঃাাজগামাাঃাাগাায়াযাহরাঃাঃাতোনারারাাগমতা জামা]? 
‘Monday, 28th April, 1947, সোমরার,১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৪ 


নবম বর্ষ ] 
সি বে 


যুদ্ধের সময়ে ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে যৌথ 
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি 
বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছিলেন (Control of 


Capital Issue Ordinance) | সম্প্রতি বেঙ্গীয়, 


ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উপস্থিত করিয়া নৃতন 
অন্তর্বর্ভী সরকার সেই ..শ্রেণীর বিধিনিষেধাকে 
আইনে পরিণত করার ' ব্যবস্থা, করিয়াছেন। 
' বিলটিতে প্রথমে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, 
আপাততঃ € বৎসরের অন্ত নিয়ন ব্যবন্থা বলবৎ 


রাখা হইবে। কিন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 


সিলেক্ট কমিটি ও বিলটি বিবেচনা করিয়া শেয়ার 


বিক্রয় সম্পর্কে বিধিনিবেধ আর মার ৩ বৎলর কাল | 


বজায় রাখিবার নির্দেশ দেন? অর্থসচিব সে নির্দেশ 
গ্রহণ করিয়া বিলটিকে তদমুষায়ী পরিবর্তন 
করিয়াছেন। ' তাহা ছাড়া সিলেক্ট কমিটির 
হুপারিশক্রমে অন্ত ছুইটি নূতন. বিধানও বিপটিতে 
অন্তভূত্ত করা হুইয়াছে। সেই দুইটি বিধানের 
একটি হইতেছে এই যে, কেন্সীয় সরকার ৫ অন 
সন্ত নিয়া একটি এড তাইসরী কমিটি বা পরামর্শ 
লমিতি গঠন করিবেন। ক্যাপিটেল ইন্ছু 'ক্ন্ট্রোল 


সম্পর্কে' বিভিন্ন বিষয়ে ওঁ কমিটি ' গবর্ণমেপ্টকে , 
' করিবে। 


সছ্ুপদেশ দিবেন। অপর - বিধানটিতে বলা 
হইয়াছে যে, কোন কোম্পানী শেয়ার বিক্রয়ের 
‘অঙুমতির জন্য আবেদন করিয়া যদি সেরূপ অনুমতি 
লাভে বঞ্চিত হয় তবে আবেদনকারী উহার কারণ 


জানিতে চাহিলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে সে কারণ 


ভ্ানানো বাধ্যতামূলক হইবে। এই লব বিধান 


, অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বিলটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 


'পরিষদে ও রাষ্ট্র পরিষদে গৃীত.হইয়াছে।, 


ভারতবর্ষে প্রথমে যেভাবে  ক্যাপিটেল ' ইন. 


অভিনান্স বলবৎ কর! হইয়াছিল পরে অনেক বিষয়ে 
তাহা পরিবর্তন করা হহয়াছে। ব্যাঙ্ক কোম্পানী 
ও বীমা কোম্পানী ছাড়া আর কোন শ্রেণীর 
কোম্পানীর পক্ষেই € লক্ষ টাকার নিম্ন, মূল্যের 
শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে এখন আর সরকারী অনুমতি 
লওয়ার দরকার নাই। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে 
ক্যাপিটেল ইন্থ কন্ট্রোলের ব্যবস্থাকে আগের মত 
ভয় করিবার কিছু নাই, বদিও যুদ্ধের পর এই 
শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও কয়েক বৎসরের জন্ত 





টা পাছা 





ব্যবসা-বাণিজ্য দিলত অবনতি বিরত 2 | 


সম্পাদক-_-জ্রীবতীল্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


সাময়িক প্রসঙ্গ. 


বহাল রাখার কথায় অনেকে বাস্তবিকই বিস্মিত 
হইবেন। তবে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ফিনান্স 
সেক্রেটারী সার সিরিল জোদ্স এই ব্যবস্থার কারণ 


হিসাবে বলিয়াছেন যে, শেয়ার বিক্রয় ও মূলধন 


বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি বজায় ন! রাখিলে 
দেশের দাদল্যোগ্য অর্থ ' কয়েকটি বিশেষে দিকে 


কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িবে হয়ত ব্যাঙ্ক ও বীমা 
' "কোম্পানীর আধিক্য' সত্বেও দেশে, নূতন করিয়া 


এই সমস্ত কোম্পানীই .গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ 


বিষয়-নুচী 





পৃষ্ঠা 


১০৯৭-১১০১ 


সাময়িক প্রসঙ্গ . 
জমিদারী-প্রথা বিলোপের 

আইন (১) 
লীগ-মন্ত্রিসভার অমিতব্যয়িতা 
ও ছুর্নাতি ১১৪৩-১১০৪ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ', ১১০৫-০৬ 
শ্বেয়ালীর খাতা , , ‘১১০৭১০৮ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখ্রয় ১১০৯১১১ 
[ কোম্পানী প্রসঙ্গ ০ এ. ১8৯৯ 


174১১০২ 


বাজারের হালচাল ১১১৩-১৪৬ 
হয়ত নুতন প্রয়োজনীয় 

ব্যবসায় স্থাপনের গরজ না দেখাইয়া পুরাতন শ্রেণীর 
শিল্পব্যবসায়েই লোকে বেশী করিয়া অর্থ নিয়োগ 
করিতে থাঁকিবে। ব্যাঙ্কিং, বীমা ব্যবসায় ও কয়েকটি 
বিশেষ ' শ্রেণীর শিল্পব্যবসায়ে দেশের দাদনযোগ্য 
অর্থ এইভাবে কেন্দ্রীভূত হইলে তাহাতে অস্তান্ত 
দিক দিয়া দেশের সমুচিত আঁথিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে । সেই কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট 
কোম্পানী গঠন 'ও শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ 
আরও কয়েক বৎসরের জনক নিয়ন্ত্রিত, রাখিতে 
চান! , মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে অসুবিধা টি 
করা এই ব্যরস্থার উদ্দেস্ত নহে, যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ার বিক্রয়+ সম্পর্কে সরকারী অনুমতি 
লওয়ার গীতি কতক পরিমাণে বজায় রাখিয়া 
তাহার মারফতে প্রয়োজনীয় শিল্পব্যবসায়ের দিকে 
শিল্পোস্তোগী.ও দাদনকারীদিগ্রকে উৎসাহিত করাই 
এই ব্যবস্থার উদ্ধেপ্ত। স্তার সিরিল জোন্দের এই 


মন্তব্যের পর ক্যাপিটেল ইনু কনট্রোলের নীতি 


শিল্প" 


‘Reco. NO. C. 25056 


প্রতি সংখ্যা /* আন৷! 





[৫০শ সংখ্যা 


আরও কয়েক বৎসর বায় রাখার' সার্থকতা 
'সকলেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। “ ’ 


‘ ক্রমাগত া্া-হাহীমায় "ফলে দেশে যে 
অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শিল্প ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি যথাসম্ভব সুদৃঢ় রাখিবার 
অন্ধ এদেশে কলকারখানা 'ও বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে 
অচিরে বাধ্যকরী বীষা স্বীম প্রবর্তনের যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া গত সপ্তাহে আমরা 
মন্তব্য করিয়াছিলাম। সখের বিষয় এই বিষয়টি 
নিয় বর্তমানে অনেক সাময়িকপত্রেই আলোচনা 
চইতেছে, আর তাহাতে দাঙ্গা-বীমার আবশুকতা 
দেশের সমক্ষে ক্রমেই খুব বড় হইয়া দেখা দিতেছে। 


" সম্প্রতি কলিকাতার একজন ব্যবসায়ী ‘ইণ্ডিয়ান 


ফিনান্স' (‘Indian Finance’) পত্রে এক পত্র 
লিখিয়া দাঙ্গা-বীমা সম্পর্কে এমন কতকগুপি বিষয় 
উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা বর্তমান অবস্থায় খুবই 
বিবেচনার যোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন _. 
দা্গা-হাঙ্জামার জন্ত দেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা! ও 


 ন্যাঙ্কাররা. তবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ' হইয়া 


উঠিয়াছেন। বিপদের আশঙ্কায় তাহারা 'সাছসের 
সহিত কোন বিষয়ে - কার্ধ্যধারা অবলঘ্বন.. করিতে 
পারিতেছেন না। দাঙ্গার ফলে যে কোন সময়ে 


' কলকারখানা ও বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে ক্ষতি 


দেখা দিতে পারে বলিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হুইয়া ' পড়িয়াছেন। 
কলকারখানা ও বাণিজ্য. পণ্যের নিরাপত্তা 
নাই দেখিয়া ব্যাঙ্ক '- ব্যবসায়ীরাও এ সমস্ভের 
ভামীনে টাক] দাদন করা সম্পর্কে অস্থবিধা বোধ 


করিতেছেন। যে টাকা এ সব দিকে ইতিপূর্ক্েই 


ছড়ানো হইয়াছে সে টাকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও 
তাহার! ছুশ্চিন্তা ভোগ করিতেছেন। ফলে দেশে 
ক্রেডিট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি ক্রমেই খুব 
শিথিল ' হইয়া পড়িতেছে। দেশের অর্থনীতি* 
ক্ষেত্রে বিপর্ধ্যয়ের সুচনা 'দেখা যাইতেছে । এইরূপ ' 
বিপৰ্য্যয় হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের 


কলকারখানা, ও বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে দাঙ্গার 


সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের অন্ত অচিরে ব্যাপকতাবে 


বীমা'ব্যব্স্থা প্রবন্তিত হওয়া একান্ত দরকার । 





১৯৯৮ 


ওঁ পঞ্জলেখক বলিয়াছেন, এদেশে কতিপয় 
' কোম্পানী দাঙ্গা-বীমার সুযোগ দিতে প্রস্তুত 
আছে সত্য, কিন্তু উহাদের প্রিমিয়াম হার 
দিন দিনই খুব চড়িয়া যাইতেছে। পূর্বে 
সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ১ ভাগের চেয়ে আনেক 
কম প্রিষিয়ামে সম্পত্তি বীমা করা চলিত। বর্তমানে 
এক মাস মিয়াদী বীমা 'হ্বীমের ভম্য কোম্পানীসমূহ 
সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ১ ভাগ প্রিমিয়াম দাবী 
করিতেছে । এত বেশী প্রিমিয়াম দিয়া দাজা- 
বীমার সুযোগ গ্রহণ করা অনেক শিল্প-ব্যবস্ায়ীর 
' পক্ষেই সম্ভবপর নছে। বীমা কোম্পানীসমূহ 
এককালীনতাবে ৩০ দিনের চেয়ে বেশী সময়ের 
জন্ক কলকারখানা ও বাণিন্য পণ্য সম্পর্কে দাক্গা- 
বীমার সুযোগ দিতে প্রস্তুত নহে। এ মিয়াদ 
ফুরাইয়া গেলে পুনরায় এ সম্পত্তি বীম! কর! যাইবে 
কিনা তাহা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার, দাঙ্গার 
অবস্থা ঘোরালো বলিয়া মনে হইলে পুনরায় বীমার 
হুযোগ দেওয়া সম্পর্কে যে ফোন কোম্পানীই 
অশ্বীকৃত হইতে পারে। এই অবস্থায় তথাকথিত 
দাঙ্গা-বীমা দ্বারা দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যুৎ 
সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে না। সাময়িক বীমা 
- স্বীমের উপর নির্ভর করিষা কলকারথান! ও বাণিজ্য 
পণ্যের জাঘীনে ব্যাঙ্কসমূহ্রে পক্ষে টাকা দাদন করাও 
অসস্ভব। এই অবস্থায় গব্ণমেণ্ট যদি আজ 
একটা বাধ্যকরী বীমা স্কীম কার্ধ্যকরী করিয়া কল- 
কারখানা ও বাণিজ্য পণ্যের সম্ভবপর ক্ষতিপূরণে 
সচেষ্ট হয় তবেই সকল দিক রক্ষিত হইতে পারে। 
আমরা পত্রলেখকের এই মন্তব্য খুব সমীচীন বলিয়া 
মনে করি। গবর্ণমেপ্ট দেশের প্রয়োজন বিবেচন! 
করিয়া অচিরে এই শ্রেণীর বীমা স্কীম প্রবর্তনে 
উদ্ভোগী হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। 
ভারতে খাদ্যের অবস্থ। 
ভারতবর্ষে বর্তমানে যে খাস্-সঙ্কট চলিতেছে, 
তাহার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
বিস্বৃততাবে খান্ভ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ 
করিয়াছেন। এই নকল তথ্য হইতে জানা যায় 
বে, ভারতের জনসাধারণের জন্ত প্রতি বৎসর 
কোটি ৪০ লক্ষ টন খান্তশত্তের প্রয়োজন হয়। 
গড়ে প্রতি বৎসর খা উৎপাদিত হয় মাত্র ৫ কোটি 
৬৭ লক্ষ টনের মত। প্রতি বৎসর যে ৩০ লক্ষ 
টন ছোলা উৎপাদিত হয়, তাহা! ধরিলেও বাৎসরিক 
ঘাটতির পরিমাপ দীড়ায় ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ 
টন। 

ভারতের এই খাডাভাব একদিনে হুষ্ট হয় 
নাই। ইংরাজ '১শাসনকালের স্বচনা হইতে 
ক্রমাম্বয়ে কৃষির যে অবনতি ঘটিয়াছে, তাহারই 
পরিণতিশ্বপ্ূপ আল ভারতে খাঁভাভাব এত 
কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। রাতায়াতি এই 
অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হুইবে, এমন কথা 
মনে করা বাতুলতামাত্র। ভারত সরকারের 
প্রেস নোটে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ 
হারে অনলংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যে দেশে 
খান্ভাভাব উপস্থিত হুইয়াছে, সে দেশে জনসংখ্যা 
বুদ্ধি থান্ভতাভীবকে তীব্রতর কর্নিবে, এমন আশঙ্কা 
করা শ্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্প ও 
কৃষিমম্পদের কথা বিবেচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, পরিকল্পন!] 


“বাদীরা এতকাল প্রচার করিয়া 


অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক | 


আথিক জগৎ 


[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ " 





উপায়ে শিল্প ও কৃষির উন্নতিপাধন করিতে পারিলে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত এখনই আতঙ্কিত হইবার 
কোন কারণ থাকে না। বিদেশে ভারতের বিপুল 
জনসংখ্যা এবং জনলংখ্যা বৃদ্ধির ছারকেই ভারতের 
দারিদ্রের প্রধান কারণ বলিয়া বৃটিশ সাভ্রাজ্য- 
আপিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন ভিত্তি নাই। সাম্রাজ্য- 
বাদী শাসন ও শোষণে তারতের কৃষি ও শিল্প পঙ্গু 
হইয়া থাকার ফলেই জনসংখ্যা বুদ্ধির. সমন্তা বড় 
আকারে দেখা দিয়াছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির 
দ্বার অবারিত হইলে দেখ! যাইবে, ভারতের দারিজ্র্য 
অস্তহিত হুইয়াতে। খান্ত-সমন্তার সমাধানের পন্থা 
আবিষ্কার করিতে গিয়া মধ্যকালীন গবর্ণষে্ট 
দেখিয়াছেন যে, ব্যাপক আকারে কৃষির উদ্নঘন 
ব্যতীত খাত্ত-সঙ্কটের সমাধান কর] যায় না। 
বর্তমান বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া এখনই কোন বৈপ্লবিক কন্ধপন্থা মধ্য- 
কালীন গবর্ণমেপ্ট গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তবে 
সংস্কারমূলক কর্ম্মপন্থা ইতিমধ্যেই তাহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন। খান্ত সম্পর্কে তাহারা যে নীতি 
অন্থলরণ করিতেছেন, তাহার ছুইটী দিক আছে। 
প্রথমতঃ, অবিলম্বে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশকে 
খাতের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা । দ্বিতীয়তঃ, 
ভবিষ্যতের অনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 


' দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অনুযাসী খান্ত উৎপাদন বৃদ্ধি 


করা। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলি যদি কেন্দ্রীক 
গবর্ণমেন্টের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা 
করেন এবং ল্জি নি প্রদেশে খাস্যোৎপাদন বৃদ্ধির 
অস্ত যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে 
১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে খাস্তশন্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ স্থায়িভাবে ৪* লক্ষ ' উন বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে । অবশ্ত লীগের 
কল্যাণে ক্রমাগত দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে যেন্ধপ 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্ধ্যয়ের 
সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে এই আশা কতদূর ফলবতী 
হইবে, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। 
কলিকাতা পোে ধর্মঘট 

কলিকাতা পোর্টের ধর্দঘট দীর্ঘকাল যাবৎ 
চলিতেছে। ইহার ফলে একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
অচল অবস্থার হৃষ্টি হইয়াছে, অপর দিকে 
প্রয়োজনীয় ওষ্যপত্র ইত্যাদি দুর্লত হুইয়া উঠায় 
জনসাধারপের অসুবিধার অস্ত নাই । আপোষ- 
মীমাংলার চেষ্টা মাঝে মাঝে হইতেছে, কিন্তু 
এপব্যস্ত তাহ! সাফল্যমণ্ডিত হইবার কোন লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে না। 

কলিকাতা পোর্টের ধর্থঘটের প্রতিক্রিয়া যে 
শুধু বাংলা দেশেই দেখা বাইতেছে তাহা নহে, 
ইহার প্রতিক্রিয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রস্থৃতি 
দেশেও দৃষ্ট হইতেছে। ইংরানরা অত্যন্ত চা 
পানাসক্ত, কিন্তু ধর্মঘটের ফলে উপযুক্ত পরিমাপে 
চা বৃটেনে রপ্তানী হইতে পারিতেছে না। সম্প্রতি 


চট্টগ্রাম বন্দর মারফৎ বৃটেনে এক কোটি পাউও চা 
প্রেরণ করা হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের গুদামে 
প্রায় ১৯ লক্ষ পাউণ্ড চা পড়িয়া আছে। চট্টপ্রাম 
বন্দর মারফৎ চা রপ্তানী করার কিছুটা অন্ুবিধা 
আছে, তথাপি কলিকাতা বন্দরের ধর্মঘট না মিটিলে 
চট্টগ্রাম বন্দরকে কান্দে লাগানো ছাড়া কোন 
উপায় নাই। 


 * শ্বত ১৬ই আগষ্ট দাঙা-ছাজাম। সুরু হইবার পর 


হইতেই কলিকাতা: বন্দরের কাজকর্ম বহুল 
পরিমাপে ব্যাহত হইয়াছে । বর্ধবট এবং সাঁশ্রতিক 
হাজামার ফলে এখন কান্দ একেবারেই বন্ধ হুইয়া . 
গিয়াছে! দাঙ্গা-হাক্কামা কবে থামিবে বলা যায় , 
না, কিন্ত জনসাধারণের দিকে চাহিয়া পোট শ্রমিক 
ও পোর্ট কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই দ্রুত আপোষ 
করিয়া বহু দেশের অনসাধারণকে  বিপন্থুক্ত 
করিতে পারেন। 


সরকারী বিভাগসমুহ্র ছাটাই-সমস্ত! 
ুদ্ধকালে সকল দেশেই নৃতন নূতন বিভাগ হৃষট 
হয়, কাদের জটিলত! বৃদ্ধি পায় এবং লক্ষ লক্ষ 
লোক নানা কাছে নিযুক্ত হুয়। ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্ত বুদ্ধের পর 
সকল দেশেই সামরিক কাজকর্ধ বন্ধ হইবার সঙ্গে 
শদে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকুরী যায় এবং তাহারা 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানে কাদের সন্ধান লয় এবং কার্ 
পায়। যাহারা কাজ পায় না তাহারা জীবন- 
ধারনের উপযোগী বেকার-ভাতা পায়। অবস্ত 
সকল দেশ বলিতে এখানে উন্নত রাষ্ট্রগুগির কথাই 
বুঝাইতেছে। ভাগতবর্য এখনও শ্বাধান হয় নাই এবং 
আধিক দিক হইতে এখনও “দরিব্র। কাজেই 
এদেশে যুদ্ধোত্তর যুগে ছাটাই আরম হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে কঠিন পমন্তার হাতি হইয়াছে । অথচ কেন্সীয় 
ব' প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির পক্ষে ছাটাই না 
করিয়াও কোন উপায় নাই। যাহাদের চাকুরী 
যাইতেছে বা যাইবে, তাহাদের প্রতি অপণাধারপের 
সহানুভূতি থাকা একান্তই শ্বাভাবিক, কিন্ত 
ছাটাহয়ের বিক্ত্ধে ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা বিক্ষোভ 
হুষ্টি করিয়া বর্তমানে কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা 
পাহ। বিদেশী শাসনের যখন অবসান ঘটিতেছে, 
৩খন কেন্দ্রের মধ্যকালীন গভর্পমে্ট অথবা 
এদে শিক গবর্ণমেষ্টগুলিকে অযথা বিব্রত করার 
কোন অর্থ হয় না। যধ্যকালীন গবর্ণষেন্ট এবং 
নিৰ্বাচিত মঙ্্রিওলাসমূহ . ধাহাদের চাকুরী 
বাঙতেছে, তাহাদের প্রতি সহাঙ্থভূতিসম্পন্ন নহেল, 
এখন কথ! কেহই বলিতে পারিবেন না। কাজেই 
ছাটাই-বিরোধী আন্দোলন না করিয়া ধাহাদের, 
চাকুরী যাইতেছে তাহাদের ' বাহাতে উন্নয়ন পরি- 
কমনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে ব! অঙ্কাঙ্ক সম্ভাব্য 
নুতন কাজে নিয়োগ করা হয় তজ্জন্তই আন্দোলন 
করাউচিত। অবগত, এই ভাবেও সমস্ত লোককে 
কার দেওয়া সম্ভব হইবে না। শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, 
কবি প্রভৃতির ব্যাপক উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত 
বেকার সমন্তার সমাধান হুইতে পারে ন! এবং 
বর্তমানে গবর্ণমেশ্টের পক্ষে বেকার-ভাতার ব্যবস্থা 
করাও সম্ভবপর হুইবে না। কাজেই পরিবর্তন 
কালের সঙ্কটের অন্ত সকলকে প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে । তৰে এই লঙ্কটকে যথাগস্তব হাস করিবার 
জঙ্ভ গবর্ণষেন্টকে উতোগী এবং অনসাধারণকেও 
সচেষ্ট হইতে হইবে। পারস্পরিক সহযোগিত! ও 
সদ্দিচ্ছ৷ ব্যতীত পরিবর্তন কালের স্কট এড়ানো! 
সম্ভব হইবে না। 


রহ 


TF 


জজ 


২৮শে এাপ্রল, ১৯৪৭ ! 


 শ্রমিক-সমস্তা সমাধানের চেষ্টা : : 


ঘুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে শ্রমিক-সমস্তা কঠিন 
জাতীয় সঙ্কটের আকার ধারণ করিয়াছে। 


" নিত্যপ্রয়োজনীয় ছিনিষের ক্রমবর্ধমান যুলাবৃদ্ধির 


সহিত মজুরীর, ছার তাল রাখিয়া চলিতে 
পারিতেছে না, ফলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হুইয়াছে। এই 
বিরোধের. ফলে উৎপাদন হাস পাইয়া চোরা- 
কারবারকে আরও জাঁকাইয়া তুলিতেছে। 
জিনিষের অভাব, অভাবের ফলে মূল্যবৃদ্ধি; মুল্য 
বৃদ্ধির জন্তু আরও মজুরী দাবী, দাবী পূরণ করা 
না হইলে ধর্শঘট, ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন হাস, 
উৎপাদন হাসের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের 
আরও অভাব--এই ভাবে পাপচক্র আবর্তিত হইয়া 
চলিয়াছে। গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই 


,পাপচক্রের আবর্তন বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা 


নাই। মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট ইছা হৃদয়ঙগম করিয়া 
শ্রমিক-সমন্ত! সমাধানের অন্ত বিশেষভাবে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন! শ্রম-মচিব শ্রীজগঞ্জীবন রামের 
উদ্ভোগে নয়াদিক্লীতে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের 
যে অষ্টম অধিবেশন সুরু হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক- 
সমন্তার সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে। এবারকার সম্মেলনে বাংলা সরকারও 
যোগ দিয়াছেন। শ্রমিক-মালিক বিরোধ-জর্জরিত 
বাংলা দেশের পক্ষে ইহা একটী সুখবর। 
সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত জগজীবন 
রাম যে কথা বলিয়াছেন সে কথা শ্রমিক ও মালিক 
উভয়পক্ষই যদি মানিয়া চলেন, তাহ! হইলে এখনই 
শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসান হুইতে পারে। 
শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম বলিয়াছেন, পরস্পরের 
অধিকার ও বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলিলে শ্রমিকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে উৎপাদন বুদ্ধি পাইতে পারে। কিন্ত ইহার 
জন্য প্রয়োজন জনসমাজের প্রতি উভয় পক্ষের যে 
কর্তব্য আছে তাহা পালন করা । 

শ্রীযুক্ত অগজীবন রাম জনসাধারণের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া মূল বিষয়টার প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিবদমান হুই পক্ষই 
ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা জনসাধারণেরই অংশ] 
জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া উভয় পক্ষ বিরোধ 
করিবে, এমন অবস্থা অনসাধারণের পক্ষে স্ করা 
কঠিন। এই করণেই জনসাধারণের পক্ষ হইত 
গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত 
জগলীবন রাম উভয় পক্ষের দাবীর ষ্কায্যতা এবং 
দৌধক্রটি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং 
গব্ণমেণ্টের ব্যবস্থার দ্বার! কিভাবে সঙ্গত মীমাংসা 
হইতে পারে তাহাও দেখাইয়াছেন। শ্রমিকদের 
দাবী অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গত ইহা মানিয়া লইয়া 
তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, আইনের দ্বারা শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতি করা হুইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
জানাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্মঘটের ব্রহ্গান্্র যখন 
তখন প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে এবং মভ্ভুরী বুদ্ধির 
সহিত উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে মূল্যবৃদ্ধি ও 
মজুরী বৃদ্ধির পাপচক্র আবন্তিত হইতেই থাকিবে । 
মালিক পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, 
যে শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাক্সরার উপযুক্ত নান 
বজায় রাখিতে পারে না, সে শিল্পের অস্তিত্ব 
রক্ষারও অধিকার নাই। 


২ 


আর্থিক জগৎ 


শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম যে সকল কথা বলিয়াছেন 


তাহা জনসাধারণ সর্বতোভাবে সমর্থন করিবে 
ইহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে সম্মেলনে একদিকে 
শ্রমিকদের জ্বীবনয়াত্রার উন্নততর মানের সহিত 
মালিকদের মুনাফা ও শিল্পের উন্নতির মধ্যে 


সামঞ্জন্ত রাখিয়া কি তাবে গবর্ণমেপ্ট শ্রমিক-মালিক * 


বিরোধের অবসান ঘটাইবার ব্যবস্থা করিবেন 
তাহা সকলেই সাগ্রছে লক্ষ্য করিবে। 


বাংলার পাট-শিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা 
বাংলার পাট-শিল্পকে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
আরও উন্নত করিবার জগ্ভ বাংল! সরকার একটী 
বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রাদেশিক আইন সভার সন্ত, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, 
পাটচাষীদের প্রতিনিধি, বিশ্ি শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী প্রভৃতি লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে 
এবং শিল্পসচিব ইহার সভাপতি হইবেন। পাট- 
শিল্পের উন্নতিবিধানের অন্যান ব্যবস্থা ছাড়াও 
পাটচাষীরা যাহাতে খরচখরচা বাদে উপযুক্ত 
লাভ করিতে পারে, ফড়িয়াদের বাদ দিয়] 
পাটচাষীরা যাহাতে ফার্ম বা ফার্মশুলির এজেপ্টদের 
নিকট সরাসরি পাট বেচিতে পারে এবং লরকারী 
তত্বাবধানে যাহাতে গুদাম প্রতিষ্ঠিত হুয়__-এই 
সকল বিষয়ও কমিটি বিবেচনা করিবেন। 
পাট-শিল্পে বাংলা দেশ জগতে একচেটিয়া 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাজেই পাট-শিল্প 
বাংলার জাতীয় সম্পদ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি 
করা হয় না। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই শিল্পের 
অধিকাংশই বিদেশী ধনিকদের করায়ত্ত। পাট- 
শিল্পের উন্নতিবিধানের দ্বারা বর্তমানে বাঙলার 
খুব বেশী উপকার হইবে বলিয়া এ অবস্থায আশা 
করা যায় না। অবশ্য, এখনই পাট-শিল্পকে 
জাতীয় শিল্পে পরিণত কর! যায় বলিয়া আমরা 
মনে করি না। কিন্ত বাংলার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া পাট-শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং পাট-শিল্পের উন্নতি 
বিধান করা খুবই সম্ভব। ' বাংল! সরকার পাট- 
শিল্পের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইয়াছেন ইহা 
খুবই সুখের কথা, কিন্তু কার্্যক্ষেত্রে তাহারা কতদূর 
কি করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমরা গভীর 
সন্দেহ পোষণ ফরি। বাংলার কৃষকদের শ্বাথের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাট-শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে 
এখনই বিদেশী ধনিকদের সহিত বাংলা সরকারের যে 
দ্বন্ব বাধিবে বাংলা সরকার সাহসের সহিত তাহার 
সন্মুখীন হইতে প্রস্তত আছেন ফি? 
সাম্প্রদায়িকতাই যে গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি সে 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শক্তিশালী ইংরাজ ধনিকশ্রেণীর 





১ বৎসরের জন্যা ৫২ 
২ বৎসরের জন্য ৫7০ 





অরোরা ইনভেটমেট টা, লিমিটেড 


(ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিভিবন্ধ ) 
হেড অফিস £ ১০৯, কর্ণওয়ালিশ ছ্রীট, কলিকাতা । 


টাক] খাটাইবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


৫ বৎসরের অন্য ৭৯ 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন। 


১৯৪৯৯ 


সহিত "বিরোধে অবতীর্ণ হওয়া যে সম্ভব নয় 
বার বার তাহার কলদ্ষজনক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে ) 
কাজেই বাংলা সরকারের বড় বড় গালভরা 
কথায় বিভ্রান্ত হওয়া! জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব 
নয়। 


কয়লা-সমস্তা সমাধানের চে 

ভারতবর্ষের কয়লা-সমন্তা সমাধানের জন্য 
কেন্দ্রীয় পবর্ণমেপ্ট বিশেষ উদ্ভানের সহিত কাজ 
সুরু করিয়াছেন। একটা সুনিদিষ্ঠ ও সামজন্তপূর্ণ 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া কয়লা সম্পদ আহরণের 
ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বাংলা ও 
বিহার সরকারকে আলোচনায় যোগ দিবার জগ্থ 
আহ্বান করিয়াছেন। কয়লা-খনির অঞ্চলগুলি 
যাহাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া অ-লাভজনক হইয়া না 
দাড়ায়, তজ্জন্ঠও ভারত সরকার একটী তদন্ত 
কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কয়লা খনি 
সংক্রান্ত কমিটি কয়লা-খনিসমূহের উন্নতি- 
বিধানের জঙ্ক কয়লা ব্যবহারকারীদের আবশ্তকতা, 
কয়লা চালান দিবার ব্যবস্থা, রেলের বিধা 
প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাঁজ করিতে 
বলিয়াছেন । তদস্ুযায়ী ব্যবস্থা করার জগ্ত ভারত 
সরকার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়াছেন । কয়লা- 
খনি কমিটি খনি ইজারা দিবার প্রথা নিয়ন্ত্রণের 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই ইজারা 
প্রথায় সেলামী লওয়ার রীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে' 
এবং উচ্চছারে সেলামী লওয়ার প্রতিক্রিয়া কয়লার 
দরের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিতেছে । 


| বে ব্যাক লিঃ 


হেড অফিন--২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ২৫,০০,০০০২ টাকা 


» ১২১৫০৭০০০২২ গা 


















১৩,০০১০০০২ টাকার 
উপর 


শাখাসমূহ 
কাল্না, কাটোয়া, কীথি, কুষ্টিয়া, কষ্চনগর, 
খড়াপুর, খুলনা, ঘাটাল, চরযুগুরিয়া, চু চূড়া, 
তমনুক, নওগাঁ, নবদ্বীপ, নাটোর, নৈহ্বাটী, 
বহুরমপুর ( বেঙ্গল ), বাগেরছাট, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, যশোহর, রাজসাহী, শাস্তিপুর, 
সাহেবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ । 



























এম-এস-সি (কলিকাতা), ৷ 
( লণ্ডন ), চারটার্ড সেক্রেটারী । 













৩ বৎসরের জন্য ৬২ 
৪ বৎসরের জন্য ৬০ 






১১০০ 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট সেলামী নিবিদ্ধ করার পক্ষপাতী 
এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি- যাহাতে শীঘ্রই 
সেলামী নিবিদ্ধ করার জস্ভ উপযুক্ত ক্ষমতা গ্রহণ 
করেন, তক্ছন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট সুপারিশও 
করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় গব্্ণমেপ্ট এবং বাংলা ও 
বিহার সরকারের মধ্যে আলোচনার ফলে করলার 
” খনি সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের খীযাংসা 
হইবে বলিয়া আশা করা বাইতেছে। 

অবস্ত খনিসমূহ সার্ভে করিয়া বিস্তারিত রিপোর্ট 
না পাওয়া পৰ্য্যন্ত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে না। 
এই কারপেই ভারত সরকার তদন্ত কমিটি বপাইবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন । বৃথা কালক্ষয় না করিয়া 
এই তদত্ত কমিটি নিয়োগ করিলে উপযুক্ত আইন 
প্রণয়নে বিশেষ বিলম্ব ঘটবে না। বিহার ও 

ংলায় কয়ল! খনিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ইজারা দিবার যে রেওয়াজ দীড়াইয়! গিয়াছে 
তাহাতে কয়লা-শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে 


এবং জনসাঁধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কাবেই 
যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রথা! লোপ করা যায়, ততই 
মঙল। 


ভারতে নারিকেল তৈলের অভাব 


যুদ্ধের লময় এবং. যুদ্ধের পরেও ভারতে 
নারিকেল তৈলের বিশেষ অভাব অনুভূত হুইয়াছে। 
কারপট। এতদিন পরিদ্ধারতাবে বুঝ! যায় নাই। 
সিংহল ও ভারত সরকারের সাশ্রুতিক আলোচনায় 
বিষয়টা পরিষ্কার হইয়াছে। সিংহলের সহিত 
ভারতবর্ষের নারিকেলের শাঁস ও তৈল সম্পর্কে 








নূতন চুক্তি হইয়াছে বলিয়া যে খবর প্রচারিত . 


হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যায় ভান গিয়াছে যে, 
১৯৪২ সাল হইতে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সিংহলের 
রপ্তানীযোগ্য সমস্ত নারিকেল তৈল ক্র 
করিতেছেন। ওঁ বৎসর হুইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের ক্রীত অংশ হইতে ৬£ হাজার টন 
নারিকেলের শষ ভারতবর্ষের অন্ত বরাদ্দ করেন। 
১৯৪৬ সালেও এই "চুক্তির মেয়াদ € বৎসরের অস্ত 
বৃদ্ধি কর! হয়, তবে চুক্তিকালে স্থির হয় বে, 
. ৯৯৪৭ সাল হইতে সিংহল ভারতবর্ষকে ৭৫ হাজার 
উন করিয়া নারিকেলের শাঁস সরবরাহ করিবে। 
কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে এই চুক্তি পালিত হয় নাই। 
ভারতবর্ষ হইতে খইল রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়ায় 
সিংহলে পশুখাছ্ের অভাব উপস্থিত হয়, কাজেই 
সিংহল নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিয়া ঘইল 
রাখিয়া দিতে চায়।, এদিকে বৃটেনের পক্ষে 
তৈল লওয়ার খুব অন্ুুবিধা না থাকিলেও ভারতবর্ষ 
খুব অন্ুবিধায় পড়ে। তৈলের পীপা নির্দাণের 
উপযোগী টিন প্রভৃতির অভাবেই এই অন্থবিধা 
ঘটে। যুদ্ধকালে বৃটেন সিংহল হইতে নারিকেল 
তৈল ক্রয়ের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল যুদ্ধাবসানের 
পরও তাছার অবসান না হওয়ায় --এবং পীপা 
প্রভৃতির অভাব ঘটায় ভারতে নারিকেল তৈলের 
অভাব দুর হইতেছে না। লিংহলের অতিরিক্ত 
পণ্য কমিশনার মিঃ এন, ইউ, জয়বর্ধন নিজে 
দিল্লীতে আসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা . করিয়া 
গিয়াছেন। ভারত সরকার তাহার নিকট প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে, ভারতে তৈল প্রস্তুত করিয়া খইল 
সিংহলকে ফেরৎ দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে সিংহল 
হইতে নারিকেলের শাঁস পাঠানো হউক। সিংহল 
সরকার ইছা মানিয়া লইবেন কি না জানা যায় 


আথক জগৎ 


নাই! তবে নারিকেলের শাস ও তেল কিছু 
পরিমাণে ভারতে চালান আসিয়াছে বলিয়! 
দান! গিয়াছে | 


মাহিন! বৃদ্ধি 


শ্রমিক-মাপিক বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে 
শিল্প-আদালত কতটা সাহায্য করিতে পারিবে 
বোম্াইয়ের ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বনাম ব্যাঙ্ক কর্মচারী 
ইউনিয়নের মামলায় তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। 
বোদ্বাইতে ব্যাঙ্ক কর্মচারী মহলে কিছুকাল পূর্বে 
ধর্মঘটের হিড়িক পড়িয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত শিল্প- 
আদালতের সাহায্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীদের বিরোধের মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত 
গীত হয়। ৩০্টী ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের পক্ষ 
হইতে ফেডারেশন অব ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীল ইউনিয়ন্স্‌ 
তাহাদের দাবীদাওয়া আদালতে পেশ করেন। 
ব্যাক্কসমূছের বর্তৃপক্ষও তাহাদের বক্তব্য বলেন। 
উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া শিল্র-আদালতের 
সভাপতি স্তার হারলিদভাই দিভাতিয়৷ তাহার 


রায় দিয়াছেন i, রায় য় অহযারী Es বড্ড ব্যাঙ্কের 





[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 





' কেরানীরা মাসিক নূনতম বেতন পাইবে ৬৫২ টাকা 


এবং চাকুরী ২৫ বৎসরে পড়িলে মাছিনা ২৭৫২ 
টাকা পর্য্যন্ত হইবে। বাকী ১৮টা ছোট ব্যাঙ্কের 
কেরাণীরা মালিক ন্যুনতম বেতন পাইবে ৫৫৯ * 
টাকা এবং ২২ হইতে ২৫ বৎসর চাকুরী হুইলে 

কেরাণীরা ২১২২. হইতে ২৫০২ টাকা! পর্য্যন্ত 
মাহিনা পাইবেন। নূতন হারে বেতন ও ভাতা 
১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই হইতে দিবার-জঙ্ত রায়ে 
বলা হুইয়াছে। ফেডারেশন দাবী করিয়াছিলেন 
যে, কেরাণীদের বেতন মাযিক ৭৫২ টাকা হইতে 
আরম্ভ করিয়া ২০ বৎসরের মধ্যে ৩০০২ টাকা 
করিতে হুইবে। নিয়পদস্থ কর্মচারীদের বেতন 
৪০২ টাকা হইতে ১১০২ টাকা পর্য্যস্ত করিবার, 
ন্যুনতম মাসিক ভাতা ৪০২ টাকা হিসাবে দিবার 
এবং ছুই মাসের বোনাস দিবার অস্তও ফেডারেশন 
দাবী জানাইয়াছিলেন। এডঙ্কুডিকেটর দাবীগুলি 
বিবেচনা করিয়া তাহার রায় দিয়াছেন। রায়ে 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অসন্ধ্ট হইবার কারণ নাই ইহা 
বুঝিতে বিলম্ব হয় লা । এডজ্কুডিকেটর ইউনিয়ন 
মানিয়। লওয়া এবং পদোরতি সংক্রান্ত দাবী 


ফুলঙ্কযাপ ১০ পাউণ্ড ও তরদর্ধ 
প্রতি পাউণ্ড 1১৫ পাই 
(মিলের নিয়ন্ত্রিত দরে) 
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কলিকাতা ব্রাঞ্চ £--১৫নং রী দ্রীট 
টেলি :_-BANKSHILLO 
ফোন ঃ ক্যাল--৩৭৯৮ 


অন্তান্ত শাখা-_প্রীহট্র, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 


ও নগর! (আসাম)। 


জরীপ্রফুল্পকুমার চৌধুরী 
ম্যানেজিং ডিরেউর ! 


২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


বিবেচনা করিতে রাজী হন নাই। কারণ, শিল্প- 
বিরোধ আইন অন্থ্যায়ী কোন ইউনিয়ন মানা 
বা না মানা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকে, 
কান্েই এ ব্যাপারে শিল্প-আদালতের কিছুই 
করিবার নাই। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের 
সহিত নিম্নপদস্থ কর্দচারীদের পদোন্নতির প্রশ্ন 
'ড়াইয়া ফেলায় আদালত কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে 
পারেন ' নাই) কারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সহিত 
শনিয়পদস্থ কর্মচারী ও কেরাণীদের বিরোধ মীমাংসার 





, তারই শিল্প-আদলত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


মোটের উপর বোশ্বাইয়ের শিল্প-আদালতের 
রায় দেখিয়া বুঝা যায় যে, শ্রমিক-মালিক বা 
কর্মচারী-মালিক বিরোধের মীমাংসা করার পথ 
'আছে। বিভিন্ন প্রদেশে এইভাবে শিল্প-আদালত 
গঠন করিয়া শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার 
ব্যবস্থা করিলে উৎপাদন ও কাজের যে সন্কট আজ 
দেখা দিয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হুইবে 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


বিভিন্ন শিল্প কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা 

এদেশে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের 
ভম্ত ভারত গবর্ণষেপ্ট যিঃ ভি, ভি, 'রিজে'র 
সভাপতিত্বে গত ১৯৪৩ সালে একটি কমিটি 
বসাইয়াছিলেন। সেই কমিটি তাহাদের অঙুসদ্ধান 
কাধ্য সমাধা করিয়া বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের 
‘অবস্থা সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে রিপোর্ট 
প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্ত সাধারণভাবে সমস্ত 
“শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া একটি 
সম্মিলিত রিপোর্টও পেশ করিয়।ছেন। এ রিপোর্ট 
“অনুসারে বৃটিশ ভারতে কারখানা! আইন অচুগারে 
রেজেক্রীকৃত বিভিন্ন শিল্পকারখানায় ১৯৪৩ পালে 
মোট কর্ধরত লোকের সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৩৬ 


হাজার ৩১২ জন। বিড়ি, লাক্ষা, কীচের চুড়ি, 
এমাহুর ও কর্পেট প্রভৃতি ধরণের ছোটখাট শিল্প- 
- কারখানায় (যোহা কারখানা আইন অনুসারে 


“রেজেই্বীকৃত নয়) ১০ লক্ষ লোক নিয়োজিত ছিল। 
তাহা ছাড়! চা, কফি ও রবাঁর বাগিচায় ১১ লক্ষ 
৬৫ হাদার লোক কানন করিত। বৃটিশ ভারতে 
কতিপয় প্রধান শ্রেণীর শিল্প কারখানায় ১৯৩৯ সালে 
ও ১৯৪৩ সালে নিয়োজিত মোট শ্রমিকসংখ্যা কি 
শাড়াইয়াছিল ব্রিজে কমিটির রিপোর্ট হইতে 
নিন্নে তাহ! উদ্ধ শত করিয়! দেখানে! হইল £-- 
শিল্পকারখানায় শ্রমিকমংখ্যা 


১৯৩৯ ১৯৪৩ 
কাপড়ের কল ৪,৪১,৯৪৯ &,০২৪৬৫০ 
পাটকল ২,৯৮,৯৮৭ ৩,০২,৩০৪ 
‘ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ১,৫৯,৭৬১ ২,৮০,৬৬২ 

(সমস্ত শ্রেণীর) 
সিমেন্ট ১৩,০৮৮ ' ১৬১০ ১৩ 
'দিয়াশলাই ১২,০৩৫; ১০,৪১২ 
“কাগজ ১২,৪১০ ১৮,৬০৬ 
চামড়া ১২,৯৩৮ ৩৩,৭৩৩ 
কাচ ৮,৯৩৪ ১৮,৩২৮ - 
চিনির কল ৭৬,৯০৮ ৯৩,০১৪ 
'চাউলের কল 8৭,88৬ ৫১,৩৮৫ 
তামাক = ৫,১৫,৪২৩ 
ব্রাসায়নিক ৩৭,৯৭৯ ৬৮,৪৮৪ 
বয়লার খনি ২,০১,৯৮৯ ২,১৩,০৯৬ 


আর্ক জগৎ 





অভ্র খনি ও শিল্প ১১৫৮১১১১ ২১০১৪৪৬০ 
চা-বাগিচা ৯,২৫,২৩৭ ৯,২৬,৪৬১ 
ছাপাখানা ৪৩,৪৯৭ 88,0৩8 
ট্রামওয়ে উট ১৫,০০০ 
বাস শা ৯০১৩ ০৩ 
রেলওয়ে শ্রমিক ৬,৬১,১৫৩ ৮,৮৯,০৩৬ 


সুইজারল্যাপ্ডের আধিক অবস্থা 

বিগত মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড তাগুবের মধ্যে 
ইউরোপের যে কয়টা দেশ পড়ে নাই সুইজারল্যাও্ড 
সেগুলির অগ্ভতম। ন্ইজারল্যাণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, 
ভৌগোলিক দিক হুইতে সামরিক গুরুত্বও তাহার 
নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই বৃহৎ শজিবর্গের 
লুন্বদৃষ্টি তাহার উপর পড়ে নাই। দেশ ছোট 
হইলেও আধিক ও সামাজিক কোন দিক হইতেই 
সুইজারল্যাণ্ড পশ্চাদ্‌্পদ নহে। যন্ত্রপাতি ও ঘড়ি 
শিল্পে সুইলারল্যাণ্ড জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
নুইক্রারল্যাণড দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
১৯৪৬ সালে ২ শত ৬৭ কোটি ৫০ লক্ষেরও অধিক 
সুইস ফ্রাঙ্ক মূল্যের মাল সুইজারল্যাও হইতে 


বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং ৩ শত ৪২ কোটি . 


২০ লক্ষ সুইগ ফ্রাঙ্ক মূল্যের মাল বিদেশ হইতে 
স্বইজারল্যাণ্ডে আমদানী হইয়াছে। মূল্যের দিক 
হইতে ১৯৩৮ সালের তুলনায় দ্বিগুণ মূল্যের মাল 
বিদেশে রপ্ানী হইয়াছে, কিন্তু পরিমাণের দিক 
হইতে ১৯৪৬ সালে রপ্ধানীক্ৃত মালের পরিযাণ 
১৯৩৮ পালের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম। 
১৯৪৬ সালে রপ্তানীর তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডে 
৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের বেশী মাল 
আমদানী হইয়াছ্ে। ইছা হইতেই সুইজারল্যাণ্ডের 





১১০১ 





আধিক ক্ষমতা কতখানি তাহার প্রমাণ পাওয়খ যায় । 
রগ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী হইতেছে লয়া 
সুইস সরকার বিচলিত নহেন। জার্গ!নীর 
পতন হওয়ায় জার্মানীর শিল্পগুলির স্থান পূরণের 
অন্ত স্ুইজারল্যাণ্ড নুতন নূতন শিল্প গড়িয়া 
তুলিতেছে। শিল্পোক্নয়ন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রুলিকে 
ধরণ দিয়া জিনিষ বিক্রয় করার উদ্বে্যে সুইস 
সরকার ৮০ কোটি ফ্রাঙ্ক মধুর করিয়াছেন। 
শ্রমিক-মালিক বিরোধের হিড়িক না থাকায় 
ন্ুইলারল্যাণ্ডে শিল্পোৎপাদনে কোন বিদ্নও 
ঘটিতেছে না। বর্তমানে নুইপাবল্যাণ্ডে ৪ লক্ষ 
৮১ হাজার শ্রমিক কারখানায় কাজ করে। ১৯৪৫ 
সালের তুলনায় ১৯৪৬ পালে শ্রমিকের সংখ্যা 
৪৫ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ন্ুইজারল্যাণ্ডে 
শিল্পোন্নতি কত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, 
ইছ] তাহার অগ্ভতম প্রমাণ। সুইআরল্যাণ্ডের 
কৃষিও উন্নতির পথে চলিয়াছে। এইরূপ একটা 
ক্ষুদ্র দেশের এত দ্রুত আঁধিক উন্নতি দেখিয়া সত্যই 
বিশ্বিত হইতে হয়। 
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। দেশী ভেহজ সংবোগে প্রস্তুত বলিয়া আরতী সো ও ক্রীম 
নুম্বরীদের দেহকান্তি রক্ষায় জনবঙ্ত উপাদান। ব্যবহারে শীতের 
কক্ষ দেহে আসে আনমুপৃন সিদ্ধতা, অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠে মহ সৌরভ। 
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জমিদাপা-প্রথা বিলোপের আইন 0১) 


টালবাহানা করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
করার পর বাংলার মন্ত্রিসভা জধিদারী-প্রথার 
বিলোপসাধন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করার 
উদ্দেশ্যে একটী আইনের খসড়া (I'he Bengal 
State Acquisition aud Tenancy 0311], 
1947 ) প্রণয়ন করিয়াছেন। বিগত ১৫ই এপ্রিল 
তারিখের কলিকাতা গেছেটের এক অতিরিক্ত 
সংখ্যায় এই খগড়াটী -প্রকাশিত হইয়াছে। ভুমি 
এবং ভূমিযাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিগত 
২১শে এপ্রিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত আইনের 
খসডাটী উপস্থিত করিয়া ১৭ জন সদন্ত নিয়! গঠিত 
একটা সিলেক্ট কমিটীকে উহ বিবেচনা করার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। আগান্টী ১৫ই জুলাই 
তারিখের মধো সিলেক্ট কমিটাকে রিপোর্ট প্রদানের 
নির্দেশ দেওয়ার ভগ্ভও এই সম্পর্কে প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। 

দেঁড়শত বৎসরের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রচলিত থাকার ফলে বাংলায় যে অর্থনৈতিক 
সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত রহিত হুইলে ইহার প্রত্যেক স্তরে 
ভালমন্দ নানাব্দপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, সন্দেহ 
নাই। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে 
এই শ্রেণীর হুদুরপ্রপারী কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় 
নাই এবং অনুরূপ কোন আইনের প্রস্তাব হইয়াছে 
বলিয়াও আমাদের. মনে হয় না। প্রস্তাবিত 
আইনটার গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান প্রবন্ধে 
আইনটার উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রধান বিধানলমুছের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং পরবর্তী সংখ্যায় 
এই সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত করা যাইবে। 

_বঙ্দীয় ভূমিরাজস্ব কমিশনের ৫১৯৪০) 
সুপারিশ ভিত্তি করিয়া আলোচ্য আইনের খসড়াটা 
প্রস্তুত করা হুইয়াছে। উক্ত কমিশনের অধিক- 
. সংখ্যক সদস্ক জমিদারী-প্রথার বিলোপ সাধন 
করিয়া কুষক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে 
আনয়ন করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
আলোচ্য খসড়াটী ১৯টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং 
উহাতে ১৪৫টা ধারা বিধিবন্ধ করা হইয়াছে। বিলে 
যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে সর্বপ্রথম বিভিন্ন 
এলাকার জস্ভ এক একটা রেকর্ড অব.রাইট.স্‌ বা 
ভূমির মালিকানা ও দখলীশ্বত্বের বিবরণী প্রস্তুত 
করা হুইবে এবং ইহার পর প্রত্যেক এলাকা 
সম্পর্কে কাহাকে কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে, তাহারও এক একটী বিবরণ প্রকাশিত 
হুইবে। ক্ষতিপূরণের উক্ত বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে বলিয়া কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করার 
পরবর্তী ১লা বৈশাখ তারিখ হইতেই জমিদারী, 
ভালুক, খামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভূমির মালিক 
হইবেন গবর্ণমেন্ট। 

-বাস্ততিটা খাস করা অথবা উহাতে, বর্তমানে 
যে ব্যক্তিগত ভোগদখলের অধিকার আছে, তাহা 
হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না। তবে 
এই আইন কা্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ 
ধরিয়া নিতে হুইবে যে, বাস্্ভিটার মালিকগপ 
সকলেই প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেশ্টের প্রজ্জা বলিয়া 
পরিগণিত হইলেন। 





বিলের একাদশ ধার! মতে কোন ব্যক্তিবিশেষ 
বা পরিবারকে একশত বিঘার বেশী বা দাসদাসী 
বাদে পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু দশ বিঘা 
হিসাবে যে পরিমাণ জমি হয়, তদপেক্ষা 
বেশী পরিমাণ কর্ষণযোগ্য ভূমি রাখিতে 
দেওয়া হইবে না। কিন্তু কেছ ব্যক্তিগতভাবে বা 
সমষ্টিগতভাবে কলকজার সাহায্যে সমবায় প্রথায় 
বা অন্ত উপায়ে যদি ব্যবসায় হিসাবে কৃষিকার্ধ্য 
করে ( [.arge Scale Farmiug ) তবে দখল- 
যোগ্য জমির পরিমাণ নির্দ্ধারিত সরকারী কর্মচারীর 
সার্টিফিকেট সাপেক্ষে আরও বেশী হইতে পারে। 
চা-বাগান এবং যে সমস্ত দেবোত্তর, ওয়াক্‌ফ 
প্রভৃতি হইতে কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থলাভের 
ব্যবস্থা নাই, তৎসম্পর্কে উত্ত, ধারার বিধান প্রযোজ্য 
হইবে না। 

নীট আয়ের পরিমাণ বিবেচনা ক্ষতিপূরণের 
হার স্থির করা হুইবে। নীট আয়ের পরিমাণ 
২ হাজার টাকার বেশী না হইলে ক্ষতিপূরণ নীট 
আয়ের ১৫ গুণ, নীট আয় ২ হাজার টাকার উপর 
কিন্ত ৫ হাজার টাকার বেশী না হইলে ক্ষতিপূরণ 
নীট আযের ১২ গুণ, নীট আয় € হাজার 
টাকার বেশী অথচ ১০ হাজার টাকার উপর ন! 
হইলে ক্ষতিপূরণ নীট আয়ের ১০ গুণ এবং নীট 
আয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার বেশী হইলে 
ক্ষতিপূরপম্বরপ নীট আয়ের মাত্র ৮ গুণ অর্থ 
দেওয়া হুইবে। কর্ষণযোগ্য খামার জমি সম্পর্কে 
ক্ষতিপূরণ বাবদ উক্ত জমির বাধিক যে খাজনা 
হইতে পারে, তাহার ১০ গুণ আরও অতিরিক্ত 
দেওয়া হুইবে। ৮. 

ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের মোট পরিমাণ 
১ হাজার টাকার কম হইলে ইহ! নগদে দেওয়া 
হইবে। কিন্তু ১ হাজার টাকা বা ইহার অধিক 
হইলে ক্ষতিপূরণের অর্থ নগদে অথবা শতকরা 
তিন টাকা সুদের সরকারী ধণপত্রের দ্বারাও দেওয়া 
যাইবে । দেবোত্তর, ওয়াকৃফ, বা জনসাধারণের 
হিতাৰ্থে নিয়োজিত কোন ট্রাষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে 
সাকুল্য ক্ষতিপূরপেক্র টাকাই নগদে দিতে হইবে। 

কর্ষণযোগ্য ভূমির গায় প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
ইচ্ছা করিলে ক্ষতিপূরণ দিয়া হাট, বাজার, মত্ত 
চাষের জলাশয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
গণ্য বনভূমিও খাল করিতে পারিবেন। উল্লিখিত 
কোন সম্পত্তি খাস করার নির্দেশ দিলে বর্তমান 
মালিককে হাট-বাঁজারের দরুণ বাখিক আয়ের ১০ 
গুণ এবং মৎস্ত চাষের জলাশয় ও বনভূমির জঙ্ক 
বাবিক নীট আয়ের ১০ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হুইবে। ০৫০ ০ 

কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত কোন -ব্যক্তি ব্যতীত অন্ত 
কাহারও নিকট কোন প্রজার সম্পত্তি সমগ্র বা 
আংশিকভাবে দান বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না। 
কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন পরিবারের গরমির 
মোট পরিমাণ তিন একরের কম হইলে ইহাও 
দান বিক্রয়ের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হুইবে। 
আংশিক অথবা সমগ্রভাবে জমি বন্ধক দেওয়াও 
বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হইবে । 

প্রস্তাবিত আইনটী কার্যকরী হওয়ায় পর ফোন 


অমি আধি, বর্গ! অথবা! ভাগ-চাষের আগ্য দেওয়া 
যাইবে না। অবশ্ত এই আইন কার্যকরী হওয়ার 
পুর্ব হইতে যে সমস্ত জমি বর্গ! বা আধি চাষের 
অন্তর্গত আছে, তৎসম্পর্কে এই বিধান গ্রযোজ্য 
হইবে না। নাবালক, বিকৃতমন্তিক্, বিধবা, 
কারারুদ্ধ এবং কর্্মশক্তিহীন কোন. ব্যক্তির জমি- 
জমার কাজ তদারক করার মত কেহ না থাকিলে' 
এই সমস্ত জমি প্রস্তাবিত আইন কাধ্যকরী হওয়ার, 
পরও আধি, বর্ণ বা তাগ চাষের জন্য বিলি করা 
যাইবে । মনজুরীত্বরূপ ফসলের অংশবিশেষ দেওয়ার 
সর্তে অন্ভের দ্বারা জমি চাঁষ করাইবার কোন 
লিখিত কিংবা মৌখিক চুক্তি হইলে তাহাও আধি, 
বর্গা বা ভাগ চাষের সামিল বলির] গণ্য হইবে । 
প্রস্তাবিত আইনটা কার্যকরী হওয়ার পর এই 
শ্রেণীর মজুরী দেওয়ার সর্তে চাষ করাইবাঁর ব্যবস্থা 
করিলে তাহা আইনবিরূদ্ধ হইবে। 

কর্ষণযোগ্য ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত না 
হইয়া যাহাতে এক চাপে বেশী পরিমাণ ছমি- 
কেন্দ্রীভূত হয়, তছুদেশ্তে বিলের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে- 
কয়েকটা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন 
মালিকের মোট জমির পরিমাণ ৩ একর না হইলে. 
তাহার স্বত্ব খারিজ করিয়া পৃথকভাবে খাজনা 
দিবার অধিকার দেওয়া হইবে না। মোট জমির 
পরিমাপ ও একরের কম হইলে জমির মালিকের 
মৃত্যুর পর তাহ! উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ 
করা যাইবে না। অবশ্য এই জমি ভাগ করার পর 
প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জমির পরিমাণ ৩ একর, 
হইলে মৃতের সম্পত্তি ৩ একরের কম হইলেও ভাঁগ- 
করা চলিবে। 

একই গ্রামে দুইজন বা ততোধিক প্রজার 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন জমি থাকিলে এই সমস্ত জমি এক. 
চাপে আনিবার জন্তু দরখাস্ত করা যাইবে । কোন 
গ্রামের তিন-চতুর্থাংশ জমির মালিক গ্রামের ছুই- 
তৃতীয়াংশ গ্রজা তাহাদের জমি এক চাপে- 
কেন্দ্রীভূত করার আবেদন করিলে ইহা গ্রামের 
সকল প্রজার আবেদন বলিয়া গণ্য হইবে । জমি 
এক চাপে কেন্দ্রীভূত করার এই ব্যবস্থা কার্ধযকরী- 
করিতে হইলে গ্রামের অগ্াচ্চ ব্যজির অমির সহিত 
আবেদনকারীদের জমির এওজবদল করা আবশ্তুক- 
হইবে । এওজবদল ন! করিয়া ক্ষতিপূরণ দিয়াও- 
অভের জমি আবেদনকারীদিগকে দেওয়া যাইতে 
পারে। এই উদ্দোস্তে জমি কেন্দ্রীভূত করার আন্ত. 
বিভিন্ন এলাকায় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় অধিবাসীদের" 
প্রতিনিধি নিয়া এক একটা উপদেষ্টা কমিটী গঠন, 
করিবেন। 

প্রস্তাবিত আইনের বিধান অনুযায়ী ক্ষতি-. 
পুরপের পরিমাপ নির্ধারণ প্রভৃতি কাজের জন্ত 
গবর্ণমেপ্ট কমিশনার: অৰ ষ্টেট পারুচেজ নামে" 
একজন কর্পচারী নিয়োগ করিবেন। তাহার 
অধীনে ডিরেক্টার অব ল্যাণড রেকর্ডস্‌ এণ্ড সার্ভেম্‌, 
সেটেলমেন্ট অফিলার, স্থায়ী সেটেলষেণ্ট অফিসার 
এবং অস্ভান্ত -. রাজশ্ব বিভাগীয় কর্দচারী- 
থাকিবেন। রাজন্ব বিভাগীয় কর্খচারীদের 
সিদ্ধাত্তের বিরুদ্ধে স্পেশ্তাল জের নিকট আপীল 
করা যাইবে। স্পেশ্তাল জজের আদেশের 
বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে হাইকোর্টেও আপীল. 
করা চলিবে । প্রস্তাবিত আইনটী কার্ধ্যকরী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৯৩ সালের বলীয় চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত রেখুলেশব্দ এবং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় 
প্রজান্বত্ধ আইন প্রমুখ ভূমি ব্যবস্থাসংক্রাস্ত ৩৪টী 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন বাতিল হইয়া যাইবে ।, 


লীগ মন্ত্রিসভার অমিতব্যয়িতা ও দুর্নীতি - 


“ লীগ মম রিভার বেছিসাবী খরচপত্রের ফলে 
বাংলা সরফারের আর্থিক অবস্থা দিন দিনই 
খুব শোচনীয় হইয়া দীড়াইতেছে। গত ফেব্রুয়ারী 
নাসে অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলী বাংলা সরকারের 
বাজেট পেশ করিতে গিয়া ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ 
‘লালের হিসাবে বাংল! সরকারের যথাক্রমে ১৩ 
কোটি টাকা ও ১২ কোটি টাক! ঘাটতি চীড়াইবে 
, খলিয়া ঘোষণা করেন। এত বেশী টাকা ঘাটতি 
পড়া যে বাংলার মত একটি প্রদেশের পক্ষে 
নিতান্তই শোচনীয় ব্যাপার, অর্থসচিব তাহা! 
‘অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি বলিরাছেন 
যে, একদিকে নিমেয়ারী ব্যবস্থার গলদ এবং 
অপরদিকে বাংলার উপর যুদ্ধের চাঁপ-_ 
এই ছুই কারণেই বাংলা সরকারের আর্থিক 
অবস্থার এহেন অবনতি ঘটিয়ছে। যে পর্য্যন্ত 
নিমেয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়। বাংলার প্রাপ্য 
সমস্ত রাজস্ব এ প্রদেশকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, 
সে পর্য্যন্ত বাংলার ছুদ্দিন দূর হইবে দা। এপ্রদেশে 
সরকারী বাদেটের ঘাটতি পূরণের দন্ত সে পর্য্যন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রতি বৎসর 
সাৰভেনশন বা অৰ্থসাহায্য দাবী করারও যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা দীড়াইবে। 

অর্থসচিব লীগ গবর্ণষেন্টের বেছ্সাধী ব্যয় 
নীতির কথা চাপিয়] গিয়া যুদ্ধের চাপ ও নিমেয়ারী 
বিচারের নাম করিয়া সুকৌশলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট অর্থ সাহায্যের দাবী উপস্থিত 
ক্ষরিয়াছেন। কিন্ত বাংলা সরকারের বর্তমান 
বেপক্সোয়া ব্যয়-বহরের খবর বাহার]! রাখেন, 
তাহাদের পক্ষে, এই দাবী সঙ্গত বলিয়। মানিয়। 
লওয়া অসস্তব। বাংলা সরকারের বাজেট 
আলোচনা করিতে গিয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
আমরা অর্থসচিষের এই প্রকার দাবীর বিরোধিতা 
ক্ষরিয়াছিলাম । অমিতব্যয়িতা ও ছুর্নাতির ভিতর 
নির্বিচারে বাংলা সরকারকে অর্থ সাহায্য করিতে 
যাওয়া কেন্্রীয় সরকারের পক্ষে ঠিক হইবে না 
বলিয়া আমরা মস্তব) করিয়াছিলাম। খুবই সুখের 
বিষয় এই যে, বন্দীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস 
দলও বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতা ও 
ছুর্নাতির কথ! বিবষেচন্না কিয়া তাহাদিগকে 
কোনরূপ অর্থ সাহায্য দেওয়া অমুচিত বলিয়া মনে 
করিয়াছেন এবং সম্প্রতি পণ্ডিত জহ্রলালের 
নিকট এক স্বারফক-লিপি উপস্থিত করিয়া তাহার 
মারফতে নূতন অন্তর্বর্তী গরর্ণমেন্টকে এ 
বিষয়ে বিশেষভাবে সঙ্জাণ করিয়া দিয়াছেন। 
কংগ্রেদী দলের ন্মারক-পিপিতে ইহা স্পষ্ট 
, করিয়া দেখানো হুইয়াছে যে, নিমেয়ারী 
* ব্যবস্থায় বাংলার প্রতি কোন. অবিচার করা হয় 
নাই। গত কয় বৎসরের যুদ্ধনিত অবস্থাও 
বাংলার বর্তমান হুদ্দিশীর জন্ত দায়ী নছে। বাংলার 
লীগ মন্ত্রিসভা নানাদিকে সরকারী 
অবাস্তরতাবে বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের বিপদ ভাকিয়া 
আনিয়াছেন। নূতন ট্যাক্স ' রসাইয়া সরকারী 
আর যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সত্বেও সেই বাদ্ধিত ব্যয় 


তাহার! মিটাইতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় 
বাংলা সরফার তাহাদের ব্যয় নীতি সংশোধন না 


৩ 


খরচপত্র . 


করা পর্যন্ত ায়তঃ বেসীয় জরকারের নিষট . 
‘হইতে কোন অর্থ সাহায্য দাবী করিতে পায়েন 
না। তাহা ছাড়া বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নানারূপ 
ছুর্নাতি ও অনাচার বেশী করিয়া প্রশ্রয় পাইতেছে। 
অন্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ হর্ন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের শ্বার্থের জন্ভ সরকারী অর্থ নিয়োগের 
একটা মারাত্মক রেওয়াজ এ প্রদেশে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। সেই সব দিক দিয়া বিচার করিলেও 
বাংল! সরকারকে অর্থ দিয়! সাহায্য করিতে যাওয়া 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বর্তমানে খুবই অঙ্ণুচিত 
হইবে। উপযুক্ত তথ্যবিবরণ উপস্থিত করিয়া ও 
দৃষ্টান্ত ফিসাবে কতিপয় ধরণের মারাত্মক ক্রটিব্চ্যুতি 
ও ছুর্নাতির উল্লেখ করিয়া কংগ্রেসী দল তাছাদের 
বক্তব্য প্রতিপর করিয়াছেন। এই শ্বারক-লিপি 
পাঠ করিলে বাংলার লীগ গবর্ণমেন্টের স্বরূপ ও 
গ্তাহাদের অযোগ্যতা ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়। কংগ্রেসী দলের ম্বারক-লিপিকে 
ভিত্তি করিয়া তাহাদের যুক্তিবাদ অনুযায়ী বাংলা 
সরকারের বর্তমান আধিক হর্দশার কারণ এবং 
মন্্রিগুলীর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও তাহাদের 
ছুর্নাতি পরায়” শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বৰ্তমান 
প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা 
করিব। ' 

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত 
হওয়ার পূর্বে বাংলা সরকারের আয় ছিল সামান্ত, 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাহাদের খপও 
দীড়াইয়ান্ধিল বথেই। তারত গবর্ণমেপ্ট কেন্ত্রীয 
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূছের ভিতর 
রাজত্ব বণ্টনের নূতন ব্যবস্থা স্থির করিবার জভ 
স্তর অটো নিমেয়ারকে নিয়োগ করেন। ক্তার 
অটে! নিষেয়ার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের 
প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া তথ্বিযরে একটা 
রিপোর্ট প্রদান করেন। সৈই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট হইতে বাংল! সরকারের গৃহীত 
৯ কোটি টাকা খপ মকুব করিয়া দেওয়ার 
সুপারিশ করা হয়। এ খপের সুদ' বাবদ 
বাংলা সরকারকে বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা করিয়া 
প্রদান করিতে হুইত। নিমেয়ানী নির্দেশের 
ফলে সেই দায় হইতে বাংলা সরকার অব্যাহতি 
পান। পাটগুন্ধ হইতে আদায়ী রাজন্বের শতকরা 
€০ ভাগ পূর্ব বাংলা সরকারকে দেওয়া হইত। 
ষ্কার অটো নিমেয়ার সেই €০ ভাগ স্থলে পাটশুক্কের 
শতকরা ৬২২ ভাগ বাংলাকে ছাড়িয়া দেওয়ার 
সুপারিশ করেন। উহাতে বাংলা সরকারের 
বাৎসরিক ৪২ লক্ষ টাকার মত আয় বাড়িয়া 
যায়। তাহাছাড়া হ্তার অটো নিমেয়ার আয়করের 
দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ী রাঁজন্বের 
বণ্টনযোগ্য অর্থের ' শতকরা ২* ভাগ' বাংলাকে 
প্রদান 'করিবার নির্দেশ দেন। এদেশের শাসন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কতকগুলি 


গুরু দায়িত্ব সতত রহিয়াছে। সে হিসাবে উপযুক্ত 


রাজন্য ছাড়া তাহাদের কাজ চলিতে পারে না। 
প্রদেশ হইতে আদায়ী রাজশ্বের .ষে অংশটা 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিতাস্তই দরকার, তাহা ছাড়া 
বাকী প্ৰায় লষস্তই স্তার অটো নিমেয়ার প্রাদেশিক 


গবর্ণমেনসমূহের ভিতর রর করিয়া! দেওয়ার 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। বাংলার জনসংখ্যা অধিক 
বলিয়া অন্ত প্রদেশের তুলনায় এ প্রদেশকে বেশী 
রাজন্ব ছাড়িয়া দেওয়ারই ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
সেভ নিমেয়ারী নির্দেশ কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে 
বাংলা সরকারের আ'ধিক অবস্থার হুম্পষ্ট উন্নতি 
দেখা বার। নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের 
প্রথম অবস্থায় বাংলা সরকারের ফোন খণ ছিল না। 
ভূতপুর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
বাংলা সরকারের ১৯৩৭-৩৮ লালের ষে বাজেট 
উপস্থিত ফরেন, তাহাতে আয় হইতে খরচ বাদে 
১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা উদ্ধত দেখা দেয়। কিন্ত 
বাংলায় পর পর এক একটি লীগ মস্্রিসতা গঠিত 
হইয়া তাহাদের বেহিসাবী ব্যয়-নীতির দ্বারা 


বাংলা! সরকারের আধিক অবস্থাকে ক্রমেই 


বিপর্যয়ের দিকে ঠেলিয়! দিতে আরম্ভ করেন। 
নৃতন ট্যাক্স বসাইয়া আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা ব্যাপক- 
ভাবে শনুন্ত হইতে থাকে। কিস্তু খরচপন্র ' 
অবাস্তরভাবে বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে আয় বৃদ্ধি 
সত্বেও বাজেটে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। আয় 
যত বাড়িতে থাকে, ঘাটতিও ততই অবধারিত 
হুইয়া দেখা- দিতে আরম্ভ করে। ১৪৩৭-৩৮ 
সালের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সালে ও ১৯৪৭-৪৮ 
সালে বাজেটে আয়, ব্যয় ও ঘাটতির পরিমাণ 
কি দীড়াইয়াছে তাহা নিয়ে উদ্ধ ত করিয়া দেখানো 
হইল। পাঠকবর্গ ইহা হইতে অবস্থার গতি 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 
বাংলা সরকারের বাজেট . 
(জন্য খাতের বরাদ-_লক্ষ টাকা হিসাবে ) 
১৯৩৭-৩৮ ১৪৪৬-৪৭ ১৪৪৭-৪৮ 

এ 
ব্যয় 
উদ্ধত (+) ও 
ঘাটতি (-) +১,১৭: | 

এই বিবরণ হইতে দেখা যায়, ১৯৩৭-৩৮ পাছে 
মাত্র ১৩ কোটি টাকা আয় সত্বেও যেস্থলে ব্যয় 
বাদে বাংলা সরকারের ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্ত হইয়াছিল, সেম্থলে ১৪৪৬-৪৭ সালে "৩৮ 
কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয় সত্বেও বাংলা সরকারের 
বাছেটে ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
দাড়াইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট বরাদে 
৬ ফোটি২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরা হইয়াছে বটে, 


১৩,০০ ৩৮১৭৩ 


৫২১০১ 


৪৭,৬৭ 


১১,৮৩ ৩,৮৮ 
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কিন্তু এবৎসর পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী - 


সরকারী কর্ধচারীদের মাছিয়ানা বৃদ্ধি করিতে গিয়া 
বাংলা সরকারের খরচ ৫৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার 
চেয়ে অনেক বেশী হইবে বলিয়া অর্থসচিব ঘোষণা 
করিয়াছেন। সে হিদাবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ১২ কোটি টাকার মত দীড়াইবে 
বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন। প্রথমতঃ, 
নিমেয়ারী ব্যবস্থার ফলে বাংলা সরকারের আয় 
বাড়িয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, নূতন ট্যাক্স দ্বারাও 
যথাসম্ভব বর্ধিত রাজন্ছের সংস্থান কর! হইয়াছে। 
কিন্ত মোট আয় ১৩ কোটি টাকা হইতে ৪৭ কোটি 
টাকায় দাড়ানো সত্বেও বাংলা সরকারের হঃ ফোটটি 


১১০৪ 


টাকা খাটতি দীড়াইয়াছে। ইহাতে ' বাংল! 
সরকারের আসল গলদ যে তীহাদের ব্যয়নীতির 
তিতরই নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ, বুঝ 
খাইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে বাংলা সরকারের 
'মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ 
টাকা । ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহা ৫ কোটি টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যয় এত বাড়িবার ফলেই 
আয়ের সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা করিয়া চলা বাংলা 
(সরকারের পক্ষে নিতাস্ত কঠিন হুইয়া টাড়াইয়াছে। 
,. ক্কবি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থোর দিক দিয়া 
বাংলা দেশ পৃথিবীর অন্ত অনেকে দেশের তুলনায় 
পশ্চাতে রহিয়াছে। এপ্রদেশের লোকদের আধিক 
ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্ত ও সব দিফ 
দিয়া জাতিগঠনমূলক কার্ধ্য সম্প্রসারণ করা দরকার । 
‘কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্যাপকভাবে 
' সৈইরূপ জাতিগঠন কাজে. আত্মনিয়োগ করিতে 
গিয়া বাংলা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই। 
. দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে স্রকারী ব্যয়ের পরিমাণও এখনও খুব 
কম। ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে সরকারী আয় 
'বাড়িবার সঙ্গে পর পর *লীগ মন্ত্রিসভার 
'অমিলে পুলিশ বিভাগ ও সাযারণ শাসন বিভাগের 
ব্যয় বেশী পরিমাপে বাড়িয়া, উঠিয়াছে। যুদ্ধের 
'শময়”হইতে ফ্যামিন রিলিফ, বেসামরিক মাল 
সরবরাহ বিভাগ ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাবদ 
খরচপত্র' বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজকল্যাণযূলক 
'বিধিব্যবস্থা বাবদ বাংলা সরকার গত ১৯৩৯-৪৪ 
লালে তীহাদের মোট আয়ের শতকরা ২৩৭ ভাগ 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহারা 
সেইস্থলে সমাজফল্যাণমূলক কাজে মোট আয়ের 
শতকরা! ২৪৯ তাগ ব্যয় করিয়াছেন (কেন্দ্রীয় 
সরকারের টাকায় যে উন্নয়ন পরিকল্পনা! কার্যকরী 
করা হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও উহার তিতর ধরা 
হইয়াছে )। কাজেই দেখা যার, বাংলা সরকারের 
আয় বাড়িবার সঙ্গে সমাজকল্যাণ বা. জাতিপঠন- 
মূলক কাজে তাহাদের ব্যয় বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় 
নাই। কিন্তু জাতিগঠনমূলক, কাদ.উপেক্ষা করিয়া 
পুলিশ বিভাগ, সাধারণ শাসন বিভাগ, ভুতিক্ষ 
রিলিফ, বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ প্রতৃতি 
বাবদ ব্যয় অমেক বেশী মাত্রায় বাড়ানো হুইপ্নাছে। 
১৯৩৯-৪০ সালে ওঁ -ধরণের বিধিব্যবস্থায় বাংলা 
সরকার তাহাদের মোট-.আয়ের .শৃতকরা ২১'৭ 
জাগ নিয়োগ করিয়াছিলেন । ১৯৪৬-৪৭ সালে 
তাঁহার মোট আয়ের শতকরা ৪৭" ভাগই এ 
বাবদ নিয়োগ করিয়াছেন । , . 

- যুদ্ধজনিত অবস্থার চাপে বাংলা সরকারের 
খরচপত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের বাজেটে 
ক্রমাগত ঘাটতি দেখা যাইতেছে বলিয়া অর্থসচিব 
মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত ছেলে- 
ভুলানো যুক্তি বলিয়াই যনে করা.যাইতে পারে। 
প্রথম কথা, যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়জোড় ফেবল বাংলা 
দেশেই ছড়াইয়া পড়ে নাই, অগ্ত রুয়েকটি প্রদেশেও 
তাহা ছড়াইয়] পড়িয়াছিল। :আসাম  মিব্রপক্ষের 
প্রবর্তী খাটি ছিল। শক্রুপক্ষের আক্রমণ আশঙ্কা 
বাংলার চেয়ে সেখানেই বেশী করিয়া দেখা. 
দিয়াছিল। কিন্ত তাহা লত্ববেও যুদ্ধের সময়. বা 
পরে আগাম লরকারের তেমন কোন আতিক হুর্দশা, 


-উদ্ব ত্তও দেখা -গিয়াছে। 


ঘটে নাই। - এ বৎসর আসাম সরকারের, বাজেটে 
যুদ্ধের চাপে কেবল 
বাংলা সরকারের কেন অত্যধিক ছুঃখ-ছূর্দশার 
কারণ ঘটিল, তাছা বুঝিয়া উঠা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, 
একথা সকলেই অবগত আছেন যে, যুদ্ধের অঙ্ক 
বাংল! সরকারকে নানা দিক দিয়া যেগব অতিরিক্ত 
অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা ভারত সরকার ও 
বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে পুরাপুরিতাঁবেই 
আদায় করিয়া লওয়া হুইয়াছে। কাজেই সরকারী 
ব্য়বৃদ্ধির কারণ হিলাবে যুদ্ধের দোহাই দিতে 
যাওয়া বাংলা সরকারের "পক্ষে সকল দিক 
দিয়াই অবান্তর বলা চলে । | 

- বাংলার লীগ মন্ত্রিসতা কতকটা খামখেয়ালী- 


ভাবে ও কতকটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অযায়ী চাকুরী - 


বণ্টনের অন্ত পুলিশ বিভাগ ও শাসন বিভাগের 
ব্যপ্ন 'বাড়াইয়া চলিয়াছেল। জাতিগঠনমূলক 
কাজ, ফ্যামিন রিলিফ, জনসাধারণের ভিতর খান্ত- 
বস্থ সরবরাহ, দুর্গত সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিকল্পনার 
ভিতর দিয়া'জনকল্যাণের বদলে চাকুরী, কণ্টান্ট ও 
সাহায্য দিয়া লীগদলের অন্ুপগামীদের বাধিত ও 
অমুগৃহীত করিবার চেষ্টাই বেশী করিয়া প্রতিফলিত 
হইতেছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে দুর্ভিক্ষ রিলিফ বারদ 
৩ কোটি ৩* লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল। এ বরাদ্দের যধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকা 
মাত্র জনসাধারণের ভিতর বণ্টিত -হুইয়াছে। 
বাকী টাকার মধ্যে. ৎ কোটি ১৩ লক্ষ টাকাই 
রিলিফ ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে ব্যয়িত হইয়াছে । 
১৯৪৫-৪৬ লালে রেশম শিল্পের উন্নতির অন্ত 
৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ: ধরিয়া! - বাংলা 
সরকার রেশম. শিল্পের কার্ধ্যনির্বাহক বোর্ডের 
খরচপত্র.মিটাইতে পিয়াই ২-লক্ষ-৯৬.ছাজার টাকা 
ব্যয় করিয়াছেন। প্রস্কৃত, পক্ষে রেশম. শিল্পের 
উন্নতির জন্ত মাত্র ৩৬ হাপার ২৩৩ টাকা ওরচ 
হইয়াছে), বেসামরিক মাল সরবরাহের কার্য্যধারা 
আলোচনা. করিলে দেখা .বায়_কণ্টাক্টার ও 
এছেন্টদের বেশী কমিশন বোগাইতে গিয়া 
গবর্ণমেণ্ট চড়া দরে জনগাধারগ্রের নিকট কদৰ্য্য 
চাউল বিক্রয় করিতেছেন। সিভিল .সাপ্লাইজ, -বা 
বেসামরিক মাল সরব্রাছ বিভাগের কর্ধকর্তাদের 
কৃতকার্ধ্যতা এতই. বেশী যে, তাহারা ক্রীত খাস্তশন্ত 
সুরক্ষিত করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন 
না। ক্রীত মাল শসপচয় ও নষ্ট হওয়ার অন্ত প্রতি- 
রৎসরই সিভিল নাপ্লাইও :বিভাগের দফায় বাংলা 
সরকারের নিদারুপ খাটতি দ্রাড়াইতেছে। 'দাঙ্গা- 
বিধ্বস্তদের সাছায্য ও পুনর্ধবনতির :জঙ্থা “যে ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাছার ভিতর দিয়া এগ্রদেশের লোকদের 
বদলে বিহারী: মুসলমানদের রিলিফ ও রিহেবিলি- 
টেসনের 'জস্কই লীগ মন্ত্রিসভার গরজ বেশী করিয়া 
প্রকাশ পাইয়াছে। নোয়াখালী . ও .১ব্রিপুরার 
দাঙ্গা-বিধবস্তদের জন্তু বাংল! -গবর্ণষেপ্ট ১৯৪৪-৪৭ 


লাল ও ১৯৪৭-৪৮ সালের অস্থ যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ, 


টাক! ও ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরিয়াছেন। কিন্তু, 
সরকারকে "কোন অর্ধপাহাধ্য না দেওয়ার অন্ত 


বিহারী মুদলযানদিগকে এ প্রদেশে ডাকিয়া আনিয়া 
তাহাদিগের সাহায্য ও পুনর্ব্তির অন্য ও হুই 
বৎসরে যথাক্রমে ৫১ লক্ষ টাক! ও ৫৪ লক্ষ টাকা 
খরচ করিবার ব্যবস্থা হুইয়াছে। গারে- পড়িয়। 
এফটা বড় রকম খরচের বোঝ! এইভাবে লীগ 
গবর্ণমেপ্ট নিজেদের স্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 


[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ - 


' সাম্াদারিক স্বার্থ সাধনে অর্ধবায়, অস্থুগামী ও 
আত্মীয় বন্ধুদের ভিতর চাকুরী ও কন্টাক্ট বণ্টন প্রভৃতি 
কারণেই যে শুধু বাংলা সরকারের খরচ বাড়িয়াছে 
তাহা নছে। অন্ত নান! প্রকারের হুর্নাতির জন্থও 
ব্যয়ের অঙ্ক ফাপিয়া উঠিয়াছে। বাংলার লীগ মন্তরি- 
সভা নানাকাজে টাকা ছড়াইতে পিয়া অনেক স্থলে 
উপযুক্ত ছিসাবপত্র রক্ষার পর্য্যন্ত গরজ বোধ করেন . 
নাই। অনেকস্থলে কণ্টাক্টার ও চাকুরীয়াদিগকে 
তাহারা যথেই উপরি পাওনার সুযোগ দিয়াছেন। 
অনেক ব্যাপারে সরকারী অর্থের নিদারুণ অপচয় 
শব্বেও তাছা বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 
বাংলা সরকার এপ্রদেশবাপীদিগকে সরবরাহ 
করিবার জগ্ত কণ্টাক্টারদের মারফৎ ৪ হাজার ৪২৩. 
নৌকা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
সরকারী কণ্টাক্টারদের এমনই কৃতিত্ব যে, তাহাদের 
তৈয়ারী নৌকার একটিও জলে ভাসে নাই। ফলে 
নৌকা নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনা বাবদ গবর্ণমেপ্টের ৩ কোটি 
টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। লীগ গবর্ণষেপ্টের কোন 
কোন মন্ত্রী ও তাহাদের পত্বীরা কণ্ট ট্টরারদের 
অংশীদার ছিলেন। ফলে কণ্টান্টের সর্তও খুব 
উদারভাবে নির্ধারণ করা হুইয়াছিল। উহাতে 
তৈয়ারী নৌকা অচল বলিয়া সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও - 
শেষ পর্য্যন্ত কন্ট্রাক্টরদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
উত্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। নৌকার 
কন্টাক্ট সম্পর্কে একটা তদন্ত কার্য্য পরিচালন! . 
কর! হুইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কথা! 
দেওয়া হইয়াছিপ। কিন্ত আজ পর্য্যন্ত ওঁ বিষয়ে ' 
কোন তদন্ত হয় নাই। খাস্যশন ক্রয়-ও -ছুর্গতদের 
সাছাষ্য বাবদ গবর্ণষেণ্ট যেসব খরচপত্র করিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে অনেক টাকার ঠিক ঠিক ছিলাব 
রাখ! হয় নাই। ' নিয়োজিত অর্থ কোথায় . 
গেল এবং সাহায্য হিসাবে কি সব লোক 
টাকা ও জিনিবপত্র পাইল, তাছার কোন হদিস না 
পাইয়া বাংলার অভিটর' জেনাবেল . কয়েকবার ' 
কড়া মন্তব্য করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। পিতিল 
সাল্লাইজ ভিপার্টমেপ্ট বা বে-সরকারী মাল সরবরাহ .. 
বিভাগের দফায় বাংল! সরকারের যে ক্ষতি হইতেছে 
ওঁ বিভাগের কোন কর্মকর্তার ছুনাঁতিই তাহার - 
কারণ বলিয়া অনেকবার অভিযোগ উঠিয়াছে। 
এইসব অব্যবস্থা ও ছুর্নীতির অগ্তই বাংল! 
সঙ্গকারের খরচপত্র বাড়িয়া চলিয়াছে, আর 
প্রাগ্তব্য রাজম্ব দ্বার! ব্যয় সন্কুলন না হওয়ার 
দরুণ বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি পড়িতেছে। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিবদের, কংগ্রেণী দলের সধস্তদের, 
মতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোব হইতে অর্ধ 
সাহায্য দিয়! বাংল! সরকারের এই হর্দশ। মোচন 
করা সম্ভবপর নছে। বাংলার লীগ মন্ত্রিপভা! যেখানে 
সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক নীতি অনুযায়ী এ প্রদেশের 
শাসন ব্যবস্থা পরিচালন! করিয়া চপিয়াছেন এবং 
অর্বব্যয়ের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে 
তাহারা অমিতব্যয়িতা ও ছুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন, 
সেখানে কেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষে উহ্নাদিগকে অর্থ 
গাহাধ্য দিতে যাওয়া সৰ্ব্বথা অঙ্চিতও বটে। 
কেন্দ্রীয় সরকার সাবভেনশন ছিসাবে বাংলা 
সরকারকে এপর্ধ্যস্ত যে টাকা দিয়াছেন, তাছা বাংলা 
সরকার সদ্ব্যবহার করেন নাই। ‘উপ্নয়ন পরিকল্পনা” 


বাবদ যে অর্থ তাহারা প্রদান করিতেছেন, উপযুক্ত 
ক্লোন পরিকল্পনা গ্রহণ না 1 করিয়া বাংলা সরকার 





তাঁছাও অবাস্তরতাবে নিঃশেষ করিতেছেন। এই .' 


, অবস্থায় বাংলা সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের 
পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত ও তাছাদের ব্যয়নীতি 
সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেদী দল কেন্দ্রীয় 


অনুরোধ কিরিয়াছেল। ভারতের অন্তর্বন্তা 
গবর্ণমেপ্ট এই অনুরোধ অনুযায়ী বাংলা সরকারকে 
অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিবেন বলিয়া আমরা 
আশা.করি। - 


-€ 


বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সহিত ভারতের 
“বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সুদীর্ঘকালব্যাপী 
“আলোচনার ফলাফল এখন পর্য্যস্ত কিছুই প্রকাশিত 
"হয় নাই ; তবে বিভিন্ন সুত্র হইতে যে সমস্ত সংবাদ 
“পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, বড়লাট 
“বিভিন্ন দলের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটাইতে 
সক্ষম হন নাই এবং এজন বৃটীশ, গবর্ণমেন্ট কিরূপ 
পন্থা অবলম্বনে ভারতবাসীর হন্তে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করিবেন, তথ্সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সুনির্দিষ্ট 
"অভিমত তিনি শীত্রই ঘোষণা করিবেন। তাঁহার 
এই খোষপার মর্ম জানিবার লগ্ত সমগ্র দেশ যে 
“বিশেষ আগ্রহাম্বিত হইয়া আছে, তাহা বলাই 
বাহুল্য । 

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, বড়লাট মিঃ 
“নিয্নাকে ভারতীয়দের হাতে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
এদেশশাসনের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে লীগের চুড়ান্ত 
এসতামত জানাইবার আগ বার দিনের সময় 
'দিয়াছেন। লীগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
-করিবে কিনা, কিবা যোগদান করিলে সর্ধবনিয় কি 
-শর্থে যোগদান করিতে পারে, অথবা উহ! এধনও 
“ভারত বিভাগ চাহে কি না, তৎসম্বষ্কে '৫ই মে 
তারিখের মধ্যে সকল “কথ! জানাইতে নাকি 
এবড়লাট যিঃ জিন্নাকে নির্দেশ দিয়াছেন। এই 
সংবাদ সত্য হইলে দেশবাসীমাত্রেই সুখী হইবে। 
এবর্তমানের এই অনিশ্চিত অবস্থা এবং তদাছুষদিক 
দাঙা-ছার্গামার ফলে সমগ্র দেশবাসী ' অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠিয়াছে। উহার অবিলম্বে অবসান হওয়া আবশ্যক । 
এক্সস্ভ লীগ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে 
বাকিতে চায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। উহার 
“ফলে অন্ততঃ একটী এই সুবিধা হইবে যে, ভারতীয় 
2১৪৪৪ টা হিন * সংখ্য! ২৪১৪ শতকরা! 


স্বাধীনত ার ষড়যন্ত্র ই 
চাচিল সাহেব নাকি 
এট্লিকে জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন যে, “তুমি ভারতের 
স্বাধীনতার দিনক্ষণ পর্য্যন্ত 
বর স্থির করে দিলে, এখন 
| উপায়?” জবাবে এটলি 
বলেছিলেন যে, “তারই 
| তো প্রথম ধাপ সুরু 
"| হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাজ।, 
ছু পাকি স্থা ন-হিন্দুস্থানের 
1] দাবী আর বঙ্গভঙ্গ ৷” 
এরই পাণ্ট! জবাবে 
আমাদের গড়ে তুলতে 
[|| হবে স্বাধীন শিল্প, স্বাধীন 
ব্যবসা, তাই জমির মোহ 
থেকে মুক্তি দিতে হবে 


মধ্যবিত্তের জরাগ্রস্ত 
ঘর মনকে। 


ইল 


" রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 


ইল অতীব শক্তি- 
রী গঠনে কোন বাধা থাকিবে না। 
এইরূপ যদি একটা যুক্তরাষ্ই গঠিত হয়, তাহা হইলে 
উহা পাকিস্থানে অবস্থিত হিন্দুদের রক্ষার ব্যাপারেও 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবদম্বন করিতে সমর্থ হইবে । 

ব্রু ঢু ক 

বাঙ্গলার প্রবীণ মুসলমান জননায়ক সার 
আবদার রহিম ভারতীয় রাজনীতিক সমক্তার 
সমাধান সম্পর্কে সম্প্রতি যে অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহা কিছু দেরীতে হস্তগত হওয়াতে 
গত সপ্তাহে আমরা তাহার উল্লেখ করিতে পারি 
নাই। সার আবদার বলেন যে, বর্তমান সময়ে 
ভারতীয় সমস্তার সমাধানের 'প্রকৃষ্টতম পদ্থা 
হইতেছে মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনাকে চালু করা এবং বড়লাট যদি এই 
পরিকল্পনা চালু করেন, তাহা হইলে উহা 
দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে। বর্তমানে 


পাকিস্থান ও প্রদেশ বিভাগের প্রস্তাব দেশবাসীকে 


আলোড়িত করিলেও মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব 
কার্যকরী করিলেই যে সফল সমম্তার সমাধান 
হইতে পারে, সার আবদারের গ্ভায় দেশের অনেক 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও তাহা মনে করেন। লীগ 
মহলেও এরূপ মতাবলম্বী বহু লোফ রহছিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়। কিন্ত সর্বাপেক্ষা : বিপদ 
ঘটিয়াছে, মিঃ জিন্লাকে লইয়া । তিনি ' কিছুতেই 
পাকিস্থানের গে ছাঁড়িতেছেন না। ফাজেই 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের সংশোধন- 
সহ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা চালু কর! ছাড়া আর 
কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। এই সংশোধনে 


বলা হইয়াছে যে, ভারতের যে সব অঞ্চল মন্ত্রী- ' . 
মিশনের পরিকল্পনামতে হাট গণ-পরিযদ ' কর্তৃক 
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শা সস 
ছি ভ্রসেন্স ৬ ন্বউলল সাঙ্লাই এজেন্সী 


১৪নং রাথাবাজার ষ্টরীট, কলিকাতা। 


অঞ্চলে এই শাসনতন্ত বলবৎ হইবে না। উহার 
অর্থ পাকিস্থান ভিন্ন আর কিছু নছে। তবে মিঃ 
ঘিন্নার পাকিস্থানের সহিত এই পাকিস্থানের 
প্রভেদ রহিয়ছে। পশ্চিম বাঙ্গলার হিন্দুপ্রধান 
অঞ্চল, পূৰ্ব্ব পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ প্রধান অঞ্চল এবং 
হিন্দু প্রধান আসাম প্রদেশ এই পাকিস্থানের 
অন্তভূ ক্ত হইবে না। 
+ চি | 


কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে বর্তমানে 


এই ধয়ণের একটা পরিফলনামতেই অগ্রসর 


হইতেছেন, তাহা পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক বিবৃতি 
হইতে অনুমান করা যায়। গত ১৮ই এপ্রিল 
তারিখে গোয়ালিয়রে দেশীয় রাজ্য প্রদ্রা-সম্মেলনে 
বন্তৃতাকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মন্তব্য 
করিয়াছেন_-বর্ভমান সময়ে ভারতের যতটা অংশকে 
যুক্ত করা সম্ভবপর, ততটা অংশকে মুক্ত করাই 
আমাদের উদ্দেস্ত। এদন্ত আমরা .কোন বাধা-বিষব, 
মানিব না। ভারতের কোন অংশ যদি বাহিরে 
থাকিতে চায়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি 
নাই। কংগ্রেদ কোন দিনই জোর করিয়া কাহারও 
উপর কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয় দিতে ইচ্ছুক নহে। 
গত ং০শে এপ্রিল তারিখে কাশীতে একটা বক্তৃত! 


২ প্রসঙ্গে তিনি বিষয়টা আরও পরিষ্কার করিয়াছেন”: 


তিনি বলেন মুসলিম লীগ যদি পাকিস্থান চায়, 
তবে উহা তাহা পাইতে পারে ; তবে এই সর্তে যে, 
ভারতের যে সব অঞ্চল পাকিস্থানে যোগদানে 
ইচ্ছুক নহে, তাহা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে 
না। পত্ডিতজীর এই সব উক্তি হইতে হাওয়া 
কোন দিকে বছিতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
# * গু ১ 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রার্রীয় সমিতির কার্যকরী 
ডিভি উছার গত ২*শে- ni lle 


এই দেশিনে ষ্টার 
বার ভজন সোডাওয়াটার 
ও মিষ্টিজল প্রস্তুত হয়। 
খরচ পড়ে ভজন প্রতি 
সোভাওয়াটারে এক আন! 
আর মিষ্টিজলে চার থেকে 
পাঁচ আন।। মুল্য মাত্র 
ছয় শত টাকা । 
বেকারী, কন্‌্ফেকসনারী ' 
ও যাবতীয় ছোট-বড় 
শিল্পের সর্ব্বপ্রকার মেশিন 
ও তার পার্টস আমাদের 
নিজ কারখানায় প্রস্তুত 
হুচ্ছে। বিভিন্ন ফ্রুট এসেন্স, 
সিরাপ ও সুগন্ধি দ্রব্যের 


| ey সৰ্ব্ঘদ্বা 
জন্য মজুত। 


নত ব্বি- 
নুন 


Jk বন্দনা TEs Dh. Ar =r wad Blais somamtsmnastemT te res ? হাছান বু রা সী 
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সি 


৯১৩ 


অধিবেশনে এই মর্দে একটী €স্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন যে, বাংলার লীগ গবর্ণমেন্ট উহার 
কার্ধ্যকলাপ ছারা বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
দ্দাস্থা হারাইয়াছে। কাজেই বাংলাদেশকে 
বিভক্ত করা সাপক্ষে অবিলম্বে বাংলার হিন্ুগ্তধান 
অঞ্চলের শর্ত একটী পৃথক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত করা 
হউক । প্রাদেশিক রাস্রীয় সমিতির এই প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হইতে দেখিলে আমরা হাঁফ 
ছাড়িয়া বাচিতাম। কিন্ত সুরাবদা গবর্ণমেন্ট 
জথব] মুসলিম লীগ বলীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 


, হাতে একটা আঞ্চলিক ' গবর্ণমেপ্ট তুলিয়া দিবেন 
যায় না। এরূপ অবস্থায়, 


উহা আশা কর! 
কংগ্রেসের অভিঞ্জেত উদ্দেন্তসিদ্ধির অন্ত জন- 
সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য একট! 
কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হওয়া আবস্তক এবং এই 
কর্দপস্থাকে সফল করিবার জন্ত সকলে যাহাতে 
চূড়াস্তরূপ স্বার্থত্যাগে উৎদ্ধ হয়, তচ্জন্ত দেশে 
একটা ব্যাপক আন্দোলনের হুষ্টি বরা প্রয়োজন। 
কংগ্রেসের প্রস্তাবে এইরূপ কোন বর্দপন্থার আভাব 
পাওয়া গেল না। যে সময়ে দেশের জনসাধারণ 
চুড়ান্তরূপে বিপন্ন হুইয়! উহু! হইতে উদ্ধায় পাইবার 
আশায় কংগ্রেসের দিকে তাকাইয়া আছে, সেই 
সময়ে কতকগুলি সাধু অভিপ্ৰায় জ্ঞাপন কঢ়িয়া 
প্রস্তাব পাশ করিয়াই বর্তব্য শেষ কর! কত 
অযৌভিক তাহা বাংলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কবে 
অনুধাবন বার 


Ld 
গত বছ শি বঙ্গীয় ব্যৰ্থ পরিবদে 
ৰুংগ্ৰেস পক্ষ হইতে উহার ডেপুটী লীডার শ্রীযুক্ত 
বীরেশ্রনাথ-দত্ত কলিকাতার কোন অঞ্চলে মিযপরাধ 
ব্যক্তিদের উপর পুলিশের অত্যাচার সন্ধে 
আলোচনার জন্ত একটা মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন 
কর্মিতে চাহিলে পরিষদের সভাপতি উহাতে 


'অসুমতিদানে অন্বীকার করেন। এজন উহার 


প্রতিবাদে পরিবদ হইতে কংগ্রেসপক্ষীয় সদন্তগণ 
বাহির হয়া বান। অবশ্ত পরিষদে বর্তমানে যে 


২ ক্রট মেঅরিটী রহিয়াছে, তাঁহারা -উহ্বাতে ভ্রুক্ষেপ 


না করিয়া! বখারীতি উহাদের কাছ চালায়! যান। 
যাহা হউক, কংগ্রেসী দল বাহির হইয়! আসিয়া! যে 
যুক্তিযুক্ত কাজ করিয়াছেন, তাহা সঞ্চলেই স্বীকার 
করিবে। পৃথিবীর সকল দেশের আইন সভাতেই 
সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু দল রহিয়াছে । কিন্ত 
বাংলার আইন সভাতে গ্রতিপদে সংখ্যালঘু দলের 
মনোভাব যে তাবে পদদলিত হইতেছে এবং 
সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনেও 
উহ্বাদিগকে যে ভাবে বাধা দেওয়া হইতেছে, সেরূপ 
আর কোন দেশে দেখা যায় না। কিছুদিন বাবতই 
আমাদের মনে এই ধারণা অদ্মিয়্াছে ষে, বর্তমান 
অবস্থায় কংগ্রেসী দলের আর আইন সতাতে থাকা 
উচিত নহে। অনেকে বলিতে পারেন যে, 
বংশ্রেসী দল পরিবদে না থাকিলে লীগদল ইচ্ছামত 
সংখ্যালঘু, দলের ্বার্থবিরোধী আইনকাছন পাশ 
করিতে সমর্থ হইবে । এই যুক্তির জবাব হুইতেন্কে 
বে, সংখ্যালঘু দল আইন সভাতে থাকিয়াও এই 
ধরণের আইনকাছ্ছদে কোন বাধা দিতে 
পারিতেছেন না। আমাদের মতে আইন সভার 
কংগ্রেসী সদন্তদের বর্তমানে উচিত আইন সভ' 


' ত্যাগ করিয়া নিজ লিজ নির্কাচকমণ্রলীতে ফিরিয়' 


৮ 


-হইয়াছে। 


শাবক অপ, 


- [(২৮শে এাপ্রুল, ১৯৪৭ 


যাওয়া এবং দেশবাসী যাহাতে বর্তমান গবর্পমেন্টের ' মি 


জত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়িতে পারে, তজ্জন্ত 


তাহাদিগকে উদ্দ্ধ ও ॥জ্যবন্ধ করা) এই কাজে - 


যদি তাহারা অসমর্থ হন, তাহা হইলে সদশ্ডগণ 


আইন পরিবদে থাকুন আর নাই থাকুন, সংখ্যালঘু- 


দের বিরুদ্ধে বিবিধ আইন প্রণীত হইবেই। আর 
তাহারা যদি বর্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
দেশবাসীকে উদ্দ্ধ করিতে পারেন, তাহ! হইলে 
বর্তমান গবর্ণমেপ্ট এক্ষণে যে সমস্ত জনম্থার্থ-বিরোধী 
আইন পাশ করিবেন, তাহা বাতিল করিয়া দিতে 
হুই দিনও সময় লাগিবে না। আইন সতার 
সদন্তগণকে আমরা জানাইতে চাই যে, বর্তমানে 
সদন্তগণ আইল »তায় ব্যর্থ প্রতিবাদের মধ্যে 
নিজেদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ করেন--উছা! কেহই 


পছন্দ করিতেছে না। 


চি * # 
কলিকাতায় গত এক মাসকাল ধরিয়া পুনরায় 
যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা 
প্রশমিত হওয়া দুরে থাকুক, দিন দিল উদ্ধার প্রসার 


' লাভ হইতেছে। গত শুক্রবার কলিকাতায়. এই 


হাঙামার ফলে ১৪ জন লোক নিহত এবং ৯৪ জন 
লোক আঁহত হইয়াছে। এতদ্ব)তীত এ দিন 
সহরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একটা রেল লাইনের 


' বারে ৭টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এই অবস্থার 


ভ্ত সরে চুড়াত্তরূপ আতঙ্কের ভাব হুষ্টি হইয়াছে 
এবং সহ্রের ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি কলিকাতা 
কর্পোয়েশন বর্তৃক সহয়ের জল সরবরাহ, শহরের 
আবর্জনা পরিফার এতৃতি কাজ অচল হইবার উপক্রম 
বাংলায় বর্তমানে সাম্প্রদায়িক 
মনোভাব ম্পন্ন এবং অযোগ্য যে লীগ মন্ত্রিসভা 
কায়েম রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা এই অবস্থার 


প্রতিকারের কোন আশাই নাই। এই সব দেখিয়া 
ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ প্রমথনাধ 


ও ছায় ব্যক্তিগণও- বাঙলার বর্তমান 


দ সিলেট ইণ্াষ্টীয়াল ব্যাক «. 


হেড অফিস- সিলেট 


মহিস্ভাকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্কলে ৯৩ ধারার 
শাসন বলবৎ করিবার জন্ত দাবী করিয়াছেন ।, 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষট্রসমিতির কার্যকরী সমিতি- 
" প্রতিকার পন্থা হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অঙ্ক : 
অবিলম্বে হুইটী আঞ্চলিক মঙিসভ| স্থাপনের দাবী 
জানাইয়াছেন। এই সব দাবীর যে কোন একটা 
অবিলম্বে পূর্ণ হওয়া আবশ্তক। উহ! না হইলে" 
সাম্প্রদায়িক আগুনে সমগ্র বাংলা দেশ. ভন্দীভূত' 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। 
০ রা * J 

ভাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশে" 
জনসংখ্যা গণনার দাবী করিয়াছেন। তাঁহার 
মতে বাংলায় সঠিকভাবে. জনসংখ্যা গণনা ৰুরা 
হইলে বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা যে অনেক বেদী, তাহা” 
প্রমাণিত হইবে। মৌলবী ফজলুল হুক যদিও 
লীগের একজন পাণ্ডা, তথাপি .বাংলার বর্তঙ্ান" 
লীগ নন্লিনভার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতে. তিনি" 
দ্বিধা করেন নাই। সাশ্রতিক একটা বিবৃতিতে” 
তিনি বলেন-ব্যবস্থা পরিধদের যে সকল (লীগ )- 
সদন্ত মন্ত্রিগতাকে সমর্থন করেন, তাঁহাদের মধ্যে! 
অধিকাংশই প্রাথমিক স্কুল যা মক্তবে পর্য্যস্ত অধ্যয়ন" 
করেন নাই । কাজেই উহাদের পক্ষে মন্রিসভার' 
সমালোচনা করা সম্ভব নহে। যদিই বা উনারা" 
মন্ত্রিসভার সমালোচনা করেন, সেই সময়ে পারমিট,- 
কনট্রা্ট, একচেটিয়া ব্যবসা ইত্যাদি দ্বারা উহাদের” 
মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এদিকে লাট: 
সাহেবের অবস্থা হইতেছে একটি ক্লোরোফর্দ দেওয়া 
রোগীর মত। আসামে বহিরাগত সমঙ্কার 
মীমাংসার অস্ত সম্প্রতি একটী সম্মেলন হইয়া" 
পিয়াছে। ফলাফল এখনও ভান! যায় নাই। 
পভ চা এল হইতে বাপরে বাসা 
ফ্যারীর সাত হাজার ছয় শত শ্রমিক ধর্মঘট সুরু" 
ফরিয়াছেন। কেরাণী ও অপরাপর কর্দচারীরাও" 
05887155878 


স্থাপিত-_-১৯২৮। 


> বেইন অফি-_-৬, রসি 8৮: ফোন নং- ক্যালকাট!--€৬০৭ 


২। বড়বাজার --৯, পগেস। পরী । 
৩। কলেজ সীট --৭৯৷২, স্বারিসন্‌ রোড 
(লেশ ইট হিল নো, মোড) খোলা য়ে 
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ন আদাীরুত মুলধন ও রী 
শিলচর, | রিজার্ভ ফণ্ড_ ঢাকা, 
গৌছাটি, 00,00 নারায়ণগঞ্জ, 
করিমগঞ্জ, বিন চাচি 
মৌলবীবাজার, জা, 
নওগাঁ, * কাঁধ্যকরী মুলধন নেজকোণা।। 
ছাতক, প্রায় ১৭৫0০01000২ - 
ব্পা 
্ ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী_ / 
১। জিলেট ৩। শিলচর র 
> মিশন টিলা নি য়া হইয়াছে ; 
কলিকাতায় বাড়ীর অন্ত ১৯, রো! এ জাম লও | i 
বালিগঞ্জ শাখা শীভ্ৰই খোল হইবে। 
জি পি, কে, চক্রবত্তা, মিঃ জে, এম, দাস, ছু: 


জেনারেল ম্যানেজার 


'ব্বীতিমত গা জালা করে। 
মাত্রা থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া যখন পুস্তকের ॥ 
সমালোচনাটা গ্রস্থকারেরই প্ররোচনায় লিখিত' | 


মিষ্টার পি, জে, গ্রিফিথস্‌, সি-আই-ই, আই- 
সিএস (রিটটায়ার্ড), এম-এল-এ (সেন্ট্রাল) 
লিখিত সন্ত প্রকাশিত পুস্তক পত্রিটিশ ইন ইত্ডিয়া” 


" সম্পর্কে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে মনে করি 


নাই। সংসারে এক শ্রেণীর মিথ্যাকথা আছে 
যাহার সঙ্গে আমরা এত বেশী পরিচিত যে, অনেক 
ক্ষেত্রেই তাহাকে আমরা আর গ্রাহের মধ্যেই 


আনি লা। সেগুলি যে খাটি মিথ্যা তাছা 
কাহারও জানিতে বাকী নাই বঙ্গিয়াই 
তাহা লইয়। কেহ মাথা ঘামায় না, কোন 


প্রতিবাদ করেনা । দোঁকান্দার যখন বলে এক 
পরসা লাভ না রাখিয়া শুধু ক্রেতার বিশেষ খাতিরে 
কেনা দামে জিনিষ বিক্রয় করিতেছি, খরিদ্জার তখন 
আসল ব্যাপারটা মনে মনে বুঝিলেও চপ করিয়া 
থাফেন। মিষ্টার ভিন্না বখন বলেন, পাকিস্থানে 
সংখ্যালঘুদের সকল রফম নুখ-ম্থবিধা দেওয়াই 
মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য এবং সহীদ সুরাবন্ধি যখন 
বলেন হিন্দুদের ছ্লায্য স্বার্থ রক্ষায় তিনি সর্বদা 
উৎসুক, ভখনও আমরা ঠিক এ রূপই মনে মনে 
কৌতুক বোধ করি। পি, জে, গ্রিফিসের বইটিও 
আগাগোড়া অনুরূপ মিথ্যার ঝুরি বলিয়াই উদ্ছাকে 
অগ্রান্ত করিব স্থির করিয়াছিলাম | 


Ly ক * 


সঞ্চল্প পরিবর্তন করিতে হইল। মিথ্যা বলা 
এক কথা। তাহার শুষ্ক বাহবা লইবার চেষ্টাটা 
আর | দেখিয়া অবাক হইলাম সম্প্রতি একখানা 
বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ, পরিচালিত পঞ্জিকার প্রথম 
সম্পাদকীয় প্রবদ্বরূপে এই বইখানার এক প্রশস্তি 
বাহির হইয়াছে । বই বিক্রয়ের জন্য এই রকম 
বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন আছে একথা ভাবিয়া উহাকে 


অবজ্ঞা করিতে পারিতেছি লা। কারণ এই প্রশত্তি চু 
প্রবন্ধের মধ্য দিয়া সমগ্র ইংরেজ জাতির মিথ্যা দু 


ক্যালকাটা! কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিলজ্ঞতারও একটা &ঁ 


বাহবা লইবার এমন ওষ্ত্য প্রকাশ যে, দেখিয়া 


বলিয়া সন্দেহ হয়! 


bd * + 


তারতবর্ষকে সভ্য, শিক্ষিত, আর্থিক ক্ষেত্রে | 
উন্নত ও শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইংরেজ { 
গত দুইশ বছরে কতখানি পরিশ্রম, কতথানি নিঃস্বার্থ | 
প্রচেষ্টা করিয়াছে, বইখানিতে তাহারই বিজ্ঞাপন | 
আছে। ভার়তবর্ষকে স্বাধীনতা দানের অন্য ইংরেজ { 
শাসকবর্ণ ও ব্রিটিশ গবণমেন্ট কীরূপ অক্লান্তভাবে | 
কাছ করিয়া গিয়াছেন তাহাও বাদ ধায় নাই | 
এবং এদেশে রাজনীতি সম্পর্কে গ্রন্থকার যে অত্যত্ত | 
ওয়াকিবহাল ব্যক্তি সে সম্পর্কে বিদেশের পাঠকদের ধু 
মনে যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ না জম্সিতে পারে 
সে অস্ত কংগ্রেস ও মুদলিম লীগ সম্পর্কেও ছুইটি 


পৃথক অধ্যায় আছে। 


# ক ক 


ভারতবর্ষের জন্তু সরকারী ব্রিটিশেরা অর্থাৎ ঢ 
ব্রিটিশ পরিচালিত ভারত গবর্ণমেন্ট কী করিয়াছেন | 
এবং কী করেন নাই তাহা লইয়া আলোচনার | 


8 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জরচ সম্পাদক দাষী নহেন ) 


প্রয়োজন নাই। সে তথ্য এতই সুপরিচিত যে, 


আব্দিকার দিনে ক্ষুলের ছাত্রকেও তাহা বলিয়া 
দেওযার দরকার করে না। প্রতি বৎসর ২৬শে 
ভাহুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের যে-সন্বল্প 
বাক্য পাঠ ফর! হয় তাহার মধ্যেই তাহার 
সর্বাপেক্ষা শ্বচ্ছ ও সরল ব্যাখ্যান আছে ( এই 
সন্বল্প বাক্যটি যে গ্রকূরের গায়ে কাটার মতে৷ 
বিধিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ লাভ 
করিলাম )। 
# ® * ক্ষ 

: ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জগ্ ব্রিটিশ 
গবর্বষেন্ট হিটিশ বশিকদের সকল দিক দিয়া 
সহায়ত! করিয়াছেন একথা যাছারা বপে তাহাদের 
প্রতি গ্রস্থকারের ক্রোধ অপরিসীম । ব্রিটিশ 
ব্যবসায়ীদের অঙ্কায় প্রতিযোগিতার হাত হইতে 
ভারতীয় শিশু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
সাহায্য করে নাই বলিয়া যাহারা অভিযোগ করে, 
তাহাদেরও তিনি একহাত লইয়াছেন। উপসংহারে 
পণ্ডিতনঙ্কত! প্রমাণের ভষ্ভ উনবিংশ শতাব্দীতে 
ব্রিটেনের অর্থনীতিতে যে !8i55eZ {ai12 মতবাদ 
স্বীকৃত হইয়াছিল তাহার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্রিটেনের 
কার্যকলাপ ওঁ শতাব্দীর পারিপার্থিকেই বিচার 


ব্যাঙ্ক হক 


করিতে হইবে, এখনকার বতবাদের দ্বারা নয়। 
ব্রিটিশ বণিকেরা এদেশে তাহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও 
কৰ্মশক্তি দ্বারা শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়! READ 
জোর জবর্দত্তির দ্বার! নয়। 
ক ঙা # 

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাল লইয়া আলোচনার 
ইচ্ছা আমার নাই। .উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ 
বপিকেরা কিরূপ নিখুত সাধুতায় ভারতবর্ষে শিল্প- 
বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ভারতের নিজস্ব 
শিল্প-বাপিজ্যকে সমূলে উৎখাত করিতে কিরূপ যহৎ 
পশ্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুট' বিবরণ 
পরলোকগত ওঁতিহাসিক মেজর বামনদালস বসুর 
বইগুলির পাতায় লেখা আছে। টযসন ও গ্যারেট 
লিখিত Rise aud Fulfilment of the 
British Rule in India বহখানার মধ্যেও 
অনেক তথ্য আছে। সখারাষ গনেশ দেউক্ষরের 
লেখা এবং সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত “দেশের কথা” 
পুস্তকটির পুনমুপ্রণ সম্ভব হইলে আরও বহুল তথ্য 


জানা বাইত। 
| bd [a 
বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ 


ভারতীয় ব্যবসায়ীরা. গ্রত্যক্ষর্ূপে নিজেরাই টের 
পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন। যে-কোন ভারতীয় 


ব্যাঙ্ক লিঃ 


১লা নভেম্বর টিতে কারিনা 


১৩-সি, দেওদার 


ঝা 


টেলি: বণিকধন 





(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
শাথাসমূহের তালিক! ঃ 
কলিক'তা ৯। জলপাইগুড়ি বিহার ৩৪০। সাকচী 
₹১। বডবাজার ১০। কৃষ্ণনগর ২০ | চাইবাসা ৩১ । সাহেবগঞ্জ 
রনি ১১। মালদস্ছ ২১। দেওঘর আসাম 
ঞ কালার ১২। ময়মনসিংহ ২২। ছুমকা ROR 
৪। বাণিকতলা ১৩। নবদ্বীপ ২৩। গয়! se cE 
৫ বাজী 381. অর্িরিণযঞ্জ . ২৪ হাজারীবাগ নি 
১৫। নরসিংদী ২৫। কাটিহার সিলেট 
বাঙ্গল। ১৬। রাজসাহী ২৬। মূলের রা কঃ 
৬ | বরাকর ১৭ । সিরাজগঞ্জ ২৭1 মজঃফরপুত্র তি 
৭1 বরিশাল ১৮1, বগুড়া ২৮। পাটন! বুক্তপ্রদেশ 
৮। চাকা ১৯। ভাগলপুর ২৯। রশাচী ৩৭। বেলারন 








(অখণ্ড সংখ্যায় ) 

অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ১৪:৭৫,০০০২ টাকা! 
আদ্বায়ীকৃত মূলধন ১৪,৩৭,০০০২ টাঁক। 
মজুত ৬,৬০,০০০ 
এস দত্ত, জে এন (সেন, 

₹ ভিরেন্টর জেনারেল ম্যানেজার 

HA হেড অফিস £.“কমাণিয়াল হাউস” 


১৫, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 


, কলিকাতা। 



















চেগ্বায় অব কমাসে'র সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলেই 
তাহার সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া বাইবে। "হাতের 
কাছে একখান! সরকারী রিপোর্ট আছে। ঢাকা 
সহর হইতে উহার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে জলপথে 
যাত্রীবছনের জগ্ভ একটি ভারতীয় কোম্পানী মোটর 
লঞ্চ চালাইবার উভোগ করে। কলিকাতার একটি 
বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ইংরেজ কোম্পানী এ 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংশ করিবার অন্তু rate 
cutting competetion সুরু করিলে কেন্ত্রীয় 
সরকারের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে। এই 
রিপোর্টটি সেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সেই অনুসন্ধান 
কমিটির । কমিটির একটি মন্তব্যের বঙ্গাুবাদ 
এইরূপ £ আমরা দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম সামাস্ 
মূলধনের একটি অতিক্ষুত্র দেশীয় কোম্পানীকে 
এই পথ 0০16) হইতে বিতাড়িত করিবার অন্ধ 
প্রতিযোগী (ইংরেজ কোম্পানী ) তাহার বিপুল 
অর্থ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ 
“করে নাই।” রিপোরষ্টটি গবর্ণমেন্ট বুক ভিপোতে 
পাওয়া যায়। দাম বারো! আনা মাত্র । প্রিফিথস্‌ 
সাহেব আধ ঘন্টায় পড়িয়া শেষ করিতে পারিবেন ॥ 
ক চি ' । 
কিন্তু সবচেয়ে কৌতুক বোধ করিতেছি--এবং 
"আশা করি আপনারা যাহার! বইটি পড়িয়াছেন বা 
পড়িবেন তাছারাও করিবেন__ভারতবর্ষের রাজ- 
নৈতিক অগ্রগতিতে বেসরকারী ব্রিটিশের সহায়তা 
সম্পর্কে গ্রিফিথদ্‌ সাহেবের উক্তিতে । ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতাদানের গ্রস্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন যে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন এদেশবাসী ব্রিটিশেরা নাকি 
তাছাক্ষেই পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন। এই 
কথাগুলি ধদি বিলাতের পাঠকদের জন্ত লেখা 
হইয়া থাকে, তবে আলাদা কথা । কারণ সেখানে 
ভারত্তবর্ষ সম্পর্কে অনেকেরই বিস্তার দৌড় এমন যে, 
তাহাদের কাছে যে কৌন গঞ্জিকাক্ই 'সত্য 
: বলিয়া চালাইয়া দেওয়! যায়। ।গান্ধীী, উপবাসের 
সময় লুকাইয়া রাত্রিতে ফল খান এমন কথাওতো 
সেদেশের 2 চাপা রা A 


Ee রাছনৈতিক ভিত বেসরকারী: | 


সাঞ্ছেবদের কীর্তিকাহিনী সমস্ডটা বলিতে গেলে 
শ্রিফিথ স্‌ সাহেবের বইর চাইতে যোটা গ্রন্থ লিখিতে 
হইবে। সুতরাং কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাত্র 
উল্লেখ করিব যেগুলি হইতে “ব্রিটিশ ইন্‌ ইত্ডিয়াশ্র- 


তারতহিতৈষণার একটা নমুনা পাওয়! যাইবে। . | 


‘লর্ড রিপন যখন দেশীয় ম্যাজিষ্টরেটের হাতে শ্বেতাঙ্গ 
অপরাধীদের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করেন, তখন 
কলিফাতার শ্বেতাঙ্গ লমা্জ এয়নই ক্ষিপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেপ্ট হাউস হইতে বড়লাটকে 
11018 "করিয়া জাহাজে রাতারাতি বিলাতে 


পার করিয়া দেওয়ার এক পরিকল্পনা পর্য্যন্ত তাহারা, | 


করিয়াছিলেন । তখন বড়লাটের প্রাসাদ ছিল 
কলিকাতায় বর্তমানে যেখানে স্তার ফ্রেডয়িক 
বারোজ্জ থাকেন। , শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচারে 
ভারতীয় ফুরি নিয়োগে তাহাদের প্রতিবাদও কম 
তীব্র ছিলনা. 


* 


জান এরা নায়ক জেনারেল 
'ভায়ার' গোয়েরিং, হিমলার প্রভৃতি ঘ্ুরোপের 
কাপনাধীর চাইতে কোন ' অংশে কম 


অপরাধী ছিলেন না এবং তীাহাকেও ফাপিতে 
ঝুপানোই স্কায়-বিচার হইত। কিন্তু বৃটণ 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে শুধু লেনাবিভাগ হইতে বরখাস্ত 
করেন। ইহ! অবনত ব্রিউশ অফিপিয়াপদদের কাজ। 
নন-অফিপিয়াললদের কীপ্তি আরও সুমছান। 
ভারত প্রবাসী ব্রিটশেরা ক্রেনারেল ভায়ারের 
প্রতি এই 'অবিচারে' ক্ষন হইয়া তাহার সন্ানার্থে 
একটি ফাণ্ড ধোলেন। কপিকাতার ক্লাইভ ট্রীটের 
শ্বেতাঙ্গদের প্রদত্ত চাদায় এক সপ্তাহে বিশ ছাপার 
টাকা সংগৃহীত হুব। পে টাকার তোড়া বীর- 
কেপরী গ্েনারেল ভারারকে উপহার দেওয়া হয়! 
+ j | * 

এ লমস্তকে হাপাইযা তারতবর্ষের সর্ষ্যনাশ 
সাধনের সর্ব প্রধান অপকীণ্ডিক্বপে যাহা এদেশে 
বেসরকারী ব্রিটশদের কার্ধযকপাপকে চিরকলক্কিত 
করিয়! রখিয়াছে তাঁছা হুইল সাম্প্রদায়িক তোট- 
ব্যবস্থার ল্থাই। বোধহয় অনেকেই জানেন না যে, 
পৃথক নির্ধবাচন প্রথ! প্রবর্তনের মূলে আছে এ্যাংলো 
ওরিয়েন্টাল কলেছের (বর্তমানে যাহা আলীগড় 
বিশ্ববিপ্তালয়ে পরিণত হুইয়াছে ) কয়েকজন ইংরেজ 
অধ্যক্ষ । ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিটার বেক নামক এক 
ব্যক্তি উহার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন এবং তিনিই 
মুমলমানদিগকে বুঝাইয়া দেন ‘যে, হিন্দুদের সকল 


ET “EE 


. আর গৈম্দ আহান্মনকে কংগ্রেসের সংশ্রব হইতে 


সরিয়! থাকিবার পরামর্ণও দেন তিনিই। 
* # ৪ 


বেকের পরে প্রিন্সপাস হুইয়া আসেন 
ধিওডোর মরিলন। তিনি তাহার পুর্বগামীর " 
প্ৰাঞন্ধ অগ্ুগরপ করির! মুলপধান ছাত্র ও কলেজের 
সহিত নংগ্লিঃ যুনলিম নেতৃগ্া্নার় ব্যক্িবের মনে 
সাশ্ানারিকতার বিষ আরও ছড়াইরা দেন। এই . 
সময়ে কলেবের সভাপতি ছিলেন নওয়াব মহলীন 
মুগুক। এই ভদ্রগোকই মরিপনের মগ্রে দীক্ষিত 
হইয়া পরবস্তাকালণে আগা খানের নেতৃত্বে পৃথক 
নির্বাচন দাবা কিবা গর্ভ শিশ্টোৰ নিক 
ডেপুটেশন পাঠাইয়াছিলেন এবং পে-কার্ে 
তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন আরও এক্কক্রন 
বেসরকারী ইংরেজ যাহার নাম নিঃ আর্চবন্ড 
আর্বন্ড3 আলীগড় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। 
কী ভাবে লর্ড মিণ্টোর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল 
ডানলপ স্মিথের সহায়তায় এই ভেপুটেশন 
সাঙানো হুইয়াছিপ তাহার কিছুটা ইঙ্গিত লর্ড 
মিণ্টোর পরী লিখিত “ইণ্ডিয়া নিণ্টে। এাঞ্ড মলি” 
পুস্তকে আছে। পরবর্তাকালে এই ডেগুটেশনকে 
এবং পৃথক নির্বাচনের দাবীকে পরলোকগত 
'মৌলনা মহুশ্বদ আলা যে Commaud Per- 
formance বপিয্নাছিলেন তাহা নিরধক নহে. 
ভারতবর্ষে বেসরকারী ইংরেজের' মেই পরম 
অবদানের ফলই আনিকার মহম্মদ আলী ধরি! 


সম্পর্ক হইতে দুরে 'থাকাতেই, মুসলমানদের লাভ | - 


ক্রিয়ারিংএর স্থুযোগ সম্বলিত একটী জাতায ব্যাক 
কি এর 


ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুর৷ লিমিটেড 


ইত মহারাজ 


আহতরা 


" চীফ অফিস 8 _আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট 


মহারাজকুমার লে াকশোর মী 
দেব বর্ণ রি 
রেজি্টর্ড অফিস :-_গল্গা সাগর | 


কলিকাতা অফিসসমূহ £১১, ক্লাইভ রো ও ওমং মহর্খি দেবেন্দ্র রোড। 
| টেলিপ্রাম £ “ব্যাঙ্ধজিপুর” 
| অন্যান্য অফিসসমূহ £ 7 | 
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগর, নারায়ণগঞ্জ কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লথীমপুর, চাকা, কয়লপুর, | 
তাছগাছ, ভোড়হাট (আসাম ), চকবাজার ( ঢাকা ), মামু, গোলাঘাট, '্রাহ্মপবাড়িয়া, গৌহাটী, 
8৫ 88858888 রা তৈরববাজার | 


টেলিফোন ৬১৩৩২ কলিকাতা 
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সন্প্রতি আততায়ীর হন্তে নিহত চাকার 
“সোনার বাংলার” সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরে 


চঙ্গ সেন মহাশয়ের স্বতি রক্ষার ভরম্ক চাকার, 


সাংবাদিকগণ “ধীঁরেজ্ব শ্থৃতি ভাণ্ডার” স্থাপন 
করিয়া দেশবাসীর নিকট সাহায্যের আবেদন 
আানাইয়াছেন। পরলোকগত ধীরেন্্র বাবু বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক রাই্রীয় সমিতির সদম্ত এবং ঢাকা জিলা 
স্লাষ্টরীয় সমিতির ভূৃতপূর্বব সম্পাদক ছিলেন। স্থতি 
তাণ্ডারের অর্থ হইতে ধীরেঞ্স বাবুর বালবিধবা 
'কন্তাটীর গ্রাসাচ্ষাদনের ব্যবস্থা করা হুইবে। 
সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা-_ম্যানেজার, পোলার 
বাংলা, ঢাকা । 

জান! গিয়াছে যে, অন্তর্বস্তী সরকার পুরাপুরি 
ভাবেই সেপ্টণল পে-কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ 
করিতেছেন। ইছার ফলে সরকারের ব্যয় প্রায় 
ছাঁব্বিশ কোটি টাকা বৃদ্ধি হইবে। 

প্রকাশ, আগামী শীতকালে কলিকাতায় যে 
কবি ও শিল্প প্রদর্শশী খোলা হইবে, তাহাতে 
“যোগদান করিবার অঙ্ক ভারত সরকারের আমম্ত্র 
চীন গ্রহণ করিয়াছে । 

অন্তর্ব্বত্তাঁ সরকারের শান্ত সচিব ডাঃ রাজের 
প্রসারের সভাপতিত্বে বর্তমান মাসের শেষতাগে 
ময়ািল্লীতে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাছিত্যিক- 
গণের এক সম্মেলন হইবে । 








'দেখা পিয়াছে। 





শপ 


বিশ্ব বনরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় 
কাশাড়ার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ভাইকাউণ্ট বেনেট 
বলিয়াছেন যে, যদ্দি গ্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের 
ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে আগামী কয়েক 


- বৎসরের মধ্যে সার! পৃথিবী ছুড়িয়া কাঠের অভাব 


দেখা দিবে। গত দুইটি মছাযুদ্ধে কি পরিমাপ কাঠ 
ব্যবন্ৃত হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন 
যে, যত কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে, 
তত গাছ রোপণ কর] হয় নাই। 

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ 
অস্ট্রেলিয়ান বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় কৃত্রিন 
বৃষ্টি তি করার অন্য যে পরীক্ষা কার্ধ্য চালাইতেছে, 
তাহা কতকটা সফল হুইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে। তবে এখনও গবেষণার ফল পূর্ণরূপে 
নির্ধারিত হুয নাই। বিমান হইতে বরফ চুর্ণাকারে 
ফেলিয়া মেখে পরিণত করা হইয়াছে এবং দেখা 
গিয়াছে যে, ইহাতে বৃষ্টিকণায় সৃষ্টি হয়। বাইশ 
হাজার ফুট উপর ছইতে ছুই শত হইতে তিন শত 
পাউণ্ড বরফ নিক্ষেপ করার মিনিট কুড়ি পরে 
মেঘের নীচে, কতকট। স্থান ভুড়িয়া বৃষ্টি পড়িতে 
এ সম্বন্ধে আরও পবেবণা করা 
হইতেছে । 


অন্ত ২৮শে এপ্রিল হইতে নয়াদিল্লীতে গণ- 
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ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেইরেট £ 


পরিষ্দের অধিবেশন আরম্ভ চইবে। 


পাওয়া ষায়। 


. হুইবে। 


EArt পি 
বারো বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো! রি 


টাকা ।.. স্থদের উপর ইনকাম-ট্যাক্স নেই। 


ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যেমন সহজেই 
১:২: কেন। যায়, তেমনি সহজেই ভাঙানে। যায়। 


পোষ্ট অফিসে, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
এঞ্সেপ্টদের কাছে অথবা ৫সভিংস ব্যুরোতে 


৯ ঢার্ণক প্রেস, কজিকাতা। 


আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ের শ্রমশিল্প সমিতির 
দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী ৭ই মে জেনেভা সরে 
আরম্ভ হুইবে। অধিবেশনে বিভিন্ন .দেশের 
আত্যন্তরীণ যানবাহন চলাচল সম্বন্ধে আলোচনা 
ও পরামর্শ হইবে। ভারত সরকারের তরফ 
হইতে একটি প্রতিনিধিদল উক্ত অধিবেশনে 
যোগদান করিতেছেন। 


দামাস্কাসে অবস্থিত ভারতীয় বাণিজ্য প্রতি- 
নিধিদল সিরিয়া সরকারের সহিত একটি বাপিত্য 
চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা শেষ করিয়াছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে। 


রুড়কী ইব্রিনিয়ারিং বিশ্ববিভভাঙয় স্থাপন 
সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থা শেষ হুইয়া গিয়াছে। 
আগামী ডিসেম্বর মাসে কড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিস্তা লয় 
স্থাপিত হইবে । 

কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ এক 
বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান সা ্রদায়িক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ত বর্তমান ১৯৪৭ সালে আই, এ ও 
আই, এস, সি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বিজ্ঞান 
বিযরে কোন প্র্যাফটিক্যাল পরীক্ষা হুইবে না। 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়! আসিলে আগামী ১৯শে 
মে তারিখ হইতে ম্যা্ট্িকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ 
প্রত্যহ প্রাতে একটি করিয়া বিষয়ের 
পরীক্ষা! হুইবে এবং জুন মাসের প্রথম সণ্তাছে 
সম্ভবতঃ বি, এ ও বি, এস,সি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। 
বি, কম পরীক্ষাও জুন মাসে আরম্ভ হইবার 





১১১০ 

আর্কটিক প্রদেশে সোভিয়েট অভিষানের 
ফলে সাইবেরিয়ার শেষ উত্তরাংশে মধ্য তাইমুরে 
চার হাজার নয় শত, ফুট উচ্চ একটা পর্বতমালা 
ও একটী নদী আক্ফ্িত হইয়াছে । নদীটার নাম 
রাখা হইতেছে 'লেনিনগ্র্যাভ নদী?। আরও 
আবিষ্কারের তথ্য সংগ্রহেব জন্য একটী বিশেষ 
মেক গবেষণা অভিযাত্রী দল প্রেরণ করা হইবে 
বলিয়া স্থির কব! হুইয়াছে। 
প্ৰকাশ, উঃ পঃ সীমাস্ত সরকার প্রদেশের দশ 
শত বাহাতরটী বিভালয়ের কর্তৃত্ভার নিজ হস্তে 
গ্রহণ করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ 
পরিচালনাধীনে এই বিভ্ভালয়গুলিকে পরিচালিত 
করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । 

নানকিংএর এক খবরে প্রকাশ যে, পশ্চিম 
চীনে পর্বতের উপরে বিমান হইতে একটী 
পিরামিড লক্ষ্য করা ' গিয়াছে। এই পিরামিড 
মিশরের পিরামিড হইতে আকাঁবে বড় বলিয়া 
অমুসান করা হছইতেছে। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্বরাষ্ট্রসচিব বল্পভভাই 
প্যাটেলের এফ বিবৃদ্তি হইতে জানা যায় যে, 
বর্তমানে অস্ত্র আইন বাতিল করিবার অভিপ্রায় 
ভারত সরকারের নাই, তবে লাইসেন্স দেওয়া 
সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাসের ভ্রদ্ক বর্তমানে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা 
করা হইতেছে। 

নবনগরের জামসাহেব সর্দার বল্পভভাই 
প্যাটেল কর্তৃক সংগঠিত পাঞ্জাব সাহায্য তছবিলে 
একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। 

জয়পুর রাজ্যের পিলানীর মিউনিসিপ্যাল 
, এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন 
করা হইয়াছে। 
'_ ভারত সরকার হিনুস্থান এয়ার ক্র্যাফউ 
কারখানার উন্নতিসাধন ও ভারতে বিমান 


নির্মাণের কারখান! স্থাপন ও একটী পরিচালক 

বোর্ড দ্বার উহার নিয়পের প্রস্তাব করিয়াছেন । 
পরিচালক বোর্ড বর্তমানে পুনর্গঠিত হইতেছে। 
ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত সাস্ত (সভাপতি), মহীশূর রাজ্যের 

দেওয়ান (সহঃ সভাপতি) ও মিঃ জে, আর, 
টাট। এই বোর্ডের সদ্শ্ত থাকিবেন। 





থা, ও, 

দী/ভিতের 3A -- 

রোগের অবল্যাপের মধ্য দিয়ে লেবাত্রতের , 

কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল ,' 
£ করার জন্তু প্রয়োজনীয় য়বারের উপকরণ আমরা, 


* তৈরী করি। 


অকৃত্রিম প্রাকৃতিক রবারের তৈরী আমাদের এই 
উপকরণগুলি ভারতের সর্বত্র গৃহে ও চিকিৎসা- 1 
জয়ে লীড়িতের শুভীষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 


# 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্চফ ওয়ার্ক স (১৯৪০) দ্রিঃ 


বন্ধ করিয়৷ দিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হীরক খানি ফেরৎ চাহিয়াছেন। 

এবারে পয়বটি হাতার শিক্ষার্থী কলিকার্ত:76ল 
বিশ্ববিদ্তালষের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষাদানের অনুমতি 
লাভ করিয়়াছেন। রণ % AY 

১৯৪৭ সালে ভারতে যে এন্টিমনি উৎপাদিত 
হইবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ব্যবছার- । I 
কারীদের মধো বিলি করাব ব্যবস্থা হইয়াছে। | | রা 
আম্দানীকৃত ছুইশত টন এণ্টিমনিও বিলি ৰুব 
হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় পরিবদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য 1" ব্যাঞ্চিং ও ব্যবসায়-জগতের 
বিভাগের সেক্রেটারী বলেন যে, গত ফেব্রুয়াবী ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবাঁর 
পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসেব, এক হাজার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব- 


আর্থিক জগৎ রা [২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ 








খবর পাওয়া গিষাছে যে, বোম্বযই সরকার জানা গিয়াছে ভারত সরকার বৃটেনে গচ্ছিত 
তাহাদের মন্তবর্জন নীতি অন্থসাবে গত ১লা ভারতের এতিহাসিক দলিলপত্র, দশ হাজার চাকু 
এপ্রিল হইতে চলচ্চিত্ৰেও মদ্যপানের দৃপ্ত প্রদর্শন শিক্পসংক্রান্ত দ্রব্য, বই, পাঞ্ুলিপি ও কোহিমুর 








আট শত এগার অন অফিসার এবং ইণ্ডিয়ান আর্শ্মি 
মেডিক্যাল ফোরের এক হাঙ্গার তিন, শত উনিশ 
জন অফিসারকে সামরিক বিভাগ হইতে ছাডাইয়া 
দেওয়া হইযাছে। ইহাদের মধ্যে আট শত 


প্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও 


উনসত্তর আল এম, এস এবং আট শত আট জন সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান- 
আই, এ, এম, সি অফিসার বিভিন্ন প্রদেশের ও কল্পে আমরা সর্বদাই. সচেষ্ট 
দেশীয় রাজোরু বিনিয়োগ কেন্দ্রে চাকুরীর ভগ্য ও সজাগ । 


আবেদন করেন। আবেদনকাবীদের মধ্যে 
প্রথযোক্ত শ্রেণীর পৌনে ছুইশত জন ও দ্বিতীয়োক্ত , [ইভ ট্রীট 
শ্রেণীর তিন শত নিরানব্বই জনকে চাকুরী দেওয়া টি চা j 
হইয়াছে। ভাক্তার নার্স” মিলিয়া মোট পাচ y 

হাজার তিনশত নয় জন প্রার্থীর মধ্যে এক হাজার এবং শাখাসমূহ । 
একশত বিরানধ্বই জন চাকুরী পাইফাছেন। 


ফোন £ ক্যাল ৪*৫৩ 


ইউনাইটেড ব্যান্ধিং কর্পোরেশন ; 


"লু িল্লিতউউতহ্ল্ল 
৩1১, ম্যাজো। লেন, কলিকাতা । 
শাখা £ -বড়বাজার, শ্তামবাজার (কলিকাতা ), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ভাঙ্গা (ফরিদপুর ), 
মরেলগঞ্জ (খুলনা ), সোনামুখী, বাকুড়া, শিয়াখালা, চস্ডীতলা ( হুগলী )। 


। র্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 


সি ছা 








ভি, টি, এম ( লিভারপুল ), বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এ্যানিষ্যাণ্ট ডিরেক্টর | 


| ম্যানেজিং কী এস্‌ এন্‌ সুর, এম-বি ( ক্যাল ), ডি, পি, এইচ (লণ্ডন ), 













খায় কথ, ছট্‌ওযাটার ব্যাগ, আইস ধ্যাগ, 
গ্রয়ায় রিং ও কুশন, এয়ার বেড, যবায়ের 
অএপ্রণ, ভাক্তারী। দস্তান], রবারের যেড প্যান 
ইত্যাছি। 






হলিকাত৷ ৬. নাগপুর & বোম্বাই 
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আস্তর্্রাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদাম- 
কারী ভাব্তীয় প্রতিনিধিদলের চার জন ' সদ 
সম্প্রতি বিমানযোগে জেনেভা অভিমুখে রওনা 
হইয়া গিয়াছেন।. প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিব, তিনিও শীস্রই জেনেভা 
রওনা হইতেছেন। 

বাংলা সরকার কলিকাতা সহরের দুই হাজার 
সাত শত তিনটি নলকুপ বিনামূল্যে কর্পোরেশনকে 
দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই নলকুপগুলিকে 
ব্যবহারোপযোশগী রাখার দায়িত্ব কলিকাতা 

" কর্পোরেশনের । 
খা্য-সঙ্কট 

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি নোয়াখাদির বাজরা 
ইউনিয়নে হুই ব্যক্তি আনাহারে মার! পিয়াছে। 
খাস্তাভাববশতঃ আরও বহু লোক মরখাপর 
হুইয়াছে। 


LY | t 
বারদৌলিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
সচিব সর্দীর বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, বর্তমানে 


খাঁ ও অষ্কাম্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাবে ষে | 


অসুবিধ! হি হুইয়াছে তাহা ২।১ বৎসরের বেলী 
৮৪ 


মুর্শিদাবাদের বাজারে চাউল ভাপ হইয়া 
উঠিয়াছে। 


দা GEER 
০ হাজার টন খাস্তশন্ত বিদেশ হইতে ভারতে 
টা হইয়াছে । ইহার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, 
তুরস্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ হইতে প্রাপ্ত ২১ হাজার 
৫ শত টন গম ও ময়দা, ব্ৰহ্মদেশ হইতে ২১ হাজার 
টন চাউল, আর্জেন্টিলা হইতে ১৫ হাজার ৫ শত 


টন ভুষ্টা ও বালি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত 


১৯ হার টন মিলে! রহিয়াছে। 
| “ * ক 


বর্তমান মালে আরও ১ লক্ষ টন খাতশক্ক 


| বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া পৌছিবে বলিয়। - 


০ 


নারী মলে ২৯ ভা ৮ সির 
ময়দা, ৭ হাজার ৯ শত টন ভুট্টা ও ২৭ হাজার ৩ 
শত টন মিলো ভারতের বন্দরে আসিবে বলিয়া 
অনুমান করা হইতেছে। 

ব্যক্তিগত 

আতস্তর্াতিক শ্রমিকসন্জের কয়লাখনি-সম্পর্ষিত 
আগামী অধিবেশনে যোগদানের জন্ভ ভারত 
সরকার নিম্নলিখিত বাজিগণকে লইয়া একটী 
প্রতিনিধিদল গঠন করিয়াছেন £--মিঃ ভি, কে, 
আর, মেনন আই, লি, এল, (ভারত সরকারের, 
পক্ষে ), মিঃ ছগনলাল কে, পারেখ ও মিঃ আর, 


মৌলিক (নিয়োগকারীদের পক্ষে ) এবং মিঃ পি," 


সি, বন্ধ ও মিঃ সি, চ্যাটাজ্জি (শ্রমিক প্রতিনিধি )। 
চে | # 


ডাঃ অজ্িতরঞল সাহা ডি, এস্‌সি, এবং 
প্রীযুত বনবিহারী ঘোষ এম, এস্‌সি,ক্ে ১৯৪৬ 
সালের অন্ত প্রেমচাদ রায়চাদ বৃত্তি দেওয়া 
হুইয়াছে। 
ক + LY 


৫ 







প্রীধৃত ভাস্কর মুখার্জি ৩ বৎসরের জন্তু ' বরোদ্রার দেওয়ান স্তর ব্রজেন্ত্রলাল মিত্র 
কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্দকর্তা নিযুক্ত গণ-পরিষদের যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার কমিটির সদস্ত 
হইয়াছেন। | নিযুক্ত হইয়াছেন। 


ঞ * 








ER SALTS, TINCTURES, 50086, INJECTABLES . 21৭0 "ORUGS 08 
} GUARANTEED BRITISH PHARMACOPOEIA & B. P. C. STANDARDS, 
manufactured in our well-equipped laboratories under the 
Supervision of expert chemists. 


071) the best and select raw materials are used io manufaoture, 
to ensure guaranteed standards. 


We also manufacture Technical and Fine Chemicals, Essential 
08৯ and Laboratory Reagents. 












THES CALCUTTA” CHEMICAL CO,LTD. CALCUTTA. 


ভাহক্কেন্ত্রল্লী মিলের 
মিহি সৃতায় নুনা, সুন্দর, টেকসই অথচ সম্তা 


দি ঢাকেশ্বরী কান দিলয্‌ লিঃ 


টা পুরাণ পণ্টন, ঢাক! 
১৫নং Ua এভিনিউ - 


২নং মিল ঃ 


ৃ স্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


নং মিল Es ২নং মিল 
কুষ্টিয়া ( নদাঁয়। ) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণ) 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ Ent সন্স এণ্ড কোং 
- পোঃ কষ্তিয়া বাজার ( নবীয়। ) 





- হেড অফিস__১৪, সালা বহার 
| বাঞ্চ_বড়বাজার, শ্তামবাজার, তবানীপুর, বজিরহাট, খুলন! ও পাটনা । 
উপযূক্ত সিকিউন্রিটিতে টাক! ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ন্যাঙ্কিং কাধ্য হল্পা হয়। 

ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি " 


















১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীলমূহ্র নূতন কাজের 
পরিমাপের হিসাব নিয়ে দেওয়া হুইল ঃ 


(কাগ্সানা প্রসঙ্গ 


১৯৪৬ সালে ভারতীয় জীবনবীন| কোম্পা নীসমুহ্র নূতন কাজের পরিমাপ 


১৯৪৫ 


১৯৪৬ 


ওরিয়েন্টাল ২৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৮ কোটি 
হিদুস্থান ১২ কোটি ১২ কোটি ৩০ লক্ষ 
নিউ ইণ্ডিয়া ৮ কোটি ১১ কোটি 
বোম্বে মিউচুয়েল ৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৬ কোটি ৫০ লক্ষ 
ভাশনাল € কোটি ৫০ * ৫ কোটি ৭০ * 
লক্মী cs ৩ ফোটি ৭৫ * ৪ কোটি ৫১ » 
৪ কোটি ৪ কোটি ৪০ লক্ষ 
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ 
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ 
মেট্পলিটন ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৩ কোটি ৫২ লক্ষ 
নিউ এসিয়াটিফ ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ 
কুবি জেনারেল হ কোটি২৫ লক্ষ ২ কোটি ৬৫ লক্ষ 
এশিয়ান এনুরেক্ল ২ ৎ কোটি ৩২ লক্ষ ২ কোটি ৫০ লক্ষ 
ইত্তা্রিয়েল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল ' হ কোটি ৪১ লক্ষ ২ কোটি ৪৭ লক্ষ 
গ্তাশনাল ইণ্ডিয়ান ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৎ কোটি ২৫ লক্ষ 
যেটা ইতি ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৎ 
জুপিটর জেনারেল ১ কোটি ৪০ লক্ষ ১ কোটি ৭১ লক্ষ 
অল ইণ্ডিয়া ১ কোটি ৪ লক্ষ ১ কোটি ৫০ লক্ষ 
১ কোটি ৫ লক্ষ ১ কোটি ২৭ লক্ষ 
ক্যালকাটা ইনস্যুরেন্স ৭০ লক্ষ ১ কোটি ৬ লক্ষ 
ফ্রি ইত্তিয়া ৮৭ লক্ষ ১ কোটি 
- ৮০ লক্ষ ১ কোটি 
ইষ্ট এণ্ড ওয়ে ৭০ লক্ষ Edi 
কো-অপারেটিভ খ্যন্থরেন্স ৮৫ লক্ষ 85 
কর্পোরেশন কো-অপারেটিত = রবি 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়েল ৬০ লক্ষ বাস 
আৰ্য্যস্থান £৪ লক্ষ টি 
পৃথি ইন্‌ম্যরেন্স চং দা বত 
বসন্ত ইনন্থ্যুরেন্স ৪৬ লক্ষ রি 
ইউনিয়ন লাইফ ৫০ লক্ষ Eo 
ব্যানার! মিউচুয়েল €€ লক্ষ €৫ লক্ষ 
* সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া ৪৩ লক্ষ ডে, 
বোথে কো-অপারেটিভ ৫হ লক্ষ EL 
কমনওয়েলথ ৪৫ লক্ষ বিটা 
ইষ্টাৰ্ণ লাইফ ৩৩ লক্ষ নে 
মুশলিম ইণ্ডিয়া ১৯ লক্ষ ৩৭ লক্ষ 
বঙ্গলঙ্গী ১৮ লক্ষ A 
স্বদেশী বীমা হিং লক্ষ EA 
মহাবীর ৯ লক্ষ ২€ লক্ষ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২০ লক্ষ ২৫ লক্ষ 
গ্রেট সোসিয়েল ২২ লক্ষ হট লক 
পেলাভিয়াম - ২০ লক্ষ 2 
' ক্রারচী মিউচুয়েল টা বি 
দেবকরাননাঞ্জী ২৫ লক্ষ EEE 
মিডল্যাগ্ড ৯ লক্ষ ১৯ লক্ষ 
নবজীবন ইন্হ্যরেক্স ১৭ লক্ষ টল 
-নিউ বেঙ্গল প্রতিডেণ্ট =~ as 
রাজস্থান ইন্স্থ্যরেন্দ ৭ লক্ষ ১৯২ লক্ষ 
বিজ জেনারেল ৭ লক্ষ না 
ত্বরাজ লাইফ ৫ লক্ষ ৯ লক্ষ 
গুড. উইল , ৬ লক্ষ ৭ লক্ষ 
জাতীয় সম্পদ বাড়াতে হ’লে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও প্রসার চাই, 
আপনার অর্থ দেশের শিল্পে নিয়োজিত 1 


ঘিস্তত বিবরণের জন্য আবেদন কুন ৪-- 


নর্থ ইপ্চি় 





গটাবিম্‌ এ মাইনিং লিঃ 


৩।৬নৎ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলিকাতা । 








নুতন যৌথ কোম্পানী 

শিল্পভূৎ লিঃ ভিরেউর-_মিঃ বিশ্বের 
সেনগুপ্ত । রেজিষ্টার্ড অফিস-__২৫বি, বেণিয়াটোল! 
লেন, কলিকাতা । অঙুযোদিত মূলধন-_২০ হাজার 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা । 

দি এক্সপ্রেস ইপ্ডাট্রীজ € ইত্ডিয়! ), লি: 
ভিরেউর-__প্রকাশচন্্র রায়। রেজিস্টার্ড শ্রফিম 
১৯১বি, রাআ। দীনেন্ত্র প্রা, কলিকাতা । অন্থু- 


, মোদিত মূলধন--> লক্ষ টাকা । বাম্পীয় পোতাদি 


চলাচলের ব্যবসা । 

হাওড়া ডেন্েলপমেন্ট এণ্ড কনস্ট্রাকশন 
লিঃ _ভিরেউর-_মিঃ এ কে সরকার । রেছিইর্ড 
অফিস--৪৩, এম পি ঘোষ লেন, হাওড়া । অন্তু- 
মোদিত মৃূলবন-__€ লক্ষ টাকা। 

এডমস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ভিরেউর-_মিঃ 
মহসূদ সালফিকের। রেজিষ্টার্ভ অফিস--১৮, 
ব্রাইট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । অস্থমোদিত মুলধন-- 
২ লক্ষ টাকা । আমদানী-রপ্তানীকারক। 

ষ্টার লাইট লিঃ ডিরেক্টর_-মিঃ এম আর 
উপাধ্যায়। রেজিস্টার্ড অফিন-_৫৮, ক্লাইভ ট্রীট, 
কলিকাতা । অন্ুমোদিত্ব মূলধন--২০ ছাজার 
টাকা । ম্যানেজিং এজেন্সির ব্যবসা। 

এভভারটাইজাস” ইণ্ডিয়া লিঃ_ডিরের 


মিঃ এন এন তৃইয়া। রেছিষ্টার্ড অফিস-_. 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
যূলধন-_-১ লক্ষ টাকা। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ডানলপ রাবার কোং ( ইণ্ডিয়।) লিঃ 
১৯৪৬ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত এক বৎসরের 
ভন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। 
ইহার পূর্কা বৎসরের ঘন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা 
বাধিক ৩০২. টাকা হারে লত্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল । 
অকটরলনি ভেলি এষ্টেটস্‌ (১৯৩৮) 


লিঃ_১৯৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক 


বৎসরের জ্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা! বাধিক ৪০ 
টাকা। দি ক্যামবোডিয়! মিলস্‌ লিঃ--১১৪৬ 
সালের ৩১শে ভিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জস্ত 
প্রতি শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২ টাক1। 


জম সংশোধন 
গত সপ্তাহে কোম্পানী, প্রসঙ্গে নর্থ ইণ্ডিয়া 
পটারিজ এণ্ড মাইনিং লিঃ-র যে সমালোচনা 
প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহাতে ভ্রযক্রষে এই 
ফোম্পানীর নাম নদ্দার্ণ ইণ্ডিয়া পটারিজ এও 
মাইনিং লিঃ বলিয়া ছ্বাপা হইয়াছে। আমরা এই 
ভ্রনের অস্ত ছুঃখিত। 


নুতন যৌথ কোগানীদ্র 


কমন শীল 


রবার স্ট্যাম্প, পিওন ব্যাজ, 
লেমঙ্জেট, গালামোহর 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 


নয়কো 


৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা 
ফোনঃ কলিকাতা ১৬৬ 











টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, হ৫শে এপ্রিল--গত, সপ্তাহে 
কলিকাতার টাকার বানারে যে ভাবটা দেখা 
শিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাছেও তাহার গতি ব্যাহত 
হয় নাই। তবে টাকার বাছারেও গত বুধবারের 
হরতালের ফলে কোন প্রায় হয় 
নাই। চাছিবামাত্রে পরিশোধের সর্তে ব্যাক্কসমূহের 
মধ্যে যে কল’ টাকার লেনদেন হইয়াছিল, 
আলোচ্য সপ্তাছেও তাহার সুদের হার শতকরা 
॥০ আনাই বহাল ছিল। বাজারে টাকার যোগানও 


ছিল। 

ট্রেজ্জারী বিলের জন্ত প্রীপ্ড টেণ্ডারের পরিমাণে 
আলোচ্য সপ্তাহে আরও উন্নতি দেখা গিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় ১ কোটি 
৪০ লক্ষ টাকার টেও্ডার বেশী পাওয়া যায়। সুদের 
হারও হ্রাস পাইয়াছে। গত ২ৎশে এপ্রিল, 
মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্তৃক তিন মাসের মেয়াদী 
ট্রেজারী বিলের ভজন্ত ৎ কোটা টাকার টেগার 
আহ্বান কর! হইয়াছিল। মোট ২ কোটা ৯১ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকার টেপার পাওয়। যাপ়। শতকর! 
৯৯5৮৬ পাই দরের সমুদয় টের এবং শতকরা 
৯৯%%৩ পাই দরের টেপ্ডারের শতকরা প্রায় ৬৪ 
ভাগ টেগারই গৃহীত হইয়াছে । নিম মূল্যের 
টেওার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ২ কোটা টাকার 
টেণ্ডার গৃহীত হুইয়াছে। গৃহীত টেগারের 
গড়পড়তা সুদের হার বাধিক শতকরা 1৮১০ পাই 
ধাৰ্য্য হইয়াছে । আগামী ২৯শে এপ্রিল, মঙ্গলবার 
সকাল ১১টা ষ্্যোগার্ড টাইম ) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে 
এবং অপরাপর কেন্দ্রে ২৮শে এপ্রিল, সোমবার 
-কাঁজকর্ধ বন্ধ না হওয়া! পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
পক্ষ হইতে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের 
আন্ত ৎ কোটা টাকার টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। 
'ধাছাদের টেগাঁর চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে 
-ভাছাদিগকে আগামী ত্রা মে টাক জমা দিতে 
হইবে । অপরাপর সর্দি পূর্বাবৎ। 

গত ১৮ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্থ্যবিতাগের অস্থকুলে 
মোট ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের 
ট্রেঞজারী বিল বিক্রীত হুইয়া 


আলোচ্য সপ্তাহে কপিকাতার বিনিময় বারে 
সামান্ত কাকারবার হইয়াছে । বিনিময় বাস্টার 
হারে কোনরূপ পরিবর্তনই দেখা যায় নাই। 
বিনিময় বাটার হার নীচে দেওয়া হইল 
‘টেলিঃ ছণ্ডি (প্রতি টাকায়) *** ১ শিং ৫৩২ পেঃ 


(5 Joos পে 


ভি. এ. তিন মাস (০ *)** ১ * ৬তই * 

ভি. এ. চার মাস (* ৮) ১৭৯ 8: 

গলার (প্রতি শত) ৩৩১৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল--আলোচ্য সপ্তাহের 
সুরু হইতেই শেয়ার বাজারে মন্দা পড়ে। মনে হয় 
দেশীয় রাদ্যসম্পর্কিত পণ্ডিত নেহেক্ুর সাম্প্রতিক 
বিবৃতির উত্তরে মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের বন্তৃতাই 
হয়ত ইছার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। উপরম্ধ সরে 
আবার সাম্প্রদায়িক হাজামা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই 
বাজারের অবস্থা খারাপ হুইয়া পড়িয়াছে। 
পুলিশ অত্যাচারের প্রতিবাদে কলিকাতায় যে 
ধর্মঘট প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহার অন্ত গত 
বুধবার কলিকাতার শেয়ার বাজ্ধারও বন্ধ ছিল। 
গতকল্য আবার বাজার খুপিয়াছে, কাজকর্ম বিশেষ 
নাই। বেচাকেনাও প্রায় নাই বলিলেই চলে। 
দেশের রাজনৈতিক ও সাং্রদায়িক অবস্থার উন্নতি 
না ঘটিলে শেয়ার বাজারে অবস্থার যে উন্নতি ঘটিবে 
এরূপ ধারণা করা কঠিন । 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল_-পাটের পরবর্তী 


বরাদ্ধের খবর এখনও পুরাপুরি আনা যায় নাই, 
তবে বরাদ্দ সম্পর্কে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা 
দিয়াছে । বাজারের স্বাভাবিক কাজ-কারবারের 
জম্ত এই বিষয়ে একটি সরকারী বিবৃতির বিশেষ 
প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহেও পাটের রপ্ডানী বাজারে 
বিশেষ কাজকারবার হুয় নাই। তবে নূতন 
মালের সামাদ্ত বেচাকেনা হইয়াছে বলিয়া খবর 
পাওয়া গিয়াছে । নূতন তোষা ১৪৫২ টাকা দরে. 
হস্তান্তরিত হইয়াছে । চটের দর নামিয়া পড়ায় 
ফাটক! বাজারের দরও কিছুটা পড়িয়া যায়। 

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে 
সামান্য পরিমাণে কাজকারবার হুইয়াছে। ৩৭২. 
টাকা ও ৩৪২ টাকা দরে ইউরোপীয়ান মিডল ও 
বটমের চাহিদা ষথেষ্টই ছিল। ভিত্রিউট তোষা 
বিক্রীত হইয়াছে যথাক্রমে ৩৪. টাকা ও ৩১২ টাকা 
দরে। ৩৫২ টাকা দরে সুপারভাইদ্ড জাত 
পাটেরও সামান্ত বেচাকেনা হুইয়াছে। 








পরবস্তাঁ বরাদ্দ হাঁসের ফলে পাটজাত দ্রব্যের . 


বাজার কিছুটা নামিয়া পড়ে। তবে পরে শোনা 
যায় যে, অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে এবং 
চলতি মাসে রপ্তানীর জন্ত যথেষ্ট চাহিদা থাকায় 
বাজারে আবার উন্নতি ঘটে। বাজারে মালের 
যোগান খুবই কম দেখা যায়। জানা গিয়াছে গত 
'মার্চ মাসে মোট ৮৪ হাজার ৬৪২ টন পাটজাত 
দ্রব্য উৎপাদিত হুইয়ান্ছে। গত বৎসর মার্চ মাসে 


আপনার নিজের আধিক 


আপনি 
বদি আপনি: 





| এ হিসাব খুলে আপনার সমস্ত কাজকারবার 

উহার মারফৎ করেন। ব্যাঙ্ক হতে প্রায়শঃই 
আপনাকে পাশ বহির অথবা হিসাবের সম্বন্ধে বে 
বিবরণ দেবে তা’ থেকে আপনি সর্বদাই আপনার 
আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকেফহাল 


থাকতে পারেন। 


এসন্বন্ধে সমস্ত জানতে হলে লিখুন 2 

হেড অফিস-_পি-ণনং মিশন রো। এক্সটেনসন, 
কলিকাতা ও 

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও খুলনা শাখা । 








আন্ন সুনে ম্্ম্স ৰসৰ 


আপনাকে হয়ত কাজকর্দে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, আপনার 
দৈনিক আয় ব্যয়ের নিয়মিত য’ক হিসাব রাখার 
মত মোটেই সময় হয় না। | 
অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জানা না 
থাকায় অনেক সময়েই হয়ত আপনাকে মুক্ষিলে 
পড়তে হয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় । 

সময়ও পেতে পারেন অথচ 
অনর্থক হুশ্চিন্তার হাত হতেও রেহাই পেতে পারেন 


পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮১ 
হাঁজার ১৩০ টন | উক্ত উৎপাদনের ভিত্তিতে অঙ্গমাঁন 
করা হুইয়াছে গত মার্চ মাসে বিভিন্ন চটকলে 
মোট ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার গাঁইট কাঁচা পাট ব্যবন্থত 
হইয়াছে । ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মোট ৪ লক্ষ 
£৪ হাজার পীঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল-_-আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতা ও বোথাইয়ের বাজারে লোনার দরে 
গত সপ্তাহের উন্নতি অব্যাহতই ছিল । মনে হয় 
মুনাফাশিকারীদের কর্ম্মতৎপরতাই ইহার অন্যতম 
প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার সর্বোচ্চ 
দর ছিল যথাক্রমে ১০৮০ আনা ও ১০৭]০ আলা । 
গত সপ্তাহের বর্ধবোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ১০৬৮/০ 
আনা ও১০৭২টাকা। আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ 
সময়েই কলিকাতা ও বোদ্াইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড 
গিনির দর ছিল ৬৯॥০আনা। 

পা আলোচ্য সপ্তাহে গোড়ার দিকে রূপার 
বাজারের দর বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। তৰে 
সপ্তাহের শেষভাগে রূপার দর কলিকাতা ও বোম্বাই 
উভয় স্থানেই চড়িয়া যায়। কঙ্গিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপা সর্ববোচ্চি ১৭২৭০ আন! দরে 
এবং বোম্বাইয়ে ১৭৪০ আনা দরে বেচাকেনা 
হইয়াছে । গত সপ্তাহে ইহা ছিল যথাক্রমে ১৭০।০ 
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শাখা ?_ আগরতলা ও পাঁটনা। 
ফার্ধাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ও আয়ুৰ্বেদীয় সকল প্রকার ওষ্ধ ও প্রসাধন 
দ্রব্যসাঁমগ্রী প্রস্তুত করা হয়। 
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সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


ম্যানেজিং ভিবেক্টার - 
এ, আদ, খাৰ্‌ 


২১শে এপ্রিল '| ২২শে এপ্রিল | ৎ৩শে এপ্রিল | ২৪শে এপ্রিল 


১০৬৮/৩-১০৬৮ [১০৬%/০-১৩৬৭৩ 








২৫শে এপ্রিল 








১০৭৪০-১০ ৭]৩/০ 
১০৬০-১০ ৫1০ 
১৭২৮৩ 
১৭৪৪০-১৬২৪ টস 
৭৪০ ৯8৮৩ 
৮৬৯1৩ লম 





৩৯ তি 


| 


৯৩ই1৩/০ 





| | 11 


১১%৩-১১৯ 


21& 17 


81%০ 


১৮1০০১৭৪৮৮৩ 
১২৮%০-১২৪০ 


| 
LETT APPELLATE TELLTALE 


[11018715171 75-44-18 


সঞ্চয় করতে হ'লে আজই 
আমাদের নিকট আরম্ভ 


দি লী ব্যাঙ্ক লিঃ 
ক 


আর এম্‌ খোকন ভি এন্‌ মুখাজ্জাঁ, 
চীফ, একাউ < এম্‌এল্‌এ । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 











২৮শে এপ্রিল; ১৯৪৭] 


7568844250০ 
রি কহ ন্‌ ৯ 
ঃ 





re টির নানা 
কাপড়ের কল-__নিউ ভির্োরিয়া কটন নিলস্‌ লিঃ 


' কাগজের কল-_ইত্য়া পেপার পার লিঃ 
শ্লীগোপাল পেপার মিলদ্‌ লিঃ ' 
টিটাগড 
'চটকল-_-অকল্যাগড জুট মিলস্‌ লিঃ 
এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া জুট মিলস্‌ লিঃ 


bd Ld ক 


| 
ও + ক in তর ও 

ত 
১৪55 ঙ দহ» 








১৮ই এপ্রিল 


ঢ১8: 11484781745 11 1,4711574 


71714141971 8 7-77712-4 


৯]০-৯৬/০ 


1-8:77% 11114 





২১শে এপ্রিল 


52257 8225257572577577722225 


১৪৯. 
a] °-nfe 


91110 





ক 








ফোনঃ 5 


হাব "খুলনা টনি ব্যান্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £ ১২, ক্লাইভ ট্ট্রাট, কলিকাভা।। 


২৫ ক্লাইভ ট্টাজে ব্যাস্ক্েত্র নিজম | 


ভুল স্বাী 


জ্ঞানাম্ডক্ক্িভ হইইল্জাছ্ে। 


শাখা £ ভবানীপুর, খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
সর্বপ্রকার ব্যাকিং কাধ্য কলা না 
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হেড অফিস :--৬১নং বহবাজা র স্ট্রীট 


সেভিংস্‌ ২২ টাকা 
রায় লেজানাধ খোব বাহার | || বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 
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কলিকাতা শাখা ঃ_-৮৯নং ক্লাইত স্বাট 


৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 
অন্যান্য শাখা £ 


চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
সান্তাহার, 
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যাকাটা ন্যাশনাল বা লিমিটেড ইউনাইটেড | 


হেড অফিস-- ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাফন বিন্ডিংস্‌, মিশন রো, কলিকাতা। 


অনুমোদিত মুলধন +. ২,০০,০০,০০০ টাকা 
১১ তি ই গ্ডা রী যাল। 














. £ শাখাসমূহ £ ল্শ। 
বাংলা বাংলা অধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ বোম্বাই | 205 লি ভেভ 
কলিকাত৷ . . খুলনা লক্ষে ফোর্ট বোশ্বাই , স্থাপিত ১৯৪০. 
বড়বাজার ' ফরিদপুর বেরার রি হি স্যাগুছা্ট রোড 
হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি . ইউওয়ারী' কারন, আহমেদাবাদ চেয়ারম্যান-_প্রীয়ুক্ত. যদ্রনাথ রায় 
হাটখোলা বিহার জবালপুর ষেই্টন রোড মস্কটি মার্কেট জা I 
তবানীপুর পাটনা এলাছাবাদ সুরা সুবিধাজনক অর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত || 
বালিগঞ্জ গয়া জব্বলপুর ক্যাপ্ট কাটরা উঃ পঃ যাবতীয় কাজ করা হয় । 
। | শ্তামবাজ্ধার মজঃফরপুর শুমরাবতী + বেনারস সীমান্ত প্রদেশ হেড অফিস_-. ' 
কালীঘাট রং রায়পুর নু পেশোয়ার ৃ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 
ঢাকা! টিক ০০৫ বেলুচিস্থান 
নারায়ণগঞ্জ আসাম ” পাঞ্জাব আগ্রা কোয়েটা শাখাসমূহ 
ময়মনসিংহ গৌছাটা দিঘী রাজপুতানা বড়বাজার,ষ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
ডি ডিব্ৰুগড় - ৃ আজমীর ঢাকা, নারায়পগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ. ও 
চট্টপ্রাম মাদ্বোজ 8 SAE সিন্ধু পাটনা সিটী। 
বি ৪৪ ক্রাচী পে-অফিস £ নিরফাদিম। 
১. লণ্ডন এজেণ্টদ্‌ £_' $-নিল্যা ব্য ব্যাঙ্ক ফালি : < 
“ক্যালকাটা স্তাশনাল”-এর লেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট্টী অতিশয় জনপ্রিয়“ মাত্র 07588 - 
একটা সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায়। বাধিক শতকর! ১২ টাকা ৪৪ দয় এ চ্যাটার্জি, বি-কম) সি, এ, আই, আই, 
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/*  রেজিষ্টার্ড অফিস-_৪, হালা ্, কলিকাতা! | 
অনুমোদিত মূলধন 7 ২০০০০ হি টাকা 
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॥ রিজার্ভ কাণ্ড ২৭১০০১০০০২২ 9 
আমামত-_ i ১২,৫০, ০০১০০০২ ১ 
কার্যকরী মুলধন ১৫১০০১০০১ ০০০২ টাকার 
(৩০শে চৈত্র, সম'১৩৫২, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬) 
সকলপ্রকার বৈদেশিক বিনিময়ে কাধ্য করা হয়। .. 
লণ্ডন এজেপ্টস্‌ £ বারক্েজ ব্যাঙ্ক লিঃ; - আমেরিকান এজেপ্টন,ঃ গ্যারান্টি ট্রাষ্ট 
কোং অব নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেণ্টস--ব্যাঞ্চ অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি 
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